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দ্বাদশ-হ্বন্ধাত্বাক সমগ্র মূল ভাগবতের 
শল ঙ্গগা ক্ষুদে 


7 খে 


বেঙ্গবসা'র উতপুর্ণব লক্ষপ্রতিষ্ঠ-_ন[নাশান্্রদরশী- নান পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদক 


পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য 


সঅম্পাঁ্ছেত । 
দ্বিতীষ স-স্কবণ 


৩৮।১, মস্জিদবাভীষ্রা চু, দ্জিপাড়া, বলিকাতা । 
ইণ্ডিয়া ডাইলেল্টউজজী প্রেন্সে 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাকৃচি কর্তৃক 
হুক ত পাকাল্পিত। 


১১১১১১১১১১১ 


মূল্য ৮২ মাট টাকা। 
সন্ধিত মুল্য টাক, প্রচ: চামি আন।। 


জনিল ৷ 


এীমন্তাগবত সুপ্ৰসিদ্ধ অস্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম মহাপুরাণ। এই পৰিত পুরাণ হিন্দুর-- 
বিশেষতঃ বৈন্ণব-সম্প্ৰদায়ের চির-সমাদূত, ভক্তিপুজা, নিতাপাঠ্য । ইহাতে বন্ধ বিচিত্র পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও 
বন্ুদেবু নন্দন ভগবান্‌ শ্রীরুপ্ণের বাল্য হইতে স্বর্গারোহণান্ত সমস্ত চরিতবাা যথাযথ বিবৃত । কণিত আছে, 
মহযি কঙ্ঃ'দ্বৈপার়ন নানা-পুরাণেতিহাস প্রণয়ন করিয়াও চিন্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই ; সবশেষে 
দেবষি নারদের উপদেশে ভগবানের লীলারস-প্রধান এই ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন কারেন। এই পবিত্র 
পুরাণের স্বান ভগবানের মধুর লীলাকথ| বর্ণিত আছে। ইহার পত্রে পঙ্জে- ছদ্ধে ছত্রে ভগবনুক্তির 
পীঘ্ধপ্রবাহ ছুটিয়াছে । দার্শনিকের চক্ষেও এ গ্রন্থের স্থান অদ্ভাচ্চ। দর্শনের অনেক নিগুঢ় তত্ব ভাগবতে 
পরশ্্ুট | ফলে মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী--ভক্ত, ভাবুক, সাধক, সকলেরই ই শ্রদ্ধাপুহমতে পঠনীয়। 
মূল, টীকা ও অনুবাদ'সমেত শ্ৰীমন্তাগবাতের অনেক সংস্করণ এ যাবৎ. প্রকাশিত "ভয়াছে। কিন্তু 
এলানুগ 5 বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থ বাজারে প্রায় নাই । মাহা মাছে, তাহাও নান! ভ্রম-প্রমাদের জন্য পাঠকের 
বিরপ্িকর ; এই কারণেই মূল শ্ীমস্ভাগবতের এই শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত । এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠে 
সংস্কতের ভাবগ্রহণে অসমর্গ__জ্ঞান-পিপান্ত ভক্ত বাঙ্গালী পাঠকর্দিগের পরি ন হউলেই অনুবাদ ও 
গত প্রকাশের সাফল্য । 
কিছুদিন পুর্বেব কলিকাতার জি, পি, বস্তু এগ ব্রাদার্স জনৈক সুযোগা পণ্ডিত দার! 
শীমন্তাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে নবম ন্ন্ধের কতিপয় অধায় পর্যান্ত অনুবাদ করাইয়াছিলেন। স্তপ্রসিদ্ধ 
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোম্পানী সেই অনুবাদ-গ্রন্থের স্বত্ব ক্রয় করিয়। লয়েন এবং অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ- 
ভার মামার উপর অর্পণ করেন। সুতরাং আমি এই বিরাট্‌ গ্রন্থের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সব্বন্ধের মান 
অনুবাদক । নবম স্দন্ষের শেষ কয়েকটা অধায়েরও অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে । আন্ববাদে 
সাবধানতার ক্রটি নাই, তথাচ ‘আ পরিতোধাদবিদধাং মনের প্রসাদ-প্রত্যাশা অশোভন | 
এই বিরাট গ্রন্থর আাগা-গোড়। প্রুফ সংশোধন এক দুরূহ ব্যাপার। আমি নিজে উভা করিয়া 
উঠিতে পারি (নাই। সেজনা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র কাবাঠীর্থ এবং আমার জোষ্ঠপুত্র 'কলেজে'র 
ভৃতীয়-বাধষিক শ্রেণীর ছাত্ৰ ভ্রীমান্‌ হিমাংশু প্রসাদ ভট্টাচানোর উপরই প্রধানতঃ উহার সংশোধন-ভার 
নাস্ত হইয়াছিল্প।' ভ্্টহাদের কর্তবা তাহার! বিশেষ যত্ের সহিতই পালন করিয়াছেন। তবে বনু 


বিস্তৃত গ্রন্থ ; ক্ষচিৎ কোথাও ক্রটি-বিঢ়াতি লক্ষিত হইলে পাঠকব্গ নিজগ্তণে তাহা সংশোধন করিয়া 
লইবেন! ইতি শস্‌। 


শ্রীতারাকাস্ত দেবশর্ম্ম 


সম্পাদক । 


শউ- তল £ 


যিনি কঠোর সংসারী হইয়া--সংসারের হ্থখ-ছুঃখমিশ অশেষ কন্মতোতে নিজেকে ভাসাইয়। দিয়া--কর্ম্ম, কর্ণ্ম, 
কর্ম্মকেই ধৰ্ম্ম মনে করিতেন--অথচ বারিবিন্দু-সিন্ত নলিনীদলব নিরত তাহাতে নিলিগু থাকিতে 
পারিতেন ; ভগবানের অস্তিহে যাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল ; শান্দীয় বিধিনিষেধ ও 
নিত-নৈমিত্বিক ক্রিয়া-কন্ম যিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন; 
নিপুল বাবসায়-ক্ষেত্রে আস্মনিয়োগ করিয়া নানা মতের-_নান। 
ভাবের--নান! জনের সংসর্গে খাকিয়াও সায় 
বাহ্মণোচিত সারলা, উচ্চভাৰ ও 
উচ্চ ুণরাশি মিনি কোন 
সবস্থাতেই 
পরিত্যাগ করেন নাই ; 
নীচত| বা ক্ষদত! যাহার জীবনে 
কখন দেখি নাই; বাহিরে বিষয়-বাষুরার 
বিবিধ-বেষ্টানে বেষ্টিত রহিলেও ভগবদ্ভক্তির অসৃত-উতসে 
অন্তর ফাহার সতত ধৌত হইত; ভাগবতী ভক্তির অফুরন্ত খনি-_ 
এই ভাগবত গ্রন্থ আমার সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব-করে ভক্কিভরে অর্পিত হইল। 
পিভঃ! যে সকল অমুল্য ধর্মগ্রন্থ জন-সমাজে প্রচার করিবার সঙ্কল্প আপনি জীবন সায়ান্ের 
করিয়াছিলেন, আপনার অকৃতী আত্মজ এতদিনে তাহার আংশিক মাত্র প্রচারে সমর্থ হইল । ভগবান্‌ করুন, 
আপনার আশীর্ববাদে মাপনার সৎসঙ্কল্ল একে একে সকলই যেন আমরা পুর্ণ করিতে পারি । ইতি 


বিনয়াবনত-- 
এ্রপপঞাননন স্পন্থী 


ন্বিম্বন্্-স্চ্গী 


প্রথম স্বন্ধ 


বিষয় অধ্যায় 
'মঙ্গলাচরণ, 
সতের .নিকট শৌনকাদি খাষির প্রশ্ন ১ম 
সত-কতৃক ভগবানের গুপ-বর্ণন ২য় 
ভগন্বানের অবতার বর্ণন ওয় 
বেদব্যাসের নিকট নাঁরদের আগমন  ৪থ 
ব্যাস-নারদ-সংবাদ ৫ম 
নারদের পুর্ব জন্ম-বিবরণ ৬ষ্ঠ 
২ অধ্বখামার দগুপ্রাপ্থিকপণ = ৭ম 
শ/ম-কতুঁক পরীশ্ষিতের রক্ষা, কুস্তীর স্তুতি, 
_ ঘুনিষ্টিরের শে|ক ৮ম 
ভীশ্ম-কৃত কৃষ্ণস্তুতি, ভীমের মু'ক্ত ৯ম 


শরীরের হস্তিনা হইতে দ্বারকা-যাত্রা, ১০ম 
শীকুষ্ণের ছবারকা-প্রবেশ ও ছারকাবাপি- 


কতৃক অভিনন্দন ১১শ 
পরীক্ষিতের জন্ম-বৃস্তাস্ত ১২শ 
ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন ১৩শ 
ুিষ্টির-ক্তৃক অর্জুন মুখে শ্রীকৃষ্ণের তিরে।ধান- 

বার্তা শ্রবণ ১৪শ 
পত্বী ও অনুজগণ সহ যুরিষ্টিরের 

মহাপ্রস্থান ১৫শ 
ধর্ম ও পৃথিবীর কথো পথন ১৬শ 
পরীক্ষিত কর্তৃক কলির নিগ্রহ ১৭শ 
পরীক্ষিতের প্রতি ত্রহ্মশাগা ১৮শ 
প্রায়োপবিষ্ট পরী ক্ষিতের্“নিকট শুকদেবের 

আগমন | ১৯শ 

দ্বিতীয় স্কন্ধ 

মহা পুীষ-সংস্থানক্কথন ১ম 


যোগিপুরুষের ক্রমিক উৎকর্ষ-কীর্তন ২ 


: বিষয় | অধ্যায় 
। অভীষ্ট কল-লাভের উপায় কখন ৩য় 
গয়াঙ্ক ৷ পরীক্ষিতের কটি বিষয়ক প্রশ্ন, 
|. ব্ৰহ্ম নারদ-সংবাদ রথ 
১ । সৃষ্টি-বিবরণ ৫ম 
১ বিরাট পুরুষের বিস্তৃতি বর্ণন ঠি 
? ৃ ভগবানের লীলাবতার কথা ৭ম 
৯ ; ভাগবত বিষয়ে পরীক্ষিতের নান! প্রশ্ন ৮ন 
১১. পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের 
রি ৰ ভ|গবৎ্-কী্ভুন ৯ম 
১১ ; দশ-লক্ষণ-কীীন্তন, শুকের প্রশ্নো স্তর" 
| দানের উপক্রম ১০ 
১৯ 554 
২৫ । 
৷ বিছুর-উদ্ধার-সংবাদ ১ম 
রী ! বিদুর সমীপে শরীফের বাল/লীল। কারন ২য় 
_. । মথুরায় শ্রীরুষেের কংসবধ ও দ্বারকায় 
১২ ৃ উহার অন্তান্ত রুত্য-বর্ণন তয় 
| বিছুরের মৈ্রেয়-সমীপে গমন ৪্থ 
রী মৈত্ৰেয় কর্তৃক ভগবানের শষ্টাদি কখন ৫ম 
বিরাট-দেতস্বষ্টি-বর্ণন ৬ 
| বিছুরের বিবিধ প্রশ্ন ৭্ম 
৩৯ ! 
ভগবানের নাঁভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার 
উৎপত্তি ৮ম 
৭ | ব্রক্মা-কতক নারায়ণের স্তব ৯ম 
দশবিধ স্বষ্টি-কথন ১ম 
মন্ৃস্তরাদি কাল পরিমাণ বর্ণন ১১শ 
৫২ ব্রহ্ধার সৃষ্ট ১২শ 
শ্রীকৃষ্ণের বরাহ-মৃত্তিব1রণ, হিরণ্যাক্ষ বধ, | 
পৃথিবীর উদ্ধার ১৩শ 
৫৬ দিতির গভ-ধারণ ১৪শ 


৫৯'| বৈকুণ্ে বিষ্ণুভৃত্যহয়ের প্রতি ব্রসশাপ ১৫শ 


পত্রাঙ্ক 


৬৩ 


৮১ 


৮৭ 


বিষয় অধায় 
বিপ্রগণের মনুগ্রহ ১৬শ 
্রহ্দশাপে বিষুভতাদ্বয়ের মস্তররূপে জন্মঃ 

ভিরণঙ্গের দিগ্বিজয়-কথন ১৭শ 
বর[হরূপী শ্রীঠরি 9 অস্্র হিরণ।!ক্ষের 

ভীষণ যুদ্ধ ১৮শ 
বরাহ-কতক হিরণ ।ক্ষ-বপ ১৯শ 
পুষ্টি প্রকরণ -০ 
মন্থকন্তা দেবহুতির সহিত কর্দম-খষির 

বিবাহ সম্বন্ধ ২১শ 


কর্দম-্ধির সহিত দেবহৃতির বিবাহ ২২শ 
কর্দম ও দেবন্ুতির বিচিত্র রতিক্রীড়া ২৩শ 
মহমি কপিলের জন্ম, কদ্দম-খমির 


গ্নজা-গ্রচণ ২৪শ 
কপিলদেব-কর্তৃক ভক্তিলঙ্গণ কথন ২৫শ 
সাহ্ধা-যে।গ-বৰ্ণন ২৬শ 
মোক্ষ রাতি-নিরূপণ ২৭শ 
অষ্টাঙ্গযে!গ-দ্বারা স্বরূপ-জ্ঞান-কখন ২৮শ 
ভর্তিযোগ ৪ ঘোর সংসার বর্ণন ২৯শ 
তামসী-গতি-কথন ৩শ 
রাজসী-গতি-বর্ণন ৩১শ 
সাত্বকী-গতি-কী্তন ৩২শ 
কপিলের উপদেশ দেবহুতির জীবম্মুক্তি- 

কথন ৩৩শ 

চতুর্থ স্কন্ধ 

গনুকন্কাগণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বংশ কীর্তন ১ম 
দক্ষ ও শিবের পরম্পর বিদ্বেষ ২য় 
দক্ষযজ্ঞ-দর্শনে সতীর গমনেচ্ছা, শিব- 

কর্তৃক তাহার নিবারণ ৩য় 
পতিনিন্দা শ্রবণে দক্ষষজ্ঞে লতার 

দেহত্যাগ র্থ 
সীর দেহত্যাগ-শ্রবণে মহাদেবের ক্রোধ, 

বীরভদ্রের উৎপত্তি ও তাহা-কর্তৃক 


দক্ষ-বধূ ৫ম 


১৪৩ 


১৪৫ 
১৪৭ 


১৪৭) 


১৮৮ । 


১৯১ 
১৪ 


১৯৬ 


১৯৮ 


২৬১ 


বিষয় আধ্যায় 
দেবগণকর্তক শিবসমীপে দক্ষাদির জীবন- 
প্রার্থনা ৬ 
বিষণু-কর্তৃক দক্ষষজ্ঞ-নিষ্পাদন ৭ম 
বিমাতার ভর্ংসনায় ধ্রুবের গৃহত্যাগ 
ও শ্রীহরির আরাধন। ৮ম 
৷ ধবের বরলাভ ও পিতৃরাঙ্গ'-পালন ৯ম 
 প্রবের বিক্রম-বর্ণন ১০ম 
যক্ষনাশ-হইতে মনুকর্তৃক ধবের 
নিবারণ ‘১১শ 
ধুবের বিষ্ণুলোকে গমন , ১২শ 
পুত্রের ছুর্বব্যবহ।রে বেণ-পিত। অঙ্গ- 
রাজের বনগমন ১৩শ 


বেণের রাজাভিষেক ও দুঙ্কাধ্যহেতু 
দ্বিজগণ-কর্তৃক তাচার বিনাশ ১৪শ 
বেণরাঁজ্যের বাহু হইতে পৃথুর উৎপত্তি ও 


mm আপ পপ এ আজ পপ ee আস পা? পপ সস শপ সস সা সপ 


ত।হার রাজ্যাভিষেক ১৫শ 
গাঁয়কগণ কতৃক পৃথুরাজের স্ব ১৬শ 
পৃথুর পৃথিবী বধে উচ্ছেগ, ভীতা পৃথিবী 
কর্তৃক তাহার স্তুতি ১৭শ 
ূ পৃথু প্রভৃতির পৃথিবী দোহন ১৮শ 
যজ্ঞ|শ্ব।পহারী ইন্দর-বধে পৃথুর প্রচেষ্টা, 
ব্রঙ্গাকর্তক তীহার নিবারণ ১৯শ 
৷ পৃথুর প্রতি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ উপদেশ ও 
|  পৃথুর স্তব ২০শ 
মহতী যজ্ঞদভায় প্রজাগণের প্রতি 
পৃথুর উপদেশ ২১শ 
শ্রীহরির আদেশে পৃথুসমীপে 
সনৎকুমারের পরমজ্ঞান-কথন ১. ২২শ 
ভার্য্যাসহ্‌ পৃথুর বৈকুণলোকে গমন- ২৩শ 


পৃথুর বংশকীর্তন ২৪শ 
পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে বিবিধ সংসার-. 

বৃত্তাস্ত ৃ ২৫শ 
পুরঞ্জনের মৃগয়াচ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ " 
উক্তি-দ্বার| সংদার-প্রপঞ্চ-বর্ণন ২৬শ 


২২৭ 


২২০৯ 


২৪০ 


২৪২ 


২৬২ 


২৬৫ 


বিষয় অধ্যায় 

পুরঞ্জনের সংসার।সক্তি, জরা-রোগাি- 

কথা ২৭শ 
পুরঞ্জনের দেহত্যাগ, স্ত্রী-চিন্তন হেতু 

তাহার স্ত্ীত্ব-প্রাপ্তি ও বহুকষ্টে 

মুক্তিলাভ ২৮শ 
পুরঞ্রন-উপাখ্যানের মাধ্যাত্মিক 

ব্যাখ্যা! ২৯শ 


বিষ্ণুর নিকট প্রচেতাগণের বর-লাভ ৩০শ 
প্রচেতা-গণের বনগনন ও মোক্ষলাভ- . 


বৃত্তান্ত ৩১শ 
পঞ্চম ক্কন্থ 
প্রিয়ব্রতের রাজ্য পালন ও জ্ঞাননিষ্ঠা ১ম 
অগ্নীত্রের উপাখ্যান ২য় 
নাভির চরিত বর্ণ ৩য় 
নাভি পুত্ৰ ঝষভদেবের রাজ্য ণালনাঁদি 
বৃত্তান্ত ৪র্থ 
পুলুগণের প্রতি খষভদেবের মোক্ষ- 
ধর্োপদেশ | ৫ম 
ঝষভদেবের দেহত্যাগ ৬ 
ঝধভ-পুত্র ভরতের বৃত্তান্ত ৭ম 


মুগশিশু-রক্ষণে আসক্তি হেতু রাজ! 
ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি ও দেহতাগ ৮ম 


ভরতের জড়ব্রাঙগণরূপে জন্ম গ্রহণ ৯ম্‌ 
ঈড়ভরঙতের উপ খ্যান ১৭ম 
কাজা রহুগণের প্রশ্থে জুভরতের 
তত্বজ্ঞান-উপদেশ €. ১১শ 
রহগণের সংশয়-নির।শ ১২শ 
জড়ভরঠ্রের ভবাটবী-বর্ণন ১৩শ 
ভবাটবী প্রকৃত ব্যাখা! " ১৪শ 


ভরত-বংশীর নৃপতিগণের শাঁপ্যান ১৫শ 
জনৃদ্বীপ-বর্ণন ও সুমেরু-পর্ববত্তের 
সংস্থান কথন ১৬শ 


পজাঙ্ক 


১৬৭ 


২৬৯ 


২৭৩ 
২৮০ 


২৮৩ 


২০৪ 


২১৯১৬ 


২৯৯ 


৩১৫ 
৩১৮ 


৩২২ 


৩২৪ 


Je 


বিময় আদায় 
গঙ্গার উৎপত্তি, ইল।বুত-বধে রুদ্র- 
কর্তৃক সন্কর্ষণ-দেবের স্বতি ১৭শ 
বর্ষ-বিবরণ ১৮শ 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব-কথন ১৯শ 
জদ্থু প্রভৃতি ছয়টা দ্বীপ, সমুদ্র ও 


লোকাঁলোঁক-পর্বচ্ষের স্থিতি বর্ণন ২০শ 
রবির গতি ছার! রাশিসঞ্চ।র ও 

লোকযাত্রা নিরূপণ ২১শ 
শুরাদি গ্রহগণের স্থান নির্ণয় ও 

তাহাদের গতি অনুসারে মনুয়ের 


গুভাশুভকথন ২২শ 
জ্যোতিশ্চক্রাশিত খবের স্থিতি ও 

শিশুমার-রূপে শ্রীহ্রির অবস্থান 

বৰ্ণন ২৩শ 
রাছ-প্রভৃতির স্থিতি কথন ও অগলাদি 

সপ্ত অধোলোক-বর্ণন ২৪শ 


পাঁতালে অনস্তদেবের স্থিতি-বৃস্তাস্ত ২৫শ 
পাতাল-নিয়স্থ নরক-সমূঙ্নের বিবরণ ২৩শ 


ষ্ঠ স্কন্ধ 


| অঙ্জামিলের উপাখ্যান, বিষ্ণুদূত ও 


যমদূত-সংবাদ ১ 
যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের হরি- 
নামের মাহাম্সা-কথন, গজামিলের 

বৈকুগলাভ ১ 


+ যমরাজ-কতঁক নিজদূতগণের সান্বনা ওয় 


প্রজারক্ষার নিমিন্ত দক্ষকর্তক শ্রীহরির 
আরাপনা ৭ ভাহ।র প্রতি শ্রীহরির 


মাদেশ ৪র্থ 
নারদের প্রতি দক্ষের শপ-প্রদাঁন ৫ম 
দক্ষকঞ্জীগণ্র বংশ-কথন, বিশ্বরূপের 

উৎপন্ি শট 
ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ-কর্তৃক বিশ্বরূপের 

পৌরোহিত্যে বরণ ৭ম 


পত্রান্চ 


৩৩৭ 


৩৪১ 


৩৪১ 


৩৪ ৫ 


৩৪৩ 


৩৫০ 


৩৫২ 


৩৫৭ 


৩৭৪ 


৩৭৭ 


বিষয় অধ্যায় 

ইন্দের দেতা-জয় ৮ম 
বৃত্রাস্সরের উদ্ভব, ভীত দেবগণ কর্তৃক 

নারায়ণের স্তব ৯ম 
তন্দ ও বুরানুরের যুদ্ধ ১০ন 
ইন্ের প্রতি বৃত্র।স্সরের বিবিধ উক্তি ১১শ 
বৃত্রান্সব্সের নিধন ১২শ 
ইন্দের পল|য়ন ও বিষ্ণুকতৃক তাঁহার 

বর্ষণ ১৩শ 


পুত্র মরণে রাজ। চিত্রকেতুর শোক ১৪শ 
নারদ ৭ শঙ্গির! ঝমি কতুকি চিত্র 


কেতুর শোক নিবারণ ১৫শ 
চিত্র-কেতুর প্রতি নারদের মহা বিদ্যা- 

উপাদশ ১৬শ 
পার্ববঠ'র শ।পে চিত্রকেতুর বৃত্রাস্ুর-রূপে 

জা গুণ ১৭শ 


দিতির “চভাতপত্তি, ইন্দ্রকতৃকি ভিন্নদেহ 


গভস্থ মরুদ্গণের দেবত্ব লাভ ১৮শ 


দিতির প্রতি কশ্যপের কথিত-ব্রতের 
বিশদ-বিবরণ ১৯শ 


সপ্তম ক্ষন্ধ 


হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতির জন্ম বৃত্তান্ত ১ম 
ভিরণ্য।ঙ্ষের নিধনে বিষ্ণুর প্রতি ভিরণা- 
কশিপুর ক্রোধ ও তাহা-কতৃকি মতা, 


ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্প,্রগণের 

শোকাপনোদন ২য়. 
হিরণাকশিপুর তপস্যা ও বরল1 ওয় 
বরদান-দৃপ্ত হিরণ্যকশিপুর লোকপাল 

বিজয় | ৪্থ 
প্রহলাঁদ-বপে হিরণ্যকশিপুর প্রাণপণ 

চেষ্টা ৫ম 
দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহলাঁদের 

পরম-তত্বকথন ৬ষ্ঠ 


পত্রাঙ্ক | বিষয় অপ্যায় 


৩৭৯ 
| 
৩৮২ | 


৩৮৭ 


৩৮৯ 


৩৯১ 
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মাতৃগভে অরস্থান-কালে প্রহলাঁদের 
নারদোক্তি-শ্রবণ ও তত্বকথ। ৭ম 
নৃসিংহ্রপী শ্রীহরির হিরণ্যকশিপু বধ ৮ম 
প্রহন[দ কর্তৃক নুসিংহমুক্ি ভগবানের | 
স্তি ৯ম 
নৃসিংহদেবের অন্তৰ্ধান ১০ম 
মানব ধৰ্ম্ম, স্ত্রী-ধশ্ম ও বর্ণ-ধন্ম বর্ণনা ১১শ 


আশ্রম সমুখ্ের-ধর্ম-কথন ১২শ 


যতি-ধশ্ন কথন এ সিদ্ধ।বস্থ। বর্ণন ১৩শ 
গুঠস্থ-ধর্ধ বর্ণন ও দেশকালাদি 

ধশ্মের বিশেষ-কল কথন ১৪শ 
সকল ধন্মের সার সংগ্রহ ১৫৭ 


অধম স্কন্ধ 


পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেনের মন্বস্তর বর্ণন'১ম 


গজেন্দ্রের উপাখ্যান ২য় 
শ্রীন্রি-করক গজেন্দ্রের কুণ্ডীর-কবল 

»ইতে মুক্তিলাভ ৩য় 
গজেন্দের বৈকু৪-প্রাপ্তি ৪র্থ 


বিপ্রশাপে ভরষট্রী দেবগণের শীচরি-স্তব ৫ম 


। অমূতের জন্য সুরাজরের 


সমুদ্র মস্থনোগ্োগ ৬ষ্ঠ 
সমুদ্র মস্থনে হল।হলের উৎপত্তি ও রুদ্রদেব 

কর্তৃক তাহার পান ৭ম 
অন্তরগণের অমৃত হরণ, শ্রীরির | | 

মোহিনী মূৰ্তি ধারণ | .৮ম 


মোহিনী-মৃষ্টি মোধ্তি-দৈত্যগণের k 
অমৃত-কলদ দান ও দেবগণকে উহ! 
প্রত্যর্পণ ০ 

দেবদানবের তুমুল সংগ্রাম ১ম 

দেবগণের দৈতা-বধ, দৈত্যপুরু | 
শুক্লাচার্য্য-কর্তৃক মৃত দৈত্যগণের 
পুনরুজ্জীবন ১১শ 
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বিষয় অধ্যায় পত্রাঙ্কা বিষয় অধ্যায় পড্রাঙ্ক 
মোহিনী-মূ্তি দর্শনে মহেশ্বরের ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বতান্ত নম ৫5৬ 
মোক-প্রাপ্তি ১২শ ৪৯৬ শ্রীরাম চরিত-কথ। ১০ম ৫৪৯ 
মন্বস্তর-কথন ১৩শ ৪৯৯ শ্রীরামচক্জ্রের যজ্ঞ ।দি-অনুষ্ঠান ১১শ ৫৫৩ 
মন্ুগণের কর্শ-বিবরণ ১৪শ ৫০১ কুশের বংশ-বিবরণ ১২শ ৫৫৫ 
বলির. বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ ও স্বর্গ-জয়, ইক্ষাকুনন্দন নিমির উপাখ্যান ১৩শ ৫৫৬ 
দেবগণের অস্তদ্ধান ১৫শ ৫০২ চন্দ্রবংশ-বৃত্তাস্ত ১৪শ ৫৫৮ 
পুত্রগণের অদর্শনে শোকাতুরা পরগুর[মের কার্তবীধ্যাঞ্জুন-বধ ১৫শ ৫৬১ 
অদিতির প্রতি কশ্যপের পরশুরাম-কতৃক ক্ষত্রিয়বংশ-নিধন, 
পয়োত্রত-কথন - ১৬শ ৫০৪ বিশ্বামিত্রের বংশ-বিবরণ ১৬শ ৫৬৪ 
অদিতির ত্রকচর্যা ও তাঁহার পুত্ররপে ' ক্ষল্রবৃদ্ধাদির বংশ-কথা ১৭শ ৫৬৭ 
হ্ষন্ম গ্রহণে শ্রীহরির অঙ্গীকার ১৭শ ৫০৭ রাজা যযাতির উপাখ্যান ১৮শ ৫৬৮ 
ভগবানের বামননতাঁর* বলি-বাঝন- ূ পুরুর রাজাভিষেক ও যযাঁতির মুক্তি ১৯শ ৫৭১ 
“ স্বাদ ১৮শ ৫০৯ ভরতের উপাখ্যান ২০শ ৫৭৩ 
বলির নিঞট বামনের ত্রিপাদ-ভূমি- রন্তিদেব-প্রভৃতির বিবরণ ২১শ ৫৭৫ 
প্র।থন। ১৯শ ৫১১ | জরাপন্ধ ও পাগবাদির বংশ-কথা ২২শ ৫৭৭ 
বলির দান ও “বশ্বরূপ-দর্শন ২০শ ৫১৩ যযাতির পুল্র মনু, দ্রুধয, তুর্বনু 9 
বাঁমন-ক্তূক বলিপ্নঙ্থন ২১শ যদুর পংশ-বৃদ্ধাস্ত ২৩শ ৫৮০ 
শীগরির প্রসাদে বলির মুক্তি ৪ বিদন্ভের বংশ-কথ! ১৪ ৫৮২ 
বলিকে বরদান ২২শ ৫১৮ 
নলির সুতল-গমন 9 ইন্দ্রের স্বর ।জ্য- 
লাভ .-- ২৩শ ৫১০ 
ভগবানের মতস্তারতার-লীলা ২৪শ ৫২২ হাসি ক 
ংস-কর্তৃক দেবকীর ছয় পুল্র-নিধন ১ম ৫৮৬ 
দেবকীর গর্ভে-শ্রীহরির আবিভাঁব ২য় ৫৯০ 
শীকৃষ্ণের জন্ম ২য় ৫৯৩ 
নবম স্ষপ্ধ ংস-কর্তৃক বনসুদেব-দেবকীর বন্ধন- 
স্বদ্যুম্ের স্ত্রীত্ববর্ণনা ১ম ৫২৬ মোচন, দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত 
পৃষখ্রের চরিত কথা ও ক্মযাদির বংশ- তাহার মন্ত্রণা . গর্থ ৫৯৬ 
বর্ন 4৫. ২য় ৫২৮ নন্দের মথুরায় আগমন ও বস্সদেবের 
শর্য।তির বংশকীর্তন তয় ৫৩০ সহিত তাঁহার মিলন ৫ম ৫৯৯ 
নাভাগ ৮ অন্বরীষের উপাখ্যান ॥৪র্থ ৫৩২ পুতনা-নিদন ৬ষ্ঠ ৬০১ 
ম্বরীষ-কর্তৃক দুর্ব্বাসার পরিত্রাণ ৫ম ৫৩৬ শ্রীকুষের শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত-বধ ৭ম ৬০৩ 
মন্বরীষের বংশ-বর্ণন ঙষ্ঠ ৫৩৮ শ্রীকষ্ণের-মৃত্তিকা-ভক্ষণ, যশোদার 
হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান মু ৫৪২ বিশ্বরূপ-দর্শন ৮ম ৬০৬ 


রাজা সগরের,উপাখ্যান ৮ম ৫৪৪ যশোদা-কর্তৃক শ্রীকঞ্চের বন্ধন ৯ম ৬০৯ 


বিষয় অধ্যায় 
জমলাঙ্জুন-পাঁতন ১০ম 
বৎস ও বক।স্ুর-বধ ১১শ 
অথাস্ুর-নিধন ১২শ 
ব্রঙ্গার বৎস ও বৎসপাল-হুরণ ১৩শ 
্রক্মাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ১৪শ 
'ধেস্ছকাস্র-বধ ১৫শ 
শ্রীকৃষ্ণের কাঁলিয়-দমন ১৬শ 
কালিয়ের কালিন্দী-প্রবেশের কারণ- 

বৰ্ণন ১৭শ 
বলরাম-কৃক প্রলম্বানুর-বধ ১৮শ 
শ্রীকৃষ্ণের দ।বানল-পাঁন 9 গোপকুল- 
রক্ষণ ১৯শ 
বর্ষায় শীরুফ্ের বন-বিহার, বর্ষা ও 

শরং-বর্ণন ২০শ 
লীকুষ্ণের বেণুবব-শ্রবণে গোপীগণের 

অপস্থা ২১শ 
শ্রীকষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বস্বহরণ ও 

তাহাদিগকে বরদদ।ন ২২শ 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাজিক বিপ্রগণের 

নিকট ক্ষধাতুর গোপগণের অন্যা ক্ষ, 

তদ্দানে বিপ্রগণের অস্বীকার ও 

" মন্গুশোঁচন! ২৩শ 

ই ন্দ্যজ্ঞ-ভঙ্গ ২৪শ 
শআকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধা রণ ২৫শ 
গোপগণের প্রতি নন্দের অদ্ভুতকর্মমা 

শ্রীকষ্ণের উশ্বধ্য-বর্ণন ২৬শ 


ইন্দ ও সুরভি-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের 


অভিষেক ২৭শ : 


বরুণ।লয় হইতে নন্দের উদ্ধার, 

গোপগণের বৈকুঞঠদর্শন ২৮শ 
রাসারস্ত ও শীকৃষ্ণের সহসা মস্তঙ্জান ২৪শ 
বিরহ-বাথিতা গোপীগণের 

শ্রীরষ্ণান্থেঘণ ৩০শ 
নিরাশ গোপীদিগের শ্রীকঞ্ষের আগমন- 


প্রার্থনা ৩১শ 


৬৩৯ 


1%৩ 


পত্রাঙ্ক বিষয় 


৬১০ শ্রীকুষ্ণের আবির্ভাব ও গোপীগণের 
৬১৩ সাস্বন! 


অধ্যায় 


৩২শ 


৬১৬ গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-বিহার ৩৩শ 
৬১৯ | সর্প-বধ ও তাঁহার মুক্তি, শব্খচূড়-নিধন ৩৪শ 


৬২৪ | শ্রকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের অতি দুঃখে 


id দিনযাপন 


১. ূ ংসের কেশি-মসুর প্রেরণ 
"কেনী ও ব্যোশালুরের নিধন-বার্ডা 
অক্রুরের ত্রজগমন ও রাম-কৃষ্ণ-কর্তৃক 

তাঁহার অভ্যর্থনা 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা কালে দুঃখিত 
গোপীগণের উক্তি, কালিন্দীতে 
অক্রুরের বিষ্ণুলোক-দর্শন 
অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব 
রামকৃষ্ণের মথ, রা প্রবেশ ও রজক-বধ 
কুজা-স্দিলন, রক্ষি-বধ ও রঙ্গোংসব- 
বৰ্ণন 


৬৩৭ 


৬৪০ 


৬১৪৩ 


রাম-কৃ্চের কুবলয়াপীড-বধ ও 
রঙ্গ প্রবেশ 
৬৪৭ কংদ-নিধন ও বস্সুদেব-দেবকীর 
৬৫০ | বন্ধন-মোচন 
৬৫২ নন্দ-বিদায়, রাম-কৃষেের বিগ্য শিক্ষা 
ও গুর-দক্ষিণা 
৬৫৪  উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন ও নন্দ- 
যশোদার শোকাঁপনোদন 
৬৫৬ উদ্ধব-কর্তুক গোপীগণের সাস্বনা ) 


অরিষ্টাস্ুর-বধ। রাম-কুষ্ণের বিনাশাথ 


৩৫শ 


৪৬শ 


ও তাঁহার মথুরায় প্রত্যাবর্তন ১ ৪৭শ' 


৬৫৮ শ্রীকাষর কুক্জ।রমণ ও অক্রুরকে 
৪৫৯ হস্তিনায় প্রেরণ 


অক্রুর ও বিছ্রাদি সংবাদ 


৪৮শ 


৪৯শ 


৬৬২ জরাসন্ধের পরাজয়, কালযননের মথ,রা- 


আক্রমণ, দ্বারক! পুরী নির্শ্মাণ 
৬৬৫ মুচুকুন্দের উপাখ্যান 


৫*শ 


৫১শ 


৬৭৩ 


৬৭৯ 


৬৯১ 


৬৯৩ 


৬৪৮ 


বিষয় 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্-রাজনন্দিনী 
রুন্সিণীর সংবাদ-প্রেরণ 

রুল্সিণী হরণ 

রুক্মিণীর বিবাঠ 

প্রদুয়ের, জন্ম ও রতি-প্রদায়-সংবাদ 

মস্তক মণির উপাখ্যান 


৫৬শ 


অক্রুরকে শ্যমস্তকমণি দানের অঙ্গিকার ৫৭শ 


শীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন ও কালিন্দী 

প্রভৃতি পঞ্চ কন্তার বিবাহ ৫৮শ 
নরকানুর-বধ ও পারিজ!ত হরণ ৫৯শ 
কুল্সিবীর কে।প ও তাহার সাস্বনা ৬০তম 
নলরাখের রুল্মী ও কালিঙ্গ বধ ৬১ত৭ 
উষা-অনিরুদ্ধ সংবাদ ৬২তম 
বাণরাজার পরাজয় ও রুদ্র-কর্তৃক 

শ্রীকৃষ্ণের স্তবতি ৬৩তম 
ঘগরাজের বৃত্তাস্ত ৬৪তম 
গাপীগণের সহিত খবলরামের রমণ 

ও কালিন্নী-কর্ষণ ৬৫তম 
হরি কর্তৃক পৌপ্ডি.ক ও কাশিরাজ 

নিধন ৬৬তম 
লিরাম-কর্তৃরু-দ্বিবিধ-বধ ৬৭তম 
কাঁরবগণের প্রতি'বলরামের কোপ 

ও তাহার সাস্বনা ৬৮তম 
বারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ৬৯তম 
বীচ সমীপে নারদের-রাঁজুয় 

যজ্ঞের উদ্যোগ কথা ৭০তম 
কের ইন্দ্-প্রস্থে গমন £ ৭১তম 
দরাসন্ধ-নিধন | ৭২তম 
বীরের ইন্দ-প্রস্থে প্রত্যাগমন ৭৩তম 
(ধিষ্টিরের রাজসুর যজ্ঞ ও শিশুপালাদির 

বধ-বৃস্তাস্ত ৭৪তম 
টধ্যোধনের মান-ভঙ্গ ৭৫তম 
শন্বের সহিত যছুগণের সংগ্রাম ৭৬তম 
শন্ব বধ নি 


1৬/০ 


৭৫৫ 


বিষয় অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের দন্তবক্র ও বিদুরথ নিধন, 

বলরামের স্থত-বধ ৭৮তম 
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প্রথম অধ্যায় । 


এই বিশ স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ধাহা হইতে 
সংঘটিত হইতেছে; যিনি কারণরূপে অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়া নিখিল বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর হই- 
তেছে এবং ধাহারু সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া আকাশ- 
কুম্থম প্রভৃতি অসত্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; 
যিনি চৈতন্যস্বরূপ ; ধাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য 
আলোকের প্রয়োজন হয় না, প্রস্তুত যিনি আপনিই 
আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; যে বেদসতোর 
মৰ্ম্ম অবধারণ করিতে জ্ঞানিগণেরও বুদ্ধি প্রতিহত 
হয়, যিনি ঈদৃশ বেদসত্যকে আদি কৰি ত্ন্মার হৃদয়ে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; আলোকে জলভ্রম হইলে 
যেমন মিথ্যা মরীচিকার সৃষ্টি হয়, অথবা কাচে যেমন 
কখন কখন আলোক বা জল বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, 
সেইরূপ ধাহাতে তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ক্ষিতি, জল 
প্রভৃতি ভূতসমূহ, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় 
সকল ও সন্বগুণ হইতে উৎপন্ন দেবতাগণ, অর্থাৎ 
সমগ্র মিথ্যাস্ষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার স্বীয় 
জ্ঞানালোকের প্রভাবে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার স্ুদুরে 
পলায়ন করিয়াছে; আমরা সেই সভ্যস্বরূপ পরমে- 
"খবরের ধ্যান করি। * 


এই মনোহর শ্ীমদ্ভাগবত মহামুনি শীনারায়ণ 
প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন । উহাতে শ্রীহরির 
আরাধনাই পরম ধৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই 


ধন্মের বিশেষহ্ন এই যে, অন্যান্য ধশ্ম যে মুক্তিকে 


জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া নিদেশ করিয়াছে, ইহাতে 
সেই মুক্তিও তুচ্ছকামনার হ্যায় হেয় বস্তু ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । যাহার! নিরন্তর সর্ববভুতের হিতচিন্তায় 
রত থাকেন, সেই সাধুশীল ব্যক্তিগণ এই পবিত্রধর্ম্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রজালের হ্যায় এই 
মায়াময় জগতের মধ্যে যিনি কেবল একমাত্র সত্যবস্ত 
এবং যিনি নিয়ত প্রাণিগণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তীাহারই তত্ব অবগত হইতে 
পারা যায়। শভগবানের তত্ব জানিতে পারিলেই 
জীবের ত্রিভাপক্কাল! দূরীভূত হয় । ফলতঃ অন্য শাস্ত্র 
পাঠে পরমেশ্বরকে বহুর্লেশে কথফিৎ হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়, কিন্তু শ্ীভাগবতণান্ত্রের অসাধারণ মাহাত্ম্য এই 
যে, ইহা! শ্রবণ করিবার ইচ্ছা জন্মিবামাত্র জীব প্রীভগ- 
বান্‌কে হৃদয়কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া ধন্য হয়; 
কিন্তু তাহা বলিয়া সকলের ভাগ্যে এই শ্রমদ্ভাগবত- 
শ্রবণের অভিলাষ জন্মে না। ধাঁহার পর্ববসঞ্চিত 


জ্রীমন্তাগবং 


পুণ্যবল থাকে, তিনিই কেবল এই শ্রীহরির মধুর- অতি অল্ল, তাহারা অলস ও মন্দবুদ্ধি। রোগাদি 
লীলারস কর্ণারে পান করিবার নিমিত্ত অভিলাষী সহস্র বিদ্ব তাহাদিগকে সর্ববদা আকুল করিয়া থাকে । 
হইয়া থাকেন। এ'দকে বহুসংখ্যক শাস্ত্রে নানাপ্রকার কর্ম করিবার 
বেদ কল্পবৃক্ষ, শ্রীমদ্ভাগবত তাহারই ফল; উহা উপদেশ আছে; স্তৃতরাং যাহা এ সকল শাস্ত্রের 
অমৃতরসে পরিপূর্ণ ; যেমন শুকপক্ছ্ীর মুখ হইতে সার এবং যাহা! শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হয় ও চিত্ত 
মধুর ফল "খলিত হয়, তত্রপ এই স্থৃধাময় ফল শুক- প্রসন্ন হয়, তাহাই সংক্ষেপে কীর্তন করুন। হে সূত! 
দেবের মুখ হইতে বিগলিত হইয়া ভূতলে পতিত | কেহই শ্রীভগবানের গুণবর্ণনে সমর্থ নে । গঙ্গাদেবী 
হইয়াছে । আত্রাদি ফলের বক প্রভৃতি পরিত্যাগ | তাহার পাদপদ্ম হইতে নিঃস্থতা, এই নিমিত্ত তাহার - 
করিয়া রস পান করিতে হয়, কিন্তু এই ফলে পরিত্যাগ | জল স্পর্শ করিলে মহাপাপীও পন্ত্রি হইয়া থাঁকে। 
করিবার যোগ্য কিছুই নাই, ইহার সমগ্র অংশই ৃ কিন্তুষে সকল ভক্ত শ্রীহরির, পাদপদ্মভিন্ন আর 
রসম্বরূপ । হে রসঙ্জ ভাবুকগণ ! আপনারা এই ূ কিছুই জানেন না, ধাহাদের মন শিল্মুল ও শান্ত 
স্ুধারস পান করিতে থাকুন। মুক্তি হইলেও এই | হইয়াছে, ভীহাদের মহিমা গঙ্গাদেবী অপেক্ষাও 
সুধাপানের ব্যাঘাত হইবে না; প্রস্যত ইহার | অধিক; কেন না, গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে জীব 
মধুরিম! উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকিবে । একদা ৰ ক্রমে ক্রমে পবিত্র হর, কিন্তু সাধুভক্তগণকে দর্শন 
শৌনকাদি খধিগণ শ্রীভগবান্কে লাভ করিবার | করিবামাত্র সন্ধঃ পবিত্র হইয়| থাকে। শ্রীভগবানের 
বাসনায় সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকরতঃ বিষ্ণু- | নামের অপার মহিমা ; তাহার নামে ভয়কেও ভয় 
ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা পাইতে হয়। এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়! যদি 
রোমহর্যণপুল্র সূত তথায় সমাগত হইলে তাহার! | কেহ অবশভাবেও তীহার নাম গ্রহণ করেন, তাহা 
তাহাকে অভ্যর্থনাপুর্ববক যোগ্য আসনে উপবেশন | হইলে তিনিও সম্ভঃই মুক্ত হইয়া থাকেন। প্রাণি- 
করাইয়া সাদরে জিজ্ভাস। করিলেন,__মহাশয় ! আপনি | গণকে বিপদ হইতে নিস্তার করিয়া তাহাদিগকে 
মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণসমূহ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাপ্্র | স্থখী করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়! 
পাঠ ও বাখ্যা করিয়াছেন। আপনি সকল বেদজ্ঞ- থাকেন। সেই ভক্তবৎসল হরি যে উদ্দেশ্য সাধন 
গণের শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌ বেদব্যাসের ও অন্যান্য করিবার নিমিত্ত বস্তুদেবের ওরসে ও দেবকীর গর্ভে 
মুনিগণের অতি প্রিয়পাত্র। তীহাদিগের কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি অবগত 
আপনার অবিদিত কিছুই নাই। স্বয়ং ব্যাসদেব ও | আছেন। তাঁহার লীলাকগা শবণ করিতে আমাদের 
অন্যান্য সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ষের তত্বন্্র মুনিগণ যে ৃ একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহ!” আমাঁদিগের নিকট বর্ন 
সকল তম্ব অবগত আছেন, আপনিও তৎসমুদয় সমাক্‌ করুন। 
অবগত আছেন। আপনি উক্ত শান্ত্রসমুহে জীবের ! ফাহাদের পুণাকীত্তিতে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে, 
পক্ষে ঘাহ। শীঘ্র ফলপ্ৰদ ও একান্ত কল্যাণকর বলিয়! : সেই সাধু মহাত্মারা মধুর ভগবানের লীল৷ গান করিয়া- 
নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা ৷ ছেন। ইহা শ্রবণ করিলে সংসারদুঃখের অবসান হয়। 
করুন। ূ ' যিনি জাপনার অন্তরকে পবিত্র করিতে চাহেন, এমন 
মহাত্মন! এই কলিযুগে মনুষ্বের আয়ু প্রায়ই । কোন্‌ বাক্তি এই হরিকথাশ্রবণে বিমুখ হইবেন ? 


প্রথম সন্ধা । 
প্রস্তুতি লীলা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, : 


a= শব শি শি = ত যা ও পাপ = 


ভগবান্‌ সৃষ্টি 
রুদ্র ও গন্যান্য মুপ্তি ধারণ করিয়। থাকেন ; নারদাদি 


মুনিগণ তাঁহার সেই মহৎ কার্যাসকলের স্ততিগান । 


করিয়াছেন । তিনি স্বেচ্ছায় মায়া অবলম্বন করিয়া 
মৎস, কুন্ম প্রভৃতি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন । 
এই সকল পবিত্র অবতারকথা আবণ করিতে আমা- 
দিগের একান্ত আগ্রহ হইতেছে । অধিক কি, আমর! 
যোগযাগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু হরিকথা আবণে 


ছা 
৷ উপায় অন্বেষণ করিতেছি । 


৩ 


আমাদিগের ভরিকথা শুনিবার অবকাশ আছে । 
এই কলিযুগ মানবের বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে ; 
আমর! এই দুস্তর কলি পার হইবার নিমি ভীতচিত্তে 
এমন সময়ে বিধাতা 


। আপনাকে আামাদিগের কর্ণধার করিয়া পাঠাউয়। 


৷ বলরামের সহিত গোবদ্ধনধারণ 


শ্রীকল্দ মায়ায় নররূপ ধারণ করিয়। 
প্রভৃতি যে সমস্ত 


দিলেন । 


. অলৌকিক কাধা করিয়াছিলেন, তাহা দয়া করিয়া 


আমরা তৃপ্তিবোধ করিতে পারিতেছি না; যেতেতু : 


রসিক ভক্তগণের নিকট লীলারসের আস্বাদন পদে 


ভগবান্‌ ভ্রীরুষ্ ব্রাহ্মণগণের প্রতি- 
তিনি এই লীলা 


বর্ণনা করুণ । 
পালক ও ধন্মের রক্ষক চিলেন । 


পদে মধুর হইতে মধুরতর : হইয়া থাকে । কলিযুগ | সমাপ্ত করিয়া নিতাধামে গমন করিবার পর 
আগত হইয়াছে দেখিয়া আমরা দীর্ঘকাল যব করিবার ধণ্ম এক্ষণে কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান 


মানসে এই বিষ্ণুর ক্ষেত্রে বাস করিতেছি; এক্ষণে 


করিতেছেন ? 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


রোমহর্মণপুত্র খধষিগণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তীহাঁদিগের বহু 
প্রশংসা করিয়া বলিতে আরম্ত করিলেন_ যাহার 
কর্মের বন্ধন ছিন্ন হইয়৷ গিয়াছিল এবং যিনি সন্যাসী 
হইয়া একাকী গমন করিলে, পিতা ব্যাসদেব বিরহে 
কাতর হইয়! “হা পুত্র হ! পুত্র’ বলিয়া আহ্বান করিলে 
যিনি যোগবলে বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়! প্রতিধ্বনি- 
রূপে পিতার উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সর্ববভূতের 
অন্তৰ্য্যামী মুনি শুকদেবের চরণ বন্দনা করি। এই 
অমদৃভাগবত সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ 
ইহাতে স্মতি গোপনীয় বস্তুসকল নিহিত রহিয়াছে। 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেদের সার তন্ব জানিতে পারা 


যায়। এই শান্ত্রর এমনি অন্ুত শক্তি যে, যেমন . 


র 


এই শান্মও সেইরূপ স্থূল ও সুক্ষা জগতের মধ্যে 
আত্মা কোথায় কিভাবে লুক্কায়িত আছেন, তাহা 
প্রকাশ করিয়া দেয়। সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকার 
উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক জীবগণকে উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত যিনি কৃপা করিয়া এই মহাপুরাণ জগতে 
প্রকাশ করিয়াছেন, মুনিগণের গুরু সেই ব্যাসপুত্র 
শুকদেবের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। এই গ্রন্থ 
শ্রবণ করিলে অনায়াসে সংসার জয় করা যায়। 

নর ও নরোত্তম নারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 
দেবী সরস্বতী ইহার শক্তি এবং ব্যাস ইহার খষি। 
প্রথমতঃ ই'হাদিগকে প্রণাম করিয়া পরে এই গ্রন্থ 
উচ্চারণ কর] বিধেয় । 

গুরু ও ইফ্টদেবতীর বন্দনা! করিয়া সূত কহিলেন, 


‘আলোক অন্ধকারে অদৃশ্য বস্তুসকলকে প্রকাশ করে, -_মুনিগণ ! আপনার! কৃষ্ণের বিষয় প্রশ্ন করিয়া 


৪ শ্রীমন্তাগবত 


অতি উত্তম কাৰ্য্য করিয়াছেন । ইহাতে জগতের 
মঙ্গল হয় ও মন সুশীতল হয়। আপনারা জিজ্ঞাস! 
করিয়াছেন_ সার ধন্ম কি? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। যে ধর্ম হইতে শ্রীভগবানে এরূপ ভক্তির 
উদয় হয় যে, তাহাতে কোনও প্রকার কামনার গন্ধ 
থাকে না ও তাহাকে বিদ্ব কখনও অভিভূত করিতে 
পারে ন৷ এবং তদ্দ্বারা প্রাণে পরমা শান্তি উদিত 
হইয়া থাকে, সেই ধর্মই জীবগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম । যাহার ভগবান্‌ বাস্থাদেবের পাদপল্সে 
ভক্তি জন্মে, ভগবানের রূপ ও গুণের কথা অল্পমাত্র 
শুনিলেই তাঁহার অপুর্ব জ্ঞান ও বৈরাগোর উদয় হয়। 
তাহাতে বাসনার লেশমাত্র থাকে না। এরূপ দ্যান 
শুদ্ধ তর্ক।দি দ্বারা কখন লাভ করিতে পারা যায় না। 
স্চারুরূপে ধৰ্ম্ম আচরণ করিলেও যদি সে 
ধন্মবার। ভগবানের কথাশ্রবণে গ্রীতি না জন্মে, তাহ! 
হইলে সে ধৰ্ম্ম কেবল বুথা শ্রমের কারণ হয়। ধশ্ম 
অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি লোকে গতি হয় সত্য, কিন্ত 
সে ফলকে যথার্থ ফল বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। 
কারণ, যে পুণোর বলে স্বর্গলাভ হয়, সে পুণ্য চিরদিন 
থাকে ন|। উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। হরিপাদপদ্সে 
ভক্তি হইলে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং পরে আত্মা 
কি, তাহার স্বরূপ জানা যায়। এই অবস্থাকেই 
ভ্ানিগণ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি কহিয়া থাকেন। ভক্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্যন্ত যাহা, তাহাই এই 


করিতে যত্ন করিবে। প্রাণধারণ করিতে হইলে অর্থ, 
কাম্যবস্ত ও ইন্দ্রিয়ের সুখের সহিত সম্পর্ক ঘটিবে ; 
কিন্তু এ সকলের প্রতি আদৌ আসক্তি ন! রাখিয়া 
অর্থাৎ পল্পপত্রে জলের ন্যায় নিলিগুভাবে উহাদিগকে 
ভোগ ক'রতে হইবে। কেবল তম্ববন্তুর অন্বেষণ 
করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । নানাবিধ কর্ম্ম 
করিয়৷ স্বর্গাদি লাভ করিব, ইহা এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য 
নহে। 

ধাহার! তত্বন্্, তাহার! বলেন, এক অদ্বিতীয় 
দ্ৰানই এই তত্তবস্ত। ইহাকেই জ্ঞানিগণ ব্ৰহ্মা, 
যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান কহিয়া 
থাকেন। মুনিগণ প্রথমতঃ শ্রদ্ধার সহিত বেদান্ত 
শ্রবণ করেন। তাহাতে আত্মা বলিয়া যে এক বস্তু 
আছেন, তাহ! জানিতে পারেন। ইহাকে পরোক্ষ 
জ্ঞান বলে। পরে তাহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করেন । 
এই জ্ঞান ও বৈরাগাযুক্ত ভক্তিন্বারা তাহারা ক্রমে 
পরমাস্মাকে স্ব স্ব আত্মার মধ্যে দর্শন করিয়! কৃতার্থ 
হন। ইহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। অতএব হে 
দ্বিজগণ ! যাহার যাহা বণ ও আশ্রম, মনুষ্য যদি 
সেই বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধন্ম উত্তমরূপে আচরণ 
করে, তাহা হইলে শীহরির আরাধন। তাহার ফলস্বরূপ 
হইবে যেহেতু ভক্তিহীন ধর্ম পণ্ডশ্রমমাত্র । অতএব 
একাগ্রমনে সর্ববদা ভক্তবৎসল শ্রীহরির নাম, রূপ ও 
'্টনাদি শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পুজা করা একান্ত 


শীন্ত্রে পরধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন কোন | বিধেয়। যেমন খড়গন্বারা রজ্জুর গ্রন্থি ছেদন করিতে 


ধর্মশান্রকার বলেন, ধর্মের ফল অর্থ। সেই অর্থ | 


হইতে কামনার স্থষ্টি হয়। সেই কামন৷ পুর্ণ হইলে 
ইন্দ্রিয়সকলের সুখ হয়। তখন পুনর্বার সেই 
স্থখলাভের আশায় মানুষ ধর্মের আচরণ করে। এই 
ভক্তিশান্বে যাহাকে ধন্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইল, 
অর্থাদি উহার ফল নহে। 'মমুষ্য যতদিন বাচিয়া 
থাকিবে, ভক্তি ও বৈরাগ্যের চর্চাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ 


পার! যায়, সেইরূপ ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিলে 
কর্ম্মজন্য অহঙ্কারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ঈদৃশ 
শীহরির লীলাকথা শুনিতে যাহার রতি উৎপন্ন হয় না, 
সে অতি মন্দভাগ্য । , হ.. 
সূত কহিলেন ; বিপ্রগণ, পবিত্র তীর্ঘত্রমণাদি দ্বার 
মন নিষ্পাপ হইলে মনুষ্যের ভক্তগণেক্প সেবায় অধিকার 


'জন্মে। ভর্তশীণের সেবা করিতে করিতে ধর্শ্মের প্রতি 


প্রথম স্বন্ধ। 


শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। 
বাস্থদেবের কথাম্বত পান করিতে রুচি জন্মে। 
কৃফকথা অবশ ও কাত করিলে চিত্ত দর ছয় 


অতঃপর শ্রবণাদি দ্বারা ভগবান্‌ ! | 
| তাহার নাম হর। ইহারা মূলে এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন 


তমোগুণ আশ্রয় করিয়া যখন প্রলয় করেন, তখন 


কার্য্যের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন । ইহ"- 


কৃষ্ণ সাধুগণের পরম বন্ধু। যে মানব তাহার কথা ূ দিগের মধ্যে একমাত্র সস্বদেহ বাস্থদেব বিষ্ণু হইতেই 


গবণ করে তিনি তাহার হৃদয়ে থাকিয়া কামাদি 
মনের' দোষদমূহ দূর করিয়া থাকেন । নিত্য ভাগবত 
শান্্ ‘ও ভক্তগণের সেবা করিলে প্রায় সমস্ত অমঙ্গল 
বিনষ্ট হয়; তখন উত্তমশ্লোক অর্থাৎ, পুণ্যকীন্তি 
শীভগবানে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । তখন 
রজঃ ও তমোগুণ এবং এ সকল গুণ হইতে উৎপন্ন 
কাম, লোভ প্রভৃতি ভাবসমূহ আর চিত্তকে অভিভূত 
করিতে পারে না। স্ুতরাং সন্বগুণের প্রকাশ 
হওয়ায় মনে শান্তি-উপলব্ধি হইতে থাকে । এইরূপে 


মনুষ্যের শুভ ফলসমূহ হইয়া থাকে । ইহার কারণ 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । তমোগুণ বস্তুকে অচেতন জড় 
করিয়া রাখে; কান্ঠে তমোগুণ প্রবল থাকায় উহা 
জড়। রজোগুণে বস্তুকে চঞ্চল করে ; ধুমে রজোগুণ 
প্রবল থাকায় উহা! গতিশীল । সন্বগুণ বস্তুকে প্রকাশ 


করে; অশ্মিতে সন্বগুণ থাকায় অগ্নি প্রকাশক হইয়াছে ।. 


অতএব কাষ্ঠ অপেক্ষা ধুম শ্রেষ্ঠ ও ধূম অপেক্ষা অগ্নি 
শ্রেষ্ঠ । এইরূপে হর, ব্রহ্ম ও হরির মধোও উত্তরোত্তর 
শ্ৰেষ্ঠতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন গুণে নির্ল্মিত দেহের জন্যই 


ভক্তিষোগ দ্বারা মন প্রসন্ন হইলে, মনুষ্য আসক্তির.হস্ত ! হইয়াছে । সন্বগুণ ত্রহ্মের প্রকাশক বলিয়া সন্বতনু 


হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মুক্ত হয় এবং তখন 


ভগবানের তত্ব, জানিতে পারিয়া জীবন ধন্য করে। : 


ভগবান্‌ বাস্থদেবই জীবের বিশেষ ভজনের ধন। 
| পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধ সমন্বমুত্তি ভগবান্‌ অধোক্ষজের 


অহঙ্কার চেতন ও জড় অর্থাৎ অচেতনকে বন্ধন করিয়া ভজনা করিতেন । এক্ষণেও ধাঁহারা তাহাদিগের 
রাখিয়াছে ; স্থৃতরাং অহঙ্কারই গ্রন্থি্বরূপ । ভগবানের ৰ পথ অনুসরণ করেন, তীহারাও সংসারে মুক্তিলাভ 
প্রকৃত ্বরূপদর্শন হইবামাত্র ভক্তের এ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া থাকেন। ভগবানকে অক্ষ অর্থাৎ ইক্রি়ের 
হইয়া যায়,” সমস্ত সন্দেহ দুরীভূত হয় এবং কর্্মসকল দ্বারা অনুভব করা যায় না, এই নিমিত্ত তাহার 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ পরম আনন্দ- | তাহার নাম 'অধোক্ষজ” রাখিয়াছিলেন। 
সহকারে ভগবান্‌, বাস্থদেবে সর্বদা ভক্তি করিয়া সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহার যেরূপ 
থাকেন। মনের মলিনতা৷ দূর করিতে ভক্তির হ্যায় প্রকৃতি, তিনি সেইরূপ দেবতার ভজনা করিয়া 
উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় নাই। থাকেন। যিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, 
যেমন মৃত্তিকাদ্বারা কলস প্রভৃতি ম্ৃৎপাত্র সকল | তিনি তয়ানকমুস্তি কোনও দেবতার ভঙ্না করেন 
নিৰ্ম্মিত হয়, সেইরূপ যাহাদ্বারা এই ত্রহ্মাণ্ড নিশ্রিত না। তিনি অন্য দেবতার নিন্দা না করিয়া নারায়ণের 


হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতি কহে। সত্ব রজঃ ও তমঃ 
এই তিনটী প্রকৃতির গুণ ; এই তিনটা গুণ আশ্রয় 
করিয়া" পরম পুরুষ্ব ভগবান্‌, পালন, স্থষ্টি ও প্রলয় 
করিয়া থাকেন। অন্ত্গুণ আশ্রয় করিয়া যখন পালন 


করেন, তখন "তাহার নাম বিষ্ণু; রজোগুণ আশ্রয়, 


করিয়া যখন স্থষ্টি করেন, তখন তাহার*নাম ব্রহ্মা এবং 


শান্তমুর্তি সকলের উপাসনা করিয়া থাকেন। ধাহা- 
দিগের প্রকৃতিতে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধান, 
তাহার! ধন, এশবর্য্য ও পুত্রাদি কামনা করিয়া পিতৃগণ 
ভূতগণ ও প্রজেশ প্রভৃতি অনুরূপ প্রকৃতির দেবতা- 
গণের ভজন! করিয়া থাকেন। বেদ,.যজ্ঞ আসন, 
প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের জিয়া, জ্ঞানশান্, 


৬ শ্রীমন্তাগবত । 
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ধান এবং দান ও বত্রতাদর ফল স্বর্গ; যেন উহাদিগকে আপনার দেহ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য বান্দেব। তাহাকেই উহাদিগের মধ্ো প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । 
লাভ কারবার জন্য সকল শানহ্্রেই প্রকারান্তরে বস্তুতঃ তাহ। নহে । ভীাহার অতি উজ্জ্বল চিতশক্তির 
উপদেশ প্রদত্ত: হইয়াছে । সেই ভগবান্‌ গুণের নিকট মায়া থাকিতে পারে না। যেমন অগ্নি এক 
বশীভূত নহেন, এই নিমিত্ত তাহাকে নিগুণ কহে। হইলেও বহু কাণ্ঠে প্রকাশিত হওয়ায় বহু বলিয়া বোধ 
যেমন সুত্ররূপ কারণ হইতে বন্্ুরূপ কার্য হইয়। হয়, সেইরূপ বিশের আত্ম! ভগবান এক হইয়াও 
থাকে, সেইরূপ স্বগ্রির প্রারস্তে ভগবানের প্রকৃতি অসংখ্য ভুতের মধো অন্তর্যামিরূপে প্রকাশিত হওয়াও 
হইতে চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথমতঃ ' বহু বলয়া বোধ হইতে থাকেন । লোককর্ত। শ্রীহরি 
তাহার প্রকৃতি হইতে জগতের নানা সুক্ষ কারণ . সক্ষম ভূত, মন ও ইন্দিয়দ্বার৷ প্রাণিগণের দেহ নিম্মীণ 
সকল প্রকাশিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা পরমাণুরূপে ূ করিয়া তাহাদিগকে রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়সকল ভোগ 
পরিণত হয়, তখন এ সকল কারণ হইতে স্থূল জগৎ । করাইতেছেন । তিনি লীলায় দেবতা, নর ও মৎস্যাদি 
স্বষ্ট হইয়া থাকে । আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহের ! ইতর প্রাণিগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া সম্বগুণ 
মধ্যে অন্থামী ভগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন । তিনি : দ্বারা লোকসকলকে পালন করিয়া থাকেন । 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 


শ্রীসৃত কহিলেন,--স্ষ্টির প্রারস্তে ভগবান্‌ লোক- ! এবং শিরঃসমূহ শিরোভুষণ বন্ধে ও কর্ণসমূহ কুণ্ডলে 
স্বষ্টি করিবার জন্য মহত্তন্ব প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পঞ্চ : অপুর্নন শ্রীধারণ করিয়াছে। বেমন বীজ হইতে বৃক্ষ 
ড্ৰানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কম্মেক্দ্রয়, মন ও ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ | উদগত হয়, সেইরূপ এই অক্ষয় বাঁজস্বরূপ আদি 
মহাভূত, এই যোড়ণ অংশে রচিত পুরুষমূন্তি ধারণ । নারায়ণমৃন্তি হইতে নিখিল অবতারমুন্তি আবিভূত 
করিয়াছিলেন। যিনি কারণসমুদ্রে সমাধিরূপ নিদ্রায় | হইয়া থাকেন। অবতারগণের লীলার অবসান হইবার 
শয়ান ছিলেন এবং ধাহার নাভিরূপ হুদ হইতে উৎপন্ন ; পর তাহারা পুনর্ববুর এ মৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
পদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের পিতা ব্রহ্ম আবিভূতি থাকেন। উহার নাভিপদ্ম, হইতে ব্রহ্মা আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, ইনিই সেই নারায়ণ । রজঃ ও তমো- হইয়া মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের স্ষ্টি করেন এবং 
গুণের সহিত সম্পর্করহিত উজ্জ্বল একমাত্র সন্বই ত্ীহাদিগের কর্তৃক দেবতা নর ও ইতর প্রাণিসমূহ 
ইহার প্রকৃতরূপ। ই'হার পুর্বেবাক্ত পুরুষমুণ্তির ভিন্ন স্থষ্ট হইয়া থাকে। এই পদ্মনাভ নারায়ণ প্রথম 
ভিন্ন অবয়ব হইতে ব্রক্খাগুসকল রচিত হইয়াছে । অবতারে সনগুকুমারাদি ত্রাহ্মণরূপ. ধারণ করিয়! ছুশ্চর 
যোগিগণ জ্ঞাননেত্রন্বারা এ সকল অন্তুত মুক্তি দর্শন ব্রহ্ময্যাত্ৰত অখণ্ডিতরূপে পালন করিয়াছিলেন। 
করিয়া থাকেন। এওঁ মুন্তিতে অসংখ্য হস্ত, পদ, উরু, দ্বিতীয় অবতারে যজ্ঞপতি শ্রীহরি বিশ্বের উত্তবের 
মস্তক, বদন, চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা শোভা পাইতেছে নিমিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার মানসে 


প্রথম শ্বস্থ । 


গুকররূপ ধারণ করিয়াছিলেন । দেবধি নারদ ইহার 
তৃতীয় অবতার । এই অবতারে ভগবান্‌ পঞ্চরা ত্রনামক 
'বঞ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । মনুধ্য কর্ম্ম করিতে 
করিতে কিরূপে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে, তাহাই এই তন্তরে প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
ভুর্থ অবতারে ইনি ধন্মের গুরসে নর-নারায়ণনামে 
॥ষরয়রাপে অবতীর্ণ হইয়। আত্মার শান্তিপ্রদ ছুশ্চর 
চপস্থ। করিয়াছিলেন । সিদ্ধগণের শ্রেষ্ট কপিল 


মান্থরিনামক ব্রাহ্মণ্‌কে তথ্ধ সকলের নির্ণায়ক কাল- 
প্রভাবে লুপ্তপ্ৰায় সাঁংখাশাক্স উপদেশ দিয়াছিলেন। 
ষ্ঠ অবতারে ভগবান্‌ অত্রিপত্নী অনসুয়ার প্রতি প্রসন্ন 
ইর। তাহার পুল্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া অলক ও প্রহলাদ 
প্র$তিকে আত্মবিষ্ভ। উপদেণ দিয়াছিলেন। অনন্তর 
ভগবান্‌ রুচির ওরসে ও আকৃতির গর্ভে যজ্নামে 
গাবভতি হইয়া স্বীয় পুজ যামপ্রভৃতি দেবগণের ইন্দ্র 
ইয়া স্বায়স্তুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহাই 
চঠাঁর সপ্তম অবতার । অষ্টম অবতারে নারায়ণ নাভির 
ইরসে ও মেরুদেবীর গর্ভে খষভনামে জন্মগ্রহণ 
করিয়া শান্তঞ্ণাবলম্বা জনগণকে নিখিল আশ্রমের 
ন্দনীয় পরমহংসগণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
হে বিপ্রগণ, নবম অবতারে আহরি ধষিগণের প্রার্থনায় 
কপার হইয়া পৃথুনরপতিরূপে অবনিতে অবতীর্ণ হন 
এবং পৃ'থবী হইতে ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু দোহন 
করেন । এই অবতার অতি কমনীয় বলিয়। কীর্ত্তিত 
ইইয়াছেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে যখন জল- 
শাবন সংঘটিত হইয়াছিল, তখন ভগবান্‌ মৎস্করূপ 
দম অবতার-মুদ্তি ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে 


সপ ০৮ সপ শা শ। শসা DCE 


নারায়ণের একাদশ অবতার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । 
ভগবান্‌ দ্বাদশ অবতারে ধন্বস্তরি ও ত্রয়োদশ অবতারে 
মোহনীমৃর্তি ধারণপুর্ববক অস্থরগণকে মোহিত করিয়া 


 স্থুরগণকে স্থধাপান করাইয়াছিলেন। যেমন কটনামক 


তৃণশয্যানিম্মীণকারী বাক্তি নখদ্ধারা এরকানামক 


' গ্রন্থিশৃণ্য তৃণ অনায়াসে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ নারায়ণ 


' চতুৰ্দ্দিশে নরসিংহ মূত্তি-ধারণপূুর্বৰক মহাবল দৈতারাজ 


: হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় উরুদেশে রক্ষা করিয়| অবলীলা- 


ক্রমে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন । পঞ্চদশ অবতারে 


৷ হরি বামনরূপে বলিরাজের যজ্ঞঞন্থলে গমন করিয়া 


তাহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিবার মানসে ত্রিপাদ 
পরিমিত ভূমি যাচ্ছ্া করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ 
অবতারে নৃপতিগণকে ব্রাক্মণদ্বেষী দেখিয়া অস্ত্র 


পরশুরাম মুত্তিতে একবিংশতিবার- পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া 


করিয়াছিলেন । 


পৃথিবীক্ুপা নৌকায়, আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়া- | 


ছলেন। একদা দেবতা ও অস্থরগণ মন্দর পর্ববতদ্বারা 
সমুদ্র মন্থন. কণ্দিয়াছিলেন, তখন ইনি কৃর্ম্মরূপ ধারণ, 
করিয়া এ পর্ববতের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন । ইহাই, 


তদনন্তর সপ্তদশ অবতারে পরাশরের 
ওরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়। 
অল্লবুদ্ধি মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত বেদতরুকে ভিন্ন 
ভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং অম্টাদশে 
দেবকার্ধা সম্পাদনের নিমিত্ত রঘুকুলে শ্রীরামরূপে 
আবিভভূতি হইয়া সমুদ্রবন্ধনাদি বহুবিধ এশ্ব্য্য প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । একোনবিংশ ও বিংশ অবতারে 
ভগবান্‌ যদুবংশে বলরাম ও কৃষ্ণরূপে আবিড়ত হইয়া 
ভূভারহরণ-লীলা করিয়াছিলেন । অনন্তর কলিষুগের 
প্রারস্তে দেবদ্েষিগণের মোহউশুপাদন করিবার নিমিত্ত 
কীকট-প্রদেশে জনের পুত্র বুদ্ধ-নামে খ্যাত হইবেন 
এবং কলিযুগের অবসানে রাজগণ দক্থ্যপ্রায় হইলে 
জগৎপতি বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া 
কক্কিনাম ধারণ করিবেন। 

সূত কহিলেন; হে: দ্বিজগণ, যেমন ক্ষয়শূন্য 
সরোবর হইতে সহঅ্র সহত্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত 
| হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল আবিষর্বের মূলাধার 
শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবিড়ূ ত হইয়া থাকেন । 


৮ শরীমন্তাগবত 

মহাতেজা খষিগণ, মনুসমূহ, দেবতা সকল ও প্রজাপতি ব্ৰহ্মক্পতার উপলব্ধি হয়। যতদিন অবিষ্ভা বা 
গণ ইহারা সকলেই শ্রীভগবানের কল! অর্থাৎ বিভূতি। অজ্ঞান আত্মার স্বরূপ আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপ উৎপন্ন 
পূর্বেবোক্ত অবতারগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষাবতার করিতে সমর্থ হয়, ততদিন অজ্ঞান বিদুরিত হয় না; 
নারায়ণের অংশ এবং কেহ কেহ তাহার কলা । মৎস্য কিন্তু যখন বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্ানের উদয় হয়, তখন 
কুষ্মাদি অবতার তাহার অংশ এবং সনগকুমার ও | অন্ভরান পলায়ন করে এবং তত্বজ্ঞ পুরুষ আপনার 
নারদ প্রভৃতি তাহার কল! ; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। ব্রক্ষন্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দে বিরাজ.করিতে 
যখন অন্ুরগণ জগৎকে উৎপীড়িত করিতে থাকে, থাকেন। যেমন জীবের জন্ম ও কর্ম্মাদি মায়! মাত্র, 
তখন অবতারগণ যুগে যুগে আবিভূতি হইয়া জগতের সেইরূপ অন্তর্যামী জন্ম ও কর্ম্মরহিত ভগবানের 
সুখ বিধান করিয়া থাকেন। যে মানব শুদ্ধচিত্তে বেদগুহা জন্মাদি লীলাও মায়াদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়। 
প্রাতঃকাঁলে ও সায়ংকালে ভগবানের এই অতি রহস্য থাকে বলিয়া স্থধীগণ বর্ণনা করিয়া, থাকেন । 

জন্মকথা ভক্তির সহিত কীর্তন করেন, তিনি অশেষ পরমেশ্বর ও জীবে প্রভেদ এই যে, জীব মায়ার 
সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। জীবের দেহ অধীন কিন্তু পরমেশর স্বতন্ত্র পুরুষ । তিনি নিলিপ্ত- 
সম্বন্ধ থাকিলেও কিরূপে মুক্তি সম্ভবপর হয়, তাহা ভাবে এই বিশ্বের স্থপতি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন । 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং যেমন মনুষ্য দূর হইতে পুষ্পের গন্ধ আত্রাণ করিয়া 
তাহার এই স্বল্প মহত্বত্বপ্রভৃতি ভগবানের | থাকে, সেইরূপ ফড়িজ্দ্রিয়ের অধীশ্বর পরমেশ্বর 
মায়াদ্বারা বিরচিত। এই দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ সর্বভভূতের অন্তর্যামিরপে থাকিয়া অনাসক্তভাবে 
হইলে জীবের বন্ধন হয়। যেমন অজ্ঞব্যক্তি মেঘখণ্ড ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল গ্রহণ করিতেছেন । ভগবান্‌ 
সমূহের ধাবনাদি ক্রিয়া আকাশে আরোপ করিয়া নটের ন্যায় বিবিধ নাম ও রূপ ধারণ করিয়া লীলা 
আকাশ ধাবিত হইতেছে বলিয়া কল্পনা করে; অথবা করিয়া থাকেন। এওঁ সকল নাম ও রূপ বাক্য ও মনের 
ধুলিকণার. ধুসর বর্ণ বায়ুতে আরোপ করিয়া বায়ু অতীত, স্থৃতরাং ভক্তিহীন জ্ঞানিগণ তর্কাদি কৌশলদ্বারা 
ধূসরবর্ণ বলিয়া কল্পনা করে; সেইরূপ অবিবেকী | তাঁহার নাম, রূপ ও লীলার তদ্ব নিরূপণ করিতে 
জীব সর্ববসাক্ষী চেতনে জড় ও দৃশ্য দেহ আরোপ | পারেন না। যিনি অসীমশক্তি চত্রপাণি পরমপুরুষের 
করিয়া দেহাত্ম-জ্ঞানরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়া | চরণারবিন্দের গন্ধসেবনে নিরন্তর অকপট আনন্দ 
বন্ধনদশা প্রাণ্ড হয়। এই স্থুলদেহব্যতীত অন্য | অনুভব করেন, সেই ভক্তই এই বিশ্ববিধাতার মহিমা 
একটা সুন্ষম দেহ আছে তাহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত | অবগত হইতে সমর্থ হন। হে খধিগণ ! এই সংসারে 
হইয়া থাকে। এ দেহে করচরণাদি অবয়বসংস্থান ৰ আপনারাই ধন্য, যেহেতু অখিললোকপতি বাস্থ্দেবের 
নাউ ; উহা স্কুল দৃষ্টির গোচর বা স্থূল অবণেন্দিয়ের | প্রতি আপনারা একাস্তিকী রতি করিয়া থাকেন। এই 
গ্রাহ্হ নহে। এই নিমিত্ত উহাকে অব্যক্ত বলা | গ্রীতিভাব উৎপন্ন হইলে জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার- 
যাইতে পারে। এই লিঙ্গদেহই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের | যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এই শ্রীমদ্ভাগবত 
অধীন হইয়৷ সংসারদশা ভোগ করিয়া থাকে । যখন পুরাণ সর্বববেদতুল্য ; ভগবান বেদব্যাস লোক- 
সম্যক স্বরূপজ্ঞানদ্বারা পূর্বেবোক্ত দেহদ্বয়ে আস্ষাজ্জানরূপ , নিস্তারের নিমিত্ত নিখিল বেদ ও ইতিহাসসমুহের সার 
ভ্রম বিদুরিত হয়, তখন জীবের একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ সমুদ্ধার করিয়া হুরিলীলাপুর্ণ সর্ববপুরুষার্থপ্রদ ও 


প্রথম স্কন্ধ 


ভুবনমঙ্গল এই মহাপুরাণ রচন! করিয়া জিতেন্দ্রিয়গণের | নিমিত্ত এক্ষণে এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন । 


অগ্রগণ্য স্বীয় তনয় শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া- 
ছিলেন। যখন ব্রদ্ধণাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ মুচ্যু- 
পর্যন্তও অনশনব্রত অনুষ্ঠান করিয়! মহধিগণে পরিবৃত 
হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন । তৎকালে 
প্রীশুকদেব তাহাকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন । 
কুষ্ণ ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানপ্রভৃতি শক্তির সংহত স্বীয় ধামে 


গমন করিবার পর জ্ঞান-নেত্র-হীন কলিহত জীবগণের | 


হে বিপ্রগণ! যখন মহাতেজ! ত্রঙ্গধষি শুকদেব 
মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই পুরাণ কীর্তন করেন, 
তখন আমি তাহার অনুগ্রহে সেই সভার একদেশে 
আসীন হইয়। ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার বুদ্ধি- 
অনুসারে গ্রন্থার্থ যতদূর অবধারণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, তাহা! আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। 


তৃতীয় অদ্যায় সমাপ্য ॥৩॥ 


চতুখ অধ্যায় । 


সুতের পূর্বেবাক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। দীর্ঘ যজ্ঞে 
দাক্ষিত মুনিগণের মধ্যে বৃদ্ধ কুলপতি খগ্েদী শৌনক 
সাদরে বলিলেন, হে বাগিপ্রবর মহাভাগ সূত! 


ভগবান্‌ শুকদেব যে পুণ্যা ভাগবতী কথা কীর্তন 


করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন । 
গুনিয়াছি, ব্যাসদেব মহাভারতাদি ধর্ম্মশান্র সকল : 


| 


পদ এ. আপ পপ ও আপা 


বৃদ্ধ ব্যাসদেব সমাগত হইলে তাহারা লঙ্জিতা হইয়! 
বন্্র পরিধান করিলেন । বাসদের তাঁহাদিগের চরিত্র 


' দর্শনে বিস্মিত হইয়া কারণ জিচ্ছাসা করিলে তাহারা 


উত্তর করিলেন, আপনার স্ত্রী ও পুরুষ এই ভেদঙ্গ্রান 


' আছে, কিন্তু আপনার পুত্র পুতদৃষ্টি, তিনি যুবক 


রচনা করিয়াডুলেন। তবে পুনর্ববার কোন্‌ সময়ে, : 


কোন্‌ স্থানে এবং কি উদ্দেশ্ঠঘরা প্রণোদিত হইয়া এই 
ভাগবহসংহিত! প্রণয়ন করেন। আপনি এইমাত্র | 
বলিলেন, তদীয় পুত্র শুকদেব ইহা কীর্তন করিয়া" 
ছিলেন । তাহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি 

ত মহাযোগী, সমদর্শী এরং ভেদভানবিরহিত। তিনি 
মোইনিদ্রার অতীত ও ব্রহ্মে একান্তনিষ্ঠ থাকিয়া | 
গুঢরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে দর্শন ! 


ূ 


হইলেও তাঁহার স্ত্রীপুরুষভেদ তিরোহিত হইয়াছে । 
তিনি উন্মত্ত, মুক ও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতে 
করিতে প্রথমতঃ কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করিয়া 
হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে পুরবাসিগণ তীহাকে 
কিরূপে চিনিতে পারিল ? কিরূপেই বা ইহার সহিত 


৷ রাজধি পরীক্ষিতের কথোপকথন সংঘটিত হইল,--যাহা 
' ভাগবতসংহিতা নামে জগতে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ? 


করিলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্ যুঢ় বলিয়া প্রতীতি জন্মে । ৃ 


যখন তিনি প্রত্রপ্্যা করিয়া নগ্রদেহে গমন করিতে-: 
ছিলেন, তখন জনক ' ব্যাদদেব তাহার অনুগমন | 


মহাভাগ শুকদেব গৃহস্থের আশ্রমকে পবিত্র করিবার 
| নিমিত্ত গোদে[হনমাত্র কাল অবস্থিতি করেন, অতএব 
বহুকালসাপেক্ষ ভাগবতব্যাখ্যান তাহার দ্বারা কিরূপে 
সম্ভবপর হইল ? হে সূত ! অভিমন্যুন্থুত রাজ! পরীক্ষিত 
৷ ভক্তুশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তাহার অগ্যাশ্চর্য্ 


করিয়াছিলেন । , জলক্রীড়ানিরতা অগ্পরাগণ যুবক ; জন্ম ও কর্মমবৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন। 
'শুকদেবকে দেখিয়া লজ্জা বোধ করিল্পেন না, কিন্তু | শত্রনরপতিগণ স্ব স্ব মঙ্গলকামনায় ধনরত্বদমপ্পণপূর্ববক 


২ 


১০ 


যাঁহার পাদপীঠের বন্দন| করিতেন, সেই পাওুকুলতিলক 
মহাবীর সম্রাট পরীক্ষিৎ কি হেতু যৌবনে ছুস্তাজা 
রাঞ্যলন্মমী ও স্বকীয় প্রাণবিসর্জনে কৃতসংকল্প হইয়া 
গঙ্গাতীরে অনশনব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? ধাহার। 
উত্তমশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমপণ করিয়াছেন, 
তাহারা কোনও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণধারণ করেন 
না। কিসে জগতের সুখ, সমৃদ্ধি ও এশধ্য বৃদ্ধি হয়, 
তাহাই তীাহাদিগের জীবনধারণের একমাত্র মুখা 
উদ্দেশ্য । অতএব কি নিমিত্ত মহারাজ বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়া ভুবনের মঙ্গলকর স্বীয় কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন । আপনি বেদব্যতীত সমগ্র শান্ত 
পারদশী, অতএব পুর্বেবাক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান 
করিয়া আমাদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করুন। 

সূত কহিলেন,_-দ্বপরযুগের অবসানকাল উপাগত 
হইলে যোগী ব্যাসদেব পরাশরের ওরসে ও বন্থুকন্যা 
সতাবতীর গর্ভে হরির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা 
তিনি সুর্যোদয়কালে সরম্বতীর পবিত্র সলিলে স্মানাদি 
সম।পন করিয়া শির্জন বদরিকা শ্রমে সমাসীন হইলেন । 
অিকাঁলভ্ বাধি দিব্যনেত্রে অবলোকন করিলেন, কালের 
ছুলক্ষাপ্রভাবে যুগবশ্রের বিপর্ধায় ঘটিয়াছে ; ভৌতিক 
দেহাদি ক্ষমীণশক্তি এবং মনুষ্য শ্রন্ধাহীন, সন্ত গুণবিরহি ত, 
মন্দমতি, অল্লায়ুঃ ও ভাগ্যহীন ভইয়াছে। সর্বজ্ঞ 


হিত হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি 
যন্ভাদি বৈদিক কৰ্ম্ম মনুয্যের চিন্তশুদ্ধিকর দেখিয়া 
যন্ঞরক্রিয়া লুপ্ত ন| হয়, এই অভিপ্ৰায়ে বেদকে খক্‌, 


এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত 
হইল । তন্মধ্যে পৈল খণ্েদক্ঞ, 
সামাধ্যায়ী, একমাত্র বৈশম্পায়ন যজুর্বেদে পারদশী 


ও সুমন্ত মুনি মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি অথর্বববেদোক্ত । 


শপ সপ 


জ্রীমন্তাগবত। 


দারুণ আভিচারিক কর্মে সুনিপুণ হইয়াছিলেন। 
আমার পিতা রোমর্হঁষণ ইতিহাস ও পুরাণে বিশেষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেধাক্ত খধিগণ 
স্ব স্ব বেদকে বনুভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্য প্রশিব্যা্দ 
দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত বেদ বু" 
শাখাবিশিষ$ট হইয়াছে । অতি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণও 
যাহাতে বেদের তথ্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, দীনবগুসল 
ব্যাসদেব সেইরূপে বেদের বিভাগ করিলেন এবং স্ত্রী, 
শুদ্ধ ও পতিত দ্বিজাতিগণকে বেদে অনধিকাপী ও স্ব 
স্ব হিতসাধনে বিষুঢ় দেখিয়। মহাভারতনামে অপুর্ব 
আখ্যায়িকা প্রণয়ন করিলেন । হে দ্বিজগণ ! এইরূপে 
সর্বংদ| সর্ববাস্তঃকরণে নিখিলভুতের হিতসাধনে নিরত 
হইয়া মুনিবর চিত্তে প্ৰসন্নতা লাভ করিলেন না। 
একদা ধণ্মবিৎ খাষি অপ্রসন্নহৃদয়ে পবিত্র নির্জন 
সরম্বতীতটে উপবিষ্ট হইয়! মনে মনে এইরূপ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন; মামি ব্রতধারণ করিয়া দেব, 
অগ্নি ও গুরুজনের সমুচিত পুজা" ও তাহাদিগের 
আজ্ঞ। প্রতিপালন করিয়াছি। যদ্বারা স্ত্রী শুত্রাদিও 
ধর্্মাদির মৰ্ম্ম অবগত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে 


, মহাভারতরচনাচ্ছলে নিখিল বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি । 
' কি দুঃখের বিষয়! তথাপি আমার আত্মা অতি শ্রেষ্ঠ 
 ব্রচ্মতেজঃসম্পনন ও পুর্ণ হইরাও স্বরূপ প্রাপ্ত হন নাই 
মুনিবর ইহ! দর্শন করিয়া চতুর্সনণ ও চজুরাশ্রমের কিসে : 


বলিয়া প্রতীয়মান হুইতেছেন ; অথবা যাহা অচুাতের ও 


৷ ভন্তগণের অতি প্রিয়, সেই ভক্তিধর্্ন বিস্তারিতরূপে 


ৃ নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি আমর আত্মা খিন 


ূ ও অপুণ বলিয়া 
যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ! 
: আশ্রমে দেবধি 
মহযি জৈন্নি ! 


| 
i 
| 
। 


প্রতিভাত হইতেছেন? খধি 
করিতেছেন, এমন সময় তাহার: 

নারদ শুভাগমন করিলেন। | 
তাহাকে ব্রক্ষলোক হইতে সমাগত দেখিয়! মুনিবর । 
সসম্্রমে গাত্রোখানপুর্বক যথাবিধি তাহার পুজা! 
করিলেন। 


এইরূপ চিন্ত 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত 1৪ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


সূত কহিলেন,--অনস্তর মহাযশাঃ বীণাপাণি 
দেবধি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমীপে উপবিষ্ট ব্রহ্মাধি 
ব্যাসকে সম্বোধন করিয়া 
পরাশরনন্দন ! আপনার আত্মা দেহ ও মনের প্রসন্ন ত! 
লাভ করিয়াছেন কি না, জানিতে ইচ্ছ! করি যেহেতু 
আপনি সর্ববধন্মাদিপরিপুণ অন্যরভূত মহাভারত প্রণয়ন 
করিয়াছেন, অতএব প্রতীতি হইতেছে, জিভ্ঞাস্ত ধর্ম্মাদি 


সনাতন ব্রন্মের বিচার করিয়াছেন ও প্রত্যক্ষরূপে 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন । তথাপি কি 
নিমিত্ত কৃতাৰ্থ হইয়াও অকৃতার্থের ন্যায় আত্মবিষয়ে 


| 


কহিলেন,--হে মহাভাগ ' 


নারদ কহিলেন,__-আপনি শ্রীভগবানের নির্মল 
যশঃ প্রায়ই বৰ্ণনা করেন নাই এবং উহ! ব্যতীত ভগবান্‌ 
যে প্রাত হন না, আপনাতে এই জ্ঞানের ননতা দৃষ্ট 
হইতেছে । হে মুনিবর! আপনি ধন্মাদি ও তাহার 
সাধন যেরূপ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 
বাস্ুদেবের মহিমা তাদৃশ বর্ণন করেন নাই। বাক্য 


৷ নানাবিধ অলঙ্কারাদি বিচিত্রপদবিগ্ভাসে স্থশোভিত 
সর্ববিষয়ে আপনার সম্যুক্‌ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। আপনি : 


— আন সত 
সত 


হইলেও যদি তাহা শ্রীহরির জগশ্পবিত্র যশোবর্ণনে 
প্রযুক্ত না হয়, তবে তাহা কাকতুলা কামী ব্যক্তিগণের 


' বিহারস্থান হইয়া থাকে ; তাহাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্ব প্রধান 


শোক প্রকাশ করিতেছেন ? ব্যাস বলিলেন, আপনি ' 
যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য; কিন্তু তথাপি আমার ' 
আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ 


অপরিতোষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । 


আপনি স্বয়ং ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং : 


আপনার জ্ঞানের সীমা নিধ্ণারণ করিতে কেহই সমর্থ : 


নহে। অতএব আপনিই ইহার কারণ নির্দেশ করুন। 
যিনি স্বয়ং অসঙ্গ থাকিয়1 গুণদ্বারা সঙ্কল্পমাত্রে এই 
বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন এবং যিনি 
সমস্ত কাৰ্য্য ও কারণের নিয়ন্তা, আপনি সেই পুরাণ 
পুরুষ ভগবানের উপাসনা করিয়া সমস্ত গুহা বিষয় 
অবগত হইয়াছেন। আপনি ত্রিভুবন পর্যটন করেন 


বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় সূর্ববদশী ; আপনি প্রাণবায়ুর হ্যায় : 


যোগবলে সর্ব প্রাণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণিগণের ! 


বুদ্ধিবৃত্তি অবলোকন করিয়া! থাকেন। আমি সদাচার, 
অহিংসা প্রভৃতি ধৰ্ম্মযোগের দ্বারা পরত্রন্ধো স্থিতি লাভ 
করিয়াছি এবং নিয়মপূর্ববক অধ্যয়নঘারা বেদার্থের 
মৰ্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছি ; তথাপি আমার কি নুনতা 
রহিয়াছে, কৃপা করিয়া নির্দেশ করুন। 


সপ শপ পাশা পীশসস 


ভক্তহংসগণ কখন বিহার করেন না। কোনও গ্রন্থের 
প্রতিশ্লোক যদি ভগবানের যশঃপুণ নামাবলীর কীর্তন 
করে, তাহ! হইলে উহা! অশ্ুদ্ধপদে রচিত হইলেও 
জনগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে; কারণ, সাধুগণ 
ভগবানের নামগাথা শ্রাবণ, কীর্তন ও বর্ণন করিয়া 
থাকেন। যদ্দারা অক্ছানের নিবুত্তি হয়, ঈদৃশ জ্ঞানও 
যদি ভগবান্‌ অচ্যুতে ভক্তিবভিন্ভত হয়, তাহা হইলে 
তাহারও সম)ক্‌ শোভা! হয় না; কারণ, এ জ্ঞানদ্বারা 
সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে অনুভব করা যায় না। 
অতএব কি দুঃখজনক কাম্য কন্ম, কি নিক্ষাম কর্শ্ম, 
উভয়বিধ কৰ্ম্মই যে ভগবানে সমর্পিত না হইলে শুভফল- 
প্রসবে সমর্থ হয় না, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? 
আপনি যথার্থদশী, পুণাকীন্তি, সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়ব্রত। 
অতএব আপনি, অখিল লোকের বন্ধনমুক্তির নিমিত্ত 
সমাধিযোগে উরুক্রম শ্রীহরির লীলা স্মরণ করিয়া 
বিস্তারিতরূপে বণন করুন । 

যিনি ভগবল্লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইয়া! অন্য কোন 
বিষয় বৰ্ণন করিবার অভিলাষ করেন, তাহার চিত্ত 
বণনীয় নানারপ ও সেই সকল রূপের বাচক নানা- 
বিধ নামের বর্ণনে বিক্ষিপ্ত হুইয়া বায়ুদ্বারা বিঘূণিত 
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নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতে থাকে, 
কোনকালে কোন স্থানে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। 
সাধারণ লোকের চিত্ত স্বভাবতঃ কামনার বশীভূত; 
আপনি নিন্দনীয় কাম্যকর্ণ্মকে তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধৰ্ম্ম 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া অত্যন্ত ম্যায়বিগহিত কাধ্য 
করিয়াছেন । আপনার বাক্যের উপর আস্থ। স্থাপন 
করিয়া তাহার! কাম্য ধর্ম্মাদিকে মুখ্য ধন্ম বলিয়া স্থির 


করিয়াছে এবং এক্ষণে কোন তত্ব ব্যক্তি উহ! মুখ্য 
ধৰ্ম্ম নয় বলিয়া উহ! হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস ! 
' পরিত্যাগ করিতে অভিলাধী হন ন! । ভগবান্‌ হইতে 


পাইলেও তাহা তাহাদিগের মনোনীত হইতেছে না। 


কোন কোন বিচক্ষণ বিবেকী ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গ : 


অবলম্বন করিয়া দেশ ও কালদ্বারা যাহার ইয়ত্ত৷ 


করা যায় না, ঈদৃশ পরমেশ্বরের স্থুখম্বরূপ উপলব্ধি : 


করিতে সমর্থ হন; কিন্তু যাঁহার দেহাদিকেই আত্মা 
বলিয়া ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সত্বাদি গুণের 
বশীভূত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন; 
আপনি ঈদৃশ লোকের জন্য হরিলীলা বর্ণন করুন। 
যদ কোন ভক্ত স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম 
পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীহরির চরণান্বুজের ভজনা করিতে 
করিতে ভক্তির অপন্ধ অবস্থাতেই তাহা হইতে বিচ়াত 
হন অথবা মৃজ্ামুখে পতিত হন, তথাপি তাহার 
নীচযোনিতে জন্মাদির আশঙ্কা নাই। তাহার নীচ- 


পৃথক। 
| আছেন ; তথাপি আমি আপনাকে ইহ! অতি সংক্ষেপে 


যোনিতে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হইলেও যদ তর্কের : 


অনুরোধে স্বীকার কর! যায়, তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি 
কি? ভক্তির সংস্কার তাহার মনে জাগরিত থাকিবে । 


পক্ষান্তরে ভক্তিবিবজ্জিত কেবল স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া কে কবে কৃতার্থ হইতে পারিয়াছে? অতএব 


উৰ্দ্ধে ব্হ্মলোক ও নিন্সে স্থাবর পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব 
ভ্রমণ করিলেও যে ভক্তিধন-ছুলভি, বিবেকা পুরুষ 
তাহাই লাভ করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্বপর 


শ্রীমন্তাগবত। 


কালের ছুলক্ষ্য প্রভাবে উহা স্বতঃই আসির! উপস্থিত 
হয়, ফ্বেউরূপ পুর্ববসঞ্চিত কর্মের ফলে স্থখও শুকরাদি 
নারকীয় যোনিতেও অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

হে সূত! যিনি মুকুন্দের সেবা করেন, তাহার 
কুযোনিতে জন্ম হইলেও তিনি কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ 
ব্ক্তিগণের ন্যায় সংসারদশা প্রাপ্ত হন না; যিনি 
একবার মুকুন্দসেবার রস গ্রহণ করিয়াছেন, মুকুন্দপাদ- 
পদ্মের আলিঙ্গনন্ুখ পুনঃ পুনঃ তীহার স্মৃতিপথে 
উদিত হইতে থাকে ; তিনি কৌন কালে আর তাহা 


চেতন ও অচেতন সমস্ত. পদার্থের স্ষ্ি, স্থিতি ও 


৷ প্রলয় হইয়া থাকে ; অতএব নিখিল বস্তু ভগবান্‌ 


হইতে পৃথক্‌ না হইলেও ভগবান্‌ নিখিল বস্তু হইতে 
এই বর্ণণীয় ভগবল্লীল আপনি স্বয়ং অবগত 


বলিলাম। আপনি আপনাকে অজ পরমপুরুষ 
পরমাত্মার অংশ বলিয়া জানিবেন ; আপনি জগতের 
হিতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আপনার দৃষ্টি 
অব্যর্থ, স্থতরাং আপনার জন্য আচার্ষোর উপদেশের 
অপেক্ষা লাই; অতএব আপনি মহানুভব শ্রীহরির 
গুণগণ সমধিক বর্ণন করুন। স্ত্ুধীগণ বলিয়াছেন, 
উন্তমশ্লোক ভগবানের গুণবণনই পুরুষের তপস্যা, 
বেদাধায়ন, উত্তম যন্ঞানুষ্ঠান, স্তবপাঠ, জ্ঞান ও দানের 
অক্ষয়-ফলশ্বরূপ । 

হে তপোধন ! আমি পুর্ববকণ্গে পুর্ব্জন্মে কতিপয় 
বেদবাদী ক্রা্গণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম 
এবং পূর্বেবোক্ত যোগিগণ বর্ষারস্তে চাতুমণস্য ব্রত 
উপলক্ষে একত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিলে আমি 


' ৰাল্যাবন্থায় তাহাদিগের শুঙ্খাযায় নিযুক্ত 'হইলাম। 


হইবেন। বিষয়স্থখের জন্য প্রযত্ব করিবার প্রয়োজন, 


নাই । যেমন দুঃখ কেহই প্রার্থনা করে না, অথচ 


আমি বালক হইলেও আমার বালচাপল্য ছিল না। 
আমার ইন্দ্রিয় সকল সংযত ছিল ও আমি অন্যান্য 
বালকের নায় নানাবিধ ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিতাঁম' 


প্রথম স্বন্ধা। 


না। আমি অল্লভাষী ছিলাম এবং সর্বদা তীহাদের : 


অনুবস্তা হইয়া থাকিতাম। তাঁহার! সমদশা হইলেও 


আমার শুশ্রাষায় পরিডুষ্ট হইয়া আমার প্রতি কৃপা : 
আমি সেই দ্বিজগণের অনুমতি 


করিয়াছিলেন । 
লইয়া তীহাদিগের ভিক্ষাপাত্রদংলগ্ন অন্ন একবার 
মাত্র ভোজন করিতাম। 
মাহাত্রে আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল ও চিত্ত 


নির্মল হইল; ক্রমে তাহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম | 


ভগবন্তজনে আমার রুচি উৎপন্ন হইল। তাহারা 
নিরন্তর মনোহর কৃষ্ুকথ! কীর্তন করিতেন, তীহা- 
দিগের কৃপায় আমিও তাহ! শ্রবণ করিতে পাইতাম। 
এইরূপে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিক্ষণ কৃষ্ণকথ। 
আবণ করিতে করিতে প্রিরকীর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
আমার পরম প্রেমভাব উৎপন্ন হইল । শ্রীভগবানে 
প্রেম আস্বাদন করিবার পর আমার অবিচলিত জ্ঞানের 
আবির্ভাব হইল ও সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমি অনুভব 
করলাম, মায়াতীত পরব্রহ্ম আমার স্বরূপ এবং স্থল 
ও সৃন্মনম দেহ অন্ঞানতাহেহু তীহারই উপরে কল্পিত 
হইয়াছে। এইরূপে শরৎ ও বর্ষাকালের কভিপয় 
মাস অহোরাত্র মহাত্মা মুনিগণের জীমুখে পবিত্র 
হঁরসংকীর্ভন অবণ করিতে করিতে আমার পুর্বেবান্ত 
প্রেম আরও প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল এবং তাহাতে 
রজঃ ও তমোগুণ আমার চিন্ত হইতে তিরোহিত 
হইল । দীনবতসল মুনিগণ আমাকে বালক হইলেও 
অনুরক্ত, বিনীত, শুদ্ধচিন্ত, শ্রদ্ধাবান্, জিতে'ন্দ্রয় ও 
সেবানিরত দেখিয়া ,গমনকালে কৃপ! করিয়। অতি গুহা, 
সাক্ষাৎ ভগবানের শরীমুখনিঃস্থত তথ্বজ্ঞানব্ষিয়ক 
উপদেশ প্রদান করিলেন। এই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে আর্মম বিশ্ববিধাত। ভগবান্‌ বাম্থুদেবের মায়ার 
স্বরূপ ও কাম্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম; এই জ্ঞানলাভ 
করিয়া ভক্তগণ* 'ভগবান্‌ বাস্থুদেবের স্বধামে গমন 


এইরূপে প্রসদভোজনের 


১৩ 
করিয়া থাকেন। এতদ্দ্রারা ইহাও সূচিত হইল যে, 
_ ষড়ৈশ্ব্দাপুণ অঢ়াত ভগবানে অর্পিত কৰ্ম্মই ভ্রিত।প- 
ব্যাধির পরম ওষধস্বরূপ। কর্ম্ম কিরূপে কর্ম্মবন্ধন 
হইতে মৃক্তির সহায় হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কার 
' অবসর নাই; কারণ ঘ্ৃতারদি হইতে উৎপন্ন রোগ 
যেমন অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত ঘ্বতাদি হইতে 
 নিবারিত হয়, সেইরূপ জদ্মুমরণরূপ সংসারের কারণ- 
কর্ম্ম-সমূহও ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্মন্ময়ে সমর্থ 
হইয়া থাকে । ভক্তিসমন্নিত জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ 
হয় সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞানও শ্রীহরির পরিতোষের 
নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্মের অধীন। ভক্ত যখন কৃষ্ণের 
জীমুখোক্ত উপদেশ-অনুলারে পুনঃপুনঃ নিক্ষাম 
' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তখন তিনি কৃষ্ণের 
ূ নাম ও গুণকীর্ভন করেন এবং তাহার রূপ অনুক্ষণ 
| স্মরণ করিয়া থাকেন; এইরূপে ক্রমে ভক্তির উদয় 
৷ হয়। অনন্তর ভক্ত ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত 
পরমগুহা মন্ত্রোচ্চারণপুর্ববক প্রাকৃতমুত্তি-বিব্ডিত মন্ত্র 
মুক্তি যচ্ছেশ্বর বাস্ণুদেবের অর্চনা করিয়া সম্যক্‌ 
| জ্ঞানলাভ করেন। মুনিগণ কৃপার্দ হইয়া আমাকে যে 

অতি গোপনীয় ইঞ্টমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 

এই ;ওঁকার ভগবান্‌ বাসুদেব, তোমাকে মানসে 

নমস্কার ; প্রহান্, তোমাকে মানসে নমস্ীর ; অনিরুদ্ধ, 

তোমাকে মানসে নমন্গার ও সঙ্ধকমণ, তোমাকে মানসে 

নমস্কার । হে তপোধন ! আমি তাহার উপদেশ পালন 

করিতেছি দেখিয়া কেশৰ আমাকে ওত্বদ্ছান, অ'ণমাদি 

এশর্য্য ও তাহার পাদপদ্ো প্রেমভক্তি দান করিলেন। 
| আপনি বেদশান্্ে পারদর্শী; যাহা অবগত হইলে 


সপ সপ শ্ 


| বিদ্বান্‌ ব্ক্তিগণের আর জ্ঞাতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে 


না, সেই ভগবানের মহিম! কীর্তন করুন। বিবেকী 
ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন, সংসারদুঃখে নিয়ত প্রপীড়িত 


| জীবগণের র্লেশশান্তির আর অন্য উপায় নাই । 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সূত কছিলেন,__হে খধিবর! সত্যবতীস্থত 
ভগবান্‌ ব্যাস 'দেবধির জন্ম 'ও কর্ম্মের বিবরণ শ্রবণ 
করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_-দেবধি! আপ. 


ব্রাহ্ষণগণ তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে 
বাল্যবস্থায় মাপনি কি করিলেন এবং কোন্‌ বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া 
অনন্তর মৃদ্যকাল উপস্থিত হইলে কিরূপেই বা 
দাসীগর্ভসস্তুত কলেবর পরিত্যাগ করিলেন? পুর্বব- 


দেখিতেছি । সর্বববিনাশক কালও তাহার বিলোপ ' 
সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাউ, ইহাও অতীব ' 
বিস্ময়কর । 

প্ীনারদ কহিলেন,-_আমার হ্দ্তানোপদেস্টা 


মুনিগণ প্রস্থান করিলে আমি বাল্যাবস্থায় কি 
করিয়াছিলাম, বলিতেছি,-শ্রবণ করুন। আমার 
মাতার আমিই একমাত্র পুজ্র ছিলাম; তিনি একে 
দাসী, তাহ'তে আবার জ্ঞানহীনা নারী ছিলেন এবং 
একমাত্র অসহায় পুত্রের প্রতি অত্যান্ত সেহশীলা 
ছি:লন। তিনি আমার ভরণপোধষণাদি মঙ্জলবিধানে 
অভিলাষিণী হইলেও পরাধীনতানিবন্ধন তাহা করিতে 
পারিতেন না। কারণ, দারুময়ী-পুত্ততিকার ন্যায় 
সমগ্র জগৎ ভগবানের বশীভূত । আমি পঞ্চমবর্ষীয় 
শিশু; দিক্‌, দেশ ও কাল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিলাম । সুতরাং জননীর স্সেহে আবদ্ধ হইয়া সেই 
্রাঙ্মণগুহেই বাস করিতে লাগিলাম। একদা! জননী 
রাত্রিতে গোদহন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হওয়ায় 
পথিমধ্যে কালপ্রেরিত হইয়া কোন সর্পকে পদাঘাত 
করিলে সেই সর্পদংশনে মন্দভাগ্যার দেহান্ত ঘটিল। 
জননীর মৃত্যু ঘটিলে আমি উহ ভক্তবৎমল শ্রীহরির 


৷ করুণ! মনে করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম । 
ৃ আমি গমন করিতে করিতে বনু স্থুসমৃদ্ধ জনপদ, 
রাজধানী, গ্রাম, গোষ্ঠ, রত্বাদির আকর, কৃষকপল্লী, 
{কে ধাহারা জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভিক্ষু : 


গিরি নিকটবর্তী গ্রাম, পুম্পাদিবাটিকা, বন, উপবন, 


স্বর্ণ ও রজতাদিদ্বারা চিত্রব্ণ পর্ববতে 'গীজদ্ধারা 
: ভগ্রশাখ-বৃক্ষসমূহ, নির্দলসলিল জঙ্গাশয়, চিত্রকলকণ্ 


শেষ জীবন যাপন করিলেন? 


পক্ষিকৃঞ্জনে প্ৰবুদ্ধ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল-ভ্রমরশোভিত 


সরসী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে নল, বেণু, 
. শর, স্তম্ব, কুশ ও কীচক দ্বারা অতি দুর্গম, লিংহ, ব্যাস্ত, 
কল্লের স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত আপনার স্মরণ আছে ঈ 


উলুক, শৃগাল প্রভৃতি হিংত্রজস্তর ক্রীড়াস্থান এক 
অতি ভীষণ অরণ্য অবলোকন করিলাম। বহুদূর 
তাতিক্রমহেডু আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন 


' হইয়া পড়িল এবং ক্ষুধ। ও তৃষগয় অত্যন্ত ক্লেশ বোধ 


করিতে লাগিলাম। অনন্তর এক নদীহ্রদে স্নান, 


আচমন ও জলপান করিয়! ক্লান্তি দূর করিলাম। 


me আর পপ পপ পপর, জগ পে 


। সেই জনশূন্য অরণ্যে এক অশ্থথমূলে উপবিষ্ট হইয়৷ 


হৃদয়াবস্থিত পরমাত্মাকে মানসে ধান করিতে 
লাঞিলাম। তাহার চরণান্নুজ ধ্যান করিতে করিতে 
আমার চিত্ত ভক্তিভাবে বিবশ হইল এবং উৎকঠাহেতু 
লোচনপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অঞ্রু বিগলিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে শরীরি হৃৎপদ্ম মধ্যে আভিভূতি 
হইলেন। তাহাকে দর্শন করিয়া আমার অঙ্গ 
প্রেমভরে পুলকিত হইল এবং পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন 
হইয়া! আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বিস্মৃত হুইলাম। 
অনন্তর মনোরঞ্জন শোকাপহারী ভগবদ্রূপ দর্শনে 
বঞ্চিত হইয়া বিরহকাতর চিত্তে জাগরিত হইলাম। 
পুনর্ববার সেই রূপদর্শনে অভিলাষী হইয়া হৃদয়ে মন 
স্থির করিয়াও যখন তাহার দর্শন পাইলাম না, তখন 
অতৃপ্ত হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িল। আমি 
এইরূপ দীনদর্শায় অবস্থিত, এমন সময় বাক্যের 


প্রথম স্বন্ধা। 


অগোচর ভগবান্‌ গম্ভীর মধুর বাক্যে ষেন আমার শোক 
প্রশমিত করিতে করিতে বলিলেন,__-বগুস নারদ! 
ভূমি এই জন্মে আর আমার দর্শন পাইবে না। 
যহাদিগের কামাদি মনোমল নিঃশেষরূপে দগ্ধ 
হয় নাই, সেই সমস্ত অসম্পন্ন যোগী আমার দর্শন- 
লাভে সমর্থ হয়না । আমার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার 
করিবার”, নিমিত্ত আমি তোমাকে 
দর্শন দিলাম ; কারণ ভক্তগণ আমার দর্শনলোভেই 
ক্রমে হৃদয়ের যাবতীয় কামনাকে বিসর্জন দিয়া 


থাকেন। জুম অল্প কাল সাধুসেবা করিলেও আমার | 


প্রতি তোমার দৃঢ়মাত সঞ্চার হইয়াছে ; তুমি অন্তে 
এই নিন্দনীয় দেহ পরিত্যাগপুর্ববক আমার পার্মদদেহ 


লাভ করিবে। ধাঁহার মতি আমার প্রতি নিবদ্ধ হয়, 
তাহার আর কোন কালে বিপদের সন্তাবন! থাকে | 


না; বিশ্বের স্থষ্টি ও প্রলয়কালেও তাহার স্মৃতি আমার 
অনুগ্রহে অক্ষুণ্ন থাকে । সর্ববনিয়ন্তা অনূরত্তি গগনরূপ 
সেই অস্ভুতদর্শন ভগবান্‌ এইরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হইলে 
আমি এই অনুকম্পা লাভ করিয়া সেই মহামহেশ্বরকে 
শির অবনত করিয়। উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম । 

অনন্তর স্বামি লঙ্জাপরিহার পুর্নবক অনন্তের 


4 
পরমগুহা নাম সকল উচ্চারণ ও তাহার ভূবনমঙ্গল : 


| 
| 
| 
| 


। আমি তার মনশ্বাসযোগে তাহার মধো 


ৃ 
| 


একবারমাত্র | 


১৫ 


নিপতিত হইল। অনন্তর বল্লাবসানে গ্রীনারায়ণ 
ত্রেলক্য উপসংহার করিয়া কারণার্ণবে শয়ান হইলে 
বিশ্বাত্মা ব্রহ্মাও তাহার সহিত একীভূত হইলেন এবং 
প্রবেশ 
করিলাম । এইরূপে সহস্র দিব্যযুগ অতিবাহিত 
হুইল ; পরে সির প্রারস্তে ব্রহ্ম! উদ্খিত হইলে, আমি 
মরীচি প্রভৃতি খ'ষগণের সংহত তীহার ইন্দ্রিয় সকল 
হইতে জন্মলাভ করিলাম। আমি অখণ্ডিত ব্রহ্ষচধ্য- 
পালনপুর্ববক ত্রেলক্যের অন্তঃ ও বহির্ভাগে পর্যটন 
করিয়া থ!কি, মহাবিষুর করুণায় আমার কুত্রাপি গতি 
প্রতিরুদ্ধ হয় না| ভগবান আমাকে একটা বীণ। 


প্রদান করিয়াছেন; এই বণার স্বতঃসিদ্ধ স্বরগ্রাম 


হইতে ব্রহ্ম গাবিভূতি হইয়া থাকেন, আমি এই বীণাধন্ত্ে 
হরিগুণ-গ।ন করিতে করিতে পর্য)টন করিয়া থাকি এবং 


! প্রিয়কীর্তি পরমপাবন শ্রীহরির বীধ্যগাথা গান করিবার 


fmm সপ শপ পপ 


লীলা স্মরণ করিতে করিতে তুষ্ট ও নিস্পৃহচিত্তে পৃথবী : 


পধ্যটন করিতে লাগিলাম। কবে আমার সেই 


মাঙসর্ধয পরিত্যাগ করিয়। কাল হরণ করিতে লাগিলাম। 


এইরূপ অনাসক্ত ও নির্মল অস্তঃকরণ কৃষ্ণপাদপন্সে 
: এইরূপে ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন করিয়া বিদায় 


সমপণপূর্ববক কালযাপন করিতেছি, এমন সময় 
একদা আকস্মিক বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় মৃত্যু সহসা 
আমার *সম্মুখীন হইল । তখন আমি নিত্য শুদ্ধ 
পর্মদেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম এবং প্রারন্ধ 


কালে তিনি যেন আহুত হইয়। আমার মনোমন্দিরে 
শীত্র দর্শনদান করেন। মুনিবর ! যাহাদিগের চিত্ত 
বিষয়ভোগ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর লালায়িত, এই 
ভগবানের চরিত্রবর্ণনই তাহাদিগের ভবসিন্ধু পার হই- 
বার একমাত্র ভেলা । মুকুন্দসেবা করিবামাত্র কাম ও 
লোঁভাক্রান্ত মন যেরূপ শান্তিলাভ করে, যম নিয়মাদি 
ধোগসাধন দ্বার! তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হয় না। আপনি 
আমাকে যাহা যাহ! জিক্াসা করিয়াছিলেন, আমার 


শুভদিন সমাগত হুইবে, এই প্রতীক্ষায় মদ ও : জন্ম ও কর্ম্মের রহস্য এবং আপনারও মাত্মপরিতোষের 


কারণ এই সমস্ত বণন করিলাম। 
সূত কহিলেন,-_প্রয়োজনদংকল্লশুন্য দেবধি নারদ 


গ্রহণ করিলেন এবং বীণাধন্ত্র মালাপ করিতে করিতে 
প্রস্থান করিলেন । আহা ! দেবধি নারদই ধন্য ! যি 
পরমানন্দে বীণাযোগে শাঙ্গ ধন্ব। শ্রীকৃষ্ণের যশোগান 


কন্মের অবসানে আমার পঞ্চভুতে রচিত নশ্খরদেহ | করিয়! ব্রিতাপদগ্ধ জগৎকে শীতল করিয়া থাকেন। 


* দবষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬॥ 


2২০ 
সং 


সপ্তম অধ্যায় 


শৌনক্‌ প্রশ্ন করিলেন,_হে সূত! নারদ | সেই মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম ভগবানের প্রতি 
প্রস্থান করিলে পর ভগবান্‌ বেদব্যাস ভীঁহার যাহা অহৈতুকী অর্থাৎ নিন্ধাম ভক্তি করিয়া থাকেন। 
অভিপ্রায় অৰণ করিয়াছিলেন, তদনুদারে কি হরিভক্তগণ শীশুকদেবের অত্যন্ত প্রিয়; তিনি 
করিলেন? সূত কহিলেন,_ত্রাহ্মণগণ শোভিত | শান্তরাদ্দিব্যাখ্য উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিতে 
সরশ্বভী নদীর পশ্চিমীরে খযেগণের যজ্ঞানুষ্ঠঠনের | অভিলাষ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তিনি, শ্রীহরির 
অনুকূল শম্যাপ্রাস নামে প্রসিদ্ধ এক আশ্রম আছে। | গুণমাধূর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এই স্ববৃহৎ, ভাগবতসংহিতা 
ব্যাস বদরীসমূহ্মণ্ডিত সেই স্বকীয় আশ্রমে উপবিন্ট | অধায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি আপনা দিগকে 
হইয়া আচমনানন্তর সনাধিযোগে চিত্ত স্থির করিলেন। ! রাজধি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মুক্তি এবং যাহ! 
ভক্তিমোগদ্বারা নিৰ্ম্মল চিত্ত সমাক্‌ নিশ্চল হইবার পর, ৷ হইতে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ উখিত হইবে, সেই পাণু- 
তিনি পরর্ণপুরুষ ভগবান্‌ ও তাহার অধীন মায়াকে ৷ পুল্গণ্ের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করিব। যখন কুরু- 
দর্শন করিলেন। এই মায়াদ্বারা মোহিত জীব | পাগ্ুবযুদ্ধে ক্রমে ক্রমে বীরগণ ন্বর্গলাভ করিলেন। 
ত্রিগুণের মহীত আপনার স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে | এবং ভীমনিক্ষিণ্ত গদ।ঘাতে ছুর্যোধনের উরুভঙ্গ 
পারে না এবং আমি কর্ত!, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি | হইল তখন অশ্বখামা স্বীয় প্রভু হূর্য্যোধনের প্রিয়কাধ্য 
আপনাতে কর্তত্বাদি আরোপ করিয়া অনর্থ প্রাপ্ত | সম্পাদন করিবার মানসে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রের 
হয়। তিনি ইহাও দর্শন করিলেন যে, ভগবান্‌.| মস্তক ছেদন করিয়া আনিলেন ; কিন্তু ঈদৃশ সর্বজন" 
অধোক্ষজে ভক্তি হহলে তদ্দ্বারা সমস্ত অনর্থের নিন্দিত কার্বো দুর্য্যোধনের প্রীতি হইল না । এদিকে 
উপশম হয় এবং এই নিমিত্ত অন্ত লোকদিগের . জননী দ্রৌপদী পুত্রগণের ভীষণ নিধনবান্তা শ্রবণ 
হিতকামনায় শ্রীভ।গবতসংহিতা রচনা করিলেন। এই : করিয়া অত্যন্ত পরিতাপের সহিত অশ্রপুণলোচনে 
ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । অন্ভুন তাহার এই দশ 
চরণকমলে ভক্তি উদিত হইয়া শোক, মোহ ও ভয় | দেখিয়া তাহাকে সান্তনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
অপনোদন করিয়া থাকে । তিনি ভক্তি প্রধান এই : প্রিয়ে! যেদিন আমি গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত শরদ্বার৷ 
ভাগবতসংহিতা প্ৰণয়ণ করিয়া নিবৃন্তিমার্গাবলম্থী স্বীয় পুক্রনিহন্ত! ব্রাঙ্মণাম সেই অগথামার মন্তক ছেদন 
তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। ' করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করিব এবং সেই 

সৃতের পূর্বেরবাস্ত বাক্য শবণ করিয়! শৌনক | মস্তককে আসন করিয়া ভূমি স্নান করিবে, সেই 
জিজ্ঞ।স| করিলেন, আত্মারাম শুকদেব নিবৃত্তিমার্গে ' দিবস তোমার পুজশোক অপনোদিত হইবে । কিরীটা 
বিচরণ করিতেছিলেন, তাহার কোনও বিষয়ে অপেক্ষা : প্রিয়াকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্তনা করিয়া কবচ 
বা আসক্তি ছিল না; স্থৃতরাং তিনি কিহেড এই : ও গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন এবং সখা ও সারথি কৃষ্ণের 
অতি বিস্তৃত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন? সূত কহিলেন, : সহিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত 
আহা! শ্রীহরির কি অলৌকিক গুণমাধুর্ধ |: অগথ.মার অনুসরণ করিলেন। যেমন সূর্য্য রুদ্র 
মুনিগণ আজ্মারাম ও বিধিনিষেধের অতীত হইলেও ' বিছ্ান্মালী নামে রাক্ষসকে বধ করিয়া রুদ্রের ভয়ে 
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এ লাজ 1 জাত শষ 


পলায়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুজবাতী অশ্ব্থাম। | নহে। এক্ষণে প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া 
দুর হইতে অগ্দুনকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়। | ইহ! প্রয়োগ করিয়াছে। অন্য কোন অন্রদ্বারা এই 


রথে আরোহণকরতঃ কম্পিতহৃদয়ে প্রাণের আশায় 
যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
কিছুদুর পলায়ন করিবার পর তাহার অশ্বদকল ক্লান্ত 
হইল। তখন আত্মরক্ষা করিবার অন্ত উপায় না 


দেখিয়া, . ব্ৰাহ্মণপুত্র ব্রহ্মশিরোনামক অন্তরকেই ' 


পরিত্রাণের একমাত্র উপায় স্থির করিলেন। অনন্তর 


এইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া, তিনি যদিও ব্রঙ্গান্সের : 


উপসংহারমন্ত্র জানিতেন না, তথাপি তাহাই আচমনা- 


এক প্রচগুতেজে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে 
আপনার বিপদের আশঙ্কা করিয়া 'সসম্ত্রমে কৃষ্ণের স্তব 
করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তুমি বীরাগ্রণী ও ভক্ত- 
গণের ভয়হারী; ভূমি সংসারভাপে দগ্ধ জীবগণের 
একমাত্র মোক্ষদাতা । ভুমি আদি কারণ, এই হেতু 
প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত পরমপুরুষ ; অতএব 
তুমিই একমাত্র নিয়ন্তা। তুমি জগতের কারণ 
হইয়াও নির্বিবকার, যেহেতু স্বীয় চৈতন্য-শক্তিদ্বার! 
মায়াকে অভিভূত করিয়া কেবল একমাত্র আত্মস্বরূপে 
অবস্থান করিতেছে । তুমি মায়ার অধীশ্বর বলিয়া 
স্বীয় প্রভাবে মায়ামুগ্ধ জীবলোকের ধর্ম্মাদি ফল বিধান 
করিতেছ। ভূভারহরণের নিমিত্ত তোমার এই 
অবতার ; যাহাতে তোমার জ্ঞাতিগণ ও একান্ত 
ভক্তগণ তোমাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে পারে, ইহাও 
তোমার এই অবতার-গ্রহণের এক গুড় উদ্দেশ্য । ছে 
দেবদেব ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই যে প্রচণ্ড তেজ 
সর্ববদিক গ্রাস করিয়া অগ্রপর হইতেছে, ইহা! কি এবং 
কোথ| হইতে উৎপন্ন হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
না। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,--পার্থ! ইহা দ্রোণপুজ্র 
অশ্বণামার ত্রহ্মাত্র । অশ্বখামা কেবল ইহা নিক্ষেপ 
" করিতে জানে মাত্র, কিন্তু ইহার উপসংঘ্বর-মপ্র অবগত 


' অস্ত্রকে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না। 


অতএব স্বীয় 
ব্রঙ্গাক্ত্রৰারা এই উৎকট তেজের বিনাশ সাধন কর; 


যেহেতু, ভূমি এই অন্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার সম্যক 
: অবগত আছ। 


সূত কহিলেন, শক্রবীরগণের দর্পহারী অক্জ্বন 


' ভগবানের পূর্বেবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আচমনান্তর 


: করিবার 
নন্তর সন্ধান করিলেন । অরুন দেখিলেন, দিহাগুল : 


: মুখে লইয়া যাইতেছেন, তখন 


কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ত্রগ্নান্ম নিবারণ 
নিমি স্বীয় ব্ৰহ্মাস্ন সন্ধান করিলেন। 
অনন্তর যেমন প্রলয়কালে সূধ্যতেজ সন্বর্মণের 
মুখনিঃস্থত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া বন্ধিত হয়, 
সেইরূপ শরজ্ালদ্বারা সংবেষ্টিত উভয় ব্রহ্ষান্ত্রের তেজ 
পরস্পর মিলিত হইয়৷ স্বর্গ, মর্ভ ও অন্তরীক্ষ আবৃত 
করিয়া সমাক্‌ বর্ধিত হইল। সেই মহাতেজ ত্রিতুবন 
দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া ভ্রেলোক্যবালী জনগণ 
সহসা প্রলয় উপস্থিত হইল মনে করিতে লাগিল। 
অঞ্জন ত্ৰৈলোকোর বিনাশ ও প্রজাগণের ঘোর বিপদ 
উপস্থিত দেখিয়া এবং বাস্থুদেবের অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া উভয় আন্ত্রই উপসংহার করিলেন। অনন্তর 
ক্রোধে তাত্মনেত্র অর্জুন শীত্র কৃপীপুজ্র ক্র'র অঙ্ব- 
খামাকে ধরিয়া ধঙ্জীয় পশুর ম্যায় রজ্জুদ্বারা বন্ধন 
করিলেন। যখন এইরূপে রঙ্জুবদ্ধ রিপুকে শিবিরাভি- 
পদ্মপলাশলোচন 


৷ ভগবান্‌ কুপিত হইয়া অদ্দ্রনকে বলিলেন,__পার্থ! 


যে প্রাঙ্গণাধম রজনীতে নিপ্রিত নিরপরাধ বালক- 
দিগকে বধ করিয়াছে) তাহার প্রাণবধ কর। এরূপ 


| বাক্তিকে ক্ষমা করা বিধেয় নহে। যিনি যুদ্ধ 


অবগত আছেন, তিনি কখন মগ্াদিপানে মত্ত, 
অসাবধান, গ্রহবাতাদিদ্বারা উন্মত্ত, নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, 
উদ্ভমহীন, শরণাগত, রথহীন ও ভীত রিপুকে বধ 
করেন ন|। যে নির্দয় খল ব্যক্তি পরের শ্রাণহানি- 


১৮ 


দ্বারা আস্ত প্রাণের পুিমাধন করে, তাহার প্রাণদণ্ড 
করিলে তাহারই কল্যাণ হয়; কারণ, দণ্ড বা 
প্রায়শ্চিহদ্বারা দোষ ক্ষালন না করিলে অপরাধীর 
অধোগতি হইয়া থাকে । এই ত্ৰাহ্মণকুলকলঙ্ক বালক- 
গণকে নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু ছুর্্যোধনেরও 
অপ্রিয় কাৰ্য্য করিয়াছে; অতএব এই পাপিষ্ঠ স্বজন- 
খাতাকে বধ কর। ভুমি আমার সমক্ষে মানিনী 
পাঞ্চালীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ যে, পুক্রঘাতীর 
শিরশ্ছেদ করিয়৷ তাহাকে উপহার দিবে; তাহাও 
একবার স্মরণ কর। এইরূপে অঞ্জনের ধর্্মনিষ্ঠা 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ 
উত্তেজিত করিলেও সহৃদয় অঙ্গন, গুরুপুজ পুক্রহস্তা 
হইলেও তাহাকে বধ করিতে সম্মত হইলেন না। 
অনন্তর যে স্থানে শিবিরে প্রিয়া দ্রৌপদী নিহত 
পুর্লগণের নিমিত্ত শোক করিতেছিলেন, অর্জুন প্রিয় 
সথা ও সারথি গোবিন্দের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া 
পুজহন্তা অশ্ধখামাকে ভীহার নিকট সমপণ 
করিলেন। সাধুহৃদয়া দ্রৌপদী অপকারী গুরুপুজকে 
এইরূপে পশুর ম্যায় পাশবদ্ধ ও নিন্দিত ক্র 
নিমিত্ত অধোমুখ দেখিয়া তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত 
করিলেন এবং সম্শ্রমে প্রণাম করিয়া অর্জুনকে 
বলিলেন, _আমি ইহার এইরূপ বঙ্গনাবস্থা দেখিতে 
পারিতেছি না। ইহাকে শীঘ্র মুক্ত কর; যেহেতু, 
ইনি ব্রাহ্মণ ও আমাদিগের গুরু । তুমি ধাহার 
প্রসাদে অতি গুহা মন্ত্রসমন্গিত ধনুর্বেবদ ও অন্ত্রসমুের 
প্রয়োগ ও উপসংহারকৌশল শিক্ষা করিয়াছ, সেই 
ভগবান্‌ দ্রোণই পুত্রক্নপে বর্তমান আছেন এবং 
তাহার অর্দ্বাঙ্গরূপা পত্বী কৃপীও অগ্তাপি জীবিত 
আছেন; তিনি বীরপ্রর্পবিনী বলিয়া পতির অনুগমন 
করেন নাই। ভুমি ধর্মমত; যে গুরুকুল সতত 
বন্দনীয়,। তাহা তোমা হইতে ছুঃখসাগরে নিমগ্ন 
হইবে, ইহা অতীব অনুচিত। আমি যেরূপ পুক্প- 


ূ 


শ্রীমন্তাগবত । 


শোকে কাতর হুইয়া নিরন্তর অবিরলধারে ক্রন্দন 
করিতেছি, সেইরূপ ইহার মাত| পতিত্রতা গৌতমীকে 
যেন পুল্রশোকে অশ্রবিলর্জন করিতে না হয়। যে 
সকল অজিতেন্দ্রিয় রাজগণ ক্রোধপরতন্ত্র হুইয়! 
অনিষ্টাচরণপূর্ববক ত্রাহ্মণকুলকে ক্রুদ্ধ করে, ত্রাহ্মণ- 
কুলের কোপাগ্নি সেই অপরাধী রাজকুলকে জ্ঞাতি- 
বর্গের সহিত শোকসন্তপ্ত করিয়! শীত্র ভস্মীভূত করে। 

সূত কহিলেন--দ্রোপদীর ধৰ্ম্ম ও ম্যায়সঙ্গত, 
সকরুণ, সরল, সহানুভূতি ও সদুপদেশপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুজ্র যুধিষ্ঠির, অগ্ভুন, নকুল, সহদেব, 
সাত্যকি, কৃষ্ণ ও অন্যান্য নারীগণ সকলেই সাধুবদ- 
প্রদানপূর্ববক অনুমোদন করিলেন। তন্মধ্যে ভীম 
কুপিত হইয়া বলিলেন,_যে দুষ্ট স্বীয় প্রভু বা 
মাত্মা, কাহারও স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া নিদ্রিত পাঁচটা 
শিশুকে বুথা বধ করিয়াছে, মরণই তাঁহার পক্ষে 
শ্রেয়স্কর। এই বলিয়া ভীম অশ্বথামোকে বধ করিতে 
উদ্ধত হইলে দ্রৌপদী তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য 
অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণ উভয়কে নিবৃত্ত 
করিবার নিমিত্ত চড্ুভূর্জ মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়া 
ঈষৎ, হাস্য করিয়! অর্জুনকে বলিলেন ;-সখে! 
ব্রঙ্গণ অধম হইলেও অবধ্য এবং স্বজনঘাঁতী বধ্য 
এই উভয় বিধিই আমার অনুমোদিত; সুতরাং 
উভয়দিক্‌ রক্ষ। করিয়া আমার আচ্ছা প্রতিপালন 
কর। তুমি অশ্বথামাকে বধ করিবে বলয়! ভ্রৌপদীর 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিলে 
তোমরা প্রতিচ্ঞারক্ষ। ও ভীমসেনের মনস্তুষ্টি উভয়ই 
হইবে; কিন্তু মশ্বগামাকে বধ না করিয়া প্রতিজ্ঞা 
পালন করিলে সেই কাধ্য আমার অনুমোদিত হুইবে। 
অতএব যথোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। , 

জীমূত কহিলেন,_লঙ্জুন সহসা গোবিন্দের 
অভিসন্ধি হৃদয়লম করিয়া খড়গঝারা অশ্বখামার 
কেশের সহিত মস্তকস্থ মণি অর্থাৎ স্ফীত মাংসখণ্ড 


প্রথম অধ্যয়। ৯৯ 


ছেদন করিলেন। অনন্তর শিশুবধজম্য পাপে হতশ্রী দিলেই অধম ব্রাহ্মণের বধ তুল্য হইয়া থাকে । এইরূপ 
মণিবিহীন অশ্বথামাকে বন্ধনমুত্ত করিয়! শিবির হইতে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড শান্দ্রে বিহিত হয় নাই। অনন্তর 
বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; যেহেডু সর্বস্থগ্রহণ ও পুজ্মশোকাতুর পাগুবগণ কৃষ্ণার সহিত মৃত পুক্রগণের 
মস্তকমুগ্ডন করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন। 

সপ্তম অধ্যায় সমাপু ॥ ৭॥ 


অষ্টম অধ্যায় 


শ্রীসৃত কহিলেন,--অনন্তর কৃষ্ণের সহিত পাণগুব- | নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত 
গণ যুদ্ধে নিহত আত্মবীয়গণের উদ্দেশে তপণাঞ্রলি- ! যেমন রথে আরোহণ করিলেন, অমনি দেখিতে 
দানের নিমিত্ত নারীগণকে অগ্রবপ্তনী করিয়া; পাইলেন-__ভয়বিহবলা উত্তর! তাহার অভিহিত ধাবিত 
গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তাহারা প্রথমতঃ হরি- ূ হুইতেছেন। উত্তরা করুণস্বরে কৃষ্ণকে প্রার্থনা 
পাদপল্লের রজংস্পর্শে পবিত্রসলিলা গঙ্গায় অবগাহন | করিতেছেন, হে যোগেশ্বর, দেবদেব! তুমি জগতের 
করিয়া তপণাঞ্জলি প্রদান করিলেন; পরে বহু | পতি। এ জগতে প্রাণিমাত্রেই অপর হইতে অনিষ্ট 
বিলাপ করিয়া পুনর্ববার গঙ্গাজলে সান করিলেন। ৃ আশঙ্কা করিয়া প্রাণভয়ে ভীত; কেবল একমাত্র 
অনন্তর ধৃতরাষ্, পূত্রশোকাডুরা গান্ধারী, অনুজগণের ৰ তোমাকেই নির্ভয় দেখিতেছি। হে প্রভো! এই 
সহিত যুধিষ্ঠির, কুন্তী ও দৌপদী গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট ' তপ্তলোহময় শল্য আমার অভিমুখে আসিতেছে, রক্ষা 
হইলে, মাধব তাহাদিগকে আত্মীয়বিরহনিবন্ধন শোকে ৰ করুন, রক্ষা করুন। যদি এই শরাগ্িতে আমি দগ্ধ 
বিহবল দেখিয়া মুনিগণের সহিত সান্তন! প্রদান করিয়া | হই, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই ; আমার 
বলিলেন,--কাল প্র1ণিগণের উপরে সর্বদাই আপনার এই প্রার্থনা, যেন আমার গর্ভস্থ শিশু অকালে বিনষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে ; তাহার গতিরোধ কর! | ন! হয়। 
কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপে কৃষ্ণ খলম্বভাব সূত কহিলেন।--ত ভ্তবুসল ভগবান্‌ তাহার বাক্য 
দর্যোধনকর্তুক অপহৃত অজাতশত্র যুধিষ্টিরের | শ্রবণ করিয়। বুঝিতে পারিলেন, অন্থথাম! বিশ্বকে 
রাঙ্জের পুনরুদ্ধার, পাঞ্চালীর কেশম্পর্শহেত্‌ ক্ষীণ পাগুবশুন্য করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মান্র নিক্ষেপ করিয়াছে । 
পরমায়ু ছুণ্ট রাজগণের নিধনসাধন ও পাগ্তবদিগের সেইক্ষণে পাগুবগণ দীপ্ত পঞ্চ শর তীহাদিগের অভি- 
দ্বারা যথাশান্ত্র তিনটা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ৰ মুখে আসিতেছে দেখিয়া স্ব স্ব অন্ত্র গ্রহণ করিলেন। 
করাইয়৷ ইন্দ্রের ন্যায় তীহাদিগের পবিত্র যশঃ- কৃষ্ণ দেখিলেন,_ব্রঙ্গান্ত্র অন্য কোন অন্ত্রববার! নিবারিত 
সৌরভে দশদিক স্ুরোভিত করিলেন। অনন্তর হইবার নহে; স্থতরাং পাণ্তবগণ ঘোর সঙ্কটে 
কৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়৷ দ্বৈপায়ন পতিত হইয়াছেন। তাহার! কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই 
প্রভৃতি বিপ্রগণের বন্দন। করিলে তীহারাও তাঁহার জানেন না। অতএব ভগবান্‌ স্বীয় অন্তর স্বদর্শনদ্বারা 
যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে, পাগুবগণের | আশ্রিতগণের রক্ষাবিধান করিলেন এবং কুরুবংশ 


২০ শ্রীমন্তাবত। 


ws swat "rere 


বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, মায়াদ্বার! উত্তরার | ধারণ করিয়াছে, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 
গর্ভে প্রবেশপূর্ববক গর্ভস্থ শিশুকে আবরণ করিলেন। ! (রি | 


ইহ! তাহার দুর কার্য্য নন্থে, যেহেতু হরি সর্ববভৃতের 
অন্তর্ণামী ও যোগেশর। যণ্দও অব্যর্থ ব্রহ্মান্রের ৷ 
প্রহীকার হয় না, তথাপি ব্রহ্মার বিষ্ণুতেজের নিকট 
শান্তভাব ধারণ করিল। 
বিশের স্থ্ি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই 


কুন্তী কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি তোমার মাত! 
৷ দেবকী অপেক্ষ। আমার প্রতি অধিক করুণ! প্রদর্শন 


' করিয়াছ। ছুঃখিনী দেবকী খল কংসের কারাগারে 


অজ যিনি মায়াদ্বারা এই . 
মুক্ত করিয়াছিলে ; 


অন্ভুতকম্ম্। অচাতের পক্ষে এই ব্রঙ্গান্ত প্রশমন বিছুই ' 


আশ্চর্যের বিষয় নহে । অতঃপর কৃষ্ণ দ্বারকায় 
ও ব্রহ্মতেজ হইতে নিমু'ক্ত পুত্রগণের সহিত মিলিত 
হইয়া কৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিলেন,--কৃষ্ ! তোমাকে 
নমস্কার করি; 
প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত । তুমিই আদিপুরুষ ; 
তুমি পুর্ণরূপে ও অলক্ষ্যভাবে সর্ববভুতের অন্তঃ ও 
বহির্ভাগে বিরাজ করিতেছ। কিন্তু তুমি মায়াষবনিকার 
অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছ ; এই নিমিত্ত 
ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ হইতেছে না । যেমন সঙ্গীতশাস্ত্রে 
অনভিজ্ঞ শ্রোতা নটের বিচিত্র সঙ্গীতরসালাপ ও 
অভিনয়চাতুর্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, 
সেইরূপ কি অজ্ঞানন্ধ জীবগণ, কি নিৰ্ম্মল পরমহংস 


অবধারণ করিতে সমর্থ হননা। আমরা অনভিজ্ঞ 
নারীজাতি; তোমার মহিমা কি জানি যে, তোমার 
পাদপন্মে ভক্তিভাব অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব? 
' অতএব কৃপা করিয়া কেবল প্রণাম গ্রহণ কর। 
কৃষ্ণ! তুমি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়! বন্থুদেবও 
দেবকীকে ধন্য করিয়া, তোমাকে নমক্কার। হে 
নন্দগোপকুমার গোবিন্দ! 
হে পদ্মনাভ! পঙ্কজমালায় তোমার 
স্থশোভিত ; তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মপলাশ- 


: আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। 
প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সতী কুন্তীদেবী দ্রৌপদী | 


হহুকাল রুদ্ধ থাকিবার পর ডু'ম তাহাকে একবারমাত্র 
কিন্তু আমি যতবার বিপদে 
পড়িয়াছি, ভুমি ততবারই দয়া করিয়া তৎক্ষণাৎ 
শুদ্ধ ভাহাই 
নহে; ভুমি দেবকীর পুত্রগণকে কংসের হস্ত হইতে 


' রক্ষা কর নাই, কিন্তু আমার পুক্রগণকে পুনঃপুনঃ বু 
: বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। তুমি আমাদিগকে 


তুমি প্রকৃতির নিয়ন্তা, এই হেতু 


বিষপ্রয়োগ, জড়ুগৃহদাহ, হিড়িম্বাদি রাক্ষস, দ্যৃতসভা 


' বনবাসক্লেশ ও প্রতিযুদ্ধে মহারথিগণের ভীষণ তন্ত্র 


সকল হুইতে রক্ষা করিয়াছিলে এবং এক্ষণে অখামার 
দারুণ ব্রঙ্গান্ত্র হইতে রক্ষা করিলে । হে জগদ্গুরো ! 


ৃ যে বিপদে তোমার দর্শনলাভ হুইয়া থাকে ও যাহা 
: হইতে সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই বিপদ 


| যেন আমার সর্বদাই বর্তমান থাকে । 
৷ ভুমি অকিঞ্চন ভক্তগণের নয়নগোচর হুইয়| থাক; 
| কিন্তু যাহারা কুল, এশর্য্য, বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে 
মুণিগণ, কেহই তোমার অক্ষয়রূপ ও লীলাচভূরধ্য 


হে হৃষিকেশ 


মত, তাহারা তোমার নাম গ্রহণেও বঞ্চিত হয়। 


: তুমি রাগদ্বেষরছিত, কেবল আত্মাতেই নিরন্তর রমণ 


. করিয়া থাক; 
তোমা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে; 
হে 


ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ বিষয় সকল 
কেবল নিক্ষিঞ্চন 
ভক্তগণই তোমার সর্ববস্থধন, একমাত্র তুমিই কৈবলা 
মুক্তিপ্রদানে সমর্থ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই 


ৃ কাল; যেহেতু তুমি বিশ্বের নিয়ন্তা ; তোমার আদি ও 
তোমাকে নমস্কার । : 
বক্ষঃস্থল : 
: থাক। 
লোচন! তোমার ্রীচরণ পদ্মচিহ্নে অনুপম মাধুর্য্য | কার্যকলাঞ্জের অনুকরণ করিয়া থাক। 


অন্ত নাই। তুমি সর্ববগত; প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধ হইলেও তুমি সর্বত্র সমভাবে বিচরণ করিয়া 
হে দেব! তুমি নরলীল! করিয়া মনুষ্যের 
কেহ 


প্রথম স্বন্ধ ৷ 


তোমার প্রিয় ব| অপ্রিয় নহে; কিন্ত মনুষ্য তোমার 


ee 
1 
| 
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গৃঢ অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া তোমাতে : 
' সহস্ৰ কামনার স্থষ্টি হয় । জীব কামনার বশে বিবিধ 
কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারক্লেণ ভোগ করিতে থাকে। 


বৈষম্য কল্পনা করে। হে বিশ্বাত্মন্‌! তোমার জন্ম 
নাই, তথাপি তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাক; তোমার 


কর্ম নাই, অথচ ভূমি কৰ্ম্ম করিয়া থাক। তুমি 
যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, এই অভিপ্রায়ে 


পশ্মযোনিতে বরাহাদিরূপে, নরযোনিতে রামাদিরূপে, 
খষিযোনিতে নরনারায়ণরূপে এবং জলচরযোনিতে 


মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই প্রাণীর জাতিগত . 


স্বভাব এরূপ অনুকরণ করিয়া থাক যে তন্বজ্ত বাক্তিও 
তোমাকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়। মহাভ্রমে পতিত হয়। 
তোমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং ভয়ও পলায়ন করে, 
অথচ তোমার নরনীলা কি অপূর্বব! দধিভাণগ্ড ভঙ্গ 


করিয়া অপরাধ করিলে মা যশোদা! তোমাকে বন্ধন . 
করিবার নিমিত্ত যেমন রজ্জুগ্রহণ করিলেন, অমনি । 


তোমার আকুল নেত্রদয় হইতে অশ্রু বিগলিত. হইয়া 


নয়নাঞ্জনকে সিক্ত করিল এবং তুমি যেন প্রহারভয়ে : 
ভীত হইয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলে । : 
তোমার সেই কপট কাতরমুণ্তির মাধুরী মনে হইলে : 


আমার চিন্ত বিমোহিত হয়। 
চন্দনতরু যেমন মলয়পর্ববতের কীর্তি বিস্তার করিবার 
নিমিন্ত তদুপরি জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ ভুমি তজ 
হইয়াও পুণাশ্লোক যুধিষ্ঠিরের যশোবিস্তারের নিমিত্ত 
প্রিয় ষহুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। কেহ কেহ মনে 
করেন, তুমি পূর্বের বস্থুদেব ও দেবকীর তপস্কায় পীত 
হইয়া অন্থুরগণের বিনাশ ও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত 


মহীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় 


কেহ কেহ বলেন, ৷ 
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‘মবিষ্যা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে| এই অবেচ্া 
হইতে দেহে আত্ববুদ্ধি জন্মে ও তাহা হইতে সহস্র 


তাহারা তোমার লীলা অবণ ও স্মরণ করিয়া সংসার 


ভূমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহার! তোমার চরিত্র 
নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন, বর্ণন ও স্মরণ করিয়া অপার 
আনন্দ অনুভব করেঃ তাহারা অবিলম্বে তোমার 
পদান্বুক্জ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। একবার উহ! দর্শন 
করিলে জন্মপ্রবাহের উপশম হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ! 
তুমি কি অন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় 
যাইতেছ? আমরা তোমার সুহৃং ও অনুগত ; তুমি 
কর্ণধার হুইয়। আমাদিগকে ঘোর যুন্ধজলধি পার 


| করিয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাতে বহু নৃপতি নিহত 


হওয়ায়, তাহাদের আত্মীয়গণ আমাদের শত্রু হইয়াছে । 
তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের আর অন্য আশ্রয় 
নাই; অতএব ভূমি আমাদিগকে প'রত্যাগ করিয়া 
যাইও না। আমার পুক্রগণ বীর এবং যাদবগণের 
সহিত সখাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় আমাদের খাতি ও 
সামর্থ্য বদ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত জীবাত্মার অদর্শনে 
যেমন ইন্দ্রিয় সকলের নাম ও রূপ তুচ্ছ হয়, সেইরূপ 
তোমার অদর্শনেও আমাদিগের সেই খ্যাতি ও প্রতি- 
পন্তি অকিঞ্চিতকর হুইয়া যাইবে। হে গদাধর ! 


৷ তোমার ধ্বঙ্বজ্র'স্কুশচিহ্নিত শ্রীচরণস্পর্শে এক্ষণে 
তদীয় পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কোন কোন  আমাদিগের রাজ্যের যেরূপ শোভা হইতেছে, তোমার 
ব্যক্তি বলেন,_সাগরবক্ষে তরণীর ম্যায় ভারাক্রান্ত : দর্শনে ইহার সে সৌভাগ্য থাকিবেন ন|। স্থুপক ওষধি, 


ূ 


লতা, বন, পর্ববত, সমুদ্র ও জনপদ সকল যে এত 


প্রসন্ন হুইয়া নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অপর : সম্দ্ধিলাভ করিয়! বদ্ধিত হইয়াছে, ইহা! তোমারই 
কেহ কেহ মনে করেন, তুমি জীবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ | শুভদৃষ্টিপাতের ফল। হে বিশ্বের! তুমি বিশ্বের 
করিয়াছ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে জীবের স্বরূপ আত্ম ও এই বিশ্ব তোমার মুত্তি। আমি উভয় পক্ষ 
পরমানন্দ, অথচ সে তাহা জানে না ৯ এই অজ্ঞানই | চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেছি। তুমি গমন করিলে 


২২ 


পাগুবদিগের অকুশল ও থাকিলে যাদবগণের অকুণশল 
হইবার সম্ভবনা; অতএব পাণগুব ও যাদব এই 
উভয়কুপের প্রতি মামার যে দৃঢ় স্মেহবন্ধন আছে, 
তাহ| ছেদন কর। যেমন ভাগীরথী জলপ্রবাহ বহন 
করিয়। অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগরািমুখে ধাবিত হয়, 
সেইরূপ আমার মতি যেন অন্য বিষয় সকল হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া প্রেম প্রবাহ বহন ক'রয়া নিরন্তর তে'মার 
চঃণ|ভিমুখে ধাবিত হয়। হে বৃষ্চকুলতিলক কৃষ্ণ ! 
তুমি অচ্ভ্ু:নর সধ্যপ্রেমে চিরদিন আবদ্ধ আছ। ভুমি 
পৃথিবীপ্দ্রোহী রাজন্যবংশসমূহের অনলস্বরূপ তাহার! 
তোমার তেজে ভন্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি 
তোমার প্রভাব অক্ষুর রহিয়াছে । হে যোগেশর 
গোখিন্দ! জুম গে, ব্ৰাহ্মণ ও দেব্তাগণের তাপ- 
হুরণের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়'ছ। হে 
ভগবন্! ভুমি অখিল বিশ্বের গুরু, তোমাকে 
নমস্কার করি। 


সূত কহিলেন, কুম্তীদেবী মধুরপদযুন্ত বাক্য- ৷ 


বার ভগবানের মহিমা কীর্তন করিলে বৈকুগবিহারী 
তাহাকে প্রেমে মোহিত করিয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া 
বললেন, -মামার প্রতি তোমার মতি অবিচলিত 
থাকিবে। অনন্তর সেই স্থান হইতে হস্তিনাপুরে 
প্রবেশ করিয়! স্থভদ্রাদি স্ত্রীগণের নিকট ও পুনর্ববার 
কুম্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারকাপুরে 
যাইবার উদ্ভোগ করিলে যুধিষ্ঠির প্রেমপুর্ণবাক্যে 
তাহাকে নিবারণ করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বজন- 
বিরহে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া ব্যাসাদি খধিগণের 
সহিত নানাবিধ এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া 


শ্রীমন্তাগবত 


বহু সান্তনা করিলেন, কিন্তু তাহার চিহ কিছুতেই 
শান্তি লাভ করিল না। কৃষ্ণ তাহাকে কুরুক্ষেত্র 
লইয়া গিয়া পিতামহ ভীল্ষের মুখে সাস্বনা দান 
করিবেন, এই গুঢ় অভিপ্রায় খধিগণেরও বিদিত ছিল 
না। এক্ষণে বিবেক বিলুপ্ত হওয়ায় রাজা 

স্েহ ও মোহের বশীভূত হইয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণের নিধন 
চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, হায়! আমি কি 
দুরাতা। ! আমার চিন্ত এরূপ অজ্ঞান:হ্ৃ হইয়াছে যে, 
আমি কুকুর শুগালের ভক্ষ্য এই তুচ্ছদেহের নিমিত্ত 
বহু অক্ষৌহিণী সেন! বিনষ্ট করিলাম । শিশু, ব্রাহ্মণ, 
জ্ঞাতি, বন্ধু, পিতৃব্য, ভ্রাতা ও গুরু, ইহাদিগের 
বধাপরাধে অযুত অযুত বুসরেও আমার নরক হইতে 
নিষ্কৃতি হইবে না। প্রজাপালক রাজা ধর্্মযুদ্ধে 
শক্রবধ করিলে পাপে লিপ্ত হুন না, এই শান্দ্রবিধি 
আমাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না; কারণ, 
আমি প্রজাপালক রাজ! ছিলাম না, কেবল রাল্য- 
লোভেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে সকল 
স্ত্রীলোকের পতিপুজ্রাদি বধ করিয়া দ্রোহাচরণ 
করিয়াছি, গৃহস্থা শ্রমের ধর্ম্মপালন করিয়া সে মহাপাপ 
অপনোদন করিতে সমর্থ নহি। অশ্বমেধ যজ্জের 
অনুষ্ঠান করিলে প্রাণিহত্যাজনিত পাপ হুইতে মুক্তি 
হয়, এই বেদ-বিধি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া! বোধ 
হইতেছে না। আমার বোধ হয়, যেমন পঙ্ক দ্বারা 
পঙ্কিল সলিল, অথবা মন্তদ্বার মন্তম্পর্শে অশুদ্ধ 
পদার্থের শুদ্ধি হয় না, সেইরূপ যজ্ঞে জ্ঞানকৃত 
পশুহত্যান্বারা মোহবশতঃ যুদ্ধে শক্রবধজনিত-পাপের 
নিষ্কৃতি হয় না। | 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ 


নবম অধ্যায়। 


প্রীসুত কহিলেন, হে বিপ্রগণ! রাজ! 
এইরূপে প্রাণিপ্রোহপাপে ভীত হইয়া সর্বৰ ধর্ম্মার্থ 
জানিবার নিমিত্ত যে স্থানে দেবব্রত শরশব্যায় শয়ান 
আছেন, সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ভীমাদি 
ভ্রাতৃগণ ‘ও ব্যাসধোম্যাদি মুনিগণ সদশ্বযোজিত ও 
স্বরণভূষিত রথে আরোহণপূর্ববক তাহার অনুগমন 
করিলেন এবং ভগবান্‌ও ধনগ্রয়ের সহিত রথারূঢ় হইয়া 
অনুসরণ করিলেন । যেমন কুবের গুহাকগণে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া শোভাধারণ করেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির ও 
ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া অপুর্বব শ্রীধারণ 
করিলেন। পাগুবগণ ভাম্মকে স্বর্গচাত অমরের শ্যায় 
ভূপতিত দেখিয়া কৃষ্ণের সহিত সবান্ধাবে প্রণাম 
করিলেন । ভরতকুলতিলক ভীম্মকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত ব্ৰহ্মধি, দেবধি ও রাজধিগণ তথায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পর্বত, নারদ, ধোঁণ্য, ভগব'ন্‌ বেদব্যাস 
বৃহদশ্ব, ভরঘ্বাজ, সশিষ্য রেণুকান্থুত পরশুরাম, বশিষ্ঠ, 
ইন্র প্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্‌, গৌতম, 
অত্রি, কৌশিক; সুদর্শন এবং শুকদেব, কশ্যপ ও 
আঙ্গিরসার্দি অমলচিত্ত অন্যান্য মুনিগণ শিষ্যসমভি- 
ব্যাহারে তথায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন। দেশ ও 
কালের বিচারে নিপুণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বস্তুত্রেষ্ঠ ভীত্ম মহাভাগ 
খধষিগণকে সমবেত দেখিয়া যথোচিত অৰ্চ্চনা করিলেন 
এবং জগৎপতি কৃষ্ণ, তাহার হৃ'দস্থ হুইয়াও মায়ায় 
নররূপে তাহার সমক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন-_-এই 
অপুর্ণব লীলা দর্শন করিয়া ভক্তির সহিত তাহার 
পূজা করিলেন। পাণ্ডুপুজ্রগণ বিনীত ও স্গিখমুক্তিতে 
তাহার লনমীপে উপ্নবেশন করিলে অনুরাগাশ্র, 
বিগলিত হুইয়া ভীগ্রের নয়নযুগল আকুলিত করিল ; 
তিনি বাম্পরুদ্ধকঠে কহিলেন,_হে পাুপুত্রগণ ! 
তোমর! বিপ্র, ধর্ম ও অচুাতের সেবা ফরিয়াও যে 


a 


মতিবৈষম্য ঘটে নাই। 


র্লেশে জীবনযাপন করিতেছ, ইহা অতীব দুঃখের 
বিষয় ও হ্যায়বিগহিত। মহারথ পাণ্ড স্বর্গারোহণ 
করিলে বধূ পৃথাদেবী শিশুপুত্র তোমাদিগের নিমিত্ত 
বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। সমস্তই কালের বশে 
ঘটিয়াছে, জানিবে। যেমন বায়ু মেঘখগুসমূহকে 
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কালই 
কারণ হইয়া জীবকে স্থখ-ছুঃখের ভাগী করিয়া থাকে। 
যেখানে যুধিষ্টিরের ধর্ম্মবল, গদাপাণি বৃকোদরের 
বাহুবল, গাণ্তীবী অগ্ভুনের অন্ত্রবল ও সাক্ষাৎ, কৃষ্ণই 
মিত্রবল, সেখানেও বিপদ; ই£ অপেক্ষা অধিক 
বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? হে রাজন! এই যে 

শ্রীক্কে দেখিতেছ, ইহার অভিসন্ধি। বুঝিতে পারে, 
এরূপ কেহই এই ত্ৰৈলোক্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ইহার গৃঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে গিয়া বিবেকী ব্যক্তিরও 
অতিভ্রম উপস্থিত হয় । হে যুধিষ্ঠির ! তুমি আমাদিগের 
কুলপরম্পরাগত রাজা ও রাজাপালনে পরমসমর্থ ; 
এক্ষণে এই জগৎ ঈশ্বরাধীন জানিয়া সাক্ষাৎ, ঈশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণের অনুবস্তা হইয়া প্রজাপালন কর। ই'নিই 
সৰ্ব্বেশ্বৰ, সাক্ষাৎ আদি পুরুষ নারায়ণ--স্বীয় মায়াদারা 
জগতকে মোহিত করিয়া যদুগণের মধ্যে গৃঢ়ভাবে 
বিচরণ করিতেছেন। হে রাজন! ইহার গুহাতম 
প্রভাব শিব, দেবধি নারদ ও সাক্ষাৎ, ভগবান কপিল 
অবগত আছেন। ইনি সকলের আত্মা, সমদর্শী ও 
অন্ধ ; জীবের হ্যায় ইহার অহঙ্কার ও রাগ-দ্বেষ 
নাই। তুমি ইহাকে মান্তুলেয়, প্রিয়কারী ও বিশ্বাসী 
বন্ধু মনে করিয়া কখনও মন্িহ্ব ও দৌত্যাদদি উৎকৃষ্ট 
কাৰ্য্যে, কখনও বা সারথাদি নিকৃষ্ট কাধে নিযুক্ত 
করিয়াছ ; কিন্তু তাহাতে ইহার উচ্চনীচকর্ম্মনিবন্ধন 
ই'হার সমদৃষ্টির নিকট উচ্চ ঝ! 
নীচ বলিয়৷ কোন বস্তু নাই। তথাপি একান্ত ভক্তের 


<৪ 


প্রতি কৃষ্ণের অনুকম্প। দর্শন কর; আমার প্রাণত্যাগ 
করিবার কাল আগঞ্ুপ্রায় জানিয়া আমাকে সাক্ষাৎ 
দর্শন দিতে আসিয়াছেন। যোগী কলেবর পরিত্যাগ 
করিবার কালে যদি ভক্তিভরে চিত্তকে কৃষ্ণে অর্পণ 
কবেন ও বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তাহা 
হইলে তিনি কামন! ও কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন। 
কৃষ্ণ! তোমার মুখান্ু্গ প্রসম্নহাস্ত ও অরুণলোচনে 
সর্ববন| উল্লসিত ; যোগিগণ তোমার উল্তরূপ চতুভু্জ 
মূর্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। হে দেবদেব! আমার 
এই নিবেদন, আমি যে পর্যন্ত না এই কলেবর 
পরিত্যাগ করি, ভুমি ভাবগুকাল এই স্থানে প্রতীক্ষা 
কর। 

সূত কহিলেন, যুধিষ্ঠির শরশষাায় শয়ান পিতা- 
মহের পূর্বেবোক্ত সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া! খষিদিগের 
সমক্ষে তাহাকে বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তথ্ববিৎ, ভীম্ম চত্বর্ণ ও চত্তুরাশ্রমের 


অনুষ্ঠেয় নরজাতির সাধারণ ধৰ্ম্ম, বৈরাগালক্ষণ 
নিবৃত্তিধৰ্ম্ম, আসক্তিলক্ষণ প্রবৃতিধন্ম ও তন্মধ্যে 
বিশেষতঃ দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ীধর্ম্ম, ভগ- | ছিলে। অজ্্ন কৌরববলের পুরোভাগে প্রোণাদি- 
' গুরুজনদিগকে অবস্থিত দেখিয়া ম্বজনবধভ!য়ে বিষপ্ন- 
সাধন ইত্যাদি সমুদয় নানা ইতিহাস।দিতে যেরূপ : 


বন্ধদ্্ন ও ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ববর্গ ও তাহার 


বিবৃত আছে, তাহা যথাযথ সংক্ষেপে ও বিস্ত/রিতরূপে : 


বণনা করিলেন। ইত্যবসরে ইচ্ছা-মৃত্যু যোগিগণ 


সমুপন্থিত হইল। তখন সহশ্রধিনায়ক ভীগ্ব বাক্যের 


এই বিশুদ্ধ ধারণা হইতে তাঁহার অশুভ অন্তহিত 


হইতে নিবৃহ হইয়া নিশ্চলভাব ধারণ করিল। 


শ্রীমন্তাগবত । 


অণ্ডিমকালে জনার্দনের স্তুতি করিয়া বলিলেন _ছে 
যদুশেঠ্ঠ ! তুমি পরমমহান্‌ পরমানন্দস্বরূপ ; তুমি 
কখন কখন ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যোগমায়াকে 
অবলম্বন করিয়! সৃষ্টি প্রবাহ প্রবর্তিত করিয়া থাক; 
আমি তোমাতে আমার নিক্ষাম মতি অর্পণ করিলাম। 
হে অভ্ভ্রনসারথে! নবোদিত রবিকরসদৃশ উজ্দ্বল 
পীতান্থরে তোমার তমালকান্তি ত্রিভুকনকমনীয় 
শ্রী'অঙ্গের অপুর্বব শোভা হইয়াছে । আহা! তোমার 
অলকাবৃত মুখান্বুজ কি ভূব্নমোহন। আমার "এই 
প্রার্থনা, তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী রতি উৎপন্ন 
হউক। কৃষ্ণ! ভূমি যুদ্ধকালে অগ্দ্ুনের রথে বিরাজিত 
ছিলে, তোমার কবচাবৃত উজ্জ্বল দেহ আমার নিশিত 
শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং অশক্ষুরোতক্ষিপ্ত 
ধূলিদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুম্তলরাজি হইতে বিন্দু 
বিন্দু স্বেদবারি পতিত হইয়া তোমার মুখমগ্ডলকে 
অলঙ্কৃত করিয়াছিল । সখা অজ্জুনের বাক্যে স্বকীয় 
ও পরকীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া তুমি 
কালদৃষ্টিদ্বারা শক্রসৈনিকগণের আয়ুঃ হরণ করিয়া- 


মনে যুদ্ধবিমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইলে তুমি আত্ববিদ্ধা 
উপদেশ দিয়া তাহার মোহ অপনোদন করিয়াছিলে। 


' হে মুকুন্দ ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কুরুক্ষেতরযদ্ধে 
যে উন্তরায়ণ কালের বাঞ্ছ। করেন, সেই প্রকৃষ্টকাল : 


অন্ত-ধারণ করিবে না এবং আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়া- 


: ছিলাম তোমাকে অন্ত্রধারণ করাইব। তুমি আমার 
উপসংহার করিয়া উদ্মীলিতনেত্রে পুরোবর্তী চডডুভূর্জ 
পীতান্থর আদিপুরুষ কৃষ্ণে মনঃসমাধান করিলেন। 
' গজবধোগ্াত কেশরীর ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত 
ও কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিপাতে শরাঘাতজনিত বেদনার : 
আশু উপশম হইল ; ইন্দি্ন সকল বিভিন্ন বিষয় ৃ 


এই- ' 


প্রতিজ্ঞ। রক্ষ। করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ 
করিয়। সহস! রথ হইতে লম্ফ দিয়া রথচক্রধারণপুর্ববক 


হইয়াছিলে। সেই কালে তোমার ক্রোধাবেশহেডু 
উত্তরীয়বসন শ্মলিত হইয়াছিল এবং পদভরে মেদিনী 
কম্পিতা হইয়াছিলেন। আমার শানিত অন্্রাথাতে 


রূপে তিনি নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে ৃ তোমার কব বিধ্বস্ত ও অঙ্গ রক্তাক্ত হইয়াছিল ; তুম 


প্রথম স্কন্ধ । 
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অঙ্ছুনের বাধ! অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিবার স্বীয় কল্পনাদ্বারা রচিত ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত 


নিমিত্ত অগ্রনর হইয়া'ছল। 
অর্ডভনের পক্ষপাতী মনে করিলে9 বস্তুতঃ তুমি 
আমারই প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে। তোমার : 
তক্তবাৎসল্যের তুলনা নাই। কৃষ্ণ! তুমি অজ্জুনের । 
রথে অশ্বরশ্মি ও অশ্বতাড়নী ধারণ করিয়া উপবিষ্ট । 
হইলে তোমার যে অপুর্বব শোভা হয়, তাহা আমার । 
স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে । তোমার এশর্য্য অচন্তা ; 


লোকে তোমাকে হুইয়া বহু বলিয়া প্রত,ত হইতেছ ; 


ভগবান্‌ এক্ষণে ! 
তোমার কৃপায় আমার এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত 
হইয়াছে, আমি কৃতাৰ্থ হইলাম। 

সূত কহিলেন,__ভীত্ব এইরূপে মন, বাক্য ও 
(দৃষ্টির বৃত্তি উপসংহার করিয়া আত্মাকে পরমাস্তা 
 শ্রীকৃষ্ে সমাধান পুর্ধিক অন্তরে শ্বাস বিলীন করিয়! 
ভীত্মকে নিল ব্রঙ্গে মিলিত 


বাহার! তোমাকে দর্শন করিতে করিতে রণভূমিতে দেখিয়া ঘুধিষ্টিরাদি সকলে দিবসাপগমে বিহঙ্গকুলের 


তনুত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা! তোমার পার্ষদমুক্তি লাভ । ন্যার নীরব হইলেন। 
আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, তোমার | দুন্দুভিধবনি হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পৰৃষ্টি 
তোমার | 


করিয়াছেন ; 
চরণান্থজে আমার রতি উৎপন্ন হউক। 


ললিতগ.ত, রাসবিলাস, মধুর হাস্ত ও প্রণয়নিরীক্ষণ : 


রা প্রেমবিবশা গোপবধূগণ গোবদ্ধনধারণাদি লীলার 
অনুকরণ করিয়া তোমার স্বরূপ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
ভুমি জগতের নমস্য ; যুধিন্টিরের রাঞ্জসূয় যন্সভা 
মধো সমবেত মুনিগণ ও রাজন্যগণ বাহার অলৌকিক । 
মুর্তি ও মহিমার স্ততিগান করিয়া সর্বাগ্রে পুজা 
করিয়াছিলেন, সেই জগদাত্ম। তুমি মামার নয়নগোচর 
হইতেছ ; আমার ভাগ্যের সীমা নাই। হে অজ! 
যেমন সূ্ধ্য এক বলিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলে ও 
ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রতিফলিত হইয়া বনু বলিয়া 
প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ অদ্বিতীয় ভু'মও জীবের 


সি পপ 


স্থরলোকে ও মত্ত্যালোকে 


নিপতিত হইল । রাজগণের মধ্যে যাহার! অসুয়া শূন্য 


তাহারা ভীক্ষের গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাহার বন্ধ 


প্রশংসাবাদ করিলেন। হে ভূগুনন্দন শোৌনক! 


তীন্ম নির্মুক্ত হইলে যুধিষ্ঠির তাহার অন্ত্যেটিসংস্কীর 


নির্ববাহিত করিয়া কিছুকাল ছুঃখ প্রকাশ করিলেন । 
কৃষ্ণগতপ্রাণ মুনিগণ: হৃদ্টচিন্তে তাহার গুহ 
নামোচ্চারণপুর্ববক স্ততিগান করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে 
প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত 
হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও ছুঃখিনী 
গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিলেন এবং ধৃতরা্ট ও কৃষ্ণের 
অনুমতি অন্ুুদারে রাজ্যভার গ্রহণপুর্ববক যখাবিধি 
রাজ্যপণলনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


নবম অধ্যায় সমাধু ॥৪ 


দশম অধ্যায় 


শৌনুক জিজ্ঞাস! করিলেন, হে সূত! পরম 

ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজ্যাপহারী শক্রদ্দিগকে বধ করিয়৷ 

অনুঞ্গগণের সহিত রাঙ্জাভোগে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হুইয়া 

কির্ূপে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন (এবং পরে কি 
৪ ৬ 


করিলেন, তাহ! সবিশেষ বর্ণন করুন। সূত কহিলেন 
--কুরুবংশরূপ কাননে জ্ঞাতিবিরোধরূপ অগ্নি উত্থিত 


হইয়! কুরুবংশকে ভস্মীভূত করিলে, লেকপালক 


শ্রীহরি পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা কঢিয়। কুরুবংশকে 


২৬ 


বি 


এমন্ত'গবত । 


পুনঃ-অঙ্কুরিত করিলেন এবং যুধ্ষ্ঠিরকে নিজরাজেয । তাহাকে দর্শন করিতে করিতে 


is লা শপ জলা দল তা ০০ ৪ জী সানি ইনি সরা পিপি ২.৪ কাছ 


স্নেহবিহবলচিত্তে 


পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিলেন। তাহার অনুগমন করিলেন। কৃষ্ণ পুর হইতে নির্গত 


ভীগ্ম ও কৃষ্ণের উপদেশে যুধিষ্টিরের দিব্যজ্ঞানের 


উদয় হইল এবং “আমি কর্ত।” এইরূপ মোহ বিদুরিত : 


হইল। তিনি কৃষ্ণের অন্ুৎত্তা হইয়া অনুজগণের 
সাহায্যে ইন্দ্রের ন্যায় সসাগর! পৃথিবী শাসন করিতে 
লাগিলেন। তাহার রাজ্যে মেঘ যথেষ্ট বর্ষণ করিতে 
লাগিল; পৃথ্বী অভিলধিত বস্তু প্রসব করিলেন এবং 
বচ্ক্ষীর! ধেনুগণ প্রচুর ছুগ্ধক্ষরণৰারা গোষ্ঠভূমি 


অভিষিক্ত করিল। নদী, সমুদ্র ও পর্বত সকল ' 
অনুফূলভাব ধারণ করিল এবং বনস্পতি, লতা ও ৃ 
৷ প্রিয়তমের মস্তকে রত্বদগ্ুসমন্থিত মস্ত! মালা-বিভুষিত 


ওষধ সকল প্রতি খতুতে প্রচুর ফলপুম্পে সুশোভিত 


হইল । অজাতশত্র রাজ! হইলে প্রাণিগণের : 
শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এবং আধ্যাক্মকাদি ' 
ত্রিতাপ তিরোহিত হইল। 


কৃষ্ণ সুহৃৎ পাগুনগণের শোকনিবারণ ও ভগিনী, 
স্ভদ্রার পরিতোষের নিমিত্ত হস্তিনাপুরে কতিপয়, 


মাস অতিবাহিত করিয়া যুধিতিরের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিবার অভিল।ষে তাহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি 
অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভীমাদদি 


ভ্রাতুগণ তাহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলে 


তিনি রথে আরোহণ করিলেন। স্ুুভদ্রা, দ্রৌপদী, 
কুন্তী, বিরাটতনয়া উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষর, যুযু্নু, 
কৃপাচাৰ্য্য, নকুল, সহদেব, বৃুকোদর, ধোম্য ও সত্যবতী 
প্রভৃতি অপরাপর নারীগণ শাঙ্গধিদ্ব। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ 
চিন্তা করিয়৷ অতিশয় কাতর হইলেন। - অসঙ্গ বুধগণ 
সাধুমুখে ধাহারা কর্ণরসায়ন যশোগাথা একবারমাত্র 


শ্রবণ করিয়া সাধুসঙ্গের লোভ পরিত্যাগ করিতে । 


LY 
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পারেন না, পাণুবগণ যাহার! লর্ববদা তাহাকে দর্শন ও । 


স্পর্শ করিয়াছেন, _-তীাহার। বিরহবেদনা কিরূপে সহা 


করিবেন? কৃষ্ণ তীহাদিগের চিহকে হণ করিয়া 


হইলে গমনকালে অশ্রুমোচন অমঙ্গলসূচক--এই 
ভয়ে, বন্ধুবনিভাগণ উতকণ্ঠাহেতু সঞ্জাত অশ্রু অতি- 
ক্লেশে নেত্রোপাস্তেই সংবরণ করিলেন । এদিকে মৃদঙ্গ, 
শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক, ঘণ্ট! 
ও দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গলবাছাধবনি হইতে - লাগিল। 
কৃষ্ণকে দর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়া কুরুনারীগণ 
মট্রালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিলেন 'এবং 
সলজ্জ ও সহাস্ব দৃষ্টিপাতদ্বারা প্রেম প্রকাশ করিয়া 
তাহার মস্তকে কুম্মবর্ষণ করিলেন। সখা অজ্ভ্ন 


শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন এবং উদ্ধব ও সাত্যকি 
উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি রমণীয় চামর ব্যজন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ পথি- 
মধ্যে বিকীণ কুম্থমরাজিতে অলঙ্কৃত হইয়া খডুপতি 
বসন্তের ম্যায় স্থষমা ধারণ করিলেন। ব্রাঙ্মণগণ 
তাহাকে ‘সুখী হও? বলিয়! আশীর্বাদ করিতেছিলেন ; 
তিনি পরমানন্দস্বরূপ; সুতরাং এঁ আশীর্ববাদ তাহার 
অনুরূপ না হইলেও তাহার নরলীলাতে উহা সত্য ও 
সঙ্গত হইয়াছিল । 

এই রূপে কৃষ্ণ যখন গমন করিতেছেন,- সেইকালে 
হনুরক্তা পুরনারীগণ পরস্পর শ্রুতিমধুর আলাপ 
করিতে লাগিলেন । তাহারা কহিলেন,-_যিনি স্থল্টির 
পুর্বেবে নিজ অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজিত ছিলেন এবং 
প্রলয়কালে জীবদেহ সকল জগদাত্বা ঈশএরে লীন 
হইলেও বিরাজমান থাকেন, সেই পুরাতন পুরুষই 
এই শ্রীকৃষ্ণ । এই ভগবান্ই জীবগণের পূর্ববকল্লের 
কন্মানুদারে তাহাদিগকে স্ুখদুঃখ ভোগ রুরাইবার 
নিমিত্ত স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রকৃতিই 
জীবগণের মোহ উৎপম করেন। জব বস্তুতঃ নাম ও 


গমন করিলেন, সুতরাং তীাহারাও অনিমেষলোচনে : রূপবিবর্জিজিত।হইলেও এই প্রকৃতিই .ভগবানের ইচ্ছা- 


প্রথম স্বন্ধ। 


<৭ 


শক্তিহারা প্রেরিত হইয়া জীবের নাম-রূপবিশিন্ট দেহ | কৃষ্ণ স্বীয় বীৰ্য্য প্রভাবে স্বয়ন্বরে বলিষ্ঠ শিশুপালাদি 


রচনা করে। ভগবান্‌ স্ষ্টি করিয়াই নিরস্ত হন নাই; 
জীবের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের গতি দেখাইবার 
নিমিৱ বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। জিতেক্দ্রিয় খষি- 
গণ প্রাণায়ামন্বারা প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিয়া ভক্তিহেতু 
উত্বপ্ঠিত ও নিৰ্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা যাঁহার শ্রীরণ দর্শন 
করেন, ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ। সখি, ইহার করুণাকটাক্ষে 
চিন্ত যেরূপ নিৰ্ম্মল হয়, যোগাদিদ্বারা সেরূপ হয় না। 
যাঁহার! শান্ত্রহস্যনিরপণে সুদক্ষ, ঈদৃশ খষিগণ বেদে 
ও রহস্যপৃণ আগমশান্ত্রে ধাহাকে লীলাহেড জগতের 
সগ্ি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা ঈশ্বর অথচ অসঙ্গ বলিয়া 
কীর্তন করিয়াছেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্জ। নৃপতিগণ 
তমোগুণে অন্ধ হইয়া অধর্দান্বারা আত্মপোষণে প্রবৃত্ত 
হইলে, ইনি যুগে যুগে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত বিশুদ্ধ 
সন্তমুক্তি ধারণ করিয়া স্বীয় এশ্রধ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞা, সু 


পদেশ, ভক্তবাৎসল্য ও অলৌকিক কাৰ্য্য সকল প্রকাশ । 
করেন। আহা এই পুরুষোত্রম প্রীপতি স্বীয় জন্ম ' 


ও বিহারদ্বারা যাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, অিশ্নাধ্য 


সেই যদুকুল ও পুণাভূমি মধুবন ধন্য! আহা! 
অকুস্থলী দবারকাপুরীও কি সৌভাগ্যশালিনী! এই 


পুরী অমরাবত্ীর কীর্তিকেও লঘু করিয়া পৃথিবীর পবিত্র 
যশ বিস্তার করিতেছে। দ্বারকার প্রজাগণেরও 
সৌভাগ্যের সীমা নাই; কারণ, তীহারা স্বীয় পতি 
অীকৃষ্ণের করুণাপুর্ণ সহাস্ত অবলোকন নিত্য দর্শন 
করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ যে মহ্ষীগণের পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার! নিশ্চয়ই জন্মান্তরে ব্রত, স্নান ও 
হোমাদিদ্বারা এই ভগবানের সম্যক্‌ অচ্চনা করিয়া- 
ছিলেন; তাহার! মতি ভাগ্যবতী; কারণ, ব্রজবধূগণ 
বাহার জধরামৃতপানের লালসায় মুহুমু হুঃ মোহ প্রাপ্ত 
হইতেন, তাহার! তাহা নিত্য পান করিয়। থাকেন। 


নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া ষাহাদিগকে হরণ করিয়া 
আনিয়।ছেন, সেই প্ররদ্থন্থ, সাম্ব ও আম্বের জননী 
রুক্সিণী, জান্ববতী ও নাগ্রজিতী এবং নরকাসম্নরকে বধ 
করিয়া যে সহস্র সহস্র ললনাকে আহরণ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই পরাধীন ও অশুচি নারীকুলের কলঙ্ক 
অপনোদন করিয়াছেন; কারণ তীহাদিগের প্রাণ- 
নাথ কমলনয়ন কৃষ্ণ নিয়ত সমীপে থাকিয়া নানাবিধ 
চিত্রালাপদ্বারা, কখন বা পারিজাতাদি রম্য বস্তু 
উপহ|রাদিদ্বারা তাহাদিগের আনন্দ বিধান করিয়া 
থাকেন। 

শ্রীহরি এইরূপে পুরললনাগণের বিচিত্র কথোপ- 
কথন শ্রবণ করিয়া মধুর নিরীক্ষণদ্বারা তাহাদিগকে 
প্রমোদিত করিয়া গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্মেহ- 
হেতু পথিমধ্যে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া চড়ু- 
রঙ্গিনী-সেন! তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন । অনন্তর 
বিরহকাতর পাগুবগণ স্মেহবশতঃ বহুদুর তাঁহার অনু- 
গমন করিলে, কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিবর্তিত করিয়া 
উদ্ধবাদি প্রিয়জনের সহিত স্বীয় নগরীতে প্রস্থান 
করিলেন। তিনি কুরুজাঙগল, পাঞ্চাল, শুরসেন, 
যামুন, ব্রক্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত, সারস্ত, বরুদেশ, 
তল্লজল ধন্বপ্রদেশ, শোবীর ও আভীরদেশ অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তিনি 
স্মদীর্ঘপথ অতিক্রম করিলেও তাহার অশ্ব সকল অধিক 
ক্লান্তি বোধ করিল না। তিনি যে সকল প্রদেশ 


অতিক্রম করিয়া আসিলেন, তত্রতা জনগণ উপহার 


প্রদান করিয়া তাহার সংবর্ধনা করিল। তিনি 
দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সায়ংকাল সমাগত হুইল 
এবং ভগবান্‌ মরীচিমালী জলধিবক্ষে নিমগ্ন হইয়া 
অন্তমিত হইলেন। 


দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীপুত কহিলেন, কৃষ্ণ স্বীয় সমৃদ্ধঞ্জনপদ 
্বারকার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া যেন প্রঙ্জাগণের 
বিষাদ প্রশমিত করিয়া পাঞ্চজহ্য-শঙ্খধবনি করিলেন। 
কৃষ্ণের করতল পদ্মের ন্যায় ও অধর শোণকুম্থমের 
ন্যায় অরুণবণ) তিনি করপুটে শেতব্ণ পাঞ্চজন্য 
ধারণ করিয়া অধরসংযোগে ধ্বন করিতে আরস্ত 
করিলে, পাঞ্চজগ্ত রক্তপদ্ধা মধ্যবর্তী শব্দায়মান কল- 
হংসের শোভা ধারণ করিল; প্রজাগণ জগতের ভয়- 
হারী শঙ্খ নিনাদ শ্রবণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিবার 
মানসে সকলে প্রস্াদ্গমন করিল। রবির উদ্দেশে 


প্রদীপদ।নের ন্যায় কৃষ্ণের সমীপে উপহারদ্রব্য সকল | 


সমর্পন করিয়া প্রঙ্গাগগ আনন্দহ্তু বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে 
তাহার স্তুতি করিতে লাগিল। পিতার সমীপে 
শিশুর ন্যায় তাহারা গ্রীতি-প্রফুল্লমুখে আত্মারাম, 
পরমানন্দ রূপে সতত পুরকাম, পরমন্তথুহত ও রঙ্গ" 
কারী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,--হে নাথ! 


আপনার পাদপস্কজের বন্দনা করি। স্বয়ং ত্রহ্ম,সনকাদি : 


কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উহ! বন্দনা করিয়া! । 


থাকেন। এই সংসারে যাহারা শ্রেয়ঃকামনা করে, 
এ পাদপদ্ম তাহাদের পরম অবলম্বন; কাল সকলের 
প্রভূ হইলেও তোমার শ্রীচরণসমক্ষে তাহার প্রভাব 
থাকে না। হে বিশ্ভাবন! ভুমি আমাদিগের 
কল্যাণ বিধান কর; তুমিই আমাদিগের মাতা, পিতা, 


ছিলে, তখন সূর্যের অভাবে যেমন চক্ষুঃ অন্ধ হয়, 
তোমার অভাবে জামাদিগের সেই দশা হইয়।ছিল। 
তোমার বিরহে আমাদিগের ক্ষণমাত্র কাল কোটি 
বৎসর বলিয়া মনে হইতে থাকে। হে নাথ! 
ভূমি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে হোমার ভুবন-মনোহর 
বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে প্রাণধারণ করি। 
তোমার মুখ কমনীয় হাস্যে মাধুরীময় ; তুমি প্রসঙ্গ 
দৃষ্টিদ্বারা ভবতাপ নির্ববাপিত করিয়া থাক; ভগবন্‌! 
তোমার বিরহে আমাদিগের চিত্ত ব্যাকুলিত হয়। 
ভক্তবগুসল শ্রীহরি এইরূপে প্রজাগণের স্ততিবাদ 
শ্রবণ করিয়! কৃপাদৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে আপ্যায়িত 
করিয়া দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্য 
ও সৌন্দর্যে দ্বারাবতীর সমকক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
যেমন পাত!লস্থা ভোগবতী নদী নাগসমূহকর্তৃক রক্ষিত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণের প্রবাসকালে দ্বারকা 
পুরীও কৃষ্ণডুলা পরাক্রমশালী মধু, ভোজ, দশাহ, 
অহ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণগণের দ্বারা রক্ষিত 
হইতেছিল। পল্লাকর সরোবর সকল এ পুরীর 


৷ অপূৰ্বহশোভা সম্পাদন করিয়া থাকে । সরোবরের 
. চঙুদ্দিকে সর্বখস্ুর সম্পদ্ভার ফলকুসুমাদিদ্বার! 
স্থশোভিত হুইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াকানন ও 


EY শশা শোশিশ 


লঙতামগুপসকল বিদ্যামান রহিয়াছে। কৃষ্ণের আগমনে 
দ্বারকার পুরদ্বারে ও প্রতিগৃহদ্বারে উৎসতোরণ 


স্বহৃং, পতি, সদ্গুরু ও পরমদেবতা ; আমরা তোমার ৷ রচিত হইয়াছে এবং গরুড়াদি চিহ্নিতধ্বজ্ত ও “জয় 


সেব। করিয়| কৃতার্থ হইয়াছি । 


আমরা তোমাকে ৰ জয়” মন্ত্রাঙ্িত পতাকা সবল উডটীন হইয়! আতপতাপ 


নাথ পাইয়। কৃতাৰ্থ হইয়াছি ; কারণ, তোমার .দেব- : নিবারণ করিতেছে । রাজপথ, সামান্যপথ, ক্রয়- 
ঢুলভ প্রেমস্সিন্ধ মুখকমল, সহান্ত অবলোকন ও ৷ বিক্রয়স্থান ও অঙ্গনসমূহ গন্ধজলঘ্বারা অভিষিক্ত এবং 
ভূবনন্থন্দর রূপদর্শনের অধিকারী হুইয়াছি। হে: বিকীর্ণ ফল, পুষ্প, আতপতগুল ও অঙ্কুরত্বারা মাঙ্গলিক 
অছ্যাত! তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া | আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতি" গৃহদ্বারের উভয় 
বন্ধুণর্শনের নিমিত্ত হস্তিনাপুর অথব! মধুপুরে গিয়া | পার্থ দধি, অক্ষত, ফল ও ইক্ষুত্বারা অলঙ্কৃত পুণকুস্ত 


প্রথম স্কন্ধ । 


এবং ধুপদীপার্দি পুজোপকরণ 
পাইতেছে। প্রিয়তম কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া 
মহামনা বস্থুদেব, অক্রুর, উগ্রসেন, অদ্কুত-বিক্রম 
বলরাম, প্রহ্যন, চারুদেঞ্জ ও জাম্ববতীম্থৃত সাম্ব 
আনন্দোচ্ছাসে শয়ন, উপবেশন ও ভোজন পরিত্যাগ 
করিয়া রথে আরোহণপুর্ধক হষ্টচত্তে প্রেমহেসু 
সস্ম্রমে তাহার প্রস্ত্যুদ্গমন করিলেন । মঙ্গলসূচক 
এক গজরজ পুরোভাগে চলিতে লাগিল শঙ্খ ও 
তর্ম্যধধনিতে দিদ্মগুল নিনাদিত এবং আশীর্ববদার্থ 
হস্তে পুষ্পাদি লইয়া ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে 
করিতে চলিলেন। শত শত বারাঙ্গনা কৃষ্ণদর্শনের 
নিমিত্ত সমুৎস্থক হইয়া যানারোহণপুর্রবক গমন 


করিল; কুন্তলের কান্তি গণুদেশে প্রতিফলিত ' 


হওয়ায় তাহাদিগের বদনের শোভা বন্ধিত হইয়াছিল; 
রসাভিনয়চদ্ুর নট, নর্তক, গায়ক, পৌরাণিক, বংশ- 
খাপক ও স্তৃতিপাঠকগণ ভগবানের অলৌকিক চরিত্র 
গান করিতে লাগিল। প্রণাম, আলিঙ্গন, করস্পর্শ 
ও সহাস্ত দৃ্টিদ্বারা ভগবান্ও বন্ধু ও অনুগত পৌর- 
গণের যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, 
তাহ প্রদর্শন করিয়া সকলকে সম্মানিত করিলেন; 
অধিক কি, তিনি চণ্ডালাদি অন্ত্যাজজাতিপর্য্যন্ত 
সকলকেই অভমত বর প্রদান করিয়া আশ্বাসিত 
করিলেন এবং স্বয়ং পিভামহাদি গুরুজনের, সন্ত্রীক 
বৃদ্ধত্রাহ্মণগণের ও অন্যান্য স্ততিপাঠকগণের আশীর্ববাদ- 
দ্বারা অভিনন্দিত হইয়! পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
হে বিপ্রগণ! কৃষ্ণ রাজমার্গে উপস্থিত হইলে, 
দ্বারকার কুলবধূগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার আনন্দে 
মন্ত হইয়া প্রাপাদশিখরে আরোহণ করিলেন; 
কারণ, দ্বারকাবাসিগণ তাহাকে নিত্য দর্শন করিয়াও 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। যাঁহার বক্ষঃস্থল 
লক্ষ্মীদেবীর, ঝহু লোকপালগণের, ও পদান্বুজ 
' ভন্তগণের নিবাষভূমি এবং ধাঁহার মুখ্ধ প্রাণিগণের 


ne পপ পা শপ পর ৯ Is 
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সকল শোভা | লোচনন্বারা সৌন্দর্য্যাম্ৃতপানের পানপাত্র, অচ্যুতের 


সেই সর্ববশোভাধার প্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া কাহার 
নেত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে ? গমনকালে নবনীরদবর্ণ 
কৃষ্ণের মস্তকো পরি শ্েতচ্ছত্র, উভয়পার্শ্বে মগুলাকারে 
আ'ন্দোলিত শ্বেত চামরদয়, স্ববাঙ্গে বধিত কুন্থুমরাশি, 
পরিধানে পীতবসন ও গলদেশে বিলম্বিত বনমালার 
একত্র সমাবেশে যে এক অতুলন রূপরাশির স্থষ্টি 
হইল, জগতে কোন বস্তুই তাহার উপমাধারণে সমর্থ 
নহে; তবে যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি কখন 
নবঘনের উপরিভাগে সূষ্্যবিদ্বঃ উভয় পার্শ্ে চন্দ্রদ্বয়, 
সর্ববান্গে নক্ষত্রাধলী, মধ্যদেশে মিলিত ছুইটী ইন্দ্রধমু 
ও স্থিরসৌদামিনীর একত্র সমাবেশ হয়, তাহ! হইলে 
এই অপুর্ববরূপের তুলনা হইতে পারে। 

কৃষ্ণ এইরূপে রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ 
মাতাপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়। দেবকী প্রভৃতি 
সপ্ত মাতাকে বন্দনা করিলে তাহারা তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন:। ন্নেহভরে 
তাহাদিগের স্তন-দুগ্ধ ক্ষরিত হুইল এবং তাহারা 
আনন্দে বিহবল হইয়া কুষ্ণকে নয়নজলে অভিষন্তু 
করিলেন। অনন্তর তিনি সর্বব ভোগ্যবস্ত সমন্বিত 
মনোহর স্বীয়পু'রে প্রবেশ করিলেন; এই পুরমধ্যে 
তাহার যোড়শ সহস্র ও অস্টাধিক শত পত্বীগণের 
অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। মহিষীগণ দুর হইতে 
বিদেশস্থ পঠিকে গৃহে সমাগত দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল 
হৃদয়ে সহসা আসন হইতে গাত্রোথানপুর্ববক 
প্রিয়তমের সমীপবর্তিনী হইলেন, তখন লজ্জা আসিয়া 
তাহাদিগের দৃষ্টিকে বক্র ও বদনকে অবনত করিয়া 
দিল। £করণই এই লজ্জারূপ বিদ্বা উৎপন্ন 
করিল দেখিয়া তাহারা আর অন্তঃকরণের প্রেরণায় 
নিবৃত্ত হইলেন না এবং.অনুচিত হইলেও অঙ্গরাগাদি- 
রহিত বিরহিণীবেশেই অগ্রসর হইলেন। .. 

হে ভৃগুনন্দন শোৌনক! 'কৃষ্ণ আসিতেছেন 


৩ 


শুনিয়া তাহারা দর্শনের পূর্বের তাহাকে মনে মনে এবং ৰ 


দৃষ্টিগোচর হইলে দর্শনেন্দ্রিয়দ্বার আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন । 
ভাব গূঢ় রাখিয়া পুজন্বারা আলিঙ্গন করাইবার ছলে 
আপনারাই কৃষ্ণচকে মালিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমে 
বিবশ হওয়ায় তাহাদিগের নেত্রোপান্তে এতা বু নিরুদ্ধ 
আনন্দাশ্; দুই এক বিন্দু নিঃস্থত হইল। আহা! 


এক্ষণে প্রিয়তম সমীপস্থ হইলে অন্তরের ' 


স্ীমন্ত।গবত। 


করে ও পরে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণও ' 
রাঙ্গম্যগণের মধ্যে পরম্পর বিরোধাগ্জি প্রজ্থলিত 
করিয়৷ তদ্দারা তাহাদিগের বিনাশসাধন পুর্ববক স্বয়ং 


কর্মক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইলেন। এইরপে স্বীয় 


কৃষ্ণত্পের কি অলৌকিক মহিমা! লক্ষী চঞ্চল! ৰ 


হইয়া ও তাহার পদযুগল ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করেন 
নাঃ তিনি মহ্ষীগণের সহিত একান্তে অবস্থিত 


নিকট নূতন বলিয়া বোধ হুইতে লাগিল । এক্ষণে 
কৃষ্ণ গুরূতর কার্য্যভার হইতে অবসর লাভ করিয়া 


লাগিলেন । তিনি স্বয়ং স্ত্রধারণ না৷ করিয়া ভূভার 
হরণ করিয়াছেন; 
অক্ষৌহিণী সেনাদ্বার! স্বীয় তেক্গ বিস্তার করিয়া 
পৃথিবীকে সন্তপ্ত করিতেছিলঃ 
তাহাদিগের নিধন সাধন করিলেন । যেন বায় 
বেণু সকলের মধ্যে পরস্পর সংঘর্মণ ঘটাইয়৷ তাহ! 


যোগমায়া অবলম্বন করিয়া ভূলোকে অবতীর্ণ 
শ্রীভগবান্‌ উত্তম স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হুইয়া স'মান্য 
মনুয্যের ম্যায় বিহার করিয়াছিলেন ; কিন্তু. ধাহাদিগের 
গম্তীরভাবসূচক কমনীয় হাস্য ও সলভ্জ কটাক্ষপাে 
বিমোহিত হইয়া মহাদেনও পিনাক পরিশ্যাগ করিয়া" 


৷ ছিলেন, সেই সুন্দরী কামিনীগণও কুহকজাল বিস্তার 
হইলেও তাঁহার চরণমাধুরী প্রতিক্ষণে তাহাদিগের ৷ 


করিয়া তাঁহার ইন্সিয়ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে পারেন 


' নাই। ভগবান্‌ নিলিগ্তভাবে লীল! করিলেও অজ্ঞ 


: মনুষ্যগণ আপনাদের সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে 
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে পারিবারিক স্থখ ভোগ করিতে 


স্ত্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঈশ্বরের ইহাই 


ঈশ্বরত্ব যে, যেমন বুদ্ধি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া 


পৃথবীর ভারভূত রাজগণ বু: 


এক্ষণে তিনি: 


হইতে অগ্নি উত্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে ভস্মসাৎ ' 
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ | 


থাকিলেও আত্মার ধর্ম আনন্দাদির সহিত যুক্ত হয় না; 
সেইরূপ তিনিও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলেও প্রকৃতির 
ধৰ্ম্ম সুখদুঃখাদির সহিত যুক্ত হয় না। তাহার 
পত্বীগণও তাহার ঈশ্বরত্ব না জানিয়া মোহ-বশতঃ 
স্বীয় স্বীয় কল্লানানুসারে কৃষ্ণচকে তাহাদিগের বশীভুত 
ও একান্তে অত্যান্ত অনুগত বলিয়া মনে করিতেন । 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


শ্রীশৌনক কহিলেন, কৃষ্ণ অশ্থথামার ব্রঙ্গান্ত্রে ' সেই সমুদয় আমরা শ্রন্ধার সহিত শ্রবণ করিব, দয়া 
দগ্ধপ্রায় উত্তরার গর্ভ পুনরুজ্জীবিত করিলেন, ইহা . করিয়া কীর্তন করুন। 


বর্ণনা করিয়াছেন; এক্ষণে সেই বিজ্ঞ মহাত্মা ' 


সূত কহিলেন _কৃষ্ণপাদপন্দে একান্ত অনুঃক্ত 


পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও নিধন প্রাপ্তির পর গতি- ' ও কাম্য বিষয়ে স্পৃহাশৃগ্ড ধর্ম্মরান্স যুধিষ্ঠির প্রজা- 


সম্বন্ধে আপনি প্রীশুকদেবের নিকট বাছা শুনিয়াছেন, : ৰ 


দিগের অনুর্ীন করিয়া পিতার হ্যায় পালন করিতে 


প্রথম স্বন্ধ। 


লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্বদাই মুকুন্দে অর্পিত 
ছিল; স্থতরাং যেমন মালা ও চন্দনাদি ক্ষুধিত 
ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ 
সম্পদ, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদিলোকের 
সৌন্দর্য্য, প্রিয়তমা মহিষী অনুগত ভ্রাতৃগণ, পৃথিবী, 
জমুদীপের আধিপত্য ও স্বর্গপধ্যন্ত বিস্তৃত কীত্তি- 
কলাপ, এই সমস্ত স্থরবাঞ্ছিত পদার্থ তাহার সন্তোষ- 
সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূগুনন্দন 
শোন! যখন পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাঞ্জের তেজে 
দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন তিনি এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ 
দেখিতে পাইলেন । এ পুরুষের শিরোদেশে উজ্ভ্বল 
সুবর্ণ কিরীট; তিনি অতি সৌম্যদর্শন, শ্যামবণ, 
বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসনে শোভিত ও নিবিকার। 
তাহার বিশাল চতুর্বান্ছ, শরবণে উজ্দ্বল সুবর্ণমগুল কুণ্ডল 
লোচন আরক্ত ; তিনি গর্ভের চতুদ্দিকে উক্কাবর্ণ 
গণা মুহুমুহুঃ বিঘূ্ণিত করিতেছেন। যেমন সূর্য্য 


৩১ 


প্রতিকূল দৈববশে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও মহাপ্রভাব 
ভগবান্‌ বিষ্ণু আপনাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া 
ইহাকে দান করিয়াছেন; অতএব ইনি বিষ্ণুরাত 
নামে জগতে বিখ্যাত হইবেন। ইনি যে একজন 
মহাভক্ত নানাবিধ গুণের আধার হইবেন, তাহাতে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে বিপ্রগণ! এই বালক কি উত্তরকালে রাজধি 
পুণ্যগ্লেক মহাত্মা পুর্ববপুরুষগণের হ্যায় খ্যাতি ও 
সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে? ব্রাক্ষণগণ কহিলেন, 


৷ হে পার্থ! ইনি সাক্ষাৎ মনুপুজ্র ইক্ষ।াকুর ম্যায় 
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হিমরাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ ভগবান্ও স্বীয় : 


গদাদ্বারা অন্ত্রতেজ বিনাশ করিলেন । শিশু তাহাকে 
সমীপে দেখিয়া, ইনি কে--এইরূপ চিন্তা করিতে না 
করিতে ধর্ম্মরক্ষক জনন্তত্বরূপ শ্রীহরি তাহার সমক্ষেই 
অন্তহিত হইলেন । 

অনন্তর শুভ গ্রহ সকল অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের 
সহত উদিত হইলে শুভলগ্নে পাওুর ম্যায় অমিততেজ। 
পাওবংশধর জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির 


গ্রীতমনে বোমা, কৃপপ্রভৃতি বিপ্রগণ দ্বারা ন্বস্তিবাচন : 


করাইয়৷ কুমারের জ্লাতকর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন। 


তিনি জানিতেন, উহা! দানের অতি প্রশস্তকাল, এই । 


নিমিত্ত কুমারের শুভজন্মকালে সুবর্ণ, গো, ভূমি, গ্রাম, 
উৎকৃষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং উত্তম অন্ন ব্রাক্ষণগণক 
দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পরিডুষ্ট হইয়া বিনয়াবনত 
রাজাকে বলিলেম,-_হে পৌরবশ্রেষ্ঠ ! এই শিশু 
এই পবিত্র পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি 


প্রজগাগণের রক্ষক, দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের গ্যায় ব্রাঙ্ষাণ- 
হিতৈষী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, উশ্ীনরদেশাধিপতি মহারাজ 
শিবির ন্যায় দাতা ও শরণাগতপালক, দুষ্যন্তপুজ্র 
ভরতের হ্যায় জ্ঞাতি ও যাজ্জিকগণের যশোবদ্ধক, 
অর্জুন ও কার্তবীর্ষোর ন্যায় ধনুধ রগণের অগ্রগণ্য, 
অনলের হ্যায় দুদ'মনীয়, সমুদ্রের ম্যায় দুস্তর, সিংহের 
ন্যায় বিক্রান্ত, হিমালয়ের হায় সাধুজনসেব্য, বন্নুধার 


ম্যায় ক্ষমাশীল, সন্তানের প্রতি জনক জননীর ন্যায় 


সহিষুঃ, পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সমদর্শী, মহাদেবের ম্যায় 
প্রসন্ন ও রমাদেবীর আশ্রয়স্থান, গ্রীহরির ন্যায় সর্বব- 
ভুতের আশ্রয়দাতা হইবেন। ইনি সর্ববসদ্গুণ 
মাহাত্মো শ্রীকৃষের সাদৃশ্য ধারণ করিবেন। ইনি 
রন্তিদেবের ন্যায় উদারপ্রকৃতি, যযাতির হায় ধার্মিক, 


। বলির ন্যায় ধৈর্য)সম্পর, প্রহলাদের গ্যায় কৃষ্ণত ক্র, 


চে 


| সম্মানদাতা হইবেন। 


অশ্রমেধ সকলের অনুষ্ঠাতা ও বুদ্ধগুরুঙজনের 
ইনি রাজধষিগণের জনক 
হইবেন এবং কুপথগামী জনগণকে দগুপ্রদান করিয়া 
কুপথ হইতে নিবন্তিত করিবেন; পৃথিবীতে ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত রাঁখিবার নিমিত্ত ইনি কলির নিগ্রহ 
করিবেন। খবপুজ্রের অভিশাপে তক্ষকদংশনে 
মৃত্যু হইবে অবগত হইয়। ইনি বিষয়াসক্তি পরিহার 


করিয় শ্রীহহির পাদপদ্ম ভজনা করিবেন এবং 


৩২ জ্রীমন্ত।গবত। 


ব্যাসম্থত মুনিবর শুকদেবের নিকট তত্বজ্ঞছন লাভ 
করিয়। গঙ্গাজলে কলেবর পরিত/গ-পুর্ববক শ্রী ভগবানের 
অভয়পদ প্রাপ্ত হইবেন। জ্যোতিথিশ ব্রাহ্মণগণ 
এইরূপে রাজ! যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিলে 
তিনি তাহাদিগকে যথোচিত পুজ। করিলেন ; অনন্তর 
তাহারা স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। 

পুনেবাক্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন, 
সেই শিশু মাতৃগর্ভে পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া 
সেইরূপ বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; যে কোন 
মনুঘাকে দেখিলেই সেই ব্যক্তি পুর্ববদৃষ্ট পুরুষ কি 
না, এই রূপ পরীক্ষা করিতেন); এই নিমিন্ত তাহার 
নাম পরাক্ষিৎ হইল। যেমন শুক্লপক্ষে শশিবলা 
নক্ষত্রপরিবৃত হইয়া প্রতিদিন বদ্ধিত হয়, সেইরূপ 
রা্রকুমারও যুধিন্টিরাদি পিতামহগদারা সর্দবদা 
বেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগের সযত্বলালনপালনে বদ্ধিত 
হইতে লাগিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই 
স্বভাবতঃ ধাশ্মিক, বৃষ্ণডক্ত, সুবুদ্ধি ও সর্ববভুতের 
আনন্দদায়ক হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র- 


যুদ্ধে স্বজনবধের পাপ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত অশ্বমেধ 
য্ন্র অনুষ্ঠান করিবার বাসন! করিলেন; কিন্ত 
তাহার প্রচুর অর্থ ছিল না; কারণ তিনি প্রজা- 
দিগের নিকট হইতে কর ও দণ্ড ব্যতিরেকে অন্য অর্থ 
গ্রহণ করিতেন না; এই নিমিত চিন্তিত হইলেন। 
জ্রীতৃগণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃষ্ণের 
উপদেশে উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং মরুল্ত 
রাজার যজ্জে পরিত্যক্ত বু স্থবণপাত্রাদি সংগ্রহ 
করিয়া আনিলেন। জ্ভ্ঞাঠিদ্রোহে ভীত 
মাশানুরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়। সমস্থ যজ্ঞের উপকরণ 
ংগ্রহপুর্বক তিনটা অশ্বমেধ বজ্ছে যজ্ঞেশ্বর হরির 
অর্চনা! করিলেন; কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের নিমন্ত্রণ পাইয়া 
হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন এবং বিপ্রগণদ্বারা 
তাহার যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া প্রিয় বন্ধু পাগুবগণের 
ল্রীতিবর্ধন করিবার নিমিত্ত কতিপয় মাস তথায় বাস 
করিলেন। অনন্তর ভগবংন্‌ দ্রৌপদী, বন্ধুজন ও 
মহারাজ যুধিঠিরের তমুমতি গ্রহণপূর্ববক যহুগণে পরিবৃত 
হইয়! অঙ্গনের সহিত দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। 


ছ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ 


ত্রয়োদশ অধ্যার। 


শ্রীসৃত কছিলেন,_বিছুর তীর্থযাত্রায় বহির্গত ! সহিত ধর্শ্মপুত্র, চার যুযুহস্থ, সঞ্জয়, কৃপাচাৰ্য্য, 


হইয়| মৈত্ৰেয় মুনর নিকট আত্মার গতিস্বরূপ শ্রীহরির । 
তম্ব অবগত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রতাবৃত্ত হইলেন; 

সেই তত্বজ্ঞানের উদয়ে তাহার অন্য সমস্ত িজ্ঞাসার : 
নিবৃত্তি হইল । বিদুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়কে ' 
কতিপয় প্রশ্ন করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কারণ, 


' কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কুপী, পাণ্ডব- 
৷ গণের জ্ঞাতিগণ, জ্ঞাতিভাধ্যাগণ ও অন্যান্য সপুত্র৷ 
নারীগণ পরমানন্দে তীহার প্রভু/দ্গমন করিলেন । 
জি ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হইলে যেমন করচরণাদি 
' সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তীহারাও বিদুরকে 


তিন চারিটী প্রশ্নের উত্তর শ্রাবণ করিয়াই তীহার : ূ পাইয়। যেন দেহে প্রাণ পাঁইলেন। তাহার| বিরহ- 
গোবিন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল, এক্ষণে | জনিত উতকণ্ঠায় বিবশ হুইয়া আলিঙ্গন ও মভিবাদনাদি 
পরমন্হ্ৃং বিছরকে সমাগত দেখিয়া অনুজগণের | দ্বারা তাঁহার -সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক’রয়া প্রেমাজ? 


প্রথম স্বন্ধ । পু ৩৩ 


বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বিতহুর আসন | অসমর্থ । এইরূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তম্বোপদেশ 
পরিগ্রহ করিলে যুধিষ্টির তাহার সবিশেষ পুজ। করিলেন | দিবার নিমিত্ত বিদুর হস্তিনাপুরে কিছুকাল বাস করিয়া 
এবং তিনি ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া স্থখাসীন সকলের আনন্দবর্ধন করিলেন এবং পাগুবাদি আত্মীয়- 
হইলে সর্ববসমক্ষে বিনয়নঅ্র বচনে কহিলেন,__ভার্য।! | গণ দেবতার ন্যায় তাহার পরিচর্যা করিলেন। বিছ্ুর 
আপনি কি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমাদিগকে | শুব্র হইয়া কিরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে তম্তোপদেশ প্রদান 
স্মরণ করিতেন? পক্ষী যেমন পক্ষচ্ছায়ায় স্বীয়: করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার অবসর নাই ; কারণ 
শাবককে আবৃত রাখিয়া সযত্বে বর্ধিত করে, ৃ বিদুর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম, ম!গুব্যমুনির অভিশাপে শত 
আপনিও সেইরূপ জননীর সহিত আমাদিগকে স্সেহ- | ন্যু শূদ্রন্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
চ্ছ্মায় আবৃত রাখিয়া বিষ, অগ্নি প্রভৃতি বন্ধ বিপদ | অনুপস্থিত কালে অর্ধমা যমলাকে ধর্ম্মরাজের 
হইতে মুক্ত করিয়া সযত্বে পরিপালন করিয়াছেন। আসনে সমাসীন হইয়া অপরাধিগণের যথাযথ 
হে পিতৃবা! আপনি যখন তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে ভ্রমণ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্য 
করিতে ছলেন, তখন কোন্‌ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া | গ্রহণান্তর বংশধর পৌল্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া 
জীবিকা! নির্ববাহ করিতেন এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেষ্ঠ | লোকপালতুলা ভ্রতৃগণের সহিত পরমানন্দে কাল 
তীর্ঘই ব৷ দর্শন করিয়াছেন? গদাধর নিরন্তর 'অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিদুর দেখিলেন, 
আপনার হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। আপনি যাহারা গৃহে আসক্ত ও গৃহব্যাপারে . প্রমন্ত দুস্তর 
স্বরং তীর্থম্বরূপ, তীর্ঘভ্রমণে আপনার কোনও স্বার্থ মায়ুক্ষাল তাহাদিগের অন্ঞ'তসারে অতিক্রান্ত 
নাই ; তীর্থ সকল যখন মলিন জীবগণের সংসর্গে কাল- হইয়া যাইতেছে । এই নিমিত্ত তিনি ধৃতরাষ্ত্রকে 
ক্রমে মলিন হইয়া উঠে, তখন আপনাদিগের ন্যায় কহিলেন, রাজন! দেখিতেছেন না? অস্ভিমকাল 
ভগবন্তক্তগণ পুনর্ণবার তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া আগতপ্রায়, শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত 
তাহাদিগের তীর্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। হউন। যীঁহাকে.কেহ কুত্র/পি বাধা প্রদান করিতে 
হে তত! এক্ষণে জিচ্ভাস! করি, কৃষ্ণ যাঁহাদিগের পারে না, সেই ভগবান্‌ কাল আমাদের সকলের সমক্ষে 
হৃদয়ের দেবতা, আমাদের স্থৃঙ্গৎ ও হিতাকাঙক্ীটী উপস্থিত। তুচ্ছ ধনাদির কথা দুরে থাকুক, এই 
সেই যদুগণ স্বীয় পুরী দ্বারকাতে কুশলে আছেন ত’? কালের আক্রমণে মনুষ্য প্রিয়তম প্রাণ হইতেও সদ 
আপনার কি তীাহাদিগের সহিত--সাক্ষাত্কার ঘটিয়৷ বিষুক্ত হয়। আপনার পিতা, ভ্রাতা, সহ ও পুজ্রগণ 
ছিল, অথবা কাহারও মুখে তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত ক/লকবলিত হইয়াছে ; এক্ষণে পরমায়ঃ নিঃশেষপ্রায় 
হইয়াছেন? i ও দেহ জরাগ্রস্ত হইয়াছে। পরগৃহে বাসব্যতীত 
ধন্দরাজ চা প্রশ্ন করিলে, বিদুর যাহ। যাহা এক্ষণে আর আপনার গতান্তর নাই । আপনি পূর্ব্বেই 
দেখিয়াছিলেন সমস্তই আনুপুর্বিক বর্ণনা করিলেন; অন্ধ ছিলেন, এক্ষণে বধির হইয়াছেন এবং বুদ্ধিও ক্ষীণ 
কেবল অতীব অপ্রিয় ও. দুঃসহ. যদুবংসধ্বংসের কথা হইয়াছে আপনার দন্ত সকল পতিত ও জঠরাগ্ন 
উাহাদিগের গোচর করিলেন: না$ কারণ, এই শোক- মন্দ. হইয়াছে এবং দেহে কফ-বৈষম্যও ঘটিয়াছে; 
বাদে. পাগুবুগণের যে. হৃদয়বিদারক দুঃখ উৎপন্ন ভোগলালদা আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। কি 
হইবে, তাহা তাহার কোমল হৃদয় সহা করিতে একান্ত আশ্চর্য্য! প্রাণিগণের প্রাণের আণা কি মহীয়সী ; 


৩৪ জ্রীমস্তাগবত । 


আপনি এই আশার কুহকে পড়িয়া পুত্রহস্তা 
ভীমের প্রদত্ত অন্নে কুকুরের ন্যায় আত্ম-পোধণ 
করিতেছেন । যাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত 
জতুগৃহে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছিল, বিষমিশ্রিত মোদক 
প্রদত্ত হইয়াছিল, যাহাদিগের পত্নী স্তাস্থলে আনীত 
হইয়। অবমানিত এবং রাজ্য ও ধন অপহৃত হইয়াছিল, 
তাহাদিগের অন্নে জীবন ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? 
এইরূপ দেন) স্বীকার করিয়া প্রাণ ধারণ করিবার 
একান্ত অভিলাষী হইলেও, আপনার এই দেহ জরা- 
জীর্ণ হইয়া পরিধেয় বস্ত্রের হ্যায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইতেছে; অতএব ধীরতা অবলম্বন করুন। যে 
বাক্তি বৈরাগ্য অবলন্বনপূর্ববক ধন ও পুত্রাদি বিষয় 
সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের অজ্ভাতস্থানে 
বাস করিতে করিতে শোক, মোহ ও জরাদি দ্বার! 
ব্যাকুল তুচ্ছ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি 
ধীর বলিয়া অভিহিত হুইয়া থাকেন; কিন্তু যে 
ব্যক্তি স্বতঃ অথবা পরোপদেশে বিবেকী ও নিস্পৃহ 
হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়! বহির্গত হন, তিনি নরোত্তম । এক্ষণে আপনি 
আত্মীয়গণের অভ্ভাতসারে উত্তরদিকে গমন করুন) 
কারণ, এক্ষণে যে কাল আসিতেছে, তাহাতে মানবের 
ধৈৰ্ধ্য-দয়াদি সদ্গুণ সকল বিলুপ্ত-প্রায় হইবে। 
এইরূপে অন্ধ মহারাজ ধূতরা্টী অনুজ বিদ্ুরের 
উপদেশে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত এবং বন্ধ ও 
মোক্ষের পথ অবগত হইয়া চিত্তের দৃঢ়তাহেতু স্বজন- 
বর্গের প্রতি মমতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া হিমালয় অভিমুখে 
ধাত্র/ করিলেন। স্থশীলা পতিব্রতা স্ুবলতনয়া 
গান্ধারীও পত্তির অণুগমন করিলেন । তিনি স্থুকুমারী 
হইলেও হিমালয়ের হিমাদি ক্রেশ বলিয়াই বোধ 
হইল না; কারণ, যুদ্ধকালে তীব্র প্রহারেও যেমন 
বীরগণের ক্লেশ হয় না, সেইরূপ ধাঁহারা সন্যাস 


অবলগ্বন করেন, শীতগ্রীগ্মাদি রেশ তাহাদের ক্লেশ | 


বলিয়াই অনুভূত হয় না; এদিকে যুধিষ্ঠির সন্ধা। 
বন্দনাদি ও হোম সমাপন করিয়া তিল, গো, ভূমি ও 
স্বর্ণদানপুর্বধক বিপ্রগণকে প্রণাম করিলেন। 
অনন্তর গুরুজনকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত গৃহে 
প্রবেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্, বিদুর ও গান্ধারীকে দেখিতে 
পাইলেন না। সেখানে গবল্গণের পুত্র সঞ্জয়কে 
উপবিষ্ট দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সপ্তায়! বৃদ্ধ নেত্রহীন পিতৃব্য পুজ্শোকাতুরা মাত৷ 
গান্ধারী ও পরম-সুহৃ পিতৃব্য বিদুর কোথায় আছেন, 
বলিতে পার? মূঢ়মতি আমি তাহার পুত্রগণকে 
বধ করিয়াছি, অতএব তাঁহারও অনিষ্ট করিতে পারি, 
এই মনে করিয়াই কি জ্যেতাত দুঃখিত চিত্তে ভার্য্যার 
সহিত গঙ্গায় প্রবেশ করিয়াছেন? পিতা পাণ্ডু 
স্বর্গারোহণ করিবার পর যাহারা শৈশবে আমাদিগকে 
এবং আমাদিগের বন্ধুবাদ্ধবদিগকে বহু বিপদ হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পিতৃব্য কোথায় গমন 
করিলেন? 

শ্রীসৃত কহিলেন, সঞ্জয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কি দশা 
হইবে, এই চিন্তা করিয়া দেহে ও বিরহে অনন্ত 
কাতর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ স্বীয় প্রভুর 
সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।' অনন্তর 
করতলঘ্বারা অশ্রু মার্জনা! করিয়া এবং বিবেক বুদ্ধি 
দ্বারা মনকে ধৈর্াযুক্ত করিয়া প্রভুর পদ স্মরণ করিতে 
করিতে বলিলেন,_মহারাজ! আমি আপনার 
পিতৃব্যদ্বয় ও পিতৃব্/পত্বীর সঙ্কল্প অবগত নহি। 
আমি তীহাদিগের পাদপদ্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ; 
আমার নিদ্রাকালে তাহার! আমাকে পরিত্যাগ করিয়। 
কোথায় চলিয়া গিয়াছেন !  এইরূপে সগ্রয় শোক 
করিতেছেন, এমন সময় ভগবান নারদ তুন্বুরুর সহিত 
তথায় আগমন করিলেন। ' তাহাকে দর্শন করিয়া 
যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোম্খান পুর্ববক অভিবাদন 


করিলেন এবং শোকাবেগহেডু খধিবরের অর্চনা 


প্রথম স্কন্ধ । 


করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন,__ভগবন্‌ ! পিতৃব্য 
ধৃতরাষ্র ও বিছুর এবং পুজ্মশোকে কাতরা দুঃখিনী 
জননী গান্ধারী কোথায় গিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি 
না। আমরা শোকসাগরের কুল পাইতেছি না, এমন 
সময় আপনি কর্ণধারের ম্যায় আগমন করিয়াছেন। 
মহারাজের এই কাতরবাক্য শুনিয়া মুনিবর নারদ 
বলিলেন,--রাজন্‌! এই জগত ঈশ্বরাধীন, অতএব 
কাহারও নিমিত্ত শোক কর! বিধেয় নহে। লোক 
সকল ও লোকপালগণ যে পরমেশখরের শাসন পালন 
করিয়া থাকেন, তিনিই কম্্ান্ুসারে ভূত সকলকে 
সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। যেমন গোসকল 

দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ থাক্রে এবং সেই রজ্জু- 
সংলগ্ন ক্ষুদ্র পৃথক পৃথক্‌ রজ্জুদ্বারা নাসিকাতে আবদ্ধ 
থাকিয়া প্রভুর শাসনাধীন থাকে, সেইরূপ মনুষ্য 
বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ থাকিয়া ‘আমি ব্রাহ্মণ, 
আমি ব্রহ্মচারী” ইত্যাদি বর্ণাশ্রমরূপ ক্ষুদ্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ঈশ্বরের শাসন 
বহন করিয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠনির্শ্মিত পুত্তলিকা 
সকল ক্রীড়াশীল শিশুর ইচ্ছায় সংযুক্ত ও বিযুক্ত 
হইয়া থাকে, সেইরাঁপ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জীব সকল 
সংযুক্ত ও বিযুক্ত হুইয়া থাকে । যদি মনুষ্যকে 
জীবরূপে নিতা, দেহরূপে অনিত্য, ব্রহ্মরূপে নিত্য 
ও অনিত্যের অতীত অর্থাৎ অনির্ববচনীয় অথবা চৈতন্য 
ও জড়ের অংশ আছে বলিয়া উভয়রূপ ' মনে করেন, 
তথাপি কোনও প্রকারে তাহ।র নিমিত্ত শোক করিতে 
পারেন না; কারণ স্মেহরূপ অজ্ঞানই একমাত্র 
শোকের মূল। অতএব ‘আমি আশ্রয় না থাকিলে 
অসহায় পিতৃব্যাদি পরিজনবর্গ কিরূপে জীবন ধারণ 


করিবে” *এইরূপ চিন্তা করিয়া কাতর হইবেন না; 
এরূপ কাতরতা অজ্ঞানের কার্য্যব্যতীত আর কিছুই 


শহে। যে শক্তিদ্বার! সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৈষম্য 
হয় তাহাকে কাল, যে বাসনা বা সংস্কারের অধীন 


'সজাতীয় ভেদ কহে। 


৩৫ 


হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে তাহাকে কর্ম্ম 
এবং যে উপাদানে জীবের দেহ নির্মিত হয় তাহাকে 
গুণ কহে। এই পঞ্চভূতে নির্মিত দেহ পূর্বেবাক্ত 
কাল, কম্ম ও গুণের অধীন । উহার! বিভক্ত হইলে 
দেহও বিনষ্ট হয়। যাহাকে অজগর গ্রাস করিতেছে, 
সে ব্যক্তি যেমন অপরকে রক্ষ, করিতে সমর্থ নহে, 
সেইরূপ কাল, কম্ম ও গুণের বশীভূত দেহ অপরকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। তাহাদের জীবিকার 
নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না; কারণ, ভগবান 
স্বয়ং জীবগণের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
স্বগাদি হস্তবিহীন জীবগণ হস্ত মনুষ্যাদির খাছ, 
অপদ তৃণাদি চতুষ্পদ প্রাণিগণের ভক্ষ্য ; তন্মধ্যে 
ক্ষুদ্র মত্হ্যাদি বৃহৎ, মৎস্তাদির খাষ্য ; এইরূপে 
জীবসমূহই জীবসমুহের জীবিকার স্বাভাবিক উপায় । 
মহারাজ ! এই অহস্ত ও সহস্তাদি যাবতীয় জীব 
ভ্ীভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ নহে। শ্রীভগবান্‌ এক ও 
স্বপ্রকাশ। তাহাতে কোনও প্রকারে ভেদ কল্পনা 
করিবার উপায় নাই। আত্রবৃক্ষ ও তমালবৃক্ষ উভয়ে 
বৃক্ষ বলিয়া সঙ্গাতীয় অর্থাৎ সমানজাতীয়; এই 
উভয়ের মধ্যে যে ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য, তাহাকে 
যত ভোক্তা জীব আছে, 
ভগবান্‌ সকলেরই আত্মা ; অতএব তাহাতে সজাতীয় 
ভেদ নাই। একটা আত্মবুক্ষ একটা অশ্ব হইতে 
পৃথক্‌ ; এ দুইটা বস্তু বিজাতীয় অর্থাৎ ভিন্নজাতীয়। 
এই উভয়ের ভেদকে বিজাতীয় ভেদ কহে । ভগবান্‌ 
অন্তরে ও বাহিরে যাবতীয় বন্তরূপে অর্থাৎ ভোক্তা 
ও ভোগ্য এই উভয়্ধূপে প্রকাশিত থাকায় পুর্বেবাক্ত 
বিজাতীয় ভেদ তাহাতে থাকিতে পারে না। আরও 
দেখুন, আত্রবৃক্ষের শাখা মূল হইতে পৃথক্‌ এবং মুল 
পত্র হইতে পৃথক; এই যে পরস্পরের মধ্যে 
পার্থক্য, ইহাকে স্বগত ভেদ অর্থাৎ একই" সন্তুর 
মধ্যম ভেদ কহে। ভগবান একরস অর্থাৎ, নানা 


৩৬ 


নহেন, এই নিমিত্ত স্বগত ভেদও তাহাতে কল্পনা করা 
যায় না। একমাত্র ভগবান্‌ অবস্থান করিতেছেন, 
তথাপি যে আপনি ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য বস্তু 
দেখিতেছেন, উহাকেই মায়ার কাৰ্য্য বলিয়া জানিবেন । 
হে মহারাজ! এই মহামায়াবী ভুঁতজষ্টা ভগবান্‌ 
এক্ষণে দেবছেষী অস্থরগণের বিনাশের নিমিত্ত কাল- 
রূপে পুথিবাতে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকাতে অবস্থান 
করিতেছেন । তিনি দেবকাধ্য সাধন করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাঁহার কাধ্যের অল্পই অবশিষ্ট আছে; 
অতএব ভগবান আর যতদিন পৃথিবীতে থাকেন, 
আপনারাও ততদিন অপেক্ষা করুন। 

এই বলিয়া নারদ কহিলেন, রাজন! আপনার 
জোষ্ঠভাঁত রাজা ধুতরাষ্ট্রী অনুজ বিদ্ুর ও রাজী 
গান্ধারীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণভ।গে খধিগণের 
আশ্রমে গমন করিয়াছেন। স্থবরধুনী গঙ্গা, সপ্তধি 
গণের প্রীতির নিমিত্ত আপনাকে মরীচিগঙ্গা, অভ্রিগগা 
প্রভৃতি সপ্তভাগে বিভক্ত করায় যে স্থান সপ্তল্রোত 
নামে মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
তিনি সেই ভীর্থে স্নান, যথাবিধি অগ্সিতে হোম ও 
একমাত্র জলভক্ষণরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন 
এবং ধন, জন ও পুল্রের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ- 
পূর্বক আত্মাকে প্রশান্ত করিয়া সংযম অভ্যাস 
করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যাসদ্বারা আসনজয় ও 
প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ু জয় হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় 
সকলের প্রত্যাহার অর্থ।ৎ অন্তমুখ অবস্থ। আস্য়াছে। 
তিনি হরিভাবনদ্বারা ধারণা এবং সত্ব, রজঃ ও 
তমোরূপ মলিনতা বিদুরিত করিয়া ধ্যানাবস্থা লাভ 
করিয়াছেন। মহারাজ! সাধারণ জীব দেহকেই 
‘আমি’ বলিয়া. মনে করে, কিন্ত কুরুয়াজ ধৃতরাস্ 


প্রথমতঃ এই “আমি'কে বুদ্ধির সহিত এক করিয়া | 


অর্থাৎ ‘আমি দেহ নহি, ‘আমি বুদ্ধি” এইরূপ উপলব্ধি 
করিয়া পরে এ বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞত অর্থাৎ দ্রষ্টা 


আমস্তাগবৃত 


জীবত্মার সহিত একীভূত করিয়াছেন। যখন কোন 
বাক্তি অন্য কোন বস্তুকে দর্শন করে, তখন এ 
ব্যক্তিকে দ্রষ্ট। ও এ বস্তুকে দৃশ্য কহে। ‘আমি 
বুদ্ধরূপ দৃশ্য পদার্থ নহি” “আমি ক্ষেত্ৰজ্ঞ’ অর্থাৎ 
জীবাত্মরূপ প্রষ্টা, এইরূপ উপলব্ধি হইলে বুদ্ধি 
জীবাত্মার সহিত একীভূত বলিয়া অভিহিত হইয়া 
থাকে, কিন্তু ইহাও তথজ্ঞান নহে; কারণ ইহাও 
গুদ্ধঠৈতন্যের উপলব্ধি নহে; ইহার সহিত আমি 
দ্র্টা’ এইরূপ একটা ‘আমি”-সভ্তান জড়িত আছে। 
এই নিমিত্ত ধৃতরাস্ এই জীবাত্মাকে শুদ্ধচৈতন্য ব্রঙ্গো 
লান করিয়াছেন। ‘যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটের 
মধ্যস্থিত আকাশ ওবহিঃশ্থিত মহাকাশ এক বলিয়া 
বোধ হয়, সেইরূপ ‘মামি-জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলেই 
জীবাত্মার মধাশ্হিত চৈতন্য ও সর্ববাশ্রয় ত্রক্ষাচৈতন্যোে 
কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় না। এইরূপ সমাধি- 
যোগে আরূঢ় হওয়ায় ভাঁহার আর দেহে জাগরিত 
হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ অভ্যন্তরে গুণের 
বৈধমা ও বহির্ভাগে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, এই দুই কারণে 
জাগরণ ঘটিয়া থাকে । তাহার বাসন! বিনষ্ট হওয়ায় 
গুণবৈষমোর সম্ভাবনা নাই এবং মন ও ইন্দ্রিয়সকল 
নিরুদ্ধ থাকায় তাহাদের চাঞ্চল্যও স্থদূরপরাহত 
হইয়াছে ; অতএব তাহার ইন্দ্রিয়নকল আর বিষয়- 
গ্রহণে সমর্থ নহে; তিনি এক্ষণে শাখাহীন বুক্ষের 
হ্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছেন । 

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্রকে আনিবার নিমিত্ত সমুশুস্থক 
হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীনারদ কহিলেন, _ধর্মমরাজ ! 
আপনি তাহার মোক্ষপথে বিদ্ব হইবেন না। তিনি 
সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অদ্য হইতে 
পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন তাহার 
দেহ যোগাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হুইবে। যোগাগ্নিদ্বারা 
তাহার দেহ ও পর্ণশ।ল! দগ্ধ হইতে থাকিলে, কুটীরের 
বহির্ভাগে অবশ্থিতা পতিব্রত৷ রাজ্জী গান্ধারীও অগ্নিতে 


প্রথম ক্ষন্ধ। 


প্রবেশ করিয়া পতির অনুগমন করিবেন 1 মহাত্ব। 


৩৭ 


হইবেন। নারদ. এই কথা বলিয়া তুন্বুরুর সহিত 


বিদুরও এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারদর্শনানস্তর জ্যেষ্ঠ | স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাহার 


ভাতার উত্তম গতির নিমিত্ত হর্ষ এবং তাহার বিয়োগ- 
নিবন্ধন দুঃখ অনুভব করিয়! ভীর্থযাত্রায় বহির্গত 


বাক্য হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ 


করিলেন। 


জয়োপশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩।। 


চতুর্দশ অধ্যার 


শ্রীসৃত কহিলেন, _অদ্ভ্রন বন্ধুদর্শন ও পুণ্য. 
কীন্তি শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন কার্য ও অভিপ্রায় অবগত 
হইবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন ক্ররিয়া কতিপয় মাস 
অতিবাহিত করিলেন। তাহার হস্তিনা'পুরে প্রত্যবৃস্ত 
হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল এদিকে যুধিষ্ঠির 
ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। 
তিনি দেখিলেন, “কালের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
গরক্ঘবসন্তাদি খড় সকলের ধর্ম্মের বিপর্যয় ঘটিয়াছে ; 
মনুষ্য ক্রোধ, লোভ ও অসন্যকে আশ্রয় করিয়া 
অসছুপায়ে জীবিকা উপার্জন করিতেছে, মনু'য্যর 
ব্যবহার কুটিল ও “বন্ধুত্ব শঠতাপুণ হইয়াছে । পিতা, 
মাতা, স্থৰং, ভ্রাতা, পতি ও পত্নী ইহারা পরম্পর 
কলহ করিতেছে । রাজা স্বীয় শাসনকালে পূর্ব্বোক্ত 
অগ্চভ লক্ষণ ও অধৰ্শ্মের দিকে মনুষ্যের মতি গতি 
দেখিয়া অনুজ ভীমকে কহিলেন,__বুকোদর ! অভ্ভ্বন 
কৃষ্ণের কার্যকলাপ ও . অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত 
দ্বারকায় গমন করিয়াছে । এক্ষণে সাত মাস অতীত 
হইল, তথাপি কি নিমিত্ত আসিতেছে না, সম্যক বুঝিতে 
পারিতেছি না । দেবধি নারদ ভগবানের নরলীল! 
‘বরণ “করিবার যে কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
সেই সময় কি আসিয়া উপস্থিত হইল ? এই ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ হইতে আমরা সম্পদ্‌ রাজা, দার, প্রাণ, কুল ও 
প্রজ। লাভ করিয়াছি, শত্রু .সকলকে 'জয় করিয়াছি 


এবং তাঁহারই অনুগ্রহে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়। স্বর্গাদি 
সুখের অধিকারী হইয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীতে, 
অন্তরীক্ষে ও স্বীয় দেহে নানাবিধ অশুভলক্ষণ দেখিয়া 
বোধ হইতেছে যে কোনও বুদ্ধির মোহজনক দারুণ 
ভয় আমাদিগের সন্নিহিত হইতেছে । এই দেখ, আমার 
বাম চক্ষুঃ, উরু ও বাহু পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতেছে 
এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এ দেখ, শৃগালী অগ্নি 
বমন করিতে করিতে নবোদিত সুয্যের দিকে চাহিয়| 
ক্রন্দন করিতেছে; কুকুর আমাকে লক্ষ্য করিয়৷ 
নির্ভয়ে চীৎকার করিতেছে, গবাদি পশু আমার দক্ষিণ 
দিকে ও গার্দভাদি আমার বাম দিকে গমন করিতেছে 
এবং অশ্ব সকল আমার অভিমুখে চাহিয়া রোদন 
করিতেছে । এই কপোত মৃত্যুর দূতের হ্যায় 
আসন্ন মৃত্যু সূচনা করিতেছে এবং উলুক ও কাক 
কুৎসিতশব্দার হৃদয়কে কম্পিত করিয়! “বিশ জনশুন্য 
হউক’ এইরূপ কামন! করিতেছে । ধুসরবণ দিক্সকল 
পরিধির ন্যায় লোককে আবৃত করিতেছে ; পৃথিবী 
পর্ববতাদির সহিত কম্পিত এবং মেঘগর্জনের সহিত 
প্রচণ্ড বজ্জাখাত শ্রতিগোচর হষ্টতেছে। অতুাফঃ 
বায়ু ইতস্ততঃ ধুলিরাশি সঞ্চালিত করিয়া অন্ধকারের 
স্্টি করিতেছে এবং মেঘসমূহ হইতে চতুৰ্দ্দিকে 
বীভৎস রক্তবৃষ্তি হইতেছে । এ দেখ, সূর্য্য এ্রভাহীন 
হইয়াছে, অন্তরীক্ষে গ্রহগণের পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিতেছে 


৩৮ 


এবং পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ রুদ্রামুচর ভূতগণ ও অন্যান্য 
প্রাণিগণের দ্বারা যেন পপ্রজ্বলিত বলিয়া বোধ 
হইতেছে । ভাই ভীমসেন ! যেরূপ দুঃসময় দেখিতেছি, 
তাহাতে কি যে অমঙ্গল ঘটিবে, বুঝিতে পারিতেছি 
না। এ দেখ নদ, নদী, সরোবর ও সাধুগণের চিত্ত 
ক্ষুদ্ধ হইয়াছে; কি আশ্চর্য্য! অগ্নি স্বৃতাহুতিদ্বার! 
প্রজ্বলিত হইতেছে না; বৎসগণ স্তনপান করিতেছে 
না, গেষ্ঠে ধেনুগণ ছুগ্ধক্ষরণ হইতে বিরত হইয়। 
অশ্রমুখে রোদন করিতেছে এবং বৃষভগণেরও তাদৃশ 
প্রফুল্ল ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। দেবপ্রতিমা সকল 
যেন ঘণ্ম।ক্তকলেবরে রোদন করিতেছে ও স্থানচ্যুত 
হইতেছে এবং জনপদ, গ্রাম, পুর, উদ্যান, আকর ও 
আশ্রম সকল শ্রীভ্রন্ট ও নিরানন্দ বলিয়া প্রতীতি 
হইতেছে । এই সকল ভয়াবহ ছুলক্ষণ দেখিয়া 
আমার আশঙ্ক! হইতেছে,. এতদিনে বোধ হয় পৃথিবী 
শ্রীভগবানের ধ্বজবজাস্কুশযুক্ত-পদচিহুধারণের সৌভাগ্য 
হইতে বঞ্চিত হইল । 

শ্রীসৃত কহিলেন,--হে মুনিবর শৌনক! রাজা 
যুধিতির পূর্বেবোক্ত.অমঙ্গল সকল দর্শন করিয়! উদ্বিগ্ন 
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় কপিধবজ 
অভ্ভুন যছুপুরী দ্বারকা হইতে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। অভ্ভুন আসিয়াই অগ্রজের চরণে এরূপ 
কাতরভাবে পতিত হইলেন, যেন তিনি প্রকৃতিস্থ 
নহেন ; তিনি অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার কমলসদৃশ নয়নদ্বয় হইতে 
বিন্দু বিন্দু অশ্রঃ বিগলিত হইতে লাগিল! ধৰ্ম্মরাজ 
অনুজকে তাদৃশ শ্লানমুখ দেখিয়া নারদের বাক্য স্মরণ 


করিয়া উদ্বিগ্রচিত্তে সকলের সমক্ষে তাহাকে জিজ্ঞাসা ' 


শর নী জী ও লি লী SNS জা রি কা FEA Ll) 


শ্রীমন্তাগবত 


সপ্ত পত্নী সপ্ত ভগিনী দেবকী প্রভৃতি আমাদের 
মাতুলানীগণ, তাহাদের পুজ্ঞ ও পুজ্ঞবধুগণ সকলে 
কুশলে আছেন ত’ ? পুত্রহীন রাজা উগ্রসেন জীবিত 
আছেন ত’ ? তীহার কনিষ্ঠ দেবক, হৃদীক ও তাহার 
পুজ কৃতবন্মমা, অক্রুর, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শক্রজিৎ, 
প্রভৃতি কৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ বলরাম 
কুশলে আছেন ত’ ? সর্ব বৃষ্ণিগণের মধ্যে মহারথ 
প্রদান, সংগ্রামে অতিক্ষিপ্রা ভগবান্‌ অনিরুদ্ধ, স্থুষেণ 
চারুদেষ, জাম্ববতীপুজ্র সান্ব ও কৃষ্ণের অন্যান্য পুর 
গণ এবং খষভ প্রভৃতি অপর সকলে ভাল আছেন ত’? 
শ্রুতদেব ও উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের অন্ুচর এরং স্বনন্দ 
ও নন্দ প্রভৃতি অন্যান্য যদুবীরগণ রামকৃষ্ণের ভূজবল 
আশ্রয় করিয়া স্থুখে কালযাপন করিতেছেন ত’? 
তাহাদের সহিত আমাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা৷ আছে 
তাহার! আমাদিগকে স্মরণ করেন ত’? ব্রাক্মণগণের 
হিককারী ও ভক্তবৎসল ভগবান্‌ গোবিন্দও দ্বারকাপুরে 
বন্ধুজনপরিবৃত হইয়া আনন্দে বাস করিতেছেন ত' ? 
আদিপুরুষ ভগবান্‌ কৃষ্ণ অনম্তদেব বলরামের সহিত 
জগতের মঙ্গল মুক্তি ও সমৃদ্ধি সাধন করিবার নিমিত্ত 
যদুকুলরূপ জলধিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ত’ ? যাহার 
বাহুবলে রক্ষিত দ্বারকাপুরে যদুগণ সর্ববজনপুজিত 
হইয়া বৈকুঞ্ঠনাথের অনুচরের হ্যায় পরমানন্দে বিহার 
করিতেছেন ; ধাহার পাদপদ্মের শুআধারূপ ধন্মবলে 
সত্যভামাদি ষোড়শ সংস্র মহিধীগণ দেবতাগণকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপত্রী শচীদেবীর ভোগ্য 
পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন; . ধাহার ভূজদণ্ডের 
প্রভাবে সুরক্ষিত থাকিয়া যছ্বীরগণ অকুতোভয়ে 
সুধন্্মানান্সী দেবসভাকে বলপুর্ববক আনয়ন করিয়া 


করিলেন,_-ভাই অঙ্জুন! দ্বারকায় মধু, ভোজ, | মুহুমু হুঃ পদদলিত করিয়াছেন-__সেই শ্রীকৃষ্ণের কুশল 


দশাহ, অহ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণি প্রভৃতি বন্ধুগণ, 


ত ভাই অঙ্দ্রন! তোমার আর সে তেজ নাই, 


পুজনীয় মাতামহ সূর এবং অনুজগণের সহিত মাতুল | তোমার অঙ্গকান্তি ম্লান হইয়াছে ;" তুমি বহুদিন 


বন্থদেব, ইহাদের সকলে কুশলে আছেন ত’ এবং তাহার 


দ্বারকায় ছিলে, এই নিমিত্ত কি বন্ধুগণের নিকট 


প্রথম স্বন্ধ । * ৩৯ 


যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হও নাই? অথবা তাহার 
তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন ? কেহ প্রেমশুষ্য কর্কশ 
বাক্যদ্বার তোমার মনে পীড়া দেয় নাই ত’? অথবা 
কোন দরিদ্র যাচককে কিছু দান করিবে বলিয়া প্রতি- 
শ্রুত হইয়া তাহা কি পালন করিতে পার নাই? 
কোন শরণা গত বত্রাহ্মশ, বালক, গো, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী 
অথবা অপর কোন প্রাণীকে কি আশ্রয়দান করিতে 
পার নাই? কোন অগম্যা অথবা মলিনবদ্্রপরি হতা 
গম্যা প্রীতে উপগত হও নাই ত, ? পথিমধ্যে কোন 


নিকৃষ্ট বা সমকক্ষ প্রতিদ্বন্থা তোমাকে পরাজয় করে 
নাই ত'? তুমি কি কোন ভোজন করাইবার উপযুক্ত 
বুদ্ধ অথবা বালককে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন 
করিয়াছ; অথবা তোমার অযোগ্য কোন গহিত কার্যে 
গন করিয়াছ ? কৃষ্ণ তোমার অতি প্রিয়তম 
অন্তরঙ্গ , তুমি কি তাহাকে হারাইয়া আপনাকে শুন্য 
বোধ করিতেছ 1 বোধ হয় ইহাই তোমার শোচনীয় 
দশার যথার্থ কারণ; অন্যথা অন্য কোন কারণে 
তোমার ঈদৃশ মনঃপীড়ার কারণ দেখিতেছি না। 


চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ীসৃত কহিলেন,_-অগ্রীজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সখা 
অন্দ্রনের আকৃতি-প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সন্দি- 
হান হইয়া এইরূপে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । 
অজ্জুন কষ্ণবিচ্ছেদে অতীব বাতর হুইয়াছিলেন 
'শোকাবেগহেডু তাহার মুখ ও হৃদয়পদ্ম বিশু ও 
কান্তি স্নান হইয়া গ্রিয়াছিল এবং তাহ'র চিত্ত সেই 
অন্তর্মামী পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত 
প্রশ্নের উত্তর প্রদানে একান্ত অসমর্থ হইলেন। অনন্তুর 
তিনি অতি কষ্টে শোকসংবরণপূর্ববক করদ্বার! নয়না 
মা্জরনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তধ্ণনে তাহার 
প্রেমোতক্ সমধিক বদ্ধিত হইয়া তাহাকে কাতর 
করিল। তিনি কৃষ্ণের সারথ্যাদি কার্ধ্যে হিতৈষিতা 
উপকারিতা ও বন্ধুত৷ স্মরণ করিতে করিতে বাস্পগদ- 
গদস্বরে যুধিতিরকে বলিলেন, মহারাজ ! সেই পরম 
বধু শ্রীহরি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইয়া- 
ছেন এবং যে মহাতেজ দেবতাগণেরও বিস্ময় উৎপাদন 
করিত, আমার লেই তেজও তিনি হরণ করিয়াছেন। 
(মন প্রাণহীন দেহ ক্ষণকালের মধ্যেই শরুদেহ বলিয়া 


অভিহিত হইয়া থাঝে; সেইরূপ কৃষ্ণের ক্ষণকাল 
বিয়োগেই এই পৃথিবীলোক শ্রীহীন বলিয়া বোধ 
হইতেছে । ধাঁহার বলে আমি দ্রপদরাজের স্বয়ংবরে 
শরাসনে গুণযোজন। করিয়া সমবেত কামোম্মত রাজ- 
গণের প্রভাব হরণ 'করিয়াছিলাম এবং সেই ধনুদ্বারা 
মৎস্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাকেংলাভ করিয়াছিলাম ; ধাহার 


আশ্রয়ে থাকিয়া আমি অমরগণসহিত ইন্দ্রকে বাহুবলে 


পরাজিত করিয়া খাগুব বন অগ্নিকে দান কবিয়াছিলাম 
এবং সেই সঙ্কট হইতে ময়দানবকে পরিত্রাণ করিয়! 
তদ্দ্বার! অদ্ভুত শিল্পচাতুরীর পরাকান্ঠ। রাজসুয়সভাকে 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলাম---যথায় সামন্ত রাজগণ 
দিগদিগন্ত হইতে আসিয়া যজ্জদীক্ষিত আপনাকে 
উপহার প্রদান করিয়াছিলেন , যাহার তেন্তে তেজন্বী 
হইয়া অযুত হস্তীর উৎসাহ ও বীধ্য-সমন্থিত.আধ্য 
ভীমসেন রাজসুয় বজ্ঞোপলক্ষ্যে অরাসন্ধকে বধ করিয়া 
মহাঁভৈরবধজ্জের বলিদানের নিমিত্ত তদীয় কারাগারে 
নিরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে উপহার 
লইয়া আপনার যন্তে আসিতে সমর্থ করিয়াছিলেন; 


৪৩ 


সেই কৃষ্ণের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ! রাজসুয় 
যজ্জে মহাভিষেকের পর গ্ৌপদী স্বীয় শ্াঘ্যতম 
চারু কবরী বন্ধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হুঃশাপনাদি 
ধূর্তগণ সভামধ্যে আকর্মণ করিয়া তাহার কেশপাশ 
উন্মুক্ত. করিলে তিনি কৃষ্ণের পদে অশ্রু বিসজ্জন 
করিয়াছিলেন, পরে কুষ্জেরই কৃপায় অগ্রজ 
ভীম শব্রর্দিগকে নিধন করিয়া তাহা'দগের পত্বীগণের 
সংযত কেশরাশি শিথিল করিয়াছিলেন। যখন 
দুৰ্য্যোধন ছুর্বসার শাপে আমাদিগকে বিনাশ 
করিবার মানসে তাহাকে অযুতশিষ্যসহ বনে 
আমাদিগের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণের নিমিন্ত প্রেরণ 
করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী এই ঘোর সঙ্কটে 
পড়িয়া কৃষ্ণ কে কাতর প্রাণে আহ্বান করিলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হুইয়! প।ত্রসংলগ্ অবশিষ্ট 
শাক! ভোজন করিয়াছিলেন; তাহাতেই স্নান ও 
সন্ধ্য।বন্দনাদিনিরত দুর্বনাসা ও ত।হ।র শিষ্গণের বোধ 
হইয়াছিল, যেন ত্রিভুবন অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং 
তাহারা পুনর্ববার আশ্রমে না আ.সয়া ভয়ে পলায়ন 
করিয়াছিলেন। এই ঘোর বিপদে কৃষ্ণই আমাদিগকে 
রক্ষা! করিয়াছিলেন । এই কৃঞ্জের প্রভাবেই আমি 
উমার সহিত তগবান্‌ শুলপ।ণিকে যুদ্ধে বিস্ময়ান্বিত 
করিয়া তদীয় পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম এবং 
অল্কান্য লোকপালগণও আমাকে স্ব স্ব দিব্য অস্ত্র দান 
করিয়াছিলেন; অধিক কি, কৃষ্ণের কৃপায় আমি 
এই নরদেহেই ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া তাহার অর্ধ/সনে 
উপবেশন করিয়াছিলাম। যখন আমি ইন্দ্রলোকে 
বিহার করিতেছিলাম, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার] নিবাত- 
কবচাদি দৈত্যগণের বিনাশের নিমিত্ত আম।র গাণ্ডীব- 
যুক্ত বান্যুগলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মহারাজ! ধাঁহার প্রভাবে আমার ঈদৃশ প্রভাব 
হইয়াছিল, এক্ষণে আমি সেই পরম পুরুষকে 
হারাইয়াছি । যাঁহাকে বান্ধবরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি 


 জ্রীমন্তাগবত। 


একাকী উত্তর গে।গুহে ভীন্মাদি দুর্জয় সেনানীসঙ্কুল 


৷ অনন্ত অপার কৌরবসেন।সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া! বিরাট- 


রাজের অপহৃত গোধন উদ্ধার কণিয়াছিলাম এবং 
মোহন।স্ত্রবারা শক্রগণকে নিদ্র।/মোহিত করিয়া তাহা- 
দিগের শিরঃশ্থিত বীরচিহ্ন উষ্ভীষ ও মণিময় মুকুট 
আহরণ করিয়াছিলাম; যিনি অসংখ্য নৃপতিগণের 
রথমগুলে অলঙ্কৃত ভীত্ম, কর্ণ, দ্রোণ ও শল্য প্রভৃতি 
সেনানীগণের সেনাচক্রমধ্যে আমার রথে সারথি হইয়। 
অগ্রে উপবেশনপুর্ববক দৃষ্টিদ্বার মহারধিগণের আয়ুঃ, 
উৎসাহ, বল ও শন্্াদিপ্রয়োগকৌশল হরণ করিয়া- 
ছিলেন; যেমন অস্থুরগণের অস্ত্র নৃসিংহভক্ত প্রহলাদকে 
স্পর্শ করিত না, সেইরূপ ধাঁহার ভুজচ্ছায়ায় স্থুরক্ষিত 
আমাকে দ্ৰোণ, ভীদ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্তরাজ, 
স্থশশ্মী, শলা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বাহলীক প্রভৃতি 
বীরগণের নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ তন্ত্র সকল স্পর্শ করিত না; 
শ্রে্ঠতক্তগণ যাঁহার পাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন, 
হায়! আমি কি মুঢ়মতি! আমি সেই মোক্ষপ্রদ 
ভগবন্কে সারখিপদে বরণ করিয়াছিলাম ! জয়দ্রথ- 
বধের দিন ঘোটক সকল ক্লান্ত হইলে আমি রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া তাহীদিগকে জলপান করাইয়াছিলাম ; 
কিন্তু কি আশ্চন্য ! সেইকালে শক্রগণ কৃষ্ণের প্রভাবে 
মোহিতচিন্ত হওয়ায় আমার প্রতি অন্্নিক্ষেপ করে 
নাই। হেমহার!জ! মাধব যে গম্ভীর অথচ মধুর 
ঈষৎ হাস্য করিয়৷ পরিহাস করিতেন এবং হে পার্থ! 
অচ্ভ্ভন ! সখে! কুরুনন্দন ! প্রভৃতি মনোহর সম্বোধন 
করিতেন, সেই সকল এক্ষণে আমার স্মুতিপথে উদিত 
হইয়া 'আামার হৃদয়কে ক্ষুর করিতেছে । 

আমি কৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ 
ও ভে।জন করতাম এবং কখন কখন স্ব স্ব প্রশংসাবাদ 
করিয়া পরম্পর পরিহাস করিতাম। যখন মনে করি- 
তাম, কৃষ্ণের কোন ক্রটি হইয়াছে তখন ‘বয়স্য, ভূমি ত 
বড় সতাবাদী” বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতাম ; 
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কিন্তু যেমন সখা সখার ও পিতা পুভ্রের অপরাধ ক্ষমা 
করেন, সেইরূপ মহিমার্ণব কৃষ্ণ নিজগুণে মুঢ়মতি 
আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। হে 
রাজন! আমি সেই প্রিয় সখা ও সুহৃৎ পুরুষোত্তমকে 
হারাইয়া শুন্যহ্ৃদয়ে তাহার মহিষীগণকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া আনিতেছিলাম, এমন সময় পথিমধ্যে নীচ 
গোপগণ আমাকে অবলার ন্যায় পরাজিত করিয়া 
তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । নৃপতিগণ 
যাহাদিগের নিকট অবনত হইত, সেই ধলুঃ সেই 
অস্ত্রসমূহ, সেই রথ. ও সেই অশ্ব সকল বর্তমান 
রহিয়াছে এবং সেই রথী আমিও স্বয়ং জীবিত আছি ; 
কিন্তু ভস্মে আহুতি যেরূপ নিষ্ফল, মায়াবী হইতে লব 
ধনাদি অসত্য ও উষরভূমিতে উপ্ত বীজ বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবিরহে ক্ষণকালের মধ্যেই আমার 
সমস্তই কাৰ্য্যাক্ষম হুইয়া গিয়াছে । মহারাজ ! দ্বারকা- 
পুরে যে বন্ধুগণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তাহারা ত্রহ্মশাপহেতু মদিরাপানে উন্মত্ত, হতনঙ্ঞান ও 
আত্মপর-বিবেচনাশূন্যা হইয়া পরস্পর এরকানামক 
তৃণমুষ্টি প্রহারদ্বার। বিনাশপ্রাপ্ড হইয়াছেন; কেবল 
চারির্পীচ জন মাত্র, অবশিষ্ট আছেন। প্রাণিগণ যে 
পরম্পর শত্রুত। করিয়া বিনম্ট ও সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ 
হইয়া পরস্পর পালিত হইয়া থাকে, তাহা সর্ববনিয়ন্তা 
তগবানেরই কাধ্য। যেমন জলচর জন্তগণের মধ্যে 
বৃহৎ ক্ষুত্রকে ভক্ষণ করে, সাধারণতঃ বলবান্‌ ছুর্ববলকে 
এবং বলবান্‌ জন্তদিগের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ 
অপরকে বিনাশ করিয়। জীবিকাদি স্বার্থ সাধন করে, 
সেইরূপ ভগবান্‌ মহাঁপরাক্রান্ত যদুগণের দ্বারা 
অপরাপর বীরগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে যদুগণের 
দ্বারাই যৃছুগণের উন্মুলনপুর্ববক ভূভার হরণ করিলেন। 
গোবিন্দ দেশোচিত ও কালোচিত সদর্থপূর্ণ যে সকল 
উপদেশ প্রদান, করিয়াছিলেন, যাহা শ্রাবণ করিলে 
'হৃদয়ের তাপ উপশাস্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই 

৬ রঃ 


সকল বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হুইয়া আমার চিত্তকে 
আকর্ষণ করিতেছে । 

স্রীসৃত কহিলেন,_-এইরূপে গাঢ় প্রেমতরে 
কৃষ্ণপাদপন্স চিন্তা করিতে করিতে অর্জনের অস্তঃ- 
করণে শান্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হইল। বাস্থুদেবের 
শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ভক্তি অতীব 
বেগবতী হইয়া অস্তঃকরণ হইতে কামাদি অশেষ দোষ 
উন্মূলিত করিল এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারস্তে কৃষ 
তাহাকে যে তত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন ও যাহা কালক্রমে বাসনা ও বিষয়ভোগে 
অভিনিবেশঘ্বার আবৃত ছিল, তাহা তিনি পুনর্ববার 
প্রাপ্ত হইলেন । "আমি ব্রহ্গ” এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে 
অবিষ্ভা অর্থাৎ অজ্ঞান তিরোহিত হুইল । তখন 
নিপুণ স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাহার গুণময় দেহের 
স্মৃতি রহিল না, সুতরাং ভোগবাসনা তিরোহিত 
হওয়ায় পুনর্জন্মের সম্ভাবনাও বিদূরিত হইল। এই 
রূপে তিনি দ্বৈতভ্রম অর্থাৎ নানা বস্তুর পার্থক্য -জ্ঞান 
হইতে নিরমুক্ত হইয়া শোকরহিত হইলেন। যুধিষ্ঠির 
শ্রীভগ্রবানের তিরোধান ও যদ্নুকুলক্ষয় শ্রবণ করিয়! 
নিশ্চলচিত্ত হইয়! স্বর্গারোহণে কৃতসংকল্প হইলেন । 
কুস্তীদেবীও অঙ্জুনের মুখে যাদবগণের বিনাশ ও 
কৃষ্ণের তিরোধান শ্রবণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ভগবানের 
পাদপন্মে একান্ত ভক্তিসহকারে চিত্তদমাধানপুর্ববক 
জীবন্যুক্ত। হইলেন। 

যাদবগণ হইতে ভগবান্‌ কৃষ্ণের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন 


করিবার নিমিত্ত শ্রীসূত কহিলেন, বিপ্রগণ | 


যদুবংশীয়গণ ও যে সকল অসুর রাজকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! পৃথিবীর ভারভূত হইয়াছিল, তাহার! উভয়েই 
কৃষ্ণের তনু; প্রথমটাকে যাদবতন্চু ও দ্বিতীয়টীকে 
ভূঁভারতন্নু বল! যাইতে পারে। যেমন লোকে 
পাদবিদ্ধ কণ্টক অপর একটা কণ্টকের স্লাহায্যে 


২ 
করে, সেইরূপ কৃষ্ণ যাদবতমুর সাহায্যে ভূভারতমু 
হরণ করিয়া অবশেষে যাদবতমুরও উপসংহার 
করিলেন; কারণ, এ উভয়ই সংহাঁরযোগ্য বলিয়া 
ভগবানের নিকট সমান। শীকৃষ্ণের স্ব য় দেহত্যাগ 
সম্বন্ধে যে অন্তত রহস্য আছে, তাহা বলিতেছি, অবধান 
করুন। যেমন এজ্্রজালিক শিজরূপে অবস্থান 
করিয়াও মায়াদ্বারা নানারূপান্তর ধারণ করে ও সেই 
"সকল রূপ অন্তহিত করে, সেইরূপ নটবর ভগবান্‌ 
'মৎস্যাদি নানারূপে আবিভূতি হইয়া লীলানস্তর সেই 
সেই রূপ অস্তহিত করেন। এক্ষণে যে কৃষ্ণমুণ্তিতে 
আবিভূতি হইয়৷ ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই 
'মুদ্তিতেই অন্তৰ্ধান করিলেন। যে দিবস পবিত্রকীন্তি 
ভগবান্‌ মুকুন্দ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় 
মুক্তিতে বৈকুগারোহণ করিলেন, সেই দিবসেই 
অবিবেকিগণের অমঙ্গলকারী কলি পূর্ণরূপে 
আবিভূতি হইল। বিচক্ষণ রাজা যুধিষ্ঠির নগরে, 
জনপদে, স্বীয় গৃহে ও অন্তঃকরণে লোভ, মিথণ, 
কুটিলতা ও হিংসাদি অধর্দ্ের প্রবৃত্তিকে কলির প্রসার 
বলিয়া উপলব্ধি করিয়। মহা প্রস্থানোচিত বেশ ধারণ 
করিলেন। অনন্তর সম্রাট বিনীত ও সর্ববগুণে 
আপনার স্ুসদৃশ পৌত্রকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে 
বসাইয়া সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষিক্ত 
করিলেন এবং অনিরুদ্ধতনয় বজকে মথুরার সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুরসেন দেশের অধিপতি করিলেন । 
মহাশক্তি যুধিষ্ঠির পূর্ব্বোক্ত কর্তৃবাসমূহ সমাপনপুর্ববক 
'প্রাজাপতাযন্তের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি সায়িক 
ক্ষত্রিয় ; তাহার অগ্নিগৃহে তিনটি অগ্নিকুণ্ড বর্তমান 
ছিল; তাহাতে তিনি প্রতিদিন গাহঁপতা, আহবনীয় 
ও দক্ষিণনামক চুঅগ্রিত্রয়ের যথাবিধি হোম করিতেন। 
এক্ষণে তিনি দৈনন্দিন হোমক্রিয়৷ পরিত্যাগপূর্ববক 
মহাপ্রস্থানে উদ্ধত; স্থতরাং স্বীয় আত্মাকে অগ্নি- 
কুগুরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতেই মনে মনে অগ্নি- 


শ্রীমাগবত 


স্থাপনপূর্ববক হোমক্রিয়ার আরোপ করিলেন। 
অনস্তর সেই স্থানেই পট্টবন্র ও বলয়াদি রাজোচিত 
বসনভূষণ পরিত্যাগপূর্ববক নির্মম ও নিরহংকাব হইয়া 
অশ্ষে সংসারবন্ধন ঠেদন করিলেন । তিনি বাগাদি 
ইন্দ্িয়সমূহকে স্ব স্ব ক্রিয়ার সহিত মনে হোম করিলেন 
অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয় সকলকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার! 
গ্রহণ না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর অনুভব করিলেন, প্রাণরূপা জীবনীশক্তি 
থাকিলেই মনের চিস্তাশক্তি বিদ্যমান থাকে, অতএব 
প্রাণই চিন্তার আধার । পরে দেখিলেন, অপান বায় 
প্রাণকে আকর্ষণ করে ও ভুক্তদ্রব্যের অসার পদার্থকে 
নিঃসারিত করে বলিয়াই প্রাণী জীবিত থাকে ; স্থতরাং 
অপাঁনই জীবনের মূল। এইরূপে তাহার বোধ 
হইল, আকর্মণক্রিয়া বস্তুতঃ অপানের নহে, মৃত্যুই 
সর্ববাকর্ষক ; কিন্তু মৃত্যুকেও স্বাধীন বলিয়া তাহার 
বোধ হইল না; মৃত্যু আত্মার নহে, উহা পঞ্চভূতে 
নির্মিত দেহকেই অধিকার করিয়া আছে। অনন্তর 
তাহার উপলব্ধি হইল, এই পঞ্চভূত সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই তিন গুণে রচিত এবং এই তিন গুণও এক 
অবিদ্া অর্থাৎ অজ্জানের কাৰ্য্য ; কিন্তু একজন চেতন 
সাক্ষী না থাকিলে অবিষ্তা কাহার নিকট প্রকাশিত 
হইবে, সুতরাং চেতন জীবাত্মাই সর্ববাধার । পরিশেষে 
রাজধি যুধিষ্ঠির জীবাত্মাকেও অব্যয় ব্রহ্মচৈতম্যে হোম 
করিলেন অর্থাৎ এতক্ষণ আমি সাক্ষী, আমি দ্রম্ট! 
বলিয়া বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ‘আমি’ জ্ঞান 
বিলীন হওয়ায় এক অখণ্ড প্রকাশব্বরূপে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ব্রন্গে স্থিতি লাভ 
করায় তাহার বেশের বিলক্ষণ-পরিবর্তন হইল। তিনি 
আহারপরিত্যাগ ও মৌনাবলম্বন করিয়া, ছিন্ন বক্র 
পরিধান করিলেন, তাহার কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইল এবং তাহার রূপ জড়, উন্মস্ত ও পিশাচের হ্যায় 
প্রতীয়মান হুইল । এইরূপে তিনি কাহারও অপেক্ষা 


প্রথম স্বদ্ধ । 


না করিয়া ও কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয় 
বধিরের গ্ায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । উত্তরদিগ্‌- 
বর্তী হিমালয় প্রদেশে গমন করিলে আর সংসারে 
প্রতাবর্তন করিতে হয় না; এই নিমিত্ত তাহার 
মহাত্মা পুর্ববপুরুষগণ উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে তিনিও হৃদয়ে পরব্রহ্মোর ধ্যান করিতে করিতে 
উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। তাহার অনুজগণ 
দেখিলেন, পৃথিবীতে প্রজাগণ অধর্ম্মের সহায় কলি- 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ; এই নিমিত্ত তাহারা দৃঢ়চিত্তে 
অগ্রজের অনুগমন করিলেন। তাহারা নিখিল 
ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৈকুগবিহারীর 
চরণান্তুজকেই চরম আশ্রয় জ্ঞান করিয়া! হৃদয়ে ধারণা 
করিলেন। এীচরণাম্বুজ ধ্যান করিতে করিতে ভক্তি 
উদ্দিক্ত হইয়া তাহাদিগের বুদ্ধিকে নিৰ্ম্মল করিল এবং 


নারায়ণের যে পাদপদ্ম বিষয়ী অসাধুগণের দুর্লভ ও 
নিষ্পাপ সাধুগণের নিবাসস্থান, তাহারা একান্তচিত্তে 
শন্ত আত্মাদ্ধা। সেই পাদপদ্ম লাভ করিলেন। 
ব্দিরও প্রভাসক্ষেত্রে আকৃষেঃ চিন্তসমর্পনপূর্ববক 
দেহত্যাগ করিলেন ; তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত 
পিতৃগণ সমাগত হইলে তিনি কৃষ্ণগতচিন্ত . হইয়া 
তাহাদিগের সহিত স্বধামে গমন করিলেন । দ্রৌপদীও 
দেখিলেন,-্টাহার পতিগণের আর সে অনুরক্ত ভাব 
নাই, তাহার৷ উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন; 
স্থুতরাং তিনিও তগবানে অবিচলিত ভক্তিস্থাপনপূর্ববক 
তাহার পাদপদ্ম লাভ করিলেন । যিনি শ্রীভগবানের 
প্রিয়ভক্ত পাণুপুক্রগণের এই পরমমঙগলাম্পদ ও অতীব 
পবিত্র মহা প্রস্থানকথা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীহরির 
চরণারবিন্দে ভক্তিলাভ করিয়। সিদ্ধাবস্থ। প্রাপ্ত হন। 


পঞ্চদশ আনায় সমাপ্ত ॥ ১৫ | 


যোড়শ অধ্যায় 


শ্রীপূত কহিলেন, অনন্তর মহাভাগবত পরীক্ষিত 
বিজ্ঞ ত্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন 
করিতে লাগিলেন এবং তাহার জন্মকালে জ্যোতি্বিবৎ 
বিপ্রগণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার 
চরিত্রে সেই সকল মহাজনগণের গুণাবলী প্রকাশিত 
ইইল। তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতীর পাণিগ্রহণ 
করিলেন এবং তাহার গুরসে জনমেজয়াদি পুক্রচতুষ্টয় 
উৎপন্ন হইল। অনন্তর তিনি গঙ্গাতীরে তিনটি 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিপুল দক্ষিণা ত্রাঙ্গা- 
গণকে পুন করেন 3 এই হজ্জে কৃপাচার্ধ্য গুরুরূপে বৃত 


হইয়াছিলেন 


রাজবেশধারী শুদ্র এক বৃষ ও ধেনুকে পদাঘাত 
করিতেছে; তিনি তাহাকে কলি বলিয়া চিনিতে 
পারিয়া তাহার দমন করিয়াছিলেন । 

শ্রীশৌনক বলিলেন, _-রাজবেশধারী কলি অতি 
কুৎসিত শুদ্র, তাহাতে আবার সে ধেনু ও বুষের গাত্রে 
পদাঘাত করিতেছিল, দিখ্িজয়ে বহির্গত রাজা পরীক্ষিত 
এইরূপ নিষ্ঠুরকে কেবল নিগ্রহ করিলেন, বধ করি- 
লেন না কেন? হে মহাভাগ! যদি ইহাতে বিষ্ণুর 
অথব৷ ধাহার। তাহার পাদপদ্মের মকরন্দ আস্বাদন 
করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণের কথাপ্রসঙ্গ থাকে, 


এবং দেবতারা মনুধ্যের প্রত্যক্ষ | তবে বর্ণন করুন ; অন্য অসদালাপের প্রয়োজন কি? 


ইইয়াছিলেন। স্একদা মহারাজ পরীক্ষিং দিগ্মিজয়ে তাহাতে কেবল বৃথা! আয়ুক্ষয় হয়-মাত্র। হে সুত ! 


বহির্গত হুইয়া দেখিতে পাইলেন, একস্থানে এক 


মরণলীল মনুষ্যগণের আয়ু অল্প হইলেও তাহার! মোক 


৪৪. শ্রীমন্তাগবত । 


অভিলাষ করে। অতএব পশুহননের নিমিত্ত ভগবান্‌ 
মৃত্যু এই যজ্ঞে আহৃত হইয়াছেন; তিনি যত দিন 
এস্থানে অবস্থান করিবেন, ততদিন মনুষ্যগণের মৃত্যুভয় 
থাকিবে না। যাহাতে মনুষ্যলোকে মানবগণ হরি- 
লীলাপুর্ণ সধাময় বাক্য পান করিয়া কৃতার্থ হয়, এই 
উদ্দেশ্যে মহধিগণ ভগবান্‌ মৃত্যুকে যজ্ঞে আহ্বান 
করিয়াছেন। অলস, মন্দবুদ্ধি ও অল্লায়ুঃ মানবগণের 
পরমায়ুঃ দিবসে বৃথা কার্য্যে ও রাত্রিতে নিদ্রায় ব্যয়িত 
হইয়া যায়। 

জ্রীসূত কহিলেন, পরীক্ষিণ কুরুজাঙ্গলে বাস 
করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, কলি তাহার সেনা- 
পরিরক্ষিত রাজ্যমধ্য প্রবেশ করিয়াছে । এই অপ্রিয় 
সংবাদ শ্রবণ করিবামার মহাবীর পরীক্ষিৎ শরাসন 
গ্রহণ করিলেন এবং শ্যামতুরঙ্গযুক্ত, সিংহধ্বজন্ুশোভিত 
রথে আরোহণপূর্ববক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই 
চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া! দিগবিজয়ে বহির্গত 


পরীক্ষিত কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত গুণ, ভক্তি ও বাৎসল্য 
শ্রবণ করিয়া তাহার পাদপদ্মে একান্ত. অনুরস্ত 
হইলেন। এইরূপে পূর্ববপুরুষগণের অবলম্িত রীতির 
অনুসরণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ রাজ্য শাসন করিতে- 
ছেন, এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল, 
শ্রবণ করুন । 

বুষরূপী ধৰ্ম্ম এক পদে বিচরণ করিতে করিতে 
গোরূপধারিণী পৃথিবীকে বসহীনা মাতার ন্যায় 
হতপ্রভা ও রোদন করিতে দেখিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, 
-_ভদ্রে! আপনার শারীরিক কুশল ত ? আপনাকে 
হতপ্রভা ও শ্লানমুখী দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি 
কোন প্রকার মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। হে 
মাতঃ! আপনি কি কোন বিদেশস্থ বন্ধুর নিমিত্ত 
শোক করিতেছেন ? আমি ত্রিপাদহীন হইয়া এক 
পদে বিচরণ করিতেছি দেখিয়া কি আপনি ছুঃখিতা 
হইয়াছেন, অথবা ভবিষ্যতে আপনাকে শুত্ররাজগণ 


হইলেন। তিনি ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু | ভোগ করিবে ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন ? এক্ষণে 


ও কিংপুরুষাদি বর্ষ সকল জয় করিয়া তত্রতা অধিপতি- 
গণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন এবং সেই সেই 
প্রদেশের লোকমুখে কৃষ্ণের মাহাত্মযসূচক, স্বীয় 
মহাত্মা পূর্ববপুরুষগণের যশ, অশ্বথামার অন্ত্রতেজ 
হইতে স্বীয় পরিত্রাণ গাথা, যাদব ও পাগুবগণের 
পরস্পর স্মেহ্‌ ও পাগুপুজ্রগণের কেশবের প্রতি ভক্তি- 
প্রভৃতি বার্তা কীরন্তিত হইতেছে শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে 
ও শ্বীতিপ্রফুল্লনেত্রে জ্বতিবাদকদিগকে প্রচুর অর্থ, 
বন্র ও হারাদি অলঙ্কার দান করিলেন। জগ যে 
কৃষ্ণের বন্দনা করিয়। থাকে, তিনি পাগুবগণের স্মেহে 
বশীভূত হইয়! যুদ্ধে সারথি, সভাম্থলে সভাপতি, 
চিত্তরগ্রনকারী স্ুহৃৎ ও দূত হইয়াছিলেন এবং স্তুতি, 
প্রণতি ও অন্ুগমনদ্বারা তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন 


য্ঞানুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কারণ অন্থুরগণ যজ্ঞ- 
ভাগ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বঞ্চিত করিতেছে ; এই 
নিমিন্ত দেবরাজও কালে বর্ষণ করেন না; আপনি কি 
প্রজাগণের এই শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া 
ক্লেশ অনুভব করিতেছেন ? হে পৃথিবি! এরূপ 
দুঃসময় পড়িয়াছে যে, এক্ষণে পতি স্ত্রীকে ও পিতা 
সন্তানকে রক্ষা করে না, প্রত্যুত নির্দয় রাক্ষসের ম্যায় 
ক্লেশ দিয়া থাকে । সরম্বতীদেবীও দুরাচার ত্রাহ্মণ- 
গণকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং সকুলীন দ্বিজগণও 


ক্রাঙ্মণ-তক্তিস্থীন রাজগণের সেবাকার্ষেয আপনাদিগকে 
ূ নিযুক্ত করিতে লজ্জাবোধ করে ন|। ক্ষত্রিয় রাজগণ 


কলির কবলে পতিত হইয়া রাজ্য সকলকে উৎসয় 
করিতেছে এবং মনুষ্য শান্্রবিধি অবহেলা করিয়া 


করিতেন) অধিক কি, তিনি রাত্রিতে খড়গহস্তে | সর্বব্রই পান, ভোজন, স্নান, অবস্থান ও নারীসঙ্গ 
জাগরণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। নৃপতি '] করিতে দ্বিধা বোধ করে না.। আপনি কি এই সকল. 


প্রথম স্কন্ধ । 8৫ 


এবি রর রতি Naa AT ng PRA টস we 8 eee Agfa তি এ, পিল এল জি YY অতল জর রর জপ তি চা জীউ পপ উস অপ অনা দিল ইউ রা অর রা পাপী  সমটিস্তি রা স্মিত "তত শা মত রি লা অত তা এস পর পপ সপ আউল সএ ওল পা 
রি 


দেখিয়া শুনিয়া বিষণ হুইয়াছেন, অথবা ষে শ্রীহরি 
আপনার গুরুভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া 
মুক্তি অপেক্ষা সুখকর কাৰ্য্যসমূহ নিম্পাদন করিয়া 
অন্তহিত হইয়াছেন, আপনি কি তাহার গুণাবলী স্মরণ 
করিয়া ঈদৃশ শ্লান হইয়াছেন ? মাতঃ বন্থুন্ধরে ! এক 
সময়ে আপনার সৌভাগা স্থরগণেরও বাঞ্ছনীয় ছিল; 
সর্বেবাপরি- বলবান্‌ কাল কি আপনার সে সৌভাগা 
হরণ করিয়াছে? আপনি যে কারণে এই শ্লানমুণ্তি 
ধারণ" করিয়াছেন, আপনার সেই ক্লেশের কারণ আমার 
নিকট যথাযথ বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন । 

ধরিভ্রীদেবী উত্তর করিলেন,__হে ধর্ম! আপনি 
যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তশুসমস্তই আপনি অবগত 
আছেন ; তথাপি আমার দুঃখের কারণ বলিচেছি, 
আবণ করুন । যিনি বিরাজমান ছিলেন বলিয়া আপনি 
চারিপাদে বর্তমান ছিলেন এবং যাহাতে সত্য, শৌচ, 
দয়া, অক্রোধ, দান, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, 
সমদর্শন, ক্ষম।, লাভে ওদাসীন্য, শান্ত্রবিচার, আত্মজ্ঞান, 
বৈরাগা, ঈশ্বরভাব, যুদ্ধোৎসাহ, তেজঃ, দক্ষতা, কর্তব্য- 
নিষ্ঠা, স্বাধীনতা, ক্রিয়ানিপুণতা, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য, মৃদুতা, 
উজ্জ্বল প্রতিভা, বিনয়, সুশীলতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্দে- 
ন্দিয় ও ' মনের পটুতা, ভোগাম্পদতা, গাস্তীর্য্য, 
অচঞ্চলতা, শ্রদ্ধা, কীৰ্ত্তি, মান ও অনহসঙ্কার এই সকল ও 
অন্যান্য মহাজনগণের বাঞ্ছনীয় মহাগুণ সকল অক্ষয় 
হইয়া চিরদিন অবস্থান করিয়া থাকে, সেই গুণনিলয় 
শ্রীনিবাস এই লোক হইতে অন্তহিত হইলে পাপের 
আকর কলি ইহাকে ' আক্রমণ করিয়াছে । হে 
অমরোত্তম ! এক্ষণে আমি এই লোকের, আপনার 


ও স্বীয় দুরবস্থা দর্শন করিয়। শোক সংবরণ করিতে 
পারিতেছি না এবং সাধু, দেব, খষি ও পিতৃগণ এবং 
সর্বব বর্ণ ও আশ্রমও ঈদৃশ দশায় পতিত হইয়া আমার 
ক্লেশের কারণ হইয়াছে । হে ধন্ম! শ্রীভগবানের 
বিরহ দুঃসহ । ত্রহ্মাদি ধাহার করুণাকটাক্ষপাতের 
অভিলাষী হইয়া বহুকাল তপস্য। করিয়াছিলেন, 
ব্রক্মাদিরও আশ্রয়ভৃতা সেই কমলাদেবী স্বীয় নিবাস- 
স্থান কমলবন পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অন্ুরাগের 
সহিত যঁঁহার পাদলাবণ্যের ভজনা করিয়। থাকেন, 
সেই ভগবানের পদ্মধ্বজবজ্ঞাঙ্কুশচিন্ধে সুশোভিত 
শ্রীচরণচিহ্ৃ সর্ববাঙ্গে ধারণ করিয়া সৌভাগ্যে আমি 
ত্রিভুবনকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছিলাম ; 
বোধ হয়, আমাকে সোভাগ্যগর্বিবিত| দেখিয়া তিনি 
পরিত্যাগ করিলেন । যে স্বতন্ত্র পুরুষ অন্মুরকুলোৎ- 
পন্ন শত অক্ষৌহিণী রাজগণের নিধন সাধন করিয়া 
আমার ভার অপনোদন করিয়াছিলেন এবং যিনি 
আপনাকে পাদত্রয়হীন শোচনীয় অবস্থায় পতিত 
দেখিয়া আত্মপুরুষকারদ্ারা আপনাকে পুর্ণাঙ্গ করিয়া 
সুস্থ করিয়াছিলেন, যাহার প্রেমকটাক্ষ, মধুরহাস্ত ও 
মনোহর সম্ভাষণ সত্ভামাদি মানিনীগণের মান ও 
ধৈৰ্য্য হরণ করিয়াছিল; ধাহার শ্রীচরণোখিত 
রজঃকণদ্বারা আমার অঙ্গ অলঙ্কৃত ও তৃণোদগমচ্ছলে 
পুলকিত হইত; কোন্‌ কামিনী সেই পুরুষোত্তমের 
বিরহ সহা করিতে সমর্থ হইবে? এইরূপে পৃথিবী ও 
ধৰ্ম্ম পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় 
রাজধি পরীক্ষিত কুরুক্ষেত্র পূর্বববাহিনী সরস্বতীর 
তীরে উপস্থিত হইলেন । 


ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


শ্রীসূত কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! রাজা পরীক্ষিৎ 
তথায় উপস্থিত হউয়! দেখিলেন, এক রাজবেশধারী 
শৃদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া এক বৃষ ও ধেনুকে নিষ্ঠ রভাবে 
তাড়না করিতেছে । মৃণালের ন্যায় ধবল বৃষটী ভয়ে 
মূত্রোৎসর্গ করিতেছে এবং শুত্রের প্রহারে কম্পমান 
ও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া অবসন্ন হইয়াছে । যত্ত্িয় 
দ্বৃতাদিপ্রসবিনী বিবৎসা ধেনুটাও ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ! 
ও শুত্রপদাঘাতে অতীব শোচনীয় দশ। প্রাপ্ত হইয়া 
অবিরলধারে রোদন করিতেছে । রাজ! রথ হইতে 
এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়। শরাঁসনে গুণ 
যোজনা করিলেন এবং মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্সরে 
হ্বণপরিচ্ছদে অলঙ্কৃত সেই পুরুষকে আহবান করিয়া 
বলিলেন, অরে ! তুই কে? আমার শাসনাধ।ন 
রাজ্যে বলদর্পে প্রমত্ত হইয়া ছুর্ববলকে বধ করিতেছিস্‌ ? 
তুই নটের হ্যায় রাজবেশ ধারণ করিয়াছিস্‌ বটে, কিন্তু 
কার্যে তোকে শুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে । কৃষ্ণ 
গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সহিত অন্তহিত হইয়াছেন 
দেখিয়া তুই নির্জনে নিরপরাধ প্রাণিগণের নিধনে 
উদ্ভত হইয়া ঘোর অপরাধ করিয়াছিস ; তোর প্রাণ 
বধ করিলে তবে এই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে। 

অনন্তর বৃষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি 
কে? তোমার শরীর মৃণালের ন্যায় ধবল, কিন্তু 
তোমার তিনটী চরণ দেখিতেছি না, কেবল একটা 
চরণের উপর ভর দিয়া বিচরণ করিতেছ। তুমি কি 
কোন দেবতা, আমাদিগকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত বৃষ- 
রূপ ধারণ করিয়াছ ? এই ভূতল পাগুবগণের বিশাল 
ভূজবলে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে ; এস্থানে তুমি 
ভিন্ন অন্তা কোন প্রাণীকে কখনও শোকাশ্রমপাত করিতে 


দেখ যায় না। হে স্থুরভিপুজ ! শোক করিও না; 


আর তোমার এই শূত্র হইতে ভয় নাই। হে মাতঃ! 
আমি যখন খলগণের শাসনকর্বা বর্তমান আছি, তখন 
তোমার মঙ্গল হইবে ; তুমিও মার রোদন করিও না। 
হে সাধিব! যে রাজার রাজ্যে প্রজা সকল অসাধু- 
কর্তৃক নিপীড়িত হয়, কর্তবা কার্যে অনবহিত সেই 
রাজার আয়ুঃ, কীর্তি, ভাগ্য ও পরলোক সমস্তই 
বিলুপ্ত হইয়া ষায়। উৎুগীড়িত প্রজাগণের 'উৎ- 
পীড়ন নিবারণ করাই রাজার পরম ধণ্ম; অতএব 
আমি এই অসাধু জীবদ্রোহীর প্রাণসংহার করিব। 
হে সুরভিনন্দন ! তোমার অন্য তিনটি চরণ কে 
ছেদন করিয়াছে বল, যাহাতে আমি তাহার সমুচিত 
প্রতিকার করিতে পারি। কৃষ্ণের অনুবর্তী রাজগণের 
রাজ্যে যেন তোমার ম্যায় অন্য কাহারও দুর্গতি নয়ন- 
গোচর করিতে না হয়। যে পাপিষ্ঠ সাধু ও নিরপরাধ 
তোমার দেহকে এইরূপ বিকৃত করিয়া পাণুবগণের 
কীন্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে, সে কে প্রকাশ করিয়া 
বল, তোমার কুশল হইবে। যে দুষ্ট অনপরাধ 
ব্যক্তির অহিত আচরণ করে, তাহার সর্ববত্র এই 
বিপদের সম্ভাবন! হয়; বিশেষত; আমার হস্ত হইতে 
তাহার নিস্তার নাই, জানিবে। এইরূপ অসাধুদিগের 
দমনে সাধুগণের মঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে । যে 
উচ্ছঙ্ঘল ব্যক্তি নির্দেদোষ প্রীণিগণের অনিষ্টাচরণে 
আত্মাকে নিযুক্ত করে, সে সাক্ষাৎ দেবতা হইলেও 
আমি তাহার অঙ্গদভূষিত বান সমূলে উৎপাটন 
করিব; কারণ, স্বধন্মনিরত প্রজাগণের পরিপালন 


এবং কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত না হইলেও 


যাহারা ধৰ্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে বিচরণ করে, 
তাহাদিগের যথাশাস্ত্র দণ্ড প্রদান করা নৃপতির 
পরম ধন্ম । রি 

জীধর্্ম কৃহিলেন,-ধীহাদিগের গুণগণে বশীভূত 


প্রথম কন্ধ। 


হইয়া ভগবান্‌ কৃষ্ণ দূতাদির কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই 
পাগুবংশধর আপনাদিগের বিপন্নজনের প্রতি ঈঘৃশী 
অভয়বাণী সুসঙ্গতই হইয়াছে । আপনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমাদিগের ক্লেশের হেতু কে; কিন্তু কে 


প্রাণিগণের নানাবিধ ক্লেশ উৎপাদন করে, তাহা | 


আমর! নির্দেশ করিতে অক্ষম; কারণ, ভিন্ন 
ভিন্ন মতাবলশ্বিগণের ভিন্ন ভিন্ন তর্কজাল আমাদিগের 
বুদ্ধিকে বিমোহিত করিয়াছে । কোন কোন কুতাকিক 
বলেন, দেবতারা কন্মের অধীন এবং কন্মও আত্মার 
অধীন; অতএব দেবতা বা কর্ম্ম কেহই সুখদুঃখপ্রদানে 
সমর্থ নহে, সুতরাং আত্মাই আত্মাকে সুখহুঃখ 
প্রদান করে । দৈবজ্ঞগণ বলেন, গ্রহাদিরূপ দেবতাই 
জীবের স্থখদুঃখের মূল এবং মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত 
এই যে, যাবতীয় স্ুখদ্ুঃখাদি স্বকৃত কন্মের ফলস্বরূপ । 
লোকায়তিক নামে অপর একদল বাদীর মত এই যে, 
সুখদুঃখা'দর কেহ কর্তী নাই; উহা স্বভাব হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাহারা বাক্য ও মনের অগোচর 
এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহার! বলেন।__ 
স্বখছুঃখাদি যাবতীয় বস্তু ঈশ্বররূপ মূল কারণ হইতে 
সমুৎ্পন্ন হইয়া থাকেে। মহারাজ ! পুর্বেবাক্ত মত 
সকলের মধ্যে যাহা আপনার বুদ্ধিতে সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয়, তাহাই গ্রহণ করুন । 

হে বিপ্রগণ ! ধৰ্ম্ম এইরূপ বলিয়৷ নিবৃত্ত হইলে 
সম্রাট পরীক্ষিতের চিত্ত শান্ত ও সংশয়মুক্ত হইল এবং 
তিনি ধৰ্ম্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-_হে ধর্ম্মজ্ঞ ! 
আপনার বাক্যে ইহাই 'প্রতীতি হইতেছে, যে ব্যক্তি 
স্বীয় ঘাতকের নাম নির্দেশ করে, সে ঘাতকের ন্যায় 
নরকাদি স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপনি স্বীয় 
ঘাতকের নাম নির্দেশ না করিয়া প্রকারান্তরে এই 
ধর্ষনের সুচনা করায় আপনাকে বৃষরূপধারী সাক্ষাৎ ধর্ম 
বলিয়া বোধ হইতেছে ; অথবা, যে দেবমায়ায় মোহিত 
হইয়া কেহ ঘাতক ও কেহ বধ্য হইতেছে, সেই মায়ার" 


| অপহৃত হইয়াছিল । 


* ৪৭ 


স্বরূপ ভূতগণের বাক্য ও মনের গোচর নহে বলিয়া 
স্থির নিশ্চয় হইতেছে । হে ধৰ্ম্ম + আপনি সত্যুগে 
তপস্যা, শুদ্ধি, দয়া ও সত্য, এই সম্পূর্ণ চারিপাদে 
বর্তমান ছিলেন; কিন্ত ত্রেতাযুগে অধর্মের অংশ 
গর্ববদ্বারা তপস্তার, কুসঙ্গদ্বারা গুদ্ধির, মন্যপানজনিত 
উন্মত্ততাদ্বারা দয়ার ও অসত্যদ্বারা সত্যের চতুর্থাংশ 
এইরূপে দ্বাপরে অদ্ধাংশ ও 
কলিতে তিন অংশ ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে প্রতি- 
পাদের চতুর্থাংশ মিলিত হইয়া একপাদমাত্রে পরিণত 
হইয়াছে এবং তাহাতে সত্যই প্রধানতঃ অবস্থান 
করিতেছে ; এই নিমিত্ত সত্যই কলিষুগের অবশিন্ট 
একপাদ ধৰ্ম্ম বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। হে 
ধৰ্ম্ম ! এক্ষণে একমাত্র সত্যই আপনার জীবন- 
ধারণের উপায়ম্বরূপ হইয়াছে; কিন্তু অসত্যদ্বারা 
পরিবদ্ধিত কলি আপনার সেই অবশিস্ট অংশটাও 
অপহরণ করিতে উদ্ধত হইয়াছে । ভগৰান্‌ পরস্পরের 
মধ্যে কলহ সংঘটিত করিয়া এই পৃথিবীর ভারভূত 
রাজগণ ও যাদবগণের সংহার করিয়া ইহাকে আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন এবং তাহার শ্রীপদন্তাসদ্বারা মঙ্গল 
সর্বত্র বিরাজ করিতেছিল ; কিন্তু এক্ষণে এই 
সাধুশীল! ধরিত্রীদেবী শ্রীকৃষ্ণবিরহিত! হইয়া আপনাকে 
হতভাগ্যা মনে করিতেছেন এবং ব্রাঙ্গণদ্বেষী কপট- 
রাজবেশধারী শুদ্রগণ আমাকে ভোগ করিবে, এই 
আশঙ্কায় কাতর হইয়। অশ্রমোচন করিতেছেন । 
মহারথ পরীক্ষিত এইরূপে ধন্ম ও পৃথিবীকে 
সান্ত্বনা করিয়া অধর্মের মূল কারণ কলিকে 
বিনাশ করিবার নিমিত্ত তীক্ষধার খড়গ গ্রহণ 
করিলেন । কলি দেখিল,-_-রাজ! তাহাকে বধ করিতে 
উদ্ধত হইয়াছেন; তখন নৃপতিবেশ দুরে পরিহার- 
পূর্বক ভয়বিহবলচিত্তে অবনতমস্তকে তাহার পাদমূলে 
নিপতিত হুইল । দীনবৎসল শ্রণাগতপালক যশস্বী 
মহাবীর পরীক্ষিত তাহাকে পদপ্রান্তে নিপতিত দেখিয়া 


৪৮ জীমন্তাগবত । 


হাস্য করিয়া কহিলেন,--আমরা মহাধমুধির অর্জুনের ৰ করিতে পারি। কলি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার যশ অক্ষুণ্ন রাখিতে ৷ রাজা পরীক্ষিত তাহাকে দ্যৃত অর্থাৎ পাশক্রীড়া, 
কৃতসংকল্প হইয়াছি। অতএব, তুমি যখন আমার : মগ্ঘপান, পরক্ত্রী ও প্রাণিহিংসা এই চারিটী স্থান দান 
সমক্ষে অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছ, তখন তোমার আর ৃ করিলেন ; এই স্থানচতুষ্টয় অসত্য, অহঙ্কার, অশোৌচ 
ভয় নাই; কিন্তু তুমি অধর্শ্মের বন্ধু বলিয়া আমার ! ও নিষ্ঠ,রতা, এই চতুর্ধিধ অধর্মশ্মের নিবাসভূমি। কলি 
রাজ্যে কোনও প্রকারে বাস করিতে পারিবে না । | পুনর্ববার যাল্ক্র' করিলে নৃপতি স্থবর্ণকে তাহার বাস- 
তুমি রাজগণের দেহ আশ্রয় করায় লোভ, মিথ্যা, | স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই স্থুবর্ণে অসত্য, 
চৌর্্য, দুর্জ্রনতা, স্বধৰ্ম্মত্যাগ, অলন্মনী, কপট, কলহ | মদ, কাম, হিংসা ও কলহ এই পাঁচটা অধৰ্ম্ম একত্র 
ও অহঙ্কারাদি অধশ্মসমূহের প্রসার হইয়াছে । অতএব, বাস করিতেছে । সকল অধর্মের আকর কলি 
্রঙ্মাবর্তে তোমার স্থান হইবে না; যে হেতু, এই | উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের নিকট উক্ত পঞ্চস্থান লাভ 
স্থান ধৰ্ম্ম ও সত্যের নিবাসস্থান। এইস্থানে যজ্ঞানু- | করিয়া তাহার আদেশক্রমে তথায় বাস করিতে 
্টাননিপুণ জনগণ য্্রঘ।রা যজ্ঞেশ্বরের অর্চনা করিয়া ূ লাগিল। অতএব, যে ব্যক্তি স্বীয় মঙ্গল কামনা 
থাকেন; যজ্ঞমূর্তি শ্রীহরিও এইরূপে যাজ্জিকগণের ৃ করেন তাহার, বিশেষতঃ সদুপদেশক লোকপালক 
অব্যর্থ মনোরথসিদ্ধি ও মঙ্গলবিধান করেন । | ধর্ম্মশীল রাজার আসক্তিসহকারে এ সকল বস্তু ভোগ 
বায়ু যেরূপ নিখিল বস্তুর অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে | করা একান্ত অবিধেয়। 

অবস্থান করে, সেইরূপ ভগবান্‌ অন্তর্যামিরূপে স্থাবর |  এইরূপে রাজা কলির নিগ্রহ করিয়া তপঃ, শৌচ 


ও জঙ্গম নিখিল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান 
থাকিয়া ইন্দ্রাদিদেবতাদ্বীরা যজ্ঞফল বিধান করিয়া 
থাকেন । 

শ্রীসূত কহিলেন,__পরীক্ষিত এইরূপ আদেশ 
করিলে কলি তাহাকে দগ্ডধর যমের ন্যায় উত্তোলিত 
অসিহস্তে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া কম্পিতকলেবরে 
বলিল,__হে সার্বভৌম! আমি আপনার আদেশে 
যেখানেই বাস করি না কেন, আপনাকে ধন্র্বাণহস্ত 
দেখিত পাইব ; অতএব, হে ধান্মিকপ্রবর ! অনুগ্রহ 


ও দয়া এই তিনটী নষ্ট পাদ বৃষের অঙ্গে যোজনা 
করিলেন, অর্থাৎ এ সকল ধৰ্ম্ম পুনঃ প্রবর্তিত করিলেন 
এবং ধরণীকে আশ্বাসদান করিয়া সংবদ্ধিত করিলেন । 
পিতামহ যুধিষ্ঠির অরণ্য-প্রবেশকালে যে রাজোচিত 
সিংহাসন সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, মহাভাগ 
সার্বভৌম ভুবনবিখ্যাত রাজধি পরীক্ষিৎ সম্প্রতি 
হস্তিনার সেই রাজসিংহাসনে আসীন হুইয়া কৌরবেন্দর- 
গণের রাজভ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ঈদৃশ- 
প্রভাবসম্পন্ন অভিমন্যুনন্দন পৃথিবী পালন করিতে- 


করিয়া এরূপ একটা স্থান নির্দেশ করুন, যথায় | ছিলেন বলিয়াই আপনারা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে 
আমি নিয়ত বাস করিয়া আপনার আজ্ঞাপালন | পারিয়াছিলেন। . 


সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 


অফ্টাদশ অধ্যায় 


শ্রীসৃত কহিলেন- বিনি মাতৃগর্ভে অশ্বথামার তাহাকে অকিঞ্চিতকর দেখিয়! প্রাণসংহার করিলেন 
অস্ত্রে দগ্ধ হইয়াও অদ্তুতকর্ম্মা ভগবান্‌ কৃষ্ণের অনুগ্রহে না। হে বিপ্রগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাস! 
নিধনপ্রাপ্ত হন নাই এবং যিনি কুপিত ব্রাহ্মণের করিয়াছিলেন, আমি সেই বাস্থুদেবকথাপূর্ণ মহারাজ 
অভিশাপহেতু তক্ষক হইতে প্রাণনাশরূপ গুরুতর পরীক্ষিতের পবিত্র চরিত্র আপনার্দিগের নিকট বপন 
ভয় উপস্থিত হইলেও ভগবানে চিত্ত অর্পণপূর্ববক করিলাম। ভগবান যে সকল মহৎকার্য্য সম্পাদন 
অণুমাত্ৰ মোহপ্রাপ্ত হন লাই, সেই রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া থাকেন, তাহা মনুষামাত্রেরই কীর্ভনযোগ্য। 
ব্যাসনন্দন শুকদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং | অতএব যে সকল কথাপ্রসঙ্গে ভগবানের গুণ ও 
সর্বববিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীহরির তন্ব | কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহারা আপনাদিগের 
অবগত হইয়া গঙ্গাসলিলে স্বীয় কলেবর পরিতাগ মঙ্গল কামনা করেন, তীহাদদিগের তাহা শ্রবণ কর! 
করিলেন । ইহা বিচিত্র নে যে, পুণাশ্লোক শ্রীহরির একান্ত কর্তব্য । 
চরিত্রপ্রসঙ্গ বাহাদিগের অবলম্বন, , ষীহার! হরিকথা- |  খধিগণ কহিলেন, _সৃত! আপনি অনন্ত কাল 


মৃতনিরম্তর পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্ত- 
কালেও শ্রীহরির পদাম্বুজ স্মরণ করিতে থাকেন; 
সুতরাং মোহ তীহাদিগের বুদ্ধিকে ভ্রান্ত করিতে 
পারে না। ভগবান যে দিবস যে ক্ষণে পৃথিবী 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণেই অধর্শ্মের আকর 


জীবিত থাকুন ; যেহেতু,যাহ৷ আমাদিগের ম্যায় মরণশীল 
জীবগণের অযৃতস্বরূপ, আপনি সেই কৃষ্ণের নির্মল 
যশঃকথা কীর্তন করিতেছেন । আমরা যে যজ্ঞের 
ধূমজালে স্বকীয় শরীরকে বিবর্ণ করিতেছি, তাহা যে 
শুভফল প্রসব করিবেই, তাহা নিশ্চয় করিয়৷ বলা 


কলি পৃথিবীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু | যায় না; কারণ, কত বিদ্ব উপস্থিত হইয়া ফলের 
অভিমন্যুতনয় সম্রাট পরীক্ষিত যতদিন পৃথিবীর ! ব্যাঘাত করিতে পারে, তাহা কে বলিতে পারে? 
অধিপতি ছিলেন, ততদিন সর্ববত্র প্রবেশ লাভ ! যখন আমাদিগের চিত্ত এইরূপ সংশয়ে আন্দোলিত 
করিয়াও কলি অপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ৃ হইতেছে, এমন সময় আপনি গোবিন্দপাদপদ্ষের 
নাই। তিনি ভ্রমরের শ্যায় সারগ্রাহী ছিলেন, এই মধুর মকরন্দ পান করাইতেছেন। যদি অত্যল্প কালও 
নিমিত্ত কলিকে সর্ববতোভাবে বিনাশ করেন নাই। ূ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, তাহার সহিত অনিত্য তুচ্ছ 


কলির বহদোষ থৃঁরিিলেও”একটা মহান্‌ গুণ এই যে, 
মনুষ্য সাধুসংকল্প' করিবামাত্র পুণা অর্জন করে, কিন্তু 
অসাধুসংকল্প কার্য্যে পরিণত না করিলে পাপভাগী 
হয় না+ তিনি আরও দেখিলেন, যদিও কলি 


রাজ্যাদির কি তুলনা করিব ? স্বর্গ বা মুক্তিও তাহার 
সমকক্ষ হইতে পারে না। যিনি সাধুত্তমগণের একান্ত 
আশ্রয় এবং ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যোগেশখরগণও যে 
প্রাকৃত গুণরহিত ভগবানের কল্যাণপ্রদ গুণাবলীর 


অসাবধান অবিবেকী মনুষ্যগণের মধ্যে শুরের স্যায়: ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, কোন্‌ 'রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার 
বিচরণ করিতেছে; তথাপি ধীর ব্যক্তিগণের সমক্ষে | কথায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে? হে সূত! আঙগনি 


সেতীরুর গ্তায় পলায়ন করে; এইনিমিত্ত তিনি 


ভনী ও ভগবন্তক্ত । আমরা ভক্তবৎসল ভগবানের 


চে 


৫০ শ্রামন্তাগবত । 


© জানলা ও এ জ্বল কল উপ he আর 


উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্র শ্রবণ করিতে অতান্ত ইচ্ছুক 
হইয়াছি; আপনি তাহা আমাদিগের নিকট 
বিস্তারিতরূপে বর্ণন। করুন । মহাজ্ঞানী ও মহাভাগবত 


₹ পালি ভাবত = এমী ও Te পি রিও = oases le লাম পরি জপ রী তাও পাত জানন পাও লাভ ও পাতিলা ও এ বা জকি এ কান ও পানি এ পা পিউ 4-৬ ও ০৬ বর জা, ৩ ৯১০০ ওল রর শট এ ০০ 


অহিংসা ও শাস্তির পরম নিলয় পরমহংসপদ প্রাপ্ত 


| হন। 


হে সূর্য্যকল্প খধিগণ ! আপনারা আমাকে যাহা 


পরাক্ষিৎ শুকমুখনিঃস্ত যে জ্ঞানোপদেশের বলে ৰ জিদ্ভাস। করিয়াছেন, তাহা আমি আমার জ্ঞানামুসারে 


গরুড়বাহন ভগবানের মোক্ষম্বরূপ পাদমূল প্রাপ্ত । 
হইয়াছিলেন, সেই পরম পবিত্র, অতষ্ভুত যোগতস্বে 


যথা সাধ্য বলিতেছি ; কারণ, যেমন - পক্ষিগণ স্বীয় 
| সামৰ্থ্যামুসারে নভোমণ্ডলের অত্যপ্ল অংশ উড়িতে 


পুর্ণ, অনন্ত ভগবানের লীলাদ্বার অলঙ্কৃত, ভক্তজন- পারে, সেইরূপ পণ্ডিতগণও স্বীয় বুদ্ধির ' অনুরূপ 


প্রিয়, পরীক্ষিতের নিকট কীন্তিত আখ্যান্টী 
বিশদরূপে বর্ণন করুন । 

সূত কহিলেন,_আহা ! আমি নীচকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেও অন্য আমার জন্ম সফল হইল) যেহেতু, 
ছগ্তানবৃদ্ধ আপনারা আমাকে সমাদর করিলেন । 
মহাজনগণের সহিত সম্ভাষণ ঘটিলেই নীচজাতিত্ব ও 
তৃম্নিবন্ধন মনঃগীড়া আশু দূরীভূত হইয়া থাকে ; কিন্তু 
যিনি মহাজনগণের একান্ত অবলম্বন ও অনন্ত মহৎ 
গুণের আধার বলিয়া “অনন্ত নামে অভিহিত হইয়! 
থাকেন, সেই অনন্তশক্তি শ্রীহরির নাম যিনি 
কীর্তন করেন, তাহার নীচকুলে জন্মনিবন্ধন দোষ যে 
সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
্রঙ্মাদি ধাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষনী- 
দেবী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাহার চরণরেণু 
লাভ করিবার নিমিত্ত অধাচিতভাবে স্বয়ং চরণ সেবা 
করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের সমান বা তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট যে কেহই না, তাহা এতদত্বারাই স্পন্ট 
সূচিত হইতেছে । অতএব অনন্ত গুণাধার ভগবানের 


বিধুলীলা*বর্ণন করিয়া থাকেন। 

একদা মহারাজ পরীক্ষিত শরাসন গ্রহণপূর্ববক 
মৃগয়ায় বহির্গত হইয় অরণ্যে মগের অনুসরণ করিতে 
করিতে পরিসশ্রান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া 
পড়িলেন। তিনি জলাশয় অন্বেষণ করিতে করিতে 
সন্নিহিত এক আশ্রমে প্রবেশ করিরা দেখিলেন, 
এক প্রশান্ত মুনি নিমীলিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন । 
ভাহার ইন্দ্র, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় 
সকল হইতে নিবুন্ত হইযাছে এবং তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন 
ও সুযুস্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
নিবিকার ব্রঙ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহার দেহ রুরু 
নামক ম্বগের চর্্মে আচ্ছা'দত এবং তদুপরি জটাজাল 
ইতস্তঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । রাজার তালুদেশ 
পিপাসায় বিগুক্ষ হইয়াছিল। ম্ুতরাং তিনি ধ্যানস্থ 
মুনর নিকটেই জল যান্ত৷ করিলেন; কিন্তু বসিবার স্থান 
তৃণাসন, অর্প্য অথবা প্রিয়বাকা, ইহার কিছুই প্রাপ্ত 
না হইয়া আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ 
হইলেন। হে যুনিবর ! রাজা পূর্বের কখনও ঈদৃশ 


মহিম! বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা কাহার সাধ্য ? ব্রহ্মা ূ ক্রোধ বা বিদ্বেষ অনুভব করেন নাই ; কিন্তু অন্ত ক্ষুধা- 


ধাহার পাদনখ হইতে নিঃস্থত জল অর্যজলরূপে 
মহাদেবকে অর্পণ করেন এবং যাহা মস্তকে ধারণ 
করিয়া মহাদেব আপনাকে ও জগৎকে পবিত্র 
করিতেছেন, ঈদৃশ মুকুন্দ ভিন্ন আর কে আছেন, যিনি 
ভগবতপদবাচ্য হইতে পারেন? তাহাতেই অনুরন্ত 


হইয়া ধীর ব্যক্তিগণ দেহাদিতে সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ববক ' 


তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হওয়ায় সহসা মুনির প্রতি তাহার 
ক্রোধ ও বিদ্বেষ জন্মিল । তিনি আশ্রম হইতে 
বহির্গত হইবার কালে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত 
সর্প উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মাধির স্কন্ধদেশে সমর্পণপূর্ববক 
স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। এই খষি ইন্জিয় 
সকলকে নিশ্দল ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া যথার্থই কি 


প্রথম ক্ৰন্ধ । ৫১ 
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সমাধিস্থ হইয়াছেন, অথবা একজন ক্ষত্রয় আগমন । সর্প রহিয়াছে । অনন্তর সর্পকে দুরে নিক্ষেপ করিয়। 
করিলেই কি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার অন্-। পুক্জ শৃঙ্গা.ক জিজ্ঞাস! করিলেন,_-বৎস ! কি নিমিত্ত 
প্রায়েই কপট সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন,__রাজা | রোদন করিতেছ, কে তোমার অ'নক্ট করিয়াছে? 
এইরূপ সন্দেহারঢ হুইয়াই এরূপ আচরণ করিলেন খষিবর শমীক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শৃঙ্গী 
এদিকে, এ মুনির পুত্র তপস্বী শৃঙ্গী বালকগণের ! সমস্ত নিব্দেন করিলেন। রাজা অভিশাপের যোগ্য 
সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ; তিনি অতি তেজন্বী। | নন, তথাপি পুত্র তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে 
রাজা পরীক্গি€ প্রস্থান করিলে তিনি শুনিলেন, রাজা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রের কার্যের সমর্থন না করিয়া বলি- 
পিতাকে দুঃখ দিয়াছেন ; শুনিয়াই তিনি বালকগণের | লেন,_হায়! তুমি লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা 
সমক্ষে বলিলেন,__কি আশ্চর্য্য ! রাজগণ প্রজাদিগের | করিয়া মহাপাপে পতিত হহয়াছ ! নৃপতি বিষুংস্বরূপ ; 
ধনে পরিপুন্ট হইয়া" কিরূপ অপন্ম করিতে প্রবৃত্ত | তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়ায় তুমি তাহাকে 
হইল, দেখ! যেমন প্রভুর অন্নে প্র-তপালত ! সামাগ্য মনুষ্য 'ববেচনা ক রয়। অনুচিত কার্ধা করিয়াছ। 
দ্বারপাল কুক্কুন ও কাক প্রভুক্ অন্টাতরণ নলে, : দেখ, প্রাজানশ রাজার গ্রবল পরাক্রমে স্থুরক্ষিত 
ইহারাও সেইরূপ প্রভুর অনন্টাচরণে প্রবৃত্ত হইল । : থাকিয়া নির্ভয়ে পুণা কার্য সম্পাদন করিতেছে। 
ব্রাহ্মণের ক্ষক্রিয়গণকে দ্বারপাল কুকুর বূলয়াই মনে : চক্ৰপাণি বিষ্ণুরূপ নরপতি না থাকিলে, রাজ্যে চৌরা- 
করেন ; তাহার! দ্বারদেশে অবস্থান করাবে, তাহারা ই দির খাহুলা হইয়। থাকে এবং রক্ষণাভাবে প্রজা সকল 
কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পাত্রস্থ অন্নভোক্তনের মেষপালেন গ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব এক্ষণে 
যোগ্য হয়? ভগবান্‌ কৃষ্ণ কুপথগামী বাক্তিগণের | রাজা বিনন্ট হইলে চৌরাদি প্রজাগণের ধন অপহরণ 
শাসনকর্তা ছিলেন; তিনি অন্তহিত হইয়াছেন । : করিবে এবং বহুসংখ্যক দস্থ্য পরস্পরকে নিধন করিবে, 
এক্ষণে যে ধৰ্ম্মপথ লঙ্ঘন করিতেছে, আমি তাহাকে ৃ কটু কথা কহিবে, পরম্পরের পশু, শ্রী ও অর্থ 
দণ্ডপ্রদান করিতেছি, আমার প্রভাব দেখ । হরণ ক'রবে। যাদও এই সকল পাপের সহিত 
: 


= mm শপ এ শপ সা শপ আজ পর 


ধষিকুমার তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে বলিতে | আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি মূলে 
তাহার নয়নছয় ক্রোধে তাতঅ্রব্ণ হইল । অনন্তর তিনি | আমরাই কারণ হওয়ায় পাপ আমাদিগকেই 
কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া অভিশাপরূপ | স্পর্শ করিবে । ক্রমশঃ চতুর্ববর্নণ ও চতুরাশ্রমযুক্ত 
ব্জ পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,_-যে কুলাঙ্গার শাস্ত্র | বেদবিহিত আর্বযধর্ম্ম সর্ববতোভাবে বিলুপ্ত হইবে 
বিধি লঙ্ঘন করিয়া .সর্প নিক্ষেপকরত পিতার | এবং মনুষ্য অর্থ ও কামের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ায় 
অবমাননা করিয়াছে, আমার বাক্যে অদ্য হইতে সপ্তম ; কুকুর ও বানরগণের ন্যায় সমাজে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি 
দিবসে তক্ষক সর্প তাহাকে দংশন করিবে । অনন্তর | হইবে। বিশেষতঃ রাজর্ধ পরীক্ষিত ধর্ম্মানুসারে 
মুনিবালক আশ্রমে উপনীত হইয়া পিতার গলদেশে | প্রজাদিগকে পুঞ্রের গ্যায় পালন করিয়া থাকেন। 
মৃত সর্প দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন এবং মুক্তক্ঠে | তিনি মহাভক্ত ও অশ্বমেধ যন্তযের অনুষ্ঠানে যশস্বী 
রোদন করিতে লাগিলেন । মি অঙ্গিরার বংশে হাছেন তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর 
উৎপন্ন শমীক মুনি পুত্রের নারি শুনিয়া আমে * হইয়া এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন; ঠীহীক্ে 


৫২ জীমন্তাগবত । 


কাৰ্য্য হইয়াছে। খধি শমীক পুক্রকৃত পাপের অন্য | করিবেন না; কারণ, হরিভক্তগণ তিরস্কৃত, প্রতারিত, 
কোনও প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া শ্রীভগবানের নিকট অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত ও তাড়িত হইয়া সামর্থ্য সম্বেও 
প্রার্থনা করিলেন,-_-হে ভগবন্‌ ! আমার পুজ্র বালক, অনিষ্টাচরণের প্রতীকার করেন না। এইরূপে মুনি 
তাহার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই ; সে নিরপরাধ | পুত্রকৃত অপরাধের জন্য এতই অনুতপ্ত হইলেন যে, 
ভূত্যের প্রতি যে অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, সর্ববভূতের | রাজা যে তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা 
অন্তৰ্যামী প্রভু তাহা ক্ষমা করুন। খষি মনে মনে | মনে স্থান দিলেন না। প্রায়ই লোকে সাধুদিগকে সুখ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, _-যদি রাজা প্রতিশাপ প্রদান বা দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা তাহাতে 
করিতেন, তাহা হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত ; কিন্তু হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না, কারণ, সুখ বা দুঃখ আত্মার 
মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীহরির পরম ভক্ত, তিনি তাহা ধৰ্ম্ম নহে। 

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ 


একোনবিৎশ অধ্যায় । 


শ্রীসৃত কহিলেন,__এদিকে মহীপতি পরীক্ষিৎ | পুনর্ববার গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতার অনিষ্টাচরণে পাপী- 
সেই স্বকৃত নিন্দনীয় কাৰ্য্য চিন্তা করিয়া অতীব বিষণ্ন ; য়সী বুদ্ধির উদয় না হয়। 
হইয়া অনুতপ্তচিন্তে কহিলেন, হায়! আমি অনা- 1] রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 


ধ্যের ম্যায় কি নীচ কাৰ্য্যই করিয়াছি! ব্রাহ্মণ গৃঢ 
তেজের আধার ; আমি ঈদৃশ নিরপরাধ ব্রাহ্মণের 
প্রতি গহিত আচরণ করিয়াছি । খষি ঈশ্রস্বরূপ, 
তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আমি ঈশ্বরের 
অবমানন৷ করিয়াছি । অতএব এই অপরাধে আমার 
উপর যে ভীষণ বিপতপাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহাই হউক, অনতিবিলম্বে অজত্র দুঃখ 
আমাকে আক্রমণ করুক । এ দুঃখ যেন পুজ্রাদির 


শমীক মুনির শিষ্য উপস্থিত হইয়| তাহাকে সপ্তম 
দিবসে তক্ষকদংশনে মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাপন করিল। রাজা 
তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের বিষকে আশু মঙ্গলপ্রদ 
বলিয়৷ জ্ঞান করিলেন ; কারণ, উহা বিষয়ে আসক্ত 
জনের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ । এহিক 
সুখ ও স্বৰ্গাদির উপভোগ যে অতীব হেয়, তাহ! তিনি 
পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন । এক্ষণে কৃষ্চরণারবিন্দের 
সেবাকেই সকল পুরুষার্থের সার ভাবিয়া অনশনে 


জীবন বিসর্জন করিবার বাসনায় স্থুরন্দী ভাগীরথী- 
তীরে উপবেশন করিলেন । ভাগীরথীসলিল এঁশ্বর্য্যময়ী 
| তুলসীমিত্বিত কৃষ্চরণরেপু বহন করিয়া সর্বাধিক 
| | পাবনীশক্তি লাভ করিয়াছেন .এবং লোকপ্লালগণের 
বিপদ. প্রার্থনা করিয়া পুনর্ববার বলিলেন,-_অগ্ঠই | সহিত ত্রিলোকের বাহ্য ও অভ্যন্তর পবিত্র করিতেছেন; 
আমার রাজা, বল ও ধনপূর্ণ রাজকোষ কুন্ধ ত্রাহ্মণ- ! অতএব আসন্সমৃত্যু কোন্‌ ব্যক্তি অস্তিমকালে স্টাহার 
কুলের কোপানলে ভসন্মীতূত হউক, যেন নীচমনা আমার ' ভীর আশ্রয় না করিবে? ' 


উপর পতিত না হইয়! সাক্ষাৎভাবে আমাকেই আক্র- 
মণ করে; তাহা হইলে আমার পাপের সমুচিত 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাধ্যে আর 
কখনও প্রবৃত্তি জম্মিবে না। এইরূপে রাজা আপনার 
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_এইরূপে পাওুবংশধর বিষ্ণুপাদোস্তবা গঙ্গাতীরে | | বৈরাগ্যই শ্রীহরির পাদপন্ম লাত করিবার একমাত্র 
অনাহারে প্রাণবিসর্জজ্নে কৃতসংকল্প হইয়া গার রর 
পরিত্যাগ করিলেন এবং মুনিত্রত অবলম্বনপূর্ববক | অনন্তর রাজ। নিবেদন করিলেন,--হে খবিগণ ! 
অনন্যচিত্ডে মুকুন্দের চরণযুগল ধ্যান করিতে লাগি- | আপনার! আমাকে শরণাগত বলিয়া অঙ্গীকার করুন 
লেন। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ভুবনপাবন মহামুভাব ূ এবং গঙ্গাদেবীও আশ্রয়দান করুন; আমি জীভগবানের 
মুনিগণ সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন; কারণ, | চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। ব্রাহ্মণপ্রেরিত মায়া 
সাধুগণ 'প্রায় তীর্থযাত্রা করিবার ছলে স্বয়ং তীর্থ | অথবা তক্ষক আমাকে ইচ্ছানুসারে দংশন করুক; 
সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন । অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, | আপনারা বিষুঃগাথা কীর্তন করুন । আমি যে যোনিতে 
শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিস্থৃত | জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তাহাতেই আমার 
বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্্রপ্রীমদ, সুবাহু, মেধা- | ভগবান্‌ অনন্তে রতি ও তাহার ভক্তসাধুগণের সঙ্গ 
তিথি, দেবল, আষ্টি ষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, | লাভ হয় এবং সর্নবজীবের প্রতি প্রীতিভাব উৎপন্ন 
মৈত্ৰেয়, এ্বব, কবষ, কুস্তযোনি; অগন্তা, বেদব্যাস, | হয়। হে দ্বিজগণ! আপনাদিকে নমস্কার করি। 
প্রীনারদ ও অন্যান্য শ্রেষ্ট দেবি ও মহরষিগণ ও | অনন্তর রাজা পরীক্ষিত স্বীয় (তনয় জনমেজয়ের 
অরুণাদি শ্রেষ্ঠ রাজধিগণ সমাগত হইলে রাজা খষি- | হস্তে রাজ্যভার সমপপর্ণপূর্ববক ধীর ও পূর্বেবাক্ত 
প্রবরগণের অর্চনা করিয়। সাফ্টাঙ্গ প্ৰণিপাত করিলেন । | সংকল্লারূঢ় হইয়া গঙ্গার দক্ষিণকুলে পূর্ববাগ্র কুশাসনে 
তাহারা স্থখাসীন হইলে শুদ্ধচেতা মহারাজ পুনর্ববার উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন। নরপতি 
তাহাদিগের চরণবন্দনাপূর্ববক সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া | এইরূপে প্রায়োপবেশন অর্থাৎ অনশনব্রত করিয়া 
আপনার অনশনব্রত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,_ | উপবিষ্ট হুইলে, দেবগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়। 
আপনারা আমার অবলম্বিত অনশনব্রতের অনুমোদন | পুষ্পবৃষ্টি করিলেন*এবং আনন্দে মুহুমুছঃ ছুন্দুভিধ্বনি 
করিয়া মহান্‌ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন । ব্রাহ্ষণগণ | করিতে লাগিলেন। যে সকল মহধি তথায় আগমন 
পাদ-প্রক্ষালন জল স্বীয় গৃহের অতি দূরে নিক্ষিপ্ত | করিয়াছিলেন, তাহারা স্বভাবতঃ প্রজাগণের হিতদাধন 
করিয়া থাকেন; কিন্তু যে রাজকুলে নিন্দিত করিয়া থাকেন এবং সকলেই মহাশক্তিসম্পন্ন । 
কর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে তাহার! তদপেক্ষাও তাহারা রাজার কার্যের অনুমোদন করিয়া বনু 
দূরে পরিত্যাগ করেন। স্থুতরাং মহাজন আপনারা সাধুবাদ প্রদানপুর্ববক যাহা শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমায় 
অন্য আমার প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিলেন, সুন্দর তদনুরূপ বাক্যে কহিলেন, হে রাজধিশ্রেষ্ঠ ! 
তাহাতে আমি নৃপতিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধন্য আপনার পূর্বপুরুষ মহারাজ যুধিষ্টিরাদি ভগবানের 
হইলাম। - আমার প্রতি যে ব্রহ্ষশাপ হইয়াছে, সম্মিধি লাভ করিবারপনিমিত্ত সিংহাসন ও -রাজমুকুট 
ইহাও শ্রীহরির অনুগ্রহ । তিনি পাপিষ্ঠ আমাকে সম্ভঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আপনার শ্রীকৃষ্ণে 
নিরন্তর গৃহে আসক্ত. দেখিয়া ছ্বিজশাপরূপে আমার | একান্ত অনুরক্ত, স্তরাং এইরূপ কার্য আপনাদিগের 
অন্তরে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়াছেন ; কারণ, এরূপ পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। 
বর্ধশাপ গৃহাসন্ত ব্যক্তির প্রাণে শীঘ্র আতঙ্কের অনস্তর তাহার! পরস্পর বলিতে লাগিলেন,--%এই 
উদয় করিয়া বৈরাগ্য আনয়ন কর এবং এ | তক্তচূড়ামণি পরীক্ষিত ঘতদিন না কলেবর পরিত্যাগ 


৫৪ জরীমন্তাগবত | 


করিয়া মায়াতীত ও শোকরহিত উৎকৃষ্টলোক প্রাপ্ত | বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি যোড়শবর্ষীয়; তাহার 
হন, ততদিন আমরা এইস্থানেই অবস্থান করিব । | কর, চরণ, উরু, বাহ, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র স্থকুমার ; 
রাজা তাহাদিগের পক্ষপাতশূুন্য সুধামধুর সত্য : চারু আয়ত লোচন, উন্নত নাসিকা, সমান কর্ণদ্বয় ও 
ও গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়। শ্রীবিষ্ণুর চরিত্র শ্রাবণ | স্থচারু জযুগলদ্বারা মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীধারণ 
করিবার মানসে অবহিতচিত্তে উহাদিগের পাদবন্দনা ৷ করিয়াছে করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠদেশ তিনটা রেখাদ্বার! 
করিয়া বলিতে লাগিলেন,_হে বিপ্রগণ ! যেমন ! অঙ্কিত শঙ্খের ন্যায় স্থন্দর ; কণ্চের অধঃস্থিত অস্থিদবয 
বেদসকল সতালোকে মুর্তিধারণ করিয়া অবস্থান মাংসদ্ধারা আচ্ছন্ন; বক্ষঃস্থল বিশাল ও উন্নত; 
করিতেছেন, সেইরূপ বেদমু্তি আপনারা আমার প্রতি | নাতি আবর্ত্ত অর্থাৎ জলভ্রমের ন্যায় গভীর ; . উদর 
সদয় হইয়া এস্বানে আগমন করিয়াছেন । অপরের ূ কতকগুলি বক্র নিঙ্গরেখাদ্বার রমণীয়। তিনি 
প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের আত্মার স্বভাব ; | দিগন্বর তাহার কুটিল কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
এতদ্যতীত ইহলোকে ও পরলোকে আপনাদের অন্য | রহিয়াছে। তাহার বাহ সুদীর্ঘ এবং কান্তি দেবদেব 
কোন প্রয়োজন দৃণ্ট হয় না। হে খধিগণ! আমি । শ্রীহরির ম্যায় মনোজ্ঞ । তাহার শ্যামাঙ্গে পরম 
বিশ্বস্তচিত্তে আমার ইদানীন্তন কর্তব্য বিষয়ে আপনা- ; রমণীয় যৌবনলক্ষদী ও অধরে মধুর হাস্য অবলোকন 
দিগের নিকট একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। সকল । করিয়া নারীগণ বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার 
অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমুষ্ুকালে মনুষ্যের বিশুদ্ধ | ব্রক্মতেজ লুক্কায়িত থাকলেও মুনিগণ লক্ষণদ্বার৷ 
অনুষ্ঠেয় কার্য কি, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া , স্তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া স্ব স্ব 
উপদেশ প্রদান করুন। ৷ আসন হইতে গাত্রোথানপূর্ববক তাহার প্রত্যুদ্গমন 
রাজার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া খষিগণের মধ্যে : করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ অতিথিকে সমাগত 
মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ: দেখিয়! পুজাদ্রব্য মস্তকে ধারণ করিয়। তাহার সমীপ- 
যোগ, কেহ যাগ এবং কেহ বা তপস্তাকে মুমূর্ষু ' বর্তী হইলেন। তাহার সম্মান দেখিয়া যে সকল 
ব্যক্তির বিশুদ্ধ কর্তৃব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া পরম্পর | বালক ও রমণী তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহার 
বিবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে ব্যাসনন্দন ভগবান | সভয়ে পলায়ন করিলে তিনি পুজা গ্রহণপূর্ববক 
শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে | উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার কোনও যকত বা ) বধ, রাজি ও দেবধিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহ, 
বস্তুর প্রতি আসক্তি ছিল না এবং তিনি যে পরমানন্দ নক্ষত্র ও তারাসমৃহমধ্যবর্তী চন্দ্রমগুলের ম্যায় মনোহর 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্বদা সন্ত্রষ্ট ছিলেন। শোভা ধারণ করিলেন। 
তাহার বেশ দেখিয়া বোধ হইল, যেন লোকে তাহাকে অনন্তর তক্তশ্রেষ্ঠ নরপতি, শাস্তমুর্তি স্ুখাসীন 
অবজ্ঞ| করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে । তাহার অঙ্গে সর্বব্ঞ মুনিবরের সমীপে গমন করিয়া অবহিতচিত্তে 
এরূপ চিহ্ন ছিল না, যদ্ঘ্বারা তাহার বর্ণ অথবা | মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে 
আশ্রমের পরিচয় পাওয়া যাইবে । তিনি যখন ; কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ববার নমস্কার করিয়া মধুরবচনে 
আগমন করিলেন, তখন নাগরিক বালকের! তাহাকে | স্ততিপুরঃসর জিজ্ঞাস! করিলেন,--হে ্রঙ্মন্‌! আপনি 
উন্মত্ত মনে করিয়। কৌডুক করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে | কৃপা করিয়া' অতিথিরূপে শুভাগমন করায় আমর 


৮ সপ সপ 


প্রথঙ শ্ৰহ্ধ ৷ ৫৫ 


৬ কারস ৮ পিত দা টি জপ = 


তীর্থের স্যায় পবিত্র হইলাম । আহা! অস্ত আমা- | কখন কোথায় বিচরণ করেন, তাহা কেহই অবগত 
দিগের কি শুভদিন! আমরা সামান্য ক্ষত্রিয়; নহে। আমার মৃত্যু সঙ্নিহিতপ্রায় ; অতএব এরূপ 
হইয়াও সাধুসেবার অধিকারী হইলাম। যীহাদিগকে | অবস্থায় আপনি যে আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার 
স্মরণ করিলে মানবের গৃহ সম্ভঃ পবিত্র হয়, তীহা- | নিমিত্ত যেন স্বয়ং যাচক হইয়৷ দর্শনদান করিলেন, 
দিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে এবং পাদপ্রক্ষালনের ; ইহা কৃষ্ণকৃপাব্তীত আর কিছুই নহে । আপনার 
নিমিত্ত জল ও আসনাদি প্রদান করিলে যে মনুষ্য কৃপাকটাক্ষে মনুষ্য সম্যক্‌ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়! 
তৎক্ষণাৎ, "পবিত্রতা লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে আর থাকে । আপনি ঘোগিগণের' পরম গুরু ; অতএব 
বক্তব্য কি? হে যোগিবর! যেমন বিষ্ণুর অগ্রে শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে, মন্ুষ্যের অন্তিমকালে যাহা 
অন্থুর সকল সগ্যোবিনষ্ট হয়, সেইরূপ আপনার একান্ত কর্তবা, দয়া করিয়া! উপদেশ দান করুন। হে 
সমীপে মহাপাতক স্কলও সদ্ধঃ ক্ষয়প্রাণ্ড হইয়া | ব্রহ্মা! আপনাকে গৃহস্থের গৃহে গোদোহনকালের 
থাকে। ভগবান্‌ কৃষ্ণ পাগুবগণের প্রেমে চিরদিন | অধিক অবস্থান করিতে দেখা যায় না; অতএব, 
আবদ্ধ; আমি তাহাদিগের বংশ্ধর ; এই নিমিত্ত | মনুত্যের যাহা শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ ও ভজন 
ঠাহার পিতৃসার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির সন্তোষ উৎপাদন | করা কর্তব্য এবং যাহা নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় এইক্ষণেই 
করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় আমার প্রতি এই | বলিতে আজ্ঞ। হয়। মহারাজ পরীক্ষিত এইরূপ 
করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন; নতুবা আপনার দর্শন মধুরবাক্যে সম্তাষণপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মজ্ঞ 
লাভ ঘটিত না। আপনি যোগসিদ্ধ; আপনি ভগবান্‌ ব্যাসনন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯॥ 


প্রথম স্বন্ধ সমাপ্ত । 


ভিহ্রভীন্স-ব্বদ } 


হৰে 


প্রথম অধ্যায় । 


এীশুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে 
প্রশ্ন করিলেন, ইহা মুক্তাত্বা জ্ঞানিগণের সম্মত এবং 


৷ অবস্থান করেন, তাহারাও প্রায়ই শ্রীহরির গুণকীর্তবনে 
অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের 


মনুষ্যের যাহা কিছু শ্রোতবা, তন্মধ্যে ইহাই সার ও | স্রীমুখোক্ত ও তাহার নামে পরিপুর্ণ এই ভাগবত 


শ্রেষ্ঠ; এইরূপ প্রশ্নই নরলোকের হিতকর | হে 
রাজেন্দ্র! গৃহস্থাশ্রমে গৃহীর পিপীলিকাদি প্রাণি- 
হিংসা অনিবার্ধা এবং তাহারা বিষয়াসক্তিবশতঃ 
আত্মতত্ব অবগত হইতে পারে না; স্থৃতরাং এইরূপ 
মনুষ্যের সহস্র সহস্র বণ ও অনুষ্ঠানাদি করিবার 
বিষয় আছে। গৃহান্তের রজনীতে নিদ্রা ও নারীসঙ্গে 
এবং দ্িবাভাগে অর্থোপার্জন ও পোষ্যবর্গের প্রতি 
পালনে পরমায়ুঃ বায়িত হইয়া যায়। আত্মার সৈম্া- 
তুলা স্ত্রী, পুত্র ও দেহপ্রভৃতি নশ্বর হইলেও তাহারা 
তাহাতে আসক্ত হইয়া পিত্রাদির নিধন দেখিয়াও 
দেখিতে পায় না। অতএব, যিনি মোক্ষলাভ 
করিতে বাঞ্ছ। করেন, তাহার সকলের অন্তর্যামী ও 
নিয়ন্তা ভূবনসন্দর ভববন্ধনহারী শ্রীহরির চরিত্র শ্রবণ, 
কীর্তন ও স্মরণ কর! কর্তব্য । যে মানবের অন্তকালে 
নারায়ণ স্মৃতিপথে উদিত হন, তাহার মানবজম্মলাভ 
সার্থক । যাহা আত্মা নহে, তাহা হইতে আত্মাকে 
পৃথক জানিতে পারা সাঙ্ঘ্যজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন- 
প্রভৃতি অফ্টপ্রকার সাধনের নাম অফ্টাঙ্গযোগ। এই 
সাঙ্গা ও যোগঘ্বারা এবং স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের 
কর্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা৷ যদি নারায়ণ স্মৃতিপথে উদিত হন, 
তবে তাহাই মানবজন্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাভ বলিয়া 
বিবেচনা করা উচিত। 
শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধের অতীত হুইয়৷ নিগুণ ভ্র্ষে 


হে রাজন! যে সকল মুনি, 


পুরাণ সর্বববেদতুল্য। আমি দ্বাপরযুগের প্রারস্তে 
পিতা দ্বৈপায়নের নিকট ইহ! অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। 
আমি নিও ব্রন্গে স্ম্যক্‌ স্থিতিলাভ করিয়াও শ্রীহরির 
লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হওয়ায়, এই আখ্যান 
অধ্যয়ন করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে । আপনি 
বিষ্ণুভক্ত ; অতএব আমি আপনার নিকট ইহ! 
বর্ণন করিব। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ববক এই পুরাণ শ্রবণ 
করেন, মুকুন্দের প্রতি তাহার অহৈতুকী মতি শীঘ্রই 
উদিত হুইয়৷ থাকে । শ্রীহরির নিকট যাহারা অভয়- 
ফলাদি কামনা করে, হরিনামকীর্তুন তাহাদিগের সেই 
সেই ফল প্রদান করিতে সমর্থ । বাহার! মোক্ষলাভ 
করিতে ইচ্ছক, এই নামকীর্তনরূপ সাধনদ্বার৷ তাহারা 
তাহা লাভ করিতে পারেন এবং ধাহারা জ্ঞানী, ইহাই 
তীহাদিগের জ্ঞানের ফল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। 
স্থতরাং কি সিদ্ধ, কি সাধক, কাহারও এতদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ আর দ্বিতীয় নাই। এই জগতে 
মনুষ্যের বহু বৎসর পরমায়ুঃ অজ্ঞাতসারে চলিয়। 
যাইতেছে ; অতএব যদি একটা মুহুর্তও বৃথা যাইতেছে 
বলিয়া বোধ জন্মে, তবে তাহাই বহুসংখ্যক বৎসর 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ, এরূপ জ্ঞান উদয় হইলে 
মনুষ্য স্বীয় মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত বত্ববান হইয়া থাকে । 
খট্টাঙ্গ নামে রাজধির মুহূর্ততকালমাত্র'পরমায়ঃ অবশিষ্ট 
ছিল; তিনি দেবগণের নিকট তাহা অবগত হুইয়া 


দ্বিতীয় কষন্ধ। 
ওজন দিয়া শ্ীহরির ! ( হইলে তাহাকে পুনরববার ধারণাদ্বারা শোধিত করিবে; 


সি বি পপ পে শপ পপ জাগি আর 
জজ আনত গাল 
নি 


মুহ্তমধ্যে সর্ব আসক্তিতে বিসঞ্জন 
অভয়পদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। হে কুরুকুলতিলক ! 
অদ্যাবধি আপনার এখনও সপ্তাহকাল পরমায়ুঃ 
অবশিষ্ট আছে, অতএব আপনি ইতিমধ্যে যাহা 
পরলোকে হিতকর, তাহার অনুষ্ঠান করুন । অন্তকাল 
উপস্থিত হইলে পুরুষের নির্ভয়চিত্তে দেহ এবং 
দেহসম্বদ্ধ যে পুজকলত্রাদির প্রতি আসক্তি, তাহা 
অনাসক্তিরূপ শশ্পদ্বারা ছেদন কর! কর্তৃব্য। 

*অনস্তর শ্রীশুকদেব কহিলেন,_-রাজন্‌! গৃহে 
থাকিলে আসক্তি পুনর্বনার আক্রমণ করিতে পারে, 


এই নিমিত্ত গৃহী ব্রঙ্গচর্ষাদ্ধার৷ সংযত হইয়া গৃহ হইতে : 


বহির্গত হইবেন এবং পুণাতীর্থে সানাদি নিয়ম করিয়া । 


শুচি ও নিৰ্জ্জন প্রদেশে শান্সানুসারে কুশ, যৃগচন্ম 
ও বস্মদ্বার আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবিস্ট 
হইবেন । অনন্তর অকার, উকার ও মকাররূপ তিনটা 
অক্ষরে গ্রথিত প্রণবরূপ শুদ্ধ উৎকুন্ট ব্রঙ্গবীজ মনে 
মনে জপ করিবে এবং এরূপ জপ করিতে করিতে 
প্রাণায়ামদ্বারা শ্বাস জয় করিয়া মনকে বশীভূত 
করিবে । পরে নিশ্চয়বুদ্ধির সাহাযো মনোদ্বার 
ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব. বিষয় হইতে উপসংহার করিবে । 
ইহাকে প্রত্যাহার বলে। পুনশ্চ কন্মের বাসনা- 
বশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
বুদ্ধিদ্বারা শ্রীভগবানের রূপে ধারণা করিবে । এই- 
রূপে সমগ্র ভগবন্রপে চিত্ত ধারণা করিয়| অনন্তর 
তাহার চরণার্দি এক একটা অবয়বের ধ্যান করিবে । 
অনন্তর মনকে বিষয় হইতে মুক্ত করিয়! সর্ণবতোভাবে 
চিন্তাশুহ্য করিবে। মনের এইরূপ . অবস্থা হইলে 
পরমানন্দের স্ফুপ্ডি হইয়া চিত্তে পরম৷ শান্তির উদয় 
হয়; ইহাকে সমাধি কহে এবং ইহাই শ্রীবিষুঃর 
পরমপ্‌দ বলিয়া কীপ্তিত হইয়| থাকে । যদি পুনর্নবার 
মন রজোগুণদ্বারা আক্ষিণ্ত অর্থাৎ চঞ্চল অথবা 
তমোগুণদ্বার! বিমুঢ় অর্থাৎ নিদ্রিত হুইয়া! পড়ে, তাহা 
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এই ধারণাই রজঃ ও তমোগুণের মলিনত৷ বিনাশ 
করিয়া থাকে। ধারণা দৃঢ় করিয়া শ্রীভগবানের 
কোন মঙগলমুত্তির দর্শন করিতে করিতে ভক্তিযোগের 
প্রকাশ হইয়া থাকে । 

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাস! করিলেন,_-হে 
ব্রঙ্গন্! যে স্থানে, যে প্রকারে ও যাদৃশী ধারণা 
করিলে পুরুষের মনোমল আশু বিনষ্ট হয়, তাহ! 
সবিশেষ বর্ণন করুন । 

্রীশুকদেব কহিলেন, প্রথমতঃ পদ্মাসনাদি 
কোন একটী আসন অভ্যাস করিয়া প্রাণায়ামন্বার! 
প্রাণবায়ুজয় ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়৷ ইন্দ্রিয় 
সকলকে সংযত করিবে; পরে ভগবানের স্ুলরূপে 
মনোধারণা করিবে । এই যে সমগ্ি ব্রহ্মাণ্ড, ইহা 
ভগবানের বিরাট দেহ; ইহা অতি স্কুল বস্তু হইতেও 
স্থলতর এবং যে সকল ব্রহ্মাণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে, 
যাহা বন্তমান আছে ও যাহ! ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, 
সেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তমাত্রেরই এই দেহই আশ্রয় । 
এই বিরাট দেহের ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, 
হঙ্কারতঘ্ব অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রভৃতি পঞ্চভুতের উৎপত্তি- 
স্থান এবং মহস্তত্ব অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধি, এই সাতটি 
আবরণ আছে । এই দেহের মধ্যে অন্তর্যামী হইয়া 
যে ভগবান্‌ বাস করিতেছেন, তাহাকে বৈরাজপুরুষ 
কহে। সাধক বস্তুতঃ ইহাতেই মনোধারণা করিবে। 
হে মহারাজ! এই বিশ্বজ্রষ্টার বিরাটু দেহের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিভাগ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
পাতাল ইহার চরণের আধোভাগ, রসাতল পদের 
পশ্চাৎ ও পুরোভাগ, মহাতল গশুল্ফদ্বর ও তলা তল 
জক্ঘাদ্বর। স্ৃতল এই বিশ্বমুর্তির জানু, বিতল ও 
অতল উরুদ্বয়, মহীতল জঘনদেশ এবং নভস্তল অর্থাৎ 
ভুবলেণক বা প্রেতলোক নাভিসরোবর বলিয়া কঁ্মত্তৃত 
হইয়া থাকে। স্বলোক অর্থাৎ স্বৰ্গলোক ইহার 
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বক্ষঃস্থল, মহলেক গ্রীবা, জনলোক বদন, তপোলোক 
এই আদিপুরুষের ললাট এবং সত্যলোক এই সহত্র- 
শীর্া পুরুষের মস্তক । ইন্দ্রাদি তেজোময় দেবগণ 
ইহার বাহু, আমাদিগের কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ 
ইহার স্থূল কর্ণ ও শব্দ এই শ্রবণেজ্দিয়ের শক্তি, 
অশবিনীকুমারঘ্বয় স্থূল নাসিকা ও গন্ধ এ স্রাণেন্দ্রিয়ের 
শক্তি এবং প্রদীপ্ত অগ্নি ইহার মুখ। অন্তরীক্ষ 
বিষ্ণুর নেত্রগোলক ও সূর্য্য দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি, দিন 
ও রাত্রি ইহার নেত্ররোম, ব্ৰহ্মপদ জ্রভঙ্গী, জল 
ইহার স্থূল রসনা ও রস এ রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি । 
বেদ সকল এই অনন্ত দেবের ভ্রন্মরন্ধ, যম ইহার 
গুল দশন ও স্নেহ দণ্ডের শক্তি, লোক সকলের 
মোহকারিণী মায়া ইহার হাস্য এবং অপার সংসার 
ইহার নয়নকটাক্ষ। লজ্জা ইহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ 
অধরোষ্ঠ, ধর্ম্ম স্তন, অধর্ম্মপথ পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি 
জননেন্দ্রিয়, মিত্রাবরুণ কোষদ্বয়, সমুদ্র সকল কুক্ষি- 
দেশ এবং গিরিসমূহ ইহার অস্থি । হে নৃপেন্দ্র ! 
নদী সকল এই বিশ্বমূরতির নাড়ী, বৃক্ষ সকল শরীরের 
রোমরাজি, অনস্তশক্তি বায়ু ইহার শ্বাস, কাল ইহার 
গমন এবং প্রাণিগণের সংসার তাহার ক্রীড়া । হে 
কুরুশ্রেন্ঠ ! মেঘসমূহ এই ভূমা পুরুষের কেশকলাপ, 
সন্ধ্যা ইহার বন্প, প্রকৃতি হৃদয় এবং সকল বিকারের 
আশ্রয় চন্দ্ৰমা ইহার মন। মহত্ত্ব এই সর্ববাত্মার 
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চিত্ত অর্থাৎ, স্মৃতিশক্তির আধার, শ্রীরুদ্র ইহার 
অহঙ্কার ; অশ্ব, অশ্বতরী উষ্ী ও গজ ইহার নখ 
এবং স্বগাদি পশু সকল কটিদেশ বলিয়া কীর্তিত 
হইয়া থাকে। পক্ষিসমূহ ইহীর শিল্পনৈপুণ্যের 
পরিচয়, স্থায়ন্তুব মনু ইহার বুদ্ধি, মনুষ্যগণ নিবাস- 
স্থান ; গন্ধরর্ব, বিদ্ভাধর, চারণ ও অপ্দরোগণ ইহার 
স্বর এবং অস্থুরশ্রেন্ঠ প্রহলাদ ইহার স্মৃতি । ব্রাহ্মণ 
এই মহাপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় হস্ত, বৈশ্য উরু ও 
তমঃপ্রধান শুভ্র ইহার চরণ এবং বস্মুরুদ্রাদি দবগণ 
যে সকল ঘ্বৃতাদিসাধ্য যন্ত্রের ভাগ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, সেই সকল যজ্ঞই ইহীর কন্ধ । হে মহারাজ ! 
আমি ঈশবীদেহের যে অবয়ববিন্যাস বলিলাম এবং 
যাহাবাতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, 
মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ স্বীয়বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের এই স্থুলতম 
দেহে মনোধারণ! করিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্নকালে 
মনুষ্য কখন কখন নান! দেহ কল্পনা করিরা সেই 
সেই দেহের ইন্দ্রিয়সকলঘ্বারা যুগপৎ, বিষয় সকল 
অনুভব করে, সেইরূপ পরমাত্মা ভগবান্‌ সর্ববজীবের 
বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা নিখিল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন । 
অতএব, সত্যন্বরূপ আনন্দনিধি ভগবানে এই স্থূল 
বিশ্ব ও জীবসমূহকে লীন করিয়া ইন্থায় ভজন! করা 
বিধেয় ; নতুবা অন্য বস্তুতে আসক্তি জন্মিলে 
জীবাত্মার সংসাররূপ অধোগন্তি হুইয়। থাকে । 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, __মহারাজ ! পূর্ব্বোক্ত 
ধারণা সামান্য নহে; ইহা হইতে বিশ্বস্গির সামর্থ্য 
হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রহ্মা এই ধারণাঘারা 
নিশ্চিত বুদ্ধি লাভ করিয়া এবং 'ল্লীহরিকে পরিতুষ্ট 
করিয়া প্রলয়কালে তাহার যে স্ষ্টিস্যৃতি বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল, তাহা পুনর্ববার লাভ করিয়াছিলেন এবং 
এইরূপে অব্যর্থ দৃষ্টিশক্তির বলে পূর্ব কল্পের অনুরূপ 
এই বিশ্ব স্বষ্টি করিয়াছিলেন। উপাসকের বুদ্ধি যে 
স্র্গাদি কতকগুলি বার্থ নামের চিন্তা করিতে করিতে 
শন্দরক্গ অর্থাৎ বেদের কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তি উৎপন্ন 
করিবার পন্থা । যেমন মনুষ্য বাসনার বশে নানাবিধ 
লাক স্বপ্ন সকল দর্শন করে, সেইরূপ এই মায়াময় 
পথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বর্গাদি লোকের স্থখলাভ 
হইলেও মনুষ্য তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে 
শা। এই নিমিন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাবধানে বুদ্ধি 
স্থিন করিয়া অর্থাৎ ভোগ্যবস্ত্রতে স্থখের লেশমাত্র 
নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কেবল দেহধারণোপযোগী 
দ্রবোর সংগ্রহে যত্ব করিবেন এবং যদি উহা! অন্য 
কোন প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অধিক 
দংগ্রহের চেম্টাকে পরিশ্রম মনে করিয়া তদ্বিষয়ে 
গার প্রসত্ব করিবেন না। ভূমি-শষ্যা থাকিতে অপর 
ধার প্রয়োজন কি?. স্বাভাবিক বাহু থাকিতে 
টপাধানের প্রয়োজ্জন কি? যখন অঞ্জলি আছে, 
চখন বহুবিধ অক্পপাত্রের প্রয়োজন কি এবং দিগ বন্ধল 
ীকিতে পটবন্ত্রাদির সংগ্রহে বৃথা চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র । 
'থিমধ্যে পতিত ছিন্নবস্্রখণ্ড কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না? 
হারা স্বীয় ফলাদিদ্বারা অপরকে পোষণ করিয়া 
কে, সেই বৃক্ষ সকল কি ভিক্ষাপ্রদানে বিমুখ 
ইয়াছে ? নদীসমূহ কি শুক হইয়া" গিয়াছে? 


গিরিগুহা সকল কি অবরুদ্ধ? ভগবান অজিত কি 
শরণাগতদিগকে রক্ষা করেন না? এই সমস্ত অযত্ব- 
সিদ্ধ বস্ত্র ও ভোজনপানাদি স্থলভ থাকিতে কৃতবিষ্ 


বুদ্ধিমান লোকে কিহেতু ধনগর্বেব অন্ধ ধনিগণের 


ভজনা করিয়া থাকেন ? অতএব শ্রীভগবান্‌ স্বীয় 
অন্তঃকরণে স্বতঃ প্রকাশিত আছেন, তিনিই জীবের 
ভজনীয় ধন, তিনি নিত্য সতা আত্মা এবং প্রিয়তম 
পদার্থ; সংসারের আসক্তি পরিত্যাগপুর্ববক তাহার 
ভজনা করিলে পরমানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে এবং 
তাহা হইতে সংসাররূপ অনর্থের মূল অবিষ্ভা অর্থাৎ 
অজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংসার 
যমদ্বারস্থা বৈতরণী নদীতুল্য ও নানা যাতন।র নিবাঁস- 
ভূমি; জীব সকল স্ব স্ব কন্মানুসারে এই সংসারে 
পতিত হইয়া নানা যাতনা ভোগ করিতেছে, জীবের 
এই সমস্ত ক্লেশভোগ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও পশুর 
ন্যায় কর্মে অলস বান্তি বাতীত কোন্‌ ব্যক্তি শ্রীভগ- 
বানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করিয়া বিষয়চিন্তায় 
নিমগ্ন হইতে পারে? 

হে রাজন! ইতিপূর্বে আপনাকে বৈরাজ 
পুরুষের ধায়ণার বিষয় বলিয়াছি ; এক্ষণে ভগবানের 
শ্রীমু্তির ধারণার বিষয় সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। কোন কোন ভক্ত হদয়াকাশে প্রাদেশ- 
প্রমাণ অর্থাৎ তর্জনী ও অন্গুষ্ঠের অগ্রভাগের ব্যবধান- 
তুল্য চহুভুজ্ব পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া 
থাকেন। তাহার চারিটি হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পল্ষমে স্থশোভিত, বদন প্রসন্ন, কমললোচন আয়ত ও 
বসন কদন্বকেশরহুল্য পীতব্ণ । তাঁহার বাহু মহারত্ব- 
খচিত কনকাজদে কমনীয় ও সমুজ্জ্বল মহারত্নময় কিরীট 
ও কুণ্ডলে মস্তক ও শ্রবণের নিরুপম শোভা হইয়াছে । 
যোগেশ্বরগণ বিকসিত-হৃদয়পন্কজমধ্যে তাঁহার পাদ, 
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পল্লব স্থাপন করিয়া থাকেন । 


তাহার বক্ষঃস্থল ৷ বলিয়া মনে করেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ত কহে। 


শ্রীবৎসচিহ্তে অঙ্কিত; স্থৃবর্ণসুত্রে গ্রথিত কৌস্তুভমণি ! 


গলদেশে বিলম্বিত এবং আগ্লানকান্তি বনমাল : 


বিরাজিত। তিনি মেখলা, বহুমূল্য অঙ্গরীয়ক ও ৰ 


নুপুরকঙ্কণার্দি ভূষণে বিভূষিত এবং পিগ্চ অমল 


আকুঞ্চিত নীলকুন্তলে কমনীয় বদনের হাস্তচ্ছটায় ূ 


ভুবনমোহন । তাহার উদার লীলাময় হান্যযুক্ত 
অবলোকনে যে জ্রভঙ্গীর উদয় হয়, তদ্দার! তাহার 
প্রচুর করুণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


মহারাজ ! মন যতক্ষণ না ধারণাদ্বার নিশ্চলভাব । 


জ্রীমনাগবত ৷ 


যখন 
| এ আত্মা বুদ্ধিকে দর্শন করেন না, তখন বুদ্ধি ক্ষেত্রজে 
(লীন হইয়াছে বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে। 


ক্ষেরজ্তের শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাহাকে শুদ্ধ জীবাত্মা! 


৷ করে। পুর্বেবান্ত বাক্তি ক্ষেতজ্ঞকে শুদ্ধ জীবাত্মায় 


লয় করিয়া এ জীবকে ব্রঙ্গে লয় করিবেন; অতঃপর 


অন্য প্রাপ্য বস্তুর অভাব হতু পরমা শান্তি লাভ 
: করিয়। অন্য কবা হইতে বিরত হইবেন; কারণ, 


হে | 


ধারণ করে, ততক্ষণ এই চিন্তাময় অর্থাৎ চিন্তাতেই ৷ 


আবিভূতি ভগবানের রূপ দর্শন করিতে থাকিবে । ৷ 
শ্রীহরির চরণকমল হইতে আরম্ভ করিয়া হাস্ত পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক অবয়ব ধ্যান করিবে এবং যে যে অঙ্গ অনায়াসে 


স্ফ,রিত হইবে, সেই সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ! 


অপরাপর অঙ্গে মনোধারণা করিবে ; 
চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া নিম্মল হয়। 
পরাবর; পর অর্থাৎ শ্রেষ্ট ব্রহ্মাদিও ইহার অবর 


এইরূপে মন । 


] 


| না। 


অর্থাৎ, কনিষ্ঠ । ইনি বিশ্বেশ্বর ও সর্ববসাক্ষী ; যতদিন ; 
পর্য্যন্ত এই ভগবানের প্রতি প্রেমতক্তির উদয় না হয়, 
ততদিন প্রত্যহ আবশ্যক কন্ম অনুষ্ঠান করিবার ! 


পর প্রত হইয়া এই পুরুষের স্কূলরূপ স্মরণ করিবে । 
হে রাজন! আসন্নমৃত্যু বাক্তির যাহা কর্তৃবা, তাহা | 
বর্ণন করিলাম; এক্ষণে, এ রাক্তি যদি স্বীয় দেহ | 
পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি 


এইরূপ মুক্ত বাক্তির সকল কর্তব্যের অবসান হইয়া 
থাকে । 


জরীশুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! যে দেবগণ 


৷ জগৎ ও প্রাণিগণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন, 


তীহারাও কালের বশীভূত ; কিন্তু এ কালও পূর্ব্বোক্ত 
ব্রহ্মন্বরূপের উপর রা বিস্তার করিতে সমর্থ 
নহে, সুতরাং দেবগণ কিরূপে আধিপত্য করিবে ? 
শুদ্ধ ব্রনস্বরূপে স্ব, রজ?, তমঃ,' অহঙ্কার, বুদ্ধিতন্ত 
বা প্রকৃতি ইহাদিগের কিছুই অবস্থান করিতে পারে 
যাঁহারা এ আত্বস্বরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকে ‘ইহ! আত্মা 
নহে, ইহা৷ আত্মা নহে’ বলিয়া পরিত্যাগ করেন এবং 
দেহাদিকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান ছিল, সে জ্ঞানও 


৷ পরিহার করিয়া অনন্যচিত্তে শরীবিষ্ণুর পরম বরণীয় পদ 


| প্রতিক্ষণে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত 
| জ্ঞানিগণ এই বিষ্ণুপদকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন 
| করিয়া থাকেন। এইরূপে. ত্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত মুনি 


ক্ষেত্র অথবা উত্তরায়ণাদি কালের প্রতি মনোযোগী | বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইবেন । তিনি শান্তরজ্ঞানের 
না হইয়া স্থির ও স্থখকর আসনে উপবেশনপূর্ববক : বলে বাসনাসমূহ বিনাশ করিবেন। যদি তিনি দেহ- 
প্রাণায়ামদ্বারা পঞ্চ প্রাণ জয় করিয়া মনোদ্ারা ! ত্যাগ করিয়া সন্ভোমুক্ত হইতে চান, তাহা হইলে 
ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিবেন। অনন্তর স্বীয় প্রথমতঃ পাদমূলদ্বারা মূলাধার অর্থাৎ গুহাত্বার নিরুদ্ধ 
ির্মল বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়ত করিয়া সেই বুদ্ধিকে | করিয়া অক্ান্তভাবে প্রাণবায়ুকে ছয়টা স্থানের মধ্য 
ক্ষেত্রজ্ঞে লয় করিবেন। যে আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতিকে' | দিয়া উদ্ধে উন্নীত করিবেন। প্রথমতঃ নাভি অর্থাৎ 
আপনার দৃশ্য পদার্থ ও আপনাকে উহাদিগের ব্রষ্টা : মণিপুরচক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয় অর্থাৎ 


দ্বিতীয় স্বন্ধ। 


চপা নমিল জেন্লি পা ভাপ শন শপ, আত আন 
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অনাহত চক্রে উত্তোলন করিয়া উদান বায়ুর গতি | নির্মল হইয়া অর্থাৎ কোথাও আসক্ত না হইয়া 


অনুসরণ করিয়া কণ্ঠের অধোদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে 
উন্নীত করিবেন; পরে মনকে সংযত রাখিয়া বুদ্ধি- | 
দ্বারা অনুসন্ধানপূর্ববক এ বায়ুকে শনৈঃ শনৈঃ তালু 
মূলে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রের অগ্রভাগে লইয়৷ যাইবেন। 
অনন্তর চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ এই সপ্ত ছিদ্র 
নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে জমধাস্থ আঙ্ঞাচক্রে উত্তোলন 
করিবেন এবং যদি ভোগবাসনা একান্ত তিরোহিত 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে তথায় অর্ধমুহুর্তকাল অপেক্ষা 
করিয়া অপ্রতিহত দৃষ্টি প্রভাবে ব্রঙ্গরন্ধ, ভেদ করিয়া! 
পরত্রহ্ষমে মিলিত হইবেন এবং সেই মুহুর্তেই দেহ ও 
ইন্দিয়াদি পরিত্যাগ করিবেন । , 


| তদপেক্ষা উদ্ধে অবস্থিত শিশুমারচক্র অর্থাৎ তারারূপ 
নারায়ণের অধিষ্ঠানভূমি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সূর্য্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া ফ্ুবলোক পর্যান্ত গমন করেন । এই 
বিষ্ণুর চক্র বিশ্বের নাভিম্বরূপ ; কারণ, এ জ্যোতি- 
শ্চক্ৰই সূর্য্যাদির আশ্রয়স্থান। যোগী এই স্থান 
অতিক্রম করিয়া নিৰ্ম্মল লিঙ্গশরীর দ্বার ব্রহ্মবিদগণের 
বন্দনীয় মহলেণকে গমন করিবেন । এই স্থানে 
গমন করিবার শক্তি স্বর্গবাসিগণেরও নাই । এই 


স্থানে মহধিগণ কল্লান্তকালপর্য্যন্ত মহানন্দে বাস করিয়া 
৷ থাকেন। পূর্বেবাক্ত যোগী যদি কৌডুকবশতঃ এই 


কিন্তু যদি তিনি: 
ব্রহ্মার সত্যলোক অথব!| গুণময় ব্রহ্মাণ্ডে সর্ববত্র অণি- ! 


মাদি অন্টসিদ্ধিযুক্ত সিদ্ধগণের বিহারস্থানসমূহ ভোগ 
করিতে অভিলাষ করেন, তাহ! হইলে দেহত্যাগকালে : 
মন ও ইন্দ্রিয় সুকলকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহা- ' 


দিগের সহিত প্রাণবায়ু উৎক্রামণ করিবেন। 
রাজন! যোগেশ্বরগণের লিঙ্গশরীর বায়ু অপেক্ষাও 
সূন্ষম ; তাহারা তদ্দ্বারা ভূলোক, প্রেতলোক ও 


ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগেও গমন করিতে পারেন। 
তাহাদিগের শক্তি অতুলনীয় ; তাহার৷ উপাসনা, 


শক্তিলাভে সমর্থ হন, মনুষ্য সাধারণ কর্ম্মদ্বারা সেই । 
সকল শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 
শীশুকদেব কহিলেন,__মহারাঙ্গ ! 


হে: 


লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এক 
কল্প বাস করিতে পারেন, পরে কল্লাবসানে ষখন 
অনস্তের মুখাগ্নিদ্বারা বিশ্ব দগ্ধ হইতে থাকে, তখন এই 
লোক পৰ্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। তখন 
তিনি দ্বিপরাদ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ সত্যলোকে 
গমন করেন। এই লোক সিদ্ধেশ্বরগণের বিমান- 


সমূহে স্থশোভিত। এই লোকে শোক, জরা, মৃতা 


৷ বা অন্য কোন পদার্থ হইতে উদ্বেগের সন্ভাবন। নাই । 
্ব্গলোক এই ত্রিভুনের মধাস্থিত যে কোন লোকে: 
অথবা ইহার বহির্ভাগে মহালোকাদিতে, এমন কি: 


সত্যলোকবাসিগণের কেবল একমাত্র মানসিক দুঃখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। “এই সংসারী লোক সকল 


 শ্রীভগবানের ধ্যানপথ বিস্মৃত হইয়া এই মনোহর 
লোকে আগমন করিতে পারিতেছে না এবং দুরন্ত 
তপস্যা, অঙ্গাষ্টযোগ ও সমাধিভ্ঞানদ্বারা যে সকল | 


সংসারদুঃখে প্রপীড়িত হইতেছে, এই চিন্তাই তাহা- 
৷ দিগের চিন্তে করুণা উৎপন্ন করিয়া ক্লেশ আনয়ন 


করে, নতুবা তাহাদের অন্য কোনও দুঃখ অনুভূত হয় 


বযুল্ানান্্ী | না। 


হে মহারাজ! যাহারা এই সত্যলোকে 


একটা নাড়ী দেহস্থ চক্র সকল ভেদ করিয়া | আগমন করেন, তহাদিগের ত্রিবিধ গতি আছে। 
সহস্রারু পর্য্যন্ত গিয়াছে, অনন্তর এ নাড়ী | যাহারা উৎকৃষ্ট পুণ্যের বলে এই লোকে গমন করেন, 
আকাশপথে বিস্তৃত হইয়! ্রঙ্মলোক পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত | তাহারা অন্য কল্পে পুণের তারতম্যানুসারে অধিকারী 


আছে। যোগী এ জ্যোতিৰ্ম্ময় ব্রহ্মপথ অবলম্বন ! 


1 


থায় ৷ উপাসনাবলে এ লোক প্রাপ্ত হন. তাহার! দ্বিপরার্দ্ধ- 


করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে উপস্থিত হন : 


হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহার! হিরণ্যগর্ভ নারায়ণের 


৬২. 


কালের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন; 
কিন্তু ধাহারা ভগবানের উপাসক, তাহারা স্বেচ্ছায় 
্রক্মাগুভেদ করিয়া বৈষ্ণবপদে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে 
আরোহণ করেন। হু মহারাজ। তাহাদিগের 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ করিবার প্রক্রিয়া এইরূপ । ভগবস্তক্ত 
প্রথমতঃ লিঙ্গদেহকে পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীতত্বে 
নিৰ্ম্মিত করিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব আবরণ 
ভেদ করিয়া অনন্তর জলময় মুর্ভিতে জলাবরণ ভেদ 
করিবেন। এইরূপে অনলমুত্তিদ্বারা অগ্নিলোক, 
বায়ুমূৰ্তিদ্বারা বায়ুআবরণ ও আকাশমুক্তিদ্বারা পরমাত্মার 
মূর্তি স্বরূপ আকাশাবরণ ভেদ করিবেন। যখন এ 


সদ ae স্পা পাপ শপ শপ শপ শপ = 2 শপ শশী 


সকল আবরণ ভেদ করিয়া যাইবেন, তখন স্বচ্ছনেদ : 


এ সকল লোক ভোগ করিতে করিতে যাইবেন। 
যোগী ভ্রাণদ্বারা গন্ধ, রসনাদ্বার৷ রস, দৃষ্টিঘ্বারা রূপ, 
চম্মদ্বারা স্পর্শ ও কর্ণদ্বার আকাশগুণ শব্দ উপভোগ 
করিয়া থাকেন এবং কম্মেন্দ্িয়দ্বারা ক্রিয়া করিয়! 
থাকেন। এইরূপে তিনি স্থুল ও সুক্ষম ভূত অতিক্রম 


করিয়া তাহাদিগের আবরণস্বরূপ অহঙ্কারতন্ত্বে উপনীত | 


হন। এই অহঙ্কারতত্ ভ্রিবিধ, _তামস, রাজস ও 
সাত্বিক । তামস হইতে জড় সুক্মম ভূতসকল, রাজস হইতে ৷ 
বহিমু্খ দশ ইন্দ্ৰিয় ও সাত্বিক হইতে মন ও ইক্দ্রিয়ের ! 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি | 


ঞীমন্তাগবত । 


তাহাকে পুনর্ববার সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় 
না। 

অনস্তর শ্রীশুকদেব কহিলেন,__মহারাজ ! আপ- 
নার নিকট সম্ভোমুক্তি ও ক্রমমুক্তিরূপ দ্বিবিধ মার্গ 
বর্ণন করিলাম ! ইহা আমার স্বকপোলকল্লিত নহে, 
এই দুই সনাতন পন্থা বেদেও কীন্তিত হইয়াছে । 
পূর্বের ভগবান্‌ বাস্থদেব ব্রহ্মার আরাধনায় সন্তুম্ট 
হইয়া তাহাকে ইহা উপদেশ দিয়াছিলেন । সংসার- 
বন্ধ জীবগণের পক্ষে তপস্যা, যোগপ্রভৃতি বহুবিধ 
মোক্ষমার্গ আছে সত্য, কিন্তু এতদপেক্ষা সুখকর ও 
নির্বিত্ব পন্থা আর নাই। ইহা অবলম্বন করিলে 
ভগবান্‌ বাস্থদেবে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


' ব্ৰহ্মা একাগ্ৰচিত্তে সমগ্র বেদ তিনবার পধ্যালোচনা 
৷ করিয়া যাহাতে শ্রীহরির প্রতি রতি উৎপন্ন হয়, সেই 


৷ পথ স্বীয় নির্্মলবুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন । 


হে 


। রাজন! যে পদার্থ পরিচিত অর্থাৎ যাহা পূর্বে 


| কখনও অনুভূত হইয়াছে, তাহাতেই রতি হইতে 


| 
ূ 


সুশ্মম ভূত ও ইন্দ্ৰিয় সকলের লয়স্থান তামস ও রাজস | 


অহঙ্কার এবং মন ও দেবতাগণের লয়স্থান সাস্বিক 


অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত নিজ লিঙ্গদেহকে 
একীভূত করিয়৷ বিজ্ঞানতত্ব অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন এবং এ মহতন্তবের সহিত আপনার এক্য 
সম্পাদন করিয়া নিখিলগুণের লয়স্থান প্রকৃতিকে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর প্রকৃতিরূপে আনন্দ- 


| 


পারে; কিন্তু যাহ! কখনও অন্গুভবগোচর হয় নাই, 
তাহার প্রতি রতি হওয়া অসম্ভব; স্থতরাং শ্রীহরি 
অন্ুভবগোচর না হওয়ায় তাহার প্রতি কিরূপে রতি 
৷ উৎপন্ন হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না । ইহার কারণ 
বলিতেছি, অবহিতচিন্তে শ্রবণ করুন। আমাদিগের 
বুদ্ধিপ্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ জড়; : স্থৃতরাং বুদ্ধিপ্রভৃতি 
যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদিগের অস্তিত্বসন্যন্ধে কে 


৷ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ? শ্রীহারিই একমাত্র দ্রষ্টা বা 


সাক্ষী ; তিনিই সর্ববভূতের অন্তর্যামিরূপে থাকিয়া বুদ্ধি- 
প্রভৃতিকে প্রকাশ করিতেছেন; অতএব তিনি না 
থাকিলে জড় বুদ্ধি প্রকাশিত হইত না, এই প্রমাণদ্বারা 
শ্রীহরি লক্ষিত হইতেছেন। এতঘ্যতীত অন্য *একটা 


ময় হইয়া সকল উপাধি অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগপূর্ববক | প্রমাণদ্বারাও শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 
শান্ত ও পরমানন্দস্বরূপ অবিকৃত পরমাত্মাকে লাভ | আমরা দেখিতে পাই, কুঠারাদি যন্ত্র স্বয়ং কোন কাৰ্য্য 
করিয়া থাকেন।- যিনি. এই ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হন, | সম্পাদন করিতে পারে না; তাহাদিগের ব্যবহারের 


দ্বিতীয় স্বন্ধ । 


এ ক তত লি পা শষ শি লা শপ পা শীত ও হিপ পা লেও লা পটল ৯ লা, পি লছ শি লী পর লা, ভাত জো লন পা জি জা গাও লা জা লা ত ওল পা আৰ জা পাছ পাজল চাও পাছ চা পা পাটি শা 
wna” Eee 


সেইরূপ আমাদ্বিগের বুদ্ধিপ্রভৃতিও যন্ত্র ভিন্ন আর 
কিছুই নহে, অথচ উহার! জড় ; তবে কে উহ্থাদিগকে 
ব্যবহার করিয়| জ্ঞানাদিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছেন ? 
এইরূপ অনুমান-প্রমাণদ্বারাও একজন স্বতন্ত্র কর্তা 
ঈশ্বর আছেন, ইহা! অনুভবসিদ্ধ হইতে পারে। 
অতএব সর্ববদা সর্বত্র ও সর্ববাস্তঃকরণে মানবের 


” ৬৩ 


শ্রীহরির গুণাবলী শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য । 
সাধুগণ শ্রীভগবান্কে আত্মরূপে প্রকাশমান বলিয়া 
সর্বদাই অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা এই 
ভগবানের কথামত শ্রবণপুটদ্বার৷ পান করিয়। থাকেন, 
ভাহাদিগের, বিষয়স্পর্শে মলিন অন্তঃকরণ পবিত্র হয় 
এবং তাহারা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দসমীপে গমন 
করিয়া থাকেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় স্মাঞচ । ২॥ 


তৃতীয় অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,__হে মহারাজ! জীব 
বহু যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে মনুষ্য 
লাভ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে ধাহার! জ্ঞানী বিশেষতঃ 
মুমুক্ষু, তাহাদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, তদুত্তরে শ্রীহরিকথাঅ্রবণাদি একান্ত কর্তব্য 
বলিয়া আপনার নিকট উল্লেখ করিলাম । যাহার! 
মন্দবুদ্ধি, তাহারা নানাবিধ দেবতার ভজনা করিয়া 
থাকেন। যিনি ব্রজ্মতেজ কামনা করেন, তিনি 
বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা! করিয়া থাকেন। এইরূপে 
যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা কামনা করেন, তিনি ইন্দ্র 
ও যিনি পুত্র কামনা করেন, তিনি দক্ষাদি প্রজাপতি- 
গণের যজন। করিয়া থাকেন। এশ্বধ্যকামী শ্রীদুর্গার, 
তেজক্ষামী অগ্নির, ধনার্থী বস্থগণের ও বীর্য্যকামী 
বীর্য্বান্‌ হুইয়া কুদ্রগণের উপাসনা করিয়া থাকেন । 
রূপে রাজ্যপালনার্থ৷ বিশ্বদদেবগণের, কৃষিবাণিজ্যাদির 
সাধক স্বাধ্যগণের, জয়ুক্ষামী অশ্িনীকুমারঘয়ের, পুষ্টি- 
কামী পৃথিবীদেবীর, প্রতিষ্ঠাকামী লোকমাত৷ ভ্াবা- 
পৃথিবীর, রূপার্থী গন্ধবর্ধগণের, স্ত্রীকানী .অগ্নরা 


ব্রহ্মার, যশক্কামী যজ্ঞ্শ্বর বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয়ার্থী প্রচেতার, 
বিষ্ভার্থী গিরীশের, দাম্পত্যন্খাভিলাধী সতী উমা- 
দেবীর, ধর্ম্মার্থী উত্তমশ্লোক বিষ্ণুর, বংশবিস্তারাথা 
পিতৃগণের, বিদ্বনিবুত্তিকামী যক্ষগণের ও বলকামী 
দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। রাজত্বকামী 
মন্বন্তরাধিপ দেবগণের, শক্রবধেচ্ছু ব্যক্তি রাক্ষমগণের 
ও ভোগেচ্ছু ব্যক্তি সোমের যজন৷ করিয়া থাকেন; 
যিনি বৈরাগ্য কামনা করেন, তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা 
ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি 
উদ্দারবুদ্ধি_একান্ত ভক্ত, তাহার পূর্ব্বোক্ত 
কামনাসমূহ থাকুক বা না থাকুক, অথবা তাহার 
মোক্ষলাভের অভিলাষ থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগ- 
দ্বারা পরিপূর্ণ নিরপাধি অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত 
সন্বন্ধরহিত পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া থাকেন। 
পূর্বেবোক্ত দেবতাগণের অর্চনা করিতে করিতে 
যদি দৈবযোগে সাধুসঙ্গলাভ হইয়া তদ্ত্বারা ভগবানে 
অচল ভক্তিভাবের উদয় হয়, তবেই জীবের 
হইয়া যায়। হেরাজন্! হরিকথা শ্রবণ করিতে 


 উরববীর, সকলের উপর আধিপত্যকামী পরমেষ্ঠী [করিতে প্রথমতঃ জ্ঞানের উদয় হয়; এই 


৬৪ জীমন্তাগবত 


জ্ঞানদ্বারা রাগদ্বেষ প্রভৃতি সর্ববতোভাবে নিবৃত্ত অকিঞ্চিৎকর কার্যে কাল অতিবাহিত করে, তাহারা 
হয়, স্থৃতরাং বিষয় সকলের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে । নরাকারে পশুমাত্র । শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমা যে মানবের 
এই বৈরাগ্যের উদয়ে চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে; কখনও কর্ণপথবস্তী না হয়, সে ব্যক্তি কুকুরের হ্যায় 
অনন্তর ভক্তিযোগ উদিত হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্র অবজ্ভঞার আস্পদ, গ্রাম্য শুকরের তুল্য মলিন বিষয়ে 
সম্মত কৈবলাপথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । আসক্ত, উদ্টের ন্যায় দুঃখজনক বিষয়রূপ কণ্টকচর্কবণে 
যাহ! হইতে মনুষ্য ঈদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া নিরত ও গর্দভের ন্যায় বৃথা ভারবাহী হইয়া থাকে । 
থাকে, শ্রবণস্থুখে নিমগ্ন কোন্‌ ব্যক্তি না সেই হরি- | হে সূত! মানবের যে কর্ণদ্বয় মহাবিক্রম শ্রীহরির 
কথায় রতিযুক্ত হইবেন ? বীর্যাগাথা শ্রাবণ করে না, তাহা ছুইটা বৃথা রন্ধ মাত্র; 
শ্রীশৌনক কহিলেন,-_ভরতকুলতিলক রাজা | যে রসনা ভগবানের মধুর চরিত্রকীর্তনে বিরত, তাহা 
পরীক্ষিৎ, পুর্বেবান্ত বাকা শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞ ও | ভেকজিহ্বার তুল্য; যে উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তক 
পরত্রহ্মাদর্শী শ্রীতুকদেবকে পুনর্ববার কি জিজ্ঞাসা | মুকুন্দের পাদপদ্মে অবনত না হয়, তাহা পট্টবস্ত্র 
করিলেন, আমরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রাবণ করিতে | নির্মিত উষ্ণীষ ও কিরীটদ্বারা স্থুশোভিত হইলেও 
একান্ত অভিলাষী; কারণ সজ্জনগণের সন্মিলনে ! বৃথা ভারসদূশ ; যে করদ্বয় ভগবানের পরিচর্যায় 
যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহ! হরিকথায় পর্যবসিত | নিয়োজিত না হয়, তাহা কাঞ্চনকঙ্কণে বিলসিত 
হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই । পাগুকুলতিলক মহারথ হইলেও শবদেহের করের সহিত তাহার প্রভেদ 
মহারাজ পরীক্ষিত ভগবানের একান্ত ভক্ত; তিনি লক্ষিত হয় না; যে নয়নদ্বয় শ্রীবিষুঃর মুর্তি সকলের 
বাল্যকালে ক্রীড়নক লইয়া কৃষ্ণপুজাদিরূপ ক্রীড়া নিরীক্ষণে বঞ্চিত, তাহা মবুরপুচ্ছসদৃশ এবং যে 
করিতেন। ব্যাসনন্দন ভগবান্‌ শুকদেবও. বাস্থুদেব- ূ পদছয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে গমন করিয়া ধন্য হয় না, 
পরায়ণ; অতএব, এইরূপ সাধুসমাগমে উরুগায় | তাহা বৃক্ষমূলতূলা। যে মরণশীল মনুষ্য কখনও 
অর্থাৎ মহাযশা ভগবানের গুণাবলীপুর্ণ মহতী কথার | মুকুন্দের চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়৷ কৃতার্থ হয় 
প্রসঙ্গ হইয়া থাকিবে । সূষ্যদেব প্রত্যহ উদিত ও | নাই এবং যে কখনও শ্রীবিষ্ণুর চরণলগ্না তুলসীর গন্ধ 
অন্তমিত হইয়া পুরুষের আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; আত্মাণ করে নাই, সে জীবন্মাত। হায়! যে হৃদয় 
অতএব পুণ্যকীন্তি ভগবানের কথাব্যতীত অন্য প্রসঙ্গে শ্রীহরির মধুর নামকীর্তনে বিগলিত হইয়া নয়নে 
যে ক্ষণমাত্র কাল ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথা ব্যয়িত হইয়া আনন্দাশ্রধারা ও অঙ্গে পুলকের স্থম্টি না করে, তাহ! 
থাকে। তরুসমূহ কি জীবন ধারণ করে না? পাষাণে নিৰ্ম্মিত, সন্দেহ নাই। হে সূত! অভক্তের 
কর্ম্মকারের ভগ্রা অর্থাৎ বায়ুসঞ্চালন যন্ত্র কি শ্বাসক্রিয়া সমস্তই বার্থ হইয়। যায় । আপনি আমাদিগকে মনের 
করিয়া থাকে না? গ্রামে অন্যান্য পশুসকল কি অনুকূল অতি মধুর কথা শ্রবণ করাইতেছেন ; অতএব 
ভক্ষণ ও রতিক্রিয়ায় কালযাপন করে না অতএব রাজা জীবের মঙ্গলপ্রদ প্রশ্ন করিলে ভক্তচুড়ামণি 
কেবল জীবনধারণ, শ্বাসক্রিয়া বা ভক্ষণাদি মনুষ্য- আত্মবিষ্ভাবিশারদ ব্যাসনন্দন যাহা ব্ণন করিয়াছিলেন, 
জীবনের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল মনুষ্য পূর্বেবোক্ত তাহ সবিশেষ কীর্তন করুন। 7? 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায় । 


শ্রীসূত কহিলেন,_উত্তরানন্দন রাজা পরীক্ষিৎ তাহা শ্রাবণ করিতে ইচ্ছ৷ করি। অদ্ুতলীলাবিহারী 
যদ্দ্বার আত্মতত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়, এবম্বিধ ভগবানের এই স্থষ্টিলীল| শান্্কারগণেরও ছুজ্ধেয় 
প্রীশুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া “কুষ্ণই একমাত্র বলিয়া আমার নিশ্চিত প্রভীতি হইতেছে । ভগবান্‌ 
সেবা’, এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং তীহাতেই স্থষ্ট্া্দি করিবার অভিপ্রায়ে এক পুরুষাবতার হইয়া 
অবিচলিতভাঁবে প্রাণমন সমপ্পাপূর্ব্বক স্বীয় দেহ, | যেরূপে প্রকৃতির গুণ সকল যুগপৎ ধারণ করেন 
জায়া, পুক্র, গৃহ, অশ্বগজাদি পশু, ধনরত্ব, বন্ধু ও | অর্থাৎ নিলিপগ্তভাবে জ্তানশক্তিদ্বার। তাহাদিগের প্রতি 
নিরূপদ্রব রাজ্যের প্রতি চিরসঞ্চিত বাসনা পরিত্যাগ ! দৃষ্টিপাত করেন এবং যেরূপে ব্রহ্মা, মরীচিপ্রস্থৃতি 
করিলেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা আমাকে যাহা : বহুরূপে আবির্ভূত হয় ক্রমশঃ পরর্াক্ত গুণসকল 
প্রশ্ন করিলেন, কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ! অঙ্গীকার করেন, তাহ! সবিশেষ দর্শনা করেন: 
রদ্ধাবান্‌ মহামনা রাজা পরীক্ষিতও এই হরিলীলা- | এ বিষয়ে আমার মহান্‌ সংশয় রহিয়াছে । আপনি 
বিষয়ক প্রশ্নই করিয়াছিলেন । তিনি মৃত্যু আসন্ন ূ বিচারদারা শব্দ'রহ্ম অর্থাৎ বেদের এবং অনুভবদ্বার। 
জানিয়া ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ক যাবতীয় পররঙ্গের তন্ত্জ্ব; অতএব কুপা করিয়া আমার 
কন্মা পরিত্যাগপূর্বক পরম প্রেমভরে ভগবান্‌ | এই সন্দেহ দুর করিতে আজ্ঞা হয়। 
বাস্থদেককে নিজ জন বলিয়া অনুভব করিতে । শ্রীসৃত কহিলেন,_রাজা প্ররাক্ষিৎ শ্রীহরির 
লাগিলেন এবং সেই ভাবে ভাবিত ভইয়া জিজ্ঞাসা ! গুণকথনের নিমিন্ত প্রার্থনা করিলে, শুকদেব বর্ণন 
করিলেন, হে ব্রহ্ধন! আপনি সর্ববন্্র ও উপক্রম করিবার প্রারস্তে হষাকেশকে স্মরণ করিয়া 
নির্মলচেতা ; আপনার বচন অতি সমীটান ; স্ততিগান করিতে করিতে বলিলেন,_সেই সর্বোত্তম 
আপনার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে পুরুষের বন্দনা করি; তাহার মহিমা অপরিমেয় ; 
আমার অজ্ঞানাঙ্গকার দূরীভূত হইতেছে । এক্ষণে তিনি লীলা করিয়া রজ আদি তিনটা শক্তি গহণপূর্ববক 
পুনর্বার আমি একটা জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাস! | ব্রহ্মাদিরপে প্রকাশিত হন এবং তাহা হইতেই এই 
করিতেছি, কৃপা করিয়া উত্তর দান করুন। এই যে ৰ প্রপঞ্চবিশের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। 
পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহা লোকপালগণেরও তর্কের | তিনি দেহিগণের অন্ততর্ষ্যামী, স্থৃতরাং অন্তরতম ; এই 
অতীত। পরম পুরুষ ভগবান্‌ যে আত্মমায়াার নিমিত্ত তাহার পথ কেহ লক্ষা করিতে পারে না। 
এই বিশ্বের সথষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া৷ থাকেন এবং তিনি সঙ্জনগণের ক্লেশহারী ও. পাপিগণেরও 
যে যে শক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ববশক্তিমান্‌ প্রভু ৰ ভবদুঃখের নিবর্তক এবং তিনিই যাবতীয় সাপ্বিকমূণ্ডি 
মায়াশক্জ্রির সহিত ক্রীড়া করিয়া আপনাকে মহত্ত্ব দেবতারূপে উপাসকদিগকে কাম্য ফল প্রদান করিয়া 
ও অহঙ্কারতত্বপ্রভৃতি রূপে পরিণত করেন ও ব্রহ্মা থাকেন; কিন্তু যাহারা আত্মনিষ্ঠারূপ পরমহংস আশ্রমে 
ও মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণকে ক্রীড়া করাইয়া অবস্থিত হইয়া “ইহা আত্মা নয়, ইহা আত্মা নূয়,” 
আপনাকে দেব, তির্যযক্‌ ও মনুব্যাদিরূপে. স্ষ্টি করেন, বলিয়া আত্মতত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যিনি 


৬৬ শ্রীমন্তাগবত । 


তাহাদিগকে সেই আত্মতত্ব দান করিয়া থাকেন, 
তাহাকে পুনর্ববার নমস্কার করি। তিনি ভক্তগণের 
পালক ও ভক্তিহীন জনগণের দুর্জ্ছ্েয়। তাহার 
কেহ প্রিয় ও কেহ অপ্রিয় এইরূপ বৈষম্য আপাততঃ 
প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ তাহাতে বৈষম্য দোষ 
বর্তমান নাই; তাহার এশর্যোর তুল্য বা 
অধিক নাই; যিনি এইরূপ অচিন্ত্য 'এশর্য্যদ্বারা 
স্বীয় ব্রন্ষস্বরূপে রমণ করিতেছেন, তাহাকে পুনঃপুনঃ 


মুত্তি দর্শন করিয়া বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান, 
সেই ভগবান্‌ প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন। যে ভুবন- 
পালক অন্তর্যামী ঈশ্বর যজ্ঞাদি নিখিল সাধনের 
ফলদাঁতা ও জীবের সর্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; 
যিনি অন্ধক, বৃষ্ণি ও যাদবগণকে সর্বব বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করিয়া আশ্রয় দান করিয়া থাকেন, সেই 
ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন বিবেকী 
পুরুষগণ বাহার চরণযুগলের ধ্যানরূপ সমাধিদ্বারা 


পরিশোধিত অন্তঃকরণে আত্মতন্্ব দর্শন করিয়া 
থাকেন ও বাহাকে সগুণ ও নিগুণ রূপে বর্ণনা 
করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌ মুকুন্দ আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। কল্লের প্রারস্তে অজ ব্রহ্মার হৃদয়ে 


নমস্কার করি। খাঁহার শ্রবণ, কীর্তন, দর্শন, স্মরণ, 
বন্দন ও পুজন জীবের কল্মষ অর্থাৎ পাপ সগ্ভই বিনষ্ট 
করিয়া থাকে এবং বিবেকিগণ যাহার শ্ীচরণযুগলের 
ভজনা করিয়া! ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থিত যাবতীয় 
ভোগ্য বস্তুর কামনা অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত : পূর্ববকল্পের স্থষ্চিন্মৃতি জাগরূক করিবার অভিপ্রায়ে 
করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, | বেদবেদাঙ্গরূপা সরস্বতী দেবী শীহার প্রেরণায় 
মঙ্গলকীর্তি সেই ভগবান্‌কে অসংখ্য প্রতি করি। ! তাঁহার মুখ হইতে আবিভূ“তা হইয়াছিলেন, সেই 
তপশ্চরণশীল জ্ঞানী, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের | জ্ঞানপ্রদগণের শ্রেষ্ঠ আমার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত 
অনুষ্ঠাতা কৰ্মী, যোগী, আগমবিৎ, ও সদাচার সম্পন্ন | করুন। যিনি মহাভূতসমূহদ্বার এই শরীর সকল 
সাধকগণ তপস্যাদির ফল যাঁহাকে অর্পণ না করিলে | রচনা করিয়া তাহাতে অন্তর্যামী হইয়া বাস করিতেছেন 
শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই মঙ্গলকীর্ত্তি | এবং যিনি পুরে বসতি করেন বলিয়৷ পুরুষ আখ্যা 
তগবান্কে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি। তাঁহার | ধারণ করিয়া ক্ষিতি, অপ. প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ও 
ভক্তের পদান্থুজ আশ্রয় করিয়া কিরাত, স্ুন, অন্ধ, | চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ 
পুলিন্দ, পুক্ষশ, আভীর, শুদ্ধ, যবন ও খসপ্রভৃতি | গুণের প্রকাশক ও পালক. হইয়াছেন, সেই তন্তর্যামী 
নীচ জাতিসকল ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম আচরণদ্বারা মহা- ভগবান্‌ .আমার বাক্য সকলকে শ্রোতৃগণের হৃদয়- 
পাপিগণও পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়; ইহা বিচিত্র | গ্রাহী করিয়া অলঙ্কৃত করুন। এক্ষণে প্রীবান্থদেবের 
নহে; কারণ, শ্রীভগবানের প্রভূতা অর্থাৎ প্রভাব অবতার শাস্ত্রকর্ত্তা পিতা শ্রীব্যাসদেবের চরণ বন্দন! 
অচিন্ত্য, তর্কের গোচর নহে। জ্ঞানী ও যোগিগণ করি; ভক্তগণ তাহারই মুখান্মুজের জ্ঞানময় মকরন্দ 
আত্মরূপে, বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের সাধকগণ ইন্দ্র পান করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। হে 
প্রভৃতি দেবতারূপে, ধর্ম্মশাস্তরের অনুবর্তনকারী রাজন্‌ ! শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই বিষয় উপদেশ 
উপাসকগণ ধন্মরূপে এবং .তপস্বিগণ সাক্ষাৎ দিয়াছিলেন এবং নারদ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 
তপোমুত্তি বলিয়া যে অধীশ্বরের উপাসনা করিয়া আসত্মযোনি বেদগর্ভ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই বিষয়ের 
থাকেন এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করাদি অকপট ভক্তগণ ধাহার সিদ্ধান্ত যথাযথ কীর্তন করিয়াছিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় সমাধ ॥ ৪ ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


প্রীনারদ ব্রদ্দাকে প্রশ্ন করিলেন, হে দেবদেব! কিছু ইহা মনুষ্য, ইহা দ্বিপদ ও ইহা শুরু প্রভৃতি 
আপনাকে নমস্কার; আপনি ভূতসকলের অফ্টা, নাম, রূপ ও গুণদ্বারা বিরচিত এবং যাহা কিছু স্থূল ও 
এই নিমিত্ত অনাদি; যে সাধনদ্বারা আত্মতন্ত্বের | সৃক্ষন, সেই সমুদয়ই আপনার মায়া হইতেই উদ্ভূত 
সমাক্‌ উপলব্ধি হয়, তাহা বিশেষরূপে উপদেশ | হইয়াছে বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে; কিন্ত 
দিউন। হে প্রভো! যিনি এই বিশ্বকে প্রকাশ | একটা আশঙ্কাও মনে উদিত হইয়া মোহ জন্মাই- 
করিতেছেন, ইহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান তেছে। আপনি ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সমাহিত 
করিতেছে, ইহা যাই। হইতে আবিভতি ও যাহাতে চিত্তে কাহার উদ্দেশে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন ? 
লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও ইহা ধাহার অধীন এবং | হে সর্ববজ্ঞ, সর্বেশ্বর! যাহাতে আমি আপনার 
এই বিশ্বের যাহ! প্রকৃত স্বরূপ, এই সমস্ত তত্ব | উপদেশে এই সকল প্রশ্নের যথার্থ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম 
যথাযথ বর্ণন করুন। যেহেতু আপনি এই বিশ্বের ! করিতে পারি, কৃপ। করিয়া সেইরূপ উপদেশ প্রদান 
হেডু, অতএব আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান | করুন। 
সমস্তই অবগত আছেন; যেমন করতলস্থিত ' ব্ৰহ্মা কহিলেন, হে বৎস! সন্দেহ করিয়া 
আমলক ফল স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব | যে সকল প্রশ্ন করিলে, তাহা সমীচীন হইয়াছে, 
আপনার বিশিষ্ট জ্ঞানে সর্বদাই প্রতিভাত আছে । | সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার 
বিশ্বের তত্ব উদ্ঘাটন করিবার পূর্বের আপনার নিজের ৰ নিমিন্ত আমাকে প্রবন্তিত করিয়া তুমি পুত্র হইয়াও 
তদ্ব প্রথমতঃ বর্ণন করুন। আপনার জ্ঞানদাতা , আমার প্রতি দয়! প্রদর্শন করিলে । তুমি যে আমার 
কে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া ও কাহার | ঈশ্বরত্ধের প্রশংস। করিলে, তাহা একান্ত অসতা 
অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং আপনার নহে; কারণ, আমার ঈশ্বরত্ব আছে সত্য, কিন্তু 
স্বরূপই বা কি ? আপনিই জগতের স্বতন্ত্র পরমেশ্বর যে প্রভূ পরমেশ্বর হইতে আমার ঈশ্বরহ্, তাহা 
বলিয়া আমার প্রত্যয় হইতেছে; আপনি একাকী তোমার পরিজ্াত নহে। তাঁহার বিষয় তোমাকে 
মায়া অবলম্বন করিয়া ভূতসমূহদ্বারা ভূত বলিতেছি, অবহিতচিন্তে শ্রবণ কর। সর্বব জীবের 
করিয়া আপনাতেই পালন করিতেছেন। এই ভূত মধ্যে একটা প্রকাশক বস্তু আছেন, তাহাকে চৈতন্য 
সকল আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করায় অন্য কেহ কহে; জ্ঞান তাহারই শক্তি। ইনি প্রথমতঃ 
তাহাদিগকে পরাভব ' করিতে পারে না। যেমন যাবতীয় বস্তু প্রকাশ করিলে, অনন্তর চন্দ্র, সূর্যা, 
উপনাভ স্বাভাবিক শক্তির বলে অনায়াসে স্বীয় দেহ অগ্নি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকল তাহাদিগকে 
হইতে তন্ুজাল বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে; এইরূপে ভ্রীভগবান্‌ তাহার 
আপনিও স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে নিজদেহ হইতে চৈতন্থাস্বরূপদ্বার৷ নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করিলে, 
এই ব্রঙ্মাণ্তকে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। | আমি উহা স্ৃ্িদ্বারা ব্যক্ত করি মাত্র; আমি উহঠর 
এই বিশ্বে যাহা কিছু উত্তম, মধ্যম বা অধ্নম ; যাহা | স্বতন্ত্র প্রকাশক নহি। যীহার দুর্জয় মায়ায় মোহিত 
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হইয়া! তোমরা আমাকে জগৎকর্্া বলিয়া কীর্তন | তিন গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই তিন 
করিয়া থাক, সেই ভগবান্‌ বাস্ণুদেবের ধ্যান ও বন্দনা ; গুণ তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণ 
করি। এই মায়ার ইন্দ্রজাল শ্রীভগবানের গোচর : অসমর্থ হওয়ায় তিনি “নিগুণ+ বলিয়া অভিহিত হইয়া 
আছে, এই নিমিত্ত মায়া লঙ্ভিত হইয়া তাহার দৃষ্টি-। থাকেন। এই তিন গুণ হইতে পৃথিব্যাদি ভূত, 
পথে থাকিতে পারে না; অথচ এই মায়ার প্রভাবে ! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও সূর্য্যাদি সেই সেই ইন্দরিয়ের 
বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায়, আমরা, ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলিয়া , অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং এই 
শ্লীঘা করিয়া থাকি । হে পুক্র! ক্ষিতি, জল প্রভৃতি ' গুণত্রয় মায়ামোহিত জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে | তখন 
মহাভূত সকল বিশ্বের উপাদান ; কর্ম্ম জীবগণের : জীব কখন আমি ভূতনিষ্মিত দেহ, কখন আমি 
পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবার হেতু; কালশক্তি স্ব, : ইন্দ্রিয় বা কখন আমি দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়। 
রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে নুযনাধিক করিয়া ; আপনার কর্তৃত্ব আরোপ করে ; ইহাই জীবের বন্ধন ; 
পৃথক করিবার কারণ ; স্বভাব গুণ সকলের নানাবিধ | বস্তুতঃ জীব নিত্যমুক্ত অবস্থাতেই বিরাজ করিতেছেন । 
রূপে পরিণত হইবার শক্তি এবং জীব স্বখদুঃখাদির ! হে পুজ্র ! শ্রীভগবান্‌ পুর্বেবাক্ত গুণত্রয়রূপ লিঙ্গ 
ভোগকত্তা। যে হেতু ঘটাদি কাৰ্য্য মৃত্তিকাদি কারণ ' অর্থাৎ দেহ অঙ্গীকার করিলেও এ সকলের নিয়ন্তা ; 
হইতে ভিন্ন নহে, অতএব পূর্বেবাক্ত পদার্থ সকল : তিনি কখনও উহাদিগের বশীভূত হন না। এই গুণ 
তাহাদিগের কারণ শ্রীনাস্থদেব হইতে ভিন্ন নহে। ূ সকল জীবের জ্ঞানকে আবৃত রাখায় জীব তাহাকে 
বেদ সকল শ্রীনারায়ণ হইতে আবিভূতি হইয়াছেন ; | ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। এই প্রভু নিখিল 
দেবতাসমুহ শ্রীনারারণের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়া- | বিশ্বের এবং আমারও ঈশ্বর; কেবল একমাত্র 
ছেন; ব্বর্গাদিলোক সকল স্রীনারায়ণের আনন্দের | ভক্তগণই তাহার তত্ব সম্যক অবগত হুইয়! থাকেন। 
অংশ এবং যজ্ঞ সকল শ্রীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইবার | প্রলয়কালে নিখিল বিশ্ব শ্রীভগবানে লীন থাকে, 
সাধনব্তীত আর কিছুই নহে। প্রাণায়ামাদি অনন্তর যখন তাহার বহু হইবার ইচ্ছা হয়, তখন 
যোগ, চিন্ত' একাগ্রা করিবার উপায়ন্বরপ তপস্যা, স্ম্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে । তাহার এই 
একাগ্রচিন্তে প্রকাশিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ ইচ্ছার কেহ নিয়ামক নাই অর্থাৎ কখন তাহার 
মোক্ষ, এই সমুদায়ই শ্রীনারায়ণের অধীন । তিনি ইচ্ছার উদ্‌্গম হইবে, তাহা কেহ নির্দেশ করিতে 
প্রথমতঃ আমাকে স্থষ্টি করেন; অনন্তর তাঁহার পারে না। যখন ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তখন তিনি 
স্থট বস্তুই আমি তাহার আজ্ঞায় প্রকাশ করিয়া কালশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ব, রজঃ ও তমোগুণের 
থাকি। এই সৃষ্টি কার্যাও আমি স্বেচ্ছায় বা স্বতঃ- | সাম্াবস্থারূপিণী প্রকৃতিকে সংক্ষু্ধ অর্থাৎ চঞ্চল 
প্রভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহি। তিনি সাক্ষী, করেন। তাহার ফলে তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা 
নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী হইয়! কৃটস্থ থাকেন অর্থাৎ ভঙ্গ হয় অর্থাৎ কোন গুণ নুন ও কোন গুণ অধিক 
বৃহৎ, ও ক্ষুত্র নিখিল প্রাণীর বুদ্ধিতে বিরাজ করেন | হইয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ বৈষম্য ঘটিলে 
বলিয়া আমার স্বষ্টিক্রিয়া সম্ভবপর হইয়৷ থাকে। ৷ মায়ার অধীশ্বর জ্রীহরি প্রকৃতির ন্বভাবশক্তিকে 
বিভু ভগবান্‌ বিশ্বের সৃষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় করিবার | জাগরিত করেন; তাহার ফলে প্রকৃতি মহত্ত্ব, 
নিমিত্ত মায়া অবলম্বনপূর্ববক সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ৷ অহঙ্কীরতন্ত্ প্রভৃতি জগতের যাবতীয় উপাদানরূপে 
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পরিণত হইতে থাকে। পূর্ববকল্পের প্রলয়কালে | আকাশের গুণ শব্দও বায়ুতে অনুভূত হয় 
যে সকল জীব তাহার মধ্যে লীন হইয়াছিল, তাহার! | বায়ুদ্বারা জীব প্রাণধারণ করে এবং ইহাদ্বারাই 
সমান অবস্থায় লয়প্রাপ্ত হয় নাই; ভিন্ন ভিন্ন | ইন্দ্ৰিয়, মন ও শরীরের পটুতা জন্মে । এইরূপে কাল 
অদৃষ্টের সহিত লীন হইয়াছিল। এই অদৃষ্টই কর্ম্ম ও স্বভাবের বশে বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ উৎপাদন 
জীবের কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি করে; এ রূপই তেজের উৎপত্তির হেতু । তেজে 
বিশ্বের উপাদানরূপে পরিণত হইবার কালে জীবের স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম রূপ ও কারণদ্বয়ের গুণ শব্দ ও 
কৰ্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে ভোগের উপযোগী হইয়াই ! স্পর্শ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে রস তেজ 
পরিণত হুইয়া থাকে; তাহাতে প্রথমতঃ মহত্তত্বের | হইতে উৎপন্ন হইয়া জলরূপে পরিণত হয়; রস 
উদ্ভব হয়। হে বস! এই স্বষ্টির মধো রহস্য এই | জলের অসাধারণ গুণ এবং উহাতে পূর্বববস্তী কারণ- 
যে, সমস্ত শক্তিই ঈশ্বুরের ইচ্ছায় উদ্রিক্ত হইয়। থাকে ; সমূহের গুণ বর্তমান থাকায় শব্দ, স্পর্শ ও রূপ 
এবং এই যে ঈশ্বর বনুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, | অনুভূত হইয়া থাকে । গন্ধগুণ জল হইতে সমুণপন্ন 
ইহ! মায়ামাত্র । , হইয়! পৃর্থীতত্ব উৎপাদন করে; গন্ধ পৃথিবীতত্তে 
পুর্বেবোক্ত মহত্তত্তে সন্বগুণ ও রজোগুণ অধিক অসাধারণ ধর্ম; কিন্তু কারণের গুণ সংক্রামিত 
পরিমাণে ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে অবস্থান করে। হওয়ায় উহাতে শব্দ, স্পর্শ, তেজ ও রস অনুভব- 
এ মহত্ত্ব বিকৃত হইয়া আর একটী তত্ব উৎপন্ন গোচর হইয়া থাকে। 
করে, তাহার নাম অহঙ্কারতন্ব ; ইহাতে তমোগুণ এইরূপে সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশটী 
প্রধানভাবে বর্তমান থাকে। এই তত্ত্েই ভূত, ইন্দ্রিয় দেবতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দিক্‌ কর্ণের, 
ও দেবতাস্থগ্ির বীজ নিহিত আছে। ইহা বিকৃত বায়ু ত্বগিক্দিয়ের, সূর্য্য চক্ষুর, প্রচেতা রসনার, অশ্বিনী- 
হইয়া সাত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধরূপে পরিণত কুমারদ্বয় স্রাণেক্দিয়ের, অগ্নি বাগিন্দিয়ের, ইন্দ্র হস্তরের, 
হয়। সাস্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতা, রাজস অহঙ্কার উপেন্দ্ৰ চরণের, মিত্র গুহোর ও প্রজাপতি উপস্থের 
হইতে ইন্দ্রিয় 'ও তামস অহঙ্কার হইতে ভূত সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এইরূপে রাজস অহঙ্কার হইতে 
উৎপাদন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই তামস অহঙ্কার জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণ প্রকাশিত 
হইতে সুক্ষ শব্দ উদ্ভুত হয়, অনন্তর এ সুশ্মম হইয়! চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক্‌ এই পঞ্চ 
শব্দ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই শব্দ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ 
আকাশের অসাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। এই এই পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় উৎপাদন করে। অনন্তর 
শব্দ হইতে দ্রস্টা ও দৃশ্য এই উভয় বস্তুর বোধ হইয়া ভূত, ইন্দ্রিয় মন ও গুণ সকল যখন মিলিত না হইয়া 
থাকে; যদি চক্ষুর অন্তরালে কেহ “গঞ্জ” ‘গজ’ বলিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থান করে, তখন তাহারা শরীর- 
শব্দোচ্চারণ করে, তাহা হইলে এঁ শব্দদ্বারা গজদ্রষ্টা নির্শ্মাণে সমর্থ হয় না । পরে শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা 
পুরুষ ও দৃশ্য গজ এই উভয় পদার্থের বোধ হইয়া তাহার! পরস্পর যোজিত হইয়া কেহ প্রধান ও কেহ 
থাকে। অনন্তর আকাশ স্পর্শরূপে পরিণত হুইয়া অপ্রধান ভাব ধারণ করিয়া অর্থাৎ উপাদানগুলির 
বায়ু উৎপাদন করে; এ স্পর্শ বায়ুর অসাধারণ গুণ মধ্যে কেহ কাহারও অধীন থাকিয়া এই ব্যষ্টি অর্থ 
' এবং কারণের শুণ কার্যে লক্ষিত হয়, এই হেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীবদেহ এবং সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাগুদেহ 


পাস 


৪৫ শ্রীমন্তাগবত । 


নিৰ্ম্মাণ করে। 
পরমাত্মা পূর্বেবোক্ত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবকে অধিষ্ঠান 
করিয়া কারণবারিমধ্যগত অর্থাৎ যে সকল মহত্তস্বাদি 
উপাদান ব্রঙ্গাগুদেহ-রচনায় ব্যয়িত হয় নাই, তাহা- 
দিগের মধ্যে অবস্থিত সেই অচেতন ব্ৰহ্মাণ্ড শরীরের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীবিত করেন। অনস্তর 
এ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত অণ্ুডকে ভেদ করিয়া অন্তুতরূপ 
ধারণ করিয়া বহির্গত হন। হে বৎস! এ পুরুষের 
সহস্র উরু, সহস্র চরণ, সহস্র বাহু, সহস্র চক্ষুঃ, 
সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক প্রকাশিত হয়। জ্ঞানিগণ 
এই পুরুষের জঘন হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধী অবয়ব- 
সমুহদ্বারা ভূরাদি সপ্তলোক এবং কটি হইতে আরম্ত 
করিয়া অতলাদি সপ্ত অধোলোক কল্পনা করিয়া 


সহম্রবসরের অবসানে পরমেশ্বর ! থাকেন। এই ভগবানের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু সকল 


ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য ও চরণ শুদ্র । ইহার পদে ভূলেক, 
নাভিদেশে ভূবলেণক, হৃদয়ে স্বলোক, বক্ষস্থলে 
মহলেণক, গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক 
এবং মস্তকসমূহে সত্যলোক অর্থাৎ সনাতন ব্ৰহ্মলোক 
কল্লিত হইয়া থাকে । এই বিভু ভগবানের কটিদেশে 
অতল, উরুত্বয়ে বিতল, জানুদেশে হরিভক্তগণের 
নিবাসস্থান শুদ্ধ সুতল, জঙ্তঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্ফদ্বয়ে 
মহাতল, চরণের অগ্রভাগে রসাতল, এবং চরণের 
তলদেশে পাতাল অবস্থিত রহিয়াছে ; স্থৃতরাং ইনি 
লোকময় পুরুষ। কেহ কেহ এই পুরুষের পদে 
ভূলেণক, নাভিদেশে, ভূবলেোক ও মন্তকে স্বলেণক 
এই তিনটী লোক কল্পনা করিয়া থাকেন। 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


শ্রত্ৰহ্মা কহিলেন,__বস নারদ ! এক্ষণে এই : উত্তপত্তিস্থান । নিখিল বস্তুর সার অর্থাৎ শক্তি ও 
বৈরাজপুরুষ অর্থাৎ, বিরাট্-রূপী ভগবানের বিভূতি : সৌন্দর্য ইহার গাত্র হইতে এবং স্পর্শ, বায়ু ও যত 
বিস্তারিতরূপে বর্ণন করি, শ্রবণ কর। ইহার মুখ : সমূহ ত্বক হইতে উৎপয় হইয়াছে। বৃক্ষসমূহ অথব! 
বাগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্ছির, ত্বগাদি যে সকল উদ্ভিজ্জদ্বার! যজ্জরক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, 
সপ্তধাতু গায়ন্জী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দের এবং জিহবা ' সেই সমুদায়ই ইহার রোমরাজি হইতে, মেঘসমুহ কেশ 
হব্য অর্থাৎ দেবতাদিগের অল্প, কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের | হইতে, বিদ্যুৎ শ্মশ্রু হইতে এবং শিল! ও লৌহাদি ইহার 
অন্ন, অমৃত অর্থাৎ মনুষাগণের অন্ন ও এ অন্নের ! পদ ও করের নখ হইতে সমুণপন্ন । ষে সকল লোক- 
মধুরাদি ষড়বিধ রসের উৎপত্তি স্থান। এই মহা-: পালগণ পালন করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই ইহার 
পুরুষের নাসিক! হইতে প্রাণসমূহ ও যু, ত্রাণেন্সিয়- বাহু হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। এই পুরুষের পাদন্যাস 
শক্তি হইতে অশ্শিনীকুমারঘ্য়, ওষধিসমূহ এবং সামান্য ' ভূভূবিঃ স্বঃ__-এই লোক সকলের আশ্রয় এবং শ্রীহরির 
ও বিশেষ যত প্রকার গন্ধ আছে, ততসমস্তই উৎপন্ন | চরণকমল হইতে লক্ধবস্তুর রক্ষণ, ভয় হইতে উদ্ধার ও 
হইয়াছে । ইহার চক্ষুঃ রূপ ও তং. কাশক তেজের, : নিখিল কাম্য বস্তুর সিদ্ধিলাভ হুইয়! থাকে। সলিল 
নয়নগোলক সূর্য ও স্বর্গলোকের, কর্ণ দিকৃসকল ও | শুক্র, সৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতি ইহার শিশ্ন অর্থাৎ 
তীর্থসমুহের এব” জ'কণেন্দ্রয়ণক্তি আকাশ ও শব্দের !' জননেক্দ্রিয়ের আধার হইতে এবং সন্তানোৎপাদনের . 


দ্বিতীয় স্বন্ধ ! ৭৬ 


নিমিত্ত যে সৃস্তোগসুখ তাহা! ইহার উপস্থ, অর্থাৎ 1” আ্রীব্ঙ্ষা কহিলেন,-নারদ! শ্রীভগবান্‌ 
জননেক্দ্রিয়ের শক্তি হইতে সমুশুপন্ন । হে নারদ! | ভ্রহ্মাণ্ডের আত্মা হইয়াও নিত্যমুক্ত ; কারণ, তিনি 
ইহার পায়ু অর্থাৎ গুহাদ্বার হইতে যম, মিত্র ও | মরণশীল কর্ম্মফলের অতীত হইয়া! অভয় ও আনন্দ- 
মলত্যাগঞক্রিয়া এবং গুহোন্দ্রিয়শক্তি হইতে হিংসা, | স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তাহার অচিন্ত্য অপার 
অলঙ্ষনী, মৃত্যু ও নরক স্থ্তি হইয়াছে । এই মহা- | মহিমা কেহ নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে। তূরাদি 
পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাতব, অধৰ্ম্ম ও অজ্ঞানের, ' লোকসকল পরম পুরুষের অংশ, জীবসমূহ এই অংশ- 
নাড়ী নদ ও নদীগণের এবং অস্থিসংস্থান পর্ববত- | ভূত লোক সকলে বাস করিয়া থাকে । তুলোক, 
সমূহের উতপত্তিস্থান। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, ! ভূবলোক ও ন্বর্গলোক এই ত্রিভুবনের মধ্যে জীব 
প্রধান অর্থাৎ, প্রকৃতি, অল্নাদিসার, সমুদ্র সকল ও | যে স্থখভোগ করে, উহা! নশ্বর সখ । মহলোক 
প্রাণিমাত্রের লয় ইহার উদরদ্ধারা এবং মনুষ্যাদির | পূর্বেবোক্ত লোকত্রয়ের শীর্ষস্থান, কিন্তু তথায়ও স্থখ 
লিঙ্গশরীর ইহার হৃদয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে : চিরস্থায়ী নহে; কারণ, কল্লান্তে যখন সন্বর্ষণদেবের 
বস নারদ! তুমি ও সনকাদি কুমারগণ, শ্রীরুত্র, ৷ মুখাগ্রিদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হয়, তখন সেই তাপ 
বৃদ্ধি ও চিত্ত এই পরম পুরুষের অন্তঃকরণ হইতে | মহলেকবাসী খধিগণকেও উত্তপ্ত করে; এই 
উৎপন্ন । যেমন স্বর্ণ হইতে নিশ্মিত কুণ্ডল সুবর্ণ র নিমিত্ত ভূগুপ্রভৃতি খধষিগণ প্রলয়কালে মহলেণক 
হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে সপ্তাত : পরিত্যাগ করিয়া তদুপরিস্থিত জনলোক আশ্রয় 
বিশ্ব তাহা হইতে ভিন্ন নহে; অতএব আমি, তুমি, ! করিয়া থাকেন। এই জনলোক অমৃত অর্থাৎ 
ভব, তোমার অগ্রজ সনকাদি ও এই সমস্ত মরীচি ; অবিনাশি সুখের স্থান হইলেও ক্ষেম অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন 
প্রভৃতি ব্রহ্গধি, সর, অনুর, নর, নাগ, বিহঙ্গ, মৃগ, 1 মঙ্গলের স্থান নহে; কারণ, কল্লান্তে তাপদগ্ধ জীব- 
সরাস্থপ, গন্ধর্বব, অপ্সরা, বক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, গণ, উরগ, | গণ যখন মহরলেণক হইতে এই স্থানে আগমন করেন, 
পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ ও জল, | তখন তাহাদিগের সেই তাপিত অবস্থা দর্শন করিতে 
স্থল ও আকাশে বিচরণশীল যাবতীয় বিবিধ জীব, | হয়। তপোলোক ক্ষেম অর্থাৎ, অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলালয় 
গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারা, তড়িৎ ও মেঘসমূহ এবং | হইলেও অভয় স্থান নহে; একমাত্র সত্যলোকই 
ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান যাবতীয় বস্তু এই পুরুষ | অভয় অর্থাৎ মোক্ষভূমি। বাহার! ব্রক্ষচ্যযত্রত 
হইতে ভিন্ন নহে। তিনি এই অনন্ত বিশ্ব আরৃত | পালন করিয়৷ নৈঠিক ব্রহ্মচারী, বনস্থ অথবা যতি 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং এই বিশ্ব অতিক্রম | অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমী, তাহাদিগকে অপ্রজ কহে; 
করিয়াও এক বিতস্তিস্থান অধিকার করিয়া বিরাজ | কারণ, তাহার! প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করেন 
করিতেছেন, অর্থাৎ এই বিশ্ব অপেক্ষাও ইহার | না। তীহার! ভ্রিলোকীর অতীত প্থানসমূহে বাস 
অধিক স্বরূপ বর্তমান আছে। যেমন সূর্য্যদেব স্বীয় করিয়া থাকেন; কিন্তু ধাহারা ব্রক্ষচরযযব্রত পালন 
মণ্ডল প্রকাশ করিয়া, বহির্ভাগকেও প্রকাশিত করেন, না করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, ত্রিলোকী 
সেইরূপ এই পুরুষ নিখিল ব্রক্মাগ্ডদেহ প্রকাশ | তীহাদিগের বাসস্থান । এই যে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, 
করিয়াও তাঁহার রহির্ভাগে স্বতঃ প্রাকাশরূপে ইহা একই আত্মার অবস্থাতেদে ঘটিয়া থাকে মাত্র। 
বিরাজিত রহিয়াছেন। মার্গ ঘিবিধ ; কৰ্ম্ম অবিস্তামার্গ ও ভগবানের উপাসনা 


৭২ _ শীমন্তাগবত | 


বিষ্তামার্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল ' সাহার অবয়বদ্ধারাই সেই যজ্জপুরুষের বনের 
ক্ষেত্রভ্ভ অর্থাৎ জীব অবিদ্যামার্গ অবলম্বন করেন, ' সম্পাদন করিয়াছিলাম। *অনস্তর 'তোমার ভ্রাতা 
তাহার! নানাবিধ বিষয়স্থখ ভোগ করিয়া থাকেন, : মরীচিপ্রভূতি নব প্রজাপতি সুলমাহিত হইয়া এই 
কিন্তু যাহার! বিষ্তামার্গ আশ্রয় করেন, তাহারা অপবর্গ ! পুরুষের যজন করিয়াছিলেন ; ইনিই ইন্দ্রাদিরূপে 
অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। বৎস নারদ !! ব্যক্ত ও স্বরূপতঃ অব্যক্তরূপে বিরাজিত আছেন। 
্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী জীবসমুহের নানাবিধ ফলবৈচিত্রা স্থায়ন্তুবাদি মন্ুগণও স্ব স্ব অধিকারকালে এবং অন্যান্য 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে ঈশ্বরের | ঝষিগণ, পিতৃগণ, দেব, দৈত্য ও মনুষাগণ যজ্জাদিদ্বারা 
বৈলক্ষণ্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ঈশ্বর হইতে : এই বিভু ভগবান্কে যন্ঞবদ্বার আরাধনা করিয়া- 
প্রথমতঃ প্রকৃতি সংক্ষুক হইয়া হিরণ্যাকার অগ্ু : ছিলেন। অতএব এই বিশ্ব ভগবান্‌ নারায়ণে 
ও পরে নান! উপাদানে বিভক্ত হইয়া বিরাট্‌ দেহরূপে | প্রতিষ্ঠিত আছে; তিনি স্বরূপতঃ অগুণ হইয়াও 
প্রকাশিত হয়, তিনি এ অণ্ড ও বিরাট্‌ দেহের অভীত। : স্ষ্টিকার্য্য নির্ববাহের নিমিত্ত মায়াদ্বারা গুণসকল 
যেমন সূর্য্যমগুলের অধিষ্ঠাতা দেব কিরণাবলীদ্বারা ' অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । আমি তাহার আজ্ঞায় 
বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়| স্বীয় মণ্ডল ও বহিঃস্থিত | সৃষ্টি করিয়া থাকি এবং হর তাহার আদেশেই সংহার- 
অতীত অবস্থায় অবস্থান করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও ! লীলা করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ স্বয়ং বিষ্ণুরূপে 
পূর্বেবোক্ত অণ্ড ও ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণরূপে বিচিত্র | মায় মায়ার অধীশ্বর হইয়া নিখিল বিশ্বের পরিপালন 
বিরাট দেহের অতীত অবস্থায় নিরন্তর বিরাজিত ! করিয়া থাকেন। হে বৎস! যাহা জিজ্ঞাস! 
আছেন। । করিয়াছিলে, তৎসমন্তই তোমাকে বলিলাম ; এই 

হে পুজ্র ! যখন আমি এই মহাপুরুষের নাভি- | কার্য্য ও কারণের সমষ্টিরূপ স্জ্য বিশ্ব শ্রীভগবান্‌ 
কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, সেইকালে এই | হইতে পৃথক নহে। যেহেতু আমি উত্রিক্ত ভক্তি- 
বিরাট দেহের অন্তর্ধামা পুরুষের অবয়বব্যতীত যজ্ঞ- | সহকারে হৃদয়মধো জীহরির ধ্যান করিয়াছিলাম, 
সাধনের অন্য কোনও সামগ্রী প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার ; ৷ তাহার ফলম্বরূপ শ্ত্রীহরির করুণাপ্রভাবে আমার 
অবয়বসমূহ হইতেই যজ্ঞিয় উপকরণ পশু, যুপ অর্থাৎ : বাকা কখনও মিথা হয় না, মনের গতি 
পশুবন্ধনকান্ঠ, কুশ, এই যজ্ঞভূমি, বহগুণসমস্থিত : প্রতিকূল চিন্তার অভিমুখে প্রবাহিত হয় না এবং 
বসন্তাদি কাল, যজ্ঞপাত্রসমূহ, ধান্যাদি শস্য, ঘ্ৃতাদি : ইন্দ্িয়'সকল কুমার্গে ধাবিত হয় না। আমি স্বয়ং 
স্মেহপদার্থ, মধুরাদি রস, 
খক্‌, যজুঃ, সাম, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম, অভিধেয় অর্থাৎ | শ্রীহরির করুণাপ্রভাবে হইয়াছে জানিবে। আমি 
জ্যোতিষ্টোমাদি নাম সকল, স্বাহা প্রভৃতি মন্ত, বেদময়, তপোময় ও প্রজাপতিগণের বন্দনীয় পতি 
দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, দেবতাগণের উদ্দেশ, কল্প অর্থাৎ |. হইয়াও এবং নিপুণভাবে সমাহিত হইয়া যোগাবলম্বনে 
কর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থ, সংকল্প, অনুষ্ঠানপ্রক্রিয়া, বিষ্ণু ও অবস্থিত হুইয়াও জন্মদাতা স্বীয় প্রভুর তম্ব অবগত 
ঞ্রবাদিগতি, দেবতাগণের ধ্যানসমূহ, প্রায়শ্চিত্ত ও হইতে পারি নাই। যেমন আকাশ স্বীয় সীমা 
কৃতকন্ম্নের ভগবানে সমর্পণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নির্ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবানও 
এইরূপে যজ্ঞিয় উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া আমি : স্বকীয় মায়ার ইয়ত্তা করিতে. পারেন না; সুতরাং 


দ্বিতীয় স্বন্ধ। 


2 পাও ভাত শি বত সনি 


পু 


পে 


অপর কেহ তাহার মায়ার প্রভাব নিরূপণ করিবে, | | অর্থাৎ সৰ্বববস্তর অস্তরতম, , সুতরাং তথায় কোনও 


ইহা সম্ভবপর নহে। ধাহারা তাহার শ্রীটরণকমল 
একান্ত আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করেন, 


ভববঙ্গন ছিন্ন ভয় | 


তাহাদিগের ৰ 
উহার চরণকমল মঙ্গজলালয় ও ৃ 


ন্লুসেবা; আমি তাঁহার চরণবন্দনার প্রভাবেই | 


ভাহার মহিমা অচিন্তা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। 
তিনি স্্ীয় মায়ার অন্ত নিরূপণ করিতে পারেন না, 


এই নিমিত্ত তাহাকে অসর্ববচ্ত বলিয়া মনে করিও ূ 


কারণ, যে বস্তু অনন্ত, তাহাকে অনন্ত বলিয়। 
মানে করিলে সর্ববঙ্জন্নের হানি তয় না। 
কুন্তম ন! জানিলে কাভারও বিজ্ঞতার ভানি হয় না। 


না| 


আকাশ- ' 


স্বরূপ কহয়! 


প্রকার সংশয় বিদ্যমান থাকিতে পারে না; এই 
নিমিত্ত উহা সমাক্ম্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া 
থাকে। এ স্বরূপ কোনও গুণ হইতে নিশ্মিত হয় 
নাই বলিয়া! উহাতে চাঞ্চলা থাকিবার সম্ভাবন1 নাই ; 
এই নিমিন্ত জ্ঞানিগণ উহাকে স্থির অর্থাৎ অচঞ্চল 
থাকেন। আমরা অন্যান্য বস্তুর 
জন্মমরণাদি বিকার দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু তিনি 
জন্মনাশরভিন হওয়ার নিবিকার স্বরূপে বিরাজিত। 
তিনি বিশ্বকে পুর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, এই 


' নিমিহ্ ক্ষয়বুদ্ধি প্রভৃতি ভীাহাতে সম্ভব নহে। 


আমি ব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, ভুমি ও অন্যান্য খাষিগণ ধাঁভার : 
' স্থপ্িকালে দ্বৈতপ্ৰতঠীতি হইতেছে, তখনও তিনি 


পরমাথ-স্বরূপ অবগত নহেন, অপর দেবতার! তাহার 
সেই সরূপ কিরূপে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে ? 
আমরা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাহারই মায়াবি- 
বচন বিশ্বকে স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে উপলব্ধি করিতেছি ; 
কে সমগ্র জানিতে সমর্থ হইতেছি না। আমর 
গীতার অবভারলীল! গান করিয়া থাকি, অথচ ধাহার 
খু বছুই অবগত নতি, সেই ভগবানকে বন্দনা করি । 


সেই এই আদি পুরুয় অজ ভগনান্‌ কল্পে কল্পে: 
আপনি অফ্টা, আপনি স্থজা, আপনি স্ব্টির আধার : 
ও আপনি সৃষ্টির সাধন হইয়া পুরুষাঁবতাররূপে : 
আবিভূতি হইয়া জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় : 


করিয়া থাকেন । ভগবানের যে তত্ব আমরা সমাক্‌ ! 


উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস : 


নাক্ত করিতেছি । 


তিনি সত্যন্সরূপ অর্থাৎ তাহার | 


সর্বেসোপরি তাঁহায় এই অচিন্তা মহিমা যে, যখন 


অদ্দয়স্গরূপে বিরাজিত থাকেন। 

বৎস নারদ! যখন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রাসঙ্ন 
ভাব ধারণ করে, তখনই মুনিগণ ইহার তত্ব অবগত 
হইতে পারেন; যখন অসজ্জনের কুতর্কজালদ্বারা 
বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়, তখন ইনি অন্তহিত হয়েন। পূর্বের 


: যিনি সহজশীর্মা পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি 


ভূমা ভগবানের আদ্য অবতার। ইনিই প্রকৃতির 
প্রবর্তক । যদিও সকল পদার্থই ভগবানের অবতার, 
তথাপি তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । কাল, স্বভাব এবং কার্য্য ও কারণের সমগ্ি- 
স্বরূপ! প্রকৃতি, ইহারা ভগবানের শক্তি; মহত্তত্ব, 
 অহঙ্কারতম্ব, সন্বাদি গুণ, পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্ৰিয়সমূহ 
স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকল, বিরাট সমষ্টি শরীর 


একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্য কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব ! ও স্বরাটু অর্থাৎ সমষ্টি জীব, এই সকল তাহার 
নাই। যখন সেই অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, তখন সে | কার্ধা। আমি ব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র ও বিষ্ণু তাহার 


জ্ঞান -ঘটুপটাদির জ্ঞানের ন্যায় বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত টি 
হয় না; অতএব এ জ্ঞানকে বিশুদ্ধ ও কেবলজ্ঞান ৷ ৷ তুমি ও অন্যান্য ঝ্চষিগণ, 


দক্ষপ্রভূতি প্রজাপতিগণ, 
স্বৰ্গলোক, ভুবর্লোক 


এবং 


কহে। তাহার উপলব্ধিকালে অন্য কোন প্রকার | নরলোক ও পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্বব, বিদ্ভাধুর 


বস্তুর জ্ঞান সম্ভাবিত নহে; কারণ, তিনি- প্রত্যক্‌ | 


চারণ, যক্ষ, রক্গঃ, উরগ ও নাগগণের অধিপতিগণ 


৭8 শ্রীমন্তাগবত । 


খষিশ্রেষ্ঠ ও পিতৃত্রেষ্ঠগণ ; দৈত্য দানব ও সিদ্ধ- শ্রীতগবানের যে সমস্ত অবতারকে খধিগণ প্রধানতঃ 
গণের অধীশ্বরগণ ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুগ্বাণু, | লীলাবতার বলিয়! বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং ধীহাদের 
জলজন্ত, স্বগ ও পক্ষিগণের অধিপতি সকল এবং যাহা | চরিত্র শ্রবণ করিলে অসশুকথা-শ্রবণহেতু কর্ণের কষায় 
কিছু এঁবরধাযুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দিয়শক্তি ও মনঃশক্তি- | অর্থাৎ মলিনতা বিদুরিত হয়, সেই মধুর লীলাময় 
যুক্ত, দৃঢ়তা ও ক্ষমাযুক্ত ; শোভা, লজ্জা, সম্পত্তি ও | অবতারগণের চরিত্র ক্রমশঃ অতিসংক্ষেপে কীর্তন 
বুদ্ধিযুক্ত ; যাহা কিছু অদ্ভুতবর্ণ, সাকার ও নিরাকার, | করিতেছি ; এই অমৃত পান করিয়া আত্মাকে 
তত্সমুদয়ই পরমপুরুষের বিভূতি। হে পুক্র! | পরিতৃপ্ত কর। : 
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাধা ॥ ৬ ॥ 


জা ৪ অপার ওলি নাশতা এলো দত 


LAL LS MS 


সপ্তম অধ্যায় । 


তরীত্রহ্মা কহিলেন,_এই অনন্ত ভগবান্‌ যখন | দান করিব, আমি তোমাকে আমাকেই দান করিলাম। 


যন্ত্রময়ী অর্থাৎ যন্ঞিয় উপকরণসমুহকে স্বীয় অবয়বরূপে 
পরিণত করিয়া বরাহমুস্তি ধারণপূর্ববক পৃথিবীর উদ্ধারে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, সেইকালে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ 
মহাসমুদ্রমধ্যে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র যেরূপ বজ্জদ্বারা 
পর্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ দন্তদ্বারা 
তাহাকে বিদীণ করিয়াছিলেন । অনন্তর প্রজাপতি 
রুচির ওরাসে ও আকৃতির গর্ভে সুযষ্ঞ নামে আবিভূতি 
হইয়া স্বীয় ভাব্যা দক্ষিণাদেবীর গর্ভে স্ুষমনামক 
দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ 
হইয়! ত্রিভুবনের উপদ্রব হরণ করিয়াছিলেন। এই 
নিমিত্ত মাতামহ স্থায়স্তুব মনু তাহাকে পরে ‘হরি’ 
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কর্দম 
প্রজাপতির গুরসে দেবহুতির গর্ভে নয়টা ভগিনীর 
সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাকে ব্রঙ্গবিষ্ভা উপদেশ 
করিয়াছিলেন । জননী দেবহুতি এ ব্রহ্মবিষ্ঠার প্রভাবে 
গুণসম্পর্কহেতু আত্মম'লনতা পরিত্যাগ করিয়া 
কপিলগতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে 
ভগবান্‌ মহষি অত্রির আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 
বর দিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আর অন্য কি বর 


এই বলিয়া মহধির পুল্রাকাঙক্ষা চরিতার্থ করিবার 
নিমিত্ত তাহার গৃহে জম্মপরিগ্রহ করিয়া দত্ত অর্থাৎ 
দত্তাত্রেয় নাম ধারণ করিলেন। বছ্ুহৈহয়প্রভৃতি 
রাজগণ তাহার চরণপঙ্কজের রেণুসংস্পর্শে পবিভ্রদেহ 
হইয়! ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ ও পরলোকে অপব্গ 
অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। আমি বিবিধ 
লোক স্থষ্টি করিবার মানসে পূর্বের তপস্যা করিয়া 
স্বীয় তপস্থা৷ শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলে তিনি 
চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়৷ আত্মবিষ্ভার উপদেশ করিবামাত্র 
মুনিগণ স্ব স্ব অন্তঃকরণে তথ্রসাক্ষাৎকার করিয়া- 
ছিলেন। পূর্ববকল্লের প্রলয়ে এই আত্মবিষ্ভার সম্প্র- 
দায় অর্থাৎ, গুরুপরম্পরা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
অনন্তর তিনি ধণ্ম প্রজাপতির ওরসে ও দক্ষদুহিত। 
মৃদ্তিদেবীর গর্ভে নারায়ণ ও নর__এই ঘ্িমু্তিতে 
আবিভভূতি হইয়৷ স্বকীয় অসাধারণ প্রভাব প্রদর্শন 
করিয়ছিলেন। অনঙ্গের সেনারূপিণী অপ্সরা সকল 
ইহার তপোভঙ্গ করিতে গিয়া কোন প্রকার নিয়মের 
ব্যতিক্রম না পাইয়৷ অভিশাপভয়ে ভীত হইয়াছিল। 


গ্রীরুদ্রাদি রোধদৃষ্টিতবারা কামদেবকে ভস্ম করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু যে ক্রোধ তাহাদিগের হৃদয়কে দগ্ধ 
করিয়াছিল, সেই ক্রোধকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই। 
যখন সেই ক্রোধ নারায়ণের নির্শ্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ 
করিতে ভীত হয়, তখন কাম কিরূপে তাহার অন্তঃ- 
করণকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে ? পিতা উত্তান- 
পাদের সমীপে জননীর সপত্ী স্থরুচি দেবীর বাক্য- 
বাণে বিদ্ধ হইয়া ধুব বালক হইলেও তপস্তার নিমিত্ত 
বনে গমন করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ তাহার স্তবে 
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে নিত্য গ্ুবলোক প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। উদ্ধীতন ভূগুপ্রভৃতি খষিগণ ও অধস্তন 
সপ্তধিগণ এই লোকের মহিমা কর্ন করিয়া থাকেন । 
দ্বিজগণের অভিশাপরূপ বজে কুপথগামী নরপতি 
বেণের পৌরুষ ও এশ্র্য্য দগ্ধ হইয়| গিয়াছিল এবং 
তিনি নরকে পতিত হইতেছিলেন। সেইকালে 
হুগবান্‌ খধিগণেন প্রার্থনায় তাহার পুক্রবূপে জন্ম- 
পরিগ্রহ করিয়া পুথুনাম ধারণপূর্ববক তাহাকে উদ্ধার 
করিয়৷ পুত্র অর্থাৎ পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণকারী, 
এই নাম সার্থক করিয়াছিলেন এবং জগতের পালনের 
নিমিত্ত পৃথিবী হইতে অন্নাদি দোহন করিয়াছিলেন। 
অনন্তর ভগবান্‌ নাভির ওরসে ও স্ুদেবীর অর্থাৎ 
মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া খবভনাম ধারণ- 
পূর্বক জড়যোগ অর্থাৎ নিত্য সমাধিযোগ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তসঙ্গ হওয়ায় তাহার 
উন্দিয়সমূহ প্রশান্তভাব, ধারণ করিয়াছিল এবং 
স্বরূপে অবস্থানহেতু তিনি সর্বত্র সমদর্শন হইয়া- 
ছিলেন। খধিগণ এই পদকে পরমহংসগণের 
প্রাপা পদ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। 


৷ করিয়াছিলেন। 


অখিলদেবতাত্বা। শ্রীহরির অঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ ও অঙ্গসকল 
বেদময় ও কন্মকাঁগুময় হুইয়াছল। যুগান্তকালে 
তিনি মহস্তমৃত্তি ধারণ করিয়া পথবী ও নিখিল জীবের 
আশ্রয় হইয়াছিলেন। বৈবশ্বত মন্থু তাহার এইরূপ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । মহাভয়ঙ্কর প্রলয়কালে 
আমার মুখ হইতে বেদসকল ম্থলিত হওয়ায় ভগবান্‌ 
সেই বেদরাশি গ্রহণপূর্ববক যুগান্তসলিলে মহানন্দে 
বিহার করিয়াচিলেন। অমর ও দানবগণ অমৃত 
লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে 
প্রবৃন্ত ভইলে মাদিদেব শ্রীহরি কৃর্ম্মমূত্তি ধারণপূর্ববক 
মন্তনদগুরূপ মন্দরগিরি স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন; 
গন্থনকালে অদ্রি প্রনঃপুনঃ ঘৃণিত হওয়ায় নিদ্রাকালে 
কগু,ঘর্পণের ন্যায় সাহার অঠাব স্থখপ্রদ হইয়াছিল । 
দেবতাগণের ভয়হারী ভগবান্‌ কুটিল-জ ও ঘোরদংষ্টরা- 
যুক্ত করাল বদন প্রকাশ করিয়া অষ্টহাসযুক্ত মহা- 
ভয়ঙ্কর নৃসিংহঘু্তি ধারণপুর্ননক গদাহস্তে প্রহার করি- 
বার নিমিত্ত স্বায় অভিমুখে ধ:বিত দৈত্যরাজ হিরণা- 
কশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখাবলীঘ্বারা 
বিদীণ করিয়াছিলেন। একদ৷ সরোবরের সলিলমধ্যে 
গজেন্দ্ৰ কুস্তীরকর্তৃক পদ আক্রান্ত হইয়! শুণ্ডে একটা 
পঙ্কজ উত্তোলন করিয়! স্তব করিয়াছিলেন,__হে আদি 


৷ পুরুষ, অখিললোকনাথ পবিত্রকীর্তে! তোমার নাম 


ভুবনমঙ্গল। অচিন্তাশক্তি শ্রীহরি শরণার্থী সেই 
গজরাজের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পক্ষিরাজ 
গঞ্তড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক চক্রহস্তে আগমন 
করিয়াছিলেন এবং সেই চক্রদ্বারা নক্রের বদন বিদীর্ণ 
করিয়া শুগুধারণপুর্ববক কৃপা করিয়া তাহাকে উদ্ধার 
অনন্তর তিনি অদিতির গর্ভে জম্ম- 


বশ নারদ! একদা আমি যঙ্ঞানুষ্ঠান করিয়া- ূ গ্রহণ করিয়া বামনরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 


ছিলাম। ভগবান্‌ হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হইয়। | 


নিশ্বাস ত্যাগপূর্ববক স্বীয় নাসাপুট হইতে কমনীয় । * পেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন ; 
তদানীং সেই | ত্রিভুবনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 


বেদবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


| তিনি দ্বাদশ আদি ত্যগণের কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে সর্ববা- 
কারণ, তিনি পদন্তাসদ্ধার! 
ভগবান্‌ এই 


শ৬ 


চ্ছলে ব্রিভুবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি 
সকলের প্রভু, অনায়াসে বলপুর্ণনক ঝঁলর ত্রৈলোক্য 
হরণ করিতে পারিতেন, তথাপি তাহা করিলেন না : 
কারণ, ভক্ত স্বীয় ধর্মামার্গে বিচরণ করিতে থাকিলে 
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প্রভুর তাহাকে স্বীয় পদ হইতে বিচাত কর! উচিত 


নহে। এই নিমিত্ত তিনি যাচ্ছ 


করিয়া বলিকে : 


রাজ্যজরষ্ট করিয়াছিলেন । হে নারদ ! গুরু শুক্রাচার্ম্য | 


তাহাকে নিবারণ করিলেও মহারাজ বলি কিছুতেই | 


স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না; তিনি 


শ্রীহরির পদছয়ে স্বর্গ ও মত অধিকৃত দেখিয়া তৃত্টায়- ৷ 
পদস্থাপনের নিমিত্ত সর্ববান্তঃকরণে শ্রীহরিকে স্বীয়, 
দেহ সমর্পণ করিলেন । যিনি শ্রীবিষ্ণুর পাদক্ষালন- | 
বারি স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার নিকট | 


এই ত্ৰৈলোকোর আধিপতা অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই । 
বস্তুতঃ ভগবান্‌ তাহার অকিঞ্চিতকর রাজা হরণ 
করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করেন নাই, প্রভাত তাহাকে 
স্বীয় শ্রীচরণ দান করিয়া মহোপকার£ঃকরিয়াছিলেন । 
হে নারদ! হংসাবতারে সেই ভগবান তোমার 
অস্যুজ্্বল ভক্তিভাবদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া প্রদীপের 
হ্যায় আত্মতম্বপ্রকাশক ভাগবতনামক জ্ঞানযোগ 
তোমাকে অতি বিশদরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
ধাহারা ভগবান্‌ বাস্থদেবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, 
তাহারা উহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । 
ভগবান্‌ মনুগণের অধিকারকখলে মনুবংশধররূপে 
আবির্ভূত হইয়া দশদিকে অপ্রতিহত ও স্থদর্শনচাক্রের 
ন্যায় প্রদীপ্ত তেজ প্রকাশ করিয়। ছুষ্টরাজগণের 
দগুবিধান করিয়া থাকেন। 
চরিত্রত্বারা ভগবানের কীন্তি মহলেোক, জনলোক ও 
তপোলোকের উপরিস্থিত সতালোকে বিস্তৃত হইয়া 
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জ্রীমন্তাগবত । 
বামনরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি-যা্া- । 


আশু উপশমিত করিয়া থাকেন। পূর্বের দৈতাগণ 
অধুন্তময় ষযজ্ঞতাগ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি 
আবতারে তাহার উদ্ধারসাধন ও ভুলোকে 
আয়র্ষেদের প্রবর্তন করেন। আনস্তর ক্ষজ্রিয়গণ 
দৈনাপ্রেরিত হইয়া বেদ ও ত্রাহ্মণদ্বেষী এবং পৃথিবীর 
বিনাশে উদ্যত হইয়া যেন নরকের অভিমুখে ধাবিত 
ভইলে, উগ্রবীধা ভগবান্‌ পর শুরামরূপে আবিড়ূতি 


টা 
এই 


হইয়া নিশিতধার পরশুদ্বারা একবিংশতিবার 
তাাদিগের বিনাশসাধনপূর্ববক ধরিত্রীকে নিক্ধণ্টক 


করেন। একদা আমার প্রতি: প্রসন্ন হইয়া মায়াপতি 
ভগবান্‌ স্বীয় অংশ ভরতাদির সহিত শ্রীরামরূপে 
ইক্ষকুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পিতৃসত্যপালনের 
নিমিভ ভ্রাতা লক্গনণ ও প্রিয়া সীতাদেবীর সহিত 
| অরণো গমন করিবেন । দশানন ইহার সহিত বিবাদ 
করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। ত্রিপুরদাহে অভিলাষী 
রুদ্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র শক্রপুরী লঙ্কাকে দগ্ধ 
করিবার মানসে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলে মহাভয়ে 
কম্পিতকলেবর জলধি তাহাকে সসন্ত্রমে মার্গ প্রদান 
করিবেন। সেই কালে সীতা-বিরহে মহান্‌ ক্রোধ 
সঞ্জাত হইয়া তাহার লোচনঘ্বয় অরুণব্ণ হইলে মকর, 
কুর্তীর ও উরগাদি জলচর প্রাণিগণ তাহার রোষ- 
দৃষ্টির উত্তাপে অত্যন্ত সন্তণ্ত হইবে। একদা 
রাবণের বক্ষঃস্থলস্পর্শে ইন্দ্রহস্তী এরাবতের দন্ত ভগা 
হইয়া দশদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে দিক্‌ সকল ধবলিত 
হয়, এঁ দশদিকের অধিপতি সীতাপহারী রাবণ 
বিজয়গর্বের প্রফুল্পমুখে স্বীয় ও শক্রসৈম্তমধো 


 নিঃশঙ্কচিত্ডে বিচরণ করিতে থাকিলে শরীরামচন্দর 


এ সকল কমনীয় পবিত্র :' 
‘ সহিত 


ধনুগ্টঙ্কারের প্রভাবে নিমেষমাত্রে গর্ধিবিত হাস্যের 
তাহার প্রাণ হরণ করিবেন অনন্তর 


: অন্তুরগণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সৈ্যন্ারা 
থাকে। অনম্তর শীহরি ধশ্বস্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়] ৰ পৃথিবীকে নিপীড়িত করিলে .'ভগবান্‌ কৃষ্ণ স্বীয় অংশ 
স্বীয় নামের প্রভাবেই মহারোগগ্রান্ত জনগণের রোগ : বলরামের সহিত ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ 


দ্বিতীয় স্বন্ধ | শন 
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হইবেন । বহার কেশ শুরু ও কৃষ্ণ বলিয়া প্ৰসিদ্ধি | করেন না, তাহারা দিবাভাগে কার্যে ব্যাপৃত ও 
আছে, এই কৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ ভগবান্‌। ইহার ! রজনীতে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যান; কৃষ্ণ 
স্বরূপ অন্মদাদি জীবগণের লক্ষ্য হয় না; ইনি যে | তাহাদিগকে বৈকুষ্ঠে স্থান দান করিবেন। এতদপেক্ষা 
সকল লীলা করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহার অচিন্ত্য | অত্যাশ্চধ্য অলৌকিক লীলা আর কি হইতে পারে? 


শপ» পর পর সী জজ এ হার পর 


মহিমারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি সাক্ষাৎ 


হইত ন|। একদা যমুনার বিষজল পান করিয়া 
ব্রজবালকগণ ও গোবৎসসকল মুচ্ছিত হইলে কৃষ্ণ 
স্বায় স্থধাময় করুণাকটাক্ষপাতে তাহাদিগকে উজ্জীবিত 
করিবেন এবং কালিন্দ'র বিষজল, পরিশুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত উগ্রাবীর্্য ও লোলজিহব মহাসর্প কালিয়কে 
দমন করিয়া যমুনাজলে বিহার করিবেন। 


দাবানলে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে এবং দাবানল- 


' নন্দার্দি-গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে যন্ত্র করিতেন; 
ঈশ্বর; অন্যথা, শৈশবে পৃতনানিধন, তিন মাস ! 
বয়ঃক্রমকালে শকটভগঞ্জন ও জানুচঙ ক্রমণকালে উভয়- ই 
পদের মধ্যবর্তী অত্যুচ্চ যমলাভ্ভ্রনভঙ্গ কখনই সম্ভব ' 
| ৷ হইলে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র সপ্তমবর্ধীয় শিশু হইয়াও 
 বুন্দাবনের মনুয্যপশুপ্রভৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
| কৃপা! করিয়া 
: অবলীলাক্রমে সপ্ত দিবস ছত্রাকের ন্যায় ধারণ 
৷ করিবেন। একদা নিশাকরের কৌমুদীধবল! রজনীতে 
সেই .. 
কালিয়দমনের রজনীতে ব্রজবাসিগণ যমুনাতীরে : 
নিদ্রিত ও অনন্তর অকস্মাৎ গ্রীক্ষসন্তণ্ড মুগ্তাটবী ঃ 
ৰ উত্রিক্ত অনঙ্গবাণে বিদ্ধ হইয়া শ্ামদর্শনে বহির্গত 
বেষ্টিত ব্রজবাসিগণের জীবনের আশা অস্তহিত হইলে ' 


কৃষ্ণের উপদেশে তাহারা সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে 
বিরত হইলে দেবরাজ বৃন্দাবন বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
ক্রোধভরে অবিরলধারে বারিবর্ণ করিতে প্রবৃত্ত 


গোবদ্ধীন গিরিকে অক্লান্ত বামকরে 


রাসকেলি করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে বিহার করিতে 
করিতে কৃষ্ণ মুরলীধবনি করিলে এবং কলপদ ও 
মধুরমুচ্ছনাসমন্থিত স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া ব্রজালনাগণ 


হইবে ও কুবেরানুচর শঙ্খচুড় মায়া বিস্তার করিয়! 


কৃষ্ণ ও বলরাম এই ঘোর সঙ্কটকালে তাহাদিগের ৃ তাহাদিগকে হরণ করিলে, কৃষ্ণ এ দুস্টের শিরাশ্ছেদন 
নেত্র মুদ্রিত করাইয়া স্ঠাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন । | করিয়া গোপিকাগণের উদ্ধার সাধন করিবেন। 
ভগবানের এই লীলা অলৌকিক, সন্দেহ নাই ; কে | এতদ্ব্যতীত প্রলন্ব, ধেনুক, দ্বিবিদ বানর, বন্ধল ও 
স্টাহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে?  কুল্সিপ্রভৃতি বলভদ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে এবং 

একদা জননী যাশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার ৷ ভীমাগ্্রনাদি রণাঙ্গণে বলদৃপ্ত ধনুর্ধর কাদ্বোজ, মৎস্য, 
নিমিত্ত যত রঙ্জু সংগ্রহ করিবেন, তাহ কোনও ক্রমে | কুরু, স্বপ্রয় ও কৈকয়প্রভৃতির জীবনান্ত করিবেন। 
তাহাকে বন্ধন করিব'র নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত হইবে না। | প্রদান্ন শন্বরান্থুরকে, মুচুকুন্দ যবনকে সংহার করিবেন । 
কৃষ্ণ জস্তনচ্ছলে মুখ্যব্যাদান করিয়া বদনমধ্যে চতুর্দশ | তিনি স্বয়ং বকান্থুর, কেশী, বৃষাস্থর, চানুরমুষ্টিকাদি 
ভুবন দর্শন করাইলে মাতা যশোদা ভীত হইবেন | মল্ল, কুবলয়াপীড় গজ, কংস, পৌপু.ক, সাব, নরকাস্থর, 
ও কৃষ্ণের অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন ।  দস্তবক্র, সপ্তবষ ও বিদূরধকে সংহার করিবেন। 
ইনি নন্দ মহারাজকে বরুণের পাশ হইতে মুক্ত ; বস! এ স্থালে সংশয় করিও না । কৃষ্ণই সর্বময় ; 
করিবেন; ময়দানবের পুত্র বোমান্থর গোপদিগকে 1 এই হেতু বলদেবভীমাঙ্ছুনাদি তাহারই মুক্তিভেদ। 
পর্বতকদারে লুকায়িত রাখিলে, কৃষ্ণ তাহাদিগকে ,তিনি সেই সেই মুক্তিতে পূর্বেবাক্ত অন্থুর ও রাজগণন্কক 
উদ্ধার করিবেন। গোপগণ কোনও" সাধন-ভজন সংহার করিয়৷ স্বীয় বৈকুষ্ঠধামে প্রেরণ করিবেন । 


৭৮ ্রমন্ধাগবত ৷ 
কালপ্রভাবে মানবগণের বুদ্ধি সঙ্কুচিত ও পরমায়ঃ | (লোকের আশ্রয় হইয়া যাবতীয় পদাৰ্থকে ধারণ 
ক্ষীণ হইলে স্বকৃত নিগম অর্থাৎ বেদশাস্ তাহাদিগের | করিয়াছিলেন। আমি ও তোমার অগ্রজ খ্রষিগণ 
বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া প্রতিকল্লে শ্রীহরি সত্যবতীর | এই মায়াময় পুরুষের মহিমার পার প্রাপ্ত হই নাই; 
গর্ভে বাসরূপে অবতীর্ণ হন এবং বেদবিটপীকে বন্ছু | অপর ক্ষুদ্রশক্তি জীবগণের কথা কি বলিব! আদি- 
শাখাতে বিভক্ত করেন। অনন্তর দেবদ্ধেষী অস্থুরগণ | দেব অনন্ত সহতআ্রবদনে ইহার গুণাবলী কীর্তন 
বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া তত্প্রভাবে ময়দানবদ্ধার | করিয়াও অন্ত পাইলেন না। এই অনন্ত ভগবান্‌ 
বহুসংখ্যক শক্রগণের 'অদৃশ্ঠ মায়াপুরী নির্মাণ করাইয়া | বীহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, তাহারা যদি 
লোকসকলের উৎপীড়ন আরম্ত করিলে শ্রীহরি ূ অকপটচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণকে একমাত্র অবলম্বন 
তাহাদিগের মতিবিভ্রম উৎপন্ন করিবার মানসে লোচন- | ভাবিয়া আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তীহারাই 
লোভন বুদ্ধবেশধারণপুর্ববক বন্তবিধ উপধন্মের উপদেশ | | এই দেবমায়া অবগত হইতে ও অতিক্রম করিতে 
করিবেন। যখন সঙ্জন ত্রাহ্মণাদি দ্িজাতিগণের সমর্থ হন; এই শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্যদেহে তীহা- 
গুহেও হরিকথ| শর্গতগোচর হইবে না, দ্বিজগণ বেদ- | দিগের ‘আমি’ ও ‘আমার’ প্রভৃতি মমতা থাকে না। 
দ্বেষী পাষণ্ড হইবে ও শুদ্রগণ নরপতির আসন অধিকার ৷ অতএব শ্রীভগবানের করুণাই একমাত্র জীবের 
করিবে এবং স্বধা, স্বাহা ও বষট্‌ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারিত | মুক্তিলাভের উপায়, আর স্বতন্ত্র উপায় বিদ্যমান 
হইবে না, তখন ভগবান্‌ যুগান্তে কক্ষিরূপ ধারণ করিয়া : নাই। 
কলির নিগ্রাহ কৰিবেন। স্ষ্টিকালে তপস্যা, আমি : বৎস নারদ! আমি, সনকাদি তোমরা, ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা, নব প্রজাপতি খষিগণ ; স্থিতিকালে ধৰ্ম্ম, বিষ্ণু, ৷ মহাদেব, দৈতাশ্রেন্ঠ প্রহলাদ, স্বায়স্তুব মনু, মনুপত়ী 
মমুগণ, অমরগণ ও ক্ষত্রিয় ভূপালগণ এবং সংহারকালে । শতরূপা 'ও তাহার পুত্রকন্যাগণ, প্রাচীনবহিঃ, খু, 
অধৰ্ম্ম, হর, ক্রোধবশ সর্পাদি ও অস্থুরপ্রভৃতি যাহা ' বেণপিতা অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষণকু, এল, মুচুকুন্দ, বিদেহাধি 
কিছু আবিভূতি হয়, তৎসমস্তই সর্বশক্তিমান শ্রীহরির ' পতি জনক, গাধি, রঘু, অন্বরীঘ, সগর, গয়, নহ, 
মায়াবিভূতি অর্থাৎ, অচিন্তা মায়ারবিচিত্র-প্রকাশবাতীত 1 মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনুঃ, অনু, রক্তিদেব, দেবব্রত, 
আর কিছুই নহে। : বলি, অমৃত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতন্ক, শিবি, দেবল 

বস নারদ! এই আমি শ্রীভগবানের মহিমা ; পিপ্ললাদ, সারম্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, 
সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; বিস্তারিতরূপে বর্ণন ' ৷ হনুমান্‌, শুক, পার্থ অঞ্জন, অগ্রিষেণ, বিদুর ও 
করিতে কেহই সমর্থ নহে। যদি কোনও জ্ঞানী । ৷ শরুতদেবপ্রস্ৃতি ভগবানের কৃপায় তাহার যোগমায়া 
ব্যক্তি পৃথিবীর রেণুসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হন, | অবগত আছেন। অধিক কি, সৎসঙ্গ ঘটিলে সকলেই 
তথাপি তিনিও শ্রীবিষ্ণুর অচিন্তা শক্তিসমূহের গণনা ! তাহার মায়া অবগত হইতে পারেন । স্ত্রী, শূদ্র, হুন, 
করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভগবানের শক্তির | শবর প্রভৃতি পাপজীবগণ ত্রিবিক্রম হরির ভক্তগণের 
কথা কি বলিব ! যখন শ্রীহরি ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন, চরিত্র অনুকরণ করিয়া দেবদেবের মায়া অবগত হইতে 
তখন তাঁহার শ্ীচরণবেগে প্রকৃতি ও সতালোক | ও তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এমন কি. 
হইতে আরম্ভ করিয়া নিখিল ব্রক্ষাণ্ড বিকম্পিত ৷ হংস, গজ, ও শুকশারিকাদি তির্যযগ জাতিও ভক্তকৃপায় 
হুইয়াছিল। সেইকালে তগবান্‌ সত্যলোকাদি নিখিল | মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; মনুষ্যাদি বাহার! 

র : র্‌ | 


দ্বিতীয় শ্ৰন্ধ । ৭৯ 
ভগবানের রূপে মনোধারণা করিতে সমর্থ, | জ্ঞাতার তত্ব অর্থাৎ স্বরূপ ; সুতরাং স্বীয় স্বরূপের 
তাহাদিগের কথা আর কি বলিব! ভগবানের যে সহিত জ্ঞাতার কখনও ভেদজ্ান হওয়! সম্ভবপর নহে। 
স্বরূপে মনোধারণা কর! বিধেয়, তাহা! বলিতেছি, আমি কখনও আমাকে আম হইতে ভিন্ন বলিয়া 
শ্রবণ কর। মুনিগণ যাহা ব্রহ্মা বলিয়া অবগত বোধ করিতে পারি না। বেদ ব্রন্মের পরিচয় প্রদান 
আছেন, তাহাই ভগবানের স্বরূপ। এ স্বরূপ | করিতেছে বলিরা সেই স্বরূপে শব্দদ্ধারা জ্ঞেয় বলা 
নিতা সুখময় ও শোকরহিত | উহাতে নিরন্তর পরমা ! যায় না; কারণ তাহা হইলে ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ 
শান্তি বিরাজিত থাকায় নিত্যন্থখের কখনও ব্যাঘাত | নয়, জ্রেয়স্বরূপ হইয়া পড়ে ; তাহ! হইলে পূর্ব্বোক্ত 
হয় না এবং সম অর্থাৎ ভেদবিরহিত হওয়ায় | ভেদদ্বারা সেই ন্সরূপ দোষদুষ্ট হইয়া বায়। অতএব 
ভয়রহিত ; কারণ, ‘আমি’ ও ‘তুমি’ এইরূপ ভেদজ্জান ' বেদ শব্দদ্বার আমাদিগের ভ্রমনিবৃত্তি করে মাত্র, 
না থাকিলে ভয় উৎপন্ন হয় না। তাহাতে যে ভেদ ' ব্রহ্মের বোধ উৎপন্ন করে না। যাহা আত্মা ও সতা 
বর্ধমান থাকিতে পারে না, তাহার কারণ উহা! ৷ নহে, সেই ব্রহ্গাণ্ড ও তদন্তঃপাতী দেহাদিকে আমা- 
একরস জ্ঞানমাত্র, 'দর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত তাহাতে আর | দিগের আত্মা ও সত্য বলিয়! অনাদি ভ্রম আছে; 
কোনও বস্তু বিষ্কমান নাই । আমাদিগের যে সর্বদা ৷ বেদ কেবল সেই ভ্রমনিবৃত্তি করিয়া দেয়; তখন 
জ্ঞান হইতেছে, উহা! জ্ঞেয় বস্তুর নীলগীতাদি আকার আত্মস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন প্রমাণিত হইল যে, ব্রহ্গে ভেদজ্ঞান না থাকায় তাহাতে 
ভিন্ন থাকায় বিচিত্র অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ শোক থাকিতে পারে না। অতঃপর, তাহা যে নিত্য- 
হইতেছে । কিন্তু সে জ্ঞানস্বরূপে ঈদৃশ ভেদ সুখস্বরূপ তাহাও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ করা যায়। ব্রহ্ম 
পরিলক্ষিত হয় না; কারণ, উহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান!ও হুখরূপে অবস্থান করিতেছেন; আমাদিগের 
'মলিনতাহীন। রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াদি সেই জ্ঞানকে উৎপন্ন করে না, কেবল 
ইহাদিগের পরম্পর সন্ধন্ধ ঘটিলে আমাদিগের জ্ঞান তাহার কিঞ্চিৎ বাক্ত বা প্রকাশ করে মাত্র। সেই- 
আবিরভূতি হয়, স্ৃতরাং উহা বিযয়েন্দ্রিয়সম্পর্কে রূপ আমাদিগের নানাবিধ ক্রিয়! সেই স্থখকে উৎপন্ন 
মলিন; কিন্তু সে জ্ঞান বিষয় ও ইন্দিয়ের অতীত করে না, কেবল অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করে মাত্র। 
হওয়ায় পুর্বেবাক্ত মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে একটা ক্রিয়া করিতে হইলে কেহ কর্তা, কেহ কর্ম, 
পারেনা । বৎস! এ স্থলে একটা গভীর সিদ্ধান্ত কেহ অধিকরণকারক-রূপে সজ্জিত ন| হইলে ক্রিয়া 
আছে, মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ কর । সম্পন্ন হয় না; কিন্তু সেই সুখস্বরূপ কারক ও 

আমাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়সম্পর্কে ক্ষণে ক্ষণে ক্রিয়ার অতীত হওয়ায় তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ- 
পরিবর্তিত হইতেছে, এ পরিবর্তিত অবস্থাকে অন্তঃ- প্রভৃতি ক্রিয়ার ফল তাহার সম্বন্ধে আরোপিত হইতে 
করণের বৃত্তি কহে। যাহা কিছু বিষয়ের মলিনতা, পারে না; স্থতরাং সেই সুখন্বক্নীপ নিয়তই অব্যাহত 
তাহা বৃত্তিতেই থাকে ;. শুদ্ধ জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে রূপে বিরাজিত রহিয়াছে । যদি বল, যেমন তৃষাদি 
পারে না। ভগবানের পূর্বেযোক্ত ব্ৰন্মন্থর্ূপে জ্ঞাতা অপসারণ করিয়৷ তওুলাদির সংস্কার কর! যায়, সেই- 
ও জ্ঞেয় এই দ্বৈত জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই; কারণ, রূপ মায়৷ অপসারণ করিয়। ব্রহ্মস্বরূপের সংস্কার 
উহা আত্মতত্ব; আত্মা অর্থাৎ জ্ঞাত. নহে, কিন্তু ! করিতে হয়, নতুবা উপলব্ধি হয় না, অতএব এ স্বরূপ 


৮৩ 


বিকার-বিশিষ্ট, স্থতরাং নিত্য নহে ; তাহ। বলা যায় : 


না, কারণ, মায়া লজ্জায় তাহার সম্মুখ হইতে অপস্থত 
হইয়া নিয়তই দূরে অবস্থান করিয়া থাকে । যেমন 
স্বয়ং মেঘরূপী ইন্দ্রের কুপখনন করিবার যদ্্রখনিত্রের 
প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ধাহারা যত্বশীল হইয়া 
ভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাহাদিগের অভেদ- 
জানের নিমিত্ত কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় ন|। 
পূর্বেবাক্ত ব্রঙ্গ স্বরূপ লাভ হইলে অন্য কোনও প্রাপা 
বস্তু ব। কর্তব্য কৰ্ম্ম অবশিন্ট থাকে না। এ অবস্থা- 
লাভের পূর্বের শ্রীভগবান্ই সর্ববকন্মের ফল দান 
করিয়া থাকেন এবং সর্ববকন্মে প্রবৃত্তি দান করিয়া 
থাকেন। 
গুণ অবলম্বন করিয়। যে সকল শুভকন্মের অনুষ্ঠান 


করিয়া থাকেন, ভ্রীভগবান্ই স্বয়ং সেই সকলের 
প্রবর্তক । তিনিই শুভ কন্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি 


দান করিয়া থাকেন। যিনি শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান 
করেন, কালক্রমে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইলে আর 
স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির সম্তাবন৷ কোথায়, এরূপ আশঙ্কা 
করিবার অবকাশ নাই; কারণ, যে সকল ভুতসমষ্টি- 
দ্বারা দেহ নিশ্মিত হয়, সেই সকল ভূত পরস্পর 
বিমুক্ত হইলে দেহও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 
তদ্দ্বার৷ পুরুষ জীবাত্মার কোনও অনিষ্ট হয় ন!। 
যেমন দেহ বিনষ্ট হইলে দেহস্থিত আকাশ বিদ্যমান 


জ্রীমস্তাগবত । 


থাকে, সেইরূপ দেহ নস্ট হইলেও জীবাত্মা বর্তমান 
থাকেন; কারণ, তিনি অজ অর্থাৎ, দেহের সহিত 
জন্মগ্রহণ করেন না। এই জীবাত্মাই দেহান্তে 
জীভগবানের কুপায় স্বর্গাদি নানাবিধ ফলভোগ করিয়া 
থাকেন । 

শ্রীত্রহ্মা কহিলেন, বৎস নারদ! বিশ্বভাবন 


' আ্ীহরির রূপ ও মহিমা তোমার নিকট সংক্ষেপে 


: বণন করিলাম। 


যে কারণ হইতে ব্রহ্মাগুরপ কাধ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কারণ ও কার্য্য শ্রীহরি 
হইতে ভিন্ন নহে, অথচ শ্রীহরি ' কারণস্বরূপ হওয়ায় 


৷ কার্ধী হইতে ভিন্ন; এই নিমিত্ত কার্যগত বিকার 


ত্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ শম, দম প্রভৃতি 


তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং 
আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, এই. সেই 
ভাগবত; ইহাতে ভগবানের বিভূতি সংক্ষেপে 
সংগৃহীত হইয়াছে, তুমি ইহ! সর্বত্র বিস্তারিতরূপে 
প্রচার কর। সকলের আত্মা ও অখিল বিশ্বের আধার 
শ্রীহরির পাদপল্সে যাহাতে মনুষ্যগণের ভক্তির সঞ্চার 
হয়, ভুমি সেইরূপ চিন্তা করিয়। প্রধানতঃ হরিলীলা 
বর্ন কর; কেবল তত্ত্বের বর্ণন করিয়া রসের ব্যাঘাত 
করিও না। যদিও ভগবানের লীলা মায়াব্যতীত 
সংঘটিত হয় না, তথাপি যিনি ভগবানের সেই মায়া 
বৰ্ণন করেন, অনুমোদন করেন ও শ্রন্ধাসহকারে নিত্য 
শ্রবণ করেন, মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ 


শপ = তি শত = শা পাপা অপার সত এন 


অফ্টম অধ্যায় 


মহারাজ পরীক্ষিত কহিলেন, হে তত্তবজ্ঞ ব্রহ্মন্‌! পূর্বের বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব লৌকিক পুরুষ 
ব্হ্মা দেবধি নারদকে গুণাতীত প্রীহরির গুণবর্ণনের ও অলৌকিক এ মহাপুরুষের মধ্যে যাহা প্রভেদ 
নিমিত্ত আজ্ঞা করিলে তিনি তাহা যাহাদিগের নিকট আছে, তাহ! কুপা করিয়া নির্দেশ করুন। 
যেরূপ বর্ণন করেন, অনিস্তাপ্রভাব জীহরির সেই | ব্রহ্মা যে ত্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য ক্রেন, 
ভুবনমঙ্গল তত্বকথা অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আমি | তাহা উহার উপাধি অর্থাৎ দেহ; অতএব সেই 
যেরূপে নিঃসঙ্গ মনকে অখিলাত্মা কুষ্ণে নিবেশিত | ভ্রক্মাণ্ডের মধ্যে যে সমস্ত ব্যস্তি উপাধি অর্থাৎ 


করিয়া কলেবর পরিজ্যাগ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে । অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহ বিদ্যামান আছে, 


প্রার়শ্চন্তদ্বারা এইরূপ ফল লাভ করিবার সম্ভাবনা 


উপদেশ প্রদান করুন। যিনি নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে | তিনি তাহাদিগের নিয়ন্তা। এ পদ্মযোনি ব্রহ্ম 
কৃষ্ণলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করেন» কৃষ্ণ আশু ভীহা-: বাহার কৃপায় ভূত সকলকে স্যরি করিয়া থাকেন 
দিগের হৃদয়মধ্যে জয়ং প্রবেশ করেন। যেমন | এবং তাহার রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, বিশ্বের সৃতি, 
শরৎকাল নদীতড়াগাদির জলকে নিঃরশেষরূপে নির্মল ' স্থিতি ও সংহারকারী সর্ববান্তর্যামী মায়াপতি সেই 
করে, সেইরূপ কৃষ্ণ শ্রবণদ্বারে ভক্তের হৃদয়কমলে ূ ভগবান্‌ মায়া পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌ স্বরূপে অবস্থান 
প্রিন্ট হইয়! তদ্গত কামাক্রোধাদি নিখিল মালিন্য : করিয়া থাকেন? পুরুষের অবয়বসমূহদ্বারা লোক- 
নিঃশেষরূপে হরণ করিয়া থাকেন। তপোদানাদি ! পালগণের সহিত লোক সকল এবং লোকপালগণের 
সহিত লোকসমূহদ্বারা তাহার অবয়ব সকল যেরূপে 
নাই। যেমন প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পান্থ স্বীয় : কল্পিত হইয়াছে, তাহা আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ 
গৃহ পুনর্ববার পরিতাগ করিয়া ধনোপাজ্জনের ক্লেশ ৷ করিয়াছি ; এক্ষণে মহাকল্প ও খণ্ডকল্লের পরিমাণ ; 


স্বীকার করে না, সেইরূপ নিষ্পাপ ও রাগছেষাদি ৷ যেরূপে কালের অনুমান কর! যায় তাহার প্রকার ; 
ক্লেশ হইতে মুক্ত কুষ্চতক্ত কুষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান শব্দ প্রয়োগ করিলে যাহা 
করিতে অভিলাধী হন না। তপোধন! দেহ | লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পদার্থ এবং স্থুলদেহবিশিষ্ট 
ভূতসমূহত্বারা নিশ্মিত এবং আত্মা ভূতগণের সহিত ৃ মনুষ্য, পিতৃ ও দেবগণের পরমায়ুঃ ও তাঁহার 
সন্বন্ধশৃন্য ; অতএব দেহের সহিত যে আত্মার সম্বন্ধ পরিমাণ যথাযথ বর্ণন করুন। এই যে কাল 
ঘটিয়া থাকে, উহ! কি নিক্ষারণ হইয়া থাকে অথবা | স্থূল ও সুক্মরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহার 
উহার অন্য কোনও হেতু আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা | আকার কিরূপ এবং শ্ুভাগুভ কর্ম্ম-দ্বারা যে 
করি। এই সাধারণ পুরুষের অর্থাৎ জীবের যেমন সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা কিরূপ ও 
যথাযোগ্য* অবয়বসংখ্যা ও অবয়বের পরিমাণ আছে, তাহাদিগের সংখ্যা কত? সন্বাদিগুণসমূহ দেবাদি- 
সেইরূপ যে পুরুষের নাভিকমল হইতে চরাচর বিশ্বের রূপে পরিণত হয়! থাকে ; জীব কিরূপ দেহ প্রাপ্ত 
আধার-পল্ম উদ্ভুত হইয়াছিল, তীহারও এরূপ হইলে তাহাতে পাপ ও পুণ্য কর্মের একত্র স্থিতি 
যথাযোগ্য অবয়বসংখ্যা ও অবয়বপরিমাণ আছে, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এবং জীবগণের মধ্যে কে 


২ 


জীমন্তাগবত । 


জিত সপ. এট ও (ক সিন ক বত এ রস রান ও জালত নাচ জাত জন তি পরা শা আনিছ কন ভাত শা eee wa ও Do = ও জনাত শিপ জা এসি পা তন aA পাটি ক উপ এসি 


কির কর্ম করিয়া কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? | 
ভূলেক, পাতাল, দিক্‌সমূহ, আকাশ, গ্রহ, . নক্ষত্র, 
পর্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ সকলের এবং এঁ সকল 
স্থানবাসী জীবগণের উৎপত্তি কিরূপে সংঘটিত হইয়া 
থাকে? ব্রহ্গাণ্ডের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগের 
পরিমাণ, মহাজনগণের চরিত্র এবং ব্ণ ও আশ্রমের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। যুগ সকলের 
সংখ্যা, পরিমাণ ও ধর্ম্ম এবং যুগে যুগে শ্রীহরির 
অত্যাশ্চর্য্য অবতারলীল৷ কীর্তন করিয়া কৃতার্থ করুন । 
মানবগণের সাধারণ ধশন্ম কি এবং তাহাদিগের কন্দ স্ব 


যায়, পুনর্ববার তাহা্দিগের কিরূপে উৎপত্তি হইয়া 
₹ কিরূপেই বা পাষগুগণের আবির্ভাব হয়? 
আত্মা কিরূপে বদ্ধ, মুক্ত ও স্বরূপ অবস্থায় অবস্থান 
করে? স্বতন্ত্র ভগবান্‌ স্থষ্টিকালে স্বীয় মায়াদ্বার! 
যেরূপে বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে 
মায় পরিহারপূর্ববক সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন, 
তাহ! বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়। হে মুনিবর! 
আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং যে সমস্ত বিষয়ের 
অস্তিত্ব অবগত না থাকায় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হই নাই, 
তৎসমুদায়েরই আমাকে শরণাগত জানিয়া আনুপুর্বিবিক 


বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধন্মই ব| কিরূপ ? যে সকল | বথার্থরূপে উত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। যেরূপ 


মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগের কিরূপ ব্যবহার | 


সবয়ন্তু ব্রঙ্গা নিখিল তের জ্ঞাতা, আপনিও তাদৃশ 
তশ্বদর্শী; অপর সকলে প্রায়ই তত্বদর্শী নহেন ; 


আশ্রয় করা বিধেয় ; রাজধিগণ ও প্রাণসংশয়-বিপদে তাহারা গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্তী হইয়৷ পূর্ববা- 


পতিত জীবগণের কিরূপ ধর্ম অনুসরণ করা কর্তব্য ? 
প্রক্কৃতিপ্রভৃতি তন্বসমূহের সংখ্যা ও লক্ষণ অর্থাৎ 
স্বরূপ কি এবং কোন্‌ তন্ব কারণ হইয়া কোন্‌ কার্ধ্য 
উৎপন্ন করিয়া থাকে? কিরূপে দেবতার আরাধন৷ 
করিতে হয় এবং অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কিরূপ, তাহাও 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যোগেশ্বরগণ অণিমাদি 
সিদ্ধি লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে যে গতি লাভ করিয়া 
থাকেন ও যেরূপে তাহাদিগের লিঙ্গশরীর লয়প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে, তাহাও অবগত হইবার নিমিত্ত ওৎস্ুক্য 
হইতেছে । থক, যজুঃ প্রভৃতি বেদ; আয়ুর্বেদ 
প্রভৃতি উপবেদ ; ধর্্মশান্ন, পুরাণ ও ইতিহাসের 
লক্ষণ ; সর্ববভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মহাপ্রলয় ; 
অগ্নিহোত্রাদি কাম্য বৈদিক কৰ্ম্ম ; কূপ ও তড়াগাদি- 
খননরূপ স্মৃতিবিহিত পূর্ত কর্ম্ম ; এই সকল জ্ঞাতব্য 
বিষয় কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, 
এই ত্রিবর্গ কিরূপে অবিরোধে সাধন করিতে হয় ; 
প্রলয়কালে জীবগণের দেহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া 


| চার্যাগণের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই 


অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! অনশনক্রত- 
হেতু আমার চিত্ত ব্যাকুল হয় নাই; কারণ, আপনার 
বচন-জলধি হইতে যে অচ্যুতের লীলারূপিণী সুধা 
উদ্খিত হইতেছে, তাহা পান করিয়া আমার চিত্ত 
পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে । 

শ্রীসূত কহিলেন, _খধিগণ ! মহারাজ পরীক্ষিৎ 
সভামধো মুনিবর শুকদেবকে সৎপতি ভগবানের 
কথাবিষয়ক প্রশ্ন করিলে তিনি সাতিশয় প্রীত 
হইলেন এবং ব্রহ্মকল্পে অর্থাৎ, যে কল্পে ব্রহ্মা! নারায়ণের 
নাভিপদ্ম হইতে আবিভভতি হইয়াছিলেন, সেই 
কল্লারস্তে ভগবান্‌ ব্রক্মাকে যে বেদতুল্য মহাপুরাণ 
উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভাগবত কীর্তন 
.করিলেন। পাণুকুলতিলক পরীক্ষিত যাহা যাহা 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রস্তাবক্রমে আঙ্গুপূর্বিবক 
সেই সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার উপক্রম 
করিলেন । 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮" 


নবম অধ্যায় । 


প্রীশুকদেব কহিলেন,_-হে রাজন্‌! 
অঙ্ঞানতাবশতঃ মনুষ্য স্বপ্নদর্শনকালে ‘আমার দেহ 
বলিয়া মিথ্যাদেহে আবদ্ধ হয়, বস্তুতঃ এ দেহসম্বন্ধ 
সত্য নহে; সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবের এই যে 
দেহের সহিত সম্বন্ধ, ইহাও যথার্থ নহে; 
ভগবানের মায়াদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে মাত্র । 
মায়া বন্তরূপা হইয়া" স্বীয় গুণদ্বারা বালকযুবাদি 
নানাবিধ অবস্থা ও দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ দেহ রচনা 


যেমন 


এক্ষণে এই পরম পবিত্র ইতিহাস কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। আদিদেব ব্রহ্মা জগতের 
পরম গুরু; কারণ, তিনিই প্রথমে ভক্তিরহস্যের 
উপদেষ্টা। যখন তিনি স্বীয় আধার নাভিকমলে 


কেবল | উপবিষ্ট হইয়া স্থ্টিবিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 


তখন পুর্ববকল্লের স্ষ্টিব্মৃতি  অপুমাত্রও তাহার 
অন্তঃকরণে উদ্দিত হইল না; কি প্রকারে দেহাদি 


ৃ স্থঠি করিলে জীবগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যথাযথ 


করে ; জীব এ সকল ভ্রান্ত উপাধিতে বিহার করিতে র ভোগ নিষ্পন্ন হইবে, তাহা! তিনি অবধারণ করিতে 


করিতে বনহুরূপে প্রতিভাত হুইয়া! থাকে এবং মায়ায় ৷ 
মোহিত হইয়া দেতাদিতে ‘আমি ও আমার বুদ্ধি 
স্থাপন করিয়া বন্ধনদশা! প্রাপ্ত হয়; কিন্ত জীব ৷ 
যখনই দেহাদিরূপ প্রকৃতি ও মমতাবিশিষ্ট পুরুষ এই | 


উত্তয অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বীয় মহিমায় রমণ | 
৷ নিমিত্ত তাহারা ‘তপোধন’ নামে অভিহিত হ্‌ইয়। 


করিতে থাকেন, সেইক্ষণেই তাহার সমস্ত মোহ 


অপগত হয় এবং জীব ‘আমি ও আমার’ এই উভয়কে | 


পরিত্যাগ করিয়! স্বীয় পরিপুর্ণস্বরূপে অবস্থান করিতে 
থাকে। তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে জীব ও 
পরমেশ্বর, উভয়েরই দেহসন্বন্ধ আছে, অতএব সেই 
পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিয়া মোক্ষলাভের 
সম্তাবনা কোথায় ? তদুত্তরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
যখন ব্রহ্মা অকপটচিত্তে তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন 
ভগবান্‌ জীবের তত্বন্তানের নিমিত্ত চিদ্ঘনরূপ প্রকাশ : 
করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভজনবিধি উপদেশ করিয়া- 


ছিলেন। এ স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের যে দেহসম্ন্ধ | দৃষ্টির ফল ; প্রাণ, 


একান্ত অক্ষম হইলেন। যখন তিনি সলিলমধ্যে 
৷ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আপনার 
| সমীপে ষোড়শ ও একবিংশ স্পর্শবর্ণের সংযোগে 
' উৎপন্ন অর্থাৎ ‘তপ’ এই বাক্য দুইবার শ্রবণ করিলেন; 
এই ভজনই নিক্ষাম ভক্তগণের ধনস্বরূপ; এই 


থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা, কোথা হইতে বাকা উচ্চারিত 
হইল, অবগত হইবার নিমিত্ত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়৷ স্বীয় 
আসনে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন, কেহ 
আমাকে তপস্তার নিমিত্ত সাক্ষাৎ নিযুক্ত করিলেন 
এবং উহাকে আপনার হিতকর নির্ধারণ করিয়া 
তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ব্রহ্মা যে ‘তপ 
| তপ’ অর্থাৎ ‘তপস্তয৷ কর, তপস্যা কর” এই বাক্যের 
৷ অৰ্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহ! তাহার অব্যর্থ. 
কর্মেন্দ্িয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে 


ঘটে, উহ! মিথ্যা ; কারণ, উহা অবিদ্তা অর্থাত অনাদি ূ জয় করিয়া তাপসত্রেষ্ঠ প্রজাপতি সমাহিত হইলেন: 


অজ্ঞানদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ভগবানের যে | 
দেহসম্বন্ধ, উহ! মিথ্যা নহে; পর্তু উহ! চিদ্ঘন লীলা- | 


বিগ্রহ ; যোগমায়াদ্ারা উহার আবির্ভাব হুইয়া থাকে। ব্রহ্মা এইরূপ 


এবং যে তপশ্চরণদ্বারা লোকসকল প্রকাশিত হয়, 
৷ দিব্য সহত্রবসর সেই তপস্যা অতিবাহিত করিলেন ঈ 
আরাধনা করিলে ভগবান্‌ তাহাকে 


৮৪ 


স্বীয় বৈকুগ্ঘলোক দর্শন করাইলেন। এই লোক 
নিখিল লোকের পরপারে অবস্থিত, সন তরাং সর্বেবাৎ- 
কৃষ্ট। র্লেশ, মোহ ও ভয় এই ধাম হইতে পলায়ন 
করিয়াছে; ইহ। স্ৎপুণ্যাত্স। ও আত্মাবিদ্গণের 
বন্দিত আবাসস্থান। এই স্থানে রজঃ, তমঃ অথবা 
রজস্তমোমিশ্রিত সম্বগুণ পরিলক্ষিত হয় না; এই 
ধাম বিশুদ্ধসম্্বে নির্শ্মিত। এই লোকে কেহ 
কালকবলে পতিত হইয়৷ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; 
স্থতরাং মায়া, রাগলোভাদি যে স্ুদূরপরাহত তদ্বিষয়ে 


মনা 


প্রভুর সেবাকার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। ব্রহ্মা জগৎ- 
পতি যজ্ঞ্রপতি ভক্তবৎসল শ্রীপতিকে দর্শন করিয়া 
কৃতার্থ হইলেন। তিনি দেখিলেন,_-ভগবান্‌ 
সেবকদিগকে করুণা করিবার নিমিত্ত সর্ববদ! উন্মুখ; 
তাহার দৃষ্টি দর্শকের মনে হর্ষ উৎপন্ন করে; অরুণ- 
লোচন ও প্রসন্নহাস্যে শ্রীমুখের অপূর্ব শোভা 
হইয়াছে । তিনি চতুভুজ পীতাম্বর ; তাহার 
মস্তকে কিরীট ও শ্রবণে কুগুল বিরাজিত এবং 
বক্ষ-স্থলের বামভাগে ন্বর্নরেখাকার৷ লক্গমীদেবী 


আর বক্তধা কি? এই পরমরমণীয় বৈকুষ্ঠে স্বরাস্ত্র- | বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছেন । তিনি বরনীয় সিংহাসনে 


বন্দিত শ্ত্রীহরির পার্ষদগণ বিহার করিতেছেন । তাঁহারা | আসীন এবং প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব, | 


সকলেই উজ্জ্বল শ্যামকান্তি, পল্মনেত্র, পীতান্বর, ৰ একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ 
চতুভূর্জ, অতি কমনীয়, সুকুমার ও প্রভামণ্ডিত । ূ সূহ্ষমভূত, এই পঞ্চবিংশতি শক্তি স্ব স্ব বিক্রম 
তাহারা পদকাভরণে ভূষিত; এ আভরণে খচিত ূ পরিত্যাগ করিয়া তীহাকে বেম্টন করিয়া আছে । 
উৎকৃষ্ট মণিসমূহ হইতে চতুদ্দিকে প্রভা বিকীর্ণ | যোগিগণ যে সকল অণিমাদি নশ্বর শক্তি লাভ 
হইতেছে । কাহারও বর্ণ প্রবালের ন্যায় রক্ত, | করিয়া থাকেন, সেই শক্তিসমূহ এবং স্বকীয় স্বাভাবিক 
কাহারও বৈদুর্ধোর ন্যায় কৃষ্ণ পীত এবং কাহারও | এঁশর্য্যাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া ভগবান্‌ বিরাজ করি- 
সৃণালের ন্যায় শুভ্র । তীহাদিগের শ্রবণে সমুজ্জ্বল | তেছেন। তিনি অসংখ্যশক্তিযুক্ত হইয়াও স্বীয় 
কুণ্ডল, মস্তকে প্রভাময় কিরীট ও গলদেশে বিচিত্র | স্বরূপে রমণ করিতেছেন, এই নিমিত্তটুতিনি 'ঈশ্বর' 
বনমাল! । চপনলাযুক্ত মেঘাবলীদ্বারা নভোমণগ্ডলের | নামে অভিহিত হুইয়া থাকেন । 

যাদৃশ শোভা হয়, এই বৈকুষ্ঠলোকও তাদৃশ শোভা- | ব্ৰহ্মা তাহাকে দর্শন করিবামাত্র তাহার চিত্ত 
সম্পন্ন; এই লোকে মহাত্মাদিগের দীপামান! | আনন্দে আপ্লুত, অঙ্গ পুলকিত এবং লোচনসমূহ 
বিমানশ্রেণী চতুদ্দিকে বিরাজিত এবং অনিন্যন্ন্দরী | প্রেমতরে অশ্রু-সিক্ত হইল। ভগবানের যে পদান্ুজ 
প্রমদাগণ স্বীয় লাবণ্যচ্ছটায় দিজ্সগুল উদ্ভাসিত | যোগিগণ পারমহংস্য পথ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন 
করিতেছে; স্থতরাং বিমানসমূহ মেঘপংক্তির ও | করিয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মা অবনতমন্তকে 
প্রমদাগণ বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিয়াছে । ৷ সেই পদাম্থুজের বন্দনা করিলেন। প্রিয় ভগবান্‌ 
মুত্তিমতী লক্গমীদেবী স্বীয় নানা বিভবের সহিত ৰ প্রজাস্থষ্টির নিমিত্ত শরণাগত, প্রেমভরে আকুলিত 


আলা আআ = = জলা সিসি অনল স্পকসপ পণ সপ শা তাল স্পা আল বা ত সপ শা | সপ 


কিস শি -- 


নারায়ণের শ্রীচরণসেবা করিতেছেন; বিলাসভরে |. ও স্ষ্টিকার্য্যে নিয়োগযোগ্য ব্রহ্মার করম্পর্শপূর্ববক । 


ডাঁহার অঙ্গ আন্দোলিত হুইতেছে এবং বসন্তসহচর | প্রীতমনে ঈষৎ, হান্যচ্ছটায় দিক্‌ আলোকিত করিয়! 
ভ্রমরগণ তাহার বিবিধ স্ততিগান করিতেছে ; এদিকে | মধুরবচনে কহিলেন,--হে বেদগর্ভ! তুমি হি 
তিনি স্বয়ং প্রিয়তমের গুণাবলী কীর্তন করিতেছেন | করিবার অভিপ্রায়ে যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, 


এবং হুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্ধণাগ স্বীয় পার্যদগণ | তদ্দ্বার! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। কুটযোগিগণ . 


স্পিড — i a শত ৮ শিশির 


দ্বিতীয় স্বন্ধ । ৮৫ 


কপটতা অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ তপস্যা করিলেও | করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। যে মনীষা অর্থাৎ 
তাহারা আমার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । তথৃন্ঞানের বলে আপনি এই সমস্ত লীলাকাধ্য সম্পন্ন 
আমিই বরদাতা ; অতএব বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, করিয়া থাকেন, আপনার করুণাকটাক্ষে সেই তন্ব- 
তোমার মঙ্গল হউক । যাহার! সাধনের প্রয়াস জ্ঞান আমার অন্তরে উদ্দিত হউক, ইহাই প্রার্থনা । 
প্বাকার করিয়া থাকে, আমার দর্শনলাভই তীাহাদিগের আমি অনলস হইয়। আপনার আদেশ পালন করিব, 
পরিশ্রমের চরম ফল! তুমি যে আমার বৈকুগ্ঠ- কিন্তু সৃষ্টি করিবার কালে যেন আপনার কৃপায় 
লোক দর্শন করিলে, তাহাও আমার কপার ফল অহঙ্কার আমাকে বন্ধন করিতে না পারে । আপনি 
বলিয়া জানিবে। আমি তোমাকে ইহা দর্শন করাইব | করম্পর্শাদিদ্বারা সখার ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার 
বলিয়া ইচ্ছ। করিয়াছিলাম ; সেই উচ্ছার প্রভাবেই | করিলেন, এই নিমিত্ত স্থষ্টি করিবার কালে যখন আমি 
তুমি ইহা দর্শন করিতে সমর্থ হইলে। তুমি স্বীয় স্থিরচিত্তে জীব সকলকে উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপে 
তপস্যার ফলে বৈকুগলোক দর্শন করিলে, এরূপ মনে ূ বিভক্ত করিব, তখন আমি স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা, এইরূপ 
করিও না; কারণ, আমিই তোমার তপশ্চরণে উৎকট অহঙ্কার যেন আমাকে আক্রমণ না করে । 

প্রবৃত্তি দান করিয়াছিলাম এবং সেই প্রবৃত্তির বশ- | শ্রীভগবান্ন কহিলেন,_শাস্ত্রচ্ছান, অনুভব, 
ব্তী হইয়! তুমি দুশ্চর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। | ভক্তি ও তাহার সাধন তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! তুমি স্গ্রিকার্য্যে বিমোহিত হইলে, আমিই ৃ কর। আমি স্বরূপতঃ যাদৃশ, আমার সত্তা যাদৃশী 
তোমাকে ‘তপ তপ’ বলিয়া প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম । : এবং আমার রূপ, গুণ ও কর্ন্ম যাদৃশ, এই সমস্ত 
তপস্যা আমার হৃদয় অর্থাৎ অন্তরা জ্ঞানময়ী ৰ বিষয়ের তথ্বজ্ঞান আমার প্রসাদে তোমার অন্তঃকরাণে 
শক্তি এবং আমি স্বয়ং তপস্তার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ । ! উদিত হউক। স্থষ্টির পূর্বের আমি কেবলমাত্র 
আমি তপস্কাদ্বারা বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়। ! অবস্থান করিয়া থাকি, অন্য কোনও কার্য্ের অনুষ্ঠান 
থাকি; ছুশ্চর তপস্তাই আমার বীর্ধ্য অর্থাৎ শক্তি । (করি না। স্থুল, সুক্ষা ও তাহাদিগের কারণ প্রধান 


শ্রীব্হ্মা কহিলেন,হে নাথ! আপনি সর্বব- 
ভূতের গুহা অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন এবং 
অব্যর্থ জ্ঞানদৃষ্টিত্বারা যদিও সর্বব প্রাণীর অভিলফিত 
বিষয় অবগত আছেন, তথাপি আমি আমার মনোরথ 
জ্ঞাপন করিতেছি, প্রদান করিয়! কৃতার্থ করুন। 
অরূপ আপনার স্থূল ও সুক্মমরূপ যাহাতে জানিতে 
পারি, তাদৃশ করুণা প্রদর্শন করুন। হে মাধব! 
উর্ণনাত যেরূপ স্বীয় তন্ত্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত 
করে, সেইরূপ আপনিও স্বীয় মায়া হইতে বিবিধ 
শক্তি প্রকাশ করিয়া আপনিই আপনাতে বিশ্বের 
সি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। আপনার 
সঙ্চল্প অব্যর্থ ; আপনি স্বয়ং 


পপ এপ 


অর্থাৎ প্রকৃতি অন্তর্মু খ হইয়া আমাতে লীন থাকায়, 
সেইকালে তাহাদিগের প্রকাশ থাকে না । স্ষ্টির 
পরেও আমিই বর্তমান থাকি; এই পরিদৃশ্বমান 
বিশ্বও আমি এবং বিশ্বের প্রলয় হইলেও আমিই 
একমাত্র অবশিষ্ট থাকি । যাহার প্রভাবে পদার্থের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব ন! থাকিলেও অনির্ববচনীয়রূপে 
আত্মায় প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যাহার ইন্দ্রজাল- 
নিবন্ধন বস্তু বর্তমান থাকিলেও তাহার প্রতীতি 
হয় না, তাহাকেই আমার মায়! বলিয়া জানিবে। 
যেমন দ্বিচন্দ্র না৷ থাকিলেও কখন কখন প্রতীতি হয় 
এবং অন্ধকারাচ্ছন্নগৃহে বস্তু থাকিলেও প্রীতি হয় 


ব্ৰহ্মাদি রূপ ধারণ | না, মায়ার কার্ধাও অবিকল তক্রপ হইয়৷ থাকে: 


৮৬ শ্রীমন্তাগবত। 


আশ শো লন ৪ Me পাদ আপিন aan oi Osa তর 


আমার সত্তা কিরূপ তাহ। বলিতেছি, শ্রবণ কর। | দ্বারা আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর; কল্পে কল্পে 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, বস্তু সকল মহাভূত উপাদানে রচিত | যখন বিবিধ স্থষ্ট করিবে, ‘আমি কর্তা” এইরূপ 
হইয়া থাকে। যখন বস্তু রচিত হয়, তখন মহাভূত ৷ অভিমান তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না । 
সকলকে সেই রচিত বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়, ূ প্রীশুকদেব কহিলেন,--অজ শ্রীহরি জনগণের 
স্থুতরাং যেন তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ প্রমেষ্টী অর্থাৎ পরম অধিপতি ব্রহ্মাকে এইরূপ 
হয়; কিন্তু যখন বস্তু রচিত হয় নাই, তখন মহা- : উপদেশ প্রদ্দান করিয়া তাহার সমক্ষেই 
ভূত সকল কারণরূপে বিদ্যমান থাকে; স্তুতরাং ূ আত্মরূপ অন্তহিত করিলেন। সর্ববভূতময় ব্রহ্মা, 
যেন অপ্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে মহা" | শ্রীহরি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেন দেখিয়া কৃতাঞ্রলি- 
ভূতসমূহ যেমন প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট বলিয়া বোধ | পুটে তাহার বন্দনা করিলেন; অনন্তর পূর্ববকল্লের 
হয়, সেইরূপ আমিও মহাভূত ও তদ্দ্বার রচিত : ন্যায় বিশ্ব স্থষ্টি করিলেন। একদা ধর্ম্মপতি ব্রহ্মা 
পদার্থসমূহে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্টরূপে প্রতীত হইয়া | যমনিয়মাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমব্রতের আচরণ 
থাকি। এক্ষণে সাধনের প্রকার বলিতেছি, অবধান : করিতে লাগিলেন; প্রজাগণ তাহার চরিত্রের 
কর। যখন কাধ্যে কারণের উপলব্ধি হয়, তখন | অনুকরণ করিয়৷ যম ও নিয়ম অভ্যাস করিয়া শ্রেয়ো- 
তাহাকে কাৰ্য্যবস্তুতে কারণের অন্বয় কহে। মৃত্তিকা ! লাভ করিবে, ইহাই তাহার হৃদ্গত স্বার্থ বা অভি- 
কারণ ও ঘট কাৰ্য্য ; ঘটে যে মৃত্তিকার উপলবি, ূ প্রায় ছিল। নারদ তাহার পুক্রগণের মধ্যে প্রিয়তম 
উহাকে কার্যে কারণের অন্বয় কহে। কার্ধ্যবস্তর ও একান্ত অনুগত । একদা মহাভক্ত মহামুনি 
বিনাশে যে কারণের স্বতন্ত্র অবস্থান, তাহাকে কার্য ! নারদ মায়াপতি বিষ্ণুর মায়া অবগত হইবার মানসে 
হইতে কারণের ব্যতিরেক কহে। যখন ঘট ভগ্ন ' সাধু চরিত্র, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ভক্তিঘ্বারা পিতার 
হইয়| যায়, তখন কারণ মৃত্তিকা বর্তমান থাকে; , সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। দেবধি লোক সকলের 
ইহাই কাৰ্য্য হইতে কারণের ব্যতিরেক। যখন জীব : প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট জানিয়া 
জাগ্রদাদি অবস্থায় অবস্থিতি করে, তখন তাহার : আপনি আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, সেই 
মধ্যে জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশিত থাকি; স্ৃতরাং স্থষ্টি-। সকল প্রশ্নই জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ 
কালে জগতের সহিত আমার অন্বয় থাকে ; কিন্তু ব্রক্মাকে যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত সংক্ষেপে উপদেশ 
সমাধি-অবস্থায় যখন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড লয় হইয়া যায়, করিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রহ্মা স্বীয় পুক্র নারদের প্রতি 
তখনও আমিই চেতন্যস্বরূপে বিরাজমান থাকি; প্রসন্ন হইয়া এই দশলক্ষণযুক্ত ভাগবত পুরাণ 
স্থতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় অবস্থাতেই বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীনারদ 
আমিই সত্য। ধাঁহারা আত্মার তত্ব অবগত হইতে সরম্বতীতটে পরমব্রক্দে ধাননিরত মহাতেজা 
ইচ্ছুক, তীঁহাদিগের ইহাই বিবেচনা করিতে হুইবে | ব্যাসদেবকে এই ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন! 
যে, যে বস্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় অবস্থাতেই | অতঃপর বৈরাজ পুরুষ হইতে .এই বিশ্ব কিরূপে 
বিদ্যামান থাকে, তাহাই সত্য আত্মা; অপর সমস্তই | উদ্ভূত হইল, আপনার এই প্রশ্নের ও অন্যান্য 
মিথ্যা। তুমি পরম সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা- | যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ 
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দশম অধ্যায় । 


বাদরায়ণপুজ শ্রীশুকদেব কহিলেন,__মহারাজ ! | করিয়া ব্রন্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে, তখন 
এই মহাপুরাণে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, | সেই অবস্থা মুক্তি নামে বণিত হইয়া থাকে । যাহা 
মন্বন্তরসমূহ, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, | হইতে বিশ্বের স্ৃ্ঠি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই 
এই দশবিধ বিষয় বর্ণিত আছে । এই দশটা বর্ণনীয় | দশম পদার্থ-_আশ্রয়; শাস্বে তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মা 
EN NE CEES VEER EEE PIE ET যে জীব চক্ষুরাদিকে 
জ্ঞানের নিমিত্ত মহাজনগণ কোথাও স্ত্রতি-প্রভৃতিস্থলে ৷ আমার ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহাকে 
সাক্ষাদ্ভাবে, কোথাও বা উপাখ্যানস্থলে তাৎপর্য্য- | আধাত্মিক পুরুষ কহে এবং সূর্য্যাদি যে সকল 
রূপে অপর নয়টী বস্তুর লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন । | দেবতা এ সকল ইন্ড্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ ষাহা- 
পরব্রঙ্ম হইতে প্রকৃতির গুণত্রয়ের বৈষম্য হইয়া | দিগের শক্তিতে ইন্দ্রিয়সকল ক্রিয়া করিতে সমর্থ 
মহন্ত, অহঙ্কারতত্ব, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, আকাশাদি ূ হয়, তাহাদিগকে আধিদৈবিক পুরুষ কহে। যিনি 
মহাডূত ও ইন্দ্রিয় সকল সমুস্কুত হয়; অনন্তর | আধ্যাত্মিক, তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ; কারণ, 
তাহার! বিরাট, অর্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ড দেহ নির্মাণ করে। | এই উভয় একই উপাদানে নিশ্মিত। চক্ষুরাদি- 
এই উভয়বিধ স্থষ্ঠিকেই সর্গ কহে। বৈরাজ পুরুষ | বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ, যাহাতে ইন্দ্রিয় ও তাহার 
অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে যে চরাচরস্থষ্ি হইয়া থাকে, | অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহা বিসর্গ নামে অভিহিত। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ | সেই দেহকে আধিভৌতিক পুরুষ কহে। এই 
ভগবান্‌ জীবগণের ছুঃখহরণ করিয়া যে তাহাদিগকে ব্রিবিধ পুরুষই আত্মা নহে; কারণ, তাহার 
পালন করিয়! থাকে, তাহাকে স্থান কহে। এইরূপে | পরস্পরসাপেক্ষ ; একটার অভাবে অপরের অস্তিত্ব- 
পালিত জীবগণের মধ্যে তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি বোধ হয় না। দৃশ্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হতেছে 
যে কৃপা প্রদর্শন করেন, তাহাই পোষণ। কর্ম্মদ্বারা । এই নিমিত্ত, আমর! অনুমান করিয়া থাকি যে, যে 
যে বাসনার উৎপত্তি হয়, এ বাসনার নাম উতি। ূ হেতু এ দর্শনক্রিয়৷ চক্ষুঃ থাকিলে সম্পন্ন হয়, নতুবা 
মম্বন্তরের অধিপতিগণের যে ধর্ম, তাহাকেই মন্বস্তর | হয় না, অতএব চক্ষুঃ বলিয়া একটা ইন্দ্রিয় আছে 
কহে। নানা উপাখ্যানদ্বার৷ শ্রীহরির ও তাহার এবং দ্রফ্টা অর্থাৎ দর্শনকর্তী একজন জীব আছেন । 
ভক্তগণের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা এস্থলে আধিভৌতিক দ্বারা আধিদৈবিকের অনুমান 
ঈশকথা নামে কীন্তিত হইয়া থাকে। শ্রীহরি সিদ্ধ হইল। এইরূপ ইন্ডরিয়দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাত্রী 
প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, জীবগণ দেবতার অনুমান হইয়া থাকে; ইন্দ্িয়ের প্রবৃত্তি 
স্ব স্ব শক্তির সহিত তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই অর্থাৎ, ক্রিয়াশীলতা দেখিলেই অনুমান করিতে পারা 
লয়কে নিরোধ কহে। জীব অনাদি অবিষ্ভার যায় যে, এ প্রবৃত্তিদাতা কেহ আছেন; ম্ৃতরাং 
বশবর্তী হইয়া আপনাতে কর্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে৷ 
থাকে; যখন সেই জীব ভ্রান্ত কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ এইরূপে ইহাদিগের অস্তিত্ব যে পরস্পরসাপেক্ষ, 
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তাহা স্পট অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি তাহাকে হিরপ্রয় ত্রহ্মাণ্ডে পরিণত করেন। 
এই তিনেরই সাক্ষিরপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই | এক্ষণে পুরুষ এ ত্রঙ্গাগ্ডকে স্বীয় জঠরমধ্যে স্থাপিত 
পরণাত্মা; তিনি দশম পদার্থ আশ্রয় বলিয়া ! করিয়া পূর্বেরাস্ত কারণার্ণবে সহম্রপরিবসর যোগ- 
কীন্তিত হইয়াছেন। তিনি যুগপৎ পূর্বেধাক্ত তিনটী ৷ নিদ্রা অবলম্বন করিয়া বাস করেন অর্থাৎ হিরগ্রয় 
বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকেন, অথচ উহাদিগের | অণু স্থষ্টি করিবার পর স্থুদীর্ঘকাল স্ৃপ্িক্রিয়া স্থগিত 
উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই নিমিত্ত | থাকে। পুরুষের একটা নাম নর; তাহা হইতে 
তিনিই স্মতত্ত্রভাবে থাকিয়া নিখিল বিশ্বের আশ্রয়, ; কারণবারির উদ্ভব হয়, এই নিমিত্ত এ কাঁরণবারির 
স্থতরাং তিনিই নিহ্য সত্য; অপর যাহা কিছু, অন্য নাম নারা। ভগবান্‌ এ নারা আশ্রয় করিয়া 
সমস্তই মায়াময় অনিতা । | শয়ন করেন, এই হেতু তাহাকে ‘নারায়ণ’ কহে। এই 
এক্ষণে যেরূপে ব্রঙ্মাপ্ডস্থষ্টি হইয়া থাকে, তাহার ূ নারায়ণই দ্বিতীয় পুরুষাবতার' এবং ইহার প্রভাব 
বিবরণ বলিতেছি, শ্রাবণ করুন এবং যেরূপে পূর্বেনাক্ত ! অচিন্ত্য; ইহার অনুগ্রহেই দ্রব্য অর্থাৎ উপাদান, 
আধ্যাত্বিকাদি পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বর্ণনা ৷ কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব কাৰ্য্যক্ষম হইয়া থাকে 
করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব | এবং ইনি উপেক্ষা করিলে উহারা অক্ষম হইয় 
প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরত্রহ্মে লীন থাকে৷: পড়ে। 
অনন্তর ব্রচ্গে স্থট্টি করিবার ইচ্ছা উদগত হয়। | অনন্তর যে নারায়ণ জীবসমুহকে আপনার মধ্যে 
তখন তিনি প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন অর্থাৎ তাহার | বিলীন করিয়া যোগনিদ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন, 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য উপস্থিত | সেই লীলাময় পুরুষ আপনার মধ্যে হইতে জীব 
হইয়া গুণের বৈষম্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে | সকলকে পৃথক্‌ করিয়া বহু হইবার অভিপ্রায়ে যোগ- 
যিনি প্রকৃতিকে সংক্ষুৰ করেন, তাহাকে প্রথম | শব্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মায়াশক্তি-দ্বারা পূর্বেবোক্র 
পুরুষাবতার কহে। সংক্ষুক প্রকৃতিতে প্রথমতঃ | হিরগ্রয় অর্থাৎ তেজোময় অণ্তকে অধিদেব, অধ্যাত্ম 
মহত্রত্বের আবির্ভাব হইয়া উহা অগ্ডাকার ধারণ | ও অধিভূত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। 
করে। পুরুষ স্বীয় স্বরূপের মধা হইতে এ অণ্ড ! এই পুরুষ হইতে উদ্ধৃত অণ্ড যেরূপে তিন ভাগে 
পৃথক করিয়া উহাতেই বাস করিবার মানসে উহার | বিভক্ত হটয়া থাকে, তাহ শ্রাবণ করুন । নারায়ণ 
মধ্যে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উহার অস্তর্যামিরূপে ৷ বিবিধরূপে ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার 
অবস্থান করেন। প্রবেশ করিয়া এ অগ্ডের অর্ধাংশ ৰ হৃদয়াকাশ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি 
শুদ্ধ জলে পূর্ণ করেন, অর্থাৎ পূর্ববস্থম্ট মহত্ত্ব হইতে | আবিভূত হয় এবং তাহার ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ সুক্ষমরূপ 
অহস্কারত্ব-ক্রুমে পৃথিবীততবপর্য্যন্ত সমস্ত তত্ব প্রকাশ ৷ হইতে মহাপ্রাণ প্রকাশিত হয়। এই প্রাণই 
করেন ; এ তত্বসমূহের মহাসমষ্টিকে কারণার্ণব কছে। | সুত্রনামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন ভূত্যগণ 
এ পর্য্যন্ত তত্বসমূহ পৃথক্‌ পৃথক থাকে; অনন্তর ! রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ সর্ববজীবের ইন্দ্রিয়গণ 
পুরুষ এ সকল তত্বের প্রত্যেকের কিয়দংশ লইয়া | এই মুখাপ্রাণ ক্রিয়া করিলে ক্রিয়াশীল হয় এবং 
স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে মিলিত্‌ | এই প্রাণ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে তাহারাও 
করেন এবং এইরূপে উপাদান নির্মাণ করিয়া ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া থাকে। প্রাণ সঞ্চালন- 
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ক্রিয়া আরম্ভ করিলে পুরুষের অন্তরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা | সম্পন্ন হা হইয়া থাকে; বায় ইহাকে আবৃত করিয়া 
সঞ্জাত হয়, এ পুরুষ ভোজন ও পান করিতে ইচ্ছুক | অবস্থান করে; এই বায়ুই ইহার দেবতা । অতঃপর 
হইলে প্রথমে তাহার মুখ প্রকাশিত হয়। অনপ্তর | পুরুষের নানা কর্মী করিবার ইচ্ছা উদ্লিক্ত হইলে 
মুখ হইতে অধিষ্ঠান তালু, ইন্দ্রিয় জিহবা, বিষয় | হস্তদ্বয়, তাহার ইন্দ্রিয় বল ও দেবতা ইন্দ্র 'উদ্ভূত 
নানা রস ও দেবতা বরুণ আবিড়ত হন। তন্মধ্যে | হইয়া থাকেন; এই ইন্দ্রিয় ও দেবতার সাহায্যে 
অধিষ্ঠান ও বিষয় অর্থাৎ তালু ও আস্বা্া রস | গরহপক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অভিলযিত স্থানে গমনেচ্ছা 
অধিভূত, ইন্দ্রিয় অর্থাত জিহবা অধ্যাত্ম এবং | হইলে পুরুষের পদদ্বয় প্রকাশিত হয়; অনন্তর 
দেবতা অর্থাৎ বরুণ অধিদৈব নামে আখ্যাত হইয়া ; গতিশক্তিরূপ ইন্্রিয়ের সহিত যজ্ঞদেবত| বিষ্ণু 
থাকেন। তিনি বাক্য উচ্চারণ করিবার অভিলাষ ; ও বিষয় যজ্ভিয় সামগ্রী আনিভূতি হয়। মনুষা 
করিলে তাহার মুখ হইতে অগ্নি ও বাগিক্দ্রিয় এবং : গতিশক্তিদ্বার৷ যজ্ঞের হবাদি সামগ্রা সংগ্রহ করিয়া 
এই উড়য় হইতে শব্দোচ্চারণক্রিয়া আবিভতি হয় | থাকে, অতএব এ দাঁমগ্রাই উহার বিষয়রূপে 
যখন পুরুষ কারণবারিমধ্যে সুদীৰ্ঘকাল অবস্থিতি ূ প্রকাশিত হয়! তিনি অপতা, রতিস্থখ ও স্বর্গ 
করেন, সেই কালে তাঁহার শ্বাস নিরুদ্ধ থাকে; ৰ কামনা করিলে পুরুষের জননেক্দ্রিয়, তাহার ইন্দ্রিয় 
অনন্তর প্রাণবায়ু অত্যন্ত চঞ্চল হইলে নাসিকাদ্বয় | উপস্থ, দেবতা প্রজাপতি ও বিষয় উক্ত ইন্দ্িয়স্থুখ 
এবং গন্ধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইলে ভরাণেন্দ্রিয় আবিভূত হয়; উক্ত সুখ ইন্দ্রিয় ও দেবতার 
বায়ু দেবতা ও গন্ধ প্রকাশিত হয়। এতাব | অধীন। অনন্তর মলত্যাগের আকাঙ্ক্ষা উদিত 
আলোকের প্রকাশ থাকে না; পরে স্বকীয় হইলে অধিষ্ঠান গুহা, ইন্দ্রিয় পায়, দেবতা মিত্র 
দেহ ও অন্যান্য বস্তুদর্শনের অভিলাষ জন্মিলে নেত্র- | এবং ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন মলত্যাগক্রিয়ারূপ 
গোলকদয়, দর্শনেক্দ্িয, আদিত্য দেবতা ও গ্রাহ্য ! বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে । অপান-মার্গদ্বারা 
রূপ আবিভূতি হয়। নিত্য বেদসমূহের উদ্‌বোধন- | দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের ইচ্ছা হইলে নাভিদ্বার, 
স্তুতি শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইলে পুরুষের কর্ণবিবর : অপান, মৃত্য এবং প্রাণ ও অপানের বিভাগঞক্রিয়া 
নিভিন্ন হয় এবং শ্রবণেক্দ্রিয, দিগদেবতা সকল ও ৃ উৎপন্ন হয়। নাভির উদ্ধদিকে নাসাএঞসঞ্চারী 
শ্রোতব্য শব্দ প্রকাশিত হয়। অনন্তর বস্তুর মৃদৃতা, : বায়ুকে প্রাণবায় এবং অধোদিকে সঞ্চারী বায়ুকে 
কাঠিন্য, লঘুতা, গুরুতা, উষ্ণতা ও শীতলতা অনুভব | অপান বায়ু কহে; নাভিদেশ এই উভয় বায়ুর 
করিবার আকাঙক্া! হইলে তাহার চর্শ্ম সঞ্জাত হয়। ! সন্ধিস্থল ; এই বায়ুদ্ধয়ের বন্ধন ছিন্ন হইলে মৃত্যু 
এই চর্ম স্বগিক্দ্িয়ের অধিষ্ঠান; ইহাতে দ্বিবিধ ! সংঘটিত হয়। অতএব এস্থলে নাভি অধিষ্ঠান, 
হগিজ্ত্িয় অধিষ্ঠিত আছে। চর্ম্ম উৎপন্ন হইবার ; অপান ইন্ড্রিয়, মৃত্যু দেবতা ও উভয় বায়ুর বিচ্ছেদ- 
পর এক প্রকার ত্বগিক্দ্রিয় রোম, তাহার বিষয় ক্রিয়াই বিষয়। অতঃপর পুরুষের অন্নপানসংগ্রহের 
কণ্ডতি ও দেবতা! মহীরুহ উৎপন্ন হয়। এই ইন্ড্রিয়- ৷ অভিলাষ হইলে অধিষ্ঠান কুক্ষি সঞ্জাত হয়; 
দ্বারা কণ্ড তিল্পর্শ অনুভব হুইয়া থাকে। এই চর্ম্মকে তন্মধ্যে অন্নসংগ্রহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় অস্ত্র, দেবতা 
আশ্রয় করিয়। অন্যবিধ ত্বগিন্সিয় আবিভূতি হয়; | সমুদ্র ও বিষয় তুষ্টি অর্থাৎ উদ্রভরণ ক্রিয়া 
অন্তর্ভাগের ও বহিঃস্থিত বস্তুর স্পর্শভ্ঞান, এতদ্বারাই | এঁবং* পানসংগ্রহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় নাড়ী,” 
১২৪ ' 


৯১৩ শীমন্তাগবত । | 
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দেবতা নদী ও বিষয় পুষ্টি অর্থাৎ রসপরিণামদ্বারা : | বস্তুতঃ তঃ কৰ্ম্মবিহীন হইলেও মায়াদ্বারা রপ্ত হইয়া 
গুলতাসম্পাদন ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তিনি মায়িক ! 1 থাকেন। ব্রহ্মা আবিভূতি হইয়৷ প্রজাপতি, মনু, 
বস্তুসকল চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলে অধিষ্ঠান হৃদয়, ৷ দেবতা, খষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্বব, বিষ্ভাধর, 
ইন্দ্রিয় মন, দেবতা চন্দ্র এবং সকল্প ও অভিলাষাদি | অন্থুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ সরা, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, 
বিষয় আবিভভূতি হইয়া থাকে । ' নর, মাতৃগণ, রক্ষঃ, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,_রাজন্! আপনাকে ' কুম্মাগু, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, 
অধিদৈবাদি বিভাগ বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের : পশু, বৃক্ষ, গিরি ও সরীস্পসকলের স্থণ্টি করিয়া 
অংশ ধাতুপ্রাভৃতির স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। | থাকেন। তিনি প্রাণিসমূহকে স্থাবর ও জঙ্গম এই 
বল 'ও. সুন্ষম . চর্সা, মাংস, রুধির, মেদঃ, মজ্জা ও | ছুই ভাগে এবং জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণিগণকে 
ও অস্থি, এই সপ্ত ধাড়ু ভুমি, অপ, ও তেজ হইতে ৃ জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিভাগে 
উৎপন্ন এবং প্রাণ আকাশ, জল ও বায়ুম্য়। রূপাদি বিভক্ত করিয়া স্থ্ি করিয়া থাকেন। এইরূপে 
গুণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, উপন্ন ; এই নিমিত্ত; বিবিধ স্থষ্টি করিবার হেতু এই যে, যে যেরূপ কর্ম 
বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হওয়াই তাহাদিগের আত্মা আচরণ করে, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে 
অর্থাৎ ন্দভাব। রূপাদি গুণসমূহ অহঙ্কারতম্ব '  পুণ্যফলে উত্তম, পাপফলে অধম ও. ষিশ্রা কর্মের 
হইতে উদ্ভৃত; এই নিমিত্ত উহার বস্তুতঃ হুন্দর- । ' ফলে মিশ্র গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্ব, রজঃ 
স্বভাব না হইলেও অহঙ্কারনিবন্ধন তাদৃুশরূপে | ও তমঃ এই তিন গুণই সুর, নর ও নারকীয় গতি- 
প্রতীত হইয়া 'থাকে। .. মন হমদুঃখাদি সর্ববিধ | প্রাপ্তির কারণ । এই তিনটী গুণের মধ্যে প্রত্যেকটা 
বিকারের আত্মা, অর্থাৎ স্বরূপ এবং . বিবেকশক্তি ূ অপর ছুইটী গুণের সহিত মিলিত থাকায় তাহাদের 
বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়! থাকে। মহারাজ ! | তারতম্য-অনুসারে তিনটা গুণ প্রতোক তিন ভাগে 
আপনার নিকট ভগবানের এই স্লরূপ বর্ণন | বিভক্ত হুইয়া নববিধ গতির স্থপতি: করিয়া থাকে। 
করিলাম; এই স্কুল. সমগ্থি পৃথিবী, অপ, তেজ, | এইরূপে রজোগুণী মনুষ্য স্তগুণের আধিক্যে ত্াহ্মণ 
মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কারত্ব মহতন্ব.ও প্রকৃতি এই | ও তমোগুণের আধিক্যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
অম্ট আবরণে আবৃত। এতদ্বাতীত ভগবানের সেই ভগবান্‌ তির্য্যক্‌, নর ও স্ুরগ্রণের মধ্যে অবতার- 
আর একটা অতি সুক্মরূপ আছে; উহা বাক্য | রূপে অবতীর্ণ হইয়া! বিশ্বের পালন ও ধর্ম্মরূপে 
ও মনের অতীত, কারণ ক্ষয়াদিশূন্য ; উহার শ্ুল- ৷ বিশ্বকে নানা ভোগাদিদ্বার সংবদ্ধিত করিয়া থাকেন। 
রূপের সহিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নাই, যেহেতু | অনন্তর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, বায়ু যেরূপ 
বর্ণ ও আকারাদিহীন; এই নিমিত্ত অবাক্ত হওয়ায় | মেঘসমূহকে সংহার করে, ভগবান্‌ সেইরূপ কালাগি- 
উহ! অতীন্দ্ৰিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহা হয় না। . রুদ্ররূপে স্বস্থষ্ট বিশ্বকে সংহার করিয়া থাকেন। 
ভগবানের এই উভয়রূপই মায়ারচিত; এই নিমিত্ত | প্রীভগবান্‌ বিশ্বের স্ৃষ্তি, স্থিতি ও প্রলয়রর্ত। বলিয়া 
জ্ঞানিগণ এ রূপদ্বয়কে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন | বেদে বর্ণিত আছেন; কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 
না। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্তের সৃষ্টিকর্তা ঠা পিজি SNE CEA কারণ, ভগবান্‌ 
হইয়া নাম, রূপ ও ক্রিয়া সি করেন। “তিনি | বিশ্বের স্স্ট্যাদিকর্তী, এইরূপ বর্ণিত থাকিলেও উহা 


দ্বিতায় ক্বন্ধ । < ৯১ 
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বেদের প্রকৃত তাৎপর্য নহে। এরূপ (জগৎকর্তৃ পরিত্যাগ করিয়া পুথি ধবীতে নানাহীবে ভ্রমগ র করিয়া, 
কেবল মায়াদ্বার ভগবানে আরোপিত মাত্র; উহ! | ছিলেন এবং তাহার সহিত সর্বজ্ঞ. মৈজ্রেয়মুনির 
প্রকৃত নহে, ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বেদে [ আত্মঙ্ঞানবিষয়ক কখোপকথন হয়। বিছুর. তাহাকে 
উহার বর্ণন দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্‌ । আপনার | প্রশ্ন করিলে তিনি যাহা যাহা উন্তর দিয়াছিলেন 
নিকট এই মহাকল্লপ ও খণ্ডকল্লের বিষয় সংক্ষেপে এবং বিভুর বন্ধুগণকে পর্নিতাগ- করিয়। যেরূপে 
বর্ণন করিলাম। মহাকল্লে মহত্তস্বাদিস্থি ও খণ্ডকল্পে | কালযাপন করিয়াছিলেন ও যেরূপে. . পুনর্ববার 
স্থাবরাদিস্থপ্রি হইয়া . থাকে । সমস্ত মহাকল্প : প্রত্যাগত হইয়ীছিলেন, তৎসমুদায়. আমাদিগের. নিকট 
ও খণ্ডফল্পে এই . সাধারণ নিয়ম এন ঃ : বৰ্ণন করুন। শ্রীসৃত কহিলেন,--আপনার!: যাহা 
কালের স্ুল ও সুক্মম পরিমাণ এবং । জিজ্ঞাস করিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে ইহাই 
লক্ষণ ও মন্বন্তরাদিরপ-বিভাগ পরে রা ৷ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; শুকদেবও বিদুরমৈত্রেয়- 
বর্ন করিব; তন্মধ্যে পাদ্মকল্লপের বিবরণ শ্রবণ সংবাদ অবলম্বনপূর্ববক রাজা ষে সকল প্রশ্ন করিয়।- 
করুন। | ছিলেন, তদন্ুসারে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, 
জ্রীশৌনক কহিলেন,---তে সূত! আপনি যে; আমিও আপনাদের নিকট সেই বিষয় বলিতেছি, 

বলিয়াছিলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ বিছুর দুস্ত্যজ বন্ধুদিগকে অআবণ করুন । 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ | 

দ্বিতায় স্বন্ধ সমাপ্ত । 
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প্রথম অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, পর্বকালে যখন 
অখিলেশ্বর ভগবান্‌ আপনার পূর্বপুরুষ পাগুবগণের 
দুতরূপে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি 


দুর্য্যোধনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় গৃহের ন্যায় : 


মনে করিয়া যে গুভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিছুর 
সেই সমৃদ্ধিপূর্ণ স্বীরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বনে 
প্রবিষ্ট হন, সেই কালে তিনি ভগবান্‌ মৈত্রেয়কে 
এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন । মহারাজ পরীক্ষিৎ 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-_মহাত্বা বিদুরের সহিত ভগবান্‌ 
মৈত্রেয়ের কোথায় সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এবং 
কোন্‌ সময় তীহাদিগের কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহ! কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। অমলাত্মা বিদুর 
মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়কে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং 
মুনিবর মৈত্রেয় উত্তর প্রদান করিয়া যে প্রশ্থকে 
চরিতার্থ করিয়াছিলেন, তাহা! হইতে গভীর তত্ত্বের 
প্রকাশ হইয়! থাকিবে । 

শ্রীসূত কহিলেন,__রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 
সর্ববজ্ঞ মহামুনি “শ্রবণ করুন’ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 
অন্ধ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় দুন্ট পুত্রগণকে অসদুপায়ে 
সমৃদ্ধ করিবার মানসে শ্বত কনিষ্ঠ পাণ্ডুর নিরাশ্রয় 
পুত্রগণকে জতুগৃহে আশ্রয় দিয়! পরিশেষে তাহাতে 
অগ্নিসংযোগ করাইলেন। স্বীয় পুত্রবধূ যুধিষ্টির- 
মহিষী ত্রৌপদীদেবীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া 
দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করিল; তখন অশ্রদ্ৰার! 
কাহার পয়োধর প্লাবিত হইলে কুল্ধুফ্চুর্ণ তিরোছিত 


' নিবারণ করিলেন না। 
যুধিষ্ঠির কপট জক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হুইয়! সতা- 


আতঙ্ক উপস্থিত করিতেছে । 


হইল । রাজ পুত্রের এই গহ্হিত কর্ম্ম দেখিয়াও 
সাধুচরিত্র অজাতশক্র 


প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত বনবাসক্লেশ ভোগ করিয়। 
প্রত্যাগমনপুর্ববক ' পূর্ববপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজ্যের প্রাপা 
ভাগ প্রার্থনা করিলে মোহাচ্ছন্ন রাজা তাহা প্রদান 
করিলেন না। অনন্তর জগদ্গুরু কৃষ্ণ যুধিতিরাদি 
পাগুবগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া কৌরবগণের সভামধো 
যাহ! প্রস্তাব করিলেন, তাহা ভীক্ষার্দির করণে অমৃত- 
ধারা বর্ষণ করিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনের 
তাহাতে প্রীতি জন্মিল না; কারণ, তাহাদিগের 
রাজভোগ করিবার শুভাদৃষ্ট ক্ষীণ হইয়া আসিতে- 
ছিল। এই সময় একদা জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্টর মন্ত্রণার নিমিত্ত 
আহ্বান করিলে মন্ত্রিশ্রেন্ঠ বিদুর তাহার গৃহে প্রবিষ্ট 
হইয়া যাহা বলিলেন, তাহা মন্ত্রিগণের মধ্যে ‘বিদুর- 
বাক্য” বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি কহিলেন, _ 
মহারাজ ! যুধিত্তির যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, 
তোমার অপরাধই ইহার মূল ; এই অপরাধের 
নিমিত্ত অনুজগণের সহিত বৃকোদর-ভুজঙ্গ ক্রোধে 
গর্জন করিতেছে এবং তোমার প্রাণে অত্যন্ত 
শরীক কুম্তীদেবীর 
পুক্তগণকে আকল্সীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি 
কেবল দেব নহেন, প্রত্যুত ভগবান্‌। এক্ষণে 
তিনি স্বীয় পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি 
নিখিল মণ্ডলেশ্বর ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়াছেন; 


তৃতীয় হ্বন্ধ । ৯৩ 
সুতরাং তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সমস্ত : উপবন, পর্ববত, কুঞ্ী, নির্ম্মলজল সরোবর, নদী এবং 
রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ ও যছুবীরগণ সেই পক্ষ অবলম্বন ! অন্যান্য তীর্থ ও ক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে 
করিবেন। অতএব, মহারাজ ! যুধিষ্টিরাদির প্রাপ্য ! লাগিলেন। তিনি পৃথিবীপর্যাটন-কালে শ্রীহরির 
রাজা প্রদান করুন। আপনি ষাহাকে পুজ্বোধে ' গ্রীতিকর ব্রতসকল আচরণ করিতে লাগিলেন ; 
পোষণ করিতেছেন, সেই এই কৃষ্ঃঘ্বেষী, কৃষ্ণবিমুখ ! পবিত্র ফলাদি আহার করিতেন, নানাবস্তুর মিশ্রণে 
ও হতশ্রী৷ দুৰ্য্যোধন মুর্তিমান দোষরূপে আপনার : প্রস্তুত খান্ভ গ্রহণ করিতেন না। প্রতিতীর্থে 
গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে; কুলরক্ষার নিমিত্ত এই | স্নান ও ভূমিতলে শয়ন করিতেন; স্ঠাহার পরিধান 
অমঙ্গলকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন| যখন বিদুর এইরূপ | বন্ধলাদি ও দেহ অসংস্কৃত ছিল; সুতরাং আত্মীয়- 
উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন কর্ণ, দুঃশাসন : স্বজন তাহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে নাই । 

ও শকুনির সহিত ছূর্যোধন তথায় উপস্থিত ছিল; ;  এইরূপে বিদুর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল । : কালক্রমে যখন প্রভাসে উপস্থিত হইলেন, তখন 
সাধুগণ ধীহার চরিত্র স্পৃহা করিয়া থাকেন, সেই : যুধিষ্ঠির সর্ববপ্রধান সৈন্যের অধিপতি ও একচ্ছত্র 
বিদুরকে দুয্যোধন তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিল : ভূপতি হইয়া কৃষ্ণের সাহায্যে পৃথিবী শাসন 
এই দ্াসীপুকজ্রকে কে এখানে আহ্বান করিয়া | করিতেছেন। তিনি তথায় শ্রবণ করিলেন, আত্মীয় 
আনিল ? এই কুটিল ব্যক্তি ধীহার অল্পে প্রতি- ৷ কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে; যেমন বনমধ্যে বেণু 
পালিত হইতেছে, তাহারই প্রতিকূল হইয়া শত্রুপক্ষের ' সকল পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া 
কাধাসাধনে তৎপর আছে। ইহাকে প্রাণে না: স্বীয় আশ্রয়স্থান বনভূমিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
মারিয়া ইহার সর্বস্ব লইয়া পুর হইতে নির্বাসিত ; তাহারাও পরস্পর কলহ করিয়া ক্রোধাগ্রিদ্বারা 
করিয়া দাও। বিছ্ুর জোষ্ঠের সমক্ষে এই অত্যন্ত : কুরুকুল ভস্মীভূত করিয়াছে । তিনি নিহত বন্ধু- 
শ্রুতিকটু বাক্যবাণে " মন্মতাড়িত হইয়াও বাথিত ' গণের নিমিত্ত নীরবে শোক করিতে করিতে সরস্বতী 
হইলেন না; তিনি অনুভব করিলেন, ইহা মায়ারই | নদীর উৎপত্তিস্থানের অভিমুখে গমন করিলেন। 
মাহাত্ম এবং বলপূর্ববক নির্ববাসিত হুইবার পূর্বের । গমন করিতে করিতে ত্রিত, উশনাঃ, মনু, পৃথু, অগ্নি, 
বারদেশে ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়৷ স্বয়ং বহির্গত অসিত, বায়, সুদাস, গো, গুহ ও শ্রাদ্ধদেব, এই 
হইলেন। কৌরবগণ কত পুণ্যফলে তাহাকে লাভ একাদশ নামে প্রসিদ্ধ তীর্থে স্নানদানাদি করিলেন 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি পরিত্যাগ করিলে এবং খধষিগণ ও দেবগণকর্তক নির্মিত বহুসংখ্যক 
সৌভাগ্য যেন তীহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বিষ্ণুর ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। এ সকল ক্ষেত্র 
গেল। বিছুর হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া চক্রচিহ্নিত মন্দিরসমুহে স্থশোভিত; এ সকল 
পুণ্যসঞ্চয়মানসে, তীর্থপদ ভগবান্‌ ব্রক্মরুদ্রাদ মন্দিরদর্শনে কৃষ্ণ ন্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকেন । 
বমুত্তি* ধারণপূর্ববক পৃথিবীতে যে সকল ক্ষেত্রে তদনম্তর ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ- 
বিরাজ করিতেছেন, ততুসমুদয় পুণ্য ক্ষেত্রে গমন কার হয়। উদ্ধব সমৃদ্ধিশালী স্ুরাষ্ট, সৌবীর, 
করিলেন। যে সকল স্থান ভগবান্‌ অনন্তের মুক্তি- মৎস্য ও কুরুজাঙ্গল অতিক্রম করিয়া সমাগত হইলে, 
সকলতন্ধারা অলঙ্কৃত, বিচুর সেই সকল পুর, পবিত্র ! তিনিও স্বয়ং যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন । উদ্ধব 


১১৫৩, 


পূর্বের বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র অধায়ন করিয়া 
বিখ্যাত হউয়াছিলেন ; তিনি বাহ্থদেবের অনুচর 
ও প্রশান্তচিন্ত ; বিদ্রর তাহাকে প্রেমে গা 
আলিঙ্গন করিয়া ভগবানের পোষা আত্মীয়-স্বজনের 
কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাস করিলেন,--যে পুরাণ পুরুষদ্বয় 
স্বনাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারা পৃথিবীর মঙ্গলবিধান ও 
শুরসেনগৃহে কুশলে অবস্থান করিয়া সকলের 
আনন্দবিধান করিতেছেন ত? ঘিনি কুরুকুলের 
পরম সহৃৎ এবং নিনি ভগিনীপতিগণের সন্তোষ- 
বিধানসহকারে স্বীয় ভগিনীদিগকে পিতার ন্যায় 
অর্থদান করিয়া থাকেন, সেই দাতাদিগের অগ্রগণা 
পূজা বন্ুদেব স্থখে আছেন ত? যিনি পুর্বজন্মে 
কামদেব ছিলেন ও এক্ষণে যছুসৈন্যের প্রধান 
সেনাপতি এবং রুক্সিণী দেবী বিগ্রাগণের আরাধনা 
করিয়া ভগবান হইতে ধাহাকে পুত্ররূপে লাভ 
করিয়াছেন, মহাবার সেই প্রদানের কুশল ত? 
যিনি রাজসিংহাসনলাভের আশা পরিহার করিয়া 
প্রাণভয়ে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং পদ্ধা- 
পলাশলোচন হরি ধাহাকে সাত্বত, বৃষিঃ, ভোজ, দাশ 
ও অহ্গণের অধিপতি করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন, সেই উগ্রসেন ভাল আছেন ত? যিনি 
পুর্ববজন্মে অন্থিকার গর্ভে কান্তিকেয়রূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ও এক্ষণে ব্রতপরায়ণ। জান্ববতী 
যাঁহাকে পুজ্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি রূপে ও 
গুণে কৃষ্ণের সদৃশ, সেই রখিগণের অগ্রণী সাম্ব 
কুশলে আছেন ত? যিনি অঙ্গনের নিকট 
ধমুবিগ্ভার রহস্য শিক্ষা করিয়াছেন ও একমাত্র 
কৃষ্ণসেবাদ্বারা যোগিজনদ্ুল'ভ তদীয় তম্ব যথার্থরূপে 
অবগত হইয়াছেন, সেই সাতাকির মঙ্গল ত? যিনি 
পথিমধ্যে কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিয়া প্রেমে অধৈর্ধ্য হইয়] 
ধূলিবিলু্িত হইয়াছিলেন ভগবানের একান্ত অনুগত 


প্রীমন্তাগবত 


নিক্ষলঙ্কচরিত্র বিজ্ঞ সেই শ্বফন্ধপুজ্র অক্রুর কুশলে 
আছেন ত? যেমন দেবমাতা অদিতি দেবগণকে 


"ও বেদত্রয়ী যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতিরূপ অর্থকে স্বীয় 


গর্ভে ধারণ করেন, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুকে গর্ভে 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভোজরাজ দেবকের পুরী 
দেবকীর কুশল ত? যিনি ভক্তগণের কামনা পুরণ 
করিয়। থাকেন; বেদ ধাহাকে চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি 
ও মন এই চতুর্বিবধ তন্বে বিভক্ত অন্তঃকরণের 
চতুর্থ তত্ব অর্থাৎ মনস্তত্তবের অধিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক 
এবং শব্দোচ্চারণের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া 
থাকেন, সেই ভগবান্‌ অনিরুদ্ধ ভাল আছেন ত? 
অন্যান্য যাহারা কৃষকে আত্মার দেবতাবোধে অনন্য 
ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই হৃদীক 
ও সতাভামার পুল্র চারুদেঞ্চ ও গদপ্রভৃতি সকলে 
স্থাখে আছেন ত? যাহার সভামধ্যে দুর্য্যোধন 
সাত্রাজালব্মমী ও জয়পরম্পরার, চিহ্নসকল দর্শন 
করিয়া সন্ভপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্টাজ্ভ্রন যাহার ছুই 


| ৰাহুস্বরূপ, সেই যুধিষ্ঠির রাজধর্্ানুসারে ধর্মের 
| মৰ্যাদা রক্ষা করিতেছেন ত? 
৷ গদা বিঘুৰ্ণিত করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিলে 
| রণভূমি যাহার চরণপাত সহা করিতে পারিত না, 
| ভূজঙ্গের ন্যায় অতিক্রোধন. সেই ভীম অপরাধা 


যিনি বিচিত্ররূপে 


কৌরবগণের প্রতি আপনার চিরপোষিত ক্রোধ 
ত্যাগ করিয়াছেন ত? যিনি রথযৃথপাতিগণের 
মধো যশস্বী, মায়াদ্বারা কিরাতরূপী গিরিশ ধাহার 
শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেই 
অরিকুলের নিহস্তা গাগ্ীবধন্া অঞ্ঞুন কুশলে আছেন 


ত? ধষাহার! মাদ্রীতনয় হইলেও কুন্তীদেবী ধাহা' 


দিগকে স্বীয় পুত্র বালয়াই জ্ঞান করিয়া] থাকেন; 
পন্মমসকল যেমন নেত্রদ্বয়কে রক্ষ। করে, সেইরূপ 
কুন্তীদেবীর পুজ্রগণ ধাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; 
যেমন গরু ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত আহরণ 


তৃতীয় স্বন্ধ। 


করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধাহারা যুদ্ধে স্বীয় শত্রু 
দুর্যোধন হইতে স্বকীয় রাজা উদ্ধার করিয়াছেন, 
সেই যমজ নকুল ও সহদেব আনন্দে আছেন ত? 
আর কুন্তীর কথা কি জিজ্ঞাসা করিব ? যে রাজধি- 
প্রবর বীরবর রখিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু একমাত্র ধনুকের 
সহায়ে চতুর্দিক জয় করিয়াছিলেন, কুম্থী ঈদৃশ 
পতিবিরহিত হইয়াও যে প্রাণধারণ করিতেছেন, 
তাহা কেবল পুক্রগণের নিমিত্ত, স্থখভোগ করিবার 
নিমিত্ত নহে। এক্ষণে অধঃপতিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের 
নিমিত্ত আমার দুঃখ হইতেছে । তিনি স্বীয় পুক্র- 
গণের কথায় পরিচালিত হইয়া! যুধিষ্ঠিরাদির অনিস্টা- 
চরণ করিয়া মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুরই অনিষ্ট করিয়াছেন; 
কেবল তাহাই নহে, আমি তাহার হিতাকাজক্ষী 
ছিলাম, আমাকেও স্বীয় পুরী হইতে নির্ববাসিত 
করিয়াছেন। ইহাতে আমি বিস্মিত হই নাই; 
কারণ, যে ভগবান্‌ কৃষ্ণ মনুষ্য-লীলাদ্বারা স্বীয় এশ্ব্য্ 
গোপন করিয়া মনুষ্বোর চিত্তে ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন, 
আমি তাহার মাহাস্মা দর্শন করিতে করিতে অন্যের 
লক্ষিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিতেছি । যখন 
দুদ্যোধনাদি কৌরবগণ ধাগুবগণের প্রতি অত্যাচার 

| প্রথম আধ্যায় 


৭৫ 


বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ! করিলেন 
নাঃ কারণ বিদ্যা, ধন ও কুলমদে মন্ত উচ্ছঙ্খল 
রাজগণ স্ব স্ব সেনাদ্বার৷ পৃথিবীর উত্পীড়ন করিতে- 
ছিল, তিনি তাহাদিগকে বধ করিয়া ভক্তগণের 
ক্লেশহরণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তৎকালে 
কৌরবগণের অপরাধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
ভগবান্‌ জন্মরহিত হইয়াও ছুষ্টদমনের নিমিত্ত জদ্ম- 
গ্রহণ করেন এবং কর্ম্মরহিত হইয়াও মনুষাকে কর্মে 
প্রবুন্তিদানের নিমিত্ত কন্ম করিয়া থাকেন ; 'মন্যথা 
তাহার জন্ম ও কন্ম সম্ভবপর নহে; ভগবানের 
জন্মাদিকথা দুরে থাকুক, যাহারা তাঁহার প্রসাদে 
গুণাতীত হইয়াছেন, তাহারাও জন্ম ও কর্ম 
স্বীকার করিতে বাধা নহেন। সখে উদ্ধব! 
অখিল লোকপালগণ ভগবানের ভক্ত ও তাহার 
শাসনে অবস্থিত ; তিনি তীহাঁদিগের প্রয়োজন- 


' সিদ্ধির নিমিত্ত যদুকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। 
(তুমি তাহার যশঃকথা কার্বন কর; উহা 
| শ্রবণ করিলে জীন সংসার হইতে উ্ভীণ হইয়া 
৷ থাকে । 
লসা€%1 ১" 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কদেব কহিলেন,_-বিদ্ুর এইরূপে প্রিয় 
কৃষ্ণবিযয়ে প্রশ্ন করিলে উদ্ধব উত্তরদানে অসমর্থ 
হইলেন ; স্বীয়প্রভু স্মৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় তিনি 
উৎকণায়, বিবশ হইলেন । যে উদ্ধব পঞ্চমবর্ম বয়ঃক্রম- 
কালে বাল্যক্রীড়ার পুত্তলিকাকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়! 
কল্পিত উপহার-দ্বারা তাহার পূজা করিতেন এবং 
"জননী প্রাতর্ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিলেও 


তাহা ইচ্ছা করিতেন না; যিনি কুষ্ণসেবা করিয়া 
কালে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি কিরূপে স্বীয় প্রভুর 
চরণদ্বয় চিন্তা করিয়া সহস! উত্তরদানে সমর্থ হইবেন ? 
উদ্ধব কৃষ্ণের চরণন্ধাদ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত ও তীব্র 
তক্তিযোগদ্বারা সেই সুধাসলিলে গাঢ়নিমগ্ন হইয়া 
মুহূর্তকাল মৌনাবলম্বন করিলেন; তাঁহার সর্ববাঙ্গ 
'পুলকিত ও নিমীলিত নয়নদবয় হইতে অশ্রঃ বিগলিত 


১১৬, 


সপন অর” উ ডেমরার প্র রক 


হইল। বিদ্বর দেখিলেন- ভগবানের প্রতি স্মেহ- | 


আমন্তাগবত। 


| অলঙ্কায় সকল তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভালম্পাদনে 


প্রবাহে আপ্লুত উদ্ধব কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি সম হয় নাই প্রত্যুত স্তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল 


ক্ৰমশঃ ভগবানের ধ্যান হইতে বিরত হইয়া বাহাজ্ঞান | 


| অলঙ্কারের শোভা সম্পাদন করিত; এ রূপ এরূপ 


লাভ করিলেন এবং নেত্রদ্ব় মার্জ্জনা করিয়া প্রীতি অলৌকিক যে, কৃষ্ণ উহা! দর্শন করিয়া স্বয়ং চমৎকৃত 


ও বিস্ময়সহকারে বিদুরকে কহিলেন,__বিদূর! আর 
কি কুশলসংবাদ বলিব? কৃষ্ণসূর্যা অস্তমিত ; 
হইয়াছেন এবং কাল মহাসর্প গ্রাস করিয়া আমাদিগের ' 
গৃহকে হতশী৷ করিয়াছে। হায়! নরলোকের, 
বিশেষতঃ যাদবগণের কি দুর্ভাগা ! যেমন মৎস্যগণ 


করিয়াও তাঁহাকে শীহরি বলিয়া চিনিতে পারিল না। 
তাঁহারা ভাগ্যহীন বলিয়াই চিনিতে পারিল না, নতুব! 
তাহাদিগের জ্ঞানের অভাব :ছিল না; তাহারা 
অতিনিপুণ ও অপরের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ ছিল 
এবং কৃষ্ণের সহিত একত্র বিহার করিত; তথাপি 
ভূতগণের আশ্রয় ভগবান্কে কেবল যদুত্রেষ্ঠ বলিয়া 
মনে করিত। কৃষ্ণের মায়াদ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
যাদবগণ তাহাকে ‘ইনি যাদব, আমাদিগের বন্ধু’ 
এইরূপ বলিত এবং শিশুপালাদি মিথ্যা শত্রুতা 
অবলম্বন করিয়া তাহার নিন্দা করিত; কিন্তু 
আমার ম্যায় যে বাক্তি শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে, এ সকল বাকা তাহার মতিভ্রম উৎপন্ন 
কারতে পারে নাই। যাহার! তপন্যাদ্বারা কৃষ্ণকে 
দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে নাই, 
কৃষ্ণ সেই সকল সাংসারিক লোকের সমঙ্ষে বহুদিন 
শ্রীমুত্তি প্রদর্শন করিয়া পরে অন্তহিত হইয়াছেন । 
হায়! এক্ষণে তাদৃশ দর্শনীয় বস্তুর অভাবে জন- 
গণের লোচন থাকিয়াও অন্ধপ্রায় হইয়াছে । ভগবান্‌ 


স্বীয় ,যোগমায়ার প্রভাবে মর্ত্যলীলার উপযোগী যে: 
মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! সৌন্দর্য্যের পরাকান্ঠা )' 


| হুইতেন। আহা ! ধৰ্ম্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞে সেই 
| পরমানন্দমূত্তি দর্শন করিযা ত্রিভুবনস্থ জনগণ মনে 
করিয়াছিল, বিধাতার মনুষ্যনিষ্মীণের কৌশল ইহাতেই 


রানার রাড আরিচা COAL Be 


' কুষ্টনর মুষ্তিনিন্দীণে তাঁহার সামর্থা নাই। 
জলে প্রতিবিশ্বিত চন্দ্রকে একটা কমনীয় জলচর | তিনি অনুরাগযুক্ত হাস্-কৌড়ুক ও বিলাসযুক্ত 
বলিয়া মনে করে, অমৃতময় বলিয়া চিনিতে পারে | 


না; সেইরূপ তাহারাও কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস | 


একদা 


দৃষ্টিপাত করিলে ব্রজবধুগণ মানিনী হইয়াছিলেন ; 
অনন্তর তিনি গমন করিলে তাহাদিগের নয়ন-মন 
তাহার অনুগমন করিয়াছিল এবং তাহারা কর্তব্য 
কৰ্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়া 
ছিলেন। ভগবান্‌ যে তাহার শ্রীমুত্তি লোকচক্ষুর 
গোচর করেন, তাহার কারণ এই যে, জগতে যত 
শান্ত ও অশান্ত মুর্তি আছে, তৎসমস্তই তাঁহারই 
মুৰ্ত্তি; যখন অশান্তমুর্তি অন্ুরাদি শাস্তমূর্তি 
দেবতাদিগকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করে, তখন 
স্থল ও সুক্ষোর অধিপতি ভগবান্‌ কৃপাপরবশ হইয়া 
অজ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার জন্ম জীব- 
গণের জন্মের স্যায় নহে; যেমন মহাভূতরূপে 
নিত্যসিদ্ধ অগ্নি কান্তমধ্যে আবিভূর্ত হয়, সেইরূপ 
নিত্যসিদ্ধ ভগবান্‌ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া 
আবিভূতি হন। অনন্তবীর্য্য কৃষ্ণ যে নরশিশুর হ্যায় 
বস্থদেবের কারাগারগৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, কংসভয়ে 
ব্রজে বাস করিলেন এবং কালযবনাদ্দি রিপুগণের 
ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, এই 
সমস্ত তর্কের অতীত ঘটনাবলী আমাকে, ব্যথিত 
করিতেছে । কৃষ্ণ যে কারাগারে পিতামাতার চরণ 
বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! হে মাত! 


৷ আমরা কংসভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগের 


তৃতীয় স্বন্ধ | | ৯৭ 


_ অপি 1 ০৯: বড বারি পি এ জিত নিন পাতি চলাত, পসরা জাত ৪ উল পাটা ইজ জপ 


এশৰ করিতে পারি নাই, আপনারা এই অপরাধ | যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভজন। করিব? আমি 
ক্ষমা করুন; এই কথা স্মরণ করিয়াও আমার অন্থরদিগকেও ভক্ত বলিয়া মনে করি; কারণ, 
চিন্ত দুঃখিত হইতেছে। তাহা বলিয়া তিনি ঈশ্বর তাহারাও শক্রভাবের বশবর্তী হইয়া ভগবানে চিত্ত- 
নহেন, এরূপ বলিবার উপায় নাই। যীহার কুটিল অভিনিবেশপূর্ববক সংগ্রামকালে গরুড়বাহন চক্র" 
ভ্রলতার ভঙ্গী কৃতান্তের ম্যায় ভূমির ভার হরণ পাণিকে দর্শন করিয়াছিল। | 

করিয়াছে, এমন ব্যক্তি কে আছেন, যিনি তাহার | অনন্তর উদ্ধব কৃষ্ণের, অন্তধণনপ্রকার বর্ণনা 
চরণপত্মের রেণু আতঘ্রাণ করিয়া তাহা বিস্মৃত হইতে | করিবার নিমিত্ত তাহার . জন্মলীলা হইতে আরম্ত 
পারেন? যোগিগণ সম্যক যোগাবলম্বন করিয়া | করিয়া সংক্ষেপে কহিতে লাগিলেন, হে বিছুর! 
যাভা লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, শিশুপাল | ভগবান্‌ ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রীত হইয়া পৃথিবীর 
কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেবুদ্ধি করিয়াও সেই সিদ্ধি লাভ ৰ মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত কংসকারাগারে বন্ুদেবের 
করিলেন, ইহ! আপনারা রাজসুয় যজ্ঞে স্বচক্ষে দর্শন | পুক্ররূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর 
করিয়াছেন। আহা! ঈদৃশ ভগবানের বিরহ কে পিতা বন্থুদেৰ কংসভয়ে ভীত হইয়৷ তাহাকে নন্দ- 
সহা করিতে পারে ? যে সকল ক্ষক্ররিয়বীর কুরুক্ষেত্র- ব্রজে রাখিয়া আইসেন; তিনি স্বীয় মহিমা গুপ্ত 
যুদ্ধে কৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দন্থধা নয়নদ্বারা রাখিয়া বলরামের সহিত তথায় একাদশ বগুসর বাস 
পান করিতে করিতে অজ্ভ্ূনের শরাঘাতে নিষ্পাপ করিয়াছিলেন। শ্তরীহরি কুজ্জনশীল-বিহঙ্গসমাকুল 
হয়! দেহত্যাগ করিয়াছেন, তীহারা কৃষ্ণের ধামে | বৃক্ষরাজি-দ্বারা স্থশোভিত যমুনার উপবনে প* 
গমন করিয়াছেন। যিনি তিগুণের ঈশ্বর, যাবতীয় | বালকগণে পরিবৃত হইয়া গোবসচারণ ক. ত 
সুখভোগ যাহার পরমানন্দস্বরূপের অন্তর্গত, চিরদিন | করিতে ক্রীড়া করিতেন। তাহার দৃষ্টি মনোহর 


লোকপালগণ উপহার সমর্পণ করিয়া ধাহার পাদপীঠে 
প্রণত হইলে তীহাদিগের-শিরঃস্থিত কিরীট ধ্বনিচ্ছলে 
নাহার স্ত্রতিগান করিয়া থাকে, অতএব ধাঁহার সমান 
কেহই নাই, উৎকৃষ্ট যে নাই, তথ্বিযয়ে আর বক্তব্য 
কি? তথাপি ধিনি এইরূপ পরম-এঁশরযযযুক্ত 
হইয়াও রাজাসনে আসীন উগ্রসেনের সমীপে স্বয়ং 
দণ্ডায়মান হুইয়া, ‘দেব! ' অবধারণ করুন,” ইত্যাদি 


বাকো নিবেদন করিতেন, তাঁহার এই দাসত্ব 


স্ৃতিপথে উদিত হুইয়া আমার শ্যায় ভূত্যগণের চিত্তে 
ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে। তাহার দয়ার কথা কি 
বলিব, দুষ্টা পৃতন! তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত স্তনে 
কালকৃট মাখিয়| পান করিতে দিয়াছিল, তিনি তাহাকে- 
ও জননীর যায় উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়াছিলেন; 
ইহার ন্যায় এমন দয়ালু প্রভু আর কে আছেন. 


সিংহশাবকের ন্যায় ছিল; তিনি ব্রজবাসীদিগকে 
কৌমারলীলা প্রদর্শন করিয়া কখন যেন রোদন 
করিতেন, কখন ব| হাস্য করিতেন। অনন্তর অধিক 
বয়ঃক্রম হইলে তিনি শুজবুষসমাযুক্ত শোভার আধার 
নানাবর্ণ গোধন চারণ করিতে করিতে বেণুবাদন 
করিয়া অনুচর গোপদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। কংস 
তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত মায়াবী অন্থরগণকে 
প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু বালব: যেরূপ তৃণাদি- 
নির্মিত সিংহাদি ক্রীড়নক অনায়াসে ভগ্ন করে, 
তিনিও সেইরূপ তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে বিনাশ 
করিয়াছিলেন । একদা গো ও গোপগণ কালিয়হ্রদের 
বিষজল পান করিয়! প্রাণ হারাইয়াছিল ; কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া. কালিয়দমনপূর্ববক 
পুনর্ববার নিধিষ জল পান করাইয়াছিলেন। কৃ 


_ শীমন্তানীধত। 


ছি টি ৬ জা টিপি চা = তত শাল 1 এসি পর SMT ভন কি এস এ আট ও সাদি ক এপল ৩ সি জীন বাসি জি পজরউজ জা ০০০৮০ 


বিপুল ধনরাশির অদ্য করিবার নিমিত্ত নন্দ কৃষ্ণ কুপা করিয়া গোবরধ্ধনগিরিকে অবলীলাক্রমে 
মহারাজকে উপদেশ প্রদান করিয়া উত্তম ত্রাহ্মণ- | ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ 
গণদ্বার গোষযনজ্ঞ করাইয়াছিলেন; তাহাতে করিয়াছিলেন। একদা শারদচন্দ্রিকায় সমুজ্জল 
ইন্দ্রপূজ। ভঙ্গ হওয়ায় দেবরাজ আপনাকে সায়ংকালের প্রশংসা করিয়া মধুরপদ গান করিতে 
অবমানিত মনে করিয়া কুপিত হইয়া অতিবৃষ্টি করিতে স্ত্রীমণ্ডলের শোভাবিধানপূর্ববক ক্রীড়া 
আরম্ভ করিলে ত্রজবাসিগণ ভয়বিহবল হইয়াছিল; করিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাধ ॥ ২॥ 


ও 


সদ অতো পানর ৪? ত লা দশা এল ভাত রাজ এরি উপ জা 


তৃতীয় অধ্যায় 


শ্রীউদ্ধব কহিলেন,__অনন্তর কৃষ্ণ মাতা-পিতার 
স্বখবিধানার্থ বলদেবের সহিত মথুরায় আগমন করিয়। 
শত্রগণের অধিপতি কংসকে উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে 
রলপূর্ববক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া বিনাশ করিলেন 
এবং মাত।-পিতার সন্তোষের নিমিত্ত তাহার মৃতদেহকে 
ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তদনম্তর 
সন্দীপনি মুনির একবারমাত্র উপদেশে তিনি ষড়ঙ্গ 
বেদ অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চজন অন্ুরের উদরবিদারণ- 
পূর্ববক গুরুদেবের মৃতপুজ্রকে যম।লয় হইতে আনয়ন 
করিয়া তাহাকে গুরুদক্ষিণ| প্রদান করিয়াছিলেন । 
ভীত্রকরাজকুমার রুন্মী ভীম্মকরাজকুমারী কুক্সিণীর 
সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত শিশুপালকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন; তাহাতে জরাসন্ধপ্রভৃতি সহত্র 
সহস্র রাজগণ বরযাত্রব্ূপে আগমন করিয়াছিলেন । 
যেমন গরুড় সুধাহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণ 
কুক্সিণীকে গান্ধর্ববমতে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এ 
রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তীাহাদিগের 
সমক্ষেই স্বীয় প্রাপ্যভাগরূপা তাহাকে হরণ করিয়া- 
ছিলেন। কৃষ্ণ নাগ্নজিতীর স্বয়ংবরে সাতটা মহা- 
বৃষভকে দমন করিয়া তাহাদিগের নাসিকা বিদ্ধ 
করেন এবং নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন। অন্যান্য 


রাজগণ বৃধভদমনে অসমর্থ হইয়াছিল, এক্ষণে কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে দমন করিলেন দেখিয়া আপনাদ্িগকে 
অবমানিত মনে করিল; কিন্তু কন্যালোভে অন্ধ 
হইয়া তাহার! কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলে 
কৃষ্ণ অক্ষতশরীরে স্বীয় শঙস্তদ্বার তাহাদিগকে বধ 
করিলেন । একদ। কৃষ্ণ স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও স্ত্রীপর- 
তন্ত্রের ন্যায় প্রিয়া সত্যভামার সন্ভোষবিধানের 
নিমিত্ত পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন। এই 
নিমিত্ত ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ লইয়া সসৈন্যে তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ইহাতে ইন্দ্র যে শচী- 
প্রভৃতি বধুগণের ক্রীড়ামুগ, ইহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
নরকান্ুর যুদ্ধে প্রকাণ্ড দেহ বিস্তারপূর্ববক নভোমণ্ডল 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্‌ স্ুদর্শনচক্রদ্বারা 
তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন; অনন্তর নরকাস্তথবরের 
মাতা ধরিত্রীদেবীর প্রার্থনায় তাহার পুজ্র ভগদত্তকে 
হৃতশেষ রাজ্য সমর্পণ করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ 
করেন। নরকাস্থর বহু রাজকন্যা হরণ করিয়। 
আনিয়া সেই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; 
এক্ষণে তাহারা বিপন্নবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র 
গাত্রোরানপূর্ববক পরমানন্দে সলজ্জ প্রেমাবলোকন- 
দ্বারা তাহাকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিলেন। 
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তগবান্‌: যোগমায়া অবলম্বন করিয়া পৃথক পৃথক | দেখিতেছি না। 
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যদিও ইহারা গাঢ় সৌহার্দ্দের 


গৃহে অবস্থিত সেই রাজকন্যাগণের অনুরূপ রূপ- সহিত বাস করিতেছে, তথাপি আমি ইহাদিগকে 


ধারণপূর্ববক যুগপৎ, যথাবিধি তীহাদিগের পাণি- 
গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্বীয় মায়াকে বিস্তার 
করিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক রাজকন্যাতে 


উপসংহার করিতে ইচ্ছুক হইলে ইহারা পরস্পর 
বিবাদ করিয়া আপনারাই অন্তহ্থিত হইবে। ভগবান্‌ 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মপুজ্র যুধিঠিরকে স্বীয় 


সর্বনগুণে আত্মতুল্য দশ দশটা পুত্র উৎপাদন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বীয় আচরণদ্বার! 


করেন। 'একদা কালযবন, জরাসন্ধ ও শাল্প্রভৃতি | 
মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করিলে তিনি মুচুকুন্দ ও | 
ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া স্বয়ং রাহি 
বিনাশসাধন করিয়াছিলেন এবং দ্বারা স্বীয় | 
অনুগতজনের প্রভাব ও কীর্তি বিস্তার করিয়াছিলেন । 
তিনি শহ্বর, দ্বিবিদ, বল্কল ও অন্যান্য অস্থুরদিগকে ! 
প্রদ্ান্স ও বলরামাদিঘ্বারা নিপাতিত করেন এবং ূ 
সয়: দন্তবক্র ও মুরপ্রভৃতির নিধন ও বাণরাজের | 
গর্বব খর্ব করেন। অনস্তর আপনার ভ্রাতৃপুক্ত 
যুধিষ্ঠির ও দুর্যেযাধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে 
সমস্ত নরপতি কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, 
ধাভাদিগের সৈন্যপদ্রভরে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া- 
ছিলেন, কৃষ্ণ তীহাদিগেরও ধ্বংসসাধন করিয়া- 
ছিলেন। কর্ণ, দুঃশাসন ও স্ববলপুক্র শকুনির 
কুমন্ত্রণায় যখন দুৰ্য্যোধন ক্ষীণপরমায়ঃ ও শ্রীভরস্ট 
হইল, তাহার অনুচরগণ বিনষ্ট হইল এবং উরু ভগ্ন 
হওয়ায় স্বয়ং ধরাতলে শয়ন করিল, কৃষ্ণ তাহাতেও 
সন্তোষ লাভ করিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন, 
যখন আমার অংশভৃত, প্রছ্যন্থাদিরক্ষিত দুঃসহ 
যদুসৈন্য অস্ভাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন দ্রোণ, 
ভীষ্ম, অৰ্জ্জুন ও ভীমকে নিমিত্ত করিয়া যে অধ্টাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত হইয়াছে, তদ্দারা পৃথিবীর 
অত্যল্পভান্ব অপনোদিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু যখন 
ধাদবগণ মধুপানে একান্ত উন্মত্ত ও অরুণলোচন 
হয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই ইহাঁদিগের 
বিনাশ হইবে, এতদ্বযতীত ইহাদিগের অন্য বধোপায় 


সাধু পথ প্রদর্শন করিয়া সুহৃদগণের আনন্দবর্ধন 
করিলেন | উত্তরার গর্ভে অভিমন্থ্যর পুজ্র পুরু- 
বংশধর পরীক্ষিত অশ্বখামার অস্রে দগ্ধ হইতেছিল, 
ভগবান্‌ তাহাকে রক্ষা করিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে 


ূ তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন ; ধর্ম্মরাজ 
৷ অন্রজ ভীমাদির সহিত কৃষ্ণের অনুগত থাকিয়া 


আনন্দে পৃথিবী পালন করিলেন । এদিকে ভগবান 
বিশ্বের অন্তর্যামী হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত 
লৌকিক ও বৈদিক আচার পালনপুর্ববক দ্বারকায় 
বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌, এই সাংখ্যযোগ অবস্থিত 
থাকায় কোন বস্তুতেই তাহার আসক্তি ছিল না। 
তাহার স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, সুধামধুর বচনাবলী, 
অকলঙ্ক চরিত্র ও লক্ষ্মীর নিবাসভূমি স্বীয় কমনীয় 
দেহ মর্ত ও ম্বর্গলোকবাসী: জনগণের, বিশেষতঃ 
যাদবগণের অতীব আনন্দ বর্ধন করিত এবং রজনী- 
যোগে যে সকল অঙ্গনা তাহার দর্শনে আসিত, 
তিনি ক্ষণকাল তাহাদিগের সহিত প্রীতিব্যবহার 
করিতেন । 

এইরূপে ভগবান্‌ বন্ধ বৎসর বিহার করিবার 
পর গৃহধর্ম্ম ও কামভোগাদির . উপায়াবলম্বনে তাহার 
ওদাসীন্য জন্মিল। ভোগা বস্তুসকল ভগবানের 
অধীন, তথাপি যখন তিনি তাহাতে বৈরাগ্য প্রদর্শন 
করিলেন, তখন ভক্তিযোগদ্ধারা যিনি যোগেশ্বর 
কৃষ্ণের অনুগত, এমন কোন্‌ ব্যক্তি কাম্যবস্ত; 
ভোগে শ্রীতিস্থাপন করিবেন? কারণ, জীব স্বয়ং 


৩৬ 


দৈবের অধীন এবং তাহার ভোগ্যবস্তও দৈবাধীন; 
সুতরাং ঈদৃশ অনিশ্চিত পদার্থে বিশ্বাস বা প্রীতি- 
স্থাপন একান্ত অবিধেয়। একদা পুরীমধ্যে যছু- 
ও ভোজকুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের 
ক্রোধ উৎপন্ন করিলে তাহারা তাহাদিগকে অভিশাপ 
প্রদান করিলেন; কারণ এ মুনিগণ ভগবানের 
অভিপ্রায় অবগত ছিলেন । 

অনন্তর কতিপয় মাস অতীত হইতে না হইতে 
বৃফি, ভোজ ও অন্ধকাদি কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া 


জীমন্তাগবত 


করিলেন । তথায় স্নান করিয়া তাহার! তীর্থজলত্বার৷ 
পিতৃদেব ও খষিগণের তর্পণ করিলেন । অনন্তর 
বছক্ষীরাদি নানাগুণবিশিষ্ট ধেনু, সুবর্ণ রজত, শযা, 
বন্ধু, মুগচর্ম্ম, কম্বল, অশ্ব, হস্তী, রথ, কন্যা, জীবিকার 
উপযুক্ত ভূমি ও নানাবিধ রসযুক্ত অন্ন বিপ্রগণকে 
দান করিলেন । এ যদুবীরগণ গো ও বিপ্রগণের 
প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত চিরদিন স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারা দানফল শ্রীভগবানে 


৷ অপ্পপপুর্ববক ধরাতলে মন্তক অবনত করিয়া ব্রাহ্মণ 


আনন্দে রথারোহণপুর্বক প্রভাসতীর্থে . যাত্রা ; গণকে প্রণাম করিলেন । 
তৃতীয় অদ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীউদ্ধব কহিলেন,-_অনন্তর যাদবগণ বিপ্রগণের 
অঙ্গুমতি গ্রহণপূর্ববক ভোজন করিলেন; তদনন্তর 
মদিরাপানে হতজ্ঞান হইয়া কর্কশ বাক্যে পরস্পরের 
মৰ্ম্মে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন পরস্প্র- 
সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন করিয়া বেণুসকল দগ্ধীভূত 
হয়, সেইরূপ যছুবীরগণ মদিরাদোষে বিভ্রাস্তচিত্ত 
হইয়া দিবাকরের অস্তগমনকালে পরস্পরের 


ক্রোধামিতে ভস্মীভূত হইলেন। এদিকে ভগবান্‌ 


স্বীয় মায়ার ফলম্বরূপ যদুবংশধ্বংশ অবলোকন করিয়। 
সরস্বতীর জলে আচমনপুর্বক একটী বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিলেন । শ্রীভগবান্‌ শরণাগত জনের 
ক্লেশ হরণ করিয়। থাকেন; তিনি স্বীয় কুলসংহার 
করিবার অভিলাষী হইয়া দ্বারকায় ইতিপূর্বেবই 
আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, _উদ্ধব! তুমি 
বদরিকাশ্রমে গমন কর। তিনি যে স্বীয় কুলসংহার 
করিবেন, এই অভিপ্রায় জানিয়াও আমি তাহার 
প্রীচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে তাঁহার পশ্চাৎ 


অনুগমন করিলাম। অনন্তর অন্বেষণ করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলাম, নিখিলাধার লক্গমীদেবীর 
নিবাসভূমি প্রিয়তম প্রভু সরস্বতীতীরে একাকী 
আসীন রহিয়াছেন। তাহার শুদ্ধসত্বময় শ্রী-মঙ্ 
শ্টামোজ্জ্বল, লোচনন্বয় প্রশান্ত ও অরুণবর্ণ, ভুজ- 
চতুষ্টয় ও পীত কৌশেয় বসনে তাহার ভগবস্তা লক্ষিত 
হইতেছিল। তিনি বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ 
পাদপত্ম স্থাপনপূর্ববক একটা কোমল অশ্বখবৃক্ষে 
পৃষ্ঠদেশ স্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং নিখিল 
বিষয়স্থখ পরিহার করিলেও তাঁহাকে আনন্দপুর্ণ 
বলিয়া বোধ হুইতেছিল। এমন সময় ব্যাসদেবের 
পরমস্হৃৎ যোগসিদ্ধ ভক্তবর মৈত্রেয় খষি লোকসকল 


‘বিচরণ করিতে করিতে যর্ৃচ্ছাত্রমে তথায় উপস্থিত 


হইলেন । মুনিবর মৈত্রেয় ভগবানে একাল অনুরক্ত ; 
কৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র ভাবভরে পরমানন্দে তাঁহার 
গ্রীবা অবনত হুইল । কৃষ্ণ তাঁহার সমক্ষেই অনু- 
রাগযুক্ত হাস্তের সহিত আমার প্রতি দৃষ্তিপাত করির 
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আমার ক্লান্তি অপনোদনপূর্ববক কহিতে লাগিলেন, ইহা দর্শন করিয়া স্ধীগণেরও বুদ্ধি সংশয়ে আন্দোলিত 
হে উদ্ধব! হৃদয়মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমি; হয়। তোমার জ্ঞান অপ্রতিহত, কালাদিদ্বারা 
তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত আছি; তুমি | অখণ্ডিত ও সংশয়ার্দিহিত; কোন পদার্থই 
পূর্বজন্মে একজন বন্ধ ছিলে এবং আমাকে লাভ | তোমাকে প্রমত্ করিতে পারে না । ভগবন্! তুমি 
করিবার নিমিত্ত সমবেত প্রজাপতি ও বন্গণের যজ্ঞে : ঈদৃশ সর্বজ্ঞ হুইয়াও কোন মন্ত্রণাবলে আমাকে 
আমার আরাধনা করিয়াছিল ; অতএব মদ্বিমুখ ! আহবান করিয়া যে অজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
জনগণের ' দুল'ভ এই সাধন তোমাকে প্রদান ' করিতে, তাহা মনে করিয়া আমার বুদ্ধি বিমূঢ় হইয়া 
করিতেছি । তোমার এই জন্মই শেষ জন্ম ; কারণ, ' যায়। নাথ! তুমি তোমার নিগুঢ় তত্বপ্রকাশক 
তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করিলে । আমি : পরম জ্ঞান সমগ্ররূপে ত্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলে ; 
জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছি, যদি আমি তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য হই, তবে 
এক্ষণে তুমি যে এই বিজন প্রদেশে একাস্ত ভক্তি- প্রদান কর, যাহাতে সংসারদুঃখ অনায়াসে উত্তীর্ণ 
সহকারে আমাকে দর্শন করিলে, ইহা তোমার পরম ' হইতে পারি। এইরূপে আমি আমার অভিপ্রায় 
সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই। পাগ্মকল্লে সৃষ্টির প্রারস্তে , জ্ঞাপন করিলে পদ্মপলাশলোচন পরমপুরুষ স্বীয় 
যখন ব্রন্ষা মদীয় নাভিকমলে সমাসীন, তখন আমি ' নিত্য স্বরূপ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন । 
তাঁহাকে আমার লীলাপ্রকাশক পরম জ্ঞান উপদেশ : ধীহার শ্রীচরণ চরাচরবন্দনীয়, সেই গুরুদেব কৃষ্ণের 
করিয়াছিলাম, জ্বানিগণ তাহাকেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত | নিকট পরমাত্মজ্ানের পন্থা অবগত হইয়া আমি 
আখা প্রদান করিয়া থাকেন; তোমাকে সেই । অবনতমস্তকে তাহার পাদবন্দনা করিলাম ; অনন্তর 
উপদ্েশই প্রদান করিতেছি। পরমপুরুষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া হৃদয়ে বিরহ-বেদনা বহুন 
কৃষ্ণ এইরূপে সমাদর প্রদর্শন ও প্রতিক্ষণ সদয় করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হে বিদছুর ! 
দৃষ্টিপাত করিলে প্রেমভরে আমার অঙ্গ আমার চিত্ত তীহার দর্শনে আনন্দিত ও বিরহে কাতর 
পুলকিত ও কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইল ; আমি অশ্রুবারি হইয়াছে। এক্ষণে আমি তাহার প্রিয় বদরিকাশ্রমে 
মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,_ গমন করিতেছি । এই আশ্রমে ভগবান্‌ নরনারায়ণ 
প্রভো! বাহার তোমার চরণকমল ভজন! করিয়া লোকসকলের .কুপাবিধানের নিমিত্ত নির্ব্িদ্ছে 
থাকেন, ধন্মাদি চতুর্ববর্গের মধ্যে কোন্‌ পদার্থ কল্লাস্তকাল পর্য্যন্ত ুশ্চর তপস্যা করিতেছেন । 

ভাহাদিগের দুর্লভ হয়? তথাপি আমি উহার প্রীশুকদেব কহিলেন, বিজ্ঞবর বিদুর উদ্ধবের 
কিছুই যাল্া! করি না; আমি কেবল তোমার পাদপল্পা মুখে এইরূপ আত্মীয়গণের দুঃসহ বিয়োগবার্তী শ্রবণ 
সেবা করিব, ইহাই আমার একমাত্র প্রাণের করিয়া বিবেকদ্বারা হুদয়োখিত শোৌকাবেগের 
আকাঙ্ক্ষা । ভগবন! তোমার চরিত্র দুরবগাহ ; তুমি | শীস্তিবিধান করিলেন। বিছুর মহাভাগ্ৰত কৌরব- 
নিক্ষিয় .হুইয়াও কর্মমানুষ্ঠান কর, জন্ম রহিত হইয়াও শ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত দেখিয়া 
জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও অরিভয়ে বিশ্বাসসহকারে তাহাকে কৃষ্ণবশীকরণের . প্রধান 
পলায়ন ও দুর্গ আশ্রয় কর এবং আত্মারাম হইয়াও ; উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিছুর' কহিলেন, 
অজনাগণের সহিত গ্ৃহাশ্রমে বাস করিয়া থাক; ! যোগেশ্বর ভগবান্‌ আপনাকে যে স্বীয় তত্বপ্রকাশক 


adie পরিহিত ক উস এর রস ALOE 8 5 জিরা হন পা উল পালন ও সিএস. জপ অত ও ৪ 


১৭২ 
পরম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান 
করুন; কারণ, বৈষ্ণবগণের আপনাদের কোনও 
কাৰ্য্য থাকে না; তাহারা স্বীয় ভূত্যগণের প্রয়োজন- 
সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 

উদ্ধব কহিলেন, _কুশারুনন্দন খধি মৈত্রেয় 


আপনাকে তন্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, এ বিষয়ে | 


তিনিই আপনার আরাধ্য । ভগবান্‌ মত্ত্যলোক পরিত্যাগ 
করিবার কালে আমার সমক্ষে তাহাকেই আপনার 
গুরুরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে 
বিছুরের সহিত বিশ্বমুত্তি শ্রীহরির গুণচর্চা করিতে 
করিতে সেই সুধাধারায় উপগবহনয় উদ্ধবের গুরুতর 
মানসিক তাপ অপনোদিত হইল ; তিনি যমুনাপুলিনে 
সমগ্র যামিনী ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিয়া 
প্রাতঃকালে গমন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
যখন ব্রন্মশাপে বুষ্িভোজ প্রভৃতি সকলে নিধনপ্রাপ্ত 
হইলেন এবং ব্রহ্মাদির অধীশ্বর শ্রীহরিও মনুয্যাকার 
ত্যাগ করিলেন, তখন রথিশ্রেষ্ঠগণের প্রধান উদ্ধব 
কি হেতু অবশিষ্ট রহিলেন ? 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন! '্লীভগবানের 
ইচ্ছাই সর্বেবোপরি বলবতী ; তিনি ব্রহ্মশাপের ছল 
করিয়া স্বীয়' কালশক্তিত্বারা অতিবিস্তৃত যদুকুলের 


উপসংহারপূর্ববক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিবার মানসে ' 


গরীমন্তাগবত 


চিন্তা করিলেন, সমপ্রতি উদ্ধাবই আত্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ; : 
অতএব আমি মত্ত্যলোক হুইতে অন্তহিত হইলে : 


একমাত্র উদ্ধবই আমার জ্ঞান ধারণ করিতে সমর্থ। 
উদ্ধাব অতীব শক্তিমান, বিষয়সকল কখনও তাহার 
ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে পারে না। অধিক কি, উদ্ধব 
আমা অপেক্ষা অণুমাত্রও নুন নহেন; অতএব 


| আমার বিষয়ে জনগণকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার 
৷ নিমিত্ত তিনিই এক্ষণে ভূলোকে অবস্থান করুন। 


এইরূপে উদ্ধব ভ্রিলোকগুরু বেদকর্তী ভগবানের 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে আগমন করিলেন 
এবং তথায় একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির আরাধনা করিতে 
লাগিলেন। এদিকে বিদুর উদ্ধবের নিকট পরমাত্বা 
কৃষ্ণের লীলাহেডু দেহধারণ, তাহার ক্রিয়াকলাপ, 
প্রশংসনীয় চরিত্র ও যদ্ঘ্বার৷ কৃষ্ণতত্বজ্ঞগণের ধৈর্য্য 
ব্ধিত হয় ও যাহ! পশুপ্রায় অজ্ঞব্যক্তিগণের ছুরবগাহ, 
সেই ভগবানের দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া এবং 
লীলাসংবরণকালে কৃষ্ণ যে তীহার বিষয় চিন্তা করিয়া- 
ছিলেন, ইহা! স্মরণ করিয়া, উদ্ধব গমন করিলে .প্রেম- 


বিহ্বল হুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাত্মা 


বিছুর বমুনাতীর হইতে প্রস্থান করিয়া কতিপয় দিবসের 
মধ্যে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ; মহামুনি মৈত্রেয় 
তৎকালে এই গঙ্গাতীরে সিসি CNET 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


 কদেব কহিলেন, যিনি কৃষ্ণের পাদপন্ে ! 
জারি অর্পণ করিয়া ভাবসিদ্ধ হইয়াছেন, কুরুশেষ্ঠ ! 
সেই বিদুর হরিঘবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 


ও করুণাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভগবন্! লোক সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম আচরণ করে; 


৷ কিন্তু তদ্ছারা তাহার স্থখপ্রান্তি বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না, 


অগাধজ্ঞানসম্পন্ন মহামুনি মৈত্ৰেয় উপবিষ্ট আছেন।  প্রত্যুত তাহা হইতেই পুনর্ববার দুঃখের উন্তব হয়; 
তিনি তীহার সমীপে উপস্থিত হইয়। তাহার সরলতা : অতএব এই সংসারে মাদুশ জনের বাহ! কর্তব্য, তাহা 


meee শা সাপ সস পপ Wee od 


১০৩ 


ও চলও এলা পাছ চলছি, পাটি পলো রস কি পি ভাসি আপস লি পি পি এ এলি, পপ পিন ভন ও জি 


নির্দেশ করুন। প্রাচীন-কর্ম্মবশতঃ জীব কৃষ্ণবিমুখ | বিভাগ করিয়াছেন, তৎসমুদয় কীর্তন করুন। আমি 
হয়, তাহা হইতে অধন্মে রতি জন্মে, অনস্তর তীব্র | ব্যাসদেবের মুখে দ্বিজাতি ও শুদ্রগণের অনুষ্ঠেয় 
যাতনা তাহাকে অভিভূত করে; আপনাদিগের ন্যায় | ধর্ম্মবিষয়িণী কথা বহুবার শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত 
ভুবনপাবন জনার্দনের ভক্তগণ ঈদৃশ জীবের | হইয়াছি, কারণ, এঁ সমস্ত ধর্ম্ম তুচ্ছ স্থুখ উৎপাদন 
প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভূমগুলে বিচরণ | করে মাত্র; কিন্তু যে যে স্থলে কৃষ্ণকথামৃতপানের 
করিয়া থাকেন। অতএব, হে মহাতুন্! যেসাধু অবসর ঘটিয়াছে, তাহাতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় 
পথের অনুসরণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিলে নাই। যাঁহার শ্রীচরণ সর্ববতীর্থের নিবাসভৃমি, 
ভ্রীহরি জীবের ভক্তিপৃত হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ৰ আপনাদিগের সমাজে নারদাদি মুনিগণ সেই কৃষ্ণের 
অনাদি বেদোপদিষ্ট আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া | কথাম্থতের বহু গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। যিনি 
থাকেন, আপনি সেই পথ উপদেশ করুন। আমারও | কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, কৃষ্ণ কণদ্বারে তাহার হৃদয় 
নিবেদন এই যে, ব্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র ভগবান্‌ | মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারের হেতুভূত পুত্রকলত্রাদির 
পুরুষাবতার হইয়! যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, প্রতি আসক্তি ছেদন করিয়া থাকেন; অতএব ঈদৃশ 
হ্বয়ং নিক্্িয় হইয়াও প্রলয়ের অবসানে যেরূপে কৃষ্ণকথামুতে কে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে ? আপনার 
বিশস্ষি করিয়া তত্রত্য প্রাণিগণের জীবিকাবিধান সখা শ্রীকৃঞ্দৈপায়ন শ্রীভগবানের গুণাবলী কীর্তন 
করেন, মহাযোগেশ্বর ভগবান্‌ প্রলয়কালে স্বীয় | করিবার অভিপ্রায়ে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। 
হৃদয়াকাশে বিশ্বের লয় করিয়া স্থষ্টিব্যাপার হইতে | তিনি যে তাহাতে গ্রাম্যস্থখ-লোলুপ জনগণের 
নিবন্ত হইয়া যেরূপে যোগনিদ্রায় শয়ন করেন ও নিমিত্ত গ্রাম্স্থখের বর্ন করিয়াছেন, তন্দ্রা 


স্গ্টিকালে বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া 


যেরূপে ব্রঙ্গাদি বহুরূপে প্রকাশিত হন এবং গো, | 


ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের পত্রিপালনের নিমিত্ত মৎস্যাদি 
অবতার হইয়। যে সমস্ত লীল! করিয়া থাকেন, 
তৎসমুদয় বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীভগবান্‌ 
পুণাকীপ্তিগণের চুড়ামণি ; তাঁহার চরিতাম্বৃত যতই 
শ্রবণ করি, ততই আকাঙুক্ষা বর্ধিত হইতে থাকে ; মন 
কিছুতেই তৃপ্ডিলাভ কবিতে পারে না। লোকপাল- 
গণের সহিত পাতালাদি লোক ও লোকালোক 
পর্ববতের বহির্ভাগ, বথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণিগণ 
স্ব স্ব কৰ্ম্ম ও ভোগের অধিকারী হইয়া বাস করিতেছে 
বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে, তৎসমুদ্ায় কি কি উপাদানে 
রচনা করিলেন ? হে মুনিবর ! অনাদ্দিসিদ্ধ নারায়ণ 
বিশ্বঅষ্টা হইয়া! যেরূপে জীবগণের স্বভাব, স্বভাবানু- 
দ্ূপ কর্ণ, কর্ম্মামুযায়ি রূপ ও রূপানুমায়ি নামের | 


তাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া হরিকথায় নিয়োজিত 
করিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষের হরিকথাশ্রবণে রতি 
অহরহঃ বদ্ধিত হুইয়া দেহ, পুত্র ও কলত্রাদির প্রতি 
বৈরাগ্য আনয়ন করে এবং শ্রীহরির পাদপদ্ম-স্মরণহেতু 
পরমানন্দ উদ্দিত হইয়া শীঘ্র সমস্ত দুঃখের অবসান 
করে। যাহারা পাপহেতু হরিকথায় বিমুখ ও 
মহাভারতের তাৎপধ্যগ্রহণে অনভিচ্ভ, তাহারা 
শোচনীয়দিগেরও শোচনীয়, তাহাদিগের অবস্থা 
চিন্তা করিয়া আমার ক্লেশ হইতেছে । হায়! তাহা- 
দিগের বাক্য, দেহ ও মন বৃথাব্যাপারে নিয়োজিত 
থাকায় কাল তাহাদিগের পরমায়ুঃ হরণ করিয়া থাকে । 
মুনিবর ! আপনি সংসারপীড়িত জনগণের বন্ধু! 
অতএব ভৃঙ্গ যেরূপ পুষ্পসমূহ হইতে মধু আহরণ 
করে, আপনিও সেইরূপ নিখিল কথার সারভূত, 
 পুণাকীন্ডি মঙ্গলবিধাতা শ্রীহরির গুণগাঁথা উদ্ধত 


শ্রীমন্তাগবত । 


কা পি ছি ২৪ অলকী লোড লাজত অনি ৪ 


করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করুন। (যিনি বিশ্বের ! ৷ আপনাকে অন্তহীন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। 
সি, স্থিতি ও প্রলয়বিধানার্থে পূর্বের সত্বাদি গুণ ৷ তিনি তৎকালে অসৎ বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও 
স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্‌ নরলোকে অবতীর্ণ ; বস্তুতঃ তাহা ছিলেন না; কারণ তাঁহার চিচ্ছক্তি 
হইয়া যে সকল অলৌকিক লীলা করিয়াছিলেন, তাহা ৷ তখনও অনুপ্ত অর্থাৎ প্রকাশন্বরূপে বর্তমান ছিল। 
বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন । ৷ হে মহাত্মন্‌! ভগবান্‌ যে শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ 

্ীশুকদেব কহিলেন, বিদ্বর জীবগণের নি্তারের | করিয়াছেন, যাহা ঘটাদি কার্য্যরূপে ও ম্ৃত্তিকাদি 
নিমিত্ত পূর্বেবান্ত প্রশ্ন করিলে কুশারুনন্দন ভগবান্‌ | কার কারণরূপে বিদ্যমান আছে এবং যদ্ত্বারা ভ্রষ্টা ও দৃশ্য 
মৈত্ৰেয় তাঁহার বহু সমাদর করিয়া কহিলেন,_ | এই ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাই মায়! নামে 
আপনি কথাপ্রচারদবারা লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ ! অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়ার গুণসকল 
করিবার নিমিত্ত অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন; ' চিচ্ছক্তিযুক্ত ভগবানের কালশক্তি অর্থাৎ ইচ্চাশক্তি- 
আপনার চিত্ত ভগবান অধোক্ষজে অর্পিত আছে; ; দ্বার! ক্ষুভিত হইলে তিনি স্বীয় অংশ পুরুষরূপে অর্থাৎ 
এতদ্বারা আপনার কীন্তি ও প্রসঙ্গক্রমে ভূলোকে | প্রকৃতির 'ধিষ্ঠাতৃরূপে এঁ মায়ার গর্ভে বীর্য আধান 
প্রচারিত হইবে । আপনি যে অমন্যভাবে শ্রীহরির | করেন অর্থাৎ এ মায়াকে চিদাভাসযুক্ত করেন। 
চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে | কালপ্রেরিত এ মায়া হইতে মহত্ত্ব উদ্ভূত হয়; 
বিচিত্র নহে ; কারণ, আপনি শ্রীব্যাসদেবের পুত্র ও : এ মহত্তত্ব সন্বপ্রধান বলিয়া উহাকে বিজ্ঞানাত্মা কহে। 


১৩০৪ 


উনি রশ জন বতা গিত, পিসি, জানিছ, আজি ea লি 


প্রজাগণের বিচারকর্ত্তা স্বয়ং ধর্ম্মরাজত যম; আপনি 
মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্য্যের পত্বীরূপে গৃহীত 
দাসীর গর্ভে সত্যবতীস্তৃত ব্যাসদেবের গুঁরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। আপনি শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্ত- 
গণের অতীব প্রিয়পাত্র ; ভগবান্‌ বৈকুণ্ঠগমনকালে 
আপনাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত 
আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি 
যোগমায়াদ্বারা বিস্তারিত ভগবানের বিশ্বস্থ্ট্যাদি 
লীলা আপনার নিকট আনুপূর্বিবক কীর্তন ' 

সৃষ্টির পূর্বের এই জগৎ, ছিল না, একমাত্র 
জীবগণের প্রভু ও স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্‌ বিরাজিত 
ছিলেন; সেই কালে প্রকৃতি ভগবতস্বরূপে লীন 
থাকায় “ইনি দ্রষ্টা, ইহা দৃশ্য’ এইরূ'। ভেদজ্ঞানের 
অবকাশ তিরোহিত হইয়াছিল। যেহেতু তখন তিনি 
একাকী অবস্থান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত স্রষ্টা 


যেমন উচ্ছন বীজ অন্কুররূপে বৃক্ষকে প্রকাশিত করে, 
সেইন্ধপ এ বিজ্ঞানাত্মা অন্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্ববক 
স্বীয় দেহ হইতে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া থাকে । 
অনন্তর সর্ববাধ্যক্ষ ভগবান্‌ দৃষ্টিপাত করিলে তাহার 
কালশক্তি পূর্ব্বোক্ত চিচ্ছক্তিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মাকে 
ক্ষুভিত করে; তখন এ বিজ্ঞানাত্মা এই বিশ্বের 
স্থষ্টির নিমিত্ত স্বীয় উপাদানকে. বিকৃত করিয়া থাকে 
এবং এঁ বিকারযুক্ত মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতণ্ব 
আবির্ভূত হয়। এই অহঙ্কারতত্ব কার্য, কারণ ও 
কর্তার আশ্রয়, যে হেতু উহা বিকৃত হইয়া ভূত, 
ইন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ দেবতা স্থষ্টি করে এবং ভূতসকল 
কার্য, ইন্দ্রিয়সমূহ কারণ ও দেবতাগণ কর্তা বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অহঙ্কারতত্ব বৈকারিক 
বা সাত্বিক, তৈজস বা রাজস এবং তামসভেদে 
দ্রিবিধ। সাত্বিক অহঙ্কার বিকৃত হইলে উহা হইতে 


হইয়া দৃশ্য বস্তুর গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না; মায়াদি। দেবতা সকল উদ্ভৃত হন এবং এ সকল ইস্রিয়ের 


শক্তিসমূহ তাহাতে নিক্রিত থাকায় তিনি. যেন ! 


অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে শব্দাদি বিষয়সমূহ প্রকাশিত 


তৃতীয় 


হয়। রাজপ অহঙ্কার জ্ঞানেস্রেয় ও কর্ম্মেন্স্িয়সকলের 1 
এবং তামস অহঙ্কার শব্দের উৎপত্তিস্থান ; সুল্ষম শব্দ 
হইতে আকাশ উদ্ভূত হয় এবং এ আকাশ ব্রন্ষের 
শরীর বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়া থাকে। অনন্তর | 
ভগবান্‌ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তদীয় মায়া | 
‘চদাভাস ও কালশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশ্‌ক্তির প্রভাবে ! 
আকাশ হইতে সুক্ষ স্পর্শ গুণ অর্থাৎ স্পর্শতম্মাত্র ূ 
প্রকাশিত হয় এবং এ স্পর্শতগ্মাত্র বিকৃত হইয়া! : 
বায়ুর স্থষ্টি করে। আকাশের সহিত যোগহেডু : 
অধিকবলাস্থিত বায়ু বিকৃত হইলে তাহা হইতে প্রথমতঃ | 
রূপতণ্নাত্র আবিভূতি হইয়া লোকপ্রকাশক তেজের ূ 
সষ্টি করে এবং ভগবানের কালাধ[দিশক্তির প্রভাবে ৃ 
বায়সমহ্িত এ তেজ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রসতম্মাত্র- | 
দ্বার জলের আবির্ভাব করিঞ| দেয়। অনন্তর ! 
শ্রীভগবান্‌ তেজোবিশিষ্ট হইয়া এ জলের প্রতি | 
দৃষ্টিপাত করিলে তাহার ইচ্ছাদ্িশক্তির প্রভাবে এ 
জল বিকারপ্রাণ্ত হয় এবং তাহা হইতে গন্ধতম্মাত্র 
উদিত হইলে তদ্দ্বারা পৃথিবীতত্বের প্রকাশ হইয়া 
থক। হে মহাভাগ বিছ্ুর ! পুর্বেবোক্ত পৃথিব্যাদি 
ত্বসকলের মধ্যে পরবর্তী “তত্ব পুর্বববন্তাী তন্বমকলের 
€ণপ্ু।প্ত হইয়া থাকে। এইরূপে আকাশের 
একমাত্র শবগুণ ; বায়ুর শব ও স্পর্শ; তেজের 
শব্দ, স্পর্গ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস 
এবং পৃথিব।র শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা 
গুণ বর্তমান আছে। পূৰ্ব্বোক্ত মহত্ত্ব প্রভৃতির 
অধিষ্ঠ।তরী দেবতাগণ বিঞুরংঅংশ ; কারণ তীহাদিগের 
মখে) কাল বা ইচ্ছাঁশক্তির.. ।১হ বিকার, মায়া- 
শাঞ্র চিহ্ন বিক্ষেপ এবং অংশশাক্তর চিহ্ন 
(১৮৩৭, ব্ঠিমান আছে; অতএব তাহার! স্ব স্ব 
প্রধান ও হ্ছুসংখ্যকহওয়ায় ব্রজ্জাগুরচন/য় অসমর্থ 
হয়া কৃতাগ্রলিপুটে পরমেশরের স্তুতি করিতে 
ল'গলেন | 


bd ১০৫ 


ভীহারা বলিলেন, দেখ! তোমার যে 
পাদপদ্ম শরণাগত জনগণের তাপপ্রশমনের ছত্র- 
স্বরূপ; যেমন পান্থগণ স্ব স্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়া পথি- 
ভ্রমণক্লেশ পরিহার করে, সেইরূপ বি.ধকিগণ তোমার 
থে পাদমূল আশ্রয় করিয়|। অনায়াসে ঘোর সংসারদুঃখ 
দুরে পরিহার করেন, অ।মরা তোমার সেই চরণারবিন্দে 
প্রণিপাত করি । হে পিত্ঃ! জীবগণ এই সংসারে 
ত্রিতাপে অভিহত হহয়। অন্তরে শান্তিল।ঙত করিতে 
পরে ন) ভগবন্‌! তোনার চরণচ্ছায়া আশ্রয় 
কালেই বিদ্ধ। বা জ্ঞানের উদয় হইয়| শান্তি অনুভুত 
হয়; অতএব আমরা তাহাই আশ্রয় করিল।ম | যেমন 
পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড় হইতে বহির্গত হইগা ইতস্ততঃ 
প।এগ্রমণপুর্বক পুনর্ববার স্ব স্ব নী০$ই প্রবেশ করে, 
সেইরূপ €বদসকল তোমার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃস্থত 
হই পুনর্ববার তাহাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ নিখিল 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া 
থাকে। পরমতীর্থস্বরূপ তোমার শ্রীপদ পাপহারিণী 
তটিনীগণের অগ্রগণা। গঙ্গাদেবীর উদগমস্থান । খধষিগণ 
অসঙ্গচিন্তে খদবিহঙ্গগণের গতি লক্ষ্য করিয়া তোমার: 
পদছন্দ্ের অন্বেষণ করিয়! থাকেন; আমরা সেই 
পদঘ্ন্দের আয় গ্রহণ কৰিলাম। জীবগণপ শ্রদ্ধা- 
পূর্বক তোমার কথা শ্রবণ করিলে তোমার শ্রীচরণ- 
সরোজে ভক্তি উদিত হইয়া তাহাদিগের হৃদয় 
পরিশোধিত হয়; তখন সেই পবিত্র হৃদয়ে 
বৈরাগ/সমহ্থিত জ্ঞান সমুদিত হইয়া শাস্তি আনয়ন 
করে; অতএব আমরা তোমার সেই প'দপন্মের 
আশ্রয় লইলাম। হে জগদীশ! ভুমি এই বিশ্বের 
জন্মশ্থিতিসংহারের নিমিত্ত অবতাররূপে আবিতভূর্ত 
হইয়া থাক; তোমার পদাখুজের ঈদৃশ মহিমা যে, 
উহার স্মরণে জীবগণের অভয়পদ-প্র।প্তি হইয়া থাকে ; 
অতএব আমরাও এ পদাদ্বুজের শরণাপন্ন হইলাম।, 
হে ভগবন্! ধাহার! তুচ্ছ পুক্র, কলত্র, দেহ ও গেছে 


১০৬ শ্রীমহ্াগবত 


‘আমি’ ও ‘আমার’ এই দুষ্ট আসক্তি বন্ধন করিয়াছে, কিন্তু যাহার! বিষয়ের প্রতি অহং-মমতাবিষ্ট, মোক্ষলাত | 
তুমি তাহাদিগের দেহে অন্তর্যামিরূপে বাস করিলেও তাহাদিগের পক্ষে সুদুরপরাহত। হে আদিপুরুষ! 
তোমার যে পদাম্ুজ তাহাদিগের অতীব দূরবর্তী, আমরা তোমারই কিন্কর, তুমি লোকস্থপ্থির নিমিত্ত | 
আমরা তাহারই ভজনা করিতে অভিলাষ করি। হে আমাদিগকে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ স্বভাব ; 

উরুগায়! ভক্তগণ তোমার লীলাকথা ও বিলাস- | বিশিষ্ট করিয়া স্থষ্টি করিয়াছ ; কিন্তু আমাদিগের | 
স্মরণকীর্তনাদিদ্বারা পরম কৃতার্থ হইয়া থাকেন; | স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় আমরা তোমার 

কিন্তু বহিমু'্খ ইন্দ্রিয়গণ যাহাদিগের রী অপহরণ ক্রীড়ার উপকরণ ত্রহ্মাণ্ড স্থষ্টি করিয়া উপহার প্রদান! 
করিয়াছে, ভক্তসঙ্গ ত’ দূরের কথা, ভক্তদর্শনও করিতে পারিতেছি না; কারণ, আমাদিগের পরস্পর ৷ 
তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; সথৃতরাং সাধুসঙ্গের | মিলিত হইবার সামর্থ্য নাই। হে অজ! যাহাতে: 
অভাবে তাহাদিগের ভাগ্যে হরিকথাশ্রবশের সৌভাগ্য | আমরা তোমাকে যথাকালে ভোগ্যসকল সমর্পণপূর্ববক 
উদ্দিত হয় নাঃ এই নিমিত্ত তুমি হৃদয়ে বিরাজিত | স্ব স্ব অল্প ভোজন করিতে সমর্থ হই এবং যাহাতে জীব ; 
থাকিলেও তাহারা তোমার পাদপনল্মলাভে বঞ্চিত হয়। | গণ তোমাকে & 'মামাদিগকে নির্বিবপ্পে পুজোপহার [ 
হে দেব! তোমার কথান্ত্ধা পান করিতে করিতে নিবেদন করিতে পারে, তাদৃশ শক্তি ও জ্ঞান প্রদান 

ভক্তি প্রবৃদ্ধ হইয়! ধীহাদিগের অন্তঃকরণকে নির্শ্মল কর। আমরা কেহ কারণ ও কেহ কাধ্যরূপে 
করিয়াছে, তাঁহারা বৈরাগ্যসম্থিত তত্বজ্ঞান লাভ উৎপন্ন হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের সকলেরই | 
করিয়া অনায়াসে বৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েন এবং ধাহারা জনক; অতএব আমাদিগের বৃত্ধি বা জীবিকা নির্দেশ 

আত্মসমাধিরূপ যোগবলে অর্থাৎ মনঃস্সৈর্যরূপ উপায় করিয়া দাও। তুমি নির্বিকার পুরাণপুরুষ, তুমিই 
অবলম্বনপূর্ববক বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিতে সত্বাদি গুণের ও জন্মাদির জননী স্বীয় অজা মায়া- £ 
পারেন, তাহারাও তোমাতেই প্রবেশলাভ করেন ; শক্তিতে সর্বজ্ঞ মহত্তস্বরূপ বীজ আধান করিয়া ছিলে। টু 
কিন্তু তাহাদিগকে অধিক শ্রম স্বীকার করিতে হয়; অতএব, হে পরমাত্মন্‌ { মহত্ত্ব আমি ও অপরাপর 

সেবাপথ অবলম্বন করিলে ঈদৃশ শ্রমস্বীকারের তত্বসকল যে কর্তব্য-সম্পাদনের নিমিত্ত স্থফ্ট হইয়াছি, ই 
প্রয়োজন হয় না। হে পরমেশ! আমাদিগের তাহা নির্দেশ করিতে আজ্ঞা! হয় ; যদি স্ষ্টি করিবার | 
ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, জ্ঞানযোগদ্ধারা বহুশ্রমে নিমিত্ত আমরা স্থষ্ট হইয়াছি, ইহাই অভিপ্রেত হয়, । 
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে এবং সাধুসঙ্গে তোমার তাহা হইলে সমুচিত শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করিয়া 
কথাশ্রবণাদিদ্বারা তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়; এই কৃপাধীনগণকে কৃতার্থ কর। ূ 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ | 


ষ্ঠ অধ্যায় । 


শ্রীমৈত্রেয় খষি কহিলেন, __পরমেশ্খর এইরূপে 
পরস্পরবিযুক্ত মহদাদি স্বীয় শক্তিসমূহকে বিশ্বরচনা- 
কাৰ্য্যে একান্ত অসমর্থ দেখিয়া কালনাঙ্গী স্বকীয় শক্তি 
অবলম্নপূর্ববক প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতম্মীত্র, 
পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োবিংশতি 
তদ্বে যুগপৎ অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন । ভগবান্‌ 
প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারা পূর্বেবোক্ত তত্বসমূহের 
ক্রিয়া জাগরিত করিয়া পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তাহাদিগকে 
সম্মিলিত করিলেন। এইরূপে ক্রিয়াশক্তি প্রবুদ্ধ 
হইলে ভগবতপ্রেরিত হইয়! তাহারা স্ব স্ব অংশ-দ্বারা 
অধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাড়দেহ নিৰ্ম্মাণ করিল। 
পরমেশ্বর প্রবেশ করিলে তত্বসমূহের মধ্যে কেহ 
প্রধান হইল, কেহু বা তাহার অধীন হইয়া তাহার 
সহিত মিলিত হইল ; এক্ষণে আর কাহারও স্বাতন্ত্য 
রহিল ন|। এইরূপে তাহারা স্ব স্ব অংশ-দ্বারা 
চরাচর লোকের উপাদানরূপে পরিণত হইল বটে, 
কিন্তু সর্বাংশে পরিণত হইয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত করিল না। অনন্তর পূর্বেবাস্ত হিরণায় 
অধিপুরুষ কারণবারিমধাস্থ ব্রঙ্মাণ্ডে প্রলয়কালে 
বিলীন জীবসমুহের সহিত সহজ্র পরিবৎসর বাস 
করিলেন। অনন্তর মহত্তস্বাদি উপাদানে নির্মিত 
সেই বিরাট আপনাকে জীবচৈতম্যরূপে একধা, 
প্রাণরূপে দশধা ও অধ্যাত্মাদিরূপে ত্রিধা বিভক্ত 
করিলেন। এই পুরুষ পরমাত্মার অংশ ও অশেষ 
প্রাণীর আত্মা; ইনিই আগ্ভ-অবতারখ্এবং ইহাতেই 
দেবমনুষাদ্রি প্রাণিগণ প্রকাশিত কইয়া থাকে। 
ইনি অধ্যাত্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অধিদৈব অর্থা 
অধিষঠাত্রী দেবতা ও অধিভূত অৰ্থাৎ, পৃথিব্যাদি 
তৃত এই তিনরূপে; প্রাণ, অপ'ন, সমান, উদ্দান, 


শা পপ শা ৮ পাপ সপ (শা আপ me 


ব্যান, নাগ, কুৰ্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই 
দশরূপে এবং হৃদয়ে উপহিত চৈতন্য, এই একরূপে 
আপনাকে বিভক্ত করিয়া থাকেন । অনন্তর পরমেশ্বর 
অধোক্ষজ তত্বসমুহের পূর্বেবাক্ত নিবেদন স্মরণ 
করিয়। তাহার্দিগের বিবিধ বৃত্তি নিধ্ধারণ করিবার 
নিমিত্ত স্বীয় চিচ্ছক্তিত্বারা তপশ্য। করিলেন, অর্থাত 
এইরূপ করিব, ইহা! আলোচন! করিলেন । অনন্তর 
পরমেশ্বরকর্ণক প্রকাশিত সেই সমষ্টি বিরাট হইতে 
দেবতাদিগের কত প্রকার স্থান পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকাশিত 
হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহার মুখ 
নির্ভিম্ন হইলে লোকপাল অগ্নি স্বীয় অংশ বাগিক্দ্িয়ের 
সহিত সেই অধিষ্ঠান মুখে প্রবেশ করিলেন; 

উহাদ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে । বিরাট 
পুরুষের তালু প্রকাশিত হইলে লোকপাল বরুণ 
স্বীয় অংশ রসনেক্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ 


করিলেন: এতদৃদ্বার। জীব রসগ্রহণে সমর্থ হইয়া 
থাকে । অনন্তর নাসিকা উদ্ভিন্ন হইলে অশিনী- 


কুমারদ্বয় স্বীয় অংশ ম্ত্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সেই 
অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন ; এই ভ্রাণেন্দ্রিয় হইতে 
গন্ধগ্রহণ হইয়া থাকে । পরে লোচনদ্বয় প্রকাশিত 
হইলে লোকপাল আদিত্য স্বীয় অংশ দর্শনেক্দ্রিয়ের 
সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; জীব এই উনক্ত্িয়- 
দ্বারা রূপগ্রহণে সমর্থ হইয়৷ থাকে। বিরাট পুরুষের 
চৰ্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে লোকপাল অনিল স্বীয় অংশ 
স্পশেন্দ্রিয় প্রাণের সহিত অর্থাৎ প্রাণবৎ দেহব্যাগী 
ত্বগিন্দিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; 
ইহাই স্পর্শজ্ঞানের ইন্দ্রিয় । অনন্তর ক্ণন্বয় প্রকাশিত 
হইলে দিখেদবতাগণ স্বীয় অংশ অবণেন্সিয়ের সহিত 
সেই অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন; এই ইক্টরিয়দ্থারা 


১০৮ গ্রীমন্তাগবত । | 
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শকজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়। থাকে। তাহার বক নির্ভিয | অনন্তর র বির৷ট্‌পুরুষের ম মস্তক ৮ হইতে স্বর্গ, পদদঃ 
হইলে ওষধিদেবভাগণ স্বীয় অংশ রোমেন্দ্রিয়দার : উর ধরা ও নাভি হইত জগ্তরীক্ষলোক সমুৎপঃ 
তন্মধো প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দরিয়দ্বারা কণ্ডুতি হুইল; সম্বাদি গুণের পরিণাম দেব ও মনুষ)ি 
অনুভূত হুইয়৷ থাকে । বিরাট্পুরুষের জননে।ন্দ্রয়ের প্রাণিগণ এই সকল লোকে অবস্থান করিতে লাগিল 
অধিষ্ঠান মেড, উচ্চিন্ন হইলে প্রজাপতি দেবতা স্বীয় ৷ তন্মধো দেবগণ অতি উজ্জ্বল স্বগুণহেতু সর্গলোক 

ংশ উপস্থেক্দ্িয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠানে প্রাবেশ | মনুব্যগণ ও তাহাদিগের উপকরণপ্বরূপ গবাদি পশুগণ 
করিলেন; জীব এতদ্দ্বার। আনন্দ অর্থাৎ রত হ্থখ রজোগুণহেতু ভুলে।ক এবং নঃস্বভাবহেতু ঝ্ব্রানুচঃ 
অনুভব করিয়া থাকে। অনন্তর তাহার গুহণ.দশ ভূতগণ ভগবানের নাভিস্বরুপ স্যাবাপৃথিবীর অন্তরা 
প্রকাশিত হইলে (লোকপাল মিত্র স্বীয় অংশ পায়ু অন্তরীক্ষলোক আশয় করিল। হে বিছুর! এই 
ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; এই . বিরাট্পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও অধ্যাপনা 
ইঞ্জিয়দ্বারা পুরীষোতসর্গ নির্ববাহিত হইব থাঁকে। ৃ বৃত্তির সহিত ব্রাক্গণ উদ্ভূত হইলেন ; মুখ হই 
বিরাট্পুরুষের হস্তুদ্বয় সমুৎপম হইলে স্বর্গপতি : উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণসকলের মুখ্য ও গুরু 
ইন্দ্র স্বীয় অংশ বার্তা অর্থাৎ ক্রয়ব্ঞিয়াদি শক্তির ! হইলেন। শীহার বাহুসকল হইতে বিষ্ণুর অংশ 
সহিত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; জীব এই ইন্দিয়- ক্ষত্রিয় পালনাদি বৃত্তির সহিত সমুদ্ভুত হইলেন; 
দ্বারা জীবিকানির্বধাহ করিয়। থাকে । অনন্তর পদদ্থর : তিনি বর্সসকলকে চৌরাদি উপদ্রব হইতে বক্ষ 
প্রকাশিত হইলে লোকপাল বিষ্ণু স্বীয় অংশ গতি-! করিয়া থাকেন। তীখার উ্নদ্রয় হইতে কৃষ্যাদি- 
শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন ;* জীব ! ব্যবসায়ের সহিত বৈশ্যের উৎপত্তি হইল; মনুধাগণ 
এই ইন্্রিয়দ্বারা দেশাস্তর গমন করিয়া থাকে। পরে তীহাদিগকে অবলঘ্ণ করিয়। স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ 
তাহার বুদ্ধিষ্থান হৃদয়ের একদেশ উদ্গত হইলে ! করিয়। থাকে । অনন্তর ভগবানের পদদ্বয় হইত 
ব্রহ্মা স্বীয় শক্তি বৃদ্ধীন্দিয়ের সহিত সেই অধিষ্ঠা.ন : শূত্র বণাশ্রম-ধর্শ্বোর সিদ্ধির নিমিত্ত সেবাবৃত্তির 
প্রবেশ করিলেন; এই ইন্দ্রিয়দঘারা বোদ্ধব্য বিষষের ! সহিত আবিভূর্ত হইলেন ; শুদ্রকে নিকৃষ্ট মনে 
নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। বিরাট্পুরুষের হ্দদয় | করিও না; কারণ, সেবাছারা স্বয়ং শ্রীহরি পনি 
নির্ভিন্ন হইলে চন্দ্রম! স্বীয় অংশ মনের সহিত তাহাতে ' হইয়। থাকেন। অতএব, যেহেতু এ সকল বণ 
প্রবেশ করিলেন; এতদদ্বারা সংকল্লাদি বিক্রিয়। |! ভগবানের অবয়ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । অনন্তর তাহার অহঙ্কারের ; তিনি এঁ সকল বর্ণের গুরু, জনক ও বৃত্তিবিধানকর্তী ; 
'আস্পদ হৃদয়ের একদেশ প্রকাশিত হইলে অভিমান ; সুতরাং স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সকল বর্ণেরই 
অর্থাৎ রুদ্র স্বীয় অংশ অহংবৃত্তির সহিত সেই | শ্রঙ্গাসহকারে শ্রীহরির আরাধনা করাই পরম ধৰ্ম্ম 
' অধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন ; জীব ইহাদ্বারা মমতাদি : হে বিদুর! কাল, কর্শ্ম ও স্বভাব-শক্কিমান্‌ ভগবানের 
অভিমানের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পরে : যোগমায়াবলে প্রকাশিত এই বিরাট রূপ সর্ববতো- 
তাহার চিত্তের আস্পদ হৃদয়ের একদেশ সমু্পন্ন ! ভাবে নিরূপণ করা ত দূরের কথা, উহা নিরূপণ 
হইলে বিষু স্বীয় অংশ চিত্তের সহিত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ৰ করিব, এইরূপ মনে করাও বিড়ম্বন৷ মাত্র । তথাপি 
হইলেন; এতদ্দ্বার চেতনা অনুভূত হইয়া থাকে । : শ্রীগুরুণুখে যাত করিয়াছি “এবং তাহার অর্থ 
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তৃতীয় স্বন্ধ । 


(রূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদমুস।.র 
প্রীহরির ক।র্তিকলাপ কীর্তন করিতেছি; এ।।না- 
বিষয়ের আলাপনে মলিন স্বর বাক।কে পবিত্র 
করিবার নিমিত্ত শ্রীখরর যশঃকথা কীর্তন করিতে 
অভিল।ব করিতেছি। শ্রীহরি-ষশস্থিগণের চুড়ামণি। 
তাহার গুণামুধাদই মানবের বাকের একান্ত লাভ 
বলির! কীত্তিত হইয়া থাকে এবং যখন সধুগণ 
শ্রীতরির লীল'কথাবর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই 
কথান্বধাপা'নে অশবণ নিয়োজিত হইলে তাহাই 
শবণের চরম সার্থকত।। বৎস বির! আদি 
কবি ব্রঙ্গা সহস্ৰ বৎসর তপস্ত। করিয়া যোগবিপক 
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বুৰ্ধদ্বারাও কি শ্রীহরির মংমার ইয়ত্তা করতে 
প1রিয়াঞি,লন ? অধিক কি, মায়া অনন্ত বলিয়া 
ভগধান্‌ স্বয়ং স্বীয় মায়ার ইশ] করিতে অক্ষম, 
অপরকে ইয়ত্তা করিবে? ধাহারা অপরের উপর 
মায়া বিস্তার করিতে সপর্থ, শ্রীভগবানের মায়া 
তীহ।দিগকেও মোহিত করিয়। থাকে । যিন দুজ্ছেয় 
বলিয়া বাক্য ও মনের অগোচর ; ধাহাকে অবগত 
হইতে না পাঁররা অহঞ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র, ইন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠা। এই (দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরা্যুখ 
হহয়। থাকে, সেহ ভগবানের চরণে কেবল প্রণাম 
করি। 


হঠ অধ)ার় সমাপ্ত ॥ ৬ 


সপ্তম অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_দ্রৈপায়নতনয় বিঞ্ঞবর | 
বিডুর শ্রীণেত্রেয় মুনির পূর্বেবাক্ত বাক্য অবণ করিয়া । 


পুনর্ববার প্রগ্ন্বারা যেন তাহার প্রীতি উৎপাদন 
কাযা কহিতে লাগিক্রোন, ব্রন্ধন! শ্রীভগবান্‌ 
কেখল চৈতন্যস্বরূপ ও নির্বিবকার ; অতএব যিনি 
বিকাররহিত ও নিগুণ, তিনি লীলাদ্ধারাই বা কিরূপে 
ক্রিয়া ও গুণের সহিত -সংযুক্ত হইয়া থাকেন? যদি 
বলেন, তিনি বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন, 


ভগবান্‌ গুণমী মায়াদ্ধারা অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবের 
কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্বপ্রভতি মোহ উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা 
এই বিশ্ব স্স্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং 
অস্তে বিলীন করিবেন; কিন্তু জীব ব্রহ্মস্বরূপ, 
তাহার অবিষ্যার সহিত সংযুক্ত হইবার সম্ভ।বন| কি? 
যেমন দ'পপ ঠা দেশ।বরণদ্বারা আবৃত হয়, আগ্রা 
সর্বগত হওয়ায় তাহার জ্ঞান দেশখারা আবৃত 
হইবার সম্ভাবনা নাই, যেমন বিদুৎ ক্ষণকালের 


তাহাও সম্ভবপর নহে; কারণ, বালকের ক্রীড়া | নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়। কালে বিলয়প্রাপ্ত হয়, 
করিবার ইচ্ছ। থাকে এবং অন্যান্য বালক ও বস্তু ূ আত্মার জ্ঞান সেইরূপ কালে বিলয়প্রাপ্তড হইবার 
তাহাকে ক্রীড়াতে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু | সম্তাবন। নাই, কারণ, তিনি স্গ্য পদার্থ; যেমন 
ঈশ্বর নিত্/তৃপ্ত, অতএব তাহাতে ক্রীড়া করিবার | অবস্থান্যর ঘটিলে স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, আত্মার জ্ঞান 
কামনা, কিরূপে উক্ত হইতে পারে এবং তিনে | সেইরূপ লুপ্ত হইতে পারে না, কারণ, তিন 
অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়, স্থতরাং তিনি ভিন্ন আর কে | আবক্রিয়; যেমন স্বপ্নকালে জাগ্রদবস্থায়! অনুভূত 
অ।ছে, যে তাঁহাকে ক্রীড়ার নিমিত্ত উদ্বেধিত বস্তুর জন স্বতঃই বিনষ্ট হয়, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ 
করিতে পারে? আপনি ইতিপূর্ন্বে কহিলেন, | বিনষ্ট হইতে পারে না. কারণ, তিনি সত্যন্বরূপ ; 


১১০ জ্রীমস্তাগবত । 


যেমন ঘট পট হইতে বিচ্ছিন্ন, আত্মার জ্ঞান সেইরূপ ূ নিবৃত্তিধশ্মদ্বারা এবং ভগবান্‌ বান্ুদেবের অনুকম্পা ও 
অন্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; কারণ, ! তাহাতে ভক্তিযোগদ্বারা সাধনানুসারে ক্রমে ক্রমে 
তিনি অদ্বিতীয়। ভ্রীভগবান্ই একমাত্র চিদ্বস্তু, তিরোহিত হয়। বৎস বিছুর! সকল অনর্থের 
স্থুতরাং তিনিই সর্ববদেহে ভোক্তা হইয়া বিরাজ নিবৃত্তি কখন হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্্রীহরি 
করিতেছেন ; অতএব জীবের আনন্দভ্রংশ ও কর্ম্ম- দ্রষ্টা জীবাত্মারাও আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষ; 
নিবন্ধন ক্লেশভোগ সম্ভবপর হইতে পারে না, কারণ | যখন ইক্জ্রিয়সকল অন্তর্মুখ হইয়া তাহাতে নিশ্চলভাব 
তিনি কর্মের সহিত সম্বন্ধ নহেন। যদি বলেন, | ধারণ করে, তখন সকল ক্লেশের অবসান হইয়া থাকে। 
জীবের এরূপ সম্বন্ধ ঘটিয় থাকে, তাহা হইলে | যেমন স্থৃযুপ্তিকালে সকল ক্লেশের বিলয় হয়, সেইরূপ 
ঈশ্বরেও এরূপ সন্ধন্ধ ঘটিবার বাধ! কি? হে মুনিবর! | তৎকালেও নিখিল ক্লেশ বিলীন হইয়া! যায়। ভক্তি- 
এই সংশয়সঙ্কটে পড়িয়া আমার মন খিম্ন হইতেছে ; | যোগদ্বারও ক্রেশনিবৃত্তি হইয়া থাকে। মুরারির 
দয়! করিয়া এই গভীর মানসিক মোহ অপনোদন | গুণাবলী-শ্রবণ কীর্তন করিলেই যখন অশেষ ক্লেশের 
করুন। | উপশম হইয়া থাকে, তখন যিনি শ্রীভগবানের 
প্রীশুকদেব কহিলেন, -মুনিবর আ্ীমোত্রেয় চরণারবিন্দ পরাগের সেবারতি প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ 
তন্বজিজ্ঞাস্ু বিদুরের পুর্ব্বোন্ত সংশয়বাক্য শ্রবণ যিনি তাহার চরণারবিন্দ প্রেমের সহিত মানসে ধ্যান 
করিয়া ভ্ীভগবানে চিত্তসমাধান করিলেন; অনন্তর করিয়া থাকেন, তাহার যে সকল অনর্থের নিবৃত্তি 
অন্তরে বিস্মিত না হইলেও বহির্ভাগে যেন বিল্ময়- হইয়াছে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? , 
প্রকাশপূর্বক কহিলেন,--অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের শ্রীবিদির কহিলেন,__-ভগবন্‌! আমার সংশয় 
ইহাই মায়া যে, জীব স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও হইয়াছিল, ঈশ্বর ও জীব উভয়েই চিৎস্বরূপ, তবে 
তাহার অবিষ্ভাবন্ধন ও দীনদশ! প্রাপ্তি সংঘটিত ঈশ্বরের জগণকর্তত্ব ও জীবের সংসারবন্ধন কিরূপে 
হইয়া থাকে; ইহা তর্কের গোচর নহে। যেমন | সংঘটিত হয়; এক্ষণে আপনার যুক্তিযুক্ত বাক্যরূপ 
স্বপ্নসাক্ষী পুরুষ শিরশ্ছেদ না ঘটিলেও আমার | অসিদ্বারা সে সংশয় সম্যক্‌ ছিন্ন হইল; ঈশ্বর কিরূপে 
শিরশ্ছেদ হইয়াছে, এইরূপ মিথ্যা প্রাতীতির বশীভূত | স্বতন্ত্র ও জীব পরতন্্ব থাকেন, এই উভয় বিষয়েই 
হয়, সেইরূপ বিমুক্ত জীবও আমার বন্ধন হইয়াছে, | আমার মন্তি এক্ষণে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছে । 
এইরূপ ভ্রমে পতিত হন। ঈশ্বরের এরূপ ভ্রান্ত আপনি যে বলিলেন,__জীবের সংসারক্রেশ ভগবানের 
প্রতীতি হুইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, যখন জলে | মায়াকে আশ্রয় করিয়| বিদ্যমান আছে, বস্তুতঃ উহ! 
চন্দ্ের প্রতিবি্ব পতিত হয়, তখন প্রতিবিশ্থিত চন্দরেই | স্বপ্নে স্বীয় শিরস্ছেদনের স্যায় মিথ্যা ও মূলশূগ্ত এবং 
জলের কম্পাদি ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু | জীবের অজ্ঞানব্যতীত এই বিশ্বের আর দ্বিতীয় মূল 
আকাশস্থ চন্দ্র নিশ্চল ভাবেই অবস্থান করে; সেইরূপ | নাই, তাহা! অতীব সমীচীন হইয়াছে । এই লোকে 
আত্মাতে দেহধৰ্ম্ম বিষ্তমান না থাকিলেও দেহাভিমান- | ষে ব্যক্তি মু়তম অর্থাৎ দেহাদিতে আসক্ত,ও ধিনি 
বশতঃ জীব বন্ধন ও নুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া | প্রকৃতির পরপারস্থিত ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই 
থাকেন কিন্তু ঈশ্বর দেহাভিমানশৃন্ হওয়ায় তাহার রা স্থখে কালযাপন |] করিয়া থাকেন; কারণ 
এরূপ জ্রান্তঙ্ঞানের সম্ভাবনা নাই । এই ভ্রান্তজ্ঞান | সংশয় ভীহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না, কিন্তু যিনি ' 


তৃতীয় স্বহ্ধ ! 


see ee তত পাতত পেশি এল পলাশী লা শব চাল? 


এই উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত অর্থাৎ, যিনি | উদ্ভুত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার ব্ৰহ্মাদি বিভূতিসমূহ 
সংসারে ক্লেশদর্শন করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিতে বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। প্রজাগণ যে পুত্র, পৌজ্র, 
ইচ্ছুক, অথচ স্বীয় পরমানন্দরূপ অনুভূত না হওয়ায় দৌহিত্র ও গোত্রজনের সহিত বিচিত্র আকারে বাস 
উহা পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না, তিনিই | করিতেছে, তাহাও এ বিভূতির অন্তর্গত; অধিক কি, 
সমধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার | এই বিশ্ব ভগবদ্বিভূতিদ্বারা৷ পরিব্যাপ্ত . রহিয়াছে । 
সংশয় বিদুরিত হইয়াছে, আমি কৃতার্থ হইলাম । এই! প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা কোন্‌ কোন্‌ প্রজাপতি, 
প্ৰপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, তথাপি ূ কতপ্রকার সর্গ ও অনুসর্গ এবং কোন্‌ কোন্‌ মনু ও 
যে ইহা এখনও নয়নগোচর হইতেছে, উহা ইন্দ্রজালের | মন্স্তরাধিপতিগণকে স্ষ্টি করিলেন, এবং তীহাদিগের 
ন্যায় প্রতীতিমাত্র । আপনাদিগের চরণসেবাদ্বারা | বংশ ও বংশধরগণের চরিত্র, এই সমস্ত বর্ণন করিয়া 
এই মিথ্যা প্রতীতিকেও বিদুরিত করিব, সন্দেহ নাই। | কৃতার্থ করুন। এই ভূলেণকের উর্দ্ধে ও অধোভাগে 
শ্রীভগবন্তত্তগণের সেবাদ্বারা কুটস্থ অর্থাৎ নির্বিবকার | যে সকল ভূবন অবস্থিত আছে, তাহাদিগের ও এই 
মধুসূদনের পদদ্বন্দে প্রগাঢ় প্রেমোল্লাস সঞ্জাত হইয়া ূ ভূলোকের সঙ্গিবেশ ও পরিমাণ ; জরায়ু, স্বেদজ, 
থাকে, তাহাতে সংসারগীড়া বিমর্দিত অর্থাৎ, সমূলে ূ অগুজ ও উদ্ভিদ, এই চতুর্বধ প্রাণীর অন্তর্গত তির্য্যক্‌, 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহা! অন্ত আমি দুৰ্লভ ধন ! মনুষ্য, দেবতা, সরীশ্প ও পক্ষী-প্রভৃতির স্থষ্টিবিভাগ ; 
শ্রীগবস্তক্তের আশ্রয় লাভ করিলাম! ভক্তগণ | যিনি গুণাবতার হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় 
বৈকুগ্ঠবিহারী জ্ীহরির পাদপদ্নপ্রাপ্তির মার্গন্বরূপ : ! ও তাহাদিগের আশ্রয় প্রজাপতিগণকে স্ষ্টি 
মহাজনগণের শ্রীমুখে দেবদেব জনার্দন নিত্যই কীন্তিত | করিয়াছেন, সেই শ্রীনিবাসের উদার বিক্রম, রূপ, 
হইয়া থাকেন। অতএব মহৎসেবা হইতে হরিকথা- ; আচার ও স্বভাবের তারতম্যানুসারে বর্ণীশ্রমবিভাগ ; 
শ্রবণ ও তাহা হইতে শ্রীহরির চরণকমলে প্রেম । খষিগণের জন্ম ও কর্ম্ম ; বেদের বিভাগ; যজ্ঞের 
উপজাত হইয়া সংসারবন্ধনের মুলোচ্ছেদ করিয়া | বিস্তার; অষ্টাঙ্গ যোগপথ ; জ্ঞান ও তাহার উপায় 
থাকে। | সাংখ্যমার্গ; ভগবদাদিষট পঞ্চরাত্রতন্ত্র ; পাষগুগণের 

হে খষিবর! আপনি বলিলেন, _-প্রীভগবান্‌ | বিষসপ্রবৃত্তি; সূতপ্রভৃতি অন্তাজ জাতির সংস্থাপন ; 
প্রথমত্তঃ ইন্ড্িয়গণের সহিত মহত্তত্বাদি ক্রমশঃ স্থষ্টি ূ গুণ ও কন্মানুসারে জীবের বহুসংখ্যক ও বহুবিধ 
করিয়৷ উহাদিগের অংশ হইতে 'বিরাটু স্ুষ্টি করিলেন | গতি ; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চকুর্ববর্গের 
এবং স্বয়ং তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ইনিই সহস্র- পরস্পর অবিরোধে অনুষ্ঠানের উপায় ; কৃষিবাণিজ্যাদি 
চরণ, সহত্স-উরু ও সহশ্র-বাহু-সমস্বিত আছ্া পুরুষ শাস্ত্র; দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশান্্র ও বেদশান্ত্রের পৃথক্‌ 
বলিয়া অভিহিত হইয় থাকেন এবং ইহারই বিরাট পৃথক্‌ বিধি; শ্রাদ্ধবিধি ও পিতৃগণের স্বস্তি ; গ্রহ, 
দেহে এই নিখিল লোক অসঙ্কোচে বাস করিতেছে । নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে অর্থাৎ দিন, রাত্রি, 
দশবিধ *প্রাণ ও ইন্দ্রিয়, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অখিষ্ঠাত্রী মাস ও বর্যাদিতে সংস্থিতি ; দান, তপস্যা, যন্ঞ ও 
দেবতাসকলকে সম্্রীবিত রাখিয়া সহঃ, ওজঃ ও বল পূর্ত অর্থাৎ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননের ফল; 
এই ত্রিবিধ নাম ধারণপূর্ববক ইহারই মধ্যে বাস প্রবাসধর্ম্ম ও আপদ্বন্্দ এবং সর্ববধর্ম্ের আকর, 
করিতেছে এবং ব্রাহ্মাণাদি বর্ণচতুষটয়ও ইহ! হইতেই ভগবান্‌ জনার্দন যে সাধনে ও যাদ্বশ অধিকারীর প্রতি 


১১২ ' সীমন্তাগবত । 


am OOF ও পরত লী লি পনি পিস রত রা তি জা ল পিস শত ত 


প্রসন্ন হন, তৎসমুদয় কুপ। করিয়। কন করুন। হে | জ্ঞানিগণ এ জ্ঞানলাভের নিনিত্ত কঁদৃশ সাধন 
দ্িঞজবর! আঞ্জগ্হাসিত বিষয় যাহ। বক্তব্য বলিয়। Fen করিয়াছেন ? শ্রীগুরথতীত জীবের জ্ঞান 
বিবেচনা করেন, তাহাও দয়। করিয়া উপদেশ করুন ; ভক্তি ও বৈগাগলাভের অগ্ঠ উপায় নাই; আমি 
কারণ, দীনবৎসল গুরুগণ অনুগত শিষ্য ও পুজগণকে অজ্ঞ, অধিগ্া আমার জ্ঞান৮»কুকে বিনষ্ট করিয়াছে। 
তাদৃশ বিধয়েরও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনিও জীবগণের পরম বন্ধু; অতএব শ্রীহরির 
হে ভগবন্! তম্বসমুহের কত প্রকার প্রলয় হইয়। | লীলাকার্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রশ্ন 
থাকে এবং রাজ। শয়ন করিলে যেমন চামরগ্রাহী | করিলাম, তাহাদিগের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে 
কিঙ্করপণ তাঁহার সেবা কার থাকে, সেইরূপ : আজ্জঞ। হয়; কারণ, গুরু তন্থোপদেশদ্বার৷ জীবকে 
প্রলয়কালে ভগঝান্‌ যোগনিদ্রায় শয়ান হইলে কাহারা : ' যেরূপ অভয়প্রদান কাগয়া থাকেন, নিখিল বেদ, যজ্ঞ, 
তাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং কাহারাই বা তপগ্তা ও দান তাহার জেশমাত্র করিতেও সমর্থ নহে। 
লয়প্রাপ্ত হইয়। থাকেন ? জীবের তন্ব ও পরমেশ্বরের । শ্রীশুকদেব কহিলেন,__কুরুবর বিছুর পূর্ব্বোক্ত 
স্বরূপ কি এবং কোন্‌ অংশেই ঝ উভয়ের এক | | পুরাণোক্ত বিখয় সকল জিজ্ঞাস।. করিলে মুনিবর 
আছে? গুরু ও শিয্যের স্ব স্ব প্রয়োজন কি? ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে পরম আনন্দিত হইয়া মৃদু হাস্য 
উপনিধৎসমূহে কীদৃশ জ্ঞান উপ।বন্ট হইয়াছে এবং করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
সঞ্চুম অধ্যায় সম ॥ ৭1 


অফ্টম অধ্যায়। 


শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,-_আহা! আহা! এই ; দেব বলিয়! কীর্তন করিয়া থাকেন, পরমানন্দরূপ সেই 
পুরুবংশ সাধুগণের বন্দনীয় হইয়াছে, যেহেতু স্বীয় আশ্রয়দেবতাকে ধ্যানপথে অনুভব করিয়া 
ভগবন্তক্ত লোকপাল তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ : সর্বেবাতুরুষ্টগু!নে আরাধন। করিতেহিলেন, তীহার 
করিয়াছ। তুমি প্রতিক্ষণ পদে পদে অজিতের '  নয়নকমলণুুল অন্তৰ্মূখ ছিল, তিনি কৃপাবলাকন- 
কীণ্তিমালাকে নবভূত করিতেছ। মানব অকিঞ্চিৎকর : দ্বার কুমারগণের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত নয়নবুগল 
সুখের আশায় বিষম ফ্রেশ ভোগ করিয়া থাকে; ' ঈষৎ উন্মীলন করিলেন। খরবিগণ সত্যলোক হইতে 
(সই ক্রেশনিবৃত্তির নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ! পাতালতলে আগননকালে স্থরধুনীর মধ্য দিয়া 
নারায়ণ সনতুকুমারাদি খধিগণের নিকট যে ভাগবত- : অবতরণ করিয়া'ইঞ্েন; এই নি।সগ্ত তাহাদিগের 
পুরাণ কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রাবণ ৷ জটাকলাপ গঙ্গাজলম্পর্ণে আর্দ্র হইয়াছিল। তাহারা 
কর। একদা সনৎকুমারাদি কুমারগণ ভগবান্‌ | এ আর্দ্র জটাজুটার। ভগবানের শ্রীচরণ ‘যে পল্লের 
বাস্থৃদেবের তশ্ব-জিজ্ঞান্থ হইয়৷ পাঁতালতলে আসীন ; উপর স্থাপিত ছিল, তাহাতে প্রণতি করিলেন; 
অপ্রতিহতজ্ঞান আদিদেব সংকর্ষণকে প্রশ্ন করিয়া- | নাগরাজের কন্যাগণ পতিকাম! হইয়৷ নানাপ্রেমোপ- 
ছিলেন। সেইকালে তিনি, স্থৃধীগণ ধীহাকে শ্রীবান্থ- | হারপ্বারা এই চরণপল্সের অর্চনা করিয়। থাকেন। 


তৃতীয় স্কন্ধ ৷ ১১৩ 
প্রগবানের মাহাত্মজ্ঞ খবিগণ তাহার লীলার : লীন লোকসমূহ দর্শন করিলেন। তাহার দৃষ্ঠিপান্তে 


স্ততিগান করিতে লাগিলেন, অন্ুরাগভরে তাহাদিগের 
বচন স্মলিত হইতে লাগিল। তাহার! দর্শন করিলেন, 
_ ভগবানের সহজ্রকিরীটে খচিত অত্যুত্তম মণিগণের 
প্রভায় স্থমহৎ ফণাঁসহজ উন্ভাসিত হইতেছে । হে 


উহা 'কীন্ন করিয়াছিলেন। খধিবর পরাশর :' 


কালশক্তির প্রভাবে রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়! 
পুর্ন্বাক্ত সূন্ষনতত্্ব তদীয় নাভিদেশ ভেদ করিয়া 
উদ্ভৃত হুইল। যে কাল জীবের কন্মাদৃষ্টকে 


, জাগরিত করে, সেই কালের প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত 
বিদুর! এই সন্বর্ণদেব নিবৃত্তিধন্মে আসক্ত : 
সনগুকুমারকে শ্রীভাগবত উপদেশ করেন ; সনৎকুমার : 
প্রার্থিত হইয়া ব্রতশীল সাংখ্যায়ন খষির নিকট . 


তাহার অনুগত ছিলেন; পরমহংসপ্রধান সাংখায়ন : 
শ্ীভগবানের বিভূতিবর্ণন-মানসে মদীয় গুরুদেব, 


পরাশর ও বৃহস্পতির নিকট উহা কীৰ্তন করিয়াছিলেন । 


অনন্তর পুলস্ত্যের আদেশে দয়ালু মুনিবর ইহা আমাকে ' 
উপদেশ করিয়াছেন। হে বৎস! তুমি শ্রদ্ধালু 


ও নিতা অনুগত, এই নিমিত্ত আমি উহা তোমাকে 
প্রদান করিতেছি । , 

যখন এই বিশ্ব একার্ণবজলে নিমগ্ন ছিল, সেই 
কালে শ্রীনারায়ণ যোগনিদ্রায় নিমীলিতনেত্র হইয়া 
অনস্তশব্যায় শয়ান ছিলেন ; বহিভাগে নিদ্রিতের ন্যায় 


নাভিজাত বস্তু পল্মকোষের আকার ধারণ করিয়। 
কিরণচ্ছটায় বিশাল:সলিলরাশি সমুদ্ভাসিত ভ্ইল। 
এই পদ্মই জীবগণের ভোগা পদার্থসকল প্রকাশ 
করিয়া থাকে; শ্রীনারায়ণ নিখিললোকাধার এই 
পদ্যো অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে 


: তাহার শক্তির অণুমাত্র ত্রাস হইল না। এক্ষণে 


সয়ং বেদময় ব্রহ্মা সেই পদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত 
হউলেন ; ইহার জনক দৃষ্টিগোচর হন নাই বলিয়া 
ইনি স্বরস্তু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি 


 পদ্মক্ণিকায় অবস্থিত হইয়া যখন কোনও ভুবনাদি 


প্রতায়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার চিচ্ছক্তি অণুযাত্রও : 
তিরোহিত হয় নাই। তিনি মায়াবিনোদ পরিত্যাগ ' 
করিয়। স্বরূপানন্দে নিমগ্ন ও নিক্ষিয় অবস্থায় বিরাজ : 
করিতেছিলেন। যেমন অনল দারুমধ্যে নিরুদ্ধশক্তি : 
ইয়া বাস করে, সেইরূপ তিনিও কারণবারিমধ্যে : 


্বায় অধিষ্ঠানে বাস করিতেছিলেন ; বাহাবৃত্তি সর্ববতো- 
ভাবে নিরুদ্ধ ছিল এবং সুক্ষ ভূতসকল তাহার 
শরারমধ্যে অবস্থান করিতেছিল। তিনি সৃষ্ট 
করিবার মানসে স্বীয় কালশক্তিকে উদ্বোধিত 
করিতেছিলেন। এইরূপে সলিলমধ্যে যোগনিপ্রায় 
তাহার সহস্র চতুরযুগপরিমিত কাল অতীত হইলে 
তিনি পূর্ববজাগরিত স্বীয় কালশক্তির প্রভাবে স্র- 
'ক্রয়ায় নিযুক্ত হইয়া স্বকীয় দেহে .সুক্মমাকারে 
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দেখিতে পাইলেন না, তখন লোকনিরীক্ষণের 
শিগিন্ত বিস্ফারিতনেত্রে চড়ুদ্দিকে দৃন্টপাত করিলে 


তিনি ঢতুণ্মখরূপে প্রকাশিত হইলেন । সেইকালে 


প্রলরবায়ুদ্ধারা প্রকম্পিত কারণার্ণবসলিলে সর্বত্র 
তরঙ্গনালা সমুখিত হইতেছিল; কি আশ্চর্য্য ! 
ব্রঙ্গা সেই সলিলরাশি হইতে উদ্গত স্বীয় অধিষ্ঠান- 
পঞ্ষে অবস্থিত হইয়াও পগ্ষের সম্পূর্ণ আকার, 
লোকতম্ব অথবা স্বকীয় স্বরূপও সাক্ষাদ্‌্ভাবে অবগত 
হইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি মনে মনে বিতর্ক 
করিতে লাগিলেন,--এই মে আমি পদ্মের উপরি- 
ভাগে অবস্থান করিতেছি, আমি কে এবং এই 
জলমধ্যে একমাত্র এই পদ্মই বা কোথা হইতে 
আবিভূত হইল? যে আধার হইতে ইহা উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহ! অবশ্যই জলরাশির অভ্যন্তরে থাকিবে, 
সন্দেহ নাই। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই 


৷ পদ্মনালের ছিদ্রপথে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, 


১১৪ 


ও সিট কাস রিও এস টি নি এটিও 


্রীমন্তাগবত। 


কসর শর লও লজ, গস ও জনন পরান সি টস, উই দল 


কিন্তু সমীপস্থ হইয়াও এবং বহু অস্বেষণ করিয়াও এ | অতিরম্য হইলেও বিচিত্র দিব্য আভরণ ও বসন 
পদ্দের উৎপত্তিস্থান প্রাপ্ত হইলেন না। হে বিছুর! : অঙ্গীকার করিয়া বেশভূষায় সমধিক সৌন্দর্যের 
অপার অন্ধকারে স্বীয় কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে | নিলয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন । ধীহারা অভি. 


তীহার শতবতসর কাল অতিবাহিত হইল । 
কালই অজ শ্রীবিষুঃর সুদর্শনরূপ শল্তর ; ইনিই 
দেহিগণের ভাতি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের 
পরমায়ুঃ হরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর তরঙ্গ 
বিফলমনোরথ হইয়া অগ্বেষণ হইতে বিরত হইলেন 


এই ৷ লধিত ফলবাঞ্চ। করিয়া শুদ্ধ বেদোক্ত মার্গে তাহার 


অঙ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি কৃপা করিয়া তাহা- 
দ্রিগকে স্বীয় ভ্রীচরণকমল সমর্পণ করিয়া থাকেন; 


 নখচন্দ্রসমুভের কিরণজালে সমুজ্জ্বল ' অঙ্গুলীনিচয় 


এবং পুনর্ববার স্বীয় আধার পদ্বো প্রতিনিবৃন্ত হইয়া: 


এবং ক্রমশঃ শাসজয়পুর্বক চিত্ত সংযত করিয়া 
সমাধিযোগে উপবেশন করিলেন । অনন্তর শতবৎসর 
অতীত হইলে তাহার যোগ স্থুসম্পন্ন হইল; পূর্বের 
ধাহাকে বনু অন্বেষণ করিয়াও লাভ করিতে পারেন 
নাই, তাহাকে এক্ষণে স্বীয় হৃদয়মধ্যে স্বয়ং বিরাজিত 
দেখিতে পাইলেন। তিনি দর্শন করিলেন, এক 
পুরুষ মৃণালগৌর বিশাল শেষসপের দেহপর্য্যস্কে 


শয়ন করিয়। আছেন এবং অনন্তদেবের ফণারূপ ! 


আতপত্রসমুহে সর্ববতোভাবে সংযুক্ত মস্তকসমূহে 
যে সকল কিরীট বিরাজিত আছে, তত্রতা রত্বরাজির 


কান্তিচ্ছটায় প্রলয়পয়োধির অন্ধকার নিরস্ত 
হইয়াছে। যদি মরকতশিলাময় পর্ববত সান্ধা- 
নীরদবসনে, বকুসখ্যক স্ুুবর্ণশিখরে এবং রত্ন, 


নির্ঝরধারা, ওষধি ও পুষ্প, এই বস্তুচতুষ্টয়ে গ্রাথিত : 


বনমালায় এবং বেণুরূপ হস্তে ও পাদপরূপ চরণে 
শোভিত হইয়া! শ্রীহরির রূপের প্রতিদ্বন্থী হয়, 


নিকট ম্লান হইয়া যায়। Ue কারীর হাতটা সেইরূপ তিনিও কারণজলে নিমগ্ন ; 


এ চরণকমলের স্ুচারু-পত্ররূপে শোভা পাইতেছে। 
তিনি ভুবনের ক্লেশহর যৃদুহাস্ত-যুক্ত, দের্দীপ্যমান 
কুণ্ডল-মণ্ডিত, বিশ্বাধরের কান্তিচ্ছটায় শোণকুস্থমের 
ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং হ্থন্দরনাসিকা ও স্থচারু- 
জ্সমম্থিত মুখমগডল-দবারা ভক্তগণের সংবর্ধনা 
করিতেছেন। তাহার নিতম্বদেশ কদম্বকিপ্রীক্ষের 
হ্যায় গীতবর্ণবসনে ও মেখলায় স্বলঙ্কৃত এবং 
শ্ীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল অমূল্য হারালঙ্কারে স্থশোভিত। 
সেই ভুবনাত্মক প্রভু একটা মহাচন্দনবৃক্ষের ন্যায় 
প্রতীয়মান হুইতেছিলেন । যেমন এ বুক্ষ ফল- 
পুষ্পাদিব্যাপ্ত সহস্রশাখা-সমদ্থিত, সেইরূপ তিনিও 
উৎকৃষ্ট-কেয়র ও মণিসমুহব্যাপ্ত সহজভুজদণ্ড- 
সমন্বিত; যেমন বৃক্ষের মূল অব্যক্ত অর্থাৎ 


| দৃষ্টিগোচর ভয় না, সেইরূপ তাহারও মূল অর্থাৎ 


। অধোভাগ অবাক্ত অর্থাৎ, প্রকৃতি ; ষেমন চন্দন- 


বৃক্ষের স্বন্ধদেশ সপপবেষ্থিত, সেইরূপ তাহারও 


' স্বন্ধদেশ নাগেন্দ্ৰ অনন্তদেবের অবয়বসমূছে সংস্পৃষ্ট ৷ 
৷ তিনি কখনও গিরিবরের স্যায় প্রতীয়মান হইতে 
তাহা হইলেও তাহা তাহার শ্যামলাবণা, পীতবসন, ছিলেন। যেমন পর্ববত চরাচর প্রাণীর নিলয়স্থান, 
সমুজ্জ্বল কিরীটনিকর এবং রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও | সেইরূপ তিনিও চরাচর বিশ্বের নিলয়স্থান ; যেমন 
কুন্ুমাবলী, এই বস্তুচতুষ্টয়ে গ্রথিত বনমালা এবং | পর্ববত মহাসর্পসমন্বিত, সেইরূপ তিনিও মহাসর্প 
স্বীয় করচরণাবলী-সহযোগে নিরুপম রূপরাশির অনস্তদেবে সংস্পৃষ্ট ; যেমন মৈনাকাদি, সলিলাবৃত, 


যেমন স্থমের- 


ও বিস্তারে নিরুপম এবং লোকত্রয় এই দেহমধ্যে : : প্রভৃতি পর্ববতের শিখয়াবলী হিরগ্নয়ী, সেইরূপ 


লীন হুইয়! লুক্কায়িত রহিয়াছে; তিনি স্বভাবতঃ : তীহারও 


, শিরোদেশ সহজ 'হিরগ্ায় ক্রীটে 


দ্বিতীয় স্বন্ধ । 


দেদীপ্যমান এবং যেমন পর্ববতগর্ভে রতু আবির্ভূত 
হইয়া থাকে, ' সেইরূপ তাহারও ্রীমুত্তিমধ্যে 
কৌস্তুতরত্ব স্পস্ট দৃশ্যমান হইতেছে । অনন্তর 
রঙ্গা তাঁহাকে শ্রীহরি বলিয়া চিনিতে পারিলেন । 
তিনি দেখিলেন,_কীন্তি মুর্তিমতী হইয়া ভগবানের 
কঠলন্িনী বনমালারূপে বিরাজিত! এবং বেদসমূহ 
মধুরতরূপে' সেই বনমালার অপূর্বব শ্রীসম্পাদন 
করিতেছে । তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নির অগম্য 
এবং ভ্রিলোকীর মধ্যে দেদীপ্যমান স্থদর্শনাদি শঙ্ত 
রক্ষাবিধানের নিমিত্ত চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে; 


১৯৫ 


এই নিমিত্ত তিনি “প্রাণিগণের ছুত্রাপ হইয়। 
রহিয়াছেন। অনন্তর জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা বিবিধ 
লোকস্থষ্টির মানসে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
শ্রীহরির নাভিসরোবরে সমুদ্তৃত পদ্ম, স্বকীয় স্বরূপ, 
জল, প্রলয়বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চপদার্থ দর্শন 
করিলেন। ব্রহ্মা রজোগুণনিবন্ধন প্রজাস্থগ্রির 
নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া পুর্ব্বাক্ত পঞ্চ পদার্থকেই 
লোকস্থষ্টির কারণরূপে অবধারণ করিলেন; অনন্তর 
স্বষ্টিসামর্থ্য লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ববারাধ্য ভগবানে 
চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ | 


নবম অধ্যায় 


শ্রীব্রক্ষা কহিলেন হে ভগবন্‌ ! বহুকাল 
উপাসনাদ্বারা অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
হইলাম । আহ৷! দেহধারিগণের ইহাই মহান্‌ 
দোষ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে, যে তাহারা তোমার 
তত্ব অবগত নহে! হে প্রভো! তুমি ভিন্ন অন্য 
বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; যাহা কিছু আছে 
বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তৎসমুদায়ই অসত্য ; 
মায়াগুণের ক্ষোভহেতু তুমিই বনুরূপে প্রতিভাত 
হইতেছ। চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হেতু তমঃ অর্থাৎ 
মায়া তোমা হইতে চিরতরে নিবৃত্ত হইয়াছে; তুমি 
ভক্তজনের প্রতি 'মনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া যে রূপ 
প্রথম প্রকাশ করিলে, ইহাই শুদ্ধসন্বময় শত শত 
অবতারের বীজস্বরূপ; এই রূপের নাভিপল্মভবন 
হইতে আমি আবির্ভূতি হইয়াছি। হে পরমেশ! 
তোমার যে নির্বিবকল্প অর্থাৎ ভেদশুন্য ও আনন্দমাত্র 
্ৰ্স্বরপ আছে, যাহাতে প্রকাশন্বভাব কখনও 
'আবৃত হয় না, তোমার এই রূপ তাহু! হইতে ভিন্ন 


বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, প্রত্যুত অভিন্ন বস্তু 
বলিয়াই প্রতীতি জন্মিতেছে। তোমার এই মুগ্ডিই 
উপাস্ত মূর্তি সকলের মধ্যে মুখ্য এবং ইহা হইতে 
বিশবস্থষ্ি হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা বিশ্ব হইতে 
পৃথক্‌ এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের কারণ। অতএব 
আমি এই মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে 
ভূবনমঙ্গল ! আমাদিগের হ্যায় অব্যক্তে নিবেশিত্র 
চিত্ত উপাসকগণের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি ধ্যানকালে 
যে মুক্তি প্রদর্শন করিলে, উহা! মায়িক গুণময় হইতে 
পারে না, স্থৃতরাং ইহাই তোমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ । 
হে ভগবন্‌ ! তোমাকে পুনঃ পুন: নমস্কার করি। 
যাহারা তোমার এই মূত্তির সমাদর করে না, তাহারা 
নরকভাগী, নিরীশ্বর ও কুতর্কনিষ্ঠঠ সন্দেহ নাই। 
বেদরূপ সমীরণ তোমার চরণান্বুজকোষের গন্ধ বহন 
করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; যাহারা কর্ণবিবরদ্বারা 
সেই গন্ধ মাত্রাণ করিয়া থাকেন, তাহারা ধন্য; 


'তাহারা পরা ভক্তি-ঘ্বার৷ তোমার শ্রীচরণ গ্রহণ করিয়া 


১০৬ 


থাকেন। হে নাথ! ভূমি ঈদৃশ" ভক্তের হৃদয়পদ্ধ 


হইতে কখনও অপস্থত হও না, প্রড্যুত নিরস্তর 
তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাক । জীব যে 
পর্যন্ত না তোমার অভয় পদে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
সেই কাল পৰ্য্যন্ত তাহাকে ধন, জন ও দেহনাশের 
ভয় আক্রমণ করে; ধনাদি নিনষ্ট হইলে শোক 
এবং পুনর্ণনার প্রাপ্তির নিমিত্ত স্পৃহা উৎপন্ন ভয়। 
মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে বন্ধ কদর্থনা ভোগ 


শ্রীমন্তাগবত । 


০০ 


ও ভক্তিহীন হইলে, তাহাদিগেরও সংসারক্লেশ ভোগ 


করিতে হয়। দিবাভাগে তীহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল 
নানা অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং 


: রাত্রিতেও সুখের লেশমাত্র থাকে না, কারণ নিদ্রিত 
: হইলেও নান! বাসনাবশে স্বপনদর্শন হইয়া ক্ষণে ক্ষণে 


নিদ্রাভঙ্গ হয়; কেবল ইহাই নহে, দুরদৃষ্টহেড় 


' মনোরথসিদ্ধির ব্যাঘাত উৎপন্ন হইয়া ' তাহাদিগকে 


করিতে হয়, কিন্তু তথাপি প্রবল লোভ তাহাকে . 


পরিত্যাগ করে ন! । যদি পুনরায় কথঞ্চিৎ অভ্তি- 
লধষিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তখন ভয়শোকাদির 
একমাত্র কারণ আমি ও আমার এই অসৎ আখ্রহ্‌ 
আসিয়া তাহার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে। তোমার 
প্রসঙ্গ নিখিল অগুভের উপশম করিয়া থাকে; 


অতিশোচনীয় দশায় পাতিত করে। হে নাথ! 
যাহারা শাস্ত্র বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তোমার পথ 


স্থির করিয়া তোমার আরাধনা করেন, তাহাদিগের 
। তক্তিযোগদ্বারা পরিপুত হৃৎপন্ধে তুমি অধিষ্ঠান 
৷ করিয়া থাক; অধিক কি, শ্রবণ ব্যতিরেকেও তোমার 
. ভক্ত স্বেচ্ছায় যে যে রূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, 


যাহাদ্দিগের ইন্দ্রিয় তোমার কথাআবণাদি হইতে 


বিমুখ, তাহারা মন্দভাগা ; দুরদৃন্ট তাহাদিগের 
বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! তাহার! 


অহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছে । হে উরুক্রম ! 
জীবগণ ক্ষুধা-তৃষ, বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু, 
শীত, গ্রীত্, বাত, বর্ষ, পুত্রকলত্রাদি স্বজন, অতি 
দুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধে মুহুমু হুঃ নিপীড়িত 
হইতেছে দেখিয়া আমার মন শাস্তিলাভ করিতে 
পারিতেছে না । হে ঈশ ! যতদিন জীব ইন্দ্রিয় ও 
বিষয়রূপ!| দুরন্ত তোমার মায়ার প্রভাবে আত্মার 
দেহাদিভাব দর্শন করিবে, ততদিন এই সংসার মিথা| 
হইলেও তাহার সমীপ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, 
প্রত্যুত কর্ম্মানুসারে ফলবিধান করিয়া তাহার অশেষ 
ক্লেশের কারণ হইবে! হে প্রভো! কেবল যে 
অবিবেকী ব্যক্তিই সংসার-ব্লেশ ভোগ করিয়া থাকে. 


তুমি উপাসকের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 
সেই সেই মূৰ্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাক । যদি স্থরগণ 


' চিন্তে কামনা পোষণ করিয়। বিবিধ পুস্পোপহারাদি- 
৷ দ্বারা তোমার আরাধন। করে, তথাপি তোমার তাদৃশ 
অতি দ্বীন; তাহারা ক্ষণিক কামন্্রখলাভের আশায় । 
লোভাভিভূতটিত্ত হইয়। নিরন্তর আপনাদিগের ' 


প্রীতি হয় না, সর্ববভূতে দয়াপ্রদর্শন করিলে তোমার 
যাদৃশী প্রীতি হইয়া থাকে; কিন্তু অভক্তগণ 


 সর্বভূতে ঈদৃশ দয়াপ্রদর্শন করিতে একান্ত অক্ষম। 


তোমার এরূপ প্রীতি স্বভাবলিদ্ধা ; কারণ, একমাত্র 


ভুমি নিখিলভূতের অন্তরে অন্তরাত্মা ও স্বহৃৎ হইয়। 


বিরাজ করিতেছ। 


অতএব, হে ভগবন্‌! জীব 
যজ্ঞাদি, দান, উগ্র তপস্যা ও সেবাপ্রভূতি বিবিধ- 
কর্ম্মদ্বার তোমার প্রীতি সম্পাদন করিবে; কারণ, 
তোমার গ্রীতিসম্পাদন করাই ক্রিয়ার সর্বেবাুকৃষ্ট 
এল। সকাম ধৰ্ম্ম কাম্ফল দান করিয়াই বিনষ্ট 
হয়, কিন্তু যে ধর্ম তোমার শ্রীচরণে অর্পিত হয়, 
তাহা অবিনশ্বর । তোমার স্বরূপচৈতন্যত্বটরা ভেদত্রম 
সর্বদাই নিরস্ত রহিয়াছে; বোধই তোমার বিস্তাশক্তি। 
তুমি পরমেশ্বর ; যে মায়া বিশ্বের স্বষ্ি, স্থিতি ও প্রলয় 


তাহা নহে; জ্ঞানী খধিগণও তোমার প্রসঙ্গবিমুখ | সংসাধন করিতেছে, তাহার বিলাস তোমারই 


তৃতীয় স্বন্ধ। 
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ক্রীড়ামাত্র। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। হে | করি। তুমি বিষয়ন্থ:খ নিল্লিপ্ত থাকিয়াও শ্বকৃত 


ভগবন্‌ ! তোমার নামে তোমার অবতার, গুণ ও 
কর্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি অবতার 
হইয়। দেবকীনন্দন প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাক; 


সৰ্ববজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দয়ালু, দীনবন্ধু ও দামোদর প্রভৃতি | 


নাম তোমার গুণ প্রকাশ করিতেছে এবং গিরিধর, 
কংসারি, গোবিন্দ, মধুসূদন প্রভৃতি নাম তোমার 
কন্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে । যাহার! 
অন্তকালে বিবশ হইয়াও কেবলমাত্র তোমার এ 
সকল নাম উচ্চারণ করে, তাহারা অনেক জন্মের পাপ 
হইতে সহসা নিমুক্ত হইয়া আবরণরহিত ব্রঙ্গস্বরূপ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হে অজ! আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম । তুমি ভূবনদ্রম, আদিতে একমাত্র 
অবস্থান করিয়া থাক; পরে স্ষ্থি, সংহার ও পালনের 
নিমিত্ত ব্ৰহ্মা, গিরিশ ও স্বয়ং বিষ্ণু এই তিনটা স্বন্ব 
তোমা হইতে উদগত হয় এবং প্রত্যেক স্কন্ধ হইতে 
মরাচিমনুপ্রভৃতি বহুসংখাক শাখাপ্রশাখা আবিভূতি 
হইয়া থাকে। তুমি স্বয়ং প্রকৃতির মূল অর্থাৎ 


ধর্ম্মমর্য্যাদাপালনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় তির্য্যক্‌, মনুষ্য ও 
দেবাদিযোনিতে মূর্তি প্রকটিত করিয়া বিহার করিয়া 
থাক; হে ভগবন্‌ পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । 
অবি্ভা। ও অজ্ঞান, অস্মিতা বা দেহাত্মজ্ঞান, রাগ বা 
বিষয়াসক্তি, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়, এই 
পাঁচটা অবিষ্ভার বৃত্তি । এই অবিষ্ভাই জীবকে 
নিদ্রামোহে পাতিত করিয়া থাকে। তুমি এই 
পঞ্চবৃত্তিমতী অবিষ্তা-কর্তক অনভিভূত হইয়াও পুর্বব- 
কল্পে পরিশ্রাম্ত জনগণের বিশ্রামস্ত্রখ প্রদান করিবার 
নিমিত্ত ভীষণ উত্তালঙরঙ্গ কারণার্ণবের অভ্যন্তরে 
স্থখস্পর্শ নাগশয্যায় শয়ান হইয়া এবং লোক- 
পরম্পরাকে জঠরমধো লীন করিয়া যোগনিদ্র। 
অবলম্বন করিয়াছিলে। আমি তোমার নাভিপক্মাধার 
হইতে স্ফ্ট্যাদিদ্বার লোকত্রয়ের উপকারকরূপে 
আবিভভ'তি হইয়াছি। এই সংসারপ্রপঞ্চ তোমার 
উদরে অবস্থিতি করিতেছে ; এক্ষণে তুমি যোগ- 
নিদ্রার অবসানে নলিননয়ন বিকসিভ করিয়া কৃতার্থ 


অধিষ্ঠানভূমি ; তুমিই প্রকৃতিকে. তিন গুণে বিভক্ত 
করিয়া এইরূপে জগদাকারে, বদ্ধিত হইয়। থাক। হে 
ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি। যতদিন লোক- | 
সকল তোমার শ্রীমুখোক্ত পরমহিতকর তোমার | 
অর্চনায় অনবহিত হইয়া নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান | 
করিতে থাকে, ততদিন বলবান্‌ কাল তাহাদিগের | 
জীবনের আশাকেও সঙ্চঃ ছেদন করিয়। দেয়, অন্তর্যামী ও প্রণতবসল। শরণাগতজনের বরপ্রদ 
ভোগাদিবাঞ্জা যে হ্ুদুরপরাহত, তাহাতে আর বক্তব্য শ্রীহরি ভক্তবাৎসল্যাদি বিবিধপ্ডণে বিভূষিত হইয়া 
কি? হে প্রভো! তুমিই কালম্বরূপ, তোমাকে স্বীয় শক্তি রমাদেবীর সহিত অবতার গ্রহণপূর্ববক যে 
নমস্কার করি। অপরের কথা কি বলিব, স্বয়ং আমি | যে কর্্ম সম্পাদন করিবেন, আমার চিত্তকে সেই সেই 
সকললেটকবন্দনীয় দ্বিপরার্ধকালস্থায়ী সত্যলোকে | লীলাবিষয়ে নিয়োজিত করুন। য়ে বিশ্ব তাহার 
বাস করিয়াও কালভয়ে ভীত ; এই হেতু তোমাকে | বিক্রমপ্রকাশের লীলাক্ষেত্র, আমি ত্াহারই আজ্ঞায় 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বু তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাহা সৃষ্টি করিব; অতএব, তাহাতে আমার যেন 
'করিয়া থাকি; হে যন্ঞেশ্বর! তোমাকে নমস্কার আসক্তি না জন্মে এবং উত্তম ও অধম প্রভৃতি 


করিলে । হে সর্ববারাধ্য ! তোমাকে নমস্কার করি। 
ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 
এই শ্রীভগবান্‌ যে জ্ঞান ও এশ্বর্যযদ্বারা জগতের 
স্বখবিধান করিতেছেন, আমার প্রজ্ঞাকে তাহার সহিত 
যোজিত করুন; যাহাতে আমি পুর্ববব স্থষ্টি করিতে 
সমর্থ হই। ইনি নিখিল জগতের স্হৃৎ, একমাত্র 


সপ শপ শপ 
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না পারে। কারণন্গলে শয়ান অনস্তশত্তি যে পুরুষের 
নাভিসরোবর হইতে বিজ্ঞানশক্তি অর্থাৎ চিত্তের 
অভিমানী হইয়া আমি আবিভূতি হইয়াছি, বিচিত্র 
বিশ্ব তাহারই রূপ; এই রূপ বিস্তার করিতে গিয়া 
যেন আমার বেদোচ্চারণরূপ ব্রঙ্গতেজ বিলুপ্ত না হয়। 
পরমকারুণিক পুরাণপুরুষ ভগবান্‌ বিশ্বের উদ্ভব ও 
আমার প্রতি কুপাপ্রদর্শনের নিমিত্ত সমধিক প্রেমযুক্ত 
মন্দহাস্য-সহকারে নয়নপল্ম উন্মীলন করুন এবং 
গাত্রোথানপুর্ববক মধুময় বাক্য-দ্বার আমার বিষাদ 
অপনয়ন করুন । 


শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, ব্রঙ্গা তপস্তা, উপাসনা ' 


ও সমাধিদ্বার! স্বীয় উৎপত্তিস্থান শ্রীভগবান্কে দর্শন 
করিয়া বাক্য ও মনের সামর্থ্যানুসারে স্তব করিয়। 
পরিশ্রান্তের ন্যায় বিরাম করিলেন; অনন্তর 


শীমন্তাগবত । 
স্থষ্টিনিবন্ধন যেন বৈষম্যপাপ আমাকে স্পর্শ করিতে 


থাকে। যখন জীব দেখিবে, তাহার আত্ম পৃথিব্যাদি 
ভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সস্বাদি গুণ ও অন্তঃকরণ হইতে 
পৃথক্‌ ও স্বরূপতঃ আমার সহিত একীভূত, সেই 
মুহূর্তেই স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হুইবে। হে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! তোমার প্রতি আমার প্রচুর করুণা জানিবে, 
এই করুণাপ্রভাবে বিবিধ কর্ম্ম বিস্তারপুর্ববক 
প্রজাস্থির কালে তোমার চিত্ত অবসন্ন হইবে না। 
তুমি আন্ধ খষি; তুমি প্রজাস্গ্টি করিলেও তোমার 
মন আমাতেই নিবন্ধ আছে, অতএব বিক্ষেপক 
রজোগুণ তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। তুমি 
যে অদ্য আমাকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অহঙ্কার-বিরহিত 
বলিয়া অবধারণ করিলে, এতদ্ঘ্বারাই তুমি দেহিগণের 


' দুবিজ্ঞেয় আমার স্বরূপ অবগত হইলে । যখন তুমি 
_ পন্মের একটা অধিষ্ঠান আছে কিনা এইরূপ সন্দিহান 
৷ হইয়া পদ্মনালের ছিত্রপথে অন্বেষণ করিয়৷ নিবৃত্ত 
শ্রীমধুসূদন প্রলয়নারি-সন্দর্শনে বিষণচিত্ত ও স্থাবরাদি- : 
লোক নিন্মাণবিষয়ে অজ্ঞানতাহেতু খিল্ন ব্রহ্মার 


হইলে, সেইকালে আমি তোমার হৃদয়মধ্যে আমার 
স্বরূপ দর্শন করাইলাম। হে পদ্মাসন! একমাত্র 


অভিপ্রায় অবগত হুইয়া গম্ভীর বাক্য-দ্বারা তীহার | আমার কথাই অভদয় অর্থাৎ পরমমঙ্গলের নিদান; 
মোহ অপনোদনপুর্ববক কহিতে লাগিলেন,__হে ৰ তুমি যে সেই কথাঙ্কিত স্তোত্র কীর্তন করিলে এবং 
বেদগর্ভ ! বিষধ্তাহেতু আলম্তের বশীভূত হইও না; | আমার প্রতি তপোনিষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, এই সমস্তই 
স্প্টিবিষয়ে উদ্যম প্রকাশ কর; তুমি যাহা প্রার্থনা । আমার অনুগ্রহ জানিবে। আমি লোকপরিপাল- 
করিতেছ, আমি তাহা পূর্বেনই সম্পাদন করিয়া ' নেচ্ছায় যে রূপ প্রকটিত করিলাম, তাহা গুণময় 
রাখিয়াছি। তুমি পুনর্ববার মদ্বিষয়িণী তপস্যা ও | বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তুমি যে তাহা নিগুণ 
উপাসনা আশ্রয় কর; তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়মধ্যে ৷ বলিয়া বর্ণনা করিয়া! আমার স্তব করিলে, তাহাতে 
লোকসকল স্পষ্টরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; তোমার মঙ্গল 
অনন্তর ভক্তিযুক্ত ও সমাহিত হইলে দেখিবে, স্বীয় হউক। যে ব্যক্তি এই স্তোত্রঘারা স্তুতি করিয়া 
অভ্যন্তরে ও নিখিলভুবনে আমিই পরিব্যাপ্ত | নিত্য আমার ভজনা করিবে, আমি তাহার প্রতি লী 
রহিয়াছি এবং নিখিলভুবন ও জীবসকল আমারই | প্রসন্ন হইয়া সর্ববকামবরপ্রদ হইব। জ্ঞানিগণ কহিয়া 
মধো অবস্থান করিতেছে । যেমন কাষ্ঠসমুহেন্ন মধ্যে | থাকেন, কৃপাঁদিখনন, তপস্যা, যন্ত্র, দান, যোগ ও 
অগ্নি গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও ! সমাধি-ত্বার জীবের যে যে ফল সিদ্ধ হুইয়৷ থাকে, 
সর্বভূতের মধো বিরাজিত আছি; জীব আমাকে | আমার শ্রীতিই তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল; এতদ্‌- 
এইরূপে দর্শন করিলে মোহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া : ব্যতিরেকে সমস্তই বৃথা হুইয়া ঘায়। হে ধাতঃ 1 


তৃতীয় স্বন্ধ। 


আমিই জীবগণের আত্মা, সুতরাং প্রিয়পদার্থসকলের 
মধ্যে প্রিয়তম ও দোষবর্ভিজিত ; দেহাদি আত্মার 
নিমিত্তই প্রিয় হইয়া থাকে ; অতএব, আমার প্রতি 
জীবের অনুরাগস্থাপন বিধেয়। ভুমি আমা হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ভুমি প্রচুরপরিমীণ 
জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধার এবং তুমি 
সর্বববেদময়, সুতরাং তোমার অন্য উপদেশকের 


১১৯ 


প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত তুমি অন্যনিরপেক্ষ 
হইয়া এই ত্ৰৈলোক্য এবং যে সকল জীব আমার মধ্যে 
উপসংহৃত আছে, তগুসমুদয় পূর্ববকল্পের হ্যায় 
অভিব্যক্ত কর। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,__-প্রকৃতি ও পুরুষের অধিপতি 
পদ্মনাভ ভগবান্‌ এইরপে ব্রহ্মায় নিকট স্যজ্য বস্তু 
সকল প্রকাশ করিয়া শ্রীনারায়ণরাপে অন্তহিত হইলেন। 


নবম অধায সমাপ্ত ॥ ৯ 


দশম অধ্যায় । 


বিদুর কহিলেন__হে জ্ঞানিবর! ভগবান্‌ ; করিলেন। অনন্তর তিনি তাহার আধারপন্পকে 
অন্তহিত হইলে লোকপিতামহ বিভু ব্ৰহ্মা দেহ | আকাশব্যাপী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন, 
হইতে ও সঙ্কল্প হইতে কতপ্রকার প্রজা স্থষ্ি | আমি এতদৃদ্বারা পূর্ববকল্পে লীন লোকত্রয় 
করিলেন? ভগবন্! আমি যে সকল প্রশ্ন! স্বস্তি করিব। এইরূপে শ্রীভগবানের স্থষ্টিকার্য্য 
করিয়াছি, তাহার আনুপুর্বিবিক উত্তর দান করিয়া! : নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা দেই পণ্মকোষে প্রবেশপূর্ববক 
আমার সর্ববসংশয় ছেদন করুন। অনন্তর সূত : উহাকে তিনি লোকে বিভক্ত করিলেন; ইহা বিচিত্র 
কহিলেন, হে ভূগুকুলতিলক শৌনক! বিছুর ! নহে, কারণ, এঁ পদ্মকোষ এরূপ বিশাল যে, উহা 
এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামুনি মৈত্রেয় প্রীত হইয়| : চতুর্দশ ভূবন ও চন্দ্রসূর্্যাদি বহুরূপে বিভক্ত 
যথাক্রমে উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন; পূর্বেবোক্ত : হইবার যোগ্য। এই ত্রিলোক জীবগণের ভোগস্থান ? 
প্রশ্ন সকল তাহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল, তিনি ! ইহা গ্রতিকল্লে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্থষ্ট হইয়া থাকে । 
তাহা বিস্মৃত হন নাই। মৈত্ৰেয় কহিলেন,--অজ | এস্থলে তাহারই এক প্রকার বণিত হইল। এই 
তগবান্‌ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে | ত্রৈলোক্য কাম্য কর্মের ফলস্বরূপ, এই নিমিত্ত 
বিরিঞ্চি মনকে শ্রীনারায়ণে আবেশিত করিয়া দিব্য- | প্রতিকল্লে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে ;' 
পরিমাণ শতবতসর তপশ্চরণ করিলেন । পল্পযোনি | কিন্তু মহঃ জন, তপঃ ও সত্য, এই লোকচতুষ্টয় 
দেখিলেন, তিনি যে পল্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান | ও সেই সেই লোকবাসিগণ নিষ্কাম ধন্মের ফলস্বরূপ । 
করিতেছেন, সেই পদ্ম ও জলরাশি প্রলয়কালীন | এই নিমিত্ত ব্রহ্মার আয়ুন্ধাল দ্বিপরার্ধ পর্য্যন্ত এই 
বিবৃদ্ধ উগ্.রবীর্য্য বায়কর্তৃক কম্পিত হইতেছে; তাহা | সকলের বিনাশ হয় না, অনন্তর তত্রস্ব প্রায় সকলেরই 
দর্শন করিয়া তিনি দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত তপন্তা ও | মুক্তি হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন 
শরীনারায়ণের উপাসনাদ্বারা সম্যক্‌ বন্ধিত বিজ্ঞান ও | সৃষ্টির কথা শ্রবণ করিয়া বিছুর কহিলেন,__হে 
‘সামর্থ্যের প্রভাবে সেই বর্ধিত জল ও বায়ুকে পান |" ব্রহ্মন্‌! বহুরূপ অন্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির যে কাল 
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নামে এক রূপ আছে বলিলেন, তাহা কিরূপে কল্লিত 
হইয়া থাকে এবং তাহার রূপ স্থূল বা সুন্গন, এই 
সকল বিষয় যথাযথ বর্ণন করুন। 

প্রীমৈত্রেয় কহিলেন,-_মহ্দাদির পরিণামদ্বারা 
কালের আকার অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান হইয়া থাকে, 
বস্তুতঃ কাল নির্বিবশেষ অর্থাৎ মৃত্তিরহিত্ত এবং 
আগ্ভন্তহীন । ঈশ্বর এই কালকে নিমিস্তরূপে 
অবলম্বন করিয়া লীলাদ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে 
সৃষ্টি করিয়| থাকেন। এই বিশ্ব বিষ্ণুমায়ায় উপসংহ্ৃত 
হইয়া ব্রঙ্গরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; অনন্তর ঈশর 
স্বয়ং কর্তা হইয়াও এই কালকে নিমিত্ত করিয়| সেই 
বিশ্বকে পৃথক প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ কালের 


ভ্ীদস্তাগবত । 


যে অক্ছ্যাদ্বার। জীবের আবরণ ও বিক্ষেপ করিয়। 
থাকেন, সেই অবিষ্ভার সৃষ্টি ষষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত ছয়- 


প্রকার স্থষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি কছে।' অনস্তর বৈকৃত 
 স্থষ্টরি কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধাঁহাতে চিত্ত নিবেশিত 


হইলে সংসার নিরম্ত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরি 
রজোগুণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার রূপ ধারণপুর্ববক 
এই লীলা করিয়া থাকেন । প্রথমতঃ যে-ছয়প্রকার 


' স্থাবর-স্থষ্টি হয়, তাহাই সপ্তম । তাহাদিগের বিবরণ 


বলিতেছি, _যাহাদের ফুল না হইয়া ফল হয়, তাহারা 
বনস্পতি; যাহাদিগের ফল পক্ক হইলে বিনাশ 


' হয়, তাহারা ওষধি ; বেণুপ্রভৃতি ত্বক্সার ; যাহারা 
| অপর ব্ৃক্ষাদিকে অবলম্বন করে, তাহারা লতা; 


স্মভাবতঃ কোন মুন্তি নাই । এই বিশের প্রবাহও : 
কালেরই-কার্ধা ; উহা এক্ষণে যেরূপ, পূর্বেও এইরূপ 


ছিল এবং পরেও এইরূপ থাকিবে ৷ এই বিশের স্থহ্ি 


' হইয়া ফল উৎপন্ন হয়, তাহার! দ্রম। 


নয়প্রকার; তদ্িন্ন আর একপ্রকার স্যষ্টি আছে,*' 
' চৈতন্য অব্যক্ত ঘটে, কিন্তু ইহারা অন্তরে স্পর্শ 


তাহা দশম স্হটি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । এই 


দশম স্ষ্টিও প্রাকৃত ও বৈকৃতভেদে দ্বিবিধ। প্রলয়ও ' 


ত্ৰিবিধ ; যাহা কেবল কালে সংঘটিত হইতেছে, 
তাহাকে নিত্যপ্রলয়, যাহা দ্রবাদ্ধারা অর্থাৎ সঙ্কর্মণ- 


' বহুবিধ হইয়া থাকে । 


যাহারা কাঠিন্যবশতঃ অপর বুক্ষাদিতে আরোহণ 
করে না, তাহার! বীরুধ এবং যাহাদ্দিগের পুষ্প 
ইহাদিগের 
আভারসঞ্চার উদ্ধীদিকে হইয়া থাকে; ইহাদিগের 


অনুভব করিয়া থাকে-_ বহির্ভাগে নহে, এবং ইহার 
এক্ষণে তির্য্যক্-জাতির সৃষ্ট 


' বৰ্ণন করিব, ইহাই অষ্টম সৃষ্টি । তির্য্যক্‌-জাতীয় 


মুখাগ্িপ্রভৃতিদ্বার৷ সংঘটিত হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক | 


প্রলয় এবং গুণসকল স্ব স্ব কার্ধীকে গ্রাস করিলে ! 


তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। শ্রীভগবান্‌ | 
হইতে প্রথমতঃ যে খুণসকলের বৈষম্য হয়, তাহাই ! 
আন্ত সৃষ্টি এবং তাহাকেই মহত্তত্বের লক্ষণ জানিবে। 
যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ ভইয়া থাকে, ' 


তাহাই দ্বিতীয় স্থ্টি এবং ইহাই অহঙ্কারতন্ত্বের | 


লক্ষণ। সৃক্ষভূতের স্বষ্টি তৃতীয়; এই সুক্ষভূত 


হইতে মহাভূতসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে । জ্ঞানেন্দরিয় 
ও কর্ম্মেন্সিয়ের সি চতুর্থ। সান্বিক অহঙ্কার । 
হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ও মন স্ষ্ট ' 
হইয়া থাকে; ইহাই পঞ্চম স্ৃষ্টি। প্রভু পরমেশ্টর'| নহে, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি। মকরপ্রভৃতি. 


প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, ইহারা কেবল 
আহারগ্রহণে তৎপর ও বিবেচনাশৃষ্ত, কেবল 
ঘ্বাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করিয়া 
থাকে। ইহাদ্দিগের অষ্টাবিংশতি প্রকার আছে; 
যথা, গো, অজ, মহিষ, কৃষ্তমুগ, শুকর, গবয়, রুরু, 
মেষ ও উদ্টু, এই নয়প্রকার পশু দ্বিশফ অর্থাৎ 
দ্বিখুরবিশিষ্ট ; খর, অশ্ব, অশ্বতর, গৌরম্বগ, শরভ 
ও চমরী, এই ছয়প্রকার পশু একশফ ; কুক্ধুর, 
শৃগাল, বৃ, ব্যান, মার্জজার, শশ, শল্লক, সিংহ, কপি, 
গজ, কৃর্ম ও গোধা, এই দ্বাদশপ্রকার পশু পঞ্চনখ ; 
এই সপগুবিংশতিপ্রকার প্রাণী ভূচর। যাহারা ভূচর 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ 


জলচর ও গৃধ, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লক, ময়ূর, হংস, 
সারস, চক্রবাক, কাক ও উলুকপ্রভৃতি পক্ষী খেচর ; 
এই মিলিত অড়ূচর প্রাণিগণকে একসংখ্যা গণনা 
করিয়া সর্ববসমেত অস্টাবিংশতিপ্রকার তির্য্যক্‌ 
প্রাণী সিদ্ধ হইল; অন্যান্য তিয্যক্‌ প্রাণিসকলকে 
ইহাদিগের মধ্যে যথাযথ অন্তর্ভাবিত করিতে 
হহাবে। 

হে বিদুর ! এক্ষণে নবম স্ষ্টির উল্লেখ করিতেছি, 
শ্রবণ কর; ইহাই মনুষ্যস্থতি, ইহা একবিধ। 
অধোদিকে আহারসঞ্চার হয় বলিয়া মমুষ্যকে 
অর্ববাকৃক্োতা কহে। মনুষ্য সকল রজঃপ্রধান ও 
কণ্মানুরক্ত ; ইহার! দুঃখকে স্থখ বলিয়া মনে করিয়া 
থাকে। পূর্বেবোক্ত স্থাবর, তির্ষ/ক্‌ ও মনুষ্য বৈকৃত 
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নান, তাহার! বৈকৃত স্প্থির অন্তর্গত । সনতুকুমারাদি 
কুমারণণকে প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক বলা 
যাইতে পারে ; যেহেতু তীহাদিগের মধ্যে দেবত্ব ও 
মনুষ্যত্ব উভয় ধৰ্শাই বিদ্যমান। বৈকৃত দেবস্গ্িও 
অষ্টবিধ, তন্মধ্যে বিবুধগণ, পিতৃগণ ও অস্তরগণ, 
এই তিন প্রকার; গন্ধবর্ব ও অপ্সরা এক শ্রেণীর 
অন্তর্গত এবং যক্ষ ও রক্ষঃ ; সিদ্ধ, চারণ ও বিষ্ভাধর ; 


ূ ভূত, প্রেত ও পিশাচ; ইহারা এক এক শরণীর 
| অন্ত”তি। কিম্ররকিম্পুরুষপ্রভৃতি অন্য এক শ্রেণীর 
| অন্তভূক্তি। হে বিছ্ুর! পরমেশ্বর ও ব্রহ্ম যে 


দশ প্রক্কার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলাম ; 
এক্ষণে বংশ ও মন্বম্তরসকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। এইরূপে সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরি কল্পসকলের 


ষ্টি এবং প্রাকৃত স্্টির বর্ণনকালে যে বৈকারিক রঙজোগুণ অবলম্বনপুর্ববক স্বয়স্তু ব্রহ্মা হইয়া স্বয়ং স্গীয় 
দেবস্থষ্টির উল্লেখ করিয়াছি, সেই সকল দেবত। তত্ব- স্বরূপদ্থার! স্বীয় স্বরূপকে উপাদান করিয়া এই বিশ্বের 
সমুদয়ের অধিষ্ঠাত্রী $ কিন্তু যে সকল দেবতা তদপেক্ষা স্ষ্টি করিয়া থাকেন । 


দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ 


ষ্ 


একাদশ অধ্যায় । 


শ্রীমৈত্রের কহিলেন,_ক্ষিতিপ্ৰভূৃতি যাহ! উৎপন্ন : অর্থাৎ শরীরাদি কাৰ্য্য ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-সংযোগে 
বস্তু, উহাদিগকে কাৰ্য্য কহে; এ কার্য্যের যে চরম উৎপন্ন; অতএব এ সকল অবয়বের মূলীভূত কারণ. 
অংশ অর্থাৎ যাহাকে আর বিভাগ করিতে পার! যায় । পরমাণু অবশ্যই আছে, এইরূপ কল্পনা অপরিহার্য & 
না, যাহা কার্ধযাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা যাহা অন্যের : হইয়া উঠে। যে সকল কার্য্যবস্তুর সুক্ষাতম অংশকে 
সহিত মিলিত হয় নাই এবং যাহা কার্য্যাবস্থ! বা ' পরমাণু বলিয়া নির্দেশ কর! হুইল, যখন সেই সকল 
মিলনাবস্থা না থাকিলেও সর্বদ! বিষ্মান থাকে, ৷ বস্তু সেইরূপ অবস্থাতেই অবস্থান করে অর্থাৎ প্রলয়ের 
তাহাকে পরমাণু কহে। পরমাণু দৃষ্টিগোচর হয় না, 1 পূর্বের যখন নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ 
কেবল অমুয়ানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মিলনে | স্ব স্ব কারণে লীন হয় নাই, সেই সমস্ত ত্রহ্মাণ্ডকে 
বস্তু উৎপন্ন হইলে, যদিও উহা বহুসংখ্যক পরমাণুর এক বলিয়া গণনা করিয়া তাহাদিগের সমষ্টিকে পরম- 
সমষ্টি, তথাপি উহা! একমাত্র বস্তু বলিয়া মনুব্যের ভ্রম | মহান কহে যদিও প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব 
উৎপন্ন হয়। ইহাই পরমাণুর অস্তিত্বসন্ধন্ধে প্রমাণ | আছে এবং এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিয়, তথাপি 
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বুদ্ধিত্বারা সকল পার্থক্য তিরোহিত করিয়া সমস্ত 
ভ্রন্মাগডকে এক বলিয়া ধারণা করিলে যে পরিমাণ 
অনুভূত হইবে, তাহাই পরমমহত পরিমাণ । এইরূপ 
কালও সুন্ম ও শ্ুলরূপে অনুমিত হইয়া থাকে । 


জীমনস্তাগবত । 


au" tn এল লাগ শি শা 


৷ ইহাই মনুষোর এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে 


এক পক্ষ ; পক্ষ শুরু ও কৃষ্ণভেদে ঘিবিধ । ঢুই 
পক্ষে মনুধ্যের এক মাস হয়, কিন্তু পিতৃলোকের উহা 


| এক অহোরাত্র ; মন্ুয্য দুই মাসে এক খতু ও ছয় 


ভগবান্‌ কাল শ্রীহরির শক্তি এবং স্বরূপতঃ অব্যক্ত ও | মাসে এক অয়ন গণনা করিয়া থাকে। অয়ন দ্বিবিধ, 


উৎপত্তিপ্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ; ইনি পরমাণু প্রভৃতি 


অবস্থা-ভোগন্বারা বাক্তপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়৷ অবস্থান : 
৷ এক বৎসর ; এইরূপে শত বৎসর মনুষ্যের পরমায়ঃ 
: নিরূপিত আছে। চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র 


করেন। সূর্য্য যে পরিমিত কালে পরমাণুপরিমিত 
দেশ অতিক্রম করেন, তাহাকে পরমাণুকাল কহে 


এবং যে পরিমিত কালে পরমাণুসমষ্টিরূপ ভুবনকোষ : 
সূর্য্য এই কালচক্রে অবস্থিত থাকিয়া পরমাণুদেশ 


জতিক্রম করেন, তাহাকে পরমমহান্‌ কাল কহে। 
ছুইটী পরমাণুর সমষ্টিকে অণু অর্থাৎ দ্বাণুক এবং 
তিনটা দ্বযপুকের সমষ্টিকে ত্রসরেণু কহে। যখন 
গাবাক্ষরদ্ধে, সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন 
সেই আলোকরেখায় যে ক্ষুদ্র কণসমূহ আকাশপথে 
উৎপঠিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই ত্রসরেণু। 
যে কাল তিনটা ত্রসরেণুকে ভোগ করে, তাহাকে 
জুট কহে । এক শত ক্রটিতে এক বেধ ও তিন 
বেধে এক লব হয়। তিন লবে এক নিমেষ ও 
তিন নিমেষে এক ক্ষণ হইয়া থাকে । পঞ্চ ক্ষণে 
এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু, পঞ্চদশ 
লঘুতে এক নাড়িকা অর্থাৎ দণ্ড, ছুই দণ্ডে এক 
মুহূর্ত এবং ছয় বা সাত দণ্ডে মনুষ্য এক যাম অর্থাৎ 
প্রহর গণনা করিয়া থাকে । যদি ছয়পল তারে 
একটা পাত্র এরূপভাবে নিশ্মিত হয় যে, তাহা এক- 
প্রস্থ পরিমিত জল ধারণ করিতে পারে এবং যদি 
তাহাতে চারিমাষ। স্বর্ণের দ্বারা নিৰ্ম্মিত চারি অঙ্গুলী 
দীর্ঘ একটী শলাকাদ্বারা ছিদ্র প্রস্তুত কর! যায়, তাহা 
হইলে যে পরিমিতকালের মধ্যে উন্ধাতে প্রস্থপ্রমাণ 
'জল প্রবেশ করিয়া উহাকে জলমগ্র করে, সেই পরি- 
মাণকালের নাম দণ্ড। চারি প্রহরে মন্গুষ্যের এক 
দিবামান ও চারি প্রহরে এক রাত্রিমান হুইয়া থাকে; 


পাল ০ পপ টা শপ শপ শশা" জপ পা 


৷ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ; কিন্তু উত্তরায়ণ দেবগণের 


দিবস ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দ্বাদশ মাসে মন্গুষ্যের 


এবং অন্যান্য তার কালচক্রের অবয়ব; কালাত্মা বিভু 


৷ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশরাশিরূপ ভুবনকোষ 
পর্য)টন করেন ; ইহাতে যে কাপ অতিবাহিত হয়, 
তাহাই সংবৎসর । দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিতে 
বৃহস্পতিগ্রহের যে পরিমিত কাল অতিবাহিত হয়, 
' তাহার নাম পরিবতসর এবং সাতাইশ নক্ষত্রে চন্দ্রের 
৷ ভোগকালানুসারে দ্বাদশ মাসে এক অনুবতসর হইয় 
' থাকে । ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া দ্বাদশমাসে এক 
| ইড়াবৎসর এবং সাতাইশ নক্ষত্রানুসারে সাতাইশ দিনে 
| মাস গণন। করিয়! দ্বাদশ মাসে এক বৎসর অভিহিত 
৷ হইয়া থাকে। বীজাদিতে অঙ্কুরাদি কার্য্যের শক্তি 
নিহিত আছে ; যে তেজোমগুলরূপী সূর্য্য স্বীয় কাল- 
৷ শক্তিদ্বার৷ বীজাদির শক্তিকে বহুরূপে কার্যের 
৷ অভিমুখী করিয়া অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন, যিনি আয়: 
৷ হরণ করিয়া মমুষ্যের বিষয়মোহ বিদুরিত করেন এবং 
৷ যিনি সকাম ব্যক্তিগণের কন্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত কাল 
জ্কাপনপুর্ববক তাহাদিগকে যন্ঞাদি কর্মে প্রবর্তিত 
ক্রিয়া ন্বর্গাদিন্বখের অধিকারী করেন, অতএব 
ধার্মিকগণের সেই পূর্বোন্ত পঞ্চবিধ বৎসরের 
প্রবর্তক দেবতার অর্চনা কর! কর্তব্য । 
অীবিতুর কহিলেন,_হে খরযিবর | পিতৃগণ, 
| দেবগণ ও, মনুষ্যগণের স্ব স্ব বর্ষগণনানুসারে এক শত 


তীয় স্বন্ধ। j ১২৩ 


জল ও শী সি শত = শত শত রশ পর এল জত পাশতি, আক সপ শি লস পপ এত ও অঃ আগ রান রি পরও চি শি চন এস জন চিত 


বৎসর পরমায়ুর বিষয় বর্ণনা করিলেন; এক্ষণে যে অনন্তর নিশাবসানে সুপরিক্রিয়া আরম্ত ॥ হয় এবং যে 
সকল জ্কানিগণ ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অর্থাৎ ; কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিনমান চলিতে থাকে, সেই 
মহলেবক হইতে আরম্ত করিয়া সতালোক পর্য্যন্ত | কালের মধ চতুর্দশ মনু রাজত্ব করিতে থাকেন। 
লোকসকলে অবস্থান করিতেছেন, তীহাদিগের আয়ঃ- ! এক এক মনুর অধিকারকাল কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি 
পরিমাণ বলিতে আজ্ঞা হয় । আপনি তগবান্‌ | চতুৰ্যুগ ৷ মন্বন্তরসকলের স্থিতিকালে স্থায়স্তুবাদি 
কালের স্বরূপ অবগত আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; | মনুগণও সেই সেই মনুর বংশধর নৃপতিগণ ক্রমে ক্র 
কারণ, যোগিগণ যোগসিদ্ধ নেত্র-দ্বারা সমস্ত বিশ্ব দর্শন | উৎপন্ন হইয়া থাকেন; কিন্ত সপ্তর্ষিগণ, দেবগ 
করিয়া থাকেন। ইন্দ্ৰসমূহ ও তাহাদিগের অনুবন্তী গন্ধনর্ধাদি দেবগণ 
গ্রীমৈত্রেয় উত্তর করিলেন, __সত।, ত্রেতা, দ্বাপর ও | স্ব স্ব ম্বন্তরে যুগপ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই 
কলি এই চতুযুগ ; কোন যুগের প্রথম ভাগকে সন্ধা | ত্রৈলোকাস্থষ্টি ব্রহ্মার দৈনন্দিন স্থষ্টি ; এই সৃষ্টির 
ও শেষ ভাগকে সন্ধণাংশ কহে । দেবতাদিগের ছ্বাদশ- | মপো পশুপক্ষি প্রভৃতি তির্যগযোনি, মনুস্যাগণ, 
সহস্র বৎসরে সন্ধা ও সন্ধাংশের সহিত চতুর্যুগ পিতৃগণ ও দেবগণের স্ব স্ব কণ্মানুসারে জন্ম হইয়া 
নিরূপিত হইয়া থাকে । সত'যুগ চারি সহজ বৎসর থাকে। প্রতি মন্বন্তারে ভগবান্‌ সম্বময় পুরুধাকার 
এবং সন্ধা ও সন্ধ্যাংশ প্রতোকে চারি শত বংসর ; মন্গন্তরাবতারমুদ্তি ধারণপূর্ববক মন্বাদিত্বার এই বিশ্বের 
এইরূপে ত্রেতাযুগ তিন সহস্র, দ্বাপর ছুই সহজ, রক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর দিবাবসানে তমোগুণের 
কলিযুগ এক সহস্র রৎসর এবং তাহাদিগের সন্ধা ও ৰ লেশ অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় বিক্রমের উপসংহার 
সন্ধাংশ যথাক্রমে তিন শত, দুই শত ও এক শত | করেন অর্থাৎ ভূরাদিলোকত্রয়ের উপসংহার করেন 
বসর। সন্ধা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তী কালের নাম | এবং ত্রৈলোক্যের জীবসমূহকে স্বীয় দেহে অনুপ্রবিষ্ট 
যুগ। যুগধন্্রভ্ত পণ্ডিতগণ বলেন, যে যুগে যে ধর্ম্ম | করাইয়! মায়িক লীলাবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান 
বিহিত আছে, সেই যুগের সন্ধা ও সন্ধ্যাংশেও সাধা- | করেন। এইরূপে নিশা প্রবৃত্ত হইলে ভূরাদি- 
রণতঃ মন্ুষোের সেই ধর্শ্মই অনুষ্ঠেয় । সত্যযুগে | লোকত্রয় চন্দ্র ও সূর্যের সহিত আপনা-আপনি 
চতুষ্পাৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম মন্ুষ্যের অনুবস্তী হইয়া | শ্রীভগবানে প্রবেশ লাভ করে। শ্রীভগবানের 
থাকে; পরে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে এক এক পাদ | শক্তিস্বরূপ সক্বর্ষণমুখাগ্রিদ্বারা ত্রিলোক দ্ধ হইতে 
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়ায় ধন্মের এক এক পাদ হাস | থাকিলে ভূগুপ্রভৃতি ধষিগণ উত্তাপপীড়িত হুইয়। 
টইতে থাকে । অতএব ত্রেতা প্রভৃতি যুগে অধর্ম্মের মহলেণক হইতে জনলোকে গমন করেন। সেই 
সহিত সংগ্রাম করিয়! সম্পূর্ণ ধৰ্ম্ম আচরণ' করিবার কল্পনান্তকালে সমুদ্র সকলের বারিরাশি বন্ধিত ও 
নিমিত্ত যত্ববান্‌ হওয়া বিধেয়। বৎস বিদুর ! ভূলেণক, সংক্ষুব হইয়া এবং প্রচণ্ড বাতাঘাতে উম্মিমালা 
ভুবলোক ও ম্বল্োক, এই ভ্রিলোকার বহির্ভাগে ূ বিস্তার করিয়া সন্যঃ ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়া ফেলে। 
মহলেক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকে এক ৃ শ্রীহরি সেই সলিলমধ্যে অনন্তাসনে শয়ন করেন; 
সহ চতুযুগে এক দিবস হয়; উহাই প্রন্ষার এক র তাহার নয়নযুগল যোগনিদ্রায় নিমীলিত হয় এবং 
দিন এবং তৎপরিমিত কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয় ; | মহলেণক হইতে সমাগত খধিগণ ও জনলোকবাসী 
এ রাত্রিকালে ত্রক্মা নিলত অবলম্বন করিয়া, থাকেন। | অন্যান্য খবিগণ ভীঁছার স্তব করিতে থাকেন। কালাড্ধু 
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সূর্যের গতিদ্বারা প্রকাশিত ঈদৃশ অহোরাত্রের ' 


আবর্তনে সঞ্জাত শত বর্মকাল প্রণিগণের পরমায়ুঃ 
অর্থাৎ আয়ুক্ধালের চরম পরিমাণ ; এই ব্রক্ষমারও যে 
আয়ু, তাহাও গতগপ্রায়। 


পুর্ববপরার্ধের আদিতে মহান্‌ ব্রাহ্ম কল্প হইয়াছিল 
এবং সেই কল্পে ব্রহ্মা আবিভূতি হইয়াছিলেন ; তিনি 
শব্দত্ৰহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ববার্দের 
অবসানে সে কল্প আরম্ত হইয়াছে, জ্ঞানিগণ ইহাকে 
পাদকল্প কহিয়া থাকেন ; যেহেতু এই কল্পে শ্রীনারা- 
য়ণের নাভিসরোবর হইতে ত্রিভুবনাত্মক কমল 
উতপন্ন হইয়াছিল । এই পাল্মকল্পই বারাহকল্প নামে 
অভিহিত হইয়! থাকে ; কারণ, এই কল্পে শ্রীহরি 
শূক্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন । এই দ্বিপরার্ধকাল 
কোন কোন শাস্ত্রে ভগবানের নিমেষ বলিয়া উল্লিখিত 
আছে, বস্তুতঃ তাহা! অভি প্রায় নহে, কেবল আরোপ 
করিয়া বল! হইয়াছে মাত্র; কারণ, ভগবান্‌ কাল 
প্রভৃতি নিখিল জগতের কারণ, এই নিমিত্ত তিনি 


কালের অতীত, স্বতরাং অনাদি ও অনস্ত এবং এই ূ 


তাহার জীবিতকালের ৷ 
অদ্ধাংশকে পরাদ্ধ কহে; পুর্ববপরাদ্ধ অতীত হইয়াছে, ; 
অদ্য শেষ পরার্ধের প্রথম দিন আরম্ভ হইয়াছে । : 


জী৷মন্তাগবত । 
হেতু বিকার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 


পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরাধ্ধী পর্য্যন্ত যে 
কাল, উহ! দেহগৃহাদিতে আসক্ত গ্রাণিগণের উপর 
প্রভৃত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু উহা! ভূম 
অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভগবানের উপর আধিপত্য করিতে 
একান্ত অসমর্থ। এই ক্রদ্ষাণতকোষ একাদশ 
ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-মহাভূত, এই ষোড়শ ' বিকারপদার্থ 
এবং প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কারতম্ব ও পঞ্চতম্মাত্র, 
এই অষ্ট প্রকৃতি-দঘ্বারা নির্মিত। ইহা! অন্তর্ভাগে 
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন-বিস্তুত এবং বহির্ভাগে 
ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার ও 
মহত্ত্ব এই সপ্ত, 'আবরণে আবৃত । এই ব্রহ্মাণ্ডের 


: যত পরিমাণ, প্রথম আবরণ ক্ষিতির তাহার দশগুণ 
, পরিমাণ 


এইরূপে পরবর্তী প্রত্যেক আবরণ 
তৎপুর্বববর্তী আবরণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ 
বৃহত্তর । এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড এবং এতন্তির ঈদৃশ 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড যাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ 
পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, তিনি সকল কারণের 
কারণ অক্ষর ব্রহ্ম; তিনিই পরমপুরুষ সাক্ষাৎ 
মহাবিষুর স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন 


একাদশ আব্যার সমাধ | ১১ ॥ 


থাদশ অধ্যায় 


শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,-_হে বিছুর! কালরূপী 
পরমাত্মার প্রভাব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ; 
এক্ষণে বেদগর্ভ ব্রহ্মা যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহা তোমার নিকট বর্ণন ‘করিতেছি, অবন কর। 
_্রহ্মা প্রথমতঃ অবিষ্ঠার পাঁচটা বৃত্তি অর্থাৎ পরিবন্তিত 
অবস্থা স্ষ্তি করিলেন : তাহার! যথাক্রমে তমঃ অর্থাৎ 
স্বরূপের অপ্রকাশ; মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে 


অহংবুদ্ধি; মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা ; তামিল 
অর্থাৎ ভোগেচ্ছার প্রতিঘাতে ক্রোধ এবং 
অন্ধতামিআ্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছার নাশে আমিই ন 
হইলাম, এইরূপ বুদ্ধি। ব্রন্ধা! এই পাপ্কারিণী নিজ 
সৃষ্টি দর্শন করিয়া আপনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে 
করিলেন না, এই নিমিত্ত. শ্রীভগবানের ধ্যানে 
অন্তঃকরণুকে পবিত্র করিয়া অন্যান্য স্থপতি করিলেন! 


তৃতীয় হ্ৰহ্ধ 


“= ন শামিল ন বে অতো ল এলত পলি চোবলসডিত বাতলে ন লি মল = Ete afte ॥ অপি oP উস পর ই aes eo 


১২৫. 


ome দিলা চি লী না পা of aa in শন পন লা সপ সত জপ পরস্পর পাস ও 
শলাশিশ 


এইরূপে আত্মভূ বরক্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও করিলেন। অনন্তর রুদ্স্থট অসংখ্য রু্রমূর্তিলকল 
সনৎকুমার, এই চায়িজন নিষ্্িয় উদ্ধরেতাঁঃ মুনিকে | চতুর্দিকে জগৎ গ্রাস করিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা শঙ্কিত 
স্থঠি করিয়া কহিলেন, _পুজ্গণ ! তোমরা প্রজা ৰ হইলেন এবং বলিলেন, হে স্থরোত্রম! এই প্রকার 
সৃষ্টি কর। তাঁহারা মোক্ষনিষ্ঠ ও বাস্থদেবপরায়ণ ; | প্রজাস্থপ্টির প্রয়োজন নাই ; তোমার স্থষ্ট প্রজাগণ 
সুতরাং স্ষ্িক্রিয়ায় তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইল না। : তীব্র নেত্রানল-বারা দশদিক্‌ ও আমাকেও দগ্ধ করিতে 
পুজ্রগণ সাহার অনুশাসন অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার : উদ্যত হইয়াছে, অতএব তুমি তপস্যা কর; তোমার 
দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল ; তখন তিনি উহা দমন | মঙ্গল হউক। তপস্তা সর্ববভূৃতের হিতকরী ; তুমি 
করিবার উপক্রম করিলেন । তিনি বিবেকদ্বার৷ সেই | তপন্তাদ্বার৷ পূর্ববকল্লের স্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিবে 
ক্রোধের নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেও সেই ক্রোধ | জীব তপস্তাত্বারাই পরজ্যোতিঃ অর্থাৎ সমস্ত জ্যোতিঃ- 
প্রজাপতির ভ্রদ্বয়ের মধ্য হইতে নীললোহিত কুমার- র পদার্ধেরও প্রকাশক সর্ববড়ুতের হুৃদয়বিহারী ভগবান 
রূপে সন্য উৎপন্ন হইল। এইরূপে দেবতাগণের | অধোক্ষজকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে । 

আদিভূত ভগবান্‌ ভব উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে | মৈত্ৰেয় কহিলেন, এইরূপ রুদ্র স্বয়স্তুর আদেশ 
করিতে বলিলেন, হে জগদ্গুরে। বিধাতঃ ! আমার | শিরোধাধা করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন 
নাম ও স্থান নির্দেশ করিয়া দিন । ভগবান্‌ পদ্মযোনি । এবং তপশ্চরণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । 
তাহার বাক্য পরিপাঁলন করিবার অভিপ্রায়ে সন্সেহ- রা সকার করিবার নিমিত্ত ধ্যাননিরত 
বাকো বলিলেন,--রোদন করিও না, আমি তোমার | হইলে ভগবচ্ছক্তিযুক্ত ব্রহ্মার আর দশটা পুক্র উদ্ভূত 
মনোরথ সিদ্ধ করিব ; হে স্থুরশ্রেন্ঠ ! যেহেতু তুমি | হইলেন; তীহাদিগের নাম--মরীচি, অত্রি, . অঙ্গিরা, 
উদ্বিগ্ন হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলে, এই হেতু পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ ; 
লোকে তোমাকে ‘রুদ্র’ নামে অভিহিত করিবে । হৃদয়, ইহারা লোকবিস্তারের হেতুভূত। নারদ তাহার 
ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, সূর্য্য, উৎসঙ্গ অর্থাৎ ক্রোড় হইতে, দক্ষ অনষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ 


চন্দ্র ও তপস্যা, এই কয়েকটী স্থান আমি তোমার 
নিমিত্ত পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। মন্দা, মনু, 
মহিনস, মহান্‌, শিব, খতধবজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, 


প্রাণ হইতে, ভৃগু ত্বক হইতে, ক্রুতু কর হইতে, পুলহ 
নাভি হইতে, পুলস্ত্য ক্ণদ্বয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ 
হইতে, অত্ৰি নেত্রদ্বয় হইতে ও মরীচি মন হইতে 


উৎপন্ন হইলেন । ধর্ম তাহার দক্ষিণ স্তন হইতে 
আবিরভূতি হইলেন ; এই ধর্মে নারায়ণ স্বয়ং বিরাজিত 
মন্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা, এই একাদশ শক্তি আছেন। ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্নের উৎপত্তি 
তোমার পত্নী হইবেন; এই সকল নাম, স্থান ও হুইল; লোকসকলের ভীতিপ্রদ মৃত্যু এই অধর্ম্মে বাস 
পত্ধীগণকে অঙ্গীকার কর এবং যেহেতু তুমি প্রজাপতি, | করিয়া থাকে । অনন্তর তাহার হৃদয়ে কাম, জ্রয়ে 
এই নিয়িত্ত পূর্বেবোক্ত নাম, স্থান ও পত্নীসংযুক্ত হইয়া | ক্রোধ, অধরোষ্টে লোভ, মুখে সরস্বতী, জনহেন্দ্রিয়ে 
বহুসংখ্যক প্রজা স্ুঠি কর। এইরূপে জনক আদেশ | সিন্ধুসকল ও গুহদ্বারে পাপপ্রবর্তক রাক্ষস উৎপন্ন 
করিলে ভগৱান্‌ নীললেঞ্ুকুত স্বীয় বল, আকৃতি ও হইল । বিশ্বজ্রফ্টা ব্রহ্মার ছায়া হইতে দেবহুতির 
তীত্ৰব্বভাবের অনুরূপ আপনার ম্যায় --প্রজাসকল সৃষ্টি | পতি প্রভু কর্দম জন্মগ্রহণ ঝরিলেন; এইরূপে 


নামদেব ও ধৃতত্রত, এই একাদশ নামে তুমি বিখ্যাত 
হইবে এবং ধী, ধৃতি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, 


১২৬ শ্রীমন্তাগবত । 


ব্রহ্মার দেহ ও মন হইতে এই জগৎ আবিভূত র প্রজাপতিগণের স্বামী ব্রহ্ম! মুখসমূহ হইতে বেদসকল 
হইল । ৷ স্বষ্টি করিলেন, কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ কোন্‌ কোন্‌ 
বস বিছুর! আমি শুনিয়াছি একদা ক্রহ্মা | অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। 
স্বীয় সুন্দরী দুহিতা সরস্বতীকে দর্শন করিয়া কাম! শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, খক্‌, যঞ্জু সাম ও 
মোহিত হইলেন ; কিন্তু সরস্বতী দেবীর ভাব তাহার | অথর্ব, এই বেদচতুষ্টয় এবং শান্ত অর্থাৎ হোতৃনামক 
প্রতি অতিবিশুদ্ধই ছিল। মরীচিপ্রভৃতি খধিগণ  যাজ্জিকের কন্ম, ইজ্যা অর্থাৎ অধ্বধুর্ণনামক যাজ্জিকের 
পিতাকে ঈদৃশ অধর্ল্বে অভিনিবিক্ট দেখিয়া বিশ্বস্তভাবে । কর্ম্ম, স্ততিস্ডোম অর্থাৎ উদগাতৃনামক 'যাজ্ভিক্রের 
বলিলেন, -পিতঃ ! আপনি ষে প্রভু হইয়াও কামের ৃ কৰ্ম্ম ব্রহ্মার পুর্ববাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে উদ্ভৃত 
বশীভুত হইয়া স্বীয় কন্যা-গমনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ; হইল। এইরূপে তাহার পুর্ববাদি মুখচতুষ্টয় হইতে 
আপনার পূর্ববর্তী কোন ব্রঙ্গাদি দেবগণ ঈদৃশ কাধো যথাক্রমে আয়ূর্ব্বেদ, ধনুর্বেনদ, গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ 
প্রবৃত্ত হন নাই এবং পরবর্তী কেহও এরূপ নিকৃষ্ট ! সপ্ীতবিষ্তা এবং স্থাপতা অর্থাৎ বিশ্বক্শান্তর 
আচরণ করিবেন না। হে জগ্গুরো ! ইহা ৰ আবির্ভাব হইল । অনন্তর সর্ববদর্শন প্রভু ইতিহাস 
তেজস্বিগণেরও কীণ্তিকর নহে; কারণ আপনাদিগের | ও পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ সমস্ত মুখ হইতে স্পট 
চরিত্রের অনুকরণ করিয়া লোক শ্রেয়োলাভ করিবে । ৃ করিলেন। পরে তাহার পূর্ববমুখ হইতে যোড়শী 
পূর্ব্বোক্তবাক্ ব্রহ্মার প্রবোধ হইল ন! দেখিয়া : ও উক্থনামক যজ্ঞত্বয়, দক্ষিণমুখ হইতে পুরীবী ও 
তাহার! শ্রীভগবতকৃপাপ্রার্থী হইয়া কহিলেন,_-যিনি ; অগ্নিষ্টোমনামক যন্ঞদ্বয়, পশ্চিমমুখ হইতে আপ্তোধাম 
স্বীয় তেজোদ্বারা আত্মস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিয়াছেন, : ও অতিরাত্রনামক যজ্জন্বয় এবং উত্তর মুখ হইতে 
তিনি ধৰ্ম্মকে রক্ষা করুন; আমর| সেই ভগবানের । বাজপেয় ও গোসবনামক বঙ্জত্বয় উদ্ভুত হইল । 
চরণে প্রণাম করি। প্রজাপতিপতি ত্রক্ষা মরীচ্যাদি  এইরূপে তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান অর্থাৎ দয়া, 
৷ তপস্ত। ও সতা, এই ধৰ্ম্দমের পাদচতুষ্টয় এবং যথাযথ 
| 
| 


পুজ্রগণকে সমক্ষে পূর্ব্বোক্তবাক্য কহিতে দেখিয়া । 
লজ্জিত হুইয়া সেই তনু ত্যাগ করিলেন এবং | বৃত্তির সহিত ব্রক্ষচর্যযাদি চডুরাশ্রম স্থপ্টি করিলেন। 
দিক্‌্সকল সেই নিন্দনীয়! তন্গু ধারণ করিলেন ; উহাই | আশ্রমাদির বিবরণ বলিতেছি, অবণ কর। ব্রহ্মচ্য্য 
তমোময় নীহাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে । অনন্তর : চতুর্বিবধ,---যখন ব্রহ্মচারী উপনয়নানন্তর সংযত 
একদা ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ববকল্লের ন্যায় ৃ হইয়। ত্রিরাত্র গায়ত্রী অধায়ন করেন, তখন তাহার 
কিরূপে লৌকসকলকে যথাযথ স্্টি করিব। এইরূপ ব্রক্ষাচর্বাকে সাবিত্র ব্রক্ষচর্যয কহে; যখন তিনি সংযম 
চিন্তা করিতে করিতে তাহার চতুণ্মখ হইতে চতুর্ব্বেদ | : অব্জীত্ঘন করিয়া সংবসরকাল ব্রতাচরণ করেন, 
আবিভূতি হইল এবং চাতুহোত্র অর্থাৎ হোতা, উদগাতা, তখন সেই ব্ৰহ্মাচর্যাকে প্রাজাপত্য ব্রক্ষচর্য্য কহে; 
অধ্বযুর্ণ ও ব্রহ্মা এই যাজি্তকচতুষ্টয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মতত্্ বতাদিন র্ষচারী সংযত হইয়া! বেদাধ্যয়ন করেন, 
অর্থাৎ রজ্ঞবিস্তার, আয়র্বেদাদি উপবেদসমূহ, নীতি-.. (তাহার সেৰ অ্রহ্নাচর্য্য ব্রাহ্ম ত্ক্ষচ্ধ্য-নামে অভিহিত 
[শান ধর্শ্মের পাদচতুষ্টয়, চতুরাশ্রম ও সেই সেই । | হইয়। ক এবং যে ব্রহ্মচারী মরণপর্য্যন্ত সংযম 
{ আশ্রমোচিত বিধিসমূহ প্রকাশিত হইল । ৷ অবলম্বন করিয় থাকেন, তাহার সেই ব্রক্মাচর্য্যকে 

ভ্রীবিদ্ুর জিজ্ঞাস করিলেন,--হে তপোধন ! ? বৃহৎ, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, কহে। গৃহস্থের বৃত্তিও চারিপ্রকার, 


(তৃতীয় স্বন্ধ। ১২৭. 


_অনিষিদ্ধ কুবিপ্রভৃতি সারি বার্তা কহে; 
যাজনাদি বৃত্তির নাম সঞ্চয়; অধাচিত বৃত্তিকে ! 
শালীন কহে, ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদির শীর্মসংগ্রহের 
নাম শিল এবং ক্ষেত্রে পতিত এক একটী ধান্য 


ধাহারা অকৃষ্টপচ্যবৃত্তি অর্থাৎ পতিত ক্ষেত্রে স্বয়ং 
পরু ফলাদি-দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ করেন, তাহাদিগকে 


পুর্বসঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগের নাম 


ডন্বর এবং যাহার স্বয়ং-পতিত ফলাদি-দ্ারা জীবিকা 
নির্বাহ করেন, তাহাদিগকে ফেনপ কহে। 


আশ্রমধর্ম্নের অনুষ্ঠান করেন, তাহার নাম কুটীচক ; 
যিনি কৰ্ম্মকে অপ্রধান করিয়া প্রধানতঃ জ্ঞানাভাস 
করেন, তাহাকে বহ্বোদ কহে; যিনি কেবল 


অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্বেবোক্ত ব্রহ্মচারী, 
গৃহী, বানপ্রস্থী ও সম্্যাসিগণের মধ্যে ধীহাদিগের | 
নাম পরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার! পূর্বেবাল্লিখিত | 
আশ্রামগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনন্তর পদ্মযোনির 
পূর্ববাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে আস্বীক্ষিকী অর্থাৎ 
মাত্মষ্ঞানরূপ মোক্ষবিদ্া, ত্রয়ী অর্থাৎ স্বর্গাদির 


 গায়ীচ্ছন্দঃ মাংস হইতে জিউপছন্দঃ, সু হইতে 


৷ অনুষ্ট পছন্দঃ, অস্থি হইতে জগতীচ্ছন্দঃ, মষ্জ! 
' হইতে পঙ ক্রিচ্ছন্দঃ এবং প্রাণ হইতে বৃহতীচ্ছন্দঃ 
৷ প্রকাশিত হইল । 

সংগ্রহকে উদ্ছ' কহে। বানপ্রস্থাশ্রমীও চতুর্বিবিধ,_ ' 


অনন্তর মৈত্রেয় কহিলেন, --বৎস বিদ্ুর ! 


. মহাকল্লে ব্রহ্মা শব্দব্রন্ষরূপ অর্থাৎ বেদময় ছিলেন, 
: ইহ পূর্বের উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে এ রূপের 
বৈখানস কহে; যাহারা নব অন্ন প্রাপ্ত হইলে: 


বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ককারাদি মকারান্ত- 


৷ পর্যান্ত স্পর্শবর্ণসমূহ তাহার জীব, স্বরবর্ণ সকল 
বালিখিলা ; যীঁহারা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া ৷ 
প্রথমে মে দিক্‌ দর্শন করেন, সেই দিক্‌ হইতে ' 
আহ্ৃত ফলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করেন, তাহাদিগকে : 
' সপ্তস্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল । শব্দের দুইটী রূপ, -- 
৷ বাক্তন্ধপা বৈখরী অর্থাৎ যাহা রসনাদ্বারা উচ্চারিত 
'সম্নাসাশ্রমীও চতুর্বিধ,_যিনি প্রধানতঃ স্বীয় 


তাহার দেহ, উদ্মবর্ণসমূহ তাহার ইন্দ্রিয় ও অন্তস্থবর্ণ- 
সকল তাহার বল। তাহার ক্রীড়া হইতে ষড়জ, 
খষত, গান্ধার, মধাম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, এই 


হয় এবং অবাক্তরূপ প্রণব । ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মময় 


: হওয়ায় তিনি উভয়াত্বক ; তিনি প্রণবন্বরূপে 
: অব্যক্ত নিত্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর এবং ব্যক্তরূপে নানা 
: শক্তিসমন্থিত ইন্দ্রাদিরূপে প্রকাশিত আছেন । ব্রহ্মার 
জ্ঞানাভ্যাসে রত, তিনি হংস এবং যিনি তত্বলাভ । 
করিয়াছেন, তিনি নিক্ষিয়. অর্থাৎ পরমহংস নামে : 


শব্দব্রঙ্গতন্ব নিত্য; তিনি নিষিদ্ধ কামাসক্ত তনু 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহ! পূর্বের উক্ত হইয়াছে ; 


৷ এক্ষণে অপর একটা বিশুদ্ধ দেহ ধারণ করিয়া স্বষ্টির 


| নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। হে কৌরব! ব্রহ্মা, 
| মরীচ্যাদি খধিগণ মহাবীর্ষয্য হইলেও তাহাদিগের সৃষ্টি 


ৰিস্ৃত নয় দেখিয়া চিন্তিতচিত্তে কহিলেন,_কি 


৷ আশ্চৰ্মা ! আমি স্থষ্টিকাৰ্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত আছি; 
| কিন্তু তথাপি আমার প্রজাগণ বন্ধিত হইতেছে না; 


হেতুভূতা কর্ম্মবিদ্ধা, বার্তী অর্থাৎ জীবিকার উপায়- আমার অনুমান হইতেছে, এ বিষয়ে দৈব প্রতিকূল 
স্বরূপ কৃষ্যাদিবিষ্ভা এবং দগুনীতি অর্থাৎ, রাজনীতি | আচরণ করিতেছে । এইরূপে দৈবের প্রতি দৃষ্টি 


আবিভূতি হইল। এইরূপে তাহার পূর্ববাদিমুখ 
হইতে ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ ও ভূ্ভৃবস্বঃ এই চতুৰ্ব্যাহ্ৃতির 
আবির্ভাব হইল। অনন্তর ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে 
প্রণব, লোমসকল *হইতে উষ্ণিক্‌ছন্দঃ, স্বক্‌ হইতে 


রাখিয়া স্ষ্টির নিমিত্ত যত্ববান হইলে ‘ক’, অর্থাৎ 
ব্রহ্মার রূপ দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং ‘ক’ হইতে উৎপন্ন 
বলিয়। দেহের নাম কায় হইল। সেই বিভক্ত 
রূপের এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী সমুত্পর্ন 


১২৮ 


হইল । এ পুরুষই সার্বভৌম স্বায়ংভুব মন্টু এবং 
এ নারীই শতরূপানান্সী এ মহাত্মার মহিষী । তদবধি 
শ্বীপুংসসংযোগে প্রজা বন্ধিত হইতে লাগিল। 
স্ায়ন্তুব মন্তু শতরূপার গর্ভে পঞ্চ অপতা উৎপাদন 
করিলেন; তন্মধ্যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এই দুই 


জ্রীমন্তাগবত 


পুত্র এবং আকুতি, দেবহৃতি ও প্রসূতি, এই তিন 
কন্যা হইলেন। মহাত্মা মনু রুচিকে আকৃতি, 
কর্দমকে দেবহুতি ও দক্ষকে প্রসূতি কন্যা সম্প্রদান 
করিলেন। ইহাদিগের সন্ততিত্বার জগৎ পরিপূর্ণ 
হইয়াছে 


দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ .২। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শ্রীণ্ডকদেব কহিলেন,--মহারাজ ! বিছুর মহামুনি 
মৈত্রেয়ের মুখে পুণ্যতম বাকা শ্রবণ করিয়া বাস্থৃদেব- 
কথায় সমাদর প্রদর্শনপূর্ববক প্রনর্ববার জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_হে মুনিবর ! স্বয়ন্তুর প্রিয় পুজ্র সম্রাট 
স্বায়স্তুব মনু প্রিয়া পত্ভীকে লাভ করিয়া কি 
করিলেন? সেই আদিরাজ ও রাজধির চরিত্র 
শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মহতী শ্রদ্ধা হইয়াছে, 
কারণ বিষক্সেন শ্রীহরিকে তিনি আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন; অতএব তাহার চরিত্র কীর্তন করুন। 


সকলের জন্মদাতা । যদিও আপনার অন্যের অপেক্ষা 
নাই, তথাপি আমরা আপনার প্রজা; আমাদিগের 
সামর্থ্যানুসারে যে সকল কর্ম্মদ্বার' আপনার শুশ্রীয। 
করিতে পারি এবং যদ্দ্বারা ইহলোকে সর্বত্র যশঃ 
ও পরলোকে সদ্গতি-লাভ হয়, তাহার বিধান করিতে 
আজ্ঞ। হয়। আপনাকে নমস্কার করি। 

ব্রহ্মা কহিলেন, _বশুস ! তোমাদের উভয়ের 
মঙ্গল হউক; যেহেতু তুমি, উপদেশ প্রদান করুন, 
বলিয়া অকপটহুদয়ে স্বয়ং নিবেদন করিলে, এই 


সুধীগণ কহিয়া থাকেন, ধাহাদিগের হৃদয়ে মুকুন্দ- | নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম । হে বীর! 


পাদারবিন্দ বিরাজিত, তীহাদিগের গুণানুআবণই ! 


মঙ্িযযের স্মুচিরকাল শ্রমস্বীকারপূর্ববক শান্ত্াদি 
অধ্যয়নের সাক্ষাৎ প্রকৃষ্ট ফল। 

শ্রী কদেব কহিলেন, আহ। ! মহাত্মা বিদুরের 
ভাগ্যের সীমা নাই; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে তীহার ক্রোড়ে 
ঞ্ীচরণ স্থাপন করিয়াছিলেন | তিনি বিনীতভাবে 
এইরূপ জিজ্ঞাস করিলে, মহামুনি ভগবশকথায় 
প্রবর্তিত হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে বলিতে 
লাগিলেন, _স্থায়স্তুব মনু স্বীয় ভাধ্যা শতরূপার 
সহিত ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রণতিপূর্ববক 
কৃতাগ্রলিপুটে বেগর্ডকে কহিলেন,_-আপনিই 


সর্ববভূতের পিতা ও পালনকর্তা, যেহেতু আপনিই ' 


পিতার প্রতি পুজ্রের এইরূপ পুজা! করাই বিধেয়। 
পিতার আচ্ছা সাদরে সাবধানে ও বথাশক্তি প্রতি- 
পালন করা কর্তব্য সনকাদি আজ্ঞা পালন করিল 
না; আমর! কেন পালন করিব, এইরূপ মাৎসর্য্যকে 
হৃদয়মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নহে। হে পুজ্র! 


| তুমি স্বীয় পত্নীর গর্ভে স্বীয় গুণানুরূপ অপতা 


উৎপাদন করিয়। রাজধর্ম্বত্বার পৃথিবী পালন এবং 
যন্ঞদ্বারা -শ্রীহরির অর্চনা কর। তুমি প্রজাগণের 
রক্ষা করিলে তাহাকেই আমি উৎকৃষ্ট শুশ্ুষা বলিয়া 
মনে করিব এবং তুমি প্রজাপালন করিলে ভগবান্‌ 
হৃষীকেশ তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইরেন। যজ্মূত্তি 
ভগবান্‌ জনাৰ্দ্দন ধাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন না হুন, 


তৃতীয় ক্ষন্ধ। > 


তাহার্গিগের শ্রম অনর্থক হয়; কারণ, যিনি সকলের করিলেন। গ্রীহরি স্বীয় গর্জজনত্বারা দিঙ্‌মগুল 
আত্মা, তাহারা তীহারই সমাদর করিল ন|। শ্রীমন্ু প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মার ও মরীচিপ্রভৃতি দ্বিজোত্তম- 
কহিলেন, হে পাপনাশন প্রভো ! আমি আপনার গণের হর্ষ উৎপাদন করিলেন। এই মায়াময় শুকরের 
আদেশ প্রতিপালন করিব; কিন্তু আমার ও প্রজা অবিকল শুকরের ম্যায় ঘর্খর নিনাদ শ্রবণ করিয়৷ 
গণের আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিন। হে দেব! তীহাদিগের সংশয় নিবৃত্ত হইল; তখন জন, তপঃ 
যে ধরিত্রীদেবী সর্ববভূতের বাসস্থান, তিনি মহাসমুদ্রে ও সত্যলোকনিবাসী জনগণ পবিত্র থক্‌, যজুঃ ও 
নিমগ্লা আছেন ; তীহার উদ্ধারসাধনে যত্বুবান্‌ হউন । সাম-মন্ত্রত্বারা তাহার স্তুতি করিলেন । বেদসমূহ ধাহার 

প্রীমৈত্রেয় কহিলেন, -পরমেন্টী পৃথিবীকে মুক্তির স্ততিগান করিয়া থাকে এবং ধাহার গুণানুবাদই 
সলিলমধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া কিরূপে তাহার উদ্ধারসাধন বেদ, তিনি ব্রহ্মা খষিগণের মুখে উচ্চারিত বেদ 
করিবেন, দীর্ঘকাল এই চিন্তা করিয়া বলিলেন, | শ্রবণ করিয়া! পুনর্ববার গর্জন করিলেন এবং গজেন্্ের 
মামি পৃথিবী স্বপ্তি করিতেছি, এমন সময় উহা! জল- ৃ ম্যায় সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
প্লাবিত হুইয়া রসাতলে গমন কৃরিয়াছে; এদিকে | আকাশে উত্থিত হইলেন; তাহার পুচ্ছ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত 
আমি ঈশ্বরকর্তৃক স্ষ্রিক্রিয়ায় নিয়োজিত হইয়াছি, ূ হইল, অঙ্গ কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং স্বন্ধ 
এক্ষণে কি করি? আমি ধাহার হৃদয় হইতে | দেশের কেশরাজি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার 
আবিভূতি হইয়াছি, 
অধোক্ষজ আমার কর্তব্য বিধান করুন। তিনি | মেঘসকল আহত এবং নয়নের দৃষ্টিপাতে জ্যোতিঃ 
এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাহার | উদ্ভাসিত হুইল; তাহার দংগ্রাসকল অতি বিশদ- 
নাসাবিবর হইতে অন্গষ্ঠপরিমাণ একটা সুক্মম বরাহ ; কান্তি; পৃথিবীর উদ্ধর্ঠা শ্রীহরির এইরূপ শোভার 
নির্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে আকাশে অবস্থিত | আবির্ভাব হইল | তাহার বরাহমুণ্তি ছলমাত্র, তিনি 
এ বরাহমূত্তি ক্ষণকালমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার স্বয়ং যজ্ঞমূৰ্তি ! তীশার দং্টর! করাল হইলেও তিনি 
হইয়া সকলের বিন্ময় উৎপাদন করিল। ব্রহ্মা সেই ! স্তবনিরত বিপ্রগণের প্রতি প্রসন্ন উর্ধদৃষ্িপাত 
শুকররূপ দর্শন করিয়া মরীচিপ্রভৃতি বিপ্রগণ, | করিলেন এবং পশুর অনুকরণ করিয়া গ্রাণদ্বারা 
সনকাদি কুমারগণ ও মনুর সহিত নানাবিধ আন্দোলন | পৃথিবীর পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে জলমগ্ 
করিয়া বলিলেন,__এই যে শুকররূপ দিব্য প্রাণী বিরাজ ৷ হইলেন । বজ্জময় পর্ববতের স্যায় তাহার অঙ্গ- 
করিতেছেন, ইনি কে? কি অন্তুত ব্যাপার! ইনি | নিপাতবেগে পয়োধির কুক্ষি বিদীর্ণ হইল এবং সমুদ্র- 
আমার নাসিকা হইতে বিনিঃস্থত হইয়াছেন | ইহাকে । গর্ভ হইতে মহান্‌ শব্দ উত্থিত হইল; সমুদ্র আর্ত 
প্রথমে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের ন্যায় দর্শন করিলাম, | হইয়! দীর্ঘ তরঙ্গরূপ ভুজসকল প্রসারিত করিয়া, 
পরে ইনি স্থূল পাষাণপরিমিত হইলেন! ইনি কি | 'হে যন্ঞেশ্বর ! রক্ষা কর’, বলিয়| যেন আর্তনাদ করিয়া 
ভগবান্‌ 'বিষুঃ, নিজ রূপ তিরোহিত কারিয়া আমার | উঠিল। যজ্ঞমূর্তি শ্রীহরি ক্ষুরপ্র-সদৃণ অর্থাৎ আয়তাগ্র- 
মানসখেদ উৎপাদন করিতেছেন ? শরসদৃশ স্বীয় খুরসমুহদ্বার অপার সমুদ্রকে এইরূপ 
__ ব্রন্ধা পুত্রগণের সহিত এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, |, দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন যে, যেন সমুদ্রের 
এমন সময় গিরী্ডুল্য যন্ঞপুরুষ বান, গৰ্জ্জন পার দৃষ্টিগোচর হইল | তগবান্‌ প্রলয়কালে যোগ- 
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নিদ্রায় শয়ান হইয়। সর্ববিজীধাধার যে পৃখবীকে স্বীয় 
জঠর-মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রসা তলে 
সেই পৃথিবী তাহার নয়নগোচর হইল। অনন্তর 
শ্রীহরি সলিলমগ্া পৃথিবীকে স্বীয় দব্টীদ্বারা৷ উদ্ধত 
করিয়া রসাতল হইতে উদিত হইয়৷ অপূর্বব শোভা 
ধারণ করিলেন। সেই সলিলমধ্যেও দৈত্য হিরণাক্ষ 
গদা উত্তোলন করিয়া তাহাকে রোব করিল। তখন 
সুদর্শন চক্র বলিয়া! উঠিল, ভগবন্‌! আমি বিদ্যমান 
থাকিতে এই দৈতা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ? 
ইহাতে ভগবানের ক্রোধ সন্দীপিত হইয়। উঠিল, 
তিনি আর তাহার বিক্রম সহা করিলেন না । যেমন 
সিংহ গজকে বধ করে, সেইরূপ তিনিও অবলীলাক্রমে 
এ দৈত্যকে সংহার করিলেন। যেমন গজরাজ 
ক্রীড়াচ্ছলে পর্ববতের গৈরিকভূমি খনন করিয়া স্বীয় 
মুখ ও গণ্জদেশ ধাতুরাগে রঞ্রিত করে, ভগবানও 
দৈতোর রক্তপক্কে মুখ ও গণ্ডস্থল অঙ্কিত করিয়। 
তাদৃশী শোভা ধারণ করিলেন। ব্ৰহ্মাদি খষিগণ, 
তমালনীল বরাহদেব গজেক্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে 
শুভ্র দস্তাগ্রভাগ-দার! পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন, 
দেখিয় কৃতাঞ্জলি হইয়৷ বৈদিকসুক্তসদৃশ বাকা-্বারা 
স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,--জয় জয় হে অজিত! 
যজ্ঞই তোমার মুর্তি, তুমি বেদময়ী স্বীয় তনুকে 
কম্পিত করিতেছ ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি 
পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত শুকররূপে অবতীর্ণ হইলে 
তোমার রোম-বিবরসমূহের অভ্যন্তরে যঞ্জসকল লীন- 
প্রায় হইয়! রহিয়াছে; তোমাকে নমক্কার করি । হে 
দেব! তোমার এই যঙ্ঞাত্মক রূপ পাপগণ দর্শন 
করিতে পারে না; তোমার ত্বকে গায়ন্রাদি ছন্দঃসমূহ, 
রোমসমূহে কুশ, নেত্রে ঘ্ৃত এবং চরণচতুষ্টয়ে চতুতোত্র 
শোভা পাইতেছে। হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে 
ক্রুক্‌ অর্থাৎ যজ্ঞ৷গ্নিতে ঘ্ৃতনিক্ষেপ-পাত্র; নাসিকাথয়ে 
শ্রব, উদ্দরে ইড়া অর্থাৎ ভক্ষণপাত্র, কর্ণরন্ধে চমস 


শীমষ্টাগবত । 


অর্থাৎ সোমপাত, বদনে প্রাশিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভাগপাত্র, 
মুখগহবরে গ্রহ অর্থাৎ সোমপাত্র এবং তোমার 
ভক্ষণক্রিয়াই অগ্নিহোত্ৰ । 

হে ভগবন্‌ ! তোমার পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্তিই 
দীক্ষা, গ্রীবা উপসদ নামে যজ্ঞত্রয়, দংষ্টরাদ্বয় 
প্রায়ণীয়। ও উদযনায়| নামে যজ্ঞদ্বয় ; জিহবা প্রবর্গা 
অর্থাৎ মহাবারনামক যজ্ঞ, শিরোদেশ সত্য অর্থাৎ 
হোমরাহত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগি 
এবং প্রাণসমূহ চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন। 
হে দেব! সোমনামক ওষধি তোমার রেতঃ; 
প্রাতঃসবনাদি তোমার বাল্যাদি অবস্থা ; অগ্নিষ্টোম, 
অত্যগ্রিক্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও 
আপ্যোর্যাম, এই সপ্ত ষজ্ঞ যথাক্রমে ত্বক, মাংস, স্নায়ু, 
অস্থি, মজ্জা, মেদ; ও রুধির এই সপ্তধাতু ; দ্বাদশাহ 
প্রভৃতি যঙ্ঞকাল তোমার শরীরসন্ধি, অসোম যজ্ঞ ও 
সসোম ত্রতু তোমার রূপ এবং যাগানুষ্ঠানই তোমার 
বন্ধন। ভূমি অখিল মন্ত্র, দেবতা ও দ্ৰবাত্মক ; তুমি 
সর্বব-যঙ্জাত্বা ও ক্রিয়াত্ম; বৈরাগা ও ভক্তিদ্বারা 
অন্তঃকরণ শোধিত হইলে যে জ্ঞানের সাক্ষাৎকার 
হয়, ভুমি সেই জ্ঞানস্বরূপ এবং তুমিই এ জ্ঞান প্রৃদ 


| গুরু ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে ভূধর! 
ৰ সলিল হইতে বহির্গত মতঙ্গজের দন্তধৃত৷ পত্র 
| পদ্মিনী যাদৃশী শোভা ধারণ করে, তোমার দস্রাগ্র- 


ভাগে বিধৃত। পর্ববতসমন্থিতা এই ধরিত্রীও তাদৃশ৷ 
শোভা ধারণ করিয়াছেন; শুঙ্গদেশে বিশাল 
মেঘখ ধারণ করিলে মহাপর্ববতের যাদৃশী শোভা হয়, 
দশনোপরি এই ভূমগ্ডলধারণহেতু তোমার এই বেদময় 
বরাহরূপেরও তাদৃশী শোভা হইয়াছে । হে প্রভো! 
তুমি জগতের পিত! ও এই ধরিত্রী দেবী 'জগম্মাতা ; 
যেমন যাজ্জিকগণ মন্ত্োচ্চারণপূর্ববক কান্ঠে অগ্নি নিহিত 
করেন, সেইরূপ তুমিও এই পৃথিবীতে স্বীয় তেজ; 
অর্থাৎ ধারণশক্তি নিহিত করিয়াছ। এক্ষণে স্থাবর ও 


চি ১৩১ 


= ৪) লী পে সমন পাননি লস অনল ত জন চে a সি Peas ise শিক জান শনি লাস লা জি, শি পা 


জঙ্গম ভৃতগণের নিবাসস্থানের নিমিত্ত এই পা থিৰীকে ৷ ৷ সলিলে ধারণশক্তি আধান করিয়া অবনিকে সংস্থাপন 
সংস্থাপিত কর; আমর! তদুপরি অবস্থান করিয়। : করিলেন। এইরূপে বিগক্সেন শ্রীহরি অবলীলাক্রমে 
জনক-জননীরূপ তোমাদের উভয়কে নমস্কার কবি। ! ধরণীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া জলোপরি 
ভুমি ভিন্ন অন্য কে এরূপ শক্তিমান আছে, যে ৰ স্থাপনপুবনক অন্তহিত হইলেন। বস বিদ্বর ! 
রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারে অধাবসায় করিবে? | ভগবানে মেধা অর্থাৎ বুদ্ধি নিবেশিত হইলে ভক্ত- 
কিন্তু তোমাতে ইহা বিস্ময়কর নহে ; কারণ, তুমি ' গণের সংসারহরণ হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত তাহার 
নিখিল বিস্ময়ের আধার, তুমিই মায়াদ্বারা এই ৷ একটী নাম হরিমেধা। তাহার কথা মঙ্গলময়ী ও 
অভ্ান্ভুত বিশ্ব স্থ্টি করিয়াছ। হে ঈশ! তুমি ' মায়াময় চরিত্র অতীব প্রশংসার্ভ। যিনি ভক্তি- 
মখন বেদময় বপুঃ কম্পিত করিতেছ, তখন তোমার ' সহকারে জনার্দনের এই কমনীয়া কথ! শ্রবণ করেন 
সন্ধাদেশের কেশাঞ্গদ্বারা উচ্ছলিত পরমপবিভ্র সলিল- ! ও অপরকে বণ করান, তাহার হৃদয়মাধ্যে বিরাজিত 
বিন্দু জন, তপঃ ও সতালোকবাসা আমাদিগের ' ভগবান স্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকলপুরুষার্থ- 
গাত্রম্পর্শ করিয়া আমাদিগকে পবিত্রাকৃত করিতেছে । । প্রদাতা ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে কোন্‌ হস্ত দুল্লভ 
হে ভগবন্‌ ! এই নিখিল বিশ্ব তোমার যোগমায়ার র থাকে ? তখন সকল বস্তুই তুচ্ছ বোধ হইতে থাকে । 
গুণের সহিত সম্বন্ধহেড় মোহিত; তোমার লালার ! যিনি অহৈতু কা ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির ভজন! করেন, 
পার নাই। যে ব্যক্তি তোমার লীলার অন্ত করিতে | জদয়বিষারী শ্রীহরি স্বয়ং তাঁহার শুদ্ধভাব অবগত 
সমূতন্ুক হয়, তাহার মতিভ্রংশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই । ৷ হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট স্বীয় পদ প্রদান করিয়। 
| 


৮০০০ 
০০ 


অতএব বিশ্বের মঙ্গলবিধান কর; যাহাতে জীবগণ | থাকেন। আহা! এই জগতে পশু বাতীত পুরুতার্থের 
তোমাকে অনন্ত ও অচিন্তাশক্তি জানিয়া তোমার ' সারবেন্ত এমন কে আছে, যে পুরাবৃন্দকলের মধ্যে 
ভজন! করে, সেইরূপ কৃপ। বিতরণ কর । : সংসারনাশিনী শ্ীভগবানের কান্তরধা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, ত্রক্মবাদী মুনিগণ লোকপ।লক | একবার পান করিয়া তাহ। হইতে বিরত হইতে 


বরাহদেবের এই ্লপ স্তুতি করিলে, তিনি স্বীয় খরাক্রান্ত পারে? 
এয়োদশ অপায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


ীশুকদেব কহিলেন,-_-ভগবণুকথা শ্রবণে ধৃতরত | স্সীয় দংগ্লাগ্নে অবনির উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন, 
বিদুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়মুনিবর্ণিত ত ধরণীধর ভীবরাহ- : তখন দৈশ্/রাজ হিরণ্যাক্ষের সহিত তাহার 
দেবের কথ! শ্রাবণ করিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে কৃতার্জলিপুটে ' কি নিমিত্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইল? হে ভ্রহ্মন্‌ ! 
পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিবর ! যজ্ঞমুত্তি ৰ আমি আপনার শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্ত, আমার 
শরহরি আদিদৈতা হিরণাক্ষকে বধ করিলেন, ইহী | মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, পরস্ত 
শ্রাবণ করিলাম; কিন্তু যখন ভগবাম্‌ লীলা করিয়া | কৌতৃহল উত্তরোন্তর বদ্ধিত হইতেছে ; অতএব, এ 


১২ শ্রীমন্তাগবত। 
দৈত্েশ্বরের জ্রম্মাদি বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বৰ্ণন | আমাদের তয়োদশকে তোমার প্রতি অনুরঞ জানিয় 
করুন । | | আমাদিগকে তোমার করে জন্প্রদান করিয়াছেন। 
শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,--হে ক্ষত্রয়বীর ! তুমি আমরা সকলেই তোমার প্রতি সমান অনুরাগিণী; 
শতরীহরির অবতার-কথাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উত্তম কার্য ! আমাদিগের প্রতি তোমার বৈষম্যাচরণ উচিত নহে! 
করিয়াছ, কারণ হরিকথ| মরণশীল জীবগণকে মৃত্যুপাশ ! তুমি কল্যাণপ্রদ ও ব্রহ্মন্ত ; হে কমললোচন! 
হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকে। মহারাজ উত্তানপাদের | আমি কাতরা হইয়া তোমার ম্যায় মহাপুরুষের নিকট 
পুজ বালক ধ্রব শ্রীনারদের মুখে এই হরিকথা৷ | যাচ্ছ করিতেছি, যাহাতে আমার প্রার্থনা বিফল না 
শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর মস্তকে পদাপণি করিয়া! বিষুপদে : হয়, তদনুরূপ আচরণ কর। দিতি এইরূপে বন্ুবাক্য 
আরোহণ করিয়াছিলেন । পুরাকালে দেবগণ প্রশ্ন । প্রয়োগ করিয়া আপনার কাতরতা জানাইলে, 
করিলে দেবর্দেধ ব্রঙ্গা! এই বিষয়ে যে ইতিহাস বর্ণনা ; কশ্যপ তাহাকে প্রবৃদ্ধ অনঙ্গশরে মোহিত দেখিয়া 
করিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে সানুনয়বচনে কহিলেন, পরিয়ে! তুমি বৃথা ভয় 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। পাইতেছ ; আমি তোমার মনোরথ অবশ্য পূর্ণ 
একদ। দক্ষকম্য। দিতি কামশরে বিদ্ধ হইয়া পুত্র করিব। যাহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ 
কামনায় সায়ংকালে স্বীয় পতি মরীচিপুক্র কশ্যপের লাভ করা যায়, এমন কে আছে, যে ঈদৃশী পত্নীর 
সমীপে উপস্থিত হইলেন । কশ্যপ যজ্ঞেশ্বর রীবিষুটর | কামনা পূর্ণ করিবে না? যেমন নাবিক জলযানভ্বার৷ 
উদ্দেশে বিষ্ণুর রসনাস্বরূপ হুতাশনে হোম সমাপন | আপনাকে ও অন্যান্য আরোহিগ্ণকে লইয়! সমুদ্র 
করিয়া রবি অস্তাচল গমন করিলে অগ্নিশালায় ৃ উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ কলত্রবান্‌ গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রামে 
সমাহিতচিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। দিতি বলিলেন, | ৃ অবস্থান করিয়া অন্যান্য আশ্রমীদিগকে অল্নাদিদানদ্বারা 
নাথ! যেমন মতঙ্গজ কদলীতরকে নিপীড়িত করে, ; ছুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়! স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়। 
সেইরূপ কামদেব শরাসন গ্রহণপূর্ববক স্বীয় বিক্রম | হে মানিনি! পত্নী সামান্য নহে; পত্নী শ্রেয়ক্কা 
প্রকাশ করিয়৷ তোমার সহিত সঙ্গত হইবার নিমিস্ত ৷ পুরুষের অর্ধাঙ্গরূপিণী ; পুরুষ শ্বীয় ধর্ম্মপত্নীর 
অবল! আমাকে প্রপীড়িত করিতেছে । এদিকে ৷ উপর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মভার হ্যাস্ত করিয়া শ্বচ্ছন্দে 
আমি পুজ্রবতী সপত্রীগণের সমৃদ্ধিদর্শনে সতত দগ্ধ | বিচরণ করিয়া থাকে। ইন্ট্িয়সকল পরম শঙ্র; 
হইতেছি; অতএব, তুমি আমার প্রতি সমাক্‌ ্রন্মচারি প্রভৃতি অন্যান্য আশ্রমিগণ তাহাদিগকে জয় 
অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। যে | করিতে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্গপতি 
সকল নারী ভর্তীর নিকট অধক সমাদর প্রাপ্ত হয়, | যেমন ছূর্গ আশ্রয় কয়িয়া দস্য'দগকে জয় করে, 
তাহাদিগের যশে লোকসকল পরিব্যাপ্ত হয়; তোমার সেইরূপ গৃহস্থ আমরাও শক্রদিগকে অবলীলাক্রমে 
ন্যায় পতি পুজ্রর্ূপে যাহাদিগের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, জয়. করিয়া থাকি। হে গৃহেশ্বরি ! আমি জথবা 
তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? বিবাহের পূর্বের যে কেহ শু৭গ্রহণে সমর্থ, কৈহই সমগ্র. জীবনে বা 
দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদিগকে পৃথক পৃথক্‌ ৷ জন্মান্তরে ঈদৃশ মঁহোপকারিণী পত্নীর অনুরূপ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কাহাকে পতিত্বে : প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ নহে। আমি তোমার 
বরণ করিবে। প্রজাবর্ধানেচ্ছু পিতা কম্যাগণের মধ্যে ' পুক্কামন! ' অবশ্য পুর্ণ করিব; তবে লোকসমাজে 


তৃতীয় স্বন্ধ । 
নিন্দিত হইতে না| হয়, এই নিমিত্ত মুহূৰ্ততকাল অপেক্ষা । 


কর। এই সন্ধ্যাকাল ঘোরতম ; ইহা ভূতপ্রেতাদির : 
অধিকারকাল ; এই সময় শ্রীরুত্রানুচর ভূতগণ : 
ইতন্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে । হে সাধিব! এই: 
সায়ংকালে ভগবান্‌ ভূতভাবন প্রমথপতি শ্রীরুদ্র ' 


ভূতগণে পরিবৃত হইয়৷ সর্বত্র বুযারোহণে পৰ্য্যটন , 


করিয়া থাকেন। তাহার বিকীর্ণ ছ্যুতিমান্‌ জটা- 
কলাপ শ্মশানের বিঘুণিত বায়ুদ্বারা উক্ষিপ্ত ধুলি- 


পটলে ধূম্বণ { 


নেত্রত্রয়ে নিখিল বস্তুই অবলোকন করেন; তিনিও 
প্রজাপতি দক্ষের জামাতা, অতএব আমার ভ্রাতা, : 
স্তরাং তোমার দেবর ; তথাপি তোমার লজ্জাবোধ 
হইতেছে না কেন ? এ জগতে কেহ তাহার আত্মীয় 
বা পর নহে; তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা 
কাহারও প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন না; তাহার 
এশর্ষ্ের্র কথা কি বলিব? তিনি যে মায়াময়ী 
বিভূতিকে নিন্মালোর ন্যায় দুরে পরিহার করেন, 
আমর! তাহার সেই উপভুক্তা বিভূতিকে মহা প্রসাদ- ৷ 
হানে লাভ করিবার নিমিত্ত কত ব্রতাচরণ করিয়া 
থাকি। তিনি পরমেশ্বরের সহিত একাত্মা, স্থতরাং : 
কেহই তাহার সমান বা অধিক নাই; মনীষিগণ 
অবিষ্ভার আবরণ ভেদ করিবার নিমিত্ত তাহার অনিন্দ্য : 
চরিত্র গান করিয়া থাকেন। তিনি মুমুক্ষুদিগকে : 


ত্যাগধৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং সর্ববভোগ ত্যাগ : 


করিয়া পিশাচের ম্যায় নগ্নদেহে বিচরণ করিয়া | 
খাকেন। যাহার! দেহকেই আত্মা মনে করিয়া; 
কুকুরের ভক্ষ্য সেই দেহকে বনু, মাল্য, আভরণ ও ; 
চন্দনাদি *অনুলেপন-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া থাকে, 
সেই সকল দুর্ভাগ্য অঙ্ ব্যক্তি আত্মরতি শ্রীমহাদেবের 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত পূর্বেবান্ত আচরণ দেখিয়া | 
"উপহাস করিয়া থাকে । 


তাহার অমল স্বর্ণদেহ ভস্মে: 
অবগ্ুঠিত; তিনি এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি, এই | 
' করিয়া তাহার সহিত একান্তে উপবেশন করিলেন । 


৷ করিতে লাগিলেন । 
নিমিত্ত লজ্জিত! হইয়া! ত্ৰহ্মধির সমীপব্তিনী হইয়া 
' অধোমুখে কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্! আমি ভূতশ্রেষ্ঠ 


্শ্মাদি দেবগণ যাহার ।' 


১৩৩ 


নিরূপিত স্ব স্ব অধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া আজ্ঞা- 
পালন করিতেছেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন 
এবং মায়া যাহার আজ্ঞাকরী, সেই পরমেশ্বরের যে 


৷ পিশাচের ন্যায় আচরণ, তাহা অনুকরণমাত্র ; বস্তুতঃ 


তাহা তর্কের গোচর নহে । 
প্রীমৈত্রে় কহিলেন, ভর্তা কশ্যপ এইরূপ 
উপদেশবাকা প্রয়োগ করিলেও মন্মথশরে উন্মধিত- 


৷ চিন্তা দিতি নিল'জ্জা বেশ্যার ন্যায় ব্রক্মাধির বন্ধ আকর্মণ 


করিলেন । ' তখন তিনি নিষিদ্ধ কন্মে পত্নীর 
অতীব আগ্রহ দেখিয়। দৈবরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম 


রমণানন্তর কশ্যপ সলিলে স্নান করিয়া বাগষত 
হইয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং বিরজ অর্থাৎ নিগুণ 
জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে সনাতন প্রণব জপ 
দিতি স্বীয় নিন্দিত কর্মের 


ও ভূতপতি রুদ্রের অবজ্ঞা করিয়া মহান্‌ অপরাধ 
করিয়াছি; যাহাতে তিনি আমার গর্ভস্থ শিশুকে 


' সংহার না করেন, তুমি দয়া করিয়া সেইরূপ বিধান 


কর। সেই মহাদেব অবচ্ভার যোগ্য নহেন; তিনি 
সকাম ব্যক্তিগণের কাম্যকল বিধান ও নিক্ষাম ভক্তের 
মঙ্গল করিয়া থাকেন ; তিনি বস্তুতঃ ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ 
দগ্ডবিধান হইতে নিরস্ত হুইয়াও দুষ্টগণের প্রতি 
দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তিনিই ক্রোধস্বরূপ 
হইয়া বিশ্বের সংহার করিয়া থাকেন; আমি তাহাকে 
নমস্কার করি । ভগবান্‌ মহাদেব আমার ভগিনীপতি, 
তাহার প্রচুর করুণা; তিনি সতীপতি ; নারীগণ 


ৃ যে অতি নিষ্ঠ,র ব্যক্তিরও কুপাপাত্র, এই স্ত্রীচরিত্র 


তিনি অবগত আছেন; তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন। . 
গ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, প্রজাপতি কশ্যপ সায়ন্তন* 


১৩৪ শ্রীমন্তাগবত । 


বিধি সমাপন করিয়া দেখিলেন, দিতি স্বীয় পুত্রের ভক্তি প্রদর্শন করিলে, এই নিমিত্ত তোমার পুজের 
যাহাতে উভয় লোকে মঙ্গল হয়, তাহাই প্রার্থনা পুজ্রগণের মধ্যে একজন সাধুচরিত্রে সজ্ভনগণের 
করিতেছে এবং ক্ুদ্রভয়ে ভীত হইয়া কম্পিতা ! মাননায় হইঈবেন। সাধুগণ ভগবানের যশোগানের 
হইতেছে । কশ্যপ পত্নীর তাদৃশী অবস্থা দর্শন ূ ন্যায় তাহার বিশুদ্ধ চরিত্র কীর্তন করিবেন এবং 
করিয়া কহিলেন,_হে অভদ্র! তুমি কোপন- ! যেমন হ্ীনবর্ণ স্বর্ণ দ্াহাদিত্বারা পরিশোধিত হয়, 
স্বভাবা ; তোমার গর্ভে দুইটা অধম সন্তান জন্ম ৷ সেইরূপ সাধুগণ নির্বেরোদি যোগ অবলম্বন করিয়া 
গ্রহণ করিয়। লোকপাঁলগণের সহিত লোকসকলকে ৃ অন্তঃকরণকে পরিশোধিত করিয়া তাহার চরিত্রের 
কীদাইবে; কারণ, তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র | অনুসরণ করিবেন । যে ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে জগৎ 
ছিল; তুমি সন্ধারূপ কালদোয গণনা করিলে না প্রসন্ন হয়”_-কারণ তিনি জগদাত্মা, সেই আত্ম-সাক্ষী 
এবং মামার আজ্ঞালভ্বন ও মহাদেবের অনহেল| . ভগবান্‌ তাহার অনন্যভক্তিতেতু পরম প্রীত হইবেন । 
করিলে । যখন তোমার পুজদ্ধয় দান নিরপরাণ সেই মহাভাগবত মহাপ্রভ'ব মহাত্মা সজ্জনগণের 
প্রাণিগণের বধসাধন করিবে এবং স্ত্রাগণের নিগ্রহ ও : শিরোমণি তোমার পৌত্র প্রবৃদ্ধভ্তিপু অন্তঃকরণে 
সাধুজনগণের কোপ উত্পাদন করিবে, তখন বজুধর ৷ বৈকুঠবিহারা শ্রীহরিকে নিবেশিত করিয়া দেহাদির 
ইন্দ্র যেমন পর্ববতসকলের পঞ্ষচ্ছেদ করিয়া তাহা- ' প্রতি অভিমান পরিত্যাগ করিবেন । তিনি বিষয়ে 
দিগের সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ লোকভাবন । অনাসক্ত, সুশীল ও বিবিধ গুণের আকর হইবেন $এবং 
বিশ্বেশ্বর ভগবান্‌ ক্রুদ্ধ হইয়! অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার চিন্ত অপরের সমৃদ্ধিদর্শনে , হৃষ্ট ও দুঃখদর্শনে 
উহাদিগের বিনাশসাধন করিবেন। দিতি কহিলেন, ব্যথিত হইবে ; যেমন নক্ষত্রপতি চন্দ্র নিদাঘতাপ 
_হে প্রভো ! চক্রধারী সাক্ষাৎ ভগবান আমার হরণ করেন, সেইরূপ সেই অজাতশক্র তোমার পৌজ 
পুজ্রদ্ধয়কে সংহার করিবেন, ইহা আম নাঞ্ত। কৰি জগন্টের শোক হরণ করিবেন। যিনি ভক্তবাঞ্চ 
কিন্তু যেন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে ভাহাদিগের বিনাশ ' পুর্ণ করিবার নিমিন্ত পুনঃ পুনঃ রূপ গ্রহণ করিয়া 
না হয়। যাহার! ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয়, তাহারা সর্বব- থাকেন, যিনি লক্গ্মীদেবার অলঙ্কারস্বরূপ ও স্ফ,রৎ- 
ভূতের ভয়প্রদ ; নরকবাসীরাও তাহাদিগকে দয়| করে ' কুণ্ডলে ধাহার আনন মণ্ডিত, সেই অমল নলিননেত্র 
না এবং তাহার! যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে,  গ্রীহরিকে তোমার পৌন্র অন্তঃকরণে ধ্যানযোগে ও 
তত্রস্থ জনগণও তাহাদিগের প্রতি দয়! প্রদর্শন করে ৷ বহির্ভাগে সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিবেন । 
না। | মৈত্ৰেয় কহিলেন,-_পৌজ্প ভগবদ্ভক্ত হইবে 
কশ্যপ কহিলেন,_যেহেতু ভুমি কৃত ছুক্ষার্মোর | শুনিয়া দিতি অতঠাব আনন্দিত হইলেন এবং পুজ্রদ্বয় 
নিমিন্ত অনুতণ্যা হইলে ও নিল যুক্তাযুক্ত ৷ কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তাহা দিগের 
বিচার করিয়৷ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছ এবং যেহেতু কীৰ্ত্তি, ও সদ্গতি হইবে, চিন্তা করিয়া চিত্তে মহোৎসাহ 
আমার প্রতি প্রীতি ও ভগবান্‌ ভবে তোমার মহঠীা ' অনুভব করিলেন । 


চতুদ্দশ অধায় সমু ॥ :৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, দিতি প্রজাপতি কশ্যপের : 


তেজঃ শত বর্ষ গর্ভে ধারণ করিলেন ; এ তেজঃ এরূপ 
তীব্র যে, উহার নিকট অপর দেবতাদিগের তেজঃ 
অভিভূত হইয়া থাকে । স্বীয় পুক্রদ্ধয় স্ুরগণের 
উত্পীড়ন করিবে, ইহা চিন্তা করিয়া দিতির হৃদয় 
ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল । সেই গর্ভের তেজে 
সনাযাদি জ্যোতিঃপদার্থ ম্লান এবং লোকপালগণের 

ভিভূত হইল; তাহারা দশদিক তমোবাপ্ত 


তেজঃ আভিভূত 
দেখিয়। ব্রল্গাকে নিবেদন করিলেন. -হে বিভে| ! যে 


অন্ধকারদর্শনে আমরা অত্যান্ত ভীত হইয়াছি, তাঁহার 
কারণ ভুমি অবগত আছ; যেহেতু কাল কখনও : 
মড়ৈশ্বর্নাসমন্বিত তোমার জ্ঞানপথ বিলুপ্ত করিতে : 


পারে না। অনন্তর দেবগণ ব্রঙ্গাকে পরমেখরের 
সভিত অভেদচ্ভানে স্থতি করিয়। কহিলেশ,--হে 
দেবদেব ভমি 
শিরোমণি; তুমি উৎকৃন্ট ও অপকুস্ট ভূতগণের 
অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত আছ। 
চিচ্ছক্তিই তোমার বল, তুমি মায়াদ্বার। রজোগুণ 
তভব্লন্বন করিয়া 


জগ্দবিধাতঃ ! 


লোকনাথগণের : 


থাকিয়া স্ব স্ব বণাশ্রমোচিত আচরণ করিয়া থাকে; 
তুমিই সকলের নিয়ন্তা, তোমাকে নমন্কার করি । 
হে ভুমন্! দিঙ মণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় 
অহোরাত্রের বিভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে, স্থৃতরাং বিহিত 


' কর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়াছে; আমরা অতীব 


বিপন্ন হইয়াছি, আমাদিগের প্রতি প্রচুর কৃপাদৃষ্িপাত 
কর। হে দেব! যেমন অগ্নি শুক্ষকান্ঠে বদ্ধিত হয়, 
সেইরূপ দিতির গর্ভে নিহিত এই কশ্যপনীধা দিজ্বাগুল 
তিমিরাচ্ছন্ন করিয়! বদ্ধিত হইতেছে । 

মেত্রেয় কহিলেন, হে মহাবাহো ! ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা দেবগণের তাদৃশ বিজ্ঞপ্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া 
দিতির কুকর্ম স্মরণ করিয়া সহাম্যব্দনে মধুরবচনে 
উাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদনপুর্ববক কহিলেন,_-আমি 
তোমাদিগের পুর্ব সনকাদি পুক্রগণকে সঙ্বল্পদারা 
স্থ্রি রিরাছিলাম । একদ| ভাহার। নিখিলপদার্থে 


বিগতস্পৃহ ভইয়। আকাশপথে শানালোকে বিচরণ 


বিজ্ঞান অর্থাৎ : 


করিতে করিতে অমলান্বা ভগবান্‌ বিষ্ণুর সর্ববলোক- 


' বন্দনীয় বৈকুগ্ঠধামে গমন করিলেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে 


এই ভ্রহ্মদেহ ধারণ করিয়াছ, ' 


ডুমিই এই প্রপঞ্চের যোনি অর্থাৎ কারণ ; তোমাকে : 


প্রণিপাত করি । এই চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চ 
তোমাতেই গ্রথিত আছে, যে হেতু তুমি কার্য ও 


কারণ উভয়রূপ ; তুমিই জীবসকলকে স্যান্টি করি- ৃ 
য়াছ। যে সকল স্তুপক যোগী প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনকে ৷ 


বশীভূত করিয়া নিক্কাম ভক্তিযোগদ্বারা তোমার ধ্যান 
করেন, হারা তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ; 
কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভবের সম্ভাবনা থাকে না। 
যেমন গোসকল রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ 
প্রজাগণ তোমার বেদবাক্রূপ রজ্জতে নিবদ্ধ 


সকলেই বিধুঃমুর্তি, তাহারা নিক্ষামধন্মদ্বার৷ শ্রীহরির 
আরাধনা করিয়াছিলেন ; এই বৈকুগ্ঠধামে বেদান্তের 
একমাত্র বেদ্য ধন্মমু্তি আদিপুরুষ ভগবান্‌ বিশুদ্ধসত্ব- 
মুন্তি ধারণ করিয়৷ ভক্তগণের স্থখবিধান করিতেছেন । 
এই ধামে এক কানন আছে, তাহার নাম নৈঃশ্রেয়স, 
যেন কৈবলা অর্থাৎ মোক্ষ মুক্তিধারণ করিয়া কানন- 
রূপে বিরাজ করিতেছে ; এই কানন কল্পতরুসমুহে 
€ যুগপৎ বড়খতুন্লভ পুস্পসম্ভারে দেদীপ্যমান । 
সরোবরে মধুনিম্যন্দী মধুকালীন কুহৃমচয়ের গন্ধ বহন 
করিয়া গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং বিমানচারী 
ভগবশপার্ষদগণ ললনাগণের সহিত লোককলুষনাশন 


১৩৬ 


স্বীয়'প্রভুর গুণগাথা কীর্তন করিয়া থাকেন ; স্থুরভি ৰ 


সমীরণ তাঁহাদিগের বুদ্ধি উদ্‌ভ্রাস্ত করিলে, তাহার! 


ৰ 
| 


তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভজনানন্দ | 


পরিত্যাগ করেন না। শ্রীভগবানের বনমালাস্থ | 


শ্রীমন্তাগবত 


বাপীতটে পরিচারিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুলসীদলঘার 
স্বীয় কান্তের অঙ্চনা করিতে থাকেন, তখন শোভন 
অলক ও উৎকৃষ্ট নাসিকা-সমস্থিত স্বীয় বদনমণ্ডল 
সরোবরসলিলে প্রতিবিশ্বিত দেখিয়া তাহা ভগবান্‌ 


ভূঙ্গরাজের মধুর বঙ্কার-শ্রুবণে প্রীহরির গুণকীর্তন ৷ চুম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া ভগবানের করুণায় যে তাহার 


হইতেছে মনে করিয়া পারাবত, কোকিল, সারস, ৰ 
চক্ৰবাক, চাতক, হংস, শুক, তিস্তিরি ও ময়ুরপ্রভৃতি ! 


বিহঙ্গগণ ক্ষণকাল কোলাহল হইতে বিরত হইয়। 


থাকে । তুলসী শ্রীহরির আভরণ এবং বনবিভীরকালে : 
তিনি তুলসীর গন্ধের সমধিক আদর করিয়া থাকেন ; : 
এই নিমিত্ত মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরব, উৎপল, : 
চম্পক, অর্ণ, নাগকেশর, পুমাগ, বকুল ও পদ্ম প্রভৃতি : 
পুষ্পসকল, তুলসী যে তপস্যা করিয়া এইরূপ সৌভাগ্য ' 


লাভ করিয়াছে, সেই তপস্যার বহু সাধুবাদ | 


প্রদান করিয়া থাকে। এই বৈকুগ্ঠধাম বৈদ্য, 
মরকত ও ন্ুবর্ণময় বিমান-সমূহে পরিব্যাপ্ত ; ধাহারা 
শ্রীহরির চরণদ্বয়ে প্রণতি করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণ 
একমাত্র ভক্তিদ্বারা এই সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। 


' স্থৃতরাং তাহারাও বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারে না। 


এখানে ললনাগণের কটিতট বিশাল ও বদন মৃদৃহাস্তে : 
পরিশোভিত ;কন্ত্র তাহারাও পরিহাসাদিদ্বারা কৃষ্ণে ' 
নিমগ্রচিন্ত বৈকুগ্ঠবাসিগণের হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরিত ৷ 


করিতে সমর্থ হন না। 


যাহার অনুগ্রহ লাভ করিবার : 


নিমিত্ত ত্রন্মাদি প্রয়াস করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাৎ. 


লক্ষ্মীদেবী মনোহর মুন্ডি ধারণপুর্ববক নূপুরধবনিতে ' 
চরণারবিন্দ মুখরিত করিয়া করে লালাকমল ধারণপূর্ববক : 
অচঞ্চল হইয়া শ্রীহরির গৃহে বিরাজিত আছেন, শোভার্থ : 
মধ্যে মধ্যে সুবর্ণথচিত স্ফটিকময় গৃহভিত্তিভাগে ' 


তাহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয়, : 


যেন তিনি শ্রীহরির গৃহমার্জজনা করিতেছেন। হে 
দেবগণ ! লক্ষ্মীদেবীর একটা স্বকীয় বন আছে, 
তাহার নাম লগ্গনীবন ; তথায় সরোবরের তটভুমি 
প্রবালময়ী ও সলিল অমল অস্ততুলা। 


শা সপ আপ সপ এ পাপ = শে | জাতি 
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সৌভাগ্যন্থুখ, তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা 
পাঁপহারী শ্রীভগবানের স্য্টাদি গুণানুবাদ ব্যতীত 
অর্থ ও কামনাবিষয়িণী কথা শ্রাবণ করে, তাহাদিগের 
মতিভংশ ঘটিয়। থাকে; বৈকুগ্ঠপ্রাপ্তি তাহাদিগের 
হুদূুরপরাহত। হায়! যে সকল হতভাগ্য লোক 
এ কুকথা শ্রবণ করে, উহ! তাহাদিগের পুণ্য অপহরণ 
করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে পাতিত করে। 
এই মনুষ্যদেহে ধৰ্ম্ম ও তত্বজ্ঞান, এই উভয়ই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; আমি ব্ৰহ্মা ও তোমরা দেবগণ যে মন্ুষা- 
দেহ বঞ্ছ| করিয়া থাক, যাহারা এই মনুষ্যদেহ লাভ 
করিয়া ভগবানের আরাধন! করে না,_-হায় ! তাহার! 
ভগবানের বিস্তৃত মায়ায় বিমোহিত হইয়া থাকে; 


হে দেবগণ! এই বৈকুগ্ঠলোক আমার বাসভূমি 
ব্রঙ্মালোকেরও উঞ্ধজে অবস্থিত ; যাহারা যমনিয়মাদি 
দূরে পরিহার করিয়া দেবদেব শ্রীহরির ভজন! করেন 
এবং পরম্পর স্বীয় প্রভুর গুণকীর্ত্তনে অনুরাগ- 
ভরে যাঁহাদিগের অঙ্গ বিবশ ও পুলকিত এবং নেত 
বাষ্পবারি বিগলিত হয়, তীহাদিগের এই লোকে গতি 
হইয়া থাকে। | 
অনন্তর সনকাদি মুনিগণ অস্টাজযোগপ্রভাবে 
বিশ্বগুরু ভগবানের অধিষ্ঠিত নিখিল ভূবনের বন্দনীয়, 
অমরোত্তমগণের বিচিত্র বিমানসমূহে দীপ্যমান, 
অলৌকিক ও অপূর্বব বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্ত ‘হইয়| অতীব 
আনন্দলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা 'বৈকুষ্ঠের 
ছয়টী প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করিলেন; তাহার 


যখন তিনি ! ভগবদদর্শনের নিমিত্ত এতই উৎকঠিত হুইয়াছিলেন যে, 


১৩৭ 


eh Lek ত ০০ অনা ডর 1 বসল দাত? উদর অক যত লী 
ve ra নদ 


বৈকুণ্ঠের অত্যন্ধুত বস্তুসকল দর্শন করিয়াও তাঁহার ; আগমন করিয়া থাকেন; বৈকু্ঠবাসিগণ শ্রীভগবানের 
তাহাতে আসক্ত হইলেন না । এইরূপে সপ্তম দ্বারে | স্বভাবপ্রাণ্ড হইয়া থাকেন। তোমাদিগের এরূপ 
উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দুইজন সমবয়স্ক দ্বারপালকে ' বিপরীত স্বভাব দেখিতেছি কেন? ভগবান্‌ প্রশান্ত 
দর্শন করিলেন । তীহাদিগের হন্ডে গদা ও বেশ : পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারও বৈর সম্ভবপর নহে 


উৎকৃষ্ট কেয়ুর, কুগুল ও কিরীটে পরম রমণীয়। 
স্টাহাদিগের নীলবর্ণ বান্ুচতুষ্টয়ের মধাভাগে কণ্ঠ- 


: এবং ভক্তব্যতিরেকে কাহারও আগমন করিবার সামর্থ্য 


লন্বিনী বনমাল! বিরাজিত ; অলিকুল তাহার সৌরভে ' 


উদ্মত্ত। তীহাদিগের কুটিল জ, উৎফুল্ল নাসাপুট ও 


রন্তু লোচন দর্শন করিলে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ 


কোপক্ষুব্ধ বলিয়৷ প্রতীতি জন্মে। সনকাদি কুমারগণ 
ইতঃপুর্বেন যেমন স্বর্ণালঙ্কত বজময় কবাটশোভিত 
ছয়টী দ্বার অতিক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ এক্ষণেও 


নাই ; তবে তোমর। কি আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে 
নিবারণ করিলে ? স্পন্টই প্রতীতি হইতেছে ; তোমরা 


 কপটম্বভান; এই নিমিস্ত আত্মতুলনায় অপরের মধ্যেও 


বিদ্বেষভাব দর্শন করিতেছে । যেমন ঘটাকাশ মহা 
কাশের সহিত অভিন্ন, সেইরূপ জ্ঞানিগণ স্বীয় 
আত্মাকে ভগবানের সহিত অভিন্ন দর্শন করেন ; 


কারণ, নিখিল ভুবন ভাহার কুক্ষিমধো অবস্থিত 


দ্বারপালদ্বয়ের সমক্ষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা না: 
' বিষম অনিষ্টাপাতভয়ে শঙ্কিত হইয়া আমাদিগকে 


করিয়াই সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তাহার 
নিঃশঙ্কচিত্তে সর্বত্র নির্বিবপ্বে সঞ্চারণ করিয়। থাকেন ; 
যেহেড় তাহার! , সর্বত্র সমদশী। 


' নিবারণ করিলে, তাহা ব্যক্ত কর। 


শ্রীভগবান্‌ : 
ভক্তবতসল হইলেও তাহার এই দ্বারপালদ্বয়ের চরিত্র : 


তাহার প্রতিকূল; তাঁহারা দেখিলেন,_চারিজন : 
কুমার আত্মতন্ত্জ্ঞ, বৃদ্ধ হইলেও দিগন্বর এবং পঞ্চবর্ষ : 
পরম শক্র কাম, ক্রোধ ও লোভ বাস করিতেছে, 


বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, স্থতরাং তাহারা 
শিষেধের একান্ত অযোগা ; 


কিন্তু দ্বারপালদ্বয় ৃ 


তাহাদিগের প্রভাব তুচ্ছ করিয়া বেত্রদ্বারা নিবারণ : 
করিয়া বলিলেন, _সহস! ভগবদস্তঃপুরে প্রবেশ : 
করিবেন না। বৈকুগ্ঠের অন্যান্য দেবগণ দেখিলেন, ৃ 
--কুমারগণের প্রতি প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল; অথচ. 
তাহার! ভগবগুসমীপে গমন করিবার একান্ত যোগ্য । 
প্রিয়তম শ্রীহরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের : 
চিন্ত অতীব উৎষ্ঠিত ছিল; স্থৃতরাং সহসা দর্শনের : 


ব্যাঘাত হওয়ায় তাহাদিগের নয়ন ঈষৎ 
ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। 

কুমারগণ কহিলেন,-- যাহার! বহুজন্ম শ্রীভগবানের 
পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তীহারাই এই' বৈকুণ্ঠধামে 


ক্রোধে 


আছে। তোমর৷ স্্ররবেশধারী, তথাপি তোমরা কি 
তোমরা বৈকুণ্ঠ- 
নাথের কিন্কর হইয়াও যে মন্দবুদ্ধি হইয়াছ, তোমা- 
দিগের কল্যাণের নিমিত্ত যাহাতে এই অপরাধের 
প্রতীকার হয়, তাহাই চিন্তা করিতেছি । তোমরা 
ভেদদর্শী; অতএব যে সকল লোকে ভেদদশিগণের 


তোমর! বৈকুগ্ঠলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল 
লোকে গমন কর । 

্ীহরির অনুচরদ্বয় তাহাদিগের বাকা শ্রবণ 
করিয়া অতাব ভীত হইলেন; তাহারা জানেন, 
তাহাদিগের হরি স্বয়ং এরূপ ব্রাঙ্গণগণকে তীহাদিগের 
অপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকেন | যখন 
তাহাদিগের প্রতীতি হইল. ভাহাদিগের উপর ঘোর 
ব্রঙ্মদণ্ড নিপাতিত হইয়াছে এবং উহা অস্থাদিঘারা 
নিবারিত হইবার নহে, তখন তাহারা অতি কাতর 
হইয়া কুমারগণের চরণ ধারণপুর্ববক দগুব নিপতিত 
হইয়া কহিলেন, আমরা অপরাধী, আমাদিগের 
প্রতি আপনারা যে দগুবিধান করিলেন, তদ্ঘারা 


ীমন্তাগবত | 


আমরা ঈশরাজ্ঞার অতিক্রমনিবন্ধন পাপ হইতে : চ্ছটায় উদ্ভাসিত এবং বনমালা অলিকুলের- বারে 
নির্মুক্ত হইব; অতত্রব তাহাই হউক, কিন্তু আপনাদের | নিনাদিত হইতেছে। তাহার মনোহর মণিবন্ধসমূহে 
কৃপায় আমাদিগের যে অনুতাপের উদয় হইয়াছে, | বলয়নিকর শোভা পাইতেছে; তিনি গরুড়ের 
যেন তাহার লেশমাত্রের প্রভাবে আমরা উত্তরোত্তর : ক্বন্ধদেশে এক হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে 
যে কোন মুঢ়ুষোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তাহাতে : .ল'লাকমল ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাহার মকরাকৃতি 
আমাদিগের মোহ উৎপন্ন হইয়া ভগবৎস্থৃতির ' কুগুলঘ্বয়ের কাস্তিচ্ছটায় সৌদামিনী পরাভুতা ; কিন্ত 
বিলোপসাধন করিতে না পারে। ' ঈদৃশ কুণ্ডলও তাঁহার গণ্ডস্থলের সৌন্দধ্যে অলঙ্কৃত । 
এদিকে সাধুগণের হৃদয়রপ্রন পদ্মনাভ শীহরি ! এইরূপ কমনীয় গণ্ডস্থল ও উম্মত নাসিকায় বদনমধল 
স্বীয় ভূত্যের হস্তে সাধুগণের অবমাননা হইল, ; স্থশোভিত ; সাহার শিরে মণিখচিত কিরীট, বাহু 
ইহা তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন এবং যাহার :  চতুষ্টয়ের মধ্যঘস্তী বক্ষস্থলে মনোহর উৎকৃষ্ট হার্যষ্ট 
শ্রীচরণদ্বয় সাধুগণ অশ্বেষণ করিয়া থাকেন, তিনি : এবং কণ্ঠদেশে কৌস্তরভমণি বিলম্বিত। তিনি বহুবিধ 
লঙ্গমীদেধীর সহিত স্বয়ং পদত্রজে সেই পরমহংস : সৌন্দর্য্যের আধার; তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ 


১৩৮ 


মহামুনিগণের সমীপে গমন করিলেন । 


আনয়ন করিলেন। কুমারগণ দর্শন করিলেন, 
ভগবান আগমন করিতেছেন ; তাহার! ধাহাকে 
সমাধিযোগে ত্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, 


তিনি এক্ষণে তাহাদিগের ইন্দ্িয়গোচর হইতে- 
ছেন। হংসের ন্যায় শুভ্র ব্যজনদ্ধয় ভগবানের : 


উদ্তয়পার্শে আন্দোলিত হইতেছে; তাহার অনুকূল 


ভগবান । 
গমনোদ্যত হইলে কিঙ্করগণ গমনোচিত ছত্রপাদুকাদি : 


মনে মনে বিতর্ক করিলেন, ‘আমিই সৌন্দর্য্যনিধি 
বলিয়া কমলার যে গর্ধব ছিল, তাছা অদ্য শ্রীহরির 
সৌন্দর্য্যে অন্তমিত হইল । হে দেবগণ! ভগবান্‌ 
' আমার, মহাদেবের ও তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয় 
 মুপ্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। কুমারগণ সেই মৃদ্তি 
' নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া 
প্রণাম করিলেন ; রূপদর্শনে তাহাদিগের নয়নস্পুার 
' নিবৃত্তি হইল না। তখন অরবিন্দনয়ন ভগবানের 


অনিলদ্বারা শশধরের ন্যায় শুভ্র আতপত্রের পরিধিতে ; চরণদ্বয়ে জড়িত পল্পকেশরসংমিশ্রা তুলসীর মকরন্দে 
বিলম্বিত মুক্তাহার চঞ্চল হইতেছে এবং তাহ: হইতে : স্থুরভিত বায়, নাসাবিবরমার্গে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া 
বিন্দু বিন্দু সলিলকণ বিগলিত হইতেছে । ভগবানের ; সেই ব্রহ্মানন্দসেবী মুনিগণেরও চিত্তে পরমানন্দ ও 
শ্রীমুখ দ্বারপাল ও মুনিবৃন্দের প্রতি করুণাভরে ; অঙ্গে রোমাঞ্চের আবির্ভাব করিল | আহা ! 
কমনীয়; তিনি নিখিল স্পৃহুণীয় গুণের আধার; : ভগবানের বদন নীলপদ্মের কোবস্দৃশ ; অরুণ 
তাহার প্রেমকটাক্ষপাতে তীাহাদিগের চিন্তে পরম ! অধরৌষ্ঠে হাস্য কুন্দকুন্ুমের ম্যায় শোভা পাইতেছে; 
স্থখ সঞ্জাত হইল। শ্রীহরির বিশাল শ্যাম বক্ষঃস্থলে : শ্রীচরণে অরুণমণির ন্যায় নখপংক্তি বিরাজিত। 
বামস্তনের উদ্ধভাগে স্বর্ণরেখাকারা লক্ষণীদেবী । মুনিগণ ভগবানের জীমুখ দর্শন করিয়া পূর্ণমনোরথ 
বিরাজিতা। যে বৈকুষ্ঠধাম সত্যলোক পর্য্যন্ত স্বর্গ ; হইলেন; পরে অধোদৃষ্টিপাতে চরণমাধুরী দর্শন 
লোকের চুড়ামণির গ্যায় বিরাজিত, তাহা শ্রীতগবানের ৷ করিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও 
সৌন্দর্য্যে কমনীয় হইয়াছে। কুমারগণ দেখিলেন, = ৷ ভগবানের সর্ববান্দের লাৰণ্যগ্রহণে অসমর্থ হইয়া 
শ্রীহরির বিশাল নিতন্বে পীতান্বর মেখলার কান্তি- : অবশেষে নেত্র নিমীলিত করিয়া ধাননিরত. হইলেন ৷ 


তৃতীয় স্বস্ধ । 
যে সকল পুরুষ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট | তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং 


গতির অন্বেষণ করেন, এই ভগবান্‌ তাহাদিগের 
ধাঁনাম্পদ ও অতি আদরের ধন; ইহার এই পুরুষমুত্তি 
নয়নাভিরাম এবং অসাধারণ ও নিত্য অণিমাদি অধট- 
এশর্যয-সমন্বিত ; ভগবান্‌ ঈদৃশী মৃত্তি দর্শন করাইলে 
মুনিগণ তীহার সমাক্‌ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । 
কুমারগণ কহিলেন, হে অনন্ত ! ভুমি 
দুরাত্মাদিগের হৃদগত হইয়াও তিরোহিত থাক, ' 
কদাপি প্রকাশিত হও না; কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে : 
অন্তন্ঠিত হও না। তুমি অদ্যই আমাদিগের 
নয়নগোচর হইলে ; আমাদিগের জনক ব্রহ্মা যখন : 
তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়৷ আমাদিগের নিকট 
তোমার রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, তুমি সেই | 
সময়েই কণ্পথে আমাদিগের চিন্তকন্দরে প্রবেশ 
করিয়াছ। হে ভগবন্! মুনিগণ তোমার কৃপায় 
শ্রবণাদি দৃঢ় ভক্তিযোগ অবগত হইয়। নিরভিমান ও 
বৈরাগাসমন্বিত হইয়া হৃদয়ে যে পরমাত্বাতন্ত্বের 
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, আমর! তোমাকে সেই 
পরতত্ব আত্মতত্ব বলিয়াই অনুভব করিতেছি; 
তুমিই বিশুদ্ধসম্ব-শীমুণ্তিদ্বার প্রতিক্ষণ ভক্তগণের 
রতি অর্থা প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাক। হে । 
ভগবন্‌ ! ভক্তগণ তোমার রমণীয় ও পাবন ষশঃ 
কীর্তন করিয়া থাকেন। যে সকল চতুর ভক্ত 


পর শপ am, 


তোমার কথার রসঙ্ছ, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে 
মোক্ষপদ প্রদান করিলেও তাহার তাহ! তৃচ্ছজ্জান 
করিয়া থাকেন ; সুতরাং তোমার ভ্রেভঙগীরূপ কাল 
যাহার্দিগকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই সকল ইন্দ্রাদি 
পদ যে তীহাদিগের নিকট নগণা, তাহাতে আর 
বক্তব্য কি? হে ভগবন্! পূর্বের আমাদিগের 
অপরাধ ছিল না, এক্ষণে তোমার ভক্তদ্বয়কে 
অভিশাপ প্রদান করিয়া আমর! অপরাধী হইলাম ; 
এই অপরাধে যদি আমার্দিগের নীচযোনিতে জন্ম 


৷ হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই; কিন্তু যেমন অলিকুল 


পুনঃ পুনঃ কণ্টকবিদ্ধ হইয়াও সেই সকল বিদ্ব গণনা 
না করিয়া পুষ্পমধ্যে বিহার করে, সেইরূপ আমাদিগের 
চিত্তও যেন তোমার পদদ্বন্দে বিহার করিতে থাকে : 
যেমন তুলসী তোমার শ্রীচরণে সংলগ্া বলিয়াই 
শোভা ধারণ করে, সেইরূপ আমাদিগের বাকাও 
যেন তোমার গুণগান করিয়। কমনায় হয় এবং কর্ণরঙ্ধ 
তোমার গুণগণে নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে। হে 
বিপুলকীর্তে! তুমি যে রূপ প্রকটিত করিলে, 
অজিতেক্দ্রিয় জনগণের ভাগ্যে ইহার দর্শন ঘটে না; 
অদ্য আমাদিগের নয়ন এই রূপ দর্শন করিয়। 
পরমানন্দে নিমগ্ন ও কৃতার্থ হইল । প্রভে। ! তোমাকে 
নমস্কার করি । 


পঞ্চদশ অন্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


যোড়শ অধ্যায় । 


্রহ্ম, কহিলেন, _বৈকুষ্ঠবিহারী শ্রীহরি সেই 
যোগধৰ্ম্মী মুনিগণের পূর্বেবোক্ত স্ততিবাক্যে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন, জয় ও বিজয়, এই দুইজন 
"আমার পার্ধদ; কিন্তু ইহারা যে আপনাদিগকে 


অবমানন। করিয়াছে, তদ্দ্বার আমাকেই অবজ্ঞা 
করা হইয়াছে । আপনারা দেববৎ পূজ্য ও আমার 
অভিপ্রায়জ্ঞ; অতএব আপনারা যে ইহার্দিগের 


'প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহাতে আমি অনুমোদন 


১৪: 


করি। ত্রাঙ্গণকে মামি পরমদেবত। বলিয়। মনে 
করি, অতএব অদ্য হা।মি আ।পনাদিগেব নিকট ক্ষম। 
প্রার্থন। করিতেছি ; কারণ, আমার ভৃতাদ্বয় যে 
আপনাদিগের অবমানশ! করিয়াছে, তাঁহ। আমি 
আগ্ঘকৃত অপরাধ পলিয়। মশে করিতে । যেমন 
শেতকুষ্ট চন্জমাকে বিশন্ট কান, সেইরূপ ভৃত্য 
অপরাধ করিলে যে প্রঞ্ছন শিন্দাণদ প্রচারিত হয, 
তাহ তীতার কাক্তির।শিকে বিশম্ট করিয়। ফেলে। 
যাহ।র অমৃতরূপ অমল যশঃসমুদ্ধে এবণদ্বার। অবগাহন 
করিলে আচণ্ডাল শিশ্ন সঙ্চঃ পির হয, সেই বৈকুগ্ঠনাথ 
আমি আপনাদিগের ত্রাঙ্গাণেণ মুখে নিরন্তর কাতিত 
হইয়া পনি কীন্তি লাভ করিয়াছি; অতএব, 
ভূঠোর কথা ধি, যদি আমার বাহুস্থানায় লোক- 
পালগণও ত্রাঙ্গাণেখ প্রতিকূল তাচরণ করে, আমি 
তাহাদিগকে ও সত্হ।র করিয়। থাকি । ভে মুনিগণ | 
ত্রাঙ্গণেব সেন।ফলেই আমান ঢরণপদ্বোর রেণু অতি- 
পবিত্র ২ এই রেণুপ্রভাবে মখিল লোকের মালিন্য 
সষ্ভোনিরস্ত হইয়া থাক । রাহ্মণগণের  সেব। 
করিয়াই আমি উত্রুণ্ট চবিণ লাভ করিয়াছি। 
ব্ৰহ্মাদি দেপগণ যাব দশনলেশ লাভ করিবার 
নিমিন যমনয়মাধি ব্রত অবলম্বন কগিয়। থাকেন, 
সেই লক্গনীদেণা আমার গ্ুভে অচধ্চল| ভইয়া নাস 
করিতেছেন, যাদও মামি তাহার প্রতি আসক্তি 
প্রকাশ করি না। যখন যজমান যজ্জীয় অগ্নিতে 
চরু, পুরোডাশাদি ভবিঃ অপণ কবেন, তখন সেই 
অগ্নিরূপ মুখ-দ্বারা ভোজন করিয়া আমার শাদুশ 
তৃপ্তিলাভ হয়না; কিন্ত যে সকল প্রাঙ্গণ জ্ঞানা 
ও কর্মফল আমাতে অর্পণ করিয়। শিক্ষাম হইয়াছেন, 
তাহারা যখন ক্ষরিত স্বতদাব। বিলোড়িত পাযসান্ন 
প্রতিগ্রাসে রসাম্বাদনপুননক ভোজন করেন, ঠখন 
আমি সেই ব্রাঞ্খণমুখে ভোজন করিয়া পরম। তৃপ্তি 
লাভ করিয়৷ থাকি। 


আমার পাদোদক শশিশেখর ' 


শ্রীমন্তাগবত 


মহাদেবের সহিত নিখিল লোককে সম্ভঃ পবিত্র করে। 
এই যে অখণ্ড অগ্রতিহতা বিভূতি, ইহাও আমার 
যোগমায়ার নিলাসমাত্র ; কিন্তু এইরূপ পরমপাঁবন 
পরমেশর হইয়।ও ধাত।দিগের পবিত্র চরণরজঃ আমি 
সায় কিরাটে ধারণ করিয়া থাকি, সেই ব্রাহ্মাণগণ 
অপকার করিলেও কে ন| সহা করিবে? গো, 
বার্ণ ও অসহায় জাব সকল আমার দেহ; পাপে 
নন্টনৃটি যাহার এ সবল দেহকে আমার দেহ নভে 
বলিয!| পুথক্‌ দর্শন করে, তাহাদিগকে মদীয় আজ্ঞা- 
পালক দণগুধর যমরাজের সর্পবৎ কোপনস্বভাব 
গধাকার কিস্করগণ ক্রোধে চঞ্চুদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড 
করিযা ফেলে। ব্রাহ্মণ তিরস্কার করিলেও যাহার! 
১ভাকে আমার সহিত অভিন্ন জানিয়া সন্বন্টচিত্তে 
ও হান্ন্থুধাসিক্ত পদ্মভুলা মুখে প্রেমপুণবাক্যদ্বারা 
স্তব করিতে করিতে, যেমন স্নিগ্ধ পিতা কুপিত 
পুক্রকে অথব। সৎপুল্র পিতাকে কোমল বাকো 
সন্বোধন করেন, সেইরূপ তাহার সন্তোষ সম্পাদন 
করেন, তাঁহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন। 
আমার এই ভূত্যদ্বয় স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় অবগত 
ন| হইয়। আপনাদিগকে অবমাননা করিয়া অপরাধে 
পতিত হইয়াছে ; যাহাতে তাহাদিগের নির্ববাসনকাল 
শীঘ্র সমাপ্ত হয় এবং তাহারা অপরাধানুরূপ গতি 
প্রাপ্ত ভইয়! আগু আমার সমীপে আগমন করে, 
আপনারা আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ বিধান 
করুন। 

ব্রহ্মা কহিলেন, _অনস্তর ভগবানের কমনীয় 
বেদমন্তরপ্রবাতম্বরূপ বাকোর মাধুযা আস্বাদন করিয়াও 
জ্রোধদন্ট মুনিগণের মন তৃপ্তিলাভ করিল না। 
ভীহার। অতি মনোযোগের সহিত ভগবানের সংক্ষিপ্ত 
গৃঢাভি প্রায় ও গভীরার্থ বাক্য আাবণ করিয়া মনে 
মনে বিচার করিলেন ; কিন্তু ভগবান্‌ তীহাদিগের 
কর্ষোর প্রশংমা করিলেন বা নিন্দা করিলেন অথবা! 


তৃতীয় স্পধ। 


টাহাদিগের প্রদত্ত । দণ্ডের ত্রাস করিলেন, কিছুই | 
অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান্‌ 
অভিনন্দন করিতেছেন, জানিয়! বিপ্রগণ প্রহনষ্ট ও 
রোমঞ্চিতকলেবর হইলেন; যোগমায়ার প্রভাবে 
প্রকটিত শ্রীহরির পরমোতকৃষ্ট এশ্বর্য্য দর্শন করিয়া 
তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,_-ভগবন্! তুমি 
সর্ববশ্বর হইয়াও, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন 
ইত্যাদি যে সকল বাকা প্রয়োগ করিলে, আমরা 
তাহার মৰ্ম্ম অবগত হইতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি। 
হে প্রভো! তুমি ব্রহ্মণাদেব, ব্রাহ্মণ ও দেবের 
রক্ষক; তুমি যে বত্রাহ্মণগণকে তোমার দেবতা 
বলিলে, তাহা লোকশিক্ষার নিমি, সন্দেহ নাই; 
কিন্তু যে ব্রাহ্মণগণ দেবগণেরও পুজ্য, তুমি সেই 
ব্রাহ্মণগণের আত্মা ও আরাধ্যদেবত।। সনাতন 
ধর্ম তোম| হইতেই প্রান্ত হইয়াছে, তোমার 
অবতারমুত্তিদ্বার! রক্ষিত হইয়া থাকে এবং ধর্মে 
যাহা পরমগ্ুহা নির্বিবকার অর্থাৎ নিত্য ফল, তাহাও : 
তুমি। তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মনুষাগণ 
বৈরাগ্য ও যোগ অবলম্বন করিয়া অনায়াসে মৃত্যু 
উত্তীর্ণ তয়; কিন্তু সেই তুমি অপুরের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ! 
করিতেছ, ইহা কিরূপ, বুঝিতে পারিতেছি না। ' 
অর্থকামী পুরুষগণ ধাহার পদরেণু মস্তকে ধারণ : 
করেন, সেই কমলাদেবী নিয়ত তোমার সেবা করিয়া : 
থাকেন। তিনি তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার ' 
নিমিত্ত একান্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; কারণ, 
সৃতি পুরুষের তোমার শ্রীচরণে যে নব তূলসীদাম | 
অর্পণ করেন, ভৃঙ্গরাজ সপরিবারে তথায় সুখে বাস: 
করিয়া থাকেন; লঙ্ষমাদেবী মনে করেন, এই | 
মধুত্রত চঞ্চল হইলেও সারগ্রাহী, যেহেতু ইহা 
চরণাপিত তুলসীমালায় নিশ্চল হইয়া বিহার 
করিতেছে; অতএব চরণের লাবণ্য সর্ববাপেক্ষা | 
অধিক, সন্দেহ নাই; তবে আমি বক্ষঃস্থল থাকিয়া | 


১৪১ 
কি করিব? যদিও চ চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
বহুসেবকের সহিত সংঘর্ষ ও তুলসীর সহিত সপত্বী- 
কলহ ঘটিবার সম্ভাবনা, তথাপি আমি চরণসেবাই 
অবলম্বন করিব। এইরূপে কমলা ওতম্থক্যের 
সহিত তোমার সেবা করিলেও তুমি তাহাকে ভাদৃশ 
সমাদর কর না; কারণ, তুমি একান্ততক্তগণের 
সঙ্গলাভে অধিক শ্বীতিলাভ করিয়া থাক। অতএব, 
প্রভো ! তুমি পরম সৌভাগ্যের নিধি; তবে যে 
বলিলে; ব্রাঙ্গণের প্রসাদে লঙ্গনী আমাকে পরিত্যাগ 
করেন না, এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। আরও, তুমি 
নিখিল ভজনীয় গুণের আশ্রয় ও পরমশ্দ্ধ ; তবে 
পথসংলগ্ন পবিত্র ব্রাঙ্গণের পদরজঃ ও শ্রীবৎস- 
চিহ্ন কিরূপে তোমাকে পবিত্র করিবে এবং 
কিহেতুই বা তুমি এ উভয় বস্তু ভূষণরূপে ধারণ 
করিতেছে? এই সমস্তই তোমার লোকসংগ্রহের 
নিমিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে । হে ত্রিযুগ ! তুমি 
তিন যুগে আবিভূতি হইয়া থাক; ধৰ্ম্ম তোমার রূপ 
এবং তপস্যা, শৌচ ও দয়া এই তিনটি তোমার অসা- 
ধারণ চরণ; ভুমি আমাদিগের বরদায়িনী সত্বমূর্তি-দ্বারা 
সেই চরণত্রয়ের অভিঘাতক রজঃ ও তমোগুণকে নিরস্ত 
করিয়া দ্বিজ ও দেবতাগণের প্রয়োজনসাধনের 
নিমিত্ত এই ঢরাচর বিশ্বের পালন করিতেছ। হে 
দেব! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ; উত্তম ব্রাহ্মণকুল তোমারই 
রক্ষণীয় ; তুমি যদি স্পষ্টভাবে সেই কুলের রক্ষা না 


৷ করিতে এবং স্বীয় সত্যাপ্রয় বাক্যদ্বার! ব্রাঙ্গণকুলের 


অভ্যর্থনা না করিতে, তাহা হইলে বেদমার্গ বিনষ্ট 
হইত । কারণ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহা আচরণ করিতে, 


৷ লোকে তাহারই অনুধর্তন করিত। কিন্তু বেদমার্গ 


বিনষ্ট হউক, ইহ! তোমার অভীস্ট নহে; তুমি সম্ব- 
নিধি, এই নিমিত্ত ভুমি জগতের মঙ্গল বিধান করিতে 
 সর্ববদ| অভিলাধী। তুমি রাজাদিদ্বারা ধর্ম্মের 
প্রতিপক্ষকে উম্মূলিত করিয়া থাক। তুমি ত্রিগুণের 


১৪২ 


অধিপতি ও বিশ্ব তা; অতএব ৰ তুমি ধর্রক্ষার 
যে ব্রাহ্মণের নিকট অবনত হইলে, ইহাতে তোমার 
প্রভাব ক্ষীণ হইল না, ইহা তোমার কৌতুকমাত্র। 
হে প্রভে।! এই দুই দ্বারপালের প্রতি আমরা যে। 
দণ্ডবিধান করিয়াছি, যদি তন্তিম্ন অন্য কোন দণ্ড 


হয়, তাহাতে আমরা সর্ববান্তঃকরণে সন্মত আছি । 
ভগবন্‌! আমর! তোমার এই দুই নিরপরাধ কিন্করুকে 
অভিশপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছি; অতএব, যাহা 
সমুচিত দণ্ড হয়, প্রদান কর। 

শ্ীভগবান্‌ কহিলেন, __হে বিপ্রগণ ! 
এই কিস্করদ্বয় এইক্ষণেই আস্ুরী যোনি প্রাপ্ত হউক; 


ইহার! শীপ্রই আমার সমীপে উপস্থিত হইবে। 


আমিই আপনাদিগকে প্রবর্তিত করিয়াছি, জানিবেন । 
ব্রন্মা কহিলেন,--অনন্তর মুনিগণ নয়নানন্দকর 


i 


রমন্তাগবত | 


নী rs OD De ৮ লী এ আকন ও [ত শা শি পতল বিলাল তি ল বতা ত এ টি পাশ |. সপ উস চলল ও রাধা আল পা জাত) 


ধৰ্মমরক্ষার নিমিত্ত | বাসিগণের পুনজন্ম, ইহার কোনটাই সম্ভবপর নহে। 
' তবে যে এরূপ ঘটিল, তাহার কারণ শ্রবণ কর। 
। আমার যেরূপ স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ 


 যুদ্ধকৌতুক করিবারও ইচ্ছা জন্মে । অপরাপর সকলে 


৷ অল্পবল, পার্ষদগণ তুল্যবল হইলেও প্রতিপক্ষতাচরণে 
বা অধিক জীবিকাবিধান করিতে তোমার আদেশ 


একান্ত বিমুখ; এই হেতু তোমাদিগকে ব্রাহ্ষণনিবারণে 
প্রবর্তিত করিরা এবং তীাহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত 
করিয়া শাপচ্ছলে তোমাদিগকে যুদ্ধকৌতুকের 


. প্রতিপক্ষ করিলাম । আমার প্রতি শক্রভাব অবলম্বন 
: করিয়া 


আমার : 


অল্পকালের মধ্যে ব্রঙগশাপে উত্তীর্ণ হুইয়। 
পুনর্ববার আমার সমীপে আগমন করিবে । ভগবান্‌ 


| _দ্বারপালদ্য়কে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানশ্রেণী- 
জন্ম হইতে ক্রোধাবেশহেড় ইহাদিগের আমার প্রতি ' 
চিত্তের একাগ্রতা সমধিক বর্দিত হইবে, এই নিমিত্ত : 
আর, : 
আপনার! যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে : 


ভূষিত এবং সর্বেবাৎকৃষ্শোভাম্থিত স্বীয় ভবনে প্রবেশ 
করিলেন। এদিকে দুইজন দেবশ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় 
দুস্তর ব্রহ্মশাপে গর্ববহীন হইয়া বিষ্ণুলোক হইতে 
পতিত হইতে হইতে হতশ্রী। হইলেন । বৎস দেবগণ ! 


 তীহাদিগ্নের পতিত হইবার কালে সত্যাদিলোকস্থ 
: উৎকৃষ্ট বিমানসমূহ হইতে মহান্‌ হাহাকারধবনি উদিত 


শ্রীহরিকে ও বিশুদ্ধসন্ধে নির্িত স্বয়ংপ্রভ বৈকুগ্ঠধাম 


দর্শন করিয়া ভগবানকে 


প্রাণিপাত করিলেন এবং : 


তাহার আদেশ গ্রহণপূর্ববক তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 


প্রহৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুলোকের শোভা বর্ণন করিতে করিতে 
প্রতিগমন করিলেন । এদিকে ভগবান্‌ জয়-বিজয়কে 
কহিলেন,_তোমর৷ গমন কর, ভীত হইও না, 
তোমাদিগের মঙ্গল হইবে । আমি ব্রঙ্গাদণ্ড নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইলেও তাহা আমার অভিপ্রেত নহে । 
আমার গুড অভিপ্রায় ধারণা কর; সনকাদির ক্রোধ, 
উর হ্যায় আমার পার্ধদের ব্রাহ্মণের প্রতিকৃলা- 


' প্রতীকার করা একাম্ত অসম্ভব | 


হইল । এক্ষণে সেই দুই পার্ধদপ্রবর দিতির জঠর- 
নিবিষ্ট কশ্টাপের অস্তযুতকট তেজকে স্বীয় দেহরূপে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন । যুগপৎ গর্ভে প্রবিষ্ট 
সেই দুই অস্ত্রের তেজে এক্ষণে তোমাদিগের তেজ 
মান হইয়াছে ; ইহা! ভগবানের ইচ্ছা, সুতরাং এবিষয়ে 
যিনি বিশ্বের স্থপতি, 
স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, ধাহার যোগমায়া 
যোগেশরগণেরও দুজ্ছেয় এবং যিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, 


. সেই আদিপুরুষ ভগবান আমাদিগের মঙ্গলবিধান 
করিবেন; এ বিষয়ে আমাদিগের বিচারে কোন 


; আমার স্বভক্তের প্রতি উপেক্ষা! এবং বৈকুণ্ঠ- | ফলোদয় হইবে না । 
যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত 1 ১৬ ॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, দেবগণ ব্রহ্মার নিকট 
পূর্বোক্ত কারণ শ্রবণ করিয়া সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে 
স্বর্গে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । সাধবী দিতিও, পুজ্র 
দেবগণের উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় শত বৎসর 
যাপন করিলেন ; অনন্তর যমজপুজ্র প্রসব করিলেন । 
তাহাদিগের প্রসবকালে স্বর্গ, মত্ত ও অন্তরীক্ষে নানা- 
বিধ লোকভয়ঙ্কর উপদ্রব উদ্ভুত হইল; অচলের 
সহিত পৃথিবী কম্পিত ও দশদিক্‌ বহ্নিত্বালাযুক্ত হইল 
এবং উক্কার সহিত বজ্রপাত ও উৎ্পাতচিহ্ন . ধূমকেতু 
উদিত হইল; উষ্চস্পৰ্শ বাত্যাবায়ু মুহুমু হু? ফুৎকার- 
ধ্বনি করিয়া মহাবৃক্ষসকল উন্মূলিত ও ধ্বজাকারে 
ধলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইল ; চতুর্জিকে 
ঘনঘটা, তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ যেন উচ্চ হাস্য 
করিতে লাগিল; মেঘাড়ন্বরের অন্তরালে সুর্য্যাদি 
তেজঃপদার্থের প্রভা তিরোহিত এবং যাবতীয় পদার্থ 
দৃষ্টির অগোচর হইল; বারিধি উদত্তালতরঙ্গ হইয়া 
যেন দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং মকরাদি 
জলচর জন্তুসকল ক্ষৃভিত হইয়৷ উঠিল; সরোবরে 
পন্কজসকল শুক হইল এবং বাপী, কূপ, তড়াগ ও নদী 
সকলের সলিল মলিনভাব ধারণ করিল; রাহুগ্রন্ত 
চন্দ্ৰসূর্য্যের মুহুমুহুঃ পরিবেশ হইতে লাগিল এবং বিনা- 
মেঘে গর্জন ও গিরিগুহা সকল হইতে রথধ্বনির হ্যায় 
ঘর্ঘরনিনাদ শ্রর্তিগোচর হইতে লাগিল । 

গ্রামমধ্যে শুগালীগণ মুখ হইতে ভীষণ বহ্ছি 
উদ্দিগরণ করিতে করিতে উলুকগণের সহিত ধ্বনি 
মিশ্রিত করিয়া অমঙ্গল সূচনা করিল; কুকুরসকল 
ইতস্ততঃ গরীব! উন্নত করিয়া কখন সঙ্গীতধ্বনির শ্যায়, 
কখন রোদনধবনির হ্যায় বিবিধ শব্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। হেবিছুর ! গার্দভসকল কর্কশ খুরদ্বারা 


ধরাতলে আঘাত করিয়া উন্মত্তের হ্যায় খার্কার শব্দ 
করিয়া মহাবেগে দলে দলে ধাবিত হইল ; রাসভের 
রোদনধ্বনি শুনিয়া বিহঙ্গগণ ভয়ে স্ব স্ব নীড় 
পরিত্যাগপূর্ববক উডডীয়মান হইল এবং আভীরপল্লী 
ও. অরণ্যে পশুসকল মলমুত্রোসর্গ করিল। কি 
আশ্চর্য্য ! ভীতা ধেনুসকল দ্ধের পরিবর্তে রুধির দান 
করিল এবং মেঘসকল হইতে পুষবর্ণণ হইল । দেব- 
প্রতিমা ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং প্রভগ্জনব্যতিরেকে 
বৃক্ষদকল পতিত হইতে লাগিল; মঙ্গলাদি ক্রের গ্রহ 
গুরুশুক্রপ্রভৃতি শুভ গ্রহসকলকে এবং অন্যান্য 
নক্ষত্রদিগকে অতিক্রম করিয়। চলিল এবং বক্রগতিতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
ব্রহ্মপুজ সনকাদিব্যতীত কেহই এই সকল দুমিমিত্তের 
কারণ অবগত ছিল না; এই নিমিত্ত অতন্বজ্ঞ প্রজাগণ 
পূর্বেবোক্ত ও অন্যান্য উপদ্রবচিহনসকল দর্শন করিয়া 
ভয়ে বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়। মনে করিতে 
লাগিল । 

এদিকে সেই আদিদৈত্যদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়া 
আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিল; তাহাদিগের শরীর 
পাষাণের ন্যায় কঠিন ও স্থবৃহৎ, হওয়ায় যেন 
ম্ভাপর্নবতদ্বয় বলিয়া প্রাতীতি হইতে লাগিল। 
তাহাদিগের হেমকিরীটের অগ্রভাগ আকাশ স্পর্শ 
করিল ও দিকৃসকল নিরুদ্ধ হইল । ভুজে অঙ্গদের 
প্রভা বিলসিত হইল এবং কটিস্থিত কাক্ধী প্রভায় 
সূর্য্য স্নান ও পদ্দভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল । 
গর্ভাধানকালে গর্ভে প্রথম হিরণ্যকশিপুর জন্ম হয়, 
কিন্তু প্রসবকালে হিরণ্যাক্ষ প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ 


করিয়াছিল ; স্থৃতরাং পিতৃক্রমে হিরণ্যকশিপু 


জ্যেষ্ঠ এবং মাতৃক্রমে হিরিণাক্ষ জোষ্ঠ; উহারা 


১৪৪ 


অদ্যাপি ঞঁ দুই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। স্বীয় 
ভূজবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয়রহিত : 
হিরণ্যকশিপু লোকপালগণের সহিত লোকসকলকে : 
স্বীয় বশে আনয়ন করিল। 

তাহার প্রিয় কনিষ্টভ্রাতা হিরণাক্ষ জ্যোষ্ঠভ্রাতার ' 
সন্তোষসম্পাদনের নিমিত্ত গদাপাণি হইয়া যুদ্ধের ' 


অন্বেষণে স্বর্গে গমন করিল । তাহার পদে কাঞ্চননুপুর ! 
ধ্বনিত হইতেছিল, গলে বৈজয়ন্তী মালা এবং মহাগদা : 
স্বন্ধদেশে সংস্যন্তা । সেই মহাম্থুর শোর্মা, বীর্যা ও 
ব্রন্মাবরে গর্বিবত, অপ্রতিহতগতি ও অকুতোভয় : | 
তাহাকে দুঃসহ বেগে আসিতে দেখিয়া, যেমন সর্পকুল ' 
গরুড়দর্শনে ভীত হইয়া লুক্কায়িত হয়, সেইরূপ দেবতা ; 
সকল ভয়ে নিলীন হইল । দৈত্যরাজ দেখিল, ইন্দাদি ! 
: এইরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; 


দেবগণ তাহার তেজে পলায়ন করিয়াছে, তখন সে: 


দেবগণকে কাপুরুষ মনে করিয়া গভীর গর্জন করিয়া । ৰ 
উঠিল। অনন্তর মহাবল হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত | J 


হইয়! ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত হস্তীর ন্যায় । 


ভারমির। বারন বানিবিতে আলোড়িত কৰিতে 
লাগিল। সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে বরুণের জলচর 
সৈনিকগণ আহত না হইয়াও অস্ত্রতেজে অভিভূত ও : 
| শয়ন করিবে ; 
মহাবল হিরণ্যাক্ষের নিশ্বাসে সমুদ্রে সুবৃহৎ তরজ | 
উত্থিত হইতে লাগিল; সে বন্বর্ম ধরিয়া তদুপরি | 
বিভাৰঁরীনান্নী বরুণপুরীতে : 


হতবুদ্ধি হইয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করিল । বৎস বিদুর ! 


লৌহগদাঘাত করিয়! 


৷ কহিল,__মহারাজ ! 


জীমন্তাগবত | 
উপস্থিত হইল এ এবং রং তথায় পাতালপতি ও ও  জলচরগণের 


স্বামী বরণের সমীপস্থ হুইয়া তাহাকে উপহাস 
৷ করিবার নিমিস্ত সহাম্যবদনে নীচবৎ প্রণিপাত করিয়া 
আমাকে যুদ্ধ দান করুন। 
আপনি লোকপালাধিপতি,  ছুর্ম্দ বীরগণের দপচুণ 
: করিয়। মহাযশস্বী হইয়াছেন, যেহেতু আপনি পূর্বের 
বহু দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করিয়া 
রাজসুয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জলপতি 
বরুণ মদোদ্ধত শক্রকর্তৃক এইরূপে অত্যন্ত উপহসিত 
হইয়! সঞ্জাত ক্রোধকে বিবেকত্বারা প্রশমিত করিয়। 
বলিলেন,-আমি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে বিরত 
হইয়ছি । হে , অস্ররাজ ! তোমার ন্যায় 
রণমার্গনিপুণ বীরের যুদ্ধে সন্তোষ সম্পাদন করে, 
কেবল 
একমাত্র পুরাতন পুরুষ বিষ্ণু আছেন, তিনিই তোমার 
রণকণুতি অপনোদনে সমর্থ; এই নিমিত্ত তোমার 
ন্যায় বীরগণ চিরদিন তাহার প্রশংসা কিরিয়া থাকেন; 
তুমি তাহার সমীপে গমন কর। তুমি শীঘ্রই 
তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা৷ করিলে তোমার গর্ব 
খর্বব হইবে এবং কুক্ুরপরিবৃত হুইয়া বীরশয়নে 
কারণ, ভগবাণ্‌ বিষ্ণু তোমাদের 
হ্যায় অসৎ লোকদিগের দমন ও ভক্তগণের প্রতি 
কৃপাপ্রদর্শনের নিমিত্ত নানারপ ধারণ করিয়া 
থাকেন। 


সপ্চদশ অধ্যার সমাধি ॥ ১৭॥ 


অফীদশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, _ছুর্দ হিরণ্যাক্ষ জলেশ | 
বরুণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে রণাঙ্গনে 
শয়ন করিতে হইবে, এ কথা তুচ্ছ বোধ করিল এবং | 
নারদের মুখে হরির রসাতলগমন অবগত হইয়া সত্তর ৰ 
রসাতলে প্রবেশ করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া | 
দেখিল, পর্ববতাকার এক প্রাণী দংগ্ভীর অগ্রীভাগদ্বারা | 
পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছে ; তাহার অরুণনেত্রের র 
প্রভাদ্বারা স্বীয় তেজ অভিভূত হইতেছে । হিরণ্যাক্ষ ৰ 
একটী জলচর বরাহকে সমক্ষে প্রতিদন্দিরূপে 
উপস্থিত দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল, আমি বিষ্ণুর | 
অগ্বেণ করিয়া এখানে আসিলাম, কি আশ্চর্য ! | 
এ যে একটা বরাহ দেখিতেছি ! 

অনন্তর হিরণ্যাক্ষ ঝবলিল,._মুর্খ! পুথিবীকে 
পরিত্যাগ কর, ব্রহ্মা রসাতলনাসা আমাদিগকে ইহ 
অর্পণ করিয়াছেন ; এক্ষণে যুদ্ধে অগ্রসর হও | দেবা- 
ধম! ভুমি শুকরমুণ্তি ধারণ করিয়াছ ; মনে করিও না, 
তুমি আমার সমক্ষে নিবিরুদ্বে পৃথিবা লইয়! গমন 
করিবে । আমাদিগের শত্রু দেবগণ কি আমাদিগের ূ 
বিনাশের মিমিন্ত তোমাকে পোষণ করিয়াছে ? তুমি ূ 
মায়াদ্বারা পরোক্ষে অস্থরগণের বধসাধন করিয়া থাক ; । 
যোগ-মায়াই তোমার বল, বস্তুতঃ তোমার পৌরুষ | 
অতীব অল্প। মূঢ়! অদ্য তোমাকে বধ করিয়া ৃ 
স্ৃহদ্গণের শোকর; মার্জনা করিব। আমার | 
ভুজনিক্ষিণ্ত গদাঘাতে মস্তক বিঢুণ হইয়া তোমার | 
মৃত্যু ঘটিলে দেবগণ, খধিগণ ও অন্যান্য সকলে যাহারা ' 
ছোমার কননুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার! নিরাশ্রয় | 
হইয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইবে | ভগবান শক্রর ূ 
কটুক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়াও দংষ্টা্রে স্থিতা পৃথিবীকে ৰ 
'ভীতা দেখিয়া, যেমন মকরাদি জলজন্ত-কর্তৃক আক্রান্ত : 
নি ১৯ , 


| আমাকে বধ করিয়৷ 


হন্তী হস্তিনীর সহিত জলমধ্য হইতে নির্গত হয়, 
সেইরূপ অস্তুরের সমস্ত কট,ভ্তি সহ্য করিয়া 
সলিলরাশি হইতে উদ্খিত হইলেন । তাহাকে সলিল 
হইতে নিঃস্থত হইতে দেখিয়া, হিরণোর গায় কপিলবণ 
কেশবিশিন্ট হিরণাক্ষ, যেমন মকর হস্্ীর অনুধাবন 


| করে, সেইরূপ ভগবানের অনুধাবন করিল। পরে 


করালদংষ্র অস্তুর বজ্রনির্ধোষে বলিল, তোমার ন্যায় 


নির্লজ্জ অসৎ, লোকের নিন্দায় নাই, সুতরাং 


পলায়ন অযুক্ত নহে। ভগবান্‌ ধরণীকে সলিলের 
উপরিভাগে ব্যবহারযোগ্য স্থলে বিন্যস্ত করিয়া 
তাহাতে আঁধারশক্তি নিহিত করিলেন; তখন 
অসুর দেখিল, ব্রহ্মা! শ্রীবরাহের স্তব করিতেছেন এবং 
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টিদবারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিতেছেন । 
ভগবান ন্বর্ণালঙ্কারভূষিত, কাঞ্চনময় বিচিত্র কবচধারী, 
গদাপাণি অন্থরকে পশ্চাদ্ধীবন করিতে দেখিয়া এবং 
তাহার পুনঃ পুনঃ দুরুক্তিদ্বার| মর্দ্দে পাঁড়িত হইয়া 
প্রচণ্ড ক্রেধে জ্বলিয়। উঠিলেন এবং অট্হান্ত সহকারে 
বলিলেন, রে অভদ্র অন্থুর ! ডুই যে বন্ধিলি, আমি 
জলঢর বরাত, তাহ সত্য বটে ; কিন্তু আমি তোর 
ন্যায় কুকুরের অন্বেষণ করিতেছি ; ব'রগণ শৃদ্যপাশে 
আবদ্ধ তোর আত্রশ্লীঘা এহণ করেন না । 'গই আমি 
পাঁতীলবাসিগণের নিকট ন্যস্ত বস্তু হরণ করিয়া তোর 
গদার ভয়ে ভীত হইয়। নিল ্ল্ভাবে পলায়ন কছিয়া 
আসিলাম, কিন্তু অসমর্থ হইলেও আমাকে যুদ্ধে 
অবস্থান করিতেই হইবে ; কারণ, বলবানের সহিত 
শত্ৰুতা করিয়া কোথায় পলায়ন করিব। ডুই 
পদাতীশ্বরগণের মুখা ; অতএব আমাকে পরা'জত 
করিবার নিমিত্ত অসন্দিপ্ধচিত্তে শীঘ্র প্রযত্ব কর্‌ এবং 
আত্ীয়গণের শোকাশ্র 


৯৪৬ 


মান! কর; কারণ, যে বাক্তি দায় প্রতিজ্ঞা পালন : 


করতে পারে না, সে সভাপমাজে অবস্থান করিবার 
যোগ্য নহে। 

মৈত্রেয় কহিলেন, হিরণাাক্ষ বুদ্ধ ভগবানের 
তীর উপহাস ও হিরক্ধায় প্রাপ্ত ভইয়া জাড়াভত 
মহাসর্পের হর আফ্রা্পট ক্রোধে স্বলিয়া উঠিল । 
মহাক্রোসে তাহার ঘন ঘন শাস বহিতে লাগিল 
এবং ইন্দ্রিয় সকল ক্ষুভিত হইল । তখন অনুর 
সন্নিহিত হইঈর। মহালেগে শ্রীহরির উপর গদাথাত 
করিল। যেমন মোগারূঢ বান্তি মুড়ার আক্রমণ 
বিফল করিয়া দেয়, সেইরূপ অনুর 
বক্ষঃস্থল লক্ষা করিয়! গদ! নিক্ষেপ করিলে তিনি 
তির্যাগ ভাবে অবস্থান করিয়া তাহ। বিফল করিয়া 
দিলেন। অস্তুর পুনর্ণনার গদ| লইয়। মুনতমুজঃ ঘুর্ণিত 
করিয়া ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। তখন 
প্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়। ঠাহার অভিমুখে ধাবিত ভইলেন। 
বৎস বিদুর! অনপ্তর প্রভু অসুরের দক্ষিণ জর 
লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করিলেন, কিন্তু গদাযুদ্ধে 
স্থনিপুণ দৈতারাজ স্বায় গদাদ্বারা ভগবানের গদ! 
নিক্ষল করিয়া দিল। এইরূগে হরি ও হিরণাক্ষ 
অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরম্পরকে পরাজয় করিবান নিমি 
মহাগদাদ্বার৷ পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন । 
যেমন ইল! অর্থাৎ, ধেনুর নিমিঞ মন্ত বুষ্দ্বর যুদ্ধে 


ভগবানের 


প্রবৃত্ত হইলে ভাহাদিগের শোভ! হয়, সেইরূপ 
যুধামান মহাবারদ্বয়ের শোভা হইল। তাহার। 
শক্রুজয় করিবার নামি আশম্ফালন করিয়। 
বিচিত্রগতিতে  নিচরণ কগিতে লাগিলেন, 
তীত্র গদাঘাততে তাহাদিগের অঙ্গ হইতে 
শোণিতআীব হইতে লাগিল এবং রুধিরগন্ধে 
তাহাদিগের ক্রোধ সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়। 
উঠিল। 


বৎস বিদুরং দৈতা হিরণাক্ষ এবং যিনি | 


|] 
|| 
! 
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শ্রীমন্ডাগবত । 


মায়াদ্বার! যজ্ঞময় “বরাভমুর্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই 
শ্রাংবি, পৃথিবীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উাহাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্রঙ্গা খধিগণে 


পরিব্রত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । 
খখিসহাজধ নেতা ভগবান ব্ৰহ্মা দেখিলেশ, 


হিরণ্যাদ্দ মদোন্মভ ও নিভীকচিন্ত হইয়া ভগবানের 
গদাপ্রভারের প্রতিকার করিতেছে এবং দু্দ্ধন বিক্রম 


প্রকাশ করিতোছ। তখন তিনি অ!দিবরাত 
নারায়ণাকে কহিলেন, হে দেব! এই অনুর আমার 


বরে স্বাদ তীয় পীর হ্ইয়। 'তিদ্বন্দী আন্বেষণ করিতে 
করিতে ভুবনের কণ্টকরূপে বিচরণ করিতেছে । 
ষাহারা তোমার পাদমূল আশ্রর করিয়াছেন, সেই 
দেবতা, গে, ্রাল্দণ এদং নিরপরাধ ভূতগণের উপর 
এই অসুর বৃপা দোষারোপ করে এবং কাহাকেও 
প্রতিকারে প্রবৃত্ত হউতে দেখিলে ভাতি প্রদর্শনপুববক 
তাহার ধনপ্রাণ হরণ করিয়। থাকে । এই মায়াৰা 
দৈতা অতিশয় গর্বিবিত ও ছুর্ব্ত্ত; তুমি ভিন্ন এমন 
কেহই নাই যে, ইহার গরিরোধ করিতে পারে; 
হে দেব! যেমন বালকের ক্ষভিত সপের 
পচ্ছাকর্ণণাদিদ্বারা তাহাকে জোড়া করার, সেইরূপ 
উহাকে কেবল ক্রীড়া কজাইয়া বিরত হইও না। 
হে শঢ়াত ! এই দারুণ অস্থুর যে পধান্ত না স্বায় 
আাত্রী বেল। প্রাপ্ত হইয়। বদ্ধিত হয়, সেই অবসরেই 
সার মায়া আশ্রয় করিয়া এই পাপাত্মাকে বিনস্ট কর । 
হে স'বাশ্ন্‌ প্রভে।! লোকে বিনাশকারিখা এই 
ঘোরতমা সঙ্গ! সমাগতপ্রায় ; অতএব স্থরগশের 
জয়বিপান কর।  মধাহ্নের এই শুভ-ুহূত্ 
গতপ্রায়; এই মুহুত্রের স্বল্প অবশিন্ট কালের মধো 
শীঘ্র এই ভুর্জেয় অন্তরকে বধ করিয়া, তোমার 
স্থহৎ আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর। ইহার 
শাপানুগ্রহকালে তুমি স্বয়ং ইহাকে বধ করিবে, 
ইহাই বিধান করিয়াছিলে; এক্ষণে আমাদিগের' 


তৃতীয় বধ ৷ 


দৌভাগাফলে এই দৈত্য তোমার _সমীপেই উপস্থিত 
হইয়াছে । অতএব বিক্রম প্রকাশ-পূর্ববক ইহাকে 
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যে নিহত করিয়। সংসারকে শাস্তি: সুখে স্থাপিত 


. কর। 


অঠাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১-॥ 


উনবিংশ অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন,__ভগবান্‌ ভ্রহ্মার পূর্বেবোক্ত 
নিক্গপট অমৃততৃল্য বাকা শ্রাদণ করিয়া, আমি কালাত্মা, 
শাগাকে৪ শুভ মুক্ূর্ভের উপদেশ করিতেছে, এই মনে 


করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন : 


আবিভূতি শ্রীহরি আকাশে উৎপতিত হইয়া সমক্ষে 
বিচরণশীল অকুতোভয় শত্রুর গণ্ডদেশের অধোভাগে 


গদাঘাত করিলে অস্থুর এরূপ বেগে গদাঘাত করিল ৃ 


যে, ভগবানের গদা! তাহার হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া 
ঘুণিত হইতে হইতে ভূমিলে পতিত হইল। এই 
বাপ।র দর্শনে সকলে চমৎকুত এবং ইহাতে অন্ুরের 
(পাঁরুষ সমধিক প্রকাশিত.হইল। এক্ষণে ভগবান্‌ 
নিরস্্ হইলে অসুর এই স্থুযোগ প্রাপ্ত হইয়া 
ধশ্মযুদ্ধির নিয়মানুসারে তাহাকে প্রহার করিল না; ! 
ইহাতে ভগবানের কোপ বদ্ধিত হইল। তিনি তীহার , 
হস্ত হইতে গদা বিচ্যুত হওয়ায় চতুদ্দিকে হাহাকার | 
ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, হে স্ত্ররগণ ! 
ভোমরা ভীত হইও না; অনন্তর প্রভু স্বদর্শনচক্রকে : 
স্মরণ করিলেন। চক্র সসন্ত্রমে আসিয়া তাহার 
করলগ্ন হইল ; কিন্তু শ্রীহরি তথাপি স্বীয় পার্মদবর 
এ দৈতমধমের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
মাহার! যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাঁশমগুলে : 


অবস্থিত ছিলেন, তাহারা! ভগবানের প্রভাব অরগত 
'ছিলেন না 


' হে প্রভো ! 


অনন্তর পেমপুর্ণ : 
অপাগদৃষ্টিদার! ব্রহ্মার নিবেদন অন্মুমোদন করিলেন । : 
অনন্তর অক্ষজ অর্থাৎ ব্রহ্মার ঘ্রাণেক্দিয় হইতে : 


শপ পপ পপ পপ শাশিতাস্প 7 পাদীশিশ 
পন সস 


এই নিমিত্ত তীহাদিগের মধ্য হউতে | 


তোমার জয় হউক, এই অস্থরকে বিনাশ 


কর; ইত্যাদি বন্ধবিধ বাকা শত হইতে লাগিল। 


: সমক্ষে চক্রধর পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে দর্শন 


করিয়া হিরণ্যাক্ষের সমস্ত ইন্নিয় - ক্রোধে পরিপ্নুত 
হইল এনং সে ক্রোধে ঘন ঘন খাস পরিত্যাগপুর্ননক 
ওঠ দংশন করিতে লাগিল । করালদংছ অনুর স্বীয় 
দৃ্টিপাতদ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে ধাবমান হইয়া 
‘এই তুমি হত হইলে’ বলিয়া ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া 
গদ। নিক্ষেপ করিল । বস বিদুর ! গদ। বায়ুবেগে 
আসিতেছে দেখিয়া ষঙ্ঞবরাহ ভগবান্‌ শত্রুর সমক্ষেই 
তাহ! বাঁমপদদ্বারা অপলালাক্রমে পাঠিত করিয়া 
বলিলেন, অন্ধ্র গ্রহণ করিয়। উগ্ভন প্রকাশ কর; যে 
হেড় ভূমি জিগাধাপরবশ হইয়! আসিয়া । হিরণ্যাক্ষ 
এই বাক্য শুনিয়া পুনর্নার গদা নিক্ষেপ করিয়া 
ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়। উঠিল। যেমন গরুড় 
সমীপাগত৷ ভূজঙ্গাকে অনায়াসে গ্রহণ করে, সেইরূপ 
গদ! বেগে আসিতেছে দেখিয়। ভগবান্‌ সম্যক অবস্থান- 
পুর্বক তাহ! অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন। স্বীয় 
পৌরুষ প্রতিহত হইল দেখিয়া অন্লররাজ হুতগর্বৰ ও 
অপ্রতিভ হইল ; হরি তাহাকে তদায় গদা 
প্রতার্পন করিতে ইস্ছুক হইলেও, সে ভাহ! গ্রহণ 
করিল লা । কিন্তু যেমন অভিঢারে অর্থাৎ মারণষাগে 
প্রবৃত্ত বান্তি কোনও শুদ্ধাচার নিরপরাধ ত্রাহ্মণকে 
লক্ষ্য করিয়া আভিচারিক মন্ত্র প্রয়োগ করে, সেইরূপ 
অসুরও যন্ঞমূর্ততি শীবরাহদেবকে লক্ষা করিয়া প্রদ্বলিত * 


১৪৮ 


হুতাশনের ন্যায় গ্রাস করিতে বাগ্স এক ত্রিশূল গহণ 


করিল । যেমন ইন্দ্র গরুড়পরিতাক্ত পিচ্ছ বজ্ুদ্বারা 
ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীহরি দোত্যেন্দরকর্তৃক 


প্রশুলকে ভীক্ষধার চক্রদ্বার ছেদন করিলেন। 
স্বীয় ত্ৰিশূল চক্রদ্বারা বন্ধপা ছিন্ন হইলে, হিরণ্যাক্ষ 
ভগবানের সমক্ষে আসিয়া ঠাহার স্থবিশাল ও লক্গনীর 
আশ্রয়ভূত বক্ষঃস্থলে মহাক্রোধে বজমুছি প্রহার 
করিয়া গর্ভন করিতে করিতে মায়াদ্বারা অন্তহিত 
হইল। হে বিছুর ! 


শ্রীমন্তাগবত । 


৷ হওয়ায় সহসা দিতির হৃৎকম্প ও স্তন হইতে রুধির- 


' সাব হইল। 


স্বীয় মায়া বিফল হইল দেখিয়া, 


: হিরণ্যাক্ষ পুণর্নবার কেশবের সম্মুখীন হইয়া তীহাকে 
নিক্ষিপ্ত গগনমণ্ডলে উৎকট তেজে দেদাপামান সেই 


র লাগিল ; 


দুই বানর মধাস্থলে স্থাপিত করিয়া নিপীড়িত করিতে 
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভগবান তাহার 
বাহ্দ্বয়ের মধাস্থলে মর্দিত হইয়াও বহির্ভাগে দৃষ্টি 
গোচর হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন 
বৃত্রান্থরকে বজ্দ্বার! আহত করিয়াছিলেন, অধোক্ষজ 


' ভগনান্ও সেইরূপ বজ্রসার মুষ্টিদ্বারা আঘাতকারী 


মাতঙগ যেরূপ পুষ্পমালোর ' 


আঘাতে কম্পিত হয় না, সেইরূপ আদিবরাহ ভগবান্‌। 


তাহার মুষ্ট্াঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত হইলেন না। 


অস্থর যোগমায়ার অধীশ্বর হরিকে লক্ষা করিয়া এরূপ : 


নানাবিধ উন্দ্রজালের স্থ্টি করিল নে, গ্রজাসকল 
তদর্শনে ত্রস্ত ভইয়। বিশের প্রলয় উপস্থিত মনে 
করিতে লাগিল। 

প্রচণ্ড প্রভঙ্জন ধলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া অন্ধ- 
কারের স্থষ্টি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল 
এবং পাষাণ সকল যেন ক্ষেপণযন্বদ্ধার৷ নিক্ষিপ্ত ভইয়। 
চডুদ্দিক্‌ হইতে পতিত হইল। মেঘজালে নেম গুল 
সমাচ্ছন্ন ও গভ্নে মুখরিত হইল এবং ক্ষণে ক্ষাণে 
বিছ্বাৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল ; মেঘসমূহ পুষ, 
কেশ, রুধির, বিষ্ঠা, ঘুর ও অস্থি পুনঃপুনঃ বনণ 
করিতে লাগিল । হে বিদুর ! 
অন্তর বর্মণ করিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল এবং শুলধারিণী 


হইল | পদাতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরের সহিত বু- 


অসুরের কর্ণমূলে করাঘাত করিলেন । ভগবান্‌ 
অবজ্ঞ্। করিয়া প্রহার করিলেও তাহার করাঘাতে 
অসুরের গাত্র ঘৃণিত, লোচন বহির্গত ও বাহু এবং পদ 
ও কেশজাল শিথিলিত হইল "এবং সে বায়ুবেগে 
উম্মলিত মহাতরুর ন্যায় নিপতিত হইল । যুদ্ধদর্শনের 


 নিমিন্ত সমাগত ব্ৰহ্মাদি দেবগণ দেখিলেন, করাল- 
' দংস্টী অস্তুর দ্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনপূর্ববক ধরাশায়ী 
| হইয়াছে; কিন্তু তাহার তেজঃ নিশ্প্রভ হয় নাই। 
: তদ্দৰ্শনে তাহারা বহু প্রশংস| করিয়া বলিলেন, আহা ! 
এইরূপ মৃত্যু কয়জনের ভাগো ঘটিয়া থাকে! 
 যোগিগণ অনিতা লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি বাঞ্চ। করিয়া 
। যোগসমাধিদ্বার। একান্তে ধাহার ধান করিয়া থাকেন, 


আহ|! দৈতোন্দ্র তাহারই শ্রীচরণদ্বারা আহত হইয়া 


 দীয় শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে তনুত্যাগ করিল। 


গিরিসকল নানাবিধ : 


অনন্তর দেবগণ স্তুতি করিয়া কহিলেন,__ভগবন্‌ ! 


| তুমি অখিল যজ্ঞের বিস্তার ও জগত-পালনের নিমিত্ত 
মুক্তকেশী নগ্রা রাক্ষসীগণও নেত্রপথে আবিভূ'্ত ' 


৷ প্ৰণিপাত করি। 


সংখাক হিংস্র প্রকৃতি যক্ষ ও রাক্ষস 'মার মার কাট 


কাট্‌' ইতাদি বহুবিধ কর্কশ ধ্বনি করিতে লাগিল । 


অনন্তর যত্মুগ্ডি শ্রীহরি অতিপ্রিয় স্থদর্শনাক্্র প্রয়োগ ৷ করিলাম । 


বিশুদ্ধ স্বমু্তি ধারণ করিয়াছ ; তোমাকে অসংখা 
আমরা তোমার শ্রীচরণের দাস; 
এই' হেতু আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ জগতের 


| মন্্রভেদী এই অস্থর বিনষ্ট হইল, আমরা ' শান্তিলা 


করিয়া প্রকটিত আস্ুরী মায়া বিনাশ করিলেন,; : 


এদিকে ভর্তা কশ্যপের আদেশ স্মতিপথে উদিত 


মৈত্রেয় কহিলেন,_আদিবরাহ শ্রীহরি এইরূপে 
অসহ্াবিক্রম হিরণাক্ষাকে বধ করিয়। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ- 


তৃতীয় গন্ধ ৷ ১৪৯ 


শা রসদ 
1 


কর্তক সংস্তত হইয়া নব নব আনন্দের নিলয় স্বীয় মকরাক্রান্ত হইয়া যাহার চরণাস্বুজ ধ্যান করিলে এবং 
বৈকুণঠুধামে গমন করিলেন। বতস বিছুর! শ্রীহরি | হস্তিনীগণ কাতরকণ্ঠে রোদন করিলে যিনি তাহাদ্দিগের 
বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিক্রম হিরণ্াক্ষকে ! পতি গজেন্দকে সঙ্কট হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া- 
মহাসমরে ঘেরূপে ক্রীড়নকের ন্যায় সংহার | ছিলেন, যিনি অনন্যগতি অকপট ভক্তগণের স্বখারাধ্য 
করিয়াছিলেন, তাহা আমি গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ ; ও অসাধুগণের দুরারাধা, কোন্‌ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তাহার 
করিয়াছিলাম, তণুসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন ৷ ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে? হে মুনিবর! 
করিলাম । যিনি পৃথিবার উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহনুত্তি ভগবানের 

সূত কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্! মহাঁভাগবত বিদুর ! এই মহাদ্‌্ভূত হিরণ্াঁক্ষবধলীল! শ্রবণ, কীর্তন ও 
কুশারুনন্দন শ্রীমৈত্রের মুনির নিকট পুর্বেনাক্ত : অনুমোদন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রঙ্মবধপাপ হইতেও 
ভগবৎকথা শ্রাবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন । ; বিমুক্ত হইয়া থাঁকেন। ধাহারা ভগবানের এই 
যখন বিপুলকীত্তি পুণ্যঙ্লোক সাধুগণের কথা অবণ : স্বর্গাদিপ্রদ, পরমপাবন, ধনাবহ, যশস্কর, আয়ুঃ ও 
করিলে আনন্দের উদ্ভব হয় য়ন শ্ীবুসলাঞ্চন ! মঙ্গলের আলয় এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শাস্তি 
শ্রীহরির মধুর চরিত্র অবণ করিলে যে পরমানন্দের ' বর্ধক চরিত্র শ্রাবণ করেন, তাহ'রা অস্তে প্রীনারায়ণকে 
উদয় হইবে, তাহাতে আর বক্তবা কি? গজেন্দ্র | গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

উনবিংশ অধ্যায় সমাঞ্ধ ॥ ১৯ ॥ 


বিংশ অধ্যায় । 


শৌনক কহিলেন,_হে..সৌতে! স্থায়ন্তুব মনু গঙ্গোদকের ন্যায় তাহাদিগের কথোপকথন হইতে 
পৃথবারূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়। কি কি উপায় অবলম্বন , নিশ্চয়ই অমল হরিকথার অবভারণ| হুইয়া থাকিবে ; 
করিয়া ঈশ্বরে লীন প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন ? ' উদ্রারকন্ম্া ব্রীহরির কথা সর্বনথা কীর্ত্তনীয়া ; অতএব, 
মহীভাগবত বিদুর কৃষ্ণের একাস্তিক সুহৃৎ; স্বায় তাহ! আমাদিগের নিকট কীর্তন কর; তোমার মঙ্গল 
অগ্রজ ধৃতরাষ্টর কৃষ্ণের মনগ্ত্রণা অনাদর করিলেন দেখিয়া : হউক। রসজ্ভ কোন্‌ ব্যক্তি হরিলীলাম্ৃত পান 
তিনি তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া তাহাকে ও ৷ করিতে করিতে পর্যযাপ্তবোধে তৃপ্তি লাভ করিতে 
ঠাহার পুজ্র দুর্যোধনপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া-! পারে? নৈমিষারণ্যবাসী খবিগণ পূর্বোক্ত প্রশ্ন 
ছিলেন। বিদুর দ্বৈপায়নের আত্মাজ, মহিমায় তাহার ' করিলে উগ্রশ্রব! শ্রীভগবানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া 
অপেক্ষা নান হেন; তিনি সর্ববাস্তঃকরণে কৃষ্ণের 'অবণ করুন’ বলিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,--ভরত- 
আশ্রিত & কৃষ্ণভক্তগণের অনুব্রত ছিলেন। তার্থ- ' বংশধর বিদুর মায়াবলে বরাহমৃত্তি ভগবানের রসাতল 
সৈবাদ্বার| নির্শ্মালচিন্ত বিদুর কুশাবর্ত অর্থাৎ গঙ্গাদ্বারে | হইতে পৃথিবীর উদ্ধার কথা এবং অনায়াসে হিরণ্যাক্ষের 
সমাসীন পরম তন্তববি মৈত্রেয় মুনির নিকটে পুনর্ববার বধলীল। শ্রবণ করিয়া! অতি হৃন্টচিন্ত হইলেন; 
'কি প্রশ্ন করিলেন ? হরির পদান্বুজাঞিত পাপহারা ৷ “অনন্তর মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! * 


১৫৩ 


শ্রীমন্তাগবত | 


আপনি আমাদিগের জ্ঞানের অগোচর বস্তু সকল | স্থষ্টি করিলেন। তিনি ছায়| অর্থাৎ অবুদ্ধিত্বারা : 


অবগত আছেন ; অতএব স্থষ্টির প্রারস্তে প্রজাপতি- । 


গণের পতি ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে স্কট 
করিয়া পরে কি করিলেন এবং মরীচি প্রভৃতি 
বিপ্রগণ ও স্থায়ন্তব মনু ব্রঙ্গার আদেশে কিরূপে 
এই জগৎ স্ষ্টি করিলেন, সবিস্তর বলিতে আজ্ঞ! 
হউক। তাহার! কি ভার্যাকে সহায় লইয়া অথবা 
স্বতন্ত্রভাবে কিন্বা প্রজাস্থগ্রি-কার্ষে পরম্পর মিলিত 
হইয়। এই জগৎ রচনা করিলেন? 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, _দুজেদ্রি দৈব অর্থাৎ জীবের 
অদৃষ্ট, প্রকৃতির 'মধিষ্ঠাতা মহাপুকষ ও কাল অর্থাৎ 
ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, এই ত্রিবধ কারন 
প্রধান অর্থাৎ 'গত্রয়ের সামাবস্থার ক্ষোভ হয়, 
তাহা হইতে মহত্ষ্বের উদ্ভব ভয়। মহত্ত্ব 
স্বভাবতঃ সম্বপ্রধান হইলেও যখন স্বষ্টির উন্মুখ 
হয়, তখন রজঃপ্রধান হইয়া যায়; দৈবপ্রভাবে 


Lom আশ mm ee শট শপে পাস = শ শপ শপ শি শী শি 


৷ ও রাক্ষসগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া ব্রক্ষাকে : 


শপ পপ শপ শপ শপ পাশ সপ শী 


হইতে ! 


: কহিলেন, হে যক্ষ ও রাক্ষসগণ ! 


এ মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হয়। এ. 


অহঙ্কারত ত্রিগুণ অর্থাৎ সাম্তিক, রাজস ও তামস। 
এঁ অহঙ্কারতত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্দোক্দ্রিয় ও উহাদিগের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার্দিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
পুর্ব্বাক্ত পদার্থসকল প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে স্থষ্ট 
করিতে অক্ষম হুইয়া দৈবসহায়ে পরস্পর মিলিত 
হইয়া ভৌতিক হেমময় অণ্ড স্ষ্টি করিল। এ 
অচেতন অণু কারণার্নবজলে কিঞ্চিদধিক সহজ 
বৎসর অবস্থান করিলে পর মহওজঅষ্টা ঈশ্বর 
গর্ভোদশায়িরপে তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। 
নারায়ণের নাভি হইতে সহজ সূর্যোর ন্যায় মহাদীপ্তি 
এক পদ্ম উদ্ভূত হয়, এই পল্মই নিখিল জীবের 
নাবায়স্থান ; উহা! হইতে স্বয়ং ব্ৰহ্মা আবির্ভূত 
হইলেন। অনন্তর গর্ভোদশায়ী নারায়ণ-কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া ভ্রহ্মা পূর্ববকল্লের অনুরূপ নামরূপাদি 


ঞ' 


তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিল ও অন্ধতামিস্র এই 


৷ পঞ্চপৰ্বববিশিষ্ট| অবিদ্যারও স্ষ্টি করিলেন। অনন্তর 
যদ্দ্বারা অবিদ্যাস্থষ্টি করিলেন, সেই তমোময় দেহ . 
তাহা পরিত্যাগ ' 


প্রশংসাযোগ্য নহে মনে করিয়া 
করিলে উহ! রাত্রির্প ধারণ করিল, উহাই ক্ষুধা 
তৃষ্ণার উৎপত্তিকাল ; যক্ষরাক্ষসাদি উৎপন্ন হইয়া 
এ রাত্রিরূপ দেহকেই মাশ্রয় করিল। সেই বক্ষ 


ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল; কেহ বলিল, 
আমরা ক্ষুধাতৃষ্টায় কাতর, অতএব ইহাকে পিছ! 
বলিয়৷ রক্ষা করিও না এবং কেহ কেহ বলিল, 
ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া 
তোমরা আমার 
পুত্র; অতএব আমাকে রক্ষা কর, ভক্ষণ করিও না। 
এদিকে ব্রহ্ম। সম্বময়ী তন্ুদ্বারা. দীপ্যমান হইয়া 
প্রধানতঃ যে সকল সাত্বিক দেবতাকে স্থ্টি করিলেন, 


৷ তাহারা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রভাময়ী দিবসরূপা তনুকে 


ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ 
যক্ষ ও রাক্ষসগণ যেরূপ রাত্রির সহচর, দেবগণও 
সেইরূপ দিবসের সহচর হইলেন। অনন্তর ব্রঙ্গা 
স্বীয় জঘন হইতে শ্ত্রীলম্পট অস্থ্রদিগকে স্যরি 
করিলেন; তাহারা কামাতুর হইয়া ব্রঙ্গাকে রমণ 
করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে তিনি প্রথমতঃ হাস্য 
করিলেন, পরে নিলঞ্জ অস্থরগণ বেগে তাহার 
অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, অনন্তর 
ভয়ে পলায়ন করিলেন । ব্রহ্মা বরপ্রদ শরণাগত- 
পালক ও ভক্তবাঞ্ঠানুরূপ রূপধারী শ্রীহরির সমীপস্থ 
হইয়! নিবেদন করিলেন, হে প্রভে! 'পরমাত্মন্‌ ! 
আমি তোমার আদেশে এই সকল প্রজা স্ঠি 
করিলাম; কিন্ত এই পাপিষ্তগণ আমাকেই রমণ 
করিবার উপক্রম করিতেছে, আমাকে রক্ষা কর। 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ 
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১৫১ 


১ বাজ রর = LL ea 


বিপন্ন জনগণের তুমিই একমাত্র ক্লেশহারী, কিন্তু করি এবং তুমিও বিনা মুল্যে সমর্পন করিতেছ না; 


যাহারা তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করে নাই, তুমি | তবে এই 
অন্তর্যামী শ্রীহরি ব্রহ্মার ৷ করিতেছে? হে অবলে! তুমি যে হও, আমরা 


তাহাদিগের রেশপ্রদ । 


দীনদশ! অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি এই ফাম- ৷ 


কলক্কিতা তম্গু পরিত্যাগ কর; ব্রক্মাও তাহার 
আদেশে তাহা তঙক্ষণা পরিত্যাগ করিলেন । ; 


হতভাগাদিগকে কি হেতু নিপীড়িত 


বহু ভাগ্ফলে তোমার দর্শনলাভ করিলাম : কিন্তু 


' তুমি কন্দুকক্রীড়। দেখাইয়া আমাদিগের চিনত্তকে 


' বিমোহিত করিতেছ। 


অস্থরগণ অস্তগামী সূর্যকে 


ংস্‌ বিদুর ! এস্থলে বিশেষ বিশেষ মনোভাবকেই : কন্দুক, মেঘবিরহিত আকাশতলকে ক্লান্ত মধ্যভাগ, 


ব্রহ্মার তনু এবং সেই সেই মনোভাব ত্যাগ করাকে : 


দেহতাগ বলা হইয়াছে । ব্রহ্ম সেই কামমলিনা 


হইল; অস্থুরগণ তাহাকে একটি নারী মনে করিয়া 
সাভার রূপে মোহিত হইল । .তাহার৷ দেখিল, 


তারকাসমূহকে দৃষ্টি, এবং অন্ধকারকে কেশপাশ 


মনে করিয়া বলিতে লাগিল, স্বন্দরি ! তুমি যখন 
মু তাঁগ করিলে উহা সায়ন্তনী সন্ধারূপে পরিণত | 


ৃ তখন তোমার পাদপদ্ম চঞ্চল হইতেছে; 


রমণীর চরণপদ্বে নুপুর ধ্বনিত হইতেছে, তাহার লোচন : 
মদবিহনল, কটিতট দুকুলসমাচ্ছাদিত ও তদুপরি ৃ 


কাঞ্চাকলাপ বিরাজিত, পয়োধরদ্বয় পরম্পরসংঘর্মহেতু : 
উন্নত ও অবিষুক্ত ;* তাহার নাসিকা ও দস্তুপংক্তি : 
রমণীয়, হাস্য ও লীলাকটাক্ষ কমনীয় ; 


সেই নারী : 


লঙ্জাহেতু বস্ত্রাঞ্চলে আবৃতা এবং নীল অলকজালে | 


শোভমান। । 

বৎস বিদুর! অঙস্ুুরগণ. তাহাকে শী মনে 
করিয়া বিমোহিত হইল । 
আতা! এই ললনার কি কমনীয় মাধুর্য, কি মধুর 
নবীন যৌবন! ইহার ধৈর্য বিস্ময়কর ; আমরা 
সকলেই কামমোহিত, অথচ এই অঙ্গনা অনাসন্ত- 
ভাবে আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছে । দুর্শ্মতিগণ 
এইরূপে বহু জল্লন। করিয়া প্রমদারূপিণী সন্ধ্যাকে 


তাহারা বলিতে লাগিল, ৰ 


কুশল প্রশ্নাদিদ্বারা সম্ধর্ধনা করিল, অনন্তর প্রণয়-: 


মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দরি ! তুমি কোন্‌ । 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও কাহার কন্যা এবং কি 
প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন 
করিয়াছ ? হে কোপনে! তোমার রূপ অমূল্য 


করতলে পতনোম্মুখ কন্দুক মূহ্মুহিঃ আঘাত করিতেছ, 
তোমার 


' পীনপয়োধরভারে মধ্যদেশ ক্লান্ত, অমল দৃষ্টি পরিশ্রান্ত 


এবং উন্মুক্ত কেশকলাপ মনোহর দেখাইতেছে। 
এইরূপে মূঢ়বুদ্ধি অস্থরগণ প্রমদার ন্যায় আচরণশীলা 
ও প্রলোভনকারিণী সন্ধাকে নারী মনে করিয়া গ্রহণ 
করিল । 

অনন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্ম! স্বীয় কান্তিমতী তনুদ্বারা 
গন্ধর্বব ও অপ্দরাসমূহের স্গ্টি করিলেন; এ তঙমু 


্‌ স্বকীয় সৌন্দর্ধ্যগর্বের হাস্য করিতেছিল এবং আপনাকে 
! আপনি আত্াণ করিয়! স্বীয় সৌগন্ধ অনুভব করিতে- 


ছিল। অনন্তর ব্রা এ কান্তিমতী প্রিয়া তনু 
পরিঠ্যাগ করিলেন; উহা! জ্োৎস্ারপ ধারণ 
করিল এবং বিশ্বাবস্থ প্রভৃতি গন্ব্ণগণ প্রীতির সহিত 


| এ তনু অধিকার করিল। পরে ভগবান্‌ ব্রহ্মা 


' তাহাদিগকে দিগন্বর ও মুক্তকেশ দেখিয়া নেত্রদ্বয় 


আলম্তাদেহদ্বারা ভূত ও পিশাচদিগকে স্থষ্থি করিয়া 


৯ 


৷ নিমীলিত করিলেন । অনন্তর এ দেহ পরিত্যক্ত 
| হইলে ভূত ও পিশাচগণ উহা আশ্রয় করিল; এ 


| দেহের চতুর্বিবধ ধর্ম আছে, যথা, আলস্য, জ্স্তা, 


| নিদ্রা ও উন্মাদ । 
ঃ 


দ্বারা মনুষ্যাদি প্রাণিগণের 
মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বিবশভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে নিদ্রা 


পণ্য বস্তু, আমাদিগের সামর্থ্য নাই যে," উহা ক্রয় | কহে এবং ইন্দ্রিয় বিবশ হইলে ভূতপিশীচগণ যদ্বার! 


১৫২ 


সৎপুরুষদিগেরও বুদ্ধি ভ্রান্ত করে, তাহাকে উন্মাদ 
কহে। পরে ভগবান্‌ ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন, প্রাণি- 
গণকে বর ও উৎসাহ দান করিবার আমার শক্তি 
আছে এবং আমার পরোক্ষ অর্থাৎ, অদৃশ্য রূপ আছে, 
এই চিস্তাদ্বয় হইতে তাহার দুইটী তনু সঞ্জাত হইল ; 
শক্তিময়ী তঙ্গু হইতে সাধ্য অর্থাৎ দেবগণ ও অদৃশ্ঠ- 
রূপা তনু হইতে পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন । তাহারা 
যথাক্রমে স্ব স্ব উৎপত্তিস্থান দেহত্বয়কে অধিকার 
করিলেন । এই নিমিন্ত ষীহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মবিধি 
অবগত আছেন, তাহারা যজ্ঞাদিদ্বার৷ দেবতাদিগকে 
ঘ্বতাদি হব্য এবং আছ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে 
ভোজ্যাদি কবা প্রদান করিয়া থাকেন। অনন্তর 
ব্রহ্ম তিরোধানদ্বার। অর্থাৎ নয়নগোচর থাকিয়াই 
অন্তধণন করিবার শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্ভাধরগণের 
স্থ্টি করিলেন এবং এই অঙ্কুত অন্তধণানতমু ভাহা- 
দিগকে প্রদান করিলেন । পরে বত্রক্মা স্বীয় প্রতি- 
বিদ্ব দর্শন করিয়া তাহা অতিস্বন্দর বলিয়া মনে 
করিলেন এবং তদ্বারা কিন্নরগণের সহিত কিম্প,রুষ- 
দিগের স্ষ্টি করিলেন; তাহারা পরমেষ্টীর পরি- 
তান্ত এ রূপ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ এই যুগল- 
রূপে উষঃকালে ব্রহ্মার পরাক্রমের অন্ুবর্ণনদ্বার 
তাহার গুণগান করিয়া থাকে । 
করিয়াও ব্রহ্মা দেখিলেন, তাহার স্থষ্টি বদ্ধিত হইতেছে 
না। 


৷ খধিগণকে স্গ্টি করিলেন। 
এই সকল স্ষ্তি : 


্ীমন্তাগবত 


প্রসারণ করিয়া শয়ন করে, তিনি সেইরূপ ভাবনা 
করিয়া পরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা মনে মনে পরিত্যাগ 
করিলেন; সেই ভাবময় দেহ হইতে বিচাত 
কেশসমূহ হইতে অহিকুল উৎপন্ন হইল এবং চরণাদির 
আকুঞ্চনবশতঃ চঞ্চল এ দেহ হইতে অতি বেগবান্‌ 
ও কর্ণদ্বারা অতি বিস্তীর্ণ কন্ধরাবিশিন্ট সপসিকল 
উদ্ভূত হইল; যতপ্রকার সর্প হইল, তাহারা 
সকলেই ক্রুরত্বভাব হইল । এক্ষণে আত্মডু ব্রহ্মা 
আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া সর্বশেষে মন 
হইতে লোকপালক মনুগণের স্্টি করিলেন ; তিনি 
তাহার্দিগকে স্বীয় পুরুষমুণ্তি দান করিলেন । ধষীহারা 
তৎপূর্বের স্থম্ট "হইয়াছিলেন, তীহার৷ মনুদ্দিগকে 
দেখিয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রশংসাবাদ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, হে জগদ্বিধাতঃ! আপনি মনু সৃষ্টি 
করিয়া অতি উত্তম কার্ধা করিয়াছেন; ইহাদিগের 
অধিকারকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে 
এবং আমরাও সকলে যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিতে পাইব। 
এক্ষণে ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি যোগ 
এবং বৈরাগ্য ও এর্ব্ধাযুস্ত সমাধি অবলন্নপুর্ববক 
ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া অভিমত প্রজা 
তাহার যে দেহে সমাধি, 
যোগ, খদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি এশর্য, তপস্থা, বিদ্যা ও 


: বৈরাগা বিরাজ করিয়া থাকে, তিনি স্বকীয় সেই দেহের 
তখন ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চরণাদি 


এক এক অংশ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন । 


বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥ 


একবিংশ 


বিদুর কহিলেন, খধিবর ! সজ্জনগণ স্থায়নতুব 
মমুর বংশের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন, এই বংশেই 
ন্্রীপুংসসংযোগে গুজাগণ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব 
এওঁ বংশ বৰ্ণন করুন। স্থায়স্তব মন্গুর পুজ্রদ্বয় 
প্রিয়রত ও উত্তানপাদ কি প্রকারে ধশ্ম ও সপ্তদ্বীপ- 
বঠী মহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? হে বত্রহ্মন্‌! 
আপনি বলিয়াছেন, এঁ মন্ুর দেবহুতি নামে এক 
দুহিতা ছিলেন ; প্রজাপতি কর্দম তাঁহার পাণিগ্রহণ 
করেন। মহাযোগী কর্দম যমনিরমাদি গুণ-যুক্তা এ 
ভাধ্যার গর্ভে কয়টী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন? 
ভগবান্‌ রুচি ও ব্রহ্মস্ুত দক্ষ যথাক্রমে মমুর দুহিতা 
আকৃতি ও প্রসুতিকে পত্ীরূপে গ্রহণ করিয়া যে 
প্রকারে প্রজা স্ন্টি করেন, তাহা শ্রাবণ করিতে 
আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ; কপ! করিয়া 
বর্ন করুন । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, ব্রলা! ‘প্রজা স্ষ্টি কর’ 
এইরূপ আদেশ করিলে মহ কর্দম সরস্বতীতীরে 
দশসহতআ বৎসর তপশ্চরণ করিলেন ; এই তপস্যার 
কালে তিনি চিত্তের একা গ্রতা-সহকাঁরে ভক্তিভরে 
পূজ্গাদ্বারা শরণাগত জনের বরদাত। শ্রীহরির আরাধনা 
করিলেন। এইরূপে সত্যযুগে তাহার *আরাধনায় 
প্রসন্ন হইয়া পদ্মলোচন ভগবান্‌ বেদের একমাত্র 
প্রতিপাগ্ঘ যে ব্রহ্ম, সেই ব্ৰহ্মময় বপুঃ প্রকটিত 
করিয়া তাহাকে দর্শন করাইলেন। সেই রূপ 
নির্মল ও সুর্য্যের ম্যায় প্রদ্দীপ্ত ; ভগবান্‌ দিনবিকাশ 
শেতপঞ্জ ৪ রাত্রিবিকাশ উৎপলে গ্রথিত মালায় 
পরিশোভিত ১ স্বিস্ধ ও নীল অলকাবলী তাহার মুখ- 
পল্পমের নিরপম শোভা করিতেছে, তীহার. বসন 
নির্মল) শিরোদেশে কিরীট ও শ্রাবণে কুণ্ডল বিরাজিত; 


অধ্যায়। 


তিনি হস্তত্রয়ে শঙ্খ, চক্র ও গদ! ধারণ করিয়াছেন 
এবং চতুর্থ হন্তে একটী শ্বেতোতপল ক্রীড়নকরূপে 
শোভা পাইতেছে। তাহার মৃদু হাস্য ও অবলোকন 
চিত্তম্পর্শী, গরুড়ের স্বন্ধদেশে তাহার চরণকমল 
বিশ্বস্ত, গলদেশ কৌন্ত্ুভমণিযোগে কমনীয় এবং 
বক্ষঃস্থল লক্মমীদেবার নিলয়। প্রজাপতি কর্দাম 
আকাশবিহারী শ্রীহরির এই মূৰ্ত্তি দর্শন করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইলেন। পরে পরমানন্দে ক্ষিতিতলে দণ্ড- 
ব প্রণিপাতপূর্ববক অগ্রলিবন্ধন করিয়া স্বাভাবিক 
প্রীতিপুর্ণ হৃদয়ে স্তুতিগান করিয়া কহিলেন, হে পুজ- 
নীয় দেব! তুমি অখিল সত্বের আধার; আহা! 
অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় সফল 
হইল। যোগিগণ ব্জন্মে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া 
যোঁগবিপক্ক অবস্থা লাভ করিয়াও তোমার দর্শনের 
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে সকল কাম্য বস্তু 
নারকী যোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা 
তোমার মায়ায় হতবুদ্ধি, তাহারাই কেবল সেই 
সকল ভোগ্যবস্তুর লেশমাত্র লাভ করিবার নিমিত্ত 
ভবসিদ্ধুপারের পোতম্বরূপ তোমার চরণারবিন্দের 
উপাসন! করিয়! থাকে; কিন্তু তুমি তাহাদিগেরও 
মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাক । হে প্রভে!! আমি সকাম 
ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলাম বটে, কিন্তু আমিও তাদৃশ ; 
যে ভাৰ্য্যা গৃহাশরমের ধেনুস্বরূপা অর্থাৎ যাহা হইতে 
ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিব্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
দুরাশয় আমি সমানচরিত্র। তাদৃশী নারীর পরিণয়া- 
ভিলাষী হইয়া কল্পতরুরূপ তোমার পাদমূলের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম ; কারণ, তোমার পাদমূল অশেষ 
পুরুযার্থের মূল, সন্দেহ নাই। হে পরমেশ ! তুমি 
প্রজাপতিরূপে ‘প্রজা সৃষ্টি কর’ এইরূপ যে আজ্ঞা “ 


১৫৪ 


উ্রীমন্তাগবত 


করিয়াচ, কামহত লোকসকল পশুর ন্যায় সেই | অভিপ্রেত না হয়, তথাপি কৃপা করিয়া এইরূপ বিধান 
আজ্ঞাপাশে নিবদ্ধ ; হে ধর্মমুর্তে! আমিও লোক | কর, যাহাতে আমরা খণত্রয় পরিশোধ করিয়া! মুক্তি 


সকলের অন্ুবস্তী হইয়া অনিমিষ অর্থাৎ কালরূপী | লাভ করিতে 'পারি। 


তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত একজন সহ- 


ধর্ম্মচারিণী প্রার্থনা করিতেছি । 
হইলে কেবল যে লোকদিগের অনুবর্তন করা হইবে, 
তাহ! নহে? প্রত্যত খফিখণ, দেব-খণ ও পিতৃ-খণ 
এই খাগত্রয় হইতেও মোচন হইবে। হে ভগবন্‌! 
তোমার অজন ঙ্গন্দরথই অক্ষ ; এই অক্ষে বশুসরা- 
আক কাঁলচক্র ভ্রমণ করিতেছে । অধিমাস অর্থাৎ 
মলমাস গণনা করিয়। ত্রয়োদশ মাস ইহার অর 
অর্থাৎ নাভি ও পরিধির মধ্যবস্তী কাষ্ঠখণ্ড ; ত্রিশত 


ধৰ্ম্মপত্নী লাভ | 
| বলিয়া প্ৰতীতি হইতেছে ; তোমার ঈদৃশ রূপের দর্শন 


যি অহোরাত্র ইহার পর্বব অর্থাৎ গ্রন্থিস্থান, ছরটা । 


খতু পরিধি, তিনটা ঢাতুর্ম“স্ত নাভি এবং ক্ষণলব- 
গ্রভৃতি ইহার অনন্ত পত্র অর্থাৎ পত্রাকারা ধার! 
বিদ্যমান আছে। এই কালচক্র তীব্রবেগে ভ্রমণ 
করিতে করিতে জগতের আয়ঃ হরণ করিতেছে; 
কিন্তু ধাহারা কামাভিভূত লোকদিগকে ও তাহা- 
দিগের অনুগত পশুদিগকে অর্থাৎ, বিবেকসন্বেও 
আমাদিগের ন্যায় কম্মাজড়াদিগকে পরিত্যাগ করিয়। 
তোমার চরণরূপ আতপত্রের ছায়ায় আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে এবং পরম্পর তোমার শ্রীচরণের 
গুগানুবাদরূপ মধুপীযৃষপানে ধাহাদিগের দেহধর্ম্ম 
ক্ষুৎপিপাসাদি বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ভমণশীল 
কালচক্র তাহাদিগের আয়ঃ আকর্মণ করিতে সমর্থ 
নহে। তুমি এক হইয়াও জগৎ হৃগ্ির নিমিত্ত 
আত্মস্থা অদ্বিতীয়া যোগমায়৷ অবলম্নপূর্ববক সম্তাদি 
শক্তি স্বীকার করিয়া উপনাভের ম্যায় এই বিশ্বের 
স্গ্টি করিয়াছ, পালন করিতেছ এবং পুনর্ববার 
সংহার করিবে। হে প্রভো! আমাদিগের ম্যায় 


ব্যক্তিগণ তোমার দাস; তুমি মায়িক শব্দাদি বিষয়- দ্বর্শনাভিলাষী হুইয়৷ পরশ্ঃ আগমন করিবেন। 


সুখ আমাদিগকে ভোগ করাইবে, ইহা দি তোমার 


এইরূপ নিব্দেন করিবার 
কারণ এই যে, তুমি তুলসী-পরিশোভিত যে মুত 
প্রকটিত করিলে, তাহা যেন মায়াদ্বারা পরিচ্ছি 


ভূক্তিমুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই । ভগবন্‌ ! তুমি মুক্তি- 
প্রদ, যে হেড তোমার অনুভুতিহেতু অর্থাৎ জ্ঞান- 
হেতু কন্মফলভোগ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে 
ন! এবং তুমি ভোগপ্রদ, কারণ, তুমি মায়াদ্বারা বিশ্বের 
উপকরণ উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি সকাম 
ব্ক্তিগণেরও বাসন! পুর্ণ করিয়া থাক; এই নিমিত্ত 
কি সকাম, কি নিক্ষাম, সকলেই তোমার পদসরে।জে 


' প্রণতি করিয়া থাকে; অতএব আমিও তোমার এ 


চরণপন্মে অসংখ্য প্রণিপাত করি । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,--খফিবর কর্দম এইরূপে 
অকপটচিত্তে স্তুতি করিলে, গরুড়ের পক্ষোপরি 
বিরাজমান পদ্মনাভ শ্রীহরি প্রেম ও মৃতুহাস্তযুক্ত ' 
কটাক্ষপাতে জলতা ঢঞ্চল করিয়া স্থধাময়-বাকো 
কহিলেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে চিত্তমংযম করিয়া আমার 
অর্চনা করিলে, আমি তোমার সেই উদ্দেশ্য অবগত 
হইয়া পুর্বব হইতেই তাহা সংঘষ্টন করিয়৷ রাখিয়াছি। 
হে প্রজাপতে! আমার অর্চনা করিলে তাহা কখনও 
নিক্ষল হয় না; বিশেষতঃ তোমার স্যার ধাহার৷ 
একাগ্ৰচিত্তে আমার আরাধন! করেন, তীহাদিগের 
তাহা যে নিক্ষল হয় না, তাহ! আর কি বলিব! 
যিনি সমৃদ্ধি ও জদাচারের নিমিত্ত বিখ্যাত, যিনি 
ব্রক্ষাবর্তে অবস্থান করিয়! সপ্তসাগরা ধরণীর শাসন 
করিতেছেন, সেই ব্রক্ষার পুন্র সম্রাট, রাজধি ধর্মমত 
স্বায়জুব মনু স্বীয় মহিষী শতরূপার সহিত তোমার 
হে 


ৰিপ্র! তাহার এক কন্যা আছেন; তাহার অপাঙ্গ 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ ১৫৫ 


কৃষ্ণবৰ্ণ এবং তিনি নবীন বয়ঃক্রম ও স্বণীলতাদি বহু ভগবান্‌ কার্দম শ্রীহরিনি্দিষট কাল অর্থাৎ স্বায়ন্তুব 
গুণে মণ্ডিতা। তিনি অনুরূপ পতির অন্বেষণ মমুর আগমনকাল প্রতীক্ষা করিয়া নিন্দুসর আশ্রমে 
করিতেছেন ; সআাট্‌ তোমাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান রহিলেন। হে বিদুর ! এদিকে মনু স্ববণালঙ্কারে 
করিবেন । তোমার হৃদয় যে ভার্য্যার অনুসন্ধানে যিত রথে পত্নী ও দুহিতার সহিত আরোহণ- 
বনহুবৎসর সমাহিত ছিল, সেই রাজকন্যা তোমার পূর্ববক দুহিতার পতি অন্বেষণ করিবার নিমিন্ত মহী 
অভিপ্রায়ানুসারে শীঘ্র তোমার ভজন| করিবেন। পর্যটন করিতে করিতে নিদ্দিন্ট দিবসেই শাস্তব্রত 
হে ত্ৰহ্মন্‌! তিনি তোমার বীর্য গর্ভে ধারণ করিয়া ' কর্দমমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শরণাপন্ন 
যে নয়টা কন্যা প্রসব করিবেন, সাক্ষাৎ মরীচিপ্রভূতি ৷ কর্দমের প্রতি কৃপাপরবশ ভগবানের নয়ন হইতে 
ধষিগণ তাহাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন। ৰ আনন্দাশ্রুবিন্দু এই ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল; 
তুমিও প্রজাস্থ্টিদ্বারা আমার আদেশ সম্যক পালন : এই নিমিত্ত ইহা বিন্দুসরঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া 
করিয়া শুদ্ধসম্ব হইয়া আমাতে সর্ববকর্ম্মফল সমপ্পণ- | থাকে। এই আশ্রম সরম্বতার পুণ্য আরোগাজনক 
পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে।. এইরূপে তুমি | অস্বৃতজল-পরিপ,ত ও মহধিগণসেবিত। এই 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। সর্ববভূতে দয়া বিতরণপূর্বণক | আশ্রমের পবিত্র তরুলতাসমূহে পবিত্র মৃগ ও 
এবং সন্মাসাশ্রমে জীবগণকে অভয় প্রদানপূর্ববক | পক্ষিকুল ধ্বনি করিতে থাকে; চতুদ্দিকে বনশ্রেণী 
আত্মাতত্বজ্ঞ হইয়া আমাতে এই জীবাত্মসমূহ ও ফড়-খতুন্থলভ প্রচুর ফলপুষ্পে শোভমানা। মত্ত 
জগৎ একীভূত দেখিবে এবং স্বকীয় আত্মার মধ্যেও পক্ষিকুল কুজন করিতেছে, ভ্রমরগণ বিনোদক্রীড়ায় 
আমাকে দর্শন করিবে । হে মহামুনে! আমি মত্ত হইয়া আছে, মত্ত শিখিকুল নটের ন্যায় সন্্রমে নৃত্য 
তোমার ভাৰ্য্যা দেবহুৃতির গর্ভে স্বীয় অংশকলায় ও কোকিলকুল মত্ত হইয়া পরস্পরকে আহবান 
অবতীর্ণ হইয়া তন্বসংহিতা প্রণয়ন করিব। আমি করিতেছে । এই আশ্রম কদন্ধ, চম্পক, অশোক, 
আবিভূতি হইলে তোমার ব্টধ্য অর্থাৎ তেজঃপ্রভাব করঞ্জ, বকুল, অসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ ও তরুণ 
ভুবনে ব্যক্ত হইবে। | সহকারবৃক্ষে অলঙ্কৃত ; কারগুব, গাব, হংস, কুরর, 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_-অনন্তর অন্তমুখি ইন্দ্রিয়ের জলকুকুট, সারস, চক্রবাক ও চকোরের মধুর কুজনে 
গোচর ভগবান্‌ এইরূপে মহধি কর্দমকে উপদেশ মুখরিত এবং হরিণ, বরাহ, শল্লক, গবয়, কুগ্র, 
করিয়া সরম্বতীনদীবেষ্টিত বিন্দুসরোনামক আশ্রম মর্কট, গোপুচ্ছ মর্কট, বানর ও কন্ত,রীমগে 
হইতে গমন করিলেন। মহর্ষি দর্শন করিলেন, পরিব্যাপ্ত। | 
হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ববক যাইতেছেন  আদিরাজ মনু অনুচরগণের সহিত এই পরম 
এবং সিদ্ধগণ যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ৷ পবিত্র তীর্থে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মুনিবর 
নিখিল তপোমন্ত্াদিসাধনে সিদ্ধচুড়ামণিগণ তাহার হুতাশনে হোম সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন; 
স্তব করিতেছেন। এদিকে গরুড়ের পক্ষধ্বনিতে : তপস্তার অনুষ্ঠানে নানাবিধ উগ্রযোগশক্তি তাহার 
সামবেদ অভিবাক্ত ও সাঁমবেদের আধারম্বরূপ : দেহে প্রকাশিত ছিল; তিনি দেহের তেজঃপুগ্রে 
ধক্সমুদ্রায় উচ্চারিত হইয়া শ্রবণগোচর হইতে- Ek উদ্ভালিত হইতেছিলেন। তাহার কলেরর bean 
ছিল। অনন্তর গ্রীহরি দৃষ্টির বহি্ভূত হইলে | হেতু কৃশ হইলেও কৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইল না, * 


হী তা 


কারণ, শ্রীভগবানের স্িগ্ধ কটাক্ষপাত এ দেহের রত্বাকররূপে বরুণ ; আমার অভীষদেব শুরু 
উপর পতিত হইয়াছিল এবং কর্ণযুগল শ্্রীহরির | অথাৎ, বিষ্ণু আপনার রূপ ধারণ করিয়া! পুনর্বধার 
বচন-রূপ অমুতমগ্ডল চন্দ্রঞ্লার স্থধাপাঁনে পরিতৃপ্ত | এই কুটারে শাগমন করিয়াছেন; অতএব আপনাকে 
হইয়াছিল। সম্রাট সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, ূ নমন্কার। হে রাজন্‌ ! যখন আপনি মণিগণখচিত 
মহধির দেহ উন্নত, তিনি পল্মপলাশনেত্র, জটাধারী ৷ জয়শীল রথে আরোহণপূর্ববক টক্কারধ্বনিযুস্ত শরাসন 


১৫৬ 


ও বল্ধলবসন ; অপরিষ্কত মহারত্ব যেমন মলিন 
দেখায়, তাহাকেও সেইরূপ মলিন দেখাইতেছিল। 
অনন্তর মহধি কর্দম নরপতিকে কুটীরে উপাগত ও 
পাদসমীপে প্রণত দেখিয়া, আঁশীর্ববাদদ্বারা অভিনন্দন 
করিয়া তাহার যথোচিত সম্মান করিলেন। ভূপতি 
পদপ্রক্ষালনপুর্ববক কুশসনে সংযতভাবে উপবেশন 
করিলে মুশিবর ভগবানের. আদেশ স্মরণ করিয়া 
মধুরবাকো তাহাকে পীত করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! ' আপনি সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুগণের 
বিনাশের নিমিত্ত পর্যটন করিয়া থাকেন; কারণ, 
আপনি শ্রীহরির পালনী শক্তি, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আপনি প্রতাপে সূর্য্য, যশে চন্দ্র, অজেয়, 
পরাক্রমে অগ্নি, এশর্যো ইন্দ্র, সর্ববগামিত্বে বায়, 
দুষ্টনিগাহে যম, শিস্টপালনে ধৰ্ম্ম এবং গান্তীর্যা ও 


গ্রহণ করিয়া দুরাচারগণের ভয় ও স্বীয় সৈন্ত- 
চরণাঘাতে ভূমণ্ডলের কম্প উৎপন্ন করিয়া মহতী 
সেনা সঞ্চালনপূর্ববক সুৰ্য্যের স্তায় পর্য্যটন না করেন, 
তখনই দস্থ্যগণ ভগবানের রচিত বর্ণাশ্রম ধর্শ্মের 
ভিত্তিম্বরূপ বিধিনিষেধসমূহের উচ্ছেদসাধন করিয়া 
ফেলে। আপনি উদীসীন হইলে লোভী উচ্ছ জ্খল 
লোকসকল অধন্মের বৃদ্ধি করিবে এবং এই ভুলোক 
দন্থ্গরস্ত হুইয়া৷ বিনৃশ প্রাপ্ত হইবে। যদ্ধপি 
এইরূপে ভ্রমণক্রমে আমার কুটারে আপনার আগমন 
অসম্ভব নয়, তথাপি যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন- 
বশতঃ আমার কুটারে আগমন হুইয়া থাকে, এই 
নিমিত্ত আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি ; কারণ, 


| উহা অবগত হইলে -হ্বইচিত্তে আপনার প্রয়োজন- 
| সাধনে অঙ্গীকার করিতে পারি । 


একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | ১১ ॥ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, মুনি এইরূপে সম্রাট মনু 
উৎকৃষ্ট অশেষ গুণ ও কর্মের প্রশংসা করিলে 
সত্রাট্‌ স্বীয় কীৰ্ত্তি শ্রবণ করিয়া যেন লজ্জিত হইলেন; 
পরে নিবৃত্তিধর্ে নিরত মুনিকে কহিলেন, বেদময় 
ব্রজ্জা স্বীয় বেদময়ী তনুর পালন বা প্রবর্তনের 
নিমিত্ত মুখ হইতে তপস্যা, বিষ্তা ও যোগসমস্বিত 
অনাসক্ত আপনাদিগের হ্যায় ত্রাঙ্মণ স্গি করিয়াছে 
এব* ব্রাক্ষণগণের পরিপালনের নিমিত্ত লোৌকপালক 


বিধাতা সহজ্র বাহু হইতে আমাদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয় 
সৃষ্টি করিয়াছেন । এইরূপে ব্রাহ্মণজাতি তাহার 
হৃদয় ও ক্ষজ্িয়জাতি তাহার অঙ্গ অর্থাৎ, ভুজ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকে; এইরপে ব্রা্মণ তপোবলে 
ক্ষজিয়কে এবং ক্ষত্রিয় শরীরবলে ক্রাঙ্ষণকে রক্ষা 
করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ যিনি সকলের আত্মা 
হুইয়াও নির্বিকার, সেই পরমেশরই উভয়কে রক্ষা 
করিয়া থাকৈন। আপনার দর্শনমাত্রেই : আদার 


ততায় স্কন্ধ ৷ 


সর্বনসংশয় ছিন্ন হইয়াছে : কারণ, আপনি স্বয়ং প্রীত 
হইয়া প্রজাপালনেচ্ছু আমাকে রাজধর্ম্ম-বিষয়ে 


উপদেশ প্রদান করিলেন । অপুণ্যাত্মা জনগণ আপনার | 


১৫খ 
এই নিমিত্ত বিবাহ করিতে সমুগ্ভত আছেন; অতএব 


আমার প্রদত্ত এই কম্যাটী অঙ্গীকার করুন । 
ঝষি কহিলেন,__আমি পরিণয়েচ্ছু সত্য এবং 


দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না; আমি যে ঈদৃশ | আপনার কন্তাও অনুড়া ; অতএব আমাদিগের 


আপনার দর্শনলাভ করিলাম, মস্তকদ্বার আপনার 


মঙ্গলকর পাদরজঃ স্পর্শ করিলাম, আপনার মহান্‌ 


অনুগ্রহ-প্রভাবে আপনার উপদেশগ্রহাণে সমর্থ হইলাম 
এবং অমনোযোগাদি বন্ধদোষাচ্ছন্ন কর্ণরন্থ,-দ্বারা 
জতি স্প্হার সহিত আপনার মধুর বাণী শ্রাবণ 
করিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগা। কিন্তু 
এক্ষণে ছুহিতার প্রতি স্েহপ্রযুক্ত আমার মন 
অতান্ত ক্লিন্ট হইয়াছে; আপনি কৃপাসিন্ধু, এই 


দীনের একটা নিবেদন আছে, তাহা কৃপা করিয়া ! 
| কালে বিশ্বাবস্থ ইহাকে দর্শন করিয়া ইহার রূপে 


শ্রাবণ করিলে কৃতার্থ হই। আমার দুই দুহিতা 
প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী; ইনি বয়ঃ ক্রম, 
শীল ও গুগাদিদ্বারা স্বীয় অনুরূপ পতি অন্বেষণ 
করিতেছেন। নারদের মুখে আপনার চরিত্র, বিদ্যা, 
রূপ, বয়ঃক্রম ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া আমার 
ঢুহিতা আপনাকেই পতিরূপে বরণ করিতে কৃতসংকল্ল 
হইয়াছেন। হে দ্বিজবর !” এই হেতু এই কন্যা 
গ্রহণ করুন; ইনি গার্হস্থাধর্ম্মের সমুদায় কার্য্যেই 
সর্ব প্রকারে আপনার অনুরূপ ; আমি শ্রদ্ধার সহিত 
আপনার সঙন্গিধানে ইহাকে আনয়ন করিয়াছি । ধাহারা 
সঙ্গত্যাগী, তাহাদিগেরও স্বয়ং উপস্থিত কাম্যবস্তুর 
প্রত্যাখ্যান প্রশংসনীয় নহে ; ধাহারা কাম্যবস্তুলাভের 
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে আর 
বক্তব্য কি? যে বাক্তি এইরূপ স্বয়ং উপস্থিত 
কাম্যবস্তর অনাদর করিয়া কৃপণের নিকট তাহা 
যাচ্ছা করে, তাহার অতি স্ফীত বশোরাশিও ক্ষীণ 
এবং সম্মানও পরকর্তৃক অবমাননায় হত হইয়া যায়। 
হে জ্ঞানিবর! আমি. শুনিয়াছিঃ আপনি গার্হস্থ্য 
অবলক্ষম করিবার পূর্বব পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিবেন, 


উভয়ের পক্ষে সমুচিত এই বিবাহসংস্কার সমাজে 
সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হউক । হে মহারাজ! আপনার 
তনয়ার অভিলাষ প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রসহকারে কার্যে 
পরিণত হউক; আপনার তনয়! স্বীয় কান্তিচ্ছটায় 
ভূষণাদির শোভাকে তিরস্কার করিতেছেন; কে 
ইহার আদর না করিবে? একদ| আপনার কন্যা 


' প্রাসাদোপরি ক্রীড়া করিতেছিলেন, নৃপুরদ্বয় ইহার 
| চরণের শোভা বিস্তীর করিয়া ধ্বনি করিতেছিল 


এবং কন্দুকলগ্ন নেত্রদ্বয় বিহ্বল হইয়াছিল; সেই 


বিমুঢ়চিত্ত হইয়া স্বীয় বিমান হইতে পতিত হইয়া- 
ছিলেন। আপনার এই দুহিতা ললনাগণের 
শিরোমণি ; যিনি লক্ষ্মীদেবীর শ্রীচরণ সেবা করেন 
নাই, ইহাকে দর্শন করিবারও তাহার যোগ্যতা নাই। 
ইনি আপনার নন্দিনী ও উত্তানপাদের ভগিনী, 
তাহাতে আবার স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্‌ 
কোন্‌ ব্যক্তি ইহাকে অঙ্গীকার ন! করিবেন ? অতএব 
আমি এই সাধ্বীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিব, কিন্তু 
যখন ইনি আমার তেজ গর্ভে ধারণ করিবেন, তখন 
আমি পরমহংসগণের অনুষ্ঠেয় হিংসারহিত সম্যাসধর্ম্ম 
অতি আদরের সহিত অবলম্বন করিব; কারণ, স্বয়ং 
বিষ্ণু উহা প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ করিয়। গিয়াছেন। 
যাহা হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উদ্ভব, স্থিতি ও 
লয় হইয়া থাকে এবং যিনি প্রজ্জাপতিগণেরও 
পতি, সেই ভগবান্‌ অনন্ত কহিয়াছেন, খগত্রয় হইতে 
মোচন হইলেই সম্ল্যাস অবলম্বনীয় ; অতএব তাহার 


বাক্যই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, হে বীরবর বিদ্ুর! মহর্ষি“ 


১৫৮ 


০০০ গছ এত জা জা 


এইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ববক ম মনে মনে 
পদ্মনাভ শ্রীহরির টিস্তা করিতে লাগিলেন; 
মৃদুহাস্তে কমনীয় তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, 
দেবহুতির চিত্ত প্রলুব হইল। অনন্তর সন্ত স্বীয় 
মহিষী ও দুহিতার অভিপ্রায় সমাক্‌ অবগত হইয়! 
প্রহ্থষট অন্তঃকরণে বন্ুগুণাধার সেই খষিকে বহু- 
গুণবতী স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন । মহারাজ্ঞী | 
শতরূপা প্রীতির চিহ্ুদরূপ নবদম্পতিকে অমূল্য 
যৌতুক, বসনভুষণ ও অন্যান্য গৃহোপকরণ প্রদান 
করিলেন । 


ভাবিবিরহের চিন্তায় আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ 
বাম্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন এবং হে বসে! 
হে বৎস! 
করিতে নয়নজলে দুহিতার কেশরাশি অভিষিক্ত 
করিলেন। অনন্তর ভূপতি মুনিবরের অনমুজ্ঞ| গ্রৃহণ- 


সহিত রথে আরোহণপুর্ববক অনুচরগণের সহিত স্বীয় 
পুরে প্রস্থান করিলেন এবং গমনকালে খধিকুলের 
হিতকারিণী সরস্বতীর রমণীয় তীরদ্ধয়ে শাস্তিনিলয় 
খধিগণের আশ্রমসম্পদ্‌, দর্শন করিতে করিতে 
চলিলেন। ব্রল্গাবর্তের প্রজাগণ তাহাদিগের প্রভু 
আগমন করিতেছেন অবগত হইয়। গীত, স্তব ও 
বাদিত্রধবনি করিতে করিতে অতি হষ্টচিন্তে তাহার 
প্রত্াদ্গমন করিল । এই ব্রহ্ষাবর্তমধ্যে সর্ববসম্পত্- 
সমস্থিত। বহিত্মতী পুরী বিরাজিতা ; 
অঙ্গ কম্পিত করিলে তাহার রোমরাজি এই স্থানে 
পতিত হইয়াছিল । সেই রোমাবলী নিত্যই হরিদ্‌- 
বর্ণ কুশ ও কাশরূপ ধারণ করে; 


৷ আরাধনা করিয়াছিলেন । 
৷ পৃথিবীতে এই স্থান লাভ করিয়া এবং এই স্থানে 
৷ কুশকাশময় বহিঃ অর্থাৎ আস্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া 
| ষজ্জপুরুষের ' আরাধনা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
| উহা বহিস্তী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ৰাট 


সম্রাট দুহিতাকে অনুরূপ পাত্রে সমর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার প্রতি : 
প্রগাঢ় স্সেহপ্রযুক্ত তাহার হৃদয় ক্ষুভিত হঈল; তিনি ! 
উউয়বাহ্দ্বারা দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া অসহ্য ূ 
৷ ইচ্ছামাত্র ভোগ্যবস্ত রচনায় পটু ছিলেন, এই নিমিত্ত 
' বিষয় সকল ভগবশুপরায়ণ সেই মহাত্মাকে তাহার 
এইরূপ উভয়কে সম্বোধন করিতে | 
ৰ তিনি হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন, শ্রীহরির ধ্যান ও গুণ- 
৷ বর্ণনায় স্বীয় অধিকারকাল সফল করিলেন। এইরূপে 
পূর্বক তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহিষীর | 
| অবস্থাত্রয়ের অতীত হইয়! স্বীয় অধিকারকাল এক- 
৷ সপ্ততি যুগ অতিবাহিত করিলেন । 


যজ্ঞবরাহ স্ত্রীহরি 


_ গ্ীমন্তাগব | 


ক আরা পপি আন লো ছি স্ব শি জা সপ লা আভাস পাশ = ee» পা রি সত পি, 


এ শি কি PAL ভি পি জা শিরা Gn সস লি জি ালত৩ 


 যজ্জবিক্লকারী রাক্ষসগণকে পরাভূত করিয়া বিষ্ণুর 
যে হেড়ু ভগবান্‌ মনু 


যে বহিত্বতী পুরীতে পূর্বের বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে 


ৃ ৷ সেই পুরীতে আগমন করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ 
। করিলেন; এই ভবন হইতে তাপত্রয় দূরে পলায়ন 


করে। প্রত্যহ প্রত্যুষে সন্ত্রীক সুর-গায়কগণ তাহার 
সওকীত্তি গান করিয়া থাকে; কিন্তু তিনি প্রেমপুণ 
হৃদয়ে হরিকথা শ্রাবণ ও ধর্ম্মাদির অবিরোধে কাম্য- 
বস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজধষি মনু 


সাধুপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। 


তিনি বাসুদেবপ্রসঙ্গে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তি, এই 


হে বিদ্ুর ! 
শারীর, মানস, আন্তরীক্ষ, শত্রজনিত ও শীতোফ্াদি 
ক্লেশ কিরূপে হরিপরায়ণ ব্যক্তির পীড়া উৎপন্ন করিতে 
সমর্থ হইবে? জ্ঞানিবর এই স্বায়ন্তুব মনু মুনিগণ- 
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মানবগণের ও বর্ণাশ্রমমকলের 
নানাবিধ শুভকর ধন্ম উপদেশ করিয়াছিলেন; 
ইনি সর্বদা সর্ববভূতহিতে রত থাকিতেন। হে 
বিভ্ুর! প্রশহ্তচরিত্র এই আদিরাজ মন্ুর 


৷ অদ্ধুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন ক্লরিলাম; 
: এক্ষণে তাহার কন্যা দেবহুতির প্রভাব শ্রাবণ 
খবিগণ তদ্দ্বারা | 


কর । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, হে বিছ্বর ! জনক ও জননী 
প্রস্থান করিলে সাধ্বী দেবহৃতি, ভবানী যেমন প্রভু 
ভবের পরিচধ্যা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পতির 
অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া সর্ননভাবে তাহার পরিচর্যা 
করিতে লাগিলেন । তাহার অন্তরে সরল বিশ্বাস ও 
সন্তোষ এবং দেহ স্সানাদিদ্বারা শুচি থাকিত; তিনি 
পির প্রতি সন্তরম প্রদর্শন, স্বকীয় ইন্দ্রিয়নি গ্রহ, শু শ্রীষা, 
প্রেম ও মধুর 'মালাপদ্বারা স্বামীর চিন্তানুবর্ত্তন এবং 
কাম, কপটতা; দ্বেষ, লোভ, নিষিদ্ধ আচরণ ও গর্বব 
পরিত্যাগ করিয়া উদ্টমসহকারে সাবধানে ভর্তার 
সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন । তাহার পতি 
দৈবেরও অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ; ঈদৃশ পতির 
নিকট হইতে পুক্রাদি আকাঙক্। করিয়া তিনি কঠোর 
ব্রতাচরণহেতু কালক্রমে দুর্বল ও ক্লিট হইলেন। 
দেবধিশ্রেষ্ঠ কর্দম সেবাপরায়ণ৷ মন্ুকন্যার ঈদৃশী দশা 
অবলোকন করিয়া কৃপার্্র হইলেন এবং প্রেমগদ্গদ 
বচনে কহিলেন, হে মনুপুজি! তুমি মানদা, যে দেহ 
দেহিগণের অতীব প্রিয়, তুমি আমার সেবাসক্ত হইয়া 
সেই শ্লাঘ্য দেহের প্রতি কিছুমাত্র আস্থ৷ স্থাপন 
না করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে আমার শুশ্রাযা 
করিলে ; এই নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রতি পরম 
পরিতুষ্ট হইলাম । আমি তপস্যা, সমাধি ও উপাসনায় 
চিন্তকে একাগ্র করিয়া ভগবানের প্রসাদস্বরূপ যে 
দিব্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্য তোমার সেবায় 
সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সেই সকল অভয় ও শোক- 
রহিত ঢ্রিব্যভোগের অধিকারিণী করিব; আমি 
তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, যাহার প্রভাবে 


এ সকল দর্শন করিতে সমর্থ হইবে । অন্যান্য ভোগ- 


'সকল অতি তুচ্ছ, কারণ, তাহা উরুক্রম ভগবানের 


ভ্রভঙ্গ মাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই সকল 
ভোগ তাদৃশ নভে। ‘আমি রাজা” “আমি রাজ্ঞী’ 
এইরূপ অহঙ্কারবিক্রিয়াদ্বারা এই সকল দিব্য ভোগ 
লাভ করা যায় না। তুমি পাতিত্রত্য ধর্ম আচরণ 
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ; এই নিমিত্ত এই সকল 
বিভব ভোগ কর। যোগপ্রভাবে বিচিত্র পদার্থ 
রচনায় ও উপাসনায় বিচক্ষণ পতি এইরূপ কহিলে, 
দেবহৃতি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে ও 
সহাম্তবদনে বিনয় ও প্রেমবিহ্বল বাকো কহিতে 
লাগিলেন । 

দেবহৃতি কহিলেন, হে দ্বিজবর স্বামিন্‌ ! অব্যর্থ 
যোগমায়ার অধীশ্বর তোমাতে যে পূর্ব্বোক্ত সমস্তই 
সম্ভবপর, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি যে 
বলিয়াছিলে আমার গর্ভসম্ভবকাল পর্য্যন্ত আমার 
সহিত তোমার অঙ্গসঙ্গ হইবে, তাহাই হউক; কারণ, 
শ্রে্ঠপতিসঙ্গে যে সন্তানোৎপত্তি, তাহাই স্ত্রীগণের 
মহান্‌ গুণ বলিয়। বিবেচিত হইয়া থাকে । হে নাথ! 
অনুলেপন, ভোজন ও পানাদি যাহা কামশাস্সে অঙ্গ- 
সঙ্গের সাধন বলিয়া উপদিষ্ট আছে, সেই সমুদায় 
উপকরণ রচনা কর, যদ্দ্বার৷ অতীব রমণেচ্ছায় কর্শিত 
ও দীনভাবাপন্ন আমার এই দেহ রতিসমর্থ হইতে 
পারে; হে প্রভে! মন্মথ তোম! হইতেই ক্ষোভিত 
হইয়া আমাকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব 
আমাদিগের বিহারের অনুরূপ একটা ভবন সম্পাদন 
কর। | 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_হে বিছুর! কর্দম প্রিয়ার 
প্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বনপুর্ববক তৎ- 


| ক্ষণাৎ এক কামচারী বিমানের আবির্ভাব করাইলেন । 
'& বিমান নিখিল কাম্যবস্ত দান করিতে সমর্থ ; $ 
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উহা দিব্য সৰ্বরত্রসমন্বিত ও মণিস্তত্তসমূহে শোভিত; গুরু অর্থাৎ, বিষ্ণুর আনন্দবিন্দুপাতে নিশ্মিত এবং 
উহাতে সর্বধ সম্পদ্‌ উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়া থাকে। | মানবগণের আকাঙ্ঞক্া-পুরণে সমর্থ । কমলনয়ন। 
দিব্য উপকরণ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, বিচিত্র পতাকাসমূহে | .দেবহুতি ভর্ত্তার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া 
উহা অলঙ্কৃত এবং সর্ববকালে সুখাবহ । এ বিমানে | সরস্বতীর মঙ্গলজলাধার সরোবরে অবগাহন করিলেন; 
নানাবর্ণ পুষ্পরচিতমালায় অলিকুল মধুর গুঞ্জন | তাঁহার মলিন বসন, বেণীভূত কেশপাশ এবং 
করিতেছে এবং কার্পাসবন্ত্র ও নানাবিধ পট্টবন্তর ূ পীনপয়োধরবিশিষ্ট অঙ্গ মলপন্কে সমাচ্ছন্ন। তিনি 
সঙ্ভজিত রহিয়াছে; গৃহ সকল উপধযু্ণপরি পৃথক সরোবরসলিলে অবতরণ করিয়া সেই বিমানে অবস্থিত 
পৃথক্‌ বিরচিত; এ সকল গৃহের অভ্যন্তরে কমনীয় দশ শত কন্যাকে দর্শন করিলেন; তাহারা সকলেই 
শয্যা, পর্য্ক্ক, বাজন, আসন ও স্থানে স্থানে নানা কিশোরবয়স্কা ও তীহাদিগের গাত্র হইতে পল্পগন্ধ 
শিল্পপ্রবয শোভা পাইতেছে; কোন কোন স্থল । বহির্গত হইতেছে। সেই ললনাগণ তাহাকে দেখিয়া 
উৎকৃষ্ট মরকতময় এবং স্থানে স্থানে প্রবালনির্মিত | সহসা গাত্রোখানপূর্ববক কৃতাঞ্জলি হইয়৷ কহিল; 
বেদিকা শোভা! বিস্তার করিতেছে । দ্বারসমূহের | আমর! আপনার দাসী, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, 
উদ্ধ ও অধোদেশে প্রবালফলক ও হীরককবাট | আজ্ঞা করুন। অনন্তর সেই কিস্করীগণ স্নানযোগ্য 
শোভমান এবং প্রাসাদের অগ্রভাগসকল ইন্দ্রনীলমণি- ৷ মহামূল্য তৈলাদিদ্বারা তাহাকে স্থান করাইয়৷ নির্মল 
নির্শিত, তদ্রপরি হেমকুস্তসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে । | নূতন পট্টবন্রদ্বয়, উৎকৃষ্ট তাঁহার প্রিয় ও দীপ্তিমান্‌ 
হীরকময় ভিত্তিদেশে বিন্যস্ত উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ | ভূষণ এবং সর্ধবগুণোপেত অন্ন ও অম্বতের ন্যায় স্বাদু 
মণিসমূহ যেন শত শত নয়নের গ্যায় অলিতেছে | পেয় মদিরা প্রদান করিল। অনন্তর দেবহুতি দর্পণে 
এবং বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও মহামূল্য স্থবর্ণ তোরণ ূ স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন; তাহার গলদেশে মাল্য, 
যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন ! পরিধানে নিৰ্ম্মল বসন ও অঙ্গে নানাবিধ মাঙ্গলিক 
করিতেছে । কৃত্রিম হংস ও পারাবতসমূহকে ভূষণ শোভ|। পাইতেছে এবং কন্যাগণ তীহার বনু 
স্বজাতীয় চেতন পক্ষী মনে করিয়া হংস ও প্রশংসাবাদ করিতেছে । তৈলাদিদ্বারা তাহার 
পারাবত প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেই সেই স্থানে পুনঃপুনঃ অঙ্গমল ক্ষালিত ও অঙ্গ সর্ববাভরণে ভূষিত হইয়াছে; 
আরোহণ করিয়া কুজন করিতেছে । সেই বিমানে তাঁহার গ্রীবাদ্ধেশে নিক্ষ অর্থাৎ পদক, করদ্বয়ে বলয়, 
বিহারস্থান, শয়নগৃহ, উপভোগস্থান এবং গৃহের ও চরণঘ্ধয়ে শব্দীয়মান কাঞ্চননুপুর, কটিতটে বহরত্ব- 
প্রাচীরের বহির্ভাগে অঙ্গন এরূপ স্ুখদায়করূপে খচিত কাঞ্চনময়ী কাঞ্চী, বক্ষঃস্থলে মহাহ হারযন্তি ও 
রচিত যে, উহা যেন মায়াবীরও বিস্ময় উৎপাদন কুন্মাদি মঙ্গলত্রব্য শোভা পাইতেছে। সুন্দর 
করিতে সমর্থ। দন্তপংক্তি, মনোহর জেলতা, কমনীয় ন্িক্ষপ্রান্ত 

পরিচারিকার অভাব ও অঙ্গের মলিনতাহেতু পদ্মকরোশতুল্য লোচনদ্বয় ও নীল অলকাবলীসহযোগে 
ঈদৃশ গৃহ দর্শন করিয়াও দেবহুতির চিত্ত শ্রীত হইল বদনমগুল অপূর্বব স্ত্রী ধারণ করিয়াছে। , এইরূপে 
না); সর্ববভূতের অভিপ্রায়জ্ঞ মহর্ষি তাহা! অবগত স্বীয় রূপ দর্শন করিয়া যখন দ্রেবহুতি ধষিশরে্ঠ প্রিয় 
হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে ভয়শীলে! এই হ্রদে | পতিকে স্মরণ করিলেন, তখন দেখিলেন, : তিনি 
নান করিয়া এই বিমানে আরোহণ কর ; এই তীর্থ: কাদিনীগণে.. পরিবেষ্টিত হইয়া প্রজাপতি. কার্নিমের 
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HE See EEE 1 ₹ দেবহ্ৃতি স্্ীসহল্রে | দীপ্তিণীল যঞ্চচ্ছগামী সুমহান্‌ বিমানযোগে অনিলের 
পরিবেষ্টিত আপনাকে ভর্ত্তার সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া ন্যায় লোকসকলে এরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন 
এবং তাঁহার যোগপ্রভাব 'দর্শন করিয়া বিন্ময়প্রাণ্ত | যে, আকাশবিহারী দেবাদিও তাদৃশ বেগে বিচরণ 
হইলেন । স্মানদ্বারা তীহার গাত্রমল বিধৌত হওয়ায় ; করিতে তাক্ষম। আহা! ভগবানের যে চরণ 
তাহার অপূর্বব শোভা হইল; বস্তুতঃ বিবাহের | আশ্রায় করিলে সংসারক্ষয় হয়, যে সকল ধীর বাক্তি 
পূৰ্বেৰ তীহার যাদৃশ রূপ ছিল, এক্ষণে ৮, | সেই চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, এমন কোন্‌ কার্যা 
পুনর্ববার সেই রূপের আবির্ভাব হইল । আছে, যাহা তীহাদিগের ছুক্ষর বলিয়া বোধ 
কমনীয় স্তনঘয় বসনাবৃত ছিল; নি চিল 

পরিধান করিয়াছিলেন এবং সহজ বিষ্ভাধরী তাহার এইরূপে মহাযোগী বর্দম যে সকল দ্বীপ ও বর্ম 
পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত ছিল। হে বিছুর! তাহাকে অর্থাৎ বিভিন্ন অংশসমূহদ্বার! ভূমণ্ডল বিরচিত, সেই 
দর্শন করিয়া খষির চিত্তে প্রেমভাব সঞ্জাত হইল, সকল অত্যাশ্চ্ধ্য স্থান পত্নীকে দর্শন করাইয়। স্বীয় 
তখন তিনি প্রিয়তমাকে বিমানে আরোহণ আশ্রমে প্রতাঁবর্তন করিলেন। অনন্তর তিনি 
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করাইলেন; তিনি বিমানারূড হইলে বিষ্ভাধরীগণ 
তাহার এআাষায় নিযুক্ত হইল ।. এক্ষণে যদিও 
তিনি প্রেয়সীর প্রেমে অনুরক্ত ছিলেন, তথাপি 


রমণোত্সুকা মনুকন্যা স্বীয় ভাধ্যাকে মুহুর্তের শ্যায় 
বহুবৎসর রম্ণ করাইলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণে 


৷ আপনাকে বিভাবিত করিয়া নববিধ মুক্তিধারণপূর্ববক 


তাহার সহিত রমণ করিলেন। দেবী দেবহৃতি সেই 
বিমানৌপরি বিরচিতা উৎকৃষ্ট রতিক্রীড়ার 
উপযোগিনী শধায় পরমন্ুন্দর পতির সহবাসহ্খে 
অতি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলেও তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। এইরূপে যোগপ্রভাব অবলম্বনপুর্ববক 
কামলালস দম্পতি রমণক্রীড়ায় নিরত হইলে শত 
এবং তাহাদিগের নেত্রসমূহ কুমুদগণের সাদৃশ্য ধারণ বৎসর স্বল্প কালের হ্যায় অতীত হইল। মহতি কার্দম 
করিল। এইরূপে মহধি কর্দম কুবেরের ন্যায় | আত্মাবিৎ ছিলেন; এই নিমিত্ত দেবহৃতি তাঁহার 
ললনাগণে পরিবৃত হইয়া কুলাচলশ্রেষ্ঠ স্থমেরুর | প্রতি যেরূপ আসক্তা, তিনি তাহার প্রতি সেরূপ 
কন্দর-সমূছে বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন । এই ৃ আসক্ত ছিলেন না; পত্নী বহু অপত্য কামনা 
সকল মনোহর স্থানে অনঙ্গসহচর মন্দানিল প্রবাহিত করেন, ইহা তিনি জানিতেন এবং তাহার মনোরথ- 
হইয়া থাকে এবং এই স্থানসমূহ সুরধুনীর সলিল- | পুরণেও তাহার সামর্থ্য অপ্রতিহত ছিল। ভিনি 
পাতে মুখরিত ও পরম পবিত্র ; সিদ্ধগণ খষিবরকে | স্বীয় রূপকে পূর্বেবোক্তভাবে নববিধ করিয়া এবং অতি 
দর্শন করিয়া তাহার স্ততিগান করিতে লাগিল প্রেমভরে স্বীয় ভার্য্যাকেও আপনার অর্াঙগভাঁবনা- 
তিনি গ্রীতচিত্তে বৈশ্রস্তক, স্থরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক দ্বারা নববিধ করিয়া তাহাতে বীর্য্যাধান করিলেন?। 
ও চৈত্ররখ্যনামক দেবোস্তানসমূহে ও মানসসরোবরে | অনন্তর দেবহৃতি একদিনেই নয়টা কন্যা প্রসব 
প্রিয়ার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষি | করিলেন; তাহারা সকলেই সর্ববা্গহন্দরী হইলেন 
২১ | | 


তাঁহার মহিমা অর্থাৎ স্বাতিন্ত্া বিলুপ্ত হইল না। | 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ যেরূপ কুমুদগণকে বিকসিত করিয়া ও: 
তারকাসমুহে পরিবেষ্টিত হইয়া নভোমগ্ডলে শোভা 
ধারণ করে, তিনিও সেইরূপ বিমানমধ্যে শোভা 
ধারণ করিলেন; বস্তুতঃ স্কবলিতদেহ খধিবর পুর্ণ 
শশধরের, বিমান নভন্তলের, কামিনীগণ তারকারাজির 


whe toa (ভাজ ৮ শ্রী ও 


জীমন্তাগবত। 


৭ সিসি পান জপ রতি পোজ 


এবং তীহাদিগের স্ঙ্গগন্ধ রক্তোৎপলের গন্ধের যায় ! প্রভো! এই দীর্ঘকাল বৃথা বায়িত হইয়া গেল; 


প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 


| আমি পরমাত্মার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল 


অনন্তর পতি নন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবেন চিন্তা | ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদির ভোগে আসক্ত রহিলাম। 
করিয়া অনুরাগিণী দেবহৃতির চিত্ত ব্যাকুল ও সন্তাপিত | আমি. ইন্দিয়ন্থখের নিমিত্ত আপনার সঙ্গ করিয়াছি, 


হইল; তিনি অধোমুখ হইয়া মণির ন্যায় দীপ্যমান ৰ 


চরণনখণ্বারা ভূমিলিখন করিতে লাগিলেন । কিন্তু | 
এরূপ হইলেও কস্টে অশ্রসংবরণপুর্ববক বহির্ভাগে : 


ঈষৎ হাস্য করিয়া মহধিকে মধুরবাক্যে কহিলেন, : 
আপনি বিবাহকালে যাহা যাহা প্রতি শ্রুত ূ 


ভগবন্‌ ! 
ছিলেন তৎসমুদায়ই সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু 
তথাপি শরণাগত। আমার প্রতি অভয় দান করা 
আপনার করবা । হে ব্রঙ্গন! আপনি প্রব্রজ্যা 


করিয়া বনগমন করিলে কন্যাগণকে স্বয়ং তীহাদিগের ! 
অনুরূপ পতি অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে এবং ' 
অতএব ! 
, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষ করি 
লি 


আমারও কেহ জ্ভানোপদেশক থাকিবে না; 
যদি আপনি আর কিয়কাল অবস্থান করেন, তাহা 
হইলে একটা ব্রঙ্গজ্ঞ পুজ্র হইতে পারে। 


কিন্তু আপনি যে ত্ৰহ্মবিৎ, আপনার সেই ভাব গ্রহণ 
করিতে পারি নাই; তথাপি আপনার সঙ্গগুণে 
আমার যানি হউক। অজ্ঞানতাহেত্ 
অসাধুর সঙ্গ করিলে তাহাই সংসার ভোগের 
কারণ হইয়া থাকে। 
সাধুসঙ্গলাভ হয়, তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া 
থাকে । এই ভূমগ্ডলে যে জীবের কর্ন ধর্মের 
অভিমুখ এবং বৈরাগ্যের ও ভগব্দারাধনার অনুকূল 
হয় না, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। হায়! আমি 


ভগবানের বিষম মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি, 


যেহেতু আপনার হ্যায় মুক্তিদাতাকে প্রাপ্ত হইয়াও 


নাই। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় সমাধ ॥ ২৩ ॥ 


চতুবিৎশ অধ্যায়। 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, মুনি প্রশস্তচরিত্রা মনু- 


কল্যাণ হইবে। তোমার আরাধনায় সম্ভুষ্ট হইয়া 


দুহিতার এইরূপ আত্মধিক্কারসহকারে করুণবাক্য শ্রবণ | শ্রীহরি তোমার পুক্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন এবং 


করিয়া দয়ার হইলেন এবং ভগবানের অঙ্গীকারবাক্য | ব্রন্ষমোপদেষ্টা হইয়া অহঙ্কার অর্থাৎ 


স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে রাজপুজি! তোমার 
চরিত্র অতীব নিন্মল; আপনাকে ঝঞ্চিতা ভাগ্য- 
হীনা মনে করিয়া খেদ করিও না; অনাদিনিধন 
প্রীভগবান্‌ শীঘ্রই তোমার গর্ভে পুক্ররূপে আবিভূ্ত 
হইবেন। তুমি পূর্বব হইতেই ব্রতধারিণী আছ, 
এক্ষণে ইন্সিয়সংযম, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যা, ধনদান ও 
শ্রন্ধাসহকারে ভগবানের আরাধনা কর, তোমার 


মমত্বরূপ 
| হৃদয়গ্ৰন্থি ছেদন করিবেন। তিনি কর্দদমের পুত্র 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার এই খ্যাতিও 
পৃথিবীতলে বিস্তৃত হইবে । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,_দেবহুতিও « পার 
কর্দমের উপদেশ গৌরবসহকারে ও সম্যক বিশ্বাস 
স্থাপনপুর্বক গ্রহণ করিয়া নির্বিকার :. পুরুষ 
ভগবানকে ' গুরুরূপে চিন্তা করিয়া ভজনা করিতে 


কিন্তু অন্ঞ্ততানিবন্ধনও যদি । 


৪ স্বন্ধ | ১৬৬ 


এ পা ও টি জলজ 
নল ও ha =a শি ২ ইৰ ক দতস যেত আলা জাল 5 জিও an শাণিত 


লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, | । কর; তোমার এই খ্যাতি ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইবে। 
৷ ভগবান্‌ মধুসূদন কর্দমের ভক্তিপ্রভাবে বশীভূত ৷ । আমার জ্ঞানগোচর হইতেছে, আদিপুরুষ ভগবান্‌ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অগ্নি যেরূপ কান্ঠমধ্যে | স্বীয় মায়াদ্বারা ভূতগণের সর্ববাভীষটপ্রদ এই কপিল- 
লক্কায়িত থাকে এবং তাহাতেই প্রকাশিত হয়, ! রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনন্তর 
ভগবানও সেইরূপ দেবহুতির মধ্যে অন্তর্যামিরূপে | ব্রহ্মা কহিলেন, হে মন্ুকন্যে দেখহৃতি! তোমার 
অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে পুত্ররূপে আবিভূতি | এই যে পুজ আবিভূ্তি হইয়াছেন, ইহার লোচনযুগল 
হইলেন। সেইকালে বর্মণকারী মেঘসকলের ম্যায় | কমলসদৃশ, কেশজাল ম্ৃবর্ণের ন্যায় দেদীপামান ও 
দেবগণ আকাশে দুন্দুভিপ্রভৃতি ধ্বনি করিতে : পাদপদ্ম পদ্মাকার রেখাঙ্কিত; ইনি সাক্ষাৎ 
লাগিলেন, গন্ধর্ববগণ তাহার স্ত্রতিগান এবং অপ্পরা- ূ কৈটভদৈত্যারি শ্রীভগবান্; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ 
সকল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতাগণের : অর্থাৎ শান্ত্রপাঠজনিত জ্ঞান ও অনুভবাত্বক 
হস্তমুক্ত কুস্থমরাশি পতিত হুইল এবং দিক্‌ ও | জ্ঞানযোগ উপদেশদ্বারা জীবগণের কর্মাবাসনার 
জলাশয়সমূহের স্ায় 'প্রাণিগণের মনও প্রসন্নতা লাভ ! মূল উৎপাটন করিবার অভিপ্রায়ে অবতীর্ণ 
করিল। বৎস বিছুর! ব্রহ্মা মরীচিপ্রভৃতি ফাষি- ৷ হইয়াছেন। ইনি তোমার অবিদ্যা অর্থাৎ, স্বরূপ- 
গণের সহিত সরস্বতীনদীবেষ্টিত মহধির আশ্রমে । | বিষয়ে অজ্ঞান ও সংশয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ 
গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে :  হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া অবনীতে বিচরণ করিবেন। 
বুঝিতে পারিলেন, পরব্রক্ম ভগবান সাংখ্যশান্ত্র | ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও সাংখ্যাচার্য্যগণের স্থসম্মত 
বিশেষদপে উপদেশ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধসস্ত : হইবেন এবং জগতে “কপিল” এই নাম ধারণপূর্ববক 
অবলম্বন করিয়া অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; : তোমার কীত্তি বিস্তার করিবেন । 

তিনি বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানের এই কার্য্ের অভিনন্দন | মৈত্রেয় কহিলেন,__জগতরন্টা ব্রহ্মা তাহাদের 
করিলেন, তাহার ইন্দ্রিয়সঘূহে, প্রকৃষ্ট হর্ষের আবির্ভাব : | উভয়কে সান্তনা করিয়া নারদ ও কুমারগণের সহিত 
হইল। পরে ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস কর্দম! তুমি | হংসযানে আরোহণ করিয়া সত্যলোকে গমন 
যে নিক্ষপটচিত্তে আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ৷ করিলেন। হে বিদুর ! ব্রহ্মা গমন করিলে কর্দম 
ইহাতেই আমার যথেষ্ট পূজা ও সম্মান করা হইয়াছে। | তাহার আজ্ঞানুসারে প্রজাপতি ধষিদিগকে যথাবিধি 
পিতা আজ্ঞা করিবামাত্র যদি পুজ ‘যে আজ্ঞা’ স্বীয় কম্যাগণকে সম্প্ৰদান করিলেন। তিনি মরীচিকে 
বলিয়া তাহা গৌরবের সহিত শিরোধাধ্য করে, ৷ | কলা, অন্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা ও পুলস্ত্যকে 
তাহাই উৎকৃষ্ট গুরুগুশ্বধ। বলিয়া পরিগণিত হইয়া : হবি নানী কন্যাকে প্রদান করিলেন। তাহার 
থাকে। বৎস ! তুমি লোকব্যবহারে ন্থনিপুণ ; ৷ গতিনান্ধী একটা যোগ্যা কন্যা ছিল, তিনি তাহাকে 
তোমার এই স্থন্দরী কন্যাগণ স্ব স্ব বংশবিস্তারদ্বারা | ৷ পুলহের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং সতী ক্রিয়াদেবীও 
আমার এই স্ৃপ্রিকে বিবিধরূপে বন্ধিত করিবে; | ক্রতুর হস্তে সমর্পিত হইলেন। পরে তিনি ভৃগুকে 
অতএব তুমি অন্ত এই কন্যাগণের চরিত্র ও রুচির | খ্যাতি ও বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী সম্প্রদান করিলেন । 
অনুরূপ পাত্র এই মরীচিপ্রভৃতি প্রধান খধিগণের | যে. শাস্তির প্রভাবে যজ্ঞ সমৃদ্ধিযুক্ত হয়, তিনি 
মধ্য হইতে নিরূপণ করিয়া ইছাদিগতক সম্প্রদান | সেই শীস্তিনান্্ী, কন্যাকে অথর্ববা খধির হস্তে 
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সমর্পণ করিলেন। তিনি এইরূপে প্রজাপতি 
খষিদিগকে কন্যাদান করিয়া কন্যা ও জামাতৃগণের 
সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। অনস্তর সন্ত্রীক 
খধিগণ তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়৷ হাষ্টচিত্ছে স্ব 
স আশ্রুমমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন। মহধি কর্দম 
দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ বিষ্ণুকে অবতীর্ণ জানিয়| একান্তে 
তাহার সমীপে গমনপুর্ববক প্রণাম করিয়া কহিলেন, 
ভগবন্! জনগণ স্ব স্ব পাপহেতু নরকের ন্যায় 
ক্লেশপ্রদ এই সংসারে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে; 
দেবতাসকলও নিশ্চয়ই স্থদী্ঘকাল পরে তাহাদিগের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এতদিনে দেবতাসকল 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই বোধ হইতেছে ; 
কারণ, আমি অলভ্য ধন লাভ করিয়৷ কৃতার্থ হইয়াছি। 
সংযমিগণ বহুজন্মে সুসিদ্ধ ভক্তিযোগে চিত্তসমাধান 
করিয়া নির্জন প্রদেশে ধাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি- 
বার মানসে যত্নশীল হইয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবান্ই 
অন্য আমার ন্যায় গ্রাম্য পুরুষের হীনতা উপেক্ষা 
করিয়া আমার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন; আপনি 
যে ভক্তপক্ষপাতা, এতদ্দ্বার তাহা সপ্রমাণ 
হইতেছে । আপনি পূর্বের শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, 
তোমার পুজ্র হইয়৷ জন্মগ্রহণ করিব; এক্ষণে সেই 
বাকা সতা করিবার নিমিত্ত এবং জ্ঞানসাধন সাংখ্য- 
শান্তর প্রচার করিবার মানসে আমার গৃহে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন; আপনি যে ভক্তগণের মানবর্ধন 
করিয়া থাকেন, ইহা৷ তাহার স্থস্পন্ট পরিচয়। হে 
ভগবন! আপনি প্রাকৃতরূপরহিত; আপনার 
যে. আলৌকিক চতুভু'জাদিরূপ আছে, সেই সকল 
রূপই আপনার যোগারূপ এবং আপনার যে সকল 
মনুষ্যরূপ ভক্তগণের গ্রীতিপ্রদ; তাহাতেও আপনি 
প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ প্রকৃতি- 
পুরুষ প্রভৃতি তন্বসমূহকে সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি 
'করিবার নিমিত্ত সর্ববদ। ধাহার পাদপীঠে ' অভিবাদন 


প্ীমন্তাগবত। 


করিয়া থাকেন, এশর্য্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য ও 
শ্রী, এই বড়েশ্বধ্যপূর্ণ ভগবানের আমি শরণাপন্ন 
হইলাম। আপনি পরমেশ্বর; কারণ, শক্তিসকল 
আপনার অধীন; এই সকল শক্তি প্রকৃতি, তাহার 
অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মহত্ত্ব, অহস্কারতত্ব এবং লোক ও 
লোকপালসকল ; আপনি মায়াদ্বার এই সকল 
রূপে অবস্থান করিতেছেন, অথচ স্বীয় চিচ্ছক্তিঘ্বার 
এই বিশ্বকে লীন করিয়া তাহার অতীত অবস্থাতেও 
বিরাজমান আছেন। আপনি প্রকৃতি প্রভৃতির 
আবির্ভাব ও লয়ের সাক্ষিস্বরূপ ; অতএব আপনিই 
সর্বজ্ঞ কপিলদেব; আমি আপনার শরণাপন্ন 
হইলাম। হে প্রজাপালক! আপনি আমার 
পুক্ররূপে আবিভূতি হওয়ায়, আমি সর্বববিধ খণমুক্ত 
হইয়| পূৰ্ণ মনোরথ হইয়াছি, এক্ষণে সম্যাসিগণের মাগ 
আশ্রয় করিয়া আপনাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে 
শোকরহিত হইয়া বিচরণ করিব, ইহাই প্রার্থনা । 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__হে মহর্ষে! বৈদিক ও 
লৌকিক, উভয়বিধ কার্য্যেই আমার বাক্য সর্বত্র 
প্রমাণ বলিয়! স্বীকৃত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত 
আমি তোমাকে পূর্বের যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা 
সত্য করিবার নিমিত্ত, জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি । এই 
জগতে ধাহারা আত্মদর্শন করিবার নিমিত্ত লিঙ্গশরীর 
হইতে মুক্তি বাঞ্চা করেন, সেই মুনিগণের উপযোগী 
প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি তন্বসকলের সম্যক নির্দেশের 
নিমিত্ত আমার এই জন্মগ্রহণ জানিবে। এই সুক্ষা 
আত্মপথ সুদীখকালে নফটপ্রায় হুইয়া গিয়াছে, সেই 
পথ পুনর্ববার প্রবর্তিত করিবার অভিপ্রায়েও আমার 
এই .দেহধারণ। আমি তোমার অভিলাবামুরূপ 
অনুজ্ঞ! প্রদান করিতেছি, তুমি গমন কর) আমার 
উদ্দেশে সমস্ত কর্ম্ম সমপণপূর্ববক হথুহুর্য় মৃত্যু জয় 
করিয়া অন্থতত্ব অর্থাৎ পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত 
আমার ভন্কনা কর। আমি সর্বভূতে অন্তধাসা 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ 


স্বপ্রকাশ পরমাত্ধা! ; স্বীয় আত্মায় মানসদ্বারা আমাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া শোকরহিত হইয়া অভয় অর্থাৎ 
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। মাতাকেও নিখিল কর্ণ্ম- 
বন্ধনের উন্মলনকারিণী এই অধ্যাত্মবি্া দান করিব, 
যদ্ত্বারা ইনিও মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইবেন। 

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,_-কপিলদেব এইরূপ 
সমীচীন কথা বলিলে প্রজাপতি কর্দম তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। মহধি 
মুনিগণের অহিংসাদি ব্রত অবলম্বন করিলেন এবং 
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লেন। তাহার দেহাদিতে অহঙ্কার বিদুরিত হওয়ায় 
মমত্ববুদ্ধি তিরোহিত হুইল, সুতরাং শীতোষ্াদি 
দ্বন্দের অতীত হুইলেন। এইরূপে তিনি সমদর্শন 
হইয়া স্বরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তীহার 
অন্তঃকরণ আত্মার অভিমুখ হওয়ায় স্ুপ্রশান্ত অর্থাৎ 
বিক্ষেপরহিত হইল; স্্তরাং তিনি নিস্তরঙ্ 
সমুদ্রের স্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এক্ষণে 
তিনি অঙ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের 
আত্মন্বরূপ সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বান্ুদ্দেবে পরম ভক্তিভাবে 
চিন্ত সংলগ্ন করিলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীভগ- 


একমাত্র পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ হোম- | বান্‌ সর্বভূতে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন এবং 
রহিত ও নিবাসহীন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে | নিখিল ভূত ভগবানে ও স্বীয় আত্মায় অবস্থান 


লাগিলেন। যিনি সদসৎ অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের 
অতীত, যিনি প্রাকৃতগুণরহিত, স্থৃতরাং নিগুণ, 
মহৰ্ষি কর্দম অবিচলিত ভক্তিসহকারে চিন্তসমাধান 
করিয়া ঈদৃশ ব্রঙ্মকে অপরোক্ষরূপে উপলদ্ধি করি- 


করিতেছে; তাঁহার রাগত্বেষ তিরোহিত হইয়া 
সর্বত্র সমভাব উদিত হইল; এইরূপে তিনি 
শ্রীভগবানে ভক্তিযোগঘারা ভাগবতী গতি প্রাপ্ত 
হইলেন । 


চতুর্ব্বিশ অধ্যায় সমাধ্য ॥ ২৪ ॥ 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় 


শৌনক কহিলেন, স্বয়ং জন্মরহিত সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ মনুষ্যগণের নিকট স্বীয় তত্ব জ্ঞাপন করিবার 
নিমিত্ত স্বীয় মায়াদ্বারা তত্বসমূহের নির্দেশক অর্থাৎ 
সাংখ্যপ্রবর্তক কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভগবান্‌ পুরুষোত্তম ও সর্ববযোগিগণের শ্রেষ্ঠ; 
যিনি ইহার কীত্তিকলাপ শ্রবণ করেন, ইনি তাহার 
সমীপে প্রকাশিত হন। আমার ইন্দ্রিয়সকল 
ভগবানের, কীর্তিশ্রবণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি- 
তেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর শ্রবণোৎস্থক হইতেছে । 
তক্তবাছ। পুর্ণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌ স্বীয় মায়া 
অবলম্বনপূর্ববক যাহা যাহা করিয়াছিলেন, ততসমুদায় 


শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মহতী শ্রদ্ধা উদ্দিত 
হইতেছে; সেই সকল কীর্তরনীয় কথা কীর্তন 
করুন । 

সূত কহিলেন, _ব্যাসদেবের সখ! ভগবান্‌ মৈত্রেয় 
এইরূপে বিছুরকর্তৃক আত্মবিষ্ভাবিষয়ে জিজ্ঞাসিত 
হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতা অরণো প্রস্থান 
করিলে ভগবাণ্‌ জননীর কল্যাণের নিমিত্ত সেই 
বিন্দুসরে বাস করিতে লাগিলেন । একদ| দেবহুতি 
দেখিলেন, তত্বমার্গের পারপ্রদর্শক স্বীয় পুজ্র কর্ণ 


পরিত্যাগপূর্ববক উপবিষ্ট আছেন, তখন তিনি 


পূর্বেবোক্ত ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার সমীপস্থা 


১৬৬ শরীমন্তাগবত । 
হইয়া বলিলেন, প্রভো| পরমেশ্বর! আমার অসৎ ৷ চিত্বই তাহার বন্ধন বা মুক্তির কারণ হুইয়া থাকে; 
ইন্সরিয়সকল নিরন্তর বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত; | চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে বন্ধনের হেতু হয় এবং 
ইহাতে আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি। বিষয়াভিলাষ | পরমেশ্বরে গতিযুক্ত হইলে মোক্ষ আনয়ন করিয়া 
পূর্ণ করিতে গিয়া আমি সংসাররূপ ঘোর অন্ধকারে | থাকে । দেহাদিতে ‘আমি’ ও স্্ীপুক্রাদিতে 'আমার' 
পতিত হইয়াছি। বহুজন্ম পরে তোমার কৃপায় এই | এইরূপ অভিমান হইতে কামলোভাঁদি মলিনত! 
দুষ্পার নিবিড় অন্ধকার হইতে উদ্ধারকর্তা তোমাকেই ! উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যখন মন এই মলিনতা হইতে 
উৎকৃষ্ট চক্ষুঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমিই জীবগণের | শুদ্ধ হইয়া সুখ ও দুঃখে সমদর্শন হয়, তখন জীব 
নিয়ন্তা আছা ভগবান; নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন : প্রকৃতির পরস্থিত শুদ্ধ আত্মাকে দর্শন করেন । তিনি 
জীবলোকের চক্ষুংস্বরূপ সূর্যোর হ্যায় উদিত হুইয়াছ। : দেখেন, এই আত্মা শুদ্ধ, ভেদরহিত, সুক্ষ, অপরিচ্ছিন্ন 
অতএব, হে দেব! আমার এই মোহ অপনোদন : ও স্বপ্রকাশ। চিত্ত জ্ঞান, বৈরাগা ও ভক্তিযুক্ত 
করিতে আজ্ঞা হয়; এই দেহাদিতে যে আমার : হইলে তাহাতে এই আত্ম! উদাসীন অর্থাৎ নিক্ষিয়- 
"আমি ও আমার” এই আসক্তি ও তাহার ফলম্বরূপ : রূপে এবং প্রকৃতিও ক্ষীণবল! বলিয়! প্রতিভাত হইতে 
রাগঘ্বেষপ্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তোমারই . থাকেন। অখিলাত্ম! ভগবানে প্রযুক্ত ভক্তির ন্যায় 
মায়ার প্রভাব সন্দেহ নাই। তুমি স্বীয় ভক্তগণের ৷ যোগিগণের ব্রহ্মলাভ-বিষয়ে ঈদৃশ সুচারু পথ আর 
সংসারতরুর কুঠারম্বরূপ এবং ধীহারা সংসারনিবন্তক । নাই। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, অসসঙ্গই জীবের 
সন্ধন্মী অবগত আছেন, তুমি তাহাদিগেরও বরণীয় । ' দৃঢ় পাশ অর্থাৎ বন্ধন; এই সঙ্গ সাধুগণের সহিত 
এই সংসারী পুরুষ কে এবং যাহার নিমিত্ত এই : সংঘটিত হইলে উহাই মুক্তির উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া 
পুরুষের সংসারভোগ হইতেছে, সেই প্রকৃতিই বা ' থাকে। সাধুর লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণ 
কে? এই প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত আমি তোমার সহিষ্ণু, কারুণিক, সর্ববভুতের স্থৃহাৎ, অজাতশক্র, 
শরণাপন্ন হইলাম; প্রভে।! তুমিই শরণাগতের : শান্ত, শান্ত্রামুবর্তী, সচ্চরিত্ররূপ ভূষণে অলঙ্কত। 
আশ্রয়, তোমার চরণে প্রণিপাত করি। : তাহার। অনন্যচিত্তে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি করিয়া 
মৈত্ৰেয় কহিলেন; _আত্মবিত সাধুগণের গতি- : থাকেন এবং আমার নিমিত্ত নিখিল কন্ন ও স্বজন- 
স্বরূপ ভগবান্‌ জননীর ঈদঘৃশ নির্দোষ ও জীবগণের , বান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। মদ্বিষয়িণী 
মোক্ষবিষয়ে রতিজনক অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া মনে : নিৰ্ম্মল কথা শ্রাবণে ও কীর্ভুনে তাহাদিগের আগ্রহ 
মনে প্রশংসা করিলেন; তাহার শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্যে ৷ হইয়| থাকে এবং তাহাদিগের চিত্ত সর্বদা আমাতে 
কমনীয় হইল; তিনি কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! | নিহিত থাকায় সংসারতাপ সকল তীহাদিগকে ব্যথিত 
আত্মনিষ্ঠ যোগ মনুষ্ের মুক্তির নিদান, ইহাই আমার | করিতে পারে না । এইরূপ সর্ধ্বসঙ্গবর্জিত ব্যক্তিগণ 
মত। এই যোগে সুখ ও দুঃখের চিরদিনের নিমিত্ত : সাধু-পদবাচ্য; জননি! তোমার এইরূপ সাধুসঙ্গ 
নিবৃত্তি হুইয়া থাকে । পূর্বের নারদাদি খধিগণ ! প্রার্থনীয়, যেহেতু এইরূপ সঙ্গ হইতে নিখিল দোষ 
শ্রবণেচ্ছু হইলে আমি তীহাদিগকে এই যোগের | দুরীকৃত হুইয়া থাকে । এই সৎসঙ্গ যে ভক্তির অঙ্গ, 
বিবিধ অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের চাতুর্য্য উপদেশ করিয়া | তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সংগ্রসঙগ 
ছিলাম, এক্ষণে তাহা তোমাকে বলিতেছি। জাবের : হইতে আমার বীর্যের সম্যক জ্ঞান, হইয়া 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ 


রো _ তাহাদিগের মুখে আমার কথা শ্রবণ করিলে:  নিরশায়ক শাস্ত্ৰ দেবহুতির নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন; 

তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন অর্থাৎ পরমন্থখপ্রদ  ধাহার! বেদবির্ধিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন 
হইয়৷ থাকে। এইরূপে সাধুসঙ্গে মদীয় কীন্ভিগাথা ! এবং এই নিমিত্ত ধাহাদিগের মন বিকাররহিত, যদি 
পাবণ-ক্ন করিতে করিতে অনতিবিলম্বে মোক্ষমার্গ- র তাহাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্েন্দ্িয় সকলের স্বাভাবিকী 
স্বরূপ অ’মার প্রতি প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, অনন্তর রতি ও | বৃত্তি সম্বমুণ্তি শ্রীহরির প্রতি প্রধাবিত হয়, সেই 


১৬৭ 


তগুপরে ভক্তি ক্রমে উদিত হইয়া থাকে। অনন্তর 
হইয়া এহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়স্ুখে বৈরাগ্য অনুভব 
হইবেন । 
শব্দাদি বিষয়ের সেবা হইতে নিবৃত্ত হইয়! জ্ঞান, 


প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 


অর্পণ করিতে হয়, তাহা! কিরূপ ? 
ভক্তি মাশ্রয় করিলে আমার হ্যায় নারী তোমার 


নির্বাণপদ অচিরে লাভ করিতে পারে, তাহাই বা : 
সহিত মনোহর কথোপকথন করিয়া থাকেন; অতএব 


কিরূপ ? হে নির্ববাণস্বরূপ প্রভো ! যে যোগের 


লক্ষ্য একমাত্র তুমি এবং যাহা হইতে তত্বসকলের : 


জ্ঞান হইয়া থাকে, ঈদৃশ যে যোগ তুমি পূর্বের উপদেশ : 


' নিন্ধামা অবত্বসিদ্ধা বৃত্তি উত্তমা ভক্তি । এই ভাগবতী 
তিনি মদীয় স্থষ্িলীলা চিন্তা করিতে করিতে ভক্তিযুক্ত | 


ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। যেমন জঠরানল 


' ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করিয়৷ থাকে, তাহাতে জীবের 
করিবেন ; অনন্তর উদ্যমশীল হইয়া ভক্তিপ্রাধাম্যাহেতু : 
আয়াসশুন্য যোগমার্গদবারা চিত্তসংযম করিতে যত্ুবান্‌ | 
এই জীব এইরূপে প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ ' 
' উহ| আন্ুষঙ্জিকক্রমে ঘটিয়া থাকে । ধাহারা আমার 
বৈরাগা হইতে প্রকাশিত অষ্টাঙ্গ যোগ ও আমাতে : 
অর্পিত ভক্তিত্বারা এই দেহেই আমাকে আত্মন্মরূপে ' 
পরম আগ্রহের সহিত আমার বীর্যগাথার আলোচনা 
দেবহৃতি জিজ্ঞাস! করিলেন, যে ভক্তি তোমাতে : 
তন্মধ্যে যেরূপ : 
ই অরুণলোচনবিশিস্ট রমণীয় বর প্রদ আমার দিব্য রূপ- 


কোন প্রযত্ব করিতে হয় না, সেইরূপ এই ভক্তি 
লিঙ্গশরীরকে জীণ অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া ফেলে; 
স্থতরাং ভক্তকে মুক্তির নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হয় না, 


উদ্দেশে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, নিরন্তর আমার 
চরণসেব! করিয়| থাকেন এবং পরম্পর মিলিত হইয়! 


করিয়া থাকেন, ঈদৃশ ভক্তগণ সাযুজ্যমোক্ষ স্পৃহা 
করেন না। মাতঃ! সেই ভক্তগণ প্রসম্নবদন ও 


সকল দর্শন করিয়া থাকেন এবং এ সকল মৃত্তির 


জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ এই যে, 
ইহাতে নিত্য পরমেশরের অনুভবস্থখ প্রাপ্ত হওয়া 


করিয়াছিলে, তাহা কিরূপ এবং তাহা কত অঙ্গে যায়। যাহারা আমার ভজনা করেন, তীহাদ্দিগের 
বিভক্ত ? ভগবন্‌ ! আমি মন্দবুদ্ধি নারী; অতএব | চিত্ত ও ইন্ড্রিয়সকল আমার কমনীয় অবয়ব, মধুর 
যাহাতে আমি তোমার অনুগ্রহে এই ছুর্ব্বোধবিষয় লীলা, হাস্য, কটাক্ষ ও মধুরবচন-কর্তৃক অপহৃত হুইয়া 
স্থখে বোধগম্য করিতে পারি, সেই প্রকার বলিতে | থাকে ; তাহার! ইচ্ছ৷ না করিলেও ভক্তি তাহাদিগকে 
আজ্ঞা হয়। মুক্তি প্রদান করেন। 'অবিষ্ভা নিবৃত্ত হইলে, যদিও 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,_-কপিলদেব ধাহার দেহ হইতে ভক্তগণ সত্যাদিলোকের ভোগসম্পত্তি অণিমাদি অষ্ট 
জন্গ্রহণ* করিয়াছেন, সেই জননীর পূর্ব্বোক্ত এশবরয্য অথবা! বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি কিছুই কামনা করেন 
প্রয়োজন অবগত হইয়! স্রেহার্্র হইলেন এবং যাহাতে | | না, তথাপি তাহারা আমার বৈৰুস্ঠলোকে তাহা প্রাপ্ত 
তন্বসমূহ নিরূপিত আছে ও জ্ঞানিগণ যাহাকে সাংখ্য- : ' হইয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত আমাকে আত্মার 
শান্স বলিয়া থাকেন, সেই বিস্তৃত ভক্তি ও যোগের । (হ্যায় প্রিয়, পুজের ম্যায় স্সেহপাত্র, সখার ন্যায়* 


১৬৮ | দীবন্তাগবত। 


শন এ জনি ক ৪৯ nee শান জা লিজ জপ জর এট পিন এ ৬. আশিস জিও অহন পাপ উস দু দরদ নত সা চিল এট = ০০ 15548599440 ae ee উজ নি জন্রলসপি ৬পসিনিিসকন্উএজ পিন পপ 


বিশ্বাসাম্পদ, গুরুর স্যায় উপদেষ্টা সুহৃদের স্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভক্তিস্থাপন করিলে 
হিতকারী এবং ইষ্টদেবতার স্যায় পুজাবোধে ভজন! : জীবের এই তীব্র মৃত্যুভয় নিবৃত্ত হয় না। আমার 
করেন, আমার কালচক্র কখনও তীহাদিগকে গ্রাস | ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হুইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দান 
করিতে পারে না; এই নিমিত্ত তাহারা ু্সত্বরূপ । করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দগ্ধ” করিতেছে 
বৈকুণ্ঠে কখনও ভোগ্যবস্ত হইতে বঞ্চিত হুন না। ৷ এবং মৃত্যু বিচরণ করিতেছে। এই নিমিত্ত যোগিগণ 
যাঁহারা ইহলোক, পরলোক উভয় লোকে গতিশীল | মোক্ষলাভের নিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিষোগ- 
দেহ, পুজকলত্রাদি, ধন, পশু, গৃহ ও অন্যান্য নিখিল দ্বারা আমার পাদমুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
আসক্তির বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত ভক্তিদ্বারা থাকেন; উহা আশ্রয় করিলে আর কুত্রাপি 
বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্বব্যাপী আমাকে ভজনা করেন, | ভয়ের সন্তাবনা থাকে না। যদি জীবের চিত্ত তীব্র 
আমি তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য মৃত্যুর পরপারে | ভক্তিযোগ-সহকারে আমাতে অর্পিত হইয়| স্থিরতা 
লইয়া গিয়া থাকি । আমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি | প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকেই পরমপুরুবার্থপ্রাপ্তি বলিয়া 
ও পুরুষের নিয়ন্তা, সর্ববড়তের আত্মা ভগবান্‌; | জানিবে। 

' পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫॥ 


ষড়বিংশ অধ্যায় । 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_এক্ষণে আমি তোমাকে | বিরাজিত আছেন বলিয়া ইহা প্রকাশিত হইতেছে | 
তন্বসকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ বলিতেছি, যাহা অবগত : প্রকৃতি বিষ্ণুর অব্যক্ত! গুণময়ী শক্তি; স্থপ্রিলীলার 
হইলে পুরুষ প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ৷ | নিমিত্ত এই প্রকৃতি উপাগত হইলে পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে 
থাকে। পুরুষের আত্মদর্শনরূপ জ্ঞান হইতে হৃদয়- : উহার সহিত সঙ্গত হন। এই প্রকৃতি স্বীয় গুণের 
গ্রন্থির ভেদ হইয়৷ থাকে, অর্থাৎ অহঙ্কারের নিবৃত্তি, অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক পদার্থ সকল স্থষ্টি করিতে 
হুইয়া থাকে; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, এই জ্ঞান | থাকিলে পুরুষ এই জ্ঞানের ' সাবরণকারিণীকে দর্শন 
নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ; . আমি ! করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বরূপ 
তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিব। আত্মাই পুরুষ, ৷ বিস্মৃত হইয়। যায়। এইরূপে পুরুষে প্রকৃতির 
বিষয়ের বিপরীত দিকে অর্থাৎ, অন্তর্মুখ অবস্থায় ; অধ্যাস হটয়া থাকে, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিকেই 'আমি' 
ইহার স্ফ,ত্তি হইয়। থাকে। ইনি অনাদি, সুতরাং | বলিয়া মনে করিতে থাকে; ন্মৃতরাং কর্ম্মসকল 
ক্ষণস্থায়ী নহেন; প্রকৃতির পরে অবস্থিত অসঙ্গ, প্রকৃতির গুণে অনুষ্ঠিত হইলেও পুরুষ আপনাকে 
ক্কৃতরাং স্বভাবতঃ সংসারী নছেন; ইনি নিগুণ, তাহার কর্তী বলিয়া মনে করিতে থাকে.। পুরুষ 
সুতরাং জ্ঞানকে ইহার গুণ বলিতে পারা যায় না; অবর্তা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্রে হইয়াও যে কর্তৃত্বের অভিমান 
স্বয়ং জোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় করিয়! থাকে, ইহাই উহার বন্ধন ; এই কর্ম্বন্ধন 
বা জ্ঞানের আধার নহেন। এই বিশ্বে সাত্ম। হইতেই স্বাধীন পুরুষ সুখ-ছুঃখাদি ভোগের" অধীন 


তৃতীয় বদ্ধ 


সা বলনা পরা আপার ৯. পপ পপ পরই পপর পি সার্জিও এরা এসপি তা বশত পাতা জর 


হইয়া থাকে এবং স্বভাবতঃ সুখন্বরপ হইয়াও সংসার 
অর্থাত জন্ম-মৃত্যু-প্রাবাহ ভোগ করিতে থাকে । পুরুষ 
প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে না 
পারায় এই সকল অনর্থ ঘটিয়া থাকে। 

এই শরীরকে কার্ধ্য, ইন্দ্রিয়কে কারণ ও দেবতা- 
দিগকে কর্তা বল! হুইয়া থাকে; স্বভাবতঃ নির্বিকার 
পুরুষ যে এই সকল বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিই 
তাহার হেডু ; অপর পক্ষে স্থুখছুঃখাদির যে ভোগ 
হইয়া থাকে, প্রকৃতির পরস্থিত পুরুষ তাহার কারণ। 
সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদি প্রকৃতির পরিণাম ; সেই 
দেহাদিতে অহংবুদ্ধি কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব আনয়ন করে; 
তবে যে পুরুষকে ভোক্তৃত্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করা হইল, তাহার কারণ এই যে, চৈতন্য ব্যতিরেকে 
ভোগ হয় না; এই নিমিত্ত প্ৰধানতঃ পুরুষ কারণ 
বলিয়া উল্লিখিত হইল। 

দেবহৃতি কহিলেন,_-হে পুরুষোত্তম ! সংসারী 
পুরুষ ও তাহার সংসারপ্রাপ্তির হেতুরূপ! প্রকৃতির 
বিষয় অবগত হইলাম ; এক্ষণে যাহা হইতে স্থূল ও 
সূন্মম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ঈশ্বর ও তাহার 
প্রকৃতির লক্ষণ নির্দেশ করুন। শ্রীভগবান্‌ উত্তর 
করিলেন, যাহাকে প্রধান বলিয়৷ অভিহিত করা হয়, 
তাহাই প্রকৃতি; ইহা স্বভাবতঃ নির্বিশেষ অর্থাৎ 
ভেদশুন্য হইয়াও নিখিল ভেদের আশ্রয় । এই প্রকৃতি 
ব্রিগুণ, সুতরাং ব্রহ্ম নহে ; ইহা অন্য কাহারও পরিণাম 
নহে, এই নিমিত্ত ইহাকে অব্যক্ত কহে । ইহাই কার্যা- 
কারণাত্মক ত্রন্মাগুরূপে পরিণত হয়; স্থুতরাং ইহ! 
কাল মহে। এই প্রকৃতি নিত্য ; এই নিমিত্ত ইহাকে 
জীব বলিতে পারা যায় না। প্রধান হইতে পাঁচ, 
পাঁচ, চারি ও দশ এই চতুর্বিবংশতি তত্ব উদ্ভূত হইয়া 
থাকে; ইহাই কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ড নামে 


অভিহিত হইয়। থাকে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু ও, 


আকাশ নামে এই পঞ্চ মহাভৃত এবং ইহা্দিগের 
) ২২ 


১৬৭ 


শট নিচ "নটর স্পা নাজ জত 


সৃশ্বমাবস্থ, যথা, _গান্ধতন্মাত্র রসতম্মাত্র, রূপতন্মাত্র, 
স্পর্শতল্মাত্র ও শব্দতম্মাত্র; ইহাদিগকে পঞ্চ তল্মাত্র 
কহে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্‌, বাক, পাণি, 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশ ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। এক অস্তঃকরণ চারি প্রকার বৃত্তিহেতু . 
মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারি প্রকারে লক্ষিত 
হইয়া থাকে । এই যে সগুণ ত্রঙ্মের মহদাদি অর্থাৎ 
প্রপঞ্চের চতুবিংশতি সংখ্যা বলিলাম, তত্বভ্রগগণও 
এইরূপই গণন| করিয়াছেন। এতদৃব্যতীত প্রকৃতির 
আর এক প্রকার অবস্থা আছে, তাহা পঞ্চবিংশতত্ব 
কাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ 
বলেন, ঈশ্বরের প্রভাবই কাল; যাহার! প্রকৃতির 
বশীভূত ও দেহাদিতে অহঙ্কার হেতু বিমুঢ় হইয়া ‘আমি 
কর্তা’ এইরূপ অভিমান করিয়৷ থাকে, এই কাল 
তাহাদ্দিগের নিকট সংহারক-রূপে ভীতিপ্রদ হইয়। 
থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, যাহা হইতে 
প্রকৃতির গুণত্রয়ের ভেদরহিত সাম্যাবস্থার ক্ষোভ হয়, 
তিনিই ভগবান কাল। এই ভগবান্‌ কে, তাহা 
বলিতেছি। যিনি আত্মমায়া-দ্বারা সর্ববপ্রাণিগণের 
অভ্ন্তরে নিয়ন্ত রূপে ও বহির্ভাগে কালরূপে বিরাঞ্জিত 
আছেন, তিনিই এই ভগবান্‌। 

জীবের অদৃষ্টহেতু প্রকৃতির তিন গুণ ক্ষৃভিত 
হওয়ায় পরমপুরুষ সেই যোনিরূপা অর্থাৎ অভি- 
ব্যক্তির স্থানরূপ! প্রকৃতিতে চিচ্ছক্তিরূপ বীর্য আধান 
করেন; সেই প্রকৃতি হিরগ্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল 
মহত্ত্ব প্রসব করেন। জগতের অন্ধুরস্বরূপ লয় ও 
বিক্ষেপশুন্য এই মহত্ত্ব স্বীয় অত্যান্তরে সুন্মমরূপে 
অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করে এবং 
যে প্রলয়কালীন তমঃ মহুতত্বকেও প্রকৃতিতে বিলীন 
করিয়াছিল, এক্ষণে এঁ মহত্বত্ব সেই তমকেও স্বীয় 
তেজে পান করিয়া ফেলে।. বাহ! গন্বগুণপ্রধান, 
স্বচ্ছ ও শান্ত অর্থাৎ রাগাদিবিরহিত এবং ধাক্কা 


শপে অপর অজ গ্রাস আপনা সা রসি লিও ভাটি জী অত এ, প্রা দা অপি 


১৭৭ 


ভগবানের উপলবিস্থানরূপে বাস্থুদেব আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে, তাহাই চিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত 
এই তত্ত্বকে মহত্ত্ব, জীবদেহে চিত্ত ও উপাম্যরূপে 
বাস্থদেব বল! হইয়া থাকে । 

যেমন জল ভূমির সহিত সম্পর্ক ঘটিবার পূর্বে 
স্বচ্ছ অর্থাৎ ফেন-তরঙ্গাদিরহিত মধুর ও শান্ত অবস্থায় 
থাকে, সেইরূপ ছুবিষয়ে আসক্ত হইবার পূর্বে চিত্ত 
স্বচ্ছ অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপগ্রহণে সমর্থ, অবিকারী অর্থাৎ 
লয় ও বিক্ষেপ-রহিত এবং শান্ত অবস্থায় থাকে ; 


প্রীমন্তাগবত । 


বুদ্ধিতদ্বের উদ্ভব হয়; পদার্থের প্রকাশরূপ জ্ঞান 
ও ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবৃত্তিদান এই দুই বুদ্ধির লক্ষণ । 
এই লক্ষণ বৃত্তিভেদে নানাবিধ ; যথা, সংশয়, 
বিপর্য্যাস অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়, স্মৃতি ও নিদ্রা । 
কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্স্িয়ই 
রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; কারণ, প্রাণ রাজস 
অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তদীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহও 
রাজস এবং বুদ্ধি রাজস অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত 
হওয়ায় তদীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহও রাজস। এইরূপে 


এইরূপে চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থানুসারে | ভগবানের কালশক্তিদ্বার প্রেরিত হুইয়া তামস 


ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দিষ্ট হুইয়া থাকে । ভগবদ্বীর্য্য 


অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে শব্দতম্মাত্ত অর্থাৎ 


অর্থাৎ চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত হা হইত কয়া: পরাগ ররর গার লি 
করণে সমর্থ অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হয়। এই | হয়; তখন শব্দের সহিত শঅবণেন্তরিয়ের সম্বন্ধ সংঘটিত 
অহঙ্কারতত্ব ব্রিবিধ, যথা,-_-বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক, | হয়। শব্দ পদার্থের বাচক ও যদি কোন ব্যক্তি 
তৈজস অর্থাৎ রাজস ও তামস; এই অহস্কারতত্ত | ভিত্তিপ্রভৃতির অন্তরাল হইতে শব্দ উচ্চারণ করে, এ 
হইতে মনঃ, ইন্মিয়সমূহ ও মহাভূতগণের উৎপত্তি | শব্দ এ ব্যক্তিরও জ্ঞাপক এবং পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
হইয়। থাকে । যে সহম্রশীর্যা অন্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও ৷ সূন্মম শব্দই আকাশ; স্ৃতরাং আকাশের সৃঙ্গমাবস্থা 
মনোময় পুরুষ সাক্ষাৎ, সঙ্কর্ণ-নামে কীত্তিত হইয়া শব্দ । অতএব পদার্থবাচকত্ব, অন্তরালস্থ ব্যক্তি 
থাকেন, তিনি এই অহঙ্কারতন্ত্বে অধিষ্ঠিত উপাস্য বাচকত্ব ও আকাশসূক্ষাত্ব, শব্দের এই ত্রিবিধ লক্ষণ 
দেবতা । এই অহঙ্কারের ত্রিবিধ লক্ষণ এই যে, | নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশের লক্ষণও কথিত 
উহ৷ দেবতারূপে কর্তা, ইস্তরিয়রূপে কারণ ও মহাভূত- | হইতেছে; উহা ভূত সকলকে ছিত্র অর্থাৎ থাকিবার 
রূপে কা্য্য অথবা সম্বগুণহেতু শান্ত, রজোগুণ হেতু | স্থান দান করিয়া থাকে। আমর! যে বাহির ও 
ঘোর অর্থাৎ চঞ্চল এবং তমোগুণহেতু বিমুঢ়। | অভ্যন্তর, এই ছুই ভাব ব্যবহার করিয়া থাকি, আকাশ 
বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে, | তাহার কারণ এবং নাড়ীপ্রভূতির ছিত্ররূপে আকাশ 
এই মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প আছে; সামান্যতঃ বিষয়- | প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়স্থান; স্থৃতরাং এই 
গ্রহণের ইচ্ছাকে সঙ্কল্প এবং বিশেষ-চিস্তাদ্বারা বিশেষ ত্রিবিধ কার্য আকাশের লক্ষণ । অনন্তর শব্দ- 
বিষয়ের গ্রহণেচ্ছাকে বিকল্প কহে। এই সঙ্কল্প ও তশ্মাত্র আকাশ কালশাস্তিঘ্বার বিকৃত হইলে তাহা 
বিকল্প হইতে কাম অর্থাৎ মনোরথের স্থষ্টি হয়। এই | হইতে ' স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হয়; উহা হইতে 
মন ইন্স্িয়গণের অধীশ্বর ; যোগিগণ এই মনকে ক্রমে বায়ু উৎপন্ন হইলে ত্বগিন্দরিয়ের সহিত ' স্পর্শের 
ক্রমে বশীভূত করিয়া থাকেন; শরতকালীন নীলোৎ- সম্পর্ক ঘটিয়! থাকে। স্পর্শের লক্ষণ এই যে, উহা 
পলের ম্যায় শ্যামবর্ণ অনিরুদ্ধ মনস্তত্বে অবস্থিত উপাস্য মৃতু, কঠিন, শীত, উষ্ণ এবং বায়ুর সুক্গমাবন্থা। বায়ু 
দেবতা । রাজস অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে | বৃক্ষশাখাদিকে'চালিত করে, তৃণাদিকে মিলিত করে, 


তৃতীয় স্বন্ধ । 


বস্তুমাত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং গন্ধবিশিষ্ট 
দ্রব্যের গন্ধকে গ্রাণেজ্জ্িয়ের নিকট, শৈত্যাদিযুক্ত 
দ্রব্যের শীতগুণ প্রভৃতিকে ত্বগিন্দ্রিয়ের নিকট ও ! 
শব্দকে শ্রবণেন্দ্িয়ের নিকট লইয়া যায়। এই | 
বায়ুই ইন্দ্রিয় সকলকে সংজীবিত করিয়া রাখে; | 
এই সকল কর্্মঘ্বারা বায়ু লক্ষিত হইয়া থাকে। 
এইরূপে স্পর্শতম্মাত্র বায়ু দৈবযোগে বিকৃত হইয়া 
রূপতম্মাত্রকে উৎপন্ন করে; উহা হইতে তেজের 
উদ্ভব হইলে চক্ষুর সহিত রূপের. সম্বন্ধ ঘটে। 
রূপহেতু দ্রব্যের আকার হয়; রূপ দ্রব্যের সহিত 
অনুভূত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে হয় না; দ্রব্যের 
স্থল, সুন্গন, ঝজু ও বক্র প্রভৃতি যেরূপ সন্নিবেশ, 
রূপেরও তাদৃশ প্রতীতি হইয়া থাকে; স্থৃতরাং এই 
সমুদয় রূপের লক্ষণ । তেজঃ বস্তু প্রকাশ করে, 
তণ্ডুলাদি পাক করে,ক্ষুধাতৃষ্ণ। উৎপাদন করিয়া ভোজন 
ও পান করায়, শৈত্য নিবারণ ও শোষণ করিয়া 
থাকে; এই সকল কার্য্যন্বারা তেজঃ লক্ষিত হইয়া 
থাকে। পরে রূপতম্মাত্র তেজঃ কালবশে বিকৃত 
হইলে রসতন্মাত্র উদ্ভুত হয়। এঁ রসতম্মাত্র হইতে 
জলের উৎপত্তি হইলে জিহবার সহিত রসের সম্পর্ক 
ঘটিয়া থাকে । রস স্বভাবতঃ মধুর, কিন্তু যে সকল 
ভৌতিক পদার্থের সহিত উহার সংসর্গ ঘটে, এ সকল 
পদার্থের বিকারহেতু উহা৷ কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, | 
অম্ন ও লবণ, এই ছয় প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে। 
জল পদার্থকে আর্দ্র করে, মৃত্তিকাদিকে পিণ্ডাকারে 
আনয়ন করে, প্রাণিগণের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া 
তাহাদিগকে জীবিত রাখে, পিপাসার ও তাপের 
নিবৃত্তি করে, পদার্থের মৃদুতা৷ সম্পাদন করে এবং 
কুপা'দ হইতে উদ্ধত করিলেও উহাতে পুনঃ পুনঃ 
উদগত হুইয়৷ থাকে ; সুতরাং এই সমুদয় জলের 
বৃত্তি অর্থাৎ কার্য । অনন্তর কালপ্রেরিত হুইয়া 
রসতম্মাত্র জল বিকারপ্রাপ্ত হইলে অহ! হইতে 


১৭১ 
গন্ধতম্মাত্র উদ্ভুত হয় এবং উহ! হইতে পৃথ্া উৎপন্ন 
হইলে ঘ্রাণেন্দ্িয়ের সহিত গন্ধের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বৈষম্যহেতু একই সম্বন্ধ নানা- 
প্রকারে অনুভূত হইয়৷ থাকে, যথা,__ব্যঞ্জনাদির 
মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, কপূরাদির সৌরভ, পথাদির শাস্তগন্ধ, 
লগুনাদির উগ্রগন্ধ ও অগ্রগন্ধ। পৃথ্ীতত্তের লক্ষণ 
এই যে, উহা হইতে প্রতিমাদিরূপে ত্রহ্মের সাকারতা 
সম্পাদিত হয় ; উহা! জলাদির হ্যায় অন্যের অপেক্ষা 
করে না, কিন্ত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে। 
এই পৃথীতত্ব জলাদির আধার ও আকাশাদির 
অবচ্ছেদক ; ইহা হইতে সমস্ত প্রাণী ও তাহাদিগের 
পুংস্বাদিগুণ প্রকটিত হইয়া থাকে । মাতঃ ! এক্ষণে 
জ্কানেন্দ্িয়সমুহের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
যন্ছারা আকাশের অসাধারণ গুণশব্দ গৃহীত হয়, 
তাহা কর্ণ; বায়ুর অসাধারণ গুণম্পর্শ গৃহীত হয়, তাহা 
ত্বক; তেজের অসাধারণ গুণরূপ গৃহীত হয়, 
তাহা চক্ষুঃ ; জলের অসাধারণ গুণরস গৃহীত হয়, 
তাহা রসনা এবং ভূমির অসাধারণ গুণগন্ধ গৃহীত 
হয়, তাহা নাসিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
এইরূপে পূর্ববর্তী মহাভুূতের গুণ পরবর্তী মহাভূতে 
অস্থিত হওয়ায় পৃর্থীতম্বে আকাশাদি সকল ভূতের 
অসাধারণ গুণ অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে 
মহদাদি তত্বসকল যখন অমিলিত অবস্থায় স্থিতি 
করিতেছিল, তখন জগতের আদিকরণ ঈশ্বর কাল 
অর্থাত গুণক্ষোতক শক্তি, কৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট 
ও গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি, এই ত্রিবিধ কারণে অধিষ্ঠিত 
হইয়া এ সকল তথ্বের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
অনন্তর তাহার প্রবেশছেডু তম্বসকল প্রথমতঃ 
ক্ষুভিত হুইল, পরে তৎক্ষণাৎ, মিলিত হুইয়া অচেতন 
অণ্ড উৎপন্ন করিল এবং ইহা হইতে বিরাট পুরুষ 
অর্থাৎ, হিরগ্যগর্ভ নামে সমষ্টি জীব যেন নিদ্রা হইতে 
উদ্ধিত হইয়া সচেতন হইলেন। এই অগ্ুকে বিশেষ 


১৭২ 


কহে; এই অগ্ডের মধ্যস্থলে পৃথ্ীতস্ব ; উহার 
দশগুণ জলতত্ব উহার আবরণরূপে অবস্থিত আছে। 
এ জলতত্বের দশগুণ তেজস্তত্ব তেজের দশগুণ বায়ু, 
বায়ুর দশগুণ আকাশ, আকাশের দশগুণ অহঙ্কারতন্ব 
ও অহঙ্কারের দশগুণ মহত্ত্ব উত্তরোত্তর আবরণরূপে 


স্রীমন্তাগবত ৷ 


ইন্দ্রিয় শোণিত নদী দেবতাগণের সহিত 
তাহাতে অধিষ্ঠিত হইল । অনস্তর উদর প্রকাশিত 
হইল এবং ই'নন্দয় ক্ষুধা ও পিপাসা অধি 
সমুদ্রদেবতার সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল। পরে 
বিরাট পুরুষের হৃদয় নির্ভিম্ন হইলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 


বিরাজিত আছে; পরিশেষে প্রকৃতি অপার ও চিন্ত যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চৈত্ত্য অর্থাৎ 
বহিরাবরণ-রূপে অবস্থান করিতেছে । এই ব্রক্গাণ্ড | ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠান করিল। অহঙ্কার 
ভগরান্‌ শ্রীহরির রূপ; ইহাতেই লোকসকল রচিত | হইতে উদ্ভুত্ত চৈত্তযভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দেবতা 
হইয়া থাকে। অনন্তর ভগবান্‌ কারণসলিলে অবস্থিত | বিরাট্পুরুষকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত পুনর্ববার 
সেই হিরণয় ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্থান করিয়া অর্থাৎ | স্ব স্ব ইন্দ্রিয়স্থানে বিশেষভাবে অধিষ্ঠান করিল। 
WAL করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন ; ' অগ্নি বাক্যের সহিত মুখে, বায়ু শ্রাণের সহিত 

বং বহুবিধ ইন্দ্রিযচ্ছিত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ  নাসিকাদযে, আদিত্য চক্ষুর সহিত অন্ষিগোলকছযে, 
ক বিরাট্‌ পুরুষের মুখ নির্ভিম্ন হইল এবং বাগিন্জিয় । দিগ্‌দেবতাগণ শ্রোত্রের সহিত কর্ণদ্বয়ে, ওষধি 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা অগ্নির সহিত তন্মধো প্রবেশ দেবতাগণ রোমাদির সহিত ত্বকে, অব্দেবতাগণ 
করিল । অনন্তর প্রাণদ্বার অনুসৃত নাসিকা রেতের সহিত শিশ্যে, মৃত্যু অপানের সহিত পায়ুদেশে, 
প্রকাশিত হইলে ভ্রাণেন্দিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ুর ইন্দ্র বলের সহিত হস্তদ্বয়ে, বিষ্ণু গতির সহিত 
সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল .এবং অক্ষিগোলক | চরণদ্বয়ে, নদীদেবতাগণ শোণিতের সহিত নাড়ীদেশে, 
নির্ভিম হইলে চক্ষুরিন্দরিয় অধিষ্ঠাতা সূর্যের সহিত | সমুদ্রদেবতা ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত উদরে, চন্দ্র মনের 
তাহাতে প্রবেশ করিল। পরে কর্ণদয় প্রকাশিত | সহিত হৃদয়ে, ব্রহ্মা বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে এবং রুদ্র 
হইলে শবণেন্সরিয় অধিষ্ঠাত্রী দিগ দেবতাগণের সহিত | অস্কারের সহিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর বিরাট পুরুষের | বিরাটু পুরুষ তাহাতে জাগরিত হইয়া উত্থিত হইলেন 


ত্বক, রোম ও শ্মআা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থান উত্ভিম্ন হইলে 


না। অনন্তর চৈন্ত্া অর্থাৎ ক্ষেত্রন্ঞ চিত্তের সহিত 


ওঁষধি দেবতাগণ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত ূ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি কারণার্ণৰ হইতে 


হইলেন এবং শিশ্ন প্রকাশিত হইলে রেতঃ-ইন্দ্রিয় 
অবদেবতাগণের সহিত তাহাতে আশ্রয় লইল। 
পরে পায়ু প্রকাশিত হুইল এবং অপান ইন্দ্রিয় ও 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভীষণ মৃত্যু তাহাতে অধিষ্ঠিত 
হইলেন । হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় নির্ভিম্ন হইলে ইন্দ্রিয় 
বল ও গতি যথাক্রমে দেবতা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সহিত 
তাহাতে প্রবেশ করিল এবং নাড়ীসকল প্রকাশিত 


উত্থিত হইলেন । যে ক্ষেত্রন্ত ব্যতিরেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, 
মন ও বুদ্ধি প্রস্থুপ্ত পুরুষকে স্ব স্ব তেজে উত্থাপিত 
করিতে সমর্থ হয় না, সেই ক্ষেত্রভ্ককে চিন্তা করিতে 
হইবে। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে ভক্তি, দ্বিতীয়তঃ অন্যত্র 
বৈরাগা, অনম্তর যোগপ্রবৃস্ত একাগ্র চিত্ত অবলম্বন 
করিবে; অনন্তর যে জ্ঞান উৎপ্জ হইবে, তনদ্বার৷ এই 
দেহে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্‌ অনুভব করিয়। চিন্তা করিবে। 


বড় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ 


সগ্তবিৎশ 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_্বীহাকে পুরুষ নামে ' 
' আচরণ, আমার প্রতি প্রেম স্থাপন ও মদীয় কথা 
শ্রবণ করিতে হুইবে । সর্ববভূতে সমদৃষ্টি ও বৈরত্যাগ, 


উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি স্বভাবতঃ নিগুণ ; এই 
নিমিত্ত অকর্তী, সুতরাং বিকাররহিত । যেমন জলে 
প্রতিবিশ্বিত সুৰ্য্য জলের কম্পনাদি-হেতু কম্পিত 
বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আকাশস্থ সূর্য্য অচঞ্চল 
থাকে, সেইরূপ এই পুরুষ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
দেহাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া দেহাদির স্ুখ-ছুঃখে সংবদ্ 


বলয়া প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ এ সুখ-ঢঃখাদিতে : 


নিলিগু থাকেন । যখন এই পুরুষ শব্দাদি প্রকৃতির 
গুণসমূহে একান্ত আসক্ত হন, তখন প্রকৃতি কার্যা 
করিলেও আমি করিতেছি, এই অভিমানে বিমুঢ 
হইয়া থাকেন ; আত্মন্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় এইরূপ 


এই সকল সদ্গুণ লাভ করিতে হইবে । 


কর্তৃত্বের অভিমান হইয়া থাকে । এই অভিমানহেতু ! 
| দর্শন করা যায়, সেইরূপ পূর্বেবোক্ত যোগী অহঙ্কারে 


পুরুষ প্রকৃতির সহিত সম্পর্কের নিমিত্ত পুণা ও পাপ 


অন্ন করিয়া সেই কর্ম্মদোষে অবশ হইয়া সৎ : 
অর্থাৎ দেবযোনি, অসৎ অর্থাৎ, তির্যাগ যোনি এবং ' 


মিশ্র অর্থাৎ মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ 


সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কদাপি পরমানন্দ লাভ : 
ৰ জীবস্বরূপ হইতে ব্রন্ষের পার্থক্য এই যে, ইনি প্রধান 


করিতে সমর্থ হয় না। যেমন ত্বপ্নকালে স্বীয় 


শিরশ্ছেদ প্রভৃতি মিথ্যা অনর্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, 


সেইরূপ বস্তুতঃ পুরুষের কর্ম না থাকিলেও : 


কর্তবাভিমানী হইয়া বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে ' 


পুরুষের সংসারদশারূপ অনর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, 
উহার নিবৃত্তি হয় না। অতএব ইন্ড্রিয়গণের পথে 
অর্থাৎ বিষয়সকলের প্রতি একান্ত আসক্ত মনকে 
ঈীত্র ভক্কিযোঁগ ও দৃঢ় বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে 
বশীভূত করিতে হইবে। হে মাতিঃ! যে প্রকারে 
আত্মলাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


অধ্যায় । 


চিত্তের পুনঃ পুনঃ একাগ্রতা সম্পাদন, নিষ্কপট 


সঙ্গত্যাগ, ব্ৰহ্মচৰ্য্য মৌন, ঈশ্বরে অর্পিত ধ্বীয় 
বর্ণাশ্মোচিত ধন্মাচরণ, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, 
মিতভোজন, মননশীলতা, নির্জনে বাস, রাগঘ্বেষবর্জজন, 
সর্ববভুতের শুভচিন্তা, করুণা, ইন্দ্রিয়জয়, পুজ্রকলত্রাদির 
সহিত দেহে ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ অভিমানত্যাগ, 
এইরূপে 
প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ে তত্বজ্ঞান হইলে জাগ্রদাদি 
অবস্থা নিবৃত্ত হয়, তখন অন্যবস্তুর দর্শন সম্ভবপর হয় 
না। আমরা যাহাকে চক্ষু বলি, উহা চক্ষুর্গোলকে 
অবচ্ছিন্ন সূর্য্য ; যেমন এ সৃত্য্যদ্বারা গগনস্থ সূর্যকে 


অবচ্ছিম্ন আত্মদ্বার শুদ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়া 
পরিশেষে নিরুপাধি অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ আবরণ রহিত 
ও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাভৃত অহঙ্কারে সত্যরূপে 
ভাসমান ব্ৰহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। গুদ্ধ 


অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠান ; চক্ষুর ন্যায় নিখিল স্যষ্ট 
বস্তুর প্রকাশক এবং নিখিল কার্য্য-কারণে অনুস্যূত 
অদ্বয় অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত । 

জননি ! জীবাতু। কিরপে শুদ্বব্রক্ষকে লাভ 
করিয়া থাকে, তাহা দৃষ্টাস্তঘারা বুঝাইয়া৷ দিতেছি। 
কখন কখন সূর্য্য জলে প্রতিবিদ্বিত হইলে, এঁ প্রতিবিম্ব 
পুনর্ববার স্বচ্ছ গৃহভিত্তিতে প্রতিবিশ্বিত হয়; তখন 
গৃহকোণস্থ ব্যক্তি ভিত্তিতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া এই 
প্রতিবিম্ব কোথা হইতে আসিল, এই অনুসন্ধান 


শ্রন্ধাস্িত হইয়া বমাদি যোগপথ অবলগ্বনপূর্ববক | 'করিতে গিয়া জলে সূ্ধ্যপ্রাতিবিদ্ব দর্শন করে এবং 


১৭৪ 


পূর্বোক্ত প্রকারে জলস্থ প্রতিবিশ্বের কারণ অনুসন্ধান : 
করিতে গিয়া আকাশে সূর্য্যকে দর্শন করিয়া থাকে । : 


এই প্রকারে সাধক প্রথমতঃ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনে 
আত্মা অর্থাৎ চৈতন্তের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রকাশ 
দেখিতে পান ; জড় বস্তুতে এ প্রকাশ কোথ। হইতে 
আসিল, এই অনুসন্ধান করিতে গিয়া ত্রিগুণ অহঙ্কারে 
আত্মপ্রতিবিন্ব অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ দর্শন করে ; 
পরে “উহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
স্বপ্রকাশ ব্রক্মচৈতন্য উপলব্ধি করিয়৷ থাকে । মাতঃ ! 
এই আত্মাকে কিরূপে স্থযুপ্তির সাক্ষিরূপে অনুভব 
করা যায়, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি । স্থুযুক্তিকালে 
স্ুলভূত, সুন্মমভূত, ইন্দ্ৰিয় মন ও বুদ্ধি অব্যাকৃত 
অর্থাৎ, অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ; তখন আত্ব। 
নিদ্রা ও অহঙ্কারবিরহিত অবস্থায় অবস্থান করিতে 


থাকেন। যদি বল, আত্মা যদি তখন বিনিত্র থাকেন, : 


তবে জাগ্রৎ ও স্বপাবস্থার ন্যায় স্ফুটরূপে প্রতীত 
হয় না কেন? তাহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ ও 


স্বপ্নকালে আত্মা ব্রষ্টী থাকেন, এই নিমিত্ত দৃশ্য : 


পদার্থের সহিত পার্থক্যনিবন্ধন পৃথথকৃভাবে অর্থাৎ 


কিন্তু স্থৃযুপ্তিকালে অহঙ্কারের বিষয় ভূতাদি বিলীন 
হইলে অহঙ্কারও নাশপ্রাণ্ত হয়; এই হেতু 
আত্মা স্বয়ং অনষ্ট হইয়াও বৃথা আপনাকে নষ্টের 
ন্যায় মনে করিতে থাকেন। যেমন ধনী ব্যক্তির ধন 
নষ্ট হুইলে, সে স্বয়ং অনষ্ট হইয়াও বৃথা আপনাকে 
নষ্ট ভাবিয়া আতুর হয়, আত্মারও তাদৃশ অবস্থা 
ঘটিয়া থাকে । আরও, দেহাদি অহঙ্কারসমস্থিত হুইয়া 
প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্ত অহঙ্কারও দৃশ্ঠ- 
পদার্থ-মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু আতা! দ্রষ্টা, 
অহঙ্কারসমন্থিত দেহাদির প্রকাশক ও আশ্রয়; 
এই নিমিত্ত আত্মা সুযুপ্তিকালে দৃশ্য নিখিল 


প্রীমন্তাগবত 


হওয়ায় শুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া 
থাকেন । 

দেবহুতি কহিলেন,_হে প্রভে ! বত্ৰহ্মন্‌ ! তুমি 
বলিলে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য ও পরস্পরের 
আশ্রয়-আশ্রিতভাব ; অতএব ভক্তি ও বৈরাগ্য 
উদিত হইলেও তাহাদিগের বিচ্ছেদ হইতে পারে না; 
স্তরাং কিরূপে মুক্তি সম্ভাবিত হইতে পারে ? যেমন 
গন্ধ ভূমি হইতে, অথবা রস জল হইতে পৃথক্‌ অনুভূত 
হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিয়োগ 
কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষ অকর্তা হইলেও 
প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া তাহার 
কন্মবন্ধ ঘটিয়া থাকে, যদি সেই সমস্ত গুণ বর্তমান 
রহিল, তবে পুরুষের কিরূপে কৈবল্য সংঘটিত হইতে 
পারে? আমার বোধ হয়, এই নিমিত্তই কোন কোন : 
পুরুষের তত্ববিবেকদ্বারা ভীষণ মৃত্যুভয় কদাচিৎ 
নিবৃত্ত হইলেও ভয়ের কারণ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান 
থাকায় পুনববার মৃত্যুভয় আসিয়। উপস্থিত হয় । 

জ্ীভগবান্‌ কহিলেন, মাতঃ ! নিষ্কাম ধন্মাচরণ, 


। নিপ্মল অন্তঃকরণ, নিরন্তর আমার কথা-শ্রবণদ্বারা 
দ্রস্টা বলিয়া স্পন্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ; : 


পরিপুষ্ট সুদৃঢ় ভক্তি, তম্বদর্শনজন্য জ্ঞান, তীব্র বৈরাগ্য, 
তপশ্যাসমন্বিত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা প্রকৃতি 
অহোরাত্র দগ্ধ হইতে হইতে অবশেষে তিরোহিতা 


৷ হয়ঃ যেমন কাষ্ঠ অগ্মিকর্তৃক দগ্ধ হইতে হইতে ক্রমে 
' তিরোভূত হয়, প্রকৃতিরও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। 


পুরুষ প্রকৃতিগত ন্বর্গনরকাদি ভোগ ও তদীয় দোষ 
নিরন্তর দর্শন করিতে করিতে অবশেষে উহাকে 
পরিত্যাগ করেন; এইরূপে পরিত্যক্তা প্রক্কৃতি 
স্বতন্ত্র ও পরমানন্দে অবস্থিত পুরুষের অশুভ করিতে 
সমর্থ হয় না। যেমন নিদ্ৰিত মনুষ্যের স্বপ্ন শির- 
শ্ছেদাদি বহু অনর্থের হেতু হইলেও জাগরিত অবস্থায় 
তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি 


পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও ্বপ্রকাশরূপে প্রতিভাত | অতত্বজ্ঞ পুরুষের বহু অনর্থের কারণ হইলেও যিনি 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ ১৭৫ 


তত্বন্ঞ, আমাতে স্যস্তচিত্ত ও আত্মারাম, তাঁহার কখনও অনন্তর লিঙ্গশরীরের নাশ হইলে ঈদৃশ যোগী পুনর্ববার 
কোন অপকার করিতে পারে ন|। বহুবার জন্মগাহণ সংসারে পতিত হন না। হে মাতঃ! এইরূপ 
করিয়া যখন জীব আত্মনিষ্ঠ হইয়া আত্রহ্ম নিখিল- অবস্থায় যোগের আনুষজিক ফলস্বরূপ অণিমাদি 
ভুবনে বৈরাগ্যযুক্ত হন, তখন তিনি আত্বতস্ব অবগত সিদ্ধিসকল অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয়। যদি পূর্ব্নোক্ত 
হইয়া আমার প্রতি ভক্তিমান্‌ হন এবং আমার প্রচুর সিদ্ধযোগী এ সকল প্রলোভনে মুগ্ধ ন! হন, তবে 
প্ৰসাদে কৈবলানামক স্বরূপ ও মদীয় পরমানন্দ তিনি আত্যন্তিকী মদীয়া গতি অর্থাৎ পরা মুক্তি লাভ 
অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া ধীরতা লাভ করেন ও আত্ম- করিয়া থাকেন; তখন মৃত্যুর গর্বব চিরদিনের জন্য 
ভ্ঞান্ঘারা নিখিল সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হন; চূর্ণ হইয়া যায়। 
সপ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ 


অফ্টাবিৎশ অধ্যায় । 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__-হে রাজপুজি! যাহা: হৃদয়ে স্থাপনরূপ প্রত্যাহার, এই সকল সাধন একান্ত 
অবলম্বন করিলে মন প্রসন্ন হইয়া সতপথে গমন করে, ! অবলম্বনীয়। জননি! প্রাণের মূলাধার প্রভৃতি 
সেই সবীজ অর্থাৎ সাবলম্বন যোগের বিষয় বর্ণন | কতকগুলি স্থান আছে ; এ সকল স্থানের মধ্যে কোন 
করিব। সাধক যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচরণ করিবেন ও ; একস্থানে মনের সহিত প্রাণের ধারণা করিতে হইবে 
বিধৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট ! এবং মনকে আত্মাকারে পরিণত করিয়া বৈকুষ্ঠবিহারী 
হইয়া আত্মঙ্ঞ ব্যক্তির চরণ অর্চন! করিবেন। গ্রাম্য-: শ্রীহরির লীলা ধ্যান করিতে হইবে। পূর্বোক্ত 
ধর্ম অর্থাৎ, ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে ! উপায়সমূহ এবং ব্রতদানাদি অন্যান্য উপায়দারা 
নিবৃত্তি ও মোক্ষধর্্দে রতি একান্ত প্রয়োজনীয় | | ইন্দ্িয়ের পথে বিচরণশীল দুষ্ট মনকে বণীডুত করিয়া 
মিত ও পবিত্র ভোজন এবং নিরন্তর নির্বি্প নির্জন- ! আলস্য পরিত্যাগপূর্ববক ক্রমে ক্রমে প্রাণকে জয় 
দেশে অবস্থান বিধেয় । মিত ভোজনের অর্থ এই | করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনকে ধ্যানে যোজিত করিবে । 
যে, উদরের অর্দধভাগ অন্নাদিঘারা৷ এবং চতুর্থ ভাগ | মাতঃ ! এক্ষণে আসনাদির বিবরণ বলিতেছি, শ্রাবণ 
জলদ্বার পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থভাগ বায়ুর গমনা- | কর। পবিভ্রস্থানে প্রথমতঃ কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম ও 
গমনের জন্য শুন্য রাখিতে হইবে। সাধক ডিন | গালি সান ধারার উপবিষ্ট হুইবে 
অসত্যাচরণ ও চৌর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ত্রশ্বচর্য্য, তপস্যা, | এবং এইরূপে আসন জয় করিয়া খজুকায় হইয়া 
শৌচ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শান্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরারাধনা করিবেন | প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । যোগী পুরক, কুস্তক ও 
এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের অনুরূপ জীবিকা সংগ্রহ | রেচকঘ্বারা অথবা রেচক, কুস্তক ও পুরকন্বারা এরূপে 
করিবেন। বৃথা আলাপবর্জজন, সুখকর আসন জয় |. প্রাণের মার্গকে শোধিত করিবে, যেন চঞ্চল চিত্ত 
করিয়া স্থিরতালাভ, ক্রমে ক্রমে প্রাণজয় এবং মনের একবার স্থির হুইয়! পুনর্ববার চঞ্চল না হয়; যেমন 
দ্বারা ইক্জ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ৷ স্বর্ণ বায়ু ও অগ্নিত্বারা স্থতপ্ত হইলে মালিম্য 


১৭৬ জীমন্তাগবত । 


পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি প্রাণকে জয় করিয়া- ূ তাহার ধ্যান করিবে। সাজা ব্না চিত্ত 
ছেন, সেইরূপ যোগীর মন অবিলম্বে নির্মল হুইয়! ৷ সামান্যতঃ শ্রীতগবানের বিগ্রহধ্যানে নিশ্চল হইয়াছে, 
চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সাধক প্রাণায়ামর্থীরা তখন এক একটা অঙ্গে চিত্ত সংলগ্ন করিতে হুইবে। 
বাতশ্লেঘাদি দোষ, বায়ুর সহিত মনের স্থিরীকরণরূপ | প্রথমতঃ ভগবানের চরণারবিন্দ সম্যক্‌ চিন্তা করিবে; 
ধারণাদ্বারা পাপসমূহ, প্রত্যাহারদ্বারা বিষয়সংসর্গ ও : এ শ্রীচরণতলে বজ্জ, অঙ্কুশ, ধবল ও পদচিহ্ন শোভা 
ধ্যানদ্বারা রাগাদি-নষ্ট করিবে । যখন মন যোগদ্বার৷ ! পাইতেছে এবং উন্নত অরুণবর্ণ প্রভাবিশিষ্ট নখ- 
নিৰ্ম্মল হইয়া স্থির হইবে, তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি : মণ্ডলের জ্যোতস্সাদ্বারা ধ্যানকারী ভক্তগণের হৃদয়ান্ধ 
স্থির রাখিয়া ভগবানের মুদ্তি ধ্যান করা বিধেয়।  ! কার বিদুরিত হইতেছে । যে সরিদ্বরা গঙ্গার 

শ্রীহরির বদনপঙ্কজ প্রসন্ন, লোচনদ্বয় পল্পুগর্ভের ৷ সংসারতারক বারি মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব 
ম্যায় অরুণবর্ণ, অঙ্গ নীলোৎপলদলশ্টাম ও হস্তচতুষ্টয় : হইয়াছিলেন অর্থাৎ অত্যধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
শঙ্খচক্রগদাপম্মে শোভিত । তাহার গীত পট্টবসন- | সেই গঙ্গাদেবী যে গ্রীচরণের প্রক্ষালন হইতে নিঃস্থত| 
যুগল বিলসিত পদ্মকিঞ্ন্কের হ্যায় শোভমান, বক্ষঃস্থল | এবং যে চরণ ধ্যানকারী ভক্তের হৃদয়স্থিত পাঁপ- 
শ্রীবসলাছিত ও গ্রীবাদেশে কৌস্তুভমণি দেদীপ্যমান : পর্বতে বজ্রের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ভগবানের 
রহিয়াছে । তাহার বনমালা মধুরগুপ্নশীল-মত্ত- ! সেই চরণারবিন্দ স্থচিরকাল ধ্যান করিবে । অখিল- 
ভ্রমরযুগল-পরিব্যাপ্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্য ! বিধাতা ব্রহ্মার জননী কমলনয়ন! সুরবালা লক্ষ্মীদেনী 
অমূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গর ও নূপুরে পরি- | করপল্লবকাস্তিদ্বারা জানব পর্য্যন্ত যে জজ্ঘাঘ্বয় স্বীয় 
শোভিত; শ্রীহরির কটিদেশ কাক্ধীসুত্রে উদ্ভাসিত, উরুদ্বয়ে স্থাপিত করিয়া সংবাহন করিয়া থাকেন, 
ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম তাহার আসন; তিনি দর্শনীয়- ! ভবহারী বিভুর সেই জঙ্ঘাঘ্য় ধ্যান করিবে। তাহার 
তম ও শান্তমূর্তি, ভক্তগণের নয়ন ও মনের আনন্দ- : যে উরুদ্বর গরুড়ের স্থন্ধোপরি শোভমান, তেজের 
বর্ধন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ তাহার নিকট : আধার ও অতসীকুম্্মের কান্তি ধারণ করিয়া থাকে 
অতিকমনীয়রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; নিখিল | এবং নিতম্ববিন্ব আগুল্ফ-লম্িত উৎকৃষ্ট পীতাম্বরে 
ভুবন নিয়তই তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছে; ৷ শোভমান কাঞ্চীকলাপকে আলিঙ্গন করিতেছে, উহাও 
তিনি কিশোরবয়স্ক ও স্বীয় দাসগণের প্রতি করুণা ধ্যানযোগে দর্শন করিতে থাকিবে। শ্রীহরির উদর 
করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র । তাহার যশোরাশি তীর্থব্বরূপ, ভুবনকোশসমূহের অধিষ্ঠানভূমি; এ উদরস্থিত 
উহা কীর্তন করিলে সর্বপাপের নিবৃত্তি হইয়া নাভিহ্ৃদে ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম 
থাকে; বলিপ্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণ তাহার সেবা উত্থিত হইয়াছিল; ভগবানের স্তনদ্বয় দুইটা শ্রেষ্ঠ 
করিয়াই যশস্বী হইয়াছেন । মাতঃ! মন যতক্ষণ মরকতমণির ম্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং 
নিশ্চল থাকে, ততক্ষণ সর্ববাঙ্গসুন্দর ঈদৃুশ ভগবানের উহ! বিশদহারের কাস্তিচ্ছটায় গৌরবর্ণ ; প্রীহরির 
ধ্যান করিবে। | এ"নাভিহ্রদ ও স্তনদ্বয়ে চিত্তধারনা করিবে । দেব 
বিচরণ করিতে থাকুন, রতুসিংহাসনে আসীন বা শেষ- শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থল মহালক্ষমীদেবীর নিবাস- 
পর্য্যঞ্কে শয়ান অথবা হাদয়গুহায় বিরাজমান থাকুন, | স্থান ও কণ্ঠদেশ অলঙ্কার কৌন্বতমণিকে অলঙ্কৃত 
তাহার লীলা অতীব দর্শনীয় ; শুদ্ধভাবযুক্ত চিত্তে | করিতেছে; উহা স্মরণ বা দর্শন করিলে নয়ন ও 
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তৃতীয় স্বন্ধ ৷ : 


= সশটিটীতি শীত পির প্র মিলন ক 


মনের পরমানন্দ সঞ্জাত হইয়া থাকে; সর্ববলোক- ৷ সশ্মোহিত করিবার অভিপ্রায় নিজমায়াদ্বারা কমনীয় 
নমস্কত ভগবানের ঈদৃশ বক্ষঃ ও কণ্ঠ ধ্যান করিবে। জ্রমগুল রচনা করিয়া থাকেন। তাহার স্ফ্‌টহাস্তও 
সমুদ্র-মস্থনকালে মন্দরগিরির ভ্রমণঘ্বারা যে বাহু- ঈদৃশ কমনীয় যে, প্রযত্র-বাতিরেকেও উহা ধ্যানের 
চতুষ্টয়ে বিরাজিত বলয়সকল উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে ও | বিষয়ীভূত হইয়া যায়; এ হাস্যকালে কুন্দমুকুলোপম 
যাহা লোকপালগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল; যে | সূঙ্গম তাহার দশনপংক্তি অধরৌষ্ঠের কাস্তিচ্ছটায় 
হুদর্শনচক্রের তেজ অসহা; যে শঙ্খ ভগবানের | অরুণিম! ধারণ করে; হৃদয়কন্দরে এ হাস্য চিন্তা 
করপন্সে রাজহংসের হ্যায় শোভমান ; যে কৌমোদকী | করিবে এবং প্রেমরসার্ ভক্তিসহকারে তাহাতেই চিত্ত 
গদা তাহার অতীব প্রিয়া ও যাহা শত্রু যোছ্ধুগণের | অর্পণ করিয়৷ অন্য কোন বস্তু দর্শন করিবার অভিলাষ 
শোণিতকর্দমে লিপ্তা ; যে মালাকে অলিকুল বস্কারে করিবে না 

নিনাদিত করিয়।! থাকে এবং জীবের তত্বস্বরূপ যে এইরূপে ধ্যানমার্গে শ্রীহরিতে প্রেমলাভ হইলে 
কৌস্তভমণি তাঁহার কণ্ঠদেশে বিরাজমান, শ্রীহরির চিত্ত ভক্তিতে দ্রবীভূত ও পরমানন্দহেতু অঙ্গ পুলকিত 
সেই বাহু, শঙ্খ, চক্র, গদা, মালা ও কৌন্ত্রভমণির হয়; গাঢ় উৎকণ্ঠাহেতু নয়নে অশ্রু বিগলিত হইতে 
ধান করিবে । যিনি ভক্তগণের প্রতি করুণাপ্রদর্শনের : থাকে । এইরূপে আনন্দসাগরে পুনঃ পুনঃ নিমগ্ন 
নিমিত্ত মুত্তিগ্হণ করিয়াছেন, ভগবানের সেই বদনার- ! হইয়| ভক্ত ভগবান্কে গ্রহণ করিবার উপায়ভূত 
বিন্দ অবহিতচিন্তে সমাক্‌ ধ্যান করিবে । এ ব্দন- | বড়িশস্বরূপ চিত্তকে ক্রমে ক্রমে ধ্যেয়রূপ হইতে বিষুক্ত 
মণ্ডলে উন্নত নাসিকা ও উল্লসিত জরে শোভা বিস্তার | করিয়া ফেলে অর্থাৎ ভগবানের রূপ ধারণা করিবার 


= আরে ২৩ ৭০ পদ জজ” পারি রিপা সরস এদা? উর 


করিতেছে ও অমল কপোলদ্বয় দেদীপ্যমান চঞ্চল 
মকরকুগুলের কাস্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত । 
কুম্তলবিশিস্ট এ মুখ স্বীয় শোভাদ্বার। অলিগণকর্তুক 
সেবামান, ছুইটী মীনযুক্ত,” লক্ষমীদেবীর নিকেতন 
পদ্মকে তিরস্কার করিয়া থাকে অর্থাৎ কুন্তলের 
সমীপে অলিগণের ও পঞ্সনেত্রদ্বয়ের সমীপে মীনদ্বয়ের 
কান্তি স্নান হইয়া যায়; এ বদন ভক্তজনের হৃদয়- 
মন্দিরে আবির্ভূতি হইয়া থাকে। ভক্তগণের ঘোর 
তাপত্রয় উপশমিত করিবার নিমিত্ত শ্রীহরি নেত্রযুগলে 
যে অবলোকন করেন, তাহাতে প্রচুর করুণা ও বিপুল 


প্রত্ব শিথিল হইয়া যায়। যখন মন এইরূপে 


কুটিল | নিবিবষয় হয়, তখন ধোয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 


হওয়ায় মুক্তিলাভ করে। শব্দা্দি বিষয়ের প্রতি 
বৈরাগ্যহেতু পুনর্ববার তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘটে 
নাঃ অতএব যেমন অগ্নিশিখ! দাহ বস্তুর অভাবে 
মহাভূত জ্যোতিতে 'লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও 
সহসা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অর্থাৎ পরিবস্তিতাবস্থা 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রক্গমাকারে পরিণত হয়। 
এই অবস্থায় দেহাদি উপাধির জ্ঞান তিরোভিত 
হওয়ায় পুরুষ ধাতৃধ্যেয়প্রভৃতি বিভাগশুন্য এক অখণ্ড 


প্রসম্নতা লক্ষিত হুইয়৷ থাকে এবং এ দৃষ্টি ন্গি্ধ ও | আত্মাকে সর্ববগত বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে । 


মন্দহাস্যসমন্থিত ; 
উহ! স্থুচিিকাল ধ্যান করিবে। শ্রীহরি প্রণত 
অখিললোকের তীব্র শোকাশ্রসাগর বিশু করিবার 
মানসে অত্যুদার হাস্য এবং মুনিগণের উপকারের 


৪. ২৩ 


হৃদয়কন্দরে গাটপ্রেমের সহিত | মন এইরূপে যোগাভ্যাসহেতু অবিষ্ারহিত হুইয়া চরম 


লয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষের স্বীয় মহিমায় অর্থাৎ, ব্রঙ্গ- 
স্বরূপে অবশ্থিতি ঘটিয়া থাকে; পূর্বের আত্মাকে 
স্খদুঃখের ভোক্তা বলিয়৷ বোধ হইত, এক্ষণে অবিষ্া- 
কৃত মিথ্যা অহস্কারকে স্ুখভুঃখের ভোক্তা বলিয়া 


১৭৮ 


'অন্গুভব হইতে থাকে, কারণ, এক্ষণে আত্বতত্ব 
অপরোক্ষ হওয়ায় মিথ্যাজ্ঞান দুরীভূভ হয়। যেমন 
মদিরামদে অন্ধ ব্যক্তি পরিহিত বসন কটিতটে আবদ্ধ 
অথবা ম্মলিত, তাহার অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ 
পূর্বেবাক্ত সিদ্ধযোগী যে দেহকে অবলম্বন করিয়া ত্র্ষ- 
স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, সেই দেহ প্রারন্ববশে আসন 
হইতে উশ্খিত, তথায় অবস্থিত, অন্যত্ৰ গত অথবা 
পুনরাগত ইহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না। যতদিন 
প্রারন্ধকর্ম্ম বর্তমান থাকে, এ দ্হেও ততদিন পূর্বব- 
সংস্কারবশে ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীবিত থাকে; কিন্ত 


শ্রীমন্তাগবত 


বস্তুতঃ উল্মুকাদি হইতে পৃথক্‌, সেইরূপ দেহাদিকে 
আত্ম! বলিলেও আত্মা বস্তুতঃ দেহাদি হইতে পৃথক্‌ । 
এই রূপে প্রতীতি হইবে যে, দ্রস্টা জীব ভূতাদি 
হইতে পৃথক্‌, ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্‌ ও প্রকৃতির 
প্রবর্তক ভগবান্‌ প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ । মাতঃ! 
পুর্বেবাক্ত ভেদবুদ্ধি ভিন্ন ভিন উপাধি অবলম্বনে ঘটিয়। 
থাকে, কিন্তু সর্বব উপাধি পরিত্যাগ করিয়া আত্মা 
সর্ববভূতের কারণ বলিয়া সর্ববভূতে আত্মাকে ও আতা 
সর্ববভূতের লয়স্থান বলিয়া! আত্মাতে সর্ববভূতকে 
অভিন্নভাবে দর্শন করিবে । যেমন মহাভূতসকল 


জীবন্মুক্ত যোগীর আত্মতত্ত্বর উপলব্ধি হওয়ায় তিনি | ঘটাদি উৎপন্ন বস্তুর উপাদান বলিয়া ঘটাদিকে 
পুক্জাদির সহিত এ দেহে ‘আমি ও আমার’ অভিমান | মহাভূতরূপে দর্শন করা বিধেয়, পূর্বেবোক্ত প্রতীতিও 


স্থাপন করেন না; 
দেহাদির হ্যায় অনুভূত হইতে থাকে! যেমন মর্ত্য 
'জীব অতি স্মেহহেতু পুজকে ও বিত্তকে আপনা হইতে 
অভিন্ন মনে করিলেও বস্তুতঃ সে পুজ্র ও বিত্ত হইতে 
পৃথক, সেইরূপ পুরুষ দেহার্দিকে আমি বলিয়া 
অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাহ! হইতে পৃথক্‌ বলিয়া 
প্রতীত হইয়া! থাকেন। অগ্নি উল্মুক অর্থাৎ জবলদর্জার, 


তখন এই দ্রেহাদি স্বপদৃষ্ট | 


তজপ জানিবে। যেমন অগ্নি এক হইলেও 
কান্ঠের দৈর্ঘ্য ও হুস্বস্বাদিহেতু দীর্ঘ, হ্রস্ব প্রভৃতি 
নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদির 
বৈষম্যহেতু আত্মা! এক হইয়াও নানারূপ প্রতীত হইয়। 
থাকেন। ,অতএব প্রকৃতি পূর্বেবোক্ত অনর্থসমুহের 
মূল বলিয়া বিষুঃশক্তিরূপিণী, কাধ্য ও কারণরূপা, 
 ছুরত্যয়া এই প্রকৃতিকে ভগবৎপ্রসাদে অর্থাৎ 


স্ফ.লিঙ্গ ও ধূমের উৎপাদক ; তথাপি উল্মুকাদি অগ্নি | ভগবানের শরণাপন্ন হইয়! জয় করিতে পারিলে 


বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । তাহা হইলেও যেমন অগ্নি 


স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে স্থিতি হইয়া থাকে । 


অষ্টাবিংশ অধ্যার সমাপ্ত ॥ ২৮ 


একোনত্রিংশ অধ্যায়। 


দেবহুতি কহিলেন,_-প্রভে। ! 
মহত্স্বাদি, প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ ও যদ্দারা 


সাংখ্যশান্সে 


পুরুষের সর্বববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, হে ভগবন্‌! 
জীবলোকের সেই বিবিধ সংসারগতিও বলিতে আজ্ঞা 


উহাদিগের পরস্পরবিভক্ত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ূ হয়। যে মহাপ্রভাব কাল আপনার স্বরূপ, যাহা 
তাহা বৰ্ণন করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল বর্ণনের : ' ্ৰহ্মাদিরও নিয়ন্তা এবং যাহার ভয়ে জনগণ নানাবিধ 


প্রয়োজন যে ভক্তিযোগ, এক্ষণে সেই id না 
নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন। 


পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই কালের 
স্বরূপ ও বর্ণনা করিয়। আমাকে কৃতার্থ করুন । অজ্ঞ 


তৃতীয় পন্থী । ১৭৯ 


ঈদৃশ লোকদিগকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আপনি | এই তক্তিযোগ স্বয়ং পরমফল বলিয়া অভিহিত 
যোগ প্রকাশক ভাক্কররূপে আবির্ভূত হুইয়াছেন। | হইয়াছে; ভক্ত এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়! 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,__হে কুরুবর! কপিলদেব | ত্রিগুণকে অতিক্রম করে এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক 

জননীর মধুর বাক্যের প্রশংসাবাদ করিয়া প্রীত ও | ফলস্বরূপ ত্রন্মাত্ব অনুভব করিয়া থাকে। নিত্যনৈমিত্তিক 

কৃপার্জ হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্শ্মের ফলকাঙক্ষাবর্জিরিত সম্যক 

নানাব্ধি মীর্গনিবন্ধন এই ভক্তিযোগ নানাবিধ ; মনুষ্য- ৷ অনুষ্ঠান, নিত্য অতিহিংসা অর্থাৎ পত্রফলাদি জীবা- 

গণের স্বাভাবিক গুণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অভিপ্রায় | বয়বব্যতীত প্রাণিপীড়া পরিত্যাগপূর্ববক পঞ্চরাত্াদি 

ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলসংকল্প নানাবিধ ' শান্বোক্ত নিষ্কাম অর্চনা, মৎপ্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, 

বলিয়া ভক্তিও নানাবিধ হইয়| থাকে। যে ভিন্নদর্শা : পূজা, স্বৃতি ও বন্দনা, সর্ববভুতে অন্তর্ধামিরূপে আমার 

ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, দত্ত অথবা মাৎসৰ্য্য করিবার : চিন্তন, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, সাধুগণের প্রতি বহুসম্মান ও 

সংকল্প করিয়া আমাকে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত; | দীনজনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, তুল্য ব্যক্তির 

যে ভিন্নদর্শী ব্যক্তি বিষয়, যশ অথবা এশ্র্য্য কামন! সহিত সখ্ব্যবহীর, যম, নিয়ম, যে শান্জ্র পাঠ করিলে 

করিয়া প্রাতিমাদিতে আমার অঙ্চনা করে, সে রাজস ৷ আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদজ্ঞান জন্মে, তাদৃশ শান্ত 

ভক্ত এবং যে ভেদদর্শী ব্যক্তি পাপক্ষয় বা পরমেশ্বরে | শ্রবণ, নামসংকীর্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ ও অনহঙ্কার, 

কর্ম্মার্পণ উদ্দেশ করিয়া অথবা শান্াবিহিত কর্ম অবশ্য এই সকল সাধনদ্বার আমার ধর্ম্মসাধকের চিত্ত 

করণীয় ঈদৃশবোধে আমার বজনা করেন, তিনি ৷ পরিশুদ্ধ হয়; এ চিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্র 

সাত্বিক ভক্ত । জননি ! এক্ষণে নিরগুণভক্তির লক্ষণ | অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন বায়ু পুষ্পাদির 

বলিতেছি। যেমন গঙ্গাধারা অবিচ্ছি্নগতিতে | গন্ধকে স্বীয় স্থান হইতে নাসিকার সহিত মিলিত 

সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ মদীয় | করে, সেইরূপ এই ভক্তিযোগ সমবর্শা চিন্তকে আত্মার 
গুণাবলী শ্রাবণমাত্র সর্ববান্তর্যামী আমার প্রতি যে | সহিত মিলিত করিয়া! দেয়। 

মনের অবিচ্ছিন্ন গতি, উহাই নিশুণপ ভক্তিষোগের মাত; ! আমি সর্বদা সর্ববভূতের অন্তর্যামিরূপে 
লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; বিরাজ করিতেছি; মনুষ্য তাদৃশ আমাকে অবজ্ঞা 
পূরুষোত্তম ভগবানের প্রতি এই ভক্তি অহৈতুকী | করিয়| যে কেবল প্রতিমাদিতে পু! করিয়া থাকে, 
অর্থাৎ ফলকামনাবিরহিত। ও অবাবহিত। অর্থাৎ ভেদ- (উহা! বিড়ম্বন! মাত্র। যে ব্যক্তি সর্ববভূতে আত্মা ও: 
র্শনরহিতা। আমার ঈদৃশ ভক্তগণের পক্ষে ফল | ঈশ্বরর্ূপে অবস্থিত আমাকে উপেক্ষা করিয়| মুঢ়তা- 
কামনা করা ত দুরের কথা, তীহাদিগকে সালোক্য বশতঃ প্রতিমাদিতে অর্চনা করে, সে ভল্মে হোম 
অর্থাৎ মদীয় লোকে বাস, সারি” অর্থাৎ আমার সমান | করিয়। থাকে । যে বস্তি অপরকে দ্বেষ করে, সে 
এশ্বধ্য, সামীপ্য অর্থাৎ আমার সমীপে অবস্থিতি, | অপরের দেহে অবস্থিত আমাকেই দ্বেষ করিয়া থাকে । 
সারপা. অর্থাৎ আমার সমান রূপ ও সাধুজ্য অর্থাৎ | ঈদৃপ অভিমানী, ভি্দর্শী ও ভুতগণের প্রতি বৈর 


১৮৩ 

ভাবাপন্ন ব্যক্তির মন কখন শান্তিলাভ করিতে পারে 
না। যাহারা অপরের নিন্দা করে, তাহারা নানাবিধ 
সামান্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য সহকারে প্রতিমাতে আমার 
অর্চনা করিলেও আমি তাহাতে সন্তোষ লাভ করি 
না। তাহা বলিয়া প্রতিমাদিতে অচ্চনা অনর্থক 
নহে; ষে পর্যান্ত মন্গুষ্য সর্ববভূতে অবস্থিত আমাকে 
স্বীয় হৃদয়ে অনুভব না করিবে, তাবগুকাল স্বীয় 
কর্তব্যকন্মের অনুষ্ঠান ও প্রতিমাতে ঈশ্বরারাধনারূপ 
আমার আরাধনা করিবে । যে অপরের সহিত 
আপনার অল্পমাত্রও প্রভেদ দর্শন করে, মৃত্যুস্বরূপ 
আমি সেই ভেদদর্শী পুরুষের উৎকট সংসারভীতি 
উৎপন্ন করিয়া থাকি। অতএব সর্বভূতে আত্মরূপে 
আমি বাস করিতেছি এইরূপ জ্ঞানে মৈত্রী ও সম- 
দৃষ্টিতে দান-মানত্বারা সকল ভূতের সম্মাননা করিবে। 
জীবের তারতমা অনুসারে সম্মান প্রদর্শনের তারতমা 
ঘটিরা থাকে ; এই নিমিত্ত অপকৃষ্ট হইতে ক্রমশঃ 
উৎকৃষ্ট জীবের পরিচয় দিতেছি, শ্রবণ কর। অচেতন 
জীর্ণ শহ্যাদি হইতে জীব অর্থাৎ অজীর্ণ শশ্যাদি শ্রেষ্ঠ, 
পাষাণাদি ভূমি হইতে জলাকর্ষণ ও বমনাদি করিয়া 
থাকে, অতএব উহাদিগের প্রাণ থাকায় উহারা অজীর্ণ 
শন্যাদি হইতে উত্তম । পর্বত সকলের অভ্যন্তরে 
অতি স্থুল জ্ঞান আছে, এই নিমিত্ত উহার! পাষাণাদি 
হইতে উৎকৃষ্ট; বৃক্ষসকল স্ুলভাবে দর্শন ও 
আত্রাণাদি করিয়া থাকে, স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত, এই 
নিমিত্ত উহার! পর্ববত অপেক্ষা উত্তম; বুক্ষদিগের 
স্পর্শজ্ঞান প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই 
স্পর্শবেদী বৃক্ষ অপেক্ষা! রসবেদী মতস্যাদি, তদপেক্ষা 
গন্ধবিৎ, ভ্রমরাদি, তদপেক্ষা শব্দবেদী সর্পাদি, তদপেক্ষা 
রূপভেদবিৎ, কাকাদি উৎকৃষ্ট । যাহাদিগের পদ নাই 
অথচ উভয় দিকে দন্ত আছে, তাহারা কাকাদি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; তদপেক্ষা বহুপদ প্রাণী, তপেক্ষা 
চতুষ্পদ এবং তদপেক্ষা ছ্বিপাদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ? মনুন্ত- 


িমনতাগবত। 


রা গণের মধ্যে ঢারি বর্ণ, চতুর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম; 
ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে বেদনদ্ভ; বেদনজ্ঞ অপেক্ষা অর্থজ্ঞ 
উত্তম; যিনি অপরের সংশয় ছেদন করিতে পারেন, 
ঈদৃশ মামাংসক ব্রাহ্মণ কেবল অর্থজ্ঞ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । 
যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
কেবল মীমাংসক অপেক্ষা উতকুষ্ট। যিনি মুক্তসঙ্গ 
অর্থাৎ স্বীয় অনুষ্ঠিত ধন্মের ফল গ্রহণ করেন না, তিনি 
তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । যিনি অশেষ ক্রিয়া, ক্রিয়াফল ও 
স্বীয়দেহ আমাকে অর্পণ করিয়া, আমার অব্যবহিত 
হয়েন, তিনি সর্বব শ্রে্ঠ; ঈদৃশ কর্তৃত্বাভিমানশুন্য 
সমদৰ্শী মদেকচিত্ত পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর 
নয়নগোচর হয় না। 
জননি ! ভগবান্‌ অন্তর্যামিরূপে ভূতগণের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন, এইরূপ চিন্ত! কয়িয়া বহুসন্মান- 
পুরঃসর সকলভূতকে মানসে প্রণাম করিবে। হে 
মনুপুজি ! আমি তোমার নিকট অম্টাঙ্গ যোগ ও 
ভক্তিযোগ উভয়ই বৰ্ণন করিলাম ; এই উভয়ের মধ্যে 
যে কোন একটী পথ অবলম্বন করিলে পুরুষ পরমে- 
শ্বরকে প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে জীবের সংসারগতি 
ও কালের স্বরূপ বলিতেছি। যিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম 
বা ভগবান্‌ , এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, 
প্রকৃতি, পুরুষ ও তদতীত-্বরূপ, এই সমস্তই 
তাহারই সর্ববনিয়ন্ত রূপ ; ইহাই দৈব; এতদৃদ্বারা 
প্রেরিত হইয়া নানাবিধ কন্ম করিতে করিতে জীব 
বিচিত্র সংস।রগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপ 
কাল নামেও অভিহিত হুইয়া থাকে ; বস্তুসকল যে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে, এই অন্তুতপ্রভাব 
কাল. তাহার আশ্রয় এবং মহত্তস্বাদিতে যাহারা 
আত্মজ্ঞান করিয়া থাকে, সেই সকল ভেদদর্শা জীব 
এই কাল হইতে ভয় পাইয়। থাকে । অখিলাশ্রয় যিনি 


' সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূতসমূহ-্বারা 
' ভূতসমূহকে সংহার করিতেছেন, তিনি হ্জ্ঞফলদাতা 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ ১৮১ 


০০ আব হিসাব জি তি যাস চক = 
লা পল সকল সপ সাপ পিপাসা পা পি পি 


বিষ্ণু; ভীঁহারই অপর নাম কাল, তিনি ্রহ্মাদি ঈশ্বর- হার ভয়ে পৃথ্ী গিরিগণের সহিত নিমগ্ন হইতেছে 
গণের৪ প্রভ্‌ । তাহার কেহই প্রিয়বান্ধব বা | না, নভোমণগুল প্রাণিগণকে আশ্রয়স্থান দান করি- 
শত্রু নাই, ইনি স্বয়ং অপ্রমত্ত থাকিয়া সংহারকরূপে : | তেছে, মহতব প্ৰীয় দেহকে সপ্ত আবরণে আবৃত করিয়া 
প্রত্ত লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহার | লোৌকসকলকে রটনা করিতেছে ; এই চরাচর বিশ্ব 
ভয়ে বায় প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য উত্তাপ দান ৷ বীহাদিগের বশে রহিয়াছে, সেই গুণাভিমানী তরি 
করিতেছেন, ইন্দ্র বারি বর্মণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ ' দেবগণ ধাহার ভয়ে পুনঃ পুনঃ ‘এই বিশ্বের স্হফ্ট্যাদি 
প্রভা বিতরণ করিতেছে, বনস্পতিগণ লতা ও ওষধি- : কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই কাল জনকত্বারা পুক্রকে 
গণের সহিত স্ব স্ব কালে ফলপুষ্প ধারণ করিতেছে ; ; উৎপন্ন করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুদ্বারা যমকেও বিনাশ 
নদীসকল প্রবাহিত হুইতেছে, সমুদ্র স্বীয় সীমা : করিয়া থাকেন; এই হেতু তিনি সকলের আদি কর্তা ও 
উল্লজ্ঘন করিতেছে না, অগ্নি দীপ্যমান রহিয়াছে । : অন্তকারী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় । 


একোনজিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥ 


ভ্রিংশ অধ্যায় । 


শ্রীতগবান্‌ কহিলেন,__যেমন মেঘপংক্তি বায়- ! সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া পুজ্মকলত্রাদিতে আলক্তচিত্ত 
কর্তৃক বিচালিত হইলেও বায়ুর বিক্রম জানিতে পারে ; হয় এবং দেহ, জায়া, স্ৃত, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধু 
না, সেইরূপ প্রাণিগণ প্রবল কালকর্তৃক সর্ববদা চালিত : প্রভৃতির সম্পর্কে হৃদয়ে নানাবিধ মনোরথ প্রসূত 
হইলেও ইহার প্রচণ্ড বিক্রম যে অবগত নহে, তাহাতে ? হইতে থাকে ; তাহাতেই সে আপনাকে কৃতার্থ 
সন্দেহ নাই। মনুষ্য প্রয়াস_,করিয়া সখের নিমিত্ত | বলিয়া শ্লাঘ! করিরা থাকে । কিরূপে পোষাবর্গের 
যে যে বস্তু আহরণ করে, ভগবান্‌ কাল সেই সেই ! ভরণপেষণ হইবে, এই দুশ্চিন্তায় এ হতভাগ্য মনুষ্যের 
বস্তুই বিনাশ করিয়া ফেলেন, তখন তজ্জন্য মনুষ্যকে ৷ সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে ; তখন এ ছুষটবুদ্ধি নিয়ত 
শোক করিতে হয়। মূঢ়মতি মনুষ্য মোহবশতঃ নশ্বর | নানাবিধ পাপাচরণ করিতে থাকে । অসতী স্ত্রীগণের 
পুত্র-কলজ্রাদি, স্বীয় দেহ এবং গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে | মায়ায় অর্থাৎ, নির্ভদ্রনে সম্তোষাদিত্বারা ও কলভাষী 
চিরস্থায়ী মনে করিয়া শোকের ভাজন হইয়া থাকে । ; শিশুগণের মধুরালাপে তাহার ইন্দ্রিয় ও মন আকৃষ্ট 
এই সংসারে জন্ত সকল যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ ূ হয়। এ গৃহী কপটতার নিলয় ছুঃখপূর্ণ গৃহে সর্ববদ। 
করে, সেই সেই যোনিতেই সুখ অনুভব করিয়া থাকে; | অনল হইয়া দুঃখের প্রতীকার করিতে করিতে 
স্থতরাং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না। জীব নরকস্থ হইলেও | আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করিতে থাকে। মহতী 
পরমেশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া নরকাহারাদিদ্বার হিংসা-দ্বারা উপার্জিত অর্থে পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ 
সুখ অনুভব করে এবং দেহ পরিত্যাগ করিতে | করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তোজন করে; 
অভিলাধী হয় না। মনুষ্য. আমার আরাধনা না | কিন্তু এইরূপে স্বয়ং অধঃপতিত হয়। জীবিকা! পুনঃ 
করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয় ;. সে সাধুসঙ্গ ও গুরুজনের | পুনঃ অবলম্বিত হইলেও যদি নিক্ষল হয়, তখন উপা- 


১৮২ রা 

অর্জনে অসমর্থ, স্থতরাং লোভাভিভূত ' হইয়৷ পরধনে | ৷ হইতে থাকে; পথিমধ্যে কুকুরদংশনে কাতর হইয়া 
স্পৃহা করিতে থাকে । এইরূপে উদ্ভম বিফল ৷ ৷ পূর্ববকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। 
হওয়ায় এ হতভাগ্য ব্যক্তি কুটুম্বতরণে অসমর্থ হইয়া : পথ তপ্ত বালুকাপূর্ণ, কোথাও জল বা বিশ্রাম করিবার 
হতবুদ্ধি হইয়া পাড়ে, তখন ভীত হইয়া দুশ্চিন্তায় স্থান নাই: ক্ষুধাতৃষ্তায় আক্রান্ত এবং সূর্যযকিরণ, 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, তাহার অবস্থ। : দাবানল ও উষ্চবায়ুদ্বারা সন্তাপিত ও পৃষ্ঠদেশে 
০০১০০০০০০০০ টি TE TRUS রা রিড বারি জারা তারি হার স্পা, 
পূর্বববৎ আদর করে না, সেইরূপ পুজ্রকলত্রাদি | থাকে। যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া মুচ্ছিত ও 
তাহাদিগের ভরণপোষণে অসমর্থ গৃহীকে পূর্ব্বব ; পুনর্ববার উত্থিত হয় ; এইরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্লেশ- 
সমাদর করে না। ঈদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়াও | বহুল পথে যমসদনে নীত হুইয়া থাকে । এই পথের 
তাহার নির্বেবদ অর্থাৎ আত্মধিকার উপস্থিত হয় না; : পরিমাণ একোনশত-সহআ যোজন; এই পথ 
সে পূর্বের যাহাদিগের ভরণ পোষণ করিত, এক্ষণে : ছুই বা তিন মুহুর্তে অতিক্রম করিতে হয় । অনস্তর 
তাহাদিগের অন্নে তাহাকে পালিত হইতে হয়; পাপী যমসদনে নীত হইয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ 
এদিকে জরা আক্রমণ কয়িয়া দেহকে কুৎসিত করিয়া | করে, নয়নারী পরম্পর সঙ্গনিবন্ধন নানাবিধ যাতনা 
ফেলে। এইরূপে গৃহী মরণের সম্মুখীন হইয়া কুকুরের ভোগ করিতে থাকে। কোথাও উল্মক-বে্টিত 
হ্যায় অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্নে প্রাণধারণ করিতে করিয়া পাপীর দেহকে দগ্ধ করিতেছে, কোথাও স্বক- 
থাকে । ক্রমে রোগ আসিয়৷ আক্রমণ করে, অগ্নিমান্দা, ভিত অথবা পরকন্তিত স্বীয় মাংস ভোজন করিতে 
অল্লাহার ও দৌর্ববল্য তাহার সহচর হুয়। নাড়ীসকল হইতেছে ; কোথাও বা কুকুর ও গৃধগণ সজ্ঞান পাপীর 
কফে সংরুদ্ধ হওয়ায় বায় উদ্ধগ হয়, চক্ষুর তারা উদর হইতে অস্ত্র নিক্ষাসিত করিতেছে অন্যত্র সর্প, 
উদ্বপ্তিত হয় এবং কাস ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া বৃশ্চিক ও মশকাদির দংশনে পাপী পীড়া পাইতেছে; 
কণ্ঠ ঘড় ঘড় করিতে থাকে; বন্ধুগণ মৃত্যুশযা অবয়বের ছেদন, গজাদির পাঁদপেষণ, গিরিশৃঙ্গ হইবে 
বেষ্টন করিয়া পরিতাপ করিতে থাকে, তাহারা সন্মো- | অধোদেশে পাতন, জলমধে। ও গর্তমধ্যে অবরোধ 
ধন করিলেও বাঙ নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য থাকে না । ! ৷ এবং তামিত্র, অন্ধতামিলস্র ও রৌরবাদি নানাবিধ 
এইরূপে যাবজ্জীবন কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত এ অজিতে- | যাতনায় পাগ ‘ত্রাহি’, ‘ত্ৰাহি’ করিতেছে । 

জ্্িয় ব্যক্তি সম্জনগণের রোদনকোলাহলে গুরুতর | জ্ননি! এই সকল অসসম্তাবিত নহে; এই 
বেদনা অনুভব করিতে থাকে, ক্রমে জ্ঞান বিলুপ্ত লোকেই স্বর্গ ও নরক বর্তমান আছে, ইহা জ্ঞানিগণ 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । তখন ভীমমূণ্ডি ক্রুদ্ব কহিয়া থাকেন এবং যে সকল নরকযন্ত্রণা উক্ত হুইল, 
লোচন যমদূতত্বয়কে দেখিয়া ত্রাসে মলমুত্র ত্যাগ | উহ্বাদিগেরও আভাস ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় 
করিয়া ফেলে। অনন্তর যেমন রক্ষিপুরুষগণ দণ্ডাহহ এইরূপে কুটুম্বভরণে বা স্বীয় উদ্দরভরণে ব্যগ্র ব্যক্তি 
ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়! লইয়া যায়, সেইরূপ ঘমদূতত্বয় মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজন ও স্বীয় দেহক্ষে ইহলোকে 
তাহাকে বলপূর্ববক বাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া ও পরিত্যাগ করিয়া বমলোকে পুর্ব্কৃত পাপের ফলভোগ 
গলদেশে পাশ বন্ধন করিয়া দীর্ঘপথে লইয়া যায়। ৷ করিয়া থাকে। ভূতগণের প্রতি প্রোহাচরণ করিয়া 
তাহাদিগের : তর্জিনে হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ কম্পিত | যে দেহের পুষ্রিসাধন করিয়াছে, মৃত্যুকালে সেই শরীর 


তৃতীয় স্বন্ধ ৷ be 
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ও ধন ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া পাপকেই পাথেয়- | করে, লে অন্বতামিস্ররূপ নরকের চরমাবস্থা প্রাপ্ত 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরলোকে নরক ভোগ করিতে হয়। অনন্তর মনুষ্যাদি ঘোনিপ্রাপ্ডির পূর্বের কুকুর- 
হয়। মনুষ্য কুটুন্বতরণের নিমিত্ত যে সমস্থ পাপাচরণ শুকরাদি যাবতীয় যাতনাময় যোনি আছে; তৎুসমুদ্ায় 
করে, দৈব তদুপযুক্ত ফল পরলোকে বিধান করিয়া প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পবিত্র 
থাকে, পাপী অবশ হুইয়া তাহা ভোগ করিতে থাকে । হইয়৷ পুনর্বার এই পৃথিবীতে মনুষ্যদেহ ধারণ 
যে ব্যক্তি কেবল অধর্্মঘ্বারা আত্বীয়স্বজনের পোষণ করে 


জিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥ 


একত্রিংশ অধ্যায় । 


গ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__জস্ত ঈশ্বরপ্রবর্তিত কর্ম্ম- | বহির্ভাগে অন্ত্রসমুহে সমাবৃত হইয়! কুক্ষিদেশে মন্ত ক 
বশে "দেহধারণের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণ আশ্রয় রাখিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রাবাকে বক্র করে এবং অঙ্গসঞ্চালনে 
করিয়া নারীর উদ্দরে প্রবিষ্ট হয়। প্রথম রাত্রিতে অসমর্থ হইয়া পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ম্যায় অবস্থান করিতে 
শুক্র ও শোনিত মিশ্রভাব ধারণ করে; পঞ্চ রাত্রে থাকে। গর্ভমধ্যে পূর্ববকর্শ্মবশে স্মৃতির উদয় হয়, 
বুদবুদ, দশাহে কঠিন বদরীফল, অনন্তর মাংসপিগ্ডের | তখন শত শত জন্মের কর্্দ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় 
অথবা পক্ষিপ্রভৃতি যোনিতে ডিম্বের আকার ধারণ | দীর্ঘকাল উচ্ছবাসশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ অবশপ্রায় 
করে। এক মাসে মস্তক, ছুই মাসে হস্তপদাদি | অবস্থান করে, এইরূপ অবস্থায় সুখ পাইবার দস্তাবনা 
অঙ্গবিভাগ, তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, সন্ধিস্থান, ! কি? অনন্তর সপ্তম মাস হইতে জ্ঞানলাভ হইলেও 
লিঙ্গ ও ছিদ্রসকল উদ্ভূত হইয়া থাকে । চারি মাসে | প্রসববায়ুত্বার কম্পিত হইতে থাকে ; যেমন উদরস্থ 
সপ্ত ধাতু ও পঞ্চ মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উত্তব হয় এবং | কৃমিসকল ' একত্র স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ 
ছয় মাসে জরায়দ্বার আবৃত হইয়া পুরুষ হইলে : এ গর্ভস্থ জীবও স্থির থাকিতে পারে না। অনন্তর 
দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং স্ত্রী হইলে বাম কুক্ষিতে ভ্রমণ : সপ্তধাতুর বন্ধনে বন্ধ এ দেহাত্মদর্শী জীব উপতপ্ত ও 
করিতে থাকে । মাতা যাহা অঙ্নপানাদি গ্রহণ করেন, : পুনর্ববার গর্ভবাঁসভয়ে ভীত হইয়া যে শ্রীহরি তাহাকে 
তদ্দ্বারা ধাতু সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এইরূপে গর্ভে প্রবেশ করাইয়াছেন, কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবাক্যে 
জন্তুগণের উত্পত্তিস্থান সেই ঝিষঠামূত্রের গর্ভে অগত্যা | তাহার স্তব করিতে থাকে ;_ভগবন্! এই জগৎ 
শয়ন করিয়া থাকে। প্রতিক্ষণ তত্রত্য ক্ুষিত | তোমার শরণাপন্, তুমি এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত 
ক্মিসকলের মুছুমূ হু দংশনে সুকুমার অঙ্গ ক্ষত হইলে | স্বেচ্ছায় নানামুত্তি গ্রহণ করিয়া যে চরণারবিন্দে 
গভীর বাতনায় মুচ্ছিত হুইয়া পড়ে। মাতা যাহা (জোরে সানি হাক দানি লন 
কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অন্নপ্রভৃতি উৎকট | শরণাপন্ন হইলাম; তোমার চরণ আশ্রয় করিলে 
পদার্থসকল ভক্ষণ করেন, তাহার সম্পর্কে সর্ববাঙ্গে সর্বব্ভয় বিদুরিত হয়; প্রভো! আমি অতি অধম, 
বেদনা অনুভব হয়। এইরূপে জরাযুারা সংরৃত ও | ভুমি আমাকে এই গর্ভবাস্লপ। গতি প্রদর্শন করিলে। 
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ীমন্তাগবত। 


সত মাপা হলি আসি পা নচা ও পদত নি লোলে ন লাগ Ne Ee on, পন (ত. ও, 


আমি এই মাত মাতৃদেহে ভুত, ইন্িয় ও মনোমরী অর্থাৎ বন্ধনব্যতীত দীননাথ ্রীহরির উপকারের প্রত্যুপকার 
দেহাকারে পরিণতা মায়া আশ্রয় করিয়া কর্ম্মত্বার ; করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? প্রভু নিজকৃত 


আবৃতম্বরূপ ও সন্তাপিত হইয়া বৃদ্ধের হ্যায় অবস্থান 
করিতেছি ; কিন্তু যাহার বোধ অখণ্ড, এই নিমিত্ত যিনি 
বিশুদ্ধ অথাৎ উপাধিরহিত, স্থতরাং নির্বিবকার ; 
আমার প্রতীতি হইতেছে তিনি আমার হৃদয়ে বাস 
করিতেছেন ; আমি তাহাকে নমস্কার করি । আমি 
বন্ততঃ অসঙ্গ হইয়াও যে পঞ্চভূতরচিত শরীরে আচ্ছন্ন 
ও চগ্ষরাদি ইন্দ্রিয়, সত্বাদি গুণ, শব্দাদি অর্থ ও 
চিদাভাস এই চতুরাত্মক হইয়| প্রকাশ পাইতেছি, 
ইহা মিথ্যা মাত্র; যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাৎ বিচ্যাশক্তি, 
এই নিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, অতএব এই 
শরীরদ্বার৷ ধাহার মহিমা কুণ্ঠিত অর্থাৎ আবৃত হয় না, 
আমি সেই পুরুষের বন্দনা করি। জীব যাহার 
মায়ায় শ্মৃতিভ্রষ হইয়া, যথায় গুণের বশে 

মহৎ, কর্ম্মদকল বন্ধনস্বরূপ হয়, সেই সংসারপথে 
বিচরণ করিতে করিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেই 
ভগবানের করুণ ব্যতীত কিরূপে সে নিজস্বরূপ 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তিনি ভিন্ন কে এই 
ত্রিকালের জ্ঞান আমার মধ্যে অর্পণ করিয়াছেন? 
আমার গ্যায় জীবসকল স্বীয় কণ্মমার্গের অধীন, 
সুতরাং তাহাদ্দিগের সহিত ইহা সম্ভবে না; অতএব 
যিনি স্থাবরজঙ্গম বিশ্বে অন্তর্যামিরূপে স্বীয় অংশে 
বিরাজমান আছেন, তাপত্রয়ের উপশমের নিমিত্ত 
আমি তীহারই ভজনা করি। হে ভগবন্‌ ! এই 
দেহী মাতার উদরবিবরে শোণিত, মল ও মুত্রপূর্ণ 
কূপে পতিত, জঠরাগ্নিদ্বারা তণ্তদেহ এবং হতবুদ্ধি 
হইয়া এই গর্ত হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত মাস 
গণনা করিতেছে; কতদিনে তুমি ইহাকে নিঃসারিত 
করিবে? হে ঈশ! তোমার প্রচুর করুণা; 
এই বিশ্বে তোমার উপম| নাই; আমি দশমাসবয়নথ, 
তুমি আমাকে ঈদৃশ জ্ঞান দান "করিলে! অঞ্জলি- 


উপকারেই সন্তোষ লাভ করুন । পশ্বাদি জীব স্ব স্ব 
দেহে কেবল সখ দুঃখ অন্ুভব করিয়া থাকে, কিন্তু 
আমি যাহার প্রদত্ত বিবেকজ্ঞানহেতু শমদমাদিযুক্ত 
শরীরী হইয়াছি, সেই অনাদি প্রভুকে হৃদয়ে ও 
বহির্ভাগে পূর্ণরূপে বিরাজমান দেখিতেছি ; তিনি 
চৈস্তয অর্থাৎ অহঙ্কারাম্পদ ভোক্তার হ্যায় অপরোক্ষ- 
ভাবে প্রতীত হইতেছেন। হে বিভো ! বহুছুঃখের 
নিলয় এই গর্ভে বাস করিয়াও ইহার বহির্ভাগে যাইতে 
ইচ্ছা করি না; যেহেতু অন্ধকুপপ্রায় এই সংসারে 
গমন করিবামাত্র তোমার মায়া তাহাকে আবৃত করিয়া 
ফেলে; অদন্তর দেহে অহংবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া 


: পুজ্ৰকলত্রাদির সহিত সম্বন্ধহেতু সংসারচক্রে ভ্রমণ 


করিতে থাকে । অতএব আমি এই স্থানেই থাকিয়৷ 
অব্যাকুলচিত্তে সারথিরূপা বুদ্ধিঘার আত্মাকে সংসার 
হইতে উদ্ধার করিব; যাহাতে আমার নানাগর্ভবাস- 
রূপ দুঃখ পুনর্ববার সংঘটিত না হয়, এই নিমিত্ত আমি 
শ্রীহরির পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি । 

শ্রীভগবান কহিলেন, _দশমাসবয়স্ক জীব গর্ভে 
এইরূপে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া স্তব করিতে থাকে, 
এমন সময় প্রসববায়ু প্রসবের ' নিমিত্ত তাহাকে 
অধোমুখ করিয়া নিক্ষেপ করে। এইরূপে সহসা 
বায়ুকর্তৃক অধঃক্ষিপ্ত হইয়া অধোমুখ, কাতর, নফটগ্মৃতি, 
ও রুদ্ধশ্বাস শিশু অতিকষ্টে বিনির্গত হয়। শোণিত 
সহ ভূতলে পতিত হইয়া কৃমির হ্যায় অঙ্গসঞ্চালন 
করিতে থাকে, পূর্ববজ্ঞান তিরোহিত হয় ও অজ্ঞান 
আসিয়া আক্রমণ করে; তখন যে মাতা তাঁহার 
পালনে যত্ববতী হন, তিনি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
না পারিয়া স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন করিলে 
উদরব্যথ| হইয়াছে মনে করিয়! নিম্বরস পান করান 
এবং উদর্রবাথায় রোদন করিলে ক্ষুধা হইয়াছে মনে 


তৃতীয় স্বহ্ধ ৷ 


করিয়া স্তন্ভপান. করাইতে থাকেন। এইরূপে 
অনভিপ্রেত দ্রব্য প্রদান করিলেও প্রত্যাখ্যান ফরিবার 
ক্ষমতা থাকে ন! । কীটাদিদূষিত অশুচি শয্যায় 
শায়িত হইয়া অঙ্গকণডুয়নে অথব! শয্যা হইতে উদ্থান- 
চেষ্টায় অসমর্থ হুইয়া কেবল পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে 
থাকে। যেমন বৃহৎ, কৃমিসকল ক্ষুদ্র কৃমির্দিগকে 
দংশন করে, সেইরূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি 
হতজ্ঞান রোরুষ্ভমান সেই শিশুর কোমল চম্ধ দংশন 
করিতে থাকে । এইরূপে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব 
অতিবাহিত করিয়া অধ্যয়নাদি দুঃখে পৌগগ্ড 
অতিবাহিত করে। অনন্তর যৌবনে পদ্দার্পণ করিয়া 
অজ্ভানতাহেতু অভিলধিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে 
প্ৰদীপ্ত ক্রোধে দগ্ধ হইতে থাকে । দেহের সহিত 
অভিমান ও ক্রোধ দিন দিন বন্ধিত হইতে থাকে, 
এ কামী ব্যক্তি আপনার সর্বনাশের নিমিত্তই 
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নির্লজ্জ ভাবে তাহার অনুধাবন করিয়াছিলেন । 
রক্ষা মরীচিপ্রভূতিকে, মরীচি কশ্মপাদিকে ও কণ্যপাদি 
দেবমনুষ্যাদিকে স্ৃত্রি করিয়াছেন । ব্রদ্মার শৃপ্তিকালে 
ভগবান্‌ নারায়ণ খবিরপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ) 
এই নারায়ণ খষি ব্যতীত এই স্ষ্টিমধ্যে আর কে 
এমন পুরুষ আছেন, এইলোকে ধাঁহার মন নারীর 
মায়ায় আকৃষ্ট না হয়; আমার নারীরূপা মায়ার বল 
দর্শন কর, এই মায়া কেবল জ্রকুটিদ্বার৷ দিগ বিজয়ী 
বীরদিগকেও পদানত করিয়া ফেলে। যিনি সাধু- 
সেবাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও এক্ষণে 
মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি প্রমদাসঙ্গ করিবেন না ; যোগিগণ 
প্রমদাকে নরকদ্বার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ভগবানের মায়ারূপিণী নারী যদি শুশ্রাধাদি করিবার 
ছলে সমাগত হয়, ভাহাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের স্যায় 


সমানধৰ্ম্মা অপরের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। এ | মৃত্যুরূপা বলিয়া মনে করিবে। পক্ষান্তরে, পুরুষও 
অবোধ ব্যক্তি পঞ্চভুতে রচিত দেহে পুনঃ পুনঃ আমি : আমার মায়া; নারী মোহবশতঃ তাহাকে পতি 
ও আমার এই অসদ্বুদ্ধি করিয়া নানাবিধ দুষ্ট কল্পনা ! বলিয়া মনে করে। পুরুষ পূর্ববজন্মে মৃত্যুকালে 
করিতে থাকে । দেহের নিমিত্ত কণ্্ন করিতে করিতে | স্ত্রীধ্যান করিয়। স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়; এই স্ত্রীজম্মে ধন, 
তন্দারা বন্ধ হইয়া সংসারদশা, প্রাপ্ত হয়; 'অবিষ্ভা ও অপত্য ও গৃহ লাভ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্যাধের 
কর্ম্মনিবন্ধন দেহও ক্লেশ দিতে দিতে তাহার অন্ুবর্তন সঙ্গীত যেরূপ ম্বগের দমৃত্যুন্বরূপ, সেইরূপ পতি, 
করে। যদ্দি সৎপথে বিচরণ করিতে করিতে | অপত্য ও গৃহরূপা মায়াকে মুক্তির অভিলাধিণী নারী 
শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গ ঘটে, তবে | ঈশ্বরকর্তৃক আনীত মৃত্যু বলিয়া মনে করিবেন । 
ূ্বেবাস্তপ্রকার নরক প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহাদিগের | এইরূপে পুরুষ উপাধিরূপে সঞ্াত লিঙ্গদেহে 
সঙ্গ করিলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, | লোক হইতে লোকান্তরে গমন ও ভোগ করিতে 
যশ, ক্ষমা, শম, দম ও এঁশর্য্য সম্যক্‌ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, করিতে অবিরত কণ্ম করিতে থাকে, সুতরাং তাহার 
সেই অশান্ত, মুঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি, নারীর ক্রীড়াযৃগস্বরূপ সমাপ্তি হয় না। লিঙ্গদেহও তদনুবর্তী ভূত, 
শোচনীয় অসাধুগণের সঙ্গ করিবে না। নারীসঙ্গ ও | ইন্দ্রিয় ও মনোময় স্থুলদেহ, এই উভয় দেহ কার্যে 
নারীসঙ্গীর *সঙ্গ' হইতে যাদৃশ মোহবন্ধন হয়, এরূপ অযোগ্য হইলে তাহাই জীবের: মৃত্যু এবং উহাদিগের 
আর কোন সঙ্গ হইতে হয়না । আবির্ভাব হুইলে তাহাই জন্ম বলিয়া অভিহিত হুইয়া 
প্রজাপতি স্বীয়£ছুহিতার রূপদর্শনে মোহিত হুইয়৷ থাকে। ভ্রব্যযকলকে উপলব্ধি করিবার স্থান এই 
কন্ধা৷ স্বগীরূপ ধারণ-করিলে তিনিও ৃগরূপী হইয়া স্থূল শরীর; যখন এই শরীর এ উপলব্ধি করিতে 
8 } 


১৮৬ 


_ শীমস্তাগবত । 


১ ০১ 


অসমর্থ হয়, তখনই উহার মৃত্যু হইয়া থাকে এবং যখন 

এই সুলশরীরকে আমি বলিয়া অভিমান জন্মে, তখনই 
ইহার জন্ম হয়। যখন চক্ষুর গোলকঘয় রূপদর্শনের 
অযোগ্য হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ও অযোগ্য হইয়া পড়ে; 
এইরূপে গোলক ও ইন্দ্রিয় এই উভয় অযোগ্য হইলে, 
দ্রধটা জীবেরও দর্শনে অযোগ্যতা জন্মে । অতএব 
যখন জীবের জন্মমরণাদি সত্য নহে, তখন মরণে ভয়, 


জীবদ্দশায় ভোগে কৃপণতা ও জীবনের কার্য্যকলাপে 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করা বিধেয় নহে। ধীর ব্যক্তি 
জীবের গতি অবগত হুইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
এই সংসারে বিচরণ করিবে, অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা সম্যক্‌ 
বিচার করিয়! বুদ্ধিকে যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত করিবে এবং 
মায়াবিরচিত এই জগতে শরীরকে ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ 
শরীরে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে । 


একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 


ঘাত্রিৎশ অধ্যায় । 


জ্রীভগবান্‌ কহিলেন, _মাতঃ ! যে ব্যক্তি গৃহস্থ 
হুইয়] অর্থজনিত সৌভাগ্য ও কাম্যবস্তলাভের নিমিত্ত 
স্বীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ হইলে পুনর্ববার 
ফললোভে এ ধর্ম্মের আচরণ করে, সেই কামমুঢ় 
য্যক্তি ভগবদারাধনারূপ ধর্ম্ম হইতে পরাত্মুখ হইয়া 
শ্দ্ধাসহকারে যজ্ঞদ্বারা দেব ও পিতৃ-গণের যজনা 
করিয়া থাকে। সেই পুরুষ দেব ও পিতৃ-গণের 
উদ্দেশে ব্রতাচরণ করে; তাহার মন তাহাদিগের প্রতি 
শ্রন্ধান্থিত হওয়ায় তাহার চন্দ্রালোকে গতি হয় এবং 
তথায় সোমপানানম্তর মর্তলোকে পুনরাবৃত্তি ঘরিয়া 
থাকে। যখন অনস্তাসন শ্রীনারায়ণ অনন্ত-শয্যায় 
শয়ন করেন, তখন সকাম গৃহস্থগণের, এই সকল 
কাম্য লোক লয়প্রাপ্ত হয়। যে ধীর ব্যক্তিগণ অর্থ 
ও কামের নিমিত্ত স্বীয় ধর্মকে দোহন করেন না, 
ধাহারা অনাসক্ত, প্রশান্ত, শুন্ধচেতা ও ঈশ্বরে 
কষর্্মসকল অর্পণ করিয়াছেন এবং নিবৃত্তিধর্ন্মে নিরত, 
নির্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তীহাদিগের চিত্ত 
স্বীয়ধর্শ্মের নিফাম অনুষ্ঠান-হেতু উৎপন্ন সন্বগুণে 
পরিশুদ্ধ হওয়ায় তাহার! সূর্য্যমার্গে গমন করিয়! 
বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ পরিপূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হুন; 


এই পুরুষ সর্ববনিয়ন্তা এবং এই বিশ্বের উপাদান ও 
নিমিত্তকারণ । যাহারা পরমেশরদৃষ্তিতে ছিরণ্যগর্ডের 
উপাসনা করেন, তাহারা যে পর্য্যন্ত ন৷ ছ্বিপরার্ধকালের 
অবসানে ব্রহ্মার লয়, তাবৎকালপর্য্যস্ত ব্রচ্মালোকে 
বাস করেন। যখন ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মা ক্ষিতি, অপ, 
তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয় ও 
অহঙ্কারাদিযুক্ত ব্রহ্মাগুকে প্রতিসংহার করিতে ইচ্ছা 
করিয়া দ্বিপরার্ধীকালের অবসানে অব্যাকৃতে অর্থাৎ 
পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন, তখন যে সকল যোগী 
প্রাণ ও মনকে জয় করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন 
এবং বহুলোক অতিক্রম করিয়া ভগবান্‌ হিরণ্যগর্ভে 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারা ব্রহ্মার সহিত অনাদি 
সর্ব্বোৎকুষ্ট পরমানন্দরূপ পরিপূর্ণ ব্রন্মে প্রবেশ 
লাভ করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্ব এই গতি প্রাপ্ত হইতে 
সমর্থ হন না, কারণ, ' তখন ‘আমর! হিরণ্যগর্ডের 
উপাসক’ তাহাদিগের এই অভিমান থাকে । অতএব 
জননি | যে সর্ববভূতের হশুপল্মবিহারী* ভগবানের 
প্রভাব শ্রবণ করিলে, প্রেমের সহিত তাহার শরণাপন্ন 
হও । 


তৃতীয় স্বন্ধ । ১৮৭ 
তিনি নিষ্কাম ধৰ্ম্ম করিয়াও বদি তাহার ভেদদৃষ্টি ও ভক্তি স্বতঃই উদ্লিক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্‌ বাস্থদেবে 
কর্ৃত্বাভিমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও সগুণ ব্রহ্ম ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, তাহা আগু বৈরাগ্য ও 
অর্থাৎ প্রথমপুরুষাবতার প্রীনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াও | যাহাকে ত্র্াদর্শন বলে সেই জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া 
পুনর্ববার স্থষ্টির আরস্তকালে ঈশ্বরমূর্তি কাল-কর্তক | থাকে। তখন ভক্তের চিত্ত রূপরসাদি বিষয়ে 
প্রকৃতির গুণসকল ক্ষৃভিত হইলে পূর্বববৎ ত্রE্মা হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দিয়দ্বার! 'ইহু! প্রিয়, উহ! অপ্রিয়, ইত্যাদি 
জন্মগ্রহণ করেন এবং মরীচ্যাদি খধষিগণ, যোগপ্রবর্তক বৈষম্য বোধ করে না; তখনই তিনি আত্মার দ্বার! 
সনতকুমারাদি যোগেশ্বরগণ ও অন্যান্য সিদ্ধগণও ্বপ্রকাশ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেন। আমি 
ূর্বববৎ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। | পরমানন্দস্বরূপ এইরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়ায় আত্মার 


তাহারা প্রথমতঃ স্ব স্ব কর্ম্মহেতু ব্রহ্মালোকের এশর্যয- 
ভোগ করিয়া কল্লান্তে ব্রহ্মার সহিত লয় প্রাপ্ত হন 
এবং পুনর্ববার গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে তীহার 
সহিত পুর্ববব জগ্মপরিগ্রহ করেন । এই সংসারে যে 
সকল কম্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে যাবতীয় 
কাম্য ও নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, যাহা- 
দিগের মন রজোগুণে বিক্ষিপ্ত, যাহারা কামাত্মা ও 
অজিতেক্দিয় এবং গৃহে অনুরক্ত থাকিয়া প্রতিদিন 
তপর্ণাদিদ্বারা পিতৃপুরুষগণের বজনা করে, সেই ধন্ম, 
অর্থ ও কাম এই ত্রিব্র্গাভিলাষী পুরুষেরা সংসারহারী 
উরুবিক্রম শ্রীমধুসুদনের কথায় বিমুখ হয়। হায়! 
যাহারা অচ্যুতের কথাস্ুধা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠাভোজী 
শুকরের পুরীষ-মম্থেষণের স্যায় অসদালাপ শ্রবণ করে, 


তাহাদিগের অদৃষ্ট অতীব মন্দ; তাহারা ধূমযান- | 


মার্গ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকে গমন করে এবং | 
তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুক্রাদির মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করে ও গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়। শ্শানকৃত্য- 
প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকে। তাহাদিগের 
পুনর্বধার আসিবার কারণ এই যে, পিতৃলোকে 
তাহার্দিগের স্থুকৃত ভোগন্বারা ক্ষীণ হইলে দেবতারা 
তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ, পাতিত করেন, তখন বিবশ 
হইয়া মর্ভলোক-অভিমুখে পতিত হয়। অতএব যীহার | 


কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য ব| কোন বস্তু পরিত্যাগযোগা, 
এরূপ বোধ হয় না; এই নিমিত্ত তিনি নিঃসঙ্গ বলিয়। 
প্রতীত হইতে থাকেন ; স্থৃতরাং তাহার স্বরূপ সমদর্শন 
বলিয়া অনুভব হয়। যিনি পরত্রন্ম,, পরমাত্মা, 
পরমেশ্বর বা পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি ভগানস্বরূপ ; 
এক ভগবান্‌ কখনও দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ 
্ূপে, কখনও দ্ৰষ্টা অর্থাৎ জ্ঞাতুরূপে এবং কখনও বা 
করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপে প্রতীত হইলেও তিনি ভিল্ন 
ভিন্ন বস্তুতে পৃথক নহেন, প্রত্যুত একমাত্র চৈতন্থা- 
স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ 
পুল, সুক্ষ। ও কারণ জগতের সহিত সর্ববতোভাবে 
সম্পর্কত্যাগ করাই যোগিগণের সমগ্র যোগফল; 
অর্থাৎ যোগঘ্বারা এই অভীষ্ট ফল-লাভ হইয়া থাকে । 
এক জ্ঞানস্বরূপ নিগুণ ব্ৰহ্মই বহিমুর্খ ইন্দ্রিয়ের 
নিকট ভ্রমবশতঃ শব্দাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট আকাশাদি 
পদার্থরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । যেমন মহত্তত্ব 
ত্ৰিগুণাত্মক অহঙ্কারতত্বপে ও এ অহঙ্কারতত্ব 
পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, স্বরূপ অর্থাৎ জীবরূপ, 
জীবের দেহও জগজ্বপে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরীপ 
ব্রহ্গও নিখিল গ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হুইতেছেন। 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিত্য যোগাত্যাসঘ্বার৷ বীহার আত্মা 
সমাহিত হইয়াছে; যিনি নিঃসঙ্গ ও বৈরাগ্যযুক্ত, 


পদ্বান্থুজ ভজনীয়, তুমি সর্ববান্তঃকরণে ভক্তিভাবে সেই তিনিই এই ত্রহ্মকে দর্শন করেন 


জীহরির ভজন! কর; তাহার গুণাবলী শ্রবণ করিলে । 


মাতঃ! যে জ্ঞান ব্রক্গদর্শন নামে অভিহিত 


১৮৮ 


হইয়া থাকে; যাহ! হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব 
অবগত হওয়া! যায়, তাহা তোমার নিকট বর্ণন 
করিলাম। নিৰ্গুণ জ্ঞানযোগ ও মন্সিষ্ঠ ভক্তিযোগ, 
এই উভয়ের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ভ্রীভগবান্‌, অর্থাৎ 
এই দুইটার যে কোন একটীর দ্বার৷ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যেমন রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় 
ক্ষীরাদি এক হইয়াও চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা 
মধুর, স্পর্শ্বারা শীতল, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়দ্বারা 
নানারপে প্রতীত হুইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানও 
ভিন্ন ভিন্ন শান্ত্রবিহিত সাধনভেদে নানারূপ প্রতীত 
হইয়া থাকেন। পুত্তৃক্রিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, 
স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, মীমাংসা, নিষিদ্ধ কর্মের 
বর্জন, কর্ণ্মসম্যাস অর্থাৎ ফলাকাঙক্ষ-পরিত্যাগ, 
অধ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, সকাম ও নিক্ষাম ধৰ্ম্ম অর্থাৎ 
প্রবৃত্তি ও নিবৃক্তিধর্ম্ম, আত্মতত্ববোধ ও দৃঢ় বৈরাগা, 
এই সকল মার্গদারা স্বপ্রকাশ সগুণ ও নিগুণ 
ভগবানকে লাভ করা যায়। জননি! আমি 
ভোমাকে সান্তবিক, রাজস, তামস ও নিগুণ, এই 


প্ীমন্তাগবত 


চভূর্বিবধ ভক্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে বলিলাম; যে 
কালের গতি অব্যক্ত, যাহ! জন্তগণের মধ্যে ধাবিত 
হইতেছে, অর্থাৎ জন্তুগণের উৎপত্তি ও বিনাশাদি 
করিতেছে, সেই কালের স্বরূপ, অবিদ্তাজনিত কর্ম্ম- 
নিবন্ধন জীবের নানাবিধ সংসার গতি; যে গতি 
প্রাপ্ত হইয়া জীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে 
না। এই সমস্ত বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। 
ইহা! খল, অবিনীত, স্তব্ধ অর্থাত জড়ীভূত, ছুরাচার, 
ধর্মধবজ অর্থাৎ দাস্তিক, লোভী, গৃহাসক্তচিত্ত, অভক্ত 
ও যাহারা. আমার ভক্তগণের দ্বেষ করে, তাহাদিগকে 
উপদেশ করিবে না। যাহার! শ্রন্ধাবান্‌, ভক্ত, বিনীত, 
অসুয়াহীন, ভূতগণের বন্ধু, সেবানিরত, বাহ্াবিষয়ে 
বৈরাগাযুক্ত, শীস্তচিত্ত, মাতসর্য্যশুন্য, যীহাদিগের 
আমিই প্রিয়তম, ভাহারাই ইহার অধিকারী জানিবে। 
মাতঃ ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ইহা! শ্রবণ করিবেন 
এবং যিনি মদগতচিত্তে ইহা কীর্তন করিবেন, 
তিনিও আমার পদবী অর্থাৎ ভক্তিযোগ প্রাপ্ত 
হইবেন । 


ছাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২। 


ত্রয়ন্িৎশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,_কপিলদেবের পূর্ব্বোক্ত 
বাক্য-শ্রবণে জননী কর্দমপ্রিয়া সেই দেবহুতির 
মোহাবরণ দূরীভূত হইল; তিনি তন্বসমূহসমন্থিত 
সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্তক সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া 
স্তব করিতে লাগিলেন,-ব্রক্মাও স্বয়ং ধাহার নাভি- 
কমল হুইতে সঞ্জাত হইয়া, যাহা . নিখিল কাধ্য ও 
কারণের কারণ, যাহাতে সত্বাদি গুণসমুছের প্রবাহ 
বর্তমান রহিয়াছে,_অতএব যাহা ভূত, ইঞ্জিয় শব্দাদি- 
বিষয় ও মন, এই সমস্তদ্বারা পরিব্যাপ্ত ও যাহা 


কারণবারিমধ্যে শয়ান, সুতরাং ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত, 
ঈদৃশ যীহার দেহকে দেখিতে পান নাই, কেবল ধ্যান 
করিয়াছিলেন মাত্র, সেই তুমিই এই বিশ্বের স্থষ্টি, 
স্থিতি, প্রলয় করিয়া থাক। তুমি নিষ্ক্রিয় ও 
সত্যসংকল্প; এই নিমিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে স্ফ্ট্যাদি না 
করিয়৷ স্বীয় শক্তিকে গুণপ্রবাহরূপে বিভক্ত করিয়া 
জীবগণের ভোগের নিমিত্ত স্ষ্ট্যাদি করিয়া .থাক। 
তুমি এক হইয়া এই অসংখ্য বিচিত্র ভোগ বিধান 
করিয়া থাক; আমার অনস্ত অচিন্ত্যশক্কির কে ইয়ত্ত। 


তৃতীয় স্বন্ধ । ১৮৯ 
করিবে? হে নাথ! প্রলয়কালে এই বিশ্ব হার |  মৈত্রেয় কহিলেন, _ভগবান্‌ কপিলদেব মাতাকে 
উদ্রে ছিল, তাহাকে আমি কিরূপে জঠরে ধারণ ; এইরূপ কমনীয় আত্মতত্ব উপদেশ করিয়া ব্রজ্মাবাদিনী 
করিলাম ? অথবা! যেমন কল্লান্তে তুমি মায়৷ করিয়া জননীর অনুমতি লইয়া গমন করিলেন। দেবহুতিও 
শিশুরূপ ধারণপূর্ববক একটামাত্র বটপত্রে শয়ন করিয়া সরস্বতীর নদীর পুষ্পমূকুটতুল্য সেই আশ্রমে পুজ্যোপ- 
স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়াছিলে, ইহাও তোমার তাদৃশী দিষ্ট যোগে সমাহিতা হইলেন। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্য 
মায়! বলিয়া বোধ হইতেছে । অথবা তুমি দুষ্টগণের স্মানহেতু তীর স্বভাবতঃ কুটিল অলকাবলী কপিলবর্ণ 
প্রশমন, ভক্তগণের সমৃদ্ধি ও জ্ঞানমার্গ প্রদর্শনের ও জটাযুক্ত এবং উগ্র তপন্তায় ছিন্নবন্পে আবৃত দেহ 
নিমিত্ত তোমার বরাহাদি অবতারের স্যায় মূর্তি স্বীকার কৃশ হইল। প্রজাপতি কর্দমের তপস্যা ও যোগ- 
করিয়া আবির্ভূত হইয়াছ। হে ভগবন ! কদাচি প্রভাবে দেবহৃতির গার্হস্থ্য ঈদৃশ অতুলনীয় ছিল যে, 
যাহার নাম শ্রবণ-কীর্তন, ধাহার বন্দনা ও স্মরণ করিলে দেবগণও তাহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন । তাহাতে ছুগ্ধ- 
চগ্ডালও সন্ভঃ সোমধাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইয়া; ফেননিভ শয্যা, স্থবর্পপরিচ্ছদসমস্থিত হস্তিদস্তনির্টিত 
থাকে, তাঁহার দর্শন করিলে যে জীব কৃতার্থ হয়, : মঞ্চ, সুখম্পর্শ আস্তরণযুস্ত কনকপীঠাদি শোভা 
তাহাতে আর বক্তব্য কি? কি আশ্চর্য্য! যদি! পাইত; গৃহভিত্তি স্বচ্ছস্ফটিক ও মরকতমণিময় ছিল, 
চণ্ডালেরও জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে, ৷ রত্বপ্রদীপ ও রত্বালঙ্কারভূষিত ললনাগণ, তদুপরি 


তাহা হইলে সেও এই হেতু গরীয়ান্‌ হয়; যাহারা 
তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাহার! তপস্যা, হোম, 
তীর্থস্থান ও বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; 
তাহারাই সদাচারপুত, সন্দেহ নাই। তুমি ব্রহ্ম, 
পরমপুরুষ ; মন বিষয় হইতে প্রত্যাহ্ৃত হইলে 
তোমাকে চিন্তা করিবার যোগ্য হয়; তুমি স্বীয় 
তেজে গুণপ্রবাহকে নিরস্ত করিয়াছ, নিখিল বেদ 
তোমার মধ্যে বিস্ধমান রহিয়াছে; প্রভো৷ ! তুমিই 
কপিলরূপী বিষ্ণু, আমি তোমাকে প্রণিপাত করি । 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_মাতৃব্ুসল পরমপুরুষ 
কপিলনামধারী ভগবান্‌, মাতা গ্ভীর বাক্যে স্তব করিলে, 
তাহাকে কহিলেন, মাতঃ! আমি যে সাধনমার্গ 
বলিলাম, উহ! সুগম ; এ মাৰ্গ অবলম্বন করিলে 


প্রতিবিন্থিত হইয়া শোভ। বিস্তার করিত। গৃহোষ্ান 
বহুবিধ কুন্থমিত স্থরতরুদ্বারা রমণীয় ছিল; তাহাতে 
বিহজমিধুনসকল কুজন করিত এবং মধুকরগণ মস্ত 
হইয়া ঝঙ্কার করিত; সেই উদ্ভানস্থ বাপী উৎপল- 
গন্ধে আমোদিত থাকিত ; মহধি কর্দমকর্তৃক সযত্বে 
লালিতদেহা দেবহৃতি যখন সেই বাপীসলিলে অবগাহন 
করিতেন; তখন দেবানুচর কিন্নরগণ তাহার যশোগান 
করিত। স্বরললনাগণও দেবহৃতির ঈদৃশ গারস্থ্যস্থুখ 
একান্ত কামনা করিতেন; এক্ষণে তিনি এই সুখ 
সম্দ্ধিতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুক্ররূপী 
ঈশ্বরবিরহে তাহার বদন অনির্ববচনীয় শোকে আকুল 
হইল । পতি প্রত্রজ্য। অবলম্বন করিয়া বনে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তদুপরি এক্ষণে অপত্যবিরহ উপস্থিত 


অচিরে জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। আমার এই উপ- | হইল; যদিও তিনি তত্বসমূহ অবগত হইয়াছিলেন, 


দেশে শ্রদ্ধা স্থাপন কর ব্রচ্মবাদিগণ ইহার অনুসরণ | 


করিয়াছেন | ইহা. অবলম্বন করিলে অভয়ন্বরূপ 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে; যাহার! ইহা অবগত নহে, 
তাহারা মৃত্যুর কবলে পতিত হয় । 


তথাপি বসের আদর্শনে বৎসলা ধেন্ুু যেরূপ আকুল 
হয়, তাহারও তাদ্দুশী অবস্থা হইল। 

বৎস বিদুর ! দেবহুতি পুভ্ররূপী শ্্রীহরি কপিল- 
দেবকে ধ্যান করিতে করিতে অচিরে তাদৃশ গৃহস্থখে" 


১০১৩ 


রূপ যোগ, সুদৃঢ় বৈরাগ্য ও যে জ্ঞান নিয়মিত আহার, 
বিহার, কর্ম্মানুষ্ঠান, নিদ্রা'ও জাগরণ হইতে সঞ্জাত হয় 
ও যাহ। হইতে ব্রহ্গত্বলাত হয়, সেই জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ 
হইল; পুজ্জ যে প্রসম্নবদন ধ্যানগোচর ভগবানের রূপ 
ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে এ বিশুদ্ধ- 
হৃদয়ে সেই রূপ বিগ্রহ ও অবয়ব, এই উভয় রূপে 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যান করিতে করিতে স্বরূপ 
প্রকাশিত হওয়ায় মায়াগুণনিবন্ধন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 
দ্বৈতভাব তিরোভুত হইল, তখন সর্ববগত আত্মা 
তাহার ধ্যানগোচর হইলেন ; শ্রইরূপে তাহার মতি 
নিখিলজীবের আশ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে স্থিতিলাভ 
করিল। এক্ষণে তাহার জীব্ভাব নিবৃত্ত হওয়ায় 
ক্রেশনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হুইল এবং নিত্য 
সমাধিস্থ থাকায় গুণনিবন্ধন ভ্রম প্রশমিত হইল। 
সুতরাং জাগরিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় 
তাহার দেহন্মৃতিও বিলুপ্ত হইলে এক্ষণে কর্দিমস্যষ্ট 
বিস্তাধরীগণ তাঁহার দেহের পোষণ করিতে লাগিল, 
তথাপি অন্তঃকরণে কোন ক্লেশ না থাকায় দেহ কৃশ 
হুইল না; উহ! মলাবৃত হুইয়াও ধূমাচ্ছন্ন পাবকের 
ন্যায় শোভ। বিস্তার করিতে লাগিল ! তাহার দেহ 
এক্ষণে পরার কর্ম্মবশে রক্ষিত হইতে লাগিল ; বুদ্ধি 
শ্রীবান্ুদেবে প্রবেশ লাভ করায়, তাহার তপোষোগময় 
দেহে যে কেশকলাপ উন্মুক্ত ও বসন বিগত হইয়াছে, 


্রীম্তাগবত । 
নিষ্প্হা হুইলেন। তাহার অং অন্তঃকরণ গ ভক্তিপ্রবাহ- 


Rp সস বিজন পি বি পল ভি উপর ও আরা এব পলা “নও. 


তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে তিনি 
কপিলোক্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া অচিরকালমধ্ে, 
যিনি পরমাসত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, 
সেই নিত্যমুক্ত প্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেন। বৎস 
বিদুর ! যে স্থানে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, 
সেই পুণ্যতম ক্ষেত্র ত্ৰৈলোক্যে ‘সিন্ধপদ’ নামে খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছে। তাহার ষে দেহে ধাতুমল যোগ- 
দ্বার বিধৃত হইয়াছিল, সেই দেহ সিন্ধগণসেবিত 
সিদ্ধিদ শ্রেষ্ঠ নদীরূপে পরিণত হইয়াছে । 

এদিকে মহাযোগী ভগবান কপিলও মাতার 
অনুমতি গ্রহণপুর্ববক পিতার আশ্রম হইতে বহির্গত 
হইয়া প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করিলেন । সিদ্ধ, 
চারণ, গন্ধর্বব, মুনি ও অপ্নরোগণ তাহার স্তব করিতে 
লাগিল এবং সমুদ্র তাহাকে অধ্য ও নিকেতন দান 
করিল অর্থাৎ তিনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমে অবস্থান করিলেন । এক্ষণে তিনি সাংখ্যাচার্যা- 
গণকর্তৃক বন্দিত হইয়া ত্রিড়ুবনের উপশাস্তির নিমিত্ত 
তথায় যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত আছেন । 
বৎস বিদুর ! তুমি যাহ! জিজ্ঞাল। কযিয়াছিলে, কপিল 
ও দেবহুতির সেই পবিত্র সংবাদ তোমাকে বলিলাম। 


.ঘিনি কপিলমুনির আত্মযোগরূপ রহস্যপুর্ণ এই 


মত শ্রবণ-কীর্তন করেন, তিনি ভগবান্‌ গরুড়ধবজে 
ভক্তি লাভ করিয়া সহায়ক তাকি কয 
থাকেন। 


অয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥ 
তৃতীয় স্বন্ধ সমাপ্ত । 


চতুর্থ তক 1 


“বো — 


প্রথম অধ্যায় । 


প্রীমৈত্রেয় কহিলেন, শতরূপার গর্ভে স্বায়স্তুব 
মনুর আকৃতি, দেবহৃতি ও প্রসূতি, এই তিনটা প্রসিদ্ধা 
কন্যা ও দুইটা পুজ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মহারাজ মনু শতরূপার অম্ুুমতিক্রমে পুজ্র বর্তমান 
থাকিলেও পুত্রিকাধন্ম অবলম্বন করিয়া আকুতি 
কন্যা কুচিকে সম্গ্রদান করেন।  পুত্রিকাধর্ম্ম 
কি, তাহা বলিতেছি ;_-যদি পিতা কন্ঠাসম্প্রদানকালে 
এইরূপ বলেন যে, আমার এই কন্যার ভ্রাতা নাই ; 
ইহাকে অলঙ্কতা৷ করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিতেছি ; 
ইহার গর্ভে যে পুজ্র সঞ্জাত হইবে, তাহা আমার পুর 
হইবে; এই সম্প্রদানকে পুত্রিকাধন্ম কহে। মন্ুর 
পুজ্র বর্তমান থাকিলেও তিনি বন্ুপুজের কামন৷ 
করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহাই অভিপ্রায় 
জানিবে। ব্রহ্মতেজাঃ প্রজাপ্রাতি ভগবান্‌ রুচি ঈশ্বর- 
ধ্যান অবলম্ঘনপুর্ববক পরিপুত হইয়া আকৃতির গর্ভে এক 
পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন; তন্মধ্যে পুক্রটীর 
নাম যজ্ঞ,__ইনি যজ্ঞরূপী সাক্ষাৎ, বিষ্ণু, কন্যাটীর 
নাম দক্ষিণা, ইনি লক্্মীদেবীর অক্ষয় অংশ-রূপিণী। 
বিপুল তেজস্বী স্বায়স্তুব মনু এ দৌহিত্রটীকে হৃষ্ট- 
চিত্তে স্বীয় আলয়ে আনয়ন করিলেন ; দক্ষিণা তাহার 
পিতৃগৃহেই রহিলেন। ভগবান্‌ ষজ্ঞপতি বিষ্ণু অর্থাৎ 
পুর্বেবোস্ত রুচির পুত্র যজ্ঞ, অনুরাগবতী দক্ষিণাকে 
বিবাহ করেন এবং তাঁহার অনুরাগের বশবর্তী হুইয়া 
তাহার গর্ভে দ্বাদশ পুজ্ত উৎপাদন করেন; এই 
দ্বাদশ পুত্রের নাম_তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, 
শান্তি, ইড়াপতি, ইধা, কবি, বিভু, স্বাহু, সুদেব ও 


রোচন। স্বায়ন্তুব মন্গুর অধিকারকালে পূর্ব্বোক্ত 
দ্বাদশটী ‘তুষিত’ নামে দেবতা হইয়াছিলেন ; এই মন্ব- 
স্তরে মরীচি প্রভৃতি খধষি, রুচিপুজ্র যজ্ঞ শ্রীহরির 
অংশাবতার ও ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং প্রিয়ত্রত ও 
উত্তানপাদ এই দুই মহাতেজাঃ মন্গুপুজ নরপতি 
হইয়াছিলেন ; ইঁহাদিগের উভয়ের পুঞজ্পৌন্র 
প্রভৃতির বংশকর্তৃক এই মহ্বস্তর পালিত হইয়াছিল। 
বৎস বিছ্ুর! মনু স্বীয় কন্যা দেব্হৃতিকে যে 
কর্দম খষিকে দান করিয়াছিলেন, তগুসন্বন্ধীয় প্রায় 
সমস্ত কথাই আমার নিকট শুনিয়াছ। ভগবান্‌ মন 
স্বীয় কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুজ্র দক্ষকে প্রদান 
করিয়াছিলেন ; তাহাদ্দিগের বংশ এই ত্রিভুবনে অতীব 
বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্থি কর্দমের যে নয়টা 
কন্যা নয়জন ব্রহ্মধির পত্নী হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ 
করিয়াছি ; এক্ষণে তীহাদিগের পুজপৌল্রাদিবিস্তার 
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্দমকন্যা কলাদেবীর 
গর্ভে মরীচির ওঁরসে কণ্যুপ ও পূর্ণিমা, এই দুই পুঞ্ঞ 
জন্মগ্রহণ করেন; ইহাঁদিগের বংশ বিস্তৃত হইয়া 
জগতকে পরিপূর্ণ করিয়াছে । পূর্ণিমার বিরজ ও 
বিশ্বগ নামে ছুই পুজ্র ও দেবকুল্যা নামে এক কন্যা 
জন্মগ্রহণ করেন এই কন্তাই শ্রীহরির পাদ প্রক্ষালন- 
জনিত পুণ্যপ্রভাবে জন্মান্তরে স্থুরসরিৎ গঙ্গা! হইয়া - 
ছিলেন। অব্রিপতী অনসুয় দত্ত, দুর্ববাসা ও সোম, 
এই তিনটা যশস্বী পুজ্ প্রসব করেন; তন্মধ্যে দত্ত 
বিষ্ণুর, ছুর্ববাসা: রুত্রের ও সোম ভ্রহ্মার অংশসম্ভৃত। 
গ্রীবি্ুর কহিলেন, হে গুরো। স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী 


১৯২ 


তিনটা দেবশ্রেষ্ঠ কি কাৰ্য্য সম্পন্ন করিবার মানসে 
অত্রির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, তাহা বলিতে 
আজ্ঞা হয়। 


জীমৈত্রেয় কহিলেন, ব্রক্ষা স্থষ্টি করিতে আজ্ঞা | 


করিলে ব্রদ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ অত্রি পত্নীর সহিত খক্ষ- 
নামক কুলপর্ববতে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । এই পর্ববতে কুম্থুমস্তবকযুক্ত পলাশ ও 
অশোকের কানন আছে এবং চতুর্দিকে প্রবাহিত 
নির্বিবন্ধ্যা নদীর বারিপাতে এ স্থান নিনাদিত। মুনিবর 
আত্র প্রাণায়ামদ্বারা মন সংযত করিয়া একপাদে 
বর্ষশত দণ্ডায়মান ছিলেন, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিতেন 
এবং তৎকালে শীতোষ্ঠা্দি দ্বন্দ তাহার অনুভূত হইত 
না। তিনি মানসে এইরূপ চিন্তা করিতেন; _ধিনি 
জগদীশ্বর, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম; তিনি 
আপনার অনুরূপ সন্ততি আমাকে প্রদান করুন। 
অনস্তর প্রাণায়ামের উদ্দীপনায় তাহার মস্তক হইতে 
বিনির্গত অগ্নিদ্বারা ত্রিভুবনকে সন্তপ্ত দেখিয়৷ ব্রহ্মা, 

ও রুদ্র, এই তিন প্রভূ সেই আশ্রমপদে আগমন 
করিলেন। সেই কালে অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্বব, সিদ্ধ, 
টিগ্াধর ও উরগগণ তীাহাদিগের যশোগান করিতে 
লাগিল। তাহারা সমীপে আবিভু'ত হইলে মহধির 
মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিনি পুর্বব হইতে 
একপদে দণ্ডায়মান থাকিলেও এক্ষণে তীহাদিগের 
অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষরূপে দণ্ডায়মান হইলেন ও 
ভূমিতে দগ্ডব প্রণত হইয়! পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণপূর্ববক ৷ 
তাহাদিগের অর্চনা করিলেন । তাহারা বৃষ, হংস ও 


জীমন্তুগবত 


রূপে সংলগ্ন করিয়া কৃতাগ্জলিপুটে মধুর ও গভীরার্থ- 
যুক্ত বাক্যে সেই সর্ববলোকনমক্কৃত দেবত্রয়ের স্কতি 


| করিতে লাগিলেন। 


অত্ৰি কহিলেন, এই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়ের নিমিত্ত কল্পে কল্পে মায়াগুণকে বিভক্ত 
করিয়| ব্রহ্মা, বিষুঃ ও গিরিশরূপে আপনারা দেহ 
ধারণপূর্ববক প্রকাশিত হইয়া থাকেন; আপনাদ্দিগকে 
বন্দনা করি। আমি একজনমাত্র দেবতাকে আহ্বান 
করিয়াছিলাম ; তিনি আপনাদের মধ্যে কে, তাহা 
আপনারাই নির্দেশ করিয়া দিন। প্রজাশ্ষ্টির 
অভিপ্রায়ে আমি দেবশ্রেষ্ঠ একমাত্র ভগবান্‌কে 
চিন্তে ধারণা করিতেছিলাম ; আপনার! দেহিগণের 
মনের অগোচর হইয়াও কিরূপে এম্বানে আগমন 
করিলেন, কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়; আমার 
অতীব বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে । 

, শ্রীমৈত্ৰেয় কহিলেন,--বৎস বিছ্ুর! সেই 
শ্রেষ্ঠ দেবত্রয় তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্তবদনে 
খধিবরকে কহিলেন, হে ব্রহ্ষন্! তুমি সত/সঙ্কল্প, 
এই নিমিত্ত তুমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অন্যথা 
হইবার নহে; তুমি যে একমাত্র ঈশ্বরতত্ব ধ্যান 
করিয়া থাক, আমর! তিন হইয়াও সেই একই তত্ব 
জানিবে ; বস্তুতঃ আমাদিগের মধ্যে কোনও প্রভেদ 
নাই। হে মুনির! তোমার মঙ্গল হউক, 
আমাদিগের অংশে তোমার তিন পুজ্র জন্মগ্রহণ 
করিবে; তাহারা লোকবিখ্যাত হুইয়া তোমার যশ 
| বিস্তার করিবে। এইরূপে অভিলধিত বর প্রদান 


গরুড়োপরি সমাসীন ছিলেন; ত্রিশূল, কমগুলু ও : করিয়া ন্বরেশ্বরগণ সেই দম্পতীর সম্যক্‌ পূজা গ্রহণ- 
চক্রাদি স্ব স্ব চিহ্ন-দ্বার! পরিশোভিত ছিলেন; | পূর্বক তাহাদের সমক্ষেই তথ! হুইতে প্রাতিগমন 
হাদিগের বদন সহাস্ত ও অবলোকন করুণাব্যপ্রক | করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার অংশে সোম, ৰিফ্ণুর অংশে 


ছিল। 


তাহাদিগের দীপ্তিচ্ছটায় নয়ন প্রতিহত | যোগবিৎ দত্ত ও শঙ্করের অংশে দুর্ববাসা জন্ম পরিগ্রহ 


হইলে মুনিবর নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া এবং পুৰ্ব করিলেন। এক্ষণে অঙ্গিরার বংশবিস্তার বর্ণন করি, 
হইতেই তীহাদিগের অভিমুখ চিত্তকে তাহাদিগের | শ্রাবণ কর। অঙ্জিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারিটী কন্যা প্রসব 


চতুর্থ স্বন্ধ ৷ ১৯৩ 
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পিস পা নালা ম্যাগ জর এগ ও উন 


করেন; তীহা্িগের নাম সিনীবালী, কুহু, রাকা ও | সূরার লোকরিস্তার করিয়াছেন । বস বিছুর ' 
আনুমতি। : এতদৃভিক্স তাহার ছুই পুজ্ জন্মগ্রহণ | তোমার নিকট কর্দমের দৌহিত্র বংশ বর্ণন 'করিলাম। 
করিয়াছিলেন, তাহারা “স্বরোচিষ মন্বস্তরে' উতথ্য ও | ইহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে সন্ভই পাপ হরণ করে। 
বৃহস্পতি নামে বিখ্যাত হুইয়াছিলেন; উতথ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুজ্র দক্ষ মন্ুকন্া প্রসূতির পাণিগ্রহণ 
ভগবানের অবতার ও বৃহস্পতি ব্রহ্মানিষ্ঠ ছিলেন। করেন; তিনি কমনীয়! ষোড়শ কন্যা প্রসব করেন; 
পুলন্ত্য স্বীয় পত্নী হবিভূরি গর্ভে অগস্ত্য ও বিশ্রুবাঃ, এই তন্মধ্যে ত্রয়োদশ কন্যা ধর্মকে, এক অগ্নিকে, এক 
দুই পুক্র উৎপাদন করেন ; অগস্ত্য জন্মাস্তরে জঠরাগ্ি মিলিত পিতৃগণকে ও অন্য একটা কন্যা ভবহারী 
ও বিশ্রুবাঃ মহাতপাঃ হইয়াছিলেন। বিশ্রবার পত্নী ভবকে প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শাস্তি, 
ইলবিলার গর্ভে যক্ষপতি দেব কুবের ও দ্বিতীয়া পত্নী তুষ্ট, পুষ্টি ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, স্রী ও 
কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন ইহার! ধর্শ্মের পত্নী হইয়া যথাক্রমে খত, প্রসাদ, 
পুজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পুলহের ভাৰ্য্যা সতী অভয়, সুখ, মুদ, স্ময়, অর্থাৎ ধর্শ্মোৎসাহ, যোগ, দর্প 
গতিদেবী তিন পুঞ্র প্রসব করেন; তীহাদিগের নাম অর্থাৎ যোগাদিতে সামর্থ্য-প্রকাশ, অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম, . 
কর্ম্মশ্রেষ্, বরীয়ান্‌ ও সহিষুঃ। ক্রতুর ভার্য্যা ক্রিয়া প্রশ্রয় ও নর-নারায়ণ খবিত্বয়কে প্রসব করেন। 
দেবীর গর্ভে ব্রচ্মাতেজে জান্বল্যমান ব্িসহস্র বালি- মুর্তি, সর্ববগুণের উৎপাদিকা, তিনিই নর-নারায়ণ 
খিল্য খধি জন্মগ্রহণ করেন। হেবিছুর! বশিষ্ঠের খধিদ্বয়ের জননী । ইহাদিগের জম্মকালে এই বিশ 
ওরসে ও উর্জজাদেবীর গর্ভে চিত্রকেতু প্রভৃতি সাতটী পরমানন্দে অভিনন্দন করিয়াছিল; প্রাণিগণের চিত্ত, 
অকলম্ক পুজ্র জশ্মিয়াছিলেন ; তাহার সপ্তর্ষি হইয়া- দিক্‌, বায়ু, সরি ও পর্ববত সকল প্রসন্ন হইয়াছিল, 
ছেন। এই সপ্তধির নাম যথাক্রমে চিত্রকেতু, স্থরোচি, স্বর্গে তৃর্যযধ্বনি ও তথা হইতে কুস্ণুমবৃষ্টি হইয়াছিল। 
বিরজা, মিত্র, উত্বণ, বস্থৃভৃদ্যান্‌ ও দ্যুমান্। শক্ত, মুনিগণ হৃষচিত্তে স্তুতি, গন্ধর্বব ও কিন্নরগণ গুণগান 
প্রভৃতি তাহার অন্যান্য পুক্রগণ অন্ত পত্নীর গর্ভে এবং স্থুরাঙ্গনাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন ; সর্বত্র পরম 
জন্মগ্রহণ করেন। অধর্ববার পত্নী চিত্তি; তিনি তপো- | মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছিল ব্ৰহ্মাদি দেবগণ স্তুতি- 
নিষ্ঠ দধীচি বা অশ্বশিরা নামে একটা পুক্র লাভ করেন। । গানদারা ভীহাদিগের ভজনা করিয়াছিলেন । তাহারা 
এক্ষণে ভূগুর বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবন কর। স্তুতি করিয়াছিলেন, -যিনি আকাশে অলীক গন্ধর্ববগণের 
মহাভাগ ভৃগু স্বীয় পত্নী খ্যাতিদেবার গর্ভে ছুই পুত্র ন্যায় স্বীয় মায়াদ্বারা এই বিশ্বকে স্বকীয় আত্মাতে 
ও এক কন্যা উৎপাদন করেন; পুজ্রত্বয়ের নাম রচনা করিয়াছেন, তিনিই অন্ত সেই আত্মাকে 
ধাতা ও বিধাতা এবং কন্াটার নাম শ্রী; ইনি ভগ- প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্দের গৃহে এই খবিমুর্তিতে 
বপরায়ণা ছিলেন, ধাতা ও বিধাতা! মেরুকম্যা আয়তি আবির্ভূতি হইলেন; আমরা এই পরমপুরুষকে 
ও নিয়তির পাণিগ্রহণ করেন। তীহাদিগের মকণ্ড ও নমস্কার করি। যাহার প্রচুর করুণা-যুক্ত নয়ন লক্ষ্মীর 
প্রাণ নামে ছুই পুজ্জ জন্মগ্রহণ করেন; মার্কণ্ডেয় নিকেতন অমল অরবিন্দকে তিরস্কার করে, সেই প্রভু 
এই মৃকণ্ডের পুত্র ও বেদশির! মুনি প্রাণের পুজ্র। আমাদিগের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করুন। তাহার 
: ভৃগুর কবি নামে অন্য এক পুজ্জ ছিলেন ; উশন| তত্ব আমরা অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে অৰ্গত, 
অর্থাৎ গুক্রাচার্য তাহারই পুক্জ। এই সকল মুনি নহি, কেবল শান্তরবিস্তা'ঘার! অনুমান করি মাত্র; এই 
২৫" 


১০৪ 


প্রভুই এই বিশ্বের বিশৃঙ্খলা উপশমের নিমিত্ত সব্বগুণ- 
দ্বারা আমাদিগকে স্গ্টি করিয়াছেন। বৎস বিছ্ুর! 
এইরূপে স্থরগণ তীহাদিগের স্তব ও অর্চনা করিলে 
খষিদ্বয় তাহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া গন্ধমা- 
দনে প্রস্থান করিলেন। সেই ছুই নর ও নারায়ণ 
শ্রীহরির অংশ ভূভার হরণের নিমিত্ত এক্ষণে এস্টানে 


শ্রীমন্তাগবত 


হইয়াছেন। ব্রক্মবাদী ধধষিগণ বৈদিক কর্ম্মে যে সকল 
অগ্নির নাম করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ করিয়া থাকেন, 
ইহারা সেই সকল অগ্নি । “অগ্রিঘাত্বাঃ, “বহিষদঃ,, 
“সৌম্যাঃও'আজাপাঃ ইহারা পিতৃগণ ; ইহাদিগের মধ্যে 
ধাহাদিগের উদ্দেশে অগ্সিতে হোম কর! হয়, তাহারা 
সাগ্নিক ও-  যাঁহাদিগের উদ্দেশে তাহা কর! হয় না, 


আগমন করিয়া ছুই কুষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; | তাহার! অনগ্নি; দক্ষ-কন্া। স্বধা ইহাদিগের পত্নী । তিনি 


এক জন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অপর কুরুশ্রেষ্ঠ অজ্ভুন। 


যিনি অগ্নির অধিষ্ঠাতা, তাহার পত্নী স্বাহাদেবী ; | 


পূর্বেবোক্ত পিতৃগণের গুরসে বয়ুনা ও ধারিণী নামে ছুই 
কন্যা প্রসব করেন ; উহারা উভয়েই জ্ঞানবিজ্ঞানে 


তিনি অগ্নির রসে তিন পুজ্র প্রসব করেন, তাহা- | পারদর্শিনী ব্রহ্মবাদিনী। মহাদেবের পত্নী সতীদেবী 
দিগের নাম পাবক, পবমান ও শুচি; ইহার! প্রত্যে- | স্বীয় পতির একান্ত অনুব্রত। ছিলেন; কিন্তু তথাপি 


কেই হুতভোজী অর্থাৎ যজ্জীয় হবিঃ ভোজন করিয়া 
থাকেন। ইহাদিগের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র জন্মে; 
এ সকল পুত্র তীহাদিগের পিতা পাবকাদি তিন ও 
পিতামহ অগ্নির সহিত সমগ্রিতে একোনপঞ্চাশতসংখ্যক 


তিনি স্বীয় গুণ ও শীলের অনুরূপ পুজ্র লাভ করিতে 


পারেন নাই। তাঁহার পিত দক্ষ নিরপরাধ ভবের 


প্রতিকূলাচরণ করিলে সতী যৌবনেই রোষবশতঃ যোগ 


অবলম্বন করিয়। স্বয়ং দেহত্যাগ করেন । 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১॥। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বিদুর কহিলেন,_-ভব সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণের 
শ্রেষ্ঠ এবং দক্ষও দুহিতৃবৎসল ; তবে কি হেতু দক্ষ 
স্বীয় কন্া। সতীদেবীকে অনাদর করিয়। স্বীয় জামাতার 
প্রতি বিদ্বেষ করিয়াছিলেন ? মহাদেব চরাচরগুর, 
কাহারও সহিত তাহার বৈরভাব নাই, শান্তিই তাহার 
বিগ্রহ, তিনি আত্মারাম ও জগতের পরম দেবতা ; তবে 
প্রজাপতি দক্ষ কিহেতু ও কিরূপে তাহার প্রতি দ্বেষ 
প্রদর্শন করিলেন ? হে ব্রহ্মন্‌ । যেকারণে শশুর ও 
জামাতার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় ও যাহ! হইতে সতী 
ত্যাগের অযোগ্য হইলেও স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, 
তাহা বৰ্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। 


যজ্জে শ্রেষ্ঠ খষিগণ, অমরগণ, অনুচরগণের সহিত 
মুনিগণ ও অগ্নিসমূহ সমবেত হুইয়াছিলেন। প্রজাপতি 
দক্ষ সভামধ্যে প্রবেশ করিলে সূর্য্যের ম্যায় দেদীপ্য- 
মান তীহার অঙ্গচ্ছটায় সেই মহতী সভা উদ্ভাসিত 
হইল এবং তাহার তেজে সদস্যগণের তেজঃ তিরস্কৃত 
হইল । তাহাকে দর্শন করিয়া অগ্নিগণের সহিত মহর্ষিগণ 
স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোথান করিলেন.) 
বেবল ব্রহ্মা ও শিব উত্থিত হইলেন না। এইরূপে 
ভগবান্‌ দক্ষ সভ্যগণকর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হইয়া 
লোক্গুরু ব্রক্মাকে প্রণিপাত করিলেন এবং তাহার 
অনুমতি গ্রহণ করিয়। উপবেশন, করিলেন ।ক্ষ আপনি 


মৈত্রেয় কহিলেন, _পুরাকালে প্রজাপতিগণের | উপবেশন করিবার পূর্বেই শিরকে উপবিষ্ট দেখিয় 


সেই অনাদর সহ করিতে পারিলেন না; যেন ভস্ম 


চতুৰ্থ বদ্ধ | ১৯৫ 


2 পি বীজ আচ জারি "রশি সি আনি রনী অপি FPL 


উদ্ভত হইল। দক্ষ অভিশাপ দিয়া কহিল, এই 


করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে | দেবাধম শিব যন্ঞকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের 


লাগিলেন--হে অগ্নি ও দেবগণের সহিত ব্রঙ্গধিগণ ! 
আমি সাধুগণের চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন; 
আমি অন্ভানতঃ বা বিদ্বেববশতঃ বলিতেছি না। 
এই শিব লোকপালগণের যশ নষ্ট করিল; সাধুগণ 
যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, সমুচিত ক্রিয়াকলাপে 
অনভিজ্ঞ নিল'জ্জ তাহা দূষিত করিল । আমার কন্যা 
সাক্ষাৎ সাবিত্রীতুল্য ; এ ব্যক্তি বিপ্ৰ ও অগ্নি 
সমক্ষে সাধুর ন্যায় তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার 
শিশ্কস্থানীয় হুইয়াছে। প্রত্যুর্থান ও. অভিবাদন 
করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উহার উচিত 
কাধ্য; আমার কন্যা সতীর নয়নদ্বয় হরিণশাবকের 
স্যায়,__কিন্তু উহার চক্ষু মর্কটতুল্য; এ আমার 
তাদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একটা বাক্য-্বারাও 
আমার সংবর্ধনা করিল না ! ইহার বেদবিহিত৷ ক্রিয়া 
লুপ্ত হইয়াছে ; এই গর্বিবিত ব্যক্তি অশুচি ও বেদ- 


সহিত যজ্ঞভাগ পাইবে না। বৎস বিছুর! দক্ষ 
এইরূপে গিরিশকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অতীব 
ক্রোধভরে সেই সভা হইতে নিক্ষান্ত হইয়া! স্বীয় 
ভবনে গমন করিল; প্রধান সদস্যগণ নিবারণ 
করিলেও কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না । এদিকে 
গিরিশের অনুচরমুখ্য নন্দীশ্বর দক্ষের শাপবাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্র হইলেন এবং দক্ষকে ও 
যে সকল দ্বিজ দক্ষের নিন্দাবাকোর অনুমোদন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়া 
কহিলেন,__-ভগবান্‌ শিব কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ 
করেন না । যে ভেদদর্শা অজ্ঞ এই অনিত্য দেহের 


| অহস্কারে মত্ত হইয়া ঈদৃশ প্রভুর প্রতি জ্েহাচরণ 


করিল, সে পরমার্থ তন্ব হইতে বিমুখ হুউক এবং 
নানাবিধ গ্রাম্যন্থখের লালসায় কুটধর্ম্মের নিলয় গৃহে 
আসক্ত ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত নানাবিধ প্ররোচনা- 


মধ্যাদা-লজ্ঘনকারী; আমি অনিচ্ছাসত্েও শূদ্রকে | বাক্যে বুদ্ধিভ্রন্ট হইয়া কেবল কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তার 
বেদবিগ্ভাদানের ন্যায় ইহাকে কন্যা দান করিয়াছি । যে করিতে থাকুক । এই দক্ষ পশুতুলা, কারণ, উহার 
প্রেত-ভূমি শ্মশানাদিতে ঘোর ভূতপ্রেতগণে পরিবৃত ও | বুদ্ধি এই দেহকেই আত্মা বলিয়৷ মনে করিয়! প্রকৃত 
বিকীর্ণকেশ হইয়। দিগন্বরদেহে হাস্য ও রোদন করিতে | আত্মস্বরূপ হইতে শ্খলিত হইয়াছে ; এই পশু) অতীব 


করিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, চিতাভম্মে 
যাহার স্নান, প্রেতমাল্য ও প্রেতের অস্থি যাহার ভূষণ, 
যে স্বয়ং উন্মত্ত, সুতরাং উদ্মত্তগণের প্রিয়, যে নামে 
শিব, কিন্ত আচরণে অশিবন্বরূপ, কেবল তমঃম্বভাব 
প্রমথনাথগণের ও উন্মাদনামক ভূতগণের পতি, হায় ! 
আমি ব্রহ্মার বাক্যে সেই অশুচি ও দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির 
হস্তে আমার সাধ্বী কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছি। 
মৈন্তত্ৰয় কহিলেন,_দক্ষ এইরূপ নিন্দা করিলেও 
মহাদেব কিছুমাত্র প্রতিকূলতা করিলেন না, পূর্বববৎ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া 


আচমনপূর্ববক ঠাহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে 


স্রীকামী হউক এবং অচিরকালমধ্যে উহার মুণ্ড ছাগ- 
মুণ্ডে পরিণত হউক; কারণ উহার বুদ্ধি কর্ম্মবহুল 
অবিষ্ভাকেই তত্ববিষ্ঠা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে, স্থৃতরাং 
এই দক্ষ ছাগতুল্য। অপর যাহার! এই শিবনিন্দকের 
অন্গুসরণ করিল, তাহারা সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব 


| করুক। কর্মকাণ্ড অর্থবাদবহুল, উহার বাক্যগুলি 


কুম্থুমসমূহের হ্যায় মনকে ক্ষৃভিত করে; যাহারা 
শিবদ্ধেষী, তাহারা এই বেদের প্ররোচনারূপ প্রচুর 
মধুগন্ধে বিক্ষুকচিন্ত হইয়া কর্মকাণ্ডে আসক্ত হুইয়া 
পড়ুক। এ বিপ্রগণ সর্ববভক্ষ্য হইয়া দেহাদি-পোষণের 
নিমিত্ত বিষ্ভাভ্যাস, তপক্তা ও ব্রতাচরণ করিয়া এরং 


১৯৬ 


বিত্ত, দেহ ও ইন্টিয়ন্থখে রচ হুইয়া যাচকরূপে 
ইতভ্ততঃ বিচরণ করিতে থাকুক। ভূগু দ্বিজকুলের 
প্রতি অভিশাপ শ্রবণ করিয়া দারুণ প্রতিশাপরূপ 
ব্ৰহ্মাণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কহিলেন, 
যাহার! শিবব্রতধারী ও যাহার! - তাহার্দিগের অনুতব্রত, 
তাহার বেদাদি সাধুশান্ত্রের প্রতিকূল হইয়! 
পাষগ্ডিরূপে পরিণত হউক । সেই মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
পরিব্রতা হইতে ভ্রম হুইয়া জটা, ভল্ম ও 
অস্থি ধারণপূর্ববক শিবদীক্ষায় প্রবেশ করিয়া স্থুরা 
ও. তালাদি হইতে উৎপন্ন মগ্ককে দেবতার 
দ্যায় সমাদর করিতে থাকুক। যেহেতু তোমর৷ 
ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমরূপ আচারবান্‌ জনগণের উপজীব্য 
ও সেতুত্বরূপ বেদের নিন্দ। করিলে, অতএব তোমরা 
বেদবিরুদ্ধ পাঁষগুমত আশ্রয় করিয়াছ। এই বেদমার্গ 


পরীমন্ডাগবত 


পরমমঙ্বলস্বরূপ ও সনাতন, পূর্ব্বতন খধিগণ ইহা 
আশ্রয় করিয়াছিলেন ; ভগবান্‌ জনার্দন স্বয়ং ইহার 
মূল। তোমরা এই পরমগুদ্ধ সনাতন সাধুগণসেবিত 
বেদমার্গের নিন্দা করিয়া ইহার ফলস্বরূপ, যথায় তামস 
ভূতগণের পতি দেরতারূপে পূজিত, সেই পাবগুপথে 
নিপতিত হও । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,--ভগবান্‌ ভব ভূগুর এইরূপ 
শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর অভিশাপে ্টভয়পক্ষ 
বিনষ্টপ্রায় হইল দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিমনাঃ হইয়া 
অনুচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন । বৎস বিছ্বুর ! 
অনস্তর প্রজাপতি খধিগণ, যাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি 
আরাধনীয়,সেই যজ্ঞ সহ বৎসরে সমাপন করিয়া গঙ্গা- 
যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে অবভূথন্রান সমাপনান্তর 
নির্মলচিত্তে স্ব স্ব. ধামে গমন করিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাঞ্ধ ॥ ২ 


তৃতীয় অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, _এইরূপে সর্বদা বিদ্বেষ | স্ব স্ব পতির সহিত গমন করিতেছেন; তাঁহাদিগের 
করিতে করিতে শ্বশুর ও জামাতার হ্থুমহান্‌ কাল কণ্ঠে নিকষ অর্থাৎ পদক, পরিধানে উত্তম বসন ও 
অতীত হইল। ব্রঙ্গা যখন দক্ষকে প্রজাপতিগণের | কর্ণে সমুজ্জল কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। সতী 


জাধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে 
তাঁহার অন্তঃকরণে গর্বেবের সঞ্চার হুইয়াছিল। তিনি 
শিব ও ত্ৰক্মিষ্ঠ খধিগণকে উপেক্ষা করিয়া বাজপেয় 
যজ্ঞের অনুসষ্ঠানপূর্ববক বৃহস্পতিসব নামক সর্ক্বোৎকৃষ্ট 
যজ্ঞ আরমস্ত করিলেন। এই যজ্ঞে ব্রহ্মধিগণ, দেবধি- 
গণ, পিতৃগণ ও দেবগণ সপতীক উপস্থিত হইয়া 


মহোৎসবের কথা শ্রবণ করিলেন; তিনি দেখিলেন, 
কমনীয় গন্ধর্বললনাগণ চতু্দিক হইতে বিমানারৌছিগে 


তাহাদিগকে স্বীয় ভবনের সমীপে ধাইতে দেখিয়! 
ওতন্ৃক্য-সহকারে স্বীয় পতি ভূতপতিকে কহিলেন, 
নাথ! আপনার শ্বশুর সম্প্রতি হন্ত ও মহোৎসব 
আরম্ভ করিয়াছেন; এ দেখুন, দেবতাগণ তথায় 
গমন করিতেছেন; অতএব যদি আপনার অনুমতি 
হয়, তবে আমরাও তথায় গমন করি । এই যজ্ঞ 
আমার ভগিনীগণ আত্মীয়স্ব্জনকে দর্শন করিবার 
মানসে স্ব স্ব ভর্তার সহিত অবশ্য আগমূন করিবেন, 
পিতাও তাহাদিগকে বন্তরলঞ্চারাদিদ্বারা সমাদর 
করিবেন; অতএব আমিও আপনার সহিত তথায়, 


চি ০১ 
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পিতার সমাদর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি। আমি 
বহুদিন উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতেছি, তথায় 
অনুরূপ ভর্তার সহিত মিলিত ভগিনীগণকে, মাতৃদ্বসা- 
দিগকে ও স্েছার্ডচিত্ত জননীকে দর্শন করিয়া 
চিত্তকে শান্ত করিব এবং মহুধিগণ কিরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাও দর্শন করিবার 
নিমিত্ত আমার সমধিক উৎকণ্ঠা হইয়াছে । হে 
প্রভো! এই সকল আপনার পক্ষে অগুমাত্র 
আশ্চর্যজনক নহে; কারণ, এই ত্রিগুণাত্মক বিচিত্র 
বিশ্ব আপনার মায়ায় বিরচিত হইয়া অবস্থান 
করিতেছে; কিন্তু, হে নাথ! আমি সমান্যা নারী, 
আপনার তত্ব অবগত নহি ; এই নিমিত্ত আমার জন্ম- 
ভূমিদ্শনের অভিলাষ হইতেছে । দেখুন, যীহাদিগের 
সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, ঈদৃশ কামিনী- 
গণও বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব ভর্তার সহিত 
দলে দলে গমন করিতেছেন। হে নীলকণ্ঠ! দেখুন, 
তীহাদিগের কলহংসের ম্যায় পাণুবর্ণ বিমানসমুহে 
নভোমগুল অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । পিতৃগৃছে 
উৎসব হইতেছে, ইহা শ্রবণ করিয়া কোন্‌ কন্যার দেহ 
চঞ্চল না হয়? নারীগণ নিমঞ্জণ ব্যতিরেকেও বন্ধুগুহে, 
শশুরগূহে ও পিতৃগৃহে গমন করিয়া থাকেন। হে 
প্রো! আপনি পরমকরুণ, আমার এই অভিলাষ 


শরের ম্যায় যে সকল মর্মভেদী কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া- 
ছিল, লেই সকল তখন স্টার স্ৃতিপথে উদিত হুইল । 
তিনি ফছিলেন,-প্রিয়ে! তুমি যে বলিলে লোকে 


নিমন্ত্ৰিত না হউয়াও বন্ধুবান্ধৰাদির গৃহে গমন করিয়া 
থাকে, তাহ! যথার্থই বলিয়াছ ; কিন্তু যদি বন্ধুবান্ধব 
দেহাদিতে অহঙ্কারছেতু প্রবল গর্ব ও ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া! স্বীয় বন্ধুর প্রতি দোষদৃষ্তি না করে, 
তবেই উহা সম্ভবপর ছইতে পারে। বিদ্যা, তপস্যা, 
চিত্ত, বপুঃ, যৌবন ও কুল, এই ছয়টা সাধুগণের গুণ 
বলিয়া কীন্তিত হইলেও এ সকল যদি অসাধুগণের 
অধিগত হয়, তাহা হইলে এ সকল গুণই দোষে 
পরিণত হুইয়া থাকে । কারণ, ‘আমি বিদ্বান’, “আমি 
তপস্বী ইত্যাদি দুষ্ট অভিমানে তাহাদিগের বিবেকবুদ্ধি 
বিনষ্ট হইয়। যায়; এই নিমিত্ত এ দাস্তিকগণ মহাজন- 
গণের প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। ঈদৃশ 
ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থিরতা নাই; তাহার! কুটিল 
বুদ্ধিতে অভ্যাগতের প্রতি ভ্ধেকুটি করিয়া রোঘ- 
কষায়িতনেত্রে দৃষ্টিপাত করে । বন্ধুদর্শনের অনুরোধে 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণের গৃহ অবলোকন করাও বিধেয় 
নহে। কৃটবুদ্ধি বন্ধুর দুরুক্তিবাণে মৰ্ম্ম তাড়িত 
হইলে অহোরাত্র যেরূপ পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়, 
শত্রুর বাণে বিদ্ধ হইয়। হৃদয় কম্পিত ও অঙ্গ ক্ষত- 
বিক্ষত হইলেও তদৃশী বেদন! অনুভূত হয় না ; কারণ, 
এইরূপ বাণবিদ্ধ ব্যক্তিকেও রাত্রিতে নিদ্রাস্থুখ অনুভব 
করিতে দেখা যায়। প্রিয়ে ! দক্ষ প্রজাপতি, এই 
নিমিত্ত তিনি উৎকৃষ্ট মর্য্যাঙ্দার অধিকারী । তুমি 
কগ্যাগণের মধ্যে তাহার অতীব স্মেহভাজন, ইহাও 
আমি জানি ; কিন্তু তথাপি আমার সম্বন্ধহেতু তুমি 
পিতার আদর প্রাপ্ত হইবে না, যেহেতু তিনি আমার 
প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছেন । যাহারা জীবের 
বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন অর্থাৎ 
নিরহস্কার, তীছাদিগের সম্বদ্ধি অর্থাৎ পুণ্যকীত্্যাদি 
দর্শন করিলে প্রজাপতি দক্ষের ছাদয় অতীব দগ্ধ ও . 
ইত্দিয় সকল কাতর হইয়! থাকে; তিনি এই সকল 
আক্ধুদর্ণিগণেন স্থান ও এঁশ্বর্য অনায়াসে লাভ করিতে 


টিল্নিনিতিরিধ্ররিলিটি রকি রা মশা না নিসা সপ ক সবর সাপ শিস শর মত মি ত সক সত তি জিডি হট 


১৯৮ 
না পারিয়া, যেমন অন্থুরগণ শ্রীহরির প্রতি কেবল 
বিদ্বেষ প্রদর্শন করে, তিনিও তাহাদিগের প্রতি কেবল 
বিদ্বেষ করিয়া! থাকেন। প্রিয়ে ! লোকে যে পরস্পর 
প্রত্যুদ্গমন, বিনয়প্রদর্শন ও অভিবাদন করিয়া থাকে, 
তাহা জ্ঞানিগণ শ্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন । 
তাহারা অন্তর্যামী পরমপুরুষের প্রতি এ সকল 
সম্মাননা মনে মনে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; দেহা- 
ভিমানীর প্রতি উহা! প্রদর্শন করেন না। বিশুদ্ধ 
অন্তঃকরণ অথবা বিশুদ্ধ সন্বগুণ বস্থুদেব শবে 
অভিহিত হইয়া থাকে, যেহেতু এইরূপ আধারে 
মায়াবরণরহিত পরমেশ্বর প্রতীত হইয়া থাকেন; 


প্রীমন্তাগবত । 


আমি এই শুদ্ধসত্তবে অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের 
অগোচর ভগবান্‌ বাস্থদেবকে নিরন্তর নমকস্কারদ্বারা 
সেবা করিয়া থাকি । অতএব যিনি প্রজাপতিগণের 
যজ্ঞে, আমি নিরপরাধ হইলেও আমাকে তিরক্ষার 
করিয়াছেন, তিনি আমার শক্র; তিনি জন্মদাতা 
হইলেও তোমার তীহাকে অথবা ত্বাহার অনুবর্তী- 
দিগকে অবলোকন কর! বিধেয় নহে। যদি আমার 
বাক্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষালয়ে গমন কর, তোমার মঙ্গল 
হইবে না; ধাহাদিগের স্বজনের নিকট প্রতিষ্ঠা আছে, 
যদি তাহারা স্বজনের নিকট অবমানন। প্রাপ্ত হন, 
তাহা তীাহাদিগের পক্ষে সন্ভঃ মরণতুল্য হইয়া থাকে । 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,-_-শঙ্কর এইরূপ বলিয়া অনুজ্ঞা 
বা নিবারণ, উভয় পক্ষেই পত্নীর মরণসম্ভাবন। চিন্তা 
করিয়। বিরত হইলেন । সতীও পিত্রাি স্থহৃদ্গণের 
দর্শনাকাগ্ক্ষায় একবার গৃহ হইতে বহির্গত, পরক্ষণে 


করিয়াছেন, তিনি শোক ও রোষে আকুলচিত্তা হইয়। 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপুর্ববক সেই মহাদেবকে পরিত্যাগ 
করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সতী ন্দ্রতপদে 
একাকিনী গমন করিলে যক্ষ ও পার্ধদগণের সহিত 


মহাদেবের নিষেধবাক্যে শঙ্কিত হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট | মণিমান্‌ ও মদপ্রভৃতি সহ সহত্র রুদ্রানুচরগণ 
হইতে লাগিলেন; এইরূপে তীহার চিত্ত আন্দোলিত ূ বুষেন্দ্রকে পুয়ৌভাগে লইয়া নির্ভয়ে তাহার অনুগমন 
হইতে লাগিল। সুহাদ্গণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ৷ করিতে লাগিল। তাহার! তাঁহাকে বৃষেন্দ্রে আরোহণ 
যাইবেন, এই অভিলাষ প্রতিহত হওয়ায় তাহার মন করাইয়া সারিকা, কন্দুক, দর্পণ ও লীলাকমলরূপ 
অতীব দুঃখিত হুইল, অশ্রুবিন্দু নয়নকে আকুল ক্রীড়ার উপকরণ, শ্বেত আতপত্র, ব্যজন ও মাল্য প্রভৃতি 
করিল এবং তিনি জননীপ্রভৃতি আত্মীয়গণের প্রতি মহারাজবিভূতি এবং দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি 
স্নেহহেতু বিহবল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নানাবিধ সঙ্গীতের উপকরণে শোভিত হইয়া গমন 
অনন্তর ভবানী উপমারহিত ভগবান্‌ ভবকে যেন '| করিতে লাগিল । অনন্তর দেবী হজ্জস্থলে প্রবেশ করিয়া 
ভন্মীভূত করিয়া ফেলিবেন, এইরূপ ক্রোধে ভীহার দেখিলেন, যজ্জীর. পশুবধের সঙ্গে সঙ্গে * বেদধ্বনিতে 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ;তাহার কলেবর যজ্ঞভূমি মুখরিত হইতেছে, বিপ্রধি ও দেবগণ যজ্ঞ- 
কম্পিত হইতে লাগিল । স্্রীস্বভাবহেতু তীর বিবেক স্থলকে অলঙ্কত করিয়াছেন এবং মৃত্তিকা, কান্ট, লৌহ, 
বিশু হইল; যিনি প্রেমে তাহাকে অদ্ধাঙ্ভাগিনী কাঞ্চন, ঈর্ভ ও.চর্্ম-বারা নির্শ্মিত নানাবিধ : যজ্ঞীয়পাত্র 


চতুর্থ স্বন্ধ ৷ 


শোভা .পাইতেছে। সতী তথায় উপস্থিত হইলে, 
দক্ষ তাহার আদর করিলেন না; স্থৃতরাং তাহার ভয়ে 
অন্য কেহ তীহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে সাহস 
পাইলেন না; কেবল তাহার জননী ও ভগিনীগণ 
সাদরে ও প্রেমাশ্রুকণ্ঠে স্নেহভরে তাহাকে আ'লঙ্গন 
করিলেন। দেবী পিতার নিকট অনাদৃতা হইয়া 
মাতা, মাতৃঘসা ও '৬গিনীগণের কুশল-প্রশ্নাদির সহিত 


১৯৯ 


করেন না, তাহারা মহস্তর নামে অভিহিত হুইয়! 
থাকেন এবং অন্য কতকগুলি মহাত্মা আছেন, তাহারা 
অপরের দোষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যৎকিঞ্চিৎ 
গুণকেও প্রচুর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; ইহারা 
মহত্তম। আপনি ঈদৃশ মহাজনের প্রতি বৃথা দোষ 
কল্পনা করিয়াছেন । যাহার! এই জড়দেহকেই আত্মা 
বলিয়৷ প্রচার করিয়া থাকে, তাহার! যে সর্ববদা মহা- 


সাদর সম্ভাষণের উত্তর প্রদান করিলেন না এবং | জনের শিন্দাবাদ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপ 
তাহার! তাহাকে আদর করিয়া বসিবার নিমিত্ত উত্তম | করা অসাধুগণের মঙ্গলজনক, সন্দেহ নাই; কারণ, 
আসন ও অন্যান্য স্নেহ প্রদর্শনের উপকরণ প্রদান | যদিও মহাপুরুষগণ স্বকীয় নিন্দা সহা করিয়া থাকেন, 
করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি | তথাপি তাহাদিগের পদরেণু সকল তাহা ক্ষমা করে 
দেখিলেন, যজ্ঞে রুত্রের ভাগ কল্লিত হয় নাই এবং | না; তীহাদিগের পদরেণুর প্রভাবে অসাধুগণের তেজ 
নিমন্ত্রণ না করিয়া পিতা তাহার প্রতি অবহেল! | নিরস্ত হইয়া যায়, অতএব তাহারা সমুচিত ফল 


প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তীাহাকেও অনাদর ূ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহার ‘শিব’ এই দ্বযক্ষর মাত্র 


বোধ হইল, যেন ক্রোধে লোক সকলকে ভস্মীভূত একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মানবগণের পাপ 
করিয়া ফেলিবেন। অনন্তর উপজ্রব করিবার নিমিত্ত : সগ্ঠঃ হরণ করিয়া থাকে, কি আশ্চর্য! আপনি 
সমুখিত ভূতগণকে স্বীয় আঙ্জায় নিবারণ করিয়! দেবী অমঙ্গলন্রূপ হইয়া সেই পবিভ্রকীর্তি অলজ্ঘ্য- 
তত্রত্য জনগণের সমক্ষে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানহেতু | শাসন মঙ্গলালয় শিবের প্রতি দ্বেষ করিতেছেন ! 
গর্বিত শিবদ্ধেধী দক্ষকে. নিন্দা করিতে লাগিলেন ;  ঙযানকমবুপানে লোলুপ মহাজনগণের মনোভূঙ্গ 


ক্রোধভরে তীহার বাক্য অম্পষ্ট ভাব ধারণ করিল। 

শ্রীদেবী কহিলেন, _এই লোকে ধাহার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট কেহই নাই, ধাঁহার প্রিয় অথবা অপ্রিয় 
কেহই নাই, যিনি দেহিগণের প্রিয় আত্মা, যিনি 
সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ, ধিনি কাহারও প্রতি 
বৈরভাব পোষণ করেন না, আপনি ব্যতীত আর কে 
ঈদৃশ মহেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ করিবে ? হে দ্বিজ ! 
আপনার ন্যায় যাহার! অসুয়াপরবশ, তাহারা অপরের 
গুণ থাকিলেও তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া থাকে । 
কেহ কেহ গুণ ও দোষ যথাযথ বিচার করিয়া গ্রহণ 
করেন, তাহাদিগকে মধ্যস্থ বল! যায়; যে সকল সাধু 
ব্যক্তি ফেবল-গুণ গ্রহণ করেন, কদাপি.. দোষ গ্রহণ 


যাহার পাদপক্মের সেবা করিয়। থাকেন এবং যিনি 
সকাম ব্যক্তিগণের মনোরথ পুর্ণ করিয়া থাকেন, 
আপনি সেই বিশ্ববন্ধু মহাদেবের দ্রোহাচরণ করিতে- 
ছেন! আপনি যাঁহাকে নামে শিব, বস্তুতঃ অশিব 
বলিয়! নির্দেশ করিলেন, বিনি শ্মশানে জটাকলাপ 
বিকীণ করিয়া এবং শ্মশানের মাল্য, ভস্ম ও নরকপাল- 
রূপ ভূষণে ভূষিত হইয়! পিশাচগণের সহিত বাস 
করিয়া থাকেন, এক তুমি ভিন্ন ব্রহ্মাদিও তাহাকে 
অশিব জ্ঞান করেন না ; যেহেতু, তাঁহার! মহেশ্বরের 
চরণগলিত নিৰ্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। 
উচ্ছ খল ব্যক্তিগণ ধর্ম্মরক্ষক স্বামী মহেশ্বরের নিন্দা- 
বাদ করিলে যদি স্বয়ং মরিতে. অথবা নিন্দাকারীফে 


২০০ জীদন্তাগবত 


বিনাশ করিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণত্বয় হচ্ছামাত্রেই উদ্ধার প্রভাব অনুভূত হুইয়া থাকে এবং 
আচ্ছাদিত করিয়া তথ হইতে প্রস্থান কর বিধেয় ; ব্রহ্মবিদ্গণ উহা! ভোগ করিয়া থাকেন; অতএব 
যদি সামর্থ্য থাকে, তাহ! হইলে এ অসাধু ব্যক্তির আপনি সমৃদ্ধ ও রুদ্র দরিদ্র, এইরূপ মনে করিয়া 
অকল্যাণবাদিনী এঁ জিহবা! বলপুর্ববক কাটিয়া ফেলিবে; গর্বিবিত হইবেন না। আপনি হরের নিন্দা করিয়া 
অনন্তর স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, ইহাই ধর্ম । অপরাধী হইয়াছেন । আমার দেহ আপনার দেহ হইতে 
আপনি শিবনিন্দক, আমার এই দেহ আপনার ওঁরসে উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব এরূপ কুজন্মা দেহে আমার 
উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব অমি এই দেহ ধারণ | অনুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার ম্যায় কুজনের 
করিব না ভ্রমবশতঃ অপবিত্র অন্ন ভোজন করিলে | সহিত আমার সম্পর্ক আছে, ইহা মনে করিলেও 
উহার বমনই একমাত্র শুদ্ধির হেতু বলিয়! কথিত | আমার লল্দ্রাী বোধ হয়। যে ব্যক্তি মহাজনগণের 
হইয়া থাকে। ধাহারা সংসারে সম্যক বিরক্ত ও | অপ্রিয় অনুষ্ঠান করে, যদি তাহা হইতে জন্মলাভ হয়, 
যাহারা আত্মাতে নিরন্তর রমণ করিয়া থাকেন, | তবে সে জন্মকেও ধিক্‌ । যদি কখন পরিহাসাদিকালে” 
তাঁহাদিগের মতি বেদের বিধি ও নিষেধের অনুবর্তন ৷ বৃষধ্বজ আমাকে  “দাক্ষায়ণি” বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
করে না; অধিকারি-ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে | আপনার নাম উচ্চারণ করেন, তখন আমার পরিহাস- 
হুইবে। দেবগণের আকাশ ও মমুষ্যগণের পৃথিবী হাস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অস্তঃকরণ ছুঃখভারে 
বিচরণ-স্থান; অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যে কোন ধর্ম্মই আক্রান্ত হয়; অতএব আমি আপনার দেহ হইতে 
হউক, স্বীয় ধর্শ্মে অবস্থান করিয়া অন্য ধর্মের বা উদ্ভূত, আমার এই জীবন্ম ত দেহকে শীঘ্রই পরিত্যাগ 
মনুষ্যের নিন্দা করিবে না। বেদে অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্ত করিব । 

কর্ম ও শমদমাদি নিবৃত্ত কৰ্ম্ম, অধিকারিভেদে উভয়ই | মৈত্রেয় কহিলেন,__বুস বিদুর ! লতী এইরূপে 
বিহিত আছে; অতএব ব্যবস্থানুসারে উভয়ই | দক্ষকে লক্ষ্য করিয়৷ .ভশুসনাবাক্য প্রয়োগপূর্ববক 
সত্য; একই পুরুষের যুগপৎ উভয়বিধ কর্্ম করা | মৌনাবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে ক্ষিতিতলে উপবিষ্টা 
অসম্ভব, কারণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম । যেমন | হইলেন এবং আচমনাস্তর গীতবসনে অঙ্গ সংবৃত ও, 
পূর্বেবোক্ত অধিকারিতয়ের মধ্যে একজন অপরের | লোচনবুগল নিমীলিত করিয়া যোগপথে প্রবেশ 
ধর্ম অনুষ্ঠান না করিলে দোষ হয় না, সেইরূপ | করিলেন । অনন্তর আসন জয় করিয়া নাভিচক্রে 
সর্থাশিব কোন কর্ম্ম না করিলেও দোষ হয় না ; কারণ উর্ধগামী প্রাণবায় ও অধোগামী অপানবায়, এই 
তিনি ভ্রহ্মস্বরূপ, কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে উভয়ের সমতা স্থাপনপূর্ববক তথা হইতে উদ্দানবায়ুকে 
না। হে পিতঃ। আমাদের যে অণিমাদি সিদ্ধি উত্থাপিত করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন; 
আছে, তাহা আপনাদের কখন লাভ করিবার সম্তাবনা | অনন্তর কণ্ঠমার্গত্বার জ্রত্বয়ের মধ্যস্থলে আনয়ন 
নাই; আপনাদের এঁশর্য্য বজ্ঞশালাতেই আবন্ধ। করিলেন। এইরূপে দেবী দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়। 
যাহারা যজ্ঞীয় অল্পে উদর পোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত শ্বীয় দেহপরিত্যাগে কৃতসংকল্পা। হইলেন$ মহাজন- 
হয়, সকল কর্মকাণ্ডে আসক্ত ব্যক্তিগণ এঁ সকল গণের পুজ্যতম মহাদেব যে দেহকে মুহমুছঃ 'সমাদরে 
এ্বর্ষোর প্রশংসা করিয়া থাকে; আমাদের এঁশর্য্য স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিতেন, তিনি সেই দেহের 
ঈদৃশ নহে, উহার হেতু, নির্দেশ করা যায় না, প্রত্যেক অবয়বে জনিল ও অসি ধারণ! অর্থাৎ চিন্তা 


চতুর্থ স্বন্ধ ৷ 


করিলেন। অনন্তর তিনি জগদ্গুরু স্বীয় ভর্তার 
চরণান্বুজের মাধূর্য্য চিন্তা করিতে করিতে অপর যাব- 
তীয় বিষয় বিস্মৃত হইলেন। তখন তিনি যে দক্ষকন্যা, 
এই অভিমান বিদুরিত হওয়ায় কল্মষশৃন্য অর্থাৎ, বিশুদ্ধ 
তাহার দেহ সমাধিযোগে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তৎক্ষণাৎ 
প্রদ্থলিত হইল। এই অস্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া 
ভুলোক ও অন্তরীক্ষ-বাসিগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া 
বলিয়া উঠিল,_হায় ! দক্ষকর্তৃক প্রকোপিত হইয়া 
দেবদেব শঙ্করের পত্নী সতীদেবী প্রাণতাগ করিলেন ! 
অহে|! এই দক্ষের দুষ্ট ব্যবহার দেখ,_ইনি প্রজাপতি, 
চরাচর ইহার প্রজা ; যিনি ইহার দেহ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন ও সতত সমাদর পাইবার যোগ্য, সেই 
মনস্থিনী সতীদেবী ইহার নিকট অবমানিত হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন । এই দক্ষের হৃদয়ে মহাদেবের 
উৎকর্ষ সহ হয় নাই; ইনি ব্রঙ্গাপ্রোহী শিবদ্েষী। 
অবসজ্ঞাহেতু স্বীয় কন্যা দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইলেও 
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ইনি নিবারণ করেন নাই ; এই নিমিত্ত ইহার ইহলোকে 
অখ্যাতি ও নরকে গতি হইবে। সভীর এই অন্ভুত 
প্রাণত্যাগ দেখিয়া যখন জনগণ এইরূপ হাহাকার ধ্বনি 
করিতেছে, তখন যে সকল রুদ্রান্ুচর সতীর সহিত 
দক্ষালয়ে আসিয়াছিল, তাহার! আন্ত্র ধারণপূর্ববক 
দক্ষকে বধ করিবার নিমিত্ত সমুখিত হইল । ভগবান্‌ 


ভৃগু তাহাদিগকে বেগে আসিতে দেখিয়| যজ্ঞবিপ্ন- 


নাশক যজুম প্রদ্বার| দক্ষিণাগিতে হোম করিলেন। ভৃগু 


| যজুৰ্বেবেদজ্ঞ খত্বিক অর্থাৎ হোমকর্তা ছিলেন ; তিনি 
| আহুতি প্রদান করিলে যাহারা পূর্বে্ধ তপস্তা্বার! 


চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল খড়ুনামক 
দেবগণ সহস্র সহজ মহাবেগে উশ্খিত হইলেন । 
অনন্তর ব্রহ্মতেজে দীপামান খভূগণ জাঙ্বল্যমান 
কান্ঠত্বার আঘাত করিতে আরম্ত করিলে. গুহাক- 
গণের সহিত রুড্রানুচরগণ চতুর্দিকে পলায়ন 
করিল। 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪1 


পঞ্চম অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, _-ভব দক্ষকর্তক অবমানিত | 


ভবানীর নিধনবার্তা ও ষজ্ঞস্থলে উৎপন্ন খভুগণ-কর্তৃক | 


স্বীয় পার্ষদ ও অনুচরগণের পরাভব-বার্কা নারদের মুখে 
অবগত হইয়। সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ধুর্ভজটি ঘোর 
মুৰ্ত্তি ধারণপূর্ববক ক্রোধে অধরৌষ্ঠ দংশন করিলেন 
এবং তড়িৎ ও বহ্ছিম্বালার ম্যায় উদ্দীপ্ত জট! উৎপা- 
টনপূর্ববক অট্হাস্ত করিতে করিতে সহসা উত্থিত 
হইয়| গস্তীরনাদে উহা! ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । 
সেই নিক্ষিপ্ত জটা হইতে বীরভদ্রে আবির্ভূত হুইলেন। 
তাঁহার আকাশম্পর্শা দেহে সহঅ: বাহু বিদ্যমান, |. 
তিনটী চক্ষুঃ, যেন তিনটা সূর্ধ্যের- ন্যায় সমুজ্ছল ও 


| অঙ্গকান্তি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; তাহার দখা 
করাল, কেশরাশি অগ্নির ন্যায় জাঙ্ুলামান ও গলদেশ 
নরকপালমালা-সমস্থিত এবং বাহুসকল বিবিধ আয়ুধে 
শোভিত। বীরভদ্র ‘কি আঙ্ঞা! হয়’ বলিয়া কৃতাগ্রলি- 
পুটে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান্‌, ভূতনাথ কহিলেন, 
হে রণকুশল ! তুমি আমার অংশে উৎপন্ন ; অতএব 
আমার অনুচরগণের অগ্রণী হইয়! যজ্ঞবিনাশপূর্ববক 
দক্ষকে বধ কর। বৎস বিদুর ! কুপিত রুদ্র এইরূপ 
আদেশ করিলে তিনি 'দেবন্েব প্রভুকে প্রদক্ষিণ 
তাহার ঈদৃশ অপ্রতিহত বেগ জন্মিল 
যে, টে তিনি অপনাকে অতিবল-শালিগণেরও 


২৪২ স্ীমন্তাগরত । 


চে 


বল সহা করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ! হস! নানাবিধ অস্ত্রশন্্রধারী রুদ্রামুচরগণ দৃষ্টিগোচর 
অনন্তর বীরভদ্র ভৈরব গর্জন করিয়া যমেরও যম- | হইল! তাহাদিগের মধ্যে কেহ খর্ববাকৃতি, কেহ কপিল- 
স্বরূপ শুল উত্তৌলনপুর্ববক ধাবিত হইলেন) তাহার | বর্ণ, কেহ পীতবর্ণ, কাহার মুখ ও উদর মকরের ন্যায় ; 
পদদ্বয়ে নুপুরাদি ভূষণ শব্দীয়মান হইতে লাগিল এবং তাহারা চতুদ্দিকে ধাবিত হইতে হইতে বিশাল যন্ঞ- 
রুদ্রপার্ধদগণ তাঁহার অনুগমন করিল। এদিকে ৷ শালা অবরোধ করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ প্রাগ- 
যন্্স্থলে যাজ্ঞতিকগণ, যজমান, সদস্যগণ এবং অপ- ৷ বংশ অর্থাৎ যজ্ঞশালার পূর্ব ও পশ্চিম স্তত্তে অপিত 
রাপর দ্বিজ ও দ্বিজপত্বীগণ উত্তরদিকে ধুলিরাশি | পূর্ববপশ্চিমায়ত কান্ত ভগ্ন করিল; কেহ কেহ 
দেখিয়া প্রথমতঃ অন্ধকার বলিয়া মনে করিলেন ; পরে ৃ পত্বীশাল| অর্থাৎ বজমানাদির পত্বীগণের উপবেশন 
ধূলিরাশি বলিয়া জানিতে পারিয়া এ ধুলিরাশি কোথা ৷ স্থান, সভামগুপ, আগ্নাখ্রশালা, যজমানের গৃহ ও 
হইতে উত্থিত হইল, চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহানস অর্থাৎ পাকভোজনশালা ভগ্ন করিয়া ফেলিল ; 
তাহারা বলিতে লাগিলেন, বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছে | অপর কতকগুলি প্রথম যজ্ঞপাত্রসকল চুর্ণবিচরণ, কেহ 
না; দুষ্টের দমনকারী মহারাজ প্রাচীনবহিঃ অদ্যাপি | বা যজ্ভীয় অগ্নি নির্ববাপিত, কেহ কেহ অগ্নিকুণ্ডে 
জীবিত আছেন, স্থৃতরাং দন্থ্যগণের সম্ভাবনা! নাই ; | মৃত্রত্যাগ, কেহ বা যজ্ঞবেদির মেখলা অর্থাৎ সামাসূত্র 
গোসকলও লীত্র নীত হইতেছে না, তবে এই ধূলি- : ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল; কতকগুলি শিবানুচর মুনি 
রাশির কারণ কি? এক্ষণে কি জগতের প্রলয় ৷ গণকে অক্রমণ করিল, কেহ বা রমণীগণকে তর্জদ্রন 
উপস্থিত? প্রসৃতিপ্রভৃতি নারীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে ৷ গর্জ্জন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা সমক্ষে পলায়িত 
বলিতে লাগিলেন, প্রজাপতি দক্ষ দুহিতৃগণের সমক্ষে | দেবগণকে আক্রমণ করিল। মণিমান্‌ ভূগুকে, 
যে, নিরপরাধ সতীর অবমাননা করিলেন, ইহা সেই ৰ বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্চেশ পুষাকে ও নন্দীশ্বর 
মহাঁপাঁপেরই পরিণাম । যিনি প্রলয়কালে জটাকলাপ | ভগকে বন্ধন করিল। অন্যান্য খত্বিক্‌, সদস্য ও 
বিকীর্ণ ও স্বীয় শুলাগ্রাভাগদ্বারা দিগগজেন্দ্রগণকে | দেবগণ ভূগুপ্রভৃতির ছুর্গতি দেখিয়! ও স্বয়ং পাষাণা- 
বিদ্ধ করিয়া উন্নমিত অগ্ত্রসমুহে শোভিত ধ্বজাকাঁর | ঘাতে প্রপীড়িত হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। 
বাহুসমূহ বিস্তৃত করিয়া এবং অষ্টহান্তরূপ মেঘগর্জজন- | ভূপ্র হস্তে শ্রুব নামক হেমপাত্র ছিল, কারণ, তিনি 
দ্বারা দশদিক বিদীণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, | হোতা ছিলেন ; ভগবান্‌ বীরভদ্র তাহার শ্মশ্রঃ 
যিনি জ্রকুটা হেতু ছুমিরীক্ষ্য ও ধাঁহার করালদংষ্ট্রা্থারা | উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, যেহেতু তিনি সভামধ্যে 
নক্ষত্রগণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেই ক্রোধব্যাপ্ত | শ্মশ্র দেখাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন; তিনি ক্রোধে 
অসহাতেজাঃ রুদ্রকে ক্রোধিত করিলে স্বয়ং বিধাতা- | ভগকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া তাঁহার নেত্রদ্য় 
রও নিস্তার নাই; দক্ষের যে অমঙ্গল হইবে, তাহাতে | উৎপাটন করিলেন; কারণ, দক্ষ যখন শিবনিন্দ। 
সংশয় কি? এইরূপে তত্রত্য জনগণ চকিতনেত্রে | করিয়াছিলেন, তখন তিনি সভামধ্যে নেত্রদ্বারা সঙ্কেত 
বন্ছবিধ জল্পনা করিতেছে, এমন সময় ভূলোকে ও | করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অনির্ুদ্ধবিবাহ- 
অন্তরীক্ষে সর্বত্রই সহজ্র. সহস্র উৎপাত ঘটিতে | কালে বলভদ্র যেরূপ কলিঙ্গরাজের দন্ত উৎপাটিত 
লাগিল; তাহাতে নির্ভীকচিত্ত হইলেও দক্ষের ভয় | করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পুষার দন্ত উৎপাটিত 
উৎপন্ন হইল । বৎস বিছুর! দেখিতে দেখিতে | করিলেন; কারণ, দক্ষ পরমগুরু কত্রের নিন্দাবাদ 


চতুর্থ স্বন্ধ | ২০৩ 


করিলে তিনি দন্ত প্রদর্শন করিয়! হাস্য করিয়াছিলেন। কণ্ঠগীড়নরূপ মারণযন্ত্র দেখিতে পাইয়া তদ্দ্বারা সেই 
অনন্তর ত্রিলোচন বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণ যজমানপশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। 
করিয়া তীক্ষধার অন্র-্বারা তাহার কণ্ঠদেশে আঘাত তখন ভূত-প্রেত-পিশাচাদি এই বধকার্য দর্শন করিয়া 
করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন না; শর-ত্রিশূ- সাধু সাধু করিয়া উঠিল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এই কার্যে 
লাদি অস্ত্র ও খড়গাদি অস্ত্রত্বারা দক্ষের ত্বক্‌ ছিন্ন ভূয়সী নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুত্রমুপ্তি 
হইল না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা বীরভদ্র দক্ষের মস্তক দক্ষিণাগ্সিতে হোম করিয়া ও 
করিলেন; পরে বজ্ঞস্থলে সংজ্ঞপনযোগ অর্থাৎ | যজ্ঞস্থল ভন্মীডূত করিয়া কৈলাসে প্রস্থান করিলেন । 


পঞ্চম অপ্যায় সমাপ্ত | ৫ ॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, _অনস্তর রুত্রসেনার শূল, ' হইয়াছেন। তাহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা ব্যতীত এ 
পঢ়িশ, খড়গ, গদা, পরিঘ ও মুদ্গরাঘাতে দেবতাদিগের বিষয়ে অন্য প্রতিবিধান কে করিতে পারে? তিনি 
অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ায়, তাহার পরাজিত হুইয়৷ খত্বিক স্বতন্ত্র প্রভু; আমি, ইন্দ্র, তোমরা, মুনিগণ ও অন্যান্য 
ও সভ্যগণের সহিত ভয়াকুলচিত্তে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত | দেহধারিগণ, কেহই তাহার তত্ব অবগত নহে এবং 
করিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কেহই তাহার ব্লবীর্ধ্যের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। 
এইরূপ ঘটিবে, ইহা পূর্বব হইতে জানিয়া পদ্মযোনি | ব্রহ্মা এইরূপে স্থরগণকে উপদেশ দিয়া প্রজাপতিগণ, 
ব্রহ্মা ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই । | পিতৃগণ ও দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্রস্থান 
ব্ৰহ্মা তীহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি, হইতে ব্রিপুরারির প্রিয়নিলয় গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে 
তেজস্বী ব্যক্তি অপরাধীও হয়, তথাপি তাহার গমন করিলেন। 
প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা কর! ভাল নয়; তাহ! কদাপি এই কৈলাসধাম জন্মসিদ্ধ, ওষধিসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, 
কল্যাণকর হয় না। যদি স্ব স্ব মঙ্গল কামনা কর, মন্ত্রসিদ্ধ ও যোগসিদ্ধ দেবগণের আবাসস্থান এবং 
তাহ! হইলে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরাই অপরাধী; অপ্রা, কিন্নর ও গঞ্ধর্বগণে সর্ববদ। পরিব্যাপ্ত; 
কারণ, মহাদেব যঙ্ঞভাগের অধিকারী, তোমরা উহার শৃঙ্গ সকল নানামণিময় ও বিবিধ ধাতুরাগে 
তাহাকে দূর হইতেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। অতএব চিত্রিত; তথায় বহুবিধ দ্রম, লতা, গুল্ম, বহুবিধ 
শুদ্ধচিত্তে তাঁহার চরণধারণপুর্ববক তাহাকে প্রসন্ন মৃগ, বহুসংখ্যক নির্মল জল-প্রঅ্রবণ, কন্দর ও 
কর; তিনি আশুতোষ, শীত্রই প্রসন্ন হইবেন। সানুদেশ শোভা পাইতেছে; সিন্ধকামিনীগণ স্ব স্ব 
ধিনি কুপিত হইলে লোকপালগণের সহিত এই লোক পতির সহিত তথায় বিহার করিয়া সাতিশয় প্রীতি 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তোমরা যজ্ঞের পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন; উহু! ময়ুরগণের কেকারবে, 
প্রার্থনা করিয়া শীঘ্র তাহাকে প্রসন্ন কর; তিনি মদান্ধ অলিগণের মুগ্ছনারাগতুল্য বঙ্কারে, কল 
দুর্ববাক্যত্বার৷ ,মন্াহত ও প্রিয়াব্রিছে কাতর কোকিলকুলের দীর্ঘ পঞ্চম স্বরে ও অন্যান্য বিহঙ্গ- 


২০৪ 


স্ব তার লস চস উর ২৬৭৯৪০০০র পিএ টিউনটি 


জীমন্তাগবত । 


অর্থাৎ যাহারা মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে, ঈদৃশ উন্নত | শ্রাস্ত৷ সুরাঙ্গনাগণ স্ব স্ব ধাম হইতে অবতরণ করিয়া 
 তরুরাজি বিরাজ করিয়। থাকে ;-_বোধ হইতে থাকে, | এই নদীদ্বয়ের সলিলে অবগাহন করিয়! স্ব স্ব পতির 


যেন গিরিবর উর্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়। অতিথি 
ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পক্ষিগণকে আহবান করিতেছে ; 
মাতঙ্গ গমন করিলে বোধ হয়, যেন পর্ববত গমন 


করিতেছে এবং নিঝরধবনি শ্রবণ করিলে প্রতীতি 


হয়, যেন উহ! আলাপ করিতেছে । এই কৈলাস 
গিরি মন্দার, পারিজাত, দেবদারু, তমাল, শাল, 
তাল, কোবিদার, অসন, অগ্ভুন, চুত, কদন্ব, নীপ, 
নাগ, পুন্নাগ চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, 
কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শতপত্র, বীর, এলা, মালতী, কুক্জক, 
মল্লিকা, মাধবী, পনস, উড়ন্বর। অশ্বথ, প্রক্ষ, 
স্যগ্রোধ, হিঙ্গু, নানাবিধ ওষধি, গুবাক' রাজপুগ, 
জন্থু, খগ্ভ্বর, আত্রাতক, আত্ম, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ, 
বেণু, কীচক ও অশ্যান্য তরুলতাদিদ্বারা পরিশোভিত। 
তথায় কুমুদ, উৎপল, কহলার ও শতপত্রপ্রভৃতি পুষ্প- 
সম্ভতারে রমণীয় সরোবরসমূহে বিহঙ্গকুলের মধুর 
কুজনে গিরিরাজের অপুর্বব স্থষমা হইয়া থাকে। 
তথায় মৃগ, শাখাম্গ অর্থাৎ বানর. ক্রোড় অর্থাৎ 
শুকর, সি’হ, ভল্গুক' শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, 
রুরু, মহিষ, কর্ণোর্ণ, একপাদ ও আশ্বাস্ত নামক 
মনুষ্যাকার মৃগবিশেষ এবং বৃক ও কন্তূরী মৃগসকল 
বিচরণ করিয়া থাকে; কদলীসমুহে সমাবৃত সরো- 
বরের পুলিনভূমি সম্ক শোভা বিস্তার করিয়া 
থাকে। দেবগণ সতীর স্বানহেতু পুণ্যতরসলিল! 
নচ্দানাঙ্গী তটনী-পরিবেষ্টিত কৈলাসগিরি দর্শন করিয়া 
বিশ্ময়াপন্ন হইলেন | তাহারা তথায় রমণীয়া অলকা- 
পুরী ও সৌগন্ধিকনামক পক্কজ-শোভিত সৌগদ্ধিক 
কানন দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। এ পুরীর 
বহির্ভীগে নন্দ। ও অলকনন্দা নাঙ্গী ছুই নদী 


অঙ্গে জলসেচনপূর্ববক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। 
তাহাদিগের স্ানকালে বিভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমে নদীর জল 
পীতবর্ণ হওয়ায় করিগণ পিপাসিত না হইলেও সেই 
জল স্বয়ং পান করে ও করিণীগণকে পান করাইয়া 
থাকে। ভড়িৎসমন্থিত মেধখগুসমূহ উদিত হইলে, 
আকাশের যাদৃশী শোভা হয়, বক্ষললনাগণের স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও মহারত্বময় শত শত বিমানদ্বার৷ পরিব্যাপ্ত 
হওয়ায় এ পুরীরও তাদৃশী শোভা হইয়া থাকে। 
পুর্বেবাস্ত মৌগন্ধিক বন বিচিত্র মাল্য, ফল ও পত্র 
শোভিত কামছ্ধ তরুনিচয়ে মনোহর, যুগপৎ কলকণ্ঠ 
বিহঙ্গকূজন ও ভ্রমরঝঙ্কারে মুখরিত এবং কলহংস- 
কুলের অতিপ্রিয় পল্পসমস্থিত জলাশয়-সমুহে পরি- 


। শোভিত । তথায় বনকুপ্যরগণ হরিচন্দনবৃক্ষে গাত্র 


ঘর্ষণ করিয়া থাকে এবং সমীরণ সেই পরিমল বহন 
করিয়া যক্ষকামিনীগণের চিত্তকে সমধিক কাম- 


| মোহিত করিয়া থাকে । এ কাননের স্থানে স্থানে 


উৎপলমালায় শোভিত বাপীসকল শোভা বিস্তার 
করিয়। থাকে, -উহা্দিগের সোপানশ্রেণী বৈদুর্য্যমণি- 
দ্বারা বিরচিত; এই কানন কিংপুরুষগণের বিহার- 
স্থান। দেবগণ কুবেরপুরী ও সৌগন্ধিক বন 
অতিক্রম করিয়া অদূরে এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। 
এ বৃক্ষ একশতযোজন উন্নত ও পঞ্চসপ্ততিযোজন 
শাখ! বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে; উহার 
চতুৰ্দ্দিকে নিরন্তর ছায়! বিদ্যমান থাকে; এই চেতু 


| উহাঁ ভাপবর্জিিত ও পক্ষিকুলের কুলায় না থাকায় 


সর্বদাই উপদ্রবরহ্ধিত । 
স্থরগণ দেখিলেন, মুমুক্ষুগণের আশ্রয়স্থল মহা- 
যোগময় সেই তরুমুলে সদাশিব সমাদীন রহিয়াছেন ; 


প্রবাহিতা ; এ নদীঘয় তীর্থপাদ ভগবানের পদাস্ুজ- তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন অন্তক ক্রোধ 


চতুর্থ স্কন্ধ। 
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পরিত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তৎকালে 
তাহার মুর্তি প্রশাস্তভাব ধারণ করিয়াছিল; সনন্দন 
প্রভৃতি শান্ত মহাসিন্ধ কুমারগণ এবং যক্ষ ও রক্ষো- 
গণের পতি কুবের, তাহার উপাসনা করিতেছিলেন। 
তিনি উপাসনা, চিত্তেকাখ্রা ও সমাধিপথের অধীশ্বর 
হইয়াও লোকপ্রবর্তনের নিমিত্ত উক্ত পথ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন ; তিনি বিশ্ববন্ধু, এই নিমিত্ত বাৎসল্যহেতু 
ভূবনমঙ্গল তপশ্চরণে নিবিষ্ট ছিলেন। তাহার অঙ্গ 
সন্ধ্যাকালীন মেঘের হ্যায় রক্তবর্ণ ; তাহাতে ভস্ম, দণ্ড, 
জট! ও অজিন, এই চিহ্গুলি এবং ললাটে চন্দ্রলেখা 
শোভা পাইতেছিল ; উহ! তাপসগণের অভীষ্ট মুন্তি। 
তিনি কুশাসনে সমুপবিষ্ট হইয়া সনন্দনাদি শ্রোতৃ- 
বর্গের সমক্ষে জিজ্ঞাস নারদকে সনাতন বেদতত্ব 
উপদেশ করিতেছিলেন। তাহার দক্ষিণ উরুদেশে 
বাম পাদপদ্ম, বাম জান্ুদেশে বাম বানু ও দক্ষিণ 
বাহুর মনিবন্ধস্থানে অক্ষমালা অর্পিত ছিল এবং তিনি 
দক্ষিণ করের তর্জনী ও অন্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্য় সংযো- 
জিত করিয়। অপর অঙ্গুলীত্রয়ের প্রসারণরূপ তর্কমুদ্র! 
ধারণ করিয়াছিলেন ; বাম জানু দৃঢ় করিবার নিমিত্ত 
তিনি যোগপট্ের অর্থাৎ যোগিজনপরিধেয় বস্ত্র 
বিশেষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। লোকপালগণের 
সহিত মুনিগণ ব্রক্মানন্দে সমাহিত, মননশীলগণের 
মুখ্য সেই গিরিশকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। 
সুরেন্দ্র ও অস্থ্রেন্দ্রগণ যাহার পাদপল্প বন্দনা করিয়। 
থাকেন, সেই মহাদেব আত্মযোনি অর্থাৎ স্বীয় পিতা 
ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া আসন হইতে উদিত হইলেন 
এবং স্বয়ং পুজ্যতম হইলেও যেমন বামনরূপী বিষ্ণু 
পিতা কশ্যপের বন্দনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও 
অবনতমন্ত্ক ব্রহ্মার বন্দনা করিলেন । অনন্তর যে 
সকল সিদ্ধ ও মহধিগণ নীললোহিতের চতুর্দিকে সমা- 
সীন ছিলেন, তাহারা ব্রক্মাকে প্রণিপাত করিলে 
তিনি সহান্ত-বদনে শশাঙ্কশেখরকে কহিতে লাগিলেন । 


২৪৫, 
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বর্ষা কহিলেন- তুমি বদিও আমাকে প্রণাম 
করিলে, তথাপি আমি তোমাকে এই বিশ্বের ঈশ্বর 
বলিয়া জানি; যে হেতু এই জগতের যোনিরূপা 
প্রকৃতির ও বীজন্বরূপ পুরুষের তুমিই কারণ ; এই- 
রূপ হইয়াও তুমি নির্বিকার ব্রহ্মরূপে বিরাজ 
করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি স্বীয় অংশভূত এই 
প্রকৃতি ও পুরুষ-দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে উনাভির হ্যায় 
এই বিশ্বের 'স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক। 
ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ ধেনুম্বরূপা, ধর্ম্ম ও অর্থ দুগ্ধরূপে 
তাহা হইতে নিঃস্থত হুইয়া থাকে ; তুমি সেই সেই 
বেদের রক্ষণের নিমিত্ত দক্ষকে নিমিত্ত করিয়া অধ্বর 
অর্থাৎ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলে এরং ধৃতব্রত ব্রাঙ্মণ- 
গণ শ্রদ্ধাসহকারে যে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা পালন করিয়া 
থাকেন, তুমিই তাহা ইহলোকে বিধিবদ্ধ করিয়াছ। 
হে মঙ্গলময় ! যাহারা শুতকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে, তুমি তাহাদিগকে স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রদান 
করিয়। থাক এবং যাহারা পাপাচরণ করিয়া থাকে, 


' ভুমি তাহাদিগের নরক বিধান করিয়া থাক ; তবে 


কিহেতু কখন কখন ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ? 
যাহারা তোমার চরণে আত্মসমর্পণপুর্ববক সর্ববভূতে 
তোমাকে এবং আত্মম্বরপ তোমাতে সর্ববভূতকে 
অপৃথগ্‌ ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, ক্রোধ দক্ষকে 
যেরূপ অভিভূত করিয়াছিল, সেরূপ তাহাদিগকে 
প্রায় অভিভূত করিতে পারে না। যাহারা ভেদদর্শী 
ও ছুষ্টাশয়, যাহাদিগের দৃষ্টি কেবল কর্্মমার্গেই 
নিবন্ধ রহিয়াছে, অপরের সমৃদ্ধি দেখিলে যাহাদিগের 
হৃদয়ে পীড়া অনুভূত হয় এবং যাহারা ছুর্ববাক্য প্রয়োগ 
করিয়া অপরের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, ইহারা 
তোমার ম্যায় নিরুপম সাধু পুরুষের বধ্য নহে; কারণ, 
স্ব স্ব দুরদৃষ্টই তাহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছে। 
পদ্মনাভ ভগবানের ছুরত্যয়৷ মায়ায় মোহিতচিন্ত হইয়া 


| যাহারা কোথাও কখন ভেদতৃত্তিবশতঃ অপরাধ করিয়। 


২৬ গ্রমন্তাগবত 
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ফেলে, সাধুগণের চিত্ত স্বভাবতঃ পরদুঃখে কাতর তোমার প্রাপ্য ভাগ তোমাকে অপণ করে নাই। 
হওয়ায় তাহার! তাহাদিগকে পরাক্রম প্রদর্শন না | যাহা হউক, এ যজ্ঞের পুনরুদ্ধার কর; যজ্জমান দক্ষ 
করিয়া কৃপা করিয়। থাকেন। তাহার! মনে করেন, | পুনর্জীবিত হউক, ভগ লোচনদ্বয় ও পৃষা পূর্বববৎ 
ইহাদিগের অপরাধ কি? আমার প্রারবশেই দস্তাবলী প্রাপ্ত হউক এবং ভূগুর শ্মশ্রু পুনর্ববার 
এইরূপ ঘটিয়াছে। হে প্রভো ! তোমার বুদ্ধি পরম- সঞ্জাত হউক। অস্ত্র ও পাযাণাঘাতে দেবতা ও 
পুরুষের ছুরম্ত মায়ায় সমাচ্ছন্ন নহে; এই হেতু তুমি যাজ্তিকগণের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে; তোমার প্রসাদে 
সর্বজ্ঞ £ যাহাদিগের চিত্ত মায়াভিভূত ও কর্মে তাহারা আশু আরোগ্য লাভ করুন। হে রুদ্র! 
আসক্ত, তাহারা অপরাধী হইলেও তোমার কপার যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে যাহ। অবশিষ্ট থাকিবে, 
যোগ্য । হে রুদ্র! তুমি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ | ৷ তাহা তোমার ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইল। হে 
ধ্বংস করায় উহা! অসমাপ্ত রহিয়াছে; তুমিই যজ্ঞফল । | যজ্জনাশন ! এক্ষণে যজ্ঞভাগ লইয়া বিনষ্ট যজ্ঞ 
বিধান করিয়া থাক, অথচ অসুয়াপরবশ যাত্ভ্িকগণ ৷ সম্পন্ন কর। 


নষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৬॥ 


এ শা 


সপ্তম অধ্যায়। 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, ত্রক্গার অনুনয়ে পরিতুস্ট | হইয়া গিয়াছে, তাহারা যথাক্রমে অস্থিনীকুমারঘয়ের 
হয়া ভব সহাস্যবদনে ‘শ্রবণ করুন” বলিয়া ব্রহ্মাকে ; বাহু দ্বারা বাহুমান্‌ ও পুষার হস্তদ্বার! হস্তবান্‌ হইবেন 
কহিলেন,_হে প্রজানাথ ! যাহারা দেবমায়ায় অভি- | এবং ভূগুর ছাগের গায় শ্মশ্রু হইবে । 


ভূত, সেই সকল মুঢ়দিগের অপরাধ আমি গণ্য করি 
না এবং তাহা চিন্তাও করি না ; তাহাদিগের শিক্ষার 
নিমিত্ত কেবল দগুবিধান করিয়াছি মাত্র। প্রজাপতি 
দক্ষের মস্তক হোমকুণ্ডে দগ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাহার 
ছাগমুণ্ড হইবে; ভগ মিত্রনামক দেবতার. নেত্রদ্বার! 
স্বীয় যস্ভাগ দর্শন করিবেন; পুষা যখন একাকী 
যজ্ঞভাগ ভোজন করিবেন, তখন পিষ্ট পদার্থ ভোজন 
করিবেন, কিন্তু যখন অন্য দেবতার সহিত ভোজন 
করিবেন, তখন ঘজমানের দন্তঘ্বারা ভোজন করিবেন; 
যে সকল দেবতা যজ্ঞাবশিষ্ট পদার্থ আমার ভাগ 
বলিয়া নিরূপণ করিলেন, তীহাদিগের ভগ্মগাত্র 
পুনর্ববার পূর্বববৎ সুস্থতা লাভ করুক; যে সকল 
অধবযু'য ও অন্যান্য খত্বিগগণের বাহু ও হস্ত নষ্ট 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,_ব২স বিছুর! তৎকালে 
কামপ্রদগণের শ্রেষ্ঠ ত্রিলোচনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সর্বভূতের আত্মা পরিতুষ্ট হইল; 
তাহার! সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। অনন্তর 
দেবগণ মহাদেবকে সান্ুনয় প্রার্থনা করিয়া সাহার 
সহিত ব্রহ্মাকে ও খধিগণকে. সমভিব্যাহারে লইয়া 
পুনর্ববার দক্ষের যজ্জভূমিতে গমন করিলেন এবং 
ভগবান্‌ ভর যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে 
দক্ষের নিখিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নিন্মাণ করিয়া 
অবশেষে তাঁহার দেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া 
দিলেন। মস্তক যোজিত হুইলে ভগবান্‌ রুদ্রের 
কৃপাদৃ্টিপাতে তিনি যেন সন্ভঃ নিদ্রা হইতে সমুখ্খিত. 
হইয়া সমক্ষে মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন । পূর্বের 


চতুৰ্থ স্বন্ধ। , ২০৭, 


ne ০ a? জাজ আজ = ০০ শান, পাক শরাশ। দর আতর শত হন ও AROS 
না! 


শিবদেষহেতু প্রজাপতি দক্ষের চিত্ত মলিন ছিল; | প্রসন্ন করিয়া ব্রহ্মার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ববক উপাধায় 
এক্ষণে মহাদেবকে সন্দর্শন করিয়া শরৎকালীন হ্রদের ও খত্বিগগণের দ্বারা পুনর্ববার যজ্ঞ প্রবস্তিত 
গ্যায় তাহা নিৰ্ম্মল হইল। তিনি ত্রিলোচনের স্তব ৷ করিলেন। দ্বিজোত্তমগণ যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন ও 
করিতে মানস করিলেও সমর্থ হইলেন না ; কারণ মৃত! । প্রমথগণের সংস্পর্শদোষ নিবারণের নিমিত্ত বিষ্ণুর 
তনয়! স্মৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় অনুরাগ ও উত্কণ্ঠা- র উদ্দেশে ত্রিকপালপুরোডাশ-নামক হবি; অগ্নিতে হোম 
ভরে তাহার কণ্ঠ বাষ্পস্তস্তিত হুইল । শুদ্ধচিত্ত প্রেম- | করিলেন। বৎস বিদুর! অধ্বযুর্ণনামক যাজ্ঞিক 
বিহ্বল প্রজাপতি অতিকষ্টে মন সংযত করিয়া | হস্তে হবিঃ গ্রহণ করিলেন এবং যজমান দক্ষ তাহার 
অকপটভাবে মহাদেবের স্তুতি করিয়া বলিতে ৷ সহিত শুদ্ধচিত্তে এরূপভাবে ধ্যান করিতে লাগিলেন, 
লাগিলেন । | যাহাতে শ্রীহরি প্রাদুর্ভূ'ত হইলেন। তৎকালে স্বীয় 

দক্ষ কহিলেন -হে ভগবন্‌ ! দেবসভায় আমি ৷ প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত ও ব্রদ্ষাদির তেজ হরণ 
নিন্দাবাদ-দ্বারা আপনার অবমাননা করিয়াছিলাম ; | করিয়া শ্রীহরি তথায় আগমন করিলেন; বৃহদ্রথ- 
কিন্তু তথাপি আপনি £দগুবিধানছ্বারা আমার প্রতি স্তরনাম্মী দুইটা বেদশীখা যাহার দুইটা পক্ষ বলিয়া 
প্রচুর করুণা! প্রদর্শন করিয়াছেন । যাহারা কেবল | নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পক্ষীরাজ গরুড় তাহাকে 
নামে ব্রাহ্মণ, আপনি ও বিষ্ণু তাহাদিগকেও উপেক্ষা বহন করিয়া তথায় আনয়ন করিলেন। তাহার 
করেন না; আমার ম্যায় যাহারা যজ্ঞে দীক্ষিত, ; কটিতটে স্থবর্ণের ন্যায় চন্দ্রহার এবং তিনি শ্যামকান্তি 
তাহাদিগকে যে অবজ্ঞ। করিবেন না, তাহাতে বক্তব্য ও পীতাম্বর; তাহার শিরোদেশ সূর্য্যের ন্যায় 
কি? হে প্রভো! বেদও আত্মতত্ব রক্ষা করিবার উজ্জ্বল কিরীটভুষণে ও ব্দনমগ্ডল কুন্তলে পরিশোভিত 
নিমিত্ত আপনি প্রথমে মুখ হইতে বিদ্বান, তপস্বী ও | এবং নীল অলকাবলী ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় শোভা 
ব্রতধারী বিপ্রগণকে স্বষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব ৃ বিস্তার করিতেছে; যেমন প্রস্ফ,টিত পদ্মরাজ 
হে পরমেশ ! যেমন পশুপালক গর্ভীদি হইতে রক্ষা | অষ্টদল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ 
করিবার নিমিত্ত পশুদিগকে তাড়না করিয়! থাকে, | ভূত্যরক্ষার নিমিত্ত ব্যগ্র তাহার অষ্ট স্ববর্ণালঙ্কত ভুজ 
সেইরূপ আপনিও ব্রান্মণদিগকে সর্বববিপদ হইতে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, শর, চাপ, গদা, অসি ও চন্ ধারণ 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। তাহার বক্ষস্থলে 
আমার তত্বজ্ঞানের অভাবহেতু আমি সভামধ্যে রেখাদ্বারা লক্ষ্মী, গলদেশে বনমালা, উভয় পার্শ্বে 
আপনাকে দুর্ববাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং সেই ছুইটা রাজহংসের ন্যায় বাজন ও চামর এবং মস্তকো- 
মহাজননিন্দারূপ অপরাধে অধঃপতিত হুইতেছিলাম ; পরি শশধরের হ্যায় অতিশোভন শ্রেতচ্ছত্র ; তিনি 
আপনি সে সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া দয়ার দৃষ্টি- উদার হাস্য ও অবলোকন-দ্বারা বিশ্বকে মোহিত 
পাতে আমাকে রক্ষা করিলেন। আপনার এই করিতেছেন। শ্রীভগবান্কে সমুপস্থিত দেখিয়া 
দয়ার অনুরূপ প্রত্যুপকার করি, এরূপ যোগ্যতা ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রপুরঃসর দেবগণ সহসা উশ্িত হুইয়া 
আমার নাই; অতএব আপনি স্বকৃত:পরোপকারত্বারাই তাহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবানের অঙ্গপ্রভায় 
সস্তোষলাভ করুন। . তীহাদিগের প্রভা মলিন:হুইল ; তাহার! সসন্ত্রমে 

মৈত্ৰেয়, কহিলেন,_দক্ষ এইরূপে মহাদেবকে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া গদ্‌গদ্বাক্যে অধোক্ষজের 


২০৮ 


শ্তব করিতে লাশিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণের চিত্রবৃত্তি 
ভগবানের মহিমা অবধারণে একান্ত অসমর্থ হইলেও 
যখন তিনি কৃপা করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত 
করিলেন, তখন তাহার! স্ব স্ব মতি-অনুসারে তাহার 
স্তৰ করিতে লাগিলেন । দক্ষ প্রযত ও বন্ধাপ্রলি 
হইয়া আনন্দে স্তব করিতে করিতে উত্তম পাত্রে 
পুজোপকরণ গ্রহণপূর্ববক ব্ৰহ্মাদি প্রজাপতিগণেরও 
পরমণ্ডরু, সুনন্দ-নন্দপ্রভূৃতি অনুচরবেষ্টিত -যজ্জেশর 
ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন । 

দক্ষ কহিলেন, -ভগবন্! আপনি চৈতগ্যঘন- 
রূপে স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। যত প্রকার 
বুদ্ধির বৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থা আছে, তৎসমুদয় 


আপনাতে কখনও অবস্থান করে না; এই নিমিত্ত | 
আপনি শুদ্ধ ও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, স্ৃতরাং আপনি 
আপনি মায়াকে অভিভূত করিয়া । 


তঅভয়স্বরূপ । 


শ্রীমক্াগবত 


হিংস্রজন্তগণ সর্বদা ভয় প্রদর্শন করিতেছে এবং 
শোকরূপ দাবাগ্রি ধু ধু ত্বলিতেছে ; বিষয়-মরীচিকায় 
বিভ্রান্ত, দেহ ও গেহরূপ গুরুভারে আক্রাব্ত এবং 
নানাবিধ কামনায় প্রপীড়িত এই মুঢগণ কবে আপনার 
শ্রীচরণে বিশ্রাম লাভ করিবে? 

রুদ্র কহিলেন,_হে বরদ ! আপনার শ্রীপাদ- 
পদ্যে অখিলার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; তাহা হইলেও 
নিক্ষাম মুনিগণ পরমাদরে সেই পাদপদ্প পূজা করিয়া 
থাকেন। আপনার সেই শ্রীচরণে আমার চিত্ত 
নিবেশিত রহিয়াছে ; অজ্ঞ ব্যক্তি যদি আমাকে আচার- 
ভ্রষ্ট বলিয়! নিন্দা করে, আপনার প্রসাদে তাহা আমি 
গণনা করি না। 

ভূগু কহিলেন,_-বাহার গহন মায়ায় আত্মজ্ঞান 
আবৃত হওয়ায় ব্ৰহ্মাদি দেহিগণও মোহনিজ্রায় নিমগ্ন 
হইয়৷ স্ব স্ব আত্মায় বিরাজমান আপনার তত্ব অষ্ঠাপি 


স্বতন্ত্র থাকিয়া মায়াছারা মনুষ্যের হ্যায় আচরণ করিয়া : অবগত নহেন, প্রণতজনের আত্মা ও বন্ধু সেই 


থাকেন, তখন আপনাকে যেন রাগাদিযুস্ত অপরিশুদ্ধ 


বলিয়া বোধ হইতে থাকে। 


খত্বিগ গণ স্তুতি করিয়া কহিলেন,_-হে নিরপ্রীন ! ূ পদার্থ সকলের পার্থক্য জ্ঞান হইয়া থাকে; পুরুষ 


আমরা আপনার তত্ব অবগত নহি ; নন্দীশ্বরের অভি- 
শাপে আমাদিগের বুদ্ধি কেবল কর্্মানুষ্ঠানেই আবদ্ধ 


| আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 


রক্ষা স্তুতি করিয়া বলিলেন, _ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা 


এই সকল ইন্দিয়দ্বারা যে যে বস্তু অনুভব করে, 
তন্মধ্যে কোনটাই আপনার স্বরূপ নহে; আপনি 


হইয়| রহিয়াছে । হে ভগবন্! যে যজ্ঞের সিদ্ধির | দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতগনের আশ্রয় হইয়াও নিখিল 


নিমিত্ত আপনি ইন্দ্ৰাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের রূপ 


বেদের প্রতিপাগ্ঠ' যন্ঞস্বরূপ আপনার রূপ আমরা 
অবগত আছি । 
সদস্যগণ বলিলেন, হে আশ্রয়প্রদ ! 


| মায়াময় বস্তু হইতে ভিন্ন। 
বিশেষরূপে ধারণ করিয়াছেন, সেই ধর্মপ্রতিপাদক | 


ইন্দ্র কহিলেন, _হে অচ্যুত! অস্থ্রবিনাশন 
আয়ুধ্গণে শোভিত অইভুজদণু-সমস্থিত, মন ও নয়নের 
আনন্দকর, বিশ্বের উৎপত্তিহেতু আপনার এই যে 


এই শ্রীবিগ্রহ, ইহা অনির্ববচনীয় প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা 


জ্ঞানহীন মূঢ়গণ সংসারপথে ভ্রমণ করিতেছে ; ইহাতে নহে, পরস্তু সত্য। 


বিশ্রাম করিবার স্থান নাই। এই পথে দারুণ ক্লেশরূপ ' 


| খত্িক্পত্বীগণ স্তব করিলেন, _হে যন্ঞাত্মন্‌ ! 


দুর্গম স্থান সকল বর্তমান রহিয়াছে ও কালরূপ | আপনার আরাধনা করিবার নিমিত্ত ব্রন্ধা পূর্বের এই 


তীক্ষবিষ সর্প ইহাকে লক্ষ্য করিয়া আছে; এই পথ | যন্ঞের স্থুম্তি করিয়াছিলেন । 


অদ্য দক্ষের প্রতি 


নৃখতুঃখাদি গর্ত্বহুল ; ইহাতে খলরূপ ' ব্যাত্তাদি | কোপ করিয়া পশুপতি এই যন্ত বিধ্বস্ত করায় ইহা 


চতুর্থ ক্ষুদ্ধ । ২০৯ 
নিরুৎসব শ্বশানতুল্য হইয়াছে; আপনি আপনার আপনি পরত্রদ্ধ । যিনি আপনার স্বন্পপ হইতে স্বীয় 
নলিনকাস্তি নেত্র-ঘ্বারা ইহাকে পবিত্র করুন। | আত্মাকে পৃথক অনুভব করেন না, তাহার অপেক্ষা 

খধিগণ কহিলেন, হে ভগবন্‌! আপনার কর্ম | আপনার প্রিয়তম অন্য কেহই নাই। তথাপি, হে 
সকল ফলের সহিত অশ্বিত নহে; যেহেতু আপনি | ভক্তবসল ! ধাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে 
কর্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না । অপরে | আপনার ভজনা করেন, আপনি আমাদিগকে 
সম্পদ্‌ লাভ করিবার নিমিত্ত যে লক্ষ্মীদেবীর ভজন! | তাহাদিগের তাদৃপী ভক্তি প্রদানপূর্ববক অনুগৃহীত 
করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং আপনার সেবা করিলেও | করুন। আপনার মায়া জীবের অনৃষ্টবশতঃ গুগত্রয়ে 
আপনি তাঁহাকে সমাদর করেন না । | বিভক্ত হইলে তাহা হইতে জগতের স্্টি, স্থিতি ও 

সিদ্ধগণ বলিলেন,-_-আমাদিগের মনোগজ ক্রেশ- | প্রলয় হুইয়া থাকে। এইরূপে আপনি আপনার 
দাবাস্মিদগ্ধ ও তৃষ্ণার্ত; সে এক্ষণে আপনার কথা- ! মধ্যে ব্রহ্মাদি নান! ভেদজ্ঞান রচনা করিয়া থাকেন 
রূপা শুদ্ধ অমৃতনদীতে অবগাহন করিয়া সংসারতাপ ৰ এবং আপনিই স্বীয় স্বরূপে অবস্থানপুর্ববক দ্বৈতজ্রম 
বিস্মৃত হইয়াছে এবং ব্রশ্ষৈক্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর ন্যায় ৷ ও তাহার কারণস্বরূপ গুগসকলকে নিবৃত্ত করিয়া 
তাহা হইতে নিজ্কান্ত হইতেছে না । থাকেন; আপনাকে প্রণিপাত করি । 

দক্ষপত্বী প্রসূতি স্তুতি করিয়া কহিলেন, হে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ, বেদ স্তুতি করিয়া কহিলেন, 


ঈশ! আপনার শুভাগমন হউক। আপনি প্রসন্ন 
হউন; আপনাকে প্রণিপাত করি। হে অধীশ! 
যেমন মস্তকহীন দেহ সুন্দর করচরণাদি অবয়বযুক্ত 
হইলেও শোভা পায় না, সেইরূপ আপনার অধিষ্ঠান- 
রহিত যজ্ঞ কেবল প্রযাজাদি অঙ্গসমূহ-যুক্ত হইলেও 
তাহার শোভা হয় না। হে শ্রীনিবাস ! স্বীয় কান্ত! 


আপনি সম্বগুণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাদি ফল প্রসব 
করিয়া থাকেন। আপনি সগুণ হইয়াও নিশ্ণ ; 
আমি অথব অন্য কেহই আপনার তত্ব অবগত নহে। 

অগ্নি কহিলেন, যাহার তেজে আমি প্রদীপ্ত 
হইয়া প্রশস্ত যজ্জে ঘ্বৃতসিক্ত হবিঃ দেবডাদিগের 
উদ্দেশে বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দশ, 


লক্গমীদেবীর সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন । পৌর্ণমাস, চাতুর্মান্ত ও পশুসোম, এই পঞ্চবিধ 
লোকপালগণ কহিলেন,__আপনি অন্তর্যামিরূপে  হজ্ঞন্বরূপ এবং পাঁচটা বঙুমন্ত্বারা যিনি উত্তমরূপে 

এই বিশ্বকে দর্শন করিতেছেন । আমাদিগের ইন্দরিয়- | পূজিত হইয়া থাকেন, সেই যজ্ঞপালক যজ্ঞমুর্তির 

সকল অসদ্বস্তসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে ; এই | বন্দনা করি। 

সকল ইন্জরিয়ারা 'মামরা কি আপনাকে যথার্থ দর্শন! দেবতাগণ স্তব করিলেন, পূর্বে প্রলয়কালে 

করিতেছি, তাঁহা বোধ হয় না। হে ভূমন্‌ ! আপনি | যিনি স্বরচিত ত্রিলোকীকে স্বীয় উদরে উপসংহার 

যে পঞ্চভূতের অতীত হইয়াও পঞ্চভুতোপলক্ষিত | করিয়া সেই প্রলয়সলিলে শেষশব্যায় শয়ন করিয়! 


জীবের ন্যায় প্রকাশিত হুইতেছেন, ইহা আপনার 
মায়া, সন্দেহ নাই। আপনি আমাদিগের বহিমুখ 
ইন্ত্রিয়ের গোচর হুইতেছেন না; আমাদিগের জীবনে 
ধিকৃ। 
যোগেশ্বরগণ কহিলেন, হে বিশ্বাত্মন্‌ প্রভে ! 
২৭ 


থাকেন, আপনিই সেই আদিপুরুষ ; সেই প্রলয়- 
কালে জনলোকাদিনিবাসী সিদ্ধগণ আপনার জ্ঞান- 
মার্গ ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই আপনিই অন্ত 
চক্ষুর্গোচর হইতেছেন এবং এই ভূত্যগণকে রক্ষা 
করিতেছেন । 


ন 
২১০ 
জা” = LP ও স্পিন পাত সকার 


গন্ধ্বব ও ১ অগ্পরোগণ কহিলেন, হে মহত্তম ! 


শীনন্তাগবত । 
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বজ্জনাগ তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে 


ফাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা আদিপুরুষ ও রুদ্র মুখ্য, সেই | নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইলেও তিনি যেন স্বীয় যন্ঞভাগে 


ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মরীচিপ্রভৃতি প্রল্জাপতিগণ 

আপনার অংশ । হে নাথ! এই বিশ্ব আপনার 

ক্রীড়ার উপকরণ ; আপনাকে সতত বন্দনা করি। 
বিষ্ভাধরগণ বলিলেন,__মনুষ্য, পুরুযার্থ-সাধন 


এই ফলেবর প্রাপ্ত হইয়। আপনার মায়ায় তাহাতে : 
| জানিবে। হে দ্বিজ ! 


‘আমি ও আমার এই অভিমান করিয়া থাকে ; 
পুজাদিকর্তক তিরস্কৃত হইলেও সেই দুর্শ্মতি অসৎ 
বিষয়ে লালসা করিয়া থাকে। কেবল আপনার 
কথাম্থত-সেবনঘ্বারা এই আত্মমোহকে দূরে পরিত্যাগ 
করা যায়; অতএব মনুস্তের তাহাই বিধেয়। 

ব্রাক্মণগণ কহিলেন,-যজ্ঞ, হবিঃ, অগ্নি, মন্ত্র 
সমিৎ, দর্ভ, যজ্ঞপাত্র, সদস্য, খত্বিক্‌, যজমানদম্পতি, 
দেবতা, অগ্নিহোত্র, স্বধা, সোম, স্বত ও পশু, এ 
সমস্তই আপনার রূপ । হে বেদমুর্তে! যজ্ঞ ও 
ক্রতুনামক যজ্ঞ আপনারই রূপ। যেমন গজরাজ 
পক্সিনীকে অনায়াসে দন্তদ্বারা উত্তোলন করে, সেই- 
রূপ আপনি পুরাকালে মহাবরাহমুত্তি ধারণ করিয়া 
পার্দরন করিতে করিতে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে 
রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তৎকালে 
যোগিগণ আপনার স্তবতিবাদ করিয়াছিলেন। হে 
যজ্ঞেশ্বর! আমরা সতকণ্মসমূহ হইতে পরিভ্র্ট 
হইয়া আপনার দর্শনাকাঞ্চী হইয়াছি; আপনি 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বিনষ্ট যজ্ঞের 
পুনরুদ্ধার করুন। মনুষ্যগণ ধীহার নাম কীর্তন 
করিলে যজ্ঞবিদ্মসকল ক্ষয়প্রাণ্ড হয়, আমরা তাহাকে 
প্রণিপাত করি। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, __হে বিছুর ! ব্রহ্মাদি দেবগণ 
এইরূপে ভগবান হৃধীকেশের গুণকীর্তন করিলে দক্ষ 
বীরভত্রবর্তৃক দুষিত যজ্ঞ প্রবর্তিত করিলেন। ভগবান্‌ 


পরিতৃপ্ত হইয়া দক্ষকে সম্বোধনপুর্বক কহিতে 
লাগিলেন । 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_আমি জগতের পরম 
কারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও সাক্ষী; আমি স্বপ্রকাশ 
ও নিরুপাধি; আমাকেই ব্রহ্মা ও শিব বলিয়া 
আমিই আমার গুণময়ী মায়া 
অবলম্বন করিয়া স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকি 
এবং তততৎ-কম্মোচিত নাম ধারণ করিয়া থাকি। 
আমিই পরমাত্মা ও ভেদ্রহিত অদ্বিতীয় ব্রক্ম; 
যাহারা মুর্খ, তাহারাই ব্রহ্মা, রুদ্র ও অপর ভূত 
সকলকে আম! হইতে পৃথক্‌ মনে করিয়া থাকে । 
যেমন প্রাণিগণ স্ব স্ব মস্তক ও হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকে আপনা হইতে ভিন্ন মনে করে না, সেইরূপ 
আমার ভক্ত ভূতসকলকে আমা হইতে ভিন্ন মনে 
করেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র সর্ববভূতের আত্মা; 
এই তিনের শ্বরূপ_এক ; যিনি ইহাদিগের মধ্যে 
ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই শাস্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,--প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ এইরূপে 
ভগবানের আদেশে ত্রিকপাল-বজ্গদ্বারা তাহার অর্চনা 
করিয়া অনন্তর প্রধান ও অপ্রধান অঙ্গবজ্জসমূহ-দ্বারা 
অপরাপর দেবতার্দিগের আরাধনা করিলেন । পরে 
সমাহিত হইয়া যজ্ঞবিশিষ্ট ভাগ-দ্বারা রুদ্রের বজনা 
করিয়া সমাপনকর্ম্মদ্বারা অন্যান্য সোমপায়ী দেব 
সমুহের অর্চ্চনা করিলেন ; অনন্তর যজ্ঞ সমাপন করিয়া 
খত্বিগ গণের সহিত অবভূথস্নান অর্থাৎ, বজ্ঞান্ত-ন্লান 
করিলেন। এইরূপে দক্ষ ভগবদারাধনের প্রভাবে 
সিদ্ধিলাভ করিলেও দেবগণ ‘তাহাকে ধর্শ্দো মতি 
হউক’ বলিয়! বর প্রদানপূর্ববক স্বর্গে গমন করিলেন। 


সর্ববভূতের অন্তর্যামী ; এই নিমিত্ত সকল দেবগণের | এইরূপে দক্ষকম্া সতী পূর্ববকলেবর ত্যাগ করিয়া 
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হিমালয়ের রসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুর্বববণিত চরিত্র আমি বৃহস্পতির শিষ্য ভগবদ্ভক্রু 
ছিলেন, ইহা শ্রাবণ করিয়াছি ।' যেমন প্রলয়কালে উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । মছেশ্বরের এই 
সুপ্তা শক্তি পুনর্ববার ঈশ্বরকে আশ্রয় করে, সেইরূপ পবিত্র চরিত্র যশঃপ্রদ, আমুবর্ধন ও পাপনাশন। হে 
অন্থিকা একান্ত ভক্তগণের একমাত্র গতি সেই কৌরব! যে ব্যক্তি ইহ! ভক্তিভাবে নিত্য শ্রবণ ও 
প্রিয়তম মহাদেবকে পুনর্ববার পতিরূপে ভজন! কীর্তন করিবেন, তিনি আপনার ও অপরের সংসার- 
করিয়াছিলেন । দক্ষষহ্ঞবিনাশন ভগবান্‌ শস্তর বিপদ দূর করিতে সমর্থ হইবেন। 

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ' 


অধম অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,--হে বিদুর ! সনকাদি কুমার | স্বায়স্তুব মনুর গুরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ত্রত 
চতুষ্টয়, নারদ, খু, হংস, অরুণি ও যতি ব্রহ্মার | ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন; তাহার! বাস্ত- 
পুল; ইহারা উর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন, এই নিমিত্ত দার- দেবের অংশে আবিভূ্তি হইয়া পৃথিবীর রক্ষাবিধান 
পরিগ্রহ করেন নাই। অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাহার করিয়াছিলেন। স্থনীতি ও ম্থুরুচি নামে উত্তান- 
ভাৰ্য্যা মৃষা ; তিনি দস্তনামক পুত্র ও মায়ানাম্বী পাদের ছুই পত্নী ছিলেন ; তন্মধ্যে স্থুরুচি মহারাজের 
কন্যাকে যুগপৎ প্রসব করেন; অপুজ্রক নিখতি প্রেয়সী ছিলেন, সুনীতি তাদৃশী ছিলেন না। স্থনী- 
এই উভয়কে পুজকন্যারূপে গ্রহণ 'করেন। দন্ত ও তিরঞ্রব নামে পুত্র ছিল। একদা রাজ! স্থরুচির 
মায়া যমজ হইলেও অধন্মের অংশ বলিয়া পতিপত্বী- পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, 
ভাবে সম্বন্ধ হইলে মান্নার গর্ভে লোভ ও নিকৃতি | এমন সময় ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে 
অর্থাৎ শঠতা উৎপন্ন হইল; এ লোভ ও নিকৃতির ৰ আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে আদর করিলেন 
সংযোগে ক্রোধ ও হিংসা এবং ক্রোধের ওরসে ও ূ না। অতিগবিবিতা স্থরুচি সপত্বীতনয় ঞ্রুবকে 
হিংসার গর্ভে কলি অর্থাৎ কলহ ও তাহার ভগিনী ূ এইরূপ করিতে দেখিয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্যাভরে 
দুরুক্তি জন্মগ্রহণ করিল। কলি দুরুক্তির গর্ভে | কহিলেন, বস! যেহেতু তুমি রাজপুজ্র হইয়াও 
ভী ও মৃত্যুকে এবং মৃত্যু ভীর গর্ভে নিরয় ও যাত- আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, অতএব তুমি রাজার 
নাকে উৎপাদন করিল। হে বিদুর! আমি আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহ। তুমি বালক, 
অধর্মের বংশ সংক্ষেপে বর্ন করিলাম। ইহা তুমি যে অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহ! 
তিনবার শ্রবণ করিলে মনুষ্য স্বকীয় মলিনতা বিদুরিত বোধ হয় জান না; এই নিমিত্ত এইরূপ দুর্লভ বিষয়ে 
করিতে পারে; ইহা পবিভ্রও বটে, কারণ এই অধন্ম- মনোরথ করিতেছ। যদি তুমি রাজ্াসন লাভ করিতে 
বংশকে পরিবর্ডভ্রন করিলে পুণ্য উপার্জিত হইয়া ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তপস্তাত্বার ঈশ্বরের আরাধন! 
থাকে । হে কৌরবশ্রেষ্ঠ | অতঃপর আমি ব্রহ্মার পুক্র তাহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্ম লাস্ধ 
পুণ্যকীস্তি শ্বায়ভ্তুব মুর পুজ্পবংশ বর্ণন করিতেছি। কর 
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মৈত্ৰেয় কহিলেন,__যেমন সপ দগুদারা তাড়িত | পিতামহ ভগবান্‌ মনু ধাহাকে সর্ববভূতের অন্তৰ্য্যামী 
হইলে ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে থাকে, সেইরূপ | জানিয়া প্রচুর-দক্ষিণাবিশিষট যজ্ঞ দ্বারা যাহার অর্চ্চন! 
ক্বও মাতার সপত্বীর কটুক্তিবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে | করিয়া অন্যদুলভ পার্থিব ও স্বর্গীয় সখ এবং মোক্ষ 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, লাভ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ধাহার পাদপন্সে 
পিতা বিমাতার পূর্বেবোক্ত বাক্য শ্রাবণ করিয়াও উপনীত হইবার পন্থা অন্বেষণ করিয়া থাকেন, হে 
মৌনাবলম্বন করিলেন.; তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ বৎস! তুমি সেই ভূত্যবৎসলের শরণাপন্ন হও; 
করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মাতার সমীপে গমন অন্যবস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় 
করিলেন। সুনীতি দেখিলেন, পুত্র ঘন ঘন শ্বাস স্বাভাবিক ভক্তিভাব-দ্বার! পবিত্র অন্তঃকরণে ভগবানকে 
ফেলিতেছে ও তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে; সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার ভজন! কর। ত্রন্মাদি 
তখন তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং অন্তঃপুর- | দেবগণ ধাহার অন্বেষণ করেন, সেই লঙ্গমীদেবী 
জনের মুখে সপতীর বাক্যই যে পুজ্রের রোদনের হেতু, | প্রদীপের ম্যায় কমল হস্তে ধারণ করিয়৷ ধাহার প্রসাদ 
তাহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি | ভিক্ষা! করিয়া থাকেন, সেই পল্মপলাশলোচন শ্রীহরি 
দাবাগ্নিগত| বনলতার ম্ভায় শোকানলমধ্যে পতিতা | ব্যতীত অন্য কেহ তোমার দুঃখ হরণ করিতে পারে, 
হুইয়। ধৈৰ্য্য পরিত্যাগপূর্ববক বিলাপ করিতে লাগিলেন; | এরূপ দেখিতে পাইতেছি না। 
লপত্বীর বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার নলিন- ধ্রুব জননীর এইরূপ বিলাপ ও উদ্দেশ্যসাধক 
নেত্রত্বয়কে বাম্পাকুল করিয়া তুলিল। স্থনীতি দুঃখের | বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেকবলে চিন্তকে সংযত করিয়া 
পার না পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে | পিতার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন । নারদ 
কছিলেন,--বৎস ! অপরকে অপরাধী মনে করিও তাহা! শ্রবণ করিয়া ও প্রুবের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া 
ন! ; কারণ যে ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেয়, সে স্বত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পাপহারী হস্তঘ্বারা 
দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে । স্থরুচি যাহ! বলিয়াছেন, | তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে চিন্ত! 
তাহা! সত্য। তুমি এই ছুর্ভগার গর্ভে জন্মিয়াছ ৰ করিলেন, _ক্ষত্ড্রিয়দিগের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখ ! 
এবং তাহারই স্তন্তে বদ্ধিত হইয়াছ ; আমি ইহারা অবমাননা সহা করিতে পারেন না । ক্রু 
এমনই দুর্ভাগা যে, রাজা আমাকে ভাৰ্য্যা বলিয়া | বালক হইয়াও বিমাতার কটুক্তিভ্বালা হৃদয়ে অনুভব 
স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। যদি তুমি | করিতেছে। অনস্তর নারদ কহিলেন,--বৎস ! 
উত্তমের স্যায় রাজাসন অভিলাষ কর, তাহা হইলে | তুমি ক্রীড়াসক্ত কুমার, তোমার এখনও . মান- 
শ্রীহরির পাদপল্পা আরাধনা! কর; তোমার বিমাতার অপমানের কারণ দেখিতেছি না। মান ও অপমানের 


এই কথা যথাৰ্থ । অতএব, বৎস! তুমি পরশ্রী- 
কাতরতা৷ পরিত্যাগ করিয়া তাহার উপদেশ পালন 
কর। যিনি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত সন্বগুণের 
অধিষ্ঠাতা হন, যাহার পাদপত্ম সেবা করিয়া ব্রহ্মা 
পরমেঠি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, জিতেক্দিয় মুনিগণ 


প্রতেদ বিদ্যমান থাকিলেও জীবের অসন্তোষের কারণ 
মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে; তবে যে জগতে 
সৃখ-ছুঃখ অনুভব হইয়া থাকে, জীবের স্ব স্ব কর্ম্মই 
উহার কারণ। অতএব, হে পুজ্র ! ঈশ্বরের আনু- 
কুল্য-ব্যতিরেকে কোন উদ্ভমই ফল প্রসব করিতে 
সমর্থ নহে, ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি পুর্ববকর্্মবশে 


চতুৰ্থ স্বন্ধ ৷ 


২১৩ 


পরিতুষ্ট থাকেন। তুমি মাতার উপদেশে যোগ 
অবলম্বন করিয়া ধাহার কৃপালাভ করিতে ইচ্ছা 
লাভ করিতেছ, তিনি জীবের দুরারাধ্য বলিয়া আমার 
প্রতীতি হইতেছে; নিঃসঙ্গ মুনিগণ তীব্র যোগ-যুক্ত 
সমাধি-ত্বারা বহু জন্ম অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে 
জানিতে পারে না। অতএব তুমি এই নিষ্ষল 
আগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হও; বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হইলে 
তখন বত্ববান্‌ হইবে। যাহার যে সখ বা দুঃখ 
কর্্মামুসারে ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত হইয়াছে, তিনি 
তাহাতেই সন্ভধট থাকিবেন। স্থখ উপস্থিত হইলে 
মনে করিবেন, আমার পুণ্য-ক্ষয় হইতেছে এবং দুঃখ 
উপস্থিত হইলে মনে করিবেন, আমার পাপ-ক্ষয় 
হইতেছে ; এইরূপে দেহী সংসারপার অর্থাৎ মোক্ষ 
লাভ করিবেন । আপনা হইতে গুণাধিক লোককে 
দর্শন করিলে প্রীতি, গুণে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন 
করিলে দয়া এবং নিজের সমান ব্যক্তির সহিত 
সাক্ষাৎকার হইলে বন্ধুতা করিবার অভিলাষ করা 
বিধেয় ; এইরূপ করিলে অপমানার্দি তাপ অভিভূত 
করিতে পারে না। « 

ঞ্রব কহিলেন--যাহ! আমাদিগের ম্যায় ব্যক্তি 
লাভ করিতে অক্ষম, আপনি দয়! করিয়া স্খদুঃখে 


বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং সদয় হইয়া 
বালককে সহুপদেশ প্রদানপূর্ববক কহিলেন,--তোমার 
জননী যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! সত্য ; ভগবান্‌ 
বাস্থদেব তোমার নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অভিপ্রেতসিদ্ধির 
পন্থা; তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার ভজন! কর। যিনি 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ বাঞ্ছ। করেন, 
শ্রীহরির পাদসেবনই তাহার একমাত্র অবলম্বনীয়। 
অতএব, বস! তুমি পবিত্র যমুনাতটে গমন কর, 
তোমার মঙ্গল হউক; এ স্থান পবিত্র মধুবন নামে 
প্রসিদ্ধ,--শ্রীহরি সর্বদা এস্থানে বাস করিয়া থাকেন। 
তুমি তথায় আসন রচনাপুর্ববক কালিম্দীর পবিত্র 
সলিলে ত্রিসন্ধ্যা নান করিয়া দেবতানমক্কারাদি করিবে 
এবং রেচক, পুরক ও কুস্তকরূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম 
করিয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের মল অর্থাৎ চাঞ্চল্য 
বিদূরিত করিয়া ধীরচিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করিবে। 
তিনি সর্ববদ! ভক্তকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত 
অভিমুখ ; তাহার বদন ও নেত্র সর্ববদ| প্রসন্ন, নাসিকা, 
জ্ ও কপোল কমনীয়, তিনি দেবগণের মধ্যে 
পরমস্থুন্দর ও তরুণবয়স্ক, তাহার অঙ্গ রমণীয় এবং 
ওষ্ঠ ও নেত্র অরুণবর্ণ, তিনি প্রণতজনের আশ্রয় ও 
সর্ববপুরুযার্থনিধি, তিনি করুণাসাগর ও শরণাগতের 


হতবুদ্ধি পুরুষদ্দিগের অবলম্বনীয় সেই সন্তোষরূপ | শরণস্থল; তিনি ঘনশ্যাম পুরুষ, তাহার বঙ্ষস্থলে 


শমগুণ প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু আমার ক্ষজিয়ন্বভাব 
অসহনশীল ও অবিনীত হওয়ায় স্থরুচির দুর্ববাক্যবাণে 
বিদ্ধ আমার হৃদয়ে তাহা! স্থান পাইতেছে না। যাহা 
আমার পিতৃপুরুষগণও প্রাপ্ত হন নাই এবং যাহা 
ত্ৰিভুবনে উৎকৃষ্ট পদ, আমি তাহাই জয় করিতে 
ইচ্ছা কনি; অতএব, হে ব্রহ্মন্‌ ! আমাকে সাধু পথ 
উপদেশ করুন। আপনি ভগবান্‌ পরমেন্ঠার অঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন ; জগতের হিতের নিমিত্ত বীণা বাদন 
করিতে করিতে সূর্য্যের স্তায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন । 


শ্রীবুসচিহ্ন, গলদেশে বনমালা ও ভূজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, 
চক্র, গদা, পদ্ম, কেযুর ও বলয়, মস্তকে কিরীট, করণে 


কুণ্ডল বিরাজিত; গ্রীবাদেশ কৌন্তুভমণির শোভা 


সম্পাদন করিতেছে; তীহার পরিধানে পীত পষ্টবক্স, 
কটিদেশ কাঞ্ধীকলাপে পরিবেষ্টিত এবং চরণযুগল 
কাঞ্চননুপুরে বিলসি। তিনি পরমনুন্দর শান্ত 
এবং মন ও নয়নের প্রীতিবন্ধন; ধাহারা তাহার 
অর্চনা করিয়া থাকেন, তিনি তাহার্দিগের দেহস্থ 


হৃৎপদ্ধ কর্ণিকার খিষ্ক্য অর্থাৎ, মধ্যস্থানকে নর্খমণি- 


২১৪ জীমন্তাগবত 


শ্রেণীৱারা উদ্ভাসিত পদদ্বয়ে অধিকার করিয়া বলিলে রাজপুজ ভীহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া 
অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্ত জীহরির চরণচ্চিত পুণ্য মধুবনে গমন: করিলেন। 
ও অবলোকন অনুরাগব্যঞ্জক, তিনি ব্রক্মাদি বরদাতা- গ্রুব তপোবনে গমন করিলে মুনি অন্কঃপুরে শ্রীবেশ 
দিগের শ্রেষ্ঠ ; ঈদৃশ ভগবান্কে সংযত ও একাগ্র- করিলেন এবং রাজ প্রদত্ত পাস্তাদি গ্রহণপুর্ধ্বক সখা- 
চিন্তে ধ্যান করিবে। ভ্রীভগবানের এই পরমমন্গল | সীন হইয়া কহিতে লাগিলেন,_হে রাজন্‌। স্লানমুখে 
রূপ ধ্যান করিতে করিতে মন শীঘ্র পরমানন্দে নিমগ্ন দীর্ঘকাল কি ধ্যান করিতেছেন ? ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, 
হইয়া! তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হয় না। হে রাজপুত্র 1 এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটার হানি হয় নাই ত? 

এক্ষণে গুহ মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; | রাজা বলিলেন,--ব্রহ্মন্‌! আমি ্লৈণ ও নিষ্ঠ্‌র- 
যিনি ইহা! লগ্রাত্র পাঠ করেন, তিনি পার্ষদগণকে | চেতা। আমার পুজ্র ফ্রুব সুবোধ পঞ্চমবর্ষীয় বালক; 


দর্শন করিয়া থাকেন। মন্ত্ার্থ এই---সষ্টিস্থিতিপ্রলয়- 
কারী ভগবান্‌ বাস্থদেবকে নমস্কার । ধাহার বিশিষ্ট 
দেশ ও বিশিষ্কালের জ্ঞান আছে, ঈদৃশ পণ্ডিত 
ব্যক্তি এই মন্ত্রে বিবিধ উপচারদ্বার ভগবানের অর্চনা 
করিবেন। পবিত্র বারি, মাল্য, বন্য ফলমূলাদি, দুরববান্থুর, 
ভূর্জদন্বক্‌ ও প্রিয়া তুলসী-দ্বারা প্রভুর অর্চনা কর! 
বিধেয় । যদি শিলাদিনির্শ্মিতা প্রতিম! প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহা হইলে তাহাতেই পূজা করিবে; ক্ষিতি ও 
জলাদিতেও পুজা করিবার বিধি আছে। পরিমিত বন্য 
ফলমূলাদি ভোজন করিয়া সংযতচিত্ত, মৌনী ও শান্ত 
হুইবে। উত্তমক্পোক শ্রীহরি স্বীয় অচিন্ত্য মায়াবলে 
স্বেচ্ছায় অবতার হুইয়া যে সকল হুৃদয়গ্রাহিণী লীল৷ 
করিবেন, তাহা! ধ্যান করিবে । ভগবানের যে সকল 
পরিচর্য্যা পূর্বের বিহিত হইয়াছে, মন্্মুর্তি ভগবানের 
উদ্দেশে মন্রত্বারাই সেই সকল প্রয়োগ করিবে। 
জভগবান্‌ অকপট সম্যগ ভজনশীল ব্যক্তিগণের ভাব- 
বর্ধন। এইরূপে কায়মনোবাক্যে উত্তমরূপে ভক্তি- 


আমি তাহাকে ও তাহার মাতাকে নির্বাসিত করি- 
য়াছি। শিশু একাকী বনে ভ্রমণ করিয়া মুখান্ব,জ 
ম্লান ও শরীর প্রান্ত ও ক্ষুধিত হইলে যখন শয়ন 
করিবে, তখন ব্যাত্র সকল পাছে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। 
হায়! স্্রীবশীভূত আমার দৌরাত্য দেখুন; আমি 
এমনই মুঢ়বুদ্ধি যে, পুজ প্রেমহেতু ক্রোড়ে আরোহণ 
করিতে ইচ্ছুক হইলে আমি তাহাকে সমাদর করিলাম 


না। 


নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি স্বীয় 
তনয়ের নিমিত্ত শোক করিবেন না। এ শিশু দেব- 
রক্ষিত, আপনি উহার প্রভাব জানেন না; এ শিশুর 
বশে ভুবন ব্যাপ্ত হইবে। যাহা লোকপালগণেরও 
সুতুক্ষর, ঈদৃশ কর্ণ সম্পাদন করিয়া ও আপনার 
যশ বিস্তার করিয়া ধ্রুব অচিরে আগমন করিবে । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,_রাজা দেবধির' পূর্বেরোক্ত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া. রাজলশ্রমীকে অনাদর করিলেন 

বং পুজেরই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ' প্রদিকে 


কারে হার পরিচর্যা করিলে তিনি মনুহাদিগের | রথ মধুবনে সরানক্রয়া সমাপন করিয়া পূত ও সম- 
ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের: মধ্যে যাহ! অভিমত হিত হুইয়। উপবাসে বিভাবরী যাপন করিলেন এবং" 
শ্রেয়, তাহা! প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু বিনি দেবধির আদেশানুসারে ভগবানের পরিচর্য) করিতে 
ইন্জ্িয়তোগে বৈরাগাযুক্ত হুইয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগ লাগিলেন। ..প্রতি ব্রিরাপ্রের অবসানে দেহধারণের 
"ও নিরন্তর ভাব-সৃহকারে তাঁহার ভজন! করেন; তিনি উপযোগী কপিখ ও বদরীফল ভক্ষণ করিয়া প্ীহরির 
গীত্রই বিমুক্তি লাত করিষী থাকেদ। নারদ এইরূপ | অর্চ্চনায় একমাস. যাপন করিলেন।, দ্বিতীয় মাসে 


২১৫ 


চি ৬ ক পা সনি ও. পচ ক তি কা ভাদ আস 


প্রতি ব্ঠদিবসে শীর্ণ তৃণপণাদি আহার এবং তৃতীয় ৃ উনিও Ee Ble MURAL I রি 


মাসে প্রতি নবমদিবসে বারি ভক্ষণ করিয়া সমাধি- 
যোগে উত্তমশ্লোকের আরাধনা করিতে লাগিলেন । 
চতুর্থমাস সমাগত হইলে প্রতি ত্বাদশদিবসে বায়ু 


পদে বামে ও দক্ষিণে নত হইতে লাগিল। এইরূপে 
প্রন প্রাণ ও তদ্দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া আপনার সহিত 
বিশ্বাত্মক বিষুঃর অভেদ-জ্ঞানে ধ্যাননিরত হইলে 


ভক্ষণ করিয়া দেহ ধারণ করিতে লাগিলেন ; এইরূপে | লোকপালগণের সহিত লোকসকল শ্বাসরোধ-ক্লেশ 


শ্বাস জয় করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিরত হইলেন। 
পঞ্চমমাসে শ্বাসজরী নৃপকুমার ব্রঙ্গাধ্যানে নিয়ত 
হইয়া একপদে স্থাণুর স্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। তৎকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের লাশ্রয় 
মনকে হাদয়ে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের রূপ ধ্যান 
করিতে লাগিলেন ; অন্ত কোন পদার্থ তাহার দৃ্টি- 
গোচর হইল না। ধ্রুব মহদাদির আধার এবং প্রধান 
ও পুরুষের ঈশ্বর ব্রঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হইলে সাহার 
তেজ সহ করিতে না পারিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইল । 
যখন রাজপুত্র একপদে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন 
মেমন গজেন্দ্ৰ আরোহণ করিলে তরী পদে পদে 
বামে ও দক্ষিণে নত হইতে থাকে, সেইরূপ তাহার 


অনুভব করিল এব* শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল । 

দেবগণ কহিলেন,--ভগবন্‌! চরাচর নিখিল 
প্রীণিশরীরের ঈদৃশ প্রাণনিরোধ আমরা কখনও 
অনুভব করি নাই; অতএব আমাদিগকে এই ক্লেশ 
হইতে বিমুক্ত করুন। আপনি আশ্রয়, আমরা 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম । 

আশীভগবান্‌ কহিলেন,_--তোমর! ভীত হইও না; 
স্ব স্ব ধামে গমন কর। রাজা উত্তানপাদের পুঞ্স গ্রুব 
বিশ্বরূপ আমাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে । 
যাহা হইতে তোমদিগের প্রাণনিরোধ হইয়াছে ; 
আমি তাহাকে সেই তীব্র তপস্যা হইতে নিবস্তিত 
করিব । 


অষ্টম অপায় সমাপ্ত ॥ ৮ 


নবম অধ্যায় | 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_-ভগবানের পূর্বেণাক্তবাক্যে | গ্রুব নয়ন উল্লীলিত করিয়া সমক্ষে সেই রূপই 


দেবগণের ভয় বিদুরিত হইল; তীহারা উক্ক্রম 
তগবান্‌কে প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর 
সহ্ক্রশীর্ব ভগবান্ও গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
স্বীয় ভূত্যদর্শনের নিমিত্ত মধুবনে গমন করিলেন । 
গ্রুব, দুঢ়যোগন্বারা অস্তঃকরণ নিশ্চল হওয়ায় হাশুপল্ল- 
কোষে স্ষ,রিত ভড়িশুপ্রভ ভগবজ্রপ দর্শন করিতে- 
ছিলেন; ভগবান্‌ সমক্ষে উপস্থিত হইলেও অস্ত ি- 
হেতু তহাকে দেখিতে পাইলেন ন|। তখন তগবান্‌ 
তাহার হৃদর হইতে স্বীয় রূপ সহসা অস্তছ্িত করিলেই 


দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দর্শন করিয়া প্রুব 
সসম্ত্রমে দণ্ডব পতিত হইয়া ভগবানকে নয়নযুগল- 
দ্বারা বেন পান করিতে করিতে, বদদনস্বারা যেন 
চুম্বন করিতে করিতে এবং ভূজধুগলঘ্বারা যেন 
আলিঙ্গন করিতে করিতে তাহার বন্দনা করিলেন । 
বালক কৃতাঞ্জলি হুইয়া ভগবানের গুণবর্ণন করিতে 
অভিলাষ হলেও তাহা পারিলেন না; কারণ তিনি 
ভগবানের গুণাবলী অরগত ছিলেন না। রবের 
ও সর্ববভূতের অন্তর্যামী শ্রীহরি তাহা অবগত হইয়া 


২১৬ শ্রীম্াগবত। 


সদয় হইলেন এবং বেদময় শঙ্খ-ঘারা বালকের সুখ বাঞ্চ। করিয়া থাকে, তাহা নরক অর্থাৎ শৃকরাদি 
কঁপোলদেশ স্পর্শ করিলেন। যিনি ঞ্ুবনামক যোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে নাথ! আপ- 
অক্ষয় লোকের অধিকারী, হইবেন, সেই ধ্রুব ঈশ্বর নার পাদপদ্মধ্যানে অথবা আপনার ভক্তজনের সহিত 
ও জীবের তন্বনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি ভবদীয় কথাশ্রবণে যাদৃশ আনন্দ হয়, আপনার 
এক্ষণে ভগবশুপ্রদত্ত স্ত্রতিশক্তি লাভ করিয়া যাহার নিজানন্দরূপ ব্রন্মেও যখন তাদৃশ আনন্দ হয় না, 
বিপুল কীর্তি সর্বত্র বিখ্যাত, সেই ভগবানের প্রতি | তখন শমনের অসি অর্থাৎ কালদ্বার৷ খণ্ডিত স্বর্গীয় 
ভক্তিহেতু প্রেম উদ্দিত হওয়ায় ধৈর্যসহকারে তাহার | বিমান হইতে যাহাদিগের পতন হয়, তাহাদিগের 
স্তব করিতে লাগিলেন। | ৷ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? হে অনন্ত! যাহার সতত 

ধ্রুব কহিলেন,-_অখিলশক্তিধর যিনি আমার আপনার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা মদীয় প্রস্থপ্ত | অমলচিত্ত মহাজনগণের সহিত যেন আমার সঙ্গ ঘটিয়। 
বাক্য এবং হস্ত, চরণ, শ্রবণ ও ত্বগাদি অন্যান্য থাকে ; তাহা হইলে আপনার গুণকথাম্ৃতপানে মত্ত 
ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সন্লীবিত করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ ; হইয়া অনায়াসে এই বহু-বিপৎসঙ্কুল ভীষণ ভবসাগর 
অন্তর্যামী আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন্‌ ! | উত্তীর্ণ হইব। হে প্রভো ! হে পদ্মনাভ ! আপনার 
ত্রিগুণবিশিষ্টা এই মায়া আপনার শক্তি; আপনি | পদারবিন্দসৌগন্ধে যাহাদিগের হৃদয় প্রলুব, ত্াহা- 
এই মায়াত্বার মহদাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের | দিগের সহিত ধাহাদিগের সঙ্গ ঘটিয়া থাকে, অতিপ্রিয় 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেমন অগ্নি এক হইয়াও | এই দেহ ও দেহসম্থন্ধ পুত্র, সুহৃদ, গৃহ, বিত্ত ও 
নানাকাষ্ঠে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, | কলত্র তাহাদিগের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় 
সেইরূপ অন্তর্যামিরপে আপনি এক হইয়াও ইন্দ্রি- ' হে পরম! হে অজ! যাহাতে তির্য্যক্‌, বৃক্ষ, পক্ষী, 
য়াদিতে অবস্থানপুর্ববক সেই সেই ইন্ড্রিয়ের দেবতা- | সরীস্থপ, দেব, দৈত্য ও মনুস্তাদি এবং সৎ ও অসৎ 
রূপে নানা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। হে অর্থাৎ স্থূল ও সুক্ষ নিখিলবস্তু অবস্থান করিতেছে 
নাথ! যেমন সুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া পুর্ববানুভূত | এবং যাহা মহত্তস্বাদি বহুসংখ্যক উপাদানে বিরচিত, 
জগৎকে দর্শন করে, সেইরূপ ত্রহ্মা আপনার শরণাপন্ন আমি আপনার এই স্ুলতন বিরাটু রূপমাত্র অবগত 
হইয়া আপনার প্রদত্ত জ্ঞানবলে এই বিশ্বকে দর্শন | মাছি; কিন্তু ইহার অতীত আপনার ঈশ্বরস্বরূপ ও 
করিয়াছিলেন । আপনি মুক্তগণেরও আশ্রয়স্থল। ও যাহা শব্দের অগোচর, সেই ব্রহ্ষস্বর্ূপ অবগত 
হে মর্তবন্ধো ! আপনি সকল ইন্দ্রিয়কে সঞ্জীবিত | নহি। যে পুরুষ কল্লের অবসানে এই ত্রেলোক্যকে 
করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা যিনি অবগত আছেন, ঈদৃশ | স্বীয় জঠরে ধারণ করিয়া অন্তদৃষ্টি হইয়া অনন্তের 
ব্যক্তি কিক্পে আপনার পাদমূল বিস্মৃত হইবেন ? | ক্রোড়ে শয়ন করেন, ধীহার নাভিসমুত্রে সঞ্জাত 
আপনি জন্ম-মরণ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন এবং কাঞ্চনময় লোকাত্মক পদ্মের কণিকামধ্যে অতিতেজস্থী 
আপনি কল্পতরু। যাহার! কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মা আবিভতি হইয়া থাকেন, সেই তগবান্কে 
আপনার অর্চনা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের চিত্ত প্রণিপাত করি। আপনার সহিত জীবের বেলক্ষণা 
আপনার মায়ায় বিমোহিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; আছে; যেহেতু আপনি নিত্মুক্ত, জীব আপনার 
কারণ তাহারা এই শবতুল্য দেহের উপভোগ্য যে | প্রসাদে মুক্ত হইয়া থাকে; আপনি পরিশুদ্ধ, জীব 


চতুর্থ 'শ্বন্ধ। 
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৯৭. 


ডা রাগ গা পি পাশত 


মলিন; আপনি লর্ববজ্ঞ, জীব অজ্ঞ ; আপনি আত্মা, | | পশুদিগের বন্ধনস্তস্তে LE OE EEE 
জীব জড় ; আপনি কুটন্থ অর্থাৎ নির্বিকার, জীব | সেইরূপ যাহাতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা-সমস্থিত জ্যোতি- 
বিকারী; আপনি আদিপুরুষ, জীব আদিমান্‌; : শক্ৰ স্থাপিত রহিয়াছে, ত্রৈলোক্য বিনষ্ট হইলেও: 


আপনি ভগবান্‌, জীব ভাগ্যহীন অর্থাৎ এশর্য্যহীন ; 
আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, জীব গুণপরতন্ত্র; আপনি: 


অখপ্ডতিত্বদৃষ্টি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিত্বারা সাক্ষিরূপে বুদ্ধির 


স্বপ্লাদি অবস্থা দর্শন করিতেছেন, জীবের দৃষ্টি বুদ্ধির 
অবস্থাসমূহছারা খণ্ডিত ; আপনি সর্ববজগণ্ড পালন 
করিয়া থাকেন, জীব আপনাকে পালন করিতেও 
অসমর্থ এবং আপনি যজ্ঞাদিকর্মশ্মের অধিষ্ঠাতা, জীব 
যজ্ঞাদিকর্শ্মের অধীন । যাহাদিগের গতি বিরুদ্ধ পথে, 
বিদ্ভা প্রভৃতি সেই সকল বিবিধ শক্তি নিরন্তর ধাহাতে 
অকস্মাৎ, উদ্ভূত হইতেছে, হা হইতে বিশ্বের উদ্ভব 
হইয়া থাকে, সেই অখণ্ড অনাদি অনন্ত নির্বিবিকায় 
আনন্দমাত্র ব্রন্মের শরণাপন্ন হইলাম। হে ভগবন্‌। 
পরমানন্দ আপনার মূর্তি; আপনাকেই পুরুষার্থ 


করিবেন। বৎস! 


| যাহার বিনাশ হয় না, নক্ষত্ররূপী ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, 


ইন্দ্র ও সপ্তধিমণ্ডল যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তারকা- 
৷ গণের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, আমি তোমাকে সেই 


উৎকৃষ্ট লোক প্রদান করিব। তোমার পিতা 
তোমাকে পৃথিবীর ভার অর্পণ করিয়! বনে প্রস্থান 
করিলে তুমি রাজধর্ম্মানুসারে বট্ত্রিংশুসহত্র বৎসর 
পৃথিবী পালন করিবে; তোমার ইন্দ্রিয়শক্তি ব্যাহত 
হইবে না। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া 
বিনষ্ট হইলে তাহার মাতা স্থরুচি তন্মনাঃ হইয়া 
পুজ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ 
আমি যজ্ঞহৃদয়, যজ্ঞ আমার 
প্রিয়মূত্তি ; তুমি যজ্ঞদ্বার আমার যজনা করিয়া 
প্রচুর দক্ষিণা দান করিবে । এইরূপে এঁহিক উৎকৃষ্ট 


জানিয়া যিনি নিক্ষামভাবে ভজনা করেন, আপনার ! ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া অন্তে আমাকে স্মরণ 
পাদপদ্ম রাজ্যাদি হইতে পরমার্থ ফল বলিয়া তাহার করিবে। অনন্তর আমার ধামে গমন করিবে; এ 
নিকট প্রতীত হইয়া থাকে । তথাপি, হে স্বামিন্! | লোক সর্ববলোকের বন্দনীয় এবং খধিগণের বাসড়ুমির 


যেমন ধেশু স্মেহপরবশ-হইয়া বসকে ক্ষীর পান করায় | উপরিভাগে বর্তমান । ফতিগণ এ স্থানে গমন করিলে 
বং ব্াম্াদি হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনিও | boy তাহাদিগকে সংসারে আগমন ০০০ 


EN হইয়া আমাদিগের ন্যায় সকাম দীন- 
দিগকে সংসারভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন । 
মৈত্ৰেয় কহিলেন, -অনস্তর সাধুসঙ্কল্ল ধীমান্‌ ধরব 
এইরূপে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্‌ তীহার 
প্রশংমা! করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র ! 
তোমার কল্যাণ হউক; আমি তোমার হৃদয়ের সন্কল্লিত 
বস্তু অবগত আছি। হে স্থত্রত! উহ! দুর্লভ হইলেও 
আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি । হে বৎস! 
তোমাকে ঈদৃশ উৎকৃষ্ট লোক প্রদান করিব, যাহা অন্য 
কেছ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহা নিত্যধাম ; 
২৮ | " 


আঁ ছুলভপদ উপার্জন করিয়াছিলেন।। 


বা কহিলেন,-_গরুড়ধ্বজ তগবান্‌ এইরূপে 
অর্চ্চিত হইয়! স্বীয় ধাম প্রদানপূর্ববক বালকের সমক্ষেই 
স্বীয় ধামে গমন করিলেন। ফ্রুবও, যাহাতে সকল 
সংকল্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঈদৃশ ভগবানের পাঁদ- 
সেবার ফলমহ্বরূপ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া অনতিজ্লীত 
অন্তঃকরণে স্বীয় পুরে গমন করিলেন । 

বিচুর কহিলেন, __গ্রুব পুরুবার্থ . কি, তাহা 
জানিতেন। শ্রীহরির পদ অর্থাৎ ধাম সকাম ব্যক্তি 
গণের সবহু্ল'ভ ; তিনি শীহয়ির্ন চরণ অর্চনা কব 


২১৮ 


চারা ৪ এ এরি পলা এনা ৬ শশা 


বড 
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পুরুষার্থবিৎ হইয়াও এবং একজঙন্গে সেই পদ লাভ | ন রাজ্যাদি প্রার্থনা করিলাম! হা? আমার 

করিয়াও কি হেতু আপনাকে অপ্রাপ্তমনোরথ মনে কি মুঢ়তা ! 

করিতে লাগিলেন ? মৈত্ৰেয় কহিলেন, _বশুস বিছুর! তোমার ন্যায় 
মৈত্ৰেয় কহিলেন, _গ্রবের হৃদয় বিমাতার বাক্য- যে সকল ভক্ত মুকুন্দের চরণারবিন্দের সেবায় অনুরক্ত, 

বাণে বিদ্ধ হইয়াছিল; সেই সকল বাক্য তাঁহার তীহার৷ শ্রীহরির দাস্যব্তীত অন্য কোন বস্তু বাঞ্চা 

প্যৃতিপথে জাগরূক থাকায় তিনি মুক্তিপতি ভগবানের করেন না; অথচ তীহাদিগের অণিমাদি মানসী সিদ্ধি 

নিকট মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই। এক্ষণে পশ্চাত্তাপ | যদৃচ্ছাক্রমে অধিগত হুইয়া থাকে। বৎস বিছুর! 


আসর = সর ড জী মচ জাজ ও 


প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,_-উদ্ধরেতাঃ সনন্দাদদি 
কুমারগণ বহুজন্মে অভ্যস্ত সমাধি-দ্বার৷ ধাঁহার পদ 
অবগত হইয়াছেন, আমি ছয়মাসের মধ্যে তাহার পদ- 
যুগলের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াও ভেদদৃষ্টিবশতঃ অধঃপতিত 
হইলাম! হায়! আমি কি মন্দভাগ্য! আমার 


অনন্তর রাজা উত্তানপাদ পুজ আগমন করিতেছে 
শ্রবণ করিয়াও যেমন মৃত ব্যক্তির আগমনে কেহ 
বিশ্বাস করে না, সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না; 
‘আমি অতি ভাগ্যহীন, আমার ঈদৃশ শুভোদয়ের 
সম্ভাবনা কি’, এইরূপ মনে করিলেন । অনন্তর দেবধির 


মূর্খত| দেখ; যাহা হইতে ভববন্ধন ছিন্ন হয়, আমি | বাক্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ায় তিনি হর্যবেগে অভিভূত 


সেই পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াও নশ্বর বস্তু যাল্ঞযা করিলাম! 


জমার স্থান দেবতাগণেরও উপরিভাগে নির্দিষ্ট হওয়ায় 
তাহারা অসহিষুঃ হইয়া আমার মতিভ্রম ঘটাইয়াছেন। 
এইরূপে আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায় ‘বালকের মান- 
অপমান কি’ ইত্যাদি নারদের বাক্য সত্য হইলেও 
আমি গ্রহণ করি নাই। যেমন প্রন্থপ্ত ব্যক্তি ভেদ- 
বুদ্ধিনিবন্ধন ব্যাত্মাদি দ্বিতীয় কেহ না থাকিলেও অস্তিত্ব 
কল্পনা করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেবী মায়ায় 
মোহিত হইয়া আমি ভ্রাতাকে শত্ৰু কল্পনা করিয়া 
মানসিক তাপ অমুভব করিতেছি। যাহার পরমায়ুর 
অবসান হুইয়াছে, চিকিৎসা! যেমন তাহার পক্ষে নিষ্ফল, 
সেইরূপ আমার প্রাথিত বস্তুও ব্যর্থ হইয়াছে। 
তপস্যাত্বারা বন্ধক্কে ধাহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়, 
আমি সেই ভববন্ধনহারী জগদাত্মাকে প্রসন্ন করিয়াও 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ সংসার বাল্গ্! করিলাম! নির্ধন ব্যক্তি 
এশ্বধ্যশালীর নিকট সতুষ তগুলকণ যাক্ষা করিলে 
যেমন তাহার মুঢ়ত। প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ 
হইলেও ক্ষীণপুণ্যহেতু আমি তাঁহার নিকট অভিমানের 


হইয়া সানন্দে সংবাদদাতা! পুরুষকে মহামুল্য হার 
পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তখন তিনি 
স্বর্ণভূষিত সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণ 
ও কুলবৃদ্ধ অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া! পুজদর্শনৌতম্থক্যে 
পুর হইতে শীগ্র নিজ্ান্ত হইলেন। শঙ্খ, দুন্দুভি ও 
বেণু বাদিত হইতে লাগিল এবং ব্রাজ্মণগণ বেদধ্বনি 
করিতে লাগিলেন । তীহার অহিষ্বীন্ঘয় স্থনীতি ও স্থরুচি 
স্বর্ণভূষিত হইয়া! উত্তমকে মধ্যভাগে লইয়া শিবিকায় 
আরোহণপূর্ববক গমন করিলেন। . রাজা গ্রুবকে 
উপবনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া শীত রথ 
হইতে অবতরণ করিয়া বেগে তাহার নিকটে গমন 
করিলেন এবং বিদ্বকূসেনের অভিনব -সংস্পর্শে ধাহার 
অশেষ পাঁপবন্ধন ছিন্ন হইয়! গিয়াছে, ঈদৃশ তনয়কে 
প্রেমবিহবল হুইয়! ভূজযুগলত্বার৷ আলিঙ্গন করিলেন ; 
দীর্ঘকাল উৎকণ্ঠাহেতু তৎকালে তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস 
বহিতেছিল। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ পুনজের মস্তক 
আত্রীণ করিয়া ধাহার অত্যুঙ্চ মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, 
ঈদৃশ তনয়কে আনন্দাশ্রধারায় স্থান করাইলেন। 
গ্রব পিতার চরণকন্দনা করিলে তিনি-আনীর্ববা্ করিয়া 


চতুর্থ হ্বন্ধ। 


পুর্ণকুস্ত ঘারদেশের শোভা সম্পাদন করিতেছিল; 


সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর . সজ্জনগণের 
অগ্রগণ্য কুমার মন্তক অবনত করিয়া জননীঘ্বয়কে 
প্রণাম করিলেন । ম্বরুচি চরণাবনত করিয়া বালককে 
উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাম্পগদ্গদ- 
বাক্যে কহিলেন, বৎস ! তুমি চিরজীবী হও । ধীহার 
মৈত্রাদিগুণে ভগবান্‌ প্রসন্ন হন, যেমন জল নিম্মদেশের 
অমুসরণ করে, ভূতসকল তাহার অনুসরণ করিয়া 
থাকে ; অতএব স্থরুচির ঈদৃশ ব্যবহার বিচিত্র নহে। 
উত্তম ও গ্রুব পরস্পর অঙ্গম্পর্শে প্রেমবিহবল ও 
রোমাঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রুপ্রবাহ মোচন 
করিতে লাগিলেন । জননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় 
পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় অলম্পর্শে পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইলেন এবং মানসক্লেশ হইতে নিমুক্তি 
হইলেন। হে বিছুর! তাঁহার পবিত্র নয়নবারি 
বিগলিত হইয়া স্তনদ্বয়কে পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত করিল 


২১৯ 


প্রাচীর, পুরত্বার ও গৃহসকল'স্বর্ণময় উপকরণে ভূষিত 
ও কমনীয় বিমানসমুহের ন্যায় শিখরাবলীন্বারা 
দেদীপ্যমান হুইয়া সর্বত্র নগরকে অলঙ্কৃত করিতেছিল 
এবং নগরে সম্মার্জিিত অঙ্গন, রাজমার্গ, ক্ষুদ্রপথ ও 
উচ্চহন্ম্যের উপরিভাগে নির্মিত গৃহ শোভমান ও 
চন্দনবারিদ্ধারা অভিষিক্ত;ুহইয়া লাজ, যব, পুষ্প, ফল, 
তণ্ডুল ও নানাবিধ পৃজোপহারে কমনীয় বেশ ধারণ 
করিয়াছিল । 

বস বিডর! স্ব রাক্সমার্গে উপস্থিত হইলে 
তত্রত্য সাধবী পুরনারাগণ তাহাকে দর্শন করিয়া 
বাৎসল্যবশতঃ আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং 
সিদ্ধার্থ অর্থাৎ শ্বেতসর্যপ, অক্ষত অর্থাৎ যব, দধি, জল, 
দুর্ববা, পুষ্প ও ফল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব 
তাহাদিগের শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করিতে করিতে 


এবং এ স্তনদ্বয় হইতে ছুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে | পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি মহামণিসমূহে 
লাঁগিল। সকলে স্থনীতির প্রশংসা করিয়া কহিতে | খচিত সেই উৎকৃষ্ট ভবনে পিতার স্নেহে লালিভ 


লাগিল,_আপনি ভাগ্যবতী ; আপনার পুল্প বহুদিন 
অদর্শন হুইয়াও পুনর্ববার আগমন করিলেন । ইনি 
ভূমগুলের রক্ষা বিধান করিবেন ও জনগণের ক্লেশ 
হরণ করিবেন । . ধীর ব্যক্তিগণ ধাহার ধ্যানপর হুইয়া 
সৃদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, আপনি প্রেণতজনের 


ক্লেশহারী সেই ভগবানের সম্যক অর্চনা করিয়াছেন, | 


হইয়! স্বর্গস্থ দেবতার ম্যায় বাস করিতে লাগিলেন । 
তথায় দুগ্ধফেননিভ। গঅদস্তনিশ্মিতা স্থব্ণখচিতা শয্যা, 
মহামুল্য আসন, কাঞ্চনময় গুহোপকরণ এবং স্ষটিকময় 
ও মহামকরতময় ভিত্তিদেশে ললনাগণের রত্বসংযুক্ত 
মণিপ্রদীপসমূহ দীপ্তি পাইতেছিল। উদ্ভানসকল 
বিচিত্র স্থরতরুসমুহে রমণীয় ছিল; তাহাতে বিহঙ্গ- 


সন্দেহ নাই। গ্রুর এইরূপে প্রজাবৃন্দের নিকট | মিথুনসকল কৃজন ও মত্ত মধুকরকুল বস্কার. করিতে- 


সমাদর প্রাপ্ত হইলে নৃপতি উত্তমের সহিত প্রুবকে 
করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ 


করিলেন; সকলে তাহার স্ভতিবাদ করিতে লাগিলেন |. 


নগরের কি অপূর্ধব শোভাই হইয়াছিল! স্থানে স্থানে 
'বিরচিত, তোরণ ও তদুপরি কৃত্রিম মকর শোভা 


পাইতেছিল; প্রতিদ্বারে কলমঞ্জরীযুক্ত কদলী স্ব 


ও নবীন গুবাকবৃক্ষ এবং বিলম্বিত আন্মপল্লব, বন্ত, 


মালা. ও মুহ্তাদাষপরিশোভিত ও. প্রদীপসমন্থিত 


ছিল। বাপীসমূহের সোপানাবলী বৈদুধ্যমণিরচিত ; 
এঁ সকল সরোবর বিকসিত পদ্য, উৎপল ও কুমুদ্কুলে 
এবং হংস, কারগুব, চক্রবাক ও সারসকুলে পরি- 
শোভিত ছিল। রাজধি উত্তানপাদ তনয়ের 
ভগবদারাধনাদি অত্যন্ধুত প্রভাব শ্রবণ ও দর্শন করিয়া 
পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অন্তর রাজা ঞ্রবকে 
যৌবনে পদার্পণ. করিতে দেখিয়া ও প্রজাদিগকে 
তাহার প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া, প্রজাগণের সম্মন্চিক্রমে 


২২০ | শ্রীমন্তাগবত | 


তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং আপনাকে কিরূপে আত্মার সাধু গতি হইবে, ইহা চিন্তা করিতে 
বার্ধাক্যে উপনীত দেখিয়! বিষয়ভোগ পরিত্যাগপুর্ববক করিতে কাননে প্রস্থান করিলেন । | 


নবম ভাগ্যার সমাধি ॥ ৯! 


দশম অধ্যায়। 


মেত্রেয় কহিলেন, অনন্তর গ্রব প্রজাপতি | মনে মনে ঞ্রুবের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর 
শিশুমারের ভ্রমিনাম্বী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। | তাহারাও গ্রুবের এই কাৰ্য্য ক্ষম। করিল না; যেমন 
তাহার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ | সর্প পাদস্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ তাহারাও 
করেন; তিনি বায়ুপুজ্রী ইলানান্মী পত্নীর গর্ভে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতীকাঁর করিবার মানসে প্রত্যেকে যুগপৎ 
উৎকলনামে এক মহাবল পুত্র ও এক কন্যারত্ব উৎ- | ছয়টা ছয়টী শরে ধ্রুবকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর 
পাদন করেন। উত্তম বিবাহ করিলেন না। একদা ূ ত্রয়োদশ-অযুতসংখ্যক যক্ষসৈন্য প্রতিহিংসামানসে 
তিনি হিমালয়প্রদেশে- মৃগয়৷ করিতে গিয়৷ বলবান্‌ | প্রকুপিত হইয়া রথারূঢ় ধ্রুব ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া 
'যক্ষ-কর্তৃক নিহত হইলেন এবং তাহার মাতাও পুত্রের | পরিঘ, নিস্ত্িংশ, প্রাস, শূল, পরশু, শক্তি, খন্থি, 
অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দাবানলে প্রবিষ্ট হইয়া | ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ করিল! 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। প্রুব ভ্রাতৃবধকথ| শুনিয়া | যেমন পর্বত 'ধারাসম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য 
প্রচণ্ড ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া জয়শীল রথে | হইয়া ‘যায়, সেইরূপ খ্রব তৎকালে ভুঁরি 'শস্্বর্ষ 
আরোহণপূর্ববক বক্ষালয় অলকাপুরীর উদ্দেশে গমন | সমাচ্ছন্ন হইয়| দৃষ্টির অগোচর হুইলেন। আকাশপথে 
ফরিলেন। মহরাজ গ্রুব উত্তরদিকে গমন করিয়া ূ সিদ্ধগণ তাহা দর্শন করিয়া, ‘হায়! সূর্ধ্যতুল্য মনুপৌক্র 
হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচর ভূতাদির ক্রীড়াস্থান |  বক্ষসাগরে মগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইল, এই বলিয়া হাহাকার 
যক্ষসঙ্কুল পুরী দর্শন করিলেন । হে বিদ্ুর ! মহাবীর ৷ করিয়া উঠিল। ু্ধন্থলে রাক্ষসগণ ‘আমাদিগের জয়’ 
গ্রুব আকাশ ও দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া শঙ্খধবনি | এইরূপ চীৎকার করিতেছে, এমন: সময় যেমন সূর্ধ্য 
করিলেন ; যক্ষন্ত্রীগণ সেই শব্দ শুনিয়া ভয়চকিত | নীহাররাশি ভেদ করিয়! উত্থিত হয়, সেইরূপ 'মছারাজ 
হইল। অনন্তর কুবেরের মহাবল সৈনিকগণ সেই ] ধ্মবের রথ সমুখিত হুইল; তাঁহার উৎকট ধনুষঙ্কারে 
শবা সহ" করিতে না পারিয়া অন্ত্রশক্প্ে সজ্জিত হইয়া: শক্রগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার .হছইল। যেমন 
নিক্ষান্ত হইল এবং গরুকে আক্রমণ করিল। উগ্রধস্বা অনিল মেঘাবলাকে খণ্ড"বিখণ্ড করিয়া ফেলে, সেইরূপ 
মহারথ গ্রুব তাহাদিগকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে তিনি স্বীয় অস্্র্বার! শক্রুদিগের বাণরাশিকে চুর্ণ-কিচুর্ণ 
দেখিয়া প্রত্যেককে যুগপৎ তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেমন বজ্রাঘাতে *গ্িরিসকল 
করিলেন । বাণসকল তাহাদিগের প্রত্যেকের ললাট- বিদীর্ণ হইয়! যায়, সেইরূপ প্রুবের চাপনিমূক্ত সুতীক্ষ 
দেশে লগ্ন হইয়। গেল ; ইহাতে তাহারা আপনাদিগকে শরাঘাতে.রাক্ষসদ্দিগের বর্ম ছিন্ন ও দেহ ছিন্নভিন্ন 
জবমানিত মনে করিল বটে, কিন্তু এই বীরত্বের নিমিত্ত | হইল-। - তাঁহার ভল্লাঘাতে সংছিন্ন চারুকুগুল-ভূমিত 


চতুৰ্থ স্বন্ধ ৷ 


সামিল 
১০৯ কত শি এ লাচিত পা সালা ৮০ 


মহামূল্য হার, কেমুর, মুকুট ও উষ্ণীষ সকল বিকীর্ণ : 
হইয়া রণ-ভূমিকে বীরগণের মনোজ্ঞ করিয়া ভুলিল। . 
হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয় বীরবরের শরাঘাতে প্রায়ই 
তগ্নাবয়ব হইয়া সিংহতাড়িত গজসমূহের ন্যায় যুদ্ধক্েত্র 
হইতে পলায়ন করিল। মনুবংশতিলক গরুর সভস৷ 
রণাঙ্গণে শঙ্াপাণি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; 
শত্রগণের পুরী দর্শন করিবার অভিলাষ থাকিলেও : 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন না । “মায়াবিগণের অভিপ্রায় ৃ 
সাধারণের বোধগম্য নহে, এই কথা স্বীয় সারথিকে : 
বলিয়া তিনি শক্রগণের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া । 
অবহিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় সমুদ্র! 
গঞ্জনের ম্যায় শব্দ আঁতিগোচর হইল এবং চতুর্দিকে ! 


বা়ুবিভাড়িত ধুলিরাশি দৃষ্টিগোচর হইল । দেখিতে : 
দেখিতে মেঘসমুহ সর্বত্র আকাশমণ্ডলকে সমাচ্ছম ৷ 
করিয়া ফেলিল, বিদ্যুৎ বিস্ফ দ্রিত হইতে লাগিল এবং ৃ 


বজ্র গর্জন করিয়া সকলের ভাতি উৎপাদন করিল । ' 
বৎস বিদ্ুর! সেইকালে" রুধির, শ্লেগাদি, পুয ও ! 
মেদঃ নিপতিত হইল এবং গগন হইতে কবন্ধ 


মস্তক, স্থবর্ণতালসৃশ' উরু, বলয়শোভিত হস্ত এবং ! 


২২১ 


ইউস 


অর্থাৎ মস্তকহীন দেহসকল ঞ্রবের পুরোভাগে 
পতিত হইল । অনন্তর আকাশে পর্ববত দৃষ্টিগোচর 
হইল এবং চতুদ্দিকে গদা, পরিঘ, নিস্টিংশ, 
মুষল ও পাঁধাণবর্ষণ হইতে লাগিল । সর্পসকল বর্জ 


' জ্বালার গ্যায় নিশ্বাস তাগ ও (ক্রোধে নয়ন হইতে 
৷ অশ্মিবমন করিতে করিতে এবং মত্তগজ, সিংহ ও বাপ 


সকল দলে দলে খ্রবের অভিমুখে ধাবিত হইতে 
লাগিল; ভীষণ সমুদ্র সর্দার ভুমি প্লাবিত করিয়া 
প্রলয়কালের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে ভয়ঙ্কর 
রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। ক্রুরপ্রবৃস্তি 
যক্ষগণ আস্ুরী মায়া বিস্তার করিয়া এবন্বিধ বহুপ্রকার 
মুটজনের ভীতিপ্রদ বস্তু স্বষ্টি করিল। অস্থরগণ 
ধ্রুবের উদ্দেশে অতি দুস্তর মায়া প্রয়োগ করিলে 
মুনিগণ তাহা দর্শন করিয়া তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
করিতে করিতে তথায় সমাগত হুইলেন। তাহার 
কহিলেন,__হে উত্তামপাদতনয় ! যাহার নাম উচ্চারণ 
ব৷ শ্রবণ করিয়া লোকে সাক্ষাৎ দুস্তর মৃত্যু সুখে 


' উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, সেই প্রণতজনের বিপদ্ভগ্জন 
' ভগবান্‌ শাঙ্গ ধিশ্ব! তোমার বিপক্ষদিগকে বিনাশ করুন। 


দশম অপায় সমাপ্ত 1 ১1: 


একাদশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন হে বিদুর ! খ্রুব খধিগণের ৰ 


এবং কলহংসের পক্ষসমস্থিত শরসমূহ বিনিঃস্যত হইয়া 


পূর্বেবাক্ত বাক্য শ্রাবণ করিয়া আচমনানম্তর শরাসনে | ভীমরবে শক্রসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহা 
নারায়ণান্্র সন্ধান করিলেন । যেমন জ্ঞানোদয়ে | যুদ্ধে গ্রুবের তীক্ষধার শিলীমুখপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া 
রাগাদি ক্লেশসকল বিনাশ. প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ: যক্ষগণ মহাকোপে অস্ত্রশন্্র উদ্ভত করিয়া ভীহার 
নারায়ণান্ত্, সন্ধান করিবামাত্র গুহাকদিগের মায়া | অভিমুখে ধাবিত হইল ; তাহার! গরুড়ের অভিমুখে 
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। যেমন ময়ুরসকল বনমধ্যে ; ধাবিত উর্ধীাফণ অহিকুলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
প্রবেশ করে, সেইরূপ শরাসনে সংহিত নারায়ণান্তর ূ লাগিল। ঞ্রুব বাণদ্বারা রণাঙ্গনে ধাবমান যক্ষদিগের 
হইতে স্ৃবর্ণপুঙ্খ অর্থাৎ যাহাদিগের মূলপ্রান্ত সুবর্ণময় | বাহু, উরু, গলদেশ ও উদ্নর.ছেদন করিয়া সন্যার্সিগণ 


২২২. জ্রীমন্তাগবত 

অর্কমগ্ডল ভেদ করিয়া যে লোকে গমন করেন, সেই ভূত হইতে যেমন স্প্তি হয়, সেইরূপ পিতৃমাত্রাদি 
‘লোকে প্রেরণ করিলেন ।. এইর্ূপে মহাবল গ্রবকে আকারে পরিণত ভূত, হইতে স্থিতি অর্থাৎ পালন 
নিরপরাধ গুহাকদিগের বধসাধন করিতে দেখিয়া এবং দস্থা, ব্যাত্ত ও সর্পাদি আকারে পরিণত ভূত 
পিতামহ মনু সদয় হইয়া খধিগণের সহিত তথায় | হইতে সংবম অর্থাৎ সংহার হুইয়া থাকে ; তাহাও 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বস! যে অতিরোষের তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে হয় না। কিন্তু পরমাত্মার 
বশীভূত হুইয়া তুমি নিরপরাধ এই বক্ষদিগকে বধ মায়ার প্রভাবে রজঃ, সত্ব ও তমোগুণের বৈষম্য 
করিলে, উহা নরকের ছারস্বরূপ ; অতএব উহা হইলেই ঘটিয়া থাকে। এই স্য্ট্াদি ব্যাপারে 
সর্ববতোভাবে ত্যাগ কর! বিধেয়। তুমি যে নিরপরাধ নিগুণ ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ জড়ের অধিষ্ঠাতা 
ধক্ষগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই সম্দ্রন- হইলে স্ষফ্ট্যাদি হুইয়া থাকে । যেমন অয়স্কাম্ত মণির 
নন্দিত কর্ম আমাদিগের কুলোচিত নহে। আরও সামিধ্যে লৌহ নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট হুইয়া থাকে, 
দেখ, ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যহেতু তুমি ভ্রাতৃবধশোকে সেইরূপ ঈশ্বর অধিষ্ঠান করিলে এই কার্য্যকারণাত্মক 
অভিতপ্ত হইয়া ভ্রাতৃহস্তা একজন যক্ষের অপরাধে | জড় বিশ্ব চেতন হইয়া দেবমনুষ্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত 
তৎসম্পর্কীয় বহুসংখ্যক যক্ষকে নিধন করিলে। ! প্রকারে পরিবর্তিত হইতে থাকে । ভগবান্‌ কাল- 
যেমন পশুসকল বাহা দেহকে আত্মা মনে করিয়া | শক্তিদ্বারা ক্রমশঃ গুণের প্রবাহ অর্থাৎ, বৈষম্য করিয়া 
পরস্পরের বধসাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ এই যে | থাকেন, এইরূপে গুণদ্বারা তাহার স্থফ্ট্যাদিবিষয়িণী 
প্রাণিহিংসা, ইহ! হৃবীকেশের অনুবস্তী সাধুগণের | শক্তি বিভক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত স্থষ্টিস্থিতি- 
অনুমোদিত পন্থা নহে । তুমি সর্ববভূতে আত্মভাবনা- | প্রলয় যুগপৎ, সংঘটিত হয় না। এইরূপে তিনি 
দ্বারা ভূতগণের নিবাসভূমি শ্রীহরির আরাধনা করিয়া অকর্তা হইয়াও স্থষ্টি করেন এবং অহস্তা হইয়াও 
ছুরারাধ্য পরম বিষুঃপদ লাভ করিয়াছ। শ্রীহরি বা সংহার করিয়া থাকেন । তাহার কালশক্তি কি হেতু 
সল্যহেতু তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাহার | যে গুণ সকলকে যুগপৎ ক্ষোভিত করে না, তাহা 
ভক্ত নারদাদিও তোমার চরিত্র অনুমোদন করিয়া | নির্দেশ করা যায় না?" বিভু ভগবানের এই কালশক্তি 
থাকেন। তুমি সাধুগণের আচরণ শিক্ষা করিয়াও ; অচিন্ত/॥। এই কালরূপী ভগবান্‌ পিত্রাদিত্বার! প্রাণীকে 
কিরূপে ঈদৃশ নিন্দিত কর্ম করিলে ? উচ্চ ব্যক্তির ৷ স্থষ্টি করেন এবং অপরকে নিমিত্ত করিয়া প্রাণিহস্তা 
প্রতি তিতিক্ষা অর্থাৎ তিনি কুব্যবহার করিলেও তৎ- ; চৌরাদিকে বিনাশ করেন ; এই নিমিত্ত ইনি আর্দিকৃ 
সহন, হীন ব্যক্তির প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির প্রতি | অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় অর্থাৎ অক্ষাণশক্তি ; ইনি 
মৈত্রী ও অখিল জন্তুর প্রতি সমতাব প্রদর্শন করিলে মৃত্যু-রূপে সমভাবে সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রৰিষ্ট 
সর্ববাত্মা ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়| থাকেন ; শ্রীভগবান্‌ আছেন ; ইহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই ; বেমন 
প্রসন্ন হইলে পুরুষ প্রাকৃত গুণসকল হইতে বিমুক্ত ধূলিসকল বায়ুর অনুগমন করে, কিন্তু উহার! জল, 
ও জীব অর্থাৎ, লিঙ্গশরীর হইতে নির্ম্মক্ত হইয়া অগ্নি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলেও বায়ুর 
স্থখাত্বক ব্রদ্মধ লাভ করিয়া থাকে । যাহারা নারী ও বৈষম্য হয় না, সেইরূপ ভূতসকল কালরূপী ঈশ্বরের 
পুরুষ বলিয়া প্রসিন্ধ, তাহাদগের সঙ্গম হইতে অগ্য- অনুগমন করিয়া থাকে, কিন্তু কণ্মাধীন হুইয়! ভিন্ন 
নারা ও পুরুষের উৎপত্তি হুইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বরের বৈষম্য হয় না। 


চতুর্থ প্ৰবন্ধ । 


বিভু ভগবানের পরমায়ূর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই ; তিনি স্বয়ং 
স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মাধীন জীবগণের উপচয় ও 
অপচয় অর্থাৎ পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি বিধান করিয়া 
থাকেন। কেহ কেহ ই₹'হাকে কর্ম্ম, কেহ কাল, কেহ দৈব, 
কেহ বা পুরুষের কাম অর্থাৎ সঙ্কল্প বলিয়া থাকেন। 

হে বশুস! শ্রীভগবান্‌ অব্যক্ত অর্থাৎ, বলবুদ্ধি- 
দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না; কারণ, তিনি 
অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর নহেন ; 
ইহা হইতে মহত্ত্ব প্রভৃতি নানাশক্তির উদয় হইয়া 
থাকে। কেহই ইহার চিকীধিত অর্থাৎ ইচ্ছাঁশক্তির 
লেশমাত্রও অবগত নহেন, এই ইচ্ছাশক্তির আধার 
যিনি, তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে জানিতে পারে কাহার 
সাধ্য? হে বস! কুবেরের এই সকল অনুচর 
তোমার ভ্রাতৃহস্তা নহে; দৈব অর্থাৎ ঈশ্বরই পুরুষের 
জন্ম বা মৃত্যুর অথবা স্থষ্টি বা সংহারের কারণ । তিনিই 
বিশ্বের স্থষ্টি করেন এবং তিনিই উহার সংহার করিয়! 
থাকেন; তথাপি অহঙ্কারবিযুক্ত হওয়ায় তিনি গুণ বা 
কণ্মঘ্বারা আবদ্ধ হন না, প্রত্যুত নিল্লেপ-ভাবেই 
অবস্থান করিয়া থাকেন । ভগবান্‌ ভূতগণের কারণ ও 
নিয়ামক; তিনিই ভূতগণ্রকে তাহাদিগের স্ব স্ব রূপ 
প্রদান করিয়। থাকেন । তিনি স্বীয় শক্তি মায়া অবলম্বন 
করিয়। তৃতসকলের সৃুষ্রিস্িতিপ্রলয় করিয়া থাকেন; 
এই নিমিত্ত সষ্ট্যাদি কার্যে তাহার অহঙ্কার হইবার 
সম্তাবন। নাই। হে বস! তিনি অভক্তগণের মৃত্যু- 
স্বরূপ ও ভক্তগণের অস্থতন্বরূপ ; তিনি এই জগতের 
শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। নাসিকায় রজ্জ. বন্ধ গোসকলের স্যায় 
ব্রহ্মাদিও যাহার পুজোপহার বহন করিয়া থাকেন, 
তুমি সর্ববাস্তঃকরণে সেই শ্রীহরিরই শরণাপন্ন হও । 


২২৩ 


পঞ্চমববর্ধবয়স্ক তুমি বিমাতার বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় 
জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে 
অন্তর্মু খ করিয়া তপস্তাঘ্বারা যাহার আরাধন৷ করিয়া 
ত্রিলোকীর উর্দ্ধদেশে স্থান লাভ করিয়াছ, এক্ষণে 
মনকে বিরোধশুন্য করিয়া ও আত্মদৃষ্টি হইয়া সেই 
পরমাত্মা ভগবানকে অবলোকন কর। তিনি এক, 
নিষ্টণ, অক্ষর, বিমুক্ত ও শুদ্ধ অন্তঃকরণে অবস্থিত ; 
তাহাতে এই বহুভেদবিশিষ্ট অসৎ বিশ্ব প্রতীত হুই- 
তেছে। এইরূপে তুমি সমস্ত শক্তির আবার, আনন্দ- 
মাত্র, প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবের স্বরূপচৈতন্য, অনন্ত 
ভগবানে পরমা ভক্তি অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ “আমি, 
আমার’ এই বদ্ধমূল সুদৃঢ় অবিষ্ভাগ্রন্থি ছেদন করিবে। 
যেমন লোকে ওঁষধন্বার৷ রোগের দমন করিয়া থাকে, 
সেইরূপ তুমি আমার এই বহু উপদেশবাক্য শ্রবণদ্বারা 
কল্যাণের একান্ত প্রতিকূল এই ক্রোধকে সংযত কর ; 
তোমার মঙ্গল হউক। যে জক্রোধকর্তৃক আক্রান্ত 
পুরুষ হইতে লোক অত্যন্ত উদ্বেগপ্রাপ্ত হয়, নিজের 
অভয়াকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ক্রোধের বশীভূত 
হইবেন না। বৎস গ্রুব! গিরিশ কুবেরকে ভ্রাতা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; যক্ষগণ তোমার 
ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছে, এই মনে করিয়া তুমি 
তাহাদিগের বধসাধন করিয়া কুবেরের অবমাননা 
করিয়াছ। অতএব যাহাতে মহাজনের তেজ 
আমাদিগের বংশকে ধ্বংস করিয়া না ফেলে, তুমি শীত্র 
প্রণতি ও প্রণয়বচন-দ্বারা সেই যক্ষরাজের প্রসন্নতা 
সম্পাদন কর। স্বায়ন্তুব মনু এইরূপে পৌজ্ঞ ফ্রবকে 
উপদেশ প্রদান করিয়ারটুতৎ্কৃত:অভ্যর্থন৷ গ্রহুণপূর্ববক 
খধিগণের সহিত স্বীয় পুরে গমন করিলেন । 


"দশ অধ্যা্ন সমাধ্য ॥ ১১ 


ঘাদশ অধ্যায়। 


মৈত্ৰেয় কহিলেন ---ভগবান ধনেশর প্রুবকে | অনন্তর কুবের প্রীতমনে তাহাকে সেই বর প্রদান 
দন্দ হিংসা হইতে নিবৃত্ত ও'শান্তক্রোধ জানিয়া তথায় ' করির। তাঁহার সমক্ষেই অন্তহিত ইইলেন, গ্রুবও স্বীয় 
উপস্থিত হইলেন ; তাহার আগমনকালে চারণ, যক্ষ : পুরে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর গৃহে আগমনপূর্ববক 
€ কিন্নরগণ তাহার স্ঘতিবাদ করিতেছিল; তিনি তিনি যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা 
কৃতাঞ্জলি গ্রুবকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন,_হে : করিয়া ভুরি দক্ষিণা প্রদান করিলেন; কতিপয় দ্রব্য- 
সহৃদয় রাজপুজ ! তুমি যে পিতামহের আদেশে : দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে যে ক্রিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান 
দুস্তাজ বৈরভাব পরিত্যাগ করিলে, সেই নিমিত্ত আমি : কর! বায় তাহাই ষজ্জরূপ কর্ম্ম ; শ্রীহরি এই যজ্ঞরূপ 
তোমার প্রতি পরিভুম্ট হইয়াছি। তুমি যক্ষগণকে : কর্ম্ম বরাউয়। স্বয়ং কর্শ্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। 
বিনাশ কর নাই, যক্ষগণও তোমার ভ্রাতাকে বিনাশ : গ্রুব সর্নভূতের আতা! অথচ সর্ব্বোপাধিবর্জিজিত 
করে নাই ; যেহেতু কালই ভূতগণের জন্ম ও সভার : অচ্যুতে অবিচ্ছিন্ন ভক্তি স্থাপনপূর্বনক স্বীয় আত্মায় ও 
নিয়ামক । পুরুষের অজ্ঞানহেতু স্বপ্নকালীন বুদ্ধির : সর্ববভূতে অবস্থিত সেই বিভুকে দর্শন করিলেন । 
হ্যায় ‘আমি, তুমি’ এই মিথ! বুদ্ধি হইয়া থাকে ; এই ' প্ৰজাগণ শীলসম্পন্ন, ব্রহ্মাণা, দীনবৎসল ও ধর্ম্মমর্য্যাদার 
মিথ্যাবুদ্ধিনিবন্ধন দেহে আ'স্মবুদ্ধি হওয়ায় সংসার ও : রক্ষক সেই প্রুবাকে পিতার ম্যায় মনে করিতে লাগিল | 
ছুঃখাদি হইয়া থাকে । অতএব, হে ধ্রুব! ভুমি : এইরূপে ধ্রুব ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় ও অভোগ অর্পাৎ 
গৃহে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক ; সর্ববভূত যাহার ; বজ্ঞাদি অনুষ্ঠানদ্বারা অশুভক্ষয় করিতে করিতে ছত্রিশ- 
বিগ্রহ, সংসার নিরৃত্তির নিমিত্ত ধীহার পাদপদ্য সহজ বৎসর ভূমণ্ডল শাসন করিলেন। এইরূপে 
ভজনীয়, যিনি গুণময়ী স্বীয় মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া ' মহাস্া ধ্ৰুব সংযতেন্দৰিয় হইয়! ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম এই 
সগুণ ও তদ্বিরহিত হইয়া নিগুণ, এই উভয়-' ত্রিবর্গের সাধনস্বরূপ বহুবগুসর-কাল যাপন করিয়া 
ভাবে বিরাজিত আছেন, তুমি সর্বভূতে আত্মভাবনা- : পুঞ্রকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। যেমন অবিষ্ঠা- 
দ্বারা সেই ভববন্ধনখগ্ডনকারী ভগবান্‌ অধোক্ষজের : রচিত স্ব ও গন্ধবর্ণনগর দর্শন হইয়া থাকে, তিনি এই 
ভজন বর। হে মঙারাজ। ভুমি বরলাভের ূ বিশ্বকে সেইজুগ ভগবানের মায়ায় আত্মায় বিরচিত 
উপযুক্ত পাত্র, তোমার যাহা অভিলফিত বর, তাহা | বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি দেহ, স্ত্রী 
অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে আমার নিকট যাল্রা কর; | অপত্য স্হদ্‌, সেনাবল, সমৃদ্ধ রাজকোষ, অন্তঃপুর, 
আমি শুনিয়াছি তুমি পল্মনাভের শ্রীচরণঘ্বয়ের সান্লিধ্য- ! রমা! বিহারভূমি ও জলধিমেখল৷ পৃথিবী, এই সমস্ত 
লাভ করিয়াছ। | পদাৰ্থই অনিত্য বিবেচনা! করিয়া বিশালা অর্থাৎ 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,-রাজরাজ অর্থাৎ কুবের বর | বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় 'পবিভ্রজলে 
প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, মহাভাগবত | স্মানক্রিয়া সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ববক যোগাসনে 
মহামতি খঝ্রুব যদ্দ্বার দুস্তর অঙ্ঞানান্ধকার উত্ীর্ | উপবিষ্ট হইলেন; অনকব্তর প্রাণজয় ও মনোৰায়। 
হওয়া যায়, সেই অবিচলিতা হারস্মৃতি যা! কন্গিলেন। ইন্দিয় সকলকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের জকি" - 


চতুর্থ স্কন্ধ । ২২৫ 


দশ শি শর 
৭ সপ” জি সিস্ট ও ০০ তাত ত চপ a জজ পপি ই Tag br ee পন এটা চাকা ৮৮ চর এ সাল পপ 


মূৰ্তিস্বরপ স্থূল বিরাট্‌-রূপে মনোধারণা করিলেন। | | উদধুখে দর্শন করিয়া থাকেন; চন, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র 


অনস্তর ধ্যান করিতে করিতে তাহার ধ্যাত ও ধ্যেয় 
এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল ; এইরূপে সমাধিতে 
অবস্থিত হুইয়া তিনি সেই স্ুলরূপ বিস্মৃত হইলেন। 
এইরূপে শ্রীহরির প্রতি অজস্র ভক্তি প্রবাহিত হও- 
য়ায় তিনি আনন্দবাম্পকলায় অভিভূত হইতে 


ও তারাসকল ধাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তুমি সেই 
পদ জয় করিয়াছ। যাহা তোমার থূর্ববপুরুষগণ 
অথবা অন্য কেহ কখন লাভ করেন নাই, তুমি জগতের 
বন্দনীয় বিষ্ণুর সেই পরমপদে অবস্থান কর। হে 
আয়ুত্মন! প্রণাশ্লোকগণের চূড়ামণি ভগবান এই 


সালিলেন,সসটষার হায় বিলিত ও জন পুলক [ লো বিমান প্রেরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে ইহাতে 
হইল; এইরূপে তিনি শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া । আরোহণ কর। 
আপনাকেও বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর ধ্রুব দর্শন | মৈত্ৰেয় কহিলেন, __লীলাবিহারী ভগবানের প্রিয় 
করিলেন-_সমুদিত শশখারর স্যায় দশ দিক্‌ উদ্ভাসিত | ্রুব প্রধান পার্মদদ্বয়ের অম্ৃতজাবিণী বাণী শ্রবণ 
করিয়া একটা শ্রেষ্ঠ বিমান নভোমগুল হইতে অবতরণ ! করিয়া স্নান, নিত্যকর্ম্ম ও মাঙ্গলিক ভূষণধারণাদি 
করিতেছে এবং তন্মধ্যে ছুইটী দেবশ্রেষ্ঠ গদাহস্তে সমাপনানম্তর মুনিগণকে প্রণাম করিয়া ভীহাদিগের 
বিরাজ করিতেছেন; তাহারা চতুভূর্জ, শ্যামবর্ণ আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিমানরাজের 
কিশোরবয়স্ক ও অন্ভুজেক্ষণ ; তীহাদিগের পরিধানে অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং পার্ধদ্য়ের বন্দনা 
স্থচারু বসন এবং কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চারু কুগুল- করিয়া যেমন হিরগ্য় রূপ ধারণপূর্ববক বিমানে অধি- 
দ্বয় তীহাদিগের শ্রী-নঙ্গের শোভা বিস্তার করিতেছে । ষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইলেন, অমনি দুন্দুভি, মৃদঙ্গ 
তাহাদিগকে উত্তমঙ্লোকের কিঙ্কর জানিয়া ধ্রুব অর্ভ্যু- | ও পণবাদি নিনাদিত হইল, মুখ্য গন্ধবর্গণ গীতধ্বনি 
খিত হইলেন এবং ত্তাহারা মধুসূদনের প্রধান | করিলেন এবং কুস্থুমবর্ণণ হইতে লাগিল। ন্বলেণকে 
পার্ষদদ্বয়, এই নিমিত্ত অতি সম্ত্রমবশতঃ তাহাদিগের | গমনকালে গ্রুবের স্মৃতিপথে উদিত হুইল, আমি দীন! 
অর্চনা করিতে বিস্মৃত হইলেন ; কেবল ভগবানের | ূ জননী স্থনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বিষুঃপদে 
নামসকল উচ্চারণ করিতে করিতে বন্ধাঞ্জলি হইয়া ঈ আরোহণ করিতেছি; পার্যদদ্বয় তাহার অভিপ্রায় 
প্রণাম করিলেন । ৷ অবগত হইয়৷ তাহাকে, দেবী স্থনীতি বিমানে আরো- 
পন্মনাভের প্রিয় পার্ষদদ্বয় সুনন্দ ও নন্দ তাহাকে | হণ করিয়া অগ্রে গমন করিতেছেন, ইহ! দর্শন করাই- 
কৃতাঞ্জলি, বিনয়ন ও কৃষ্ণপাদপন্মে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত | লেন। আকাশপথে গমনকালে বিমানচারী স্থরগণ 
দেখিয়া তাহার সমীপবর্তী হইয়া সহাম্যবদনে বলিতে তাহার প্রশংসা! করিয়া কুন্ুমবর্ষণে তাহাকে আচ্ছন্ন 
লাগিলেন,_হে রাজন্‌! তোমার পরমমঙ্গল সমু. করিতে লাগিল; ক্রমশঃ গ্রহসকল তাহার দৃষ্টিগোচর 
পশ্থিত ; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি পঞ্চমবর্ষ- । হইল; তিনি বিমানযোগে ত্রিলোকী ও সপ্তর্ষি- 
বয়ঃক্রমকালে তপস্যাঘারা ষাহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলে, | মগ্ডলকেও অতিক্রম করিয়৷ তদূর্ধে বিষ্ণু-ধামে গমন 
আমরা সেই অখিলজগতের বিধাত৷ দেবদেব | করিলেন ; এইরূপে খ্রুবের ঞ্বগতি অর্থাৎ অক্ষয় গতি 
শার্গ ধন্বার পার্যদ, তোমাকে সশরীরে ভগবন্ধামে লইয়া হইল। এই ফ্রুবলোক স্বীয় কাস্তিত্বার৷ চতুদ্দিকে 
যাইবার নিমিত্ত আগমন করিলাম। যে সুহ্র্জয় উদ্ভাসিত ; ত্রিভুবন ইহার দীণ্ডিতেই দীপ্তিমান্‌ হইয়া 
বিষ্ণুপদ্ লাভ করিতে না পারিয়া সপ্তধিগণও কেবল অবস্থান করিতেছে; যাহার! প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ: 
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প্রদর্শন করেন না, তীহাদিগের এই লোকে গতি হইবার 
সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ধাহারা সতত শুভ আচরণ 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগের এই লোকে গতি হইয়! 
থাকে। ধাহার! শান্ত, সমদর্শন, শুদ্ধ ও সর্ববভূতের 
অনুরপ্রনকারী এবং অচ্যুতের প্রিয়পাত্রগণ ধাহাদিগের 
বান্ধব, তাহার অনায়াসে অচ্যুতপদ লাভ করিয়! 
থাকেন। এইরূপে উত্তানপাদের পুজ্র কৃষ্ণপরায়ণ 
গ্রব ত্রিভুবনের নিৰ্ম্মল চূড়াম্ণির ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। হে বিদুর ! যেমন গোসকল মেধিকান্ঠে 


আবদ্ধ থাকিয়া গন্ভতীরবেগে ভ্রমণ করিয়া থাকে, 
সেইরূপ জ্যোতিশ্চক্র এই ঞ্রবলোকে আবদ্ধ থাকিয়া | 


নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে । ভগবান্‌ নারদ খষি প্রুবের 
মহিম। অবলোকন করিয়া বীণাবাদনপূর্ববক প্রচেতা- 
দিগের যজ্ঞে ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ঞ্রুবের 
মহিমা কীর্তন. করিয়। এই তিনটা শ্লোক গান 
রুরিয়াছিলেন, যথা--পতিদেবতা স্থুনীতির পুক্র ধ্রুব 
তপঃপ্রভাবে যে গতি লাভ করিয়াছেন, বেদবাদী 
বিশ্বার্িগণ ভগবন্ধন্নাদি উপায় অবগত হইয়াও তাহা 


হইবেন, তাহাতে বক্তব্য কি? পঞ্চমবর্ষবয়স্ক পরব বিমা- 
তার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া আকুলহৃদয়ে বনে গমন 
করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালনপূর্ববক প্রভু অজিত 


ভ্মন্তাগবত 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,__বশুস বিছুর ! তুমি যাহা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিশালকীত্তি গ্রুবের 
সেই সজ্জনসম্মত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। 
এই মহৎ চরিত্র ধন, যশ, আয়ুঃ, পুণা, স্বর্গ, ও প্রুব- 
লোক প্রদান করিয়া থাকে ; ইহা কল্যাণপ্রদ. কীর্তনার্হ 
ও পাপনাশন ; দেবতারাও ইহ! শ্রবণ-কীর্তন করিবার 
যোগ্যপাত্র। যিনি অচ্যুতের প্রিয়ভক্ত খ্রুবের এই 
চরিত্র শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন, 
তাহার ভগবানে. ভক্তি উপজাত হইবে এবং সেই 
ভক্তিপ্রভাবে নিখিল ক্রেশের সংক্ষয় হইবে । এই 
প্রবচরিত্র শ্রবণ করিলে যিনি মহত্ব কামন! করেন, 
ইহা তাহার মহম্ত্প্রাপ্তির স্থানন্বরূপ হয়। যিনি তেজঃ 
অভিলাষ করেন, তাহার তেজঃ ও যে মনস্বী ব্যক্তি 
সম্মান আকাঙ্ক্ষা! করেন, তাঁহার সম্মান লাভ হইয়। 
থাকে আরও শ্রুতশীলাদি গুণসমুহে অলঙ্কৃত হইয়া 
থাকেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রত হইয়! 


৷ দ্বিজগণের সভায় পুণাশ্লোক প্রুবের এই মহৎ চরিত্র 


কীর্তন করিবে ; পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, দ্বাদশী, অবণা, 


লাভ করিতে সমর্থ হন না,_নৃপতিগণ যে অসমর্থ | তিথিক্ষয়, ব্তীপাত ও রবিবারেও এই চরিত্র কীর্ 


নীয়। নিক্ষাম ও ভগবানের শ্রীচরণে শরাণাপন্ন হইয়া 
শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিদিগকে ইহা শ্রবণ করাইলে আত্মাই 
আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত সিদ্ধি- 


হইলেও তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন ; কারণ, শ্রীহরি ূ লাভ ঘটিয়। থাকে । ধাহার তশ্বজ্ঞান লাভ হয় নাই, 


ভক্তগণের গুণে চিরদিনই পরাজিত হইয়া থাকেন। 
ধ্রুব পঞ্চম বা যষ্ঠ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কতিপয় দিবসের 
মধ্যে বৈকুষ্ঠনাথকে প্রসন্ন করিয়া যে পদ লাভ 
করিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনও ক্ষত্রিয় বুবুসরেও 
সেই পদে আরোহণ করিবার সঙ্কল্লও করিতে পারেন 
না; আরোহণ যে সুদূরপরাহত, তাহাতে সন্দেহ 
কি? 


ঈদৃশ ব্যক্তিকে যিনি ভগবম্মার্গে অমৃতরূপ জ্ঞান দান 
করিয়া থাকেন, এবংবিধ কৃপালু ও দীনজনের আশ্রয়- 
স্বরূপ পুরুষের প্রতি দেবগণও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। হে কুরুকুলতিলক বিছবুর! যিনি শিশুর 
ক্রীড়নক ও মাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিষুঃর 
শরণাপন্ন হুইয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট সেই 
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধকৰ্ম্মা প্রুবের চরিত্র বর্ণন করিলাম | 


'সবাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


সৃত কহিলেন- কুশারুপুত্র মৈত্রেয় গ্রুবের 
বৈকুষণ্ঠপদে অধিরোহণ-বৃত্তীন্ত বর্ণন করিলেন বিদুরের 
ভগবান্‌ অধোক্ষজে ভক্তিভাব অন্কুরিত হইল; তিনি 
পুনর্ববার প্রশ্ন করিলেন,_হে মুনিবর ! যে প্রচেতা- 
দিগের নাম উল্লেখ করিলেন, তাহারা কে ও কাহার 
অপত্য ? তাহারা কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং কোন্‌ স্থানেই বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন ? দেবধি নারদ মহাভাগবত, ইহা আমি 
বিশেষরূপে অবগত আছি ; তিনি শ্রীহরির পরিচর্্যা- 
প্রকার ক্রিয়াযোগে পঞ্চরাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
স্বধন্মশীল প্রচেতারা যখন ভগবান্‌ যজ্ঞপুরুষের যজনা 
করিয়াছিলেন, তখন তগবান্‌ নারদ শ্রীহরির স্তব 
করিয়াছিলেন । সেই কালে তথায় দেবষি যে যে 
ভগবৎকথা বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই বলিতে 
আজ্ঞা হয়; তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত 
অভিলাষ হইতেছে । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, পিতা ঞ্রুব বনে প্রস্থান 
করিলে তাহার পুত্র উৎকল সাআজ্যলক্নী ও রাজ- 
সিংহাসন অভিলাষ করিলেন না। তিনি জন্মকাল 
হইতে শান্তাত্বা, নিঃসঙ্গ ও সমদর্শন ছিলেন ; তিনি 
আত্মায় নিখিল লোক ও নিখিল লোকে আত্মাকে 
দর্শন করিয়াছিলেন ; অবিছিন্ন, যোগাগ্নিদ্বার তীহার 
অন্তঃকরণের কর্মফল দগ্ধ হইয়! গিয়াছিল ; যাহাতে 
সমস্ত ভেদ অস্তমিত হইয়াছে, যিনি শান্ত, জ্ঞানৈক- 
রস ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তিনি সেই আত্মস্বরূপ 
ব্ৰহ্মকে অধগত হইয়াছিলেন ; সুতরাং কোন বস্তুকেই 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ দর্শন করিতেন না । তিনি সর্ববজ্ঞ 
হইলেও পথে বালকের! তাঁহাকে জড়, অন্ধ, বধির, 
উন্মন্ত ও মুকের হ্যায় বোধ করিত; বস্তুতঃ তিনি 


জ্বালাবিহীন অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। 
কুলবৃদ্ধগণ তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত মনে করিয়া মন্ত্ি 
গণের পরামর্শানুসারে প্রবের অন্য পত্নী ভ্রমির গর্ভ- 
সম্ভূত উৎকলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন । বৎসরের প্রিয়া ভার্য্যা স্থবীথা 
পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর, বন্ু ও জয়, এই ছয় 
পুত্র প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের প্রভা ও দোষানান্সী 
দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন; প্রাঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ম্‌, এই 
তিনটা প্রভান্থৃত এবং দোষা, প্রদোষ, নিশীথ ও বুষ্ট 
নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। বু[ষ্টপত্বী পুক্ষরিণীর 
গর্ভে সর্ববতেজা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; 
সর্ববতেজার অন্য নাম চক্ষুঃ ; ইহার গুঁরসে আকৃতির 
গর্ভে চাক্ষুষ মনু জন্ম পরিগ্রহ 'করেন। মনুপত্ধী 
নড্‌ল| পুরু, কৃৎস্ন, খত, ছা, সত্যবান্‌, ধৃত, 
ব্রত, অগ্মিষ্টোম, অতীরাত্র, প্র্যন্, শিবি ও উল্ম,ক 
নামে শুদ্ধচরিত্র দ্বাদশ পুজ প্রসব করেন । উল্মুক 
পুক্ষরিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, স্বাতিঃ ক্রু, অঙ্গিরা 
ও গয়, এই উত্তম ছয়টা পুঞ্র উৎপাদন করেন। 
অঙ্গপত্নী স্থনীথার গর্ভে উগ্রস্বভাব বেণের জন্ম হ্য়; 
রাজধি অঙ্গ পুত্রের দুঃশীলতাহেতু বৈরাগ্য অবলম্বন- 
পূর্ববক পুর হইতে নিঙ্কান্ত হইলেন । বৎস বিছুর ! 
বাগ্‌বজ্ মুনিগণ কুপিত হইয়া বেণকে আতিশাপ 
প্রদান করিলেন ; পরে তীহার প্রাণবিয়োগ' হইলে 
তাহার! পুনর্ববার তাহার দক্ষিণ কর মন্থন করিয়া" 
ছিলেন। অরাজক রাজ্যে গ্রজাগণ দস্থ্যগণকর্তৃক 
প্রগীড়িত হইলে পৃথু নারায়ণের মংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন ; পুর-গ্রামাদি রচনা করেন বলিয়া ইনি আছ 
মহীপতি আখ্যা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 8 
 বিদুর কহিলেন, _ম্হারাজ অঙ্গ সাধুচরিত্র। দ- 


২২৮ জ্রীমন্তাগবত । 
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চারনিষ্ঠ, ত্রাহ্মণভক্ত ও মহাত্মা ছিলেন; কি নিমিত্ত | এই জন্মে আপনার অণুমাত্রও পাপ নাই, যৎকিঞ্চিৎ 
তাহার পুত্র এইরূপ দুষ্টস্বভাব হইল যে, তাহাকে | যাহা ছিল, তাহা প্রায়শ্চিত্তত্বারা ক্ষালিত হইয়াছে ; 
বিমনাঃ হইয়া পুর হইতে গমন করিতে হইয়াছিল কিন্তু আপনার একটা জন্মাস্তরীয় অপরাধ আছে, 
এবং ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ শাসনদগুরূপ-ব্রতধারী নৃপতি এই নিমিত্ত আপনি ঈদৃশ বহুগুণে ভূষিত হুইলেও 
বেগের কি অপরাধ লক্ষ্য করিয়া তীহার প্রতি পুভ্রহীন হইয়াছেন; অতএব আপনি পুক্রবান্‌ হইতে 
ব্ৰহ্মশাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন ? প্রজাপলক রাজা চেষ্টা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। পুত্র কামন৷ 
অপরাধী হইলেও প্রজাগণের অবজ্ঞার পাত্র নেন; করিয়া যজ্ঞভুক্‌ শ্রীহরির অর্চনা করিলে তিনি আপ- 
যেহেতু তিনি স্বীয় তেজোদ্বার৷ ইন্দ্রাদি লোকপাল- | নাকে পুক্র দান করিবেন। অপত্যলাভের নিমিত্ত 
গণের প্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! | সাক্ষাৎ বজঞপুুষ শ্রীহরি আরাধিত হইলে, দেবতাগণ 
আপনি ব্ৰহ্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ এবং আমিও আপনার ! স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন। মনুষ্য যাহা যাহা 
ভক্ত ; আমি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিব, আপনি ৷ কামনা করিয়া থাকে, শ্রীহরি সেই সেই বস্তু দান 
হনীথাপুজ্ৰ বেণের চরিত্র বর্ণন করুন ! ৷ করিয়া থাকেন; তাহাকে যেরূপে আরাধনা করা যায়, 
মৈত্ৰেয় কহিলেন, __রাজধি অঙ্গ অশ্বম্ধে মহা- ূ পুরুষের তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিপ্রগণ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু ব্রহ্মবাদী যাজ্তিকগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়৷ রাজার পুক্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
আহ্বান করিলেও সেই যজ্ঞে দেবতাগণ আগমন | ৷ শিপিবিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞরূপে পশুগণের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করিলেন না। খত্বিক্‌ ত্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়! যজমান ৷ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশনামক হবিঃ আহুতি প্রদান 
অঙ্গকে বলিলেন, আমরা আপনার হুবিঃ আহুতি : করিলেন। সেই যজ্ঞাগি হইতে এক পুরুষ হিরপ্ময় 
দিতেছি, কিন্তু দেবতাগণ তাহা গ্রহণ করিতেছেন না । : পাত্রে সিদ্ধ পায়স গ্রহণ করিয়া উদিত হইলেন ; 
হে মহারাজ! হবনীয় দ্রব্যের কোন দোষ নাই, ' তাঁহার গলদেশে হেমমাল্য ও পরিধানে অমল বসন 
আপনিও শ্রন্ধাসহকারে এ সকল দ্রব্যের আহরণ : শোভ| পাইতেছিল। মহানুভব রাজ! বিপ্রগণের 
করিয়াছেন, মন্ত্রসকলও বীর্যাহীন নহে, ব্রতশীল ; অনুমতি গ্রহণ করিয়া অঞ্রলিদ্বারা সেই পায়স গ্রহণ 
তক্ষণগণ এ সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন ; তথাপি | করিলেন এবং তাহ! আত্রাণ করিয়া সহর্ষে পত্বীকে 
কর্মমসাক্ষী দেবগণ যে কেন স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ প্রদান করিলেন। অনপত্যা রাজ্জী সেই পুংসবন 
করিতেছেন না, তদ্বিষয়ে আমর! দেবতাদিগের প্রতি ৃ অর্থাৎ, পুজ্রোৎপত্তির নিমিত্তভৃত পায়স ভক্ষণ করিয়া 
আপনার অপুমাত্র অবহেলাও দেখিতে পাইতেছি না। | পতির ওঁরসে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে 
যজমান অঙ্গ ঘিজগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ! একটা কুমার প্রসব করিলেন। দেবী ন্ুনীথার 
ছুঃখিত হইলেন এবং মৌনী হইলেও সদস্তগণের | পিজা মু অধর্শ্মের অংশসম্তুত; এই নিমিত্ত 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁচাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন. | বালক: শিশুকালেই মাতামহের অনুসরণ করিয়া 
- হে সদস্তগণ ! আহবান করিলেও দেবতাগণ আগ- ূ অধান্মিক হুইল। সে ব্যাধবেশে বনে গমন করিয়া 
মন করিয়া এই হজ্জে সোমপাত্র গ্রহণ করিতেছেন | শরাসন ধারণপূর্ববক দীন মৃগসকলকে নিষ্ঠ,রভাবে 
নাঃ ইহার কারণ কি? আমি কি অপরাধ করিয়াছি, ক সাজে জা, তাহাকে দেখিলেই লোকে 
বলিতে আজ্ঞা হয়। সদস্যগণ কহিলেন,_হে নর্েব! : « বেণ আমাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে’ বললিয় 


চতুর্থ স্বন্ধ । 


চীৎকার করিয়া উঠিত। সেই অতি-্দারুণ বালক 
ক্রীড়াস্থানে ক্রীড়া করিতে করিতে বয়স্ত বালকদিগকে 
বলে আক্রমণ করিয়া থণুর স্যায় নিষ্ঠ,রভাবে বধ 
করিত। রাজা পুক্জকে প্রাণিহিংসানিরত দেখিয়া 
বন্ুপ্রকারে শাসন করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই 
দমন ফরিতে না পারিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। 
তিনি খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,_ হায়! পুজ্রহীন 
গৃহস্থেরা না জানি ভগবানের কতই অর্চনা করিয়াছেন, 
যেহেতু তাহাদিগকে কুৎসিত অপত্যনিবন্ধন অসহা 
দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । কুপুজ্র হইতে মনুয্যের 
অকীন্তি, মহান্‌ অধৰ্ম্ম, সকল প্রাণীর সহিত বিরোধ 
ও অশেষ মনংপীড়া হইয়া থাকে । যাহার নিমিত্ত 
গৃহ ক্লেশপ্ৰদ হয়, যাহা নামে পুজ্র, বস্তুতঃ আত্মার 
মোহবন্ধন-স্বরূপ, কোন্‌ পণ্ডিত ব্যক্তি সেই কুপুক্রকে 
আদরণীয় বলিয়া মনে করিবেন ? অথবা কুসম্তানই 
সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে, 
কারণ, কুপুজ্রই গৃহে ক্লেশসমূহ আনয়ন করে এবং 
তজ্জন্যই মনুষ্য বহুবিধ শোকের নিলয় স্বীয় গৃহের 


২২০৯ 


প্রতি আস্থাশুন্য হইয়া! বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
থাকে। নৃপতি এইরূপে নির্ক্বিগ্মনে শয়ন করিলেন, 
কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না; তিনি নিশীথকালে 
শয্যা হইতে গাত্রোথান করিলেন এবং মহতী সম্পত্তির 
নিলয় গৃহ ও প্রস্থৃপ্ত। বেণমাতা৷ হুনীথাকে পরিত্যাগ 
করিয়া! অলক্ষিতভাবে গমন করিলেন । প্রজাগণ, 
ভূপতি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গমন করিয়াছেন 
জানিতে পারিয়া মহারাজের পুরোহিত অমাত্য ও 
স্বহৃদ্গণের সহিত শোকাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ তীহার 
অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যেমন কুযোগিগণ স্ব স্ব 
দেহেই নিগৃঢ়রূপে অবস্থিত পরমপুরুষকে দর্শন করিতে 
পারে না, সেইরূপ তাহারাও পুরীমধোই নিগৃচবেশে 
অবস্থিত রাজার দর্শনলাভে সমর্থ হইল না । হে বিদ্ুর ! 
পুরোহিতাদি প্রজাগণ রাজার গমনমার্গ লক্ষ্য করিতে 
না পারিয়া হতোষ্যম হইল এবং পুরীমধ্যে প্রত্যাগত 
হইয়া সমবেত খাধিগণের সমক্ষে প্রণত হুইয়া 
মহারাজের “অদর্শনসংবাদ অশ্রপ্পুর্ণলোচনে 

করিল । | 


অয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত 1 ১৩ ॥ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


নরপতি অঙ্গ প্রত্রজ্যায় গমন করিলে প্রজাগণের | করিতেন ; এক্ষণে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
শুভামুধ্যায়ী ভূগুপ্রভৃতি ত্রহ্মবাদী মুনিগণ অরাজক | অউলোকপালের বিভূতি অর্থাৎ এঁশর্য্য অধিকার 
রাজ্যে প্রজাদিগকে ব্যাত্রাদি হিংকজস্তসমাকুল অরণ্যে | করিয়া অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং মহাজন- 
মেষার্দি পশুর ম্যায় অসহায় দেখিয়া উড LOLA রি তিনি নিরঙ্কুশ 
থাকে আহ্বানপূর্ববক অমাত্যদিগের সম্মতি না উট ৮১4 গর্বিত হইয়া 
লেও বেপকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রচণ্ড ; রথারোহণে পর্যাটন করিতে করিতে যেন পৃথিবী ও 
শাসন বেণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন শুনিয়! | অস্তরীক্ষকে কম্পিত করিয়া তুলিলেন এবং “হে 
দস্্যগণ সপর্রস্ত মৃষিকের হ্যায় নিলীন হইল । গব্বিত দ্বিজগণ। তোমরা কেহই কদাপি যজ্ঞ, দান বা 
বেণ ‘আমি শুর, আমি পণ্ডিত” এইরূপ আত্মগ্লাঘা হোমাদি ধর্ম-আটন্নণ করিতে পাল্সিবে না” এইরশ 


৩০ 


সা এত তন ভিত Lan 


৪ লাখ লি জপ পা জন Mae লেহন Faure রত খল eae এ 5. waar err তত, এত শপ an oe ents চা শি শত sea ares Te be পার এ Laie পদ লা» Ete rR Pe রা কিছ Paps শি ৮৮ পাস ক Lr Fh FR Bagh ওত শীল তি CY hte te CM) 
নিষেধাজ্ঞা ভেরীঘোষদ্বারা সর্বত্র প্রচার করিলেন। । শোকরহিত ও নিষ্কাম ব্যক্তিগণ মোক্ষও প্রাপ্ত হইয়া 


মুনিগণ দুরাচার বেণের অসদাচরণ দেখিয়া এবং 
প্রজাগণের বিপৎপাতের বিষয় আলোচনা করিয়া 
কৃপার্্ হইলেন এবং একত্র মিলিত হুইয়া কহিতে 
লাগিলেন, কি, দুঃখের বিষয়! উভয়দিক্‌ হইতেই 
প্রক্জাগণের ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত হইল; যেমন 
কান্ঠথণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ যুগপৎ প্রদ্বলিত হইলে 
মধ্যবত্তী পিপীলিকাদির মহান্‌ ক্লেশ উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ তশ্কর ও প্রজাপালক এই উভয় হইতেই 
প্রজাগণের দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে! বেণ 
রাজা হইবার অযোগ্য হইলেও আমরা অরাজকভয়ে 
ইহাকে রাজ! করিলাম ; কিন্তু এক্ষণে ইহ! হইতেই ভয় 
উপস্থিত হইল! কিরূপে প্রাণিগণের কল্যাণ হইবে ! 
যেমন সর্পকে ছুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিলে উহা পোষকে- 
রই অনিষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ বেণ আমার্দিগেরও 
অনিষ্ট করিল! স্থনীথাপুক্র স্বভাবতঃই খল, ইহাকে 
আমরাই প্রজাপালকরূপে নিযুক্ত করিলাম ; কিন্তু, কি 
আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি প্রজাগণের হিংসা! করিতে 
আরম্ভ করিল! বেণকে অসচ্চরিত্র জানিয়াও আমরা 
তাহাকে রাজ! করিয়াছি, এই নিমিত্ত তাহার পাতক 


আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে ; সুতরাং যুক্তি ৷ 


থাকেন। হেবীরবর! প্রজাগণের কল্যাণবিধানই 
তোমার ধৰ্ম্ম, দেখ যেন তাহা বিনষ্ট ন! হয়; এই ধর্ম্ম 
বিনষ্ট হইলে নৃপতিকে এঁশর্য্য হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয়। হেরাজন্! যে নৃপতি অসাধু অমাত্যগণ ও 
চৌরাদি হইতে প্রজাদিগের রক্ষা বিধান করিয়া 
তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তিনি 
ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে কালযাপন করেন । 
হে মহারাজ! বাহার রাষ্ট্রে ও পুরে বর্ণাশ্রমধর্থ্ে 
যত্শীল জনগণ স্ব স্ব ধন্মানুসারে ভগবান্‌ যজ্ঞপুরুষের 
যজনা করিয়া থাকেন, বিশ্বাত্মা ভূত-ভাবন ভগবান্‌ 
রাজধর্শ্মে অবস্থিত ঈদৃশ নৃপতির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া! 
থাকেন। যিনি ব্রক্গাগুসকলের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, 
লোকপালগণের সহিত লোকসকল আদরসহকারে 
যীহাকে পুজোপহার অর্পণ কারিয়া থাকে, সেই ভগ- 
বান্‌ সন্তুষ্ট হইলে কি বস্তু অপ্রাপ্য থাকিবে ? যিনি 
নিখিল লোক, লোকপাল ও যজ্ঞ সকলের নিয়ন্তা ; 
বেদ, যজ্জীয় দ্রব্য ও তপস্যা ধাহার মূর্তি, প্রজাগণ 


তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞদ্বারা সেই ভগ- 
' বানের আরাধন৷ করিয়া থাকে ; অতএব তাহাদিগের 


প্রদর্শনপূর্ববক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেখা যাউক; 


যদি সে আমাদের সাস্ত্বনাবাক্যে কর্ণপাত না করে, 
তাহা হইলে আমর! লোকের ধিক্কারে সন্দ্ধ সেই 
অধশ্মাচারীকে স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। 


ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধাপ্রদান না করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব 
ধন্মে প্রবর্তিত করা বিধেয়। দ্বিজাতিগণ তোমার 


' কল্যাণ উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞতবারা শ্রীহরির কলাম্বরূপ 


স্থরগণের অর্চনা করিলে তাহারা সম্যক তুষ্ট হইয়া 
বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব হে বীর! 


এইরূপে মুনিগণ দৃচ়সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব কোপ ৃ সৃরগণের প্রতি অবহেল৷ প্রদর্শন করা অনুচিত । 


প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও 


বেশ কহিলেন, -অহো ! তোমাদিগের কি 


তাহাকে প্রিয়বচনঘ্বারা সাস্বনা করিয়া কহিলেন, হে মূর্খতা ৷ তোমরা অধন্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ। 
নৃপবর ! আমর] তোমাকে যাহ! নিবেদন করিতেছি, ; আমি তোমাদিগের বৃত্তি দান করিয়া থাকি; কিন্তু 
তাহা শ্রবণ কর; হে তাত! এতদ্বারা তোমার ! তোমরা, যেমন কুলট! নারী স্বীয় পতি পরিত্যাগ, 
আয়ু, শ্রী, বল ও কীৰ্ত্তি বৰ্ধিত হুইবে। পরিশুদ্ধ | করিয়া উপপতির সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ 
কায়মনোবাকো ধর্ম আচরণ করিলে লোক দ্বার ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের উপাসনা 


চতুৰ্থ স্বন্ধ ৷ ২৩১ 


করিতেছে । যে সকল মুঢ় ব্যক্তি নৃপরূপধারী শোকাকুলা হইলেন ; অনন্তর মন্ত্রাদিসহিত তৈলাদি- 
ঈশ্বরের অবমাননা করে, তাহারা ইহলোকে ও প্রক্ষেপদ্বার পুত্রের ' কলেবর রক্ষা করিতে 
পরলোকে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। যেমন কুলটা লাগিলেন। ূ : 
স্ত্রী ভর্তুন্েহ দূরে ফেলিয়া জারের প্রতি ভক্তি- অনন্তর একদা সেই মুনিগণ সরস্বতীসলিলে স্বান 
মতী হয়, সেইরূপ তোমরা যাহার প্রতি ঈদৃশী ভক্তি করিয়া অগ্নিতে হোম সমাপনপূর্ববক নদীতটে উপবিষ্ট 
প্রদর্শন করিতেছ, সেই যন্ঞপুরুষ কে? ব্রহ্মা, বিষুঃ, হইয়া ভগবৎ-কথায় কালযাপন করিতেছিলেন, এমন 
গিরিশ, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, পর্জ্জন্য, কুবের, সোম, সময় স্তাহারা লোকভয়ঙ্কর উৎপাতসমূহ সমুখিত 
ক্ষিতি, অগ্নি, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাগণ বর অথবা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, একি দস্থ্যগণ হইতে অনাথা 
অভিশাপ-প্রদানে সমর্থ; কিন্তু ইহারা সকলেই পৃথিবীর অমঙ্গল উপস্থিত হইল? খধিগণ এইরূপ 
নৃপতির দেহে অংশরূপে বিরাজ করিতেছে, যেহেতু বিচার করিতেছেন, এমন সময় ধনাপহারী চৌরগণের 
নৃপতি সর্বদেবময়। অতএব বিপ্রগণ! তোমরা চতুর্দিকে ধাবনহেতু ধুলিরাশি সমুখিত হইল। 
বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বার আমার : রাজার মৃত্যু হওয়ায় তন্বরেরা লোকের ধন অপহরণ 
যজনা কর এবং আমাকেই পুজোপহার অর্পণ কর; করিয়া ও অন্যান্য লোক পরস্পরের হিংসা করিয়া 
আমি ভিন্ন আর কে আরাধ্য দেবতা আছে? ৷ দেশে উপদ্রব করিতেছিল এবং যে সকল ক্ষজিয় সমর্থ 
এইরূপে বিপরীতবুদ্ধি উন্মার্গগামী কল্যাণভ্রষ্ট ! ও এরূপ উপদ্রব নিবারণ না করিলে দোষ হয়, ইহা 
পাপিষ্ঠ বে খষিগণ অনুনয় করিলেও তীহাদিগের | অবগত ছিলেন, তাহারা! জনপদকে চৌরপ্রায় হীনবীর্ষ্য 
প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না । হেবিছুর! পণ্ডিত ও অরাজক দেখিয়াও উহার উপদ্রব-নিবারণে উদাসীন 
মানী বেণ এইরূপে খষিগণের অবমাননা ও তীহা- ! ছিলেন। ঈদৃশ উদাসীন ক্ষত্রিয়গণের এরূপ আচরণে 
দিগের শিষ্ট প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে তাঁহার! ক্রুদ্ধ হইয়া | যে দোষ হয়, তাহ! আর কি বলিব ; এমন কি লমদর্শন 
বলিতে লাগিলেন, এই নিষ্ঠরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠকে | ও শান্ত ত্রাঙ্মণও যদি দীনজনের দুঃখে উপেক্ষা 
বধ কর, বধ কর; এই ছুষ্ট জীবিত থাকিলে নিশ্চয় ূ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যেমন ভগ্ন ভাগ হইতে 
জগৎকে শীঘ্র ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিবে । এই দুশ্চরিত্র | দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তাঁহার ব্রহ্ম অর্থাৎ তপোবল 
রাজসিংহাঁসনের উপযুক্ত নয়; যেহেতু এই নিল ক্ষরিত হইয়া যায়। “রাজধি অঙ্গের এই বংশ বিনষ্ট 
যস্তরপতি বিষ্ণুর নিন্দা করিতেছে । এ ব্যক্তি যাহার হওয়া উচিত নয়, যেহেতু এই বংশে সহাবীর্য্য ভগবদ্‌- 
অনুগ্রহে ঈদৃশ এশর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকেই | ভক্ত বহু নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’, খাষিগণ এই- 
নিন্দা করিতেছে ; এই অমঙ্গলমুর্তি বেণব্যতীত আর র রূপ চিন্তা করিয়া স্বৃত মহীপতির উরুদেশ বেগে মন্থন 
কে এরূপ কৃতত্ব হইতে পারে? এইরূপে পূর্বব হইতে র করিলেন এবং তাহ! হইতে এক খর্ণবাকৃতি নর উদ্ভুত 
প্রচ্ছন্নকোপ খধষিগণ বেণকে বিনাশ করিবার জন্য | হইল। তাহার বর্ণ কাককৃষ্ণ ; অঙ্গ, বাহু ও পদ 
কতনিশ্চয় * হইলেন ) বেশ অচ্যুতের নিন্দাপরাধে | অতিহ্সয, হনু অর্থাৎ কপোলপ্রান্ত দীর্ঘ, নাষাগ্রভাগ 
হতপ্রায় হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা হুঙ্কারদ্বারা | নিন্ম, লোচন রক্ত ও কেশরাশি তাত্রবর্ণ। এ পুরুষ 
তাহাকে বধ করিলেন। অনন্তর খধিগণ স্ব স্ব অবনত-ম্তকে দীনভাবে বলিল, আমাকে কি কার্য 
আশ্রমপদে গমন করিলে সুনীথা পুলের নিমিত্ত | সম্পাদন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। বৎস বিদ্ধুর ! 


তুই 


ভীমন্তাগবত 


corn অপি চার পা Bara a শম্পা জি লাজ পরি ০৫ সার জি টি 


ধাষিগণ তাহাকে রাজা হইবার অযোগ্য দেখিয়া | কালে বেণের উৎকট পাপ স্বীয় শরীরে গ্রহণ 
কহিলেন,_তূমি নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।” | করিয়াছিল। এই নিমিত্ত তাহার বংশধরগণ নিষাদজাতি 
এই হেতু সে নিষাদ হইল; যেহেতু এ পুরুষ জন্ম- ; হইয়া গিরি ও কানন আশ্রয় করিল। 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,_অনস্তর বিপ্রগণ পুনর্ববার 
অপুত্ৰক মহীপতির বাহুদ্বয় মন্থন করিলে তাহা হইতে 
এক পুজ্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মবাদী খষিগণ 
তাহাদিগকে দেখিয়৷ ও ভগবানের কলা বলিয়া অবগত 
হইয়া পরম-সন্তোষে কহিতে লাগিলেন,_-এই পুক্রটা 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর ভুবনপাবন অংশ এবং এই কন্যাটাও 
বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবীর অনপায়িনী অর্থাৎ অক্ষয়া 
কলা। এই যে প্রথমোৎপন্ন পুক্রটা, ইনি 
রাজগণের যশঃ প্রথিত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ করিবেন, এই 
হেতু হঁহার নাম পৃথু হইল; ইনি ভূরিষশাঃ রাজ- 
চক্রবর্তী হইবেন এবং এই যে শোভনদস্তবিশিষ্টা 
গুণ ও ভূষণের ভূষণন্বরূপা কন্যা, ইহার নাম অচ্চিঃ, 
এই সুন্দরী পৃথুকেই পতিরূপে ভজনা করিবেন ; 
কারণ, এই পুরুষ লোকরক্ষার নিমিত্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরির 
অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই নারীও তাহার 
অনুরাগিণী অনপায়িনী অর্থাৎ সনাতনী কমলার অংশে 
জন্মিয়াছেন। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,__অন্যান্য বিপ্রগণ তাহার 
প্রশংসা, গন্ধর্বপ্রবরগণ তাহার গুণগান, সিদ্ধগণ 
কুস্থুমরাশি বর্ষণ ও স্থরাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে লাগিল; 
অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ ও ছুন্দুভিপ্রভৃতি বাদিত 
হুইল এবং দেবরধিগণ ও পিতৃগণ তথায় সমুপস্থিত 
হইলেন। জগদ্গুরু ব্রক্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত 
তথায় সমাগত হুইয়া বেণপুজ্রের দক্ষিণ হস্তে গদা- 


ধরের রেখাত্মক চক্রচিহ্ন ও চরণঘয়ে অরবিন্দচিহ্ন 
দর্শন করিয়া তীহাকে শ্রীহরির অংশ বলিয়া অবধারণ 
করিলেন। ধীহার পাণিতলে চক্রচিহ্ন রেখান্তরদ্বারা 
খণ্ডিত নহে, তিনি পরমেশ্বরের অংশ এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়া ব্রঙ্গবাদী ব্রাহ্ষণগণ তাহার অভিষেক আরস্ত 
করিলে চতু্দ্দিক. হইতে জনগণ তাঁহার অভিযেকত্রব্য 
আনিয়া সমর্পণ করিল। সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, নাগ, 
গো, খগ, মৃগ, ছে, ক্ষিতি এবং সর্ববভূত তাহাকে 
উপায়ন অর্থাৎ উপহার প্রদান করিল। মনোহর 
বসন ও অলঙ্কার পরিধান করিয়! বিবিধভূষণে ভূষিত! 
মহিষী অর্চির সহিত অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পৃথু 
দ্বিতীয় অগ্নির হ্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
কুবের তাহাকে উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় সিংহাসন; বরুণ 
সলিলম্রাবী শশিপ্রভ আতপত্র, বায়ু চামরঘয়, ধর্ম 
কীর্তিময়ী অর্থাৎ, অম্লান পুষ্পমালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিরীট 
ও যম সংযমন-দণ্ড উপহার প্রদান করিলেন । ব্রহ্মা 
তাহাকে বেদময় কবচ, ভারতী উত্তম হার, শ্রীহরি 
সৃদর্শন চক্র ও তাহার পত্নী লন্মমীদেবী অক্ষয় সম্পদ 
দান করিলেন। রুড্র দশচন্দ্রাঙ্িত কোশযুক্ত অসি, 
অন্বিকা শতচন্দ্রাহ্িত চৰ্ম্ম, সোম অমৃতময় অর্থাৎ 
ক্লাস্তিরহিত অশ্বসমুহ ও বিশ্বকণ্মা অতি' হুন্দর রথ 
উপহার দিলেন। অগ্নি তাহাকে অজ ও গোশ্ঙ্গে 
নির্মিত ধনু, সূর্য্য রশ্মিময় বাণ ও ভূ যোগময় পাছুকা- 
দয় অর্পণ করিলেন ; এ পাছুকাদ্বয়ের এমনই অনভুত 


চতুর্থ স্বন্ধ। 


ও এরি arto হাটি পিল 


প্রভাব যে, উহা পাদস্প্্ট হইবামাত্র অভীষ্ট 
স্থানে লইয়া যাইতে পারে। এইরূপে সো প্রত্যহ 
কুুমবর্ষণ, খেচরগণ নাটা, স্থুগীত, বাঁদিত্র ও অস্তধান- 
কৌশল খধিগণ সত্য আশীর্বাদ, সমুজ্জ স্বীয় গর্ভে 
সঞ্জাত শঙ্খ এবং সিন্ধু, পর্বত ও নদীসকল মহাতা। 
পৃথুকে রথমার্গ প্রদান করিল। অনন্তর সূত, মাগধ ও 
বন্দিপ্রভৃতি স্ত্রতিপাঠকগণ তাহার স্তব করিবার 
নিমিত্ত উপস্থিত হইল। বেণতনয় পরাক্রান্ত পৃথু 
স্তাবকদিগকে স্তবতিপাঠ করিতে উদ্যত দেখিয়া সহাস্ত- 
মুখে মেঘগন্তীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ 

পৃথু কহিলেন,__হে সূত ! তে মাগধ ! হে সৌমা 
স্তুতিপাঠকগণ ! অদ্যাপি আমার কোঁন গুণ লোক- 
সমাজে প্রকাশিত হয় নাই ; তবে কি অবলম্বন করিয়া 
আমার স্তব করিবে ? আমার প্রতি প্রযুক্ত স্তুতিবাকা 
যেন মিথ্যা ন! হয়। হে মধুরভাষী বন্দিগণ ! কিছুকাল 
অতীত হইলে যখন আমার গুণসকল জগতে প্রচারিত 
হইবে, তখন তোমরা ইচ্ছামত আমার কীর্তগাথা 
গান করিবে । যদি বল, খাষিপ্রভূক্তি স্প্গশণ আমা- 


২৩৩ 


দিগকে এই কাৰ্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত 
নহে; কারণ, উত্তমশ্ত্লোক শ্রীভগবানের গুণান্থুবাদ 
থাকিতে সভ্যগণ মাদৃশ অর্ববাচীন ব্যক্তির স্তবে কখনও 
নিযুক্ত করিবেন না। “আমি ভবিষ্যতে মহাজনগণের 
গুণাবলী অর্জন করিতে পারি এই রূপ সন্তাবনা 
করিয়া গুণের অসস্বেও কে স্তাবকদ্বার আপনার স্তব 
করাইয়| থাকে ? ‘যদি ইনি শান্ত্রাত্যাসার্দি করিতেন, 
তাহা হইলে উহার বিষ্াদি গুণ হইত’ এইরূপ স্তর্তি- 
বাক্যে যে প্রতারিত হয়, সেই মূঢ় বাক্তি ঈদৃশ বাক্যকে 
লোকের উপহ'সবাকা বলিয়া বুঝিতে পারে না। ধাহা- 
দিগের গুণ আছে এবং যাহারা বিখ্যাত ও পরম উদার- 
চিত্ত, তাহার! স্বকীয় স্তৃতিবাদ শ্রবণ করিলে লজ্জিত 
হন; কেহ ব্রাঙ্ষণবধাদি গহিত কৰ্ম্মকে পৌরুষের কাৰ্য্য 
মনে করিয়া স্তুতি করিলে তাহা যেমন নিন্দনীয় হয়, 
সেইরূপ সাধুগণ যথার্থ স্তিবাদকেও নিন্দনীয় মনে 
করিয়া থাকেন। অতএব, হে সৃতগণ ! আমি কোন 
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-দ্বারা অদ্যাপি খ্যাতি লাভ করি নাই; তবে 
কিরূপে অজ্ঞ বাক্তির হ্যায় স্বীয় গুণগান করাইব ? 


পঞ্চদশ অধ্াক় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


বোড়শ অধ্যায়। 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,_নৃপতি এইরূপ বলিলে 
& গায়কগণ তাঁহার বাক্যাম্মতপানে আপ্যায়িত হুইল; 
তাহারা মুনিগণের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া হৃষটচিত্তে 


তথাপি হরির অংশাবতার উদারকীর্তি পৃধুর কথা- 
মৃতে আমার্দিগের আগ্রহ জন্মিয়াছে। মুনিগণ আমা- 
দিগকে মহারাজের স্তব করিতে আদেশ করিয়াছেন; 


তাহার স্তুতি করিয়৷ কহিল,__আপনি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, | তাঁহারা যোগবলে আমাদিগের হৃদয়ে যাহা যাহা 
মায়৷ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; কি: প্রকাশ করিবেন, আমরা সেই সকল প্রশংসনীয় কার্য্য- 


আশ্চর্য্য! "আপনি বেণভুপতির অঙ্গ হইতে জস্মিয়া- 


ছেন! ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি আপনার পৌরুষবর্ণনে ভ্রান্ত 


হইয়া যায়; আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ. আপনার মহিমার 
কি অনুবর্ণন করিব ? ৃ 


৬ 


কলাপের কীর্তন করিব। ধার্টিকশ্রেষ্ঠ পৃথু লোক- 
দগকে ধৰ্ম্মে অনুবর্তিত করিয়া ধর্শ্মমর্য্যাদার রক্ষক ও 
সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিরোধিগণের শাসনকর্তা হইবেন । . 

ইনি স্বীয় অনুরূপ একাধারে লোকপালগঁণের 


শীমন্তাগবত | 


মৃত্তিসকল ধারণ করিয়া ্রজ্তাগণের পোষণ, অনুরঞ্জন আধার: নারায়ণ দিনার নারা অর্থাৎ জলে বাস 
ও তদ্দারা পৃথিবীতে যজ্জাদি-প্রবর্তনদ্বারা ্র্গলোকের | | করেন এবং যেমন বরুণদেবের মুর্তি জলান্তরালে 
এবং স্বর্গ হইতে বৃষ্ট্যাদি-প্রবর্তনত্বারা ভূলেশকের, সংবৃত থাকে, সেইরূপ তাদৃশ বিষ্ণু ইহার দেহে 
এই উভয়লোকের হিতসাধন করিয়া থাকেন। যেমন ৰ বিরাজিত এবং ইহার মুর্তিও সংবৃত অর্থাৎ সংযত 


সি 


সূর্য্য সর্বত্র সমভাবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন 
এবং আট মাস সাগরাদি জলাশয় হইতে জলকণ 
গ্রহণ করিয়া বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, 


সেইরূপ মহারাজ পৃথু সর্ববভূতে অপক্ষপাতদৃষ্টি হই- 


থাকিবে। 

শত্ৰুগণ ইহাকে মনে মনে আক্রমণ করিতে অণব। 
ইহার তেজ সহা করিতে অসক্ত ; ইনি সমীপে 
বর্তমান থাকিলেও দূরবর্তী, কারণ তাঁহারা স্বীয় 


বেন এবং করগ্রহণকালে প্রজাদিগের নিকট হইতে | পৌরুষ-দ্বারা ইহাকে অভিভূত করিতে অক্ষম। ইনি 


ধন গ্রহণ করিয়া দু্ভিক্ষাদিকালে অজস্র দান করি- | 


ব্ণেরূপ অরণিকাষ্ঠের মন্থন হইতে উখিত অনল । 


বেন। ইহার পৃথিবীর শ্যায় সর্ববসহন-বৃত্তি হইবে; | যেমন বায়ু অর্থাৎ সূত্রাত্বা সর্বডূতের অভ্যন্তরে 


প্রাণিগণ পীড়ায় কাতর হুইয়া যদি ইহার মস্তকে 
পদাঘাত করেন, তথাপি করুণস্বভাবহেতু ইনি তাহা 
সহা করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ না করিলেও 
ইনি ক্লেশপ্রাপ্ত প্রজাদিগকে তৎক্ষণাৎ, ইন্দ্রের শ্যায় 
স্বয়ং বর্ণ করিয়া রক্ষা করিবেন ; কারণ, ইন্দ্র এই 
নরদেবদেছে বিরাজ করিতেছেন। মহারাজ পৃথুর 
বদনে অমৃতমুর্ডি চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, উহা অনু- 
রাগব্যগ্রক অবলোকনে ও বিশদ ঈষৎ হাস্তে মনোহর ; 
ইনি ঈদৃশ শ্রীমুখদ্বার লোকসকলকে আপ্যায়িত 
করিবেন। এই বেণনন্দন সমুদ্রাধিষ্ঠাতা৷ বরুণসদৃশ ; 
যেমন বরুণের অস্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমের মার্গ 
অব্যক্ত এবং মৌক্তিকাদি-নির্শ্মাণকার্য্য নিষ্পন্ন হইবার 
পূর্বের তাহা! অবিজ্ঞাত থাকে, সেইরূপ ইঁহারও 
অন্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমের পথ ও.ফলনিষ্পত্তি 
হইবার পূর্বের ইহার কার্য্য অবিজ্ঞাত থাকিবে; যেমন 
বরুণদেব সমুদ্রগর্ভেগ্রকি উদ্দেশ্যে কি কার্য করিতে- 
ছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না এবং যেমন তাহার 
বিত্ত অর্থাৎ রত্ুরাজি সমুদ্রমধ্যে সুরক্ষিত থাকে, সেই- 
রূপ মহারাজ পৃথুও কি উদ্দেশ্যে কি কার্ধ্য করিবেন, 
তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না এবং ইছারও ধনরাশি 
সুরক্ষিত থাকিবে; যেমন অনস্তমাহাত্ম্য ও গুণসকলের 


| বর্তমান থাকিয়াও কেবল অধ্যক্ষ অর্থাৎ উদাসীন 


থাকেন, ভূতগণের দোষগুণে লিপ্ত হন না, সেইরূপ 
ইনিও গুগুচরদারা প্রজাগণের অন্তর ও বাহিরের 
ক্রিয়াকলাপ অবগত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হইবেন 
না, অর্থাৎ স্বীয় নিন্দা ও স্তৃতিবিষয়ে উদাসীন থাকি- 
বেন। ইনি ধর্মমরাজ যমের হ্যায় ম্যায়পথে অবস্থিত 
থাকিয়া স্বীয় শত্রুর পুজ দণ্ডের অযোগ্য হইলে 
কদাপি তাহার গুবিধান করিবেন না; কিন্তু স্বীয় পুজ্র 
দণ্ডার্ হইলে তাহাকেও দণ্ড দিতে কুষ্ঠিত হইবেন 
না। ভগবান্‌ সূৰ্য্য স্বীয় রশ্মিজাল দ্বারা মানসোত্তর 
গিরি হইতে আরম্ভ করিয়া যে যে প্রদেশে উত্তাপ 
প্রদান করিতেছেন, সেই সমস্ত প্রদেশেই মহারাজ 
পৃথুর আজ্ঞা অপ্রতিহত হইবে। যেহেতু ইনি 
মনোহর কার্য্য-দঘ্বারা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিবেন, 
এই নিমিত্ত ইনি রাজ! বলিয়া অভিহিত হইবেন । এই 
মহারাজ পৃথু দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ত্রাহ্মণভক্ত, বৃদ্ধ- 
সেবক, সর্ববভূতের আশ্রয় ও সম্মানদাতা এবং দীন- 
বৎসল হইবেন); ইনি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ভক্তি, স্বীয় 
পত্ীকে অদ্ধাঙ্গের হ্যায় প্রীতি ও প্রজাদিগকে পিতার 
ন্যায় স্নেহ করিবেন এবং ব্রহ্মবাদিগণের কিন্কর হইবেন। 
ইনি আত্মার স্কায় দেহিগণের 'প্রিয়ত্ম ও হুহজ্জনের 


চতুর্থ ক্বন্ধ । 


আনন্দবর্ধান হইবেন; ইনি সর্ববদা মুক্তসঙ্গ সাধুগণের 
সঙ্গ করিবেন এবং অসাধুগণের দণ্ডবিধানে কদাপি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। যে ভগবান্‌ সন্ব, 
রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর, অন্তর্যামী ও নির্বিবকার, 
ধাহাতে অবিষ্ভারচিত এই বিশ্ব নানারূপে প্রতীয়মান 
হইয়াও জ্ঞানিগণের নিকট অর্থশূন্য বলিয়া প্রতীত | 


২৩৫ 
করিয়াছেন । যেমন মৃগেন্দ্র লাঙ্গল উন্নমিত করিয়া 
বিচরণ করে, সেইরূপ ইনিও যখন যুদ্ধে অবিষহা অজ 
ও গোশূঙগত্বারা নির্মিত ধনুঃ টকঙ্কারযুক্ত করিয়া 
পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে দস্থ্য 
প্রভৃতি ছুষ্টগণ নিলীন হইয়াছে । যথায় সরম্থতী 
নদী প্রাহুভূতা হইয়াছিলেন, তথায় ইনি একশত 


হইয়া থাকে, এই মহারাজ পৃথু সেই সাক্ষাৎ ৃ অশ্বমেধ যজ্জের অনুঠ্ঠান-করিয়াছিলেন ; চরম অর্ধাৎ 


ভগবানের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই নরদেব- 
শ্রেষ্ঠ মহাবীর একাকী উদয়গিরিপর্য্ন্ত ভূমণ্ডল রক্ষা 
করিবেন এবং জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্ববাণ- 
ধারণপূর্ববক সূর্যোর ন্যায় ধরণী প্রদক্ষিণ করিবেন। 
প্রদক্ষিণকালে লোকপালগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের রাজগণ ইহাকে উপহার প্রদান করিবেন 
এবং তাহাদিগের স্ত্রীগণ উহাকে চক্রপাণি আদিরাজ 
জানিয়া ইহার যশঃকীর্তন করিবেন,_এই. রাজ- 
চক্রবর্তী প্রজাপতি প্রঞ্জাগণের বৃত্তিবিধানার্থে গোরূপ! 
পৃথিবীকে দোহন করিয়াছেন এবং. যেমন ইন্দ্র ব্জ- 
ধারা পর্বত সকলকে ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
ইনিও স্বীয় শরাসনের অগ্রভাগত্বারা অবলীলাক্রমে 
পর্বত সকলকে ভগ্ন, করিয়া পৃথিবীকে সমতল 


শততম যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে শতক্রড়ু ইন্দ্র ইহার 
যজ্ঞ্বীয় অশ্ব হরণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় গৃহো- 
পবনে অদ্বিতীয় জ্ঞানী সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করিয়া 
ও ভক্তিসহকারে তাহার আরাধনা করিয়া যাহা 
হইতে পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, সেই অমল 
ভ্ভানলাভ করিয়াছেন । 

ধাহার বিক্রম বিশাল ও দিগদিগন্তে বিখাত, 
ঈদৃশ এই নৃপতি পৃথু নারীগণের পুর্বর্বাক্ত স্ত্রতিবাক্য - 
ও স্বরচিত প্রবন্ধাসকল দেশে দেশে শ্রবণ করিবেন। 
সুরেন্দ্র ও অন্থরেন্দ্রণ এই ভূপতির মহান্‌ প্রভাব 
গান করিবেন ; ইনি স্বীয় তেজে পৃথিবীর শল্যস্বরূপ 
দুষ্টদিগকে উম্মুলিত ক'রয়া দ্রিগবিজয় করিবেন; 
ইহার চক্র কুত্রাপি প্রতিরুদ্ধ হইবে ন|। 


ষে/ড়শ অধ্যায় সমাপ্ত | -৬॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কছিলেন,_চারণগণ এইরূপে ভগবান্‌ | 


বেণপুজ্রের গুণ ও. কর্দ্ের স্ততিবাদ করিলে তিনি.তাহা- 
দিগকে সম্মান ও অভিনন্দন করিয়| সমুচিত অভিলধিত 
বস্তু প্রদানপূর্ববক সন্তোষ বিধান করিলেন। অনন্তর 
তিনি ব্রাহ্মাণাদি চতুর্বর্ণ, ভৃত্য, অমাত্য, পুরোহিত, 
পৌরবর্গ, জানপদবর্গ, তৈলিক ও তাম্বুলিকাদি এবং স্বীয় 
কর্ণচারিগণকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করিলেন। 


বিহুর কহিলেন,_-মহারাজ পৃথু যাঁহাকে দোহন 
করিয়াছিলেন, বহুরূপিণী সেই ধরিত্রী কি হেতু 
গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন? বৎস ও দোঁহন- 
পাত্রই বা কে হুইয়াছিল ? ধরিত্রী দেবী স্বভাবতঃ 
নিস্গোগ্নত| ; পৃথু তাহাকে কিরূপে সমতলা করিলেন 

এবং দেবরাজ কি হেতু তাঁহার যজ্ঞার্হ অশ্ব অপহরণ 
CFR হে ভ্রক্মদ্‌ ! তগবান্‌ সনৎকুমার ক্ষ 


২৩৬ 
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বিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ; রাজধি পৃথু তাহার নিকট পরোক্ষ 
ও অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া কোন্‌ গতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ? যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা ও 
বিপুলকীত্তি প্রভু কৃষ্ণ পূর্বের পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
পৃথিবীদ্দোহন-রূপ যে সকল পুণ্য কীর্তি বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, তৎসমুদয় বলিতে আজ্ঞা হউক ; আমি আপ- 
নার ও অধোক্ষজ কৃষ্ণের অনুরক্ত ভক্ত । 

সূত কহিলেন,_বিছুর বানুদেবকথা শ্রবণ 
করিবার নিমিত্ত অনুনয় জানাইলে মেত্রেয় তাহার 
প্রশংসা করিয়া প্রীতমনে তছুত্তরে বলিলেন, বৎস 
বিদুর ! বিপ্রগণ পৃথুকে অভিষিক্ত করিয়া ‘আপনি 
প্রজাগণের পালক’ এই বলিয়া রাজ্যাধিকার প্রদান 
করিলেন। তৎকালে পৃথিবীতে দুভিক্ষ উপস্থিত 
হওয়ায় ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ প্রজাগণ ভূপতির সমীপে 
আসিয়া বলিতে লাগিল, হে রাজন! যেমন বৃক্ষ 
কোটরস্থ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়! যায়, সেইরূপ আমরাও 
জঠরাগ্মি-দ্বারা দগ্ধ হইতেছি; আপনি আমাদিগের 
জীবিকাপ্রদ পতি নিরূপিত হইয়াছেন জানিয়া অস্ঠ 
আমরা আশ্রয়স্থল আপনার শরণাপন্ন হইলাম। 
হে নরদেব-দেব! আপনি লোকপাল ও জীবিকার 
বিধানকর্তী ; আমরা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ ন! করি 
এই নিমিত্ত আপনি ক্ষুধাকাতর আমাদিগকে অন্ন- 
প্রদান করিতে যত্ববান্‌ হউন । 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,_হে কুরুবর ! পৃথু প্রজা- 
গণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকাল চিন্তামগ্ 
হইলেন; পরে দুর্ভিক্ষের কারণ অবগত হইলেন। 
পৃথিবী ওষধিবীজসকল গ্রাস করিয়াছেন, এই নিশ্চয় 
করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ববক ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির ন্যায় 
ধরিত্রীর উদ্দেশে বাণ সন্ধান করিলেন। ধরণী 


তাঁহাকে আয়ুধধারী জানিয়া ব্যাধকর্তৃক অনুস্থতা | 


ধারণপুর্ববক পলায়নপর! হইলেন। তিনি যে বে 


জ্ীমন্তাগবত । 


« 
১ 


(স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, অরুণনেত্র পৃথু 
| শরাসনে শরসন্ধানপূর্ববক তাঁহার অনুসরণ করিতে 


লাগিলেন। দেবী পৃথিবী দিক্‌, বিদিক্‌, ভূলোক, 
স্বৰ্গলোক ও অন্তরীক্ষ, যেখানে ধাবিত হইলেন, সেই 
খানেই পশ্চাদ্ভাগে ধৃতশরাসন রাজাকে দেখিতে 
পাইলেন। যেমন প্রাণিগণ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ 
পায় না, সেইরূপ ত্রস্তা পৃথিবীও কোন লোকেই 
তাহা হইতে পরিত্রাণ না পাইয়। কাতরহৃদয়ে পলায়ন 
হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মহানুভব নৃপতিকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ শরণাগত- 
বসল! আপনি ভূতগণের পালনকার্যে অবস্থিত 
আছেন ; অতএব আমাকেও রক্ষা করুন। আমি 
দীনা ও নিরপরাধা, তবে কি নিমিত্ত আমার হিংসায় 
প্রবৃত্ত হইতেছেন ? আপনি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, 
তবে কি হেতু নারীবধে অভিলাষী হইতেছেন? 
রাজন! জন্তরগণ অপরাধিনী শ্্রীগণকেও প্রহার 
করে না; আপনার ন্যায় করুণ দীনবৎসল জনগণ যে, 
স্ীজাতির প্রতি হিংস| করিবেন না, তাহাতে আর 
বক্তব্য কি; আম দৃঢ়া নৌরূপা, বিশ্ব আমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত আছে; আমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া কি 
হেতু আপনাকে ও এই প্রজাবুন্দকে সলিলে নিক্ষিপ্ত 
করিবেন ? 

পৃথু কহিলেন, বন্ধে ! তুমি আমার আজ্ঞা- 
পালনে পরাস্মুখী, ভুমি দেবতারূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ 
করিতেছ; কিন্তু আমার রাজ্যে ধান্যাদি ধন বিস্তার 
করিতেছ না, অতএব আমি তোমাকে বধ করিব । 
যে ধেনু প্রত্যহ তৃণাদি ভোজন করে, কিন্তু আগীন 
হইতে ছুগ্ধ প্রদান করে না, সেই দুষ্টা' ধেনুর প্রতি 
দগ্ডবিধান যে প্রশংসনীয় নহে, এমত নয়। পূর্বে 
ব্রহ্ম ওষধির বীজসকল সরি করিয়াছিলেন; দুষ্টবুদ্ধি 
তুমি আমাকে অবচ্্। করিয়া সেই সকল বীজ আপনার 
মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, পরিত্যাগ করিতেছ না। 


চতুথ স্ন্ধ। 


আমি বাণঘ্বার৷ তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া তোমার 
মাংসঘ্বারা এই সকল ক্ষুধাকাতর প্রজাগণের বিলাপ 
প্রশমিত করিব । পুরুষ, স্ত্রী অথবা ব্লীব যে কেহ 
মিথ্যা অহস্কারে মত্ত হইয়া ভূতগণের প্রতি নির্দয় হয়ঃ 
নৃপতিগণ ঈদৃশ অধমদিগকে বধ করিলেও বধ বলিয়া 
গণ্য হয় না। তুমি উদ্ধতস্বভাবা ও অহঙ্কারমত্তা, 
তুমি মায়া করিয়া গোরূপ ধারণ করিয়াছ, তোমাকে 
শরসমূহত্বারা তিলপরিমাণ খণ্ড খণ্ড করিব এবং 
স্বীয় যোগবলদ্বারা এই প্রজাদিগকে ধারণ করিব । 
পৃথিবী পৃথুকে এইরূপ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধময়ী 
মুর্তি ধারণ করিতে দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে প্রণতা 
হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি মায়াদ্বারা 
শাস্তঘোর প্রভৃতি নানাবিধ তন্মু রচন! করিয়াছেন, 
আপনি গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ 
স্বরূপানুভূতি-দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদিগের প্রতি 
অহংবুদ্ধি ও তম্নিমিত্তক রাগ ও দ্বেষাদিকে নিরস্ত 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন; হে পরমপুরুষ ! 
আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যে বিধাতা 
আমাকে জীবগণের আয়তন করিয়া স্থষ্ঠি করিয়াছেন 
এবং জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্বিবধ ভূত সকল আমাতেই 
অবস্থান করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন সেই 
স্বতন্ত্র প্রভু স্বয়ং আয়ুধ ধারণ করিয়া আমাকে বধ 
করিতে উদ্ভত হুইতেছেন, তখন অন্য কাহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিব? বে ভগবান্‌ অচিন্ত্য জীনবিষয়িণী স্বীয় 
মায়া-দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি 
সেই মায়াদ্বারাই বিশ্বের পালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ 
হইয়া ও রাজধন্ঘে অবস্থিত হইয়া কি হেতু আমাকে 


২৬৭ 


বধ করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন ? যিনি স্বরূপতঃ এক 
হইয়া মায়ান্বারা অনেক হইয়াছেন ; যে স্বতন্ত্র প্রভু 
্রঙ্মাকে স্থষ্টি করিয়া তদ্ঘ্বারা চরাচর জগতের: স্থষ্টি 
করাইয়াছেন, তাহার দুর্জয় মায়ায় বিক্ষিগুচিত 
প্রাণিগণ, তীহার ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য যে লক্ষ্য 
করিতে পারে নাঃ তাহাতে সংশয় নাই । যিনি মহাড়ৃত 
ইঞ্জিয়, দেবতা, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই সকল শক্তিত্বারা 
বিশ্বের স্থপ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়৷ থাকেন, নানা 
প্রবল বিরুদ্ধশক্তির মাধার বিশ্ববিধাতা সেই পরম 
পুরুষকে নমস্কার করি । হে বিভো! হে অজ! 
যিনি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, সেই আপনি স্বরচিত ভূত, 
ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণাত্মক জগৎকে সংস্থাপিত করিবার 
নিমিত্ত আদ্দিবরাহমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে 
রসাতলে সলিলরাশি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
আমি এই সলিলোপরি নৌকার ম্যায় আধারতৃতা, 
প্ৰজাগণ আমার উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। 
সেই আদিবরাহ আপনি এক্ষণে প্রজাগণের রক্ষার 
নিমিত্ত রাজমুত্তি ধারণ করিয়। দুঞ্ধের জন্য আমাকে 
উগ্র শর-্বারা বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ; ইহা 
অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ! যাহ! হইতে দেব, মনুষ্য 
ও তির্যযগ যোনিতে স্প্ি হইয়া থাকে, ঈশ্বরের সেই 
মায়ার প্রভাবে আমাদিগের ন্যায় প্রাণীর চিত্তবৃত্তি 
মোহিত হইয়াছে; আমর! হরিভক্তগণেরই কার্যকলাপ 
বুঝিতে সমর্থ নহি, ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ কি বুঝিব ? 
অতএব ধাঁহারা বীরগণের অর্থাৎ জিতেক্দিয়গণের বশ 
বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণকে নমস্কার 
করি। 


সগ্ুদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭॥ 


অফ্টাদশ 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,__ভীত। অবনি এইরূপে ক্রোধে 
কম্পিতাধর পৃথুর স্তুতি করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনের 
ধৈর্যসম্পাদন-পুর্ববক তীহাকে পুনর্ববার কহিলেন, 
হে প্রভো ! ক্রোধ সন্বরণ করিয়া আমার নিবেদন 
শ্রবণ করুন); বুধগণ মধুকরের ন্যায় সর্বস্থান 
হইতে সার গ্রহণ করিরা থাকেন । তত্বদর্শী মুনিগণ 
মন্ুষ্যের ইহলোকে পুরুযার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত কৃষিপ্রভৃতি 
ও পরলোকে অভিগষিতসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া 
শিয়াছেন। পরবর্তী যে কেহ পূর্বতন খধিগণের 
প্রদর্শিত উপায় শ্রন্ধাসহকারে সম্যক অবলম্বন করেন, 
তিনিও অনায়াসে অভিলফিত ফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। যদি কোন অবিদ্বান বা বিদ্বান ব্যক্তিও 
পূর্ববপ্রদর্শিত উপায় সকলকে অনাদর করিয়া স্বয়ং 
কোন কাৰ্য্য আবন্ত করেন, তাহা পুনঃ পুনঃ আরব 
হইলেও ফল প্রসব করে না। হে রাজন! স্গ্রির 
প্রারস্তে ব্রহ্মা যে সকল ধান্যাদি ওষধি স্ষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ক্রমে অসাধু ও দুরাচার ব্যক্তিগণ 
ভোগ করিতে লাগিল। রাজগণও চৌরাদি নিবারণ 
করিয়া আমাকে পালন করিলেন না এবং যজ্ঞাদির 
প্রবর্তন না করিয়। আমাকে অনাদর করিতে লাগিলেন:। 
'শনস্তর রাজ্য চৌরপ্রায় হইয়া উঠিল; আমি এই 
সকল দেখিয়া বদি কোন রাজ! ভবিষ্যতে যজ্ঞ প্রবর্তন 
করেন, এই আশায় ওষধিসকলকে গ্রাস করিয়। 
রাখিয়াছি । অবশ্য সেই সকল ওষধি বহুকাল আমার 
অভ্যন্তরে থাকায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব 
আপনি বক্ষ্যমাণ উপায় অবলম্বন করিয়া, সেই সকল 
ওষধির পুনরুদ্ধার করুন। হে মহাবীর। আপনি 
ভূতগণের পালক, যদি ভগবান্‌ ভূতগণের অভীপ্পিত 


অধ্যায়। 


বলপ্রদ অন্ন উদ্ধার করিতে বাঞ্। করেন, তাহা 


হইলে আমার বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধ! নির্ণয় 
করুন; তাহা হইলে আমি অভিলধিত বস্তু সকল 
ছুপ্ধরূপে প্রদান করিব। হে রাজন! আমার 
নিন্সোন্নত প্রদেশসকলকে সমতল করুন, যাহাতে 
বর্ধা অপগত হইলেও বৃষ্টিজল সৰ্বত্ৰ সমভাবে বর্তমান 
থাকিতে পারে; এইরূপ করিলে আপনার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে। ভূপতি পৃথিবীর উক্ত প্রিয় ও হিত- 
বাক্য অঙ্গীকার করিয়া মন্ুকে বৎস করিলেন এবং 
পাঁণিকে দোহুনপাত্র করিয়া দুগ্ধীরূপ সকল ওষধি 
দোহন করিলেন। যেমন পৃথু পৃথিবীর বাক্যের সার 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় কার্য সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
অন্যান্য জ্ঞানিগণও সর্ববত্র সকলের সকল বাক্যের সার 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

অনন্তর খধিপ্রসতি অপরে পৃথুকর্তৃক বশীকৃত 
ধরণীকে যথেচ্ছ দোহন করিলেন। পুথুর দোহনা- 
নম্তর শ্রেষ্ঠ খষিগণ ধরিত্রীদেবীকে দোহন 
করিলেন ; বৃহস্পতি ব্রন্দিষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনিই 
প্রথমাধিকারী, এই নিমিত্ত তিনি বস হইলেন 
এবং পবিত্র ছুগ্ধের প্রাঞ্ডিমাত্রেই বেদসকলের আবি- 
ভাব হইল, এই নিমিত্ত উহ! বেদময় এবং বাগিক্জিয়, 
মানসেন্দ্রিয় ও শ্রবণেক্দ্রিয়গোলকে এ দুগ্ধ সিক্ত 
হওয়ায় বেদের আবির্ভাব হইল, এই হেতু উক্ত 
ইন্দ্রিয় সকল দোহনপাত্র হইল। অনন্তর স্থরগণ 
'দোহন করিলেন; ইন্দ্র প্রথমাধিকারী, এই নিমিত্ত 
তিনি বৎস হইলেন, সোম অর্থাৎ অস্ৃত, বীর্য্য অর্থাৎ 
মনঃশক্তি, ওজঃ অর্থাৎ ইন্স্রিয়শক্তি এবং বল অর্থাৎ 
দেহশক্তি দুগ্জীকারে নিঃস্থত হইল; দোহা বস্তু 
উৎকৃষ্ট বলিয়! হিরগ্নয় পাত্রে দোহুনক্রিয়া সম্পাদিত 


চতুর্থ স্বন্ধ ৷ 


হইল। দৈতা ও দানবগণ অম্বরশ্রেষ্ঠ প্রহলাদকে | 
যদিও শ্রীপ্রহলাদ ! 


বৎস করিয়া দোহন করিলেন। 
অদ্তাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তথাপি পৃথিবীর 
উপদেশে তাহারা তাঁহাকে মনে মনে কল্পনা করিলেন; 
সুরা ও তালাদি মগ দুগ্ধকপে নিঃস্থত হুইল এবং 
দোহা পদাৰ্থ নিকৃষ্ট বলিয়া লৌহপাত্রে দোহনক্রিয়া 
সম্পাদিত হইল । অনন্তর অপ্লরা ও গন্ধর্বগণ 
বিশ্বাবস্থুকে বৎস করিয়া পদ্মময় পাত্রে দোহন করি- 
লেন; সৌভগ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সহিত মধু অর্থাৎ 
বাড মাধূর্য্য ছুপ্ধরূপে নিঃস্থত হইল। পরে মহাভাগ 
শ্রাদ্ধদেবতা অর্থাৎ পিতৃগণ তাহাদিগের মুখ্য অর্ধ্- 
মাকে বৎস করিয়। আমপাত্রে অর্থাৎ অপক মৃন্ময়- 
পাত্রে অতি শ্রদ্ধার সহিত কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের 
অন্ন দুপ্ধরূপে দোহন করিলেন। অনন্তর সিদ্ধগণ 
কপিলকে বৎস করিয়া নভঃপাত্রে অণিমাদি সিদ্ধি 
দোহন করিলেন এবং বিদ্যাধরাদিও তীাহাকেই বৎস 
কল্পনা করিয়া আকাশপাত্রেই খেচরত্বাদিরূপা বিদ্ধ 
দোহন করিলেন। অন্যান্য কিম্পুরুষাদি মায়াবি- 
গণও ময়কে বস করিয়া আকাশপাত্রে দোহন 
করিলেন ; যাহার! ” সঙ্বল্লমাত্রেই অন্তর্ধান করিতে 
পারেন, সেই অন্তুতম্বভাব মায়াবিগণের মায়া ছুগ্ধরূপে 
ক্ষরিত হইল। ক্ষ, রক্ষঃ, ভূত ও মাংসভোজী 
পিশাচগণ রুদ্রকে বৎস করিয়া নরকপালপাত্রে রুধির- 
রূপ মষ্য দোহন করিলেন । এই রূপে নিম্ষণ ও 
সফণ সর্প, বৃশ্চিক ও নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা 
করিয়া মুখরূপপাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। 
অনন্তর পশুগণ রুদ্রবাহ বুষভকে বৎস করিয়া অরণ্য- 
পাত্রে যবস অর্থাৎ, তৃণরূপ ক্ষীর দোহন করিলেন এবং 


হন 


অপরাপর মাংসভোজী দং্রাযুক্ত প্রাণিগণ মৃগেন্জ্রকে 
বৎস ও স্ব স্ব কলেবরকে পাত্র কল্পনা করিয়া! ক্রব্য 
অর্থাৎ মাংসরূপ ছুগ্ধ দোহন করিলেন। বিজ্জগণ 
গরুড়কে বৎস করিলেন; চর অর্থাৎ কীটাদি ও অচয় 
অর্থাৎ ফলাদি দুপ্ধরূপে নির্গত হইল। এই রূপে 
তরুগণ ও গিরিগণ যথাক্রমে বট ও হিমবান্কে বৎস 
করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ রস ও নানাবিধ ধাতু যথাক্রমে 
দোহুন করিলেন; স্ব স্ব কলেবর তরুগণের ও স্ব স্ব 
সানুদেশ পর্বত সকলের দোহনপাত্র হইল । এই 
রূপে সকলেই স্বীয় স্বীয় জাতির মধ্যে যিনি মুখ্য, 
তাহাকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথুকর্তৃক বশীকৃতা 
সর্ববকামদ্ুঘ। পৃর্থী হইতে স্ব স্ব পাত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দুগ্ধ দোহন করিলেন। হে কুরুবর বিছুর ! পৃথু- 
প্রভৃতি অন্নভোজিগণ ভিন্ন ভিন্ন বৎস দোহুনপাত্র 
কল্পনা করি! স্ব স্ব অন্নকে দুগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইলেন। 
অনস্তর দুহিতৃবৎসল মহীপতি প্রাত হুইয়া সর্ববকাম- 
দুঘা পৃথিবীকে স্মেহহেতু দুহিতৃরূপে অঙ্গীকার করি- 
লেন। পরে রাজেন্দ্র পৃথু ধনুর অগ্রভাগদ্বার 
গিরিশুঙ্গসকলকে চূর্ণ করিয়া এই ভূমণ্ডলকে প্রায় 
সমতল করিয়া দিলেন এবং প্রজাগণের বৃত্তিপ্রদ 
পিতা ভগবান্‌ তীহাদিগের যথাযোগ্য বাসস্থান 
নিরূপণ করিয়া দিলেন। তিনি গ্রাম, পুর, নগর, 
নানাবিধ দুর্গ, আভীরপল্লী, গোষ্ঠ, শিবির, আকর, 
কৃষকপল্লী ও পর্ববতপ্রান্তশ্থিত গ্রাম সকল রচন৷ 
করিলেন। মহারাজ পৃথুর পূর্বের এইরূপ গ্রামা- 
দির রচনা ছিল ন1; এক্ষণে প্রজাগণ নিধিদ্সে 
তৎ, তৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে 
লাগিল । 


অই্াদশ অধ্যায় সমাপু ॥ ১৮ 


উনবিৎশ অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,__রাজধি পৃথু যে ব্রঙ্গাবর্তের 
পুর্ববভাগগে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা৷ সেই মনুর ক্ষেত্রে 
এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ভগবান্‌ 
শতক্রডু পৃথুর কাধ্য তাহার কার্যকে অতিক্রম 
করিবে জ্ঞাত হওয়ায়, তাহার যজ্ঞমহোৎসব দেব- 
রাজের অসহা হইল । সেই যজ্ঞে যজ্ঞপতি সর্বব- 
লোকগুরু সর্ববাত্মা প্রভু ভগবান অর্থাৎ সর্বৈরশবর্য্য- 
পূর্ণ ঈশ্বর সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন ; ব্রহ্মা, 


শিব ও অনুচরগণের সহিত লোকপালগণ ভগবানের ! 
৷ তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। 


সহিত আগমন করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ববগণ, মুনি- 
গণ ও অপ্সপরোগণ তাঁহার গুণগান করিতে- 
ছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্ভাধর, দৈত্য, দানব, গুহাকাদি, 
সনন্দ ও নন্দপ্রভৃতি শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ, 
কপিল, নারদ, দত্ত ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ ধাঁহারা 
ভগবানের ভজনে অনুরাগী ভক্ত, সকলেই তাহার 
সহিত আগমন করিয়াছিলেন। হে ন্দির! সেই 
যজ্ঞে সর্ববকামতুঘা পৃথিবী ধেনুরূপা হইয়া হবিঃপদার্থ 
ও যজমানের অন্যান্য অভিলধিত অর্থ ছুপ্ধরূপে প্রদান 
করিয়াছিলেন । নদী সকল ইক্ষুদ্রাক্ষার্দি নিখিলরস, 
ক্ষীর, দধি, অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত ও তত্র বহন করিয়া প্রবা- 
হিত হইল এবং বিশালদেহ তরুগণ মধুবর্ধী হইয়া 
বিবিধ ফল ধারণ করিল। দিম্ধুসকল রত্বনিকর, 
গিরিসমূহ চতুর্বিবধ অন্ন এবং লোকপালগণের সহিত 
সর্ববলোক উপহার প্রদান করিল। অধোক্ষজ বিষুঃ 
ধাহার নাথ, সেই পৃথুর অতি সমৃদ্ধ যজ্ঞমহোৎসব 


ধৰ্ম্ম বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, সেই বেশকে কবচের 
ন্যায় ধারণ করিয়া ইন্দ্র যখন আকাশপথে পলায়ন 
করিতেছিলেন, তখন ভগবান্‌ অত্রি তাহাকে দেখিতে 
পাইলেন ; অনন্তর তাহার প্রেরণায় মহারথ পৃথুপুজ্ঞ 
ইন্দ্রকে বধ করিবার নিমিত্ত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং দাড়াও, দাড়াও বলিয়া 
ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাকে জাটাজুটধারী 
তন্মাচ্ছন্ন তাদৃশাকার দেখিয়া মনে করিলেন, সাক্ষাৎ 
ধৰ্ম্ম মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছেন ; গ্ুতরাং 
তাহাকে 
ইন্দ্রবধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়। অত্ৰি পুনর্ববার ইন্দ্রবধের 
উদ্দেশে বলিলেন, বস! যজ্ঞহন্তা দেবাধম এই 
মহেন্দ্রকে বধ কর; পৃথুপুজ্র এইরূপে আদিষ্ট হইয়া 
অতি ক্রোধভরে রাবণের পশ্চাৎ জটায়ুর ম্যায় আকাশ- 
পথে পলায়নপর ইন্দ্রের পশ্চাড ধাবিত হইলেন । 
ইন্দ্র সেই পাষগুবেশ ও পৃথপুজ্ধের উদ্দেশে অশ্ব 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তহিত হইলেন, তখন বীর স্বীয় 
অশ্ব গ্রহণ করিয়া পিতার যজ্ঞস্থলে ; উপস্থিত হুইলেন। 
মহধিগণ তাহার এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া তাহাকে 
বিজিতাশ্ব এই নামে অভিহিত করিলেন । অনন্তর 
মায়াবী ইন্দ্র গাঢ় অন্ধকার স্যষ্টি ও তদ্দ্বারা স্বীয় 
শরীর আছন্ন করিয়া পুনর্ববার অশ্ব হরণ করিলেন; অশ্ব 
যুপের অর্থাৎ, বজ্ভীয় পশুবন্ধনস্তস্তের চষালে অর্থাৎ 
অগ্রভাগে স্থিত বলয়াকার কাণ্ঠখণ্ডে স্থবর্ণশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ছিল ; দেবরাজ দৃঢ় সবর্ণশৃঙ্খল ছেদন করিতে 


দেখিয়া ইন্্র অসহিযুঃ হইলেন এবং যজ্জবিশ্প উৎপাদন | না পারিয়া শৃঙ্খলের সহিত ঘোটককে যৃপাগ্র হইতে 
করিলেন । পৃথু চরম অশ্বমেধত্বার! বজ্জগ্ুতি ভগবানের মুক্ত করিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি খন 
আরাধনা করিলে ইন্দ্র স্পর্ধা করিয়া প্রচ্ন্ন থাকিয়া আকাশপথে ত্বরিতগমনে বাইতেছেন, তখন অজি 


যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিলেন । যে পাষণ্ডবেশ অধন্্নকে 


দেখাইয়া দিলেন; ইন্দ্র নরকপাল ও খটাঙ্গ অর্থাৎ 
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শিবের  অন্তরবিশেষ “ধারণ করিয়াছিলেন; বীর | _. 
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আপনারা জ্জন্বারা যাঁহাকে -বধ করিতে 'ইচ্ছা 


টি Wr otis intl ois | করিতেছেন এবং এই যজ্ঞে পুজিত দেবগণ ধাঁহার 


তাহার উদ্দেশে অস্ত্র সন্ধান করিলেন। ইন্দ্র তাহা 


দেখিয়া সেই রূপ ও ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া অস্তহিত ৃ ইনি আপনাদিগের বধযোগ্য নহেন। হে হিজগণ ! 


হইলেন; বীর অশ্ব উদ্ধার করিয়া পিতার -হজ্ঞন্থলে | 


উপস্থিত হইলেন । যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহার! 'ইল্দ্ের 
সেই নিন্দনীয় বেশ গ্রহণ করিল। ইন্দ্র অশ্ব হরণ 
করিবার অভিপ্রায়ে যে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, 
সেই সকল বেশ পাপের ষণ্ড অর্থাৎ পাষণ্ড বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকে । শাস্ত্রে যণ্ড শব্দের অর্থ চিহ্ন 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইন্দ্র এইরূপে পুথুযজ্ঞ ন্ট 
করিবার উদ্দেশে যে যে বেশ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই পাষগুবেশে 
মনুয্যগণের প্রবৃত্তি তদবধি ধাবিত হইল। নগ্ন অর্থাৎ 
জৈন, রক্তপট অর্থাৎ বৌদ্ধ এবং কাপালিকপ্রভৃতি 
আপাতরমা বাক্যচতুরদিগের উপধর্ম্মকে ভ্রান্তিষশতঃ 
ধৰ্ম্ম মনে করিয়া অনেকের মতি তাহাতেই আস্ক্ত 
হইতে দেখ! যাঁয়। 

মহাপরাক্রম ভগবান্‌ পৃথু ইন্দ্রের অশ্মহরণব্যাপার 
অবগত হুইয়! তীহার প্রতি কুপিত হইলেন এবং 
শরাসনে বাণ সন্ধান করিলেন। খত্বিগ্গণ অপহ- 
পরাক্রম দু্দর্শ পৃথুকে ইন্দ্রবধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া 
নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে বিজ্জবর ! যন্ত্র 
শাস্সবিহিত পশ্খবধব্তীত অন্য কাহাকেও বধ করিতে 
নাই। হে.রাজন! আপনার যন্ঞবিদ্রকারী ইন্দ 
জগতে আপনার কীর্তি বিস্তৃত হওয়ায় হতপ্রভ 
হইয়াছেন; আমরাই সেই অনিষ্টকারীকে উগ্ররীর্য্য 
আহ্বান-মন্তরদ্বার এখানে আহবান করিয়৷ বলপ্রয়োগ- 
পূর্বক অপ্মিতে হোম. করিয়া ফেলিব। . .হে.বিছুর ! 
ধাদ্বিগ গণ এইরূপে বজ্ঞপাতি ভগ্ররান্কে প্রবোধ দিয়া 
ক্রোধে কৃ হতে. লইয়া ফেমন হোম. করিবেন, আগ্ননি 
জন্মা তথায় উপস্থিত হইয়া, নিবারণ করিয়। -রঙ্গিললেন, 


দেহ, বজ্জনামক এই:ইন্দ্র ভগবানের অবজার ; অতএব 


ইন্দ্র মহারাজের যজ্ঞবিত্প উৎপন্ন করিতে গিয়া কিরূপ 
ধর্মনাশক পাষগুপথ প্রবর্তিত করিয়াছেন, দেখুন ; 
অতএব বিপুলকীন্তি পৃথু একোনশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান 


| করিয়া বিরত হউন; অনন্তর তিনি ভগবান্‌ পৃথুক্ধে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো ! 


আপনি মোক্ষ- 
ধৰ্ম্ম অবগত আছেন, আপনার এই সক্ষল যজ্ঞান্ু- 
ষ্ঠানের প্রয়োজন কি? মহেন্দ্র আপনারই আত্মা 
এবং আপনার! উভয়েই ভগবান্‌ উত্তমশ্লোকের বিগ্রহ; 
অতএব মহেজ্দ্রের প্রতি ক্রোধ করা আপনার কর্তবা 
নহে। হে মহারাজ! যজ্ঞ সমাপ্ত হইল না বলিয়া 
চিন্তা করিবেন না, অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ 
করুন ; যে কার্যা দেবকর্তৃক বিদ্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার 
পুনরনুষ্ঠান-চিন্তায় মন অতি রুষ্ট হইয়া প্রগাঢ় মোহ- 
প্রাপ্ত- হয়, কিছুতেই: শান্তি লাভ করিতে পারে না। 
এই ক্রুতু র্থা যদ হইতে নিবৃত্ত হউন, ইন্দ্রকে 
নিবারণ করিবার উপায় নাই, কারণ, দেবতার্দিগের 


মধ্যে তাঁহার. এ বিষয়ে অত্যন্ত দুষ্ট আগ্রহ হইয়াছে । 


তিনি এই : যজ্জবিদ্প উৎপন্ন করিতে গিয়া যেসকল 
পাষগুপথ প্রবর্তন করিয়াছেন, উহা-ধর্দনাশক | বে 
ইন্দ্র আপনার যন্ঞন্রোহ করিয়া-থারেন, এবং অশ্বকে 
শাষগুগথে-জনগণ কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে, . দেখুন। 
আপনার পিতা বেণরাজার ন্ত্যাচারে “মম্ুস্তের 
সাংখ্যযোগাদি. নানাস্বিদ্ধান্ডের অনুরূপ "ধর্ম বিলুপ্ত- 
“পায় হইয়াছে । আপনি এ ধর্ম্মকে . রক্ষা-করিবার 
নিমিত্ত বিষ্ণুর অংশে বেণদেহ-হইতে সঙ্গতি অবতীর্ণ 
হইয়াছেন; হে  প্রন্ধাপতে ! এই রিশ্বের কল্যাণ 


‘চিন্তা করিয়। .বে..মহর্িগণ বেণদেহ মন্থন করিয়া 


মনোরথ পূর্ণ করুন; এই যে প্রচণ্ড পাষগুপথ, 
যাহ| ইন্দ্রের মাথায় উৎপন্ন হইয়া বু উপধর্ম্ম 
উৎপাদন করিতেছে, হে প্রভো! উহাকে বিনাশ 

করুন। 
মৈত্ৰেয় কভিলেন,--মহাীরাজ পৃথু লোকগুরু 
রঙ্মার পূর্নেবাক্ত বাক্য স্বীকার করিয়া যঙ্জানুষ্টানে 
আঁগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন এবং . বাৎসল্যসহকারে 
ইন্দ্রের সহিত সদ্দিস্থাপন করিলেন। অনন্তর বনু 
সাধু কার্যের অনুষ্ঠাতা পৃথু অবভূথক্মান অর্থাৎ পবিত্র 
সকল বরদাতা 


_ গীনন্ধাগবত | 
| দেবগণ তীহার যজ্ঞে আগমন করিয়া যন্ঞভাগদ্বার! 


জাতি শাসিত এ ও লোক ওলমি শন আলিত চাছ জনী ত "জর i Fs Sn ae Mf ATO BF Rn COPA 0° Bn SPW PR oP CPN, BS IP Hf 10 a, 


পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাকে বর 
প্রদান করিলেন। হেবিছুর! পৃথু শ্রন্ধাসহুকারে 
বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়। তাহাদিগকে 
যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ' করিলে তাহার! সন্তুষ্ট 
হইলেন। তীহাদিগের আশীর্ববাদ চিরদিন সত্য হইয়া 
থাকে; তাহারা আদিরাজ পৃথুকে আশীর্ববাদ করিয়া 
কহিলেন, হে মহাবাহো! ! পিতৃ, দেব, খধি ও মানব 
সাহার আপনার আহ্বানে এখানে সমাগত হইয়াছেন, 
তাহারা সকলেই আপনার দান-মানে পূজিত 


সিসি, এ 


উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ 


বিংশ অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন __অনস্তর ভগরান্‌ বৈকুণ্ঠনাথ 
যিনি বহুযজ্ঞে সম্যক আরাধিত হইয়াছেন, সেই যজ্ত- 
পতি প্রভু, ইন্দ্রের সহিত আবিভূতি হইয়া মহারাজ 
পৃথুকে কহিলেন,__ইনি আপনার শতাশ্বমেধ ভঙ্গ 
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার নিকট ক্ষম৷ প্রার্থনা 
করিতেছেন, ইহাকে ক্ষমা করুন। হে নরদেব! 
এই জগতে ধাহারা সুবুদ্ধি, সাধু ও নরোত্তম, তাহারা 
ভূতগণের প্রতি দ্রোহাচরণ করেন না; কারণ, 
তাঁহারা আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ জানিয়া দেহে 
অভিমান স্থাপন করেন না । তাদৃশ পুরুষগণ যদি 
দেবমায়ায় মোহিত হন, তাহা! হইলে তাহার! যে 
দীর্ঘকাল জ্ঞানিগণের সেব। করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই 
পণ্ুশ্রম হইয়াছে । যিনি বিদ্বান, তিনি জানেন 
অবিস্ধা অর্থাৎ স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান তাহা হইতে কামনা 
ও তাহা হইতে কর্ম, এই সমুদয় দেহকে উৎপন্ন 
করিয়াছে; অতএব এইরূপ আত্মন্ঞ ব্যক্তি কখনও 


দেহে আসক্ত হন না। এই শরীর হইতেই গৃহ, 
অপত্য ও দ্রবিণ অর্থাৎ ধন উৎপয় হুইয়া থাকে ; 
অতএব শরীরে অনাসক্ত কোন্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি এ সকল 
পদার্থে মমত্ব স্থাপন করিবেন'? এই আত্মা দেহ 
হইতে ভিন্ন, কারণ, আত্মা এক, দেহ বালকযুবাদিভেদে 
নানাবিধ; আত্মা শুদ্ধ, দেহ মলিন; জআাত্ধা 
স্বপ্রকাশ, দেহ জড়; আত্মা নিগুণ, দেহ সগুণ ; 
আত্মা গুণাশ্রয়, দেহ যে সকল গুণে রচিত-_সেই 
সকল গুণের আশ্রিত; আত্মা সর্বব্যাপী, দেহ 
পরিচ্ছিন্ন ; আত্মা অনাবৃত, দেহ গৃহাদি-ঘবার! 
আবৃত; আত্মা সাক্ষী, দেহ দৃশ্য; আত্মা আত্বা- 
রহিত অর্থাৎ তাহার অপর আত্মা নাই, দেহ 
আতমযুক্ত অর্থাৎ দেহের অন্য আত্ম! বর্তমান আছে। 
যে পুরুষ দেহের মধ্যে ঈদৃশ আত্মা! বর্তমান - আছেন, 
ইহা অবগত আছেন, তিনি আমাতে অবস্থিত থাকেন; 
এই নিমিত্ত দেহে বর্তমান থাকিয়া ও দেহের রিফারে 


২৪৩ 
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লিপ্ত হন না! হে রাজন! বিনি কামনারহিত | ভোগ করিয়া থাকেন; আপনি এইরূপ মুখ্য- 
হইয়া স্বধর্্মে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য আমার ভজনা ৷ দ্বিজগণের অনুমোদিতচরিত্র ও তাহাদিগের মতাঙ্গুলারী 
করেন, তাহার মন শনৈঃ শনৈঃ প্ৰসন্নতা লাভ করে। | হইয়া এবং অর্থ ও কামকে প্রাণাধিক ও ধর্মে 
এইরূপে মন প্রসন্ন হইলে গুণের প্রতি আসক্তি : প্রধান করিয়া অথচ তাহাতে অনাসক্ত হইয়৷ প্রজা- 
পরিত্যক্ত হয় এবং সম্যগ দর্শন অর্থাৎ তন্বজ্কান লাভ | রঞ্জনপূর্ববক এই পৃথিবীর পালন করুন; দেখিবেন, 
হইয়া থাকে, তখন তিনি শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। । অল্পকালের মধ্যে সনকাদি সিদ্ধগণ আপনার গৃহে 
আমি যে সম্যক উদাসীনভাবে অবস্থান করিতেছি, | আগমন .করিবেন। হে নরেন্দ্র! আমি আপনার 


উহাই আমার ব্রচ্ষভাব এবং উহাই কৈবল্য নামে : 
অভিহিত হইয়া! থাকে; তিনি এই কৈবল্যের : 
এই আত্মা দেহ, ' 
জ্ঞানেন্দ্িয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষিরপে প্রতীয়মান : 
' লাভ করিতে পারেন না, যে হেতু সমচিত্ত বাক্তি- 
গণের হৃদয়ে আমি প্রকাশিত হইয়৷ থাকি। 


অধিকারী হইয়া থাকেন । 


হইলেও বস্তুতঃ কৃটস্থ অর্থাৎ নির্বিবকার ও উদাসীন ; 
যিনি £এই সমাগদর্শন লাভ করেন, তিনি মোক্ষ 


প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষিতিপ্রভৃতি মহাড়ত, ইন্দ্রিয়, | 
.বিশ্বক্‌সেন ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ্রীহরির 


অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও চিদাভাস এই সকল উপাদানে 


শমপ্রভৃতি গুণে ও মাতসর্যরহিত নীলে অর্থাৎ 
চরিত্রে বশীভূত হইয়াছি। মামার নিকট কোন-ৰর 
প্রার্থনা করুন। ধাহাদিগের এরূপ গুণ ও শীল 
নাই, তাহারা তপস্যা বা যোগদ্বারা আমাকে সহজে 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, ্লাজরাজেশর পৃথু লোকগুরঃ 


অনুশাসন শিরোধার্য করিলেন। শতক্রতু স্বীয় 
অশ্নাপহরণ কাধ্যের নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া মহারাজের 
আমাতে সৌহার্দ স্থাপন করিয়া থাকেন; সম্পদ্‌ : চরণম্পর্শ করিয়৷ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি 
বা বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে হর্য বা শোকে বিকার ' প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
প্রাপ্ত হন না। হেবীর! উত্তম, মধ্যম ও অধমের | করিলেন. পৃথু বিশ্বাত্বা ভগবান্কে পূজোপহার 
প্রতি আপনার সমান বুদ্ধি; আপনি স্থখ ও দুঃখে | অর্পণ করিয়া উচ্ছলিতভক্তিসহকারে তাহার চরণান্ুজ 
সমদৃষ্টি; ইন্সিয় ও মন আপনার বশীভূত; ' ধারণ করিলেন; ভক্তবৎসল ভগবাম্‌ 'প্রচ্থানে 
আপনি এই অখিল লোকের রক্ষাবিধান করুন; ' উদ্ভত হইলেও রাজার প্রতি কৃপাপরবশ . হইয়া 
আমি একাকী কিরূপে রক্ষা করিব, এক্সপ মনে : প্রস্থানে বিলম্ব করিলেন এবং পল্পপলাশলোচনে 
করিবেন না, আমি অমাত্যাদি অখিল লোকের স্থষ্টি | তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । .আদি- 
করিয়াছি, তাহাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া রক্ষাবিধান- | রাজ পৃথু কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরির রূপদর্শনে 
কাৰ্য্যে ব্রতী হউন। রাজা প্রজাপালন করিয়াই | অভিলাধী হইলেন ; কিন্তু অশ্রতধারায় তাহার লোন 
শ্রেয়োলাভ করিয়! থাকেন, যে হেতু তিনি পরলোকে । প্লাবিত হুওয়ায় দর্শন করিতে পারিলেন- না “এবং 
প্রজাদিগের, পুণ্যের ষন্ঠাংশভাগী হুইয়া থাকেন.; | কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হওয়ায় কিছুই বলিতে পারিলেন না, 
অন্থথা যদি রাজা প্রজাদিগের কর গ্রহণ করিয়া ; কেবল ভগবান্কে হৃদয়ে আলিঙ্গন 'করিয়! অবস্থান 
তাহাদিগের রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রজাগণ | করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি -অশ্রকল! 
ডাছার পুণ্যভাগী হয় এবং তিনি প্রজাগণের পাপফল | মীর্ভজনা করিয়া ভগবান্কে দর্শন করিতে লাগিল্লোন, 


লিঙ্গদেহ নিৰ্ল্মিত; এ দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন; 
যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা অবগত আছেন, তাহারা 


শপ পিস চি 
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জা 8 |! নি ৪ 
কিন্ত দর্শন করিলেও তাহার নয়ন ততৃণ্ট রহিল ; 1 বররূপে ক লিন । এজণে 


দেবতার কখনও পদঘার৷ ভূমিম্পর্শ করেন না, কিন্তু ৰ লক্মীদেৰীর ন্যায় ওৎসুক্যসন্থকারে অখিলপুরতযাস্তম 
ভগধান্‌ তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হুইয়া ভূমিতলে | গুণালয়: আপনার ভজনা করিব; লক্গমীদেবীর 


দণ্ডায়মান 'ছিলেন. এবং পাছে চরণ 'শ্বলিত হম্ন, এই 
নিমিত্ত গরুড়ের উন্নত- স্বচন্ধ হস্তাগ্র বিন্যস্ত “করিয়া, 
অবস্থান করিতেছিলেন। 

অন্তর পৃথু কহিলেন,_হে বিভো! হে 
ফৈবল্যপতে ! আপনি ব্ৰহ্মাদি বরদাতৃগণেরও 
বরপ্রদ ; কোন্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার সমীপে 
দেহাতিমানিগণের ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করিবে? 
এঁরূপ-বস্তু শু্করাদি নারকযোনিতেও প্রাপ্ত হওয়া 


সহিত. আমার: প্রতিদ্বন্্িভীব 'ঘটিতেছে; কারগ, আপনি, 
আমাদিগের' উভয়ের পতি; আরও, আমাদের 
উভয়েরই মন আপনার শ্রীচরণে একতান: হইয়াছে, 
অতএব যজ্ঞ করিতে গিয়া যেমন দেবরাঁজের সহিত 
কলহ ঘটিল, সেইরূপ আপনার ভজন করিতে গিয়া 
লক্গমীদ্দেবীর সহিত কলহ ঘটিবে না ত:? অথব৷ 
জগজ্জননী লক্গমীদেবীর সহিত বিরোধ ঘটিবেই; কারণ, 
তিনি যে. সেবাকর্শ্ম করিয়া থাকেন, আমিও তাহাই 


যায়, অতএব হে প্রভো ! উহা আমি প্রার্থনা করি করিতে অভিলাষ 'করিতেছি; তথাপি আমি ভজন 
না। হে নাথ! মহাজনগণের হৃদয় হইতে মুখ- | করিব; এ বিষয়ে আমার আশ! আছে যে, যেমন 
দ্বারা আপনার যে ধশ্ঃশ্রবণাদিন্ু্কথা উচ্চারিত । আপনি ইন্দ্রের সহিত: বিরোধে আমার ' পক্ষপাতী 
হয়, তাঁহা যদি কৈবল্যে প্রাপ্ত না হওয়া! যায়, | হইলেন, সেইরূপ এ বিষয়েও পক্ষপাতী হইবেন 
তাহা হইলে, আমি সে কৈৰল্য প্রার্থনা করি | আপনি দীনবতসল, এই নিমিত্ত অতি তুচ্ছ সেবাকেও 
নাঃ আপনার যশঃ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত | বহু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; লক্ষ্মীদেবা 
আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, আমি এই-বরই আপনার কি: প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন? আপনি 
প্রার্থনা করিতেছি । হে উত্তমশ্লোক! সাধুগণের আপনার স্বরূপে রমণ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্‌! 
মুখনিঃস্থত আপনার পাদপদ্মমক্ষরন্দের বিন্দুসকলকে | যেহেতু আপনি দীনবসল, এই নিমিত্ত নিক্ষাম 
যে অনিল বহন করিয়া থাকে, সেই অনিল অর্থাৎ, | সাধুগণ - তন্বভ্ঞানী, হইয়াও আপনার ভজনা করিয়া 


দুর হইতে আপনার যশঃশ্রবণ যে সকল কুযোগী 
তত্বমার্গ বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাদিগেরও আত্মচ্হান 
উৎপন্ন করিয়া থাকে; অতএব কৈবল্যের অভাবে 
ভক্তগ্গণের রাগত্বেবাদি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, 
সৃতরাং আমার অন্য বরের প্রয়োজন নাইণ হে 
মঙ্গলকীর্ত্ে 1 যিনি সাধুষঙ্গে আপনার. মঙ্গলময় 
যশ 'যদৃচ্ছাক্রমে একবারও শ্রবণ করেন, তিনি গুগঞ্জ 
যে-ব্যক্তি উহা হইতে বিরত হইতে পারে, সে পঞ্চ; 
লঙ্গমীদেরী স্বীয় চরিত্রে নিখিষপুক্ষবার্থ সংগ্রহ 


থাকেন; মায়াগুণসকল ক্রীড়া করিয়া যে ভ্রমাদি 
কার্ধ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে, আপনাতে সে সমুদায় 
নিরন্ত হইয়াছে; ভক্তগণ যে'ঈদৃশ আপনার ভজনা 
করিয়া থাকেন, আপনার শ্রীচরণস্মরণব্যতীত:তাহার 
অন্য. কোন ফল আছে .বলিয়া বোধ হয় না। . আপনি: 
যে “বর গ্রহণ কর” বলিয়া ভক্তকে বলিয়া থাকেন, 
আগানার এ'যাক্য জগতের মোহ উৎপন্ন করে বলয় 
বোধ হয়; যদি জনগণ আপনার বেদবাগীরূগা! 
ত্্ীয্ারা:আবদ্ধ না হইত,.তাহা, হইলে ফলের আশার 
বিঙোহিত: হইয়! : কেন - পুনঃ পুনঃ: কর্ম, অনুষ্ঠান 
কলিত? ছে: ঈশ !: অজ্ঞলোকফসফল... আপনার 


চতুৰ্থ সন্ধে । 
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পীর পশলা 


মায়ায় আপনার সত্যস্বরূপ হইতে পৃথক্কৃত' হইয়াছে, 
যেহেতু পুজ্ঞবিত্তাদি অন্য পদার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া | 
টি 
স্বয়ং তাহার হিতচেম্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
আপনারও আমার্দিগের হিতচেষ্টা কর! বিধেয়। 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_এইরূপে আদিরাম্ত পৃথু 
স্তুতি করিলে, বিশ্বদৃক্‌- ভগবান্‌ কহিলেন, _-রাজন্‌ ! 
আমাতে' আপনার ভক্তি হউক; যে ভক্তিযুক্ত! 
বুদ্ধির বলে লোকে আমার স্থৃছুস্তর মায়া উত্তীর্ণ 
হইয়া থাকে, আপনি যে আমার প্রতি সেই বুদ্ধি 
স্থাপন করিয়াছেন, ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় । 
হে প্রজাপতে ! আমি যাহা আদেশ করিলাম, তাহা 
আপনি অপ্রমত্ত হইয়া! পালন করুন; যিনি আমার 
আদেশ পালন করেন, তিনি সর্বত্র কল্যাণ প্রাপ্ত 


২৪৫ 


হইয়া থাকেন। অচ্যুত ভগবান্‌ রাজর্ধি পৃথুর 


পূর্বেবাক্ত সদর্থযুক্ত-ৰাক্য প্রশংসা করিয়া তাহার পুজা 
যেমন শিশু নিবেদন না করিলেও পিতা | গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা প্রদর্শনপূর্ববক প্রন্থা- 


নোগ্ভত হইলেন; অনন্তর রাজ৷ দেব, খ্ি, পিতৃ, 
গঙ্গর্বব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা ও খগ- 
প্রভৃতি মত্ত্য নানাবিধ ভূতগণ বজ্ঞেশ্নর ' বিষ্ণুর. বিভূতি 
এইরূপ মনে করিয়া তথায় সমাগত সকলকে স্তুতি, 
বসণ ভূষণাদি ও অঞ্জলিবন্ধনপূর্ববক ভক্তিপ্রদর্শনদ্বার! 
পুজা করিলেন; এইরূপে পূজিত হইয়া পার্মদাদি 
সকলে প্রস্থান করিলেন । ভগবান্‌ অচ্যুতও খস্বিগ- 
গণের সহিত রাজধির মন হুরণ করিয়া স্বধামে প্রতি- 
গমন করিলেন। অনন্তর দেবদেব বাস্থুদেব স্বায় রূপ 
দর্শন করাইয়া দৃষ্টির অগোচর হইলে, নৃপতি তীহাকে 
উদ্দেশে নমস্কার করিয়! স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন4 


বিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০1 


একবিংশ অধ্যায় 


মৈত্ৰেয় কহিলেন; যখন মহারাজ পুরে প্রবেশ 
করিলেন, তখন পুরের অপুর্বব শোভা হইয়াছিল; 
তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, সেই সেই 
স্থান মুক্তামালা, কুন্ুমমালা, দুকুল ও স্বর্ণতোরণদ্বারা 
শোভিত এবং মহাম্ুরভি ধূপে স্থৃবাসিত হইয়াছিল । 
রাজমার্গ, চত্বর ও সাধারণ পথ অগুরুচন্দনরসে 
আভ্িক্ত এবং পুষ্প, অক্ষত, ফল, হরিতযব, লাজ ও 
দীপমালায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল । সর্বত্র সবৃস্ত কদলী- 
স্তস্ত, নবীন গুবাকবৃক্ষ ও তরুপল্পবমালা শোভা 
বিস্তার 'করিতেছিল। প্রজাবর্গ ও কুগুলাদিদ্বারা 
উজ্জবলবেশধারিণী কুমারীগণ দধি প্রভৃতি অশেষ 
মঙ্গলত্রব্য' ও দীপাবলী হস্তে ধারণ করিয়া মহারাজের 


'-' সূত কহিলেন; -হে'মুলির শৌনক, 


স্বভবনে প্রবেশ. করিলেন, সেইকালে শঙ্ঘদুন্দুভি- 
নিনাদে ও খত্বিগগণের ব্দেপাঠে দিঙ্মগুল মুখরিত, 
হইতেছিল; তিনি স্বীয় ঈদৃশ অসাধারণ ' এঁপর্য্য 
সন্দর্শন করিলেও গর্বব তীহাকে স্পর্শ করিল নাঁ। 


. পৌর ও জানপদবর্গ স্বর্ণমুত্রা, অর্থ ও নববস্্রাদি 


উপহার প্রদান করিয়| তাহার পূজা করিলে, মহাবশাঃ 
পৃথুও মনোমত?বর প্রদদানপূর্ববক স্বীয় উষ্ণীষাদি- 
প্রতিদানদ্বার৷ ত্াহাদিগের সংবর্ধনা করিতঙগল । 
অনিন্দ্যচরিত্র গুণভূয়িষ্ট পুজ্যতম পৃথু; এইরূপে-বহুরিধ 
কাৰ্য্য সম্পাদনপুর্ববক্ধ অবমিমগুল শাদন- করিলেন; 
অবশেষে পৃথিবীতে বিপুল ঘশঃ. বিস্তার নরেন 
পদে আরোহণ করিলেন। 


৪৬ 


তনয় মৈত্রেয় বিপুলকীর্তি অশেষগুণালঙ্কত গুণিজন- 


পুজিত আদিরান্জ পৃথুর চরিত্র বর্ণন করিলে, 
মহাতাগবত বিদুর অতিসম্মানসহকারে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_যিনি বিপ্রগণকর্তক রাজ্যে 
অভিষিক্ত ও অশেষ স্থয়গণের পুজোপহার প্রাপ্ত 
হইয়! বাহুত্বয়ে বৈষ্ণবতেজ ধারণপূর্ববক গোরূপধারিণী 
পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, ধাহার গোদোহনে 
উচ্ছিষ্টস্বরূপ ভোগ্য বস্তুসকল নিখিল নৃপতিগণ ও 
লোকপালগণের সহিত লোকসকল অদ্যাপি ভোগ 
করিতেছেন, কোন্‌ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার কীণ্ডিশ্রবণে 


বিমুখ হইবেন ? অতএব তাহার পবিত্র কীন্তিকলাপ : 
' কহিতে আরম্ত করিলেন। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, রাজা পৃথু গঙ্গা ও যমুনা ! 
এই নবীঘয়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে বাস করিয়া পুণ্য ক্ষয় 
করিবার বাসনায় প্রাচীনকর্ম্মাধীন সখ ভোগ করিতে ! 


বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। 


লাগিলেন। ব্রাঙ্গণকুল ও বৈষ্ঞবগণব্যতিরেকে : 
অন্যত্র তীহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল; তিনি 
সপ্তত্থীপা বস্থুমতীর একমাত্র দগ্ুধারী হইলেন। ৷ 
হে বিছুর! একদা তিনি এক মহাষজ্ঞে দীক্ষিত : 


হন, এ যজ্ঞে ত্রহ্মাধি ও রাজধিগণের সমাগম : 
হইয়াছিল। তথায় সভ্যগণের যথাবিধি অর্চনা কর! ৷ 


হইলে পর, রাজ| সভামধ্যে উত্থিত হইয়! চতুদ্দিকে : 
দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তাহাকে তারামণ্ডল- 
মধ্স্থিত ' শশধরের ম্যায় বোধ হইতে লাগিল। ' 


জ্রীনন্তাগব্ত । 


রাজি সুক্ষ্ম, বক্র, কৃষ্ণ ও নিব, গ্রীবাদেশ শঙ্ছের হ্যায় 
রেখাত্রয়ে অঙ্কিত এবং . পরিধেয় ও উত্তরীয় শ্রেষ্ঠ 
দুকুলত্বয় মহামূল্য । তিনি যজমানের কর্তব্য বলিয়া 
ভূঁষণসকল পরিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার 
সর্ধবগাত্রে স্বাভাবিকী শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল; 
তিনি কৃষ্ণমৃগচর্শ্ম ধারণ ও হস্তে কুশ ধারণপূর্ববক 
সময়োচিত ক্রিয়াসকল সম্পাদন করিয়া অপূর্ব 
শ্রীধারণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার চক্ষুর সিদ্ধ 
তারাদ্বয় জনগণের সম্ভাপ হরণ করিতেছিল। ভূপতি 
শ্রুতিমধুর চিত্রপদযুক্ত প্রশস্ত পবিত্র গন্তীরার্থ ও 
প্রাঞ্জল বাকাদ্বার৷ সভ্যগণকে সম্যক আনন্দিত করিয়া 


রাজা বলিলেন,--হে সমাগত সাধু সভ্যগণ ! 
আপনার! শ্রবণ করুন; আপনাদের মঙ্গল হইবে; 
ষাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞান্, তাহার! স্বীয় বিচারদ্বারা যাহা 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা তীহাদিগের সাধুগণের 
৷ নিকট ব্যক্ত করা কর্তবা। বিধাতা আমাকে প্রজাগণের 
| দণ্ডধারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন ; তাহাদিগকে রক্ষা 
করা, তীাহাদিগের জীবিকা নির্দেশ করা ও স্বস্ব 
বর্ণাশ্রমাদি ধন্মানুসারে জীবন যাপনে তাহাদিগকে 
নিযুক্ত করা৷ আমার কর্তব্য । সর্ববধর্ম্মসাক্ষী ভগবান 
যে রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হন, ব্রহ্মবাদিগণ স্টাহার 
৷ প্রাপ্য যে সকল লোক নির্দেশ করিয়াছেন, -আমি' 
যথাযথ রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই সকল লোক 


তাহার “দেহ উন্নত, ভুজযুগল পীন ও আয়ত, বর্ণ র আমার ভোগ্য হইবে এবং তথায় আমার অভিলস্বিত- 


গৌর, নেত্র পল্মপত্রের স্যায় অরুণবর্ণণ নাসিকা 
স্থগঠিত, বদন কমনীয়, দর্শন চিত্তাকর্ষক, স্কন্ধ বিশাল, | 
দন্ত ও স্মিত সুচারু, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, নিতম্ব বিশাল, | 


সমুহের পুরণ হইবে। 


যে ' নরপতি প্রজাগণকে 
al প্রবন্তিত না করিয়া তীাঁহাদিগের নিকট - হইতে 
৷ কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাগণের পাপফল ভোগ 


উদর নিঙ্গাগ্র অশ্খ্খপত্রের গ্যায় উপরিভাগে বিস্তৃত | করিয়া থাকেন এবং স্বীয় এশা হইতে বঞ্চিত -ছইয়| 


ও নিক্মভাগে সঙ্কুচিত এবং ত্রিবলীচিন্নে মনোহর, | 
নাভি আবর্তের ম্যায় গভীর, কান্তি .তেজোব্যঞ্জক, 


. | 
উরুত্য় কাঞ্চনের স্থায় উজ্জ্বল, পদ্য উন্নতাণা, কেশ- । 


থাকেন। অতএব, হে প্রজাগণ | পুরু “যেমন 
| পিগুনানত্বারা পিতার .পরলোকের হিতসাধন- করিস 


চতুথ স্বন্ধ ৷ ২৪৭ 
ত্যাগপূর্ববক স্ব স্ব ধর্ম্মামুষ্ঠানত্বারা আমার পরলোরঁকৈর | স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন, যিনি ফলদান করিতে ফলের 
হিতসাধন কর; যাহ! কিছু “কর্তব্যের অনুষ্ঠান । অন্যথা করিতে অথবা ফলের অসিদ্ধি বিধান করিতে 
করিবে, তৎসমুদয় অধোক্ষজ অর্থাৎ ভগবান্‌ | সমর্থ। ষীহার পাদসেবায় অভিরুচি তদীয় পদাক্গষঠ 
বাস্থদেবে অর্পণ করিবে; এইরূপ করিলে আমার | হুইতে বিনিঃস্যতা৷ গঙ্গাদেবীর ম্যায় অনুদিন বন্িত 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর! হইবে। হে শুদ্ধান্তঃ- ৷ হইয়া সংসারতাপতগ্ত জনগণের বুজম্মার্জজিত মনোমল 
করণ পিতৃগণ ও দেবর্ধিগণ ! আমি যাহা বলি- | সম্ভঃ সত্বগুণে ক্ষালন করিয়া থাকে; এইরূপে অশেষ 
লাম, যদি তাহা সমীচীন হইয়া থাকে, তবে ; মনোমল বিধৌত হইলে, বৈরাগ্যহেতূ তন্ববস্তর সহিত 
আপনারা অনুমোদন করুন; কারণ, কর্তা, | বিশেষ সাক্ষাুকাররূপ বীর্ষ্যে বীর্ধাবান্‌ হইয়া পুরুষ 
শিক্ষাদাতা ও অনুমোদিত এই তিন জনেরই : যাহার পাদমূল আশ্রয়পুর্ববক পুনর্ববার ক্রেশীবহ 
পরলোকে সমান ফল ভোগ করিতে হয়। হে; সংসার প্রাপ্ত হয় না; আপনার! অকপটচিত্তে 
মাননীয় সভ্যগণ ! কোন কোন জ্ঞানিগণের মতে : অধ্যাপনাদি স্ব স্ব বৃততি্বারা, যজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ণ্বদ্বারা 
যজ্ঞপতি নামে পরমেশ্বর বর্তমান আছেন, কারণ, ৷ মন, বাক্য ও শরীরের গুণসমূহ অর্থাৎ, ধ্যান, স্তরতি 
তাহা না হইলে জগতের বৈচিত্রা উৎপন্ন হয় না; ! ও পরিচর্যযাদ্বার সেই বাঞ্াকল্পতরু শ্রীহরিরই পদ- 
অথচ ইহলোকে ও পরলোকে কান্তিমতী ভোগতৃমি : পঙ্কজ ভজনা করুন; যিনি ভ্রহ্মাদির সেব্য, আমরা 
ও বিচিত্র প্রাণিদেহসকল লক্ষিত হইয়৷ থাকে ।: সাহার কি সেবা! করিব এরূপ মনে করিবেন না, 
মৃত্যুর দৌহিত্র ধর্ম্মবিষয়ে বিমোহিত শোচনীয় বেণ-। কারণ, স্ব স্ব অধিকারানুসারে কার্ধ্য করিলেই 
প্রভৃতি ভূপতিগণব্যতীত অন্যান্য সকলেই কম্মফল- | প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
দাতা ভগবান্‌ অবশ্য আছেন এইরূপ স্বীকার ; ভগবান্‌ স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
করিয়াছেন; মনু, উত্তানপাদ, গ্রুব, মহীপতি । ঘনীভূত চৈতন্য ও অগুণ অর্থাৎ গুণরহিত হুইয়াও 
প্রিয়ত্রত, আমার পিতামহ রাজধি অঙ্গ, ঈদৃশ অন্যান্য ; এই কর্ণ্মমার্গে অনেক গুণযুক্ত হজ্ঞরূপ ধারণ 
নরপতি এবং ব্রঙ্গা, শিব, প্রহলাদ ও বলি ইহারা | করিয়াছেন; ব্রীহিপ্রভৃতি যে যজ্ঞের নানাবিধ 
সকলেই পূর্বেবোক্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন। | জবা, শুরলাদিগ্ুণ, ধান্তের অবঘাতাদি যে ক্রিয়া, মন্ত্র 
কর্ম্মই ফলদান করিবে অথবা দেবতারা ফল দান সমূহ, যজ্ঞের অঙ্গদ্বারা সাধিত উপকার, সঙ্কল্প, পদার্থ- 
করিবেন, ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, ৷ সকলের শক্তি ও জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞের নাম 
এরূপ বলিতে পারা যায় না; কারণ, কর্ম জড়, এই সকলের সমষ্টি যজ্ঞ, ভগবান্ই যজ্জরূপ ধারণ 
তাহা ফলদান করিতে সমর্থ নহে; দেবতারাও | করিয়াছেন; এই মনে করিয়৷ যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান 
স্বতন্ত্র নহেন, তীহাদিগেরও অন্তর্যামী আছেন, ইহা | করিতে হইবে ।. যাগের ফলও ভগবজ্রপ, উহ্থাও 
শ্রুতি হইতে অবগত. হওয়া যায়; আরও ধর্ম্ম, | ভিন্ন বস্তু নহে; প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, কাল অর্থাৎ 
অর্থ, কাম,ণ্র্গ ও মোক্ষ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফল গুণ সকলের ক্ষোভক যাহ! ভগবানের ইচ্ছাশক্তি 
দৃষ্ট হইতেছে ; একই কর্দ্দ.ঘদি ফলদান করিত) তাহা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, আশয় অর্থাৎ অন্তঃ- 
হইলে ফলের তারতম্য ও কখন কখন অসিদ্ধি সম্ভব করণের মধ্য প্রচ্ছন্ন বাসনা ও ধর্ম অর্থাৎ শুভাগত 
পর হুইত না|; অতএব স্বীকার করিতে হয়, একজন কর্স্ধার! নির্িত অদৃষ্ট, এই সকলের সম্রাণ 


6৮ 


আলা - = পাল উকিল জনি তা কত দি ও 


শরীরের হরি হইয়াছে; এই শরীরে বিষয়াকার! | 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে প্রতি- 
'ক্ষণেই ঘট পট প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থের মুক্তি 
প্রতিফলিত হইতেছে; জীব ও রূপ বুদ্ধির ভিতর 
দিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; ভিন্ন, ভিন্ন 
হন্তুর ও ক্রিয়ার সম্পর্কহেত আনন্দও ভিন্ন ভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে; যেমন অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন 
'ক্কান্ঠের সম্পর্কে হ্রস্থ দীর্ঘ প্রভৃতি নানারূপ প্রতীয়- 
মান-হইয়া থাকে, আনন্দন্বরূপ ভগবান্ও পুর্বেবাক্ত 
শরীরে বিষয়বুদ্ধি অঙ্গীকার করিয়া আনন্দরূপ ধারণ- 
পূর্ববক ক্রিয়ার ফলরূপে প্রতীত হুইয়া থাকেন; 
অতএব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল উভয়ই ভগবানের রূপ, 
এই মনে করিয়া যন্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করা বিধেয়। 
এই পৃথ্থীতলে আমার প্রজাগণের মধ্যে যাহার! দৃঢ়- 
ব্রত হুইয়৷ যজ্ঞাদি ক্রিয়াফল ভগবানে সমপণপূর্ববক 
যন্তভাগভুক্‌ ইন্দ্রাদির অধীশ্বর সর্ববলোকগুরু শ্্রীহরির | 
নিরন্তর জনা করিয়া থাকেন, তাহারা আমাকে 
জন্ুগৃহীত করিয়া থাকেন । 

এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন রাজবংশের ক্ষত্রিয় 


র ধারণ করিয়া থাকেন, হে আর্ধ্গণ ! 
তেজ, সমৃদ্ধি, তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিষ্যাদ্বারা স্বয়ং ' 
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মুক্তির অধিকারী করে, সেই ব্রাহ্মণকুল ব্যতীত 


হবিভূরকি দেবগণের আর কি উৎকৃষ্ট মুখ আছে? 
স্থৃতরাং ব্রাহ্মণসেবাদ্বারাই যন্ঞাদিফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যাহারা তত্বকোবিদ্‌ অর্থাৎ ধাঁহারা অনন্ত 
তগবান্‌ সর্ববদেবময় চেতন্যমুত্তি এই তত্ব অবগত 
আছেন, যদি তাহার৷ ইন্দ্রাদিরনামে শ্রদ্ধাপুর্ববক 
ব্রাহ্মণের মুখে হোম করেন, তাহা! হইলে জ্ঞানন্বরূপ 
সর্ববান্তর্যামী অনস্ত যেরূপ সন্ভোষসহকারে ভোজন 
করেন, চেতনারহিত হুতাশনে হোম করিলে সেরূপ 
সন্তোষের সহিত গ্রহণ করেন না। যে বেদ নিত্য 
ও বিশুদ্ধ, যাহাতে এই বিশ্ব দর্পণে প্রতিবিশ্বের হ্যায় 
প্রকাশ পাঁইতেছে, অর্থাৎ যে বেদে এই বিশ্বের 
সমস্ত তত্ব জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, যাহারা বস্তু- 
মাত্রের জ্ঞানের নিমিত্ত শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল অর্থাৎ 
প্রশস্ত আচরণ ও অপ্রশস্তবর্জ্্জন, মৌন অর্থাৎ 
অধ্যয়নের বিরুদ্ধ আলোচনাপরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম 
ও সমাধি অর্থাৎ চিত্তস্থৈয্যদ্বার সেই বেদকে নিরন্তর 
আমি সেই 
ব্রাহ্মণগণের পাদপন্থরেণু মুকুটোপরি যাবজ্জীবন বহন 


দেদীপ্যমান ব্রাহ্মণকুলে ও অজিত ভগবান্‌ ষীহাদিগের | করিব, এই অভিলাঘ করিতেছি; যিনি. ইহ! সর্বদা 
দেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে কখনও প্রভাব বিস্তার না : বহন করেন, তাহার পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং সকল 
করে। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ, ব্রন্মভাবে নিরন্তর ; গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্তর দেই 
বিরাজ করিতেছেন, সেই পুরাতন পুরুষ শ্রীহরি নিত্য ৷ গুণাধার, চরিত্রবান্‌, কৃতজ্ঞ ও বৃদ্ধগণের আশ্রয়ন্বরূপ 
ধাঁহাদিগের চরণবন্দন! করিয়া অক্ষয়া লক্ষ্মী ও জগৎ- | পুরুষকে সম্পদ্‌ স্বয়ং বরণ করিয়া থাকে; অতঞব, 
পবিত্র যশ লা করিয়াছেন এবং মহত্তম ত্রহ্মাদিরও ৷ ত্রাহ্মণগণ, গোসকল ও সপার্যদ জনার্দন আমার 
পূজ্য হইয়াছেন, যীহাদিগের সেবা করিলে র্ববপ্রাণীর | প্রতি প্রসন্ন হউন । 

অন্তৰ্যামী স্বপ্রকাশ বিপ্রপ্রিয় ঈশ্বর অতীব সন্তোষ মৈত্ৰেয় কহিলেন,_-নৃপতি এইরূপ বলিলে, 
লাঁভ ক্রেন, আপনার! ভগবানের সেই লোকসংগ্রহ- ; সাধুস্বভাব পিতৃগণ, দেবগণ ও দ্বিজাতিগীণ হৃষ্টচিত 
ধৰ্শ্মের 'অনুবর্তী হইয়া বিনীতভাবে সৰ্ববান্তঃকরণে | ৷ হুইয়া সাধুবাদদ্বারা তাহার স্তব ফরিয়া বলিলেন, 
সেই ব্রাক্ষাণগণের সেবা করুদ। যে ত্রাহ্মণকুলের | লোকে যে বলিয়া থাকে, মনুষ্য হুপুত্রত্বারা উত্তম 
দিত্যসেব৷ করিলে জ্ঞানাভ্যাসাদিব্যতিরেকেও পুরুষের : লোক সকল জয় করিয়া থাকে, ইহা সত” যে 


নিন্দা করিয়া নরকে পতিত হইতে হইতে পুঁজ 
প্রহলাদের প্রভাবে নরক হুইতে নিস্তার পাইয়াছে। 
হে পৃথিবীর পিতৃস্বরূপ বীরবর! সর্ববলোকের 
একমাত্র ভর্তী অচ্যুতে আপনার ঈদৃশী ভক্তি! 
আপনি চিরজীবী হউন । হে পবিভ্রকীর্তে! আমা- 
দিগের কি সৌভাগ্য! অগ্ঠ আমরা আপনাকে নাথ 
পাইয়া মুকুন্দকেই নাথরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ; যে হেতু 
আপনি উত্তমশ্লোকগণের অগ্রগণ্য ক্রহ্গণ্যদেব বিষ্ণুর 
কথা বাক্ত করিলেন। হে নাথ! আপনি যে 
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সেবকগণের সম্যক অনুশাসন করিলেন, ই! বিচিত্র 
নহে; কারণ, প্রজাগণের প্রতি অনুরাগ করুণাত্ধ! 
মহাজনগণের স্বভাবসিদ্ধ। হে প্রভো! দৈব- 
নামক কর্ম্ম-ত্বারা নফ্টদৃষ্টি হইয়া আমর! অজ্ঞানান্ধকারে 
ভ্রমণ করিতেছিলাম, আপনি অন্য আমাদিগকে সেই 
অন্ধকারের পরপারে আনয়ন করিলেন। যিনি 
ব্রাহ্মণজাতিকে অধিষ্ঠান করিয়া ক্ষক্তিয়গণকে ও 
ক্ষত্রিয়জাতিকে অধিষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মাণগণকে এবং 
ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষজিয় এই উভয়জাতিকে অবলম্বন করিয়! 
স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন, সেই 
বিশুদ্ধসত্ব মহীয়ান্‌ পুরুষকে নমক্ষার করি। 


একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় ! 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,__এইরূপে জনগণ মহাপরা- দিগের অর্চনা করিলেন। তিনি তীছাদিগের পাদ- 


ক্রম পৃথুর স্তুতি করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্যের 
ম্যায় তেজস্বী মুনিচতুষ্টয় তথায় আগমন করিলেন। 
তাঁহারা যে সনৎকুমারাদি কুমারচতুষ্টয়, তাহা তাহা- 
অঙ্গুচরগণের সহিত দর্শন করিলেন, সেই সিদ্ধেশ্বরগণ 
লোক সকলকে নিষ্পাপ করিয়া অস্তরীক্ষ হইতে 
অবতরণ করিতেছেন । তাহাদিগকে দর্শন করিবা- 
মাত্র রাজার প্রাণ যেন উদগত হুইল এবং তাহা 
পুনর্ববার প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন তিনি সদস্য ও 
অনুচরগণের সহিত গাত্রোধান করিলেন ; যেমন 
জীব ওঁতমৃক্যসহকারে গন্ধাদি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়, তাহান্গও দশ! তাদৃলী হইল । তাহাদিগের প্রতি 
গোৌরব-বুদ্ধিনিবন্ধন তাহার কায় ও বাক্য তৎক্ষণাৎ 
সন্রমে সংক্কোচপ্রাপ্ত হইল ; তাহারা অর্ধ ও আসন 


প্রক্ষালন করিয়া সেই সলিলম্বারা স্বীয় কেশরাশি 
মাৰ্জ্জনা করিলেন ; এতদ্দ্বারা সুশীল ব্যক্তিগণ নমস্য 
ব্যক্তির সমীপে কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা স্বয়ং 
আচরণ করিয়া প্রকটিত করিলেন. স্বয়ং ভব অগ্রজ 
বলিয়া যাঁহাদিগকে মান্য করিয়া থাকেন, সেই মুনিগণ 
বেদীশ্থ পাবকের গ্যায় স্থবর্ণাসনে সমাসীন হইলে, রাজা 
শ্রন্ধাসহকারে সংযতভাবে শ্রীতিপূর্ববক তাহাদিগকে 
কহিতে লাগিলেন । 

পৃথু কহিলেন, _হে মঙ্গলালয় খধিগণ ! আমার 
কি সৌভাগ্য ! আমি কি শুভ আচরণ করিয়াছি যে, 
যোগিগণেরও দুর্লভদ্রর্শন আপনাদিগের দর্শনলাভ 
ঘটিল। পার্ষদগণের সহিত বিষ্ণু, শিব ও বিপ্রগণ 
যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার ইহলোকে ওপর: 
লোকে কোন্‌ বস্তু অতিশয় দুর্লভ হুইয়া থাকে? 
হাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, মহা 


২৫০ 


সেই দৃশ্য পদার্থসকল যেমন সর্ববদর্শী আত্মাকে লক্ষ লক্ষ্য : 


শীমন্তাগবত । 
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: ভক্তদিগকে অনুগাহ করিবার নিমিত্ত যে সিদ্বরূপে 


"করিতে পারে না, সেইরূপ এই লোক, আপনারা | বিচরণ করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। 


লোকসকল পর্যটন করিতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে | 


লক্ষ্য করিতে পারে না। যে সকল সাধু গৃহস্থগণের 
গৃহে পুজ্যব্যক্তিগণ জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও 
ভূত্যাদিকে স্বীকার করেন অর্থাৎ ভক্ষ্যত্রব্যের 
অভাবে পানের নিমিত্ত জল, জলের অভাবে শয্যার 
নিমিত্ত তৃণ, তৃণাভাবে আসনের নিমিত্ত পরিষ্কৃতা 
ভূমি, তদভাবে গৃহস্বামীর কৃতাগ্রলিপুটে প্রীতিবাক্য 
এবং তাহারও অভাবে ভূত্যাদির সাশ্রঃ প্রণিপাত 
অঙ্গীকার .করেন, সেই সকল গৃহস্থ নিধন হই- 
লেও ধন্য। বাহাদিগের গৃহ বৈষ্ণবগণের পাদ- 
প্রক্ষালন-জলে পবিত্র হয় নাই, তাহ! অখিল সম্পদের 
আধার হইলেও সর্পাদির বাসবৃক্ষতুল্য । হে ছ্বিজ- 
শ্েষ্ঠগণ ! আপনাদের শুভাগমনে আমার মহাসৌ- 
ভাগ্যের উদয় হইল; যেহেতু, মুমুক্ষুগণ ধীরচিত্তে 
শ্রদ্ধার সহিত যে সকল বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতের 
অনুষ্ঠান করেন, আপনারা, বাল্যকাল হইতে সেই 
সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে প্রভুগণ ! 
আমর! ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে পরম পুরুযার্থ জ্ঞান করিয়া 
স্ব স্ব কম্মবশে বিপদরূপ বীজের বপনক্ষেত্র এই 


মৈত্ৰেয় কহিলেন, -পৃথুর সেই ন্যাব্য তর 
অল্লাক্ষর ও শ্রুতিমধুর শোভন বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
সনতুকুমারের প্রসন্ন মুখ যেন মৃতুহাস্তযুক্ত বলিয়া 
প্রতীয়মান হইল ; তিনি প্রতাত্তরে কহিলেন, __মহ্থা- 


রাজ ! আপনি জ্ঞানবান, আপনার আত্মা সর্ববভূতের 


হিতে নিয়োজিত রহিয়াছে, ফলতঃ সাধুগণের মতি 
এইরূপই হুইয়া থাকে; আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন 
করিয়াছেন। কেবল যে আমাদিগের সঙ্গ অনার 
অভিলধিত, তাহা নহে, আপনার সঙ্গও আমাদিগের 
অভিলষিত, ফলতঃ সাধুচরিত্র বক্তা ও শ্রোতাদিগের 
মিলন পরস্পরের অভিলধিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
তাহাদ্দিগের সম্ভাষণকালে যে প্রশ্ন সমুখিত হয়, 
তাহ! সর্ববসাধারণের কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকে । 
হে রাজন্‌ ! যাহ! অন্তঃকরণের কষায় অর্থাৎ ধাতু- 
রাগের ম্যায় অনিবর্তনীয় কামাত্মক মল বিদুরিত 
করে, মধুসূদনের পাদারবিন্দের গুণানুবাদ শ্রবণে 
সেই নিষ্ঠাযুক্তা রতি আপনার মধ্যে সর্বদা বিরাজ- 
মানই রহিয়াছে । শাস্ত্রের সমাক্‌ বিচার করিলে 
আত্মভিন্ন পদার্থে অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য ও নিগুণ 


সংসারে পতিত হইয়াছি ; কিরূপে আমাদিগের কুশল | ত্রন্মস্বরূপ আত্মায় দৃঢ়া রতি, এই উভয়কেই মানবের 


হইবে, নির্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনারা 
আত্মারাম, আপনাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 
সঙ্গত নহে, কারণ, কুশল বা অকুশল এই উভয় 
বুদ্ধিবৃত্তিই আপনাদিগের মধ্যে নাই; অতএব সংসার- 
সন্তগ্ত জনগণের সুহৃদ আপনার্দিগের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন কয়িয়া ভিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সংসারে 
কিরূপে অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 
উপদেশ, করুন। আপনারা অন্য যোগিগণের 


তুল্য নূহেন, আপনার! সাক্ষাত ভগবান্‌ ;. বীরগণের 


আত্মরূপে প্রকাশমান ও আত্মপ্রকাশরু জজ রান 


| মুক্তির হেতু বলিয়া সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া 


যায়। 'সেই রতি ও অসঙ্গ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, বলিতেছি শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধা, ভগবন্ধন্মাচরণ, 
সেই ধর্্দের বিশেষ অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছা, 
আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইবার নিমিত্ত নিষ্ঠা, যোগে” 
শ্ররগণের উপাসনা, নিত্যই পুণ্যকীন্তি শ্রীহরির. পৰিয়ে 
কথা শ্রবণ, অর্থসংগ্রহপর তামস ও ইন্স্রিয়ভোগাসক্ত 
রাজন ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভে .বিতৃষ্ণ, তাহাদিগের 
অভিলষিত : অর্থ ও ভোগ্যবস্তুর অপরিগ্রছ। : বদি 


চতুর্থ হ্বন্ধ। 
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তাহা হইলে নির্জনে রুচি: ও আত্মায় পরিতোষ ; 
অহিংসা, পারমহংস্তচর্য্যা অর্থাৎ নিম্প্হভাবে অবস্থান | 


২৫১ 
বিদ্ামান থাকিলে পুরুষ প্রতিবিদ্বকেই আপনা হইতে 
ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, কিন্তু জল বা দর্পণাদির 


আত্মহিতের অনুসন্ধান, মুকুন্দের চরিত্রূপ শ্রেষ্ঠ অভাবে তাদৃশ ভেদ দর্শন করে না, সেইরূপ অন্তঃ- 
৷ করণ থাকিলেই ব্রষ্টা ও দৃশ্য প্রভৃতির ভেদ দর্শন 
করে, তাহার অভাবে করে না। 

বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণে যত্বাভাব, শীতো- : 


অমৃত অর্থাৎ মুকুন্দের চরিতস্মরণজনিত সুখ, যশ, 
নিয়ম, কামনাত্যাগ, অন্য ধণ্নমপথের অনিন্দা, অলন্ধ 


ফ্যাদি দ্বন্থসহিযুঃতা এবং হরিভক্তগণের কর্ণালঙ্কার- 
স্বরূপ হরিগুণাবলীর নিয়ত কীর্ভনে সঞ্জাত ভক্তি-দ্বার! 
কার্য্যকারণরূপ সংসারপ্রপঞ্চে অসঙ্গ ও নিগুণব্রন্গে 
রতি অনায়াসে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরপে 
্রহ্মে দৃঢ় রতি উৎপন্ন হইলে মনুষ্য গুরু লাভ 
করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগোর তেজে পঞ্চডূতপ্রধান 
জীবকোধ অর্থাৎ জীবের আবরক অহঙ্কারকে এরূপ 
দগ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহা হইতে আর বাসন! 
উদিত হইবার সম্ভাবনা! থাকে না; যেমন অগ্নি যে 
অরণিকান্ঠ হইতে উত্থিত হয়, তাহাকেই দগ্ধ করিয়া 
ফেলে, সেইরূপ এই রতি পঞ্চভূত প্রধান অহঙ্কারাত্মক 
যে লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া সমুখ্িত হয়, তাহাকেই 
দগ্ধ করিয়া ফেলে । এইরূপে লিঙগদেহ দগ্ধ হইলে 
পুরুষ তদীয় কর্তৃত্বাদি- গুণসমূহ হইতে বিষমুক্ত হয়; 
তখন বাহিরের ঘটাদি ও অন্তরের স্থখ-দুঃখার্দি অনু- 
ভূত হয় না, কারণ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই ভেদজ্ঞানের 
হেতু অন্তঃকরণ, যাহ! পূর্বের বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে 
তাহার বিনাশ হইয়াছে; যেমন স্বপ্নকালে ‘আমি রাজা,’ 
‘এই আমার সৈন্য’ ইত্যাদি ভেদজ্ঞান স্বপ্নাবন্থার নাশে 
থাকে না, ইহাও সেইরূপ জানিবেন। যতদিন 
অন্তঃকরণরূপ উপাধি বর্তমান থাকে, ততদিন পুরুষ 
স্রষ্টা, দৃশ্য ও যাহা হইতে এই উভয়ের সম্বন্ধ ঘটে, 
সেই অহঙ্কারকে দর্শন করে, অন্তঃকরণের বিলয় 
হইলে এইরূপ. ভেদজঞঞান হয় না; এই নিমিত্ত 
জাগ্রৎ ও -স্বপ্রকালে এই ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে, 
স্বযুখ্িকালে হয়. না। :;যেষন জল বা! দর্পণাদি 


সী অপ 


হে রাজন্‌ ! অসঙ্গ ও আত্মরতি হইতে মোক্ষ- 
লাভ হইয়া থাকে, ইহা আপনাকে বলিলাম ; এক্ষণে 
অনাত্মপদার্থে রতি উৎপন্ন হইলে কিরূপে পুরুষের 
সংসার বন্ধন ঘটে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
বিষয়ের নানাবিধ গুণ স্মরণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়- 
সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদৃশ ইন্দ্রিয় মনকে 
বিষয়াসক্ত করিয়া ফেলে; যেমন তীরে উৎপন্ন 
কুশাদিস্তস্ত অন্ঞাতসারে মুলদ্বারা হ্রদের জল অপহরণ 
করে, সেইরূপ তাদৃশ বিষয়াসক্ত মন বুদ্ধির চেতনাকে 
অর্থাৎ বিচারসামর্থ্যকে অপহরণ করে; কিন্তু বিবেকী 
ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। চেতনা 
অপহৃত হইলে স্মৃতি অর্থাত পূৰ্ববাপরসন্বন্ধ-জ্ঞান নষ্ট 
হয় এবং তাহা হইতে স্বরূপজ্ঞানের তিরোধান হয়। 
এই স্বরূপজ্ঞানের হানিকেই জ্ঞানিগণ আত্মা হইতেই 
আত্মার নাশ বলিয়া থাকেন। যে আত্মা প্রিয়তম 
বলিয়া তাহার সহিত সম্পর্কহেতু অন্যান্য বিষয়ও 
প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, যদি নিজের দোষেই সেই 
আত্মার স্বরূপ আবৃত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা 


পুরুষের ইহলোকে আর অধিক স্বার্থহানি হইতে 


পারে না। অর্থ ও কামের ধ্যান করিতে করিতে 
মনুষ্তের সর্ববনাশ ঘটিয়া থাকে; সে ক্রমে পরোক্ষ 
ও অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে ভ্রষট হইয়৷ স্থাবরত্ব 
প্রাপ্ত হয়। যে সকল বিষয় মোক্ষ ও মোক্ষানুকুল 
ধর্ম, অর্থ ও কাম এই চতুর্ববর্গের ব্যাঘাত করিয়া 
থাকে, তীব্র সংসার-পারেচ্ছু ব্যক্তি কখনও সেই সকল 
বিষয়ের সঙ্গ করিবেন না। এই চতুর্ববর্গের মধ্যে 
মোক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাংকে'; 


ভ্রীমন্তাগবত । 
যেহেতু ধর্্মা্ি ব্রিবর্গে নিয়তই কালভয় বিদ্যমান | তিনি এই প্রকৃতিকে অভিভুত করিয়া রাখিয়াছেন; 
জাছে। পর অর্থাৎ ব্ৰহ্মাদি এবং অবর অর্থাৎ আমি এই ভগবানের শরণাপন্ন হই। হেরাজন্‌! 
আমাদিগের ন্যায় প্রাণিগণ যাহাদিগের গুণক্ষোভ যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইল, উহু! বহর্রেশে উপার্জিত 
হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ হয়; এই নিমিত্ত ভক্তিপথ আশ্রয়. করুন। 
কালকর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, স্থতরাং তাহাতে | ভক্তগণ বাস্থুদেবের শ্রীচরণাঙ্গুলির কান্তি স্মরণ করিয়া 
তাহাদিগের কল্যাণ কোথায়? হে নরেন্দ্র! যে কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত হৃদয়গ্রন্থিকে যেরূপ অনায়াসে ছিন্ন 


হেতু অনাত্মপদার্থে রতি অশেষ অনর্থের মূল, এই 
“তিনিই আমি’ এইরূপে তাহাকে অবগত হইতে 
হইবে; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহস্কারে 
আবৃত যে সকল স্থাবর ও জঙ্গম, ভগবান্‌ তাহাদিগের 
মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন; জীব এই সকলের মধ্যে 
প্রকাশ পাইতেছেন, এরূপ বলা যায় না; কারণ, তিনি 
জীবেরও অন্তর্যামিরপে বিরাজ করিতেছেন। কর্ম 
জীবকে নিয়মিত করে, ইহা সত্য নহে; কারণ, যিনি 
নিয়ামক, তাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে । বুদ্ধি 
প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বুদ্ধিই নিয়মিত করিতেছে ইহাও 
বল! যায় না; যেহেতু বুদ্ধি বাহ বিষয়াকারে প্রকাশ 
পাইয়| থাকে, কিন্তু ভগবান্‌ প্রত্যক্‌ অর্থাৎ, প্রতি- 
লোমে প্রকাশ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার নিবিষয় 
প্রকাশস্বরূপ । 


বল! যায় না, যেহেতু অহঙ্কার পরিচ্ছিম্ন, কিন্তু; অনুগ্রহ করিয়াছেন; 


করিয়া ফেলেন, ধাঁহার! ইন্জ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া 
বুদ্ধিকে নিবিষয় করেন, সেই যতিগণ সেরূপ সহজে 
হৃদয়গ্রন্থির ছেদনে সমর্থ হন না; অতএব সেই 
বাস্থদেবের শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করুন ।* এই 
সংসারসমুদ্রে কামক্রোধাদি ছয় রিপু কুস্তীররূপে 
বিচরণ করিতেছে; ধীহারা শ্রীহরিকে প্লবরূপে 
অবলম্বন না করিয়া যোগাদিত্বারা এই ভবার্ণবকে 

৭ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে মহান্‌ ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হয়; অতএব আপনি ভজনীয় 
ভগবানের শ্রীচরণকে প্লব অর্থাৎ ভেলা করিয়া! দুস্তর 
ভবার্ণবরূপ বিপদ্‌ উত্তীর্ণ হউন। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,_ব্রক্মার পুঞ্জ ব্রক্মবিৎ সনত- 
কুমার এইরূপে আত্মতত্ব উপদেশ করিলে নৃপতি 
তাহার সম্যক্‌ প্রশংসা করিয়া কছিলেন,- হে অ্রক্মান্‌ ! 


অহঙ্কারকেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ামক | আর্তজনের অনুকম্পীকারী জ্রীহরি পূর্বেই আমাকে 


হে ভগবন্‌ ! আপনারা 


তগবান্‌ সর্বব্যাপক; অতএব আপনি ত্াহাকেই সেই অনুগ্রহকে কার্যে পরিণত করিবার নিষিত্ত 


অবগত হউন। এই যে বিশ্ব কার্যযকারণরূপে প্রকাশ 
পাঁইতেছে, উহ! মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ, 
যেমন মালায় সর্পভ্রম মালার জ্ঞান হইলেই বিদুরিত 
হয়, সেইরূপ বিবেক উৎপন্ন হইলেই এই মায়াময় 
পাইতেছে, তিনি সত্যস্বরূপ, এই নিমিত্ত পরিশুদ্ধ 
। এবং পরিশুদ্ধ বলিয়াই নিত্যমুক্ত। ভগবান্‌ সত্য- 
শ্বরূপ বলিয়াই কর্বারা; মিলিন প্রকৃতির মধ্যে 
অবস্থান করিয়াও তাছার সম্পর্কে মলিন হুন না, 


আগমন করিয়াছেন। আপনারা দয়ালু, উপদেশ 
প্রদান করিয়া আপনাদের কার্য্য সর্ববতোভাবে সম্পা- 
দন করিলেন, কিন্তু আপনারাই আমাকে আমার দেহ 
ও রাজ্যাদি প্রদান করিয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে 
কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব ? ছে ভ্রব্ধন্‌! বেন 
ভৃত্য সেবাধশ্মানুসারে রাজার তাখ্চুলাদি রাঁজীতকই 
সমর্পণ করে, সেইরূপ আমিও প্রাণ, দার, সুভ; গৃহ, 
পরিচ্ছদ, রাজ্য, মহী, বল ও কোষ এই সমস্তই 'আাঁপ- 
নাধিগকে নিবেদন করিলাম । ' বেদ্শাস্্রবিৎ আসে 


চতুর্থ স্বন্ধ 


দৈনাপতা, রাজ্য, দগুনেতৃত্ব ও সর্বলোকের আধি- | স্বীয় ভার্য্যা অষ্টির গর্ভে বিজিতাশ্ব, ধূত্রকেশ, হর্ষ, 
পত্য এই সমস্ত পদার্ণের যথার্থ সম্বাধিকারী। ভ্রবিণ ও বুক এই পঞ্চ আত্মানুন্নপ পুজ্র উৎপাদন 
্রাঙ্গণই স্বকীয় অন্ন ভোজন করেন, স্বকীয় বস্ত্র করিলেন। তিনি অচ্যুতে আত্মসমাধানপূর্ববক 
পরিধান করেন ও স্বকীয় অর্থ দ্বান করেন; ক্ষতি | সময়োচিত একাধারে সকল লোকপালগণের পৃথক্‌ 
যাদি তাঁহারই অনুগ্রহে অন্নমাত্র কেবল ভোজন | পৃথক্‌ গুণ ধারণ করিয়া জগতের রক্ষা বিধান করিতে 
করেন, দানে তীহাদিগের স্বতন্ত্র অধিকার 78458 যেমন চন্দ্র রাজা এই নামে অভিহিত 
অধিকার থাকিলেও সর্বস্ব দিয়াও গুরুর প্রত্যুপকার ৷ হইয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও প্রসন্ন মন, সৌম্য 
করিতে কেহই সমর্থ নছে। রোবিত আপনার | পু, যাক NEE 2 গুণাবলীত্বার৷ প্রজারঞ্জন 
অধ্যাত্ম বিচার করিয়া ভগবানের ঈদৃশ তত্ব যে করিয়া রাজা এই উপাধি ধারণ করিলেন। যেমন 


২৫৩ 


নিশ্চয়স্ছুকারে প্রতিপাদন করিলেন, সেই উপকারের 
নিমিত্ত কি দিয়া আপনাদের সন্তোষ সম্পাদন 
করিব? আপনাদের গভীর দয়াগুণে আপনারা 
সন্তোষ লাভ করুন; অগ্রলিবন্ধন-ব্যতিরেকে 
আমাদিগের হ্যায় কাহারও ক্ষমত। নাই, যে আপনা" 
দিগের উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারে। 
এইরূপে সেই যোগেশ্বরগণ আদিরাজ পৃথুকর্তৃক 
পৃজিত হুইয়া তদীয় চরিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে 
সকলের সমক্ষেই আকাশপথে গমন করিলেন। 
অনন্তর সাধুশ্রেন্ঠ বেণতনয় আত্মযোগশিক্ষাদ্বারা 
একাগ্রতা লাভ করিয়া আত্মায় অবস্থিতিপূর্ববক 
আপনাকে পুর্ণমনোরথ মনে করিলেন। তিনি বিত্ত, 
দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যথোচিত কন্ম ব্রন্ষে 
সমর্পপপূর্ববক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি 
কৰ্ম্মফল ব্রন্মে সংস্যস্ত করিয়া কর্মে অনাসক্ত ও 
সমাহিত হইয়া আত্মাকে কর্ম্মসাক্ষী ও প্রকৃতির পর 
বলিয়া উপলদ্ধি করিলেন এবং যেমন সূর্য্য কিরণ- 
যোগে বন্বিধ পদার্থের সহিত সম্পৃক্ত হুইয়াও 
সেই সকল পদার্থের গুণদোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ 


সূর্য্য উত্তাপপ্রদানপূর্ববক গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর রস 
গ্রহণ ও বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
তিনিও প্রজাগণকে আজ্ঞানুবর্তী করিয়া করগ্রহণ- 
কালে প্রজাদিগের নিকট অর্থগ্রহণ ও হুঙিক্ষাদিকালে 


| তাহাদিগকে ধন দান করিয়া সূর্য্যের গুণ ধারণ 
| করিলেন । 


তিনি দুর্ধর্যতেজে অগ্নির হ্যায়, দুর্জয় 
বীরত্বে ইন্দ্রের ম্যায়, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীর ন্যায় ও 
এবং মেঘের ম্যায় অভিলধিত বর্ষণপূর্ববক জনগণের 
তৃপ্তি সম্পাদন করিতে লাগিলেন । যেমন সমুদ্রের 
গাস্তীর্য্য পরিমাণ করা যায় না, সেইরূপ তাঁহার 
অভিপ্রায়ও বোধগম্য হইত না; তিনি সারবস্তায় 
মেরুর ম্যায়, 'শ্যায়বিচারে যমরাজের ন্যায় ও চমৎ" 
কারিত্বে হিমাচলের ম্যায় ছিলেন। তিনি কুবেরের 
ম্যায় ধনাঢ্য, বরুণের ন্যায় ধনাদির স্থুরক্ষক, দেহের, 
মনের ও ইন্দ্িয়ের বলে পবনের ন্যায় সর্বত্র সঞ্চা- 
ন্যায় কমনীয় এবং সিংহের ম্যায় ধৈর্য্যসম্পন্ন ছিলেন । 
তিনি বাহসল্যে মন্ুর ন্যায়, প্রজাগণের উপর 
প্রভুত্বস্থাপনে বর্ষার স্যার, বেদবিস্ভায় বৃহস্পতির 
ন্যায় এবং জিতেন্সিয়ত্বে স্বয়ং হরির ম্যায় ছিলেন। 


গো, ব্ৰাহ্মণ, গুরু ও ভগবানের ভক্তগণের প্রতি 
"ভক্তি এবং লজ্জা, বিনয়, সাধুচরিত্র ও পরা্থপন্নতায় 


৫৪ | গরীমন্তাগবত 


উর সত সরি ওল 


তে 


তাহার তুলন! ছিল না; যেমন সীতাপতি | কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার 
ত্ৰৈলোক্যে সর্বত্র সশপুরুষগণকর্তৃক সংকীর্তিত হুইয়া | | যশ এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, অস্তঃপুরস্থিতা 
সাধুগণের কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই- | কুলকামিনীগণও তাহার কীত্তিগাথ শ্রবণ করিয়া 
রূপ মহারাজ পৃথুও ত্রৈলোক্যে সর্বব্র নারীগণের | ছিলেন। 

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ॥ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,-_এইরূপে কিছুকাল অতীত ; বাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাব্রাজ পৃথু 
হইলে আত্মনিষ্ঠ প্রজাপতি পৃথু আপনাকে বার্ধাক্যে | | সহিষু, যতবাক্‌, জিতেন্দ্ৰিয় জিতপ্রাণ ও ডর্দ্ধরেত৷ 
উপনীত দেখিয়া আত্মজার ন্যায় পৃথিবীকে আত্মজ- Lowe আরাধনা করিবার মানসে স্থুদুশ্চর 
গণের হস্তে স্যস্ত করিয়া মহিষীর সহিত একাকী | তপস্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তপস্তা 
তপোবনে গমন করিলেন; পৃথিবী যেন তাহার বিরহে ৷ পরিপক্ক হইলে, ভীহার কর্্মসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় 
রোদন করিতে লাগিল এবং প্রজাগণের মন একান্ত ৷ অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল হইল এবং প্রাণায়ামদ্বারা কামাদি 
ব্যাকুল হুইল। তিনি প্রচুর অন্নাদির স্থপ্তি ও বহু- | ষড়বর্গ নিরুদ্ধ হওয়ায় বন্ধন অর্থাৎ বাসনা ছিন্ন 
সংখ্যক পুরগ্রামাদিরও সমষ্টি করিয়াছিলেন; স্থাবর : ৷ হইল। ভগবান্‌ সনৎকুমার যে উৎকৃন্ট আধ্যাত্মিক 
ও জঙ্গম প্রাণিগণের বৃত্তিবিধান, সাধুগণের ধর্ম্মরক্ষা ' 1 যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু সেই 
ও যে নিমিত্ত তাহার জন্মগ্রহণ, সেই প্রজাপালনাদি র যোগঘ্বারাই পরম পুরুষের ভঙ্গনা করিতে লাগি- 
ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন | লেন। হে বিদুর! ভগবন্ধর্্ে তৎপর পৃথু শ্রন্ধা- 
করিলেন। তিনি পূর্বের যেরূপ মহাযত্তে দগ্বিজয়ে | সহকারে ভক্নে দৃঢ় প্রবত্ব করিতে করিতে ত্রহ্মন্বরূপ 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ অদম্য নিয়ম | ভগবানে তাঁহার অনন্যবিষয়া ভক্তি উদিত হইল। 
অবলম্বনপুর্ববক বানপ্রস্থগণের অবলম্বনীয় উগ্র! ৷ ভগবানের পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার মন শুদ্ধসত্ত্বময় হইল 
তপপ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন কন্দ-মূল- | এবং অনুক্ষণ ভগবত্স্মরণহেতু ভক্তি ক্রমশঃ রন্ধিত 
ফলাহার, কখন শুক্ষপত্রভোজন, কতিপয় পক্ষ জল- | হুইল , এই ভক্তিম্বারাস্থ তীক্ষ ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান 
পান ও তদনস্তর বায়ুতক্ষণ করিয়া কালবাপন | আবি হইলে তিনি সেই. নিশিত জ্ঞানদ্বারা 
করিলেন। তিনি গ্রীত্রকালে পঞ্চতপা হইয়া অর্থাৎ | ূ নানাবিধ সংশয়ের আশ্রয় জীবকোষ অর্থাৎ হৃদয়- 
চতুৰ্দ্দিকে অগ্নিচতুষ্টয় ও মন্তকোপরি সূরধ্দেব এই ' গ্রস্থিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি আত্ম: 
পঞ্চাগ্রির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া ধৈর্য্যের সহিত | জান লাভ করিলে তাহার দেহাত্মবুদ্ধি* তিরোহিত 
তপস্যা করিতে লাগিলেন, বর্ষাকালে মৌনী হইয়৷ | হইল ও নানাবিধ যোগসিদ্ধি আবিভূর্ত হইল; কিন্তু 
বৃষ্টিধারা. সন্ত করিলেন এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠ- | তিনি মাধ সেই সকল যোগসিদ্ধি প্রতি নিপৃহ 
মগ্ন ও সময়ান্তরে ভূমিজলে শয়ন করিয়া! কাল অতি- : রহিলেন এবং যে জ্ঞানছ্বার। হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া- 
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বিরত হইলেন। তিনি যে সিদ্ধিসমূহে আসক্ত 
হইলেন না, তাহার কারণ এই যে, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ 
কথায় রতি না জন্মে, ততদিনই যোগীর সিদ্ধিসকলের 
প্রতি লোভ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে সেই বীর- 
প্রবর পৃথু মনকে আত্মায় দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিয়। 
্রন্মস্বরূপে অবস্থানপুর্ববক যথাকালে স্বীয় কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন । তিনি প্রথমতঃ ছুই গুল্ফত্বার! 
পায়ুদেশ সংপীড়িত করিয়া মুলাধার চক্র হইতে 
প্রাণবায়ুকে শনৈঃ শনৈঃ উৰ্দ্ধে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্রে 
উন্নয়নপুর্বক নাভিস্থিতি মণিপুরচক্রে স্থাপন 
করিলেন; অনন্তর সেই বায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে, 
কণ্ঠের অধোদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে, এ চক্রের অগ্রদেশ 
কণ্ঠে, জমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে এবং ব্রহ্মরন্ধে, যথাক্রমে | 
উন্নীত করিয়া নিস্পৃহ হইলেন। পরে তিনি যথাযথ 
বিভাগ করিয়া দেহস্থ বায়ুকে মহাবায়তে, দেহগত | 


২৫৫ 


তাহার সহিত বনে অন্ুগমন করিলেন। পতি 
ব্রতামুরোধে ভূমিতলে শয়ন করিতেন, এই নিমিত্ত 
তিনিও উক্তধর্শ্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন; পতি 
খধিগণের ন্যায় কন্দমূলাদি আহার করিতেন, এই 
নিমিত্ত তিনিও তাদৃশ আহার করিয়া পতিশুশ্রীধায় 
একান্ত নিরতা থাকিতেন। এই সকল ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া তিনি কৃশা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রিয়- 
তমের করম্পর্শ ও সমাদরে তিনি এরূপ পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইতেন যে, পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ তাঁহার অনুভূত 
হইত না। তিনি স্বীয় প্রিয়তম পৃথিবীপতির দেহকে 
সর্ববতোভাবে চেতনাহীন দেখিয়া কিয়ৎকাল বিলাপ 
করিলেন, অনন্তর সতী পর্ববতের সানুদেশে প্রস্বলিত 
চিতা রচন! করিয়া তদুপরি সেই দেহ স্থাপন 
করিলেন। এইরূপে দেবী উদারকর্ম্ম পতির 
তৎকালোচিত কৃত্য সমাপন করিয়া নদীজলে স্নান- 


কঠিনাংশকে ক্ষিতিতে, তেজকে তেজে, ইন্দ্রিয় | ক্রিয়া  সমাধানপূর্ববক পতির উদ্দেশে তপণাঞ্জলি 
চ্ছিদ্রকে আকাশে ও দ্রবাংশকে তোয়ে লয় করিলেন । : দান করিলেন ; অনস্তর অস্তরীক্ষস্থ দেবগণকে প্রণাম 
অনন্তর অদ্বিতীয় কেবল আত্মার উপলব্ধির জন্য মহা- | ও বহিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পতিপদ ধ্যান 
ভূতসকলকে লয় করিকার উদ্দেশ্যে ক্ষিতিকে জলে, ! করিতে করিতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সাধ্বী 
জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে ও বায়কে আকাশে | স্বীয় পতি বীরবর পৃথুর অনুগমন করিলেন দেখিয়া 
লীন করিলেন। আকাশের গুণ শব্দ ইন্জ্রিয়গ্রাহ | সহস্র সহস্র বরদা দেবপত্রীগণ দেবগণের সহিত 
বলিয়া আকাশকে ও ইক্ড্রিয়াধীন মনকে ইন্দ্রিয়ে লয় | তীহার স্তব করিতে লাগিলেন । সেইকালে অমর- 
করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদিতন্মাত্রে লীন করিলেন। | তৃরয্য নিনাদিত হইল এবং দেবপত্ীগণ সেই মন্দর- 
অনন্তর তক্মাত্রসকলকে অহঙ্কারতত্বে। অহঙ্কার সামুদেশে কুস্থুম বৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর বলিতে 
তত্বকে সর্ববগুণের বিশ্রামস্থান মহত্তত্বে ও মহত্তত্বকে লাগিলেন,--অহো৷ ! এই বধু ধন্যা! যেমন 
মায়াময় জীবে বিলীন করিলেন; যিনি পূর্বের | লক্ষীদেবী সর্ববান্তঃকরণে স্বীয় পতি বজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর 
লিঙ্শরীরাভিমানী পৃথু জীবরূপে বিরাজ করিতে- | ভজনা করেন, সেইরূপ ইনিও রাজগণের পালক স্বীয় 
ছিলেন, তিনি এক্ষণে ত্রহ্মস্থবরূপে অবস্থান করিয়া পতির একান্তভাবে ভজনা করিয়াছেন। দেখ, এই 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রভাবে সেই মায়াময় লিঙ্গকে পতিত্রত! অচ্চি অচিন্ত্য কর্ণের প্রভাবে আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন । : অতিক্রম করিয়া উদ্ধে স্বীয় পতির পণ্চাৎ গুমন 

বিনি কখনও চরণঘ্বার! ভূমিস্পর্শ করিলে বেদনা করিতেছেন। পৃথিবীতে চঞ্চল আফুঃ প্রাপ্ত হইয়াও 
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মর্তা যাহার! . যদ্ছারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 


নিখিল অমঙ্গল নিরস্ত হইয়া থাকে; মগ্গষ্য ইহা 


সেই জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, এই দেবাদিপদ | দ্বারধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ করিয়! থাকে; 


তাহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিস্মাত্রও দুর্লভ নহে। হায়! 


ইহা কলিকল্ুষনাশে সমর্থ; হারা ধর্পা, অর্থ, 


যে ব্যক্তি জশ্মাস্তরে বহুর্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে | কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ববর্গ-বিষয়ে সমাক্‌ সিদ্ধি লাভ 


এই পৃথিবীতে মোক্ষসাধন মনুহ্যন্ব লাভ করিয়াও 
বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই আত্মদ্রোহী বঞ্চিত হয়। 
মৈত্ৰেয় কহিলেন,_-বখন এইরূপে অমরাঙ্গনাগণ 
স্তব করিতেছেন, তখন আত্মজগণের জেষ্ঠ অচ্যুতভক্ত 
পৃথু বৈকুষ্ঠলোকে গমন করিলেন এবং মহিষী 9. সেই 
পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে বিদুর! সেই 
ভক্তশ্রেন্ঠ পৃথুর ঈদৃশ অনুভাব, তাহার এই উদার 
চরিত্র তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। যিনি পৃথুর 
এই পবিত্র স্থমহড চরিত্র অবহিতচিত্তে শ্রন্ধাসহকারে 
পাঠ বা শ্রবণ করেন, অথবা অপরকে শ্রবণ করান, 


করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! শ্রদ্ধাবান্‌ হুইয়া ইহা 
শ্ররণ-কীর্তন করিলে অনায়াসে এই চতুর্ববর্গ লাভ 
করিতে সমর্থ হছন। দিথিজয়ে উৎস্থক নৃপতি এই 
চরিত্র শ্রবণ করিয়া অভিযান করিলে, রাজগণ যেরূপ 
পূর্বেন মহারাজ পৃথুকে কর প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহারা সেইরূপ তাহাকেও কর প্রদান: করিয়া 
অধীনতা স্বীকার করিবেন। যদিও বহুবিধ ফল 
উক্ত হইল, তথাপি অন্য আসক্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
ভগবানে অমলা ভক্তি অর্পণ করিয়া এই . পবিত্র 
পৃথুচরিত্র শ্রাবণ কীর্তন করা বিধেয়। হে বিছুর! 


তিনি পৃথুর পদবী প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ইহা পাঠ | ভগবানের মাহাত্থ্যসূচক এই চরিত্র বলিলাম ; মনুষ্য 
করিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রিয় রাজত্ব, বৈশ্য স্বলাতি- | ইহাতে অন্ধা স্থাপন করিলে, পৃথুর স্যায় গতি প্রাপ্ত 
মধ্যে মুখ্যত্ব ও শূত্র সাধুত৷ প্রাপ্ত হইবেন ৷ যদি | হইবে। যে মনুষ্য বিমুক্তসঙ্গ হুইয়া প্রতিদিন 
নর অথব!| নারী শরদ্ধাসহকারে ইহা তিনবার শ্রবণ | আদরের সহিত পৃথুর চরিত্র শ্রবণ করেন এবং 
করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্তান হইলে সুসন্তান | অপরকে শ্রবণ করাইয়া ইহ! বিস্তার করেন, তিনি 
লা. করেন, নির্ধন হইলে শ্রেষ্ঠ ধনবান্‌ হন, অল্প- | ধাহার প্রীচরণ তবসিন্কুপারের পোতস্বরূপ, সেই 
কীন্তি হইলে বিপুল যশস্বী হন ও মূর্খ হইলে পাণগ্ডিত্য | ভগবানে নিপুণ রতি লাভ করিয়া কৃতার্থ 
লাভ করেন। মনুষ্যের ইহা কল্যাণকর, ইহা হইতে | হুন । 
ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩॥ 


চতুবিৎশ অধ্যায় । 


মৈত্ৰেয় কহিলেন,__অনস্তর বিপুলকীর্তি পৃণুপুত্র জ্রবিণকে উত্তর দিক্‌ দান করিলেন। ' বিজিতাঙ্গ 
বিজিতাশ অধীশর হইলেন ;. তিনি অতীব ভ্রাতৃবৎসল ইন্দ্র হইতে অনস্তধান বিভা লাভ করিয়া অন্তর্ষান 
ছিলেন, এই নিমিত্ত কনিষ্ঠ জাতৃগশকে এক এক নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন। তাহার . পত্নী শিখ- 
দিকের আধিপত্য দান করিলেন। তিনি হর্য্যক্ষকে খিনীর গর্ভে স্বীয় অনুরূপ তিনটা পুরা জন্মে, ইহা" 
প্রাচী, ধুজকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিঘ. এবং | দ্বিগের নাম পাবক, পৰমান ও শুচি; পু্ব্কালে 


চতুর্ধ স্বন্ধ। স্ৰহ্ধ। 


বশিষ্ঠ ₹'হাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, | মুখরিত করিয়া দেব 


এই নিমিত্ত ইহারা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, | 


ইহারা পুনর্ববার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রকে | 
অশ্বহর্তা জানিয়াও নিহত করেন নাই এবং তজ্জন্য 
ইন্দ্রের নিকট অন্তর্ধানবিষ্ভ/ লাভ করিয়াছিলেন, 


সেই বিজিতাশ্ব তাঁহার অন্য পত্নী নভস্বতীর গর্ভে | 


হবিধাণন নামে পুত্র লাভ করিলেন। অন্ত্ধান 
করগ্রহণ, দণুপ্রদান ও শুল্ধগ্রহণাদিহেতু রাজকার্য্যকে 
নিষ্ঠুর কার্ধ্য মনে করিয়া দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিবার 
বাপদেশে উহা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সেই 
যজ্ঞে ভক্তদুঃখহারী পূর্ণ পরমাত্মার যজনা করিয়! 
আত্মদর্শী হইলেন এবং পুণ্যরূপ সমাধিদ্বারা ভীহার 
লোক প্রাপ্ত হইলেন। বৎস বিছ্ুর! হবিধনী 
হুবিধনের ওরসে বহির্ষৎ, গয়, শুরু, কৃষ্ণ, সত্য ও 
জিতব্রত, এই ছয় পুত্ৰ প্রসব করিলেন। প্রজাপতি 


২৫৭ 


মুখরিত করিয়া দেব, 'অস্থ্র, গন্ধর্বব, মুনি সিদ্ধ, নর 
ও উরগগণকে অভিভূত করিল। শতন্রুতির গর্তে 
| প্রাচীনবহির দশ পুত্র জন্মে, তাহারা সকলেই প্রচেতা 


নামে অভিহিত হইলেন; তাঁহাদিগের আচার 
৷ তুল্যরূপ ছিল এবং তাহারা সকলেই ধর্ম্পারগ 


ছিলেন। . পিতা তাহাদিগকে প্রজাস্গ্রির নিমিত্ত 
আদেশ করিলে তাঁহারা তপস্যা করিবার নিমিত্ত 
সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন; পথিমধ্যে গিরিশের 
সহিত তীাহাদিগের সাক্ষাৎকার হইল; তিনি প্রসন্ন 
হইয়া তাহাদিগকে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহারা 
সংযতচিত্তে তাহাই ধ্যান, জপ ও পুজা করিয়া দশ- 
সহস্র বৎসর তপস্তাদ্বারা শীহরির অর্চনা করিলেন। 

বিদুর কহিলেন,__হে ত্রহক্মন্‌ ! প্রচেতাদিগের 
সহিত গিরিশের যেরূপে পথিমধ্যে সাক্ষাৎকার 
ঘটিয়াছিল এবং হর প্রীত হুইয়| তাহাদিগকে যে 


রহিষৎ, মহাভাগাবান্‌, ক্রিয়াকাণ্ডে ও প্রাণায়ামাদি- সকল সদর্থযুক্ত উপদেশবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা 


যোগে নিপুণ ছিলেন। তিনি যেস্থানে একবার 
যত করিতেন, পুনর্ববার তথায় না করিয়। তগুসমীপ- 
ব্তী স্থানে অনুষ্ঠান করিতেন, এই নিমিত্ত তীহাঁর 
সময়ে বেদিস্থিত প্রাচীনাগ্র অর্থাৎ পূর্ববাগ্রে কুশদ্বারা 
বন্থধাতল সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাহার বহিঃ 
অর্থাৎ বজ্জীয় কুশ প্রাচীন অর্থাৎ পুর্ববাগ্রা হইয়া 
যজ্ঞে বছুপরিমাঁণে ব্যবহৃত হইত, এই নিমিত্ত তিনি 
প্রাচীনবহিঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি 
ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকগ্া! শতক্রতির পাণিগ্রহণ 
করেন। সর্বাঙ্গনুন্দরী কিশোরী শতদ্রতি নানাবিধ 
ভূষণে ভূষিত হইয়া বিবাহকালে যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ 
করিতেছিলেন: তখন অগ্নি তাহাকে দেখিয়া কাম- 


বলিতে আজ্ঞা হউক। হে মুনিবর! মুনিগণ সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া যে অভীষ্ট শিবমুস্তির কেবল ধ্যান 
করেন, প্রাপ্ত হন না, সেই শিবের সহিত মনুষ্যগণের 
সাক্ষাৎকার দুল'ভ, সন্দেহ নাই। (সেই ভগবান্‌ 
ভব আত্মারাম হইয়াও স্বীয় লোকপালনের নিমিত্ত 
ঘোরা শক্তির সহিত যুক্ত হুইয়া বিচরণ করিয়া 
থাকেন। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, সাধু প্রচেতাসকল পিতার 
বাক্য-শিরোধা্য করিয়া তপস্যার নিমিত্ত আদৃতচিত্ত 
হইয়! পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। অনম্তর 
তাহার! সমুদ্র অপেক্ষা কিঞ্চিম়্যন এক বিস্তীর্ণ সুমহৎ 
সরোবর দেখিতে পাইলেন; এ সরোবরের জল, 


সন্তপ্ত হইয়ছিলেন। একদা অগ্নি সপ্তর্ধিগণের যজ্ঞে | সাধুগণের মনের শ্যায় নির্মল এবং মত্ম্তসকল প্রসঙ্গ 


সগ্তধিভার্য্যা শুকীকে দেখিয়া কামার্ত হইয়াছিলেন, 


চিত্তে তাহাতে বিচরণ করিতেছিল। তাহাতে াক্রি- 


এক্ষণে শতক্রুতিকে দেখিয়াও তাহার তাদৃী অবস্থা | বিকাশী নীলোপল, রক্তোৎপল, দিনবিকাশী পল্ম,ও . 


হইল |. 


সেই বোটা বধর নুপুরধ্বনি. টচেতুদ্দিক | সন্ধ্যাবিকাশী কহলার প্রচুরপরিমাণে 


শোভা 


২৫৮ 


অঞাসিংর পচা, পাণ 


ছি পি রিনি ও পরি উট ৬ পি শপ রক ও পি পর ক পাপী রর শপ ২৩ ও এ ক ০ এরি নিচ রতি ওরা এনা” ও এ কপ ও ভাপা "ও. এট পবিস সরলার এলি উনি পবা” জনন ৪ ৩ ছি ক্স 


পাইতেছিল এবং এ সরোবর হংস, সারস, চক্রবাক লাভ করিয়া থাকি, ভক্তগণেরও তাদৃশী গতি হইয়! 
ও কারগুবের কলকণ্ঠে নিনাদিত হুইতেছিল। | থাকে। তোমরা ভাগবত অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত, এই 


তীরবর্তী লতা ও পাদপগণ মত্ত ভ্রমরের মধুরগুঞ্জনে 
রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং পবন পল্মকোশের রজঃকণ ৷ 


নিমিত্ত তোমরা তগবানের হ্যায় আমার প্রিয়, ভাগ- 
বতগণও আমি ভিন্ন অন্যকে প্রিয় মনে করেন না। 


চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া উৎসব করিতেছিল। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা অতি 


তথায় গন্ধর্ববগণ মৃদঙ্গ ও পণবাদি বাদনপূর্ববক স্বর্গীয় 
মনোহর সঙ্গীত করিতেছিলেন, রাজপুজগণ তাহ! 
শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। এমন সময় সেই 
সরোবর হইতে অনুচরগণের সহিত ত্রিলোচন নিজ্কাস্ত 
হইলেন; দিব্য অনুচরগণ দেবাদিদেৰের স্ত্বতি 
করিতেছিল; তাহার কান্তি তগ্ুহেমরাশিসদৃশ, 
কণ্ঠঁদেশ নীলবর্ণ ও বদদনমণগুল প্রসাদকমনীয় ; 
তাহার এই অপূর্বব মুগ্ডি দর্শন করিয়া রাজকুমারগণ 
বিস্ময়সহকারে প্রণাম করিলেন; ভক্তদুঃখহারী 
ধর্মাবৎসল ভগবান্‌ ভব ধর্ম্মজ্ঞ, সাধুশীল ও গ্রীতিযুক্ত 
সেই রাজকুমারদিগকে শ্রীত হুইয়া কহিলেন । 

রুদ্র কহিলেন,-_তোমর! বহিষদের পুর, 
দিগের ভগব্দারাধনারূপ অভিপ্রায় আমার বিদিত 
হইয়াছে, তোমাদের কল্যাণ হইবে, এই উদ্দেশ্যে 
তোমার্দিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি তোমা- 
দিগকে দর্শন দিলাম। ভগবান্‌ বাস্থদেব সক্ষম 
ত্রিগুণের অর্থাৎ, প্রকৃতির এবং জীবসংজ্ঞ পুরুষেরও 
অতীত, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই 
নিয়ন্তা; যে ব্যক্তি তাহার শরণাপন্ন হয়, সে 
আমার প্রেমাম্পদ .হয়। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্মনিষ্ঠ 
মনুষ্য বহুজন্মে বিরিঞ্চত্ব অর্থাৎ, ব্রহ্মার ভাব প্রাপ্ত 
হয়, অনন্তর যদি পুণ্যাতিশয় থাকে, তাহা হইলে 
আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি 
দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
স্রামি, রুদ্র এবং অন্যান্য দেবগণ আমরা সকলহে স্ব স্ব 
অধিকারে বর্তমান. আছি, আমাদিগের অধিকারকাল 
সমাপ্ত হইলে লিঙ্গভঙ্গ ঘটিলে আমরা সেই বৈষ্ণবপর 


পবিত্র, মঙ্গলকর ও মোক্ষপ্রদ; ইহা সুস্পষ্ট 
উচ্চারণসহকারে জপ করিতে হইবে, এক্ষণে অবহিত 
হইয়| শ্রবণ কর। : 

মৈত্ৰেয় কহিলেন, __অনন্তর দয়ার্দরহদয় ভগবান 
রুদ্র কৃতাগ্রলি সেই রাজপুজদিগকে নারায়ণের 
আরাধনাপর স্তববাক্য বলিতে লাগিলেন, ছে 
ভগবন্‌! শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞগণ তোমা হইতে স্বানন্দ 
লাভ করিয়া থাকেন, এতদ্বারা তোমার মহান্‌ উৎকর্ষ 
প্রকটিত হইয়াছে, অতএব আমারও স্বানন্দসত্ত! 
বর্তমান থাকুক । তোমার উৎকর্ষ তোমার নিজের 
উপকারের নিমিত্ত নহে, কারণ, তুমি নিত্যই নির- 


তোমা- তিশয় পরমানন্দরূপে অবস্থান করিতেছ; তুমি 


সর্ববরূপ আত্মা, তোমাকে নমস্কার, লোকাত্মক পঙ্কজ 
তোমার নাভি হইতে আবির্ভূত হয়, এই নিমিত্ত 
তুমি পন্থজনাভ, তুমি স্থুলভূত, সুন্গম তন্মাত্র ও ইন্ডরিয়- 
গণের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি শান্ত 
কৃটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ চিত্তাধিষ্ঠাত৷ 
বাসুদেব; তুমি অব্যক্ত .অনস্ত অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা 
সন্কর্ষণ, তুমি অন্তক, মুখাগ্সিত্বার! বিশ্বকে দগ্ধ করিয়া 
থাক; তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রহ্যন্স, তোম! হইতে 
বিশ্ব প্রকৃষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে; তুমি ইন্ডি- 
য়াধীশ মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, তোমাকে পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার করি। তুমি পরমহংস, সূর্ধ্যস্বর্নপ ; 
তুমি পুর্ণ, স্বীয় তেজে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করি- 
তেছ ; তোমার ক্ষয় ও বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বর্গ ও অপ- 
বর্ণের দ্বারস্বরূপ ; তুমি শুচি অস্তঃকরণে নিত্য 


চতুৰ্থ স্বন্ধ। 


হিরণ্য তোমার বীর্ষ্য ঝা সার, এই হেতু তুমি হিরণ্য- 
বীৰ্য্য; তুমি চাতুহোঁত্ৰ কৰ্ম্ম বিস্তার করিয়া থাক, 
এই নিমিত্ত তাহার সাধন; তুমি সোম, পিতৃ ও 
দেবগণের অন্ন, যজ্ঞরেতা নামে অভিহিত হইয়া থাক, 
তোমাকে নমন্ষকার। তুমি জলরূপ, জীবগণের 
তৃপ্ডিপ্রদ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পৃথিবীরূপ, 
তুমি প্রাণিগণের দেহ ও বিরাড়দেহরূপে বিরাজ 
করিতেছ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বায়ুরূপ, 
প্রাণরূপে ত্ৰৈলোক্য পালন করিতেছ এবং সহঃ, ওজঃ 
ও বলরূপে অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের বলরূপে 
প্রকাশ পাইতেছ, তোমাকে নমক্কার। তুমি 
আকাশরূপ, শব্দ তোমার গুণ, সেই শব্ঘারা 
পদার্থপকলকে প্রকাশ করিতেছ এবং তোমার 
নিমিত্তই বস্তুর অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ এই বিভাগন্বয় 
নিষ্পন্ন হইতেছে, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি 
পবিত্র জ্যোতিক্মান্‌ স্বৰ্গলোক এবং যে প্রবৃত্তিমূলক 
কর্মের বলে পিতৃলোকপ্রাপ্তি, নিবৃত্বিমূলক কর্মের 
বলে দেবলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই উভয়বিধ 
কর্ম্মও তুমি, তোমাকে নমক্ষার করি। হে ঈশ! 
তুমি অধর্ম্মের ফলরূপ দুঃখপ্রদ মৃত্যু এবং তুমিই 
পুনঃ নমস্কার করি। তুমি পরমধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ, 
তোমার বুদ্ধি কখনও কুঠিত হয় না; তুমিই কপিল 
ও দতাত্রেয়াদিরূপে সাংখ্য ও যোগপ্রবর্তক পুরাণ 
পুরুষ, তোমাকে নমস্কার । তুমি অহঙ্কারাত্ধা! রুদ্র; 
কর্তৃশক্তি, করণশক্তি ও কর্ম্মশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি 
তোমাতে বিদ্যমান আছে; তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ 
্রঙ্ষা, বিবিধ বেদবাণী তোমা হইতে আবিভভূতি 
হইয়াছে, (তোমাকে নমস্কার | 

হে ভগবন্‌! . ভাগবতগণ তোমার যে দর্শনের বহু 
সমাদর, করিয়া থাকেন, আমাদিগকে সেই দর্শন দাস 


কর,-আমরা সেই দর্শনের নিমিত্ত অদ্ভিলাধী হইয়াছি। 


২৫৯ 


তোমার ভক্তগণের প্রিয়তম রূপ প্রদর্শন কর। 
তোমার সেইরূপ জ্ঞাতা হুইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়কে গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহা প্রাবৃ্ট্কালে 
স্লিহ্ধ ঘনের ন্যায় শ্যামকান্তি, সর্ববসৌন্দ্যের আধার ; 
বদনমণ্ডল, পল্মকোশস্থ পত্রের” ম্যায় লোচন, সুন্দর 
জে, শোভন নাসিকা, কমনীয় দন্ত, মনোহর কপোল- 
সম্বিত বদন ও ভূষণস্বরূপ পরস্পর সমান কর্ণন্থয় 
শোভা বিস্তার করিতেছে । সেই যুন্তির কপোল- 
দেশ অলকাবলীঘ্বারা উপশোভিত; তাহাতে 
অপাঙ্গত্বয় যেন প্রেমভরে হাস্য করিতেছে, দুকুলথয় 
পন্কজকিপ্ক্থের হ্যায় বিলসিত হইতেছে, শঅবণথয় 
উজ্দ্বলকুগুলে দীপ্তি পাইতেছে, শিরোদেশ কিরীটে, 
মণিবন্ধ বলয়ে, উরোদেশ হারে, চরণদ্বয় নুপুরে, 
কটিদেশ মেখলাতে, করচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পদ্মে, গলদেশ বনমালায় ও আভরণসকল মণিসমূহে 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে । তাহাতে 
সিংহের ন্যায় স্বন্ধত্বয় কুগুলহারাদির দীপ্তি ধারণ 


করিয়াছে, কৌস্তভ মণি গ্রীবাদেশের সৌন্দর্য্য বিস্তার 


করিতেছে, শ্ামবক্ষে চিরস্থিতা রেখা-কারা লঙ্গ্মীদেবী 
স্বর্ণরেখাস্কিত নিকষপাষাণকে তিরস্কার করিয়া 
দেদীপ্যমানা রহিয়াছে; শ্বাস ও উচ্ছাসে চঞ্চল 
বলিরেখাঘ্বারা মনোহর উদর অশ্বখপত্রের সাদৃশ্য 
ধারণ করিয়াছে; আবর্তের ম্যায় গন্তীর নাভি যেন 
বিশ্বকে স্বীয় অভ্যন্তরে প্রতিসংহার করিতেছে; 
স্বর্ণময়ী মেখলা শ্টাম-নিত্বে অধিক শোভমান গীত 
ছুকুলে নিবন্ধ রহিয়াছে এবং সমপ্রমাণ সুচারু 
অভিবদ্বয়, জজ্ঘাদ্বয় ও অনুন্নত জামুদ্বয় দর্শশকে 
শোভমান করিতেছে । হে গুরো! তুমি অজ্ঞ- 
গণের মা্গপ্রদর্শক ; তুমি যে শ্রীচরণদ্থারা প্রহথুলা- 
দাদি ভক্তের .ভয় হরণ করিয়াছিলে, বাহার কাঁস্তি 
শরতকালীন পন্মপলাশের তুল্য, সেই প্রীররণের 


২৬০ ঞরীমন্তাগবত 


নখছ্যুতিত্বারা আমাদিগের অন্তঃকরণের অজ্ঞান ৷ তমোরূপা গুহায় অর্থাৎ স্থযুপ্তিগহবরে লয় প্রাপ্ত 
বিনষ্ট করিয়া শামারিগের আশ্রয়স্থল স্বীয় রূপ | হয় না, সেই মননশীল ভক্ত তৎকালে তোমার তত্ব 
প্রদর্শন কর। | সাক্ষাৎকার করেন। যাহাতে এই বিশ্ব বাক্ত 

যিনি আত্মশুদ্ধি বাঞ্চা করেন, তাহার এইরূপ | হইতেছে এবং যাহা এই নিখিল বিশ্বে অবভাত 
ধ্যান্*কর! কর্তব্য, কারণ, যাহারা স্ব স্ব বর্ণাঅ্রমধর্ম্ম ৰ হইতেছে, সেই আকাশের হ্যায় বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তীহাদিগের পক্ষে এই ! পরত্রন্ম তুমি; তুমিই এইরূপে জগতের উপাদান 
ভক্তিযোগ অতয়প্রদ। যিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার | হইয়া বিরাজ করিতেছ। হে ভগবন্‌! যিনি স্বয়ং 
করিয়াছেন, তুমি তীহারও স্পূহণীয় এবং যিনি | নির্বিকার থাকিয়া বহুরূপধারিণী মায়াদ্বারা এই 
একান্ত আত্মবিৎ, তুমি তাহারও গন্তব্যস্থান ; বিশের স্ুষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, মায়া 
অতএব তুমি সর্ধবদেহীর দুল'ভ, কেবল ভক্ত অপরের ভেদবুদ্ধি জম্মাইতে সমর্থ হইলেও যাহার 
তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারে। এই উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং ধাহার 
নিমিত্ত সাধুগণও যাহা দুঃখে লাভ করিতে সমর্থ হন, মায়ায় এই অসৎ বিশ্ব পরমার্থ পদার্থের ন্যায় প্রতীত 
একান্ত ভক্তিত্বার সেই ছুরারাধ্য তোমার আরাধনা হইতেছে, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি; তুমিই এই- 
করিয়া তোমার পাদমূলব্যতিরেকে কে স্বর্গাদিস্ুখ রূপে বিশ্বের নিমিত্তকারণরূপে বিরাজ করিতেছ ; 
অভিলাষ করিবে ? যে কৃতান্ত শৌর্ধ্যবীর্য্যে ক্ষুভিত হে প্রভো। যাহাতে আমরা তোমাকে অদ্বৈতরূপে 
জ্রভঙ্গি্ারা বিশ্বের বিধবংস করিয়া থাকেন, তিনিও অবগত হইতে পারি, তাদৃশ কৃপা বিতরণ কর। 
ভগবৎপাদমুলে শরণাপন্ন ভক্তকে “ইনি আমার বশ্য’ যদিও ভূমি ভেদরহিত ব্রহ্ম, তথাপি যে সকল কর্ম্ম- 
এইরূপ মনে করিতে পারেন না। হে ভগবন্! যোগী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ক্রিয়া- 
যদি ক্ষণার্ধকালও তোমার ভক্তের সঙ্গ ঘটে, তাহা কলাপদ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ামক 
হইলে তাহার সহিত কি স্বর্গ, কি মোক্ষ কাহারও তোমার প্রাগুক্ত সাকার রূপের সম্যক যজনা করেন, 
তুলনা হয় না, মরণশীলগণের স্বর্গাদি যে অতি তুচ্ছ ; | ভীহারাই বেদ ও তন্ত্র-বিষয়ে তন্বজ্ঞ। তুমি আদিতে 
তাহাতে আর বক্তব্য কি? তোমার শ্রীচরণ সর্বব- | একমাত্র ছিলে, তখন এই মায়াশক্তি তোমাতে 
পাপ হরণ করিয়া থাকে; যাহার! তোমার ঈদৃশ | প্রশপ্তা ছিল; পরে সেই মায়শক্তি সন রজঃ ও তমঃ 
কীন্তি-অ্রবণদ্বার মনোমল ও তোমার পাদনিঃস্থত | এই তিন গুণকে বিভক্ত করে; সেই তিন গুণ হইতে 
গঙ্গায় অবগাহনদ্বারা বহির্মল বিধৌত করিয়াছেন, | মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, দেব, 
ধাহাদিগের সর্ববভূতে দয়া, রাগাদ্িরহিত চিত্ত ও খধি ও তুতাত্মক বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে। বিনি স্বীয় 
সরলতাদি বিভমান আছে, যদি আমাদিগের তীহা- শক্তিত্বারা চতুর্বিবধ পুর অর্থাৎ শরীর নির্মাণ করিয়া 
দিগের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাই | জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জরূপ নিজ অংশত্বারা 
তোমার প্রচুর অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিব। হে ! তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং অবিজ্ঞাবৃত হইয়া 
প্রভো ! তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে তত্বজ্ঞানলাভও ; মধুমক্ষিকাস্ট মধুর ম্যায় তুচ্ছ বিষয়ন্থুখ ইক্রিয়ঘারা 
জনুযৃহীত ও বিশুদ্ধ হইয়া বহিষিষয়ে বিক্িত্ত ও | অভ্যন্তরে. অবস্থিত সেই. অংশ অর্থাৎ চির্দাভালকে 


চতুর স্বন্ধ। 


পুরুষ বা জীব কহিয়া থাকেন। যদিও তোমার | কীর্তনদ্থার সেই গ্রীহরির পূজা কর। তোমরা 
অংশ জীব, অবিস্ভাবৃত হইয়া সংসারী হয়, তথাপি; সকলে মুনিব্রত ও সমাহিতবুদ্ধি হইয়! শ্রদ্ধাসহকারে 
সর্ধবনিয়ন্ত। 'তোমার সংসার হয় না; যেমন প্রবল | এই যোগাদেশনামক স্তোত্র পাঠদ্বারা ধারণা করিয়া 
বায়ু ঘনাবলীকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ তুমি স্বীয়; অভ্যাস কর। পুরাকালে ভগবান রা, স্ৃিবিস্তার- 
শক্তিদ্বারা রচিত এই বিশ্বের ভূতসকলকে ভূতগণের- | বাসনায় স্বীয় পুজ্র প্রজাপতি ভৃগুপ্রভূতির ও 
দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত করিয়া! সংহার করিয়া থাক, | আমাদিগের'নিকট ইহা কহিয়াছিলেন। প্রজাপতি 
তোমার স্বরূপ কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। জীব | আমরা সকলে এইরূপে প্রজাস্থষ্টির নিমিত্ত প্রণো- 
সকল বিষয়ে অতি কামুক, এই হেতু ইহা এইরূপ ৷ দিত হইয়া এই স্তোত্রত্বারা অজ্ঞান নিরম্ত করিয়া 
করিতে হইবে, উহা এইরূপ করিতে হইবে” ইত্যাদি | বিবিধ প্রজা স্বষ্টি করিয়াছি এক্ষণেও যদি কোন ব্যক্তি 
চিন্তায় অতিপ্রমত্ত ; বিষয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার্দিগের | বাস্থুদেবপরায়ণ হইয়া অবহিতঢ়িত্তে যত্রসহকারে ইহা! 
লোভ নিরস্ত হয় না, প্রত্যুত প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে; ! নিত্য জপ করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরে শ্রেয়ঃ 
ইত্যবসরে তুমি তাহাদিগের অন্তকরূপে নিয়ত জাগ- | প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। এই সংসারে বত প্রকার 
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রূক থাক; যেমন সর্প ক্ষুধায় জিহ্বাদ্বারা ওট্ঠপ্রাস্তঘয় 
লেহন করিতে করিতে মুষিককে আক্রমণ করে, 
সেইরূপ তুমিও তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়! 
থাক। অতএব যে ব্যক্তি তোমাকে অনাদর করিয়া 
শরীরকে বিনষ্টপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহার 
বিনাশের আশঙ্কা আছে; ঈদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি বুদ্ধিমান 
হইলে তোমার পাদপত্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? 
আমাদিগের গুরু ব্রক্ধা, এই পাদপদ্ম অচ্চনা করিয়া- 
ছিলেন এবং চতুর্দশ মনুও স্বাভাবিক দৃঢ়বিশ্বাসে 
এঁ পাদপন্মের ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব, 
হে ব্রহ্মন, হে পরমাত্মন্‌! ধীহাঁরা তোমার শ্রীচরণ 
কালভয়নিবর্তক, ইহ! অবগত আছেন, তুমি তাহাদিগের 
গতি বা আশ্রয়স্থল, তোমার শরণাপন্ন হইলে, 
কাহাকেও ভয় করিতে হয় না; নতুবা এই বিশ্ব 
রুদ্রের ভয়ে মৃতকল্প হইয়া আছে । 


শ্রেয়ন্কক বস্তু আছে, তন্মধ্যে ভগবজ জ্ঞানই সর্ববা- 
পেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কর বস্তু; যিনি এই জ্ঞানরূপা 
নৌকায় আরোহণ করিতে পারেন, তিনি এই ছুষ্পার 
দুঃখসাগর সংসার অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। 
আমি যে ভগবতস্তব কীর্তন করিলাম, যিনি একাগ্র- 
চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি 
ছুরারাধ্য হরির আরাধনা করিয়া থাকেন; শ্রীহরি 
মণ্ডকীত্তিত স্তবে স্থুপ্রীত হইয়| থাকেন, তিনি একমাত্র 
প্রিয় আশ্রয় ; যিনি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সেই 
শ্রীহরির নিকট যাহা যাহা শ্রেয়ঃ অভিলাষ করেন, 
তাহা তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। যে 
মানব প্রা্ঃকালে গাত্রোখানপূর্ববক কৃতাঞ্জলি হইয়া! 
অন্ধাসহকারে শ্রবণ করেন অথবা অন্যকে শ্রবণ করান, 
তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। 


| হে রাজকুমারগণ ! পরম পুরুষ পরমাত্মার যে স্তব 
হে রাজকুমারগণ ! ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া 


তোমার্দিগের নিকট কীর্তন করিলাম, তাহা! একাগ্র- 


ধর্মের অন্ুস্ঠানপূর্ববক বিশুদ্বভাবে পূর্ব্বোক্ত স্তোত্র; চিত্তে জপ করিতে করিতে মহতী তপন্তা আচরণ 
জপ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। যিনি সর্বব- | কর, অস্তে জীহরির নিকট হইতে অভিলবিত প্রাপ্ত 


হুইবে। 
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মৈত্ৰেয় কছিলেন,_-ভগবান্‌ হর এইরূপে উপদেশ 
প্রধান করিয়া প্রচেতাদিগের পূজা গ্রহণপূর্ববক সেই 
রাজপুজ্রগণের সমক্ষেই অনস্তহিত হইলেন। তাহার! 
রুদ্রণীত ভগবৎস্তোত্র জপ করিতে করিতে জলমধ্যে 
অযুত বৰ্ষ তপস্যা করিলেন। ছে বিদুর ! আত্মৃতত্বজ্ঞ 
নারদ ইত্যবসরে প্রাচীনবিকে কর্ম্মে আসক্তমনা 
দেখিয়া দয়ার হইলেন এবং তাহার বোধ উৎপন্ন করি- 
বার নিমিত্ত তাহার সমীপে উপস্থিত হুইয়া তাহাকে 
বলিলেন,_-হে রাজন্‌! কাম্যকর্ম্মঘারা আত্মার কিরূপ 
শ্রেয়; অভিলাষ করেন ? বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ দুঃখ- 
হানি অথবা স্বুখপ্রাপ্তিকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা 
করেন না। 


পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রাবণ করুন; ইহা শ্রাবণ 
করিলে এই সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইবেন। 

হে রাজন্‌ ! পুরপ্জন নামে এক বিপুলকীত্তি রাজ৷ 
ছিলেন, তাহার অবিজ্ঞাত নামে এক সখা ছিলেন, 
সেই সখার কাধ্যকলাপ এরূপ গুচ ছিল যে, কেহই 
তাহা বোধগম্য করিতে পারিত না। তিনি বাসস্থান 
অন্বেষণ করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু 
যখন অভিলাধানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হইলেন না, তখন 
যেন ছুঃখিতচিত্ত হইলেন। বিষয়ন্থখভোগে একান্ত 
আসক্ত রাজা পুরঞ্জন ভূতলে কোন স্থানকেই অভি- 
লধিত সুখভোগের অনুকূল মনে করিলেন না। একদা 
তিনি হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে নব্ঘারবিশিষ্ট সর্বব- 


রাজা কহিলেন,_-হে মহাভাগ! আমার বুদ্ধি | লক্ষণযুক্ত একটা পুর দেখিতে পাইলেন। প্রানীর, 
নানাবিধ কর্মে বিক্ষিপ্ত, অতএব মোক্ষ কি তাহা | উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ, তোরণ ও সর্বত্র 


আমি অবগত নহি ; যে বিমল জ্ঞানদ্বার আমি কর্শ- ৷ 
বন্ধন হইতে মুক্ত হই, তাহা উপদেশ করিতে আজ | 


হয়। গৃহস্থ কুট-ধর্মনের অর্থাৎ নানাবিধ কাম্যকর্শ্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহার বুদ্ধি পুঞ্জ, কলত্র 
ও ধনকে পুরুষার্থ মনে করিয়া বিমোহিত হয়; এই- 
রূপে মুঢ় সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে মোক্ষ 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না। 

নারদ কহিলেন, হে প্রজাপতে ! হে রাজন! 
আপনি যজ্ঞে যে সকল সহুত্র সহ জীবকে নির্দয়- 
রূপে বধ করিয়াছেন, সেই সকল পশুকে দর্শন 
করুন; আপনি তাহাদিগকে যে পীড়া দিয়াছেন, 
তাহার! তাহ! ল্মরণ করিয়া ক্রোধে আপনার ম্বৃত্যু 
প্রতীক্ষা করিতেছে ; আপনার মৃত্যু খটিলেই তাহার! 


স্বরণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ট্দিত শিখরে শোভমান গৃহ 
সকল এ পুরীর শোভা বিস্তার করিতেছিল। ইন্দ্রনীল 
স্ফটিক, বৈদুৰ্য্য, মুক্তা, মরকত ও মাণিক্যঘ্বারা বিরচিতা 
হন্দ্যস্থলী এ পুরীকে সৌন্দর্যযদীপ্তা ভোগবতী অর্থাৎ 
নাগপুরীর শ্যায় শোভাদ্বিত করিয়াছিল এবং এ পুরী 
সভা, চত্বর, রাজমার্গ, দ্যুতা্দিক্রীড়াস্থান, আপণ অর্থাৎ 
হট, চৈত্য বা জনগণের বিশ্রামস্থান, ধ্বজপতাকা 
ও প্রবালবেদিকাঘারা অলঙ্কতা ছিল। এ পুরীর 
বহির্ভাগে নানা তরুলভাকুলে শোভিত এক উপবন 
ছিল; তথায় জলাশয় বিহঙ্গকুজনে ও ভ্রময়গুঞজনে 
মুখরিত থাকিত; সমীরণ কুম্ুমসম্পর্কে সুরভি ও 
সমুহের তটদেশস্থ বিটপিগণের শাখা ও কিশলয়কে 


লৌহময় শৃঙ্ত্বার আপনাকে ছিঙ্গ ভিন্ন করিয়া আন্দোলিত করিত। : সেই, উপবনে নানাবিধ বন্য 
ফেলিবে। আমি আপনাকে পুরঞ্জনের চরিঅবিধরক | হিং জন্তসকল হিংস! পরিত্যাগ করিয়া. নখে, বাস 
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করিত, উপবনের কোন পীড়া উৎপন্ন করিত না; বনে কি অন্বেষণ করিতেছ ? তুমি কি স্ত্রী স্বীয় পতি 
তথায় কোকিলকুজন শ্রবণ করিয়া পাস্থগণ মনে ধর্শ্মের অন্বেষণ করিতেছ অথব৷ ভবানী, স্বীয় পতি 
করিত, উপবন যেন তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। শিবের অনুসন্ধান করিতেছ, অথবা সরস্বতী, ভ্রক্মার 
একদা রাজা পুরঞ্জন সেই উপবনে একটী পরম অন্বেষণে নিযুক্তা হইয়াছ; যদি তুমি স্বীয় পতি 
রমণীয়া নারীকে যদৃচ্ছাত্রমে আগমন করিতে বিষ্ণুর অম্থেষণপর! লক্মী হও, তাহা হুইলে তোমার 
দেখিলেন; দশজন ভূত্য তাঁহার অনুগমন করি- করাগ্রস্থিত লীলাকমল কোথায় পতিত হুইয়াছে? 
তেছিল, এ ভূত্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই শত শত যিনিই তোমার পতি হউন, তিনি তোমার পাদপক্ষ 
রমণী ছিল। এক পঞ্চশিরা সর্প ত্বারপালরূপে এ কামনা করিয়া নিখিল অভিলবিত বস্তু প্রাপ্ত 
কামরূপিলী যুবতীকে রক্ষা করিতেছিল; এঁ রমণী হইয়াছেন। হে ভুন্দরি! বোধ হইতেছে, তুমি 
পতিকামনায় বিচরণ করিতেছিলেন। এ বালার কোন দেবী নহ, কারণ, তুমি ভূমিম্পর্শ করিয়া বিরাজ 
নাসিকা, দন্ত, কপোল ও বদন রমণীয়; তাহার করিতেছ, দেবতারা কখনও ভূমিম্পর্শ করেন না; 
সমায়তন কর্ণবয়ে কুণডলযুগল অপূর্বব শোভা ধারণ | অতএব যেমন লক্ষ্মীদেবী বজ্জপুরুষ বিষ্ণুর সহিত 
করিয়াছিল। তিনি গীতবসনা, স্থুশ্রোণী ও শ্টামবর্ণা; ৷ বৈকুষ্ঠলোককে অলঙ্কৃত করেন, সেইরূপ তুমিও আমার 
তাঁহার মেখলা কনকনির্টিতা; তিনি যখন গমন | সহিত এই পুরী অলঙ্কৃত কর, আমি বীরত্বে ও 
করিতেছিলেন, তখন বোধ হুইতেছিল, যেন কোন নানাবিধ মহত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী হইয়াছি। 
দেবী নূপুরধবনি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। হে ললনে! তোমার প্রেমস্মিতদ্বারা চঞ্চলিত ভর 
ত্রাহার সমবর্তলাকৃতি মূলদেশে ব্যবধানশৃহ্য স্তনদ্বয় হইতে যে কন্দপপকে প্রেরণ করিয়া, তিনি আমাকে 
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বন্তাঞ্চলে আচ্ছাদিত ছিল; সেই লজ্জাবতী গজ- তোমার 
কটাক্ষশর আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ইতিপূর্বে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া দিয়াছে; অতএব হে শোভনে ! আমার 
প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। হে গুচিস্মিতে! তোমার 
বদনমঞ্চল কি মনোহর ! উহাতে কমনীয় জ্রলতা, 
সমৃতরাং লোচনযুগল শোভা পাইতেছে; উহা 
বিলম্বিত নীলালকবৃন্দে সংবৃত, উহা হইতে মধুর 
বাক্য নির্গত হইয়া থাকে; আহ|! এ বানমগ্ডল 
লজ্জাবশতঃ আমার অভিমুখ হইতেছে না, একবার 
উহা উন্নীত করিয়া আমাকে দর্শন করাও । 

হে রাজন! সেই কামিনী রাজা পুরঞ্জনকে 
এইরূপ অধীরভাবে যাক্া/ করিতে দেখিয়া এবং 


গামিনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এইরূপ বোধ 
হইতেছিল। তিনি প্রেমভরে ভঙ্গীযুক্ত ভ্রধনু হইতে 
নেত্রপ্রান্তরূপ]* মূলদেশসমম্িত কটাক্ষশর নিক্ষেপ 
করিলেন, সেই কটাক্ষশরে লজ্জা ও স্মিত অর্থাৎ 
ঈষৎ হাস্য বিরাজ করিতেছিল ; রাজা সেই ন্গিখা- 
শরে বিদ্ধ হুইয়া তাহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া! 
কহিলেন,_-হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে? হে 
সতি! তুমি কাহার পুজ্রী এবং কোথা হইতে 
আগমন করিতেছ? হে ভীরু! এই পুরীর সমীপ- 
দেশেকি উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছ, বল। এই যে 
মহাবল একাদশ অনুচর, ইহার! কে এবং এই ললনা- 


নিরতিশয় পীড়া! প্রদান করিতেছেন; 


গণই বা কে? ছে সুন্দরি! এই যে সর্প তোমার মোহিত হইয়া হাস্তসহকারে তাহার অভিনন্দন করিয়া 
পুরোভাগে গমন করিতেছে, ইছারও পরিচয়. জানিতে কহিলেন,__-হে নরবর ! যিনি আপনাকে আুথব 
ইচ্ছা করি। তুমি মুনির সায় সংযত!" হুইয়া নির্জন আমাকে উৎপাদন. করিয়াছেন এবং যিনি গোপ 


২৬৪ জীমন্তাগবত 


ও নাম প্রদ্দান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় আমরা ' কোন্‌ কামিনী আছে, যাহার মনঃ আপনার ভুজ্ত্বয়ে 
কেহই সম্যক অবগত নহি। হে বীর! যিনি । সংলগ্ন না হুইবে? 

আমার আশ্রয়ন্বরূপা এই পুরী নিশ্মাণ করিয়াছেন, নারদ কহিলেন,_-হে রাজন! সেই দম্পতি 
তিনি কে আমি অবগত নহি এবং যিনি এই পুরীমধ্যে এইরূপে পরস্পরের মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া, সেই 
পৃথগ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকেও অদ্যাপি পুরীমধ্যে প্রাবেশ করিলেন এবং শত বৎসর আনন্দে 
জানিতে পারি নাই। হে রাজন্‌। এই যে পুরুষ | বিহার করিতে লাগিলেন । রাজা পুরঞ্জন পুরীমধ্যে 
ও নারীগণ আমার অনুসরণ করিতেছেন, ইহারা প্রবেশ করিলে, তথায় গায়কগণ তাহার মনোহর স্তুতি 
আমার সখা ও সখী; আমি প্রস্থপ্তা হইলে, এই | গান করিতে লাগিল, তিনি ভ্ত্রীগণে পরিকৃত হইয়া 


নাগ জাগরিত থাকিয়া আমার এই পুরী রক্ষা করিয়া 
থাকেন। যাহা হউক, আপনি যে আমার সৌভাগা- 
ক্রমে আগমন করিয়াছেন, তাহা অতীব সুখের বিষয় ; 
আপনি যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ কামনা করিতেছেন, 
আমি'আমার সখা ও সর্থীগণের সহিত তাহা সম্পাদন 
করিব। আমি আপনাকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু 
প্রদান করিতেছি, আপনি এই নবদ্বারবিশিষ্ট| পুরী- 
মধ্যে বাস করিয়া'শত বৎসব ইহা উপভোগ ককন। 
আপনি ভিন্ন আর কাহার সহিত বিহার করিব? 
যাহারা রতিরসে অনভিজ্ঞ, শান্দ্রবিহিত স্থখভোগেও 
নিরস্ত এবং ইহ ও পরলোক চিন্তাশুহ্য, ঈদৃশ পশু- 
তুল্য ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে আমার অভিলাষ হয় 
না। এই গার্স্থ্যাশ্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম, পুজন্থখ, 
মোক্ষ, কীর্তি ও শোকরহিত শুদ্ধ স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত 
ছওয়| যায়; যতিগণ এই সকল অবগত নহেন। 
এই মনুষ্যজন্মে গৃহাশ্রম পিতৃ, দেব, খবি, অপরাপর 
মনুষ্থা, ভূতগণ ও আত্মার কল্যাণকর আশ্রয় বলিয়া 
অভিহিত হুইয়া থাকে; হে বীর! আপনি যশস্বী, 


| ছিল; 


ক্রীডা করিতে করিতে নিদাঘকালে নদী-সলিলে 
প্রবেশ করিলেন। যিনি এ পুরীর অধীশ্বর, তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমনেব নিমিত্ত এঁ পুরীর উঁর্দ্ধ- 
ভাগে সপ্ত দ্বার ও অধোভাগে ছুইটী দ্বার নির্মিত 
ছিল। এ সপ্তদ্বারের মধো ,পঞ্চঘবার পূর্বদিকে, 
একটা দ্বার দক্ষিণদিকে ও অপরটা উন্তরদিকে নির্মিত 
ছিল; 'মধঃস্থিত দুইটা দ্বার পশ্চিমদিগ বর্তা 
হে রাজন! আপনার নিকট এই সকল 
দ্বারের নাম বর্ণন করিতেছি । পূর্ববদিকে যে দুইটা 


| দ্বার একত্র নির্মিত আছে, তাহা খভোত! ও আবি- 


মুখী নামে অভিহিত; পুরঞ্জন দুম নামে সখার 
সহিত এই দুই দ্বার দিয়া বিজ্রাজিত নামক জনপদে 
গমন করিয়া থাকেন। এ পূর্ববদিকেই অন্য দুইটী 
দ্বার একত্র নিশ্মিত আছে, উহ! নলিনী ও নালিনী 
নামে প্রসিদ্ধ; পুরপ্রন অবধৃত নামক সখার সহিত 
এ ছুই দ্বার দিয় সৌরভ নামক জনপদে 
গমন করেন। এঁদিকেই আর একটা 
প্রধান দ্বার জাছে, তাহার নাম মুখ্য; পুরাধিপতি 


বন্দান্া ও প্রিয়দর্শন এবং আপনি স্বয়ং উপস্থিত | পুর্ন রসজ্ঞ ও বিপণনামক দুই অনুচরের সহিত 
হইযলাছেন; আমার ম্যায় কোন্‌ রমণী আপনার এ দ্বার দিয়া আপণ ও বহুদনামক জনপদে গমন ফ্চারয়া 
হ্যায় পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিবে? আপনার থাকেন। হে রাজন্‌! পুরীর দক্ষিণদিকে পিতৃহু 
ভূজঘয় সপ্পদেহের গ্যায় বিশাল; আপনি হাস্তযুক্ত । ও উত্তরদিকে দেবহু নামে দুইটা দ্বার আছে। রাঙা 
তি দয়ার্ছ দৃপ্টিপাতত্বার৷ অনাথগণের মনোবেদন! ! পুরঞ্জন শ্রন্তধরনামক সখার সহিত এঁ দুই বার দিয়া 
দুর খক্ধিবার নিমিত্ত বিচরণ করিতেছেন; এমন | যথাক্রমে রক্ষিণপথ্চাল ও উত্তরপঞ্চাল রাজ্যে গদন 
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করিয়া থাকেন।: এ পুরীর পশ্চিমদিকে আন্তুরী মদিরা পান করিলে তিনিও মদিরাপান করিয়া 
নামে এক দ্বার আছে, রাজা ছুম্মদনামক সহচরের মদবিহবল হন, আহার করিলে আহার করেন, 
সহিত এ দ্বার দিয়া গ্রামকনামক প্রদেশে গমন করেন মোদকাদি ভক্ষণ করিলে তাহা ভক্ষণ করেন, 
এবং এদিকেই আর একটা দ্বার আছে, গান করিলে গান করেন ও রোদন করিলে রোদন 
তাহার নাম নিতি; পুরপ্রন লুব্ধকনামক অনুচরকে করেন * মহিষী কখন হান্ট করিলে তিনিও হাস্য 
সমভিব্যাহারে লইয়! এ দ্বার দিয়া বৈশসনামক জনপদে করেন, জল্পনা করিলে জল্পনা করেন, ধাবিতা হইলে 
গমন করিয়া থাকেন । পুরীদ্বারসকলের মধ্যে ছুইটী ধাবিত হন ও অবস্থান করিলে জাবস্থান করেন। 
অন্ধ দ্বার আছে, তাহা দ্বার| বহির্গত হইবার পথ নাই; মহিষী যখন শয়ন করেন রাজা পুরপ্রনও তখন শয়ন 
তাহা নির্বাক ও পেশক্কুৎ নামে প্রসিদ্ধ ; দ্বারাধিপতি করেন, তিনি উপবেশন করিলে উপবেশন করেন, 
পুরগ্ন এ ছুই ঘ্বারের সাহায্যে গমন ও ক্রিয়ানুষ্ঠান শ্রবণ করিলে শ্রবণ করেন, দর্শন করিলে দর্শন করেন 
করিয়া থাকেন। যখন তিনি বিষুচীননামক সখার ও স্পর্শ করিলে স্পর্শ করেন। রাজ্জী শোক করিলে 
সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন পুব্রকলত্র- ৰ রাজাও দীনের হ্যায় শোক অনুভব করেন, রাজ্জার 
সঙ্গহেত, মোহ, প্রসাদ ও হর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। | সুখ বা আনন্দ হইলে তাহারও সুখ বা আনন্দের 
এইরূপে কামান্মা মূঢ় পুরঞ্জন নানাবিধ কর্মে আসক্ত | উদয় হয়। অজ্ঞ পুর্ন ব্রেণহেতু এইরূপে মহিষী- 
ও বঞ্চিত হইলেন; মহিষী যাহ। যাহা অভিলাষ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া স্বীয় নির্মল স্বভাব হইতে বিচ্যুত 
করিলেন, তিনি তহসমুদায়ের সংগ্রহ-পর হইয়। তাহার হইলেন এবং ক্রীড়ামূগের ন্যায় অনিচ্ছাসন্বেও তাহার 
অনুবর্তন করিতে লাগিলেন। এওঁ নারী কখন অনুকরণ করিতে লাগিলেন 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | ২৫ ॥| 


ষড় বিংশ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন,__একদ! মহাধন্ুধ'রর রাজ! পুর- | অক্ষয় তৃণীর গ্রহণপূর্ববক একজন সেনাপতিনমতি. 
প্রন রথে আরোহণ করিয়| মৃগয়ার্থ এক কাননে গমন | ব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি যে বনে গমন করি- 
করিলেন; এঁ রথ অতি ক্রতগামী ও উহাতে পঞ্চ | লেন, এ বন পঞ্চ প্রস্থ অর্থাৎ সানুদেশে বিভক্ত 
অশ্ব যোজ্িত ছিল; ওঁ রথের দুইটা ঈশ! অর্থাৎ দণ্ড, | ছিল। তিনি তথায় ধনুঃশর গ্রহণপূর্ববক. মৃগয়াসক্ত- 
দুইটী চক্র, এক অক্ষ, তিনটা ধবজ, পাঁচটা বন্ধন, | চিত্ত হইয়া দৃপ্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
এক রশ্মি অর্থাৎ প্রগ্রহ, একজন সারথি, একটা | এই অত্যাসক্তিনিবন্ধন তিনি তাহার জায়াকে সমভি- 
রঘীর উপবেশন-স্থান, ঢুইটা যুগকাষ্ঠের বন্ধনস্থান, পঞ্চ | ব্যাহারে আনয়ন করেন নাই; কিন্তু প্রিয়ার প্রতি 
প্রহরণ ও সপ্ত আবরণ ছিল; উহার পাঁচ প্রকার | ঈদৃশ ব্যবহার তাহার উচিত হয় নাই। রাজ! 
বিক্রম অর্থাৎ গতি ছিল এবং উহু! স্ববর্ণময় আতরণে | আন্মুরী বৃত্তি অবলন্বনপূর্ববক ভীষণ মুৰ্তি ধারণ করিয় 
ভূষিত ছিল; রাজাও সৃবর্শময় কবচে আবৃত হইয়া নিশিবাণছারা নি্ঠভাবে বিবিধ বন্ধ অন্তরকে 


২৬৬ 


জীমভাগবত । 


ভি ana কি পা শট পা 


০০ পাস কির পি হস এন রা এ কি ত নি পি পিপি ছি 


বধ করিতে লাগিলেন। হে হ রাজন্! স্বগয়ার্থ পশু | তোমাদিগের ' ও তোমাদিগের স্বামিনীর কুশল ত ? 


বধেরও নিয়ম আছে ; রাজাও লোভপরবশ যথেচ্ছ- 
চারী. হইয়া পশুবধ করিতে. পারেন না; বেদে যে 
সকল শ্রান্ধ প্রসিদ্ধরূপে বিহিত আছে, তদর্থে 'মাংস- 
গ্রহের নিমিত্ত রাজা . শ্রাদ্ধোপযোগী বন্য পশু 
হনন করিতে পারেন, তাহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
সংগ্রহ কর! তাহার কর্তব্য নহে। হে নৃপবর! 
যে মানব এইরূপে শান্দ্রোক্ত নিয়মিত কন্ম অবগত 
হইয়! তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কর্ম্দানুষ্ঠান 
হইতে জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানহেতু কর্মে 
লিপ্ত হন না; কিন্তু যিনি নিয়ম-লজ্ঘনপূর্ববক কর্ণের 
অনুষ্ঠান করেন, তাহার চিত্তশুদ্ধির অভাবে ‘আমি 
কর্তা, এইরূপ অভিমান জন্মে ; এই হেতু তিনি কর্মে 
আবদ্ধ হইয়া জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হন এবং গুণপ্রবাহ- 
রূপ সংসারে পতিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। 
যাহা হউক, পুরগ্ন সেই অরণ্য-প্রদেশে বিচিত্র 
পক্ষবিশিষ্ট শরসমূহদ্বারা বহুসংখ্যক পশুর গাত্র 
ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন, পশুগণের 
ক্লেশের অবধি রহিল না; এই পশু হনন করুণাত্বা 
, সাধুগণের দুঃসহ । তিনি এইরূপে শশ, বরাহ, মহিষ, 
গবয়, রুরু, শল্যক ও অন্যান্য বিবিধ মেধ্য অর্থাৎ 
পবিত্র পশু হুনন করিয়া পরিশ্রাস্ত হইলেন । অনন্তর 
'গুধা-ভৃষ্তায় কাতর হইয়া রাজা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন এবং স্নান ও সমুচিত আহার করিয়া শয্যায় 
শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। পরে তিনি ধূপ, 
চন্দন ও মাল্যাদিদ্বারা দেহ সুশোভিত করিলেন এবং 
সর্ববাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার ন্থুচারুরূপে পরিধানপূর্ববক 
তৃপ্তি, দর্প ও হর্ষ অনুভব করিলেন । এক্ষণে তাহার 
মন কন্দর্পকর্ভৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি মহিধীর অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু চারুশীলা সুন্দরী গৃহি- 
নীকে দেখিতে না পাইয়া বিমনাহইয়া গঁহার অন্তঃ 
পুরস্থা সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-হে ললনাঁগণ ! 


এক্ষণে পূর্বেবর ম্যায় এই সকল গৃহসম্পদ্‌ আমার 
তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে না । 'যদি গৃহে মাতা অথবা 
পতিব্রতা পত্নী বর্তমান না থাকেন, তাহা হইলে কোন্‌ 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চক্রাদিহীন রথের ম্যায় সেই গৃহে নিশ্চিন্ত 
হইয়া অবস্থান করিতে পারেন? যিনি এই বিপং- 
সাগরে নিমগ্ন আমার বুদ্ধিকে পদে পদে দীপিত করিয়া 
আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই ললন! এক্ষণে 
কোথায় অবস্থান করিতেছেন ? 

সখীগণ কহিলেন"_-হে নরনাথ !. আপনার 
প্রিয়ার কি অভিপ্রায়, তাহা আমরা অবগত নহি; 
হে বীর! তিনি আবরণরহিত ভূতলে শয়ানা আছেন, 
দর্শন করুন। পুরঞ্জন দেখিলেন, মহিষী দেহের প্রতি 
যত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন; 
তাহার সেই দশ! দেখিয়া রাজ! দীনজনের ন্যায় 
তীহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং অবিলম্বে 
তাহার চিত্তে ব্যাকুলতার উদয় হইল। তিনি কম্প- 
মান-হুদয়ে ও মধুর-বাক্যে প্রেয়সীর সাঁস্বনা বিধান 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার প্রণয়কোপের কোন 
লক্ষণই অনুভব করিতে পারিলেন না। অনন্তর 
অনুনয়চতুর নৃপতি ধীরে ধীরে প্রিয়তমার অনুনয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাকে পরমাদরে স্বীয় অঙ্কে 
স্থাপন করিয়া পাদমুগল ধারণপূর্ববক কহিতে লাগি- 
লেন, হে সুন্দরি ! যে সকল ভূত্য অপরাধ করিলে 
প্রভু তাহাদিগকে অধীন ব্যক্তি মনে করিয়া শিক্ষার 
নিমিত্ত দণ্ড বিধান করেন না, সেই সকল ‘ভৃত্য মন্দা- 
ভাগা, সন্দেহ নাই। প্রভু ভূত্যের প্রতি যে দণ্ড 
বিধান করিয়া থাকেন, তাহা পরম অনুগ্রহ মনে 
করিতে হুইবে; যে: ভূত্য তাঁহাতে ক্রুদ্ধ ‘হয়, সেই 
মূঢ় ব্যক্তি প্রভু যে বন্ধুর কাৰ্য্য করিয়াছেন, তাহা 
বুঝিতে পারে না। হে ললনে ! তুমি আমার প্রভু; 
ছে থু! হে মনস্বিনি। আমি ' তোমার অধীন, 


চতুৰ্থ শ্ৰন্ধ চা ২৬৭ 
আমাকে তোমার বদন প্রদর্শন কর; উহাতে হান্ত- ও দেহ তাহাতে দু হইতেছে না, পরস্ত তাহা 
যুক্ত দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়। থাকে, কারণ, | ক্রোধভরে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে; ' শোভন 
অনুরাগভরে লজ্জা সপ্জাত হইয়া এ দৃষ্টিকে মন্থর | স্তনদ্বয় 'শোকা শ্রুকলুষিত ও বিশ্বাধর হইতে কুঙ্কুম- 
করিয়৷ দেয়, আরও নীল অলকাবলী ভ্রমরপুঞ্রের স্ায় পক্কের তুল্য তান্বলরাগ তিরোহিত হইয়াছে; 
এ বদনের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, উহা! উন্নত তোমার ঈদৃশভাব ত ইতিপুর্বেব কখনও দেখি নাই ; 
নাসিকা ও মধুর-বাক্যে অতি কমনীয়। হে বীরপত্বি! কারণ কি, প্রকাশ করিয়া বল। আমি যৃগয়ায় 
কে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে বল, যদি সে | আকৃষ্টচিত্ত হয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা ন৷ করিয়াই 
ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা মুরারির ভক্ত না হয়, তাহা '| স্বগয়ার্থ গমন করিয়া তোমার নিকট অপরাধ 
হইলে আমি তাহার দণ্ড বিধান করিব ; ব্রিভুবনের করিয়াছি, অতএব সবিনয় প্রার্থনা! করিতেছি, এই 
বাহিরেও ঈদৃশ কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে স্বহ্ধদের প্রতি প্রসন্ন হও; কন্দপ্পবেগে আমার 
অপরাধী হইয়া আমাকে ভয় ন| করিয়া হৃষ্টচিত্তে ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, আমি তোমার শরণাপন্ন 
কালযাপন করিতে পারে। তোমার মুখম গুল তিলক- ! | হইলাম; কোন্‌ কামিনী পতি শরণাগত হইলে 
শূণ্য, মলিন ও হর্ষবিহীন হইয়াছে; উজ্জ্বলকান্তি ৷ তাহার যথোচিত ভজন! ন! করিয়া থাকিতে পারে? 

ফড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১4 


সপ্তবিৎশ অধ্যায় 


নারদ কহিলেন,_-মহারাজ! পুরঞ্জনী স্বীয় না। মহামন! রাজ! মদবিহবলচিত্তে উৎকৃষ্ট শ্য্যায় 
বিলাসদ্বারা পুরপ্রনকে, এইরূপে সম্যক আপনার বশে শয়ন করিয়৷ মহিষীর ভূজকেই উপাধান করিলেন, 
আনিয়া পতির সহিত বিহার করিয়! তাহাকে আনন্দ এবং প্রমদাসঙ্গজনিত অঙ্ঞানে অভিভূত হইয়৷ নিজ 
প্রদান করিতে লাগিলেন। ্থমুখী মহিষী স্বান | ব্রহ্মন্বরূপ . হইতে বিচ্যুত হুইয়া মহিষীকেই পরম 
করিয়৷ অলঙ্কারাদি পরিধানপূর্ববক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার | পুরুষার্থ, মনে করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র | 
নিকট উপাগত হইলে, তিনি তাঁহার . অভিনন্দন | এইরূপে, বনিতার সহিত রমণ করিতে করিতে 
করিলেন। অনন্তর পুরগ্রন প্রমদার ্বন্ধদেশ. ধারণ- | পুরঞ্জনের চিত্তে ঈদৃশ মোহ. উপজাত হইল যে, 
পূর্বক তাঁহার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হুইয়া এবং তাহার যৌবনকাল তাহার অঙ্ঞাতসারে ক্ষণার্ধকালের 
একান্তে তাহার নানাবিধ অনুকূল গুহা কথোপকথনে ম্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সম্রাট পুরঞ্জন পুরঞ্জনীর 
আকৃষ্ট হইয়! বিবেক হারাইলেন; প্রমদাই তাহার গর্ভে একাদশ শত পুক্র উৎপাদন করিলেন; হে 
একমাত্র খ্যানজ্ঞান হুইল, কিরূপে দিন ও ব্বাত্রির প্রজাপতে ! পিতা ও মাতার বশস্করী একশত দশটা 
আবর্তন হইতেছে, তাহা তাহার বোধ রহিল না, কন্যাও তাহার উৎপন্ন হুইল; কন্াগুলি সকলেই 
ছুলগ্য্য কাল কিরূপে পরমায়ুঃ হরণ করিয়। দ্রুতপদে সাধুচরিত্র ও উদ্নারতাদি গুণে অলঙ্কৃত, ছিল, তাহারা 
পলায়ন করিতেছে, তাহা. তিনি . বুঝিতে পারিলেন [:পুরু্জীনের কন্যা বলিয়া ,পৌরঞ্রনী নামে, অঙ্কিত 
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হইল । .পঞ্চালপতি পুরঞ্জন পিতার _বংশবর্ধক পুজ- 
দিগের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং ছুহিতা- ৷ 
দিগকেও অনুরূপ বরে সপপ্রদান করিলেন। পুঞ্প- 
গণের মধ্যে প্রত্যেকের একশত করিয় পুজ্র জন্মিল; 
এইরূপে পঞ্চলে পুরঞ্জনের বংশ অতীব বিস্তৃত লাভ 
করিল। তিনি প্র, পৌল্র, গৃহ, এঁশর্য্য ও ভৃত্য- 
গণের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব স্থাপন করিয়া বিষয়ে আবদ্ধ 
ছইলেন। হে রাজন্! পুরঞ্জন আপনার ন্যায় 
নানা কামনা করিয়া ঘোর পশুমারক যজ্ঞে দীক্ষিত 
হুইয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূপততিগণের আরাধনা 
করিতেন। আত্মার যাহাতে হিত হয়, ঈদৃশ কার্ষ্য 
অবহিত না হইয়। তিনি কেবল স্বজনাসন্ত হইলেন ; 
এইরূপে কিয়কাল অতীত হইলে যাহ! কামিনীজনের 
অপ্রিয়, সেই জরাসময় আসিয়া তাহাকে অধিকার 
করিল। 

হে নৃপ! চগুবেগ নামে বিখ্যাত এক গন্কর্ববা- 
ধিপতি আছেন; তাহার তিনশত হষ্ি-সংখাক 
মহাবল গন্ধর্বব আছে; প্রত্যেক গন্ধর্বেরর একটা 
গন্ধব্বী আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শুর্লুবর্ণ 
ও কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণী; তাহারা পরিভ্রমণ করিয়া 
 জর্ববভোগ্য বস্তুর সহিত নিন্মিত পুরীর বিলোপ সাধন 
করিয়া থাকে। যখন চণ্ডবেগের অনুচরগণ পুরঞজীনের 
পুরী বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দ্বারপাল 
সর্প বাধা প্রদান করিল। পুরাধ্যক্ষ বলশালী 
পুরঞ্জীন একাকী সাতশত বিংশতি-সংখ্যক গন্ধর্বেবের 
সহিত শত বৎসর যুদ্ধ করিলেন । একাকী দ্বারপাল 
বহু শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষীণ হইলে পুরঞ্জন 


শ্্রীমন্তাগরত । 


= Bh 5 I চি ক, চা বস জি (ভিন পভ পি (এন WFO পাত সঙ ভি পরি উস, বশর চা সই 


Bn তক জাস্ট টি লোন উদ উদ উদ উল মি শনি খা 


একান্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! 
| পূৰ্বেৰ যে কালের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটা 


(কা আছে এ কন্যা স্বীয় পতি অন্বেষণ করিয়া 


ত্ৰিভুবন পর্যটন করিলেও কেহই তাহাকে পত্ৰীরূপে 
অঙ্গীকার করিল না, কারণ, স্বীয় দুর্ভাগ্যহেতু এ কন্যা 
সর্বত্র দুর্ভাগা বলিয়া অপকীন্ত্ি লাভ করিয়াছিল । 
রাজধি পুরু উহাকে অঙ্গীকার করিলে এঁ কালকন্যা 
তুষ্টা হইয়া তাহাকে রাজ্যরূপ বর প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। একদা আমি ব্ৰহ্মলোক হইতে মহীতলে 
আগমন করিয়াছিলাম ; তৎকালে এ কন্যাও পরি- 
ভ্রমণ করিতে করিতে আমার সমীপে আসিয়া আমাকে 
পতিরূপে বরণ করিবার অভিলাষ করিল; সে 
জানিত আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তথাপি কামমোহত। 
হইয়া ঈদৃশ প্রার্থনা করিল। আমি প্রত্যাখ্যান 
করিলে সে অতীব রুষ্টা হইয়া আমাকে স্থছুঃসহ 
ঘোর অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিল, হে মুনিবর ! 
যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনাপুরণে বিমুখ হইলে, 
এই নিমিত্ত তুমি কোথাও একস্থানে বাস করিতে 
পারিবে না। 

অনন্তর সেই কালকন্ঠাকে আমি বলিলাম, তুমি 
ভয়-নামে যবনেশ্বরের পত্নী হও। সে আমার নিকট 
বিফলমনোরথ হইয়া 'শামার উপদেশামুসারে ঘবনে- 
শ্বরের সমীপে গিয়া বলিল,--হে বীর! আপনি 
যবনগণের অধিপতি, আপনি আমার ঈপ্লিত পতি, 
আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম; এইরূপ 
প্ৰসিদ্ধি আছে, আপনার নিকট কেহ কোন সঙ্কল্প 
জানাইলে তাহ! বিফল হয় না। বেদ ও লোক- 


রাষ্ট্র পুর ও বন্ধুবর্গের সহিত অত্যন্ত চিন্তাগ্রন্ত | ধর্ম্মানুসারে যে বস্ত দান বা গ্রহণ করিতে পার! 


হইলেন; তিনি স্বীয় পুরীমধ্যে ক্ষুদ্র সুখ ভোগ করিয়া 
এবং স্বীয় পার্ধদগণকর্তৃক পাঞ্চালদেশে সংগৃহীত ও 
স্বীয় সকাশে আনীত;উপহার গ্রহণ করিতেন, ভাবী 
ভয়ের আলোচনা করিতেন নী, কারণ, তিনি দ্রীর 


যায়, যে ব্যক্তি ধাচককে তাহ! দান করেন না অথবা 
তাহা গ্রহণ করিতে প্রাধিত হুইয়াও যে ব্যক্তি তাহ! 
গ্রহণ করেন না, সাধুগণ কহিয়া থাকেন এঁ উভয় 
বাক্তিরই অবস্থা শোচনীয় ; .' তাহারা ' অজ্ঞ. ও 


চতুর্থ স্কন্ধ ৷ 


হঠকারী, সন্দেহ নাই । অতএব মহাশয়! দয়ার্জ 
হইয়া আপনার ভজনাভিলাষিণীকে পত্বীরূপে 
অঙ্গীকার করুন; ধযাঁহারা কাতর, তাহাদিগের প্রতি 
অনুকম্পা প্রদর্শন করাই পুরুষের কর্তব্য ধর্ম্ম। 
যবনেশ্বর কালকগ্যার বাকা শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণের 
নিধনরূপ দেবতাদিগের অতি গোপনীয় অভিসন্ধি 
সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে সুছুহাস্ত করিয়া 
বলিলেন,__তুমি অমঙ্গলরূপা, তোমার আচরণ 
কাহারও সম্মত নহে, এই নিমিত্ত পৃথিবীর লোক 
প্রাধিত হইলেও তোমাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিতে 
সম্মত হয় না; আমি জ্ঞানদুষ্টিসাহার্ষেয তোমার 


২৩৯ 
নিমিত্ত পতি নিরূপণ করিয়াছি; কর্শ্মের ফলে. 
প্রাণিগণ দেহলাভ করিয়াছে; তুমি অলক্ষিতগম ন 
যাইয়! সকল প্রাণিদেহকেই ভোগ কর, তাহা হইলে 
সকলেই তোমার পতি হুইল; কেহ তোমাকে বধ 
করিয়া ফেলিবে এরূপ মনে করিও না, আমার বষন- 
সেনা আছে, ভূমি তাহাদিগের সাহায্যে প্রজানাশ 
করিতে সমর্থ হইবে। প্রন্ছার নামে আমার এক 
ভ্রাতা আছে, তুমি আমার ভগিনী হও; আমি 
আমার ভীষণ সেনা ও তোমাদের উভয়কে সমভি- 
ব্যাহারে লইয়! অলক্ষিতভাবে এই নীলার 
করিব । 


সপ্যবিংশ অধ্যায় সমগ | ২৭ ॥ 


অফ্টাবিৎশ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন,--হে মহারাজ প্রাচীনবহিঃ ! 
ভয়নামক যবনেশ্বরের যে সকল সৈনিকপুরুষ, তাহারা 
প্রাণিগণের ছুরদৃষ্টরূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; এক্ষণে তাহারা 
প্রত্থার ও কালকন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই 
অবনী বিচরণ করিতে লাগিল। একদা তাগার৷ 
পুরপ্ননপুরীর সমীপে আসিয়া দেখিল, এ পুরী পাথিব 
ভোগ্যবস্তুদ্বার পরিপূর্ণ, একটা ক্ষীণবল সর্প পুরী 
রক্ষা করিতেছে; ইহ! দেখিয়া তাহারা মহাবেগে 
এঁ পুরী অবরোধ করিল। যে কালকন্যাকর্ভৃক 
অভিভূত হইলে পুরুষ সম্ভঃই অন্তঃসারবিহীন হইয়া 
পড়ে, সেই কালকন্যাও বলে পুরপ্রনপুর ভোগ করিতে 
আরম্ভ কর্সিল। এদিকে যবনসেনাগণ চতুঙ্দিকে 
দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ডবলে পুরী 
বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। পুরঞ্জন স্বীয় পুরীর 
প্রতি অতীব আসক্ত ছিলেন; পুরীমধ্যে এইরূপ 


উৎ্পীড়ন আরম্ভ হইলে পুক্রপৌজ্রাদির প্রতি মমতী- 
নিবন্ধন তিনি বিবিধ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। 
বিষয়াসক্ত রাজা কালকন্যার আক্রমণে নফ্ট্ী, 
নষ্টপ্রজ্ঞ ও দীনদশাপন্ন হইলেন ; গন্ধবর্গণ ও যবন- 
সেনা বলে তাহার এশ্বর্য অপহরণ করিয়া লইল। 
তিনি দেখিলেন, স্বীয় পুরী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে ; 
পুক্র, পৌন্্ু, অনুচর ও অমাত্যবর্গ প্রতিকূল আচরণ 
করিতেছে, জায়াও ন্েহবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে । এই 
রূপে আপনাকে কন্যাকর্তৃক আক্রান্ত ও পঞ্চালদেশ 
শত্রপ্রপীডিত দেখিয়া তিনি দুরস্ত চিন্তায় আকুল 
হইলেন ; কিন্তু কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন 
না। যে সকল ভোগ্য বস্তু ছিল, কালকন্যা তাহা 
নিঃসার করিয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি এ সকল বস্তু 
তাহার স্পৃহা উৎপাদন করিতে লাগিল; পরলোকে 
মর এ চিন্তা করিবার সামর্থ রহিল-না 

বং পুঞ্জাদির প্রতি সেও মন্দীভূত হইল, কিন্ত 


২৭০ শীমন্তাগৰ ত। 
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“তথাপি তাহার ঈদৃণী শোচনীয় দশা হুইল € যে, য, তিনি | ৷ যাপন করিবেন? যিনি আমি ভোজন না ক করিলে 
পুজ-কলত্রের লালনপালন হুইতে বিরত হইতে ' ভোজন করেন না, স্থান না! করিলে স্নান করেন 
পারিলেন না; এদিকে স্বীয় পুরী গন্ধর্ব ও যবন-! না, আমি রুষ্ট হইলে সন্ত্রস্ত হন, আমি ভতদনা 
কর্তৃক আক্রান্ত ও কালকন্াকর্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া : করিলে ভয়ে মৌন অবলম্বন করেন, আমি বিবেচন। 
অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহ! পরিত্যাগ করিবার উপক্রম : না করিয়া কা করিলে বিন আমাকে প্রবো- 
করিলেন। তখন যবনেশ্বর ভয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা. ধিত করিতে চেক্টা করেন এবং আমি দেশান্তর গমন 
প্রস্থার সমুপস্থিত হইয়া ভ্রাতার প্রিয় কার্ধ্য সম্পাণন : করিলে চিন্তায় কৃশ হইয়া যান, ঈদৃশী পতিব্রত! ভার্যযা 
করিবার মানসে সেই সমগ্রা পুরী দগ্ধ করিয়া, পুজবতী হইলেও আমার বিরহে প্রীণত্যাগ করিবেন, 
ফেলিল। পুরী দগ্ধ হইতে থাকিলে, যিনি কুটুম্বের ! কদাচ জীবিত থাকিয়া গৃহধর্শ্বের অনুষ্ঠান করিতে 
সহিত সুখে বাস করিতেছি"“লন, সেই পুরপ্জন পৌর, ! সন্মত হইবেন না । সমুদ্রে তরণী ভগ্ন হইলে আরো- 
ভূত্যবর্গ, পত্নী ও পুজ্রাদির স.হত নিরতিশয় সন্ভপ্ত ! হিগণ যেরূপ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার 
হুইলেন। কালকন্যা পুরী ও যবনগণ স্বীয় বাসস্থান : অভাবে নিরাশ্রয় পুক্্কন্তাগণও দীনভাবাপন্ন হইয়। 
অধিকার করিলে এবং প্রাজ্থর উহা দগ্ধ করিতে ; কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে? 

আরম্ভ করিলে পুররক্ষক সর্পও অনুক্ষণ সন্তাপ : এইরূপ শোক করা অনুচিত হইলেও রাজ! বুদ্ধি-- 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে তথায় বর্তমান থাকিলেও  ভ্রংশহেড়ু শোক করিতেছেন, এমন সময় ভয়নামা 
অতঃপর পুরীরক্ষায় অসমর্থ হইল, মহাক্লেশবশতঃ | যবনেশ্বর তাহাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত সম্মুখীন 
তাহার গাত্র অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিল'; অগ্নি ! হইল; যবনসৈনিকের৷ তাঁহাকে পশুর গ্যাঁয় বন্ধন 
প্রদান করিলে যেমন সপ বুক্ষকোটর হইতে বহির্গত : করিয়া স্বস্থানে লইয়া! যাইতে থাকিলে রাজার অনু 
হয়, সেইরূপ সেই সর্পও তথা হইতে প্রস্থান করিতে ; চরগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে করিতে 


উদ্ভত হইল । ৰ তাহার অমুসরণ করিতে লাগিল। যবননিপীড়িত 
এদিকে গন্ধর্ববগণ পুরঞ্রনের সামর্থ্য হরণ করিলে ! সর্প পুরী পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলে, সেই পুরী 
তাহার করচরণাদি অবয়বসকল শিখিল হইয়া আসিল; ৷ বিশীর্ণ হইয়া অনতিবিলম্বে মহাভূতে লীন হইয়! গেল। 


শক্ৰ যবনগণ কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করিলে তিনি অব্যক্ত ' মহাবল য্বন পুরগ্রনকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া 
রোদনধবনি করিতে লাগিলেন। দুহিতা, পুজ্, ; চলিল, তিনি অন্ধকারে আবৃত হুইলেন যে ঈশ্বর 
পৌত্র, সণ যা, জামাতা, পার্ষদ এবং গৃহ, কোষ ও: পূর্বের তাহার সুহৃত ছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহাকে 
পরিচ্ছদ যাহ! কিছু নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল, যাহা- | স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যন্ত্রে যে 
দিগের প্রতি মমতা! স্থাপন করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি গৃহী সকল পশুকে. নিষ্ঠরভাবে বধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
পুরঞ্জন গৃছে আসক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভার্য্যার | তাহারা তাঁহার সেই নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ 
সহিত বিচ্ছেদকাল উপস্থিত হইলে তিনি আকুল | হইল এবং কুঠারদ্বারা তাহাকে ছেদন কন্ধিতে লাগিল। 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,_হায়! আমি. এইরূপে তিনি অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া পূর্বব- 
লোকান্তরে গমন করিলে এই অনাথা পত্নী বালক- স্ৃতি.ছারাইয়া দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করিলেন; অন- 
গণের :পোষণচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কিরপে কাল- স্তর .বি্দির্ডাধিপতি রাজসিংহের বাটীতে তাহার না 
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হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; তিনি প্রমদাসজে কলুষিত | (ভাবনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থাপুর চায় একক 
ছিলেন এবং অন্তকালে ভাৰ্য্যাকে স্মরণ করিয়াছিলেন, | স্থিরভাবে থাকিয়া তাহার দিব্য বর্শত অতিবাহিত 
এই নিমিত্ত তাহাকে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে ৷ হইল); তখন ভগবান্‌ বান্থদেবে রতিস্থাপন করিয়া 
হইল । অনন্তর পণুদেশাধিপতি দিগ _বিক্সয়ী মলয়ধ্বজ ; তিনি দেহাদি অন্য পদার্থ বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে 
রাজন্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ অবস্থান করিয়া তিনি স্বীয় আত্মাতে আত্মাকে অবগত 
করিলেন ; মলয়ধ্বজের বাহুবলই তাঁহার বিবাহের হইলেন; তিনি উপলব্ধি করিলেন, 'আত্মাই দেহাদির 
যৌতুকস্বক্নপ হইল । অনন্তর বৈদর্ভীর গর্ভে মলয়- | প্রকাশক ও সর্ববব্যাপক ; যেমন স্বপ্নে ‘আমার মন্তক 
ধ্বজের প্রথমতঃ একটী কন্যা ও পরে সাতটা পুজ জন্ম- bs হইয়াছে’ ইত্যাদি প্রতীতিকালে আত্মা পৃথক্‌ 
গ্রহণ করিল; কন্যাটী অসিতেক্ষণা অর্থাৎ কৃষ্ণলোচন! ; | বলিয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণের এঁ অবস্থার সাক্ষী বলিয়া 
সাতটী পুত্র সপ্ত দ্রাবিড়দেশের অধীশ্বর হইল। | অনুসৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আত্মাকে নিখিল 
হে রাজন্‌! : সেই পুক্রগণের মধ্যে প্রত্যেকের ; পদার্থ হইতে পৃথক জানিয়া সংসার হুইতে বিরত 
অর্বব্দ পুত্র হইল ; তাহাদিগের বংশধরেরাই সমগ্র : ৷ হইলেন। হে রাজন্‌ ! সাক্ষাৎ, শ্রীহরি গুরু হইয়া 
মন্বন্তর ও তৎপরব্তী কাল পৃথিবী ভোগ করিবে; | তাহাকে ঈদৃশ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিলেন, যাহা 
অনন্তর অগস্তা মলয়ধ্বজের ধৃতব্রতা প্রথমা কন্যাকে দেশকালে অবচ্ছিন্ন হয় না; তিনি সেই বিশুদ্ধ 
বিবাহ করিলেন, তাহার গর্ভে দৃঢ়চাত মুনি জন্মগ্রহণ : ৷ জ্ঞানদীপের আলোকে পরব্রন্মে আত্মাকে ও আত্মাতে 
করেন; দৃচ়চু' তের এক পুজ্র জন্মিল, তাহার নাম | পরবক্ষাকে দর্শন করিলেন, অর্থাৎ, 'ব্রশ্বই আমি, 
ইধববাহ। পরে রাজর্ষি মলয়ধবজ পুজদিগকে রাজা র সংসারী নহি" এই ত্রন্মো আত্মদর্শন হওয়ায় তাহার 
বিভক্ত করিয়া দিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিবার মানসে ! ৷ শোকাদি নিবৃত্তি হইল এবং ‘আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ 
কুলাচলে গমন করিলেন। বৈদর্ভী তরুণী হই-: আত্মাতে ত্রহ্মদর্শন হওয়ায় ব্রহ্মা আত্মা ভিন্ন অন্য 
লেও, যেমন জ্যোতান্া ্বজনীকরের অনুগমন করে, | কোন বস্তু’ এইরূপ ধারণার নিবৃত্তি হইল। অনন্তর 
সেইরূপ তিনিও গৃহ, স্থৃত ও ভোগাবস্তু পরিত্যাগ | যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া আপনি শান্ত হইয়া 
করিয়া পাপ্ডোশের অনুগমন করিলেন। তথায় চন্দ্র- | যায়, সেইরূপ এই দর্শনক্রিয়াও আপন! আপনি 
রস, তাত্রপণী ও বটোদকা নদীর পুণ্যসলিলে নিত্য শান্ত হইয়া গেল; সুতরাং আত্মা ও ্রশ্গোর মধ্যে 
স্নানদ্বারা আভ্যন্তর ও বাহ মল ক্ষালনপূর্ববক কন্দ, কোন ব্যবধান রহিল না। 

অষ্টি, মূল, ফল, পুষ্প, পর্ণ, তৃণ ও উদক-দ্বারা প্রাণ . পতিদেবতা বৈদর্ভা ভোগ্যবস্ত্ সকল পরত্যাগ 
ধারণ করিয়া ; যাহাতে শরীর শীর্ণ হয়, ঈদৃশ তপস্যায় করিয়া প্রেমতরে পরমধর্ম্মন্ত পতি মলয়ধ্বজের সেবা 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন;  এইরূপে ৃ করিতেছিলেন ; তিনি জীর্ণবন্্র পরিধান ও শিরে 
তিনি সমদর্শন হুইয়া শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, ক্ষুধা, ৷ বেণীবন্ধন করিয়া ব্রতক্ষীণ-কলেবরে পতির ' সমীপ- 
পিপাসা, প্রিয়, অপ্রিয় ্থখ ও দুঃখ এই হণ্মসকলকে | বন্ধনী ছিলেন; অঙ্গারাবস্থাপ্রাপ্তড অনলের শুদ্ধা 
জয় করিলেন। তিনি তপস্যা, উপাসনা যম ও জ্বালার ন্যায় তিনি শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। 
নিয়মন্বারা কামাদি বাসনাকে দগ্ধ করিয়া এবং ইন্ড্িয়' পড়ি পূর্বের ন্যায় নুস্থির আঁসনে উপবিষ্ট ছিলেন 
প্রাণ ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া আপনার ব্ৰহ্মস্ব ' স্থতরাং প্রিয়তম. কখন 'দেহত্যাঙ করিয়া পলায়ন 


২৭২ 


করিয়াছেন, তাহা! জানিতে পারেন নাই ; এই নিমিত্ত ৃ পাইলে ; উহাতে পঞ্চ উপবন, নব দ্বার, এক দ্বারপাল, 
তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বামিসেবায় নিরতা ছিলেন। : তিম প্রাচীর, পঞ্চ হট্ট অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়স্থান ও ছয়- 
পতির চরণ অর্চন। করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহাতে | জন বণিক্‌ ছিল) এ পুর ' পঞ্চপ্রকার উপাদানে 
উত্তাপ অনুভব হইতেছে না ; তখন যুথভ্রন্টা মৃগীর : নির্মিত ও এক নারী উহার স্বামিনী ছিলেন। পঞ্চ 
ন্যায় তাহার হৃদয় উদ্বিগ হইয়া উঠিল। তিনি ! জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, তাহাই পঞ্চ 
অরণ্যে আপনাকে আশ্রয়হীনা ও দীনভাবাপক্না ূ উপবন, নব ইন্দ্রিয়চ্ছিন্র নব দার ; অন্ন, জল ও তেজঃ 
দেখিয়া কাতরাশ্রচদ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়া র তিন প্রাচীর এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয় কন 
মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রন্দন | বণিক। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল এই পুরের হট, মহাভূতগ্‌ণ 
করিয়া বলিলেন,_হে রাজর্ে! শীঘ্র উদিত হউন, | অক্ষর উপাদান ও বুদ্ধিনান্সী নারী ইহার অধীশ্বরী ; 
এই সসাগরা পৃথিবী দন্থ্য ও অধার্ম্িক ক্ষত্রিয়গণ | এই বুদ্ধির বশীভূত হুইয়া পুরুষ এই পুরে প্রবেশ 
হইতে ভীত হইতেছে, তাহাকে রক্ষা করুন। পতি- | করিয়া আপনাকে জানিতে পারে না। হে সবে! 
ত্রতা বাল! বৈদর্ভী বিপিনে এইরূপ বিলাপ করিতে ূ তুমি সেই পুরমধ্যে নারীকর্তৃক অভিভূত হইয়া বিহার 
করিতে পতির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়! অশ্রু“ মোচন করিতে করিতে নিজের ব্রক্গা্ব বিস্মৃত হইয়াছ এবং 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর সতী দারুময়ী চিতা রচনা- | তাহার সঙ্গহেতু ঈদৃশী শোচনীয়! দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। 
পূর্বক তদুপরি পতির কলেবর স্থাপন করিয়া তাহাতে | তুমি বিদর্ভঢুহিতা নহ, এই রাজ! মলয়ধবজও তোমার 
অগ্িপ্রদান করিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে ! পতি নহেন এবং যাহার মায়ায় বশীভূত হইয়া তুমি 
সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিলেন। হে রাজন! | এই নবদ্বার পুরে রুদ্ধ হইয়াছ, তুমি সেই পুরগ্নীনীরও 
এমন সময় তাঁহার পূর্ববপরিচিত সখা কোন আত্ম- | পতি নহ। তুমি যে পূর্ববজন্মে আপনাকে পুরুষ 
বিশ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলে এবং এই জন্মে সতী স্ত্রী মনে 
মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,_-তুমি কে করিতেছ, ইহা আমারই স্কট! মায়, এই উভয় 
ও কাহার কন্া এবং ধাহার জন্য শোক করিতেছ, এই পদার্থেরই. বস্তুতঃ অস্তিয়্ নাই; যেহেতু আমর! 
শয়ান পুরুষটাই বা কে? আমার সহিত পূর্বের উভয়েই হংস অর্থাৎ শুদ্ধ, আমাদের স্বরূপ বলিতেছি, 
বিচরণ করিয়াছ, এক্ষণে কি আমাকে সখ! বলিয়া অবধান কর। আমিই তুমি, তুমি অন্য নহ এবং 
চিনিতে পারিতেছ ? হে সখে! অবিজ্ঞাত ন'মে পূর্বে তুমিই আমি, ইহা অবধারণ কর; জ্ঞানিগণ কখনও 
তোমার একজন সখা ছিল, তাহা কি ল্মরণ আছে? আমাদিগের মধ্যে অণুমাত্রও প্রভেদ দর্শন করেন না । 
তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখময় স্থান অন্বেষণ যদি কোন ব্যক্তি দর্পণে স্বীয় দেহ দর্শন করে, তাহা 
করিতে করিতে পৃথিবীর ভোগে আসক্ত হইয়াছিলে। হইলে উহা নির্মল, বৃহৎ, ও স্থির দেখায়; কিন্ত 
হে আৰ্য্য! তুমি এবং আমি দুইটা হংস হইয়া অপরের চক্ষুতে দর্শন করিলে উহা মলিন, ক্ষুত্র ও 


জীমন্তাগবত । 


মানসসরে।বরে ছিলাম, গৃহবাতিরেকেই সহশ্র বৎসর 
একত্র বাস করিয়াছিলাম। হে বন্ধে! ! একদা ভূমি 
গ্রাম্যস্থখে আসক্ত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
বিচরণ করিতে করিতে কোন নারীরচিত পুর দেখিতে 


চঞ্চল দেখায়; আমাদিগের উভয়ের প্রভেদও .সেই- 
রূপ জানিবে। আমি বিদ্যা উপাধি গ্রহণ করিয়া 
ঈশ্বর হইয়াছি এবং তুমি অবিষ্ভ| উপাধি গ্রহণ করিয়া 
জীব হইয়া ; এই উপাধির ভেগনিবন্ধন, আমাদিগের 


চতুর্থ স্বন্ধ ৷ 


মধো সর্ববজ্ঞত্ব ও অসর্ববজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্শবের প্রভেদ | 
লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে সেই জীবহংস ঈশ্বরহংস- 

কর্তৃক প্রতিবোধিত হুইয়া স্মৃতিলাভ করিলেন ; 
ঈশ্ররবিয়োগহেতু তিনি যে স্মৃতি হারাইয়াছিলেন, তাহা 
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| পুনৰ্ববার প্রাপ্ত হলেন । হে রাজন্‌ প্রাচীনবছঃ ! এই 
 অধ্যাত্মতত্ব পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যানচ্ছলে পরোক্ষভাবে 


| আপনার নিকট বন করিলাম; কারণ. বিশ্বভাবন দেব 


ভগবান্‌ পরোক্ষবাদকেই প্রিয় মনে করিয়া থাকেন। 


অঠাবিংশ অপ্যায় সমাঞ্চ। ২৮'। 


উনত্রিৎশ অধ্যায়। 


প্রাচীনবহিঃ কহিলেন,__ 'হেভগবপন্‌! আনার 
বাক্য আমি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; 
দ্ৰানিগণ ইহা সম্যক অবগত আছেন, কিন্তু আমা- 
দিগের হ্যায় যাহারা ক্মে মোহিত, তাহারা ইহা 
বুঝিতে সমর্থ নহে। 

নারদ কহিলেন,__জীবকেই পুরপ্রন বলিয়া 
জানিবেন ; যেহেতু এই জীবই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা একপদ, 
দ্বিপদ, ব্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ ও পদহীন পুর অর্থাৎ 
দেহ প্রকটিত্ করে। যিনি জীবের সখা, যিনি অবি- 
জ্ঞাত নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বর ; জীব 
নাম, ক্রিয়া বা গুণ-দ্বারা তাহাকে জানিতে পারে না, 
এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অবিজ্ঞাত। যখন পুরুষ 
প্রকৃতির 'গুণসকলকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তখন তিনি পুরসমূহের মধ্যে নবদ্ধার, দ্বিহস্ত ও পদঘয়- 
বিশিষ্ট পুরকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করেন। 
বুদ্ধকেই প্রমদা! বলিয়৷ জানিবেন, যাহা হইতে 'আমি 
ও আমার’ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; পুরুষ দেহে 
এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ইন্ট্রিয়ন্বারা শব্দাদি 
বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই সখা; 
এঁ সকল ইন্সিয় হইতে জান ও কৰ্ম্ম নির্ববাহিত হইয়া 
থাকে ; ইন্সিয়বৃত্তি সকলকেই সখী বলা হইয়াছে 
এবং প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চবৃত্তিসমন্বিত প্রাণকেই 
পঞ্চশিরাঃ সর্প বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পঞ্চ 
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জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নায়ক মনকেই সেনা- 
পতি বলা হইয়াছে ; পণ ছ্ৰানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি 
পঞ্চাল নামে অভিহিত হু য়াছে; এই নবদ্ধার পুর 
পূর্ব্বোক্ত বিষয়পঞ্চকের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। 
নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, শিশ্ম ও পায়ু এই 
নব ইন্দ্রিয়্বার ; আত্মা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হুইয়৷ এই সকল 
দ্বার দিয়া বহির্দেশে অর্থাৎ, বিষয়ের অভিমুখে গমন 
করিয়া থাকেন। দুই চক্ষুঃ, দুই নাসিকা ও মুখ এই 
পঞ্চত্বার পূর্ববভাগে নির্মিত ; দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণভাগে, 
বাম কর্ণ বাম ভাগে এবং পায়ু ও শিশ্ন এই ছুই 
অধোদ্ধার পশ্চিম ভাগে রচিত। খগ্ভোতা ও আৰি- 
মুখী নামে যে দুই দ্বার একত্র নির্মিত আছে বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে, তাহ! এই দেহে নেত্রত্বয়; রূপই 
বিভ্রাজিত নামক জনপদ, পুরপীননামক জীব নেত্রত্বারা 
এ রূপ দর্শন করিয়। থাকে । যাহ। নলিনী ও নালিনী 
নামে উক্ত হইয়াছে, তাহা নাসিকাদ্বয় ; গন্ধ সৌরভ- 
দেশ, ভ্রাণেন্দ্রিয় অবধৃহ সখা, মুখ্যদ্বার মুখ, বিপণ 
বাগিন্দ্রিয় ও রসবহ রসনেন্দ্রিয়। এই দেহে বাঁকু- 
প্রয়োগ আপণ, বিচিত্র অন্ন বহুদন, দক্ষিণ কণ পিতৃছু 
ও -বামকর্ণ দেবহু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রবৃত্তশান্জ 
অর্থাৎ, কর্মকাণ্ড দক্ষিণপঞ্চাল; নিত্ৃতশান্ত্র অর্থাৎ 
জ্ঞারকাণ্ড উত্তরপঞ্চাল এবং শ্রবণেন্টিয় অতিধূর 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; জীব শ্রোতারা কর্মকা 


২৭৪ _ গ্ীমন্তাগবত 


শ্রবণ ৪ অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃযান এবং জ্ঞানকাণ্ড | মৃগতৃষগ্গর অভিমুখে প্রধাবিত হয় অর্থাৎ শ্বপ্নদেহ 
শ্রবণ ও অনুষ্ঠান করিয়া দেবধানমার্গে গমন করিয়। মিথ্যাভুত বিষয়সমূহের প্রতি ধাবিত হুইয়া থাকে । 
থাকে। পশ্চিম ভাগে যে দ্বার আন্ুরী নামে অভি- একাদশ ইন্দিয়ই সেনা এবং+-পঞ্চ ইন্দিয়্বারা যে 
হিত হইয়াছে, তাহা মেঢ, অর্থাৎ জননেন্দিয়ের দ্বার; বিষয়সেবা তাহাই মৃগয়া। যে চণ্ডবেগ কালের 
গ্রামা রতি নারীসঙ্গ ও ছুশ্দ টঈপস্রেন্দিয় ; নিখকতি কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! সন্বৎুসর, দিবস সকল 
নামে যে পশ্চাদ্‌ঞাগে আর একটা দ্বার উক্ত হইয়াছে, ূ তাহার গন্ধবর্ধ ও রাত্রিসকল গন্ধবর্ধা; এক সন্বৎসরে 
তাহা মলদ্বার ; বৈশস ও লুন্ধক এই দুইটা যথাক্রমে | তিনশত যষ্টিসংখ্যক দিবস ও রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়! 
মলত্যাগ ও পায় ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিবেন। যে | পুরুষের পরমায়ুঃ হরণ করিতেছে । যে কালকম্যার 
দুইটী অন্ধদ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা হস্ত ও | উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা! জরা, লোক তাহাকে 
পদ, পুরুষ তদ্ঘ্ার! ক্রিয়ামুষ্ঠান ও গমন করিয়া | সাক্ষাদ্ভাবে গ্রহণ করিতে আনন্দ প্রকাশ করে না; 
থাকে । যাহা অন্তঃপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! | ষবনেশ্বর মৃত্যু লোকক্ষয়ের নিমিত্ত তাহাকে ভগিনী- 
হৃদয় এবং মনকেই বিষ্‌চীন বলিয়া জানিবেন; পুরুষ | রূপে গ্রহণ করিয়াছে । আধি ও ব্যাধিসকল অর্থাৎ 
মনের গুণদ্বারা অর্থাৎ সম্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা মানসক' ও দৈহিক পীড়ীসকল সেই যবনেশ্বরের 
যথাক্রমে প্রসন্নত, হর্ষ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আজ্জঞাকারী যবনসেন! ; জবর শীত ও উষ্ণভেদে দ্বিবিধ, 
স্প্লীবস্থায় বুদ্ধি যে যে প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয় এবং উহার বেগ পীড়িত ভূতগণের শীঘ্র মৃত্যুহেতু বলিয়া 
জাগ্রদবস্থায় যে যে প্রকারে উন্দ্িয়সকলকে পরিণাম | উহার নাম প্রজ্বার। 

প্রাপ্ত করায়, বুদ্ধির গুণসকলে লিপ্ত জীবাত্মা বুদ্ধির এইরূপে দেহী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
দর্শন-স্পর্শনাদি বৃত্তির কেবল সাক্ষী হইয়াও “আমি ৃ আধিদৈবিক প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখে গীড্যমান হইয়া 
টা, আমি স্পর্শকর্তী ইত্যাদিরূপে অভিমানী হইয়া | দেহে ‘আমি ও আমার এইরূপ অভিমান স্থাপন- 
বুদ্ধির অনুকরণ করিয়া থাকে ; আত্মা বুদ্ধির গুণে | পূর্ববক অজ্ঞানাবৃত হইয়া শত বর্ষকাল বাস করে। 
লিগু হন বলিয়াই বুদ্ধি বলপুর্ববক তাঁহাকে অনুকরণ আত্মা নিগুণ'; ক্ষুুপিপাসাদি প্রাণের ধর্ম, 
করাইয়া থাকে। পুরঞ্ীনের মৃগয়াপ্রসঙ্গে যে অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং কামাদি মনের ধর্ম; 
রথারোহণ উক্ত হইয়াছে, সেই রথ জীবের স্বপ্রদেহ, দেহী ভ্রমবশতঃ এই সকল ধর্মকে আত্মার ধর্ম্ম মনে 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার অশ্ব, বস্তুতঃ অগতি হইলেও করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়নুখ-সকলের ধ্যান করিতে থাকে এবং 
সন্মৎসরের ম্যায় তাহার বেগ অপ্রতিহত বলিয়া এই নিমিত্ত নানাবিধ কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃশ হয়। 
প্রতীতি হইয়া থাকে ; পাপ ও পুণ্য সেই রথের চক্র, জীব স্বদৃক্‌ অর্থাৎ ন্বপ্রকাশম্বভাব হইয়াও যখন পরম- 
ভিন গুণ তাহার ধ্বল্গ, পঞ্চ প্রাণ বন্ধন, বাসনাময় গুরু ভগবান্‌ আত্মাকে না জানিয়া প্রকৃতির গুণে 
মন রশ্মি, বুদ্ধি সারথি, হৃদয় রথার উপবেশনস্থান, আসক্ত হয়, তখন গুণসকলের প্রতি অভিমালনিবন্ধান 
শোক 'ও মোহ যুগকাষ্ঠের বন্ধনস্থান; রূপদর্শন, অবশ হইয়া শুরু অর্থাৎ স্যস্বিক, লোহিত অর্থাৎ, রাজস 
শবাশ্রব্ণ প্রভৃতি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয়ের ব্যাপার, ও কৃষ্ণ অর্থাৎ তামস কর্ম্ম সকল করিতে থাকে এবং 
তাহাই পঞ্চ প্রহরণ, চর্স্মাদি সপ্তধাতু এ রখের | কর্ম্ান্ুসারে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকে । জীব কথন 
আবরণ; পঞ্চ কর্ণ্মেন্সিয় পঞ্চপ্রীকার গতি; এ রথ | সাস্বিক কর্শ্বের অনুষ্ঠান করিয়া. প্রকাশবহল লোক 


চতুর্থ ক্দ্ধ। ২৭? 


সকল প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, কখন বা রাজস করণ্্মঘারা মনোরূপ লিঙ্গশরীরে বিচরণ করিতে থাকে, তখন 
ঈদৃশ লোক প্রাপ্ত হয় যে, যথায় ক্রিয়া অনুষ্ঠান অসত্য সর্পাদি তাহাকে দুঃখ প্রদান করে; যতক্ষণ 
করিবার নিমিত্ত বহুবিধ আয়াস স্বীকার করিতে হয় ও জাগরিত না হয়, এ মিথ্যা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি হয় 
ক্রিয়ার ফলস্বরূপ উত্তরকালে ছুঃখভোগ করিতে হয় না; সেইরূপ জাগরণ-কালে যে স্থখুঃখের প্রীতি 
এবং কখন বা তামস কর্দ্মদ্বারা অজ্ঞানাবৃত লোকে হয়, এ স্থখছুঃখ বস্তুতঃ মিথা হইলেও উহা! জ্ঞানদ্বারা 
গমন করিয়া উৎকট শোকে মুগ্ধ হইতে থাকে। ৰ নিবর্তিত না হইলে সংসারনিবৃত্তি হয় না। অতএব 
এইরূপে জীব হতবুদ্ধি হইয়া কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী; পরমার্থন্বরূপ জীবাত্মার যে অঙ্ঞান হইতে অনর্থপর- 
অথবা কখন নপুংসক হয়; আবার গুণ ও কর্ম্মানুসারে ৰ ্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞান পরমগ্ডরু 
দেব, মনুষ্য বা তির্যযগ-যোনিমধ্যে তাহাকে জন্ম গ্রহণ | বান্থুদেবে ভক্তিদ্বার নিবন্তিত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ 
করিতে হয়। যেমন দীন সারমেয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া | বাস্থদেবে ভক্তিযোগ স্থাপিত হইলে উহা সমাক্‌ 
গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়া অদৃষ্টানুসারে কখন | প্রকারে বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই ভক্তি- 
দণ্ডতাড়ন, কখন বা আহার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ৰ যোগ অচাতের কথ। আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে; 
কামাশয় অর্থাৎ কামাসক্তচিত্ত জীব উচ্চ বা নীচ ! হেরাজর্ষে! যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক সর্বদা ভগবানের 
পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন উপরিলোক অর্থাৎ | কথা শ্রবণ ও অধ্য়ন করেন, তিনি অণ্টিরে এই 
দেবলোক, কখন মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক এবং | ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়া থাকেন । হে রাজন্‌। 
কখন বা অধোলোক অর্থাৎ তির্যযকলোক প্রাপ্ত হইয়া ূ ভগবদ্ভক্তগণের চিত্ত নিৰ্ম্মল, তীাহাদিগের চিত্ত 
অনৃষ্টবশে সুখ-দুঃখ’ ভোগ করিয়া থাকে । আধি- ; ভগবানের গুগানুকথন ও স্টণশ্রুবণে ব্যগ্রা; তাহারা 
দৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্ৰিবিধ ৷ যে স্থানে অবস্থান করেন, তঞ্চায় সেই মহাজনগণের 
দুঃখের মধ্যে এক প্রকার দুঃখের সহিত জীবের | মুখে কীর্ন্তিত মধুসূদনের চরিত্রগাথা পরিশুদ্ধ অমৃত- 
কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না.স্ছুঃখের প্রতীকার করিলেও | প্রবাহিণীরূপে চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে; 
দুঃখ হইতে নিস্তার পায় না; কারণ, যাহা প্রতীকার | যীঁহার৷ অবধানপুর্ববক শ্রবণদ্বারা সেই অম্থতনদীর 
বলিয়৷ কথিত হইয়া থাকে, তাহারও স্বরূপ-ছুঃখ ভিন্ন | জল পান করিয়া উত্তরোত্তর তৃষ্ণা অনুস্ভব করেন, 
আর কিছুই নহে। যেমন পুরুষ মস্তকে গুরুভার ৷ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ তাহাদিগকে. স্পর্শ 
বহন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া এ ভার স্বন্ধদেশে | করিতে পারে না। জীবলোক এই সকল স্বাভাবিক 
স্থাপন করে, সকল প্রতীকারকে তাদৃশ জানিবেন। ৷ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিত্বার! প্রপীড়িত হইয়াই ঘে শ্রীহরির 
জ্ঞানরহিত কর্ম্ম কর্ন্মের একান্ত নিবৃত্তি করিতে সমর্থ কথামৃতসমুত্রে রতি স্থাপন করে না, ইহা নিশ্চয় । 
হয় না; কারণ, উভয় কর্ম্মই অবিদ্াকর্তৃক আক্রান্ত । প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ গিরিশ, 
হে রাজন্! যেমন স্বপ্রকালের মধ্যে অন্য স্বপ্ন মনু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, সনকাদি নৈষ্ঠিক: ক্রক্ষ- 
দেখিলে এ গ্প্ পূর্ব স্বপ্নের প্রতীকার করিতে পারে চারিগণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, 
না, অর্থাৎ জাগরণব্যতিরেকে কোন প্রকারেই স্বপ্না- ভৃগু, আমি নারদ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মাবাদিগণ ইহার! 
ব্থার ভঙ্গ হয় না, সেইরূপ সংসারনিবৃত্তি না হইলে সকলেই বাচম্পতি অর্থাৎ শীন্জোপদেষ্টা; কিন্তু 
সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়. না। জীব স্বগ্রকালে | ইহারা তপস্যা, উপাসনা ও . সমাধি অর্থাৎ চিত্তের" 
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একাগ্রতারূপ উপায়সকলঘারা পরমেশ্রকে অন্বেষণ 
করিয়াও সেই সর্ববপাক্ষী প্রভুর দর্শনলাভ করিতে 
পারেন নাই। যাহার! কন্মী, তাহ।রাও ভগবান্কে 
জানিতে পারেন না; কারণ; শব্দত্রহ্ম অর্থাৎ বেদ 
ছুষ্পার; তাহাতে অসংখা অর্থের অবতারণা আছে; 
এ বেদ আয়তনেও অতীব বিশাল; বেদমন্ত্রস্ল 
বন্তহস্ত ইন্দ্রাদি বিবিধ দেবতাগণের আরাধনায় প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে; যাঁহারা এ সকল পরিচ্ছিম্ন দেবতা- 
দিগের আরাধনারূপ কন্মকাণ্ডে অতীব আগ্রহান্থিত 
হইয়। থাকেন, তীাহারাও পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ 
হননা; 
করেন, ঈদৃশ ভক্তগণের মধ্যে যখন যাহার প্রতি 
ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তাহার সাংসারিক বিষয়ে ও 
বেদের কর্মকাণ্ডে মতি অতীব আসক্তা থাকিলেও 
তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। 

অতএব, হে রাজন! কম্মসকলকে আপনি 
পরমার্থ মনে করিবেন না; কন্মকাণ্ডে স্বর্গাদির 
কথ! আছে বলিয়া উহ৷ শ্রুতিমধুর এবং কর্মিদিগের 
অন্তানতাহেতু উহা! যথার্থ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে, কিন্ত বস্তুতঃ উহা সতা নহে। যে সকল 
মলিনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদ কেবল কর্মের উপদেশ 
করিয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া! থাকে, তাহার! বেদার্থ 
অবগত নহে; যেহেতু, যে আত্মতত্বে দেব জনাৰ্দ্দন 
বিরাজিত আছেন, সেই আত্মতত্ব যে বেদের তাৎপর্যা, 
তাহা তাহারা অবগত নহে । হে মহারাজ! আপনি 
পূর্ববাগ্র কুশলসমুহদ্বারা ক্ষিতিমণ্ডলকে সর্ববতোভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়া বহুপশুবধহেতু “আমি মহাযান্তযিক’ 
এইরূপ অহঙ্কারী ও অবিনীত হুইয়াছেন ; স্থৃতরাং 
কর্ম ও বিগ্ভার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই। 


কিন্তু যাঁহার! ভগবান্‌কে মনোমধ্যে ভাবনা র 


' ক্িমন্তাগবত 


ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, কারণ, তিনিই দেছিগণের স্বতন্ত্র 
কারণ, তাঁহার অন্য কারণ বিদ্যমান নাই; এই 
নিমিত্ত তাহার পাদমুল একমাত্র আশ্রয়, এই সংসারে 
তাঁহাতেই মানবের কল্যাণ বর্তমান রহিয়াছে। হুরিই 
আত্মা ও প্রিয়তম, তাহা হইতে অণুমাত্ৰ ভয়ের 
সম্ভাবনা নাই, ইহা যিনি অবগত আছেন, তিনিই 
বিদ্বান, তিনিই গুরু, তিনিই হরি। হে নৃপবর! 
আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান 
করিলাম; এক্ষণে এ বিষয়ে অতিগুহা সুনিশ্চিত 
বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 

একটা মগ পুম্পবাটিকায় ক্ষুদ্র দূর্ববাদি ভক্ষণ 
করিয়া বিচরণ করিতেছে । উহা! মুগীর সঙ্গত্যাগ 
করে না, কারণ, তাহার প্রতি একান্ত অমুরক্ত ; 
উহার কর্ণ ভ্রমরগণের গীতে প্রলুৰ। যাহারা 
অপরের প্রাণ হরণ করিয়! স্বীয় প্রাণের তৃপ্তিসাধন 
করে, তাদৃশ ব্যাত্রসকল এ মৃগের অগ্রভাগে লুক্কায়িত 
আছে এবং পশ্চাদৃভাগে ব্যাধ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরঃ- 
সন্ধান করিয়া আছে; উহাকে বিদ্ধ করিবার আর 
বিলম্ব নাই। মৃগটী এই সকল বিপদের বিষয় 
কিছুমাত্র অবগত নহে ; সে স্বচ্ছন্দেটুবিচরণ করিতেছে। 
হে রাজন! এই ম্বগটাকে অন্বেষণ করিয়া শীত্র 
পুষ্পবাটিকা হইতে অন্যত্র লইয়া যান, নতুব৷ ব্যাত্র 
ও ব্যাধ উহাকে বধ করিয়া! ফেলিবে। 

এই কথার তাৎপর্য; বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 
পুষ্প ও স্ত্রীলোকের সমান ধর্ম, উভয়েই পরিণামে 
বিরস ; আপনার আত্মাই এই মগ; উহা জিহবা 
ও উপস্থত্বার ক্ষুদ্রতম. কামন্খলেশ অন্েষণ করি- 
তেছে; এ স্থখলেশ পুষ্পমধুগন্ধ সদৃশ কাম্যকর্শ্মের 
ফল হইতে উৎপন্ন; আপনার মন নারীসঙল্লে অভি- 


যদ্ত্বার| প্রীহরির সন্ভোষসম্পাদন হয়, তাহাকেই কর্শ্ম | নিবিষ্ট ও কর্ণ ভ্রমরগীতের স্যার অতিমনোহর 
ও যদ্ত্বারা জীহরির প্রতি মতি জন্মে, তাহাকেই বিষ্তা | বনিতাদির আলাপে অতীব প্রলোভিত ; .. ব্যাজযুখ 


অলিয়া জানিবেন। 


জীহরি দেহিগণের আত্মা ও : সদৃশ . অহোরাত্রাদিকাল : আপনার. '- আসন: হরণ 
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করিতেছে, আপনি তাহা গণনা না করিয়া গৃহে ৷ [পুনঃ পুনঃ ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ 
বিহার করিতেছেন এবং ব্যাধরূপা কৃতান্ত অলক্ষিত কথা বেদবাদিগণের নিকট শ্রাবণ করিয়াছি ; যেহেতু 
থাকিয়া গৃঢ় শরদ্বারা আপনাকে দূর হইতে বিদ্ধ কর্তা ও ভোক্তার দেহ বিভিন্ন, এই নিমিত্ত পূর্বেধাক্ত 
করিতেছে, অর্থাৎ আপনার অজ্ঞাতসারে মরণ ভোগ সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় সংশয় এই ঘষে, 
আপনার নিকটবর্তী হইতেছে; অতএব, মহারাজ! লোকে বেদোক্ত কণ্ম করিবার পরক্ষণেই উক্ত 
কামিনীগণের আশ্রমে বিচরণশীল আপনার অবস্থা কর্ম অদৃশ্য হুইয়! যায়, উহার প্রকাশ থাকে না; 
পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণশীল ব্যাধহত ম্বগের ম্যায় কিনা, স্থৃতরাং কন্ নষ্ট হইলে উহার ভোগ সংঘটিত 
বিবেচনা করিয়। দেখুন । এইরাপে আপনি মগের হইতে পারে না। 
ন্যায় স্বীয় অবস্থা বিচার করিয়া চিন্তকে হৃদয়ে নারদ কহিলেন,__লিঙ্গদেহে যে সকল ইন্ড্রিয় 
সংযত করুন এবং যে সকল চিত্তবৃত্তি ইন্দ্রিয়বার আছে, তন্মধ্যে মন প্রধান; স্ুলদেহ নট হইলেও 
দিয়া নদীর ম্যায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে লিঙ্গদেহ বর্তমান থাকে । পুরুষ যে স্থূলদেহত্বার! 
চিত্তে লীন করুন; এই গৃহাশ্রম অতি কামুকগণের কর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে লিঙ্গ- 
কোলাহলে মুখরিত; আপনি উহা পরিত্যাগ দেহছারাই অনুষ্ঠিত হুইয়া থাকে; ম্থতরাং 
করিয়া ঈশ্বরের সন্ভোষসম্পাদনে তথ্ুপর হউন। পরলোকে সেই দেহদ্বারাই স্বয়ং তাহার ফলভোগ 
তিনিই জীবগণের আশ্রয়; এইরূপ করিয়া করিয়া থাকে; অতএব কর্তার দেহ হইতে ভোক্তার 
ক্রমশঃ বিষয় হইতে বিরত হউন । | দেহ বিভিন্ন নহে; ম্থতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ 
রাজা কহিলেন,-হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি যে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই স্মুলদেহ শয্যায় 
আত্মতত্ব কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম এবং শয়ান থাকে, তখন মনুষ্য এই জীবিত দেহের প্রতি 
বিচার করিয়াও দেখিলাম । আমার কর্ম্টোপদেষ| অভিমান পরিত্যাগপুর্ববক উহা ত্যাগ করিয়া স্বপ্র্গগতে 
আচার্ধ্যগণ ইহা অরগত নহেন ; যদি তাঁহারা ইহা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; মনে যে 'সকল 
জানিতেন, তবে আমাকে উপদেশ করেন নাই সংস্কার সঞ্চিত থাকে, উহারাই এ সকল কর্ম 
কেন? তীহাদিগের কথা শুনিয়া আত্মতত্ব বলিয়া উপস্থাপিত করে; লিঙ্গদেহবিশিষ্ট পুরুষের যেমন 
কোন বস্তু সম্ভবপর নহে, আমার এইরূপ ধারণা এইরূপ ভোগ সম্ভবপর হয়, সেইরূপ বর্তমান 
জন্মিয়াছিল; কারণ, আত্মতন্ব স্বীকার করিলে | গুলদেহের বিনাশ হইলেও ততসদূশ দেহ অথবা 
তাহাদিগের ধাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ৷ পশ্বাদিদেহ ধারণ করিয়া লোকান্তরে জীব কর্মফল 
অন্য আপনি আমার সেই মহান্‌ সংশয় সংহিন্ ; ভোগ করিয়া থাকে। জীবদ্দশায়, যে সকল 
করিলেন; কিন্তু কর্ম্মমার্গসন্বন্ধে আমার একটা | শুতাশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, পরলোকে অনুসারে 
সংশয় আছে, তাহা ইঞ্জিয়ের অতীত বলিয়া | দেহপ্রান্তি ঘটিয়া খর এতদ্দ্বার' প্রমাণিত 
খবিগণও তদ্ব্যিয়ে মোহ প্রাপ্ত হুইয়! থাকেন। | হইল বে, লিঙ্গদেহবিশিষ্ট জীবের পরলোকে ভোকত 
আমার সংশয় এই যে, জীব এই জগতে যে দেহদ্বারা হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই; এইরূপে 
কর্ম করে, সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়! লোকান্তরে প্রমাণ কর! যাইতে পারে যে, .তাদৃশ জীবের কর্তৃ্বও 
গমনপূর্ববক- স্বীয় কৰ্ম্মফলে প্রাপ্ত অন্য দেহত্বারা | সম্ভবপর হইতে পারে। মনুস্য কুলদেহ ও * পুঞ্জা- 
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দিতে 'আমি ' ও ও আমার” এইরূপ অভিমান করিয়া | প্রমাণ হয় ৫ যে, ₹ যদি পূৰ্বৰ Eo) পূলদেহগত কৰ্শ্ম- 
দেহ ও পুজ্রাদিদ্বার কর্ম সম্পাদন করিয়া লয়; ! সংস্কার বর্তমান দেহস্থ মনে স্ফ,রিত হয়, তাহা 
অতএব মনোবিশিষ্ট যে জীব অভিমান করিয়া | হইলে এই মন পূর্বব-পুর্ববদেহস্থ মন হইতে পৃথক্‌ 
থাকেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তা, দেহাদি যথার্থ । নহে। মহারাজ! অবধান করুন, মনই মনুষ্ের 
কর্তা নহে; ‘আমার এই সকল পুজ্রাদি, আমি ! পূর্ববাপর শুভাশুভ শরীর সূচনা করিয়া থাকে 
ব্রাহ্মণ’ এইরূপ বলিয়া জীব যে যে দেহ গ্রহণ ৷ অর্থাৎ যদি ওদার্য প্রভৃতি মনোবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা 
করে, সেই সেই দেহদ্বারা যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত : ৷ হইলে বুঝিতে হইবে, এই ব্যক্তির পূর্ববাবন্থ|া এইরূপ 
হয়, মৃত্যুকালে সেই সকল কর্মের সংস্কার মনোমধ্যে ৷ ছিল এবং পরেও এইরূপ হইবে; কিন্তু যদি 
গ্রহণ করিয়া স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়। থাকে; লিঙ্- : ৷ কাপণ্যাদি মনোবুত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 
দেছে ‘আমি কর্তা” এইরূপ অভিমাননিবন্ধন জীবের ! হইলে ইহাই প্রতীত হুইবে যে, এই ব্যক্তি পুর্বে 
পুনর্জন্ম ঘটিয়া থাকে, নতুবা পুনর্জন্ম সম্ভবপর হইত | এইরূপ নীচ ছিল এবং ভবিষ্যতেও এইরূপই 
না। দ্বিতীয় সংশয়-সন্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কৰ্ম্ম যদিও ! হইবে। কখন কখন বিরুদ্ধ দেশ, বিরুদ্ধ কাল ও 
নষ্ট হুইগা যায়, তথাপি তাহার সংস্কার বর্তমান থাকে। : বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়। দর্শন-শ্রবণের অযোগ্য 
জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মশ্মেন্সিয়ের সহিত সর্ববদ। বিষয় সক- ঈ বস্তু মনোমধ্যে স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কখন 
লের সম্পর্ক থাকিলেও যুগপৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান  পরববতাঙ্ে সমুদ্র, দিবাভাগে নক্ষত্র, অথবা অন্যঙ্গা 
হয় ন|। এতদ্ঘ্বার! জ্ঞানের নিয়ামক মন বলিয়া একটা : ' দিদ্বারা যাহার পরিচর্য্যা কর! হয়, সেই স্বীয় মস্তকের 
ইন্দ্রিয় আছে, এইরূপ অনুমতি হইয়া থাকে। এইরূপে ' ৷ ছেদন স্বপ্নে দৃন্ট হুইয়া থাকে; উহা! ধাড় বৈষম্য- 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনোমধ্যে শুভা ও অশুভ! ; প্রযুক্ত স্বপ্রগত ভ্রান্তিনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, বুঝিতে 
নানাবিধ বৃত্তিনিরন্তর বিভমান আছে, কিন্তু যুগপৎ, । হইবে । কখন দরিদ্র ব্যক্তি স্বপ্নে মাপনাকে 
এ সকল বৃত্তির উদ্ভব হয় না; এতদৃদ্বারা অনুমিত | মহারাজ এবং রাজ! আপনাকে দরিদ্র বলয়! প্রত্যক্ষ 
হয় যে, পূর্ববজন্মের যে যে কর্ম্মসংস্কারের সহিত : করে; ইহার কারণ এই যে, ইন্ড্রিয়গোচর সকল বস্তুই 
যে যে বৃত্তির যোগ হয়, সেই সকল বৃত্তির স্ফ,রণ | ভোগ্যরূপে ক্রমে ক্রমে মনে উদ্দিত হয় এবং ভোগা- 
হইয়৷ থাকে। পূর্ববজন্মের কর্ম্ম যে বর্তমান থাকে, ৷ নন্তর অবগত হইয়া থাকে, যেহেতু. সকলেরই মন 
তাহার আরও প্রমাণ এই যে, বর্তমান দেহে যর | আছে ; যদি কাহারও মন না থাঁকিত, তাহা হইলে 
বস্তু কোথাও কদাপি অনুভূত, দৃষ্ঠ ও শ্রুত হয়: তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটিত না; স্থৃতরাং সকলেরই 
নাই, ঈদৃশ বস্তু কখনও স্বপ্ন ও মনোরথাদি-ূপে | মন আছে বলিয়! এবং সর্বব পদার্থই ক্রমে ক্রমে 
মনোমধ্যে উপলব্ধ হইয়া থাকে। হে ছক চি প্রবেশ করে বলিয়া কাহারও কোন 
এই সকল উপলব্ধ বস্তু বাসনাশ্রয় জীবের পূর্বব- | পদার্থ একান্ত অদৃষটপূর্বব থাকে না। এইরূপে 
দেহসন্ভৃত বলিয়া জানিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; হেন সকলেরই সকল পদার্থ ক্রমে ক্রদ্ে দৃষ্ট হয়, 
যেহেতু বে বস্তু পূর্বে অনুভূত হয় নাই, তাহ! ৰ সেইরূপ কখন কখন সকল পদার্থ যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া 
মক্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ মনোমধ্যে | থাকে। মন সন্বগুণে একান্তনিষ্ঠ ও. তগবদ্-ধ্যানতপর 
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হইয়া প্রকাশিত হয়; যেমন তমঃ ; অৰ্থাৎ রাহু অভাব হয় না; সুতরাং স্থূলশরীরে যেরূপ সংসারভোগ 
স্ববদা দৃষ্ট না হইলেও চক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়| | হয়, লিঙ্গ-শরীরেও অহস্কারনিবন্ধন সেইরূপ মিথ্যা- 
প্রত্যক্ষ হয়, শুদ্ধ মনে সর্বদা বিষয়ের যুগপৎ, : সংসার হইয়া থাকে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হয় না। 
স্করণও তদ্রপ জানিবেন। স্ুলদেহের সহিত | তিনগুণ, পঞ্চহম্মাত্র ও যোড়শ বিকার অর্থাৎ একাদশ 
সন্বস্ধনিবন্ধন জীবের ‘আমি ও আমার” এইরূপ ভাব ূ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ ' ইহা-দ্বারা লিঙগদেহ রচিত ; 
হইয়া থাকে; মরণ ঘটিলে যদিও '্দুলদেহের নাশ ৷ চেতনাধুক্ত এই লিঙ্গদেহ জীবনামে অভিহিত হুইয়া 
হয়, তথাপি “আমি ও আমার’ এই ভাব যায় না। : থাকে । জীব এই লিঙ্গদেহদ্বারাই স্ুৃহাদেহসকল 
যতদিন লিঙ্গদেহ বর্তমান থাকে, ততদিন এই অহ- : গ্রহণ করে ও পরিত্যাগ করে এবং হর্ষ, শোক, ভয়, 
স্কারভাব বর্তমান থাকে; তিন গুণ হইতে বুদ্ধি, দুঃখ ও সখ অনুভব করিয়া থাকে। যেমন তৃণ- 
মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে; এ | জ্রলৌকা তৃণান্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব তৃণ পরিত্যাগ 
বুদ্ধিপ্রভৃতির মিলনে লিঙ্গদেহ রচিত। কিন্তু ৪1 ৷ করে না, সেইরূপ জীব প্কূলশরীর নষ্ট হইলেও অন্য 
লিঙ্গদেহ অনাদি, উহার আদিকাল কেহই অবগত | স্ুলশরীর ধারণ-পর্য্যস্ত পূর্বব শরীরের অভিমান অর্থাৎ 
নহে। স্থযুণ্তি, মুচ্ছা, প্রিয়জনবিয়োগে দুঃখ, মৃত্যু ! সংস্কার পরিত্যাগ করে না; যতদিন পূর্বদেহে 
ও মৃত্যুগ্ীয় এই সকল অবস্থায় 'আমি' এই জ্ঞান : অনুষ্ঠিত কর্মের সমাপ্তি না হয়, ততদিন পরলোকে 
থাকে না; কারণ, এ সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকলের : লিঙ্গশরীরে সেই সকল কর্ম্ম ভোগ করিতে থাকে। 
সামর্থ্য থাকে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ! অতএব, মহারাজ! মনকেই ভূতগণের সংসার- 
ঘটিলে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি' এই ভাবের স্ফ'রণ | ভোগের কারণ বলিয়া জানিবেন। যতদিন আর্টের 
হয়; স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য না থাকিলে অহঙ্কার | সংস্কার মনোমধ্যে বর্তমান থাকে, ততদিন ইন্দরিয়দ্বার! 
স্ক,রিত হয় না বটে, কিন্তু উহার একান্ত অভাব : উপভূক্ত পদার্থসকল চিন্তা করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ 
হয় না। i ' কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে; আত্ম! যদিও অসঙ্গ, 
গর্ভে ও বাল্যে ইন্দ্ৰিয়সমূহ অসম্পূর্ণ থাকে, এই তথাপি অবিষ্াহেতু তাহার কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি হয় 
নিমিত্ত যৌবনে একাদশ ইন্ডিয়ার! স্ফ.ট যে লিঙ্গ- না এবং এই কর্্মানিবন্ধন দেহের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। 
দেহ দৃষ্ট হয়, তাহা*ততকালে দৃষ্ট হয় না; যেমন অতএব, মহারাজ! যাহা ভইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, 
চন্দ্র বর্তমান থাকিলেও অমাবস্তা তিথিতে দেখিতে স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরি এই বিশ্বের 
পাওয়। যায় না, সেইরূপ গর্ভে ও বাল্যে লিঙ্গদেহের আত্মা, এইরূপ ধারণা করিয়া তাহার ভজন! করুন ; 
অভিব্যক্তি হয় না। যে ব্যক্তি বিষয়সমুহ্থের চিন্তা এতদ্দ্বারা অ.ব্ভার অপবাদ অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে । 
করিয়া থাকে, স্বপ্রকালে সেই সকল বিষয় বিদ্যামান মৈত্ৰেয় কহিলেন,--ভাগবতশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ নারদ 
না থাকিলেও এ পুরুষের পূর্বেরাস্ত বিষয়সমূছের রাজাকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া 
মিথ্যা জ্ঞান হুইয়া থাকে; সুতরাং বহিধিষয় হইতে | তাহার নিকট বিদায়এহণপূর্্বক সিদ্ধলোকে গমন 
তাহার নিষ্কৃতি হয় না। সেইরূপ পরলোকে প্ূল করিলেন। রাজধি প্রাচীনবহিঃ পুক্রগণের প্রতি 
শরীর না. থাকিলেও তাহার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, প্রীজাবর্গের রক্ষাবিষয়ক আদেশ মন্ত্রিগণের নিকট 
কারণ লিঙ্গ-শরীরে ‘আমি ও আমার’ এই অহস্কারের | প্রদান করিয়া তপস্যার: নিমিত্ত কপিলা শ্রমে গনন 


২৮০ 


করিলেন। তিনি তথায় য় বিযুক্ুসঙ্গ হইয়া হৈ, | 
একাগ্রতা ও ভক্তির সহিত গোবিন্দচরণান্থু্স ভজনা 


গরীযন্ধাগবত 1 


লি এস কল চে Duar সদ . পতল [৩৮ ৪টি Lutte Js hed গা PC HR 


| করিতে ও _সৰ্ব্বোত্কৃষ্ট ফল প্রদান করিতে সমর্থ ; 
৷ এই ইতিবৃত্ত কীর্তি হইবার কালে বদি কেহ ইহা 


করিতে করিতে ততসাম্যরূপা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত বন্ধন 


হে বিদুর ! দেবধি নারদ পুরপ্রনরাজার ইতিবৃত্তচ্ছলে : 
যে অধ্যাত্মতত্ব বণন করিয়াছিলেন, ইহ! যিনি শ্রবণ ৷ 


করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তিনি লিঙ্গদেহ হইতে 
বিমুক্ত হুইয়া থাকেন। 
নারদের মুখনিঃস্ত; ইহাতে যে মুকুন্দের যশ 
নিবন্ধ আছে, তাহা ভুবনপাবন ; ইহা মনকে শোধন 


হইতে বিমুক্ত হন; তী!হাকে আর সংসারে বিচরণ 
করিতে হয় না। আমি এই অদ্ভুত পরোক্ষ অধ্যাত্ধ- 
তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এতদ্বারা যুক্তিযুক্ত 


এই ইতিবৃত্ত দেবিশ্রেষ্ঠ : আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং কিরূপে প্রলোকে 


কন্মফলের ভোগ হইয়া থাকে, এই সংশয়ও ছিন্ন 
হইয়া যায়। 


উনত্রিংশ অদ্য।যর সমাপ্ত ॥১৯৷ 


ত্রিৎশ অধ্যায় 


বিদুর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি প্রাচীন- 
বন্ধির যে পুত্রগণের কথা বলিলেন, তাহারা রুদ্রগীত- 
দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদন করিরা কোন্‌ সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন ? হে বৃহম্পতিশিষ্য ! প্রচেতা- 
সকল যঢৃচ্ছাক্রমে দেব গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়। এবং 
কৈবল্যনাথ শ্রীহরির প্রিয় শিরিশের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তড হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 


বিরাজিত ও কান্তিচ্ছটায় দিউমগুল উদ্ভাসিত ; 
দীপ্যমান স্থুব্ণময় ও নানাবর্ণবিশিষ্ট কুগুলাদি 
অলঙ্কারে তাহার কপোলদেশ ও বদনমগুল শোভা- 
স্বিত; মস্তকে কিরীট বিলসিত, অষ্ট ভুল অষ্ট 
আয়ুধ-সমস্থিত ; তিনি পার্ষদগণ, মুনিগণ ও সুরেন্দ্র 
গণকর্তৃক আসেবিত হুইতেছেন এবং গরুড় পক্ষদ্বার! 
কিয়রের ন্যায় তাঁহার কীর্তি গান করিতেছেন; 


নাই; কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্বে ইহ বা পরলোকে | ভগবানের পীন ও আয়ত অষ্ট ভুজমণ্ডল-মধ্যে 


তাহারা কি গতি লাভ করিয়াছিলেন? 

মৈত্রেয় কছিলেন,-_প্রচেতা-গণ পিতার আদেশ- 
পালনের নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে রুত্রগীত-জপরূপ যন্ঞ-দ্বার! 
ও তপস্যাদারা ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করিলেন। 


এইরূপে দশসহতজ বৎসর অতীত হইলে সনাতন. 


পুরুষ স্বীয় কান্তিত্বারা তীহাদিগের তপংরেশ 
প্রশমিত করিয়া সত্বমুর্তিতে' তীহ্াদিগের নিকট 
আবিভূতি হইলেন। তিনি গরুড়ের স্কন্ধে আর, 
দেখিলে বোধ হয়, যেন জলধর মেরুশৃঙ্গে আরোহণ 
করিয়াছে; : পরিধান পীতবসন, গ্রীবাদেলে.' মরি 


লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা ; তাহার গলদেশে যে বনমালা 
হ্লিন্বিত ছিল, লঙ্গমীদেবী সেই বনমালার শোতার 
প্রতিদ্বন্থিতা কয়িতেছিলেন; ঈদৃশ আদি পুরুষ 
শ্ীহরি ষকরুণ দৃষ্টিপাত ৪ মেঘগন্তীর বচন-্বারা 
আপায়িহ করিয়। শরণাগত-প্রাচীনবহির তনয়গণকে 
বলিতে লাগিলেন । 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে রাজকুমারগণ 1* তোর! 
সকলে মিলিত হুইয়া একই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছ:? 
তোষাদিগের এই পরস্পরের প্রতি লৌহার্দ দেখিয়া 


চতুথ ক্ষন্ধ। 


আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।' যে মানব অনুদিন 
সন্ধ্যাকালে তোমাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহার জ্রাতৃ- 
গণের মধ্যে আত্মসাম্য ও ভূতগণের প্রতি সোহার্দ 
থাকিবে। ধীহার! প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সমাহিত 
হইয়া রুদ্রগীতত্বারা আমার স্তব করিবেন, আমি 
তাহাদিগকে অভিলধিত বর ও শোভন! প্রজ্ঞ। প্রদান 
করিব। যেহেতু তোমরা! হুষ্টচিত্তে পিতার আদেশ 
গ্রহণ করিয়া, এই নিমিত্ত তোমাদিগের কমনীয় 
কীর্তি লোকসকলে পরিব্যাপ্ত হইবে। গুণে ব্রহ্মার 
তুলা ভূবনবিখাত তোমাদিগের এক পুজ্র হইবেন; 
তিনি স্বীয় সম্তানগণদ্বার! ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিবেন। 
একম| কণ্ডু খবির তপোনাশের নিমিত্ত ইন্দ্র প্রশ্নোচা- 
নামী অপ্নরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; খষি বহুকাল 
তীহার সহিত বিহার করিলে অপ্লরা একটী কমল- 
লোচন। কন্যা প্রসব করেন। অনন্তর তিনি স্বর্গগমন- 
কালে সেই কগ্যাটীকে বৃক্ষে স্থাপন করিয়া প্রস্থান 
করেন। বনস্পতিগণের রাজা সোম দেখিলেন, | 


বন্যাটা ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে) তখন | 
তিনি সদয় হইয়া স্বীয় অমৃতল্রাবিণী তর্জনী তাহার | প্রচেতো-গণের তমঃ 


মুখে প্রদান করিলেন ' হে রাজকুমারগণ ! তোমা- 
দিগের পিতা আমার পরম ভক্ত, তোমরা প্রজাস্থক্ি- 
বিষয়ে তাহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব 
অবিলম্দে সেই বর!রোহা৷ কন্যাটীর পাণিগ্রহণ কর। 
তোমাদিগের ধর্ম্ম ও চরিত্রে প্রভেদ নাই, সকলেই 
সমানধন্থ! ও সমচরিত্র ; সেই সুন্দরী কন্যাটাও তোমা- 
দিগের সবলের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়া অপৃথগ- 
ধর্ম্মা ও অপৃথক্চরিত্রা হইয়া তোমাঁদিগের . সহধর্ষিণী 
হইবে। তোমর! আমার অনুগ্রহে সহত্র সহস্র দিব্য- 
বৰ্ষ অপ্রতিষ্ত-বলে পার্থিব ও এ ভোগ্যবন্তু সকল 
ভোগ কঠিবে।, ne 

অনন্তর আমার প্রতি অবিচলিত 8 EE 


তোদাদের কাকণে কামাদি মল বাত হইবে, 


| ৩৬. FL 


| ইন্ড্রিযগণ তোমার মার্গ অবধারণ 


, সো) 


এই নিমিত্ত এঁছিক ও দিব্য ভোগসকল উপভোগ 
করিয়া তোমাদের এ সকল নরকবশ বলিয়া বোধ 
হুইবে ; তখন নির্বেবেদ প্রাপ্ত হইয়া আমার ধামে গমন 
করিবে। গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই তোমাদিগের বন্ধন 
হইবে, এরূপ মনে করিও না; গৃহে প্রবেশ করিয়াও 
হারা কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকন ও আমার কথা আলোচনা করিয়া 
কালযাপন করেন, গৃহ তাহাদিগকে বন্ধন করিতে 
পারে না। যাহারা ব্রহ্মবাদী বক্তাদিগের মুখে 
আমার কথা শ্রবণ করেন, সর্বজ্ঞ আমি সেই সকল 
শ্রোতাদিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণে নৃতনব আবিভূত 
৷ হইয়া থাকি; তীহাদি:গর অ্রশ্নাসাক্ষাৎকার হয়, 
যেহেতু আমিই ব্রহ্ম, কারণ আমাকে প্রাপ্ত হইলে 
মোহ, শোক ও হর্ষ তিরোহিত হয় : অতএব এই সকল 
ব্যক্তি গৃহে বাস করিলেও তীহাদিগের বন্ধন হইবার 
সম্তাবন। নাই। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,-_্ধাহা হইতে পুরুষার্থ লাভ 
হুইয়া পাকে, সেই জনার্দনের দর্শন লাভ করিয়া 
ও রজোমালিন্য . বিনষ্ট 
হইল । ভগবান্‌ পূর্বেরোক্তপ্রকার বলিলে তাহারা 
কৃতাঞ্জলি হইয়৷ গদ্গদবাকো পরমন্থৃহত ভগবানের 
স্তুতি করিয়া কহিলেন,-হে ভগবন্‌ ! তুমি সকল 
ক্লেশ নিনাশ করিয়া থাক ; তোমার উদ্দার গুণাবলী ও 
নামসমূহ সকল শ্রেয়ঃ প্রদ্দান করিয়া থাকে, ইছ! বেদে 
নিরূপিত হইয়াছে; তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।. ভুমি স্বরূপতঃ 
শুদ্ধ, এই হেতু শান্ত; মনোমধ্যে যে দ্লৈসপ্রতীতি 
হইয়া থাকে, তাহ! তোমার নিকট বার্ণ হট যায়, তাহা 
তোমাকে বিমুগ্ধ করিতে গ্লারে না; "তুমি এই জগতের 
টুটি, স্থিতি ও পরলয-কর্তা? তুমি মায়াপ্ুণদ্ধাযা অদি 

ধারণ করিয়াছ ; তোগাকে নমন্ধার ক'র। গুনি 


২৮২ 


জীমন্তাগবত 


বর়পত্ বিশুদ্ধ সন, তুমি হরিমেধাঃ অর্থাৎ জ্ঞানদারা | করি যে, যতদিন তোমার মায়ায় আক্রান্ত, হইয়। এই 


জীবের সংহার হরণ করিয়া থাক; তুমি হরি, তুমি 
বাসুদেব, তুমি নিখিল ভক্তের প্রভু ; তোমাকে নম- 
ভ্কার। তুমি পদ্মনাভ, কমলমাল৷ তোমার শোভা 
বিস্তার করিতেছে, তুমি কমলচরণ ও কমলাক্ষ ; 
তোমাকে নমস্কার করি। 'তোমার বসন কমলকেশরের 
যায় পীতবর্ণ ও নিৰ্ম্মল, তুমি সর্ববভূতের নিবাসস্থান 
ও সর্ববসাক্ষী; আমর! তোমারই বন্দনা করিয়াছিলাম। 
ছে ভগবন্! আমরা ক্লেশ পাইতেছিলাম, তুমি আমা- 
দিগের নিকট যে রূপ প্রকটিত করিলে, ইহা সমস্ত 
ফ্লেশের সংক্ষয় করিয়া থাকে ; ইহা! অপেক্ষা আর কি 
জনুকম্প! হইতে পারে ? হে অমঙ্গলনাশন ! যাহারা 
দীনবৎসল প্রভু, তাহার! যদি সমুচিত সময়ে “ইহার 
আমার দাস এইরূপ স্মরণ করেন, তাহ| হইলেই 
যথেষ্ট কৃপা! প্রদর্শন কর! হয়; তুমি ত’ স্বীয় রূপ 
প্রদর্শন করিলে, তোমার দয়ার কথা! আর কি বলিব? 
তুমি বাহাদিগকে স্মরণ কর, তাহাদিগের শান্তি হইয়া 
থাকে; তুমি অতি ক্ষুদ্র ভূতগণেরও হৃদয়মধ্যে অন্ত- 
্যামিরূপে বিরাজ করিতেছ, অতএব আমাদিগের 
ছাদয়ের প্রার্থনা কি জানিতেছে না? তথাপি যদি 
কোন বর প্রার্থনা করিতে হুইবে, এইরূপ আদেশ কর, 
তাহা হইলে, হে জগৎপতে ! তুমি যে আমাদিগের 
প্রতি প্রসন্ন হইলে, ইহাই আমাদিগের অভিলধিত বর। 
টে. ভূগ্রবনূ! তুমি আমাদিগের মোক্ষমার্গ-প্রদর্শক 
এর এবং তুমিই আমাদিগের পুরুষার্থ। হে নাথ! 
কুমি পরাৎপর, কারণের কারণ, তোমার বিভূতি ব! 
এখর্য্যের অন্ত নাই ; এই নিমিত্ত তুমি অনস্ত বলিয়া 
কত. হইয়া থাক। যদি পারিজাত পুষ্প সুলভ হয়, 

হাহা হইলে অন্য বৃক্ষ সুলভ হইলেও ‘ভ্রমর কি তথায় 
গ্রফ করে? ধখন সাক্ষা€চ তোমার পাফপল্প লাভ 
করিলাম, তখন অন্য আর: কি বস্তু প্রার্থনা. করিব 1 
“দি একান্ত প্রার্থনা করিতে হয়, তবে ইহাই আৰ্থেন। 


সংসারে কর্শ্মমার্গে অমণ করিব, ততদিন যেন তোমার 
একান্ত ভক্তগণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত না হই। ভক্ত- 
সঙ্গের এক কণিকার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের তুলন৷ 
হয় না, অনিত্য রাজ্যাদি যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে 
আর ব্যক্তব্য কি? ধাহাদিগের মুখে অতি পবিত্র 
কথার আলাপন হয়, যাহা হইতে তৃষ্ণার প্রশম ও 
ভূতগণের প্রতি বৈরাভাব ঘটে ; ষীহাদিগের হইতে 
কাহারও উদ্বেগ সঞ্জাত হয় না, যে মুক্তসঙ্গ যতিগণ 
সৎকথাপ্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ ভগবান নারায়ণের 
লীলা আলোচন৷ করিয়। থাকেন, তাহার! স্বীয় পদ- 
ধুলিদ্বার! তীর্থ সকলের পবিত্রতা সম্পাদন করিবার 
নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকেন; যদি তোমার ঈদৃশ 
ভক্তগণের সমাগম ঘটে, তাহা হইলে সংসারভয়ে ভীত 
কোন্‌ ব্যক্তির তাহা রুচিকর না হয়? 

হে ভগবন্‌! গিরিশ তোমার প্রিয় সখা ; আমরা 
ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জন্ম ও মৃত্যু 
রূপ অতীব ছুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের শ্রেষ্ঠ বৈদ্ত 
সাক্ষাৎ তোমাকে অদ্য আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম ! 
আমর! যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, সর্বদা! সেবান্বারা 
গুরুজন, বিপ্রগণ, ড্ানবৃদ্ধ ও ভক্ত্যধিক জনগণের 
প্রসন্নত৷ সম্পাদন করিয়াছি ও তাহাদিগকে বন্দনা 
করিয়াছি, ভ্রাতা ও সুহৃদ্গণের সন্তোষ সাধন করি- 
মাছি এবং অনসুয়াদ্থার! সর্ববভূতকে প্রসন্ন করিয়াছি, 
আমর! যে অল্প পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জলমধ্যে 
কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছি, হে ঈশ! সেই সকল 
কাৰ্য্যই ভূম! পুরুষ তোমার পরিতোষ সম্পাদন 
করুক, এই বর বাল্র। করি। মনু, স্বয়ত্তু অঙ্থা, 
টানা রানের lintel তান-হারা 
নাই, এই হেতু তাহারা সকলেই ব্ৰস্থ শক্তির অনু 


কূপ তোমার স্তব করিয়াছেন;' অতএব আল্রাও 


চতু্থ স্বদ্ধ। 


সেইরূপ তোমার স্তব করি,_-ডুমি সম, শুঞ্ধ,. পরম- 
পুরুষ সন্বমুরতি ভগবান্‌ বাস্থুদেব ; তোমাকে নমস্কার 
করি। 

মৈত্ৰেয় কহিলেন,_শরণাগতবতদল অকুঠিত- 
প্রভাব শ্রীহরি প্রচেতাদিগের স্তবে প্রীত হইয়া 
“তথান্ত্র বলিলেন এবং তীহাদিগের অনিচ্ছাসন্ত্বেও স্বীয় 
ধামে গমন করিলেন ; তীহাকে দর্শন করিয়াও তীহা- 
দিগের চক্ষুঃ অতৃপ্ত রহিয়া গেল। অনন্তর তাহারা 
সিন্ধুললিল হইতে উদ্খিত হইয়া দেঁখিলেন, বৃক্ষসকল 
যেন স্বর্গ রোধ করিবার নিমিত্ত উন্নত হইয়া পৃথিবীকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে ; তাহাতে তাঁহার! বৃক্ষ 
সকলের উপর কুপিত হইলেন। অনন্তর তাহারা 
প্রলয়কালীন কালাগ্নিরুদ্রের হ্যায় পৃথিবীর লতাপর্য্যন্ত 
নষ্ট করিবার নিমিত্ত ক্রোধে মুখ হইতে অগ্নি ও 
মারুত নির্গত করিলেন | ব্রহ্মা সেই বুক্ষসকলকে 
তম্মসাৎ হইতে দেখিয়া তথায় আগমনপুর্ববক যুক্তি- 
প্রায়াগন্বার! প্রাচীনবহির পুজ্দিগের ক্রোধ প্রশমিত 


২৮৩ 
করিলেন; টিপিপি অনশিষ্ট 
ছিল, তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভীত হইলেন 
এবং ব্রহ্মার আদেশে কগুদুহিতাকে প্রচেতাদিগের 
নিকট সমর্পণ করিলেন ৷ তীহারাও ব্রহ্মার আদেশে 
মারিষা অর্থাৎ বারক্ষার পাণিগ্রহণ করিলেন; ইঁছারই 
গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন; দক্ষ যদিও ব্রহ্মার পুব 
ছিলেন, তথাপি মহাদেবের অবমাননা করিয়া তাঁহাকে 
ক্ষক্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পঞ্চম মন্বস্তরের 
অবসানে কালের প্রভাবে প্রাচীন স্থষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলে এই দক্ষ ঈীশ্বরাদেশে পুনর্ববার যথাভিলধিত 
প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন। এই দক্ষ জন্মকালে স্বীয় 
প্রভাদ্বারা সকল তেজস্বী পদার্থের তেজকে আচ্ছাদিত 
করিয়াছিলেন ; কর্ম্ানুষ্ঠানে দক্ষতাহেড তিনি দক্ষ 
নামে অভিহিত হইলেন। ব্রহ্মা দক্ষকে অভিষিক্ত 
করিয়৷ প্রজারক্ষায় নিযুক্ত করিলে তিনিও মরীচি 
প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাপতিদিগকে স্ব স্ব ব্যাপারে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 


ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ! ৩০ । 


একত্রিৎশ অধ্যায় 


মৈত্রেয় কহিলেন, _অনন্তর সহস্র দিব্য বর্যসহজ 
রাজ্যভোগ করিবার পর প্রচেতাদিগের বিবেকজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে তাহার ভগবানের উক্তি স্মরণ করিয়া 
পুজ্রের হস্তে ভার্য্যার ভার সমর্পণপূর্ববক গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রত্রজ্যায় গমন করিলেন। তাহারা পশ্চিম 
দিকে সমুদ্রতটে গমন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়৷ 
আত্মবিচারে, দীক্ষিত অর্থাৎ কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এই 
আত্মবিচার হইতে সর্ববভূতে আত্মা অবস্থিত, এই জ্ঞান 
জন্মে। তাহারা যে স্থানে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হই- 
লেন, জাজ্জলি খধি তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 


অনন্তর তাহারা প্রাণ, মন, বাকা, দৃষ্টি ও আসন জয় 
করিয়া শান্ত হইলেন, তাহাদিগের দেহ মুলাধার 
হইতে আরম্ত করিয়া খঙ্জুভাবে উপস্থিত হইল ; এই- 
রূপে তাহারা আত্মাকে অমল ব্রঙ্গে যোজিত করিয়া 
অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় স্থরাস্থরপূজ্য, নারদ 
তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। . তাঁহারা 
তাহাকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোখানপূর্ববক * তাহার 
চরণপ্রান্তে অভিবাদন ও যথাবিধি অর্চনা করিলেন; 
তিনি সুখাসীন হইলে তাঁহারা বলিলেন।_-হে দেবর্ষে ! 
জাপনার স্থুখে আগমন হইল ত? আমাদিগের রকি 


২৮৪ শরীমন্তাগবন্ঠ । 
সৌভাগ্য আপনার দর্শন লাভ করিলাম! হে | আত্মার নিমিস্তই অন্য সকল বন্ত প্রিয় হইয়া গ্রাকে, 
্রহ্মন্‌! যেমন দিবাকরের দর্শনে চৌরাদি-ভয় | অতএব আত্মাই পরমার্থ ফল; গ্রীহরিই সর্বব্তূতের 
অপগত হয়, সেইরূপ আপনার দর্শনে সংসারভীতি | আত্মা, তিনি ঈশ্বররূপে বলিপ্রভৃতির ম্যায় ভগ্ধা- 
পলায়ন করে। হে প্রভো! ভগবান্‌ te Ma আত্মদান করিয়া থাকেন, তিনি পরমানন্দ- 
ও অধোক্ষদ প্রীহরি আমাদিগকে যে উপদেশ | রূপ বলিয় প্রিয় হুইয়া থাকেন। যেমন তরুর 
করিয়াছিলেন, গৃহে প্রসক্ত হইয়া আমরা তাহা | মূলদেশ সেচন করিলে স্বন্ধ, শাখা ও প্রশাখাসকল 
প্রায় বিস্মৃত হুইয়াছি; অতএব যাহাতে তত্বস্তুর | পরিতৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণে উপহার প্রদান করিলে 
সাক্ষাতকার হয়, সেই অধাত্মজ্ঞান আমাদিগের ; অর্থাৎ ভোজন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ 
মধ্যে উদ্দীপিত করুন, যদ্দ্বারা আমরা দুস্তর ভবসাগর ৷ করে, সেইরূপ অচাতের আরাধনা করিলে সর্ধব 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি । | দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে; পক পৃথক 
মৈত্ৰেয় কহিলেন-_ভগবান্‌ নারদ খধি | আরাধনার প্রয়োজন হয় না। যেমন বর্ধাকালে 
প্রচেতাদিগের পূর্বেবাক্ত প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া | সূর্যা হইতে বারিবর্ণণ হয়-_গ্রীত্রকালে পুনর্ধবার 
ভগবান্‌ উত্তমক্লোকে আত্মা আবেশিত করিয়া নৃপতি- | তাহাতেই প্রবেশ করে, যেমন স্থাবর জঙ্গম ভূত- 
দিগকে কহিতে লাগিলেন, মনুষ্য যদি জন্ম, কর্ম্ম, | সকল ভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত 
আয়ুঃ, মন ও বাকা-দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির | হয়, সেইরূপ চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চ শ্রীহরি 
আরাধনা করিতে পারে, তাহা হইলে এ সমস্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া তীহাতেই লীন হুইয়া থাকে। 
সার্থক হয়, নতুবা বার্থ হুইয়া যায়। মাতা-পিতা এই বিশ্ব বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ সর্বেধোপাধিরহিত 
হইতে জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারদ্বারা জন্ম এবং যনজ্ঞ- সত্তা, ইহা তাহা হইতে উৎপন্ন অর্থাত তীহা হইতে 
দীক্ষান্থারা জন্ম, এই ত্রিবিধ জন্মের ফল কি? পৃথক নহে; তবে যে আত্মা ও বিশ্বে আধারাধেয়- 
বেদোক্ত কর্থানুষ্ঠানেরই বা প্রয়োজন কি? | ভাবের প্রতীতি হুইয়া থাকে, উহা কদাচিহ স্ফরিত 
দেবতাদিগের ম্যায় দীর্ঘায়ঃ লাভ করিয়াই বা ফল গন্ধর্ববনগরের গ্যায় মিথ্যা; যেমন সূত্ধ্ের প্রভা সূর্য 
কি? বিদ্যা, তপস্যা, বাক্পটুতা, নাঁনাবিষয় হইতে উদ্ভুত অথচ ভিন্ন নহে, সেইরূপ বিশ্ব আত্ম! 
ধারণ করিবার সামর্থ্য, নিপুণ বুদ্ধি, বল, ইন্ড্রিয় হইতে উদ্ভূত অথচ ভিন্ন নহে; যেমন স্বযুক্তিকালে 
পটুতা, প্রাগায়ামাদি যোগ, আত্মজ্ঞান, সন্গ্যাস, ইন্দ্রিয় সকল নুযুগ্ত হয়, তাহাদ্দিগের শক্তি লীন 
বেদাধ্যয়ন অথব! অন্যান্য ব্রত ও বৈরাগ্যাদি শ্রেয়; হইয়া যায় এবং দ্রব্য ও ক্রিয়াসন্বন্ধে ভ্রান্ত ভেদ- 
সাধন বস্তুরই বা সার্থকতা কি? যিনি অবিষ্ঠা জ্ঞান তিরোহিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব আত্মায় 
বিনাশ করিয়া স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন, পূর্ব্বোক্ত লীন হইয়া যায়। হে নৃপতিগণ! যেমন আকাশে 
পদার্থসকলঘ্বারা যদি সেই শ্রীহরি আরাধিত না মেঘ, অন্ধকার ও প্রকাশ দৃষ্ট হয় এবং ক্রমে 
ছন, তাহ! হইলে এ সমন্তই বৃথা হইয়া যায়। | ভাহাঙ্গিগের বিলয়ও দৃষ্ট' 'হইয়া' থাকে, সেইরূপ 
বত প্রকার ফল কামনা করা যায়, আত্মাই সেই | রজঃ, তমঃ ও সত্ব এই শক্তিত্রয়ের প্রবাহরূপ : এই 
সকলের মধো পরা-কাষ্ঠা বা চরম ফল, যে হেতু ৷ বিশ্ব পরব্রহ্ধ হইতে উদ্ভুত হইয়া তাঁহাতেই 'বিলয় 
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প্রাপ্ত হয় । অতএব .পরমেশ সর্ববকারণের কারণ ; মৈত্ৰেয় কহিলেন-_হে বিছুর! ক্রঙ্গপুক্র 
তিনি ফাল অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, প্রধান অর্থাৎ নারদ প্রচেতাদিগকে পূর্বেবান্ত ও অন্যান্য ঞ্রব- 
উপাদান কারণ এবং পুরুষ অর্থাৎ কর্তা; তিনি চরিতাদি ভগবগকথা শ্রবণ করাইয়া ব্রক্ষলোকে 
অখিল দেহীর একমাত্র আত্মা, গুণপ্রবাহ তাঁহার | গমন করিলেন; তীহারাও তন্মুখনিঃস্থত গরীহরির 
তেজে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কদাপি তাহার. লোককল্পাহারী যশ শ্রাবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এই ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পদবী প্রাপ্ত হইলেন । 
প্রভুকে আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবিয়। সাক্ষাদ্ভাবে : (হে বিদ্ধুর ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই 
ভজনা কর, তাহা হইলেই দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতি: ৷ এই হরিকীর্ত্তনবহুল প্রচেতাদিগের সহিত নারদের 
সকলেরই ভজনা সিদ্ধ হইবে। সর্ববভুতে দয়া, | সংবাদরূপ আখ্যান তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম । 

যদৃচ্ছালাভে সন্ভোষ এবং সর্ব্বেন্রিয়ের উপশান্তি :_ শ্ৰীশুকদেব কহিলেন,__হে মহারাজ ! মন্বপুঞ্ধ 
হইলে জনাৰ্দ্দন শরীপ্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বাহার! ; উত্তানপাদের যে বংশ, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে 
সকল কামনা হইতে নিমু'ক্র, নির্্লচিত্তে নিরন্তর : প্রিয়ত্রতের বংশ শ্রবণ করুন। ইনি নারদের নিকট 
বর্ধনশীল ভাবনা-দ্বার অক্ষর ভগবানের সমিধান । আত্মবিষ্তা লাভ করিয়া পুনর্ববার পৃথিবীতে রাজ্যভোগ 
অনুভব করেন, যেমন হৃদয়াকাশ কখনও হৃদয়; করিয়াছিলেন ; অনন্তর রাজ্য বিভাগ করিয়া পুজঃ 
হতে অপগত হয় না, সেইরূপ নিজজনের নিষ্ঠা | দিগকে প্রদানপুর্বক ভগবশপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 
রক্ষা করিধার নিমিত্ত ভক্তাধীন ভগবান্‌ তাদৃশ সাধু: বিছুর কুশারুতনয় মৈত্রেয়কর্তৃক উপবর্ণিত ভগবত 
গণের চিত্ত হইতে অপগত হন না। হারা ৷ মাহাত্মাপূর্ণ মধুর কথা শ্রবণ করিয়া প্রবৃদ্ধ ভাবভরে, 
দরিদ্র, কিন্তু ভগবান্কেই ধন বলিয়া মনে করেন,  অশ্রুকলায় 'সাকুল হইয়া স্বীয় মস্তকে মুনিবরের চরণ: 
ঈদৃশ সাধুগণ ভগবানের প্রিয়) তিনি রসজ্ঞ | ও হৃদয়ে প্রীহরির চরণ ধারণ করিলেন। অনন্তর 
অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিস্ুখ অবগত আছেন; যাহারা : । বিছুর মহাযোগী মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
বিদ্যা, ধন, কুল ও যাগাদি কর্মের অহস্কারে মত্ত : ৷ -হে তাত! করুণাত্মা আপনি অদ্য আমাকে সেই! 
হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের তিরস্কার বা নিন্দা করিয়া ! সংসারসমুদ্রের পার প্রদর্শন করিলেন, যথায় '্রীহরি: 
থাকে, প্রীহরি ঈদৃশ কুৎসিতমতি জনগণের পুজা | অকিঞ্চনদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন। অনন্তর ' 
গ্রহণ করেন না। সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রী বিছুর খবিবরকে প্রণাম করিয়া তীহার নিকট বিদ্বায়-: 
এবং সকাম নরেন্্রগণ ও দেবগণ ভগবানের অনুবর্তন ৷ গ্রহণপূর্ববক স্বীয় জ্ঞাতিগণকে দর্শন করিবার 
করিলেও তিনি তহাদ্দিগের অনুবর্তন করেন না, | অভিলাষে সানন্দহৃদয়ে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন । 
যেহেতু তাহার কাহারও অপেক্ষা নাই, কারণ তিনি | হে মহারাজ পরীক্ষিত! : ধাঁহার! প্রীহরির চরণে স্ব, 
স্বরূপতঃ পূর্ণ; অতএব তিনি যে স্বীয় ভূত্যবর্গের : স্ব আত্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সকল" 
অন্ুুবর্তন করেন, তাহাদিগের প্রেতি তাহার অনুরাগই  রাজগণের এই চরিত্র যিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি 
একমাত্র কারণ ; কৃতজ্ঞ বাক্তি ঈদৃশ- প্রভুকে আমু ধন, যশঃ, কল্যাণ, এঁর ও সদ্গতি প্রা 


কিরপে কিঞ্চিস্নাত্ও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ? | হইবেন। 
একজিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 
চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত । 


পসএন্ম আন 1 
শা EN 7৩ 


প্রথম অধ্যায়। 


. মহারাজ পরীক্ষিত কহিলেন,--হে মুনিবর ! 
প্রিয়ত্রত ভাগবত ও আত্মারাম ছিলেন ; তিনি কিরূপে 
গৃছে আসক্ত হইলেন ? কর্ম্ঘ্বার যে জীবের বন্ধ 
ও পরাভব অর্থাৎ স্বরূপের আচ্ছাদন ঘটে, গৃহই 
তাহার মূল। ধাহার! তাদৃশ মুক্তসঙ্গ পুরুষ, তাহা- 
দিগের গৃহে অভিনিবেশ অর্থাৎ আসক্তি হইতে পারে 
না, ইহা নিশ্চয়। স্বজনের প্রতি স্পৃহা হইতে 
গৃহাসক্তি জন্মে, কিন্তু যে সকল মহাজনগণের চিত্ত 
উত্তমষ্লোকের শ্রীচরণযুগলের ছায়ায় থাকিয়া কামাদি 
সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তীাহাদিগের 
কুটুম্বাদি স্বজনের প্রতি কিরূপে স্প্হাযুক্তা মতি 
জন্মিতে পারে? হে ত্রহ্মন্‌ ! পুত্র, কলত্র ও গৃহে 
আসক্ত হুইয়াও তাহার কিরূপে মোক্ষলাভ ও 
শ্ৰীকৃষ্ণে অবিচলিত! মতি হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার 
মহান সংশয় হইতেছে । 

জ্রীগুকদেব কহিলেন,_আপনি যে বলিলেন, 
তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে অভিনিবেশ হইতে পারে না, 
তাহা সত্য; যীহাদিগের চিত্ত ভগবান্‌ উত্তমশ্লোকের 
শ্ীচরপারবিন্দের মকরন্দরসে আবেশিত, তীহারা 
ভক্ত পরমহংসদ্দিগের প্রিয় শ্রীবাস্থদেবের কথাকেই 
সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর মার্গ বলিয়া গহণ করিয়া 
খাকেন-; উহ! কদাচিৎ বিশ্বত্বারা বিহত হইলেও 
তাহার! উহ প্রায়ই পরিত্যাগ করেন না। হে 
রাজন! রাজপুক্ত প্রিয়ত্রত পরম ভাগবত ছিলেন ; 
তিনি নারদের চরণসেবা করিয়া অনায়াসে আত্মতম্ব 


তিনি আত্মধ্যানকার্ধে/ | 


দীক্ষিত হইয়া নিয়ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় 
করিলে তাহার পিতা পুত্রকে শান্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ রাজ- 
গুণসমূুহের একান্ত আধার দেখিয়া ঠাঁহাকে পৃথিবী- 
পালনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। প্রিয় ব্রত 
পূর্বেবই নিরন্তর চিত্তের একা গ্রতাদ্ধার৷ সকল ইন্জ্রিয়ের 
ক্রিয়াকলাপ শ্রীবাস্থুদেবে অর্পণ করিয়াছিলেন ; এই 
নিমিত্ত যদিও পিতার বাক্য প্রত্যাখ্যান কর! উচিত নয়, 
তথাপি রাজ্যাধিকার সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও উহা 
আত্মম্বরূপকে আচ্ছাদন করে, ইহ! চিন্তা করিয়া 
রাজাগ্রহণে অসম্মত হইলেন। এদিকে ভগবান্‌ 
আদিদেব ব্রহ্মা কিরূপে তাহার গুণময় স্ষ্িপ্রপঞ্চ 
বদ্ধিত হয়, তাহার অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকায় জগতে 
কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত, 
ছিলেন; তিনি প্রিয়ব্রতকে রাজ্যপালনে অসন্মত 
জানিয় মুত্তিমান্‌ নিখিল বেদ ও মরীচিপ্রভৃতি নিজ- 
জনে পরিবেষ্টিত হইয়! স্বীয় ভবন সত্যলোক হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন । যখন যিনি অবতরণ করিতেছিলেন, 
গগনপথে বিমানচারী ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অর্ছনা 
করিতেছিলেন, তাহাতে নক্ষত্রবেষ্িত চন্দ্রের ম্যায় 


| তাহার শোভা হইল ; পথিমধ্যে দলে দলে সিদ্ধ, গন্ধর্বব, 


সাধ্য, চারণ ও মুনিগণ তীহার স্ততিবাদ করিতে লাগি- 
লেন; এইরূপে ব্রহ্মা গন্ধমাদনগুহ! উদ্ভাসিত করিয়া 
ভূতলে আগমন করিলেন । দেবধি নারদ, তৎকালে 
প্রিয়ব্রতকে আত্মবিষ্তা উপদেশ করিতেছিলেন ; 
তিনি হংস বাহন দেখিয়া পিতা ভগবান্‌ হিরণাগর্ড 
জাসিতেছেন জানিতে পারিয়া সহস! অভ্যুখান 


পঞ্চম কৃদ্ধ।। | ২৮৭ 
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করিলেন এবং মনু ও প্রিয়ব্রতের সহিত কৃতাঞ্জলি | ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্য হয় না; কারণ, আমাদিগের 
হইয়া অর্চ্চনাপূর্ববক তাহার স্তব করিলেন। হে. গুণ ও কর্ম্মই জামাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ-প্রাপ্তির 
ভারত! নারদ আদিপুরুষ ভগবান্‌ ব্রহ্মার পূল্গা ও ৷ হেতু । চক্ষুত্ান্‌ ব্যক্তি শীতলপথে কণ্টকাদি দেখিয়া 
যথোচিত বাক্যদ্বারা৷ তাহার গুণসমূহ, অবতার ও | যদি অন্ধকে আতপতপ্ত পথে লইয়া যান, তাহাতে 
সর্বেরবাকর্ষ সবিস্তর বর্ণন করিলে তিনি সদয়হাস্থের ৷ তাহার দয়াই প্রকাশ হুইয়া থাকে; সুতরাং এতদ্ত্বারা 
সহিত অবলোকন করিয়া প্রিয়ব্রতকে কহিতে | ঈশ্বরের দয়ারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত 
লাগিলেন । | ভোগ যে সকল আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরই হইয়া 

জীভগবান্‌ ব্রহ্মা! কহিলেন,__হে বৎস ! তোমাকে | থাকে, তাহা নহে; উহ! আত্মচ্জানীরও হইয়া! থাকে৷ 
যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যন্বরূপ অনন্ত ' ধতদিন প্রারন্ধ কৰ্ম্ম থাকে, ততদিন মুক্ত ব্যক্তিও 
ভগবানের প্রতি অসুয়া করিও না; আমি, রুদ্র, | অভিমানশৃহ্য হুইয়! প্রারদ্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে করিতে 
তোমার পিতা ও তোমার গুরু এই মহধি আমরা স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। যেমন নিদ্রোখিত 
সকলেই বিবশ হইয় ধাহার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকি, | ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভূত বিষয় অভিমানশৃন্ত হইয়। 
এমন কোন জীব নাই, যিনি তপস্তা, বিদ্যা, যোগবল, অনুন্মরণ করিয়া থাকে, মুক্ত ব্যক্তিও সেইরূপ অভি- 
বুদ্ধিবল, অর্থ, যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-দ্বারা স্বতঃ অথবা পরতঃ ' মানশুষ্য প্রারন্ধ ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে 
অর্থাৎ কোন বলবান্‌ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়। | সকল কৰ্ম্ম ও বাসনা থাকিলে পুনর্জন্ম হয়, তিনি 
তাহার কাধ্যকে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন। হে ূ সেই সকল পোষণ করেন না; এই নিমিত্ত তীছার 
প্রিয়ব্রত ! জন্ম, মৃত্যু, কর্শ্মানুষ্ঠান, শোক, মোহ, ভয়, | পুনর্জন্ম হয় না। গ্রহে থাকিলে বন্ধন এবং বনে 
দুঃখ ও দুঃখের নিমিত্ত জীব যে সর্বদা দেহসম্বন্ধ | বাস করিলেই মুক্তি হয়, এরূপ মনে করিও না; 
প্রাপ্ত হয়, তাহাও ঈশ্বর দান করিয়! থাকেন, জীব অজিতেক্জিয় ব্যক্তি অগ্য-সঙ্গ-ভয়ে বন হইতে বনাস্তরে 
তাহা অন্যথ| করিতে পারে না। হে বস! বেদ ভ্রমণ করিলেও তাহার সংসারভয় বিদ্যমান থাকে, 
ঈশ্বরবাক্য, উহা তন্ত্রী অর্থাৎ রঙ্ছুস্বরূপ; আমরা সত্বাদি | কারণ, ছয়টা শত্রু তাহার সঙ্গেই গমন করে; কিন্ত 
স্ব স্ব গুণানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং এ কর্ম্ম- ৃ যিনি জিতেক্দিয়, আত্মারাম ও বুধ অর্থাৎ গৃহ ও বন 
নিবন্ধন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নাম প্রাপ্ত হই ; অতএব গুণ, ! সমান বোধ করেন, গৃহা শ্রম কি তাহার রাগাদি দোষ 
কর্ম ও নামরূপ সুদৃঢ়বন্ধনে বেদরজ্জুতে নিবন্ধ থাকিয়া | উৎপন্ন করিতে পরে? যিনি ছয়টা শত্রুকে জয় 
আমরা সকলেই ইচ্ছানুসারে কর্ম সম্পাদন করিয়া | করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্বে গৃহে থাকিয়া তাা- 
থাকি, এ বিষয়ে আমাদিগের স্বাতন্ত্র নাই; যেমন দিগকে একান্ত নিরোধ না করিয়া জয় করিতে বত়দীল 
বলীবর্দ নাসিকাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যের আজ্ঞা হইবেন; অনন্তর শত্রু ক্ষীণবল হইলে, সেই জ্ঞানী 
প্রতিপালন করে, আমাদিগের অবস্থাও তাদৃশী ব্যক্তি গৃহে বা অন্যত্র বিচরণ করিতে পারেন ; এইরাপ 
জানিবে। * জামাদিগের নাথ আমাদিগের গুণ ও দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া প্ররল 
কর্ঘানুসারে আমাদিগকে দেবতির্য্যগাদি যে যে দেহ 'শ্জকে পরাজিত করে, পরেনুর্গে ব! সকার বাস কয়ে, 
প্রান করেন, আমর! সেই সেই দেহ স্বীকার করিয়া তাহাতে দোষ হয় না। তোমাকে প্রাকৃত লেকের, 
হক পরত সুখ বা সখ ভোগ করিয়া থাকি। পার গৃহতর্গ আগর করিতে হইবে ন! ; যেহেতু মি 


২৮৮ 


পশ্মনাতের পাদপল্পকোষকেই দুর্গরূপে আশ্রয় করিয়া 
ষড় রিপুকে নিঃশেষরূপে জয় করিয়াছ। তথাপি ঈশ্বর- 
প্রদত্ত ত্তোগ্যবস্ত উপভোগ কর; পরে বিমুক্তসঙ্গ 
হইয়া আত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিবে। 

শ্রীশুকদেৰ কহিলেন,--মহাভাগবত প্রিয়ত্রত 
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুরুদ্ধ হুইয়া এবং পিতামহের 
নিকট আপনার লঘুত| স্বীকারপূর্ববক ‘যে আঙ্ঞা' 
বিয়া অবনতমস্তকে বহুমানপুরঃসর . ত্রিভুনবনগুরু 
ভগবান ব্রহ্মার অনুশাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর 
মনু ! যথাবিধি ভগবান্‌ ব্রহ্মার অচ্চনা করিলেন। 
প্রিষ্কব্রতের যোগভংশ ও নারদের শিষ্যনাশ হইল 
বলিয়া তাহারা উদ্তয়ে যে বিষ হইয়া কুটিল দৃষ্টিপাত 
করিলেন, তাহ! নহে; প্রত্যুত উভয়েরই দৃষ্টিপাতে 
সরলতা প্রকাশিত হইতেছিল ; 


কিন্তু রা নিবৃত্তি_  উর্ধরেতাঃ ছিলেন। 


গ্রীমন্তাগবত । 


পরিশুদ্ধ হইয়াও তিনি অ্রক্মার মান-বর্ঘ্ধন ক্ররিধার 
নিমিত্ত তাহার আজ্ঞা পালন করিলেন। অনস্তর তিনি 
প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা বহিত্মতীর পাণিগ্রহণ 
করিলেন। তাহার গর্ভে প্রিয়ত্রতের দশটা পুজ্র ও 
একটা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন; কন্ঠাটী সর্ববকনিষ্ঠা 
হইলেন। কুমারগণ রূপ, গুণ, স্বভাব, কর্ম ও ধীর্ধ্য 
পিতার শ্যায় মহান হইলেন; তাঁহাদের নাম 
যথাক্ৰমে আগ্নাধ, ইখ্ুজিহব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর 
হিরণ্যরেতাঃ, স্বতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র ও 
কবি হইল; এই দশটা অগ্নির নাম, তাহারা 
সকলেই অগ্নির নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শীহা- 
দিগের কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম উর্জজস্বতী হুইল; 
জ্রাতৃগণের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন এই তিনজন 
তীহারা বাল্যকাল হইতেই 


মার্গের পান্থ প্রিয় ব্রতকে প্রবৃতিমার্গে প্রবর্তিত | আত্মবিায় পরিচিত ছিলেন ; এই নিমিত্ত পারমহংস্য 


আশ্রম অবলম্বন করিলেন। 


করিয়া স্বীয় ব্যবহারে ব্ষ॥ হইলেন, এই নিমিত্ত সেই চতুর্থাশ্রমে 
ব্যবহারাতীত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাক্য-মনের : জিতেক্ট্িয় সেই পরম খষিগণ সর্ববভুতের নিবাঁস- 
অগোচর আত্মার সম্যক্‌ অবস্থিতির নিবাসভূমি সত্য- | ভূমি, ভীতগণের আশ্রয় ভগবান্‌ বাস্থদেবের ্রীচরণ 
লোকে গমন করিবার মানসে তথায় অস্তর্হিত হুইলেন। | অবিরত স্মরণ করিয়া অখণ্ডিত ভক্তিফোগ অবলন্বন- 
মনু স্বীয় পুক্রকে রাজ্যে অভিবিক্ত করিয়া বনে গমন পূর্বক তণ্প্রভাবে পরিশুদ্ধ হৃদয়মধ্যে সর্ববভুতের 
করিবেন, এই মনোরথ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ৷ আত্মা ভগবান পরমাক্সার সহিত স্বীয় আত্মার তাদাত্া 
্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণ করিলেন; এক্ষণে তিনি দেবর্ধিবর ৷ অর্থাৎ অভেদ উপলব্ধি করিলেন; তাহারা . দেহাদি 
নাঁরদের অনুমতি লইয়া অখিল ধরামগুলের শান্তি- : ৷ উপাধি তিরোহি 5 করিয়া জীবের স্বরূপ ও ত্রহ্মস্বরূপ 
রক্ষার. নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত ৷ এক অভিন্ন বলিয়। প্রতীতি করিলেন। . ' 
রুরিয়া স্বয়ং বিষম-বিষয়-বিষঙ্গলাশয়-রূপ গৃহের | . মহারাজ প্রিয়ত্রতের অন্য পত্নীর গর্ভে ভিদটা 
ভোগেচ্ছ। হইতে উপরত হুইলেন। এইরূপে ভূপতি পুন্তর জন্মে, ঠাহাদিগের নাম উত্তম, তামস ও বৈরত ; 
প্রিয়ত্রত ঈশ্বরেচ্ছায় রাজ্যাধিকারে নিয়োজিত হুইয়৷ হুঁহা॥। যথাক্রমে মন্বন্তরাধিপতি .হইয়াছিলেন।; 
খ্হীঙুল শাসন করিতে লাগিলেন। বাহার প্রভাবে | এইরূপে স্বীয় তনয়গণ . সঙ্গাস অবলম্বন করিলে 
অখিল জগতের বন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মহারাজ প্রিয়- | মহামনা তপতি একাদশ অর্ববূদ বৎসর পৃথিবী ভোগ 
ব্রত সেই 'আদিপুরুফ ভগবানের শ্রীচরণযুগল নিরন্তর [ করিলেন । তাহার যে. বল ছিল,- তাহাতে কার 
ধ্যান করিয়া তৎপ্রভাবে জন্তঃকরণের .কবায় অর্থাৎ পুরুষকার কখনও বার্থ হইত, না-;. নেই বলসসদ্বিত 
কাগাদিমল দ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন |: এইয়গে | বিশাল বাহদুঠালে ধদুগুপ আকর্ষণ ক্রিয়া যখন (তিনি 
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টক্কারধ্বনি করিতেন, তখন | ধর্্মপালনের প্রতিকূল ূ ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, ঘৃতোদ, ক্ষীরোদ, দধিমন্যোদ 
শক্রসকল বিনাযুদ্ধে নিরস্ত হইত। তাঁহার ভাৰ্য্যা ও শুদ্ধোদ নামে প্রসিদ্ধ; এক একটী সমুদ্র এক' 
বহিগ্বতী তাহাকে স্বীয় গৃহে আগমন করিতে দেখিলে একটী দ্বীপের পরিখা-সদৃশ ; যে সমুদ্র যে ্বীপটাকে 
হৃ্ট হইয়া বিলাসের সহিত অভুখ্ধানাদি করিতেন, বেষ্টন করিয়া আছে, উহা বিস্তারে এ দ্বীপের 
পরে হাব-ভাব প্রকাশপূর্ববক সহাম্ত অবলোকন সমান; এইরূপে প্রথম একটা বৃত্তাকার দ্বীপ, 
করিতেন, অনন্তর লজ্জাভরে প্টাহার সহাস্য অবলোকন তাহার চতুর্দিকে একটী সমুদ্র, এ সমুদ্রের চতুদ্দিকে 
সঙ্কুচিত হইত ; কখনও মধুর পরিহাসবাক্য প্রয়োগ আর একটা বৃত্তাকার দ্বীপ, এইরূপে সমুদ্রসকল 
করিতেন; এইরূপে যোষিৎসঙ্গে তাহার বিবেক | পরে পরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থান করিতেছে। 
যেন পরিজূত হইল এবং বিষয়াসক্তিনিবন্ধন যেন র মহারাজ প্রিয়ব্রত জন্ব.প্রভৃতি সপ্বদ্ধীপে যথাক্রমে 
আত্মাজ্ঞান তিরোহিত হইয়া আসিল । আশ্মীঞ, ইখ্মাজিহব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতাঃ, স্বতপৃষ্ঠ, 
তিনি দেখিলেন, ভগবান্‌ আদিত্য মেরু প্রদক্ষিণ মেধাতিথি ও বীতিহোত্র এই সপ্ত আজ্ঞাকারী পুজ্জকে 
করিয়া লোকালোকপর্ববত পর্য্যন্ত বন্থুধাতল আলোকিত অধিপতি করিলেন ; কন্য! উজ্জন্বতীকে শুক্রচার্ধ্যের 
করেন, কিন্তু এই বৃত্তাকার পথের অর্ধভাগের অতি. করে সম্প্রদান করিলেন, তাহার গর্ভে দেবযানী নামে 
ক্রমকালে দিবস ও অপরার্ধের অতিক্রমকালে অন্ধ- | কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন 
কারহেডু রাত্রি হইয়া থাকে, ইহ! তীহার গ্রীতিকর যাঁহারা ভগবানের চরণধূলিদ্বারা পঞ্চ ইন্সিয় ও 
হইল না; তিনি রজনীকেও দিবস করিবেন, সঙ্কল্প মনকে জয় করিয়াছেন, ষ্ঠাহাদিগের পক্ষে পূর্বোক্ত 
করিলেন । তাঁহার শক্তির অভাব ছিল না, তিনি অলৌকিক পুরুষকার অসস্তাবিত নহে; অস্যাত 
তগবছ্ুপাসনা-দ্বারা অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন হুইয়া- ব্যক্তিও যে উরুক্রমের নাম একবারমাত্র উচ্চারণ 
ছিলেন; তিনি যোগবলে সূর্য্যের ন্যায় বেগগামী করিলে তৎক্ষণাৎ, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ 
জ্যোতিণ্্নয় রথ রচনা” করিয়া দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় | করে, তাহার পদরজের মহিমায় অসম্ভবও সম্ভব 
পর্যায়ক্রমে সপ্তবার মেরু প্রদক্ষিণ করিলেন। | হইতে পারে। এইরূপে অমিতপরাক্রম প্রিষ্ত্রত 
প্রিয়ত্রতকে এইরূপ করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা তথায় চিন্তা করিলেন, আমি প্রথমতঃ দেবধির চরণাঞ্জয় 
আগমন করিয়া! “ইহা তোমার অধিকার নহে’ এই করিয়াছিলাম, পরে এই রাল্স্যাদিপ্রপঞ্চে পতিত 
বলিয়। তাহাকে নিবারণ করিলেন। তাহার রথ- হইয়াছি; এইরূপে মনোমধো নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া 
চক্রের পরিধির আঘাতে যে সাতটা গর্ত হইয়াছিল, তিনি আপনাকে নিন্দ। করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
তাহ! সপ্ত সমুদ্ররূপে পরিণত হইল। এই সপ্ত হায়! আমি কি অসাধু কার্ধ্য করিয়াছি! ইজ্িয়- 
সমুদ্র যথাক্রমে ভূমির সপ্ত দ্বীপ উৎপন্ন করিয়াছে; সকল আমাকে অবিষ্ভারচিভ এই বিষম বিবয়রূখ 
এই সকল দ্বীপ জন্থ, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, ৷ অন্ধকূপে পতিত করিয়াছে; অতএব আর আমার 
শাক ও পুক্ষয় নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের, পরিমাণ | বিষয়ে প্রয়োজন নাই; আমি এই বনিতার ক্রীড়া- 
যথাক্রমে পুর্ব পূর্বব হইতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ ; | মর্কট হইয়াছি, আমাকে ধিক্‌ ধিক্‌ { এইরূপে তিনি 
এক্‌ একটা. দ্বীপ এক একটী নমুদ্রের. .বহির্ভাগে শ্রীহরির প্রসাদে বিবেক প্রাপ্ত হইয়া অনুগত 
চতুর্দিকে অবস্থান করিত্েছে। - সপ্ত পমুত্র ক্ষারোদ, পুত্রগণকে যথাযোগ্য পৃথিবী বিভাগ করিয়া ছিলের। 
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অদস্তর হৃদয়ে নির্বেনদ ও মনোমধো প্রীহরির লীল।- 
্রণহেডু 'ত্যাগসামর্থ্য সঞ্জাত হওয়ায় উপভূক্ত 
মহিষী ও. সাম্রাজ্যসম্পদ্‌্কে মৃতশরীরের হ্যায় স্বয়ং 
পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌ নারদের উপদিষ্ট মাগ 
পুনর্ববার অনুসরণ কাঁরলেন। তাহার মহিমাজ্ঞাপক 
যে সকল পুর্ববসিদ্ধ শ্লোক আছে, তাহ। বলিতেছি । 
যিনি ভুমণ্ডলে রজনীর অন্ধকার বিনাশ করিবার 
কালে রথনেমি-খাতদ্বারা সন্ত বারিধি নিশ্মাণ 


শীমন্তাগবত 


করিয়াছিলেন, ঘ্বীপসমূহদ্ধারা ভূমিভাগ ও প্রতি- 
দ্বীপে ভূতগণের অবিবাদ্ধের নিমিত্ত নদী, গিরি ও 
বনাদি-দ্বার৷ সীমা বিভাগ করিয়| দিয়াছিলেন, যিনি 
স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের বৈভবকে নরকের ন্যায় 
মনে করিয়াছিলেন এবং বিষুটভক্তগণ ধীহার 
একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, সেই প্রিয়ত্রতের স্যায় 
কর্ম্ম ঈশ্বরব্যতিরেকে অন্য কে সম্পাদন করিতে 
পারে? 


প্রথম অধ্যায় সমাধ ॥ ১ 


দ্বিতয় অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, _এইরূপে প্রিয়ত্রত 
প্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে পুত্র আমীধ পিতার 
আদেশ পালনপূর্ববক ধৰ্ম্মামুসারে জন্দ্বীপবাসী প্রজা- 
দিগকে সন্তানবৎ পালন করিতে লাগিলেন। 
একদা তিনি পুজকামনা করিয়া সুরাঙ্গনাগণের 
ক্রীড়াডূমি মন্দরপর্ধবতের গুহা প্রদেশে পুষ্পাদি নানা 
পুজোপকরণ সংগ্রহ করিয়। তপস্যা ও চিত্তের একা- 
গ্রতাসহকারে প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্‌ ব্রহ্মার 
আরাধনায় প্রববৱ হইলেন; আদিপুরুষ ব্রহ্মা তাহা 
জানিতে পারিয়া সভামধ্যে সঙ্গীতকারিণী পূর্ববচিত্তি- 
নানী অপ্দরাকে তাহার সন্তোগের নিমিত্ত প্রেরণ 
করিলেন। পূর্ব্চিত্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, 
আশ্রমের উপবন অতি রমণীয়; নিবিড় বিবিধ বিটপি- 
সমুহের স্বন্ধদেশে স্বর্ণলতাবলী আলিঙ্গিত৷ হইয়| 
রহিয়াছে ; তথায় উপবিষ্ট ময়ুরাদি স্থলবিহঙ্গগণের 
বড়জপ্রভৃতি স্বরে প্রতিবোধিত হুইয়া জলকুকুটাদি 
'পক্ষিগ্নণ বিচিত্রকুজনে অমল জলাশয়দকলকে মুখরিত 
করিতেছে.এবং এ সকল সরোবরে অসংখ্য কমলকুল 
শো বিস্তার ফরিতেছে। অপ্দরা সেই রমলীয় উপ- 


বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; তাহার সুললিত গমনকালে 
পদবিদ্যাসদ্বারা গতিবিলাস প্রকাশিত হইতেছিল এবং 
রুচির চরণাতরণ খনখনায়মান হইতেছিল। রাজকুমার 
সমাধিযোগে দুইটা নয়নপল্সকে মুকুলযুগলের ন্যায় 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভূষণধবনি শুনিয়া নয়ন- 
যুগল ঈষশু উদ্মীলনপূর্ববক দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখি- 
লেন, কামিনী অদূরে মধুকরীর ন্যায় পুষ্প আত্মাণ 
করিতেছে; তাহার গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়যুক্ত 
অবলোকন, স্থুম্বর বচন ও নেত্রাদি অবয়ব দেব ও 
মানবগণের মন ও নয়নের আহলাদকর এবং মানবগণের 
মনে কুম্ুুমায়ুধের প্রবেশদ্বার-নির্ম্মাণে সুদক্ষ; ললনার 
সহাস্য বচনে অমৃতের ম্যায় মধুরন্তা ও আসবতুল্য মাদ- 
কতা বর্তমান ছিল) যুবতী যখন কথা কহিতেছিল, তখন 
তাহার নিশ্বাসগন্ধে মদান্ধ মধুকরনিকর তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া ফেলিল ; বাল! সভয়ে পলায়নপর হইলে তাহার 
ক্রুতপদবিষ্তাসে স্তনকলসব্য়, কবরীভীর ও রশনা 
মনোহর স্পন্দিত হইতে লাঁগিল। রাজকুমার ঈদৃশী 
দেবীকে অবলোকন করিয়া ভগবান্‌ মকরধবজের. বলী- 
ভূত ও ঈ্জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে কহিজেন। ছে মৃনি- 


পঞ্চম স্বন্ধা। 
হুহৃত্তম! যেস্থানে জনগণ বক্ষস্থলে ঈদৃশ অপূর্ব 


বর! আপনি কে এবং এই পর্ববতে কি' করিতে 
অভিলাষ করিতেছেন ? আপনি পরমদেব ভগবানের 
মায়া, সন্দেহ নাই। হে সখে!' আপনি যে গুণ- 
রহিত দুইটা ধনুঃ ধারণ করিতেছেন, ইহা কি স্বীয় 
কোন প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত অথবা! বিপিনে 
অজিতেক্জিয় মুগতুল্য আমাদিগকে বশীভূত করিবার 
নিমিত্ত ? আপনার বাণষুগলে কমলপিচ্ছ শোভা 
পাইতেছে, উহা শান্ত অর্থাৎ বিলাসমস্থর এবং পুঙ্খ 
অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ না থাকিলেও কমনীয়, কিন্তু উহার 
অগ্রভাগ অতীব তীক্ষ ; কাননে বিচরণ করিতে 
করিতে এই বাণযুগল কাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবে, 
বুঝিতে পারিতেছি না; যাহা হউক, এই প্রার্থনা 
করি, যেন তোমার এই বিক্রম আমার ন্যায় জড়মতি- 
দিগের কল্যাণকর হয়। আপনার এই শিষ্যগণ 
প্রভুর চতুর্দিকে পাঠ করিতেছে, অজজ্ম সামমন্ত্র গান 
করিতেছে, যেমন খধিগণ বেদশাখার ভজন! করেন, 
সেইরূপ ইঁহারাও সকলে আপনার শিখা হইতে 
বিগলিত কুস্ুমনিচয়ের সেব! করিতেছে । হে ব্রহ্মন্‌! 
আপনার চরণদ্বয়ে সংলগ্ন নুপুরদ্বয়ের অন্তর্গত রত্ব- 
সমূহের কেবল শব্দমাত্র শুনিতে পাইতেছি, শব্দ 
অতি প্রকট হইলেও কে উহা প্রকাশ করিতেছে, 
দেখিতে পাইতেছি না; আপনার মনোহর নিতম্ব- 
মণ্ডুলে কদম্বকুন্থুমের দীপ্তি দেখিতেছি, তদুপরি 
একটা জ্বলদঙ্গারমণ্তল শোভা পাইতেছে; আপনার 
বন্ধল কোথায়? হে দ্বিজ ! আপনার সুন্দর শূঙ্গদ্বয়ে 
কি পূর্ণ রহিয়াছে? কোন মধুর বস্তু বর্তমান আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, আপনার মধ্যভাগ কৃশ 
হইলেও উহা! বহন করিতেছেন এবং আমার দৃ্টিও ; 
উহাতে স্ঃলগ্র হুইয়া রহিয়াছে। হে স্থৃভগ! 
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২৯১ 


অবয়বদ্ধয় ধারণ করে, যদ্দ্ধারা আমাদিগের মনে 
ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং ষথায় জনগণ বদনে মধুরালাপ 
ও বিলাসের সহিত নুধাদি অদ্ভুত বস্তু ধারণ করে, 
আপনার সেই স্থান আমাকে প্রদর্শন করুন। হে 
সখে! আপনি কি আহার করেন ? আপনার চর্ববণ 
হইতে হবির গন্ধ বহির্গত হইতেছে: আপনি বিষ্ণুর 
কলা, যেহেতু আপনার কণদ্বয় বিষ্ণুর শ্রবণযুগলের 
ম্যায় দেখিতেছি- তাহাতে ছুইটী মকরকুগুল বিরাজ 
করিতেছে, এ মকরদ্বয়ের লোচন-যুগল রত্নময়, এই 
নিমিত্ত উহাতে নিমিষপাত হইছে না; আপনার 
বদন সরোবরের শ্রী ধারণ করিয়াছে, কারণ, তাহাতে 
চঞ্চল মীন-যুগলের ন্যায় নেত্রদ্বয়, দ্বিজ অর্থাৎ হংসের 
ন্যায় দ্বিজ অর্থাৎ দন্তপংক্তি ও আসন্ন ভূঙ্গনিকরের 
ন্যায় কেশরাজি শোভা বিস্তার করিতেছে। আপনি 
যে করসরোজের আঘাতে কন্দুক ভ্রমণ করাইতেছেন, 
তাহাতে চঞ্চলচিত্ত আমার দৃষ্টিও তাহার সহিত ভ্রমণ 
করিতেছে; এই কন্দুকক্রীড়ার আবেশে আপনার 
বক্র জটাকলাপ শিথিলিত হইয়াছে এবং ধূর্ত 
লম্পট সমীরণ আপনার নীবী হরণ করিতেছে, 
আপনি কি ইহ! লক্ষ্য করিতেছেন ন। ? হে তপোধন! 
তপস্থিগণের তপোবিত্রকারী এই রূপ আপনি কি 
তপন্তার বলে লাভ করিয়াছেন ? হে মিত্র! আমাকে 
তোমার তপস্তার সঙ্গী করিয়া লও, অথবা বোধ হয় 
স্গ্রিবিস্তারকারী ব্রহ্ম আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। 


ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রিয়তম আপনাকে পরিত্যাগ করিব 


ন ; আপনার যে অঙ্গে আমার দৃষ্টি ও মন সংলগ্ন 
হইতেছে, তথা হইতে অপগত হইতেছে না। 
অনন্তর আগ্মীএ অতিকামবিবশ হুইয়৷ অপ্লরাকে 


আপনার শুঙ্গদ্ধয়ে যে ঈদৃশ সুরভি অরুণ পক্ক শোভা | রমণী বলিয়া স্বীকারপূর্ববক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
পাইতেছে, . যাহার সৌরভে আমার পারদ ERS) তোমার 
আমোদিতঃহইতেছে : উচ্থা কোথায় পাইলেন ? হে ৃ চিত্ত যেস্থানে যাইতে চাহে, আমাকেও তথায় লইয়। 


২৯২ ঞীমন্তাগবত 


চল, তোমার সখীগণও অনুকূল! হইয়া আমার অনু- [| আম্মীরপুক্রগণ মাতার অনুগ্রহে অর্থাৎ স্থরাজনার 
বর্তন করুক । এইরূপে ললনাবশীকরণে অতি বিশারদ : । স্তম্যপানহেতু স্বভাবতঃ দৃঢ়-অঙ্গ ও বলসমদ্থিত 
দেবমতি আয়ীখ গ্রাম্য রসিকতা-বাঞ্জক বাক্যপ্রয়োগদ্বারা ৷ হইলেন। পিতা জন্ম দ্বীপের বর্ষসকল বিভাগ করিয়া 
স্থরাঙ্গনাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ; দিলে তাহারা স্ব স্ব বিভক্তাংশ পালন করিতে 
অগ্পরা বীরযৃথপতি, জন্ব দ্বীপপতি আগ্নীঝ্ের বুদ্ধি, শীল, ! লাগিলেন; তাহাদের নামানুসারে এ সকল ভুবিভাগ 


রূপ, বিষ্কা, যৌবনস্ত্রী ও ওদার্য্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া 
ঠাহার সহিত অযুত অযুত বসরকাল দিব্য ও পার্থিব 
ভোগ উপভোগ করিল। নরেন্দ্র আম্মীঞ তাঁহার গর্ভে 
নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরগ্ময়, 


' নাভি, কিংপুরুষপ্রভৃতি নামে অভিহিত হইল। রাজ! 
' আশ্নীধ কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া অনুদিন অপ্পরাকেই 
; সমধিক চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বোদোক্ত কর্ম্ম- 
' সকল অনুষ্ঠান করিয়া অপ্দরা যে লোকে বাস কয়েন, 
কুরু, ভদ্রাশ্থ ও কেডুমাল নামে নয়টী পুক্র উৎপাদন : 


সেইলোক প্রাপ্ত হইলেন; এই লোকে পিতৃগণ 


করিলেন। : সেই পূর্ববচিত্তি অনন্তর নয় বৎসরে নয়টা ; আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। পিতা পরলোকে 

পুজ প্রসব করিয়া তাহাদিগকে রাজ-ভবনেই পরিত্যাগ ! গমন করিলে নব ভ্রাতা যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, 

করিয়া পুনর্ববার ব্রহ্মার সেবার নিমিন্ত ব্রহ্মলোকে | ৷ উত্রদংষ্টী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেব- 

গমন করিল। : দীধিতি এই নয়টা মেরুদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
দ্বিতীয় অ্যার সমাপ্ত ॥২1 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শ্ীশুকদেব কহিলেন-_-নাভি অপত্যকামনায় চতুভূর্জ ও হিরণ্ময় অর্ধাং তেজোময়; তাঁহার 


অনপত্যা মেরুদেবীর সহিত অবহিত-চিত্তে ভগবান 
যঞ্ডপুরুষের বজনা করিলেন। যখন তিনি বিশুদ্ধ- 
ভাবে শ্রন্ধাসহকারে যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন প্রবর্গ্য- 
নামক যজ্ঞাঙ্গসকলের অনুষ্ঠানকালে শ্রীভগবান্‌ 
আবিভূতি হইলেন । উত্তম যন্তরীয় দ্রব্য, স্থান, কাল, 
মন্ত্র, খত্বিক, দক্ষিণা ও অনুষ্ঠান এই সপ্ত উপায়- 
দ্বার ছুলভ হইয়াও শ্রীভগবান ভক্তবাৎসল্যহেতু 
সর্ববাঙ্গসুন্দর স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন; তিনি 
স্বতন্ত্র, তথাপি ভক্তবাঞ্চাপুরণের ইচ্ছা তাহার চিত্তকে 
আকর্ষণ করিল; তিনি মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ 
.'জভিরাম আরয়বসমূহ ধারণ করিয়া সুখকর মূর্তি 
্রিকচিত করিলেন। : সেই .পুরুষোস্তয় ..জ্ীভগবান্‌ 


পরিধান গীত কৌশেয় বসন এবং বক্ষ-স্থলে শ্রীবহস- 
চিহ্ন বিরাজিত; তিনি শব্ধ, পদ্ম, বনমালা, চক্র, 
কৌস্তুভ ও গদা প্রভৃতি দ্বার উপলক্ষিত এবং 
উজ্্বলকিরণ উৎকৃষ্ট মণি-ময় মুকুট, কুগুল, বলয়, 
কটিসূত্র, হার, কেয়ুর ও নুপুরাদি ভূষণে বিভূষিত । 
যেমন দরিদ্র ব্যক্তি নিধি প্রাপ্ত হইলে 'ভাহাকে 
পরমাদরে গ্রহণ করে, সেইরূপ খত্বিক, সদস্য ও 
যজমান তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বছমানপুরঃসর অবনত- 
মস্তকে .অর্থ্যত্বারা তাহার অর্চনা করিলেন। 

ধত্বিক্‌ ত্রাহ্মণগণ স্তব করিয়া কহিলেন,-হে 
পুঁজ্যতম! আমরা তোমার ভৃত্য; তুমি পরিপূর্ন 
হইয়াও দয়! করিয়া আমাদিগের, পুঙ্গ! গ্রহণ কর। 


পঞ্চম চন ৷ 


আমরা তোমার স্তব করিতে সমর্থ নছি;. তোমার 
রূপ ছুজ্ঞেয় বলিয়া সাধুগণ তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করিতে আমাদিগকে ' শিক্ষা দিয়াছেন। 
তুমি প্রকৃতিপুরুষের অতীত ঈশ্বর, কিন্তু মনুষ্যের 
চিত্ত প্রকৃতির গুণপ্রপঞ্চেই নিমগ্ন, অতএব অসমর্থ ; 
ঈদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি প্রপঞ্চের অন্তর্গত নাম, রূপ ও 
আকুতি-দ্বারা তোমার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ 
হইবে ? . মনুষ্য কেবল সর্ববজনের নিবাসভূমি তোমার 
পাপহারী মঙ্গলময় অসংখ্য গুণাবলীর কিঞ্চিম্মাত্র 
কীর্তন করিতে পারে, ইহার অধিক কিছুই করিতে 
পারে না। হে পরম! তুমি বাকা এবং মনের 
অগোচর হুইয়াও ভক্তগণের স্ুখারাধ্য ; তাহার! 
অনুরাগভরে গদ্গদবাক্যে স্তুতি, সলিল, শুদ্ধ পল্লব, 
তুলসী ও দুর্ববাঙ্কুর-দ্বারা তোমার যে পুজা! সম্পাদন 
করিয়া থাকেন, তুমি তাহাতেই পরিভূষ্ট হইয়া থাক। 
ব্ছ অঙ্গে সমৃদ্ধ হইলেও এই যজ্ঞ যে তোমার 
কোনরূপ অপেক্ষিত প্রয়োজন সম্পাদন করে, তাহ! 
দেখিতেছি না; কারণ, তুমি পরমানন্দ, সকল 
পুরুষার্থ ই স্বভাবতঃ প্রতিক্ষণ সাক্ষাদ্ভাবে, 
অবিচ্ছেদে ও প্রচুর-পরিমাণে তোমার স্বরূপে বিরাজ 
করিতেছে । আমর! নানাবিধ কামনায় আবদ্ধ, এই 
নিমিত্ত আমর! যজ্ঞত্বারা আরাধনা করিয়। থাকি; 
আমাদিগেরই ইহা উপযোগী, ইহাতে তোমার কোন 
প্রয়োজন নাই । কখন কখন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনাহৃত 


২৯৩ 


কিন্তু তথাপি আমাদিগের মনোরথ পুরণ ও মোক্ষ- 
নামক তোমার স্বীয় মহিমা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 


| সাপেক্ষ ব্যক্তির ম্যায় অর্থাৎ যেন তুমি পুজার 


অপেক্ষা রাখ, এই ভাবে আমাদিগকে স্বয়ং দর্শন দান 
করিলে । হে পুজাতম ! হে বরদশ্রেঠ ! তুমি যে 
এই রাজধির যজ্জে এই ভূত্যগণের নয়নবিষয় হইলে, 
ইহাই আমাদিগের বর বলিয়া জানিবে। ধীহারা 
বৈরাগ্যদ্বারা তীক্ষু জ্ঞানরূপ অনলে অশেষ মনোমল 
দগ্ধ করিয়া তোমার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মারাম 
হইয়াছেন, সেই মুনিগণও অনায়াসে তোমার দর্শন 
লাভ করিতে পারেন না; তাহারা তোমার গুপাবলী- 
কীর্তনকেই পরম শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অববরত 
তোমার গুণাবলী গণনা! করিয়া থাকেন। যদিও 
আমরা তোমার দর্শনে. কতার্থ হইলাম, তথাপি 
আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, স্মলন, ক্ষুধা, পতন, 
জন্তণ বা অন্য কোন দুরবস্থা অথবা জ্বর ও মরণ- 
কালে যদি বিবশ হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতে 
অসমর্থ হই, তাহা হইলে তখন যেন তোমার সকল 
পাঁপহারী গুণ, লীলা ও নাম উচ্চারণ করিতে পারি। 
আরও, তুমি এঁহিক সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রদানে 
সমর্থ ; কিন্তু এই রাজধি পুজকেই পুরুধার্প মনে 
করিয়া তোমার সদৃশ একটা পুজ্রমাত্র কামনা 
করিতেছেন । হে ভগবন্! যেমন দরিদ্র ব্যক্তি 
ধনীর নিকট তুষকণাদি তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করে, 


ও অপুজিত- হুইয়াও কৃপাপরবশ হইয়া অজ্ঞানী- | সেইরূপ ইনিও পুত্রের নিমিশত তোমার আরাধন! 


দিগকেউদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের সমীপে 
উপস্থিত হুন, সেইরূপ তুমি ব্রক্ষাদিরও প্রভু হুইয়াও 
প্রকৃষ্ট করুণার বশীভূত হইয়া আমাদিগের নয়ন- 
গোচর হইলে । আমরা অজ্ঞ, আমাদিগের পরম 
শ্রেয়; কি, তাহা আমরা জানি না এবং কিরূপে 
তোমার পুজ! করিতে হয়, তাহাও অবগত নহি; 
প্রভো! তুমি অনপেক্ষ, ' জার অপেক্ষা কর না, 


করিতেছেন। তোমার মায়ার গতি কেহ লক্ষ্য 
করিতে পারে না; যিনি কোন মহাজনের য় 
উপাসনা করেন নাই, এই সংসারে ঈদৃশ বাঁক্তি 
তোমার অপরাজিতা মায়ায় পরাজিত হুন নাই বা 
তাহার মতি তোমার মায়ায় আবৃত হয় নাই অথবা 
তাহার প্রকৃতি বিষয়বিষের বেগে আচ্ছন্ন হয় দাই, 


'একসপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে দেব্জদব! 


১) 


তুমি অতি মহৎ কাধ্য-সম্পাদনে সমর্থ অথচ আমর! 
রতি তুচ্ছ কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে আহবান করিয়া 
তোমার অবজ্ঞা করিলাম; আমর! অতি মুঢ়মতি, 
কারণ, পুজকে পুরুঘার্থ মনে করিতেছি; তোমার 
সকলের প্রতি সমভাব, অতএব এই মুঢদিগের 
অপরাধ ক্ষমা কর। 


শ্রীমন্তাগরত 


দ্বিতীয় কেহই নাই। তথাপি ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা 
হইতে পারে না; কারণ, ত্রান্থাণ ছিজাতিগণের মধ্যে 
দেবতাস্বরূপ এবং তাহারা আমারই মুখ, সন্দেহ 
নাই। অতএব আমি আশ্মীধপুজ্র নাভির পুজরূপে 
অংশকল।য় অবতীর্ণ হইব; যেহেতু আমার সদৃশ আর 


ূ দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতেছি না। ভগবান্‌ নাভিকে 


ভারতবর্ষপতি নাভি ধাহাদিগের চরণ বন্দনা | এইরূপ বলিলে মেরুদেবী তাহা শ্রবণ করিলেন, 


করিয়া খত্বিক্পদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই- | অনন্তর শ্রীহরি তাহাদিগের সমক্ষে মন্তহিত হইলেন। 
রূপে গন্ঠাত্বক স্তোত্রদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিলে, | হে বিষুদত্ত! ভগবান এই যজ্ঞে মহর্ষিগণকর্তৃক 
দেবদেব সদয়বচনে কহিলেন, হে খষিগণ ! আপ- ৷ এইরূপে প্রসাদিত হইয়া নাভির কল্যাণসম্পার্দনের 
নাদিগের বাক্য অমোঘ; “এই মহারাজের আমার ৃ নিমিত্ত এবং দ্িগবাসাঃ তপস্বী জ্ঞানী নৈষ্ঠিক 
ন্যায় একটা পুজ্র হউক’ আপনারা যে আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণের ধৰ্ম্ম প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে 
এইরূপ বর যাল্্! করিলেন, ইহা স্থলভ নহে ; কারণ, শুদ্ধসন্ত-মুর্তিতে নাভির অন্তঃপুরে মেরুদেবীর গর্ভে 
আমিই আমার সদৃশ, যেহেতু আমার স্যায় আর অবতীর্ণ হইলেন। 
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_অনন্তর শিশু জন্মগ্রহণ | স্বীয় যোগমায়াদ্বার! স্বীয় অঙ্গনাভবর্ষে বর্ষণ করিলেন। 
করিবামাত্র তাহার পাদতলাদিতে বন্ধ ্কুশপ্রভৃতি ভগ- | মহারাজ নাভি যথাভিলধিত স্থপুজ্র লাভ করিয় 
বল্নক্ষণসমূহ অভিব্যক্ত হইল এবং সামা, শান্তি, বৈরাগ্য ! অতি প্রমোদভরে বিহবল হইলেন এবং যিনি স্বেচ্ছায় 
ও এশর্য্য প্রভৃতি মহাবিভূতি অর্থাৎ, সর্ববসম্পন্ডির ৷ মনুষ্যাকার গ্রহণ করিয়াছেন, রাজ! সেই পুরাণ পুরুষ 
সহিত তাহার প্রভাব অনুদিন বন্ধিত হইতে লাগিল। | ভগবান্‌কে মায়ায় পুক্রবুদ্ধি করিয়া বৎস, তাত প্রভৃতি 


'অমাত্যাদি প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবভাগণ তিনি 
অবনিতল পালন করেন, ইহাই অতিমাত্র আকাঙক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পুক্রকে শ্রেষ্ঠ ও কবিগণের 
বর্ণনীয় দেহ এবং তেজ, বল, সৌন্দর্য্য, যশ, প্রভাব 
ও উৎসাহ এই সকল গুণে অতি শ্রেষ্ঠ দেখিয়া পিতা 
ভীহার নাম খধভ রাখিলেন। একদা ইন্দ্র স্পর্থা 
“করিয়া. তদীয় বর্ষে বর্ষণ করিলেন না; যোগেশ্বর ভগবান্‌ 
খযভদেব তাহা অবধারণ করিয়া হাস্য করিলেন এব্‌ং 


সন্বোধনপূর্ববক অনুরাগের সহিত তাহার লালন-পালন 
করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। যখন রাজ। নাভি 
দেখিলেন পৌর ও প্রজাবর্গ সকলেই খষভদেবের 
প্রতি অনুরক্ত, তখন তিনি তীহাদিগকেই প্রমাণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষার নিমিত্ত 
আত্মজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। . অনন্তর 
তাহাকে ব্রাহ্মণগণের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বিশাল! 
অর্থাৎ বদরিকা শ্রমে গমনপুর্বিক সর্ববস্থখ অথচ তীব্র 


পঞ্চম স্বন্ধ ৷ 
তপশ্চরণ করিয়া সমাধিযোগে নরনারায়ণ ভগবান্‌ 


কালে তাহার 
হে পাণডবংশধর ! মহারাজ 


বাহৃদেবের সেবায় নিরত হইলেন এবং 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। 


নাভির গুণখ্যাপক এই ছুইটী শ্লোক কীত্তিত হইয়া 


থাকে, বথা, _ষীহার বিশুদ্ধ কর্মে সম্ভুষ্ট হইয়া শ্রীহরি 
পুজন্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই রাজধি নাভির 
পরবর্তী এমন কে আছেন, যিনি তাদৃশ প্রসিন্ধ কর্ম্মের । 
মনুষ্ঠান করিতে পারিবেন এবং ধাহার প্রদত্ত দক্ষিণা- 
দ্বারা পূজিত হইয়া বিপ্রগণ মন্ত্বলে যজ্রেখরকে যজ্ঞে 
আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন,সেই মহারাজ নাভির ব্রাক্মণ- 
গণের ন্যায় ত্রাহ্মণও কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? 
অনন্তর ভগবান্‌ খষভদেব স্বীয় বর্ষকে কর্মক্ষেত্র 
অবধারণ করিয়া অপরের শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে 
বাস করিলেন। অনন্তর তিনি গুরুদক্ষিণ| প্রদান- 
পূর্বক গুরুর অন্তজ্ঞাক্রমে গৃহস্থধর্ম শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত ইন্দ্ৰকন্যা জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়া বেদোক্ত 
ও স্মৃতিশীস্ত্রোন্ত এই উভয়বিধ কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তাহার ্বসদৃশ শত পুজ্ 
জন্মগ্রহণ করিলেন; এই পুক্রগণের মধ্যে মহাযোগী 
ভরত জ্যেষ্ঠ ও গুণে “শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই বর্ম তাহার 
নামেই ভারতবর্ষ বলিয়া আখ্যাত হুইয়া থাকে। 
ভরতের কনিষ্ঠ কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রঙ্মাবর্ত, মলয়, 
কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্‌, বিদর্ভ ও কীকট এই 
নয়টী অবশিষ্ট নবতি পুজ্রের শ্রেষ্ঠ । অনন্তর আর 
নয়টা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহাদিগের নাম কবি, 
হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্ললায়ন, আবির্হো, 
দ্রবিড়, চমস ও করভাজন ; ইঁছার৷ সকলেই মহা- 
ভাগবত ও ভাগবত কর্মের প্রদর্শক ছিলেন, ইহা - 
দিখের.. সুটরিত্র ভগবানের মহিমায় সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
হঁহাদিগের চ.রত্র একাদশস্কন্ধে বন্থুদেবনারদ-সংবাদে 
বৰ্ণন" করিব। . অবশিষ্ট কনিষ্ঠ একাশীতি জয়ন্তী- 


৫ 


পুজ পিতার আজ্ঞাকারী অতিবিনীত বেদনিপুণ 
যন্ঞশীল কর্ম্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেন , ভগবাম্‌ খরভদেব 
স্বয়ং শুদ্ধ চিদানন্দ স্বতন্ত্র ঈশ্বর, অনর্থপরম্পরা নিত্য- 
কাল তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে, তথাপি তিনি 
স্বয়ং আচরণ করিয়া অন্ঞ জনগণকে কালক্রমে উৎপন্ন 


| ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবের ন্যায় কর্শ্ম সকল 


| অনুষ্ঠান করিলেন; সমদশী শান্ত মৈত্র কারুণিক 


: ভগবান্‌ ধৰ্ম্ম, অর্থ, যশ ও অপত্যন্থধ ভোগ এবং 


অমৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া প্রজাদিগকে 
গৃহস্থাশ্রমে নিয়মিত করিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 
যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহারই অমু- 
বর্তন করিয়া থাকে । বদিও তিনি সকল ধর্মের 
আধার যে বেদরহস্য, তাহ! অবগত ছিলেন, তথাপি 
ব্রাঙ্মণগণের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বনপূর্ববক সামাদি 
উপায় প্রয়োগ করিয়া প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন ।, 
তিনি যৌবনকালে সমুচিত স্থানে যথোচিত দ্রব্য 
সংগ্রহ করিয়। শ্রদ্ধাসহকারে খত্বিগগণের দ্বার! বিবিধ 
দেবতার উদ্দেশে সর্বপ্রকার যজ্ঞ যথাবিধি এক- 
শত বার সম্পাদন করিলেন। ভগবান খষভদেবের 
পরিপালিত এই অজনাভবর্ষে এমন কোন ব্যক্তি 
ছিলেন না, যিনি অপরের নিকট কখন কোন প্রকারে 
কোন বস্তু প্রার্থনা করিতেন, সকল বস্তুই তীহাদিগের 
নিকট আকাশকুম্থমের শ্যায় তুচ্ছ বোধ হুইত; 
স্বীয় ভর্তা খষভদেবের প্রতি অনুক্ষণ ন্রেহাতিশয় 
উদ্রিক্ত হটক, তীহার! কেবল এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা! 
করিতেন। একদ| ভগবান খষতদেব ভ্রমণ করিতে 
করিতে ব্রহ্গাবর্তে শ্রেষ্ঠ ব্রক্মধিগণের সভায় উপস্থিত 
হইলেন; তাহার পুজ্রগণ, সংবতচিত্ত এবং বিনয় 
ও প্রেমভরে বশীভূত থাকিলেও তাহাদিগকে উপদেশ 
দিবার নিমিত্ত প্রঞ্জাগণের সমক্ষে এইরূপ 'কহিতে 
লাগিলেন। : 


চচুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।9 


পঞ্চম অধ্যায়। 


" ঞ্রীৰবতদেব কহিলেন,--হে পুঞ্রগণ ! বিষয় | বাস্তুদেবে প্রীতি সঞ্জাত হয়, ততদিন দেহবন্ধন হইতে 
সকল দুঃখপ্রদ, বিঠ্াভোজী শৃকরাদিও বিষয় ভোগ মুক্তি হয় না। যখন মনুন্য বিবেষী হইয়া "ই্রিয়- 
করিয়া থাকে, এই নরলোকে মনুষ্যদেহ বিষয়-ভোগের | সকলের চেষ্টা মিথ্যা, উহা আমার নহে’ এইরূপ 
যোগ্য নহে, ইহা উৎকৃষ্ট তপম্তার যোগ্য, এই তপস্য | অনুভব ন! করে, সেইক্ষণেই সহস! তাহার স্বরূপস্থৃতি 
হইতে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইতে অনন্ত ব্রন্ষন্থখ বিলুপ্ত হয়; সে এইরূপে মুঢ় হইয়! মৈথুনন্থখপ্রধান 
জাত হইয়া থাকে। সাধুসেব! বিমুক্তির দ্বার ও গৃহে অবস্থানপূর্ববক তাপ সকল ভোগ করিতে থাকে! 
নারীসঙ্গীর সঙ্গ তমোদ্বার অর্থাৎ সংসারের নিদান মনুষ্যের দেহে যে ‘আমি ও আমার’ জ্ঞান হয়, উহা 
বলিয়া! কথিত হুইয়া থাকে ; যাহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, তাহার হৃদয়গ্রন্থি ; এইরূপে পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকের 
ক্রোধরহিত, সকলের সুহৃৎ ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়গ্রন্থি বর্তমান আছে, তদুপরি পুরুষ ও 
সাধুপদবাচ্য ; অথবা ধাঁহারা ঈশ্বর--আমার প্রতি | স্ত্রীর এই যে মিথুনীভাব, ইহা হইতে পরস্পরের মধ্যে 
সৌইার্দেকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন, জীবিকাদি | ূ  হুদয়গ্রস্থির স্যি হয়; স্ব স্ব হ্ৃদয়গ্রন্থি হইতে কেবল 
বিবয়বার্তায় নিমগ্ন বাক্তির প্রতি ও পুক্র, কলত্র | দেহ ও ইন্দ্রিয়ে ‘আমি ও আমার এইরূপ মোহ 
ও ধনসমস্থিত গৃহের প্রতি প্রীতি করেন না এবং উৎপন্ন হয়, কিন্ত এই অভিনব হ্ৃদয়গ্রম্থি হইতে গৃহ, 
যাহাতে দেহনির্ববাহু হয়, তদধিক ধনে স্পৃহা করেন ক্ষেত্র, সত, আত্ম'য় ও বিস্ত এই সকলঘ্বারা৷ মহামোহ 
না, তাহারাও সাধুপদবাচ্য । যখন মনুষ্য ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যখন মনুস্তের কর্মে অনুবন্ধ 
সকলের তৃপ্ডিসাধনে ব্যাপৃত হয়, তখনই প্রমত্ত হইয়া মনোরূপ দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি. শিথিল হয়, তখনই সে এই 
পাপাচরণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; য'দও আত্মার মিথুনীভাব হইতে নিবৃত্ত হয়, অনন্তর সকল অনর্থের 
সম্বন্ধে দেহের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তথাপি যে হেতু মহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া নুক্ত হইয়া পরম- 
প্রাক্তন দুন্ধর্ল্মের ফলে এই দুঃখপ্রদ দেহ উৎপন্ন পদ প্রাপ্ত হয়। 
হইয়ার্চছ, সেই তু্ধর্ম্মের পুনর্ববার আচরণ যুক্তিযুক্ত ; ৰ হে পুল্রগণ! আমি পরমহংস-্রূপ শুরু, 
বিবেচনা করি না। যতদিন মনুষ্য আত্মতত্ব অবগত : আমার সেবা ও অনুবৃত্তি অর্থাৎ মৎপরতা, রিভৃঙ্ণ 
হইবার নিমিত্ত হতুশীল না হয়, ততদিন অজ্ঞানহেতু ূ শীতোফাদি ঘন্্পহন, ইহলোক ও পরলোকে জন্ত- 
দেহাদিত্বারা তাহার ত্বরূপ অভিভূত থাকে; ইহার | সকল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ইত্যাকার জান, 
কারণ এই যে, যতদিন কর্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, 
ততদিন মন কর্ম্মন্বভাব প্রাপ্ত হয়; এই কন্মাত্মক ৰ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান, মৎকথা, নিত্য মদীয় ভক্ত-নঙ্গ, 
লগ সংসারবন্ধন খটিয়৷ মদীয় স্ুণ-কার্তন, বৈরত্যাগ, সমদৃদ্তি, চিতশান্তি, দেহে 

-অবি্তা আত্মার উপাধি হইলে অর্থাৎ অহংবুকি ও গৃছে মমত্ববুদ্ধি-পরিত্যাগে প্রহর, অধ্যান্ধা- 
ক iio হইলে পূর্বব্কৃত্ত কর্্ম শাস্ত্রের অক্ধ্যান, নির্জনে অবস্থিত, প্রাণ, ইল্সিয় 
মনকে. পুনর্ববার কর্পানিষ্ঠ করে; যতদিন না জামি ও মনের সম্যক জয়, সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা, অক্ষর, 


পঞ্চম দগ্ধ । 


লা জি নী লিপি ee FPP এসি পনর. সবর" রসি পনিল দত (টর্চ, ভাবি নার এট জম 


নিয়ত কর্তব্যের 'অপরিত্যাগ, বাক্যসংযম, সর্বত্র মদ্‌- 
ভাবনায় নিপুণ অন্ুভাবাত্মক জ্ঞান ও সমাধি এই 
সকল উপায়দার! নিপুণ ব্যক্তি ধৈর্য্য, প্রযত্ব ও বিবেক- 
যুক্ত হইয়া 'অহঙ্কার-নামক লিঙ্গ অর্থাৎ উপাধিকে 
পরিত্যাগ করিবে । এই যে হৃদয়গ্রন্থির বন্ধন, 
ইহাকে অবিষ্তা আনয়ন করিয়াছে, ইহাই কর্ম্মদকলের 


ক নাট স্রাব 
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সপ ৮ গাও এপার 


মস্ত আমি প্রকৃত 


মনুষ্য নহি; আমার এই হৃদয় শুদ্ধসম্্, ইহা ধর্মের 
বসতিস্থান, যেহেতু দূর হইতেই আমি অধৰ্ম্ম হইতে 
পরাত্মুখ থাকি, এই নিমিত্ত সাধুগণ আমাকে ধ্রযভ 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন। তোমরা আমার হৃদয় 
হইতে 'জন্মিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাদেরও হৃদয় শুদ্ধ- 


আধার; সাবধান হইয়া উপদেশানুসারে এই যোগ | সম্বময়; এই হেতু তোমরা সকলে হিংসা পরিত্যাগ 
অবলম্বনপূর্ববক উপাধি পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর ৰ করিয়া তোমাদের এই মহীয়ান্‌ অগ্রজ ভরতের ভজনা 
যোগ হইতেও বিরত হইবে। পিতা পুত্রকে, গুরু | কর; এরূপ মনে করিও না যে, আমরা আপনার পু, 
শিহ্যাকে এবং নৃপতি প্রজাগণকে ইহা উপদেশ করি- অতএব আপনাকে ভজন করিব এবং আমর! রাজ- 
বেন। যিনি আমার লোকে গমন করিতে অথবা পু, অতএব প্রজাপালন করিব; যদি তোমরা 
আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, তিনি ভরতের অন্ুবর্তন কর, তাহ! হইলে তদ্বারাই আমার 
তত্ববিষয়ে অজ্ঞদিগকে এই শিক্ষা দান করিবেন । যদি ৷ ভজনা ও প্রজাদিগের পালন কর! হইবে। চেতন 
তাহারা উপদেশামুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, | ও অচেতন ভূতগণের মধ্যে স্থাবর অপেক্ষা জঙ্গম 
তথাপি তাহাদ্দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না; যাহারা কীটাদি শ্রেষ্ঠ, কীটাদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ, বোধ-বিশিস্ট 
কর্ম্মকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মুঢ় হইয়াছে, তাহাদিগকে : পশ্থাদি শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য পশুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তদন: 
কর্ণ্মে নিযুক্ত করিবে না । যে ব্যক্তি অত্যন্ত কামনার স্তর ভুতপ্রেতাদি, গন্ধর্বব, সিদ্ধ, অনুর, দেব, ইন্সর, 
বশীভূত হইয়! কাম্য বস্তুসকল অভিলাষ করে, সে ব্রহ্মার পুজ্র দক্ষাদি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ; ভব দক্ষাদি 
স্বীয় কল্যাণবিষয়ে অন্ধ; ও মুঢ় ব্যক্তি জানে না! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মা হইতে তাহার উৎপত্তি, 
যে, সুখের কণিক।_লাভ করিবার নিমিত্ত পরস্পর | এই হেতু রা তাহার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্মা 
বৈর ঘটিরে ও অনন্ত দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে | আমার আরাধন! করিয়! থাকেন, কিন্তু আমি ব্রাক্মণ- 
হইবে। যিনি স্বয়ং অভিজ্ঞ ও বিদ্বান, এমন কোন্‌ | গণকে পুজ্য মনে করিয়া থাকি। হে বিপ্রগণ ! আমি 
দয়ালু ব্যক্তি তাহাকে কুবুদ্ধি ও অবিস্ভামধ্যে পতিত | অন্য কোনও ভূতকে ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 


দেখিয়াও পুনর্ববার কর্মে প্রবপ্তিত করিবে? অন্ধ 
উতপথে গমন করিলে কে তাহাকে সেই পথেই 
যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকে ? যদি গুরু 
শিহ্তকে, বন্ধু বন্ধুকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, দেবতা 
উপাসককে ও পতি ভাৰ্য্যাকে ভক্তিমার্গ উপদেশ 
করিয়! সঃসাররূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ 
ন! হয়, তাহা হইলে তাহার! যেন তৎ তৎ, সম্বন্ধ ধারণ 
না করে। 

ছে পুজগণ জমার এই শরীর রবের অতীত, | 

৩৮ ৰ 


বলিয়া গণনা করা ত’ দূরের কথা, কাহাকেও তাহা" 
দিগের তুল্য বলিয়া গণনা করি না; মনুষ্য শরন্ধা- 
পূর্বক প্রচুর অস্নাদি ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলে 
তাহা আমি ঘেরূপ প্রীতির সহিত ভোজন করি, 
অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্জাত তাদুশ প্রাতির 
সহিত ভোজন করি না। ব্রান্মণগণ ইহলোকে 
আমার কমনীয়! বেদরূপা তনু ধারণ করিয়া আছেন; 
| পরমপবিত্র সপ্বগুণ, শম, দম, সত্য, দয়া, তপস্যা, 
সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান এই অক্টগুণ, আব্ষণে বিরাজ 


চি 


২৯৮ 


করিতেছে । ব্রাহ্মণগণ মামার প্রতি ভক্তিমান্‌ ও 
অকিঞ্চন; আমি অনন্ত, পরাৎপর, স্বর্গ ও মোক্ষের 
অধিপতি ; তথাপি তাহারা আমার নিকটেও কিছুই 
প্রার্থনা করেন না, রাজ্যাদিতে তীহাদিগের কি 
প্রয়োজন ? অতএব ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণের সেবা করা 
বিধেয়। হে পুজ্রগণ ! স্থাবর জঙ্গম সর্ববভূত' আমার 
অধিষ্ঠান এই মনে করিয়া তোমরা হিংসাদিরহিত 
পবিত্রদৃষ্তিতে প্রতিক্ষণে তাহাদিগের সম্মান করিবে, 
এরূপ করিলেই আমার পুজা করা হুইবে। মন, 
বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দিয়-ঘ্বারা যাহা কিছু করিবে, 
তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ করিবে, ইহাই আমার 
সাক্ষাৎ আরাধন! ; এতদ্ব্যতীত মনুষ্য মোহামোহরূপ 
কৃতাস্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে সমর্থ নহে। 


শ্রীদন্তাগবত 


প্রহার করিতে লাগিল; কেহ তাঁহার গাত্রে মুত্রত্যাগ, 
কেহ বা নিষ্ঠীবন করিল, কোন কোন দুষ্টলোক তাহার 
গাত্রে শিলা, পুরীষ ও ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, 
কেহ বা তাহার সমক্ষে পৃতিবায়ু পরিত্যাগ করিল, 
কেহ বা ছুরুক্তি করিতে লাগিল; যেমন বনগজ 
মক্ষিকাঁর দুর্ব্যবহার গণ্য করে না, সেইরূপ ভগবান্ও 
তাহাদিগের পূর্বেবোক্ত দুর্বব্যবহারে কিঞ্চিম্মাত্রও 
বিচলিত হইলেন না; কারণ, এই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
সমিবেশ- যাহা দেহ নামে আখ্যাত হুইয়া থাকে, 
তাহাতে তাহার অভিমান ছিল ন! বলিয়া তিনি এই 
নামমাত্র সত্য দেহকে মিথ্যা বলিয়াই প্রতীতি 
করিতেন। তিনি সৎ ও অসতের অনুভবরূপ স্বীয় 
মহিমায় অবস্থান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার 


| শ্রীশুকদেব কহিলেন, _এইরূপে থযষভ-নামধারী | 'আমি ও আমার’ অভিমান তিরোহিত হওয়ায় তিনি 
মহান্মভাব পরমস্থৃহৃৎ ভগবান, পুজগণ স্বভাবতঃ ৰ অচঞ্চল-চিত্তে একাকী পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগি- 


সুশিক্ষিত হইলেও লোকশিক্ষার্থে তাহাদিগকে উপদেশ 
প্রদান করিয়৷ ত্যাগশীল সন্ন্যাসী মহামুনিগণের ভক্তি, 


' লেন। তাহার কর, চরণ ও বক্ষঃস্থল অতিম্ুকুমার 


এবং বানু ও স্বন্ধযুগল বিপুল ছিল; তাহার বদন ও 


জ্ঞান ও বৈরাগ্যাত্মক পারমহংস্তধর্ম্ম শিক্ষা দিবার | উক্ত অবয়ব সকল স্ুচারুরূপে বিন্যস্ত হওয়ায় পরম 


নিমিত্ত স্বীয় শত তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরমভাগবত 
ভক্তপরায়ণ ভরতকে ধরণীপালনের নিমিত্ত অভিষিক্ত 
করিলেন । অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে কেবল শরীর- 
মাত্র গ্রহণ করিয়া এবং আহবনীয় অগ্নিকে আত্মায় 
ধারণ করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে সেই অগ্নিস্বরূপ চিন্ত! 
করিয়া দিগন্বরবেশে, বিক্ষিণ্ড-কেশে উন্মত্তের হ্যায় 
ব্রঙ্মাবর্ত হইতে প্রত্রজ্যা করিয়া গমন করিলেন । 
তিনি জড়, অন্ধ, মুক, বধির, পিশাচ ও উন্মাদের শ্যায় 
অবধূতবেশে মৌনাবলম্বন করিলেন; কেহ কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান করিলেন না। যখন 
তিনি. পুর, গ্রাম, আকর, কৃষকপন্লী, পুষ্পবাটিকা, 
শিবির, গোষ্ঠ, গোপপল্লী, যাত্রিকগণের নিবাস, গিরি, 
বন ও খাবিগণের আশ্রম অতিক্রম ফরিয়! গমন করিতে 


রমণীয় হইয়াছিল; তিনি স্বভাবন্ুন্দর ছিলেন, তাহার 
বদন স্বাভাবিক হাস্যে স্থশোভন ছিল ; তাহার নয়ন- 
যুগল নবনলিনদল-সদৃশ। তাহাতে দুইটা কণীনিকা 
জনগণের তাপ হরণ করিতেছিল; তিনি তাদৃশ 
অরুণ আয়ত-নেত্রে অতীব দর্শনীয় হুইয়াছিলেন। 
তাহার কপোল, কর্ণ, কণ্ঠ ও নাস! সুগঠিত ও স্থুভগ 
ছিল; তিনি গৃঢমন্দ-হাম্যযুস্ত বদনের বিজ্রমদ্বারা 
পুরাঙ্গনাগণের মনে কাম উদ্দীপিত করিতেছিলেন। 
ঈদৃশ মনোহর হইয়াও তাঁহাকে গ্রহাবিষ্টের গ্যায় 
বোধ হুইতেছিল ; কারণ, তাহার কুটিল জটিল কপিশ 
কেশভার পুরোভাগে লম্বমান এবং শরীর সংস্কারা- 
ভাবে মলিন হুইয়াছিল। এইরূপে যখন তগবান্‌ 
দেখিলেন, লোক সকল যোগের প্রতিকূল এবং তাহার 
প্রতীকার ধরাও নিন্দিত কর্ম্ম, তখন তিনি জীজগর 


পঞ্চম শ্বহ্ধ । 


পারি সজা "৬ 2 জি হল চল, nee © ছি পা পি ক জি শত Cea A 0 এটি এ ৪. জি ene a, ৮ বাসি ও 


জা এডল পিন লীগ রি ৪ কত কলসি লাও পা পপি জজ 


ব্রত অবলম্বন ন করিয়া শয়ন করিয়াই ভোজন, পান, 
মৃত্রোতুসর্গ ও পুরীষত্যাগ করিতে লাগিলেন ; কখন 
উৎস্থষ্ট পুরীষে দেহ বিলুষ্ঠিত হওয়ায় অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
সকল পুরীষলিগ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহ! বলিয়া 
উহা বীভৎস নহে ; কারণ, বায়ু তাঁহার পুরীষসৌরভে 
সুরভি হইয়া চতুর্দিকে দশযোজন-পরিমিত প্রদেশকে 
সুরভি করিয়াছিল। এইরূপে তিনি গো, মৃগ ও 
কাকের ম্যায় গমন, অবস্থান, উপবেশন ও শয়ন 
করিয়া এবং তাহাদিগের অন্যান্য চরিত্রের অনুকরণ 
করিয়া পান, ভোজন ও মৃত্রত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান্‌ কৈবল্যপতি 
খধতদেব নানা যোগচর্য্যার আচরণ করিয়া প্রদর্শন 


২৯৯ 


০ ও. এনা. = এ" আচার িতলত 


করিলেন বে, , লোকষাত্া-পরিহারের নিমিত্ত ধোগি- 
গণের এইরূপ আচরণ করা বিধেয় ; বস্তুতঃ ভগবান্‌ 
অবিরত পরমমহান্‌ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন ; 
সর্ববডৃতের আত্মা সর্ববব্যাপক ভগবান্‌ বাস্থুদেব ও 
তাহার মধ্যে দেহোপাধির ব্যবধান ছিল না, অর্থাৎ 
উপাধি তাহা হইতে নিত্যকাল নিবৃত্ত হইয়াছিল। 
আকাশগমন, মনের ম্যায় বেগে দেহের গমন, অস্তর্ধান, 
পরকায়প্রবেশ ও দৃরদর্শন প্রভৃতি যোগৈশর্যা সকল 
যদৃচ্ছাক্রমে সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা- 
দিগকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না; কারণ, তিনি 
স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত অর্থে অর্থাৎ ফলে পরিপূর্ণ 
ছিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


রাজা কহিলেন,--হে ভগবন্! যাহারা আত্মা- 
রাম, ধাহাদিগের কর্ম্মবীজ যোগদ্বারা উদ্দীপিত ভগ্তানে 
দগ্বীভৃত হইয়াছে, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত সিদ্ধিসকল 
তাহাদিগের ক্রেশপ্রদ হইতে পারে না, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তবে কি হেতু ভগবান যোগসিদ্ধি 
সকলের অভিনন্দন করিলেন না ? 

খষি কহিলেন, মহারাজ যাহা! কহিলেন, তাহা 
সত্য বটে; কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি চঞ্চল 
মনকে বিশ্বাস করেন না। যেমন শঠ কিরাত, ম্বগ 
ধত হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করে না, ইহাও সেইরূপ 
জানিবেন। কথিত আছে যে, অব্যবস্থিত মনকে 
কখনও বিশ্বাস করিবে না; এই মনকে বিশ্বাস 
করিয়া সৌভরি প্রভৃতি মহাযোগি-গণের চিরসঞ্চিত 
তপস্যা, নষ্ট হুইয়া গিয়াছিল। যেমন কুলটা পত্নী 
উপপতিকে সুযোগ দান করিয়া স্বীয় পতির প্রাণবধ 


করে, সেইরূপ যে সকল যোগী মনকে ও তদধীন 
রিপুসকলকে ছিদ্র দান করে, সেই মন কামাদিদ্বারা 
সেই বিশ্বস্ত যোগীদিগকে যোগ হইতে ভ্রংশিত করিয়া 
থাকে। যে মন হইতে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, 
শোক, মোহ ও ভয়াদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং 
যাহা কর্ম্মবন্ধনের মূল, কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই 
মনকে স্বীয় অধীন বলিয়া মনে করিবে? 

অনন্তর অখিল লোকপালগণের ললামভূত ভগবান্‌ 
জড়ের স্যার অলৌকিক অবধূতবেশ ভাষা ও চরিত্র- 
দ্বারা স্বীয় প্রভাব . অপরের অলক্ষিত 'করিয়! 
যোগীদিগকে দেহত্যাগপ্রকার শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে 
স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিতে অভিলাষী হুইয়া আত্মায় 
আত্মাকে মনোব্যবধান-রহিত আপনা হইতে অভিন্ন 
অনুভব করিলেন এবং সমস্ত মুর্তি অর্থাৎ, অভিমান 


পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্সদেহেও অভিমান . পরিত্যাগ 


৩৪ ৫ পীমন্তাগবত । 
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করিলেন ।  ভগবান্‌ খবভদেব এইরূপে মনে মনে | তাহার উপদেশের অনুরূপ এই 'ক্লোকগুলি গীত 
মুস্তলিঙ হইলেও যোগমায়া-বাসনাহেতু তাহার দেহ হুইয়া থাকে, -ভহেো।! এই সপ্তসমুদ্রবতী পৃথিবীর 
অভিমানাভাসের অর্থাৎ ঘট নিষ্পন্ন হইলেও পূর্বববেগে দ্বীপসমূহে যে সকল বর্ষ বিদ্যামান রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
ূর্ণিত কুলাগচক্রের ন্যায় যোগমায়া-সংস্কারে পৃথিবী- EE ভারতবর্ষ সর্ববাধিক পুণ্যভূমি ; কারণ, তত্রত্য 
তলে চংক্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক, : জনগণ মুরারির মঙ্গলময় অবতার-কার্য্যসকল কর্ত্তন 
দক্ষিণ কর্ণাটক প্রদেশসকলে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত করিয়া থাকে। অহে|! এই প্রিয়ত্রতের বংশও 
হইলেন; তাঁহার মুক্তকেশ নগ্রদেহ কুটকাচলের : সৎকীরত্তিতে পরিশুদ্ধ, এই বংশে আন্ত পুরাণ পুরুষ 
উপবনে মুখমধ্যে একটী পাষাণকবল লইয়া উন্মাদের | ভগবান্‌ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষধর্শা 
ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অনস্তর সমীরবেগে | আচরণ করিয়াছিলেন। এমন কোন্‌ যোগী আছেন, 
কম্পিত বেুসমূহের সংঘর্ষে সঙ্জীত উগ্র দাবানল | যিনি জন্মরহিত ভগবান্‌ যে যোগপথে গমন করিয়া- 
চতুর্দ্দিক গ্রাস করিয়া তাহার সহিত বনকে দগ্ধ ৷ ছিলেন, মনে মনেও সে দিকের অনুসরণ করিতে 
করিয়া ফেলিল। | পারেন? যে যোগসিদ্ধির প্রতি স্পৃহাযুক্ত হয় 
হে মহারাজ! কোক্ক, বেস্কট, কুটকদেশে ! যোগী প্রযত্ব করিয়া থাকেন, তিনি তাহা! অসৎ ;বলিয়। 
অর্থন্‌ নামে একজন রাজা হইবেন; তিনি সেই: পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সকল বেদ, লোক, দেবতা, 
দেশবাসী জনগণের মুখে খবভদেবের সকল আশ্রমের ৷ ব্রাহ্মণ ও গো-সকলের প্রমণ্ডরু ভগবান্‌ খষভদেবের 
অতীত চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাহা স্বয়ং শিক্ষা করিবেন, | যে বিশুদ্ধ চরিত্রকথন মনুষ্যগণের সমস্ত দুশ্চরিত 
কলিকালে অধর্টের উৎকর্ষ ঘটিলে প্রাণিগণের হুরণপূর্ববক পরম মঙ্গল দান করিয়া থাকেন, যিনি 
পূর্ববসঞ্চিত পাপের ফলে মন্দবুদ্ধি বিমোহিত হুইয়া অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, সেই 
অকুতোভয় স্বীয় ধৰ্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ববক স্বকপোল- | বক্তা ও শ্রোতা ভগবান্‌ বাস্থুদেবের একান্ত ভক্তি 
কল্পিত কুৎসিত অসঙ্গত পাবগুপথ প্রবর্তিত করিবেন লাভ করিয়া থাকেন 
এই নিমিত্ত কলিকালে নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ দেবমায়ায়' হে রাজন্‌ 1 বিবেকিগণ বিবিধ-ছুঃখপূর্ণ এই 
বিমোহিত হইয়! স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত বিশুদ্ধচরিত্র সংসারের তাপে অবিরত তপ্যমান হৃদয়কে এই 
হইতে স্মলিত হইবে এবং নিজ নিজ ইচ্ছায় কুব্রত ভক্তিতেই প্রতিক্ষণ নাত করাইয়া থাকেন এবং এই 
অবলম্বন করিয়া দেবতাগণের অবজ্ঞা এবং স্মান, পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া ভগ্রবান্‌ স্বয়ং 
আচমন ও শৌচবিথি পরিত্যাগপূর্ববক মনস্তকমুগুন | পরমপুরুযার্থ আত্যস্তিক মোক্ষ প্রদান করিলেও 
করিবে; এইরপে ধর্শাবনহুল কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট তাহার সমাদর করেন না; ইন্থার অন্ত একটী হেতু 
হইয়া তাহার! প্রায়ই বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও এই যে, ভগবান্‌ যে তাহাদিগকে স্বীয় জন বলিয়া 
লোকদিগের নিন্দা করিবে। তাহারা অবেদমূলক অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদিগের সকল 
শ্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তিকে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া অন্ধ পুরুতার্থের সম্যক পরিসমাপ্তি হুইগ্নাছে। হে 
পরম্পরাক্রমে স্বয়ং অন্ধতমসে নিপতিত হুইবে। মহারাজ! ভগবান্‌ মুকুন্দ আপনাদিগের ও' বাব 
ছে. রাজন! রজোব্যাপ্ড লোকদিগকে  মোক্ষমার্গ | দিগের পালক, উপদেষ্টা, উপান্, সৎ ও কুলেন 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধবভদ্নেব অবতার 'ছইয়াছিলেন ; | নিয়ন্তা; অধিক কি বলিব, তিনি কখন কখন কৌত্য 


পঞ্চম বন্ধ । 


কৰ্ম্ম করিয়া পাগুবদিগের কিন্করও হইয়াছেন; .কিন্ত 
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ছিল; দেহাদির নিমিত্ত কামনাহেতু- যাহাদিগের 


তিনি ঈদৃশ হইলেও অন্য ধীহার! তাহার ভজনা বুদ্ধি শ্রেয়োবিষয়ে চিরদিন নিত্রিতা, বিনি করুণ! 
করেন, তিনি তীছাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, করিয়া তাহাদিগকে অভয় আত্মস্বরূপ উপদেশ 
কিন্ত কদাপি প্রেমভক্তি দান করেন না। ধীহার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান খষভদেবকে নমস্কার 
নিত্য স্বকীয় স্বরূপামুভব-্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া করি। 

ষষ্ঠ সধ্য।য় সমাপ্ত । ৬ 


সপ্তম অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_-যখন ভগবান্‌ খষভদেব 
মহাভাগবত ভরতকে অবনি-পরিপালনের নিমিত্ত 
মনোনীত করিয়। রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখন 
তিনি ভগবানের শাসন শিরোধার্য করিয়া বিশ্বরূপের 
ছুহিতা পঞ্চজনীর পাণি গ্রহণ করিলেন। যেমন 
অহঙ্কারতন্ব পঞ্চ সুক্মভূত উৎপন্ন করে, সেইরূপ 
তিনিও সর্বতোভাবে আপনার অনুরূপ পঞ্চ পুজ 
উৎপাদন করিলেন; তাহাদিগের নাম সুমতি, রাষ্ট্র 
ডু, সুদর্শন, আবরণ ও ধুমকেতু হইল। এই 
অজনাভ-বর্ষ মহারাজ ভরতের রাজ্য কাল হইতে 
আরস্ত করিয়া ভারতবর্ষ নামে আখ্যাত হইয়া 
আসিতেছে। সেই সর্বজ্ঞ মহীপতি, পিতৃপিতামহের 
ন্যায় গভীর বাৎসল্য-সহকারে ও স্বীয় রাজধণ্মানুসারে 
স্ব স্ব কর্মে নিরত প্রল্লাদিগকে পালন করিতে 
লাগিলেন। মহারাজ ! যাহাতে যুপকান্ঠ ব্যবহৃত 
হয় না, তাহাকে যজ্ঞ ও যাহাতে তাহা ব্যবহৃত হয়, 
তাহাকে ক্রুতু বলে; ভগবান্‌ এ উভয়বিধ-যজ্ঞস্বরূপ, 
তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ যন্ঞবকর্ম্মত্বার ভগবানের 
বজনা করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় অধিকারানুসারে 
শদ্ধাপূর্বক অগ্নিহোত্র, দর্শপুণ মাস, চাতুল্মান্ত ও 
পশুসোম,- এই সকল যজ্ঞ সকলাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ উভয় 


করিতেন। যখন অঙ্গক্রিয়াসমূহের সহিত নানাযজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হইতে থাকি, তখন তিনি ক্রিয়াফল, 
যাহাকে কর্শ্মিগণ অপুর্ব কহিয়া থাকেন এবং যাহা 
ধর্ম-নামেও অভিহিত হুইয়া থাকে, তাহা! ভগবান্‌ 
বাস্থদেবে ভাবনা করিতেন অর্থাৎ শ্রীবাস্থদেবই সর্বব 
কম্মফলের আশ্রয় এইরূপ চিন্তা করিতেন; কারণ, 
যদি ক্রিয়াফল কর্তীয় অবস্থান করে, এইরূপ 
অভিপ্রেত ভয়, তাহা হইলে বাস্তদেব কর্তার অন্তর্যামী 
ও প্রবর্তক বলিয়া তিনিই সাক্ষাৎ কর্তা, অতএব 
ক্রিয়াফল তাহাকেই আশ্রয় করে ; আর যদি এইরূপ 
অভিপ্রায় হয় যে, ক্রিয়াফল দেবতাকে আশ্রয় করে, 
তাহা হইলে মন্ত্রসকলঘ্বারা যে সকল ইন্দ্রাদি দেবতা 
প্রকাশিত হইয়া থাকেন, শ্রীবাস্থুদেব তীহাদিগের 
নিয়ামক বলিয়া কর্মফল তাহাকেই আশ্রয় করে। 
তিনি যে কন্মফলসকল পরত্রহ্ম যজ্রপুরুষ বাস্ণু- 
দেবে ভাবনা করিতেন, ইহাই তাহার পরম 
কৌশল ছিল; এতদ্দ্বারা তিনি সমস্ত কথায় অর্থাৎ 
রাগাদিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন অধ্বযু্- 
নামক যাজ্জিক' ব্রাহ্মণ হবিঃ গ্রহণ করিতেন, তখন 
জমান ভরত যজ্ঞভাগভাক্‌ সূর্য্যাদ্ি দেবতাগণকে 
ীবান্থুদেবের অবয়ব নেত্রাদি-রূপে ধ্যান করিতেন 


রূপেই চাতুহোক্জ বিধানানুসারে অনুক্ষণ অনুষ্ঠান. 'এইরূপে বিশুদ্ধ কর্ণের অনুষ্ঠান: করিতে খীরিতে 
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তাহার চিত্তশুদ্ধি হইল, তখন হুদয়াকাশমধ্যে ব্রহ্ম 
ভগবান্‌ বাসুদেব মহাপুরুষাকারে অভিব্যক্ত হইলেন ; 
তিনি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, চক্র, শঙ্খ ও 
গদাদি-দ্বারা উপলক্ষিত। ভগবান্‌€য পুরুষরূপে 
স্বীয় ভক্ত নারদা'দির হৃদয়ে চিত্রি্তির ম্যায় বিরাজিত 
আছেন, সেই রূপে মহারাজ ভরতের হৃদয়ে দেদীপ্য- 
মান হইলে ভক্তি তাহার চিত্তে সঞ্জাত হইয়৷ প্রকৃষ্ট- 
বেগে অনুদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
অযুতসহত্ বৎসর ভোগহেতু রাজ্যভোগের অদৃষ্ট 
সমাপ্ত হইলে তিনি উপভুক্ত রাজ্য ও পিতৃপৈতামহ 
ধন ' পুজ্রদিগের মধ্যে যথাযথ বিভাগ করিয়া দিয়া 
স্বয়ং সকল সম্পদের নিকেতন স্বীয় গৃহ হইতে 
পুলছাশ্রমে প্রব্রজ্যা করিলেন । সেই ক্ষেত্রে ভগবান্‌ 
হরি অস্ঠাপি তত্রত্য ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্যহেতু 
তারা যে মূর্তি আকাঁও্ণ করেন, সেই মুক্তিতেই 
ত্তীহাদিগের সম্নিহিত হইয়া থাকেন। হরিক্ষেত্রের 
সেই আশ্রমপদকে সরিতপ্রবরা চক্রনদী অর্থাৎ 
গগ্ডবী উপরি "ও অধোভাগে নাভিচক্রবিশিষ্ট 
শালগ্রামশিলা-সমূহত্বার! পবিত্র করিয়া থাকেন। সেই 
পুলহাশ্রমের উপবনে নৃপতি ভরত একাকী বিবিধ 
কুম্থুম, কিশলয়, তুলসী ও সলিলদ্বারা এবং কন্দ, মূল 
ও ফলপ্রভূতি উপহারে ভগবানের আরাধন! করিতে 
করিতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন, বিষয়াভিলাষ তাহা 


শীমন্তাগবত 


হইতে উপরত এবং শাস্তি সংবৃদ্ধ হুইল; তিমি 
পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অবিরত 
ভগবানের সেবা করিতে করিতে অনুরাগ প্রবৃদ্ধ হইয়া 
সাহার হৃদয়কে দ্রবীভূত ও শিথিল করিয়া . ফেলিল, 
প্রহ্বেগে তাহার দেহে পুলকাবলী - উদ্ভি্ন হুইল 
এবং উত্কণ্ঠাজনিত প্রেমাশ্রচদ্বারা দৃষ্টি নিরুদ্ধ হুইল । 
এইরূপে স্বীয় প্রেমদাতার অরুণ চরণারবিন্দ অনুধান 
করিতে করিতে তাহার ভক্তিযোগ এরূপ প্রবুদ্ধ 
হইল যে, তদ্দ্বারা তাহার গম্ভীর হৃদয়হদ পরমাহলাদে 
পরিপ্নুত হইল; তৎকালে তাহার বুদ্ধি সেই 
পরমানন্দে নিমগ্ন হইলে তিনি যে ভগবানের আরাধনা 
করিতেছিলেন, তাহাও বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে 
ভগব্দত্রত ধারণ করিয়া রাজা ভরত হরিণচর্ম্ম 
পরিধান ও তিনবার স্নান করিতেন; ' তিনি স্মামার্্র 
কপিশ কুটিল জটাকলাপে দেদীপ্যমান হইয়া আকাশ 
গত সূর্যামণ্ডলে সূর্য্য প্রকাশক খগ-মন্ত্র দ্বারা ভগবান 
হিরগ্ময় পুরুষের উপাসনা করিতে করিতে বলিতেন,_- 
সূর্ধ্যদেবের যে ভর্গ অর্থাৎ স্বরূপভুত তেজঃ প্রকৃতির 
অতীত, শুদ্ধসত্াত্মক ও কর্ণ্মফলপ্রদ, যাহা! মনোদ্বার! 
এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া ও অন্তর্ধামিরূপে তাহাতে 
প্রবেশ করিয়া আকাঙক্ষী জীবকে স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা 
পালন করিতেছে ও তাহার বুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছে, 
সেই ভর্গের শরণাপন্ন হইলাম। 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭। 


অ্টম অধ্যায় । 


গ্রীগুকদেব কহিলেন-_একদা মহারাজ . ভরত 
মহানদী গণ্ডকীতে শৌচ, স্থান ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি 
ক্রিয়া সমাপন করিয়া! ্র্ধাক্ষর অর্থাৎ প্রণব. জপ 
করিতে করিতে মুকুরতত্রয় নদীতীরে উপবিষ্ট ছিলেন । 


হে রাজন্‌ ! সেই সময়ে একাকিনী এক হুরিণী পিপ- 
সান্ন. কাতর হইয়া নদীসমীপে উপস্থিত হইল। সে 
অতীব আসব্তি-সহকারে জলপান: রুরিতেছে, এমন 
সময় অদূরে লোকভয়ক্কর সিংহগর্জজন উদিত . হুইল । 


পঞ্চম স্বন্ধ । ৩৬৩ 
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স্বভাব-ব্যাকুল। স্বগবধূ সেই নাদ শ্রবণ করিয়। চকিত- | গতকে উপেক্ষা করিলে অপরাধ ইহয়! থাকে। যাহারা 
নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । সিংহের আক্রমণভয়ে ৃ সাধু, উপশমশীল ও দীনজনের বন্ধু, তাঁহারা ঈদৃশ 
তাহার সদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল; তখন সে পিপাসা-। স্থলে গুরুতর স্বার্থকেও উপেক্ষা, করিয়া থাকেন, 
শাস্তি না করিয়াই ভয়াকুলনেত্রে সহসা নদী উল্লজ্ঘন ৷ তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ আসক্তিনিবন্ধন 
করল। এ হুরিণী গভিণী ছিল; উত্পতনকালে | রাজার হৃদয় উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্থান ও ভোজ- 
মহাভয়ে তাহার গর্ভ স্থানচ্যুত ও যোনি হইতে নির্গত | নাদি-ব্যাপারে মৃগশিশুর স্সেহে অনুবন্ধ হইল। যখন 
হইয়া নদীপ্রবাহে নিপতিত হইল । গর্ভপাত, উল্লজ্ঘন ৃ তাহার মনে ব্যাত্র ও কন্কুর হইতে হরিণশিশুর 
ও ভয়হেতু বেশে কাতর! ও যুথভ্রষ্টা হইয়া সেই | অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আশক্ষা উদিত হইত, 
কৃষ্ণসারম্গী কোনও গিরিগুহায় পতিত হইয়া প্রীণ- | তখন তিনি কুশ, কুস্ণুম, যন্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, মুল ও 
ত্যাগ করিল। রাজধি ভরত দেখিলেন, পরিত্যক্ত জল আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত বনে 
শোচনীয় হরিণশিশুটা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; | প্রবেশ করিতেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে 
তাহা দেখিয়া! তাহার হৃদয় বন্ধুর ন্যায় দয়ার্ট হইল; ৷ কখন কখন মৃগশিশুর মুগ্ধ স্বভাব দেখিয়া তাহার 
তিনি সেই মৃত| হরিণীর শিশুটীকে উত্তোলন করিয়া মন তাহার প্রতি আসক্তি ও প্রণয়ভয়ে বিগলিত 
আশ্রমে আনয়ন করিলেন। “এই হরিণশিশুটা | হইত; তখন তিনি তাহার অবস্থায় কাতরত। বোধ 
আমার’ এইরূপ অভিমান উৎপন্ন হওয়ায় তিনি | করিয়া তাহাকে ক্বন্ধে বহন করিতেন, কখন বা ক্রোড়ে 
তাহাকে অহরহঃ তৃণাদিদ্বারা পোষণ, ব্যাত্রাদি হইতে ও বক্ষঃম্থলে স্থাপন করিয়া লালন করিতে করিতে 
রক্ষণ, কণ্ডয়নাদিদ্বারা প্রীণন ও চুম্বনাদিদ্বারা লালন- অতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন। কখন কখন ভগবৎ- 
পালন করিতে লাগিলেন। এই আসক্তিনিবন্ধন:; পরিচধ্যা সমাপ্ত না হইতেই মধ্যে মধ্যে উখিত হইয়া 
তাহার স্লানাদি নিয়ম, অহিংসাদি যম ও ঈশ্বরপরি- | যখন হরিণবালককে দেখিতে পাইতেন, তখন তাহার 
চর্ম কতিপয় দিবসের “মধোই অনভান্ত হইয়া সমস্তই | মন প্রকৃতিস্থ হইত; তিনি তাহাকে ‘বৎস! তোমার 
একে একে উৎসম হইল। | সর্বত্র মঙ্গল হউক’ এই বলিয়! আনীর্ববাদ করিতেন। 

তিনি মনে করিতেন, হায় ! এই হরিণশিশুটার | একদা তিনি নষ্টধন কৃপণের ন্যায় অতীব উদ্বিগ্নমন! 
অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহা কালচক্রের ভ্রমণবেগে ৰ হইয়া নিরতিশয় উতকণ্ঠাহেতু হুরিণশিশুর বিরহে 
স্বীয় গণ হইতে ভ্রংশিত হইয়া আমারই শরণাপন্ন | বিহ্বল ও সম্ভপ্তহ্ৃদয়ে সকরুণভাবে তাহার জন্য 
হইয়াছে। ইহা আমাকেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, | শোক করিতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি অত্যন্ত 
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জ্ঞাতি ও স্বীয় গণ বলিয়া মনে করিতেছে ; ইহা অন্য 
কাহাকেও জানে না, কেবল আমাতেই বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া্ছে। এই শিশু আমাকেই পরম আশ্রয় 
বলিয়া মনে করিতেছে, অতএব ইহার পোষণ, পালন, 
প্রীণন ও লালন করা আমার কর্তব্য ; ইহাকে পালন 
করিতে গিয়া আল্লার স্থার্থহানি ঘটিবে, এরূপ মনে 
করা অনুচিত ; কারণ, আমি অবগত আছি যে, শরণা- 


মোহপ্রাপ্ত হুইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, কি 
দুঃখের বিষয় ! আমি অনার্ধ্য ও মন্দভাগা, আমার 
মন শঠ ও কিরাতের শ্যায় ত্রুর ; মৃতা হরিমীর সেই 
দীনদশাপক্ন শিশুটী আমার মন্দ ব্যবহারে হুঃখিত 
হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে । 
যেমন সুজন ব্যক্তি নিজের চিত বিশুদ্ধ বলিয়া কুকুর 
অপরাধ গণনা করে নাঁ, সেইরূপ মৃগপিশুটাওগকি 


৩০৪ 
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স্বীয় হৃদয়ের র সরলতা নিবন্ধন আমার অপরাধ বিস্মৃত 
হুইয়। পুনর্ধধার আমাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়! ফিরিয়া 
আসিবে? আর কি আমি, এই আশ্রমের উপবনে 
সে দেবকর্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্বিবস্বে তৃণাদি ভক্ষণ 
করিতেছে, দেখিতে পাইব ? ব্যান, কুকুর যুথচারী 
শুকরাদি অথবা অন্য কোন হিং জন্তু তাহাকে ভক্ষণ 
করিয়া ফেলে নাই ত? যাহার উদয়ে জগতে 
মঙ্গলের উদয় হইয়| থাকে, বেদম্বরূপ সেই ভগবান্‌ 
ভাক্কর অন্তাচলে গমন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি 
আমার সেই ম্বগবধূর নাস্ত বস্তুটা আসিতেছে না। 
আমার সেই রাজকুমার হরিণবালক আর কি ভাগ্য- 
হীন আমার নিকট ফিরিরা আসিয়া বিবিধ রুচির 
দর্শনীয় মৃগশিশুযোগ্য ক্রীড়া-দ্বার। আমার খেদ অপ- 
নোদন করিয়। আমাকে স্থখী করিবে? কখন কখন 
আমি ছল করিয়া যেন সমাধিস্থ হইয়া নয়ন মুদ্রিত 
করিতাম, তখন সে প্রণয়কোপে চকিতভাবে আমার 
সমীপে আসিয়! জলবিন্দুর ন্যায় কোমল শূঙ্গাগ্রত্বারা 
আমার গাত্র ঘর্ষণ করিত; কখন কখন সে হবিষুক্ত 
কুশ দন্তত্বার আকর্ষণ করিয়া দুষিত করিলে আমি 
তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে ভয়ে তৎক্ষণাৎ 
ক্রীড়! পরিত্যাগ করিয়া খধিকুমারের ম্যায় নিশ্চল 
হইয়া.থাকিত । 

নৃপতি এইরূপে বছ বিলাপ করিয়া আশ্রমের 
বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা ! এই সেই 
'কৃষ্ণসার মৃগশিশুটির ক্ষুপ্রতর সুন্দর কল্যাণকর কোমল 
পদচিহ্ন সকল পৃথিবীর গাত্রে শোভা পাইতেছে। 
পৃথিবী কি তপস্যা করিয়া এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছে ? হরিণশিশুটা আমার সর্ববস্থ, আমি তাহার 
বিরহে বিধুর হুইয়৷ শোচনীয় দশ প্রাপ্ত হুইয়াছি 
এই যে হরিণশিশুর পদপংক্তি দৃষ্ট হইতেছে, বোধ 
ছয়, পৃথিবী এতন্ছারা আমাকে স্বগশিশুর জন্কেণের 
“পথ “নিৰ্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আহা! পৃথিবী এই 


জীমন্তাগবং 
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পদচিহ্নসমূহে সর্ববতোভাবে: অলঙ্ক'ত৷ হুইয়া আপ- 
নাকে স্বর্গ ও মোক্ষকামী দত্বিজগণের যজ্ঞতৃমি রূপে 
পরিণত করিতেছে ; কারণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে 
দেশে কৃষ্চসারযৃগ বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা ধর্শ্ম- 
কার্ষ্যের প্রকৃষ্ট স্থান । এই যে উদিত ভগবান্‌ চন্দ্রের 
ক্রোড়ে একটা মৃগ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কি সেই মাতৃ- 
হীন ম্গবালক ? দীনজন-বশুসল ভগবান্‌ শশধর কি 
হরিণশিশুটীকে স্বীয় আশ্রম হইতে পরিভ্রষট দেখিয়! 
দয়া করিয়া ইহাকে সিংহভয় হইতে রক্ষা ' করিতে- 
ছেন ? এক্ষণে পুক্রবিরহ-জ্বর দাবাগ্সি হইয়। শিখা- 
সমূহদ্বারা আমার হুদয়রূপ স্থলপল্মকে সন্ভপ্ত করি- 
তেছে; আমার চিত্ত মৃগতনয়ের অনুগত হইয়াছে। 
আমার এই দশা দেখিয়া, বোধ হয়, স্থুধাকর তাহার 
শীতল শান্ত অনুরাগভরে পুনঃ পুনঃ বিগলিত 
স্বকীয় বদনসলিলরূপ স্থুধাময় কিরণসমূহ-দ্বারা আমার 
শান্তিবিধান করিতেছেন । 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,-_-এইরূপে সেই যোগী 
তাপস রাজধি ভরতের হৃদয় অসম্ভব মনোরথে আকুল 
হইল, তাহার আরব্ধ কণ্মই যেন মৃগশিশুর আকার 
ধারণ করিয়া তাহাকে যোগারস্ত ও ভগবদারাধানা-রূপ 
কাৰ্য্য হইতে ভ্রংশিত করিল; অন্যথা, যিনি মুক্তির 
সাক্ষাৎ প্রতিকূল বলিয়া দুস্তাজ হইলেও স্বীয় ওরস- 
পুজদিগকে পূর্বের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, 
তিনি কি হেতু ভিন্নজাতীয় একটী হয়িণবালকে আসক্ত 
হইবেন? এইরূপে রাজধি ভরতের যোগারস্ত 
বিশ্বপ্ধারা নিহত হইল; তিনি মৃগশিশুর পোষণ, 
পালন, গ্রীণন ও পালনক্রিয়ায় আসক্ত হইয়। আত্ম- 
চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। এমন সময় একদা ছুরূতিক্রম 
তীব্রবেগে কাল অর্থাৎ মৃত্যুসময়, বেমন সর্প মুধিক- 
বিলে উপস্থিত হয়, সেইরূপ তাহার সম্মুখীন . হইল! 
তখনও তিনি মনে করিতে লাগিলেন, তাহার, পুল 


শিশু তাহার পার্থর থাকিয়া তাহার কন্ঠ শোক 


পঞ্চম স্বন্ধ । 
করিতেছে; এইরূপে তাহার মন.কেবল মৃগে অভি- ; 


ও০৫ 


মনকে বাস্ুদেবে সমাবেশিত ও সর্ববতোভাবে সমাহিত 


নিবেশিত হওয়ায় তিনি মন্ুস্যদেহ ত্যাগ করিয়া ইতর | করিয়াছিলাম, আমার নিবু'দ্ধিতাহেতু তাহা স্থগশারকে 


কর্ম্মীদিগের স্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু 
তাহার মনুষ্যদেহ নষ্ট হইলেও পূর্ববজন্মের স্মৃতি 
তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি পূর্বে 
তগব্দারাধনা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাহার 
প্রভাবে মৃগ হইবার কারণ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত 
অনুতগ্তহৃদয়ে মনে মনে বলিলেন, হার! হায়! 
আমি আত্মুবান্‌ ব্যক্তিগণের মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। 
আমি সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্জন 
পুণারণ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক ধীরতা প্রাপ্ত হইয়া- 
চিলাম; আমার সমস্ত সময় সর্ববভুতের আত্মা 
তগবান্‌ বাস্থুদেবের শ্রবণ, মনন, সক্কীর্তন, আরাধন ও 


আসক্ত হুইয়া দুরে পলায়ন কারল। এইরূপে মনের 
নির্ববেদ মনেই গোপন করিয়া স্বীয় জননী মবগীকে 
পরিত্যাগ করিয়া কালগ্ররপর্ববত হইতে পুনর্ববার 
উপশমশীল মুনিগণের প্রিয় শালবৃক্ষ-পরিশোভিত 
ভগবৎক্ষেত্রে পুলস্তয-পুলহের আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তথায় বিমুক্কিকালের প্রতীক্ষা! করিয়া 
অহ মৃগসঙ্গ সভয়ে পরিত্যাগপূর্ববক একাকী শুক্কপত্র, 
তৃণ ও লতা-ভক্ষণত্বারা প্রাণধারণ করিয়া, স্বীয় স্থগত্তের 
হেতুভূত অপরাধের কবে অবসান হইবে, এইরূপে 
দিন গণনা করিতে লাগিলেন; অনন্তর মৃত্যুকাল 
উপস্থিত হইলে অঙ্গের অর্ধভাগ তীর্থ-সলিলে মগ্ন 
রাখিয়। মুগশরীর ত্যাগ করিলেন। 


স্মরণাভিনিবেশে ব্যয়িত হইত ; এইরূপে আমি যে 
অষ্টম অধ্যায় সমাঞ্ধ। ৮ 


নবম অধ্যায়। 


শ্রীশুকদেব কহিশ্বোন,_-হে রাজন! আঙ্গিরস- | পুনর্বার যোগন্রংশ ঘটে, এই আশঙ্কাহেতু তিনি 
গোত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; | লোকের নিকট আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও 
তিনি শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, ৷ বধিরের শ্যায় দেখাইতেন এবং যাহার শ্রবণ, স্মরণ ও 
সহিষ্ণুতা, বিনয়, কর্ম্মবিদ্যা, অনসুয়া, আত্মজ্ঞান ও ৃ গুণ-কখনদ্বারা কর্ম্মবন্ধের বিনাশ হয়, ভগবানের 
ধর্মীচরণজনিত আনন্দ, এই সকল গুণে অলঙ্কৃত | সেই'চরণারবিন্দ-যুগল হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া 
ছিলেন। তাহার নয়টা পুত্র জন্মে, তাঁহারা বিদ্যা, : থাকিতেন। জড় ব্যক্তির গৃহস্থধর্মমে অধিকার নাই, 
শীল, আচার, রূপ, ও গুঁদার্য্যগ্ধণে পিতার সদৃশ ৰ এই নিমিত্ত বিপ্ৰ পুঞ্রন্সেহের অনুবন্তী হইয়া তাহার 
ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটা পুজ্র ও | সমাবর্তন পর্য্যন্ত সমল্ম সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন 
একটা কন্া৷ জন্মগ্রহণ করে; এ পুত্রটাই পরমভাগ- করিবেন, এই অভিপ্রায়ে পুত্রকে উপনীত করিয়া 
বত রাজধিগ্রবর ভরত; তিনি ম্বগশরীর পরিত্যাগ পুজের অনিচ্ছাসত্তেও তাহাকে শৌচ ও আচমনাদি: 
করিয়া অবশেষে বিপ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কর্ম্মনিয়ম সকল শিক্ষা! দিলেন; কারণ, তিনি মনে 
ভগবানের অনুগ্রহে তাহার. পূর্ব পূর্বব জন্মের স্মৃতি করিতেন, পুত্রের পিতার নিকট শিক্ষা! গ্রহণ করা 
বিলুপ্ত হয় নাই; এই নিমিত্ত ্বজনসঙ্গ হইতে পাছে বর্তব্য। ভরত পিতাকে শিক্ষাদানে আগ্রহান্তিশয়. 


৩৯ ৫ 


৩৩৩ 


হইতে নিৰৃ করিবার অভি ভপ্রায়ে সাহার সমক্ষেই 
সমস্ত নিয়মের যেন ব্যতিক্রম করিতেন । ব্রাহ্মণ 
পুক্রের উপনয়ন-সংস্কারের পর আগামী শ্রাবণ মাস 


হইতে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ৷ ৃ 
তিনি স্বীয় স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং 


করিয়া! প্রথমতঃ ব্যাহৃতি ও প্রণবপৃধিবকা ত্রিপদা 
শিক্ষা দিতে আরস্ত করিলেন; কিন্তু চৈত্রাদি চারি মাস 


অধায়ন করাইয়াও তাহ। সম্পূর্ণরূপে ধারণ করাইতে ' 


সমর্থ হইলেন না। 
পুত্রের প্রতি অনুরাগে আসক্তচিত্ত হইয়া তাহার 
অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রের শিক্ষিত হওয়া কর্তবা, এই 
দুরাগুহের বশবর্তী হইয়া শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, 


উপদেশ দিলেন, কিন্তু তীহার মনোরথ পূর্ণ হইল না; 


হইয়া পতিলোকে গমন করিলেন । 
পিতা পরলোকে গমন করিলে ভরতের ভ্রাতৃগণ 


এইরূপে বিপ্র নিজ প্রাণ-ম্বরূপ ৰ 


শীমন্তাগবত 1 


লি জপ দত আপি তন পপর পট তক ওত জজ 


পাইতেন, তাহা প্রাণধারণের উপযোগী, অল্পপরিমাণে 
ভোজন করিতেন মাত্র, ইন্ড্রিয়গ্রীতির দিকে তাহার 
আরো লক্ষ্য ছিল না; কারণ, যিনি নিত্যই কারণ- 
রহিত, স্বয়ংসিদ্ধ, কেবল চিদানন্দরূপ আত্মা, তাহাকে 


দবন্থ অর্থাৎ সম্মান ও অবমানাদি হইতে যে সুখ- 
দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহ। তাহাকে স্পর্শ করিত না; 
যেহেতু তিনি দেহাভিমানে আবদ্ধ ছিলেন না। 


তাঁহার অঙ্গ পুষ্ট ও অবয়ব সকল কঠিন ছিল, এই 


। নিমিত্ত তান শীত, উষ্ণ, বায়ু ও বৃষ্টিতে বৃষের গ্তায় 


অনাবৃত দেহে বিচরণ করিতেন। তিনি ভূমিতে 
গুরুশুআাধা ও হোম প্রভৃতি ব্রক্ষচারীর নিখিল কর্তব্য ! 
৷ এই নিমিত্ত তাহার সর্ববাঙ্গ ধুলিব্যাপ্ত হওয়ায় মহামণির 
তিনি যখন এইরূপে গৃহে আসক্ত আছেন, তখন কাল ' 
নির্দিষ্টগতিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে কবলিত : 
করিল। অনন্তর ঠাহার কনিষ্ঠা পত্রী স্বীয় গর্ভজাত । 
পুত্র ও কন্যাকে সপত্বীহস্তে সমপ্পণপুর্র্বক সহমৃতা : 
ূ অবমানন! করিত, তিনি তাহাতে জক্ষেপও করিতেন 


। না। 


তাহাকে জড়বুদ্ধি মনে করিয়া শিক্ষাদানের আগ্রহ : 
হইতে নিবৃত্ত হইলেন ; কারণ, তীহার! কেবল বৈদিক 


ক্রিয়াকাণ্ডে তৎপর ছিলেন, কিন্তু আত্মবিষ্ভায় পারদর্শী 
ছিলেন না, সুতরাং তাহারা তাহার প্রভাব অবগত 
ছিলেন না । 
উন্মত্ত জড় বধির অথবা মুক বলিলে তিনি তদমুরূপ 


শব্দ করিতেন এবং তাহার! তাহাকে যে কার্য্য করিতে ৷ 


বলিত, তিনি তাহাই করিতেন । তাহারা তাহাকে 
এইরূপে কার্য্য করাইয়া কখন কখন কিছু আহার 
করিতে দিত, কখনও বা তিনি কর্ণ্ম করিয়া কিছু 
বেতনম্বরূপ পাইতেন, কখন বা বাক্স! করিতেন এবং 
কখন ব৷' ভক্ষ্যদ্রব্য যদৃচ্ছাক্রমে. উপস্থিত. হুইত। 


না করিয়া! তাহাও করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; 
পশুপ্রায় ইতর লোক সকল তাহাকে : 


শয়ন করিতেন, স্নান বা গাত্রমার্জন করিতেন না; 


হ্যায় তাহার ব্রক্গতেজঃ অভিব্যক্ত হইত না। অতি- 
মলিন কুৎসিত বন্ত্রখণ্ডে তাহার কটিদেশ অংবৃত 
থাকিত; অঙ্ঞ লোকসকল তাহার মহিমা ন! জানিয়! 
তাহাকে সামান্য ব্রাঙ্ষণ ব| পতিত ব্ৰাহ্মণ বলিয়া 


যখন ভ্রাতারা দেখিল, জড়ভরত আহারলাভের 
নিমিত্ত অপরের কর্ম্ম কগিয়া দেয়, তখন তাহার 
তাহাকে আহারের প্রলোভন দেখাইয়৷ ধাহ্যক্ষেত্রের 
কর্দমাদি-বিলোডন-কার্ষো নিযুক্ত করিল, তিনি আপত্তি 
কিন্তু 
ক্ষেত্রের কোন্‌ স্থানে কর্দম নিক্ষেপ করিলে উহা 


সমতল হইবে এবং কোন্‌ স্থান হইতে কর্দম উত্তোলন 


। বিষয়ে তীহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। 


করিলে ক্ষেত্র বিষম হইবে, এই সকল ন্যনাধিক- 
তাহার 


৷ ভ্রাতারা৷ তাহাকে তুলকণ, তিলকিট্র, তুষ, কীটদষ্ট 


মাষ অথবা স্থালীলগ্ন দগ্ধান্ন যাহ! কিছু দিত, তিনি 


| তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতেন । 


অনন্তর একদা! এক শুত্রদলপতি চৌররাজ জগত্য 


এইরূপে তিনি. যাহা উৎকৃষ্ট বা জপকৃষ্ট অন্ন কামনা করিয়া ভদ্রকালীর নিকট. একটী নরবলি দিতে 


পঞ্চম শ্বন্থ।। 


a আর এ তে পপ সরল সি = গানত সপ লন পীর প্র ওলি ও পর ae পর (তত স্লিপ 
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৬০৭ 


০০০ 


প্রববত্ হইয়াছিল; চৌররাজ যে মনুষ্যটাকে বলি দিবে! হইল। _ এই কাৰ্য্য আপৎকালেও বিধেয় নহে। 


বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সে দৈবাৎ বন্ধন মুক্ত হইয়! ৷ দেবীর প্রতিম| অতি দুর্নিবযহ ব্রহ্মতেজে অতিশয় দগ্ধ 
পলায়ন করায় তাহার অন্মুচরগণ তাহার অনুসন্ধানে : হইতে লাগিল ; দেবী ভদ্রকালী সহম' প্রতিমা পরি- 
বহির্গত হইল। রজনী তমসাবৃন্া, তাহারা নিশীথ- | ত্যাগ করিয়া বহির্গতা হইলেন। তিনি এই অপরাধ 
সময়ে বন্ধ অন্বেষণ করিয়াও পলায়িত মনুয্যটীকে : সহা করিতে পারিলেন না, তাহার গাত্রদাহহেতু 
ধরিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, এমন ূ ক্রোধের আবির্ভাব হুইল ; সেই ক্রোধাবেগে তাহার 
সময় দৈবযোগে আঙ্গিরসবিপ্রের পুজ জড়ভরত ! ভ্রকুটিশাখা, কুটিল দংষ্টা ও অরুণলোচন প্রকাশিত 
' হইয়! হইয়! তাহাদিগের প্রাতাপে বদনকে অতি 


ধান্যক্ষেরকে মৃগ ও বরাহাদি হইতে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত উর্ধে মঞ্চে উপবিষ্ট চিলেন ; তাহারা অকম্মাৎ 
তাহাকে দেখিতে পাইল । অনন্তর তাহারা তাহাকে 
লক্ষণ দেখিয়া প্রভুর বলিদানের উপযুক্ত পাত্র 


বিবেচনা করিয়া রন্ভৃদ্ধার৷ বন্ধন করিল এবং হর্মোতফুল্ল- | 


মুখে চণ্ডিকাগুহে আনয়ন করিল। অনন্তর চৌরগণ 
তাহাকে তাহাদিগের নিয়মানুসারে স্থান করাইয়া ও 
নূতন বন্দ পরিধান করাইয়া ভূষণ, চন্দন, মালা ও 
তিলকাদিদ্বারা অলম্কত করিল। অনন্তর তাহাকে 
ভোজন করাইয়া তাহাদিগের বলিদানের প্রথানুসারে 
দেবার সমীপে ধূপ, দীপ, মালা, লাজ, কিশলয়, অঙ্কুর 


৷ অতিপানে মন্ত ও বিহ্বল হইলেন; 


৷ ভয়ানক করিয়া তুলিল ; তিনি যেন এই জগৎকে 


ধ্বংস করিবার অভি প্রায়ে অতি ক্রোধে ভীষণ অট্- 
হাস্য করিতে লাগিলেন; অনন্তর সেই স্থান হইতে 
উৎ্পতিতা হইয়া সেই অসি দ্বারা পাপিষ্ঠ ছুন্ট 
বৃষলদিগের শিরশ্ছেদনপুর্বক স্বীয় গণের সহিত ছিন্ন 
গলদেশ হইতে নির্গত অতুঞ্জ রুধিরাসর পান করিয়। 
অনন্তর ছিন্ন 
মুণ্ডসকল লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় 


৷ পার্ধদগণের সহিত উচ্চৈঃশ্বরে গান ও নর্তন করিয়া 
বিহার করিতে লাগিলেন । যাহারা মহাত্মা সাধুদিগকে 


ও ফল উপহার প্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত, স্তুতি 


এবং মুদঙ্গ ও পণব বাগ্ঠ করিতে লাগিল ; অবশেষে 
নরপশুকে অধোমুখ করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে উপ- 
বেশন করাইল। অনন্তর বুষলরাজের চৌর-পুরোহিত 
নরপশুর শোৌণিতাসবে দেবী ভদ্রকালীর অর্চনা 
করিবার নিমিত্ত ভদ্রকালীমন্ত্রে অভিমস্ত্রিত অতি করাল 
নিশিত অসি গ্রহণ করিল। দেবী দেখিলেন, এ 
সকল শুদ্রের চিত্ত রজঃ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন 
এবং ধনমদ-চাঞ্চলো উচ্ছুঙ্খল ; তাহারা ভগবানের 
অংশস্বর্লূপ ধীর ব্রাহ্মণকুলকে তুচ্ছ করিয়া এবং 
হিংসাচার অবলম্বনপুর্ববক যথেচ্ছ কুপথে বিচরণ 
করিয়া থাকে; এক্ষণে তাহারা, যিনি সাক্ষাৎ 
ব্রহ্মতুলা ত্রগ্মাধিস্থৃত নির্বৈর ও জর্ববভূতের সুহৎ, 
তীহার বলিপ্রদ্বানরূপ দারুণ কর্ণ্ম করিতে উদ্ভত 


সস ১ সি সপ পপ অজ = 


বধ করিবার উপক্রম করিয়া অপরাধে পতিত হয়, 
তাঁহারা স্বয়ং এইরূপে পূর্ণমাত্রায় অপরাধের ফল 
ভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই । রাজন্‌! 
মহাত্মা ভরতের স্বীয় শিরশ্ছেদকালেও যে ব্যাকুলতা 
এবং হিংসাকারীদ্দিগের প্রতি ক্রোধ হইল না, ইহ 
আশ্চর্যজনক নহে; কারণ ধাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ 
সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের আত! 
সর্ববড়ুতের আত্ম। ও সুহত্, যাহারা কাহারও প্রতি 
বৈরভাব পোষণ করেন না, স্বয়ং ভগবান্‌ অবহিত 
হইয়। কালচক্ৰরূপ উত্কুন্ট আমুধদ্বারা এবং অন্তর্যামি- 
স্বহেতু স্বয়ং প্রবর্তক হইয়া ভদ্রকালী প্রভৃতি রূপঘ্বারা 
ধাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ধাহার! ভগবানের 
অকুতোভয় পাদমুল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল 
ভগবছুপাসক পরমহংসগণের পক্ষে কিছুই অসম্তব নহে: 


বম অধাক সমাপ্ত ৷ 


দশম অধ্যায় । 


শ্ীশুকদেব কহিলেন; _অনন্থর একদা সিন্ধু তিনি গুরুজনসেবী হইলেও স্বাভাবিক রজোগুণ 
সৌবীরপতি রহুগণ ইঞ্ষুমতী নদী-তীর দিয়া শিবিক- তাহার চিত্তকে আবৃত করিয়! তাঁহাকে বশীভুত করিয়া 
রোহণে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় শিবিকা- | ফেলিল। ভল্মাচ্ছাদ্দিত অগ্নির ম্যায় ভরতের ব্রঙ্গ- 
বাহকগণের দলপতি একজন শিবিকাবাহক সংগ্রহ তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তিনি তাহ! অনুভব করিতে 
করিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈব- ; অসমর্থ হইলেন। তিনি ভরতকে কহিলেন, _ভাই, 
যোগে দ্বিজবরকে প্রাপ্ত হইল। “এই বাক্তি : আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার অত্যন্ত কষ্ট 
গুলকায় ও বলিষ্ঠ; গে। অথব। গর্দভের ন্যায় : হইয়াছে; তুমি অনেকক্ষণ একাকী দীর্ঘপথ শিবিকা 
উত্তম ভার বহন করিতে পারিবে, এই মনে ৷ বহিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। তোমার শরীরও 
করিয়া সে তাহাকে লইয়া পূর্বের বলপুর্ববক সংগৃহীত ঈ অতি স্থূল নয়, অবয়ন সকলও কঠিন নয়, তাহাতে 
বাহকদিগের শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিয়া দিলে | আবার তোমাকে জরা} আক্রমণ করিয়াছে; আরও 
মহানুভব ভরত অতিনীচ কার্য্য হইলেও শিবিকাবহনে । ইহারা কেহই তোমার সহিত বহন করিতেছে ন|। 
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি পাছে প্রাণিহিংসা ঘটে, এই ! এইরূপে তিনি বহু প্রকারে উপহন্সিত হইয়াও কিছু 
নিমিত্ত প্রথমতঃ শরপরিমিত স্থান অবলোকন করিয়া ; না বলিয়া পুর্ববব শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ; 
পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; এই নিমিত্ত । ৷ কারণ, যে কারণদেহ অবিষ্তাকর্তৃক ভূত, ইন্দ্রিয়, পাপ- 
অন্য বাহকদিগের সহিত তাঁহার গতি একরূপ হইল: ৷ পুণ্য ও অন্তঃকরণ-বারা রচিত হইয়াছে, সেই অবস্থ 
না। শিবিকার গতি বিষম হইল দেখিয়া রাজ! রহুগণ | আকারবিশেষে তাঁহার “মামি ও আমার", এই 
বাহকদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, _রে বাহুক- ৷ মিথ্যাভিমান ছিল না এবং তিনি ত্রন্মস্বরূপে অবস্থান 
গণ! পরস্পর সমান হইয়া বহন কর্‌, এইরূপ | করিতেছিলেন। অনন্তর পুনর্ববার স্বীয় শিবিকার 
অসমান-ভাবে বহন করিতেছিস কেন? অনন্তর ৃ বিষম গতি দেখিয় রহুগণ প্রকুপিত হুইয়া বলিলেন, 
তাহারা প্রভুর তিরক্কারবাক্য শুনিয়া দণ্ডভয়ে ভীত | ৃ অরে! তুই কিজীবম্মৃত? তুই প্রভুর অবমানন৷ 
হইয়া তাহাকে নিবেদন করিল,-হে নরদেব! : ' করিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস্‌ ? যেমন যম জন. 
আমরা অসাবধান নহি, আমরা মহারাজের আজ্ঞানু- | সমূহের শাস্তি বিধান করে, সেইরূপ আমিও তোর 
বর্তা হইয়া উত্তমরূপেই বহন করিতেছি; কিন্ত এই । অসাবধানতার চিকিৎসা করিতেছি; তাহা হইলে তুই 
লোকটা সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছে; শীগ্র চলিতে | পুনর্ববার সাবধান হুইবি। এইরূপে রাজা বহু 
পারিতেছে না; আমর! ইহার সহিত বহন করিতে : অসংবন্ধ প্রলাপ করিলেন; তিনি ভূপতি ও পণ্ডিত, 
পারিব না। রাজা রগ তাহাদিখের বিনীত বাক্য হার এইরূপ অভিমান ছিল। কিন্তু ভগবান্‌ 
শ্রবণ করিয়! বিবেচন! করিলেন, একের সংসর্গদোষে | ব্রাহ্মণ ভরত ব্রহ্মতৃত, সর্ববভূতের সুহ্ৃৎ ও আত্মা, 
অপরেও দোষী হইতে পারে, ইহা অসম্তব নহে; | ভগবানের সম্পূর্ণ প্রিয় নিকেতন ও গর্ববরহিত। 
এইরূপ মনে করিয়া রাজা ঈষৎ কুপিত হইলেন, : যোগেশ্মরগণ যে জড়াদির স্তায় আচরণ, করেন, : রাজা 
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Be sae SE NY ₹ তিনি রজঃ .ও তমো- | তাহা হইলে আপনার কি করিতে হইবে; বলুন। আমি 
গুণে বদ্ধিত অহঙ্কারে ঈদৃশ ব্রাক্মণকে তিরস্কার ! উন্মত্ত ও জড়ের শ্যার মাচরণ করিয়! থাকি, কিন্তু 
করিলে ত্রাহ্মণ যেন হাস্ত করিয়াই কহিতে লাগিলেন। বস্তু ঃ আমি ব্রহ্ষস্বরূপে অবস্থান করিতেছি; অতএব, 

ব্রাহ্মণ কহিলেন,_হে রাজন! আপনি যে; মহারাজ ! আমায় চিকিৎস! করিয়া অথবা আমাকে 
বক্রোক্তিদ্বারা বলিলেন, আমার পরিশ্রম হয় নাই ৷ শিক্ষা দিয়া কি ফল হইবে? যদি আমাকে প্রমন্ত 
এবং আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি নাই, তাহা | ৷ ব| জড়ম্বভাৰ বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও 
যথার্থ তিরস্কার নহে। শিবিকাবাহকের যে ভার শিক্ষা দিয়া কৌন লাভ নাই, উহ! পিউপেষণ হইবে 
তাহা ষদি আমার হইত, যদি গমনকর্তার কোন :  শীশুকদেব কহিলেন, _উপশমশীল সেই মুনিবর 
গন্তব্যস্থান থাকিত, অথবা পথ বলিয়৷ কোন বস্থ ৷ রাজার বাক্য উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যুত্তর 
ধ্থার্থ থাকিত, তাহা হইলে আপনার বাকা তিরক্কার- : প্রদান করিলেন; অনন্তর স্বীয় প্রারন্ধ কর্ম্ম উপভোগ- 
বাক্য হইত; আর আপনি যে আমার শরীরকে ' দ্বারা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত পূর্বববৎ রাজার শিবিকা 
কূল বলিলেন, তাহাও যথার্থ; কারণ, জ্ঞানিগণ . বহন করিতে লাগিলেন । কারণ, যে অবিষ্তা হইতে 
এই ভূতরাশি দেহকেই স্থূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু | দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাহা হইতে 
চৈতন্যে স্থূল কথা ব্যবহৃত হয় না। দেহাভিমানী | নিবৃত্ত হইয়াছিল। হে পাণুবংশধর ! সিন্ধুসৌবীর- 
হইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রই স্থূলতা, কৃশতা, | পতি রহুগণের সম্যক শ্রন্ধ। ছিল, এই নিমিত্ত তিনি 
দৈহিক ব্যাধি, মনোব্যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ূ তম্বজিড্ঞাসায় অধিকারী ছিলেন; যাহাতে হৃদয় গ্রন্থি 
ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহস্কারনিবন্ধন মত্ত : ছিন্ন হইয়া যায় এবং যাহা বহু যোগগ্রন্থে উপদিষ্ট 
ও শোক হইয়া থাকে, এ সকল আমার নাই। হে : আছে, তিনি ব্রাহ্মণের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া 
রাজন! যদি আমাকে দেহাভিমানী বলিয়া বিবেচনা! ! সসন্ত্রমে শিবিক! হইতে অবতরণ করিলেন এবং 
করেন, তাহা হইলেও,কেবল আমি জীবন্মৃত নহি | ব্রাক্মণের পাদমুলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বীয় অপরাধ 
কারণ সমস্ত বিকৃত অর্থাৎ পরিণামী বস্তুমাত্রেই | ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত রাজাহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ববক 
উৎপত্তি ও বিনাশ-শীল দৃষ্ট হইতেছে হে দেব! র কহিতে লাগিলেন,_কে আপনি নিগৃঢ়বেশে বিচরণ 
যদি ভূত্যভাব ও স্বামিভাব স্থির বা নিরূপিত থাকিত, | করিতেছেন; আপনি যজ্ঞসুত্র ধারণ করিতেছেন, 
তাহা হইলে কেহ নিয়োগকৰ্তা হইয়া অপরকে কার্ধ্যে : ৷ দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন্‌ অবধৃত, আপনি কাছার 
নিযুক্ত করিতে পারিত; যদি আপনি রাজ্যদ্রম্ট হন । পুত্র এবং কোথা হইতে এখানে আগমন করিলেন 
ও আমি রাজা হই, তাহ! হইলে আপনার ও আমার ! যদি আপনি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত জাগমন 
বর্তমান সম্বন্ধ. বিপরীত হইয়া যাইবে। রাজা ও | করিয়াছেন? তবে কি আপনি কপিলমুনি নছেন ? 
ভূত্যাদির মধ্যে যে ভেদ, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে | আমি দেবরাজের বস্তু, ত্রিলোচনের শূল, বমের দণ্ড, 
অখুমাত্রও*লক্ষিত হয় না, উহা! কেবল লোকব্যবহার | অথবা অক সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অন্তর হইতে 
ভিন্ন আর কিছুই নহে ; যদি তাহাই হয়, তবে-কে : ভাদৃশ ভীত নহি, ব্রান্মণকুলের অবমাননা! অপরাধ 
প্রভু এবং কাহার উপরেরই ব৷ প্রভুত্ব ? হেরাজন্‌! | আমাকে যাদৃশ ভীত করিয়া থাকে। হে সাধে! 
যদি ভথাপি আপনার প্রভু বলিয়া অভিমান থাকে, ৷ অতএব বলুন আপনি কে; আপনি অসঙ্গ, জের 
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ন্যায় আচরণ করিরা স্বীয় বিজ্ঞানপ্রভাব প্রচছয় | সং সার হইয়া থাকে। অতএব ব আপনি যে বলিলেন, 
রাখিয়া বিচরণ করিতেছেন ; আপনার মহিমা অপার; স্থূলতাদি দেহের ধর্শ্ম, উহ! বাস্তবিক আপনাতে নাই, 
আপনি যে সমস্ত যোগশাপ্রসন্মত বাক্য বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? স্বামি-ভৃত্যভাব 
আমার মন তাহার মন্ধ্রভেদ খরিতে অসমর্থ । যিনি যদিও পরিবর্তনশীল, তথাপি যিনি যখন রাজা, তখন 
যোগেশ্বর, আত্মতন্বজ্ঞ মুনিগণের প্রবর, যিনি জ্ঞান- | তিনি প্রজাগণের শাসনকর্তা ও রক্ষাকর্তা ; যদিও 
শক্তিতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ হরি, সেই শ্রীকপিলদেব শিক্ষাদ্বারা জড়ম্বভাব ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্তিত হয় 
আমার গুরু; এই সংসারে কাহার আশ্রয় গ্রহণ | না, তথাপি রাজ। তাহাকে শিক্ষাদান করিলে তাহা 
করা কর্তব্য, ইহা! জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি | নিক্ষল হয় না, কারণ রাজা ঈশ্বরের কিন্কর, ঈশ্বরের 
তাহার নিকট গমন করিতেছি । আপনি কি তাই | আজ্ঞ। প্রতিপালন করিলেই তাহার ক্রিয়ার সাফল্য 
লোকদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত নিগু- হইয়। থাকে । তিনি যে স্বীয় ধৰ্ম্ম অর্থাৎ রাজধন্ম্ন 
বেশে বিচরণ করিতেছেন? আমি গৃহে আবদ্ধ, পালন করেন, তদ্দ্বারাই অচ্যুতের আরাধন। করা 
অন্ধবুদ্ধি, যোগেশ্বরদিগের তত্ব কিরূপে বুঝিতে হইয়া থাকে; এইরূপে তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
পারিব ? আপনি বলিলেন, আপনার শ্রম নাই, কিন্তু হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, 
আমি যুদ্ধাদি কর্ম্ম হইতে শ্রম অনুভব করি; যেহেতু আপনার সিদ্ধান্ত আমার নিকট বিপরীত 
এতদ্বারা আমি অনুমান করি যে, ভারবহনাদ্দিদ্বারা বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএন ‘আমি নরদেব এইরূপ 
গমনকর্ত। আপনারও শরম অনুভূত হইবে। এই অভিমাননিবন্ধন মত্ততা আমাকে অভি ভভুত করিয়। 
ব্যবহারমার্গ অর্থাং প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহ! আপনার মত; রহিয়াছে; এই নিমিত্তই আমি আপনার ন্যায় 
আমি ইহা! সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি; কারণ মহাজনের অবজ্ঞা করিয়াছি। আপমি দীনজনের 
সত্য ঘটেই জল আনয়ন করা যাইতে পারে, মিথ্যা সুহৃত্, আমার প্রতি স্সেহদৃষ্টিপাত করুন, যাহাতে 
ঘটে জলানয়নক্রিয়৷ অসম্ভব । দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সাধুর অবমাননারূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
রন্ধনস্থালীতে তাপ লাগিলে স্থালীর অন্তর্গত জল লাভ করি। সত্য বটে, এই অবন্ঞ হইতে আপ- 
উত্তপ্ত হয়, সেই তাপ প্রথমতঃ তগুলের বহির্ভাগকে নার কোন বিকার জন্মে নাই, কারণ আপনি বিশ্ব- 
উত্তপ্ত করে, পরে তণ্ডুলের অন্তর্ভাগের পাক হইয়। স্বহৃৎ, সকলের প্রতি স্সেহ করিয়া থাকেন এবং 
থাকে; ইহার মধ্যে কিছুই মিথ্যা দেখিতেছি ন! ; স্বীয় দেহে অভিমান নাই বলিয়া আপনার সর্বত্র 
সেইরূপ গ্রীক্মকালে দেহে তাপ লাগিলে ইন্দ্িয়সকল সমদৃষ্টি; তথাপি মহাজনের অবমাননা হইতে 
উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে প্রাণ ও তৎপরে মন তাপ শুলপাণিও সম্ভঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনন্তর আত্মা সম্ভাপ প্রাপ্ত হয়। হ্যায় ব্যক্তির যে বিনাশ অবশ্বস্তাবী তাহাতে 
এইরূপেই দেহাদির সহিত. সন্বদ্ধনিবন্ধন আত্মার সন্দেহ কি? 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০। 


একাদশ অধ্যায়। 


্রাঞ্মণ কহিলেন,_-হে রাজন্‌ ! আপনি অবিদ্বান্‌। থাকে। ষোড়শ বিকার অথাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্জিয়, 
হইয়াও বিদ্বজ্জনের ন্যায় বাক্য কহিতেছেন, অতএব | পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন, ইহাদিগের মধ্যে মনই প্রধান: 
আপনাকে জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায় | উহাই দেবতির্ধাগাদি পৃথক পৃথক্‌ নাম ও তশ তৎ 


না ; 
ব্যবহারকে সত্য বলিতেছেন, জ্ঞানিগণের তত্ববিচারে 
উহ তাদৃশ প্রতিপন্ন হয় না । সেইরূপ কর্মকাণ্ড 


বেদে যে সকল ব্যাপার উপদিম্ট আছে, তাহা | তাহাকে এ মনই সর্ববতোভাবে 


কারণ, আপনি যে স্বামি ভৃত্যাদি লৌকিক | রূপ ধারণ-পূর্ববক এ সকল দেহদ্বারা উৎকৃষ্টত্ব ও 


নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। স্থখ, দুঃখ ও 
দুনিবার মোহরূপ ফল যাহা কালক্রমে উপস্থিত হয়, 
সৃষ্টি করিয়া থাকে। 


গৃহস্থের যজ্ঞানুষ্ঠানের বিস্তার-ভিন্ন কিছুই নহে; এ | মায়া এ মনকে আত্মার উপাধি করিয়া সুপ্তি করিয়াছে, 
সকল কাম্য কৰ্ম্ম হইতে যে শ্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়, | এই নিমিন্ত উহা আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে 
তাহাও মিথা।; তবে নিক্ষাম কন্মের ফল সত্য হইয় | অর্থাৎ উহা! জড় হইয়াও আপনাকে চেতন বলিয়া 
থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কর্মকাণ্ড | মনে করিতেছে; স্থতরাং মন জড় হইয়াও যে সংসার- 
বেদ যে বিষয় অবলম্বন করিয়া সমধিক বর্ণনা করিয়াছে, | চক্রে নানাবিধ ছল প্রদর্শনপূর্ববক পূর্ব্বোক্ত স্ুখ- 


তাহাতে হিংসা ও রাগাদিশুন্য তশ্বকথ! প্রায়ই প্রকা- 
শিত হয় নাই। ঘে ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, 
তাহাকেও কন্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; অতএব 
কৰ্ম্ম মিথ্যা নহে, এরূপ বলিতে পারা যায় না। 
কম্মিগণের যে স্থখ উহু! বৈষয়িক ও নশ্বর; স্বপ্নকালে 


যে ভোগ হইয়া থাকে, উহ! অল্পকালস্থায়ী ; স্বপ্নুও ৷ 


স্ভাবতঃ বিনাশী ও মিথা|। যিনি বৈষয়িক স্থখকে 
স্বপ্নের ম্যায় মনে করিয়া উহা পরিত্যাজ্য বলিয়। 
বিবেচনা না করেন, বেদান্তবাক্য সকল যথাযথ তত্ব- 
প্রকাশে অতি সমর্থ হইলেও তাহার নিকট হত্বপ্রকাশে 
একান্ত অসমর্থ হয়। মন যতদিন সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের বশীভূত থাকে, ততদিন উহা! স্যচ্ছন্দে 
জ্ঞানেক্দিয় ও কর্ম্মেন্দরিয়-দ্বার। মনুষ্যকে ধন্ধ ও অধশ্ম 
আচরণ করায় । এ মনে ধর্ম ও অধন্মের বাসনা 
নিহিত আছে, উহা আত্মার উপাধি ও বিষয়গ্রন্ত ; 
গুগসকল এ মনকে ইতস্তত: চালিত করিয়া থাকে 


দুঃখাদি ফল উৎপাদন করে, তাহা অসম্ভব নহে। 
মনোনিবন্ধন এই সংসার প্রকাশমান হইয়া সর্ববদ। 


| ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সমীপে জাগ্রত ও স্বপ্রদ্বরূপে 


দৃশ্য হইয়া থাকে ; অতএব জ্ঞানিগণ মনফেই নিকৃষ্ট 


সংসার ও উৎকৃষ্ট মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দেশ 


করিয়া থাকেন; যেহেতু গুণের প্রতি অভিমানী 
হইলে জীব সংসারী ও অভিমানরহিত হইলে মুক্ত 
হইয়। থাকে। যখন মন গুণের প্রতি অন্গুরক্ত হয়, 
তখন উহা! মনুয্যের সংসার-দুঃখের কারণ হয় এবং 
যখন গুণের প্রতি আসক্তিরহিত হয়, তখন মোক্ষের 
কারণ হইয়! থাকে । যেমন প্রদীপ যখন দ্বৃত্যুক্ত 
বন্তিকে দগ্ধ করিতে থাকে, তখন ধুমযুক্ত শিখা উৎ- 
পাদন করে, কিন্তু ঘৃত নিঃশেষ হইলে স্বীয় মহাভূতরূপ 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে, সেইরূপ মন গুণ ও কর্মে অনুবন্ধ 
হইলে নানাবিধ সংসারবৃত্তি ধারণ করে, কিন্তু গুণ ও 
কর্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিলে তন্বজ্ঞানের কারণ 


এবং .কামাদি পরিপামও উহাতেই প্রকাশিত হইয়া |'হইয়া থাকে 


৩১২ 


শ্ীমস্তাগবত। 


হে রাজন! মনের একাদশ বৃত্তি_-পঞ্চ ক্রিয়া- : 


কারা, পঞ্চ জ্ঞানাকারা ও এক অভিমানাকারা ; গন্ধাদি 


পঞ্চ, মলোৎসর্গাদি পঞ্চ ও দেহ, এই একাদশটা : 


ইহাদিগের বিষয় বলিয়া কথিত হুইয়া থাকে । গন্ধ, 
রূপ, স্পর্শ, রস ও শব্দ ইহারা নাসিকাদি ভ্হানেম্দ্রিয়ের 
বিষয় ;. মলোগুসর্গ, সম্ভোগ, গমন, কথন ও গ্রহণাদি 
ইহার! পায়ু প্রভৃতি কর্মশ্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ 


অভিমানের বিষয় । গন্ধাদি যেমন জ্ঞানেন্দিয়ে জ্ঞেয় : 


বলিয়া বিষয়, অথবা মলোত্সর্গাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কাৰ্য্য 
বলিয়া বিষয়, দেহ অভিমানের সেরূপ বিষয় নহে ; 


কিন্তু ‘এই দেহ আমার ভোগ করিবার আয়তন’ এই ' 


রূপে স্বীকৃত হয় বলিয়া উহা! অভিমানের বিষয় । 
এই অভিমান দ্বিবিধ, “আমার ও আমি’; ধীহারা 
বিবেকী, তাহারা দেহকে ‘আমার’ বলিয়া থাকেন, 
কিন্তু মুঢ়গণ দেহকে ‘আমি’ বলিয়া থাকে; এই 


নিমিত্ত দেহকে পূর্বেৰোক্ত দশটা বিষয়ের সহিত গণনা । 


করিলে উহা একাদশ বা দ্বাদশ বিষয় বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইতে পারে। এই যে দ্বাদশ বিষয় দেহ, ইহা শধ্যা 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; ইহাকেই ‘আমি’ বলিয়া 


শত, পরে সহস্র ও তৎপরে কোটি হুইয়া প্রকাশিত 


ভিন্ন রূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা, আশয়. অর্থাত 
সংস্কার, কর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ অদৃন্ট এবং কাল 
অর্থাৎ গুণসকলের ক্ষোভক ; ক্ষেত্রন্ত অর্থাৎ পরমে- 
স্বর অনন্তশক্তি বলিয়৷ পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি অনন্ত- 
প্রকার হইতে পারে, স্থৃতরাং তম্নিবন্ধন মনের পূর্ব্বোক্ত 
বৃত্তিগুলিও- অনস্তপ্রকার হইতে. পারে; মনের 
পূর্বোক্ত (একাদশ বৃত্তি যে অসংখ্য-প্রকার হয়, তাহা 
তাছাঙ্িগের পরস্পরের সাহায্যে নহে অথবা স্বভাবতঃও 


সর a" দন রইস এপ সই, লাগ ও পাত ০ ও পর জল লো ও 


নহে, কেবল ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতে প্রকাশিত 


| হয়; তীহার সত্তা হইতেই তাহারা সত্তালাভ করে, 


অতএব তাহারা মিথ্যা । মন জীবের উপাধি, উহা 
অশুদ্ধ ও কর্তৃত্বাভিমানী ; মায়া উহাকে রচন! 
করিয়াছে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে উহার বৃত্তিসকল 
প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রকাশ পাইতে থাকে 
এবং স্বযুণ্তিকালে তিরোহিত হইয়া যায় ; যিনি 
ক্ষেত্রন্ অর্থাৎ আত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত 
তিন অবস্থা দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব এই মিথ্যা 
প্রপঞ্চের মধো তিনিই তত্ব অর্পাৎ সত্য বস্তু । 

হে রাজন্‌ ! ক্ষেত্ৰজ্ঞ দ্বিবিধ, জীব ও ঈশ্বর; 


: ষাহাকে ‘ত্বং’ পদের দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তিনি জীব 
' এবং ধাহাকে তৎ পদের দ্বারা নির্দেশ কর! যায়, 
তিনি ঈশ্বর । জীব কি, তাহা পূর্বের নিরূপিত হইয়াছে; 
: এক্ষণে জীবের প্রাপ্য ঈশ্বর কি, তাহা বলিতেছি। 


নে এসপি ০ পপ আদ 


ঈশ্বর আত্মা অর্থাৎ সর্ববব্যাপী, এই জগতের কারণ, 
পূর্ণ, অপরোক্ষ ও ন্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ; 
তিনি জ্ঞানের গম্য নহেন এবং গুণ যেরূপ দ্রব্যকে 


৷ শ্মাশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান সেরূপ তাহাকে আশ্রয় 
এই পুরে শয়ন করেন বলিয়! জীব পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত ' 
হুইয়াছেন। মনের পূর্বেবোক্ত একাদশ বিকার প্রথমতঃ : 
: ভগবান্‌, অর্থাৎ, যড়ৈশ্বৰ্য্যসম্পন্ন, সর্ববভূত তাহাকে 
হইয়| থাকে । এইরূপ হইবার কতিপয় কারণ আছে; : 
যথা, দ্রব্য অর্থাৎ গন্ধাদি বিষয়, স্বভাব অর্থাৎ ভিন্ন: 


ৰ 
ৰ 
| 


করিয়া থাকে না; তিনি জন্মাদিশুন্য ও ত্রহ্মাদিরও 
প্রভু; তিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীবসকলের নিয়ন্তা, 


আশ্রয় করিয়া আছে, এই নিমিত্ত তিনি বাম্ুদেব ; 
তিনি নিজের অধীন মায়াকে অবলম্বন করিয়া আপনিই 
আপনাকে জীবের মধ্যে অবস্থাপিত করিয়াছেন অর্থাৎ 


। তাহার নিয়ন্তা হইয়া বর্তমান রহিয়াছে। যেমন বায়ু 


স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সকলের মধ্যে প্রাণরূপে নিবিষ্ট 
থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছে, সেইরূপ 
সর্বেবশ্মর ভগবান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব আত্বস্বর্নূপে এই 
বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হুইয়া ইহাকে নিয়মিত করিতেছেন। 


| হে নরেন্ত্র ! দেহধারী জীর যে পর্য্যন্ত না অসঙ্গ ও 
'' জিতেন্সিয়, হইয়া জ্ঞানোৎপত্তিত্বারী এই মায়াকে 


পঞ্চম স্বন্ধ। ৩১৩ 


নথ 
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বিধৃত করিয়া আত্মতত্ব অবগত হয়, ততদিন এই 
সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে । আত্মার উপাধিম্বরূপ 
মন সংসারতাপের ক্ষেত্র, যেহেতু এই মনই শোক, 
মোহ, ব্যাধি, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলের সহিত 
সম্পর্ক এবং মমতা ধারণ করিয়া থাকে ; জীব যতদিন 
না বিষয়ানুরক্ত মন সকল অনর্থের হেতু ইহা বুঝিতে 
পারে, ততদিন সে সংসারপথে ভ্রমণ করিতে থাকে । 


টিপি এ পরব পর রন রস এ অর চি এ চস জি অর ৮ = াউজ- রা এক, ৭ ই পশি, এাাদং,। 


পপি ene 


হে রাজন্‌ ! আপনি এই মনোরূপ শত্রুকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহা বন্ধিত হইয়া অত্যন্ত 
বলবান্‌ হইয়াছে ; ইহা! স্বয়ং মিথ্যা হইলেও আত্ম- 
স্বরূপকে অপহরণ করিয়াছে, অতএব আপনি সাবধান 
হইয়া ইহার বধসাধন করুন। মহারাজ ! শ্রীগুর- 
দেবই শ্রীহরি, তাহার চরণোপাসনাকেই অস্ত্র করিয়া 
এই শত্রকে বিনাশ করুন । 


একাদশ অধ্যায় সমান্ধ। ১১। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


রহুগণ কহিলেন,__হে অবধূত! আপনি 
ঈশ্বরের ন্যায় লোকরক্ষণের নিমিত্ত দেহ ধারণ 
করিয়াছেন, পরমানন্দের প্রকাশহেতু দেহ আপনার 
নিকট তুচ্ছ হইয়াছে, আপনি পতিত ব্রাহ্মণের বেশ 
ধারণ করিয়া স্বীয় নিত্যানুভবকে নিগৃঢ় করিয়াছেন; 
আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে ব্রহ্ষান্‌ ! 
যেমন ভ্বররোগকাতর ব্যক্তির পক্ষে স্বস্বাহ্‌ু ওষধ, 
যেমন গ্রীত্মদগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে শীতল সলিল, সেইরূপ 
যাহার বিবেবদৃষ্টিকে এই কুৎসিত দেহের প্রতি 
অভিমানরূপ সর্প দংশন করিয়াছে, ঈদৃশ আমার 
পক্ষে আপনার এই বচনাম্ৃত ওষধম্বরূপ হইয়াছে। 
অতএব আপনাকে আমার সন্দেহবিষয় পশ্চাৎ 
জিজ্ঞাস! করিব; এক্ষণে আপনি ঘাহা বলিলেন, 
তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আঙ। হয়, কারণ, 
আপনার বাক্য অধ্যাত্মযোগে গ্রথিত, স্থতরাং 
অনায়াসে বোধগম্য হয় না, অথচ আমার চিত্ত উহা 
শ্রবণ করিতে কৌতুহলী হুইয়াছে। হে যোগেশ্বর ! 
এই ভারবহনাদি ক্রিয়া ও তাহার ফল শ্রমাদি 
প্রত্ক্ষাদি প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে ও স্বগ্ভঙ্গের ন্যায় 

8৩ 


উহ্থারা কেবল ব্যবহারিক মাত্র, এ সকল ব্যবহারিক 
সত্য দৃষ্টান্তাদিদ্বারা পরমার্থত্ব নির্ণয়ে সমর্থ নহে, 
আপনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন; আমার 
মন আপনার এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে ন! 
পারিয়া উদ্ভ্রান্ত হইতেছে । 

ত্রাণ কহিলেন,-হে রাজন! যাহ! মৃত্তিকার 
বিকার, এরূপ একটা পদার্থ কোন কারণে পৃথিবীর 
উপরিভাগে বিচরণ করিতেছে এবং তাহাই ভারবাহক- 
প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে; পাষাণাদিও 
মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু তাহ! বিচরণ করে না, এইমাত্র 
প্রভেদ। পাযাণাদি জড় বলিয়া তাহাতে ভার ও 
শ্রম নাই, কিন্তু যাহ! বিচরণ করিতেছে তাহার ভার 
ও শ্রম আছে, এরূপ বলিবার উপায় নাই; কারণ, 
যাহার শ্রম হুইবে, এরূপ একটা আশ্রয় নিরূপিত 
হইতেছে না। পূর্বের যে বিচরণশীল মৃত্তিকা 
বিকার ও ভারবাহকাদি নামে প্রসিদ্ধ পদার্থের কথ 
বল! হুইল, তাহাতেও শ্রমের আশ্রয়কে পাওয়া 
যাইতেছে না; কারণ পৃথিবীর উপর পদঘয়, 
তন্বপরি গুল্ফ, তাহার উপরিভাগে জভ্বা, তদুপরি 
জানু, উরু, মধ্যভাগ, বঙ্গ-ন্থল, গ্রীবা, মস্তক ওস্বন্ধ 


৩১৪ 


যথাক্রমে সঙ্জিত রহিয়াছে; 


এর 
এইগুলি কতিপয় | কারণ, ক্ষিতি-_ ইহা একটা শৰ মাত্র,  উছার বাচ্য 


wor 


অরয়বমাত্র, কিন্তু যাহার ভার ও শ্রম হইবে, এরূপ | পদ্দার্থকে পাওয়া যাইতেছে না। এ ক্ষিতি সুক্ষ 


অবয়বী কোথায় ? শিবিকাতেও ' অবয়বী নাই, 
উহ! কতিপয় কাষ্ঠবিকারে নির্ল্মিত, পূর্ব্বোক্ত স্কন্ধের 
উপরিভাগে উহা রহিয়াছে. মাত্র । এই শিবিকার 
উপর মৃত্তিকার বিকার যে পদার্থটী রহিয়াছে, তাহা 
নামমাত্র সৌবীরদেশের রাজা বলিয়া! কথিত হইয়া 
থাকে; আপনি এই মৃত্তিকার বিকাররূপ দেহকে 
‘আমি’ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং আমি সিন্ধু- ' 
দেশের রাজ! এইরূপ দুষ্ট অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছেন। 
‘আমি অঙ্ঞ হইলেও প্রজাশাসন করা আমার 
রাজধর্্। আপনি যে এইরূপ বলিলেন, তাহাও 
আপনার আচরণের বিরুদ্ধ হইতেছে । এই যে 
সমধিক ক্লেশে দীনদশীপন্ন শোচনীয় লোকগুলিকে 
আপনি বলপুর্ববক ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছেন, 
ইহাতে আপনার নিষ্ঠরতা প্রকাশ পাইতেছে; 
তথাপি যে আপনি “ 


জ্ঞানিগণের সভায় আপনার সমাদর হইবে না। 

' হে রাজন! যদি বলেন উত্তরোত্তর অবয়বের 
ভার পূর্ব পূর্ব অবয়বের উপর পড়িবে, তাহাও 
বলিতে পারেন না) কারণ, এ সকল অবয়বের স্বরূপও 
নিরূপিত হইতেছে না। যে সকল অবয়ব উক্ত 


হইয়াছে, উহাদিগের পৃথিবী হইতে উৎপত্তি ও 


পৃথিবীতে লয় হুইয়া থাকে, ইহা আমরা! চিরদিন 
দেখিতেছি ; চরাচর পদার্থের এই গতি, উহ্হারা 
এক একটা নামে অভিহিত হুইয়া থাকে মাত্র; 
আমাদিগের যাহা কিছু ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, 
তাহার মূল এ মিথ্যা নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে; 
বদি যথার্থ কোন ক্রিয়াদ্বারা অন্য মুল অনুমান করিতে 


পারেন, প্ররর্শন.করুন। ক্ষিতি ইইতে . বিকারসমূহ | হুইরার অন্ত .উপায় নাই। 
উৎপন্ন: হয় বলিয়া যে ক্ষিতি সত্য, তাহা নহে; 


| অৰ্থাৎ 


পরমাণুসমূহে লীন হুইয়া থাকে; অতএব পরমাণু 
ভিন্ন ক্ষিতি বলিয়া অন্য কোন পদার্থ নাই । এই 
পরমাণুও মিথ্যা ; পরমাণু না থাকিলে ক্ষিতি উৎপয় 
হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়া বাদিগণ পরমাণু 
কল্পনা করিয়৷ তাহাদিগের সমন্বিতে পৃথিবী, এইরূপ 
| উপপাদন করিয়াছেন । যদি বলেন, অবয়বী না 
থাকিলেও পরমাণুর সমষ্টিকেই সত্য বলিব, তাহাও 
| বলিতে পারেন না; কারণ এই প্রপঞ্চ ভগবানের 
মায়ায় প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব ইহা অবিষ্ভা 
অর্থাৎ অভ্ঞানকল্লিত। এইরূপে হুম্ব দীর্ঘ, অণু- 
বৃহৎ, কারণ-কাধ্যঃ চেতন-অচেতন, দ্রব্য স্বভাব, 
সংস্কার, কাল ও অদৃষ্ট যাহা কিছু দ্বৈতরূপে বুদ্ধি্ারা 
প্রতীত হইতেছে, তৎুসমুদায়ই মিথ্যা নাম-দ্বার! 
উপলক্ষিত মায়াই রচন। করিয়াছে জানিবেন। 


, | এক্ষণে সত্য কি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ . করুন । 
এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, এই ধৃষ্টতাহেতু । 


জ্ঞানই সত্য; ইহা ব্যবহারিক সত্য নহে, পরমার্থ 
সত্য; বৃত্তিজ্ঞান অবিষ্ভা-রচিত, নানারূপ, বাহ্ধা- 
ভ্যন্তরযুক্ত, পরিচ্ছিমন বিষয়াকার ও সবিকার ; 
কিন্তু এই জ্ঞান বিশুদ্ধ, এক, বাহ্যাভান্তরশুহ্, ব্রহ্ম 
পরিপূর্ণ, 'প্রত্যক অর্থাৎ নির্বিবধয় ও 
নির্বিবকার ; এই জ্ঞান এশ্র্য্যাদি যড় গুণবান্‌ 
বলিয়া ভগবান্‌ এই নামে অভিহিত, জ্ঞানিগণ এই 
জ্ঞানকেই বাসুদেব কহিয়৷ .থাকেন.! হে মহারাজ 
রহুগণ ! তপস্যা, বৈদিক: কর্ম্ম, অল্লাদিবিতরণ, 
পরোপকার, বেদাভ্যাস এবং বরুণ, অগ্নি ও. সুধ্যাদির 
উপাসনাদ্বার এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না; 
মহাজনের পাদরজে আপনাকে অভিরিস্ত. রর 
ব্যতীত অর্থাৎ মহতসেবা-ব্যতিরেকে এই জান প্রাপ্ত 
যে সাধু মহাজনগণ 


নিকট গ্রাম্য কথা উখিত হুইতে পারে না, মমুক্ষু 
ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট ভগবানের গুণানুবাদ 
অনুদিন শ্রবণ করিতে করিতে বাস্থদেবে শুদ্ধা মতি 
লাভ করিয়া থাকেন। 

হে মহারাজ! আমি পূর্বের ভরতনামে রাজা 
ছিলাম; যাহা কিছু এহিক ও পারলৌকিক সঙ্গ, 
তৎসমুদয় হইতে বিমুস্ত হইষ! আমি ভগবানের 
আরাধনা করিতে করিতে একটী মগের সহিত 
আসক্তিবশতঃ স্বীয় লক্ষ্য হইতে ভম্ট হইয়া মুগ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হে বীর! আমি 


৬১ 
কৃষ্ণের অর্চনা 'করিয়াছিলাম, তাহার "প্রভাবে 
মৃগদেহেও আমার পূর্ববজন্মের স্মৃতি আমাকে 
পরিত্যাগ করে নাই; এক্ষণে জনসঙ্গ হইতে পাছে 


পুনর্ববার অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি অসঙ্গ ও 


অপ্রকট হইয়া বিচরণ করিতেছি। অতএব মনুষ্য, 
এই পৃথিবীতে অসঙ্গ মহাজনগণের সঙ্গ হইতে ধে 
জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা মোহকে ছিন্ন 
করিয়া ও শ্রীহরির লীলাকথন' ও তৎ্শ্রবণদ্বারা স্মৃতি 
লাভ করিয়া সংসারমার্গের পারে গমনপূর্ববক 
প্রীহরিকে প্রাপ্ত হইবেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ 


ত্রয়োদশ 'অধ্যায় 


ব্রাহ্মণ কহিলেন, _অবিষ্ঠা জীবসমূহকে এই দুস্তর 
পথে প্রবর্তিত করিয়াছে; সাত্বিক, রাজস ও তামস 
কৰ্ম্মকে তাহার স্ব স্ব কর্তব্য বলিরা মনে করিতেছে; 
যেমন বণিকৃসমূহ অর্থ উপার্জন করিবার অভিলাষে 
গমন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে, সেই- 
রূপ জীবসমূহও সুখের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে 
ভবারণ্যমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সুখ প্রাপ্ত হয় না। 
হে নরদেব! এই ভবাটবীর অভ্যন্তরে ছয়জন দস্থ্য 
বাস করে, তাহার! কুনায়ককর্তৃক চালিত বণিক্গণেরু 
ধন বলপূর্ববক অপহরণ করে; যেমন ব্যাত্র মেষকে 
হরণ করে, সেইরূপ এই বনে শৃগালসকল অসাবধ।ন 
পথিককে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই 
বনে প্রভূত লতা, .তৃণ ও গুল্ম আছে, এই নিমিত্ত 
উহাতে প্রবেশ কর! দুঃসাধ্য ; যে ব্যক্তি'এই অরণ্য- 
মধ্যে প্রবেশ করে, সে তীব্র :দংশ ও.. মশক-কর্তৃক 


উগ্গীড়িত হয়) কখন কখন গন্ধর্ববপুর. দর্শন করে;' 


কগ্ধন বা রেগবান্‌ উল্মুকাকার পিশাচ তাহার 


গোচর হয়। হেরাজন্! এঁ ব্যক্তি বাসস্থান, জল 
ও ধনের সংগ্রহে বুদ্ধি নিবেশিত করিয়া বনমধ্যে 
ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে; কখন কখন, 
বাত্যাকর্তৃক উত্থাপিত ধূলিরাশিতে দিক্‌সকল সমাচ্ছঙ্গ 
হইলে অন্বঘৃষ্টি হইয়া সে কিছুই দেখিতে পায় না। 
কখন কখন অনৃশ্যবিলীরব কর্ণে শুলের ম্যায় বোধ 
হইতে থাকে, কখন বা! উল্লুকের চীৎকারে অন্যরাত্মা 
ব্যথিত হয় ; কখন কখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া যে সকল 
বৃক্ষের ছায়াম্পর্শেও পাপের সঞ্চার হয়, তাহাদিগের 
আশ্রয় গ্রহণ করে, কখন বা মরীচিকায় - জলভ্রম 
করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হুইয়া থাকে ; কখন 
কখন জলশুন্য নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাহার গাত্র ভগ্ন 
হয়, অথচ জল প্রাপ্ত হয় না; কখন বা. অল্লাভাবে 
পরস্পরের নিকট অন্ন সংগ্রহ করিরার চেষ্টা করে। 
'এইকূপে কখন কখন দাবাগ্িতাপে সন্তগু হইয়! বিষাদ 
প্রাপ্ত হয় এবং কখন বা. ঘক্ষগণকর্তৃক: ধন : অপহৃত 
"হইলে অতীব নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। .. . - * 


৩৯৬ 


 'হেরাজন্! কখন কখন বলবান্‌ শক্ত এ ব্যক্তির 
সর্বস্ব হরণ করিয়া লয়, তখন তাহার চিত্ত বিষঞ্জ হয়, 
সে শোক করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া মুচ্ছিত 
হইয়া পড়ে ; কখন বা গন্ধর্ববপুরে প্রবিষ্ট হইয়! সুখী 
ব্যক্তির স্যায় মুহূর্তকাল আনন্দে অতিবাহিত করে। 
কখন কখন পর্ববতে আরোহণেচ্ছু এ পথিকের চরণ 
গমনকালে কণ্টক ও কঙ্করে বিদ্ধ হয়, তখন সে বিমনা 
হুইয়া অবস্থান করিতে থাকে ; কখন বা পরিজনাদি 
জরণ্যের অভ্যন্তরস্থ বহ্নিতে পদে পদে প্রপীড়িত 
হুইয়া এঁ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন 
কখন লোক এ বিপিনমধ্যে পরিত্যক্ত শবের হ্যায় 
পড়িয়া থাকে, অজগর সর্প যে তাহাকে গিলিয়া 
ফেলিয়াছে, সে তাহা! অণুমাত্র জানিতে পারে না; 
কখন বা হিংস্র প্রাণীর দংশনে জ্ঞান হারাইয়া অন্ধকার- 
ময় অন্ধকূপে পতিত হুইয়া শয়ন করিয়া থাকে। 
যদি কখন সে ক্ষুত্ররসের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
হইলে তত্রত্য মক্ষিকাসকলের তাঁড়নে ব্যথিত হয়; 
যদি বা অতি ক্লেশে পূর্বেবোক্ত ক্ষুদ্র রস লাভ করে 
তাহা হইলেও উহা অপর ব্যক্তি বলপুর্ববক অপহরণ 
করে এবং তাহার নিকট হইতে অন্য কোন ব্যক্তি 
হরণ করিয়া লয়। কখন কখন এ ব্যক্তি শীত, গ্রীক, 
বায়ু ও বর্ষার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হয়, কখন বা 
পরস্পরের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ, ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার 
করিয়া ধনবঞ্চনাহেতু বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। কখন. 
কখন ওঁ ব্যক্তির ধনক্ষয় হইলে সে শয্যা, আসন, গৃহ 
ও যানাদি-বিরহিত হইয়া পড়ে ; যখন যাক্ষা! করিয়াও 
অপরের নিকট অভিলবিত বস্তু প্রাপ্ত না হয়, তখন 
পরকীয় বস্তুতে অভিলাষছেতু সে অবমানিত হইয়া! 
ধাকে। এই অরণ্যে যাহারা বাস করে, তাহাদিগের 
মধ্যে একজন অপরের ধনে আসক্তিছেডু পরস্পরের 
শঞ্তাচরণ করে, কিন্তু তথাপি বিবাহাদি সম্বস্থ 
স্থাপন করে) এইরূপে এই বনপথে ভ্রমণ করিতে 


শীন্ভাগব । 


করিতে বছ শ্রম, ধনক্ষয় ও অন্যান্য উপসর্গহেত়ু 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। হে বীর! যাহারা এই 
ভবারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার! ম্বৃতদ্দিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন লোকের সহিত মিলিত 
হইয়া গমন করিতেছে ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অতি- 
সমর্থ ব্যক্তিও যে স্থান ইইতে গমন করিয়াছিল, সে 
স্থানে অদ্যাপি পুনরাবর্তন করিতে পারে নাই এবং 
যে উপায় অবলম্বন করিলে এই পথের পরপার প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, সে উপায়ও অবলম্বন করে নাই। যাহার! 
বীর, দিগগজেন্দ্রদিগকেও নিঃশেষরূপে জয় করিয়া 
ছেন, তীহারাও এই ভূমি আমার বলিয়া ভূমির 
নিমিত্ত শত্রতাচরণ করিয়া সমরশায়ী হইয়া! থাকেন; 
কিন্তু নির্বৈর সন্ন্যাসী যে পদ প্রাপ্ত হন, তাহার! তথায় 
গমন করিতে পারেন না'। 

হে রাজন! এই ভবারণ্যে কোথাও কোন ব্যক্তি 
লতার শাখা অবলম্বন করিয়া তাহাতেই আসক্ত হয় 
এবং তদাশ্রিত কলভাষী বিহঙ্গগণে মমতা স্থাপন 
করে; কখন কখন কালচক্র হইতে ভয়ে ভীত 
হইয়া বক, কঙ্ক ও গৃধগণের সহিত মিত্রত৷ স্থাপন 
করে। এ পক্ষিগণের নিকট প্রতারিত হুইয়! এ 
ব্যক্তি হংসকুলে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহাদিগের 
আচরণ মনোনীত না হওয়ায় বানরগণের আশ্রয় 
গ্রহণ করে; তথায় তাহার্দিগের আচরণে তাহার 
ইঞ্জিয়সকল পরিতৃপ্ত হয়, এইরূপে পরস্পরের সুখ 
অবলোকন করিয়া মরণকাল বিস্মৃত হইয়া যায়। 
অনন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে বিহার করিতে করিতে 
পুত্র ও কলত্রের প্রতি বাৎসল্য পোষণ করে; 
রমণেচ্ছা তাহাকে এরূপ অভিভূত করে ঘে, সে 
দীনদশায় পতিত হয়; এইরূপে বন্ধন ‘প্রাপ্ত হইয়া 
উহ! হইতে যুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। কথন বা 
গজের ভয়ে শঙ্কিত হুইয়া লতা অবলম্বন করিয়া 


পঞ্চম স্বন্ধা। 


অবস্থান করিতে থাকে; অনন্তর কোন প্রকারে 
এ আপদ্‌ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্নবার স্বীয় দলে 
প্রবিষ্ট হয়। হে রাজন! অবিষ্ভাকর্তক এই পথে 
নিয়োজিত হুইয়া কোন ব্যক্তি ভ্রমণ হইতে বিরত 
হইয়া অন্তাপি উহার পার কোথায়, নির্ণয় করিতে 
পারিতেছে না । হে মহারাজ রহুগণ ! আপনিও 
এই মার্গে নিয়োজিত হইয়াছেন; অতএব আপনি 
বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস 
করুন ও সর্ববতৃতে মিত্রত৷ স্থাপন করুন; এইরূপে 
হরিসেবাদ্বারা নিশিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্ববক এই 
পথের পরপারে গমন করুন । 

রাজা! কহিলেন, আহা! এই মর্তলোকে 
মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। ইহা 
অখিল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; স্বর্গে দেবাদিরূপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া লাভ কি? তথায় মর্তীলোকের ন্যায় 
সাধুসমাগম ঘটে না; যাহাদিগের আত্মা হৃধীকেশের 
যশোদ্বারা শোধিত হইয়াছে, ঈদৃশ মহাজনগণের 
সমাগম মর্ণুলোকে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গাদি- 
লোকে বিরল। ইঈদৃশ সাধুগণের চরণারবিন্দের 
রেণু-দ্বার পাঁপরাশি বিনষ্ট হয়, তখন অধোক্ষজে 
নির্মল ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে; 
যেহেতু এই মূহূত্বকাল সাধুসঙ্গ হইতে ছুস্তরবন্ধারা 
বন্ধমূল আমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মবিদ্গণ 
কীদৃশ বেশ ধারণ করিয়া বিচয়ণ করেন, তাছ! বোধ- 
গম্য হয় না, এই নিমিত্ত আমি ক্ষুদ্র শিশু হইতে 
জারম্ত করিয়া বালকযুবক প্রভৃতি নিখিল মহাত্মগণকে 


৬১৭ 


নমস্কার করি; যে ব্রাঙ্গণগণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে 
ভ্রমণ করিয়! থাকেন, তীহার্দিগের নিকট হইতে বেন 
রাজগণ আশীর্ববাদ লাভ করেন, এই প্রার্থনা । 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ছে উত্তরানন্দন ! এই- 
রূপে সিম্ধুপতি রহুগণ অবমাননা করিলেও সেই 
মহা প্রভাব ত্রহ্মধিস্থুত পরম করুণাকর বলিয়া তাছ! 
গণনা করিলেন না, প্রত্যুত তাহাকে আত্মতত্ব 
উপদেশ করিলেন। নৃপতি রহুগণ অতিৈন্যের 
সহিত তাহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি ধরণীতে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রিয়ের তরজসকল 
তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রশান্ত হইয়াছিল, এই 
নিমিত্ত তিনি নিস্তরঙ্গ পূর্ণারণবের দ্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিলেন। সৌবীরপতিও মহাত্মা ব্রাহ্মণ 
হইতে পরমতত্ব সম্যক অবগত হুইয়া সেই মুহূর্তেই 
দেহাত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন ; অনাদদিকাল হইতে 
অবিষ্ভা দেহে যে আত্মজ্ঞান আরোপিত করিয়া 
দিয়াছিল, তাহা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। হে 
রাজন। যিনি শ্ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন, 
সেই ভক্তের সেবকের প্রভাব দর্শন করুন । 

রাজ! পরীক্ষিত কহিলেন, হে মহাতাগবত ! 
আপনি সর্বজ্ঞ ; আপনি যে বণিক্দলের রূপকে 
জীবলোকের অতি জন্ভুত সংসারমার্গ বর্ণনা করিলেন, 
তাহার বিষয়গুলি বিবেকিগণ বুদ্ধিবলে কল্পনা করিয়া 
ধারণ! করিতে পারেন, কিন্তু উহ! অজ্ঞ সাধারণ লোকের 
জনায়াসে বোধগম্য নহে; অতএব এই ছুরধিগষ বিষয় 
তদনুরূপ অর্থব্যাথ্যান্বারা নির্দেশ করিতে আন্ঞা হয়। 


অয়োদশ অধ্যার লমাপ্য ॥ ১৩। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রী শ্বকদেব কহিলেন,_-হে মহারাজ ! মায়! সর্বব- 
“নিয়ন্তা ভগবান বিষ্ণুর বশবর্তিনী; এই মায়। 
'ফ্বীরলোককে অতিতুর্গম পথের গ্যায় দুর্গম সংসারপথে 
' পাতিত করিয়াছে ৷ 'যড়িন্সিয়বর্গ এই কাধ্যের সহায় 
, হইয়াছে, যেহেতু তাহারাই দেহধারণ ও দেহতাগ- 
ক্মপ অনাদি সংসার অনুভব করিবার 'দ্বার-স্বরূপ । 
বিবিধাকার, দেহ শুভ, অশুভ ও মিশ্র কন্ম হইতে 
' নিশ্মিত হইয়! থাকে ; সম্ব, র্জঃ ও তমোগুণ এ কর্ম 
‘সকলকে পুর্বেবাক্ত আকারে বিভক্ত করিয়া দেয়; 
শদেহাত্বমানী. জীবগণ এইরূপে সংসারমার্গে পতিত 
ছয়? যেমন বণিক্দল অর্থোপার্জনের 'নিমিস্ত 
অরণ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জীবলোক 
, শ্নশানের হ্যায় অমঙ্গলনিলয় এই ভবাটবীতে প্রবেশ 
“করিয়া স্ব স্ব দেহ-দ্বারা কৃত কর্মের ফল অনুভব 
করিতে থাকে ; 'কোন কর্ণ অনুষ্ঠান করিলে কখন 
তাহা বিফল হয়, কখন ব! বহুবিধ বিদ্নে প্রতিহত হইতে 
থাকে । হে রাজন! শ্রাহরিই. গুরু, ভক্তগণ 
সাহার চরণারবিন্দের . মধুকর, তাহারা যে মাগে 
-বিচরণ করেন, তাহা ভক্রিমার্গ ; এই ভক্তিমার্গই 
সংসারতাপের উপশম করিতে সমর্থ, কিন্তু জীবগণ 
.আন্াপি এই ভক্তিমা্গ প্রাপ্ত £হইজেছে না । এই 
যে. ছয় ইন্দ্রিয়, ইহার এই সংসারকাননে দস্থ্যবৎ 
আচরণ করিতেছে; সাক্ষাৎ পরমপুরুষের আরাধনা- 
রূপ যে ধর্ম, তাহাই পরলোকে কল্যাণপ্রদ বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকে; যেমন দস্থ্যগণ পুরুষের 
বহুকষ্টে উপার্জিজিত এবং ধর্ম্মসাধনের উপযোগী ধন 
অপহরণ করে, সেইরূপ উক্ত ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বোক্ত 


ষে ব্যক্তি মন্দবুদ্ধিকর্তৃক চালিত হয় ও যাহার মন 
বশীভূত হয় নাই, জ্ঞানেন্দ্ৰিয়কল দর্শন, স্পর্শন, 
শ্রবণ, আস্বাদন ও আত্রাণ এবং অন্তুঃকরণ সকল ও 
নিশ্চয়-দ্বারা গৃহে গ্রাম্য উপভোগে আসক্ত করিয়া এ 
ব্যক্তির সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করে। আত্মীয়-স্বজন 
বশীভূত না থাকিলে এবং চালক দুষ্ট হইলে যেমন 
বণিক্-দলের ধন চৌরসকল অপহরণ করে, এ ব্যক্তির 
দশাও তাদৃশী হইয়া থাকে। হে মহারাজ! এই 
ভবারণ্যে যে ব্যাত্র ও শৃগালের কথা পূর্বের উক্ত 
হইয়াছে, পুক্রকলত্রাদি এ ব্যাত্ত্র ও শৃগাল ; তাহা 
দিগের আচরণ ব্যাত্র ও শুগালের আচরণ হইতে ভিন্ন 
নহে। গৃহস্থ ব্যক্তি অতিলুন্ধ ও ব্যয়কুণ্ঠ হইলেও 
উহার ‘তুমি আমার পিতা, ভুমি আমার স্বামী, 
আমরা অবশ্য তোমার প্রতিপাল্য, ইত্যাদি বলিয়া 
মেষের ম্যায় অতি স্থরক্ষিত ধনও তাহার নিকট হইতে 
আত্মসাৎ করিয়। লয়; সে তাহা বুঝিতে পারিয়াও 
কোন প্রতীকার করিতে পারে না । এই গৃহাশ্রম 
শস্যাক্ষেত্রের ম্যায় ; যেমন প্রতিবৎসর কর্ষণ করিলেও 
শশ্যক্ষেত্রে যে সকল বীজ দগ্ধ হয় নাই, তাহার! 
পুনর্ববার বীজ-বপনানস্তর শস্যোৎপত্তিকালে গুল্ম, তৃণ 
ও লতারূপে উৎপন্ন হইয়া শস্তক্ষেত্রকে সমাচ্ছম্ন করে, 
সেইরূপ এই গৃহা শ্রমে কখনও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, 
কারণ, ইহা নানাবিধ মনোরথের পাত্রব্বরূপ ; যেমন 
কপুর ব্যয়িত হইলেও পাত্রে তাহার পরিমল নষ্ট হয় 
না, সেইরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর নষ্ট হইলেও তাহার 
বাসনার ক্ষয় হয় না। মনুষ্য এই গৃহে রত হইয়া 
দংশ-মশকাদির হ্যায় নীচ মনুষ্যগণ-কর্তৃক এবং শলভ, 


ভগবগুসেবার উপযোগী বৈরাগ্যাদি যাহা কিছু ধন পক্ষী, তক্ষর ও মুষিকাদি-কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিস্ত- 


লাঞ্চিত থাকে, তৎসমুদায় অপহরণ করিয়া! থাকে । 


হীন হইয়া পড়ে, কিন্তু তথাপি এই প্ররত্তিমার্গে জমণ 


পঞ্চম বান | 


করিতে করিতে তাহার মন অবিষ্ঠা, কাম ও কর্শ্ 
অনুরঞ্ঞ হয়; তখন তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়; 
যে নরলোক গন্ধর্বনগরের হ্যায় মিথ্যা; সে তাহাকে 
সত্য বলিয়া মনে করিতে থাকে ; কখন বা পান, 
ভোজন, মৈথুনাদি অমঙ্গল বিষয়ে লুব্ধ হইয়া: মৃগতৃষ্ণা- 
জলতুল্য বিষয় সকলের প্রতি ধাবিত হয়। 

হে রাজন! এই স্বর্ণ অশেষ দোষের নিদান, 


৩১৯ 


পা = 


কঠোর: ও ভীষণ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত গনাবাক্যে 
সংসারী জীবের কর্ণ ও হৃদয় অতীব ব্যথিত হইয়া 
থাকে। যখন তাহার পূর্ববন্কৃতের ফলে যাহা কিছু 
স্থখভোগ করা অদৃষ্টে ছিল, তাহার ক্ষয় হইয়া যায়, 
তখন মনুষ্য বিষতিন্দুকাদি পাপজনক বৃক্ষ, ত 

লতা 'ও বিষকুপের গ্যায় যাহাদিগের জীবন নিরর্থক 
অর্থাৎ যাহাদিগের ধনদ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে 


ইহা অগ্নির বিষ্ঠাতুল্য ;. স্বর্ণের স্যায় রজোগুণের | কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না, তাদৃশ লোকসকলের 
বর্ণও লোহিত; জীবের মতি কখন কখন রজোগুণ- | নিকট ধন যাঞ্া করিবার নিমিত্ত শাহাদিগের শরণা- 
বিষয়িণী হওয়ায় সে এ স্থবর্ণকৈ লাভ করিবার জন্য ৷ পন্ন হয়; এরূপ যাচকের জীবন-ধারণ সৃত্যুতুলা, 
অভিলাষী হয়; এই স্বর্ণ ই উল্লাক-পিশাচ বলিয়া ৷ ৷ সন্দেহ নাই। কখন কখন সংসারী মানব অসংসঙজে 
পূর্বেব উক্ত হইয়াছে । অরণ্যে কখন কখন উল্ম্‌ক- ' ' পতিত হইয়া প্রতারিত হয়; যেমন কেহ জলশুন্য 
পিশাচ ধাবিত হইলে তাহাকে জাঙ্বল্যমান অগ্নির নদীগর্ভে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক, 
্যায় দেখায় ; অজ্ঞ অরণ্যচারী মনুষ্য তাহাকে অগ্নি স্ফ,টিত হয় ও তৎপরেও বেদনা অনুভূত হয়, সেইরূপ 
মনে করিয়া অগ্নিলাভের আশায় তাহার পশ্চাৎ সে পাষণ্ড পথে পড়িয়া ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ 
ধাবিত হয়, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্ত হয় না।. যদি কখন ৷ অনুভব করে। কখন কখন এরূপ ঘটে যে, মনুষ্য 
প্রাপ্ত হয়, তাহ| হইলে পিশাচের কবলে পড়িয়া প্রাণ | স্বীয় জীবিকা উপার্জন করিতে গিয়া অপরকে পীড়া 
হারায় ; এ স্ববর্ণকামী ব্যক্তিরও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া | প্রদান করে, কিন্তু তথাপি অল্প সংগ্রহ. করিতে সমর্থ 
থাকে। অনন্তর সে কখন কখন গৃহ, পানীয় ও | হয় না; তখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া স্বীয় 
ধনাদি নানা উপজীব্য ব্ষিয়ে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া | পিতা বা পুত্রের একটা কুশাদি তৃণও যদি অপরের 
এই সংসাররূপ কাননে ইতন্ততঃ ধাবিত হইতে | অধিকারে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাকে উৎ: 
থাকে । কখন বা বাত্যার সদৃশী প্রমদার অঙ্কে | পীড়ন করে, এমন কি পিতা বা পুক্রকেও  বাধাপ্রদান 
আরোপিত হইয়া মোহহেতু তৎকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন | করিতে বিমুখ হয় না। কখন কখন গৃহ তাহার 
হয়, ধূলিদ্বারা অন্ধ পুরুষের ন্যায় রজোগুগে তাহার | পক্ষে দাবায়িডুল্য হয়, তথায় প্রিয়বস্তুর বিরহনিবন্ধন 
মতি অন্ধীভূত হয়, দিগ দেবতাগণ যে তাহার দুগ্ধর্ম্মের ; শোকায়ি তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে; এইরূপে 


সাক্ষিম্বরূপে বর্তমান আছেন, সে তাহা জানিতে পারে 
না।. এই বিষয় সকল মরীচিকার হ্যায় মিথ্যা ও 
বিফল, ইহা একবার অবগত হুইয়াও দেহে অভিনিবেশ- 
হেতু তাহার সে স্মৃতি অপগত হয় ; তখন সে পুনর্ববার 
'সেই- সকল বিষয়েরই প্রতি ধাবিত হুইয়া থাকে। 
যেমন উলুক ও. বিল্লীর রবে বর্ণমূল ও হৃদয় ব্যথিত 
হয়, সেইরূপ কখন কখন, রিপুগণের ও রাজার অতি 


দহামান হইয়াও ভবিষ্যতেও গৃহে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই; 
ইহা, বুঝিতে পারিয়! অত্যন্ত নির্বেবদ অর্থাৎ, হিধাদ 
প্রাপ্ত হয়। কোন সময়ে অসন্তোষের কার্য্য করিলে 
রাজ! প্রতিকূল হইয়া রাক্ষসের ন্যায় মমুত্যের প্রাণের. 
তুল্য প্রিয়তম ধন অপহরণ করিলে-সে জীবন্মু ত হুইয়া . 
যায়, তাহার হর্ষ প্রভৃতি জীবনের লক্ষণ: তিরোছিত 
হয়। কখন কখন মনুষ্য: মনোরধ. অর্থাৎ, চিন্তা 


২১২৩: 


সি বি Fre রস কিট বসরা আর ও কাদা নত কর আন্ত ও তত রক কও নর এ তা ও এত্ত এন্ড জার সন্ত উপ 


মৃত পিতা ও পিতামহাদিকে স্বপ্নে দর্শন করে এবং 
সাহার! জীবিত আছেন মনে করিয়া ক্ষপকাল সুখ 
স্বনুডব ররে। কখন কখন গৃহী ব্যক্তি গৃহস্থা শ্রমে 
জশ্বমমেধবজ্ঞাদি কোন বৃহ কর্্মরূপ পর্বতে আরোহণ 
করিতে ইচ্ছুক হুইয়! নানাবিধ লৌকিক বিস্পে প্রতিহত 
হইয়! বিষঃ-চিত্ত হয়, তখন কণ্টক ও কঙ্কর-ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে প্রয়াসী বাক্তির ম্যায় সে অবসন্ন 
হইয়া পড়ে। কখন ব| দুঃসহ জঠরাগ্মির দ্বালায় 
তাহার ধৈর্য্যলোপ ঘটে; তখন সে দ্বীয় পরিজন- 
বর্গের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। সময়ে 
সময়ে তাহাকে নিজ্রারূপ অজগর গ্রাস করে, তখন 
সে শুম্য অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের ম্যায় ঘোর অন্ধকারে 
নিমগন হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। কখন কখন 
হিংক্রম্বভাৰ দুৰ্জন ব্যক্তি সকল তাহার গর্ববরূপ দন্ত 
ভগ্ন করিয়। দেয়, তখন সে নিদ্রা যাইবার অবকাশও 
প্রাপ্ত হয় না; হৃদয় ব্যথিত হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞান 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; এইরূপে সে অন্ধব্যক্তির 
জন্ধকূপে পতনের স্মায় মহামোহে পতিত হয়। 
কোন কোন সময়ে মনুষ্য তুচ্ছ কামন্থুখ অন্বেষণ 
করিতে করিতে পরদার অথবা পরদ্রব্য আত্মসাৎ 
করিতে গিয়া গৃহস্বামী অথবা নৃপতি-কর্তৃক নিহত হয়, 
তখন তাহার অপার নরকে পতন হয়। 

এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন যে, এই 
প্রবৃত্িমার্গে কি এছিক কি পারত্রিক, উভয়বিধ কর্ম্মাই 
সংসারের জন্মক্ষেত্র ; উহ ননুষ্ঠিত হুইবামাত্রই সংসার 
উৎপন্ন করে। যদি পূর্বেবোক্ত পরদারাপহারী অথবা 
পরজ্েব্যাপহথারী ব্যক্তি অর্থা্দি ব্যয় করিয়! গৃহম্বামী ব৷ 
সাজায় বন্ধন ও প্রহারাদি হইতে মুক্ত হুইয়| সেই 
ন্ট! পরস্ত্রীকে ভোগ করিতে অভিলায করে, অমনি 
দেবরত্ত তাহাকে অপহরণ করিয়া ভোগ করিতে সচেষ্ট 
হয়, কিন্তু বিফ্ণুমিত্ৰ জাবার তাহার নিকট হইতে লইয়া 
পলায়ন করে; এইয়পে কেহই ইচ্ছানুরাপ ভোগ 


শ্ীমন্তাগরত 


গসিপ? রোগটি (টি রি পাননি টি বসির উট 55858577058 ছিল ভিজ hatin dhl ০০ 


করিতে পায় না। কখন বা সংসারী মনুষ্য শীত ও 
বায়ু প্রভৃতি অনেক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক চুঃখাবস্থায় পতিত হইয়া! তাহার প্রতীকারে 
অসামর্থ্যহেতু দুরন্ত চিন্তায় বিষগ্ন-চিত্তে কালযাপন 
করে। মনুষ্য কখন কখন পরম্পর বাণিজ্য করিতে 
গিয়া যদি একজন অপরের এক কাকিণিকা অর্থাৎ 
বিংশতি কপর্দক মাত্র অথবা তদপেক্ষাও অল্লধন 
অপহরণ করে, তাহা হইলে এই ধনবঞ্চনা-হেতু 
বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে । এই প্রবৃতিমার্গে 
পূর্বেবোক্ত ধনকম্টাদি উপসরব্যতীত সুখ, ছুঃখ, রাগ, 
দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ অর্থাৎ অসাবধানত 
উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাশুসর্য্য, ঈর্ধ্যা,। অবমান, 
ক্ষুধা, পিপাসা, মানসিক পীড়া, শারীরিক ব্যাধি, জন্ম, 
জরা ও মরণাদি বিস্তকমান আছে। কখন কখন 
দেবমায়ারূপিনী ললনার ভুজলতায় জালিঙ্গিত হুইয়! 
মনুষ্ের বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এ কামিনীর বিহারগৃহ 
নিৰ্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত তাহার হৃদয় আকুল হয় 
এবং বনিতার ও তাহার অন্বস্থিত সত ও দুছিতার 
বাক্য, অবলোকন ও অঙ্গভ্গ্গী তাহার চিন্তকে অপহরণ 
করিয়| লয়; এইরূপে অজিতেক্ড্িয় ব্যক্তি আপনাকে 
অপার অন্ধতমসে নিক্ষেপ করে । কখন বা তাহার 
চিত্ত সর্ববনির়ন্তা ভগবান্‌ বিষ্ণুর কালচক্রদর্শনে ভীত 
হয়; এই চক্র পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া 
ঘিপরার্ধাপর্যযস্ত বিস্তৃত; ইহ! বেগে পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে ক্ষুদ্র তৃণস্তন্ব হইতে আরম্ভ করিয়া 
ব্ৰহ্মাদি ভূতগণের বাল্যাদিক্রমে আয়ুঃ হরণ করিয়া 
থাকে; তাহার! ইহার কোন প্রতীকার করিতে 
সমর্থ হয় না। ইহা অবাধে গমন করিতে থাকে; 
ইহার ভয়ে ভীত হুইয়া মনুষ্য কখন কখন, কঙ্ক, গৃখ, 
বক ও কাকের ম্যায় বঞ্চক, কুবুদ্ধি ও ক্রুর পাষণ্ড 


এই কালচক্র, বাহার স্বকীয় অন্ত, সেই নিয়ন্তা সাক্ষাৎ 


পঞ্চম স্বন্ধ ! 
| করে। যদি কখন অন্যের সহিত  ক্রুয়বিক্রয়াদি 


ভগবান্‌ যজ্ঞপুরুষকেই অনাদর করে। এ সকল 


দেবত! শিষ্টাচাররহিত ; তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন 


মুলপ্রমাণ নাই, কেবল কল্পিত পাষগুশান্ত্র তাহাদিগকে 
সমর্থন করে। ' | 

এ পাষণ্ডিগণ আত্মবঞ্চিত, কারণ, তাহারা স্বকল্লিত 
কুপথে গমন করিয়াছে; যে ব্যক্তি উহাদিগের 
অনুসরণ করে, সে অত্যধিক প্রতারিত হয়। তখন 
সে ত্ৰাহ্বাণকুল আশ্রয় করে; ব্রাহ্মণ উপনয়নাদি 


বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্‌ | 


যন্ত্পুরুষের আরাধনা করিয়া থাকে। এ ব্যক্তির 
এই সকল ব্ৰাহ্মাণাচারে রুচি হয় না, তখন সে 


৮২১ 


ব্যবহারে লিপ্ত হয়, তাহাতেও. অপরকে বঞ্চনা করিয়া 
কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে 
বিদ্বেষ উৎপাদন করে। কখন কখন এরূপ নিধন. 
হয় যে, শৃয্যাসনাদি ভোগ্য বস্তুর অভাব হয়; তখন. 
ধৰ্ম্মতঃ এ সকল বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া অপরের 
নিকট হইতে অপহরণ করিতে কৃতসঙ্কলল হয় । এইরূপে : 
যাহার বস্তু অপহরণ করে, তাহার হন্তে অবমাননাদি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে 

মনুষ্য বাণিজ্য করিতে গিয়া পরম্পরের ধন অপ- 
হরণ করিবার চেষ্টা করে ; তাহাতে উত্তরোত্তর শত্রুতা 


শূত্রকুলের অনুসরণ করে; চিন্তশুদ্ধির অভাবে  বন্ধিত হয়, কিন্তু তথাপি পূরববকর্ৰশে পরস্পরের 
শুদণণ বেদোক্ত আচারে অধিকারী হয় না, বানর- ূ মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে , পরে তাহা পরিত্যাগ 


জাতির ন্যায় নারীসঙ্গ ও স্বজনবর্গের ভরণ তাহাদিগের | 


করিতেও কুষ্িত হয় না। এই সংসারপথে নান! 


একমাত্র কার্য । এইরূপ শুভ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া | ক্লেশ ও বিদ্বেষাদি উপসর্গ আছে, তাহারা মনুষ্যকে : 


অবাধে স্বেক্ছাচার করিতে করিতে এ ব্যক্তির 
বুদ্ধি শোচনীয় হইয় যায়; সে পত্নীর মুখ ও পত্নী 
তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হয়। এইরূপে 


সে গ্রাম্কন্মে এরূপ নিমগ্র হয় যে, মরণকালের কথা ূ 


সর্বতোভাবে বিস্মৃত" হইয়া ষায়। যেমন বানর 
বৃক্ষসকলে বিহার করিয়! স্থৃত ও স্ত্রীর প্রতি প্রেম- 


স্থাপনপুর্ববক স্ত্রীসঙ্গে মহান্‌ আনন্দ অনুভব করে; 


সেইরূপ এ ব্যক্তিও এহিক কামনার বস্তু গৃহাশ্রমে 
বিহার করিয়া পুজ্জকলত্রের প্রেমে আবদ্ধ হয় এবং 
্রীসঙ্গে গাঢ় আনন্দ অনুভব করে। এইরূপে 
প্রবৃত্তিমার্গে স্থখ-ছুঃখ ভোগ করিতে করিতে কখন 
গিরিক্ষন্দরের-স্যায়. অন্ধকারে অর্থাহ রোগাদি বিপদে 
পতিত হইয়া “মৃত্্যুরূপ .গজভয়ে ভীত হইয়া থাকে। 


কখন কথন শীতবাতপ্রভৃতি নানাবিধ. আধিদৈবিক, 


আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ জাসিয়া উপস্থিত 
হয়; সে সেই সকল .চুঃখের প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া 
দুরন্ত: বিষয়চিত্ঠায় বিষ হইয়া কাল, অতিবাহিত 


৪৯ 


বাধা প্রদান করে; যখন কোথাও কোন মনুষ্য 
আপদ্গ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়, তখন অপরে তাহাকে. 
তথায় পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা অভিনব, তাহাদিগকে 
গ্রহণ করে - এবং তাহাদিগের জন্য কখন শোক, 
কখন মোহ, কখন ভয় ও কখন ক্রন্দন করে; 
কখন কখন তাহাদিগের বিবাহে অতিষ্ট হইয়া 
সঙ্গীতাদির আয়োজন করে; এইরূপে সে আবদ্ধ 
হইয়া পড়ে। এই সংসারী জীবসকল সাধুসঙগের 
অভাবে অদ্যাপি সংসারপথ হইতে নিবৃত্ত হইতে 
পারিতেছে না; যে পরমেশ্বরকে বিশ্বৃুত হইয়া 
জীবসমূহ সংসারপথে পতি হইয়াছে, সচানিগণ বলিয়া 
থাকেন যে, সেই পরমেশ্বর হইতেউ এট পাথর পার 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । শাস্ত্রে যে যোগবিধি উপদিষ্ট 
আছে, সংসারী জীব তাহা অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়: 
না; যে সকল মুনি প্রাণিছিংসা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত 
ও. সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন; তাহারাই সংসারপুথের 
পার: প্রাপ্ত “হইয়া: থাকেন। 'যে সকল ' রাজি ' 


৩২২ 


শ্রীমনাগয়ত । 
দ্বিগ গজদিগকেও : জয় করিরাছেন ও নিয়ত বজ্জের ' ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


মহারাজ ভরত যে দুস্ত্যল 


অনুষ্ঠান করিয়৷ থাকেন, তীহারাও ইহার পার প্রাপ্ত | ক্ষিতি, সত, স্বজন, অর্থ ও কলত্রকে বাঞ্ছ৷ করেন 


হন নাই, তাহার! কেবল রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন; 
যে পৃথিবীকে আমার বলিয়া প্রতিদ্বন্থীর সহিত শত্রুত৷ 
করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং 
মৃত্যুর: কবলে উপসংহৃত হুইয়াছেন। এই সংসারে 
নানাবিধ আপদ ও নরক আছে; বদি মনুষ্য তাহা 


হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করে, তখন প্রাচীন : 


নাই এবং যে রাজাত্র|ী স্বরেন্দ্রগণেরও বাঞ্ছিত, 
সেই রাজ্যপ্রীও স্াহার সদয় দৃষ্টিপাত ভিক্ষা! 


করিলেও তিনি যে তাহাতে আসক্তি বন্ধন করেন 
নাই, তাহা তাহার মহৎ চরিত্রের অনুরূপ কার্য, 
সন্দেহ নাই; যীঁহাদিগের চিত্ত মধুসূদনের সেবায় 
অনুরক্ত, তাদৃশ মহাজনগণের নিকট মোক্ষও অতি 


কণ্মরূপী লতাকে অবলম্বন করিয়া ুনর্কার এই | তুচ্ছ হইয়া যায় ‘যিনি যজ্জরূপ, যজ্ঞাদিফলদাতা. 
সংসারপথে পতিত হয় ও জীবসমুহের অনুগামী হইয়া ৷ ধর্ম্ামুষ্ঠাতা, অফ্টাঙ্গ যোগন্বরূপ ; জ্ঞান ধীহার প্রধান 
থাকে; যে ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিয়াছে, তাহাকেও | ফলস্বরূপ, যিনি মায়ায় ও সর্ববজীবের নিয়ন্তা, সেই 
ব্শবিশে মনুষ্যলোকের অনুবর্তা হইতে হয়। হরিকে নমস্কার করি, বে মহারাজ ভরত মৃগদেহ- 
হে মহারাজ! মহাত্মা ভব্রতের চরিত্র এই | পরিত্যাগকালেও এই স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্‌ 
কয়েকটী শ্লোকে কীর্তিত হুইয়া থাকে; যথা, যেমন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কে তাহার চরিত্রের অনুবর্তন 
মক্ষিকা গরুড়ের. মার্গ অনুসরণ করিতে পারে না, করিতে সমর্থ হইবে? ভগবদ্ভক্তগণ যাহার বিশুদ্ধ 
সেইরূপ :অন্য কোন নৃপতি মনে মনেও খষভপুজ্র গুণ ও কর্মের স্তৃতিবাদ করিয়া থাকেন, সেই রাজধি 
রাজধ্বি মহাত্মা ভরতের চরিত্র অন্ুবর্তন করিতে সমর্থ ভরতের মঙ্গলকর, আয়ু্ষর, ধনপ্রদ, বশন্কর এবং স্বর্গ 
নহে। মহাত্মা ভরত উত্তমশ্লোক ভগবানে ও মোক্ষ-প্রদ চরিত্র যিনি শ্রাবণ, কীর্তন ও অভিনন্দন 
প্রেমভাব স্থাপন করিয়া যৌবনেই মনোজ্ঞ, সুতরাং : করেন, তিনি নিখিল কল্যাণ স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া 
দুস্তাজ পু, কলত্র, সৎ ও রাজ্যকে বিষ্ঠার স্যায় | থাকেন,__অন্য কাহাকেও যাল্! করিতে হয় না ; 


চতুর্দীশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


শীশুকদেব কহিলেন,--ভরতের স্থমতি নামে এক 
পুজ জন্মে ; তিনি খবভদেবের চরিত্র অনুবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। কলিকালে অনাধ্য পাষণ্ডিগণ তাহার সেই 
জীবন্ুক্তমার্গের বিষয় শ্রবণ করিয় স্ব স্ব পাপীয়সী 
কল্পনার বলে তীহাকে দেবতা বলিয়া কল্পন! করিবে, 
কিন্তু বেদশাত্ররে কুত্রাপি এ দেবতার সম্বন্ধে প্রমাণ 


প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। স্মমতির ওঁরসে তৃষ্ধ- 
সেনার গর্ভে দেবতাজিৎ, নামে পুক্জ জন্মগ্রহণ 
করেন। অনন্তর আন্মরীর গর্ভে দেবছীঁন্গ নামে 
দেবভাজিতের এক পুজ্প জন্মে; ধেমুমতীর গর্ডে 
দেবছ্যন্ের রসে পরমে্টার জদ্ম,হয় :এবং পরমেনী 


পঞ্চম স্বন্ধা। ূ ৩২৩ 
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প্রতীহ বহুলোকের নিকট আত্ধবি্ধা, ব্যাখ্যা করিয়া- | অবনি পালন করিয়াছিলেন। হে পাণুবংশধর ! 
ছিলেন; ব্যাখ্যা করিতে করিতেই সম্যক্‌ শুদ্ধি লাভ | পুরাবিদ্গণ ভহার সম্বন্ধে এই সকল গাথা গান 
করিয়| মহাপুরুষ ভগবান্কে অনুভব করিয়াছিলেন। | করিয়া থাকেন। 78 
প্রতীহের পত়্ীও স্থবর্চলা নামে প্রসিদ্ধ! ছিলেন; | ভগবানের অংশবাতীত আর কোন্‌ নৃপতি কর্ণ 
তাহার গর্ভে প্রতিহ্তী, প্রস্তোতা৷ ও উদগাত। নামে ৃ দ্বারা গয়ের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবেন ? অন্ত 
যজ্জনিপুণ তিন পুক্ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিহর্তার নৃপতি যান্ত্রিক, সর্ববত্র মানাম্পদ, বহুবিত, ধর্ম্মরক্ষক, 
ওঁরসে ও স্তৃতির গর্ভে অজ ও ভূম! নামে ছুই পুত্র লক্ষ্মীপ্রাপ্ত, সজ্জনগণের সভাপতি ও সাধুসেবক 
জন্মে ; ভুমার পত্নী ধধিকুল্যা উদ্গীথ নামে এক পুজ্র হউন না কেন, তথাপি তিনি গয়ের অনুকরণে একান্ত 
প্রসব করেন; অনন্তর উদগীথের ওরসে ও দেবকুল্যার | অসমর্থ । ধাহাদিগের আশীর্ববাদ মিথ্যা! হয় না- শ্রদ্ধা, 
গর্ভে প্রস্তাবের জন্ম হয়। প্রস্তাবের পত্নী বিরুগুসা, মৈত্রী, দয়াপ্রভৃতি সেই সতী দক্ষকগ্যাগণ নদীসলিল- 
তিনি বিভুকে প্রসব করেন, রতির গর্ভে বিভুর এক ! দ্বারা সানন্দে ধীহার অভিষেক করিয়াছিলেন, যিনি 
পুত্র হয়, তাহার নাম পৃথুসেন; আকৃতির গর্ভে | নিক্ষাম হইলেও পৃথিবী যাহার প্রজাগণের অভিলবিত 
পৃথুসেনের নক্ত নামে এক পুঁজ হয়; নক্তের মহিষী ৰ বস্তু দান করিয়াছিলেন, বাহার গুণগণ বগুসম্বরূপ 
রতি, তাহার গর্ভে উদারকীর্ত্তি রাজধিপ্রবর গয় জদ্ম- | হইয়! গৌরূপা৷ পৃথিবীর স্তন হইতে প্রজাগণের কান 
গ্রহণ করেন। ধিনি জগতের রক্ষার নিমিত্ত সততি, বস্তু দোহন করিয়াছিল, কে তাহার অনুকরণ করিতে 
সেই সাক্ষাৎ তগবান্‌ বিষ্ণুর অংশে ইনি জন্মগ্রহণ | সমর্থ হইবে? নিন্কাম হইলেও বেদসকন যাহার 
করেন; তাহাতে আত্মজ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, | প্রয়োজনীয় বস্তু দান করিতেন, যুদ্ধে ধাহার ব'ণে 
__তিনি মহাপুরুষ বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিজেন। র সম্মানিত হইয়া রাজন্যাবর্গ কর উপহার দিতেন এবং 
রাজধি গয় প্রজাপালন, পোষণ, প্রীণন, উপলালন ও | শ্যায়ান্ুগত পালন ও দক্ষিণাদিত্বার। সৎকৃত হইয়া 
অনুশাসনরূপ স্বীয়, রাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং ৰ বিপ্রগণ হার পরলোকে হিতের নিমিত্ত স্ব স্ব 
যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়! গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতেন ; পুণ্যের ষষ্ঠভাগ দান করিতেন, কে তাহার সমকক্ষ 
তিনি এই উভয়বিধ ধৰ্ম্মকেই পরাবর অর্থাৎ স্থূল ও | হইতে সমর্থ হইবে? যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোম- 
সুক্ষের কারণ, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্যাপক মহাপুরুষ ভগবানে পান করিয়া ইন্স আনন্দে মত্ত হঈতেন ; যিনি শ্রদ্ধা- 
সর্ববান্তঃকরণে অর্পণ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাহার | ছারা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ-সহকারে বজ্ঞফল তগবানে 
পূর্বোক্ত উভয়বিধ ধর্মই পরমার্থধর্শ্মে পরিণত | অর্পণ করিলে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্‌ তাহা পুজোপহারের 
হইয়াছিল। তিনি ব্রঙ্ষাবিদগণের চরণসেব৷-ত্বারা ভগ- ' ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতেন ; যিনি বসতে গ্রীত 
বানে ভক্তিষোগ লাভ করিয়াছিলেন; পুনঃ পুনঃ এই । হইলে ব্রহ্ম! হইতে আর্ত করিয়া! দেব, তিথ্যক্‌, মনুষ্য, 
সকল ধৰ্ণ্মের অনুষ্ঠানদ্বার৷ তীহার মতি সংস্কৃত হইয়া! ৷ লতা ও তৃণপর্ন্ত সপ্ঃ প্রীতি লাভ করে, সেই সর্ববা- 
বিশ্বদ্ধা* হইয়াছিল, দেহাদিতে অহংভাব চিত্ত হইতে | ্তর্ধামী ভগবান্‌ যে গয়ের হন্তে তৃপ্ত হইলাম বলিয়া 
বিদুরিত হইয়াছিল এবং তাদৃশ চিত্তে স্বয়ং প্রকাশমান | প্রত্যক্ষভাবে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোন্‌ 
অ্গ্রে. আত্মাকে. অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি | নৃপতি তাহার অনুকরণে সমর্থ হইবে? ' 

“এইরূপ আরজ. হইহাও্ড অভিনান পরিত্যাগপূর্বক' | গয়ের গুরসে -গায়ন্ী গর্ভে চিত্ররথ, স্থুগতি ও 


৷ ৬২৪ 


'অবিরোধন নামে তিন পুঞ্র জন্মগ্রহণ করেন; উর্ণার 
গর্ভে চিত্ররথের এক পুজা হয়, তীহার নাম সত্রাট্‌ ; 
সম্রাটের 'ওরসে উৎকলার গর্ভে মরীচি, মরীচির ওরসে 
বিন্তুমতীর গর্ভে বিন্দুমান্‌ ও বিন্দুমানের ওরসে 
,সরঘার গর্ভে মধু জন্ম গ্রহণ করেন। মধুর ওঁরসে 
্বমনার গর্ভে বীরত্রত, বীরত্রতের ওঁরসে ভোজার গর্ভে 
মন্থ, ও প্রমন্থ, জন্মগ্রহণ করেন। মন্থর পত্নী সত্যা 
ভৌবনকে, ভৌবনের পত্নী ভূষণা ত্বষ্টীকে ও ত্বষ্টার 


শমন্তাগবত 


পত্নী বিরোচন! বিরজকে প্রসব করেন । বিরজের পত্নী 
বিষূণী, তাঁহার গর্ভে একশত পুত্র ও একটা কন্যা 
জন্ম গ্রহণ করেন ; পুজ্রগণের মধ্যে শতজিৎ, শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন । এ বিষয়ে একটী গাথা আছে, যথা, প্রিয়- 
ব্রতের বংশে শেষ রাজ! বিরজ ; যেমন বিষ্ণু দেবগণের 
কীন্তি বর্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও 
কীন্তি বিস্তার করিয়া এই বংশকে অলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ 


ষোড়শ অধ্যায় 


রাজা কহিলেন,--আদিত্যের আলোকে যতদুর ' 


আলোকিত হয় এবং শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে নক্ষত্রগণের 
সহিত চন্দ্রম! যে যে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তৎ- 
সমুদয়কে ভূমগুলের বিস্তার বলিয়া আপনি বণনা 
করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের রথচক্রের আঘাতে 
যে সাতটা গর্ত উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা সাতটা সমুদ্র 
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। হে 
ভগ্রবন্! এ সকল সমুদ্র হইতে এই ভূমগুলের সপ্ত- 
্বীপবিভাগ যেরূপ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে 
প্রদর্শন করিয়াছেন ; এই সমুদায়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে 
পরিমাণ ও অসাধারণ লক্ষণ এক্ষণে অবগত হইতে 
ইচ্ছ। করি। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই 
বে, ভগবানের গুণময় শ্ুলরূপে আবেশিত হইলে মন 
তাহার সৃক্ষমতম স্বরূপকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এ 
স্বরূপ স্বপ্রকাশ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্যাপক ও সর্ববশক্তি- 
সমন্বিত ; এ স্বরূপ বান্থুদেব নামে আখ্যাত হইয়া 
থাকে; অতএব, হে গুরো! সেই গুল রূপ বণন 


গুণবিভূতির মধ্যে ষে সকল বিশেষ বিশেষ স্থান 
আছে, তগুসমুদায়ের নাম, রূপ, অস্ত, সন্নিবেশ ও 
লক্ষণ নির্দেশ করে কাহার সাধ্য ? মনুষ্য যদি দেব- 
তাগণের আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহ! বাক্য ও 
মনের দ্বারা ধারণ। করিতে সমর্থ নহে; অতএব 
প্রধানতঃ ডূগোলবিশেষের নাম, রূপ, পরিমাণ ও 
লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছি। এই ভূমণ্ডল একটা 


'কমলের ন্যায়; সপ্ত দ্বীপ তাহার সপ্ত কোশ। 


তন্মধ্যে অভ্যন্তর কোশ এই জরন্বদ্বীপ; ইহার 
বিস্তার লক্ষ যোজন, ইহার আকার পদ্লপত্রের-গ্যায় 
সমবর্তূল। এই দ্বীপে নয়টা বর্ষ আছে, উহাদিগের 
প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহজ্ম যোজন ; আটটা সীমান্ত 
পর্ববত এ সকল বর্ষকে স্বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
এইসকল বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামে যে বর্ষ, উহ! 
অভ্যন্তরবর্তী; এই বর্ষের মধ্যভাগে ঝুলপর্ববতরাজ 
মেরু অবস্থিত, ইহা সর্ববতোভাবে হ্বৃবর্ণময়, ইহার 
পরিমাণও জন্থুথীপের পরিমাণের ম্যায় লক্ষযোজন ; 
ইহা ভূমগ্ডলকমলের কর্ণিকাসদৃশ, উর্ধে দ্বাত্রিংশৎ 


ধি কহিলেন,--হে-গহারাজ ! ভগবানের মায়া- সহজতর যোজন উন্নত, মুলদেশে. বোড়শ সহশ্র 


পঞ্চম শ্বন্ধ। | -৬২৫ 


যোজন আয়ত ও ভূমির মধ্যে যোড়শসহঅ | জম্বু, কদম্ব ও স্যগ্রোধ এই চারিটা মহাবৃক্ষ উক্ত সক- 
যোজন অন্তঃপ্রবিষ্ট । ইলাবৃতের উত্তরে রম্যকবর্ষ, ৷ লের ধ্বজের স্ায় শোভা পাইতেছে ; এ সকল বৃক্ষ 
নীলপর্ববত তাহার সীমান্তে অবস্থিত; তদুত্তরে | একাদশশত যোজন দীর্ঘ এবং উহাদিগের শাখা- 
হিরপ্ায়বর্ষ, শ্বেতপর্ববত ইহার সীমান্তে অবস্থিত; সকলও তাদৃশ উচ্চ ; উহাদিগের বিস্তার শত যোজন। 
ইহার উত্তরে কুরুবর্ষ, শৃঙ্গবান্‌ ইহার সীমান্ত হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বোক্ত চারিটা পর্ববতে চারিটী 
পর্ববত ; এই পর্ববতগুলি পূর্ববপশ্চিমে বিস্তুত হইয়া হ্ৰদ আছে; এ সকল হ্রদ যথাক্ৰমে দুগ্ধ, মধু, ইঞ্চু- 
উভয়দিকেই লবণসমুদ্রে সংলগ্ন হইয়াছে; ইহাদিগের | রস ও শুদ্ধজলে পরিপূর্ণ ; উপদেবতাগণ উহা পান 
প্রত্যেকের বিস্তার ছুই সহন্্র যোজন । নীলপর্ববতের ৰ করিয়! স্বভাবতঃই অণিমাদি যোগৈশ্বর্য সকল ধারণ 
যাহা দৈর্ঘ্য, শ্বেতপর্ববতের দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা কিঞ্চিদাধক ৰ করিয়া থাকেন। উক্ত চারিটী পর্ববতে চারিটা 
দশাধশে হ্ম্ব এবং শৃঙ্গবান্‌ পর্ববতও শ্বেতপর্ববত | দেবোগ্ভান আছে ; তাহাদিগের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, 
অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক দশীংশপরিমাণে দৈর্ঘ্যে হাস | বৈভ্রাজক ও সর্ববতোভত্র । যাহারা স্থরললন|-গণের 
প্রাপ্ত হইয়াছে ; ইহাদিগের উচ্চতা ও বিস্তারের ৰ ভূষণস্বরূপা, ঈদৃশী সুরাঙ্গনাগণের পতি যে সকল 
কোন বৈলক্ষণ্য দৃন্ট হয় না। ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণ | দেবশ্রেষ্ঠ, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া এই সকল 
দিকে যথাক্রমে হরিবর্ম, কিংপুরুষ ও ভারত এই | র উদ্যানে বিহার করিয়া থাকেন; তৎকালে উপ- 
তিনটা বর্ষ বিষ্কমান আছে ; নিষধ, হেমকূট ও হিমা- । ৷ দেবভাগণ তাহাদ্দিগের মহিমা গান করিতে থাকে। 
লয় এই তিনটা পর্ববত যথাক্রমে পূর্বোক্ত তিনটা | ৷ মন্দরপর্ববতের ক্রোড়ে যে একাদশ শত যোজন 
বর্ষের সীমান্তে অবস্থিত। এই তিনটা পর্ববতও : র উন্নত দেবচুত অর্থাৎ দেবতোগ্য আত্মবৃক্ষ বিদ্যমান 
নীলাদি পর্বতের হ্যায় দা এ পর্ববতশিখরের ন্যায় স্থূল 
উদ্ধে দশসহ্ম যোজন উন্নত।  অমৃতকল্প ফল সকল নিপতিত হয়; উচ্চ স্থান 
পশ্চিমে কেতুমাল ও "পুর্বে তার টেন নস কা হম যায়, তখন 
ইলাবৃত ও কেডুমালের মধ্যে মাল্যবান্‌ এবং চিল হইতে অতিমধুর প্রচুর অরুণবর্ণ রস নির্গত 
ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্বের মধ্যে গন্ধমাদন পর্ববত সীমান্ত- | হয়; এ রস স্বভাবতঃ স্থরতি ও অন্যাবস্তর গন্ধেও 
পর্ববতরূপে অবস্থিত । মাল্যবান ও গন্ধমাদন | সুবাসিত: এঁ রস হইতে অরুণোদানান্নী নদী মন্দর- 
প্রত্যেকে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তত ; এই ছুই পর্ববত | গিরির শিখর হইতে নিপতিত হুইয়া পূর্ববভাগে ইলা- 
উত্তরে নীলপ্ববত ও দক্ষিণে নিষধ পর্যন্ত দীর্ঘ।  কৃতবর্ধকে প্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী 
মেরুর চারিদিকে চারিটী অবস্টস্তপর্ববত বা আশ্রয- | বক্ষবধূগণ এই রস পান করেন বলিয়া তীহাদিগের 
পর্বত আছে; ইহাদিগের নাম মন্দর, মেরুমন্দর, | অঙ্গম্পর্শে বায়ু স্থগন্ধি হইয়া চতুর্দিকে দশ যোঞ্জন 
স্থপাৰ্শ্ব ও কুমুদ ; ইহারা দৈর্ঘ্যে ও ওল্নত্যে অযুত | 
যোজন । যে ছুইটী পর্ববত মেরুর পূর্বের ও পশ্চিমে ফল সকলও অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়ায় তগ্ন 
অবস্থিত, তাহার! উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এবং যে দুইটা হইয়া যায়; এ সকল ফলের বীজ অভিসুন্মব, কিন্তু 
পর্বত উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত, তাহারা পূর্ববপশ্চিমে ফরাকসলের পরিমাণ হস্তিদেহ-সদৃশ ; 4 সফল, 
দীর্ঘ । পূর্ব্বোক্ত, চারিটা পর্ববতে যথাক্রমে আত্র, ফলের রস হইতে জন্ব নদী উৎপন্ন হইয়া মেরুমন্দ্র- 


৬২৬ 


পর্ববতের শিখর হইতে অযুত যোজন নিচ্ছে অবনি- 
তলে পতিত হইয়া দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃতকে 
মীবিত করিয়৷ প্রবাহিত হইতেছে । এ নদীর উত্তয়- 
তীরের মৃত্তিকা জন্বরসে আর্ হইয়া বায়ু ও সূর্ধ্যা- 
তপের সম্পর্কে একপ্রকার পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণ 
পরিণত হইয়াছে, উহার নাম জস্ব.নদ, উহ! সর্ববদ! 
অমরলোকের আভরণস্বরূপ ব্যবহৃত হুইয়া থাকে; 
দেবগণ ললনাগণের সহিত এ স্ুবর্ণনির্মিত মুকুট, বলয় 
ও কটিসুত্রাদি আভরণ পরিধান করিয়া থাকেন। 
স্থপার্্বপর্ববতে সঞ্জাত যে মহাকদশ্ববৃক্ষের বিষয় উক্ত 
হইয়াছে, তাহার কোটরসকল হইতে পঞ্চব্যামপরি- 
মাণ স্থূল পঞ্চ মধুধারা বিনিঃস্থত হুইয়৷ সুপার্শ্বশিখর 


হইতে নিন্কে নিপতিত হুইয়া পশ্চিমদিকে ইলারৃতকে | 


আনন্দিত করিতেছে । যাহার! এ মধুধারা পান 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগের মুখসৌরভে চতুর্দিকে 
শতযোজন আমোদিত হুইয়া থাকে। এইরূপ 
 কুমুদপর্ববতে যে বটবৃক্ষ আছে, তাহার নাম শতবল্শ 
অর্থাৎ শতন্বন্ধ ; উছার স্কন্ধদেশ হইতে দুগ্ধ, দধি, মধু, 
স্বত, গুড়, অল্লার্দি, বসন, শয্যা, আসন ও আভরণাদি- 
ময় প্রবাহে প্রবাহিত কামদুঘ নদসকল নিঃস্যত হইয়া 
কুমুদ পর্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঙ্গে পতিত হইয়া 


সীমন্ভাগবত । 


নিষধ, শিতিবাস, কপিল শব্ধ, বৈদুৰ্য্য, জারুধি, হংস, 
ধাধভ, নাগ, কালঞ্জর ও নীরদ। সুমেরুর মূলদেশ 
হইতে [চতুর্দিকে এক সহত্র যোজন অন্তরে কতিপয় 
পর্বত আছে, তাহাদিগের পরিমাণাদি বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। ্ুমেরুর পূর্ববদিকে জঠর ও দেবকুট 
নামে ছুইটী এবং পশ্চিমদিকে পবন ও পারিজাত্র 
নামে ছুইটী পর্বত আছে; এই সকল পৰ্ব্বত উত্তর 
দক্ষিণে অধ্টাদশসহস্মযোজন দীর্ঘ, ইহাদিগের বিস্তার 
ও উচ্চতা দুই সহশ্রযোজন ; এইরূপ দক্ষিণে কৈলাস 
ও করবীর এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামে চারিটা 
পর্ববত বিদ্যমান আছে; ইহাদিগেরও দৈর্ঘ্য পুর্বব- 
পশ্চিমে অধ্টাদশ সহত্রযোজন এবং বিস্তার ও উচ্চতা 
দুই সহশ্রধোজন। কাঞ্চনগিরি স্থমের এই অষ্ট 
পর্ববতে পরিবৃত হুইয়া পরিধিপরিবৃত অগ্নির ন্যায় 
শোভা পাইতেছে। জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন, এই 
স্থমেরুর শিরোদেশে মধ্যস্থলে ভগবান্‌, ব্রহ্মার মনো- 
বতী নামে একটা স্থবর্ণময়ীপুরী নির্ল্মিতা রহিয়াছে, 
উহার বিস্তার অযুতযোজন ও উহা সমচতুক্ষোণ- 
বিশিষ্টা। ও ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে পূর্বব্িক্‌ হইতে 
আরম্ত করিয়া অষ্টদিক্পালের অধ্টপুরী বিরাজ করি- 
তেছে। এ পুরীসকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রঙ্গ- 


উত্তরদিকে ইলাবৃতকে প্লাবিত করিতেছে । ফাঁহার! এ | পুরীর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ আড়াই হাজার যোজন 


সকল নদের জল পান করেন, তাহাদিগকে কদাপি 
বলী, পলিত, ক্লান্তি, স্বেদ, দৌগর্ধ্য, জরা, ব্যাধি, অপ- 
মৃত্যু, শীতোফ্ঃবোধ, বৈবর্ণ ও রাগদ্বেষাদি তাপসমূহ 
জন্ুভব করিতে হয় না। তীহার! যাবজ্জীবন নির- 
ডিশয় সুখে অতিবাহিত করেন। পগ্মের কর্ণিকা- 


এবং বে দ্নিক্পালের যেরূপ বর্ণ, তাহার পুরীও সেই 
বর্ণবিশিষ্টা। এইরূপে পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরা- 
বতী, অগ্সিকোণে অগ্নির তোজোবতী, দক্ষিণদিকে 
যমের সংষমনী, নৈখতে নিঞ্তির কুষ্াঙ্গনা, 


| পশ্চিমদিকে বরুণের শ্রদ্ধাবতী, বায়ুকোণে বায়ুর 


তুল্য মেরুর কেশর সকলের গ্যায় কতিপয় গিরি | গন্ধবর্তী, উত্তরদিকে কুবেরের মহোদয়া এবং ঈশান- 


মুলদেশে বিগ্ঃমান রহিয়াছে; তাহাদিগের নাম কুরঙ্গ, 
কুরব, কুহুস্ত, বৈবন্ধ, ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, 


কোণে ঈশানের যশোবতী নামে ক বিরাজ 
করিতেছে। 


দোড়শ্‌ অধ।ায় সমাপ্ত { ১৬ । 


সপ্তদশ অধ্যায় । 


প্রীশুকদেব কহিলেন,-বখন ভগবান্‌ দৈত্যরাজ 
বলির যে ত্রিবিক্রমমুত্তি ধারণ করিয়া দক্ষিণ-পদপ্বারা 
পৃথিবী অধিকারপূর্ববক বামপদ উর্দ্ধে উত্তোলন করেন, 
তখন তীহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠনখে ব্রঙ্গাগুকটাহের 
উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়াছিল ; ব্রক্মাগুকটাহের বহিঃ- 
স্থিত কারণার্ণবের জলধারা সেই রন্ধ পথে ব্রক্ষা গুমধো 
প্রবিষ্ট হইয়া সহশ্রযুগপরিমাণ দীর্ঘকালে গ্রুবলোকে 
অবতীর্ণ হন; ভগবানের পাদ্পক্ষের কুঙ্কুম চরণ- 
তলের অরুণবর্ণে অরুণিত হইয়া কিঞ্জাক্কের ন্যায় 
শোভা পাইতেছিল ; এ জলধারা ভগবানের শ্রীচরণ 
প্রক্ষালন করায় এ কিগ্রন্কে রঞ্জিত হইয়াছিলেন ; এই 
নিমিত্ত উহাকে স্পর্শ করিলে অখিল জগতের পাপ 
ও দৈহিক মল বিদুরিত হয়, অথচ এ জলধারাকে 
মলিনত স্পর্শ করিতে পারে না। তৎকালে উহার 
জাহ্নবী ভাগীরথী প্রভৃতি নাম হয় নাই, উনি সাক্ষাৎ 
ভগবগুপদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। যে 
ফরবমগুল পূর্বের উক্ত "হইল, জ্ঞানিগণ উহাকে 
বিষ্ণুপদ কহিয়া থাকেন ; এই খ্রুবলোকে দৃঢ়সঙ্কল্প 
পরমভাগবত প্রুব অগ্ভাপিও এ জলধারাকে পরম 
আদরে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ; কারণ, 
তিনি মনে করেন, ইনি আমার কুলদেবত। শ্রীহরির 
চরণারবিন্দের প্রশ্গালনবারি; তৎকালে তাহার 
অন্তংকরণ প্রতিক্ষণ বন্ধিত ভক্তিযোগে অত্যন্ত আর্ক 


মুক্তি মুমুক্ষু ব্যক্তির সন্নিহিতা হইলে তিনি তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তীাহারাও গঙ্গাদেব কে 
সাদরে বহন করিতেছেন ; কারণ, তাহারা গঙ্গাদেবীর 
মাহাত্মা সম্যক অবগত আছেন; ইনিই তপস্যার 
চরম! সিদ্ধি, এতদপেক্ষ! অন্য কোন উৎকৃষ্ট সিদ্ধি 
নাই, তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ; 
কারণ, সর্ববাত্মা ভগবান্‌ বাস্থুদেবে অবিছিন্ন ভক্তিযোগ- 
লাভছেতু অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান তাহাদিগের 
নিকট তুচ্ছ হুইয়া গিয়াছিল। এই সপগুধিমণ্ডলের 
নি্দেশে আকাশপথে অনেক সহজ কোটি দেব- 
বিমান বিরাজিত আছে, কারণ, কর্ম্মিগণ প্রায়ই এই 
নিন্মদেশে গতিলাভ করিয়া থাকেন; অনন্তর 
গঙ্গাদেবী এই আকাশপথে অবতরণ করিতে 
করিতে ইন্দুমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া নুমেরুর শিরো- 
দেশস্থ ব্রহ্মপুরীতে নিপতিত হন। সেই স্থানে 
চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটা নাম ধারণপূর্ববক 
চতুর্দিকে অগ্রসর হইতে হইতে নদ-নদীপতি সমুজ্রেই 
প্রবেশ করেন; তিনি সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ ও 
ভদ্রা এই চারিটী নাস ধারণ করেন । 

সীতা ব্রক্ষপুরী হইতে প্রথমতঃ কেশরপর্ববত 
সকলের মুখা শিখরসমুহে নিপতিত হয়, কারণ, 
তাহারাও মেরুর হ্যায় উচ্চ; অনন্তর ক্রমশঃ নিঙ্গা- 
ভিমুখে প্রক্রত হইতে হইতে গন্ধমাদনের শিরোদেশে 


হইয়া যায়, এই নিমিত্ত উৎকণ্ঠাহেতু তাহার নয়নযুগল | পতিত হইয়া ইলাবৃতবর্ষকে উল্লজ্বনপূর্ববক ভদ্রান্ব- 
বিবশ ও ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া কুটুলের আকার ধারণ বর্মে পতিত হন এবং তথা হুইতে পূর্বদিকে লবগ- 


করে এবং তাহা হইতে অমল বাষ্পকল! বিগলিত ও 
অঙ্গে 'পুলকাবলি উত্ত্ন ' হইয়া থাকে ।- অনন্তর 
গঙ্গান্বেৰী .সপ্তর্ধিমগ্ডলে . অবতীর্ণ হইলে -সপ্তর্থিগণ ৷ 
তহাকেন্জন্াপি জ্টাজ_টে বহন করিতেছেন, ; যেমন 


সমুদ্রে প্রবেশ করেন। এইরূপে চক্ষুনন্থী গঙ্গা 
দেবী মাল্যবান্‌ পর্ববতের শিখর হইতে নিন্দে 
পড়িত হইয়াছেন, তদনস্তর মন্যবেগে কেডুমালবর্ষের 
মধ্য দিয়া পশ্চিম. সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ডা 


৩২৮ 


মেরুর শিরোদেশ হইতে উত্তরদিকে নিপতিত হইয়া | 


্রীমন্তাগবত |. 


দ্বার! আকৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার এঁ স্ুরললনাগণের 


পর্ববতশিখর সকল ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়! শৃঙ্গবান্‌ | সহিত আশ্রমগৃহে বর্মপর্ববত-সকলের কন্দরে ও অমল 


পর্বতের শৃঙ্গ হইতে নিস্মে পতিত হুইয়াছেন এবং 
তথা হুইতে উত্তর কুরুদেশে প্রবাহিত হইয়া উত্তরে 
লবণসমুক্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপে অলক- 
নন্দ! - ব্রক্মপুরী হইতে দক্ষিণদিকে বহু গিরিশ 
অতিক্রম করিয়া অন্থলিত তীত্রতর-বেগে হেমকুটের 
হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গে পতিত হুইয়া তথা হইতে ভারতবর্ষে 
প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণদিকে লবণসমুত্রে প্রবেশ 
করিয়াছেন । . বীহারা এই অলকনন্দায় স্নানের 
নিমিত্ত আগমন করেন, তাহাদিগের পদে পদে 
অশ্বমেধ ও রাজসুয়াদি যজ্ঞের ফল দুলভ নহে। 


শত শত নদ ও নদী বর্ষে বর্ষে বিদ্যমান 
রহিয়াছে ; তথাপি জ্ঞানিগণ ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র 


জলাশয়ে জলক্রীড়াদি বিচিত্র-বিনোদে স্বচ্ছন্দে বিহার 
করিয়া থাকেন। এ সকল আশ্রম কাননশোডিও 
কাননসমূহ বৃক্ষশ্রেণীর সমাবেশে অতীব মনোহর ; 
বৃক্ষসকলের শাখা ও তদবলশ্বিনী লতা-সমূহ কুস্থুম- 
স্তবক, ফল ও কিশলয়ে সমৃদ্ধ হইয়া ভারাবনত হুইয়া 
থাকে; তথায় ষড়খতুম্থলভ কুস্মরাজি, ফল ও 
কিশলয় সকল নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছে; জলাশয়- 
সমূহে রাজহংস, কলহংস, জলকুকুট, কারগুব, সারস 
ও চক্রবাকাদি বিহঙ্গগণ ও বিবিধ মধুকরগণ বিবিধ 


' নব নব প্রফুল্ল কমলের আমোদে প্রমুদিত হুইয়া কৃজন 
সুমেরুপর্ববতের ছুহিতা অর্থাৎ তথা হইতে উৎপন্ন ' 


ও গুণ্জন করিতে থাকে। পূর্বেবোক্ত নব বর্ষেই 


৷ মহাপুরুষ ভগবান্‌ নারায়ণ তত্রত্য জনগণের প্রতি 
৷ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন, 


কহিয়া থাকেন। যাহারা পুণ্য উপার্জন করিয়া মুন্তিতে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু ইলাবৃত. 


স্বর্গে গমন করিয়! থাকেন, তাহাদিগের ন্বর্গভোগের | | বর্ষে একমাত্র ভগবান্‌ ভবই পুরুষ ; 


ভবানীর অভি- 


অবসানে অবশিষ্ট পুণ্যভোগ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য | শাপ-হেতু তথায় অপর কোন পুরুষ প্রবেশ করে না; 


জঙ্টবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; এই সকল বর্ম 
ধরাধামে স্বর্গ বলিং! অভিহিত হইয়া থাকে । এই 
সকল বর্ষে মনুয্যগণের পরমায়ু অযুতবর্ষ; তাহার 
দেবতাসদৃশ, তীহার্দিগের বল অযুত হস্তীর তুলা ও 
দেহ বজের স্যায় দৃঢ়; দৈহিক বল, যৌবন ও আমোদে 
আমোদিত হুইয়া তথায় স্্রী-পুরুবগণ মহাসস্তোগে 
নিয়ত ব্যাপৃত থাকে ; যখন পরমায়ুর আর এক বর্ম 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাদিগের সস্তোগের 


তথায় পুরুষ প্রবেশ করিলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত. হয়; 
এই বিবরণ পরে বলিব। | 
সেই ইলাবৃত বর্ষে যে সকল নারী বাস করেন, 
ভবানী তীঁহাদিগের শ্যামিনী ; ' সেই সকল অর্বধদ-: 
নারী ভগবান্‌ ভবের সেবা করিয়া থাকেন।- ঈদৃশ 
ভগবান্‌ ভব মহাপুরুষ ভগবানের যে বাস্থদেব, সক্ষর্যণ, 
প্রদ্যন্স ও অনিরুদ্ধ নামে চারিটা মুর্তি আছে, তদ্মধ্যে 
সন্ব্ষণ-মূত্তির উপাসনা করিয়া . থাকেন: সংহার 


অবসান হয় এবং শ্ত্রীগণ গর্ভধারণ করেন ; " এইরূপে ৷ তমোগুণের কার্য্য, এই মূর্তি সংহারকার্য্ের প্রবর্তযিত্রী 
হ্রেতাধুগের হ্যায় তীহাদদিগের কাল উৎকৃষ্ট সুখে | বলিয়া ইহাকে তামসী বলা হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ 
অতিবাহিত হইয়া থাকেন এ সকল বর্মে স্ব স্ব মুখ্য এই মূর্তি তুরীয়া অর্থাৎ তমঃ.. রজঃ 'ও সম্বগুণের 
সেবকগণ মহুত্ুউপচারদ্বারা দেবপতিগণের সেবা | অতীত! শুদ্ধচিন্ময়ী। এই মুর্তি ভগবান্‌ ভবের 
করিয়া থাকেন; তথায় দেবেন্দ্রগণের মন ও দৃষ্টি হুয়- | প্রকৃতি, অর্থাৎ : এই মুর্তি হইতে তিনি প্রকাশিত 
সুচ্দয়ীগণের কামক্ষুভিত বিলাসহাঁস ও লীলাবলোধন- | হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধ্যেয মুর্তি; তিনি: এই 


পঞ্চম স্বক্ধ । 


ু্তিকে স্বীয় সমীপে আবির্ভাৰিত করিরা মন্ত্রাদিজপ- 


৬২৯ 


তোমার ভুজারদি অবয়বের সেবা করিতে আর সমর্থ 


দ্বারা সন্বর্ষণের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌ হন না; ঈদৃশ তোমাকে কে না অর্চনা করিবে? 


ভব এইরূপে স্তব করেন, হা হইতে সর্ববগুণের 
প্রকাশ হইয়া থাকে, অথচ যিনি অনম্ত ও অব্যক্ত, 
সেই স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মহাপুরুষ ভগবান্কে পুনঃ 
পুনঃ নমক্কার করি। হে ভজনীয় দেব! আমি 
তোমার ভজনা করি; তুমি ঈশ্বর, তোমার পাদপক্ষজ 
অবলম্বনীয় ; তুমি নিখিল এশবর্য্যাদি ষড় গুণের একান্ত 
আশ্রয়; তুমি ভক্তগণের নিকট তোমার ভূতভাবন 
স্বরূপ সর্ববতোভাবে প্রকটিত করিয়া তীহাদিগের 
সংসারর্লেশ হরণ করিয়া থাক এবং অভক্তগণের 
ভোগের নিমিত্ত তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া 
থাক। তুমি ঈশ্বর, এই হেতু মায়াকে নিরীক্ষণ 
করিয়া থাক, কিন্তু তথাপি তোমার দৃষ্টি মায়ার গুণে 
ও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহে অণুমাত্র লিপ্ত হয় না। কিন্তু 
আমরা ক্রোধের বেগ জয় করিতে অসমর্থ ; অতএব 
যিনি ইন্দ্রিয়সকলাকে জয় করিতে অভিলাষ করেন, 
এমন কোন্‌ ব্যক্তি তোমার আরাধনা হইতে বিমুখ 
হইবেন ? যাহাদিগের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন, তুমি স্বীয় 
মায়ায় তাহাদিগের নিকট মধু ও আসবপানে তান্ত্র- 
লোচন উন্মত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া 
থাক; কিন্তু বস্তুতঃ তুমি তাদৃশ নহ, তুমি নিত্যানন্দময় 
ও সদববেকযুক্ত । নাগবধূগণ যখন তোমার অর্চনা 
করেন, তখন তোমার চরণস্পর্শে তীহাদিগের মন 
মো হত হইয়া যায়; এই নিমিত্ত লজ্জাহেতু সাহার! 


বেদমন্ত্রসকল তোমাকে এই বিশ্বের স্থান, স্থিতি ও 


| সংহারের কারণ কহিয়৷ থাকে; তুমি স্বপ্িস্থিতি- 


সংহারবিহীন ও 'অনস্তঃ তোমার সমস্ত মস্তকের 
একস্থানে কোথায় ভূমগুল একটা সর্মপের ন্যায় 
অবস্থান করিতেছে, তাহা তুমি জানিতেও পারিতেছ 
না। যাহা মহত্ত্ব নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহা 
তোমার আছগুণময় বিগ্রহ, সন্তবগুণ উহার আশ্রয়, 
উনি ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা; আমি রুদ্র এ ব্রহ্ম হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছি; আমি ত্ৰিগুণাত্মক স্বীয় বিভুতি- 
দ্বারা অর্থাৎ অহঙ্কারদ্বার| সাত্বিক দেবতাবর্গ, তামস 
ভূত্যবর্গ ও ইন্দিয়বর্গকে স্থষ্তি করিয়া থাকি । যেমন 
পক্ষী সকল সূত্রে নিবন্ধ থাকে, সেইরূপ মহান, 
অহঙ্কার দেবতাগণ, ভুতগণ ও ইন্ড্রিয়গণ, আমর। 
সকলেই মহাত্মা তোমার সূত্র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি- 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকিয়া তোমার অনুগ্রহে এই ব্ৰহ্মাণ্ড 
সৃষ্টি করিয়া থাকি। এই মায়া তোমারই রচিত, 
কণ্মসকল ইহার গ্রন্থি; গুণস্ফ্ট বস্তসকলে মোহিত 
হইয়া লোকসকল কদাপি তোমার এই মায়াকে 
অনায়াসে জানিতে পারে না; স্থৃতরাং ইহা হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার উপায় যে তাহারা অবগত নহে, 
তাহাতে বক্তব্য কি? এই মায়া তোমা হইতে উদিত 
ও তোমাতেই বিলীন হইয়! থাকে ; প্রকৃতির আশ্রয়" 
স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি । 


সঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


আ্ীশুকদেব কহিলেন,-_ভক্রাশবর্ষে ভদ্রশ্রবা নামে 
ধর্ম্মপুজ্র বর্ধপতি ; তিনি ও তাহার মুখ্য সেবকগণ 
সাক্ষাত ভগবান্‌ বাহুদেবের হয়শীর্ষনান্ী প্রিয়া ধর্ম্মময়ী 
মুস্তিকে পরম সমাধি-দ্বারা' আবির্ভীবিত করিয়া বক্ষ্যমাণ 
মন্ত্রতধার। আরাধনা করিয়া থাকেন। ভদ্রশ্রবা ও 
তীহার সেবকগণ এইরূপে স্তুতি করিয়া থাকেন 
সৃপ্িস্িতি প্রলয়কর্তী জীবগণের অবিষ্ভাদি মলিনতা- 
বিনাশকারী ভগবান্‌ ধন্মমুণ্তিকে নমস্কার করি । আহা! ! 
ভগবানের লীলা কি বিচিত্রা! মৃত্যু মনুষ্যদিগকে 
বিনাশ করিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার! দেখিয়াও 
তাহা দেখিতে পাইতেছে না , পুত্রের বা পিতার মৃত্যু 
হইলে তাহারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের 
ধন আত্মসাৎ করিয়া জীবিত থাকিতে অভিলাষ 
করিতেছে এবং তুচ্ছ বিষয়স্থখ ভোগ করিবার নিমিত্ত 
পাপকার্য্যের ধ্যান করিতেছে । হে অজ! আত্মজ্ঞ 
ভ্ঠানিগণ বলেন, এই বিশ্ব নশ্বর এবং সমাধিযোগে 
তাহারা ইহ! অনুভবও করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি 
তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া থাকেন, ইহা তোমার 
আশ্চর্য্যজনক কাৰ্য্য; অতএব শান্ত্রাদিশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্‌ ! 
বেদ বলিয়া থাকেন, তুমি অকর্তা ও মায়াবরণ-রহিত 
হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ কর্ম্ম করিয়া 
থাক, ইহা তোমার আর একটা বিচিত্র লীলা বলিয়া 
প্রতীয়মান হুইয়! থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা তোমাতে 


যুগান্তকালে বেদসকল দৈত্যকর্তক অপহৃত হইলে 
ব্রহ্মার প্রার্থনায় যিনি হয়শীর্ষমুত্তি হইয়া রসাতল 
হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রঙ্মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প ভগবান্কে নমস্কার করি। 
হরিবর্ষে ভগবান্‌ নৃসিংহরূপে বিরাজমান আছেন ; 
পরে প্রহলাদচরিত্রে এই মুক্তিগ্রহণের কারণ বর্ণন 
করিব। মহাপুরুষগণ যে সকল গুণ ধারণ করিয়া 
থাকেন, প্রহলাদ সেই সকল গুণের আশ্রয় ও মহা- 
ভাগবত ; তাহার চরিত্র ও আচরণ দৈত্যদানব-কুলকে 
পবিত্র করিয়াছে; তাঁহার ভক্তি ফলসঙ্কল্পরহিতা ও 
অব্যভিচারিণী ; হরিবর্মনিবাসী জনগণের সহিত তিন 
এই ভক্তিযোগ-সহকারে সেই প্রিয়তম নৃসিংহরূপের 
উপাসনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র জপ করিয়া 
থাকেন ;-_হে ভগবন্‌ নৃসিংহদেব! তুমি নিখিল 
তেজের তেজ, আমাদিগের সমক্ষে প্রকটিত হও, 
প্রকটিত হও; হে বজ্জনখ! হে বজদংস্র! আমা 
দিগের কন্মবাসনাসকল নিঃশেষরূপে দগ্ধ কর, দগ্ধ 
কর; আমাদিগের তমঃ নাশ কর, যাহাতে মন 
অভয় প্রাপ্ত হয়; সেইরূপে মনে বিরাজ কর। তিনি 
এইরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, বিশ্বের মঙ্গল 
হউক, খল ব্যক্তিগণ ক্রুরত৷ পরিত্যাগ করুক, ভূতগণ 
পরস্পরের মঙ্গলচিস্তায় নিমগ্ন হউক, মন শাস্তি 
লাভ করুক এবং আমাদিগের ও ভুতগণের মতি 
নিকষাম! হইয়! ভগবান্‌ অধোক্ষজে আবিষ্ট হউক । 


কিছুই বিচিত্র নহে; কারণ, তুমি মায়া অবলম্বন | ছে ভগবন্‌! যেন আমাদিগের কুত্রাপি আসক্তি না 
করিয়া স্ষ্ট্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাক, অতএব বিশ্বের | জন্মে; বদি কথঞ্চিৎ সঙ্গ ঘটে, তবে যেন গৃহ, স্ত্রী 


কারণ, কিন্তু সকলের অতীত নিরুপাধি স্বরূপে বিরাজ 


পুজ, বিত্ত ও বন্ধুগণের প্রতি আসক্ত না হুইয়া! 


মান আছ বলিয়া! অকৰ্ত্তা ও মায়াবরণরহিত; অতএব ভগবদ্ভক্রগণের সঙ্গ লাভ করি; বিনি প্রাণধারণো- 
তোমাতে এই বিরুদ্ধভাব সম্ভবপর হইয়াছে। | পযোগী আহার করিয়া পরিডু্ট থাকেন ও. ইত্রিয- 


পঞ্চম স্বন্ধ। 


সকলকে বশীভূত করেন, তিনি যত পীর সিদ্ধিলাভ 


করেন, গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তি সেরূপ পারেন না । 
ভগবানের প্রিয়ভস্তগণের সহিত সঙ্গ ঘটিলে মুকুন্দের 
লীলা শরবণগোচর হুইয়া থাকে, তাহা হইতে ভগবানের 
অসাধারণ মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়; ধাঁহারা ভগ- 
বানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, ভগবান্‌ শ্রবণঘ্বারে তীহা- 
দিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হুইয়া মানস-মল হরণ 


মনের মল অপহৃত হয় না; অতএব কোন্‌ ব্যক্তি 
ঈনুশ মুকুন্দমাহাত্মা-শ্রবণ হইতে বিমুখ হইবে ? 


৩৩১ 


কেতুমালবর্ষে ভগবান্‌ কামদেবস্বরূপে বাস করিতে 
ছেন; তথায় লকন্গমীদেবীও বিরাজ করিতেছেন; 
সন্বৎসর নামে প্রজাপতির পুল্রগণ ও কন্যাগণ এ 
বর্ষের অধিপতি । দিবসাভিমানী দেবগণ পুজ্র ও 
রাত্রাভিমানিনী দেবতাঁগণ কমা; পুরুমের পরমায় 
শত বৎসর, এই নিমিত্ত এ পুজ-কন্যাগণের সংখ্যা 


 ছত্রিশ হাজার; ভগবান্‌ লক্মনীদেবীর ও এ বর্ষপতি 
করিয়া থাকেন ; যদি মুনুমুহুঃ তীর্থের সেবা! করা যায়, : 
তাহা হইলেও কেবল শরীরের মল বিদুরিত হয়, ' 


ধীহার চিত্তে ভগবানের প্রতি নিক্ষাম ভক্তির উদয় : 


হয়, স্থরগণ ধর্ম্মজ্ঞানাদি সর্ববগুণের সহিত সেই শুদ্ধ 


চিত্তে বাস কয়িয়া থাকেন; কিন্তু যাহার শ্রীহরির : 
পাদপ্সে ভক্তি নাই ও যাহার চিত্ত কামনার বশীভূত 


হইয়। বিষয়-সুখের নিমিত্ত বহিমু্খ হইয়া ধাবিত ! 
হইতে থাকে, সেই সকল অভক্তের চিত্তে মহাজন- ! 


গণের জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি গুণ কিরূপে উদয় হইতে ৷ 
৷ তদ্দ্বারা ব্দনারবিন্দ অপুর্ণব শোভা ধারণ করিয়া 


পারে? যেমন মতস্তসকল জল অভিলাষ করে,_ 
জলই তাহাদিগের জীবন, সেইরূপ শ্রীহরিই প্রীণিগণের 
সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ জীবন; যদি কোন অতি- 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও শ্রীতগবান্কে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে 
আসক্ত হন, তাহা হইলে তিনি শুদ্রাদির ম্যায় কেবল 
বয়সেই মহান্‌ হন, স্ঞানাদিত্বারা মহান্‌ হইতে পারেন 
নাঃ যেমন সাধারণতঃ স্ত্রীলোক হুইতে পুরুষকে মহত্তর 
কহে, অথবা অল্পবয়স্ক দম্পতি অপেক্ষ। বৃদ্ধ দম্পতিকে 


মহত্তর কহিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ মহান্‌ বলিয়া ; 


কথিত হইয়া থাকেন। অতএব, হে অন্থরগণ ! যাহা 
তৃষ্ণা, অভিনিবেশ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয় ও 
দীনতার মূল কারণ এবং বাছা হইতে এই জন্মমরণাদি 


পুঞ্স-কম্যাগণের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত এই বর্ষে বাস 
করিতেছেন । মহাপুরুষ ভগবানের যে কালচক্র, 
তাহার তেজে এ কম্যাগণের মন উদ্বিগ্ন হয়, এই 
নিমিত্ত ক্গণলবপ্রভৃতি যে তাহাদিগের গর্ভ, উহ্থা 
সন্বৎসর-শেষে বিধ্বস্ত ও মৃত হইয়া নিপতিত হয়। 
এই বর্ষে ভগবান্‌ কামদেব রমাদেবীকে রমণ .করাইয়া 
স্বীয় ইক্জ্রিয়সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন ; বিছার- 
কালে তীহার অতীব স্থললিত যে গতিবিলাস তাহার 
সহিত মন্দহাস্ বিলসিত হইতে থাকে, তাহার 
অবলোকন এ মন্দহাস্তে শোভা পাইতে থাকে; এই 
লীলাহেতু কিঞ্চিৎ, উদ্ধে কুটিল যে সুন্দর ভ্রমগুল, 


থাকে। রমাদেবী পরমসমাধিযোগে ভগবানের এই 
মায়াময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন; তিনি 
রাত্রিকালে সন্বৎসরের কন্যাগণ অর্থাৎ রাত্রাভিমানিনী 
দেবতাগণের সহিত এবং দিবসে সন্বৎসরের' পুজ্রগণ 
অর্থাৎ দিবসাভিমানী দেবগণের সহিত ভগবানের 
আরাধনা করেন এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিয়া 
থাকেন। রর 
হে ভগবন্‌ হৃষীকেশ ! তোমাকে নমস্কার করি৷; 
যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তদ্দ্বারা তোমারই আত্ম! লক্ষিত 
হুইয়া থাকে, অর্থাৎ, যাহাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতা রা. 
সৌন্দর্য্য আছে, তুমিই তাহার আধার; তুমি জ্ঞান, 


সংসার. অবিচ্ছেদে চলিতেছে, সেই গৃহ পরিত্যাগ ক্রিয়া, সঙ্কল্লাদি ও সেই সকলের বিষয়ের আধপতি 


বরিয়া.অভয়নিলয় নৃসিংহপাদপন্ ভজন! কর । 


একাদশ . ইন্দিয়. ও .পঞ্চ, বিষয় তোমায়ই আশ), 


বেদোক্ত কর্্মত্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া বায়, তুমি | নহি। হে ভগবন্! যীহার৷ তোমার পাদপত্মকে 
অন্নময় অর্থাৎ, প্রাণিগণের অক্নশ্বরূপ এবং অমৃতময় | শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়! আশ্রয় না করে, তাহারা 
অর্থাৎ পরমানন্দের আভির্ভাব করিয়া থাক; তুমি | আমার কৃপাদৃষ্টিলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। 
স্ব বিষয়কে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছ, | হে অচ্যুত ! তোমার যে করাম্ুজকে ভক্তগণ কামবর্ষী 
এই নিমিত্ত সর্বময়; তুমি মনোবল, ইন্জ্িয়বল ও | বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাহ! তুমি তীহা- 
দেহবলম্বরূপ : তুমি আমার পতি কাম, তোমাকে | দিগের মন্তকে ধারণ করিয়া থাক, সেই করাম্ুজ 
নমস্কার করি; তুমি ইহলোক ও পরলোকে আমার ! আমার মন্তকেও অর্পণ কর; তুমি যে আমাকে 
নমস্কার গ্রহণ কর। তুমি স্বতঃই হৃধীকেশ্বর অর্থাৎ | আদর কর না, তাহা নহে, যেহেতু আমাকেই 
ইন্দ্িয়সকলের ঈশ্বর; যে সকল নারী ব্রত আচরণ-: হ্বর্ণরেখাকারে বক্ষস্থলে ধারণ করিতেছ। কি আশ্চর্য্য, 
পূর্বক তোমার আরাধন৷ করিয়া অন্য কাহাকেও তুমি আমাকে কেবলমাত্র আদর করিয়া থাক, কিন্তু 
পতিরূপে কাঁমনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের মনো- ; ভক্তগণের প্রতিও পরম! কৃপা-প্রদর্শন করিয়া থাক। 
রথ পূর্ণ হয় না। কারণ, তাছাদিগের পতিগণ ৷ হে বরেণ্য! তোমার মায়াময়ী লীলা কে অবধারণ 
স্বতন্ত্র নহে, তাহারা এ নারীগণের প্রিয় অপত্য, ধন: করিতে সমর্থ? 

ও আয়ু রক্ষা করিতে পারে না । যিনি অন্য কোন | হে রাজন্‌ ! রম্যকবর্ষে বর্ষপুরুষ বৈবস্বত মনু; 
ব্যক্তি বা বস্তু হইতে ভীত না হইয়া! ভয়াতুর লোককে | চাক্ষুষ মন্বস্তরের অবসানকালে ভগবান্‌ তীহাকে স্বীয় 
সর্ববত্র রক্ষা করেন, তিনিই যথার্প পতি; তাদৃশ | প্রিয়তম মত্স্যাবতাররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ; তিনি 
পতি একমাত্র; তুমিই তুমি আত্মলাভ অর্থাৎ অদ্তাপিও মহাভক্তিযোগে সেই মুত্তির আরাধনা 
পরমানন্দন্বরূপে বিরাজ করিতেছ বলিয়া অপর করিতেছেন এবং এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; 
কাহাকেও তোমা অপেক্ষা অধিক মনে করনা; যথা ॥_ যিনি সত্বপ্রধান, মুখাতম ও প্রাণ অর্থাৎ 
যাহার! স্বতন্ত্র নয়, তাহাদিগের পরস্পর হইতে তয় ৷ সূত্রাত্মা এবং যিনি মনের, ইন্দিয়ের ও দেহের বল- 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে নারী নিক্ষামভাবে তোমার | স্বরূপ, সেই ভগবান্‌ মহামৎস্তকে নমস্কার করি। হে 
টির না রগ যারা রাধার রানা রা Aa Hitch গিরি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কোন ফল কামনা : করিতেছ, তথাপি ত্রহ্মাদি লোকপালগণ তোমার রূপ 
করিয়া তোমার পূজা করে, তুমি তাহাকে সেই ফল-! দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; তাহা বলিয়া তোমার যে 
মাত্র প্রদান করিয়া থাক; হে ভগবন্! যধন | অস্তিত্ব নাই তাহা নহে, কারণ বেদই তোমার মহান্‌ 
ভোগানস্তর সেই ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সে অতীব | স্বন অর্থাৎ নাদ, অর্থাৎ বেদ প্রতিপদে তোমার 
জন্তপ্ত হইয়া থাকে । হে অজিত! আমার কৃপাদৃষ্টি ৷ অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে; যেমন মনুয্য! দারুময়ী 
লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মা, শিব ও ইন্্রাদি দেবগণ উগ্র | পুস্তলিকাকে স্বীয় বশীভূত করিয়া রাখে, সেইরূপ তুমি 
তপন্যা করিয়া থাকেন; ইহাদিগের বুদ্ধি ইত্দিয়নথখে | ত্রাস্থাণাদি নাম ধারণপূর্ববক বিধিনিষেধন্বারা এই. 
নিহিত আছে বলিয়! ইছারা আমার কটাক্ষে আবিভূত৷ বিশ্বকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছ, অতএব তুমিই,এই 
বিভূতি প্রাপ্ত হন না; যেহেতু আমার হৃদয় বিশ্বের ঈশ্বর, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ 
তোমাতেই নিবেশিত আছে, অতএব জমি স্বত্ত তোমাকে .প্রিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি, র্ঘা- 
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পরবশ বলিয়া কি' পৃথগ ভাবে, কি মিলিতভাবে, কোন ৷ ব্যতিরেকে আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্ভবপর 
প্রকারেই চেষ্টা করিয়া এই স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বে | নহে। এই যে তোমার অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ও 
যাহা কিছু দ্বিপদ ও চতুষ্পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে | রূপ, কপিলপ্রভৃতি খষি তাহাতে চতুবিবংশতি- 
কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই; অতএব, প্রভৃতি সংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন ; যে তন্বজ্ঞানত্বারা 
তুমিই এই বিশ্বের ঈশ্বর। হে অজ! কমি তরঙ্গ- সেই সংখ্য। অপনীত হইয়া যায়, সেই পরমার্থন্থরূপ 
মালায় সংক্ষ প্রলয়সমূত্রে এই ওষধি ও লতা | তোমাকে নমস্কার করি। 
সকলের আশ্রায়তৃতা এই পৃথিবী ও তত্রত্য আমাকে উত্তরকুরুবর্ষে ভগবান্‌ যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপে 
ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিয়াছিলে; তুমি এই | অবস্থান করিতেছেন ; এই ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
জগতের প্রাণ-সমুছের নিয়ন্তা, তোমাকে নমস্কার করি। :। র এই বর্ষের অধিবাসিগণের সহিত অবিচলিত ভক্তি- 
হিরগুয়বর্ষেও ভগবান কৃর্ম্মতম্ু ধারণ করিয়া ূ যোগ-সহকারে তাহার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং 
বিরাজ করিতেছেন; পিতৃগণের অধিপতি অর্ধাম৷ :. এই পরম উপনিষদ্রূপ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন ; 
বর্মপুরুষগণের সহিত সেই প্রিয়তম। মুত্তির আরাধনা | ঘথা,--হে ভগবন্‌ ! মন্ত্র্ধারা তুমি প্রকাশিত ভইয়া 
করিয়া থাকেন এবং এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; থাক; তুমি অযুপ-যন্ঞস্বরূপ ও সযূপ-ক্রতুস্বরূপ, মহা- 
যথা, _হে কৃম্্মরূপ ভগবন্‌ ! সম্পূর্ণ সন্তগুণঘ্বারা তুমি যজ্ঞ সকল তোমার অবয়ব, যিনি যজ্ঞকর্ম্মত্বারা শুদ্ধ 
বিশেষিত হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি হুন অর্থাৎ যিনি হজ্ঞানুষ্ঠাতা, তিনিও তোমারই রূপ; 
বারিচর বলিয়া তোমার অবস্থিতিস্থান লক্ষ্য হয় না, সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান নাই বলিয়া তুমি ত্রিযুগনামে 
তুমি কালঘ্বারা অবচ্ছিন্ন ন5, তোমাকে নমস্কার ; তুমি | অভিহিত হইয়া থাক; হে মহাপুরুষ! তোমাকে 
সর্ববান্তর্যামী ও সর্ববাধার, তোমাকে নমস্কার করি। ৰ নমস্কার করি। হে ভগবন্‌! যেমন কান্ঠমধ্যে অগ্নি 
এই যে পৃথিবী প্রভৃতি রূপ, ইহা তোমারই রূপ, : গৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিমধ্যে 
তোম৷ হইতে পৃথক্‌ "হইয়া ইহার অস্তিত্ব সম্ভবে না; : তুমি গৃঢ়রূপে অবস্থান করিতেছ, কর্ণ ও কর্ম্মফল- 
তুমি নিজমায়ায় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছ, {এইরূপ ৷ সকল তোমাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে। নিপুণ 
মনুষ্য, গো ও পক্ষী প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত ; ইহা : জ্ঞানিগণ তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে বদ্দারা 
মায়াময় বলিয়া ইহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। ৷ বিবেক উৎপন্ন হয়, সেই মন্থনদগুরূপ মনোদ্ারা 
যেমন মরীচিকাজলের এত পরিমাণ, এইরূপ নির্দেশ্‌ | দেহ ও ইন্দ্িয়াদির মধ্যে তোমাকে মন্থন অর্থাৎ 
করা হাশ্যাস্পদ, সেইরূপ এই রূপেরও সংখ্যা করিতে : অন্বেষণ করেন; এইরূপ অন্বেষণে তোমার স্বরূপ 
যাইয়া উপহাসাস্পদ হইতে হয়; তোমার এই প্রপঞ্চ- ! প্রকটিত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। রূুপরসাদি 
রূপ তর্কের অগোচর, তোমাকে নমস্কার করি। বিষয়, দর্শনাদি ইন্সিয়ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল ও 
জরায়ুজ মনুষ্যাদি, স্বেদজ মশকাদি, অগুজ বিহঙ্গাদি, অহঙ্কার, এইগুলি মায়ার কার্য, এই সকল জবস্তর 
উত্তিদ্‌ বৃক্ষাদি, স্থাবর, জঙ্গম, দেব, খযি, পিতৃগণ, মধ্যে তুমিই আত্মা, তুমি বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাক ; 
ভূতগণ, ইন্দিয়বর্গ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, শৈল, সীহাদিগের বিচারশত্তি, বমনিয়মাদি সাধন ও নিশ্চয়, 
সরিৎ, সমুদ্র, থীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র এই সকল নাম- বৃতী বুদ্ধি আছে, তাঁহার! তোমার এই মায়িক আকুতি 
দ্বারা একমাত্র ূমিই অভিহিত হইয়া মাক; তুমি | নিরস্ত করিয়া স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন; ঈবৃশ 


৩৩৪ 


তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমক্কার করি। তুমি সৃষ্টির 
প্রাক্কালে মায়াকে ঈক্ষণ করিয়া থাক; যেমন লৌহ 
অয়স্কাস্তমণির সঙ্গিধানে থাকিলে সেই মণির অভিমুখে 
তাহার গতি হয়, সেইরূপ মায়া তোমার সম্নিধিহেতু 
জড়। হইয়াও গতিশীল! হুইয়া থাকে; এ মায়া স্বীয় 


ঈীমন্তাগবত 


কোন স্বার্থ নাই, তুমি গুণ ও কর্মের সাক্ষিরূপে 
বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার । যিনি জগতের 
আদি, যিনি শূকর হৃইয়া আমাকে দংষ্টাগ্রে ধারণ 
করিয়৷ প্রথমতঃ রসাতল হুইতে, অনন্তর প্রালয়সমুদ্র 
হইতে ক্রীড়াশীল গজের হ্যায় নির্গত হইয়াছিলেন এবং 


তিন গুণদ্বারা এই বিশ্বের স্ষ্টিস্থিতি-প্রলয় করিয়৷ | যিনি যুদ্ধে প্রতিদ্বন্থা গজতুল্য দৈত্যকে বধ করিয়া 


থাকে। তুমি এই বিশ্বের সুষ্টিপ্রভৃতি কার্য্য জীবের 
নিমিত্ত মায়া্ারা করাইয়া থাক; তাহাতে তোমার 


ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই বিভুর চরণে প্রণিপাত 
করি। 


অঞ্ভাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮। 


উনবিৎশ অধ্যায় 


স্রীশুকদেব কহিলেন,_কিম্প,ক্লষবর্মে পরম- 
ভাগবত রামচরণসেবক হনুমান কিম্প,রুষগণের 
সহিত অবিরত ভক্তিসহকারে লক্ষমণাগ্রজ সীতাভিরাম 
আদিপুরুষ ভগবান রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া 
থাকেন। যখন গন্ধর্ববগণ তাঁহার প্রভু ভগবানের 
পরমকল্যাণী কথ! গান করেন, তখন তিনি আ্টি“ষেণের 
সহিত তাহা শ্রবণ করেন এবং স্বয়ং এই মন্ত্র জপ করেন, 
যথা, _ভগবান্‌ উুনশ্লোককে নমস্কার করি! যাহার 
চরণতলে ধ্বজবজাদিচিহ, সাধু চরিত্র ও ধণ্ধানিষ্ঠতা 
সকলেই শিরোধার্য্য কিয়া থাকেন, যিনি সংযতচিত্ত 
ও লোকরঞ্জনকারী, যিনি সাধুতার চরমসীমা, সেই 
মহাপুরুষ মহারাজ ব্রহ্মণ্যদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 
করি। যিনি নিখিল বেদান্তে প্রসিদ্ধ তত্ব বলিয়া 
নিৰ্ণীত হইয়াছেন, তাহাকে প্রণিপাত করি। গুণ 
সকল জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থার অধীন, তিনি স্বরূপ- 
প্রকাশঘ্বার এই সকল অবস্থাকে তিরোহিত 
করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত তিনি প্রশান্ত এবং প্রশান্ত 
 বলিয়াই বিশুদ্ধ। তিনি নাম ও রূপ নছেন, স্থৃতরাং 
দৃশ্বা পদার্থ হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত তাহাকে প্রত্যক্‌ 


বলে; অতএব তিনি কেবল অনুভবস্বরূপ । জীব 
বস্তুতঃ এইরূপ শুদ্ধচিম্মাত্র হইলেও এঅহঙ্কার-নিবন্ধন 
তাহাতে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই পর- 
মাত্বা নিরহঙ্কার; শুদ্ধচিত্ত সাধকগণ ইহাকে 
ব্ৰহ্মরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আমি ই'হারই 
শরণাপন্ন হইলাম। বিভু পরমাত্মার যে পৃথিবীতলে 
মনুষ্যরূপে অবতার, তাহা রাক্ষসবধের নিমিত্ত; 
কেবল তাহাই নহে, মনুষ্য স্রালোকের সঙ্গে পড়িয়া 
যে ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা নিবারণ করা হুঃসাধ্য, 
মনুয্যগণকে এই শিক্ষা দিবার নিমিস্তও তাহার 
অবতার হইয়াছিল; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে 


স্বীয় স্বরূপে রমণশীল জগদাত্মা পমমেশ্বরের সীতা- 


বিরহনিবন্ধন বিপৎসমূহ কিরূপে সম্ভবপর হইতে 
পারে? এই ভগবান্‌ বাসুদেব ত্রিভুবনে কোন 
পদার্থে আসক্ত নহেন, তিনি ধীরগণর আতা 
ও স্ুহৃতুম ; সুতরাং তীহার স্ত্রীর জন্য মোহ কখন 
হইতে পারে না। একদা দেবদূত তাহার সহিত 
মন্ত্রণাকালে তাহাকে নিবেদন করেন যে, তৎকালে যে 
কেহ তথায় আসিবে, তাহাকে বধ করিতে হইবে 


০8 


“aah ও পট nae ae জারির জলি: 


অনন্তর খষি দুর্ববাসা উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাহাকে 


আগমনসংবাদ দিবার নিমিত্ত অগত্যা প্রীরামচন্দ্ের ; 


সমীপে উপস্থিত হন; 


সন্দেহ নাই। সওকুলে জন্ম, সৌন্দর্যা, মধুর কণ্প্বর, 


পূ্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তিনি 
লক্ষাণকে বধ করিতে উদ্ভত হইলে বশিষ্ঠদেব নিবারণ 
করেন, তাহাতে লক্ষমণকে পরিত্যাগ করেন; স্থৃতরাং : 
এই লীলাও সঙ্গত হইতে পারে না; অতএব ' 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত যে ভগবানের অবতার, তাহাতে , 
৷ নারায়ণকে নমস্কার করি; 


উৎকৃষ্ট জাতি ও প্রখর! বুদ্ধি, এই সকল গুণ মহা- 
: পরমহংসগণের পরমগুরু আত্মারামগণের অধিপতি, 


পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে 
না; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি আমা 
দিগের সহিত ভ্রমণ করিতেন না; তিনি বহুসদণ্ডণ- 
সম্পন্ন লক্ষমণের অগ্রজ, আমরা বনচর, আমাদিগের 
পূর্ব্বোস্ত স্কুলে জন্মাদি কোন সদ্গুণই নাই, 


তথাপি তিনি আমার্দিগের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার ৃ 
অতএব স্থর অথবা ; 


করিয়াছেন, ইহা অতীব বিচিত্র । 
অস্থর, নর অথবা পশুপক্ষ্যাদি, সকলেরই সর্ববান্তঃ- 


নির্ধারণ করা যায় না।  ভগবান্‌ নারদ পচ 
ভারতীয় প্রজাগণের সহিত পরম ভক্তিভাবসহকারে 
তাহার ভঙ্না করিয়৷ থাকেন; তিনি সাবনি মনুকে 
উপদেশ করিবেন বলিয়া ভগবত্প্রোক্ত সাংখ্য ও 
যোগের সহিত ভগবানের অনুভাব বর্ণনা করিয়া 
পঞ্চরাত্র নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । তিনি এই 
মন্ত্র জপও করিয়া থাকেন; যথা, ভগবান্‌ নর- 
তিনি উপশমশীল, 
নিরহস্কার, অকিঞ্চন ভক্তের ধনম্বরূপ, খধিগণের শ্রেষ্ট, 


তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমক্ষার করি। নারদ এই মন্ত্র 


| গান করেন এবং স্তব করেন; যথা, যে ভগবান, 
' অসক্ত, বিবিক্ত ও সাক্ষী, তাহাকে নমস্কার করি। 
৷ তিনি অস্ত, যেহেতু তিনি এই বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি 


প্রলয়ের কর্তা হইয়াও ‘আমি কর্তা” এইরূপ অভিমা 
বদ্ধ হন না; তিনি বিবিক্ত, কারণ, দেহের মধ্যে অব- 


স্থান করিয়াও দৈহিক ক্ষুৎপিপাসাদি কর্তৃক অভিভূত 


করণে নরাকৃতি হরি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন! কর! কর্তব্য; 
রাম কৃপাসিন্ধু, তাঁহার অল্প ভজন করিলেও তাহা : 


তিনি অধিক বলিয়া স্বীকার করেন; তাঁহার দয়ার 


কথা কি বলিব? তিনি অযোধ্যাবাসী জনগণকে 


বৈকুণ্ঠে লইয়| গিয়াছেন। 


হন না এবং তিনি সাক্ষী, কারণ, তিনি দ্রষ্টা হইলেও 
তাহার দৃষ্টি দৃশ্যপদার্থকর্তূক বিকৃত হয় না। হে 


' যোগেশ্বর ! হিরণাগর্ভ ব্রহ্মা যে যোগনৈপুণ্যের কথা 


কহিয়াছেন, তাহ! ইছাই,__মনুষ্য জন্ম হইতে তোমার 


: ভজন! করিবে এবং অন্তকালে যখন ছুষ্টকলেবর 


ভারতবর্ষেও ভগবান নর-নারায়ণরূপে কল্লাস্তকাল- ৷ পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন যেন 


পর্যান্ত তপশ্চরণ করিতেছেন; যে তপস্তাত্বার | ' নিগুণ তোমাতে মনোধারণা করিতে সমর্থ হয়; 


সম্যক্‌ বদ্ধিত ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি এঁশ্বর্য্য, | 


৷ ইহাই যোগের কৌশল, সন্দেহ নাই । যে মূৰ্থ ব্যক্তি 


ইন্স্রিয়সংযম.ও নিরহঙ্কারতার সহিত আত্মাকে লাভ | এঁহিক ও পারলৌকিক কাম্য পদার্থে আসক্ত, সে 


করা যায়, তিনি তাদৃশী তপস্যা করিতেছেন; 


ইহাতে | পুত্ৰ, কলত্র ও ধন-বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়; 


সে মনে 


তাহার কোন স্বার্থ নাই, তিনি দয়া করিয়া আত্মাবান্‌ । করে, মামার মৃত্যুর পর ইহাদিগের কি দশ! হইবে? 
অর্থাৎ জ্ঞানিগণকে তপশ্চরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইহা ভাবিয়া সে মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে ; যদি 


এরূপ করিয়৷ থাকেন ' 


তিনি খবিমূর্তি পরিগ্রহ যোগাত্যাসী বিদ্বান ব্যক্তিও এই কুৎসিত কলেবর 


করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এই হেতু তাহার গতি পরিত্যাগ করিতে ভীত হয়, তাহা হইলে তাহা 
অবস্তা, অর্থাত জ্ঞাবান্‌ বলিয়া তাহাকে অনায়াসে ! | শান্্াত্যাসাদি শ্রম বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে 


৩৩৬ 


_সীমন্তাগবত | 


«শী 


ae তন জি সি «Ge নীপা লী দি জরি ha বলা 


অতএব, ৫ ছে অধোক্ষজ ! যাহাতে আমাদিগের তোমার | বানপ্রস্থাদি যেরূপ ' মোক্ষপ্রকার বিহিত আছে, 
প্রতি সহজ বাসনারূপ যোগ লাভ হয়, তাহার বিধান | জনুসারে আঁচরণ করিলে মনুগ্যগণের মোক্ষও হুইয়| 


কর; তোমার মায়ায় আমরা এই কুৎসিত দেহে | 


‘আমি ও আমার’ এইরূপ অভিমান স্থাপন করিয়াছি ; । ূ 
আমরা এ যোগ প্রাপ্ত হইলে তদ্ত্বারা : 
এই ছুর্ডেছ্ক মমতাকে শীঘ্র ছেদন করিতে সমর্থ 
স্বরূপ কি, বলিতেছি ; সর্ববভূতের আত্মা, রাগাদি- 
ইলাবৃতবর্ষের স্যায় এই ভারতবর্ধেও বহু নদী ও ' 


ছে প্রভে৷! 
হইবে ! 


পর্ববত আছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকুট, 
খবভ, কূটক, কোথ্, সহা, দেবগিরি, খ্যুমুক, শ্রীশৈল, 
বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধা, শুক্তিমান্‌, খক্ষগিরি, 
পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্ৰকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, 
নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল ও কামগিরি প্রভৃতি অন্য 


শতসহত্ম পর্বত বিদ্যমান আছে এবং এ সকল 
পর্ববতের নিতদ্বদেশ হইতে অসংখা নদ ও নদী সম্ভূত ' 
এই সকল নদীর নাম উচ্চারণ করিলে ' 
করিয়াছেন, তীহারা না জানি কি পুণ্যই করিয়াছেন! 
: অথবা সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীহরি ই'হা- 
' দিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আমরা ঈদৃশ জন্ম 
(লাভ করিবার নিমিত্ত স্পৃহা করিয়। 


হইয়াছে । 
মনুষ্য পবিত্র হয়, ভারতীয় প্রজাগণ দেহদ্বার৷ 'এ পবিত্র 
জল স্পর্শ করিয়া থাকে । এই সকল মহানদী, যথা, 
চন্দ্রবশা, তাত্পণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, 
কাবেরী, বেশ্বা, পয়স্থিনী, শকরাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণ- 
বেখা, ভীমরঘী, গোদাবরী, নির্বিবন্ধ্যা, পয়োষী, তাপী, 
রেবা, সুরসা, নর্্মদা, চণ্গ্থতী, মহানদী, বেদস্থাতি, 
খাষিকুল্যা, ত্রিসাম, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, 
সরস্বতী, দৃশত্বতী, গোমতী, সরযু, রোঘবতী, যষ্ঠবতী, 
সপ্তবতী, স্থুযোমা, শতক্র, চন্দ্ৰভাগা, মরুত্ব ধা, বিতন্তা, 
অসিরী ও বিশ্বা; এতঘ্যতীত অন্ধ ও শোণ নামে 
ছুইটী নদ বর্তমান আছে। এই ভারতবর্ষেই যাহারা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা স্বীয় সাত্বিক, রাজ 
ও তামস প্রারন্ধ কর্ণ্মদ্বারা যথাক্রমে শ্ব স্ব দিবা, 
মাঙ্গুম ও নারক, বহু গতি সাধন করিয়া থাকেন ; 
কারণ, সকলেরই কর্ম্মামুসায়ে সকল গতিই লাভ 
হইয়া . থাকে। এতছ্াতীত যে বর্ণের সন্যাস ও. 


_! প্ৰাপ্ত হইয়। থাকেন। 


থাকে! এই ভারতবর্ষেই স্বধর্শ্মাচরণ ও অন্যান্য 
বহুপ্রকার সাধন বিদ্যমান আছে, যদ্স্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, অন্যত্র যে মোক্ষ হয় না তাহা নহে; 
দেবগণেরও মোক্ষ হইয়া থাকে । অপবর্গ বা মোক্ষের 


রোহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার, পরমাত্মা ভগবান্‌ 
বাস্থদেবে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ, ইহাই মোক্ষ ; 


: দেবমনুষ্যাদি নানাবিধ গতির হেতুভূত যে অবিষ্তা গ্রন্থি 
' তাহাকে এই ভক্তিযোগ ছেদন করিয়া দেয়। 


যখন 
ব্ফ্িতক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়; তখনই 
এই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে মনুষাজন্ম 
সর্ববপুরুষার্থের সাধন, দেবগণও ইহার এইরূপ 
প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; যথা,-- অহে। ! ধাঁহারা 
ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবার উপযোগী মনুষ্যজল্ম লাভ 


থাকি। 
আমরা দুক্ষর যন্ঞ, তপস্ঠ।, ব্রত ও দানাদি-দ্বারা যে 


তুচ্ছ স্বর্গ লাভ করিয়াছি, তাহাতে ফল কি? এই 


স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়ভোগের আতিশয্যহেতু নারায়ণের 
পাদপক্কজস্থৃতি বর্তমান থাকে না; প্রত্যুত বিলুপ্ত 
হইয়! যায়। ব্রক্গলোকে দ্বিপরাধ্ধক'ল বাস অপেক্ষা 
ভারতবর্মে ক্ষণকাল বাস উৎকৃষ্ট ; কারণ, ব্রন্মালোক 
হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়। থাকে, কিন্তু ভারতবাসা 
ভগবদ্ভক্ত মরণশীল দেহ পাইয়াও ক্ষণকালের মধ্যে 
শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগ করিয়। শ্রীইরির অভ্তয়পদ 
যে স্থানে ভগবানের কথারূপ! 
অমৃততনদী প্রবাহিত হয় ন/,যে স্থানে ভখবদাত্রিত 
৷ সাধু ভক্গণ বাস করেন না এবং যে স্থানে দৃ্ঠাদি 


পঞ্চম ক্ৰন্ধ । 


দিল gra att শে শর পাটি a Grrr tg in SP Cr dna ang Pian CFP IPPON GPR টা অর পরপর ও আপ ভব 


মহোৎসবের সহিত যজ্ঞেশ্বরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় না; 
সে স্থান ভ্রশ্থালোক হুইলেও তাহা! . বাসযোগ্য নছে। 


৩৩প 


সিএ te Shs ৬ রি রা পট চা শো এ রর পা জী শি GPP, BP eat" CAR dNTPs a APO OPO ro de Rona Son PC (PRs oP a RR Pr POP সমন 


তাহাদিগকে স্বীয় পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন ; 
তাহা হইতে সকল ইচ্ছার তিরোধান ও সর্ববকামের 


এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি জ্ঞান, জ্ঞানানুকূল ক্রিয়া ও ! পরিপুরণ হুইয়া থাকে । আমরা যে যজ্ঞের সম্যক 


ক্রিয়ানুকুল দ্রব্য এই সকলে পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত 
হইয়াও মোক্ষের নিমিত্ত বত্ব না করে, সে বনচর 
পঙ্গীর হ্যায় পুনর্ববার বন্ধন প্রাপ্ত হয়; ব্যাধের 
অসাবধানত-নিবন্ধন জালমুক্ত পক্ষী যদি পূর্বববৃক্ষেই 
অসাবধান হুইয়া বিচরণ করিতে থাকে, সে যেমন 
পুনর্ববার বন্ধন প্রাপ্ত হয়, এ মনুষ্যের দশাও তাদৃশী 
হইয়া থাকে। ভারতবাসীর ভাগ্যের সীমা নাই; 
কারণ, তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ববক যজ্ঞে অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিধি, মন্ত্র ও 
পুরোডাশাদি হবিঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্ত 
একমাত্র ফলদাতা৷ হরি স্বয়ং পুর্ণ হইয়াও যদিও 
ইন্দ্রাদ্বি পৃথক পৃথক্‌ নামে আহত হইয়া থাকেন, 
তথাপি এ সকল দ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
মনুষ্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অভি- 
লধিত বস্তু প্রদান করেন সত্য, তথাপি পরমার্থ প্রদান 
করেন না; কারণ, যাহ! দান করেন, তাহার ভোগ 
হইলে মনুষ্য পুনর্ববাঁর প্ৰাৰ্থনা করিয়া থাকে । কিন্তু 
ষাহারা নিফ্ষামভাবে তাহার ভঙজন। করেন, ভগবান্‌, 


অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যে শোভন বাক্য প্রয়োগ 
করিতাম এবং অন্যান্য যে সকল সাধুকার্য্ের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ের ফলে সর্ববস্থখ ভোগ 
করিয়াছি। এক্ষণে যদি পুণের কিছু অবশিষ্ট 
থাকে, তাহার ফলে যেন আমাদিগের এই ভারতবর্ষে 
মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং একমাত্র শ্রীহরিই সেব্য, 
এইরূপ স্মৃতি যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না ; 
যেহেতু শ্রীহরির ভজনা করিলে তিনি ভক্তকে সুখ 
প্রদান করিয়া থাকেন। 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,__হে রাজন! কেহ কেহ 
কহিয়া থাকেন এই. জন্থদ্বীপের আটটা উপদ্বীপ 
আছে; সগররাজের পুজ্রগণ অশ্বান্বেষণকালে এই 
পৃথিবীকে চতুর্দিকে খনন করিয়া এ সকল দ্বীপ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন ; উহাদিগের নাম, যথ।, “বর্ণ: 
প্রস্থ, চন্দঞচক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্া, 
সিংহল ও লঙ্কা! । যে জন্ব,দ্বীপের ভারতবর্ষ সর্বেবাত্তম, 


সেই জন্বত্বাপের . বর্মবিভাগ-সন্বন্ধে যাহা উপদেশ 


পাইয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম । 


উনবিংশ অধ্যায় সমাধ্য ॥ ১৯ ॥ 


বিংশ অধ্যায় । 


জরীধচযি কহিলেন,--অতঃপর প্রক্ষ প্রভৃতি 
স্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ ও সংস্থান এবং তাহাদিগের 
বর্যবিভাগ.. বর্ন করিতেছি। যেমন জরঙ্ব দ্বীপ 
সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ 
লগ্ণ্‌সমুজের পরিমাণ জন্দ,খ্বীপের পরিমাণের তুল্য ।' 


8৩ 


যেমন পরিখা বাহোপবনে বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ 
লবণসমুদ্রকেও প্রক্ষ দ্বীপ বেষ্টন করিয়া আছে, উহার 
বিশালতা লবণসমুদ্রের দ্বিগুণ । এই . প্রক্ষীপে 
একটা পক্ষ বৃক্ষ আছে, এ বৃক্ষের নামানুসারে দ্বীপের 
নাম প্রক্ষ হইয়াছে) এ বৃক্ষের পরিমাণ পূর্ব্ৰোক্ত 
জন্ব কৃক্ষের তুল্য ; এ বৃক্ষ হিরগয়, উহাতে অত্তলিহর 


জ্রীমন্তাগবত। 
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অগ্নি বাস করিতেছেন। প্রিরঅতের পুর ইশ | অবস্থান করিতেছে সরা 
এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে | আছে, তাহার পরিমাণ পূর্বেধাক্ত ্রকষষৃক্ষের সায় ; 
বিজ্তক্ত করিয়া স্বীয় সপ্ত পুত্রকে সমপ্পণপূর্ববক স্বয়ং | সেই বৃক্ষের নাম হইতে এই দ্বীপের নাম শালালী 
আনুযোগ অবলগ্বন করিয়া সংসার হইতে উপরত ৷ হইয়াছে । যিনি স্বীয় অবয়বস্বরূপ বেদদন্ত্বারা 
হইয়াছিলেন। বর্ধসকলের নামানুসারে তাহার শ্রীবিষুঃর স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই পক্ষিরাজ গরুড় 
পুজগণও অভিহিত হন । এ সকল বর্ষ শিব, বয়স, | এই দ্বীপে বাস করেন, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। 
হুতদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয় নামে বিখ্যাত । ৃ প্রিয়ব্রতপুক্র যন্ঞবাহু এই দ্বীপের অধিপতি ; তিনি 
এই সকল বর্ষে যদিও পর্ববত ও নদী সহত্র সহস্র ৷ এই দ্বীপকে সপ্ত বর্ষে বিভক্ত করিয়া স্বীয় সপ্ত 
আছে,'তথাপি সাতটা পর্ববত ও সাতটা নদীই প্রসিদ্ধ । | পুজ্রকে প্রদান করেন; এ পুজ্রগণের নাম হইতে 
মণিকূট, বজ্জকূট, ইন্্রসেন, জ্যোতিত্মান, স্বর্ণ, | এই সপ্তবর্ষের নাম হইয়াছে; নাম, যথা, 
ছিরণ্যঠাব ও মেঘমাল, এই সাতটা বর্ষপর্বৰত ; | স্থরোচন, সৌমনস্য, রমণক,. দেববর্থ, পারিডত্র, 
অরুণা, নৃমণা, আঙ্গীরসী, সাবিত্রী, তা, | আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। এই বর্ষসকলে সপ্ত বর্ষ 
খ্তস্তরা ও সত্যন্তরা, এই সাতটা মহানদী। এই | পর্ববত ও সপ্ত নদী বিখ্যাত; সপ্তপর্ববত যখা,__ন্রস, 
দ্বীপে আক্ষণাদির ন্যায় চারি বর্ণ আছে, যথা--হংস, | শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ ও সহত্র- 
পতঙ্গ, উদ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ; তীহাদিগের পরমায়ুঃ ৷ শ্রতি। অন্ুমতী, সিনিবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, 


সহশ্ব বৎসর এবং তীাহাদিগের রূপ ও সন্তানোত- | 


পাদন দেবতাদিগের ম্যায়; তাহারা বেদবিষ্ঠাঘ্বারা 
স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ত্রয়ীময়, আত্মস্বরূপ ভগবান্‌ সৃষ্যের 
উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহারা পূর্ব্বোক্ত নদী- 
সকলের জলে অবগাহনাদি করেন বলিয়া তাঁহাদিগের 
রজঃ ও তষঃ বিধৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের 
উপাসনার মন্ত্র; যথা--যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর রূপ, 
বিনি সত্যের অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান ধর্শ্মের, খতের 
অর্থাৎ, প্রতীয়মান ধর্ম্ম্মের, যাহা হইতে ধর্ম্মের বোধ 
জন্মে সেই বেদের, শুভফলের ও অশ্ুভফলের 
অধিষ্ঠাতা, সেই সূর্যের শরণাপন্ন হই। প্লক্ষাদি 
পাঁচটী দ্বীপে সকল পুরুষগণেরই আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়, 


৷ নন্দা ও রাকা, এই সাতটা নদী বিদ্যমান আছে। 
শ্রতিধর, বীর্য্ধর, বস্ুন্ধর, ও ইযুদ্ধর নামে বর্ধপুরুষগণ 
বেদময় আত্ম! ভগবান্‌ সোমকে বেদঘ্বারা বন! করিয়া 
থাকেন । তাহার! এই মন্ত্র জপ করেন, যথা, _ধিনি 
কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে এবং শুক্লপক্ষে দেবগণকে স্বীয় 
কিরণ-দ্বারা অন্ন বিভাগ করিয়া দেন, সেই সোম কৃপা 
করিয়া প্রজাগণ যে আমরা, আমাদিগের রাজা হউন। 

এইরূপে স্ুরাশ্রম দেব বহির্ভাকে কুশত্বীপ, 
উহার পরিমাণ সুরাসমুদ্রের দ্বিগুণ ; পূর্ব্ষের বর্্যায় 
এই কুশদীপ সমপরিমাণ দ্বৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত ; এই 
দ্বীপে দেবনির্মিত একটা কুশস্তস্ত আছে, এই হেতু 
ওঁ দ্বীপ কুশঘ্বীস বলিয়। আখ্যাত হুইয়া থাকে। 


মনোবল, ইন্সিয়বল, দেববল, বুদ্ধি ও বিক্রম, এই | অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান এ কুশস্তম্ব শোভন শিখা- 


সকল স্বাভাবিকী সিদ্ধি সমানভাবে বর্তমান আছে । 
" বেমন প্ক্ষত্বীপ সমপরিমাণ ইশ্রুরসস-মুদ্রত্বারা 
পরিরেছিত, সেইরূপ এই সমুদ্রের ঘিগুণবিশাল 


সকলের কাস্তিদ্বারা দিঙ মণ্ডল আলোকিত " করিয়া 


বিরাজ করিতেছে । হে রাজন্‌!  প্রিয়ব্রতের পুজ 
হিরণায়েতা এই দ্বীপের : অধিপতি; তিনি: স্বীয় 


শাৰী .সদপরিদাণ হুরাসদুজে পরিবেষ্টিত ছইরা | খ্বীপকে সপ্ত পুলের মধ্যে -বধাযোগ্য বিভাগ করিয়া, 


পঞ্চম স্কন্ধ । ৩৩৯ 


দিয় স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়াছিলেন! এ সপ্ত পুজের সাতটা নদী আছে। সাতটী পর্ধবত, বথা-_ শুরু, 
নাম, বথা--বস্তু, বস্সুদান, ঘৃড়রছি, নাভিগ্তপ্ত, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্ণ, নন্দ, নন্দন ও লর্ববতো- 
অত্যত্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম। ইছাঙ্গিগের বষে ভত্র; সাতটা নদী, যথা--অভয়া, অন্ৃভৌধা, 
সাতটা লীমা-গিরি ও সাতটা নদী প্রনিন্ধ। সাতটা আধ্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিভ্রবতী ও গুর্লা। 
পর্বধত, যথা--বক্ত, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্ৰকূট, ৷ পুরুষ, খবভ, দ্রবিণ ও দেবকনামক বর্ধপুরুষগগ ও 
দবেবানীক, উর্ধারোম! ও ভ্রবিণ ; সাতটা নদী ঘথা-_ ; নদীলকলের অতি নির্মল জল পান করেন এবং 
রসকুল্যা, মিত্রাবিন্দা, শ্রতবিন্দা, দেবগর্ভা, দ্ব্চ্যুতা ও | সলিলপুর্ণ অঞ্জলিদ্বার! জলময় দেবের আরাধন! করেন। 
মন্ত্রমালা । কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক | তহাদিগের মনত এই, হে জলদেব! তুমি ঈশ্বর 
নামে প্রসিদ্ধ কুশঘ্বীপের অধিবাসিগণ সম্যক হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, এই নিমিত্ত 
যক্রানুষ্ঠানত্বার অগ্নিরূপী ভগবানকে যজন! করিয়া ত্রেলোক্যকে পবিত্র করিয়া থাক; তোমার স্বরূপ 
থাকেন। তীহাদিগের মন্ত্র, যথা,__হে জাতবেদঃ ! স্বভাবতঃ পাপহারী, আমরা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি; 
তুমি সাক্ষাৎ পরত্রন্োর হব্যবাহী ; অতএব দেবতার | অতএব আমাদিগের শরীরকে পবিত্র কর। 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এই যন্ঞরদ্বারা হরিরই যজন! কর; | এইরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রের পরে শাকদ্বীপ অবস্থিত, 
দেবতাগণের উদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হইতেছে, তাহ! | উহার বিস্তার বত্রিশ লক্ষ যোজন, উহার চতুদ্দিকে 
হরিকে সমর্পণ কর। | সমপরিমাণ দধিমণ্ডসযুত্র উহাকে বেষ্টন করিয়া রহি- 
যেমন কুশদীপ দ্বতসমুদ্রত্বার বেষ্টিত, সেইরূপ য়াছে। এই দ্বীপে শাক নামে মহীরুহ বর্তমান আছে, 
স্বতসমুত্রের বহির্ভাগে দ্বিগুণ-পরিমাণ ক্রৌঞ্চস্বীপ | এই নিমিত্ত উহার নাম শাকদ্বীপ হইয়াছে। এই বৃক্ষের 
রহিয়াছে, ইহা সমপরিমাণ ক্ষীরসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত । | মহান্থুরভি, গন্ধ শ্বীপকে আমোদিত করিয়| থাঁকে ; 
এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে পর্ববতরাজ অবস্থিত, এই | এই স্বীপেরও অধিপতি প্রিয়ত্রতের এক পুজ, তাহার 
হেতু এই দ্বীপের নাম্‌ ক্রৌঞ্চ হইয়াছে। কার্ত্তিকেয়ের নাম মেধাতিথি। তাহার সাত পুজ্, পুর়োজব, 
প্রহরণে অর্থাৎ অন্ত্রাধাতে এই পর্ধবতের নিতন্বদেশ | মনোজব, বেপমান, ধূত্রানীক, চিত্ররেক, বহুরূপ ও 
ও কুঞ্জলকল উন্মথিত হুইয়াছিল, কিন্তু ক্ষীরোদের বিশ্বাধার ; এই দ্বীপে পূর্ব্বোক্ত নামে সাতটা বর্ষও 
জলে অভিষিক্ত ও ভগবান্‌ বরুণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় ৷ আছে; মেধাতিথি সপ্ত পুজ্কে সপ্তবর্ধ বিভাগ 
নির্ভয় হুইয়াছে। প্রিয়ত্রতের পুজ ত্বৃতপৃষ্ঠ এই করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সেই সেই বর্ষের আধিপত্যে 
দ্বীপের অধিপতি; স্বীয় দ্বীপকে সপ্ত পুজ্রের স্থাপন করিয়! স্বয়ং ভগবান্‌ অনন্ত মতি সমপণিপূর্ধ্বক 
নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া ও উক্ত বর্ষ তপোবনে প্রবেশ করেন। এই সকল বর্ষেরগ 
সকলে তাকাদিগকে বর্ধাধিপতি নিযুক্ত করিয়া জ্ঞানী | মর্ধ্যাদাগিরি ও নদী সপ্ত সপ্ত, ঈশান, উর়পূক্, 
ৃতপৃষ্ঠ, বাঁছার বশ পরমকল্যাণকর ও যিনি আয়তূত, বলভত্র, শতকেশর, সহআক্রোতা, দেবপাঁল ও মহানস, 
সেই প্রীঞরির চরণারকিন্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই লাতটা পর্ধবত এবং অনধা, আরম, উদতবস্ৃি, 
ভাছার পুক্রগণ ব্সাত্মা, দধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধাম, অপরাজিতা, পঞ্চপনী, সহঅশ্রুতি ও নিজধৃতি, এই 
জাঙ্গিষ্ঠ,, লোহিন্তার্ণ ও বনস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। মাভটী নদী। খতন্রত, 'অতাত্রত, দানভ্রত ও সুজ 
তীাছান্ধিগের বর্মলফলে প্রলিন্ধ লানটা লীমা-পর্র্বত-ও দাঁমে বর্মপুরুবগণ 'এ্ইস্থীপে বাস করেল; আরণীঁরানস' 


২৪৩ 


পরম সমাধিদ্বারা বায়ুস্বরূপ ভগবানের আরাধন! 
করিয়া থাকেন। তাহারা এই মন্ত্রে আরাধনা করেন, 


িসনতাগবত। 
বারা তহাদিগের রজঃ ও তমঃ বিধৃত হইয়াছে, তাহারা | হইতে ব্ৰহ্মকে জ্ঞাত হওয়া 


. অর্থাৎ বিনি ব্রঙ্থোর 
এবং ধাহার একমাত্র পয়মেশ্বরে নিষ্ঠা আছে 
অতএব যিনি বস্তুতঃ অদ্বৈত, ঈদৃশ যে -ত্ৰগ্মাকে 


বথা,__বিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণাদি | উপাস্তরূপে জনগণ অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই 


বৃত্তিত্বারা ভূতগণকে পালন করিতেছেন এবং এই 
জগৎ বাহার বশে রহিয়াছে, সেই অন্তর্যামী সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

এই প্রকার দধিমগুসমুত্রের পরবর্তী পুক্ষর দ্বীপ, 
ইহার বিস্তার দধিসমুদ্রের দ্বিগুণ ; এই দ্বীপ সম- 
পরিমাণ শুদ্ধোদক সমুদ্রদ্বারা৷ চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত । 
এই দ্বীপে একটী বৃহৎ, পুন্ধুর অর্থাৎ কমল বিদ্যমান 
আছে, উহ্থার অযুত অযুত অমলকনক পত্র, এ পত্র 
গুলি অনলশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে ; এ পদ্ম 
ভগবান কমলাসনের আসনরূপে পরিকল্পিত হইয়! 
থাকে। এই দ্বীপমধ্যে মানসোত্বর নামে একটা মাত্র 
সীমা-পর্ত আছে, উহা পূর্ববর্তী ও পশ্চিমবর্তী দুইটা 
বর্দকে বিভাগ করিতেছে; এই পর্ববতের উচ্চতা ও 
বিস্তার অযুতযোজন ; ইহার চতুর্দিকে লোকপালগণের 
চারিটী পুর শোভা পাইতেছে। . মেরুকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া যখন সম্বসরাত্মক সূর্য্যরথচক্র গমন করে, 
তখন উহা এই পুর সকলের উপরিভাগ দিয়া ভ্রমণ 


ভগবান্কে নমস্কার করি। 
পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধজল সমুত্রের পরে লোকালোক 


| নামে অচল রহিয়াছে, যতদুর পর্য্যন্ত দেশ সূর্য্যাদির 
| আলোকত্বারা আলোকিত হয়, তাহার নাম লোক এবং 


তশুপরবর্তী যে দেশ সূর্য্যাদির আলোকরহিত, তাহার 
নাম অলোক; এই লোকালোক পর্বত লোক.ও 
অলোকের অন্তরালে চতুদ্দিকে অবস্থিত । স্থমের 
হইতে মানসোত্তর পর্বতের মধ্যবর্তী যে স্থান, তাহার 
পরিমাণ এককোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
যোজন ; . এতগ পরিমিত ভূমি শুদ্ধজল পর্বতের 
পরে রহিয়াছে, এই স্থলে প্রাণিগণ বাস করিয়া থাকে, 
ইহার পরে যে ভূমি, তাহা কাঞ্চনময়ী, তাহা দেখিতে 
দপণিতলের হ্যায়; ইহার পরিমাণ আটকোটি 
উনচল্লিশ লক্ষ যোজন। এই স্থলে পদার্থ রাখিলে 
পুনর্ববার তাহার উপলব্ধি হয় না) এই নিমিত্ত 
সকল প্রাণী এই ভূমিকে বর্জন করিয়াছে; কেবল 
দেবগণ এই স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যেহেতু 


ক্রিয়া থাকে; তদ্দ্বার দেবগণের অহোরাত্র ও | লোকালোক পর্বত লোক ও অলোক দেশের মধ্য- 
মমুষ্যগণের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। স্থলে থাকিয়া উহাদিগকে বিভক্ত করিতেছে, এই 
প্রিয়ত্রতপুজ্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি; ভিনি নিমিত্ত, উহা লোকালোক নামে: অভিহিত হইয়া 
স্বীয় ছুই পুত্র রমণক ও ধাতককে পূর্বেধাক্ত ছুই বর্ষের থাকে। ঈশ্বর এই লোকালোক পর্বতকে লোক- 
বর্ষপতি, নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং জ্যেষ্ভাতৃগণের ন্যায় | ত্রয়ের প্রান্তরদেশে চতুদ্দিকে সীমা পর্ববতরূপে স্থাপন 


ভগবানের আরাধনাপর হয়েন। এই দ্বীপের 
বর্ধপতিগণ যদ্দ্বারা ব্রক্মার লোকে অবস্থান হয়, তাদৃশ 
জাধনত্বারা ব্রহ্মরূগী অর্থাৎ কমলাসনমুর্তি ভগবানের 
আরাধনা! করিয়া থাকেন। তীাহাদিগের আরাধনার 
আহ, যথা; যিনি : কর্ম্মফলস্বরূপ : অর্থাৎ স্বধর্ণ্মনিষ্ঠ 
পুরুষ শতজন্মে-বে অক্ষার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বৈ ভগা 


করিয়াছেন। এই লোকালোক পর্বতের উচ্চত৷ .ও 
বিস্তার এরূপ যে, সূর্য্য হইতে আরস্ত করিয়া গ্রবলোক- 
পর্য্যন্ত বত জ্যোতির্মগুল আছে, তাহাদিগের কিরণ- 
সমূহ নিদ্ঘদিকে তিন লোককে সর্ববতৌভাবে প্রকাশ 
ফরিয়া থাকে, কিন্তু লোকালোক পর্ববতকে জতিক্রুদ 
করিয়া 'কখনও. যাইতে: সমর্থ: হয় -না.।": জ্ঞানিগাণ 
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Pate Ste) 


এইরূপ লোকবিস্তাশের, পরিমাণ, লক্ষণ ও . রচনা ঈদৃশ বেশ ধারণপূর্বক লীলা করিয়া বিরাগ 
নির্দেশ করিয়াছেন। ভূগোলকের পরিমাণ পঞ্চাশৎ- | অবস্থান করিতেছেন । 

কোটি যোজন ; . লোকালোকপর্ববত ইহার চতুর্থাংশ | মেরু হইতৈ জারস্ত করিয়া লোকালোকপর্য্যন্ত 
অধিলজগদ্গুরু আত্মযোনি ব্রহ্মা, এই লোকালোক | যত বিস্তার উক্ত হইয়াছে, উহার বহিদেশে জলোক- 
পর্ববতের বহির্ভাগে চারিদিকে চারিটী গজরাজকে | দেশের বিস্তারও তাদৃশ। তাহার পরবর্তী স্থানে 
স্থাপন করিয়াছেন; তাহাদিগের নাম খষভ, ৷ যোগেশ্বরগণের বিশুদ্ধা গতি হইয়া থাকে, অর্থা 
পুক্ষরচুড়, বামন ও অপরাজিত) এই চারিটী গজ | যাহারা অই আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ, তাহাদিগেরই 
সকল লোকের স্থিতির হেতু । -এই দিগগজগণের ও গতি হইয়া থাকে, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। 
স্বীয় অংশভূত মহেন্দ্রাদি লোকপালগণের বিবিধ ব্রক্মাগুগোলকের মধ্যস্থানে সূর্য্য অবস্থিত, সূর্য্য হইতে 
বীর্য্যবর্ধনের নিমিত্ত এবং সকললোকের মঙ্গলের | ব্রঙ্গাগুলোকপর্যান্ত সকলদিকেই পঞ্চবিংশতি কোটি 
নিমিত্ত পরমমহাপুরুষ মহাবিভূতি অন্তর্যামী ভগবান্‌ | যোজন। যখন এই অণ্ড মৃত অর্থাৎ অচেতন ছিল, 
ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশর্য্যাদি অষ্ট মহাসিদ্ধি তখন সূর্য্যদেব বৈরাজ পুরুষরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ 
সমহ্বিত স্বীয় বিশুদ্ধ সত্বোজ্দ্বল মূৰ্তি প্রকাশ করিয়া | করেন, এই নিমিত্ত উহার মার্তগু নাম হইয়াছে। 
এবং বিষক্ষোনপ্রভৃতি স্বীয় শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণে পরি- | সমষ্টি জীবের সুক্ষা দেহকে হিরণ্যগর্ভ কহে, এই 
বেষ্টিত হইয়! নিজ শ্রেষ্ঠ আয়ুধে পরিশোভিত বাহুদণ্ড | হিরণ্যগর্ভ হইতে সূর্যোর হিরণ্যান্ত অর্থাৎ সুলদেহের 
ধারণপূর্ববক এ লোকালোক পর্ববতে চতুর্দিকে বাস | উৎপত্তি হইয়াছে, এই নিমিত্ত উনি হিরণ্যগর্ভ নামেও 
করিতেছেন। তিনি মঙ্তাবিভূতি ও পরম এখ্বর্যের | অভিিত হইয়া থাকেন। পূর্ববাদি দিক্‌, অন্তরীক্ষ, 
পতি বলিয়া একই মুক্তিতে চতুর্দিকে বিরাজ করিতে- | গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও পৃথিবীর বিভাগ, স্বর্গ অর্থাৎ ভোগ- 
ছেন; ইহা অসম্ভব নহে। ভগবান্‌ অন্তরয্যামী থাকিয়া | স্থান, অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষস্থান, নরক অর্থাৎ ছুঃখস্থান 
সকল কাৰ্য্যই করিতে পারেন, তথাপি ষে বহির্ভাগে এবং অতলাদি রসাতল এই সমু্ধায়কে সূর্যই বিভাগ 
মুর্তি প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহার করিতেছেন। দেব, তির্য;ক্‌, মনুষ্য, সরীস্থপ, পক্ষী, 
হেতু এই যে, তাহার স্বীয় যোগমায়া যে সকল বিবিধ লতাদি উদ্ভিদ, এই সমুদয় জীবদেহের রং আত্মা 
লোকযাত্র! রচনা করিয়াছে, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত এবং তিনিই নেত্রাধিষ্ঠাতা। 

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 1২০। 


একবিংশ অধ্যায়। 


: জীশুকৃদেব কহিলেন, মহারাজ! পরিমাণ ও পণ্ডিতগণ এতত্বারা স্বর্গ মগুলের পরিমাণ উপদেশ 
লক্ষণদ্বারা : আপনাকে ভূবলয়ের এই সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। যেমন চগকাদি ঘিদল. পদার্থের, এক 
কহিলাম ). ইহ! বিস্তারে. পঞ্চাশৎকোটি যোজন দলের পরিমাণথারা অপর্দলের পরিমাণ নির্ণীত: হয়। 
“রং . উচ্চতায় পঞ্চবিংশতিকোটি যোজন । তন্ববিদ সেইরূপ ভূমগুলের পরিমাগদ্থার৷ স্বর্গ মগ্ুলের পরিমাণ 


২ | ভ্রীমন্কাগবত 


নির্গাত হইয়া থাকে । এই উত্ভয়দল সংলগ্ন হইয়া 
যে অগ্ডাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যবর্তী স্থানকে 
জন্যরীক্ষ ফছে। চল্জ্রাদির পত্তি ভগবান তপনদেব, 
এই জন্তরীক্ষের কেন্ত্রস্থানে থাকিয়া আতপঘ্ারা 
জিল্লোকীক্ষে উত্তপ্ত করিতেছেন এবং আত্মজ্যোতিদ্বারা 
প্রক্ষাশ করিতেছেন। এই সূর্য্যদেব উত্তরায়ণনান্গী 
রঙ্গাগতিম্বারা যথাসময়ে আরোহণস্থান অর্থাৎ মকরাদি 
রাশিতে গমনপুর্ববক ক্রমে দিবাভাগকে দীর্ঘ ও 


রাস্িভাগকে হ্রন্ম করিয়া থাকেন; দক্ষিণায়ননান্ধী | 


ক্ষিপ্রগতিত্বারা অবরোহণস্থানে গমনপূর্ববক . দিবা- 
ভাগকে ভ্রন্থ ও রাত্রিভাগকে দীর্ঘ করিয়া থাকেন এবং 
বৈধুবতনান্্ী সমানগতিদ্বারা সম রাশিতে গমনপুর্ববক 
দিবামান ও রাত্রিমানকে সমান করিয়া থাকেন । যখন 
সূর্য্যদেব মেষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করেন, তখন 
দিবামান ও রাত্রিমান সমান হুইয়া থাকে; যখন 
সবি শঞ্চরাশিতে গমন করিতে থাকেন, তখন 
দিবামান বর্ধিত ছয় এবং রাত্রিমান প্রতিমাসে এক 
সবটিক। করিয়া হস্ব হইতে খাকে এবং যখন সূর্ধ্যদেব 
স্শ্চিকাদি পঞ্চরাশিতে বর্তমান থাকেন, তখন উদ্ধার 
বৈপরীত্য হয় । দক্ষিণায়নকালে দিবস.ও উত্তরায়ণ- 
কালে রাত্রি বৰ্ধিত হয়। এইরূপে মানসোব্তরগিরির 
মণ্ডলপদ্ষিমাথ নয়কোটি একান্ন লক্ষ যোজন। 
ভভানিগণ কহিয়া থাকেন, এই মানসোত্তর পর্বৰতে 
মেরুর পূর্বদিকে দেবধানীনান্সী ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণে 


পশ্চিমে তানাদিগের বমপুরী হইতে আয়ত্ত: করিয়া 
পূর্ববাদিদিক; যাহারা উত্তরে, তাহাদিগের 'বরগাপুরী 
হইতে আরম্ত করিয়া পূর্ববাদিক্‌ এবং 'বাছারা পুর্যধ- 
দিকে, তাছাদিগের চন্দ্রপুরী হইতে আরম্ভ করিয়! 
পূর্ববাদি দিক্‌. হইয়া, থাকে। যাহারা মেরুত্থানে 
অবস্থিত, তাহাদিগের নিকট মধ্যাচ্ছক্কালীন পর্ধ্য 
সর্ববদা তাপ বিতরণ করিয়া থাকেন। সূর্যাদেষ যখন 
নক্ষত্রাভিমুখে গমন. করেন, তখন মেরুকে- বামে 
রাখিয়া ভ্রমণ করেন, কিন্তু জ্যোতিশ্চক্র প্রদক্ষিণা- 
বর্থের প্রবর্তক প্রবহনামক বায়ুদ্ধারা ঘূর্ণিত ' হওয়ায় 
প্রত্যহ মেরুকে একবার দক্ষিণদিকে রাখিয়া যাইতে 
হয়; অতএব চক্রগতিহেতু দূর হইতে সূর্য্যকে যে 
ভূমিলশ্ী. বলিয়া! দেখা যায়, উহাই. সূর্য্যের উদয়, 
আকাশাবরূড়ের ন্যায় যে দর্শন, উহাই মধ্যান্ছজ, ভূমি- 
প্রবিষ্টের ম্যায় যে দর্শন, উহাই অস্তগমন এবং অতীব 
দূর গমন করিলে, নিশীথ হইয়া থাকে। সূর্য্য যে 
স্থানে উদ্নিত হন, তাহার সমসূত্রপাতে জস্তগমন 
করেন; যে স্থানে মনুধ্যাঙ্গির . ঘর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া 
উত্তাপ দান করেন, তাহার সমসুত্রপাতে নিশীখ উৎপর 


করি! মূনুষ্যাদিকে নিদ্রিত করিয়া থাকেন। যাকার! 


তাহার অস্তগমন দর্শন করে, সূর্য্য এ স্থানে গন 
করিলে, তাহারা তাহাকে দেখিতে পায় না। যখন 
সূৰ্য্য পঞ্চদশ ঘটিকার ইন্দ্রপুর্ী হইতে চন্দ্রপুরীতে গঞ্জন 
করেন, তখন তাঁহাকে ছুইকোটি সাইত্রিশ লক্ষ 


সংযমনীনান্বী যমপুরী, পশ্চিমে নিন্সোবতীনান্্ী বরুণ- | পঁচাত্তর হাজার যোজন অতিক্রম করিতে হয়। 


পুরী এবং উত্তরে বিভাবরীনাস্্ী চন্দ্রপুরী বিরাজ 
মেরুর চতুর্দিকে সময় বিশেষে এ | অতিক্রম করিয়! পুনর্ববার ইন্ত্রপুরীতে প্রত্যাগমন 


করিতেছে । 


এইরূপে তথা হইতে যথাক্রমে বরুণপুরী ও চন্দ্রপুরী 


সকল পুরীতে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্তময় ও নিশীথ হইয়! | করেন। : সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রাদির গ্রহও নক্ষত্রগণের 


থাকে, তাহ! হইতে ভূতগণের কার্য্যে প্রবৃত্তি ও 


নিৃষ্টি টিয়া . ধাক্ষে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 


সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হুন এরং ডাহাদিগের 
সহিত অস্তগমন করেন। এইরূপে সূর্য্যের বদলের 


যাহারা মেরুর ' দন্দিণদেশে অনচ্থিত। তাহাদের রখ পূর্ব্বোক্ত পুরীচতুষ্টয়ে -শ্রজিভ্রম্থকালে আর্য 


পঞ্চম ক্বন্ধ | 


থাকে। তীহার একচক্রে দ্বাদশ মাস দ্বাদশ অর, ছয় 
তু ছয় নেমি, তিন চাতুৰ্শ্মান্ত তিন নাতি; ইহাকেই 


৩৪ 


হইয়া আদিত্যদেবকে বহন: করিতেছে। অচল 
সবিতার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া সারধ্য করিতেছেন, 


জ্ঞানিগণ সম্বুসরচক্র কহিয়া থাকেন। এঁ চক্রের | তিনি পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট আছেন, কারণ, যাহা 


অক্ষের একভাগ মেরুর শিখরদেশে এবং অপর ভাগ 
মানসোত্তর পর্ধবত হইতে অৰ্দ্ধ লক্ষ যোজন উৰ্দ্ধে বায়ু- 
বন্ধ ভূমিতে স্থাপিত আছে; রবিরথচক্র এ অক্ষে নিবন্ধ 
থাকিয়া তৈলবন্ত্রচক্রের স্যায় মানসোত্তর পর্ববতে পরি- 
ভ্রমণ করিতেছে । রবিরথের অপর একটা অক্ষ আছে, 
উহার পুর্ববভাগ প্রথম অক্ষে চত্রপ্রান্তে নিবন্ধ আছে 
এবং অপর ভাগ খ্রুবে বায়ুপাশে বদ্ধ থাকিয়া তৈল- 
যন্ত্রের অক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; দ্বিতীয় অক্ষের 
পরিমাণ প্রথম অক্ষের এক চতুর্থাংশ। রথের 
উপবেশনস্থান ছত্রিশ লক্ষ যোজন উন্নত ও নব লক্ষ 
যোজন আয়ত ; রবিরথের যুগেরও পরিমাণ তাদৃশ । 
সপ্ত ছন্দঃ সপ্ত অশ্ব ; তাহারা অরুণকর্তৃক যোজিত 


সূর্যের সম্মুধভাগ, উহাই পশ্চিম দিক। অঁঙুষ্ঠ 
পর্ববমাত্র যন্তিসহজ্র বালিখিলা খাধিগণ সূর্য্যের পুরো" 
ভাগে স্তুতিপাঠের নিমিত্ত নিয়োজিত হুইয়া স্তুতি 
গান করিতেছেন । অন্যান্য খধি, গন্ধর্বব, অপ্সরা, 
নাগ, গ্রামণী, যাতুধান ও দেবতা, ইঁহাদিগের চতু- 
দদশগণ থাকিলেও ছুই ছুই হইয়া সপ্তগণে বিভক্ত 
হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ 
দ্বারা প্রতিমাসে নান! নামধারী আসত্মস্বরূপ ভগবান্‌ 
সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে সূর্ধ্যদেব 
প্রতিক্ষণে আট হাজার ছুই ক্রোশ অতিজমপূর্বক্ 
ভবলয়ের নয়কোটি ষাট লক্ষ যোজন পরিসপ্ডল ভোগ 
করিয়া থাকেন। 


একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


রাজ! কহিলেন,__হে ভগবন্‌ ! আপনি. যে বর্ণন | মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিধাবিত হইতেছে; সুতরাং 


করিলেন--ভগবান্‌ আদিত্য, মেরু ও ক্রুবকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া ভ্রমণ: করেন, অথচ রাশিদিগের অভিমুখে 
গমনকালে অপ্রদক্ষিণ করিয়া গমন করেন, ইহা বিরুদ্ধ 
বোধ হইতেছে, কিরূপে ইহা অনুমান করিব ? 
শ্ীশুকদেব স্পষ্ট করিয়া কছিলেন--মহারাজ | 
যখন কুলালচক্র ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন তদাত্রিত 
পিপীলিকাদির তদনুরূপ. গতি হুইয়। থাকে, কিন্তু পিপী- 
লিকাদির স্বীয় গতি ভিন্ন. বলিয়! প্রতীতি হয়, কারণ, 
তাহারা একস্থান. হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সেই: 
রূপ অক্ষত্ররাশিত্ায়া উপলক্ষিত :কালচক্রে গরুর ও. 


তদাশ্রিত সূর্ধ্যাদিগ্রহের তদনুসারে গতি হইতেছে, 
কিন্তু সূর্্যাদিগ্রহ যখন এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্থরে 
ও এক রাশি হইতে রাশ্বন্তরে .গমন করেন প্রীতি 
হইতেছে, তখন, তাহাদিগের স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন গতি বিপং 
রীত দিকে থাকিতে পারে, তাহা অসম্ভব কি.? : এই 
ভগবান্‌ আদিত্যদেব আদিপুরুষ সাক্ষাৎ 'নারায়?, 
লোকের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত ও কর্ল্মসূকলের বিশু- 
দ্ধির নিমিত্ত স্বীয় বেদময় আত্মাকে _ঘাদশভাগে ও 
বসন্তাদি "ছয়. খডুতে বিভক্ত : করিয়া . কর্ম্মুভোগ্ের 
উপযোগী ঈভোফাদি খডুগনণ বিধান করিয়া... থাকেন: 


্রীমন্তাগবত । 


হ্ানিগণও বেদদ্বারা ইহার স্বরূপসন্বন্ধে নানা তর্ক রবির এক পক্ষের ভোগ একদিনে, ভোগ করিয়া 
বিতর্কাদি করিয়| থাকেন । যাহারা বর্ণাশ্রমের অনু- থাকেন। যখন চন্দ্রের কলা বুদ্ধি হয়, তখন শুক্লপক্ষ 
মোদিত আচারের অনুবর্তা থাকিয়া, বেদোক্ত নানাবিধ | ও যখন কলা হ্রাস হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে; 
কর্মদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ববক্‌ ইহার বজনা করেন, তীহারা ৷ শুর্লপক্ষ দেবপুজায় ও কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপুজার প্রশস্ত 
ইছাকে ইন্দ্রাদিরূপে. অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন | কাল; এইরূপে চন্দ্রম৷ পূর্ববপক্ষ ও অপরপক্ষান্বারা 
এবং বাহার! শ্রদ্ধাপূর্ববক ধ্যানাদিত্বার! ইহার আরাধনা | দেবপৃজা ও পিতৃপৃজায় কালবিধানপূর্ববক ত্রিশ মুহূর্তে 
করেন, তাহার! ইহাকে অনায়াসে অন্তর্যামিরূপে | এক এক নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন। চন্দ্র ওষধি 
প্রাপ্ত হুইয়া থাকেন। এই আদিত্যদেব লোক- ! সকলের ঈশ্বর, অতএব অন্নময় এবং অন্নময় রলিয়া 
সকলের আত্মা, ইনি পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যে  জীবগণের প্রাণ; তিনি জীবনহেতু ও অমৃতময় 
অন্তরীক্ষ আছে, তদন্তর্গত কালচক্র আশ্রয় করিয়া | বলিয়া জীব নামেও অভিহিত হুইয়া থাকেন।. এই 
ছ্বাদশমাস ভোগ করিয়া থাকেন; মেষাদি দ্বাদশ ৰ যোড়শখকল ভগবান্‌ চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা, এই হেতু 


৩৪৪ 


রাশি হইতে দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে, উহারা 
সম্বগুসরের অবয়ব । চান্দ্রমানানুসারে দুই পক্ষে এক 
মাস; গৌরমানে সপাদ নক্ষত্রদ্ধয়ে এক মাস. এবং 
পিতৃলোকের গণনামুসারে এক অহোরাত্র এক মাস। 
যে কালের মধ্যে সূর্যযদেব ছুই রাশি ভোগ করেন, তাহ! 
খতুনামে অভিহিত হুইয়া থাকে, উহ। সন্বসরের 
অবয়ব । আদিত্যদেব যে অদ্ধকালত্বারা আকাশপথে 
বিচরণ করেন, তাহাকে অয়ন কহে, উহাই বশুসরাধ্ধ 
অর্থাৎ ছয় মাস। | 
সূধ্যদেব যে কালের মধ্যে পৃথিবীমণ্ডল ও 
চ্যমগুলের সহিত নভোমণগুল সর্ববতোভাবে ভোগ 
করেন," সেই কাল সম্বতসর; ভান্ুর মন্দগতি, 
শীক্্গতি ও সমগতিত্বারা উহ! সন্বৎসর, পরিবৎসর, 
ইদ্দাবসর, অনুবত্সর ও বগুসর নাম ধারণ করিয়৷ 
থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। এইরূপে 


মনোময় ; অতএব তিনি মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময় 
বলিয়া দেব, পিতৃ, মন্ুম্য, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীস্থপ 
ও লতাদি উত্ভিদের প্রাণের তৃপ্তি সাধন করেন; 
এই হেতু জ্ঞানিগণ তাহাকে সর্বময় বলিয়া বর্ণন 
করিয়া থাকেন । 

তাহার উপরিভাগে দ্বিলক্ষ যোজন দূরে নক্ষত্র 
সকল মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়াই ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগের আর পৃথক্‌ 
গতি নাই। তাহাদিগের সংখ্যা সপ্তবিংশতি, কিন্ত 
উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার সন্গিস্থল অভিজিৎ, নক্ষত্র নামে 
অভিহিত হয়, তাহা হইতে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, এই নিমিত্ত পৃথক কল্লিত হইয়াছে । এই 
অভিজিত নক্ষত্রকে গণনা! করিয়া পূর্বেবোক্ত নক্ষত্র- 
গণের সংখ্যা অস্টাবিংশতি । তদুপরি ছুই লক্ষ যোজন 
দূরে প্রক্রগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকেন; সুর্য্যের ্যায় 


চজ্্রমা অর্কমগুলের উপরিভাগে লক্ষ যোজন দুরে ! ই'হারও শীপ্রগতি, মন্দগতি ও সমগতি আছে, এই 
অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; সূৰ্য্যে ঘাদশ | নিমিত্ত কখন সূর্য্যের অগ্রে, কখন পশ্চাৎ ও কখন 
রাশি ভ্রমণ করিতে সম্বত্সর অতীত হয়, কিন্তু চন্দ্র তীহার সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন'। ইনি সর্বদা 
উহা ছুই পক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন) এইরূপে লোকসকলের অনুকূল ; ইহার সঞ্চারকালে প্রায়ই 
চন্দ্র রবির মাসভোগ সওয়া ছুই দিনে ভোগ ক্রিয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব যে লকল গ্রহ বৃষ্টির প্রীতি 
খাকেন। চন্দ্র কখন কখন এরূপ প্রতগাঁমী হন বে, বন্ধকতা: করেন, ইনি তীহাদিগের উপশম" করিয়া 


গাম সন্ধা । 


থাকেন, এইরূপ অনুমিত হইয়া থাকে । শুকরের 
ন্যায় বুধও কখন সূর্য্যের অগ্রে, কখন পশ্চাহ ও কখন 
সহিত থাকিয়। বিচরণ করেন। এই সোমপুল্র বুধ 
শুক্রের উপরিভাগে ছুই লক্ষ যোজন দূরে দৃষ্ট হইয়! 
থাকেন, ইনি প্রায়ই শুভকারী গ্রহ; যখন সূর্য্য 
হইতে বিষুক্ত হন, তখন বাত্যা, মেঘ ও অনাবৃষ্ট্যাদি 
ভয় সুচনা করিয়া থাকেন। ইহার ছুই লক্ষ যোজন 
উৰ্দ্ধে মঙ্গলগ্রাহ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, ইনি তিন তিন 
পক্ষে এক এক রাশি অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ রাশি 
ভোগ করিয়। থাকেন; কিন্তু যদি বক্রগতি হয়, তখন 
উক্ত সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে; ইনি প্রায়ই অশুভ- 
গ্রহ, দুঃখ সুচনা করিয়া থাকেন। 


৯6৫ 


বৃহস্পতি অবস্থিত; ইনি যে কালে এক একটা রাশি 
অতিক্রম করেন, তাহার নাম পরিবৎসর ;  ইছার 
বক্রগতি হইলে উক্ত কালের ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে; 
ইনি প্রায়ই ব্রাহ্গণকুলের অনুকূল, বৃহস্পতি হইতে 
ছুই লক্ষ যোজন উদ্ধে শনৈশ্চর প্রতীয়মান হুইয়! 
থাকেন; ইনি প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ মাস অবস্থান 
করেন, ইহাকে এক অনুবৎসর কহে; ইনি এইরূপে 
ত্রিশ বৎসরে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন; ইনি 
প্রায়ই সকলের অশাস্তিকর গ্রহ। .এই শনিগ্রহ 
হইতে একাদশ লক্ষ যোজন উত্তরে সপুষিমগ্ডল দৃষ্ট 
হইয়া থাকেন; এই সপ্তধি লোকসকলের মঙ্গল- 
বিধানপূর্ববক ভগবান রিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ 


মঙ্গল হুইতে ছুই লক্ষ যোজন উৰ্দ্ধে ভগবান্‌ | ঞ্ুবলোককে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন । 
ঘ।বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, অনন্তর সগ্তধিমণ্ডল 
হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে যে ধ্রুবলোক, 
তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 
উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব এই লোকে অব. 
স্থান করিতেছেন ; নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, 
কশ্যপ ও ধৰ্ম্ম বহুমানপুরঃসর তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন; ইনি অগ্যাপিও কল্লজীবিগণের অবলম্বনীয় ; 
ইহার মহান্‌ অনুভাব পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে । গ্রহ 
নক্ষত্রার্দি যত জ্ঞোতির্গণ আছে, তৎসমুদায়ই অনি- 
মেষ অব্যক্তবেগ ভগবান কাল অর্থাৎ, কালচত্র- 
দ্বারা ভ্রামামাণ হইতেছে, কেবল এই গ্রুবলোক 
স্থিরভাবে অবস্থান বরিতেছে ; ঈশ্বর এই ফ্রুবলোককে 
জ্যোতির্গণের অবলম্বন স্থান করিয়া স্থাপুর ম্যায় 
স্থাপন করিয়াছেন, ইহ সেইরূপই নিত্যকাল দীপ্যমান 
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রহিয়াছে । যেমন ধান্মর্দনে নিযুক্ত পশুসকল 
কৃষীবল কর্তৃক মেধীস্তস্তে নিবদ্ধ থাকিয়া মেধীস্তস্তের 
নিকটে, মধ্যস্থানে ঝ! দূরে অবস্থানানুসারে কেহ মন্দ, 
কেহ মধ্য ও কেহ দ্রতগতিতে স্ব স্ব মণ্ডলে ভ্রমণ 
করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ 
ঈশ্বর কর্তৃক প্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া কেহ নিকটে, কেহ 
মধ্যস্থানে, কেহ বা দুরে কালচক্রে নিয়োজিত থাকিয়া 
এবং বায়ু কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ হইয়া কল্লান্তকাল পর্য্যন্ত 
কেহ মন্দ, কেহ মধ্য ও কেহ দ্রুতগতিতে স্ব স্ব কক্ষে 
ভ্রমণ করিতেছে । যেমন আকাশে মেঘসকল ও 
শ্েনাদি পক্ষী বায়ুসাহায্যে ও ' পক্ষ-সঞ্চালনাদি 
কর্মের সাহায্যে ভ্রমণ করিতে থাকে, 'সেইর্লপ 
গ্রহ-নক্ষত্রাদি ঈশ্বর-কর্তক অধিষিত মায়াবশে 
ও তাহার শক্তিতে সর্বধপ্রথমে গতিশীল ইক 


৩৪৬ | গ্রীমন্তাগরত । 
আকাশে জ্রমন করিতেছে, _ পৃথিবীতে পতিত | দক্ষিণ নাসিকা অভিজিৎ, বাম নাসিকা উত্তরাষাঢ়া, 
হয় না। দক্ষিণ লোচন শ্রবণা, বাম লোচন পূর্ববাযাচ়া, দক্ষিণ 

কেহ কেহ কহেন, এই জ্যোতিশ্চক্র শিশুমারের | কর্ণ ধনিষ্ঠা ও বাম কর্ণ মূলা। মঘ! হইতে অনুরাধা 
দেহ-সন্লিবেশের ন্যায় ভগবান্‌ বাস্ুদেবের যোগ- ৰ পর্য্যন্ত যে আটটা দক্ষিণায়ন নক্ষত্র, তাহা এ শিশু- 
ধারণায় অবস্থিত আছে, অতএব পতনের আশঙ্কা | মারের বামপার্থের অস্থিতে সংযুক্ত এবং মৃগশিরা 
মাই। এই শিশুমার দেহকে কুগুলীভূত করিয়া ও হইতে পূর্ববভাত্রপদ পর্য্যন্ত যে আটটা উত্তরায়ণ 
অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে । ধ্রুব ইহার নক্ষত্র, তাহা বিপরীত ক্রমে দক্ষিণপার্শ্বের অস্থিতে 
পুচ্ছাগ্র; পুচ্ছাগ্রের অধোভাগ অর্থাৎ লান্গুল সংযুক্ত। উক্ত শিশুমারের দক্ষিণ স্বন্ধ শতভিষা, 
প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম; ধাতা ও বিধাত। | বাম স্বন্ধ জ্যেষ্ঠা, উত্তর হনু নক্ষত্ররূপী অগস্ত্য, অধর 
পুচ্ছমূল এবং কটিদেশ সপ্তধি। এ শিশুমারের | হন ক্ষেত্ররূপী যম, মুখ মঙ্গল গ্রহ, উপস্থ শনিগ্রহ, 
শরীর দৃক্ষিণাবর্তে কুগুলীভূত হইয়া রহিয়াছে ; উহার | ককুৎ অর্থাৎ গল-পৃষ্টশৃ্গ বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থল আদিত্য, 
দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরায়ণ নক্ষত্র অর্থাৎ অভিজিৎ হইতে | হৃদয় নারায়ণ, মন চন্দ্র, নাভি শুক্র, স্তনদ্বয় অশ্বিনী- 
আরস্ত করিয়া পুনর্ববন্থ পর্য্যন্ত এই চতুর্দশ নক্ষত্র | কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপান বুধ, গলদেশ রাহু, সর্ববাঙ্গ 
এবং বামপার্থে দক্ষিণায়ন নক্ষত্র অর্থাৎ পুষ্য হইতে | কেতু এবং রোমরাজি তারাগণ। 
আরম্ভ করিয়া উত্তরাষাড়া পর্য্যস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র; | শ্রীভগবন্্‌ বিষ্ণুর এই সর্ববদেবতাময় রূপ অহরহ 
এইরূপে কুগুলিত শিশুমারের দেহের যে বিস্তার, | সন্ধ্যাকালে প্রযত ও বাগ্‌যত হইয়া নিরীক্ষণপূর্ববক 
তাহার উত্তয় পার্শ্বে অবয়বসংখ্যা সমান; ইহার উপাসনা করিবে। মন্ত্র, যথা-_জ্যোতির্গণের আশ্রয়, 
পৃষ্ঠদেশে অজবীথী অর্থাৎ মূলা, পূর্ববাধাঢ়। ও উত্তরা- | | কালচক্ররূপ, দেবগণের পতি, মহাপুরুষকে পুনঃ 
বাচা এবং উদরে আকাশগঙ্গা। হে মহারাজ! | পুনঃ নমস্কার করি ও ধ্যান করি। ত্রিসন্ধ্যা এই 
কোন্‌ নক্ষত্রকে কোন্‌ অবয়ব কল্পনা করা হইয়াছে, ৰ মন্ত্র জপকারী জনগণের পাপহারী পরমেশ্বরের এই 
তাহা বিশেষরূপে ভাগ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ | গ্রহ নক্ষত্র তারাময় রূপ যিনি ব্রিসন্ধ্যায় নমস্কার 
করুন। এঁ শিশুমারের দক্ষিণ শ্রোণি পুনর্ববস্ু, বাম | ও স্মরণ করেন, তাহার তৎকালীন পাপ জাগু 
শ্রোণি পুষা, দক্ষিণপাদ আর্রা, বামপাদ অশ্লেষা, | বিনষ্ট হয়। 

অয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩। 


তুর্থিংশ অধ্যায় 


_ জ্রীুকদেব কহিলেন,_কেহ বলেন সূর্য্য হইতে করিয়াছিল, হে তাত! তাহার জন্ম ও কর্ণের 
 অধুত. যোজন নিম্নে রাহ নক্ষত্রের স্যায় বিচরণ করিয়া বিবরণ পরে বর্ণনা করিব। যে সূর্যযমগ্ডল অর্থাৎ, 
থাকেন। .সিংহ্কাপুজ্র রাহ স্বয়ং অন্ুরাধম ; অতএব রখনীড়স্থ তেজশ্চক্র অধোদিকে রানুকে তাকি 
: অহোগ্য হইয়াও কিন্নপে ভগবত কৃপায় অমরত্ব লাভ করে, তাহার বিস্তার অযুত যোজন এবং চন্সমঞ্চলের 


পঞ্চম স্বন্ধ । 


বিস্তার দ্বাদশ যোজন; রাহুর বিস্তার ত্রয়োদশ | 


যোজন । এই রাহ পূর্বের অমৃতপানসময়ে সুর্য ও 
চন্দ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সূর্য্য ও 
চন্দ্রকর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি 
উহার শত্রুতা ঘটে ; তঙ্নিবন্ধন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় 
ওঁ রানু সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়া 
থাকে। ভগবান্‌ তাহা অবগত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের 
রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শননামক প্রিয় অস্ত্র প্রয়োগ 


4 
৩৪৭ 
ভবনাদি স্বর্গাপেক্ষাও অধিক কামভোগ, এঁশর্য্যানন্দ, 
সম্ভতি ও সম্পত্তিতে সুসমৃদ্ধ ; এই সকল স্থানে 
দৈত্য, দানব ও নাগগণ গৃহপতি ; তাহার! নিত্য 
প্রমোদযুক্ত ও অন্গুরক্ত কলত্র, অপত্য, বন্ধু, সৃহতৎ ও 
অন্ুচরগণের সহিত বাস করিয়া থাকে; ইন্্রাদি 
অপেক্ষাও তাহারা অপ্রতিহতকাম অর্থাৎ, তাহার! 
যাহা অভিলাষ করে, তাহাই প্রাপ্ত হুইয়া থাকে এবং 
তাহারা মায়া অবলম্বন করিয়া নানাবিধ আমোদ 


করেন; এ ভাগবত অস্ত্র নিরন্তর পরিভ্রমণ প্রমোদ করিয়া থাকে। হে মহারাজ। এঁ সকল 
করিতেছে, উহার তেজ দুর্বিবযহ ; এই নিমিত্ত রাহ | ভুবিবরে পুরসকল দীপ্তি পাইতেছে; মায়াবী 
হূ্তকালমাত্র সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখ থাকিয়! | ময়দানব এ সকল নির্মাণ করিয়াছেন; তথায় 
উদ্বিগ্ন "ও চকিতহৃদয়ে দূরে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । : বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, পুরদ্বার, সভা, দেবালয়, চত্বর 
এই যে রানুর অন্তরালে অবস্থিতি, ইহাকেই লোকে | ও বিশ্রামস্থানসমূহ নানাবিধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণিদ্বার৷ 
উপরাগ অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে; রানুর ৷ বিরচিত। এ সকল পুরে বিবরেম্বরগণের 
খজুস্থিতি হইলে সর্ববগ্রাস ও রক্রস্থিতি হইলে র উত্তম গুহদকল নাগ, অন্থর, মিথুনভূত পারাবত্ত, 
অর্থগ্রাস হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা গ্রাস নহে, | শুক ও শারিকাকীর্ণ কৃত্রিম-ভূমিসমন্থিত ; এই 
যেহেতু রাহু বহুদূরে অবস্থিত আছে। তাহার অধো: | সকল বিচিত্র ভবনাদি-সমলঙ্কত হইয়া পুরসকল 
দেশে বক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের ! অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। 
বিহারাঙ্গন ; উহাই অন্তরীক্ষ, তথায় গ্রহাদি নাই; | তথায় উগ্ভানরাজি অমরলোকের শোভাকে পরাঞ্জয় 
যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়, যথায় মেঘসকল দৃষ্ট | করিয়া বর্তমান রহিয়াছে; এ সকল উদ্ভানে 
হইয়া থাকে, উহাই উহার সীমা । ইহার নিন্মদেশে | সুন্দর বৃক্ষশাখাসকল কুন্ুমস্তবক, ফলম্তবক ও 
শত যোজন দূরে এই পৃথিবী, পার্থিব বিকার হংস, স্থভগ কিশলয়ভরে অবনত; লতা সকল তরু" 
ভাস, শ্টেন ও স্থুপর্ণাদি শ্রেষ্ঠ পক্ষিসকল যতদুর | সমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তথায় অমল- 
উড়িতে পারে, উহাই ভূলোকের সীমা; উহার জলপুর্ণ জলাশয়সমূহে চক্রবাকাদি মিথুনযুক্ত বিবিধ 
সাম্নবেশস্থান পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে । এই অবনির | বিহজমগণ মৎস্যাকুলের উল্লজ্ঘনহেতু ক্ষুভিত সলিলে 
নিঙ্গে নিন্দে সাতটা ভূবিবর আছে, প্রত্যেকে অযুত | বিরাজমান নীরজ, কুমুদ, কুনলয়, কহলার, নীলোৎপল, 
যোজন অন্তরে অন্তরে অবস্থিত ; উহাদিগের দৈর্ঘ্য ও ূ লোহিত ও শতপত্রাদি বনে বাস করিয়া থাকে; 
বস্তার সমান। এই সপ্তলোকের নাম, যথা, | তাহাদিগের অবিচ্ছিন্ন বিহারকালে মন ও ইন্সিয়গণের 
অতল, বিল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল | আনন্দপ্রদ মধুর বিবিধ ধ্বনি সমুখ্খিত হুইয়া ইন্জরিয়- 
ও পাভাল.। | গণের উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপে 
ধর: এই সকল বিলম্বর্গে ভবন, উদ্ভান, রহস্যক্রীড়াস্থান | উদ্ভান সকল তরুরাজি ও. জলাশয় সকলের শো! 
ও বিহারস্থানসকল ' বিভমান আছে; "ওঁ : সকল | এবং ইন্সিয়গণের আনন্দোৎসবন্ধারা অমরলোকের 


৩৪৮ 


শ্ীমস্তাগবত । 


শোতাকে অতিক্রম করিয়া দীপামান রহিয়াছে । এই | নে স্বীয় পার্ধদ ভূতগণে আবৃত হইয়া! প্রজা- 


সকল স্থানে সূর্য্যাদির অভাবহেতু অহোরাত্রাদি 
কালবিভাগ নাই; স্থতরাং কাল হইতে ভয় লক্ষিত ৷ 
হয় না; তথায় নাগশ্রেষ্ঠগণের মস্তকস্থ মণিসকল 
সর্বধত্র অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে । এই সকল 
স্থানের অধিবাসিগণ দিব্য ওষধিরস ও জরাদিনাশক 
রসায়ন ভোজন ও পান এবং স্গানাদি করিয়া থাকেন; 
এই নিমিত্ত তাহাদিগকে মনঃপীড়া, ব্যাধি, বলি, পলিত 
শু জরাদি এবং দেহবৈবর্ণা, দৌগঁন্ধা, স্বেদ, ক্লান্তি ও 
অনুতসাহ্প্রভৃতি জরাবস্থা আক্রমণ করে না। ভগ- 
বানের চক্রনামধারী তেজোব্যতীত কল্যাণভাজন এই 


পতির স্থপ্রিবর্ধানের নিমিত্ত ভবানীর সহিত মিথুনীভূত 
হৃইয়| বাস করিতেছেন । ভব ও ভবানীর বীর্ষ্যে হাটকী 
নামে উতুকৃষ্টা নদী এই বিতল হইতে উৎপন্ন! 
হইয়াছে । অগ্নি পবনের সাহায্যে প্রদীপ্ত হইয়া এই 
হাটরুরস পান করে অর্থাৎ স্বীয় তেজে শোষণ করিয়া 
কঠিন করিয়া ফুৎকার-সহকারে পরিত্যাগ করে; সেই 
পরিত্যক্ত পদার্থ ই হাটকনামক স্থৃবর্ণ ; অন্থ্রেন্দ্রগণের 
আন্তঃপুরে পুরুষসকল নারীগণের সহিত এই ম্থুবর্ণকে 
অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়! থাকে । 


এই বিতলের অধোভাগ স্থতল; এই স্থানে 


সকল  অধিবাসীর মৃত্যু হইতেও কোন প্রকারে | উদারকীর্তি পুণ্যশ্লেক বিরোচনাত্মবজ বলি অষ্তাপি 


অতিভব ঘটে না। ভগবানের এই তেজ তথায় 
প্রবিষ্ট হইলে অস্থরবধূগণের ভয়ে প্রায়ই গর্ভপাত 
হুইয়া থাকে। 

অতলে ময়পুজ বলনামক অস্তুর বাস করিয়া 
থাকে; এই অন্তর ছিয়ানববই প্রকার মায়ার স্যগ্টিকর্তা) 
অদ্যাপি মায়াবিগণ এই সকল মায়ার কোন কোন 
ধারণ করিয়া থাকে। এই অন্থর জ্ভ্তণ করিলে 
ইহার মুখ হইতে স্বৈরিণী অর্থাৎ সবণে রতা, কামিনী 
অর্থাত অসবর্ণেও রতা এবং পুংশ্চলী অর্থাৎ তাহাতেও 
চঞ্চলা এই ত্রিবিধা স্ত্ৰীজাতি উৎপন্ন হয় । যদি কোন 
পুরুষ এ বিলগৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা 
তাহাকে হাটকরস পান করাইয়া সম্তোগসমর্থ করে 
এবং অসাধারণ বিলাসপুর্ববক অবলোকন, অনুরাগযুক্ত 
প্মিত-সহুকারে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বার! ইচ্ছানুরূপ 
রমণ করাইয়া থাকে । এ রস পান করিলে পুরুষ 
আপনাকে “আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ' এইরূপ মনে 
করিয়া মদান্ধের হ্যায় আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে; 
তখন তাহার শরীরে অযুত মহাগজের বল আসিয়া 
টিপি্থিত হর । 


অনন্যর বিতলে ভগবান্‌ হর হাটকেস্বর নাষ 


বাস করিতেছেন। ভগবান্‌ মহেক্দ্রের প্রিয়কাধ্য 
সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অদিতির গর্ভে বটুবামন- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমতঃ তিন লোক 
অপহরণ করিয়া পরে দয়া প্রদর্শনপূর্ণবক বলিকে এই 
স্থতলে স্থান দান করেন; তাহাকে ঈদৃশ শোভা- 
সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়াছেন যে, ইন্দ্রাদিলোকেও 
তাদৃশী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়! যায় না; মহারাজ বলি 
নির্ভয়ে অগ্ভাপি স্বধন্মানুসারে ভজনীয় সেই 
ভগবানেরই আরাধনা! করিতেছেন। তাহার যে 
হ্ুতলে এই পরম এঁখর্য্য, ইহ! ভূমিদানের সাক্ষাৎ ফল 
নহে ; ভগবান্‌ অশেষ জীবসমুহের জীবনস্বরূপ আত্মা, 
তিনিই পরমাত্মা বাসুদেব, তিনি পবিভ্রতম পাত্র; 
পরমা শ্রদ্ধা, পরম মাদর ও সমাহিতচিত্ত-সহকারে 
তাহাকে দান করিলে এ দান সাক্ষাৎ অপবর্ণ অর্থাৎ 
মুক্তির হেতু হইয়| থাকে, অতএব অকিঞ্চিৎকর এঁশ্র্য্ 
এ দানের সাক্ষাৎ ফল নহে। মনুষ্য ক্ষুধা, পতন ও 
পদস্মলনাদিকালে বিবশ হইয়াও যদি একবার মাত্র 
তাহার নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে. অনায়াজে 
কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু মুযুজুযুণ 
এই. : কর্ম্মবদ্ধন ছেদন করিবার নিগিত।: যোগ ও 
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না 


সাংশ্যাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। এই ভগবান্‌ | জগদ্গুরু ভগবান নারারণ স্বয়ং ভক্তের প্রতি 
নারদাদি ভক্তগণকে আত্মদান করিয়াছেন এবং করুগার্্রচিত্ত হুইয়া করে গদ! ধারণপুর্ববক মহারাজ 
সনকাদি-জ্ঞানিগণের আত্মতম অর্থাৎ পরমাত্মরূপে বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছেন । 
প্রতীত হইয়াছেন; অতএব স্তাহাকে ভূমি দান স্থুতলের নিম্বদেশে তলাতল ; তগবান্‌ ব্রিপুরারি 
করিলে এঁশ্বর্য্য তাহার ফল হইতে পারে না। এই প্রলোক্যের মঙ্গল-দাধনমানসে ব্রিপুরাধিপতি ময়নামক 
যে ইন্দ্ত্বাদি, ইহাও ভগবানের অনুকম্প। নহে; এই দাঁনবেন্দ্রের পুরত্রয় নির্দগ্ধ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ- 
ভোগৈশরধ্য মায়াময়, কারণ, ইহা! হইতে ঈশরস্মৃতি | পূৰ্বক তীহাকে এই তলা হলে স্থান দান করিয়াছেন; 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, স্থৃতরাং ইহা ভক্তের অন্তরায়মাত্র। | এই ময়দানব মায়াবিগণের আচার্য ; ইনি মহাদেব- 
যখন ভগবান্‌ অন্য উপায় না পাইয়া ধাল্জ্াচ্ছলে বলির | কর্তৃক ্ুুদর্শনভয় হইতে পরিরক্ষিত. হইয়া এই 
শরীরমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তিন লোক অপহরণ ৰ তলাতলে সসন্মানে বাস করিতেছেন । 
করিলেন এবং তাহাকে বরুণপাশে বন্ধনপূর্ববক গিরি- ! ইহার নিম্নভাগে মহাতল; এই স্থানে অনেক- 
গুহায় নিক্ষেপ করিলেন, তখন মহারাজ বলি : ফণবিশিষ্ট কত্রপুজ্র সর্পসকলের ক্রোধবশনামক গণ 
কহিয়াছিলেন,__-কি দুঃখের বিষয়! ইন্দ্রদেব পুরুষার্থ- ; আছে। তথায় যে সকল মহাকায় সর্প বাস করে, 
বিষয়ে নিশ্চিতই নিপুণ নহেন ; বৃহস্পতি ইহার মন্ত্রী ৰ তন্মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয় ও সুষেনাদি প্রধান; 
কিন্তু তিনিও হিতাহিত বিষয়ে একান্ত নিপুণ নহেন ; | তাহারা নারায়ণের বাহন পক্ষিরাজগণের অধিপতি 
কারণ, ইন্দ্র স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার | গরুড়ের ভয়ে সর্ববদা উদ্বিগ্ন হইয়াও স্ব স্ব কলত্র, 
দ্বারা আমাকে লোকত্রয়ের এশ্বর্্য যাল্া করিলেন, | অপত্য, সুহ্ব ও কুটুম্বসঙ্গে কখন কখন প্রমন্ত হইয়া 
কিন্তু ভগবানের দাস্য যাক্র! করিয়া লইলেন না। | বিহার করিয়! থাকে । | 
অনন্তবেগ কালের মন্বগ্তরে এই লোকত্রয় বিপর্ধাস্ত ; মহাতলের অধোভাগে রসাতল ; তথায় দৈত্য, 
হইয়া যায়, অতএব এই ত্রিভুবনের এখর্ের মূল্য | দানব, পণি, নিবাতকবচ, কালকেয় হিরণ্যপুরবাসী 
কি? আমার পিতামহ প্রহ্লাদকেই কেবল | দেবশক্র অন্থুরগণ বাস করিয়া থাকে; তাহার! জন্ম 
শ্রেয়োবিষয়ে নিপুণ দেখিতেছি; তাহার পিতার | হইতেই মহাতেজ! ও মহাপাহসী, কিন্তু যাহার প্রভাব 
মৃত্যুর পর ভগবান্‌ তাহাকে অকুতোভয় পৈতৃক পদ । নিখিললোকে বিস্তৃত, সেই শ্রীহরির তেজে তাহাদিগের 
প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ | বলগর্বধ প্রতিহত হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে বিবরস্থ 
না করিয়। ভগবানের দাস্য যান্রর। করিয়াছিলেন । | সপের হ্যায় বাস করিতেছে । একদা অন্থরগণ দেৰ- 
আমার হ্যায় যাহার রাগাদি ক্ষীণ হয় নাই, ঈদৃশ কোন ূ গণের ধেনু অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখে; তখন 
পুরুষ সেই মহানুভাবের মার্গের অনুগমন করিতে | ইন্দ্র এ ধেনুর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দেবগুনী সর- 
অভিলাধী হইবে ? . মাকে প্রেরণ করেন। অন্থরগণ সন্ধি করিতে, অভিলাষী 
মহারাজ বলির চরিত্র পরে বর্ণিত হইবে। দশানন হুইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সরমে! তুমি কি 
দিঞ্বিজ্য়ক্রমে বলির. দ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্ভত অভিলাষ করিয়া আগমন করিয়াছ ? সরমার সন্ধি 
হইলে, যিনি স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বার! তাহাকে অযুত অযুত করিবার ইচ্ছা ছিল না, সে ইন্দ্রের স্ততিবাদ করিয়া! 
যোজন. দুরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই অখিল ভাহাদিগকে কর্কশ বাক্যে বলে, ইন্দ্র অনুরসকলফে 


নয জজ তো "ও ও সনি অচল আপ খাটি পরব তাত যত 


৩৫৩ 


বধ করিয়াছেন, তোমরা পলায়ন কর। তাহার! ইন্- 
দুতী সরমার এই মন্স্বরূপ বাক্যে ইন্দ্র হইতে ভীত 
হইয়া থাকে। 

মহাতলের নিঙ্গে পাতাল; এই স্থানে বাস্সুকি- 
প্রমুখ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনগ্রয়, ধৃতরাষ্, 
শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবদত্তাদি মহাফণ মহা- 


জীমন্তাগবত 


ক্রোধ নাগলোকপতিগণ বাস করিয়া থাকে। 
ইহাদিগের মধ্যে কাহার পঞ্চ, কাহার সপ্ত, কাহার 
দশ এবং কাহার বা সহস্র মন্তক। তাহার্দিগের 
ফণায় বিরচিত্ত দেদীপ্যমান মহামণিসকল শ্বীয় 
কান্তিচ্ছটায় পাতালবিবরের তিমিরনিকর বিনাশ 
করিয়া থাকে । 


চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 


প্রীশুকদেব কহিলেন,_পাতালের মূলদেশে ত্রিশ প্রীভামগ্ডলীদ্বারা মণ্ডিত গণুস্থলসমন্থিত অতি মনোহর 
সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের তামসী কলা বাস | তীহাদিগের বদন এ মণিদর্পণে প্রতিফলিত হইলে 
করিতেছেন; ইনি অনন্তনামে আখ্যাত হইয়া | তীহার! হৃন্টচিত্তে উহ! অবলোকন করিয়া থাকেন। 
থাকেন। ধাহারা সাত্বততন্ত্রেরে বিধানামুসারে | নাগরাজকুমারীগণ ভোগ্য বস্তু আকাঙ্ক্ষ। করিয়া 
চতুর্ব্যহের উপাসনা করেন, তাহারা ইহাকে সন্কর্ণ অনন্তদেবের ভুজসমূহে অগুরু, চন্দন ও কুুমপন্ 
বলিয়া থাকেন; কারণ, ইনি ভ্রষ্টা ও দৃশ্যকে সম্যক অন্গুলেপন কারিয়া থাকেন; তাঁহার চারু অঙ্গমণ্ডলে 
কর্ষণ অর্থাৎ একীভূত করেন; এইরূপ করিবার | বিলসিত বিশদ বিপুল ধবল শুভগ রুচির ভূজসমূহ 
হেতু এই যে, মনুক্যের যে ‘আমি ও আমার’ এইরূপ । রজতস্তস্তের হ্যায় লক্ষিত হুইয়া থাকে । সেবা 
‘অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার আছে, ইনি সেই অহঙ্কারের | করিবার সময়ে তাঁহার অঙ্গম্পর্শ হওয়ায় নাগকুমারী- 
অধিষ্ঠাতা। সহত্রশীর্বা অনন্তমূত্তি এই ভগবানের ; গণের হৃদয়ে মন্মথের আবেশ হওয়ায় তাহাদিগের 
একটা মাত্র মন্তকে বিধৃত. এই ক্ষিতিমগ্ডল যেন ৃ বদনে রুচির ও ললিত ছাস্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; 
সর্ষপের ম্যায় লক্ষিত হইয়! থাকে । যখন প্রলয়- | তখন তাহার! অনুরাগ ও মদভ:রে মুদি ত, মদবিঘূর্ণিত 
কালে ইনি এই বিশ্বকে উপসংহার করিতে ইচ্ছা | অরুণ ও করুণদৃষ্টিযুক্ত নয়নযুগলে শোভমান ভগ- 


করেন, তখন অমর্ধভরে কুটিলীকৃত সুন্দর ভ্রমনশীল 
জযুগলের মধ্য হইতে একাদশবুহ ত্রিনেত্র সন্বর্ষণ- 
নামক রুদ্র ত্রিশিখ শূল উত্তোলিত করিয়া সমুখিত 
হইয়া থাকেন। প্রভু অনস্ঞদেবের পাদপল্পযুগলে 


বানের বদনারবিন্দ সলজ্জভাবে নিরীক্ষণ করিয়া 
থাকেন। সেই এই অনন্ত-গুণসমুদ্র আদিদেব 
ভগবান্‌ অনন্ত অসহিফুঃত| ও ক্রোধের বেগ উপসংহার 
করিয়া লোকসকলের মঙ্গলের নিমিশ বিরাজ 


অরুণ অথচ বিশদ নখমণিসমূহ বিরাজ করিতেছে, এ | করিতেছেন। নুর, অনুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্বব, 
নখমপিসমূহের মণ্ডল দর্পণম্বরূপ ; ভক্তশ্রেষ্ঠগণের | বিষ্ভাধর ও মুনিগণ ইহার ধ্যান করিয়া থাকেন; 
সহিত নাগপতিগণ একাস্ত তক্তিযোগ-সহকারে তথায় ভগবানের লোচনযুগল অনবরত মদভরে যুদিত, 


অবনত হুইয়! থাকেন; তখন সমুজ্ছল কুণুলসকলের বিকৃত ও. বিহ্বল।. তিনি সুললিত বচ়নাস্বৃতদ্থার! 


৮০ গার জর পর বল খাট নও পচ দরপতন উট ha nu "| সখ শাপলার =o এ দিও অতটা পি 
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৩৫: 


দস পদ কি এএসপি ওক ৬ লা এ সিনা সা বিট রি পট বাপ ০ বসা নী ্জ্ 


স্বীয় পার্ষদ দেবযুখপতিদিগকে আপ্যায়িত করিয়া | অকস্মাৎ অথবা পীড়ায় কাতর হইয়া বা উপহাসচ্ছলে 
থাকেন; তিনি নীলবাসা ও এককুগুলধারী, হলপৃষ্ঠে | যদি মহাপাতকীও অনুকীত্বন করে, তাহা হইলে সেও 


তাহার একটা স্থভগ ও সুন্দর ভুজ স্যস্ত রহিয়াছে; 
উদার লীলাময় ভগবান্‌ স্বীয় বৈজয়ন্তী বনমালা ধারণ 
করিয়া আছেন; মধুকরগণ অল্লানকাস্তি নব নব 
তুলসীর স্বরভিমধুর রসে উন্মত্ত হুইয়া মধুর গীতি 
আলাপপূর্বধক বনমালার শোভাবদ্ধন করিতেছে। 
বনমালাধারী ভগবানকে দর্শন করিলে প্রতীতি হয়, 
যেন ইন্দ্রের বারণেন্দ্র এরাবত কাঞ্চনময়ী রজ্জু ধারণ- 
পুর্বক অবস্থান করিতেছে । মুমুক্ষুগণ ভগবানের 
এই রূপ শ্রবণ ও ধ্যান করিলে ভগবান্‌ সাঁহাদিগের 
হাদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি কাল, কর্ম্ম ও বাসনা- 
গ্রথিত সত্ব, রজঃ ও তমোময় অবিদ্ভাময় হৃদয় গ্রন্থ 
আশু ছিন্ন করিয়া থাকেন । 

ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্‌ নারদ তুম্বুরুর সহিত ব্রহ্মার 
সভায় এই অনস্তদেবের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
যথা,__এই বিশ্বের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান সম্বাদি 
প্রকৃতিগুণসকল ধাহার দৃ্রিহেতু স্ব স্ব কার্ধ্যে সমর্থ 
হইয়াছিল, ধাহার স্বরূপ অনাদি ও অনন্ত, যিনি পুর্বে 
এক থাকিয়া আপনার “মধ্যে নানা কার্য্যপ্রপঞ্চ ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্গরূপের তত্ব মনুষ্য কিরূপে 
জানিতে সমর্থ হইবে ? ধাহাতে এই স্থূল ও সুক্ষ্ম 
বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, তিনি আমাদিগের ন্যায় 
ভক্তের প্রতি বহু কৃপা করিয়৷ সম্বমুণ্তি ধারণ 
করিয়াছেন ; তিনি উদ্দারবীর্য্য ও ভ্রহ্মাদি বরদাতৃ- 
গণের পতি, স্বীয় ভক্তগণের চিত্তকে বশীভূত 
করিবার নিমিত্ত রমণীয় লীল! প্রকাশ করিয়াছেন। 
বাহার নাম অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া অথবা 


সমাক্‌ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে বক্তব্য কি? 
যেহেতু এই ভগবান্ই মনুষ্যগণের অশেষ পাতক সঙ্ঠাঃ 
বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি 
ভগবান্‌ .শেষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকে 
আশ্রয় করিবে? সহত্রণীর্ষ ভগবানের একটী মাত্র 
মস্তকে স্থাপিত গিরি, সরিৎ, সমুদ্র ও প্রাণিবিশিষ্ট 
ভূমগুল অণুবশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অতএব 
সহল্র রসনা প্রাপ্ত হইলেও কোন্‌ ব্যক্তি অমিত- 
বিক্রম ভূমা পুরুষের অনস্ত গুণ গণনা! করিতে 
সমর্থ হইবে? ভগবান অনন্তের ঈদৃশ প্রভাব, 
তাঁহার বীর্য অনন্ত এবং তাহার গুণ ও শক্তির 
সংখ্যা করা যায় না; এই ভগবান্‌ পৃথিবীর স্থিতির 
নিমিত্ত, ইহার মুলদেশে থাকিয়া অবলীলাক্রমে ইহা 
ধারণ করিয়া আছেন; এই ভগবান আত্মতন্্ 
অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার, ই'হাকে ধারণ করিবার 
নিমিত্ত অন্য কাহারও প্রয়োজন হয় না। হে রাজন্‌! 
যে সকল মনুষ্য কাম্য পদার্থ কামনা করিয়া থাকে, 
তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মামুসারে যে সকল লোকে 
গতি হইয়া থাকে, সেই সকল লোকবিভাগবিষয়ে 
যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হুইয়াছি, তদনুরূপ আপ- 
নার নিকট বর্ণন করিলাম । যে সকল পুরুষ 
প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, তাহাদিগের স্ব স্ব কর্শ্মের 
ফলস্বরূপ বিসদৃশ উচ্চ ও নীচ গতিসকল আপ- 
নার প্রশ্নের উত্তররূপে এই আমি বৰ্ণন করি- 
লাম; এক্ষণে অন্য কি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিব, 


বলুন। 


পঞ্চবিংশ অধায় সমাধা ॥ ২৫ | 


ষড়বিৎশ অধ্যায় 


রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্মে! এই 
সকল ভোগবৈচিত্র্যের কারণ কি, তাহ! বলিতে আজ্ঞা 
হয় 

খষি কহিলেন, যদিও সকল মনুষ্যই কর্ম 
করিতেছে, তথাপি কর্শ্ম একরূপ নহে; কারণ যিনি 
কর্ম অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্তা সাত্বিক, রাজস ও 
তামসভেদে ত্রিবিধ, সুতরাং তাহার শ্রন্ধাও ত্রিবিধ ; 
সাত্থিকী শ্রদ্ধার সহিত কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহার 
ফল সুখ, রাজসী শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহার 
ফল সুখ ও দুঃখ এবং তামসী শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত 
হইলে তাহার ফল দুঃখ ও মোহ; আরও একই 
ব্যক্তির সকল সময়ে একই প্রকার শ্রদ্ধা থাকে না; 
অতএব শ্রদ্ধার তারতম্যহেতু সকল মনুষ্েরই সর্বববিধ 
কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে যে সকল কার্ধ্য 
নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিলে অধৰ্ম্ম হইয়া থাকে; 
এস্থলেও পূর্বববৎ, কর্তার শ্রদ্ধার তারতম্য হেতু 
দুঃখরূপ কর্্মফলের তারতম্য হুইয়া থাকে । জীবের 
জনাদি অবিষ্ভানিবন্ধন নানাবিধ কুবাসনার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, সেই সকল কুবাসনার পরিণামস্বরূপ 
সহস্র সহস্র নরকগতি নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; এক্ষণে এ 
সকল নরকগতি সবিস্তার ব্ণন করিব । 

রাজা! জিজ্ঞাসা করিলেন, _ভগবান্‌! যাহা 
নরক বলিয়া অভিহিত হইয়| থাকে, উহা! কি পৃথিবীস্থ 
কোন দেশবিশেষ অথবা ত্রিলোকীর বহির্ভতাগে 
অবস্থিত, অথবা ব্রিলোকীর মধ্যেই ভূমিব্তীত অন্য 
কোন স্থান? 
. খৰি বলিলেন, মহারাজ! এই নরকসকল 
ভ্রিলোকীর মধ্যেই রহিয়াছে; দক্ষিণদিকে স্প্তু- 
পাতালবতী ভূমিয় অধোভাগে ও গর্ভোদকের উপরি- 


ভাগে এই সকল স্থান অবস্থিত ; যথায় অগ্রিথাত্তাদি 
পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধিযোগে স্ব স্ব 
গোত্রোদ্ভব মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন; 
তাহাদিগের সম্পর্কে মনুষ্যগণের কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ 
হইয়া থাকে, অতএব তীহাদিগের কামনা সত্য ফল 
প্রসব করিয়া থাকে । এই স্থানে ভগবান্‌ পিতৃরাজ 
যম বাস হরেন; যাহারা কর্ম্মদোষহেতু তাহার 
রাজ্যে আনীত হয়, তিনি ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য 
করিয়া তাহাদিগের অপরাধানুসারে দগুবিধান করিয়া 
থাকেন; কিন্করাদি তীভার গণ এই কার্য্যে তাহাকে 
সাহায্য করিয়া থাকে । কেহ কেহ নরকসংখ্যা এক- 
বিংশতি গণনা করিয়া থাকেন। হে রাজন! নাম, 
রূপ ও লক্ষণানমুসারে সেই সকল নরক ধথাক্রমে 
উল্লেখ করিতেছি । তাহাদিগের নাম যথা, __তামিঅ, 
অন্ধতামিত্র, রৌরব, মহারৌরব, কুস্তীপাক, কালসূত্র, 
অসিপত্রবন, শুকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজ, সন্দংশ, 
তণুশূর্টি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পুয়োদ, 
প্রাণরোধ, বিশসন, লালা-ভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি 
ও অয়ঃপান ; এতদ্ভিক্ন ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণভোজন, 
শুলপ্রোত, দন্দশুক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্তন, সুচীমুখ 

নামে সাতটা নরক আছে । বিবিধ মাতনার ভূমি এই 
অক্টাবিংশতি নরক । 

ধে ব্যক্তি অপরের বিত্ত, অপত্য ও কলত্র 
অপহরণ করে, ভয়ানক যমপুরুষগণ তাহাকে 
কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপুর্ববক তামিঅনরকে 


পাতিত করে। এই অন্ধকারবহুল স্থানে জন্য ক্ষুধা, 


তৃষ্ণা, দণুতাড়ন, সংতর্জনাদি যাতনায় নিপীড়িত 
হুইয়া বহু দুঃখপ্রাপ্ত হুইয়া তৎক্ষণাৎ, মুচ্ছিত হইয়া! 
পড়ে। মে ব্যক্তি, স্বামীকে বঞ্চন/ কক্দিয়া তাহার 


পঞ্চম “বন্ধ । | : ৫৩ 
ভার্য্যাদিগকে উপভোগ করে, সে ছিন্নমূল বনস্পতির তাহাকে তত সহস্র বৎসর এইরূপ ঘাতনা . ভোগ 
ম্যায় অন্ধতামিজ্রে নিপতিত হয়; এই যাতনাম্থানে করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন আপদ্‌ উপস্থিত. না. 
নিপতিত হইলে প্রাণী বেদনায় দৃপ্তি ও বুদ্ধি হারাইয়া হইলেও নিজ বেদপথ পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ড সাচার 
ফেলে; এই নিমিত্ত এই নরকের নাম অন্ধতামিত্র । আশ্রয় করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবন নরকে 
যে ব্যক্তি “এই শরীর আমি ও এই ধনাদি আমার” প্রবেশ করাইয়া কশান্বারা প্রহার করিতে থাকে; সে 
এইরূপ মনে করিয়া অন্যান্য প্রাণিগণের দ্রোহ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে উভয় পার্থেই ধারাল 
আপনাকে ও কুটুন্বাদিকে অন্তদিন পোষণ করিয়া তালবনাসিপত্রত্বারা তাহার সর্ববাজ ছিন্ন ভিন্ন হুইয়া 
থাকে, সে মৃত্যুকালে কুটুম্বাদিকে পৃথিবীতে পরিত্যাগ যায়; তখন সে হা হুতোহশ্রি! বলিয়া পরম 
করিয়া পূর্বোক্ত ভূতত্রোহরূপ অপরাধহেতু স্বয়ং | বেদনায় পদে পদে মৃচ্ছিত হইয়া পতিত হুয়। 
রৌরবে নিপতিত হয়। সে এই পৃথিবীতে যে সকল | এইরপে স্বধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ড পথের অনুগমনসগ্ ফুল 
জন্তুর প্রতি যে প্রকার হিংসা করিয়াছিল, তাহার ভোগ করিয়। থাকে । এই পৃথিবীতে যে রা! 
বমযাতনা-প্রাপ্তিকালে তাহার সেই কণ্মসকলই অথবা রাজপুরুষ অনগ্য ব্যক্তির উপর দগুবিধান 
রুরুরূপে পরিণত হইয়া তাহার প্রতি সেই প্রকার করে, অথবা ব্রাহ্মণের শরীরদণ্ড বিধান করিয়া থাকে, 
হিংসাচরণই করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত এই নরক | সেই পাপিষ্ঠ ঘমলোকে শুকরমুখ নরকে নিপতিত 
রৌরব নামে অভিহিত হইয়া থাকে । সর্প অপেক্ষাও | হয়। সে স্থানে মহাবল যমকিঙ্করগণ ইক্ষ্দণ্ডের 
অতিক্রুর ভারশৃঙ্গ নামে একপ্রকার প্রাণী আছে, | ম্যায় তাহার অবয়বসকলকে নিষ্পেষত করে; ফেমন 
তাহাকে রুরু কহে। যে ব্যক্তি পরদ্রোহ করিয়! | নির্দ্দোষ ব্যক্তি তাহার দণ্ডে যাতনা ভোগ করিয়াছিল, 
কেবল আপনার দেহ পোষণ করিয়া থাকে, সে সেইরূপ সেও আর্তম্বরে রোদন করিতে করিতে কখন 
মহারৌরবে পতিত হয়, ক্রব্যাদনামক রুরুগণ মাংসের কখন মুগ্ছিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। 
নিমিত্ত তাহাকে যাতন্ দিতে থাকে । যে ক্ররম্বভাব সৎকুণাদি প্রাণী মঙ্গুষ্যের রক্ত পান করিয়া থাকে, 
ব্যক্তি স্বীয় প্রাণপুগ্টির নিমিত্ত সজীব পশু-পক্ষীকে | ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগের তাদুশ বৃত্তি বিধান করিয়া 
রন্ধন করে, রাক্ষসেরাও এ নিষ্ঠুর ব্যক্তির নিন্দা | দিয়াছেন; তাহারা অবিবেকী, অপরের দুঃখ অবগত 
করিয়া থাকে; যমলোকে বমামুচরগণ তাহাকে নহে; কিন্ত মনুয্যের অবস্থা তাদৃশী নহে, তাহার 
কুভ্তীপাকে তণ্ত তৈলে পাক করিয়া থাকে। যে কর্ম্মসন্বন্ধে বিধিনিষেধ শাস্ত্রে নির্ণাত আছে এবং সে 
পুরুষ ব্রাহ্মণের ত্রোহাচরণ করে, সে কালসূত্র নামক | বিবেকী বলিয়া অপরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে ; 
নরকে পতিত হয়; এই নরকের পরিধি অফুতযোজন, | অতএব যে মনুষ্য পৃর্বেবাক্ত মৎকুণাদি প্রাণীর 
ইহা একটা তণ্তা তাত্রময়ী সমতলভূমি; পাপী এই হিংসাচরণ করে, সে সেই হিংসাহেতু পরলোকে জন্ধ 
নরকে স্থাপিত হইলে তাহার দেহের অভ্যন্তর ও কৃপে নিপতিত হয় । পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীস্থপ,.মশক, 
বহির্ভাগ উৰ্দ্ধে সূর্য্যের ও নিন্দে অগ্নির তাপে দস্থামান যুক, মৎকুণ ও মক্ষিকাদি যে সকল প্রাণীর প্রতি 
হইয়া থাকে; লে. কখন উপবেশন, কখন শয়ন, হিংসা করিয়াছিল, তাহার৷ তথায় তাহাকে চতুর্দিকে 
কখন অঙগসঞ্চালন; কখন অবস্থান, কখন ব| ইতস্ততঃ হিংসা করিতে থাকে; সে মহান্‌ অন্ধকারে পতিত 
সাধন করিয়া থাকে; : পশুর গাতে বত রোম .খাকে, হইয়া নিত্রানুখ লাভ করিতে ন! পারিয়া স্থির থাকিতে 
রা Ls a 


' ৩৫৪ | জীমন্কাগবত । 


পারে না; যেমন জীব তীধ্যগাদি শরীরে ইতস্তত; নরকের পরিখাস্বরূপা, জলজস্ঘগণ এ মর্য্যদালঙ্ঘন- 
ভ্রমণ করিয়া থাকে, যেইরূপ সেও অন্ধকারে ইতস্ততঃ কারী ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে থাকে, ইহাতেও তাহার 
ধাবমান হইতে থাকে । যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ খান প্রাণবিয়োগ হয় না, প্রত্যুত সে চেতন থাকিয়া স্বীয় 
প্রাপ্ত হইলেও তাহার অংশ অপরকে বিভক্ত করিয়া পাপের ফল স্মরণ করিতে থাকে এবং বিষ্ঠা, মুত্র, পৃ, 
না দিয়া, সুতরাং পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিয়া অর্থাৎ শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসাবাহিনী 
ব্রাহ্মণ, অতিথি, দেবতা, পিতৃগণ ও নিকৃষ্ট প্রামী- | নদীতে পতিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। 
দিগকে না দিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি বায়সাদির | যাহারা শুদ্রজাতীয়া নারীর সঙ্গ করিয়া স্বীয় বর্ণা- 
"তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সে পরলোকে কৃমি- | শ্রমোচিত বিশুদ্ধ আচার, নিয়ম ও লজ্জা! পরিহার. 
ভোজননামক অধম নরকে নিপতিত হয়। তথায় সে | পুর্ববক পশুচর্য্যা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার করিয়! থাকে, 
শত সহস্র যোজন কৃমিকুণডে স্বয়ং কৃমি হইয়া কৃমি- | তাহারা পৃ, বিষ্ঠা, মুত্র, শ্লক্মা ও লালাপূর্ণ সমুদ্রে 
দ্বিগকে ভোজন করে এবং কৃমিসকলও তাহাকে ভক্ষণ | পতিত হইয়া এ সকল বীভৎস দ্রব্য ভোজন করিয়া! 
করিতে থাকে; সে যে প্রাণিগণকে ও দেবতাদিগকে | থাকে । ইহলোকে যে সকল ব্রাহ্মণ পালিত কুক্ধুর ও 
না দিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত করে ূ গৰ্দ্দভ লইয়া মৃগয়াবিহার করে এবং যে স্থলে শাস্ত্রে 
“নাই, এই পাপ যতদিন না ভোগ করিয়া ক্ষয় করিতে | মৃগবধ বিহিত হয় নাই, তাদৃশ স্থলে ম্গসকলকে বধ 
পারে, ' ততদিন সে এইরূপে আপনাকে যাতনা | করে, পরলোকে বমদৃতগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
দিতে থাকে । হে রাজন্‌ ! যে ব্যক্তি চৌর্য্য অথবা | বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া থাকে। যে সকল দাস্তিক ব্যক্তি 
-বলছারা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ ও রত্বাদি অপহরণ করে এবং ূ দস্তহেতূ যজ্ঞ করিয়া পশুদ্দিগকে হনন করে, তাহাদিগকে 
বিশেষ আপদ্‌ উপস্থিত না হইলেও ব্রাক্ষণব্যতীত | পরলোকে যমদূতগণ বৈশসনামক নরকে পাতিত 
অন্য জাতির স্বর্ণরত্বাদি পূর্বববৎ অপহরণ করে, ৷ করিয়া ঘাতন৷ প্রদানপূর্ববক তাড়না করিতে থাকে। 
পরলোকে বমপুরুষগণ লৌহময় অগ্নিপিগ্ড ও ৰ যদি কোন ছিজ কামমোহিত হইয়া সবণ। ভাৰ্য্যাকে 
সন্দংশছারা তাহার গাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে । | রেতঃ পান করায়, যমপুরুষগণ এ পাপীকে পরলোকে 

_ এই পৃথিবীতে যে পুরুষ অগম্যা নারীর অথবা যে | রেতঃকুল্য| অর্থাৎ রেতঃপূর্ণা নদীতে পাতিত করিয়া 
নারী অগম্য পুরুষের সহবাস করে, তাহাকে পরলোকে | রেতঃ পান করাইয়া থাকে। যে সকল দস্থ্যপ্রায় 
যমদৃতগণ কশাঘার! প্রহার করিতে থাকে এবং পুরুষকে | রাজা ও রাজপুরুষগণ অগ্নি | বিষ প্রদান করিয়া 
তপ্ত লৌহ্ময়ী নারীপ্রতিমার সহিত ও নারীকে তপ্ত ৃ গ্রাম বা পথিকের সর্বনাশ করে, পরলোকে সপ্তশত- 
লৌহময়ী পুরুষপ্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করাইয়া! | বিংশতিসংখ্যক বমদুতগণ 'বজ্রদংস্ু কুক্ধুররূপে মহান্‌ 
খাকে। যে ব্যক্তি পশুপ্রভৃতিরও সহিত সঙ্গম করিয়া উৎসাহে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে থাকে । যে 
থাকে, পরলোকে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বজ্ঞকণ্টক- কেহ ইহলোকে সাক্ষ্যে, ক্রয়বিক্রয়স্থলে বা দানকালে 
শাল্মলী বৃক্ষে আরোপিত করিয়! ঘর্ষণ করিতে থাকে । কোন প্রকার মিথ্যা কহে, পরলোকে সে নিরবলদ্ 
ইহলোকে যে সকল রাজ অথবা. রাজপুরুষ অপাযণ্ড অবীচিনামক নরকে শতযোজন উন্নত গিরিশিখর 
অর্থাৎ সাধু ধর্মধ্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা! মৃত্যুর | হইতে অধোমুখে পাতিত হুইয়া থাকে... এই 
পর বৈতরণী নদীতে নিপতিত হয়; এই. নদী | নরককে অবীচি বলিবার হেতু এই হে, উহা! পাহাপব্ন্ 


পঞ্চম স্বন্ধ । 


স্থল হুইয়াও নিস্তরঙ্গ জলের ম্যায় প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে; উহার উপর পতিত হইয়া পাপীর দেহ 
বিশীর্ণ হইয়া তিল তিল হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও 
তাহার মৃত্যু হয় না, সে পুনর্ধবার পর্ববতশিখরে 
আরোপিত হইয়! পূর্বববৎ নিপাতিত হুইয়া থাকে । 
যদি কোন বিপ্র বা তৎপত্বী স্থরাপান করে, 
অথবা কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ত্রতাচরণ করিয়াও 


প্রমন্ত হইয়া সোমপান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে | 


নরকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের বক্ষংস্থলে পদ- 
বিশ্যাসপূর্ববক মুখে অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত লৌহরস ঢালিয়া 
দেয়। যে ব্যক্তি স্বয়ং অধম হইয়াও মিথা অহঙ্কারে 
জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমে উৎকৃষ্ট 
পূজনীয় ব্যক্তির সম্মান না করে, সেই জীবন্ম ত ব্যক্তি 
দেহান্তে ক্ষারকর্দম নরকে অধোমুখে পতিত হইয়া 
দুরন্ত যাতনা ভোগ করিতে থাকে । ইহলোকে যে 
সকল পুরুষ নরবলি দিয়া ভৈরবাদির যজনা করে 


এবং যে সকল স্ত্রী নরমাংস ভক্ষণ করে, ষমালয়ে সেই 


হিংসিত পশুসকল রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া সেই 
পুরুষ ও নারাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে; তাহারা 
পশুমারক ব্যাধের স্ঠায় স্বধিতি অর্থাৎ, কুঠারদ্বারা 
তাহাদিগের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শোণিত পান 
করে এবং'এঁ নিষ্ঠ'র ব্যক্তিসকল যেমন নরবলি দিয়া 
আনন্দ প্রকাশ করিত, তাহারাও এক্ষণে সেইরূপ 
আনন্দে নৃত্যগীত করিতে থাকে । এই পৃথিবীতে 
যাহারা নিরপরাধ আরণ্য বা গ্রাম্য পশুপক্ষীর নানা 
উপায়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া অকালে তাহাদিগকে 
শূল বা সূত্রাদিত্বার বিদ্ধ করিয়া যাতনা প্রদানপূর্ববক 
বধ করে, যমলোকে তাহাদিগকেও শুলাদিবিদ্ধ হইয়া 
যম-যাতনা ভোগ করিতে হয়; ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাদিগকে 
অত্যন্ত ক্লেশ দেয় এবং তীব্রতুণ্ড কন্ক-বটাদি পক্ষিগণ 
তাহাদিগকে আধাত করিতে থাকে; তখন 
ডাহাদিগের পূর্বক্কপ পাপ স্মৃতিপথে উদিত হইতে | 


৬৫৫ 


থাকে। ইহলোকে যে সকল উগ্রন্থভাব মনুষ্য 
সর্পাদির ন্যায় ভূতগণের উদ্বেগ উৎপাদন করে, 
তাহারা মৃতড়ার পর দন্দশুকনামক নরকে নিপতিত 
হয়; যেমন সর্প মুষিককে গ্রাস করে, সেইরূপ 
তথায় পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পসকল তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিতে থাকে । এই সংসারে 
যাহারা প্রাণীদিগকে অন্ধবাঁটে অর্থাৎ বায়ুবিহীন গর্তে 
অথবা কুশুলে অর্থাৎ, ধান্যাগর্তে নিরুদ্ধ করে, পরলোকে 
দূতগণ তাহাদিগকে সেই সকল গর্তেই প্রবেশ 
করাইয়া বিষযুস্ত বহি ও ধুমদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়। 
যাতনা দেয়। হে রাজন্! যে গৃহস্বামী অজ্ঞাতপূর্বব 


অতিথি ব| জ্ঞাতপূর্বব অভ্যাগতদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ 


হুইয়া যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত 
পুনঃ পুনঃ কুটিল দৃষ্টিপাত করে, নরকে বড্রতুণ্ড গৃখ, 
কঙ্ক, কাক ও বটাদি পক্ষিগণ সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির 
নয়নযুগল মহাবলে উৎপাটন করিয়া ফেলে। যে 
ব্যক্তি ধনগর্বিবিত, যে আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া মনে করে, যাহার দৃষ্টি কুটিল, গুরুজনও 
আমার ধন অপহরণ করিয়া লইবে, এই ভয়ে সর্বদা 
সশঙ্ক, তাহার হৃদয় ও বদন ধনব্যয় ও ধনবিনাশচিন্তায় 
পরিশুফষ হইয়া যায়, সে কিছুতেই শাস্তি-নুখ লাভ 
করিতে পারে না, কেবল যক্ষের ন্যায় ধনের রক্ষা 
করিতে থাকে ; ঈদৃশ ব্যক্তি কেবল অর্থের উপার্জন, 
বর্ধন ও রক্ষণ জন্য পাপভাগী হওয়ায় সুচীমুখনামক 
নরকে নিপতিত হয়। তথায় ধর্্মরাজের কিন্করগণ 
বন্ত্রাদিবয়নকারী তস্্ববায়াদির ন্যায় এ বিশ্তগ্রাহী 
পাপিষ্টের সর্ববাঙ্গকে সুত্রপ্রোত করে। হে মহারাজ । 
যমালয়ে ঈদৃশ নরক শত সহত্র বর্তমান রহিয়াছে; যে 
সকল অধন্মচারীর নাম উল্লিখিত হুইল এবং যাঁহা- 
দিগের নাম অমুক্ত রহিল, তাহারা সকলেই 
পর্ধায়ক্রমে এ. সকল নয়কে প্রবেশ করিয়! থ্নুকে । 
(সেইরূপ ধর্মমানুবর্তী মনুষ্যগণ স্বর্গাদিলোকে সুখভোগ 


৩৫৬ 
করিয়া থাকেন । মনুষ্য পূর্বব পূর্বব জন্মে যে সকল 
ধর্ম বা অধৰ্ম্ম উপার্জন করিয়াছে, পরলোকে তাহার 
কিয়দংশ ভোগ হইয়া থাকে ; অনন্তর অবশিন্ট ধর্ম্মা- 
ধম্মভোগের নিমিত্ত পুনর্ববার জন্মগ্রহণ একান্ত 
আবশ্যক হওয়ায় তাহাকে এই মত্ত্যলোকে আগমন 
করিতে হয়। নিবৃত্তিমার্গ পুর্বেবেই দ্বিতীয় স্কন্ধে 
বর্ণিত হুইয়াছে। যাহা পুরাণসমূহে চতুর্দশ ভাগে 
বিভঞ্ঞ বলিয়! কীন্তিত হইয়াছে, ইহাই ব্রক্মাগুকোষ ; 
ইহা মহাপুরুষ ভগবান্‌ নারায়ণের স্বীয় মায়াগুণময় 
সাক্ষাৎ পুলতম রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; যিনি 


জীমন্তাগবত 


শ্রবণ করান, তাহার বুদ্ধি শ্রদ্ধ! ও ভক্কিহেতু বিশুদ্ধি 
লাভ করে; যে পরমাত্মা ভগবানের সুগম স্বরূপ 
উপনিষদে বণিত আছে, তাহা ধারণার অতীত হইলেও 
তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
যতি ব্যক্তি ভগবানের স্থুল ও সুক্মম রূপ যথাযথ শ্রবণ 
করিয়া প্রথমতঃ স্ুলরূপে মনকে জয় করিয়া অনন্তর 
ক্রমে ক্রমে সুক্ষারূপে মনঃসমাধান করিবেন। হে নৃপ! 
ভূ, দ্বীপ, বর্ষ, সরিৎ, অদ্রি, নভঃ, সমুদ্র, পাতাল, দিক্‌, 
নরক ও নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ প্রভৃতি লোকবিম্ঠাস যাহা 
নিখিল জীবের ধাম, ইহাই ঈশ্বরের অন্তুত পুল দেছ ; 


সমাদরপূর্ববক ইহা পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং অপরকে | ইহা আমি আপনার নিকট কীর্তন করিলাম । 
ষড় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ । 
পঞ্চম স্বন্ধ সমাপ্ত । 


স্বস্ট-স্ক্ষদ । 


কম 


প্রথম অধ্যায় । 


পরীক্ষিৎ কহিলেন,--_হে ভগবন্‌ ! আপনি 
দ্বিতীয় স্বন্ধে নিবৃত্তিমার্গ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন ; 


আমি বলিলাম, সে মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই সেই সকল 


নরকে গমন করে। অতএব রোগের নিদানবিৎ 


সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ক্রমশঃ অগ্চিরাদি- ূ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচন৷ 


লোক প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ব্রহ্মার লোকে গমন 
করে এবং ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করে, ইহাও 
বর্ণনা করিয়াছেন। হে মুনিবর ! প্রবৃত্তিমার্গদ্ধারা 
যে স্ব্গাদিস্থখ লাভ হয় এবং যতকাল না প্রকৃতি 
লীন হয়, ততকাল পৰ্য্যন্ত যে মনুষ্য ভোগের নিমিত্ত 
পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করিয়া সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে 
থাকে ; ইহাও বার্ণত হইয়াছে । অধশ্মঘ্বারা যে সকল 
নরকভোগ হয় তাহাও ইতঃপর্বেব বর্ণন করিলেন। 
চতুর্থ স্বন্ধের আদিতে মন্বস্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
স্বায়ন্তুব যে আ্ মনু, ইহাও তথায় বর্ণিত হইয়াছে । 
প্রিয়ত্রত ও উত্তানপাদের বংশ, তাহাদিগের চরিত্র, 
দ্বীপ, বর্ষ, সমুদ্র, অদ্রি, নদী, উদ্যান, বনস্পতি, ভাগ, 
লক্ষণ ও পরিমাণসহকারে ধরামগুলের সংস্থান, 
জ্যোতির্গগণ ও বিষয়সকল, এই সমুদয় প্রভূ যে 
প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও ব্যাখ্যাত হুইয়াছে । 
ছে মহাভাগ ! যে উপায় অবলম্বন করিলে মম্ুত্যকে 
নানা উগ্র যাতনার স্থান নরকসকলে গমন করিতে 
হইবে না, এক্ষণে দয়া করিয়া তাহাই উপদেশ 
করুন। 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে 
ইহলোকে যে সকল পাপ কাধ্য করে, যদি ইহলোকেই 
কায়, মন ও বাক্যদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করে, 
তাহা হইলে যে সকল দারুণ যাতনাপুর্ণ : নরকের কথ! 


করিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিয়৷ থাকে, সেইরূপ 
পাপী বাক্তিও দেহ ক্ষীণ হইবার পূর্বের এবং দেহাস্ক 
না হইতে পাপের গুরুত্ব ও লখঘুত্ব বিবেচনা করিয়া শীত 
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে যতুপর হইবে । 

রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, পাপ করিলে রাজদণ্ড 
হইয়া থাকে, ইহ দৃষ্ট হইতেছে এবং পরলোকে নরকে 
পতন হয়, ইহাও শ্রুত হওয়া যায়; এইরূপে পাপ 
অনিষ্টকারী জানিয়াও মনুষ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুন- 
ব্বার বিবশ হইয়া প|পাচরণ করে; অতএব ধর্ম্মশান্তরে 
যে সকল ত্রতকে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়৷ নির্দেশ করা 
হইয়াছে, তাহা প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইল, যেহেতু 
পুনর্ববার পাপের অঙ্কুর দৃষ্ট হইতেছে ? মনুষ্য কখন 
কখন যৌবনে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বার্ধক্য 
পুনর্ববার সেই পাপ আচরণ করে ; অতএব প্রায়শ্চিত্ত 
নিরর্থক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; যেমন হস্তী শান 
করিয়া পুনর্ববার দেহকে ধুলিদ্বারা মলিন করে, 
প্রায়শ্চিত্তও তাতৃশ ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। 

প্রীবাদরায়ণি কহিলেন, কৃচ্ছাদি প্রায়শ্চিশু- 
কর্ম্মদ্বারা পাপকর্ম্মের সমুলনাশ হয় না; যাহার 
অবিষ্ত। আছে, ঈদৃশ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী, 
এই নিমিত্ত তাৎকালিক পাপ নষ্ট হুইন্দেও, সংস্কার- 
দ্বারা পুনর্ববার অন্য পাপের অঙ্কুর, হয়; অতএব 
জ্ঞানই অবিস্তানিবর্তক, বলিয়া তাহাকেই মুখ্য প্রায়- 


৩৫৮ 


ঠরীমন্তাগবত 


শ্চিত্ত বলিয়া জানিবেন। হে. রাজন! যে ব্যক্তি | সাধুগণ বিরাজ করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! যেমন 


হিতকর অন্ন ভোজন করেন, ব্যাধি যেমন তাহাকে 
ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি নিয়মাদি 
পালন করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে তন্বজ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হুন। তপস্যা অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের 
একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ একান্ত নারীসম্পর্কবর্জ্জিত 
হইয়া বীর্য্যধারণ, শম অর্থাৎ মনঃসংযম, দম অর্থাৎ 
বহিরিক্দ্রিয়সংযম, দান, যম অর্থাৎ অহিংসা ও নিয়ম 
অর্থাৎ, জপাদিঘ্বারা ধীর শ্রদ্ধান্বিত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
কায়, মন ও বাক্য হইতে উৎপন্ন পাপ মহৎ হইলেও, 
তাহা নাশ করিতে সমর্থ হন; যেমন অনল 
বেণুগুলাকে ভসম্মসাৎ, করে, সেইরূপ তীাহারাও 
পাঁপকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। হে মহারাজ ! এই 
যে জ্ঞানরূপ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ইহা অতীব 
ছু্ধর; অতএব অন্য একপ্রাকার মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত 
বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিন্তু এই পথের পথিক অতীব 
বিরল। কেহ কেহ এই পথ অবলম্বন করিয়া 
বাস্থদেবপরায়ণ হয়েন ; তাঁহারা তপস্যাদির অপেক্ষা 
না করিয়া কেবল ভক্তি আশ্রয় করেন; যেমন 
ভাক্ষর নীহাররাশিকে সর্দনতোভাবে বিনাশ করেন, 
সেইরূপ তাঁহারাও একমাত্র ভক্তিদ্বারা পাপসমুহকে 
সমূলে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! এই 


তপন্যার্দিত্বার৷ তাদৃশ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, 
কষে প্রাণসমর্পণ ও তাহার ভক্তগণের সেবা করিয়া 
যাদৃশ শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ইহার কারণ 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহলোকে এই ভক্তিমার্গ 
অতীব সমীচীন, কারণ, ইহ। মঙ্গলকর, যেহেতু এই 
পথে বিশ্বাদি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই; 


নদী সকল স্থরাকুস্তকে নিঃশ্ষভাবে পবিত্র করিতে 
পারে না, সেইরূপ জ্ঞানময় বা কর্মময় প্রায়শ্চিন্ত- 
সকল ভক্তি বাতিরেকে নারায়ণপরাম্মুখ ব্যক্তিকে 
পবিত্র করিতে পারে না, কিন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা 
হইয়া পবিত্র করিতে একান্ত সমর্থ । যদি মন 
কৃষ্ণের গুণসমূহের জ্ঞানলাভে অসমর্থ হুইয়াও 
কেবলমাত্র অনুরাগযুক্ত হয়, যাঁহারা ঈদৃশ মনকে 
একবারমাত্র কৃষ্ণের পদারবিন্দুযুগলে নিবেশিত করেন, 
তাহার! তদ্দ্বারাই ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন যে, 
তাহাদিগকে স্বপ্নেও যমকে অথবা তাহার পাশধারী 
কিস্করদিগকে দর্শন করিতে হয় না। এই বিষয়ে 
বিষ্ণুদূত ও যমদুতের সংবাদবিষয়ক একটী পুরাতন 
ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। 

কাম্যকুন্সে অজামিল নামে একজন দাসীপতি 
ব্রাহ্মণ বাস করিত; দাসীসংসর্গে দূষিত হওয়ায় তাহার 
সদাচার নষ্ট হইয়| গিয়াছিল। এ অশুচি ব্যক্তি 
পণপূর্ববক অক্ষক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদি নিন্দিত 
জীবিকা অবলম্বনপূর্ববক প্রাণীদিগকে যাতনা দিয়া 
কুটুন্ঘভরণ করিত। হে রাজন্! এইরূপে পুজ্রদিগের 


: লালনপালনপুর্ববক কালক্ষেপ করিতে করিতে তাহার 
ভর্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, পাপী : 


আপ 


দীর্ঘ পরমায়ুঃ অষ্টাশীতি বৎসর অতীত হইল । .সেই 
বৃদ্ধের দশটী পুজ্র ছিল; তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বালকের 
নাম নারায়ণ, সে পিতামাতার অতীব প্রিয় ছিল। 
এ মধুরভাষী বালকের প্রতি বৃদ্ধের হৃদয় অতীব 
আসক্ত হইয়াছিল, সে তাহার বালন্ুলভ ক্রীড়া 
নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিত; 
যখন সে ভোজন, পান ও চর্ববনাদি করিত, তখন 


জ্ঞানমার্গে অসহায়তানিমিত্ত ভয় হয় এবং কর্ম্মমার্গেও | স্মেহপরবশ হইয়া পুজ্রটাকেও ভোজনাদি করাইত। 


বিদ্বেষাদিযুক্ত ছুষ্টলোক হইতে ভয়ের সম্ভাবনা 


এইরূপে মুঢ় জানিতে পারিল না যে, যম আগতপ্রায়। 


আছে। এই ভক্তিমার্গে নারায়ণপরায়ণ স্থলীল' | এ অজ্ঞ ব্যক্তি ঈদৃশ অবস্থায় কার অতিবাহিত 


পঞ্চম স্বন্ধ । 
করিতেছে, এমন সময় একদা তাহার মৃত্যুকাল আসিয়া | 


৩৫৯ 


বাস্ুদেবপার্ধদগণ উচ্চহাস্ত করিয়া মেঘগঞ্জনের ম্যায় 


উপস্থিত হইল। তখন সে নারায়ণনামক শিশুপুত্রে | গম্তীরস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন,_বদি তোমরা 
চিও নিবেশিত করিল। অজামিল দেখিল, তিন জন | ধর্মারাজের আজ্জাবহু, তাহা হইলে আমাদিগের নিকট 


অতিভীষণকায় পুরুষ তাহাকে লইতে আসিয়াছে, 
তাহাদিগের মুখ বক্র, রোম উদ্ধ ও তাহার! পাশহস্ত। 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল 
আকুল, হইল; তাহার নারায়ণনামক পুঁজ দুরে 
নিবিষ্টচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল, সে উচ্চৈংস্বরে 
নারায়ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হে মহারাজ! 
সেই ঘ্রিয়মাণ ব্যক্তির মুখে স্বীয় প্রভূ শ্রীহরির নাম- 
কীর্তন শ্রাবণ করিয়া! পার্ষদগণ সহসা তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ; বিষুদূতগণ দেখিলেন, যমকিস্কর- 
গণ দীসীপতি অঙ্জামিলকে হৃদয়াভান্তর হইতে 
আকর্ষণ করিতেছে, তখন তাহার! স্বীয় বল প্রয়োগ- 
পূর্ববক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তাহাদিগকে 
নিষেধ করিতে দেখিয়া যমদূতগণ জিজ্ঞাসা করিল, 
তোমরা কে, ধন্মরাজের শাসনে বাধাপ্রদান করিতেছ ? 
তোমরা! কাহার ভূতা, কোথা হইতে আগমন করিলে 
এবং কি নিমিস্তই বা! ইহাকে লইয়া যাইতে নিষেধ 
করিতেছ ? তোমরা কি দেব, অথবা উপদেব অগবা 
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ ? তোমরা সকলেই পদ্মপলাশলোচন, 


তোমাদের পরিধান পীত কৌশেয় বস্তু, তোমাদিগের । 
মস্তকে কিরীট, শ্রবণে কুণ্ডল ও গলদেশে পুক্ষরমালা : 


| ধৰ্ম্মের তত্ব ও প্রমাণ ব্যক্ত কর। কি প্রকারে দণ্ড 


বিধেয়, কাহার দণ্ড হইয়া থাকে ; যে যে কণ্ম করিয়া 
থাকে, তাহারা সকলেই কি দণ্ডার্হ অথবা মম্ুষ্যগণের 
মধ্যে কেহ কেহ দণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগা ? 

যমদূতগণ কহিল,-_যাহা! বেদে বিহিত আছে, 
তাহাই ধৰ্ম্ম; অতএব বেদ যাহার প্রমাণ, তাহাই 
ধর্মের স্বরূপ; অতএব ধন্মের প্রমাণও বেদকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে। যাহ। বেদনিষিদ্ধ, তাহাই অধৰ্ম্ম ; 
অতএব বেদের নিষেধবাক্যই অধন্মের অস্তিত্ব-সন্বদ্ধে 
প্রমাণ। বেদ যে প্রমাণ, তাহার হেতু এই যে, 
বেদ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব বেদ 
সাক্ষাৎ নারায়ণ; বেদ নারায়ণের নিশ্বাসমাত্রে 
স্বয়ম্‌ উদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত স্বয়ন্তু, ইহ! আমরা 
শ্রবণ কণিয়াছি। যিনি স্বীয় স্বরূপে এই সকল 
সত্বময়, রজোময় ও তমোময় প্রাণীসকলকে শান্তৃত্ব- 
প্রভৃতি গুণ, ত্রাহ্মণাদি নাম, অধায়নাদি ক্রিয়৷ 
ও বর্ণাশ্রমাদদি রূপদ্বারা যথাযথ বিভক্ত করিয়া- 
ছেন, তিনিই নারায়ণ । সূর্যা, অগ্নি, আকাশ, মরুৎ, 
অন্তৰ্যামী, চন্দ্র, সন্ধা, অহোরাত্র, দিক্সকল, জল, 
পৃথিবী ও স্বয়ং ধৰ্ম্ম, ইহারা জীবের ধর্শ্মাধর্ল্মের সাক্ষি- 


বিলসিত হইতেছে; তোমাদের সকলেরই নবীন | স্বরূপে বর্তমান আছেন। ইছাদিগের সাক্ষিত্তে 


যৌবন ও চারু চতুভু'জ ; ধনুঃ, তুণীর, অসি, গদা, 
শঙ্খ, চক্র ও পঞ্লে তোমাদের অপূর্বব শোভা হইয়াছে। 
তোমাদিগের অঙ্গকান্তিদ্বার দিক্‌সমূহের তিমির 
দুরীকৃত হইয়াছে এবং অন্য আলোক অভিভূত 
হইয়াছে । “ তোমাদিগকে দেখিয়! শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া 
বোধ হইতেছে; আমর! ধর্মপালের কিস্কর, তবে 
কি নিমিত্ত আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ? 


অধৰ্ম্ম নির্ণীত হইলে, অধার্িক ব্যক্তি দণ্ডারহ হইয়া 
থাকে; সকল অধর্মাচারীই যথাক্রমে দণ্ড প্রাপ্ত 
হুইয়া থাকে । হে মহোদয়গণ! যেহেছু সকলেরই 
গুণের সহিত সম্পর্ক আছে, অতএব সকলেই কর্মী, 
কেহই কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে ন! ; সুতরাং 
সকলেরই পুণা ও পাপ করিবার সন্তাবনা আছে । 
ধে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি ঘেমন ধণ্মামুসারে 


“ জীশ্ুকদেব, কহিলেন, --যমনুতগণ এইরূপ বলিলে | 'ইখভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি চুদন 


৪৬০ | 


ri লা FY at aE লি লি লে লা জাত লোম পান 8 আপ এর বাই এ নত কি অসি পনি FP OF চা সভা রন ক ডে এ তব সহ স্পা অল ও পি সিল CPA, At in পা উপ জা পাশ 


অধৰ্ম্ম করিয়া থাকে, সে পরলোকে সেই প্রকারে 
শাস্লানুযায়ী কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। হে 
দেৰশ্েষ্ঠগণ | ইহলোকে প্রাণিগণ ত্ৰিবিধ দৃষ্ট 
হইতেছে; কেহ শান্ত, কেহ চঞ্চল ও কেহ মুড; 
অথবা! কেহ সুখী, কেহ দুঃখী শু কেহ মিশ্র; অথবা 
কেহ প্রণ্যকারী, কেহ পাপকারী ও কেহ মিশ্রকর্্ম- 
কারী; সেইরূপ সন্বাদি গুণের বৈচিত্রাহেতু প্রাণিগণ 
জন্মান্তরেও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, ইহা অনুমান করা 
যাইতে পারে। যেমন বর্তমান বসন্তকাল দেখিলে 
ভূত ও ভবিষ্য বসম্তকালের পুষ্পফলাদি গুণ অনুমিত 
হয়, সেইরূপ বর্তমান জন্মদ্বারা ভূত ও ভাবী জন্মের 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞাপিত হুইয়া থাকে । সাধারণ প্রাণীর 
ইহাই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জানিবার উপায়, কিন্তু ধর্ম্মরাজ 
সংযমনীপুরেই অবস্থান করিয়া মনোদ্বারাই প্রাণিগণের 
পূর্ববজন্মস্বরূপ ধর্ল্মাধর্ম্মাদি বিশেষরূপে দর্শন করিয়া 
থাকেন; অনস্তর যাহার যাহা! অনুরূপ ফল, তাহা! বিচার 
ফরেন, কারণ, ইনি ভগবান্‌ অজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মার তুল্য। 
জীব অবিস্তার আবরণহেতু পূর্ববকন্মত্বারা অভিব্যক্ত 
বর্তমান দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে, কিন্তু অভীত 
বা অনাগত দেহ জানিতে পারে না, কারণ, জন্মসকলের 
স্মৃতি তাহার নষ্ট হুইয়! যায় ; যেমন জীব নিদ্রাযুক্ত 
হুইয়া স্বপ্নে অভিব্যক্ত দেহকেই দর্শন করে, কিন্তু 
জাগ্রৎ, দেহাদি অথবা পূর্ববস্বপ্লাদিগত দেহাদি দর্শন 
করে না, তাহার অবস্থাও তাদৃশী হইয়া থাকে । জীব 
পঞ্চ কর্দেক্ডিয়দ্বারা স্বার্থ অর্থাত গ্রহণাদি ক্রিয়া 
নিষ্পন্ন করে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শবাদি 
বিষয়সমূহ অন্গুভব করে; মন ষোড়শ উপাধি ব৷ 
আবরণ; জীব স্বয়ং সপ্তদশস্ছানীয়; জীব এক 
হুইয়াও জ্ঞানেজ্দ্রিয। কর্দেন্দিয় ও মনের বিষয়সকল 
ভোগ করিয়া থাকে । এই ষোড়শকাল লিজ অর্থাৎ 
শরীর “ডিন, গুণের কার্য, ইহা অনাদি; : ইহাই 
বের করব, শোক, আয় ও. পকা লালন বিধান 


করিয়া থাকে। এই শরীরই অজ্ঞ . অজিতেঙ্জরিয় 
দেহীকে তাহার অনিচ্ছা-সত্বে কন্ম করাইয়া থাকে; 
যেমন কোশকার কীট স্বয়ং কোশ নিন্মাণ করিয়া 
তাহার মধো আবদ্ধ হয়, নির্গমের উপায় প্রাপ্ত হয় 
না, সেইরূপ জীবও এইরূপে কর্ণ্মঘারা আপনাকে 
আচ্ছাদিত করিয়া অবশেষে মুক্তির দ্বার অন্বেষণ 
করিয়! প্রাপ্ত হয় না। কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণ- 
কালও স্থির থাকিতে পারে না; পূর্ববকর্ণ্দের সংস্কার 
হইতে তিন গুণের কাধ্য রাগাদি উৎপন্ন হয়; এ 
রাগাদিই জীবকে বলপুর্ববক অবশ করিয়া কর্ম করাইয়া 
থাকে, অনৃষ্টানুসারে জীবের স্থূল ও সূন্মম দেহ উৎপন্ন 
হয়; মাতার ভাবনা বলীয়সী হইলে, দেহ মাতার সদৃশ 
এবং পিতার ভাবনা বলীয়সী হইলে দেহ পিতৃসদৃশ 
হইয়া থাকে । প্রকৃতির সঙ্গহেতু জীবের এই বন্ধন 
ঘটিয়া থাকে; কিন্তু পরমেশ্বরের ভজন করিলে, জীব 
অচিরে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । 

. এই অজামিল বেদাদি শান্স্রঙ্ঞ এবং স্থৃম্বভাব, 
সদাঁচার ও ক্ষমাদি গুণের আলয় ছিলেন ; এই ব্যক্তি 
ব্রতাচারী, মৃতুস্বভাব, সংযতেন্দ্রিয়, সত্যবাক্‌, সন্ত্রবিৎ 
ও পবিত্র ছিলেন; ইনি গুরু, অগ্নি, অতিথি ও 
বৃদ্ধগণের শুশ্ধা করিতেন ; ইনি অনহুস্কারী, সর্বব- 
ভূতের সবন্থৎ, সাধু, মিতভাষী ও অসুয়াশূন্য ছিলেন। 


একদা এই ব্রাহ্মণ পিতার আদেশপালনের নিমিত্ত 


বনে গিয়াছিলেন এবং ফল, পুষ্প, সমিধ ও কুশ 
সংগ্রহ করিয়া তথা হুইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতে- 
ছিলেন। এমন সময় ইনি দেখিতে. পাইলেন, এক 
কামুক শূদ্ৰ এক দাসীর সহিত বিহার করিতেছে; 
মৈরেয় মধু অর্থাৎ ধাগ্যজ মন্ত পান করিয়া মত্ত! এ 
কামিনীর নেত্রদ্বয় মদঘঘূর্ণিত ও নীবীবন্ধ বিশেরক্ষপে 
এ শুদ্ধ অজামিলের সমীপেই নির্লজ্জভাবে এ দীর্গীর 


সহিত জীড়া, গান ও ছাত্তি করিতে লাগিল 1... তাঁহার 


ক. 


ষ্ঠ ক্ষন, 


বাছ কামিনীর অঙ্গরাগ হরিজ্রারলে লিপ্ত হইয়া 
কামোদ্দীপক হইয়াছিল এবং উহা! দ্বারা সে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিল। অজামিল ঈদৃশ দৃশ্য দেখিয়! 
সহসা বিমোহিত হুইয়া কামবশ ছইলেন; ইনি 
ধৈর্য্য ও জ্ঞানানুসারে আপনাকে ষধাশক্তি সুস্থির 
করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদনে চঞ্চল মনকে কোন 
প্রকারে বশীভুত করিতে পারিলেন না । এই দর্শন- 
হেতু কাম যেন গ্রহ হইয়া ইঁতাকে গ্রাস করিল; ইহার 
স্মৃতি অপগত হইল এবং মনে মনে সেই নারীকেই 


৩১১ 


বস্তুসকল সংগ্রহ করিতেন। ইহার সতকুলে জাতা 
পরিণীত! যুবতী ব্রাহ্মণী ভার্য্যা ছিল, এখন পাপাচারী 
ব্রাহ্মণ এ ব্যভিচারিণী রমণীর কটাক্ষে বিদ্ধ হইয়া 
অচিরে সেই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই. 
মন্দ-বুদ্ধি বাক্তি স্যায্য বা অন্যায্য যে কোন উপায় 
অবলম্বন-পুর্ববক এ দাসীর কুটুন্বাদির ভরণ-পোষণ 
করিতেন। যেহেতু এই স্ষেচ্ছাচারী পাপজীবী 
বেশ্যার উচ্ছিষ্টভোজী অশুচি নিন্দিতব্যক্তি শাস্ত্রের 


| বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছে, 


মনে চিন্তা করিয়া ইনি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। | অথচ কোন প্রায়শ্চিন্ত করে নাই, এই নিমত্ত 


পিতার যাহা কিছু অর্থ ছিল, তৎসমুদায় দিয়া তাহার 
সস্তোষ-সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন এবং যাহাতে 
সে প্রসন্ন হয়, তদনুরূপ বিবিধ গ্রাম্য মনোরম কাম্য 


আমরা এই পাপিষ্ঠকে দণগুপাণির সকাশে লইয়া 
যাইব; তথায় দণ্ড প্রাপ্ত হইলে এই ব্যক্তি শুদ্ধিলান্ত 


৷ করিবে। 


প্রথম অধ্যায় সমাঞ্চধ॥ ১ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন,-হে রাজন্‌ ! ন্যায়নিপুণ 
ভগবানের দূতগণ যমদূতগণের পূর্বেবোক্ত বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিবার নিমিত্ত কহিলেন, 
--অহো ! কি দুঃখের বিষয়! যাহার! ধন্মাধন্মের 
বিচার করিবেন, সেই ধর্মব্রষ্টাদিগের সভাকেও 
অধৰ্ম্ম স্পর্শ করিল; কারণ, যাহারা নিরপরাধ, অতএব 
দণ্ডের অযোগ্য, তাহারা তাহাদিগের প্রতিও বৃথা দণ্ড 
বিধান করিতেছেন । বাহার পিতার ম্যায় জনগণের 
রক্ষক ও শাসনকর্তা, সাধুস্বভাব ও সমদর্শন, যদি 
তাহাদিগের মধ্যেও অদ্য ব্যক্তির দগুবিধানরূপ 
বৈষষ্য সংঘটিত হয়, তাহা! হইলে জনগণ কাহার 
শরণাপন্ন হইবে ? শ্রেষ্ঠ লোকসকল যে যে আচার 


বলিয়! স্বীকার করেন, ইতর লোকেও তাহাকেই 
প্রমাণস্বরূপে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। যেমন পশু 
নিশ্চিন্ত থাকে, প্রভু পালন করিবে, অথবা বধ করিবে, 
তথ্বিষয়ে অণুমাত্ৰ অনুসন্ধান রাখে না, সেইরূপ লোক- 
সকল, ধৰ্ম্মরাজ মর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায্য বিচার করিবেন, এই 
মনে করিয়া ধাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত 
চিত্তে নিদ্র। যাইতেছে এবং বিশ্বাস করিয়া আপনা- 
দিগের ভার অর্পণ করিয়াছে, যদি তিনি বিশ্বাসযোগ্য 
ও দয়ার্্ ব্যক্তি হন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি ঈদৃশ 
বিশ্বাসকারী অজ্জ্লোকদিগের প্রতি ভ্রোহাচরণ করিতে 
পারেন ? গ্রীহরির নাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে, পরন্থ 
স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষসাধন ; যখন এই ব্যক্তি বিবশ 
হইয়াও জীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন ইহার 


ই পাপ 


ক Stee 8 


অজামিল 'নারায়ণ ! আইস’ বলিয়া পুত্রকে আহ্বান 
করিয়াছে; যে নামের “আ+ এই আভাসমাত্রই পাপ- 
হরণে পর্ম্যাপ্ত, এই ব্যক্তি চতুরক্ষর সেই নাম 
উচ্চারণ করিয়াছে, অতএব এ পাপী হইলেও এতদ্‌- 
দ্বারাই ইহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে । চৌর, 
লুরাপায়ী, মিত্রপ্রোহী, ব্রক্মহত্যাকারী, গুরুপত্বীহরণ- 
কারা, স্ত্রীহস্তা, রাজহস্তা, পিতৃহস্তা, গোহস্ত। ও অন্যান্য 
বতপ্রকার পাতকী আছে, একমাত্র বিষ্ণুর নামোচ্চারণই 
তাহাদিগের সর্বেবোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, নাম- 
গ্রহণমাত্রেই ভক্তের প্রতি বিষ্ণুর কৃপাদৃষ্টি পতিত 
হয়; তিনি মনে করেন, এই ব্যক্তি আমার ভক্ত ও 
একান্ত রক্ষণীয়। ব্রহ্মবাদিগণ পাপের প্রায়শ্চত্তরূপে 
নানাবিধ ব্রতামুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু 
শ্রীহরির নামপদ উচ্চারিত হইলে, তাহা যেরূপ 
পাপীকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে 


৩৬ 


ীমন্ভাগবত । 


নাম পুজাদিতে প্রযুক্ত হয়, পরিহালচ্ছলে ব্যবহৃত হয়, 
গীতাদির পূরণ করিবার নিমিত্ত অথবা ‘বিষ্ণুতে কি 
প্রয়োজন” এইরূপ অবজ্ঞার সহিত উচ্চারিত হয়, 
তাহা হইলেও অশেষ পাপহরণ করিয়া থাকে, ইহা 
তন্তন্ত ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। যদি কোন ব্যক্তি 
প্রাসাদাদি হইতে পতিত, পথিমধো স্থলিত, ভগ্রগাত্র, 
সর্পাদিদষ্ট, স্বরাদিতাপগ্রস্ত অথবা দণ্ডাদিদ্বার আহত 
হইয়া অবশ হইয়াও ‘হরি’ এই নাম উচ্চারণ করে, 
তাহা হইলে সে যাতন৷ প্ৰাপ্ত হয় না; ইহাতে বর্ণ 
ও আশ্রমাদির নিয়ম নাই । মনুপ্রভৃতি মহধিগণ 
পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচন৷ করিয়া গুরুপাপে 
গুরুপ্রায়শ্চিত্ত ও লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিয়াছেন; অতএব কেবল অল্প নামগ্রহণ কিরূপে 
গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, এরূপ 
আশঙ্কা করিও না; যেমন সুরার এক বিন্দু পান 


সমর্থ নহে; কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি ব্রত পাপক্ষয় | করিলেও মহাপাতক হওয়া সম্তব হয়, সেইরূপ 
করিয়াই স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্ত শ্রীহরির নামপদো- অল্লমাত্র নামেরও মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হওয়৷ সম্ভব 
চ্চারণ তাদৃশ নহে, ইহা উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণ- হইতে পারে। তপস্যা, দান ও ব্রতাদি যে সকল 
সকলকে অবগত করাইয়! দেয়। যে প্রায়শ্চিন্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 
অনুষ্ঠান করিলেও মন পুনর্ববার পাপপথে ধাবিত হয়, তপস্যাদিদ্বার সেই সকল পাপ নষ্ট হইয়! থাকে, এ 
ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্ত পাপের বীজকে বিনাশ করিয়া মনকে সকল পাপের সুক্ষা সংস্কার নষ্ট হয় না; কিন্তু নাম- 
চিরদিনের জন্য বিশুদ্ধ করে না; অতএব ধীহারা | কীর্তনাদিঘ্বারা উহাও নষ্ট হইয়া যায়। যেমন দীপ 
কর্মের আত্যস্তিক বিনাশ ইচ্ছা করেন, গ্রীহরির প্রন্থলিত করিলে গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই রূপ 
গুণামুবাদই তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত; কারণ, এতদ্‌- একবার মাত্র নামোচ্চারণ করিলে মহাপাতকও বিনষ্ট 
দ্বার! চিত্ত চিরদিনের জঙ্ বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে সন্দেহ হুইয়! যায়। যেমন দীপ ধারণ করিয়া রহিলে আর 
নাই। অন্ধকার আসিতে পারে না, সেইরূপ নামের পুনঃ 
এই অজামিল মৃত্যুকালে সম্পূর্ণরূপে নাম পুনঃ আবৃত্তি করিলে অন্য পাপ উৎপন্ন হইতে পারে 
উচ্চারণ করিয়াছে; এই নিমিত্ত এই ব্যক্তি অশেষ না;'এইরূপে বাসনার ক্ষয় হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধি 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে অতএব ইহাকে হইয়া থাকে। যেমন অজ্ঞ বালককর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নি 
অপমার্গে লইয়া বইও না। এই ব্যক্তি পুত্রকে কাষ্টরাশিকে দদ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতসারে 
আহ্বান করিয়াছিল, ভগবানের নাম গ্রহণ করে নাই, ব| জজ্ঞাতসারে উত্তমঙ্লোকের নাম উচ্চারিত হইলে 
এরূপ আশঙ্কা করিও না) কারণ, যদি ভগবানের উহ! পুরুষের পাঁপকে দন্ধ করিরা ফেলে। হদি ফেছ 


না জানিয়াও অত্যন্ত উগ্রবীর্ধ্য ওষধ যদৃচ্ছাক্রমে সেবন 
কয়ে, সে ওধধ যেমন আত্মগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার 
আরোগ্য সম্পাদন করে, সেইরূপ না জানিয়। 
নামাত্মক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও উহ! স্বীয় কার্ষ) 
করিয়া থাকে; অতএব নাম অন্ুপদিষ্ট ও অশ্রদ্ধায় 
উচ্চারিত হইলেও উহার শক্তির ব্যত্যয় হয় না, 
কারণ, বন্তুশক্তি শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। 
শ্রীগুঁকদেব কহিলেন,-_হে রাজন! বিষ্ণুদুতগণ 
এইরূপে ভাগবত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ যুক্তির সহিত 


১ ৩ ০ 


আমার বৃদ্ধ জনক-জননী আছেন, জায় বহাল 
তাহাদেব জন্য পুজ্রাদি নাই; আমি কি অকৃতজ্ঞ ! 
নীচের ম্যায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি; হায় ! 
তীহার৷ কৃত সন্তপ্ত হইয়াছেন। অতএব যেখানে 
ধর্ম্মদ্রোহী কামী ব্যক্তিগণ নানা যমযাতনা ভোগ করিয়া 
থাকে, আমাকে সেই অতীব দারুণ নরকে পতিত 
হইতে হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই । আমি 
কি স্বপ্ন দেখিলাম, অথবা জাগ্রত থাকিয়াই এই অদ্ভুত 
দর্শন করিলাম? যাহাদিগের হস্তে পাশ ছিল, 


্রদর্শনপূর্ববক বিপ্র অজামিলকে বমদূতগণের পাশ | যাহারা অন্য আমাকে আবর্ষণ করিতেছিল, তাহারা 
হইতে নির্মুক্ত করিয়া মৃত্যু হইতেই মোচন করিলেন। | কোথায় গেল? আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া নরকে 


হে মহারাজ! যমদূতগণ এইরূপে নিরাকৃত হইয়া 
যমরাজের সমীপে গমনপূর্ববক তাহাকে যথাবৃত্ত সমুদয় 
জ্ঞাপন করিল। এ দিকে দ্বিজ অজামিল পাশমুক্ত 
হওয়ায় আর তাহার ভয় রহিল না, তিনি প্রকৃতিস্থ 
আনন্দ হইয়াছিল; তিনি মস্তক অবনত করিয়া 


তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন; হে রাজন্‌! তাহাকে | 


কিছু বলিতে উদ্যত দেখিয়া ভগবানের কিস্করগণ 


লইয়া যাইতেছিল, যে চারি জন চারুদর্শন সিদ্ধপুরুষ 
আমাকে পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন, তীহারাই বা 
কোথায় গেলেন ? যদিও আমি এই জন্মে অতীব 
পাপী, তথাপি জন্মাস্তরে আমার পুণ্য ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কারণ, আমি দেবোত্তমগণের দর্শন 
লাভ করিলাম এবং সেই দর্শন-হেতু আমার আত্মা 
প্রসন্ন হইয়াছে । আমি অপবিত্র ও বুষলীপতি, আমার 
মরণকাল উপস্থিত হইয়াছিল; যদি আমার পূর্ববপুণ্য 


তাহার সমক্ষেই তথ্যয় অন্তহিত হইলেন। এইরূপে | না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমার জিহবা 


অজামিল যমদূতগণের বেদত্রয়ের প্রতিপান্ সগুণ 
ধৰ্ম্ম ও কৃষ্ণদূতগণের ভগবৎপ্রণীত শুদ্ধ নিগুণ ধর্শা 
এবং শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আশু ভগবানে 
ভক্তিমান্‌ হইলেন; তখন স্বীয় পুর্ববকৃত পাঁপাহরণ 
স্মরণ করিয়া তাহার চিত্তে মহান্‌ অনুতাপ উদিত 
হুইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি 
অজিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম কষ্টভাগী হইলাম; আমি 
বৃষলীর গর্ভে পুজ্জরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার 
্রাঙ্মণত্ব সফট করিয়া ফেলিয়াছি! আমার স্বভাব 
সাধুনিন্দিত, আমি মহাপাপী ও কুলকলঙ্ক, আমাকে 
ধিক্‌] আমি সতী তরুণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া 


* ও জাত্মবিৎ হুইব ; 


বৈকুণ্টপ্রাপক নাম গ্রহণ করিতে পারিত না। শঠ, 
পাপী, বিপ্রত্বনাশক ও নিল'জ আমিই বা কোথায় এবং 
ভগবানের ‘নারায়ণ’ এই মঙ্গল নামই বা কোথায় ? 
এই উভয়ের মহান্‌ প্রভেদ, সন্দেহ নাই। 

অতএব আমি মহাপাপী হইলেও চিত্ত, ইন্সিয় ও 
প্রাণ সংযত করিয়া সেইরূপ ষত্ব করিব, যাহাতে 
পুনর্ববার অন্ধতমসে নিমগ্ন না হইতে হয়। দেহে 
আত্মবুদ্ধিরূপা অবিদ্যা, বিষয় ভোগের অভিলাধরূপ 
কাম ও কৰ্ম্ম এই ত্রিবিধ কারণ হুইতে এই বন্ধন 
উৎপন্ন হইয়াছে; আমি এই বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া 
সৰ্ববভূতের সুহৎ, শান্ত, তৃতগণের ছিতকারী, 
ee piety Ba 


মায়াদারা গ্রস্ত আত্মাকে মোচন করিব। হায়! এ 
নারী আমাকে অধম ম্থগের ন্যায় নৃত্য করাইয়াছে। 
অতঃপর আমি দেহাদিতে ‘আমি ও আমার” বুদ্ধি 
পরিত্যাগপূর্ধবক নিত্য পদার্থে মনোনিবেশ করিব এবং 
এইরূপে নামকীর্তনাদিত্বারা পরিশুদ্ধ মনকে ভগবানে 
ধারণ করিব। এইরূপে ক্ষণকাল সাধুসঙ্গের প্রভাবে 
অজামিলের তীব্র নির্বেদ উপস্থিত হইল ; তিনি 
পুজাদিন্সেহ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাঘারে গমন 
করিলেন এবং সেই দেবভূমিতে আসীন হইয়| যোগ 
অবলম্বন করিলেন। তিনি এইরূপে ইন্দিয়গ্রামকে 
প্রত্যাহ্ৃত করিয়া মনকে আত্মায় সংযুক্ত করিলেন; 
অনন্তর দেহ ও ইন্দ্িয়াদি গুণ হইতে আত্মাকে 
অর্থাৎ মনকে বিশোধিত করিয়! আত্মসমাধি অর্থাৎ 
চিত্তৈকাগ্র্যদ্ধা। মনকে জ্ঞানময় ব্রহ্মরূপ ভগবত- 
স্বরূপে সংলগ্ন করিলেন । এইরূপে যখন তাহার চিত্ত 
ভগবৎশস্বরূপে নিশ্চল হইল, তখন তিনি সম্মুখে 
পার্ধদগণকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে পুর্বে দর্শন 
করিয়াছেন বলিয়! চিনিতে পারিলেন এবং মস্তক 
অবনত করিয়া তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর 
ব্রা্মণ গঙ্গাতীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়৷ সগ্ধঃ 
ভগবশুপার্যদগণের স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন এবং 


জীনন্তাগবত 


সেই দাসীপতি দ্বিজ অঞামিল সকল" ধৰ্শ্মের 
বিরুদ্ধ আচরণ ও নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠানহেতু পতিত 
হইয়াছিলেন এবং পত্নীর প্রতি কর্তব্যাদি গৃহস্থত্রত 
উল্লজ্বনপূর্ববক নিরয়ে নিপতিত হইতেছিলেন, কিন্তু 
ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া সম্ভঃ বিমুক্তি লাভ করি- 
লেন। অন্য প্রায়শ্চিত্তদ্বারা মনের রজঃ ও তমোগুণ- 
হেতু পুর্বববশ মলিন ভাবই রহিয়া যায়, কিন্ত তীর্থপদ 
ভগবানের নামাদিকীর্তনঘ্বারা মন নিৰ্ম্মল হইয়া 
পুনর্ববার কম্মসকলে আসক্ত হয় না; অতএব 
ভগবানের নামাদিকীর্তন মুমুক্ষুগণের কর্্মনিবন্ধ অর্থাৎ 
পাপমুলকে যেরূপ ছেদন করিতে সমর্থ, অন্য কেহুই 
তাদৃশ সমর্থ নহে। যিনি এই পরম গুহা পাপহারী 
ইতিহাস -শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবেন ও যিনি ভক্তি. 
সহকারে অনুকীর্তন করিবেন, তাহার নরকে গমন 
বা যমকিস্করগণের দর্শন ঘটিবে না; সে ব্যক্তি 
য্পি পাপিষ্ঠ হন, তথাপি তিনি বিষুগলেকে 
পুজিত হুইয়া থাকেন। অজামিল মরণকালে 
অবশ ও শ্রদ্ধাবিহীন ছিলেন, তিনি পুত্রকে আহ্বান 
করিতে গিয়া শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া 
ছিলেন; তথাপি যখন তিনি ভগবন্ধামে গমন 
করিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ববক ভগবানের নাম গ্রহণ 


মহাপুরুষ কিস্করগণের সহিত আকাশমার্গে হৈম বিমানে | করিলে যে জীব তাহার ধামে গমন করে, তাহাতে 


আরোহণপূর্ববক শ্রীপতির ধামে গমন করিলেন। 


নিজ দু 


দ্বিতীর অধ্যায় সমাঞ্ট । ২। 


তৃতীয় অধ্যায় 


রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে খষিবর ! জনগণ 
হার অধীন, সেই দেব ধর্ম্মরাজের দূতগণ বিষ্ণুদুত- 


ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছিল, ইহা আপনে বলিলেন; 
অনন্তর যমরাজ তাহাদিগের কথা শুনিয়া কি প্রস্ত্তত 


গণ কর্তৃক বিহত হওয়ায়, তাহার আজ্ঞা প্রতিপালিত করিলেন? যমদেবের দণ্ড. কোথাও ব্যাহত হইয়াছে, 
হল না দেখিয়া, তাহারা ধর্মররাঁজের লিকট সমগ্র ইহা পুর্বে কখন শ্রারণ করি নাই।. আমার, ছুনিশ্চিত 


চ্বন্ধ। | ৩৬৫ 


ধারণা, আপনি ভিন্ন এই লোকসংশয় ছেদন করিতে | আনয়ন করিতেছিলাম, তাহারা বলপূর্ববক আপনার 
অন্য কেহ সমর্থ নহে ; অতএব কৃপ! করিয়া ইহার তথ্য | পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছে। 
বলিতে আজ্ঞা হয়। | তাহারা কে, আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছ! করি; 
শ্ীগুকদেব কহিলেন, হে রাজন! ভগবত যদি আমাদিগের হিত হইবে মনে করেন. তবে কৃপা 
পুরুষগণ যমকিন্করগণের উদ্ভম প্রতিহত করিলে | করিয়া বলুন; ‘নারায়ণ’ এই নাম উচ্চারিত হইবা- 
তাহারা স্বীয় প্রভু সংঘমনীপতি যমের নিকট সমুদায় মাত্র “ভয় নাই” বলিয়া তাহারা শীস্র উপস্থিত হুইল । 
নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,-__হে প্রভে। ! এই শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,--প্রজাসংঘমন যমদেব 
জীবলোকের শাসনকর্তা কয় জন ? মনুষ্য পুণ্য, পাপ | এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীহরির পাদান্ুজ স্মরণ- 
ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই ত্রিবিধ | পুর্ববক গ্রীতচিত্তে স্বীয় দূতগণকে কহিতে লাগিলেন, 
কর্মের ফলদাতা কয়জন ? যদি জগতে বহু দণ্ডধারী | হে পুক্রগণ! আমি ভিন্ন অন্য একজন এই 
শাসনকর্তা থাকেন, তাহা হইলে দগুবিধানের বিপর্যায় | স্থাবরজঙ্গম জগতের সর্ববাধীশ্বর আছেন যেমন 
ঘটিবে ; কারণ, যদি তীহাদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটে, | উদ্ধ ও তির্য্যক্‌ তন্তসমূহে বস্ত্র রচিত হয়, সেইরূপ এই 
তাহ! হইলে কেহ বলিবেন, এই ব্যক্তি পুণোর ফল ৷ বিশ্ব তাহাতেই ওতপ্রোতভাবে রচিত রহিয়াছে । 
স্থখ ভোগ করুক ও অপরে বলিবেন, পাপের ফল | ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ভাহার অংশ, তাঁহারা জগতের 
দুঃখ ভোগ করুক; এইরূপে তাহাদিগের পরস্পর | স্থষ্তি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। যেমন 
বিরোধহেতু সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ ক্রা ঘটিবে না, : বলীবর্দ নাসিকাতে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ এই লোক 
সুতরাং মনুষ্য কর্ম্মফল ভোগ না করিয়! নিষ্কৃতি পাইবে। ৷ তাঁহার বশীভূত রহিয়াছে । বেদ তাহারই বাক্য ; 
আর যদি তীহাদিগের মধ্যে বিবাদ না ঘটে, কেহ ' যেমন মনুষ্য রজ্দুদ্ধারা বলীবর্দসকলকে বন্ধন করে, 
বলেন, এই ব্যক্তি সুখভোগের যোগ্য এবং অপরে | সেইরূপ তিনি ব্রাহ্মণাদি নামদ্বারা জনগণকে স্বীয় 
বলেন, এই ব্যক্তি দুঃখভোগের যোগা, তখন সকলকেই | বেদরূপা তন্ত্রীতে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ; নাম 
সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হইবে । যদি কম্মী ও কর্মের নিগড়ে বন্ধ জীবগণ ভীত হুইয়া তাহার 
বন্ধ বলিয়া শাসনকর্তা বহু হয়; তাহা হইলেও পুজোপহার বহন করিয়৷ থাকে, অর্থাৎ তাহার জধীন 
তাহাদিগের নামমাত্র শাসনকর্তৃতব হয়, কারণ, তীহারা থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে । আমি, মহেন্দ্র, নিঞ্চ'তি, 
সকলেই ধীহার অধীন, মুখ্য শাসনকর্তৃত্ব তাহারই প্রীচেতাঃ, সোম, অগ্নি, ঈশ, পবন, বিরিঞ্চি, আদিত্য, 
উপর বপ্ডিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আপনি বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, ও 
ভূতগণের ও তদধিপতিগণের একমাত্র প্রভু; আপনি অন্যান্য মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ, বৃহস্পতিপ্রত্ৃতি 
মনুষ্যগণের দগুধর শাসনকর্তা, আপনিই তাহাদিগের অমরেশগণ এবং ভূগুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ, আমরা, 
'শুভাগুভ বিচার করিয়া থাকেন ; ইহাই আমাদিগের সকলেই সন্বপ্রধান; রজোগুণ ও তমোগুণ আমা: 
ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, জগতে আপনার দিগের মধ্যে অভিভূত রহিয়াছে ; তথাপি. আমরা 
আজ্ঞা পালিত হইতেছে না; চারিজন অদ্ভুত সিদ্ধ- জন্ত্ময়ী মায়ার অধীন বলিয়া তাহার অভিপ্রায় বা 
পুরুষ বআপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। আমর! | কার্ধ্য পরিজ্ঞাত নহি, অতএব অন্ত, কেহ. যে অবগত 
জাপনার আন্ঞায়' এক পাতকীকে যাতনাগৃছে-।. নহে, তাহাতে বক্তব্য কি. ? এই পরমেশর সর্ক্ন্জীবের 


৬৬৬ 
মধ্যে দ্রষ্টা হুইয়া বর্তমান রহিয়াছেন; তথাপি 
প্রাণিগণ জ্ঞানেক্দ্িয়। কর্মশ্মেন্সরিয়, বাক্য, সবিকল্প মন 
ও নির্বিবিকল্প চিত্তদ্বারা ইহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় 
নাঃ চক্ষুঃ রূপসকলের প্রকাশক বলিয়া যেমন 
রূপসকল চক্ষুকে জানিতে পারে না, সেইরূপ 
পরমেশ্বর জীবসকলের দ্রষ্টা বলিয়া জীবসকলও 
ভাহাকে জানিতে পারে না। 

সর্ব্বেশ্বর পরাৎপর মায়াধিপতি মহাত্মা স্বতন্ত্র 
জীহরির মনোহর দূতগণের রূপ, প্রভাবাদি ও ভক্ত- 
বাৎসল্যাদি স্বভাব শ্রীহরির সদৃশ ; তাহারা প্রায়ই 
জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন । বিষ্ণুর এই মহাদ্ভুত 
কিন্করগণ সুরপুজিত, অল্প ভাগ্য তাহাদিগকে দর্শন- 
গোচর করিতে পারা যায় না; তাহারা বিষ্ণুভক্ত 
জীবগণকে শত্রু হইতে, আমা হইতে ও অগ্ন্যাদি 
উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভগ- 
বশুপ্রণীত ধৰ্ম্ম ভূগুপ্রভৃতি খধষিগণ, দেবগণ প্রধান 
সিদ্ধগণ, অস্থরগণ বা মনুষ্যগণ অবগত নহেন, বিদ্ভাধর 
ও চারণগণ কিরূপে তাহা অবগত সমর্থ হইবে? হে 
দূতগণ ! স্বয়স্তু, নারদ, শম্ভু, সনতুকুমার, কপিল, মনু, 
প্রহলাদ, জনক, ভীক্ষ, বলি, শুকদেব ও আমি 
এই দ্বাদশ জন ভাগবত ধৰ্ম্ম অবগত আছি। এই 
ধর্ম গুহা, বিশুদ্ধ ও দুৰ্ব্বোধ ; যিনি ইহা জ্ঞাত হন, 
তিনি অমৃতের অধিকারী হুইয়া থাকেন । ্রীভগ- 
বানের নামগ্রহণাদিদ্বারা যে তাহাতে ভক্তিষোগ, 
ইহাই এই জগতের জীবগণের পরম ধর্ম বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । হে পুজ্রগণ ! হরিনামোচ্চারণের 
মাহাত্মা দেখ, অজামিলও কেবল হরিনামের মাহাত্ব্য 
সৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল 
পাপক্ষয় করিবার নিমিত্ত ভগবানে গুণ, কর্ম ও নাম- 
সকলের সম্যক্‌ কীর্তন করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু 
জজামিল মহাপাতকী ছিল, সে নারায়ণ নাম সম্যক্‌ 


ভ্রীমন্াগবত 


চীৎকার করিয়াছিল মাত্র; তাহার চিতও জগ্ডছি ও 
অসুস্থ ছিল, কিন্তু তথাপি কেবল পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
নহে, মুক্তিপর্য্স্ত প্রাপ্ত হইল; অতএব নামাভাসেও 
পাপক্ষয় হইয়৷ থাকে, ইহাই প্রকৃত তত্ব, পাপবাসনার 
ক্ষয় করিতে হইলে শ্রদ্ধা বা ভক্তির সহিত নামাদি- 
কর্তনের অথবা পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের উপযোগিতা 
আছে। মুনিপ্রভৃতি মহাজনগণ প্রায়ই এই ভাগবত 
ধৰ্ম্ম অবগত নছেন, কেবল স্বয়ন্তুপ্রভৃতি দ্বাদশ জন 
অবগত আছেন; এই নিমিত্ত উক্ত মুনিগণ পাপনাশের 
জন্য দ্বাদশাব্দাদি ব্রতের বিধান করিয়াছেন । যেমন 
বৈচ্গণ মৃতসপ্জীবন ওষধের সন্ধান না জানিয়! 
ত্রিকটুক নিম্বাদির ব্যবস্থা করেন, ইহাও তদৃশ 
জানিবে। আরও, মায়াদেবী উক্ত মহাজনগণের 
মতিকে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন ; 
যেমন লতা পুষ্পিতা হইলে মনোহর দেখায়, সেইরূপ 
কণ্মকাণ্ড বেদ নানাবিধ অর্থবাদে অর্থাৎ যজ্ঞাদি 
করিলে স্বর্গাদি স্থখলোকপ্রপ্তি হয়, ইত্যাদি প্রলোভন 
বাক্যে জনগণের চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে; অতএব 
উক্ত মুনিগণের মতি অগ্রিষ্টোমাদি আড়ম্বরপূর্ণ 
ক্রিয়াকলাপে শ্রদ্ধার সহিত নিযুক্ত থাকায় নাম- 
গ্রহণকে অল্প মনে করিয়া তাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি 
হয় না। ধীহারা সুধী অর্থাৎ যীহাদিগের বুদ্ধি 
মায়ায় বিমোহিত হয় নাই, যাহারা শ্রীহরিনামের 
মাহাত্মা চিন্তা করিয়া সর্ববাস্তঃকরণে অনন্ত ভগবানে 
ভক্তিযোগ অর্পণ করেন, তীছারা আমার দণ্ড পাইবার 
যোগ্য নহেন ; যদিও অনবধানতা-বশতঃ তাহার! কোন 
পাপাচরণ করেন, উরুগায় ভগবানের নামগুণকীর্তন 
সেই পাপকেও ধ্বংস করিয়া থাকে । বারা ভগ- 
বানের শরণাপন্ন, তাহারাই সাধু তাহারাই সমবর্শী ; 
দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাহাদের পবিত্র চরিত্র গান করিয়া 
থাকেন; শ্রীহরির গদা তাহাদিগকে লর্ববতোভাবে 


কীর্তন করে নাই, পুঞ্রকে আহ্বান. করিবার নিমির | রুক্ষ করিয়া থাকে, আমি অথবা! কাল কেহই স্তাহা- 


যন্ঠ স্বন্ধ । 


দিগের দগুবিধানে সমর্থ নহে; তোমরা ভাহাদিগের 
সমীপেও গমন করিও না। অসঙ্গ নিিঞ্চন পরম- 
হংসগণ যাহ! অজতআ্ম পান করেন, মুকুন্দপাদারবিন্দ- 
যুগলের সেই মকরন্দরস হইতে যাহার! বিমুখ, যাহারা 
নরকের মার্গস্বরূপ স্বধর্ম্মশৃন্য গৃহে তৃষ্ঠাবন্ধ, সেই 
দুষ্টদিগকে আনয়ন করিবে । যাহাদ্দিগের জিহবা! 
কখনও ভগবানের গুণ ও নাম কীর্তন করে নাই, যাহা- 
দিগের চিন্ত কখনও তাহার চরণারবিন্দ স্মরণ করে 
নাই, যাহাদিগের মস্তক কখনও কৃষ্জকে বন্দনা করে 
নাই, যাহার! কখনও ভগবদত্রত আচরণ করে নাই, 
সেই ছুষ্টদিগকে আনয়ন করিবে । আমি স্বীয় দূত- 
গণঘ্বারা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহ। পুরাণ পুরুষ 
ভগবান্‌ নারায়ণ ক্ষমা করুন; তিনি গরীয়ান, যদি 
তাহার দ্াসগণ অজ্ঞতাবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া 
অঞ্জলিবন্ধন করে, তাহাদিগের প্রতি তাহার ক্ষমা স্বাভা- 
বিকী ; অতএব সেই ডূম! পুরুষকে প্রণিপাত করি। 
জ্রীশুকদেব কহিলেন, _হে কুরুবংশধর ! অতএব 
বিষ্ণুর জগম্মঙগল সংকীর্ত্তন মহাপাতকেরও একাস্তিক 
প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া জানিবেন | যাহারা শ্ীহরির উদ্দাম 
পরাক্রমগাথা মুহুমু হুঃ. শ্রুবণকীর্তন করেন, ভক্তি 


৩৬৭ 


স্প্রকাশিত হুইয়া তাহার্দিগের আত্মাকে যেরূপ 
পরিশুদ্ধ করে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। 
যিনি কৃষ্ণপাদপন্পের মধু আস্বাদন করেন, তিনি তুচ্ছ 
বলিয়। যে পাপজনক বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
পুনর্ববার তাহাতে রত ছন না; কিন্তু যে বান্তি 
তাহা আস্বাদন করে নাই, তাহার চিত্ত কামাভিহত ; 
সে পাপধুলি মার্ডভ্রনা করিবার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ 
কর্মের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তাহার অবস্থা 
কুপ্তরশৌচের ন্যায় হয়, কর্ম্ম হইতেই পুনর্ববার পাপের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । হে রাজন! সেই যম- 
কিস্করগণ এইরূপে স্বীয় প্রভুকর্তৃক বর্ণিত ভগবদ্মহিমা 
স্মরণ করিয়া বিশ্ময়াপল্ন হইল না, প্রত্যুত প্রভু সত্যই 
বলিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিল। তদবধি তাহারা 
অচ্যুতের আশ্রিত লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও 
শঙ্কিত হয়; তাহার! মনে করে, ইহার! আমাদিগকেই 
বধ করিয়া ফেলিবেন। একদা ভগবান্‌ অগস্ত্য মলয় 
পর্ববতে সুখাসীন হুইয়া এই গুহা ইতিহাস বর্ণন 
করিয়াছিলেন ; বিশ্বাস উত্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি 
পুনঃ পুনঃ হরির পদঘ্বয় স্পর্শ করিতে করিতে ইহা! 
কীর্তন করিয়াছিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩। 


চতুর্থ অধ্যায় । 
রাজা কহিলেন,-ভগবন্! আপনি স্থায়ন্তুব | বাদরায়ণি রাজধির পূর্বেবাক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া 


মন্বন্তরে দেব, অন্থুর, মনুষ্য, নাগ, মগ ও পক্ষিগণের 
সৃষ্টি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই 
বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছ! করি ; ভগবান্‌ 
ব্রহ্মা যে শক্তিম্বারা যে প্রকারে অনুর্গ অর্থাৎ 
অবান্তরস্প্রি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয় । 
সূত কহিলেন, হে মুনিশ্রেন্টগণ ! মহাযোগী 


আনন্দপ্রকাশপুর্বক কহিতে লাগিলেন,-ঘখন 
প্রাচীনবহির দশ পুজ্র প্রচেতোগণ সমুদ্র হইতে উদিত 
হুইয়া দেখিলেন__পৃথিবী বৃক্ষাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে,. 
তখন তপস্তাহেতু তীহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপিত হওয়ায়. 
তাঁহারা বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত 
মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সুপ্তি করিলেন। হে কু 


কুলতিলক ! সেই বায়ু ও অগ্নিদ্ারা বৃক্ষসকলকে দগ্ধ | বরণীয়া বন্যা ঘৃক্ষপালিতা, আপনার ইহাকে পরীর 
হইতে দেখিয়া বনস্পতিগণের রাজা সোম ভাহাদিগের | গ্রহণ করুন। 

কোপ প্রশমিত করিবার মানসে কহিলেন, হে । ৫ 4 9 
মহাভাগগণ ! আপনার! প্রজাদিগকে বিশেষরূপে : করিয়া প্রশ্নোচানাম্ত্রী অপ্পরার সেই উত্তমা কন্যাকে 
বন্ধিত করিতে অভিলাষী হইয়া প্রজাপতি বলিয়া | তাহাদিগকে প্রদান করিলেন এবং তাহারা ধর্ম্মতঃ 
কীন্তিত হইয়াছেন; অতএব এই দীন তরুদিগকে ' তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তীহাদিগের ওঁরসে 
দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নহে । অহে|! প্রজা- ; ও উক্ত কন্যার গর্ভে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি 
পতিগণের পতি বিভু অব্যয় ভগবান্‌ হরি বনস্পতি- ! প্রাচেতস বলিয়া প্রসিক্দ; উহার স্যষ্ট প্রজাবর্গে 
দিগক্চে ও তজ্জাত ফলাদি ভক্ষ্য এবং ওযধিসকলকে ব্রিভুবন আপুরিত হইয়াছে । দুহিতৃবৎসল দক্ষ 
ও তজ্জাত গোধুমাদি অন্ন স্থষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি বীর্য্যদ্বারা ও মনোবলে যে প্রকারে ভূতসকলের স্স্তি 
অচর পুষ্পলতাদিগকে চর অর্থাৎ, পক্ষঘার! বিচরণশীল করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, অবহিত হুইর! শ্রাবণ 
ভ্রেমরার্দির অন্ন, অপদ ঘাঁসাদিকে পদচাব্ী গোমহিষার্দির করুন। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমতঃ জল, স্থল ও 
অল্প, তন্মধ্যে অহস্ত গবাদিকে হস্তযুক্ত ব্যাস্রাদির অন্ন অন্তরীক্ষবাসী দেব, অন্থর ও মনুয্যাদি এই সকল 
এবং চতুষ্পদ হরিণাদি ও অচর ধান্য গোধূমাদিকে প্রজাদিগকে মনোদ্বার। স্প্তি করেন; .অনস্তর 
খ্বিপদ মনুষ্দিগের অন্নরূপে স্যপ্ি করিয়াছেন। হে প্রজাপতি যখন দেখিলেন তাহার শৃষ্ট প্রজাসকল 
সাধুগণ ! আপনারাও জনককর্তৃক ও দেবদেবকর্তক সম্যক বন্ধিত হইতেছে না, তখন তিনি বিদ্ধাপর্ববতের 
প্রজান্গ্রির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছেন, তবে কিরূপে সঙ্নিহিত পর্ববতসমূহে গিয়া দুক্ষর তপস্যা আরম্ত 
বৃক্ষসকলকে দগ্ধ করা সঙ্গত বোধ করিতেছেন? করিলেন। তথায় অঘমর্ষণ নামে পাপহুর পরম তীর্থে 
আপনাদিগের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ যে প্রত্যহ তিনবার স্নান করিয়া তপস্ান্ধারা স্রীহরিকে 
শীস্তিপথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, আপনারা সেই প্রীত করিতে যত্ুপর হইলেন; দক্ষ হুংসগুহানামক 
পথ অবলম্বন করিয়া উদ্দীপিত কোপ সংযত করুন। স্তোত্রত্বারা অধোক্ষজ ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন, 
যেমন পিতা ও মাতা বালকদিগের বন্ধু, পন্মম চক্ষুর এই স্তবে গ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ; আমি 
ছিতকারী, পতি স্ত্রীর বন্ধু, গৃহ ভিক্ষুকগণের বন্ধু ও আপনাকে সেই স্তোত্র বলিব । 

জ্ঞানী ব্যক্তি অন্ঞর্দিগের বন্ধু, সেইরূপ প্রজাপতি প্রজাপতি স্তব করিলেন, যাহার চিচ্ছক্তি অব্যর্থ 
প্রজাদিগের বন্ধু; ঈশ্বর শ্রীহরি ভূতগণের দেহমধ্যে বলিয়া যিনি সর্ব্বোত্তম, এইহেতু যিনি জীব ও মায়ায় 
আস্ন্ধপে বিরাল করিতেছেন, সর্ববভূতকে তাঁহার | নিয়ন্তা, তথাপি যিনি পরিমাণ ও সীমার অতীত 
নিলয় বলিয়া জানিবেন, তদ্দ্বারা শ্রীহরি আপনাদিগের বলিয়া, যাহারা গুণ সকলকে তত্ব বলিয়া মনে করে, 
প্রতি গীত হছইবেন। যিনি অফস্মাৎ দেহে উৎপন্ন সেই জীব সকল বাহার স্বরূপদর্শনে সমর্থ হয় নাই 
তীত্ত ক্রোধকে আত্মবিচার-দ্বারা সংযত করেন, তিনি এবং যিনি স্বপ্রকাশ, তাহাকে নমক্কার ‘করি। হব 
গুণসকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হছন। এই দীন এই দেহে বাস করে এবং পরমেখরও তাছার সখা 
তরুর্দিগকে ্্ করিয়া লাভ নাই; অবশিষ্ট তরু- | হইয়া এই দেহেই বাস করিতেছেন ও ইন্সিয়সঁকলকে 
কে রগ কারন আাগনারিগের মল হই এই | টিনার 
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পারে না; কারণ, সে প্রপঞ্চ দর্শন করিতে থাকে। ' না; উহা পরমাত্মার শক্তি, এই নিমিত্ত এ মায় 
ইন্সিয়াদি বিষয়সকলকে প্রকাশ করে; কিন্তু যেমন ৃ যে সকল নামরূপ রচনা করিয়াছে, তৎসমুদয় পর- 
বিষয় সকল সেই ইন্সিয়াদিকে জানিতে পারে না, | মাত্মারই নামরূপ বলিয়া কথিত হইয়৷ থাকে; কিন্তু 
সেইরূপ জীব সর্বব্রফ্টা ধীহাকে জানিতে পারে না, ! এ মায়া তত্বজ্কান হইলে তিরোহিত হয়; স্থৃতরাং উহা 
সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। হে পরাণ, ইতি, । মিথ, এই হেতু ধামত! উভাকে পরিহার করিতে 
অন্তঃকরণ, ভূত ও তন্মাত্রসকল স্ব স্ব দৃশ্য স্বরূপকে, | পারেন, ইহা অসম্ভব নহে। এই সর্ধবনামধারী ও 
ইন্দ্িয়শক্তিবৰ্গকে ও অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাবর্গকে জানিতে | বিশ্বরূপ প্রভু আমার প্রতি প্রাস্গ হউন । 
পারে না, জীব এই ত্রিবিধ পদার্থ ও তাহাদিগের মূলী- ৷ যে যে পদার্থ বাক্যদ্বার অভিহিত, বুদ্ধিত্বার! 
ভূত গুণসকলকেও জানিতে পারে; কিন্তু ঈদৃশ হইয়াও ৷ নিরূপিত, ইন্দ্রিয়ত্বার৷ গৃহীত অথবা মনোদ্বার| সঙ্কলিত 
বে সর্বজ্ঞ অনস্তকে জানিতে পারে না, সেই প্রভুর | হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই গুণদ্বারা বন্ধিত; সুতরাং 
শ্বতিবাদ করি। জগতের নাম ও রূপসকল মনোদ্বারা | যিনি গুণসকলের লয় হইবার পরে ও তাহাদিগের 
কল্পিত ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে এই মনের বিক্ষেপ ও স্থষ্তি হইবার পূর্বেন স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থান করেন, 
স্থযুণ্তিকালে লয় হইয়া থাকে; কিন্তু যখন দর্শন ও : এ সকল পদার্থ যদিও বস্তুতঃ তাহার স্বরূপ হইতে 
স্মৃতিনাশহেতু মনের উপরাম অর্থাৎ সমাধি হয়, তখন : পারে না, তথাপি মায়াারা তাহার বিশ্বরূপত্ব সংঘটিত 
উক্ত দোষদ্বয় তিরোহিত হয় ; সেই শুদ্ধ চিত্ত যীহার | হইয়! থাকে । এই হেতু যিনি তাহাতে, যাহা! হইতে, 
প্রতীতিস্থান, তাদৃশ চিত্তে যিনি কেবল স্বরূপজ্জানদ্বার! | যদ্দারা, যাহার, যাহার প্রতি বা যাহা কিছু স্বতন্্রভাবে 
প্রতীত হইয়া থাকেন, সেই হংসকে প্রণিপাত করি। | করেন, বা অন্যকে দিয়! করান অথবা যাহা কিছু ভাব 
প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার; পঞ্চতন্মাত্র, তিন গুণ, পঞ্চ | ও কর্ম্মাদি, তৎসমুদায় ব্রক্মাই, কারণ, তিনি তাহাদিগের 
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্শ্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন, এই সপ্ত- | কারণ, যেহেতু তিনি নিখিল পদার্থের পূর্বের স্বতঃ- 
বিংশতি স্বীয় শক্তি বাউপাধির মধ্যে যিনি গৃঢ়রূপে | সিদ্ধরূপে বিরাজ করেন। শ্রুত হওয়া যায়, অঙ্গার 
বিরাজ করিতেছেন ; যেমন খত্বিগগণ পঞ্চদশ সামি- | এ সকলের হেতু এবং পরবর্তী জীবগণকেও এ সকলের 
ধনী মন্মূহারা দারুমধ্য হইতে অলৌকিক অগ্লিকে ৷ হেতু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও 
আকর্ষণ করিয়৷ প্রকাশ করেন, সেইরূপ বিবেকিগণ ৷ ব্রহ্মই তাহাঁদিগের পরম কারণ; তাহার কেহ সহকারী 
হদয়মধ্যে নিশ্চলীকৃত অহঙ্কারাম্পদ বা 'আমি'জ্ঞানের নাই, তিনি নিরপেক্ষ কারণ, যে হেতু তিনি অনন্য বা 
অবলম্বন আত্মা হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মাকে বিবেক- বিজাতীয়শন্য এবং এক ঝ৷ স্বজাতীয়শুন্য । মীমাংসক- 
দ্বারা পৃথক্‌ করিয়! ধ্যান করেন, তিনি আমার প্রতি গণ বলেন, জগৎ যেরূপ দেখিতেছি, ইহা এইরূপ, 
প্রসন্ন হউন। মায়ার অসংখ্য বিশেষ বিশেষ রূপ ন্বভাববাদিগণ এই মত অনুমোদন করেন; (এইরপৈ, 
আছে; পরমাতথা সেই মায়াকে পরিহার করিয়া | কেহ কেহ তদ্ববিদ্গণের মতের প্রতিরাম করেন 
নির্ববাণস্থখ অনুভব করিতেছেন; বিশে যাবতীয় নাম | এবং কেহ কেহ প্রতিবাদীর মত অনুমোদন করেন; 
ও যাবতীয় রূপ তাহারই নাম ও রূপ, তথাপি তিনি বীহার মায়া ও অবিষ্াদি শক্তিসকল বাদিগঞ্জের এই- 
এ সকলকে পরিহার করিতে পারেন, কারণ, তাহাতে রূপ বিবাদ ও সংবাদের স্থল হুইয়া রহিয়াছে ধিং: 
বে ছায়া আছে, হার স্বরূপ স্থির করিয়া বলা বায় পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের আত্মবিধয়ে মোহ উত্স 

৪৭. ; * 


করিতেছে, সেই অনন্তগুণ তুমাকে নমস্কার । যোগ 


অর্থাৎ উপাসনাশান্ত্র ব্রহ্মোর বিরাট্‌ রূপে উপাসনার 
বিধান করিতে গিয়া পাতাল তাহার পদ ইত্যাদি 
বলিয়াছেন, কিন্তু সাংখ্য অর্পাৎ, জ্ঞানশান্র বর্গ 
জপাণিপাদ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র বলিয়া পদাঁদির 
জন্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন; অতএব এই ছুই শান্ত 
পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, উহ্াদিগের একের বিষয় বিধি 
ও অপরের বিষয় নিষেধ, কিন্তু তাহা বলিয়া উহাদিগের 
একান্ত বিরোধ নাই, যেহেতু উহার একবন্তনিষ্ঠ, 
অর্থাৎ একশাস্ত্র যাহার পদাদির বিধি দিতেছে, অন্ত 
শাঞ্জর তাহারই পদ্দাদির নিষেধ করিতেছে, অতএব 
বিরুদ্ধ এই উভয়শাস্ত্রের মধ্যে যে বিষয়ে এঁকমত্য 
আছে, তিনিই বৃহৎ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম । ঈদৃশ ব্ৰহ্মবস্ত 
যে বিদ্যমান আছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ এই যে, একটা 
অধিষ্ঠান না থাকিলে কাহার পদাদি কল্পনা হইবে 
এবং একটা বস্তু অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ স্বীকার না 


লীমন্ভাগবত ৷ 


জীগুকদেব কহিলেন,._ছে কুরুত্রোষ্ঠ | সেই 
অঘমর্ষণ তীর্ঘে দক্ষ এইরূপ স্তব করিতেছেন, এমন 
সময় তক্তবতগল ভগবান্‌ তাহার সমক্ষে জাবি্ভত 
হইলেন। গরুড়ের স্বহ্ধদেশে তাহার চরণযুগল 
স্থাপিত, তাহার আজ্ানুলম্বিত অম্ট মহাড়ুজে চক্র, 
শঙ্খ, অসি, চৰ্ম্ম, বাণ, ধলুঃ, পাশ ও গদা শোভা 
পাইতেছে; তিনি পীতান্বর, ঘনশ্যাম, তাহার বদন 
ও লোচনযুগল প্রসন্ন ; কণ্ঠ হইতে শ্রীচরণ পর্য্যন্ত 
তীয় অঙ্গ বনমালাবাগু, বক্ষঃস্থলে শ্রীবস ও 
কৌস্তুভ বিল্দিত; তিনি মহাঁকিরীট, পাদবলয়, 
উজ্জল মকরকুগুল, কাঞ্চী, অঙ্গুলীয়, বলয়, নূপুর ও 
অঙগদ-ভূষিত ; ত্রিভুবনেশ্বর হরি এই পুরুধোত্তম 
মুত্তিতে ' আবির্ভূত হইলেন; তিনি নারদনন্দাদি 
পার্ধদকর্তৃক পরিবৃত ছিলেন, লোকপালগণ তাহার 
স্বতি করিতেছিলেন এবং সিদ্ধ, গন্ধর্বব ও চারণগণ 
তাঁহার গুণগান করিতেছিলেন। প্রজ্ঞাপতি দক্ষ 


করিলে, কিরূপেই বা পদাদ্ির নিষেধ করা সম্ভবপর | অতীব আশ্চর্য্য সেই রূপ দর্শন করিয়া সসম্ত্রমে 


হইবে? অতএব যিনি বিধি-নিষেধের অতীত এবং 
ধিনি আছেন বলিয়| বিধি ও নিষেধ উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে নমস্কার । যিনি দেশ ও কালদ্বার| পরিচ্ছেদ- 
শৃন্যা এবং প্রাকৃত নাম ও রূপবর্জিদ্রত হুইয়াও স্বীয় 
পাদমূলভজনাকারী ভক্তগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্য এশরয্যপ্রভাবে নানা অনভার 
হইয়া বিশুদ্ধসস্তবোজ্ৰল রূপ ও নানা কর্ম্ম করিয়া বহু 
নামি প্রকটিত করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমার প্রতি 
প্রসঙ্গ হউন । যেমন বায়ু পক্কজাদি নান! পদার্থের 
গন্ধে নানা-গন্ধবান্‌ বলিয়া ও ধুসর রেপুপ্রভৃতির 
সম্পর্কে নানা-রূপবান্‌ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ 
জ্তর্য্যামী যিনি নানা অভিনব উপাসনামার্গে 
উপাসকের চিত্তের বাসনানুসারে বিবিধ দেবতারূপে 
প্রকাশিত হন, দেই ঈশ্বর আমার দনোৱৰ' A 
করুন। 


| ও প্রহুষ্ট অন্তঃকরণে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ 


প্রণাম করিলেন। যেমন নদীসকল নিঝ'রসমুহদ্ধার! 
পুরিত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইক্জ্িয়সকল মহানন্দে 
পৃরিত হওয়ায় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ নিষ্পত্তি করিতে 
সমর্থ হইলেন না । স্বীয় ভক্ত প্রজাকাম প্রজাপতিরে 
তাদৃশ অবনত মিনি ররর রানি 
বলিতে লাগিলেন । 

জ্ীতগবান্‌ কহিলেন,-_হে মহাভাগ প্রচেতো- 
নন্দন! তুমি তপস্তায় সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, 
যেহেতু মঙ্িষ্ঠা শ্রদ্ধাদ্বার আমাতে পরমা ভক্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছ। হে প্রজানাথ! আমি তোমার প্রতি 
শ্বীত হুইয়াছি, যেহেতু তোমার এই তপন্তা বিশ্বের 
হৃদ্ধিকারক ; ভূতগণ সমৃদ্ধি লাভ করুক, ইহাই 
আমার ইচ্ছা । অ্রক্মা, ভব, তোমর! প্রক্াপতিগণ, 
অনুগণ ও, সুরেশ্রগণ এই-সক্ষল আমারই বিভূতি; 


ইউ স্বন্ধ। 


এই সকল হইতে ভূতগণের উদ্ভব হুইয়া থাকে। 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! তপঃ অর্থাৎ বমনিয়মাদির সহিত ধ্যান 
আমার হৃদয়; বিভা অর্থাৎ সাঙ্গমন্ত্রজপ আমার তনু, 
কারণ, উহু! ধ্যানকে বদ্ধিত করে; ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যানা- 
দির বিষয় যে ভাবনা, উহাই আমার আকৃতি, কারণ, 
উহা দ্বারা ধ্যানাদি আকারবিশিষ্ট হয়; সুনিষ্পন্ন যন্ত- 
সকল আমার প্রত্যঙ্গসমূহ ; ধৰ্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি হইতে 
যে অদৃষ্ট নিশ্মিত হয়, উহাই আমার মন, যেহেতু উহা 
মনকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে এবং যজ্ঞভুক্‌ 
দেবতাসকল আমার প্রাণ, কারণ, তাহাদিগেরই তৃপ্তির 
জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সৃষ্টির পূর্বের আমিই 
একমাত্র বিদ্যমান ছিলাম, তখন অন্য কোন ক্রিয়া ছিল 
না; গ্রাহক ও গ্রাহ কোন পদার্থই ছিল না ; আমি 
কেবল চৈতম্তরূপে বিদ্যমান ছিলাম, উহা! অব্যক্ত 
অর্থাৎ ইন্দ্িয়বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত ছিল না, অতএব 
বেন সর্বত্র নুযুপ্তি বিরাজ করিতেছিল। আমি স্বয়ং 
অনন্ত ও আমার গুণসকল ৪ অনন্ত; যখন আমার 


৬৩৭১ 


মারা ছইতে ত্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, তৎকালেই তোমা- 
দিগের আন্ত অযোনিজ স্বয়স্তূ উৎপন্ন হন; তিনি 
আমার বীর্যে বন্ধিত হুইয়াও স্ষ্টিকার্য্য করিতে উদ্ভত 
হইয়া যখন আপনাকে যেন অসমর্থ বলিয়া বোধ, 
করিলেন, তখন আমি তাহাকে তপস্যা করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলাম। অতঃপর ব্রহ্মা দারুণ তপস্যা করিয়া 
সেই তপস্তাবলে তোমাদিগের নয়জন প্রজাপতিকে 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন । হে প্রজাপতে ! তুমি পঞ্চজন 
নামে প্রজাপতির অসিরীনান্দী কন্যাকে পত্নীত্বে অঙ্গী- 
কার কর। তুমি স্ত্রী ও পুরুষের রতিধর্্ম অবলম্বন 
করিয়া রতিধর্ষিণী ভার্য্যায় বহু প্রজা উৎপাদন করিবে। 
তোমার পরে সকল পুরুষই আমার মায়ায় মোহিত 
হুইয়া স্ত্রীর সহিত মিথুনীডূত হইয়া পুজ্রাদিরূপে উৎ- 
পম হইবে এবং আমার পুজোপহার আহরণ করিবে । 

গ্রীশুকদেব কহিলেন, __বিশ্বভাবন ভগবান্‌ শ্রীহরি 
এইরূপ বলিয়া দক্ষের সমক্ষে সেই স্থলেই স্বপ্পলব্ধ 
বস্তুর ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪1 


পঞ্চম অধ্যায় । ূ 
প্রীশুকদেব কহিলেন,__প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণু | মতি উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার! পিতার 


মায়াবলে বলীয়ান্‌ হইয়া পাঞ্চজনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব নামে 
অযুত পুজ্ঞ উৎপাদন করিলেন। হে নৃপ! সেই 
দক্ষপুজ্রগণের সকলেরই আচার ও স্বভাব একরূপ 
ছিল; তাহারা প্রজাস্থপ্তির নিমিত্ত জনককর্তৃক 
আদ্দিস্ট হুইয়া পশ্চিম দিকে সিদ্ধুনদী ও সমুদ্রের 
সঙ্গমন্থলে মুনি ও সিদ্ধগণ-সেবিত অতিবিস্যীর্ণ নারায়ণ- 
সরোনামক তীর্থে গমন করিলেন। সেই তীর্থে 
সানাধি, করিবামাত্র তীহাদিগের অন্তঃকরণ রাগাদি- 
মল্ব্িডিত হইল, পারমহংস্ত ধর্মে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট 


আদেশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
দেবধি নারদ তাহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধিবিষয়ে উদ্যুক্ত 
দেখিয়া তথায় আগমনপুর্ববক কহিলেন,__হে হর্য্যস্বগণ ! 
কি দুঃখের বিষয় ! তোমরা পালক হুইয়াও, ভূমির 
অন্ত এবং বথায় একমাত্র পুরুষ বাস করেন, সেই 
রাজ্য না দেখিয়া মুখের স্যায় কি প্রকারে শৃষবিকীর্যে 
প্রবৃত্ত হইবে ? যাহার নির্গমপথ দুষ্ট হয় না, বই 
বিল, যাহার রূপ বহুবিধ সেই নারী, পুংস্চলীপতি 
পুরুষ, যাহা উভয় দিকে প্রবাহবতী, সেই নদী, পথ 


তন 
বিংশতি উপাদানে রচিত অদ্ভুত গৃহ, বিচিত্রবাক্‌ হংস 
এবং ক্ষুর ও বজ্তত্বার৷ নির্মিত স্বয়ং ভ্রেমণশীল বস্তু- 


উীমনাগবত ৷ 


বুদ্ধি হইতে জীবের সুখ ও দুঃখ এই দ্বিধা গতি 
হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি ইহা অবগত নহে, তাহার 


বিশেষকে অবগত না হইয়া কিরূপে সৃষ্টি করিতে | অসৎকর্ম্মত্থার অর্থাৎ অবিবেকযুক্ত বুদ্ধিপ্রেরণায় 


প্রবৃত্ত হইবে? তোমাদের পিতা সর্ববহ্ন্ত ; তিনি 
যে তোমাদের অনুরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা না 
জানিয়াই বা কিরূপে সৃষ্টি করিবে? দেবধির এই 
কুট বাক্যগুলি যেন স্্টি করিতে নিষেধ করিতেছে, 
এইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; . হ্র্যশ্থগণ তাহা 
শুনিয়া তাহাদিগের বুদ্ধির স্বাভাবিকী বিচারশক্তিত্বারা 
পুর্বেবাস্ত বাক্যগুলি বিচার করিয়া বলিলেন” 
ভুশব্দের অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ; উহা! অনাদি 
ও আত্মার বন্ধনের কারণ; জ্ঞানদ্বারা উহার নির্ববাণ 
অর্থাৎ নাশ হয়, ইহ! না জানিয়া অসৎ অর্থাৎ মোক্ষের 
অনুপযোগী কর্ম্মত্বারা কি ফল হুইবে ? যিনি পর্বব- 
সাক্ষী, যিনি আপনিই আপনার আধার, সেই নিত্য 
মুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানকে না দেখিয়া অসৎ, কর্ম্মত্বার! 
অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয় নাই, সেই 
সকল কর্ণ্মদ্বারা পুরুষের কি ফল হইবে ? যে ব্যক্তি 
পাতালে গমন করে, সে যেমন প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারে না, সেইরূপ ষাহাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষকে আর 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই জ্যোতীরূপ ব্রহ্মকে 
না জানিয়া অসৎ অর্থাৎ যাহা দ্বারা নশ্বর স্বর্গাদি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কর্ম্ম করিয়া কি ফল 
লাভ হইবে ? আত্মার অর্থাৎ জীবের বুদ্ধি নানারপা ; 
উদ বেশ্যার হ্যায় বিমোহিত করে এবং উহা রজ- 
আদি গুণসমস্থিতা ; বিবেক উপস্থিত হইলে উবার 
অবসান হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি এ বিবেক প্রাপ্ত হয় 
নাই, তাহার অসৎকর্ম্মত্বার অর্থাৎ যে সকল কর্মে | 
চিত্ত শান্ত ন! হইয়া চঞ্চল হয়, সেই সকল কর্ণাদ্বারা | 
কফি ফল হুইবে ? যাহার ভাৰ্য্যা দুশ্চরিত্রা, সে ব্যক্তির 
যেমন স্বাতন্ত্য রক্ষিত হয় না, সেইরূপ এ বুদ্ধির সহিত 
পঞ্গহেতু জীব স্বাতন্্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; ' এ 


ত কর্ম্মপ্বারা কি ফল হইবে? মায়া সৃষ্টি ও 
প্রলয় করিয়া থাকে, অতএব উভয়দিকেই প্রবাহুবস্তী; 
যাহারা এই মায়ানদীর প্রবাহে পতিত হইয়াছে, 
তপস্যা ও বিষ্ভাদি তাহাদিগের বেলাকুল অর্থাৎ নির্গম- 
স্থান, কিন্তু নির্গমের প্রতিবন্ধকতা করিবার নিমিত্ত এই 
নির্গমস্থানের সমীপেই ক্রোধ ও অহকঙ্কারাদি এই 
নদীকে অতি বেগবতী করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু যে 
ব্যক্তি ক্রোধাদির বেগে বিবশ এবং মায়ার ঈদৃশ 
স্বরূপবিচারে অসমর্থ, তাহার অসৎ অর্থাৎ মায়িক 
কর্্মদ্বারা কি ফল হইবে ? যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের 
পুরুষ অর্থাৎ, অন্তর্যামী ও আশ্চর্য্যভুত আশ্রয়, দেহের 
সেই অধিষ্ঠাতাকে যে ব্যক্তি অবগত নহে, তাহার 
অসৎ কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ “আমি স্বতন্ত্র” এই মিথ্যা 
অভিমানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কি ফলোদয় হুইবে? 
যে শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রতিপাদক, যাহাতে চিদ্বস্তু ও জড় 
বস্তুর পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যাহাতে বন্ধ ও 
মোক্ষবিষয়ক বিচিত্র কথা নিবন্ধ আছে, তাহা! অবগত 
না হইয়া অসৎ অর্থাৎ বহিমুখে কর্ম্মত্বার কি ফল 
হইবে ? কালচক্র ভ্রমণাত্মক ও তীক্ষ, উহা সমগ্র 
জগৎকে ধ্বংস করিতেছে, অতএব স্বতন্ত্র; এ চক্রকে 
অবগত ন! হইয়। অনিত্য কাম্য কৰ্ম্মকে নিত্য বলিয়া 
মনে করিয়! অনুষ্ঠান করিলে সেই অসৎ অর্থাৎ বিশ্ব- 
বহুল কর্ম্মসমূহত্বারা কি ফলোদয় হইবে ? শান্ত্রও 
পিতা, যেহেতু উপনয়নাদদি-বিধানঘ্বারা উহা দ্বিতীয় 
৷ জন্মের হেতু; এশাস্্রের আদেশ নিবর্তক অর্থাৎ 
জীবকে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া 
থাকে; যে ব্যক্তি শাপ্রের ঈদৃশ আদেশ অবগত নহে, 
সে গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে; 


| সে কিছুপে শাস্ত্রের আদেশপাল্‌নে প্রবৃত্ত হইবে ? 


হট সন্ধে! 


অতএব নিবৃতিধর্শ্দে শাস্ত্রের যে আজ্ঞা উহাই যথার্থ, 


হে রাজন্‌ ! হর্য্যশ্বগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া 
প্রদক্ষিণ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। 
নারদ স্বরব্রঙ্দে ধাহার সাক্ষাতকার করিয়াছেন, 
সেই হৃধীকেশের পদাম্বুজে অনন্যচিস্ত আবেশিত 
করিয়া লোকসকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দক্ষ, 


নারদের উপদেশে সচ্চরিত্র পুক্রগণ স্বধর্্ম হইতে ভ্রষ্ট | 
' অমঙ্গল দর্শন করিলেন; পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, 
' নারদের উপদেশে এই পুঁজগণও পূর্বের শ্যায় নিবৃত্তি- 
৷ মাৰ্গ অবলম্বন করিয়াছেন । পুক্তগণের পারমহংস্তনিষ্ঠা 
৷ শ্রবণ করিয়া দক্ষও বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন, এই মনে 
৷ করিয়া তীহাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দেবধি তাহার 
৷ সমীপে উপস্থিত হইলে পুত্ৰশোকে বিমূৰ্চ্ছিত ও রোষে 
' কম্পিতাধর দক্ষ তাহাকে দেখিয়া 
: অসাধো ! ভূমি সাধুদিগের বেশ ধারণ করিয়া আমার 
এই স্থানেই তীহাদ্দিগের অগ্রজগণ সিদ্ধি লাভ . 
সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিবামাত্র : 
তাহাদিগের চিত্ত হইতে বাসনাদি মল বিনির্ধূ্ত ' 
হুইল; তাহার! প্রণব জপ করিতে করিতে তথায় | 
কতিপয় মাস | 


হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অনুতাপ করিয়া বলিলেন, হায় ! 
স্থপুজগণ শোকের হেতু ; সীহাদিগের সৎপুজ্র জন্ম- 
গ্রহণ করে, তাহাদিগকে শোক ভোগ করিতে হয়। 
অনন্তর ব্রহ্মা আসিয়৷ দক্ষকে সান্ত্বনা দান করিলেন; 
তখন তিনি পুনর্ববার পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ নামে 
সহস্র পুজ্র উৎপাদন করিলেন। তাহারাও জনক- 
কর্তৃক প্রজাস্থষ্টির নিমিত্ত সমাদিস্ট হইয়া ব্রতধারণ- 
পূর্বক নারায়ণসরোনামক তীর্থে গমন করিলেন, 


করিয়াছিলেন । 


মহতী তপস্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন। 


৷ ভোগ করিয়া থাকেন। 
সকলেই একমত হইলেন; অনন্তর তীহার! নারদকে ! 
( গমন করিলে তাহারাও ভ্রাতৃণের মার্গ অনুসরণ 
৷ করিলেন। যেমন বিগতা যামিনী পুনর্ববার আবর্তন 
৷ করে না, সেইরূপ সমীচীন অন্তমুখ আত্মার লভ্য সেই 
৷ ভগবন্মার্গে গমন করিয়া তাহারা অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত 


উদ 


 ভ্রাতৃগণের উৎকৃষ্ট মার্গের অনুসরণ করেন, সেই 
এই নিমিত্ত আমাদিগের উহাই অবলম্বন কর! বিধেয়। | 


পুণ্যবান্‌ বাক্তি ভ্রাভৃবুসল দেবগণের সহিত আনন্দ 
হে মহারাজ | যাহার ৃ 
দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ এইক্ূপ বলিয়া: 


হইলেন না। ইতাবসরে প্রজাপতি দক্ষ নানাবিধ 


বলিলেন, হে 


পুজ্রগণের অনিষ্টাচরণ করিয়াছ; আমার পুজ্গণ 
স্বধর্ম্মনিরত, ভুমি তাহাদিগকে ভিক্ষুমার্গ প্রদর্শন 
করিয়াছ। ব্রাহ্মণ জন্ম. গ্রহণ করিবামাত্র তিন খাণে, 
ধণী হইয়া থাকেন। ব্ৰহ্মচর্য্যদ্বারা খযি-ধণ, হন্ঃ্ারা 
দেব-খণ ও পুজ্জোৎপাদনদ্বার পিতৃ-খণ পরিশোধ 


জলপানে ও কতিপয় মাস বায়ুভোজনে অতিবাহিত | করিতে হয়। আমার পুজ্জগণ অগ্ভাপি কর্ম্মসকলের 


হইল । 
সত্বের আশ্রয়, পরমহুংস নারায়ণকে নমস্কার করি” 


এই মাত্র জপ করিতে করিতে তাহারা পতি বিষ্ণুর 


আরাধনা করিতে লাগিলেন । হে রাজেন্দ্র! দেবি | 


“সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ততা মহাপুরুষ, বিশুদ্ধ | বিচার করে নাই, অতএব তাহারা খষি-ধণ হইতে যুক্ত. 


' হয় নাই; সুতরাং পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞাস্ুষ্ঠানের 
অভাবে তাহার! যে পিতৃ-ধণ ও দেব-ধণ হইতে মুক্তি 
লাভ করে নাই, তাহাতে বক্তব্য কি? অভঞর ছে 


নারদ তাহাদিগকেও প্রজান্তগ্রিবিষয়ে অভিলাবী দেখিয়া | পাপাত্সমন্! তুমি তাহাদিগকে বিষয় ত্য বর়াইয়া_ 
তাহাদিগের নিকটে আগমনপুর্ববক পূর্ববব কুটবাক্য ৰ ইহলোকে শ্রেয়োবিষয়ে ব্যাঘাত করিয়াছ এবং মোগ্ষ- 
কছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতৃবুসল দক্ষ- | মার্গের অনধিকারীকে মোক্ষোপদেশ করিয়া: ভাঙা 
পুন্রগণ ! আমার উপদেশ শ্রবণ কর, তোমাদিগের | দিগের পরলোকেও শ্রেয়োধিষয়ে ব্যধাত করিয়াছ ; | 
'ভ্রাতাদিগের পদবী-অনুষরণ কর; যে ধৰ্ম্মবিৎ ভ্রাতা { তুমি পুজোৎপাদনবিহয়ে বালকঙ্গিগের + যন্দিকে 


£ 
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হৈরাগ্যযুক্ত করিয়া থাক, তুমি নির্দয়; এইরূপে 
প্রীহরির ঘশোহানি করিয়া তুমি কিরূপে নিলক্জি-ভাবে 
তাহার পার্যদগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া থকে ? তুমি 
সুচ্বদের অনিস্টকারী এবং যে তোমার বৈরাচরণ করে 
‘মাই; তুমি তাহার প্রতিও বৈরাচরণ করিয়া থাক ; 
'সতএব তুমি ভিন্ন অন্তান্য সমস্ত ভক্তগণ নিত্যই 
সর্ববভৃতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে বাস্ত, কিন্তু 
সুমি ভূতগণের বিপ্রিয় আচরণ করিয়াও লজ্জা বোধ 
'ক্করিতেছ না কেন? যন্যাপি মনে কর, বৈরাগ্য হইতে 
উপশম ও উপশম হইতে স্সেহপাশের ছেদন হইয়া 
থাকে, অতএব বৈরাগ্য উপদেশ করিয়া আমি তাহা- 
দিগেক্স প্রতি অনুগ্রহই করিয়াছি, আরও বৈদাগ্যযুক্ত 
ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত খণব্রয় পরিশোধের আবশ্যকতা 
নাই, তথাপি তুমি অনিষটই করিযাছ, কারণ, 
“তোমার জ্ঞান নাই, তুমি কেবল সাধুর বেশ ধারণ 
“ফরিয়াছ মাত্র; তোমার ন্যায় সাধু বৈরাগ্যের 
উপদেশ করিলেও তাহাতে লোকের বৈরাগ্য উৎপন্ন 
:ছইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং উপশম ও.স্মেহপাশের 


উঈমন্তাগৰন্ত ৷ 


ছেদন কিন্কুপে হইতে পারে? পুরুষ বিষয়ভোগ 
না করিলে তাহায় ভীন্ষত। অর্থাৎ হুঃখপ্রদত্ব জানিতে 
পারে না; যে সেই তীব্রতা অনুভব করে, তাহার 
যেরূপ স্বয়ং নির্বেবেদ বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, অপরের 
উপদেশে বুদ্ধি চালিত হইলেও সেইরূপ হুইবার 
সম্ভাবনা নাই। আমরা সাধুস্বভাব গৃহস্থ, কিরূপে 
অপরের বিপ্রিয় করিতে হয় জানি না, এই নিমিত্ত 
তুমি যে দুঃসহ অনিষ্ট করিলে, তাহা সহ 
করিতে হুইবে। হে বংশচ্ছেদক! তুমি যে 
আমার পুজ্রগণের স্থানভ্রংশ ঘটাইলে, এই হেতু, 
মুচ ! লোক সকলের মধ্যে তোমাকে কেবল ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে হইবে, কোথাও তোমার স্থান 


| হইবে না 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,--সাধুগণের প্রশংসিতচরিত্র 
নারদ “তথাস্ত' বলিয়! অভিশাপ গ্রহণ করিলেন; স্বয়ং 
প্রতিশাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও সাধুগণ যে 
অপরের অভিশাপ সহ্য করেন, ইহাই তীহাদিগের 


সাধুতা । 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫| 


fs ষষ্ঠ অধ্যায় । 
“ কশীশুকদ্বেব কহিলেন, অনন্তর দক্ষ ব্রহ্মার! হইয়াছে । ভানু, লম্বা, ককুদ্‌, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, 


আরেশে জসিক্লীনান্দরী পত্নীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক পিতৃ- | 
বৎসল কন্তা। উৎপাদন করিলেন। তিনি ধর্মকে দশ, | 
কশ্যপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, ভূত, অ্গিরা | 
:কৃষ্বান্থ ই'হাদিগের ' প্রতোককে দুইটা দুইটা এবং 


৷ মরুত্বতী, বস্তু মুহুর্ত ও সংকল্লা, ইহার! ধর্ম্মের পত্নী । 
ইঁছাদিগের পুজ্রগণের নাম শ্রবণ করুন। হে 
রাজন! ভানুর পুজ দেব-খবভ ও তাহার পুল 
ইন্সেন; লম্বার পুক্জ বিষ্তোত ও তাহার পুজ্ 


কাক নামঞ্রাপ্ত কশ্টপকেই অবশিষ্ট চারিটা কন্যা স্তনয়িত্ু,গণ; করুদের পুজ্র সন্কট ও তাহার পুক্ত 
পরি ফরিলেন। এই সকল কন্ঠাগণের ও তাহা- কীকট, এই কীকট হইতে ধরাতলে চুর্গসকল অর্থাৎ 
. লিগের টপতাগণের নাম বলিতে, শ্রবণ করুন; দুর্গাক্ধিমানী দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন; যায়ির পুক্ত 
ইদিগের পুঁজপৌ্রাদির দ্বারা তিন লোক আপুরিত | বর্গ ও ডী! হইতে. নন্দি, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 


যষ্ঠ স্বন্ধ |. 


বিশ্বেদেবগণ বিশ্বার নয়; ীহাদিগের পুত্র নাই 


ইহা উক্ত হুইয়া থাকে; সাধ্যার পুজ্র সাধাগণ ও 


তীাহার্দিগের হইতে অর্থসিদ্ধিনামক পুজ্রের উৎপত্তি 


। দশ রুদ্র প্রধান, তাহাদিগের 
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মাম বৈরত, অজ, 
ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃধাকপি, অজৈকপাদ, অহিত, 
বহুরূপ ও মহান; এই একাদশ রুদ্রের ঘোর 


হইয়াছে; -মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্‌ ও জয়ন্ত নামে | প্রেতবিনায়কার্দি যে সকল পার্ধদ, তাহার! ভূতের জন্য 
দুই পুক্র জন্মগ্রহণ করেন; ই'হাদিগের মধ্যে জয়ন্ত ৷ পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন: প্রজাপতি অঙ্গিরার 


বাহ্থদেবের অংশ, ইনি উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত আছেন । 
ুহূর্তার গর্ভে মৌহুত্তিকনামক দেবগণ উৎপন্ন 
হইয়াছেন, ইহার! ভূতগণকে স্ব স্ব কালজাত. ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন। সংকল্লার গর্ভে সংকল্প ও 
তাহা হইতে কামের জন্ম হয়; বস্তুর পুত্র অষ্ট বসু; 
তাহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন; তাহারা 
দ্রোণ, প্রাণ, ধরব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবন্ 
নামে প্রসিদ্ধ । দ্রোণের পত্নী অভিমতি, তাহার গর্ভে 
হর্ম, শোক ও ভয়াদি পুজ্ জন্মগ্রহণ করেন; প্রাণের 
ওঁরসে ও তদীয় ভাৰ্য্যা উর্জস্বতীর গর্ভে সহঃ, আয়ুঃ ও 
পুরোজব নামে তিন পুঞ্জ জন্মপরিগ্রহ করেন ; গ্রুবের 
ভার্ধ্যা ধরণি, তিনি বিবিধ পুত্রকে প্রসব করেন; 
বাসনা অর্কের ভার্ধ্যা, তর্ধাদি তাহার পুত্র বলিয়া 
কথিত আছে; অগ্নিনামক বস্তুর পত্নী ধারা, তিনি 


দ্রবিণকাদি পুত্রগণকে প্রসব করেন,তীঙ্থার অপর পত্নী ূ 
কৃত্তিকার গর্ভে ক্কান্দের জন্ম হয়, ক্কন্দের বিশাখাদি | 


পুজ জন্মে । দোষের ওরসে শর্বযরীর গর্ভে শ্রীহরির 
কল! শিশুমার নামে পুজ্জ জন্মে; আঙ্গিরসী বাস্তর 
ভাৰ্য্যা, তাহার গর্ভে এক পুজ জন্মে, ইনিই শিল্পাচার্য্য 
বিশ্বকর্মা; বিশ্বকন্ীর পুজ্র চাক্ষুষ মনু, বিশ্বেদেবগণ ও 
সাধ্যগণ এই মনু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বিভাবস্র 
ভাৰ্য্যা উষ! বাষ্ট, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুজ্র 
প্রসব করেন; আতপের পুজ্র পঞ্চযাম অর্থাৎ 
দিবস, এই ‘নিমিত্ত রাত্রিকে ত্রিযাম| কহে; ভূতগণ 
দিবসে কন্্ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হুইয়া থাকে। 
প্রজাপতি ভূতের দুই ভার্য্যা, তন্মধ্যে সরূপা 
কোটি.কোটি কুত্রকে প্রসব করেন, তন্মধ্যে একা- 


দুই পত্বী, স্বধা ও সভী; স্বধা পিতৃগণকে. ও সতী 
অথর্ববাঙ্গিরস নামক বেদকে প্রসব করেন। ক্ৃশানশ 


| অর্ছির গর্ভে ধূমকেতুকে এবং ধিষণার গর্ভে বেদশির, 


দেবল, বয়ুন ও মন্ুকে উৎপাদন করেন। তাক্ষ্ 
নামক কশ্যপের বিনতা, কক্র, পতঙ্গী ও যামিনী নামে 


৷ চারি পত্নী ; তন্মধ্যে পতঙ্গী পতগদিগকে ও যামিনী 
| শলভদ্দিগকে প্রসব করেন; বিনতার গর্ভে সাক্ষাৎ 


বিষ্ণুর বাহন গরুড় ও সূর্যযসারথি অরুণ জন্ম গ্রহণ 
করেন; ক্র অসংখ্য নাগের জননী । হে ভারত! 
নক্ষত্রকৃত্তিকাদি চন্দ্রের পত্নী ; তিনি রোহিণীর প্রতি 
অধিক প্রেমাসক্ত হওয়ায় দক্ষশাপে ক্ষয়রোগগীড়িত 
হইয়াছিলেন, স্ৃতরাং কৃত্তিকাদির অপত্য জন্মে নাই, 
চন্দ্র দক্ষকে পুনর্ববার প্রসাদিত করিয়৷ যদিও. পুঞ্জ 
লাভ করিলেন না, তথাপি কৃষ্ণ পক্ষে খণ্ডিত কলা!” 
সকল শুরুপক্ষে পুনর্ববার লাভ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত 
হইলেন। হে মহারাজ! কশ্যপের যে সকল পঞ্ধী 
৷ হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে, তাহারাই বস্তুতঃ 
| লোকজননী; তীহাদিগের মঙ্গলকর নাম শ্রবণ 
র করুন। তাঁহার! অদিতি, দিতি, দনু, কান্ঠা, জরিষ্টা, 
সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তামা, সুরভি, সরম! ও. 
তিমি নামে প্রসিদ্ধা। জলজন্তরগণ তিমির পুল; 
সরমা হইতে শ্বাপদগণ উৎপর হইয়াছে; ফুছিধ,' 
গো ও অন্যান্য যে সকল ঘিখুরবিশিষ্ট অন্ত, সে সকল 
স্থরভির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; শ্রোনগৃত্াদি তাজা: 
পু, অপ্লরোগণ মুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করি ছে; 
হে রাজন্‌ ! দন্দশূকাদি সপদাণ ক্রোধবশার আত্ম 
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"পপি তপপপপাপপলদলপাপলপপ পপ লাশাপালসশশলপাং শত ৩ | 
করিয়াছেন | অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ববগণের ও কান্ঠার ৷ 


গর্ভে দ্বিখুরভিন্ন অন্য পশুগণের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
হে নৃপ ! দশ্চুর একযপ্তি পুর, তন্মধ্যে যাহার! 
প্রধান, তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি, অবণ 
করুন, তীহার। ঘিমুর্ধা, শম্বর, রিষ্ট, হয়গ্রীব, 
বিভাবন্থ, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভান্মু, কপিল, অরুণ, 
পুলোমা, বুষপর্ববা, একচক্রঃ অনুতাপন, ধুঅকেশ, 
বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জয় নামে প্রসিদ্ধ । নমুচি 
স্বর্ভানুর কন্যা স্থপ্রভাকে ও. নহুষপুত্র পরাক্রান্ত 
বধাতি বৃষপর্ববার কন্যা শ্শ্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন ; 
দষু-পুজ বৈশ্বানরের চারিটী চারুদর্শনা কন্যা জন্মে, 
সাহাদিশের নাম উপদানবী, হয়শিরা, পুলোম| ও 
ফালকা। হে ন্প ! হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে ও 
ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন; বৈশ্বানরের ছুই 
কন্ঠ] পুলোমা ও কালকা৷ দানবী হইলেও প্রজাপতি 
ভগবান্‌ কশ্যপ আমার আদেশে তীহাদিগ্ের পাণি- 
গ্রহণ করেন, এঁ কন্যাত্বয়ের গর্ভে যষ্টি সহস্র যুদ্ধশালী 
নিবাতকবচ নামে দানব জন্মগ্রহণ করে; তাহারা 
বজ্র বিশ্প উৎপাদন করায় আপনার পিতামহ 
জর্্ছুন ইন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে 
স্বর্গে গমন করিয়া একাকী তাহাদিগকে নিধন করেন । 
বিপ্রচিত্তি সিংহিকার গর্ভে একশত এক পুজ্ত উৎপাদন 
করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাহ ও অপর এক শত কেড়ু ; 
তাহার! গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন! 
" হে রাজন্‌ : অতঃপর অদ্বিতির বংশ আনুপূর্বিবিক 


ক্রীমন্তাগব্ত । 


শ্রবণ করুন, এই বংশে বিভু দেব নারায়ণ স্বীয় অংশে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিবস্বান্‌, অর্ধযমা, পূষা, স্বধ্টা, 
সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শত্রু ও 
উরুক্রম ইনার! অদিতির দ্বাদশ পুক্র, আদিত্য নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। বিবস্বতের পত্নী সংজ্ঞা 
শ্রা্ধদেবনামক মমুকে প্রসব করেন এবং সেই ভাগ্য- 
বতীর গর্ভে ঘমদেব ও মী এই যমজ অপত্য জল্মা- 
গ্রহণ করেন। এই বমীই ভূতলে বড়বা হইয়া 
অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন ; বিবস্বতের জন্য 
পত্নী ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনু জন্মগ্রহণ 
করেন; ছায়া একটা কন্যা প্রসব করেন, তাহার 
নাম তপতি, তিনি সম্বরণকে পতিত্বে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। ' অর্ধমার পত্রী গাতৃকা, তীহাদিগের 
হিতাহিত-জ্ঞানবান্‌, পুক্রসকল জন্মগ্রহণ করেন, 
রক্ষা ইহাদিগের মধ্যে হইতে মানুষজাতি কল্পনা 
করিয়াছেন। পুষার অপত্য হয় নাই, তিনি পূর্বে 
ভগ্নদস্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত পিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ 
করেন; হর দক্ষের প্রতি কুপিত হইলে, ইনিই দন্ত 
প্রকটিত করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। 
রচনানাঙ্গী দৈত্যকন্যা। ত্বষ্টার ভার্য্যা; তীহাদিগের 
সঙ্গিবেশ ও পরাক্রান্ত বিশ্বরূপ নামে ছুই পুল্র জন্মে। 
যখন বৃহস্পতি অবভ্ঞাত হুইয়া সুরগণকে পরিত্যাগ 
করেন, তখন তাহারা, বিশ্বরূপ শত্রু, দৈত্যগণের 
ভাগিনেয় হইলেও তীহাকেই পৌরহিত্যে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬। 


সপ্তম অধ্যায়। 


রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন,--হে ভগবন্‌ ! কি অবমাননা কবিয়া কি অসাধু কার্ধ্যই করিলাম! কোন 
কারণে আচার্য্য বৃহস্পতি স্বীয় শিষ্য স্থরগণকে পণ্ডিত ব্যক্তি ত্রিভূবনপতির এঁখর্য্যেও অভিলাষ 
পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্যগণের । স্থাপন করেন ? অথচ এই এরই, আমি সাস্বিক 
কি অপরাধ হইয়াছিল, তাহা বলিতে আজ্ঞা হুয়।  দেবগণের অধীশ্বর হইলেও আমাকে অন্ুরভাবে 


প্রীবাদরায়ণি কহিলেন,_হে ভারত! একদা 
ইন্দ্র সভামধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; মকদু- 
গণ, বন্থুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, খড়ুগণ, বিশবেদেবগণ, 
সাধাগণ ও অস্থিনীকুমারদ্বয় তাঁহার চতুর্দিকে বিরাজ 
কৰ্তেছিলেন এবং সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধব্বগণ, 
র্ষবাদী মুনিগণ, বিষ্ভাধরগণ, অপ্নয়োগণ, কিমরগণ, 


নিপাতিত করিল। রাজসিংহাসনে আমীন রাজা 
কাহাকেও দেখিয়। প্রত্যাখান করিবেন না, এই নীতি 
যাঁহারা উপদেশ করেন, তাহারা পরম ধর্ম অবগত 
নহেন; এইরূপ কুপথের প্রবর্তকগণ অন্ধকারে অধঃ- 
পতিত হন। যাহারা পাষাণময় ভেলক অবলম্বন করে, 
ভেলক নিমগ্ন হইবামাত্র তাহারাও যেমন নিমগ্ন হইয়া 


পতগগণ, ও উরগগণ তাঁহার সেবা, স্তুতি ও ললিতম্বরে | থাকে, সেইরূপ যাহারা এ সকল উপদেশকগণের 
গুণগান করিতেছিলেন; ইন্দ্র ত্রিভুবনের এঁশ্বর্য্যে ' বাক্যে আস্থা স্থাপন করেন, তীহারাও এ উপদেশক- 
মত হইয়া সাধুপথ উল্লঙ্ঘন করিলেন । যখন তিনি | গণের সহিত অধঃপতিত হইয়া থাকেন। অতএব 
চন্দ্রমণ্ডলের গ্যায় চাক শ্বেতবর্ণ আতপত্রে ও চামর- ৷ আমি অগাধজ্ঞান অমরাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণের চরণ 
বাজনাদি অন্যান্য রাজচিঙ্গে অলঙ্কৃত হইয়া অর্ছা-। অকপটচিত্তে মস্তকদ্বার! স্পর্শ করিয়া তাহার প্রসঙ্গত 


সনস্থিতা শচীদেবীর সহিত অতীব শৌভ। পাইতে- 
ছিলেন, তখন হুর্ন্থুর-নমন্কত মুনিবর বৃহস্পতি 
তথায় আগমন করিলেন। তিনি দেবগণের ও 
ইন্দ্রেও পরম আচার্য্য; তথাপি তিনি প্রত্যুখান ও 
আসনাদিঘ্বারা তাহার অভিনন্দন করিলেন না এবং 
স্তীহাকে সভাগত দেখিয়াও আসন পরিশ্যাগ করিলেন 
না। ভবিঘ্ুজ্ঞ প্রভু বৃহস্পতি ইন্দ্রের এম্বব্যমদে 
বিকার হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন এবং কাহাকে 
কিছু না বলিয়া মহস! সভা! হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় 


ভবনে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রের তৎক্ষণাৎ | দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধোস্ম করিল। 


সম্পাদন করিব। 

ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, অবগত হইয়া 
ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমধিক মায়াশক্তির প্রভাবে গৃহ 
হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন ভগবান্‌ ইলা 
অন্বেষণ করিয়াও গুক কোথায় মাছেন, জানিতে না 
পারিয়। চিন্তাগ্রস্ত হইলেন ; স্থরগণের সহিত পরামর্শ 
করিয়াও চিন্তে শান্তি পাইলেন ন।। এদিকে দুর্ল্ধদ 
অহ্রগণ ইন্দ্রের তাদৃশী অবস্থ। শ্রবণ করিয়া গুক্র|- 
চার্য্যের অনুমতি গ্রহণপূর্ববক অন্ত্রশপ্রে সজ্জিত ছইয়! 
অনুধগণের 


প্রতিবোধ হইল যে, তিনি স্বীয় গুরুর প্রতি অবজ্ঞা; নিক্ষিপ্ত তীক্ষরাণ-দবারা দেবতাগণের মস্তক, উরু ও 


প্রদর্শন, করিয়াছেন; তখন সভামধ্যে আপনিই 


আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন, হায়! আমি কি 
আবু, আদি এঁশর্য্মদে মন হইয়া সভামধ্যে গুরুর 


বাহু ছিপ্নভিন্ন হইল; তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণ 
লজ্জায় অবনত-মন্তকে আন্ধার শরণাপন্ন হইলেন। 
‘বয়স্ক ভগবান্‌ অ্রন্ধ। তাহাদিগকে সেইরূপ) কাতর 


‘দেখিয়া পরম করুণাবিষ্ট হইলেন এবং সাস্তবনা প্রদান 
করিয়া কহিলেন, _হে ন্থুরশ্রেষ্ঠগণ ! অতীব দুঃখের 
বিষয়, তোমরা এশধ্মদে মত্ত হইয়া ত্রক্ষামিষ্ঠ 
জিতেন্দ্ৰিয় ব্রাহ্মণের যে অভিনন্দন কর নাই, তাহাতে 
তোমরা! অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। হে স্থুরগণ! 
তোমরা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ; অস্থরগণ পরম্পর কলহ করিয়া 
ক্ষীণ হইতেছিল, তথাপি যে তাদৃশ শত্রুর হস্তে 
তোমাদিগের পরাভব হুইল, ইহা! তোমাদিগের এই 
অন্যায়াচরণের ফল। হে মঘবন্! দেখ তোমার 
শক্ত এই অন্থরগণ পূর্বে গুরুর অবহেল! করিয়া 
অভীব ক্ষীণ হইয়৷ গিয়াছিল, এক্ষণে ভক্তিসহকারে 
,ইক্রাচার্য্যের আরাধনা করিয়া পুনর্ববার বলসমৃদ্ধ 
হইয়! উঠিয়াছে। গুরুভক্ত এই অমুরগণ আমারও 
:জালয় অধিকার করিয়া ফেলিবে, এইরূপ বোধ 
হুইতেছে। শুক্রাচার্য্যের শিয্যগণ অভেন্মন্ত্র অর্থাৎ 
তাহাদিগের মন্ত্র কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ 
হয় না, তাহারা স্বর্গকেও কি গণনা করে? বিপ্র, 
গোবিন্দ ও গো ধাহাদিগের সহায়, ঈদৃশ নৃপতিগণের 
অমঙ্গল সংঘটিত হয় না ; অতএব তোমরা শীস্ত ত্বষ্টার 
পুঁজ বিপ্র বিশ্বরূপের ভজনা কর। তিনি তপস্বী ও 
আস্মবান্‌ ; তোমরা তাহাকে গুরু বলিয়া সম্মান 


প্রদান করিলে ও তাহার অস্থরগণের প্রতি পক্ষপাত | 


জীমন্তাগবত । 


পুজ্রবান্‌ ব্যক্তিগণেরও ইছাই ধর্ম্ম, তখন তোমার স্যায় 
ব্ৰহ্মচারীর যে ইহাই ধর্শম, তাহাতে ব্যক্তব্য কি? যিনি 
উপনীত করিয়! বেদ অধ্যাপনা করেন, সেই আচার্য্য 
্রন্ষের অর্থাৎ বেদের মুর্তি, পিতা প্রজাপতির মুর্তি, 
ভ্রাতা মরুৎপতি অর্থাৎ ইন্দ্রের মুক্তি, মাতা সাক্ষাৎ 
ক্ষিতির তনু, ভগিনী দয়ার মূৰ্ত্তি, অতিথি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের 
মুর্তি, অভ্যাগভ অগ্নির মুর্তি এবং সর্ববন্ভৃত ্্রবিষুঃর 
মুর্তি। আমরা তোমার পিতৃগণ, আমর! শত্রুর হস্তে 
পরাভব প্রাপ্ত হইয়া কাতর হইয়াছি; হে তাত! 
তপস্তা-বার৷ আমাঁদিগের সেই পীড়ার অপনোদন 
করিয়া আমাদিগের অভি প্রায়ানুরূপ কাৰ্য্য করা তোমার 
উচিত হইতেছে । তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, স্থতরাং 
গুরু; আমর! তোমাকে উপাধ্যায়পদে বরণ 
করিতেছি; ইহাতে তোমার তেজে শক্রদিগকে 
অনায়াসে জয় করিতে পারিব। তুমি কনিষ্ঠ; তুমি 
আমাদিগের গুরু হইলে আমরা তোমার পদ বন্দন! 
করিব। তাহা অতি নিন্দনীয়, এরূপ মনে করিও না; 
কারণ, অন্যপ্থলে বয়ঃক্রমত্বার জ্যেষ্ঠত্ব নির্ণীত 
হয় বটে, কিন্ত মন্ত্রবিষয়ে তাদৃশ নিয়ম নহে; 
অতএব তুমি আমাদিগের মন্ত্রদাতা হইলে জ্যেষ্ঠ 
হইবে। 

খধি শুকদেব কহিলেন,--মহাতপাঃ বিশ্বরূপ 


সন্ব করিলে তিনি তোমাদিগের মনোরথসিদ্ধির উপায় | পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত স্থরগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া 


বিধান করিবেন । 

ভ্ীশুকদেব কহিলেন,--হে রাজন্‌ ! ব্রহ্মা এইরূপ 
বলিলে দেবগণের সন্তাপ দূর হইল; তাঁহারা খষি 
বিশ্বরূপের সমীপে গমনপুর্ববক তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া কহিলেন,-হে, তাত! আমরা তোমার 
"উপস্থিত হুইয়াছি ; আমাদিগের সময়োচিত মনোরথ 
সম্পাদন কর, তোমার মঙ্গল হউক ।...হে ভঙ্গ! 
পিতৃগুশ্রধা. করাই সৎপুজের পরম রদ; .. মম 


প্রসন্নচিত্তে ও মধুরবচনে তাহাদিগকে বলিলেন, _ 
এই পৌরোহিত্যকার্য্য ব্রহ্ধাতেজের ক্ষয় করে,এই নিমিত্ত 
ধৰ্ম্মশীল মুনিগণ এই কার্য্যের নিন্দ! করিয়াছেন ; কিন্ত 
হে লোকপালগণ ! আপনারা যখন প্রার্থনা করিতে- 
ছেন, তখন আপনাদের শিশ্বস্থানীয় আমার হ্যায় 


ব্যক্তি তাহা কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিকে ?.. অন্তএব 


প্রত্যাখ্যান না করাকেই আমার পুরুষার্থ বলিয়া! মনে 
করিতেছি। পৌরোহিত্যে ধনাগম হয়, তাক! হইতে 


ঘট স্ন্-। 


আমরা নিধন, তথাপি আমরা গৃহাশ্রমে সাধুসতকার 
করিয়। থাকি; ক্ষেত্রে যে সফল ধান্য কৃষকের 
উপেক্ষায় পতিত থাকে এবং হট্টাদিতে ব্রীহি প্রভৃতি 
যাহা পতিত থাকে, আমর! তাহাই সংগ্রহ করিয়া 
তদ্দ্বারাই সাধুসেবা করিয়া থাকি। হে অধীশ্বর- 
গণ! এই পৌরোহিত্য অতি নিন্দিত, দুর্ম্মৃতি ব্যক্তিগণ 
ইহাতে হর্যপ্রকাশ করিয়া থাকে; অহো! এই 
পৌরোহিত্য কিরূপে করিবে ? তথাপি আমি প্রত্যাখ্যান 
করিব না) আপনারা আমার গুরুজন, আপনারা 
যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা আমি সামান্য বলিয়া 
মনে করিতেছি; আপনারা ইহা অপেক্ষা অধিক 


প্রার্থনা করিলেও আমি প্রাণ ও অর্ণ-ারা তাহা 
সম্পাদন করিব। 

ভ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,_-মহাতপাঃ বিশবরূপ, 
দেবগণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া পৌরোহিত্রা- 
পদে বৃত হইয়া পরম উদ্ভমসহকারে তাহা সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। অন্থরগণের রাজ্য শুক্রা- 
চার্ষোর বিদ্যাদ্বারা স্থরক্ষিতা থাকিলেও তেজন্বী বিশ্বরূপ 
শ্রীনারায়ণ-কবচন্ধপা বিস্ভা-ত্বারা৷ তাহা বলপুর্ববক 
আকর্ষণ করিয়া মহেল্দ্রকে প্রদান করিলেন। যে 
বিদ্যাদ্বারা রক্ষিত হওয়ায় সহশ্রাক্ষ বলীয়ান্‌ হইয়া 
দৈতাসেনা জয় করিলেন, উদ্দারচেতাঃ বিশ্বরূপ 
মহেন্দ্রকে সেই বিদ্যা উপদেশ করিলেন । | 


সপ্তম অধ্যায় সমাঞ্ধ। ৭। 


অধম অধ্যায়। 


রাজা জিজ্ঞাসা! করিলেন,_-ভগবন্‌! যে নারায়ণ- | করণানন্তর নারায়ণপর কবচ বন্ধন করিবে। অঙগ্ঠাস 
কবচরূপা বিছ্যা-দ্বারা রক্ষিত হইয়া সহল্রাক্ষ সবাহন বলিতেছি, শ্রধণ করুন; অস্টাক্ষর মন্ত্রের আদি 
রিপুসৈনিকদিগকে জবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া | হইতে আরম্ত করিয়া প্রত্যেক অক্ষর প্রণবধুক্ত করিয়া 
ত্ৰৈলোক্যের রাজ্যপ্রী ভোগ করিয়াছিলেন এবং যে যথাক্রমে পাদদয়, জানুদ্ধয়, উরদ্বয়, উদর, হৃদয়, 
কবচে আবৃত হইয়া! তিনি যে প্রকারে যুদ্ধে আততায়ী বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তক এই অফস্থানে শ্যাস করিবে 
শক্রদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তশুসমুদয় আমাকে অথবা মস্তক হইতে আরম্ত করিয়া বিপরীতক্রমে শ্যাস 
শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা হয়। করিবে। প্রথমোক্ত গ্যাসকে উৎপত্তিষ্যাস ও 

গ্রীবাদরায়ণি কহিলেন, _বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ | শেষোক্ত ম্যাসকে সংহারন্যাস কহে। অনন্তর, 


পুরোছিতপদে বৃত হইয়া প্রশ্নকারী ইন্জ্রকে যে নারায়ণ- 


দ্বাদশাক্ষরমন্্ে করন্যাস করিবে; তাহার প্রক্রিয়া 


নামক কবচ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অবহিতচিত্তে । এইরূপ, মন্ত্রের আদি হইতে আরম্ত করিয়া এক 


শ্রবণ করুন। .বিশ্ব্নপ বলিলেন,--কোন ভয় 
উপস্থিত হুইলেঁ হস্ত ও পাদ ধৌত করিয়া উত্তরমুখে 
উপবেপমপূর্ধবক রুশপবিত্র হস্তে ধারণ করিয়া আচমন 
করিবে; জনন্ধয় বাগ বত ও শুচি হুইয়া অষ্টাঙ্গয ও 
্বাদশাক্ষর.এই ভুই্টা ' মন্ুহারা অঙগস্তাস ও, করন্যাল 


একটা অক্ষর প্রণবযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হান্তের' তর্জনী 
হইতে বাম হস্তের তর্ডজনীপধ্যন্ত স্যাস করিবে এবং 
অবশিষ্ট চারিটা অক্ষর দক্ষিণ ও বাম আনুষ্টের আন্ত 
ও. অস্ত্য পর্ববদ্য়ে ম্যাপ করিয়ে? "ওঁ হিকরে নম 
এই বড়ক্ষর ম্রস্থারাও জনগ্যাস হইয়া থাকে; 


৩৮১ রীমন্তাগরত 

এইরূপ,._-নৃদয়ে প্রণব, মস্তকে বি-কার, ভ্রদ্বয়ের | লোকাপবাদ হইতে, বলভদ্র লোকের উপঘাত হইতে 
মধ্যে য-কার, শিখায় ণ-কার নেত্রদ্বয়ে বেকার ও | এবং সর্পপতি শেষ ক্রোধবশ সর্পগণ হইতে আমাকে 
সর্ববসন্ধিস্থানে ন-কার স্যাস করিয়া ম-কারকে অন্ত্র- | রক্ষা করুন। ভগবান্‌ তৈপায়ন আমাকে অজ্ঞান 
রূপে ধ্যান করিবে: অনন্তর সাধক মন্তরমৃণ্তি হইয়া | হইতে, বুদ্ধ পাষগুসঙ্গহেতু প্রমাদ হইতে এবং ধর্মকে 
“মঃ অগ্রায় ফট্‌’ উচ্চারণ করিয়া সর্ববদিগবন্ধন : রক্ষা, করিবার নিমিল্পা যে মহান্‌ কন্ধি অবতীর্ণ হন, 
করিবে। অনন্তর ধ্যেয় এশয্যাদি যট্শক্তিযুক্ত ঈশ্বর- | তিনি কালের মলম্বরূপ কলি হইতে রক্ষা করুন । । 

রূপ আত্মার ধ্যান করিবে এবং বিদ্যা, তেজঃ ও প্রাতঃকালে কেশব গদাদ্বার আমাকে রক্ষা 
তপোুদ্তি এই নারায়ণকবচ্মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা, করুন, সঙ্গবে অর্থাৎ ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা- 
গরুড়ের পৃষ্ঠে যীহার পাদপক্স স্তস্ত রহিয়াছে; ধীহার পর্য্যন্ত বেণুধর গোবিন্দ আমার রক্ষা বিধান করুন, 
অধ্টবাহু শঙ্খ, চক্র, চর্ম, অসি, গদা, বাণ, ধনুঃ ও প্রা অর্থাৎ একাদশ ঘটিকা হইতে পঞ্চদশ ঘটিকা- 
পাশে শোভমান, অণিমাদি অষ্ট এশর্য্যযুক্ত স্ট্টি- পর্য্যন্ত গৃহীতশক্তি নারায়ণ ও মধ্যন্দিনে অর্থাৎ 
স্থিতিপ্রলয়কর্তী সেই হরি সর্ববদেশে ও সর্ববকালে ষোড়শ ঘটিক! হুইতে বিংশ ঘটিকাপর্য্যস্ত চক্রপাণি 
আমার রক্ষা বিধান করুন । মৎস্যমূর্তি জলে জলন্ত বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন। অপরাহ্ে অর্থাৎ এক- 
ক্নপ বরুণপাশ হইতে, মায়ায় বটুবামনরূপ বিংশ ঘটিকা হইতে পঞ্চবিংশ ঘটিকাপর্য্যস্ত উগ্রধস্থা 
স্থলে ও জ্রিবিক্রম বিশ্বরূপ অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা দেব মধুসূদন, সায়ংকালে অর্থাৎ ষড় বিংশ ঘটিক। হইতে 
করুন। অন্রদলপতি হিরণ্যকশিপুদৈত্যারি প্রভু ত্রিশ ঘটিকাপর্য্যস্ত ব্রদ্ষাদি ব্রিমুর্তি মাধব, প্রাদোষে 
দৃসিংহ অটবী ও সংগ্রামস্থলাদি সঙ্কটস্থানে আমাকে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ঘটিকা হইতে চতুর্থ ঘটিকাপর্যন্ত 
রক্ষা করুন; ইহার মহান্‌ অট্হান্তে দিক্সকল হৃষীকেশ, অর্ধরাত্রে অর্থাৎ পঞ্চম ঘটিকা হইতে চতুর্দশ 
নিনাদিত ও গর্ভিণীগণের গর্ভপাত হইয়াছিল। যিনি ঘটিকা পর্য্যন্ত ও নিশীথে অর্থাৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
স্বীয় দংঘ্রীদ্ধারা ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, ঘটিকায় একমাত্র পল্পনাভ, অপররাত্রে অর্থাৎ অরুণো- 
বজজমুস্তি সোই বরাহদেব আমাকে পথিমধ্যে, জামদগ্ন্য দয়ের পুর্ববপর্যযন্ত শ্রীবৎসাস্কিত ঈশ, প্রত্যুষে অর্থাৎ 
রাম পর্ববতশিখরে ও লঙ্ষমণের সহিত ভরতাগ্রজ রাম রাত্রির শেষ চারি ঘটিকায় ঈশ অসিধর জনার্দীন, দিন- 
প্রবাসে রক্ষা করুন । নারায়ণ মারণাদি উগ্র প্রবৃত্তি ও রাত্রির উভয় সন্ধ্যায় ভগবান্‌ কালমৃ্ডি বিশ্বেশ্বর ও 
অখিল প্রমত্ততা হইতে, নর গর্বব হইতে, যোগনাথ প্রভাতে দামোদর আমার রক্ষা! বিধান করুন। হে চক্র! 
দৃত্তাত্রেয় যোগন্রংশ হইতে, গুণাধীশ কপিল কর্ম্মবন্ধ তোমার পরিধি বল্লাস্তকালীন অনলের স্তায় তীক্ষ 
হইতে, সনতুকুমার কদ্দরপবেগ হইতে ও হয়লীর্যা, এবং তুমি ভ্রমণশীল ; যেমন হুতাশন বায়ুর সাহায্যে 
পথিমধ্যে বদি দেবমুত্তিকে নমস্কার না করিয়া গমন গুদ তৃণকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তুমিও ভগবৎকর্তৃক 
করি, সেই অপরাধ হইতে আমার রক্ষা বিধান করুন। প্রযুক্ত হুইয়া চুদ্দিকে আমাদিগের শত্রসৈম্যকে শীত 
দেবধিশ্রেষ্ঠ নারদ আমাকে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধরূপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ কর, দগ্ধ কর। হেগদে! তোমার 
দ্েবপুজাচ্ছিদ্র, হইতে, কৰ্ম্ম অশেষ নিরয় হইতে, | বিস্ফ,লিঙ্গের স্পর্শ বন্ুম্পর্শের সতৃশ ; তুমি অঞ্জিতের 
ভগবান্‌. ধনবস্তুরি কুপথ্যভোজন হইতে, নির্জিিতাত্মা | ৷ প্রিয়া এবং আমিও তাহার দাস; তুমি কুগ্গাণ্ড, বৈনায়ক 
খবভদেব লীতোফাদিজনিত ভয় হইতে, হজ্ঞাবতাঁর ৷ বক্ষ, রক্ষণ, ভূত ও গ্রহগণকে -শীজ্র,পেক্ণ কর; পেষণ 
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কর এবং শত্রর্দিগকে শীত্র চূর্ণ কর, চুর্ণ কর। হে হরণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্‌ প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহ- 
পাঞ্চজন্য ! তোমার স্বর অতি ভয়ঙ্কর, তুমি কৃষ্ণকর্তৃক নামগর্জনদ্বারা লোকওয় অপনোদন করিয়া দিক্‌, 
বাদিত হুইয়! অরিহৃদয় কম্পিত করিয়া যাতুধান, প্রমথ বিদিক্‌, উদ্ধা, অধঃ, দিনার হানি সর্বত্র 
ও প্রেত, মাতৃগণ, পিশাচ, ব্রক্মরাক্ষদ ও অন্যান্য ঘোর- আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
দৃ্িদিগকে বিদ্রাবিত কর। তত যা হে ইন্্ ! এই আপনাকে নারায়ণাত্মক কবচ 
তুমি ঈশকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া আমার অরিসৈন্যকে ছিন্ন | বলিলাম; এই কবচাবৃত হইয়া অস্থরযুথপতিদিগকে 
কর, ছিন্ন কর এবং হে চর্শ্মন্‌! তোমাতে এক শত | অনায়াসে পরাজয় করিবেন। যিনি এই কবচ ধারণ 
চন্্রাকার মণ্ডল আছে, তুমি পাপী শক্রদিগের চক্ষুঃ | করেন, তিনি যাহার যাহার প্রতি নেত্রপাত করেন, 
আচ্ছাদিত কর ও উগ্রদৃষ্টিদিগের চক্ষুঃ হরণ কর। | অথবা যাহাকে যাহাকে পদদ্বার! স্পর্শ করেন, সেই সেই 
গ্রহ, কেতু, নর, সরীস্থপ, দগ্রী, ভূত ও পাপসকল | ব্যক্তি সম্ভঃ ভয় হইতে বিমুক্ত হয় এবং যিনি এই বিষ্া 
হইতে আমাদিগের যে সকল ভয় হইয়া থাকে, তৎ- ধারণ করেন, তীহার রাজা, দস্থয, গ্রহাদি ও ব্যাধি- 
সমুদয় ভগবানের নামরূপানুকীর্তন হইতে সন্যঃ ক্ষয় প্রভৃতি হইতে কুত্রাপি কদাপি ভয়ের সঞ্চার হয় না। 
প্রাপ্ত হউক এবং অন্যান্য যাহারা আমাদিগের ই্ট- পূর্ববকালে কৌশিক-নামক কোন ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা ধারণ 
বিষয়ে ব্যাঘাত করে, তাহারাও সম্যক্‌ বিনাশ প্রাপ্ত করিয়া এক মরুভূমিমধ্যে যোগধারণা অবলগ্বনপূর্ববক 
হউক । যিনি বেদমূৰ্তি, বৃহত্রথান্তরনামক সামদ্বারা স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন ; একদা গন্ধর্ববপতি 
ধীহার স্তুতি করা হইয়া থাকে, সেই বিঘ্বক্‌সেন ভগবান্‌ চিত্ররথ শ্ট্রীগণে পরিবৃত হুইয়া বিমানযোগে এ 
প্রভু গরুড়, স্বীয় নামসকলত্বারা অশেষ ক্লেশ হইতে ব্রাহ্মণের দেহত্যাগম্থানের উপরিভাগ দিয়া যাইতে- 
রক্ষা করুন। হরির নাম, রূপ, যান, আয়ুধ ও ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ, বিমান সহিত অধোমুখে গগন 
পার্ধদশ্রেষ্ঠগণ আমাদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় মন ও | হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর তিনি বালিখিল্য 
প্রাণকে রক্ষ/! করুন । যখন ভগবান্ই বস্তুতঃ মূর্ত ও মুনিগণের উপদেশে ওঁ ত্রাহ্মণের অস্থিসকল সবিম্ময়ে 
অমুর্ত নিখিল জগৎ, তখন এই সত্যদ্বারা সর্বব উপদ্রব | গ্রহণ করিয়া পূর্বববাহিনী সরস্বতীনীরে নিক্ষেপপূর্ববক 
ক্ষয় প্রাপ্ত হউক । যাহারা নিখিল জগতে একমাত্র | স্গানানস্তর স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলেন। যিনি 
আত্মবস্ত্রর ধ্যান করেন, তাহাদিগের নিকট স্বয়ং ভেদ- | বথাকালে ইহ! শ্রবণ করেন ও যিনি শ্রদ্ধাসহকারে 
রহিত হইয়াও যিনি মায়াদ্বারা ভূষণ, আয়ুধ, লিঙ্গ ও নাম | ইহা ধারণ করেন, ভূতসকল তাহাকে নমস্কার করে 
এই বিবিধ শক্তি ধারণ করেন, এই সত্যপ্রমাণ দ্বারাই এবং তিনি সর্বত্র ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন 
সেই সর্বজ্ঞ সর্ববগ ভগবান্‌ হুরি সর্ববস্বরূপে সর্বদা ইন্দ্র বিশ্বরূপ হইতে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়৷ যুদ্ধে 
স্বব্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি স্বীয় প্রভাবে অন্থ্রগণকে পরাজয় করিয়। ত্রৈলোক্যলক্ষমী 'ভোগ 
দিগ গঞ্জ, বিষ, শম, জল, বায়ু ও অগ্ন্যাদির প্রভাবকে করিয়াছিলেন। | ৪ 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮। 


নবম অধ্যায়। 


্শুকদেব কহিলেন,_হে ভারত ! শ্রুত হওয়া | এই বর প্রাপ্ত হুইয়া বৃক্ষসকল এ পাপের এক 
যায়, বিশ্বরূপের তিনটা মস্তক ছিল; তিনি একটা দ্বারা ৷ চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল ; এই নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন- 
সোমপান, অপরটা দ্বারা স্থরাপান ও অন্যটা দ্বার স্বরূপ নির্ধাস বৃক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব নির্যাস 
ভক্ষণ .করিতেন। হে নৃপ! তিনি যখন যজ্ঞ অভক্ষ্য। প্রসবকালপর্য্যন্ত সস্তোগে গর্ভপাত হইবে 
করিতেন, তখন স্পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃম্বরে সবিনয়ে না, এই কামবর প্রাপ্ত হুইয়া নারীগণ পাপের 
ইহা ইন্দ্রের ভাগ, ইহা অগ্নির ভাগ’, এইরূপ বলিতেন; চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; এই পাপের চিহ্নস্বরূপ 
টপ, দেবগণ তাহার পিতৃপুরুষ, কিন্তু তিনিই দেব- ৷ তাহাদিগের মাসে মাসে রজোদর্শন হইয়া থাকে, 
হীধের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গোপনে ; অতএব রজোদর্শনে তাহাদিগের সঙ্গ নিষিদ্ধ । ' দুগ্ধাদি 
অন্ুরগণকৈ যন্ঞভাগ দান করিতেন এবং যাহাতে দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে উহা বঙ্গিত হইবে, এই 
ঠাহারা প্রাপ্ত হন, তাহার উপায় করিতেন; বর প্রাপ্ত হইয়া জল পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল; 
কারণ, জন্থরগণ তাহার মাতামহ এবং তিনি এ পাপের চিহ্ুম্বরূপ বুদ্বুদ্‌ ও ফেন জলে দৃষ্ট হইয়া 
মাডৃন্সেহের বশবর্তী ছিলেন। ইন্দ্র ভীহার দেবগণের থাকে, অতএব বুদ্বুদ্‌ ও ফেন দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
প্রতি অবহেলা ও ধশন্মের কপটত! দেখিয়া ক্রুদ্ধ লোকে জল আহরণ করিয়৷ থাকে । 
হইলেন এবং পাছে অন্থরগণের বলবৃদ্ধি হয়, এই অনন্তর ত্বষ্টা, পুত্র হত হইয়াছে শুনিয়া ইন্দ্রকে বধ 
জাশঙ্ক। করিয়া শীত্র তাহার মন্তকসকল ছেদন করিলেন। করিবার নিমিত্ত, তাহার শত্রু উৎপন্ন হউক, এই 
তীছার যে মস্তক সোমপান করিত, তাহা কপিঞ্জল, অভিপ্রায়ে অগ্নিতে হোম করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 
যে মস্তক স্থরাপান করিত, তাহা কলবিষ্ক ও যে ূ হে ইন্দ্রশত্রে। ! বিবন্ধিত হও, শীপ্র শত্রুকে বিনাশ কর; 
মস্তক অন্ন ভক্ষণ করিত, তাহা তিত্তিরি পক্ষী হইল। | ইন্দ্রশক্র এই পদটার আস্ স্বর যদি উদাত্ত অর্থাৎ 
ইন্দ্র যদিও ব্রক্ষহত্যাপাপ নিবারণ করিতে সমর্থ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয় তাহা হুইলে ইন্দ্র শত্রু 
ছিলেন, তথাপি তিনি অঞ্রলিত্বার তাহা গ্রহণ যাহার’ এইরূপ অর্থ হইয়া. থাকে এবং 'যদি আস্ত স্বর 
করিলেন । সংবসরকাল সেইরূপে . অতিবাহিত | এঁরূপে উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে “ইন্দ্রের শত্রু” 
ফরিয়া বৎসরান্তে লোকাপবাদ পরিহার করিবার | এইরূপ অর্থের প্রীতি হয়; ত্বষ্টা দৈবাৎ, আস্ত স্বর 
নিমিত্ত তিনি সেই পাপ ভূতগণের মধ্যে ভূমি, জল, | উদখি করিয়। উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং 
বৃক্ষ ও নারীগণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়। দিলেন। | তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ ফলিল। অনন্তর 
শভ্ভাবতঃই গর্ভপূরণ হইবে, এই বর প্রাপ্ত হইয়া ভূমি | তাঁহার তিনটা অগ্নিকুণ্ডের . মধ্যে দক্ষিণাগনির কুণ্ড 
এক চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত হইতে যুগাস্তসময়ে লোকসকলের কৃতাস্তের স্যায় এক 
সেই. বরগ্মহত্যার চিহ্নস্বয্লগ: উধরক্ষেত্র ভূমিতে দৃণ্ট ঘোরদর্শন অস্থর উত্থিত হইল । একটা বাণ যতদুর 
হইয়া থাকে, উষরক্ষেত্রে অধ্যয়নাদি নিবিদ্ধ। নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ওঁ অনুর প্রতিদিন সেই 
শাখাহি ছেদন দুরিলেও পুনর্ববার উহা সাত হইবে, | পরিমাণে চটুদ্দিকে বর্ধিত হইতে' লাগিল; উহা” 


অষ্ঠ ব্ৰন্ধ ৷ 
দেখিতে দগ্ধ শৈলের স্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও উহার দীপ্তি উত্তীর্ণ হইবার অভিলাধ করে। সত্যত্রত মনু বাহার 
সনধ্যাকালীন যেঘসমূছের স্যায় হইল । অস্থুরের শিখা মহাশৃঙ্গে পৃথীরূপ! স্বীয় নৌকা বন্ধন করিয়া সঙ্কট 
ও শ্মশ্রু তপ্ততাত্রের শ্যায় এবং লোচন মধ্যাহনসূর্য্যের হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মৎস্তমূর্ততি নারায়ণ 
ন্যায় উর হইল; দীপ্যমান ত্রিশিখ শূলে যেন পৃথিবী | আশ্রিত আমাদিগকেও দুরন্ত বৃত্রভয় হইতে 
ও অন্তরীক্ষকে আরোপিত করিয়া এ অস্থর নৃত্য ও ! ' নিঃসন্দেহে রক্ষা করিবেন । পুরাকালে ব্রহ্মা উদ্গত 
মহাগর্জ্জন করিতে লগেল; তাহার পদভরে মহী | বায়ুতাড়নে উত্থিত তরঙ্গমালার রবে ভীষণ প্রলয়- 
কম্পিত হুইল । অন্ুরের মুখ গিরিগুহার uit st CeO Aiea হুইয়। সহায়ঙ্ীন 
গতীর ও বিস্তীর্ণ, তাহাতে দংষ্টরাসকল তয়ে তায যত লা করিয়া সেই ভয় হইতে 
করিয়া তুলিয়াছে, সে মুহমুহঃ জ্‌স্তণ করিয়া যেন: উত্তীর্ণ হুইয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগের পরিত্রাণকর্ড৷ 
নভস্তলকে পান, জিহ্বাদ্বারা নক্ষত্রদিগকে লেহন ও | হুউন। যিনি নিজ মায়ায় আমাদিগকে - পাজি: 
ত্রিভুবনকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; লোকসকল করিয়াছেন, বাহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্ব স্যতি করিয়া 
তাহাকে দেখিয়া ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকি, আমাদিগের সৃষ্ট হইবার পূর্বের অন্তর্বামিরপে 


লাগিল। ত্বষ্টার এই তমোময়ী মুর্তি লোকসকলকে 
আবৃত করিয়া ফেলিল, এই নিমিত্ত এই পাপিষ্ঠ পরম 
দারুণ অসুর বৃত্ৰ নামে অভিহিত হইল। দেবশ্রেষ্ঠগণ 
স্বস্বগণের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্ব স্ব দিব্য 
অন্ত্রসমুহছার! প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু অসুর 
সমুদয় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল; তখন দেব্গণ 
সকলে বিস্মিত, বিষ& ও হুতপ্রভ হইলেন; অনন্তর 
তাহারা সমাহিত হুইয়। অন্তর্যামী আদিপুরুষের স্তব 
করিতে লাগিলেন । 

দেবগণ স্তব করিয়া কহিলেন, _ক্ষিতি, অপ, 
তেজঃ, মরুৎ, ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে নির্মিত ত্রিভুবন, 
তাহার অধিপতিগণ এবং তশুপরবর্তী আমর! সকলে 
ভীত হইয়া যে কালের পুজোপছার বহন করি, সেই 
কালও যাহার ভয়ে ভীত হয়, সেই পরমেশ্বর হইতেই 


ক্রিয়া করিয়াছেন অথচ লামরাই পৃথক পৃথক্‌ ঈশ্বর 
এই অভিমান-হেতু আমরা ধাহার রূপ দর্শন করিতে 
সমর্থ হই না, শক্রকর্তক অত্যন্ত পীড়িত হইলে যিনি 
স্বীয় মায়াপ্রভাবে উপেন্দ্রাদিরূপে দেবগণের মধ্যে, 
পরশুরামাদিরূপে খধিগণের মধ্যে, মৎস্থযাদিরূপে 
তির্য্যগ যোনির মধ্যে এবং কামাদিরাপে নরগণের 
মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে 
যথাকালে আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া রক্ষা করিয়া 
থাকেন, সেই আত্মস্বরূপ দেবতা বিশ্বাত্মক হুইয়াও 
বিকাররহিত পুরুষ, প্রকৃতি ও তদতীত পরম- 
কারণম্বরূপ ; আমরা সকলে সেই আশ্রয়রূপ দেবের 
শরণাপন্ন হই, সেই মহাত্মা আমাদিগকে তাহার ভক্ত 
জানিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন । 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,_হে মহারাজ | টিপা 
রূপে স্তুতি করিলে শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরি প্রথমতঃ 


আমাদিগের রক্ষা হউক। যিনি সম অর্থাৎ; 
উপাধিত্বারা পরিচ্ছেদশূত্য, সুতরাং স্বীয় লাভে পরি- | তাহা্দিগের হাদয়াকাশে পশ্চিম দিকে ' ক্কারিভূর্তি 
পূৰ্ণকাম, এই নিমিত্ত প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশুহ্য, | হইলেন; যোড়শ জন পার্ষদ তাহার চক্কুদ্দিকে 'লেহ 
সুতরাং নিরহস্কার, ঈদৃশ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া করিতেছিলেন ; পার্ধদগণ দেখিতে তীছারই : সমৃশ, 
পপ গা উলকি 


৩৮৪ 
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পক্সসদৃশ ;. এক্ষণে তাঁহাকে ভূতলে দেখিয়া সকলেই | নহি। এই উভয় প্রকার হইলেও তোমাতে কিছুই 
দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল হইলেন, অনস্তর দণ্ডৰ | বিরুদ্ধ নহে; তুমি ভগবান, তোমার গুণগণ 
পতিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উদ্থানপূর্ব্বক স্তব করিতে রিনি তুমি স্বতন্ত্র, তোমার মাহাত্ম্য তর্কাতীত; 
লাগিলেন । যাহার! ছুরাগ্রহসহকারে তোমার তত্ব নিরূপণ করিতে 

দেবগণ স্তুতি করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! গিয়া বিবাদ করে, তাহারিগের সেই দুষ্ট আগ্রহ যে 
তোমার প্রভাবেই যজ্ঞ হইতে স্বর্গাদি ফল সমুৎপম্ন ৷ অন্তঃকরণে বাস করে, তাহ! সন্দেহ, বিতর্ক, বিচার, 
হয়; তুমি কালাত্মা! ; দৈতাগণ যজ্ঞফলের বিশ্প উৎপাদন | প্রমাণাভাস ও কুতর্কপূর্ণ শাস্দ্বারা আকুল; স্ৃতরাং 
করিলে তুমি চক্র নিক্ষেপ করিয়া থাক; এই সকল ! তাহাদিগের এ সন্দেহাদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে স্পর্শ 
গ্রভাবহেতৃ তুমি বহু শোভন নাম ধারণ করিয়াছ, করিতে পারে না; অতএব তুমি এ বাদিগণের 
"তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। হে বিধাতঃ! তুমি : বিবাদের অগোচর। সমস্ত মায়াময় সংসার তোমার 
তিন গুণের নিয়ন্তা ; আমরা সৃষ্টির মধ্যে ইদানীন্তন, ; মধ্যে বিলীন থাকে, তুমি অদ্বিতীয় ; কিন্তু তথাপি বখন 
তোমার ব্রিগুণাতীত নিগুণ স্বরূপ 'অবগত হুইতে : আত্মমায়াকে মধ্যে স্থাপিত কর, তখন কর্তৃত্বাদি কোন্‌ 
সমর্থ নহি; অতএব কেবল তোমাকে নমস্কার করি। । বস্তু তোমাতে অসম্ভব থাকে? বদি তোমাতে 

হে ভগবন্‌ নারায়ণ বাসুদেব আদিপুরুষ মহানুভাব ! কর্তৃত্বাদি যথার্থই থাকিত, তাহা হইলে তাহা বিরুদ্ধ 
পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক অদ্বিতীয় | হইত; যখন তোমার স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তখন 
জগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ ! | আর বিয়োধের সন্তাবন! কোথায় বাহার বা মতি 
পরমহংস পরিত্রাজকগণ অন্টাঙ্গযোগত্বারা পরম- | তাহার নিকট তুমি সেইরূপে প্রকাশ হইয়| থাক; 
সমাধিযোগে অনুশীলন করিয়া যে ভজনরূপ পারমহংস্ত : ষীহার যথার্থ বুদ্ধি, তিনি তোমার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি 
ধৰ্ম্ম পরিস্ফট করেন, তদ্ত্বার| চিত্তের তমোরূপ | করিয়া থকেন এবং যীহার বুদ্ধি জান্ত, তিনি তোমাকে 
'কবাট উদঘাটিত হুইয়া যায় ; তখন প্রকট আত্ম্বরূপে | নানারূপে দর্শন করিয়া থাকেন; যাহার রজ্জুখণ্ডে 
নিজ আনন্দ স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়, তুমি সেই আনন্দের | | সুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সে যেমন রজ্জ,র প্রকৃত স্বরূপ 
অনুভবরূপে প্রকাশ পাইতে থাক ; তোমাকে নমস্কার : ৷ অবগত হয় না, সেইরূপ রান্তবুদ্ধি জনগণ তোমার 
£ক্ষুরি। তোমার এই ক্রীড়া বোধগম্য হয় না; ; তুমি ৷ প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারে ন|। যিনি নানা- 
নিয়াশ্রয়, অশরীর ও অগুণ হইয়াও আমাদের সকলের | (রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তিনি সৎন্বরূপ, 
" সাছাধ্যব্যতিরেকে স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়া এই বিশ্বের | সর্বেবশ্বর ও সকল জগত্কারণের কারণ, তিনি সকল 
স্থষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাক। যেমন | বিষয়ের প্রকাঁশত্বার উপলক্ষিত হুইয়া থাকেন, অর্থাৎ 
: দেবতাদি নবক্তি গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বক্কত | যাহা বিষয় সকলের প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
_পগুভাগ্ডভ ফল গ্রহণ করে, তুমিও কি সেইরূপ ব্রহ্ম [জা বাজ হাই বাপ সেতু বিন সররবান্ত- 
স্বরূপ হুইয়াও জীবরপে লংনারে পতিত হইয়া | বামী; বেদ “ইহা নহে, ইহ! নহে, বলিয়া শেষে 
গুভাশুভ ভোগ ছরিয়৷ থাক, অথবা আত্মারাম | তাহাকেই একমাত্র সতস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। 
-উপশষলীল থাকিয়া ও স্বীয় চিচ্ছক্তিকে শত হে দশ পরম অতএর, হে সধুমধন ! 
রাখিয়া সাক্ষিরপে বর্তমান থাক, তাহা 'আমনা-ক্মরগত এই পরমভাগবতগণ তোমার পাদপ্ের যেবা রিরূপে 
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an. তাহারা শ্বীয় পুরুষার্থে নিপুণ, | রূপে এবং বহির্ভাগে প্রধানরূপে অর্থাৎ চিনি 
এই নিমিত্ত তুমিই তীহাদিগের প্রিয় ও হুহৃতু; | বিরাজ করিতেছ; স্থতরাং উপাদানের প্রকাশক 
তাহারা রাগাদিশৃষ্য ; কারণ, তোমার মহিমাই | হইয়| দেশ, কাল ও যে দেছের হাদৃশী রচনা, 
অমৃতরসের সমুদ্র, তাহার এক বিন্দু একবার মাত্র | ততসমুদায় তাদৃশরূপেই অনুভব করিতেছ ; .'জণ্তএব 
আস্বাদন করিয়! তাহাদিগের মনে যে নিরন্তর সখ | তুমি বুদ্ধি প্রভৃতিরও সাক্ষী, যেহেতু তোমার স্বরূপ 
অত্যন্ত ক্ষরিত হয়, তাহা দর্শন ও শ্রবণের বিষয়- | আকাশের ন্যায় নিলিগু, কারণ, তুমি পরত্রহ্ম অর্থাৎ 
সমুহের অকিঞ্চিৎকর সুখলেশকে বিশ্মরণ করাইয়া | নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধসন্বঘুক্তি; যেমন 
দেয়; হে ভগবন্‌ ! এই নিমিত্ত সর্বতৃতের প্রিয় ৷ অগ্নির ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশ বিস্ফ,লিসকল দগ্পিকে 
দির? দা রজার তাছাছিতোর এর রড গা জড়ান সনির গার দা সেইরূপ আমরা তোমার 
পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়; আরও তোমার ভজনে সংসারে : সমীপে কি মনোরথ প্রকাশ করিব, তুমি আযাদিশোর 
পুনর্ববার পতিত হইতে হয় ন! ; স্থতরাং ঈদৃুশ ভজন | অভিপ্রায় পূর্বোই অবগত আছ। অতএব, ছে জগরদ ! 
তাহারা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন? তুমি ; তোমার যে চরণকমলের ছায়া বিবিধ দুঃখপূর্ণ 
ত্রিভুবনের আত্মা ও আশ্রয় ; তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি | সংসারপরিশ্রমের উপশম করিয়া থাকে, নর! 
তিন লোককে গ্রহণ করিয়াছিলে, তোমার অনুভাব | পরমগুরু তোমার সেই চরণচ্ছায়া যে কামনা করিয়া 
ত্রিলোকমনোহর; এই দৈত্য ও দনুজাদি তোমারই | আশ্রয় করিয়াছি, তুমি স্বয়ং তাহ! পূর্ণ কর। হে 
বিভূতি ; তাহাদিগের উপদ্রব করিবার সময় ইহা আশ! বৃত্রাস্ুর ত্রিভুৰন গ্রাস করিতেছে, হে কৃষ্ণ - 
নহে, এই মনে করিয়া তুমি স্বীয় মায়া অবলম্বনপূর্বক সে আমাদিগের তেজ ও অন্ত্রশত্র গ্রাস করিয়া 
সুর, নরসিংহ ও জলচর-ুস্তি ধারণপূর্ববক তাহাদিগের ফেলিয়াছে, তাহাকে অধিলম্ে বিনাশ কর। 'কুমি 
যথাযথ দণ্ড বিধান করিয়াছিলে ; হে দণ্ডধর ভগবন্‌ ! হংস অর্থাৎ শুদ্ধ, কারণ, হৃদয়াকাশ তোমার দিকোন্তন, 
এক্ণেও যদি ইচ্ছা-কর, তাহা হইলে স্রষ্টার পুজ এই । তুমি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী ও কৃষ্ণ অর্থাৎ লনালদ্গরাপ ; 
বত্রান্থরকে নিধন কর। হে হরে! আমরা | তোমার যশ রুচিকর, তুমি অনাদি, সাধুগণ তোষাকে 
তোমার ভক্ত, তোমার চরণপদ্যুগলের ধ্যানদ্বারাই ৷ লাভ করিয়া থাকেন, ভবপথের পান্থ বখন সংসারের 
আমাদিগের হৃদয় নিগড়বন্ধ রহিয়াছে; তুমি নিজ- ূ পারে স্বীয় আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তখন তুমিই তাহার 
মুণ্ডি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ সর্ববত্র পূজিত উত্তম গতিন্বরূপ হইয়া থাক ; তব, 
করিয়া; হে প্রভো! অনুকম্পাঘারা অনুরঞ্জিত হে দুঃখহর প্রীহরে! তোমাকে নমস্কার করি । 
বিশদ রুচির ও শীতল স্মিতযুক্ত . অবলোকন ও প্রীশুকদেব কহিলেন,_-হে রাজন ! জীহরি দেয়গণ- 
করুণান্তরে বিগলিত প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতকলাদ্বারা কর্তৃক এইরূপে সাদরে স্তুত ও স্বীয় ফ্যুড়িবাদ্‌ জামে 
আমাদিগের অন্তরের তাপ প্রশমিত করিতে আজ্ঞা সন্তোষিত হইয়া তাহাদিগকে কছিজেজ।-ছে, 
হয়। হে 'ভগবন্‌ ! বে দিব্য মায়া অখিল জগতের সুরশ্রেষ্ঠগণণ ! তোমরা যে জাদার স্তক্ষিগানি 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, সেই মায়ার সহিত ও ঝ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলে, তাহাতে আমি 
তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক; ভূমি সকল জীবদেছের তোঁমাদিগের প্রতি-প্রীত হইয়াছি; এই স্তোত্রবিষ্ধা 
হদরমধ্যে অঙ্গে ও প্রত্যগাত্ধরূপে অর্থাৎ অন্তর্্যমি- ‘হইতে আত্মা যে অসংসারী, জনগণের এই প্রৃতি ও 


আমার প্রতি ভক্তি উদিত হইয়া থাকে । হে 
বিবুধশ্রেষ্ঠগণ ! আমি প্রীত হইলে কোন্‌ বস্তু দুল“ 
থাকে ? যিনি তত্ববিৎ, বাহার মতি একান্তভাবে 
জামাতে নিহিত রহিয়াছে, তিনি আমার নিকট অন্য 
কোন বস্তু বাঞ্চা করেন না। যে ব্যক্তি বিষয়সমুহকে 
তত্ববন্ত বলিয়া মনে করে, তাহার অবস্থা শোচনীয়, 
সে আপনার শ্রেয় কি তাহ! জানে ন! এবং যিনি 
তাঁহাকে সেই কাম্য বিষয়সমূহ প্রদান করেন, তিনিও 


- উমন্ভাগবত । 


মুনিবর ! অশ্বিনীকুমারত্বয় বৈদ্য, তাহাদিগকে ' বিদ্ধ 
উপদেশ করিবেন না। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন 
করিয়া উপদেশ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপ- 
নার শিরশ্ছেদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
বলিয়া ইন্দ্র গমন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় 
আগমন ও খষির মুখে ইন্দ্রের কথ! শ্রবণ করিয়া 
পুনর্ববার কহিলেন, আমর! পূর্বেই আপনার মস্তক 
ছেদন করিয়া অশ্বের মুড যোজনা করি, আপনি সেই 


তাপ অভ্ঞ। যিনি পরম কলাণ কি তাহা স্বয়ং মুখে আমাদিগকে বিদ্যা উপদেশ করুন; ইন্দ্র সেই 


অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞকে প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ: 


করেন না; রোগী বাঞ্ছা করিলেও সদ্বন্য তাহাকে 
কুপথ্য প্রদান করেন না। হে মঘবন্‌ ! তথাপি যদি 
একান্ত বিষয় কামনা কর, তাহা হইলে খাধিশ্রেষ্ঠ 
ম্ববীচির সমীপে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক; এ 


মস্তক ছিন্ন করিলে আমরা পুনর্ববার আপনার স্বকীয় 
মস্তক যোজন! করিয়া দিব, পরে দক্ষিণ! প্রদানপূর্ববক 
গমন করিব। পূর্বেবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও পূজিত 
হুইয়া এবং প্রতিশ্রুত আছেন, এক্ষণে বিদ্যা উপদেশ 
না করিলে সত্যভঙ্গ হইবে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে 


খখির দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্তাত্বারা অতীব দৃঢ়, | প্রব্গ্য ও ব্রক্ষবিষ্তা উপদেশ করিলেন । 


তুমি. তাহার দেহ প্রার্থনা কর, বিলম্ব করিও না। 
এ দধীচি মুনি শুদ্ধ ব্ৰহ্মকে জ্ঞাত হইয়াছেন ; তিনি 
বস্বিনীকুমারঘয়কে নিক্ষল ব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছিলেন; 
তিনি অশ্বশিরোদ্বার উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া 
বন্ধ অন্থশিরঃ নামে প্রসিদ্ধ ; তিনি এই ,বিষ্কা। দান 
করিয়া অশ্িনীকুমারদ্বয়কে জীবম্মুক্ত করিয়াছেন । এই 
বিষয়ে একটা প্রসিদ্ধা কথা আছে, তাহা এই, 
একদা অশ্দিনীকুমারঘ্বয় শুনিতে পাইলেন, দধীচি খষি 
অক্ষবিস্ায় ও প্রবর্গ্য অর্থাৎ এক প্রকার হোমায়িবিদায় 
পারদর্শী; তখন তাহার! তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন/__ভগবন্‌! আমাদিগকে বিষ্তা উপদেশ 
করুন ;...তিনি কহিলেন, এক্ষণে আমি কাৰ্য্যে ব্যস্ত 
আছি, এক্ষণে বাও, পশ্চাৎ. বলিব। তাহার! গমন 
করিলে ইন্দ্র মুনির নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,-_-অধর্বববেদজ্জ্ দধীচি অভেচ্া 
নারায়ণ-কবচ লাভ করিয়াছিলেন; তিনি তাহা ত্ব্টাকে 
ও ত্বফ্টা বিশ্বরূপকে দান করেন, তুমি বিশ্বরূপ হইতে 
তাহা ধারণ করিয়াছ। তোমরা তাহাকে অস্থিসকল 
যাক্র। করিলে তিনি প্রদান করিবেন, যেহেতু তিনি 
ধর্ম, বিশেষতঃ অশ্থিনীকুমারদ্বয় তাহার শিষ্য, 
ডাহাদিগের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তিনি দান করিবেন। 
সেই অস্থিসকলত্বারা বিশ্বকর্মা আয়ুধশ্রেষ্ঠ বজ্র নির্মাণ 
করিবেন; আমার তেজে সমৃদ্ধ হইয়া তুমি সেই 
বঞ্জস্বারা বৃত্রান্থুরের মস্তক ছেদন করিবে। সেই 
অনুর নিহত হুইলে তোমরা পুনর্ববার তেজ, অন্তর, 
আয়ুধ ও সম্পদ প্রাপ্ত হইবে; কেহ আমার ভর্ত- 
গণকে হিংসা করিতে পারে না, অতএব তোমাদিগের 
মঙ্গলই হইবে। 


নহম অধ্যায় সমাধ। ৯। 


দশম অধ্যায় । 


শ্রীবাদরায়ণি কছিলেন,--ভগবান্‌ বিশ্বভাবন হরি 
ইন্্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া দেবতাদিগের সমক্ষেই 
তথায় অন্তন্থিত হইলেন। হে ভারত! অনন্তর 
বিষ্ণুর উপদেশানুসারে দেবগণ প্রার্থনা করিলে 
অথ্বববেদভ্ মহাত্মা খষি আনন্দিত হুইয়া যেন হাস্য 
করিয়া কহিলেন,_হে দেবগণ ! দেহিগণের মৃত্যুতে 
যে চেতনহারী দুঃসহ ক্লেশ হয়, তাহা আপনারা অবগত 


যে ধর্ম, তাহাই অক্ষয় ; পুণাল্লোকগণ সেই ধর্শ্মের 
আচরণ করিয়া থাকেন। ধন, পুঞ্রাদি জ্ঞাতি ও 
দেহ এই সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর, দেহ কুকুর ও শৃগালাদির 
ভক্ষ্য; যে মরণশীল ব্যক্তি এই সকল দিয়া নিঃস্বার্থ 
ভাবে পরোপকার না করে, অহো, তাহার অবস্থা কি 
কষ্টকর ! -_-কি শোচনীয়! 

প্রীবাদরারণি কহিলেন, __অথর্ববেদজ্ঞ দধীচি 


নহেন ; জীবসকল জীবিত থাকিতে অভিলাষী, ইহ- | এইরূপে দৃঢ়সঙ্কল্ল হইয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে ভগবাঁন্‌ 
লোকে তাহার! দেহকে প্রিয়তম মনে করিয়া থাকে; | পর-রক্ষে একীভূত করিয়া তনু ত্যাগ করিলেন। 


যদি বিধুঃও সেই দেহ ভিক্ষা করেন, কে তাহা দান 
করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে ? 

দেবগণ কহিলেন,-_হে ব্রহ্মন! আপনার ন্যায় 
ভূতানুকম্পী যে মহাত্মা ব্যক্তিগণের কার্য্য পুণাশ্লোক- 
গণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তীহার্দিগের কোন্‌ বস্তু 
দুস্তাজ আছে? যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সে অপরের 
সঙ্কট বুঝিতে পারে না, ইহাতে সংশয় নাই; যর্দি 
বুঝিতে পারিত, যাচ্ছ করিত না এবং যিনি দানসমর্থ, | 
তিনি যদি ষাচকের সঙ্কট বুঝিতে পারিতেন, তাহা | 
হঈলে তিনিও “না” বলিতেন না। 

ধধি কহিলেন,_-আপনাদের মুখে ধর্ম্ম শ্রবণ । 
করিবার অভিলাষে আপনাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছিলাম; আমার এই প্রিয় দেহ আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া ষাইবেই, অতএব আপনাদিগের প্রয়োজন- 
সাধনের নিমিত্ত আমিই ইহাকে পরিত্যাগ করিব। 
হে দিক্পালগণ ! যে ব্যক্তি অঞ্রুব দেহদ্বার! ভূতগণের 
প্রতি দয়! প্রকাশ করিয়া ধর্ম ও যশঃ সঞ্চয় করিতে 
অভিলাষ না করে, স্থাবরগণও তাহার দশা ' দেখিয়া 
শোক প্রকাশ করিয়া থাকে । যে আত্মা ভূতগণের 
শোকে স্বয়ং শোকাতুর ও হর্ধে হর্ষাস্বিত হয়, তাহার 


তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া তত্বদ্শী 
হইয়া পরমযোগে আস্থিত হইলেন, তাহার বন্ধন সকল 
বিধ্বস্ত হইল এবং দেহ যে বিচ্যুত হুইল, তাহ! তিনি 
জানিতে পারিলেন না। অনন্তর বিশ্বকর্মা মুনির 
অশ্থিসমূহত্ারা বজ্ নিৰ্ম্মাণ করিলে ইন্দ্র ভগবানের 
তেজে তেজন্বী ও জর্ববদেবগণে পরিবৃত হুইয়া হস্তে 
বজ উত্তোলনপুর্ববক গজেন্দ্রোপরি শোভা পাইতে 
৷ লাগিলেন ; মুনিগণ তীহার স্তব করিতে লাগিলেন, 
| ত্ৰৈলোক্য যেন হৰ্ষান্বিত হইয়া উঠিল। হে রাজান্‌! 


[কে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর রুদ্ের স্যায় 


| ইন্দ্ৰ ত্র হইয়া অন্থ্রসেনাপতিগণে পরিবৃত বৃত্রকে. 
বধ করিবার নিমিত্ত বেগে তাহাকে আক্রমণ করিলেন | 
অনন্তর সত্যযুগে ত্রেতাযুগের প্রারস্তে নৰ্ম্মদাতীরে 
অন্থরগণের সহিত স্ুরগণের পরমদারুণ সংগ্রাম হইল । 
হে রাজন! রুদ্রগণ, বন্থুগণ, আদিত্যগণ, অস্থিনী- 
কুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্ছিগণ, দেবগণ, খড়ুগণ, সাধাগণ 
ও বিশেদেবগণে বেছিত বজ্ধর দেবরাজ ইন্জ স্বীয় 
এশ্বষো দেদীপামান হইলেন : তাহা দেখিয়া, রণাঙ্গনে 
বৃ্জপ্রমুখ অন্থুরগণের সহা হইল না। ঘর্ণালঙ্কারে 
ভুষিত নমুচি, শব্বর, অনর্বধা, দিমূর্ছা, খাব, হয়গ্ৰীব, 


শঙ্ষুশিরাঃ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ববা, ব্যক্তিগণ অকল্যাণকর কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও 
প্রহেতি, হেতি, স্থমালী ও মালিপ্রামুখ দুর্্মদ ও নির্ভীক যেমন তীহাদিগের ক্ষোভ উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত উহা 
সহ সহ দৈত্য, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সিংহনাদ বিফল হয়, সেইরূপ দৈত্যগণ দেবগণকে বিনাশ করি- 
করিয়! কৃতান্তেরও দুর্ধর্ঘ ইন্দ্রসেনার গতিরোধ করিয়া বার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিলেও তাহ্াদিগের 
তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অস্তথুরগণ সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। অস্থরগণ অতি প্রসিদ্ধ 
গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদগর, তোমর, শূল, পরশু, ৃ বীর হইলেও যুদ্ধে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ ও ধৈর্য্য 
খড়গ, শতগ্মী ও ভুগুণ্ডী প্রভৃতি অন্ত্রশস্্রদ্বারা চতুর্দিকে | দেবগণকর্তৃক অপহৃত হইল; যেহেতু তাহারা হরির 
দেবগণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল; তাহার! | প্রতি ভক্তিমান নহে ; তাহারা স্ব স্ব প্রয়াস ব্যর্থ 
এরূপ ক্ষিপ্রহন্তে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, | হইল দেখিয়া যুদ্ধারস্তে স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া 
একটী বাণের মুলদেশ অপর একটার মূলদেশে সংলগ্ন | পলাগন করিতে অভিলাষী হইল। বীর মনম্ী 
হইয়া ধারাবাহিক রূপে পতিত হইতে লাগিল ; স্থতরাং | | বৃত্ৰাস্থুর যুদ্ধারস্তেই স্বীয় সৈন্যকে তীব্রভয়ে পলায়িত 
নভত্তলে মেঘসমূহদ্বারা যেমন নক্ষত্রাদি আচ্ছন্ন হয়, ও ভগ্ন দেখিয়া এবং অনুচরদিগকে পলায়নপর দেখিয়] 
দেবগণ সেইরূপ চতুন্দিকে শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল । বৃত্র যাহ! বলিল, তাহা 
অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু অন্ুরগণ-কর্তৃক বৃষ্রিধারার সময়োচিত ও ধীর ব্যক্তিগণের হৃদয়গ্রাহী; মহাবীর 
ন্যায় নিক্ষিপ্ত অন্ত্রশস্ত্রসকল স্বরসৈনিকগণের গাত্র কহিল, _হে বিপ্রচিত্তে, নমুচে, পুলোমন্‌, অনর্ববন্‌ ও 
স্পর্শ করিতে পারিল না, দেবগণ ক্ষিপ্রহন্ডে আকাশ- ! শন্বর ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। যাহারা জন্মগ্রহণ 
পথেই তাহাদিগকে সহস্র সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া | করিয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু সর্ববতোভাবে নিশ্চিত ; 
ফেলিলেন। এইরূপে অন্ত্রশস্ত্রসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে | বিধাতা এই মৃত্যুর কোন প্রতীকার স্থষ্টি করেন নাই; 
অন্থরগণ গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও পাষাণসমূহ বর্মণ করিতে ৷ যদি এই মৃত্যু হইতে ইহ লোকে বশ ও অনন্তর স্বর্গ 
লাগিল ; কিন্তু দেবসৈনিকগণ তাহাও পুর্ববব ছেদন | লাভ করা বায়, তাহা হইলে কোন্‌ ব্যক্তি এই সমীচীন 
করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রশজ্্সমূহ ও ভ্রম, পাষাণ ও মৃত্যুকে বরণ না করিবে? এই সংসারে ছুই প্রকার 
বিবিধ গিরিশৃজত্বারাও ইন্্রসৈনিকগণের দেহ কিছুমাত্র ; মৃত্যু শান্ত্রসম্মত ও ছুলভ; প্রাণ জয় করিয়া ক্ষ 
ক্ষত হুইল না, প্রত্যুত তাহারা সুস্থদেহে রছিলেন | | ধারণাদ্বারা যোগরত হুইয়া দেহত্যাগ করিবে, এই এক 
দেখিয়া বৃত্ান্থরের অধীন অস্থরসেনা ভীত হইল। কৃষ্ণ | প্রকার এবং রণস্থলে অপরাধ্মুখ হইয়া সেনাপতিরূপে 
বাছাদিগের অনুকূল, সেই মহাজনগণের প্রতি ক্ষুত্র- | কলেবর পরিত্যাগ করিবে, এই অপর প্রেকার। 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥০। 


একাদশ অধ্যায় । 


কিনি এ হে রাজন্‌ ! কৃত্র পূর্বেধাক্ত | কিন্তু অন্ররাজ অবলীলাক্রমে সেই দুঃসহ নিকষ 
ধর্মামুগত বাক্য বলিলেও মূঢ় সন্তস্ত ও পলায়নপর ৰ গদ! বাম ঝঁরে গ্রহণ করিল। হে রাজন! উরুবিক্রম 
অন্ুরগণ প্রভুর বাক্য গ্রহণ করিল না। এক্ষণে সময়: বৃত্র তাহাতে অতীব রোষান্বিত হইয়া সিংহনাদপূর্ধ্বক 
দেবগণের অনুকূল ছিল; অস্ুররাজ বৃত্র দেখিল, তাহার ; সেই গদাদ্বারা মহেন্ত্রের বাহন এরাবতের কুস্তপ্থলে 
অস্ুরসৈন্য দেবগণকর্তৃক ছিন্নভিন্ন ও অনাথের ম্যায় আঘাত করিল; সকলেই তাহার সেই বীরত্বের 
বিদ্রাবিত হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া তাহার অনুতাপ ও প্রশংসা! করিতে লাগিল । এরাবত বৃত্রনিক্ষিণ্ত গদা- 
ক্রোধ হইল। হে রাজন! অন্ুররাজ আর সহা ৷ দ্বারা আহত হইয়। বর্জাহত পর্বতের গ্যায় বিঘুর্ণিত 
করিতে ন! পারিয়া স্বীয় তেজে দেবগণকে বাঁধা প্রদান- ! ৷ হইল, তাহার মুখ বিদীর্ণ হইল ও তাহা হইতে রক্ত 
পূর্বক ভঙ্ু'সনা করিয়া বলিল,_-যাহারা মাতার । ৷ নির্গম হইতে লাগিল; গজরাজ ইন্্রকে লইয়া সপ্তধমুঃ- 
পুরীষের হ্যায় ও ভয়ে পলায়ন করিতেছে, পশ্চাঁ । পরিমিত অর্থাৎ অফ্টাবিংশতি-হস্তপরিমিত দূরে অপস্থত 
‘হইতে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ফল কি? বীহারা ; হইল। মহাত্মা বৃত্রাস্থুর ইন্দ্রের বাহনকে অবসন্ন ও 
আপনাদিগকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, ইন্তকে বিষধ্-চিত্ত দেখিয়া পুনর্ববার গদা নিক্ষেপ 
তাঁহারা যদি প্রাণভয়ে ভীত যোদ্ধার প্রাণ সংহার ! ৷ করিল না; ইন্দ্র শীয় অমৃতত্রাবী করম্পর্শে ক্ষত 
করেন, তাহাতে তাহার্দিগের কিঞ্চিম্মাত্র যশ অথবা । ৷ বেদনা অপনোদিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
ধৰ্ম্ম হয় না। হে ক্ষুপ্রসকল ! যদি তোমাদিগের যুদ্ধে : হে রাজন্‌ ! ভ্রাতৃহস্তা বজধর রিপু তুর ইন্দ্রকে 
শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং গ্রম্যন্থুখে স্পৃহা না ৃ যুদ্ধীভিলাধী দেখিয়া বৃত্রের ইন্দ্রকৃত দুগ্চর্ণ্বোর কথ 
থাকে, তাহা হইন্তে ক্ষণকালমাত্র আমার সন্মুখে : স্মরণ হইল; তখন অন্থুরপতি শোকে ও মোহে 
অবস্থান কর। এইরূপে মহাবীর স্বীয় দেহদারা | আক্রান্ত হইয়া হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল। 
শত্ৰু দেব-গণকে ভীত করিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ ! বৃত্রান্থর কহিল,__যে ব্যক্তি ক্রক্ষাহত্যাকারী ও 
করিল, যেন তদ্দ্বারা লোকসকল অচেতন হইল। | গুরুহন্তা ও আমার জ্রাতৃহস্তা আমার সৌভাগ্যফলে 
বৃত্রাস্থুরের সেই গর্জন শুনিয়া দেবগণ সকলে ! সেই তুমি শত্রুর্পে আমার সমক্ষে অবস্থিত; হে 
বজ্জাহতের গ্যায় মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত | অসত ! ইহাও আমার সৌভাগ্যের বিষয় বে, অদ্য 
কইলেন । যেমন মদমত্ত গজরাজ নলবনকে বিমর্দিত আমি শুলঘ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় ছিন্ন করিয়া 
করে, সেইকপ রণরঙ্গে ছুর্দদ অস্থুর শূল উদ্যত করিয়া অচিরে ভ্রাতার ধণ পরিশোধ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ 
ও যেন পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া আতুর ও মুদ্রিত- | ভ্রাতা বিশ্বরূপ আত্মজ, ব্রাহ্মণ, তোমার গুদ ও 
নেত্র স্থরসৈস্যকে পদতয়ে মর্দন করিতে লাগিল। বৃত্র | নিষ্পাপ ছিলেন; যেমন স্বর্গকাম যাঁজ্ধিক নিস্ঠর- 
বঞ্জধর ইন্দ্রের সন্মুখবর্তী হইলে তিনি স্বীয় শত্রু | ভাবে বজ্জীয় পণ্ঠর মন্তক ছেদন করে, তুমি বে 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়! অসহিষুঃ হইলেন | সেইরূপ ডে দীক্ষিত আমার ভ্রাতাকে গুরুপদে 
এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! মহাগদ! নিক্ষেপ করিলেন | | ‘বরণ করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া গ্রবশেযে 


৬৯০ প্রীমন্তাগবত । 


খড়গত্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছ, এই হেতু | স্বর্গে, ধরাতলে ও রসাতলে প্রাপ্ত হওয়া বায়, তৎ- 
তোমাকে সী হী, দয়। ও কীর্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; | সমুদয় প্রদান করেন না, কারণ, এই সম্পদ হইতে 
সেই তোমার ুক্ষর্মের নিমিত্ত রাক্ষসগণও তোমার ৷ | দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃগীড়া, মদ, কলহ, বিপদ্‌ ও নানাবিধ 
নিন্দাবাদ করিতেছে; অস্ত তোমাকে আমার শূলে ছিন্ন] সংসারশ্রম উপস্থিত হয়; অতএব তিনি আমাকে 
ভিন্ন দেহ ক্লেশে পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার অগ্নি- স্বর্গাদির সম্পদ্‌ দান করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিও 
সকার হইবে না, গৃষ্রগণ উহা ভক্ষণ করিবে। না। হে ইন্দ্র! আমার প্রভু ভগবান্‌, ধর্ম, অর্থ ও 
অন্যান্য যে সকল মুঢ়গণ আমার প্রভাব ন! জানিয়া কামবিষয়ক আয়াস বিনাশ করেন। যাহার এই 
ক্রুর তোমার অনুবর্ভন করিতেছে, যদি তাহার! উদ্তান্্র আয়াসের উপরম হইয়াছে, তাহার প্রতি ভগবানের 
হইয়৷ আমাকে প্রহার করে, তাহ! হইলে তীক্ষ ত্রিশুল- অনুগ্রহ অনুমান করিতে হইবে; যীঁহারা অকিঞ্চন 
দ্বারা তাহাদিগের গলদেশ ছেদন করিয়া ভূতাদিগণের | ভক্ত, তীহারাই এই প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা 
সহিত ভৈরবাদিকে উপহার প্রদান করিব। হে বীর | অন্যেক ছুলভ; তোমার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের 
দেবরাজ! যদি এই সংগ্রামে মদীয় সেনা বিলোড়িত | ৷ অভাবহেতু তোমার এশ্ব্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। 
করিয়া তুমিই বজ্রান্্রদ্বার আমার শিরশ্ছেদন কর, : অনন্তর বৃত্র ভগবান্কে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, 
তাহা হইলেও আমি জার ররর সা; __হে হরে! যাহারা তোমার পদযুগলকে একমাত্র 
পরিত্যাগ করিয়! কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া মনস্থি- আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দাসগণের আমি পুনর্ববার 
গণের পদরজঃ অর্থাৎ পদ প্রাপ্ত হইব । হে সুরেশ্বর ! যেন দাস হই ; মন প্রাণনাথের গুণাবলী স্মরণ করুক, 
আমি তোমার শক্রত্ূপে তোমার সমক্ষে বর্তমান : রসনা তাহার গুণকীর্তন করুক এবং কায় তাহার কর্ণ 
আছি, কি হেতু এই অব্যর্থ বস্ত্র আমার প্রতি নিক্ষেপ : সম্পাদন করুক । হে নিখিলসৌভাগ্যনিধে ! আমি 
করিতেছ না ? যেমন কৃপণ ব্যক্তির নিকট যাল্র! : তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ফ্রুবপদ, ব্রক্মপদ, রসাতলের 
নিক্ষল হয়, সেইরূপ পূর্ববনিক্ষিপ্ত গদার ন্যায় বজও : 1 আধিপত্য, যোগসিদ্ধি ও মুক্তি কিছুই আকাঙঞ্গ| করি 
নিক্ষল হুইবে, এরূপ সন্দেহ করিও না। হেইন্দ্ৰ! ৷ না। হে অরবিন্দাক্ষ ! যেমন অজাতপক্ষ পক্ষিশিণ্ড 
তোমার এই বজ্র হরির তেজে ও দধীচির ' ক্ষুধায় কাতর হুইয়া! মাতার দর্শন আকাঙক্ষ! করে,যেমন 
তপনস্তাত্বারা তীক্ষীকৃত, বিষুঃপ্রেরিত তুমি এই অস্ত্র! রঙ্ছুবন্ধ গোবৎস ক্ষুধার্ত হইয়া স্তহ্য অভিলাষ করে 
স্বারা শত্রুকে নিধন কর; হরি যে পক্ষে থাকেন, বিজয়, | | এবং যেমন কামবিষঞ্! প্রিয়! দুর-দেশগত প্রিয়তমের 
লক্ষ্মী ও গুণসমূহ, সেই পক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। | আকাঙ্্া করে, সেইরূপ আমার ত্রিতাপপীড়িত, 
আমার প্রভু সঙ্কর্যণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া | কর্ম্মবন্ধ ও কামাদ্িবিষ মন তোমাকে দর্শন করিতে 
আমি তাহার চরণারবিন্দে মনঃসমাধান করিব ; | অভিলাষ করিতেছে। হে নাথ! স্বীয় কর্ম্মবশে সংসার- 
সৃতরাং তোমার বজ্র বেগে আমার বিষয়ভোগরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যেন আমার উত্তমল্লোক 
গ্রাম্যপাশ ছিন্ন হইবে, আমি দেহ ত্যাগ করিয়। যোগি- । তোমার ভক্তগণের জঙ্গলাভ হয়; যাহার! তোমার 
জনের গতি প্রাপ্ত হইব। যাহারা ভগবানের একান্ত ৷ ূ মায়ায় মোহিত হুইয়া দেহ, অপত্য, কলত্র. ও গৃহাসক্ত 
৮০৮১১৯১০৫৯৪ চিত্ত, যেন তাহাদিগের সহিত ০ 
' একাদশ অধ্যাক্ সমাথ ॥ ১১৪ রি যার 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
খধি কহিলেন, হে রাজন্‌ ! যেমন প্রলয়োদকে | তাহারই সর্ববদ। সর্বত্র জয় হইয়া থাকে। লোকপাল- 


কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ 
বৃত্ৰ এইরূপে বিজয় অপেক্ষা মৃত্যুকে অধিক শ্রেয়স্কর 
মনে করিয়া যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া 
শূলগ্রহণপূর্ববক সবরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। অনন্তর 
বীর অস্থরেন্্, যাহার জিহবা ও শিখ! যুগান্তকালীন 
অগ্নির গ্যায় কঠোর, তাদৃশ শূল ভ্রমণ করাইয়৷ বেগে 
ইন্দ্রের অভিমুখে নিক্ষেপ করিল এবং “পাপিষ্ঠ ! 
বিনষ্ট হইলি” এই কথা ক্রোধে গঞ্জভ্রন করিয়া বলিয়া 
উঠিল। ভ্রমণকারী গ্রহ ও উল্কার শ্যায় দুপ্পেক্ষ 
সেই শূলকে আকাশপথে আসিতে দেখিয়া ইন্দ 
নির্ভীকচিত্তে শতপর্বববিশিষ্ট বজ্তত্বারা তাহা ছেদন 
করিয়া অনস্তর অস্থুরের বাস্থৃকিদেহসদৃশ ভুজ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। এক বাহু ছিন্ন হইলে বৃত্র কুপিত 
হইয়া বজ্বধারী ইন্দ্রের সমীপে গিয়া পরিঘদারা 
তাহার কপোল প্রান্তে আঘাত করিয়া অনন্তর 
এরাবতকেও আঘাত করিল; তাহাতে ইন্দ্রের হস্ত 
হইতে বজ্র স্থলিত হুইয়া পড়িল । 


| গণের সহিত এই লোকসকল ধাহার বশে থাকিয়া 


জালবন্ধ পক্ষীর ন্যায় বিবশ হুইয়া কার্য্য করিতেছে, 
সেই কালম্বরূপ ভগবান্ই এই জয় ও পরাজয়ের কারণ। 
এই কাল ইন্দরিয়শক্তি, মানসশক্তি ও শারীরশক্তি- 
স্বরূপ, ইনিই প্রাণ, অমৃত ও যৃত্যুস্বরূপ ; জনগণ 
ইহাকে কারণ মনে না করিয়া জড় দেহকে কারণ 
মনে করিয়া থাকে। হে মঘবন্! যেমন কাষ্ঠময়ী 
নারী ও পত্ররচিত মৃগ পরাধীন, সেইরূপ সকল বস্তই 
ভগবান্‌ কালের অধান জানিবে। পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহত্তম্ব, অহস্কারতন্ব, ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইহার! 
ধাহার অনুগ্রহব্যতিরেকে স্যষ্ট্াদি ক্রিয়া করিতে 
সমর্থ হয় না, সেই ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র না জানিয়া মনুষ্য 
পরাধীন জীবকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে; যদিও 
পিত্রাদিকে সৃষ্টি করিতে ও ব্যান্ত্রাদিকে হনন করিতে 
দেখা যায়, -তথাপি তাহারা প্রকৃত অষ্টা ও হস্ত 
নহে, কারণ, ঈশ্বর স্বয়ং ভূতসকলঘ্বারা ভূতসকলকে 
স্ষ্টি করেন ও ভূতসকলদ্বারা ভূতসকলকে সংহার 


চারণ ও সিদ্ধগণ বৃত্রের এই অতি অদ্ভুত কর্মের | করেন। আয়ঃ, শ্রী, কীর্তি, এশ্বর্য্য ও কল্যাণ যাহ! 


প্রশংসা করিল এবং ইন্দ্রের তাদৃশ সঙ্কট দেখিয়! 
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। শক্রর নিকটে 
বঞ্জ স্বীয় হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল দেখিয়া ইন্দ্র লজ্জায় 
তাহা পুনর্ববার গ্রহণ করিলেন না; তাহা দেখিয়া 
বৃত্ত কহিল, হে ইন্দ্র! বজ্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় 
শত্রুকে বিনাশ কর, ইহ! বিষাদের কাল নহে। যে 
সকল দেহাভিমানী ব্যক্তি শঙ্সধারণ করিয়] যুদ্ধে 
অগ্রসর হয়, তাহাদিগের কখন জয় ও কখন পরাজয় 
হয়, সর্বব্দ! সর্ববরে জয় হয় ন। ; বিনি জগতের শষ্টি, 


স্থিতি ও.প্রলয়-কর্তা সর্বব্ত আস্ত সনাতন পুরুষ,কেবল- 


কিছু তৎসমুদায়ই মনুয্যের কাল অনুকূল হইলে 
হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কাল প্রতিকূল 
হইলে ইচ্ছা না করিলেও অকীত্তিপ্রভূতি হুইয়া : 
থাকে । অতএব যেহেতু নিখিল জগৎ ঈশ্বরাধীন, এই 
নিমিত্ত কীর্তি, অকীর্তি, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ এবং, 
মৃত্যু ও জীবন ইহাতে সমজ্ঞান করিবে । লব্ধ, রজঃ ও. 
তমঃ এই তিনটা প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে; অই 
দেহের মধ্যে আত্মাকে যিনি সাক্ষী -বলিয়া অব্গত 
আছেন, তিনি হর্ষবিষাদাদিত্বারা বন্ধ হন না। হেইশ্রা! 
দেখ, আমার অন্তর ও বাছ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, "আমি 


৩৯৭ 


পরাজিত, কিন্তু তথাপি যুদ্ধে তোমার প্রাণ সংহার 
করিবার নিমিত্ত বথাশক্তি চেষ্ট। করিতেছি ; অতএব 
ছর্য ও বিষাদ হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহ! 
আমার এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা কর। এই যুদ্ধ 
দ্যুতক্রীড়ার ন্যায়, ইহাতে প্রাণই গ্রহ অর্থাৎ, পণ, 
অন্ত্রসকল অক্ষ এবং ইতস্ততঃ চালিত হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি 


ভ্রীমস্তাগবত । 


আহত আকাশভ্রষট ছিন্নপক্ষ পর্ববতের গ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। সেই অতিমাত্র মহাকায় 
দৈত্য গণ্ডের নিন্মভাগ ভূমিতে ও উপরিভাগ 
আকাশে স্থাপিত করিয়া নভোমগুলের গ্যায় গম্ভীর 
মুখ, সর্পের ম্যায় ভীষণ জিহবা! ও স্ৃত্যুতুল্য দংগ্া- 
সমূহদ্বারা যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে করিতে, 


ফলক ; ইহাতেও অমুকের জয়, অমুকের পরাজয়, ইহা | বেগে গিরিসকলকে চালিত করিতে করিতে ও পাদ- 


পূৰ্বেৰ জানা যায় না। 

_. শ্রীশুকদেব কহিলেন, ইন্দ্র বৃত্রের নিক্ষপট বাক্য 
শুনিয়| প্রশংসা করিলেন; তাহার বিস্ময় অপগত হুইল, 
তিনি বজ গ্রহণ করিয়া! সহাম্যমুখে বলিলেন, হে 
দানব! তুমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, যেহেতু তোমার 
ঈদৃশী মতি হইয়াছে ; তুমি জগতের আত্মা, সুহৃৎ, ও 
প্রভু পরমেশ্বরের সেবা সর্বাস্তঃকরণে করিয়াছ। 
ভুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছ, 
যেহেতু আন্মরভাৰ পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষত। 
প্রাপ্ত হুইয়াছ। তুমি রজঃপ্রকৃতি হইলেও তোমার 
যে সত্বাত্মা ভগবান্‌ বাস্থুদেবে দৃঢ়া মতি উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা অতীব বিস্ময়কর । মুক্তিদাত| ভগবান্‌ 
প্ীহরির প্রতি ধাহার ভক্তি, তিনি অন্থতসমুদ্রে ক্রীড়া 
রুরিয়া থাকেন, তাঁহার ক্ষুদ্র গন্জলসদৃশ স্বর্গাদির 
প্রয়োজন কি? ৃ 

: স্্রীশুকদেব কহিলেন,--হে রাজন্‌ ! ধর্ম্মবিষয়ে 
পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণানন্তর সংগ্রামপতি মহাবীর্য্য 
ইন্জ্র ও বৃত্রের পুনর্বার সমর আরদ্ধ হইল। হে 
রাজন! অরিন্দম বৃত্র বামহস্তে লৌহনিশ্মিত ভীষণ 
পরিঘ ভ্রমণ করাইয়৷ ইন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষেপ 
করিল, কিন্তু দেব ইন্দ্র শতপর্বৰ বজ্তদ্বারা বৃত্রের 
প্রিঘ ও পরিধসদৃশ হস্ত-যুগল “ছেদন করিলেন। 
দুই হস্তের মূলদেশ বিচ্ছিন্ন হইলে তথা হইতে 
রত্তদ্রাব. হইতে লাগিল। অন্ুর ইন্দ্রকর্তৃক 


| চারী গিরিরাজের স্যার পদদ্বয়ে ধরণীকে চূর্ণ করিতে 


করিতে অগ্রসর হইয়া বাহনের সহিত ইন্দ্রকে গ্রাস 
করিয়া ফেলিল। যেমন মহাপ্রাণ মহাবল মহাসর্প 
হস্তীকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ বৃত্র ইন্দ্রকে 
গ্রাস করিয়। ফেলিল দেখিয়া প্রজাপতিগণ ও মহুধি- 
গণের সহিত দেবগণ দুঃখিতচিত্তে ‘হা কণ্ট ! বলিয়া 
চীৎকার করিয়া উঠিল। ইন্দ্র অস্থুরকর্তৃক নিগীর্ণ 
ও তাহার উদরগত হুইয়াও শ্রীনারায়ণকবচ এবং 
স্বীয় যোগবল ও মায়াবলে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন না; 
মহাবল ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ কয়ির! 
নি্ষান্ত হইলেন এবং মহাবেগে শত্রুর গিরিশৃঙ্গসদৃশ 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার কন্ধর৷ 
এরূপ বিশাল ছিল যে, বজ্র অতিবেগবান্‌ হইলেও 
তাহার চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিয়া উহ! ছেদন করিতে 
দীর্ঘকাল লাগিল; সূৰ্য্যাদির দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে 
যত দিবস, তত দিবসে অর্থাৎ, তিন শত ষষ্টি দিবসে 
বৃত্রের মস্তক নিপাতিত করিয়া তাহাকে বধ করিল। 
তৎক্ষণাৎ স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত হইল এবং . মহধি- 
গণের সহিত গন্ধর্বব ও সিন্ধগণ বৃত্রহস্তার বীধ্য- 
প্রকাশক স্তব-দ্বার৷ তাহার গুণগান করিতে করিতে 
আনন্দে ঠাঁহার মস্তকে কুম্থম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
হে মহারাজ! বৃত্রের দেহ হইতে 'আত্মজ্যোতিঃ 
বহির্গত হুইয়া দেবগণের সমীপেই লোরাতীত 
ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইল । টি 


দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ধ। ১২ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


প্ীগুকদেব কহিলেন, হে রাজন! বুত্র হত 
হইলে ইন্দ্রবাতীত লোকপালগণের সহিত তিন লোক 
সম্ভঃ সন্ভাপরহিত ও সানন্দচিত্ত হইল। অনন্তর দেবধি, 
পিতৃগণ, ভূত, দৈত্য ও গন্ধৰ্ববাদি দেবামুচরগণ এবং 
ব্রহ্মা, ঈশ ও ইন্দ্রাদি সেই স্থান হইতে গমন করিলেন; 
কিন্তু সকলেই বিষঞনচিত্ত ইন্দ্রকে কিছু জিজ্ঞাস! না 
করিয়াই স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন করিলেন । রাজা 
জিজ্ঞাসা করিলেন,--হে মুনিবর ! যাহাতে দেবগণ সুখী 
হইলেন, সে কার্যে ইন্দ্রের দুঃখ হইল কেন ? তাহার 
অনির্বৃতির কারণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 

জীশুকদেব কহিলেন, -খষিগণের সহিত সকল 
দেবগণ বৃত্রের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হইয়া! তাহাকে বধ 
করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রার্থনা! করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
ইন্ব্রদ্মহত্যাভয়ে তাহা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না 


তিনি তাহ! শুনিয়া বলেন, স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল | 


অনুগ্রহ করিয়া আমার বিশ্বরূপবধজনিত পাপ বিভাগ । 
করিয়া লইয়াছে; এক্ষণে বৃত্রকে বধ করিলে সেই পাপ 
হইতে আপনাকে কিরূপে শোধিত করিব? খধিগণ : 
তাহ! শুনিয়া মহেল্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তোমার মঙ্গল | 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, বিপ্রগণকর্তৃক এইরূপে 
প্রণোদিত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রকে' বধ করিলেন, এক্ষণে 
্রঙ্মহত্যা পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিল। দেবতাগণ 
ব্রক্মহত্যা করাইলেন, কিন্তু ইন্দ্রকেই তাহার তাপ সহ 
করিতে হইল, তিনি স্থুখ পাইলেন ন! ; কারণ, . যে 
ব্যক্তি লঙ্জাযুক্ত ও ছুক্ম্্ম করিয়৷ নিন্দিত, ধৈর্য্যাদি 
সদ্‌্গুণসকলও তাহাকে সুখ দিতে পারে না। অনন্তর 
ইন্দ্র দেখিলেন, ব্রক্ষাহত্য। মুদ্িমতী চাণ্ডালী হইয়া 
তাহার অনুধাবন করিতেছে ; তাহার অঙ্গ জরাহেতু 
কম্পমান ও বস্ত্র শোণিতব্যাপ্ত; সেই চাণ্ডালী ক্ষয় 
রোগাক্রান্ত!, তাহার গাত্রে মীনের হ্যায় গন্ধ, সে যে পথ 
দিয়া যাইতেছে, সেই পথকে দুগন্ধদুষিত করিতেছে; 
চাণ্ডালী পলিত কেশ বিকীর্ণ করিয়া ‘দাড়াও দাড়াও 
বলিয়া চীৎকার করিতেছে। হে রাজন্! ইন্দ্র 
তাহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রথমতঃ আকাশে উত্িত 
৷ হইলেন । অনন্তর সর্বব দিগ বিভাগে গমন করিলেন, 


কিন্তু কোথাও নিস্তার নাই দেখিয়া ঈশান-কোণে 


গমনপুর্ববক শীত মানসসরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। 
৷ তিনি তথায় 'কিরূপে ব্রহ্মাবধ হইতে নিষ্কৃতি হইবে 


হইবে; আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। মনোমধো এই পর্যযালোচন৷ করিয়া পদ্মনালের তন্তু 


অশ্বমেধযজ্রদ্বারা পূর্ণ পরমাত্ম। সর্ববনিয়ন্তা দেব নারা- 
য়ণের অর্চনা করিলে জগদ্বধের পাপ হইডেও মুক্ত 
হইবে। ব্রক্গহত্যাকারী, পিতৃহন্তা, গোহত্যাকারী, 
মাতৃহস্তা, আচার্য্যহন্তা, শ্বাদ ও পুক্কশাদি পাতকিগণ 
বাহার নাম কীর্তন করিলে পবিত্র হয়, আমরা 
শরন্ধান্বিত হুইয়া সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিব; ত্রাহ্মণাদি চরাচর জগতের বিনাশ করিলেও এই 
বজ্র বলে পাপে লিপ্ত হইবে না, খল অসুরের নিগ্রহ 
করিলে বে পাপে লিপ্ত হইবে ন! তাহাতে বক্তব্য কি? 
So 


অবলন্বনপূর্ববক সহজ বদর অলক্ষিতভাঁবে বাস 
করিলেন। তিনি সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করিলেন ; 
কারণ, তিনি জলে বাস করিতেছিলেন বলিয়া অগ্নি 
তথায় যজ্জভাগ বহন করিতে 'পারিলেন না। মহারাজ 
নহ্য বিদ্ধা, তপন্তা, যোগ ও শারীরবলের' শ্রজাবে 
স্বর্গ শাসন করিতে সমর্থ ছিলেন; ইন্দ্রের জনুগ- 
স্থিতিকালে তিনিই স্বর্গ শাসন করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সম্পদ্‌ ও এশর্্ের অহঙ্কারে তাঁহার বুদ্ধি, জন 
হইল; একদা তিনি শচীকে বলিলেন, আস্িং ইন্স, 
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তুমি আমাকে ভজনা কর। শচীদেবী এই কথ! 
বৃহস্পতিকে জানাইলেন ; বৃহস্পতি শচীকে কহিলেন, 
তুমি গিয়া ননহুষকে বল যে, যদি তুমি ত্রাহ্মাণবাহা 
শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিতে পার, তাহা 
হইলে আমি তোমাকে ভজনা কবিব। শচীদেবী 
পূর্ব্বোস্তরূপ নিবেদন করিলে নভহুষ অগস্তাদিকে 
বাহক করিয়া শিবিকায় আরোহণপূর্ববক আসিতে 
লাগিলেন; পথিমধ্যে শীঘ্র চল, শীঘ্ব চল,” বলিয়া 
অগন্ত্াকে পদাঘাত করিলেন, অগস্ত্য কুপিত হইয়৷ 
‘তুমি সর্প হও” বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তাহাতে 
মহারাজ নভুষ মহান্‌ অল্পগর সর্প হইলেন; এইরূপে 
ইন্দ্রপত্বীর কৌশলে তিনি তির্্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত 
হইলেন। এ দিকে ইন্দ্র খতস্তর অর্থাৎ সত্যপালক 
হরির ধ্যান করায় তাহার পাপ নিবারিত হইল; তিনি 
যতদিন সেই স্থানে ছিলেন, এশানীদিকের অধিপতি 
রুত্র ও কমলবনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষনীদেবী তাহাকে 
রক্ষ! করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাদিগের প্রভাবে 
হতবল ব্রান্মাহত্যাপাপ তাহাকে অভিভূত করিতে 
পারে নাই। অনন্তর ব্রাহ্ষণগণ আহবান করিলে তিনি 


জীমন্থাগব্ত । 


স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভারত! - সনস্তর 
ত্ৰহ্মাধিগণ সমাগত হইয়া, বিষ্ণু যাহাতে আরাধ্য, সেই 
অশ্মমেধবজ্ঞে তাহাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। 
্রঙ্মবাদী মুনিগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজেধে মহেন্দ্র, 
বাহার মৃত্তি সর্ববদেবময়, সেই পুরুষের আরাধনা 
করিলে, যেমন ভানু নীহাররাশি বিনাশ করে, সেইরূপ 
তিনিও ইন্দ্রের বৃত্রবধ জনিত পাপরাশি মহান্‌ হইলেও 
বিনাশ করিলেন ।. এইরূপে ইন্দ্র মরীচিপ্রভূতি খধিগণ- 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত পূর্বেবোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ভাধিষ্ঠাতা 
পুরাণপুরুষকে আরাধন! করিয়। নিষ্পাপ হইলেন এবং 
পূর্বববৎ সর্বত্র পূজ। পাইতে লাগিলেন । হে মহারাজ! 
এই উপাখ্যান অতীৰ মহৎ, এতন্বারা অশেষ পাপের 
প্রক্ষালন হয়, ইহাতে তীর্থপদ ভগবানের অনুকীর্ন, 
ভক্তির উৎকর্ম, ইন্দ্র ও বৃত্রপ্রভৃতি ভক্তজনের অন্ুবর্ণন, 
মহেন্দ্ের ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি ও জয়লাভ বণিত 
হইয়াছে । বুধগণ সর্বদা এই আখ্যান পাঠ ও পুণিমাদি 
প্রতিপর্বে ইহা শ্রবণ করিয়! থাকেন্;কারণ ইহার শ্রুবণ- 
কীৰ্ত্তনে ইন্দ্রিয়পটুতা, ধন, যশ, নিখিল পাপমোচন, 
রিপুজয়, কল্যাণ-প্রাপ্তি ও আমুরুদ্ধি হইয়া থাকে। 


জয়ে।দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ 


চতুৰ্দশ অধ্যায় | 


' পরীক্ষিত কহিলেন, হে * ব্রশ্ষণ ! বৃত্রান্থর 


রজস্তমঃস্বভাব ও পাপাচারী ছিল, তাহার ভগবান্‌ 


নারায়ণে কিরূপে দৃঢ়মতি উৎপন্ন হইল ? শুদ্ধসন্ 
অমলাত্মা দেবগণেরও খধিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে 
ভক্তি উপজাত হয় না। যেমন পার্থিব ধূলিকণা 
অনস্ত, সেইরূপ এই জগতে জন্তুগণের সংখাও 
অন্ত; তন্মধ্যে. মমুস্যাদি কতিপয় জন্তু ধৰ্ম্ম আচরণ 
'ক্করে.;. হে দ্বিজোত্তম! তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ 


মুক্তি বাঞ্ছা করে। তাদৃশ সহত্র সহস্র মুমুক্ষুর 
মধ্যে ছুই একজন গৃহাদি সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া 
তন্বভস্তান লাভ করে। হে মহামুনে! ঈদৃশ কোটি 
কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণ- 
পরায়ণ ম্ৃছুলভি, কিন্তু পাপিষ্ঠ ও * সর্ববলোকের 
উৎগীড়ক হইয়াও ভীষণ সংগ্রাম-্থলে কিরূপে বৃত্রের 
কৃষ্ণে এইরূপ দৃঢ়। মতি হইল ? বৃত্র ইন্দ্রভয়ে কৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হয় নাই, কারণ, সে যুদ্ধে পৌরুযার। 


যত স্বন্ধ ৷ 


nee ne 


সহশ্রাক্ষের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল; অতএব | 


এ বিষয়ে আমার মহান্‌ সংশয় ও ইহা শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত কৌতুহল হইয়াছে। 

সূত কহিলেন,--অনম্তর ভগবান্‌ বাদরায়ণি 
শ্রস্তাবান্‌ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহার 
বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,_-হে 
রাজন! এই ইতিহাস অবহিত হইয়া যথাবশ শ্রাবণ 
ককন ; আমি ইহা দ্বৈপায়ন, নারদ ও দেবলের মুখে 
শ্রবণ করিয়াছি । হেনুপ! শুরসেনদেশে চিত্রকেতু 
নামে এক সার্ববভৌম রাজ| ছিলেন ; পৃথিবী তাহাব 
অভিলধিত যাবতীয় বস্তু প্রসব করিত। তীহাব এক 
কোটি ভান্যা ছিল; তিনি পজ্ো্পাদনে সমর্থ 
হইলেও দৈবযোগে সকল ভাব্যাই বন্ধ্যা বলিয়া কাহারও 
সন্তান হইল না। নৃপতি কপ, ওঁদার্যা, যৌবন, 
স্কুলে জন্ম, বিদ্যা, এশ্বর্যা ও শী প্রভৃতি সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন হইয়াও বদ্ধাপতি বলিয়া চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। 
সর্নবসম্পদ্‌, খ্রন্দরী মহিষী সকল ও এই সসাগরা 
পৃথিবী সেই সার্বভৌম ভূপতির প্রীতি উৎপাদন 
করিতে পারিল ন! । একদা ভগবান্‌ অঙ্গিরা খষি 
লোকসকল ভ্রমণ কয়িতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তাহার 
গৃহে উপস্থিত হুইলেন; রাজা প্রতুার্খান ও 
পুজোপকরণাদিদ্বারা তাহার যথাবিধি পুজা করিয়া 
অতিথিসতকার করিলেন; অনন্তর খষি স্থখাসীন 
হইলে রাজ! সংযত হইয়| তাহার সমীপে উপবেশন 
করিলেন। মহর্ষি তাহাকে স্বীয় সমীপে ক্ষিতিতলে 
আসীন ও বিনয়াবনত দেখিয়া তাঁহাকে যথোচিত 
সম্মান প্রদর্শনপুর্বক “হে মহারাজ!” বলিয়া 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনার ও প্রজা গণের 
আরোগ্য ও মঙ্গল ত? যেমন জীব প্রকৃতি ও 
অহঙ্কারাদি সপ্ত পদার্থঘ্বারা গুপ্ত থাকেন, সেইরূপ 
রাজা ও গুরু, কর্ম্মসহায় অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, 
দণ্ড ও মন্ত্রসহায় মিত্র এই সপ্তত্বারা সুরক্ষিত থাকেন; 
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রাজা আপনাকে সাক্ষাৎ প্রজাপুপ্রের অনুবর্তী করিয়া 
রাজান্তখ লাভ করিবেন, প্রজাগণও রাজার উপরে 
সমস্ত ভার দিয়া তৎকর্তৃক স্বরক্ষি'ত হইয়া ধনসমুদ্ধ 
হইবে; আপনার দার, প্রজা, অমাত্য, ভূতা, জেণী 
অর্থাৎ বণিক্সম্প্রদায়, মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ, জন- 
পদবাসিগণ, অধীন সামন্ত নৃপতিগণ ও পুজ্ঞগণ 
সকলে বশবর্তী আছে ত? আপনার মন স্বীয় 
বশে আছে ত? ধীহার মন বশীভূত থাকে, 
সকলেই তাহার বশীভূত হয়; লোকপালগণের 
সহিত লোব সকল অনলস হইয়া তাহাকে পুজোপহার 
প্রদান করিয়। থাকে । আপনি আপনার প্রতি প্রীত 
নতেন বোধ হইতেছে; তাহা কি স্বতঃ হইয়াছে, 
অথবা পরকর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে? আপনার মুখ 
চিন্তায় বিবণ দেখিতেছি ; বোধ হইতেছে, আপনি 
কোন অভিলধিত বস্ধলাভে বঞ্চিত আছেন। হে 
রাজন্‌ ! জর্ববজ্ঞ মুনিবব এইরূপে বিবিধ প্রশ্ন করিলে 
অপত্যক।ম নৃপতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে কহিতে 
লাগিলেন । 

চিত্রকেতু কহিলেন,--হে ভগবন্! আপনারা 
যোগী, তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধিদ্বারা আপনাদিগের 
পাপ বিনস্ট হইয়াছে ; মামাদিগের ন্যায় শরীরিগণেষ 
ভিতরে ও বাহিরে যাহা যাহা আছে, তন্মধ্যে কি 
আপনাদিগের অবিদিত আছে ? হে ব্রহ্মন্‌ { আপনি 
সর্বজ্ঞ হইয়াঁও যখন জিজ্হাসা করিলেন, তখন 
আপনার আজ্ঞাক্রমেই আমার আন্তরিক অভিলধিত 
আপনাকে জানাইতেছি। যে ব্যক্তি ক্ষুধাতৃষয় 
কাতর হইয়া অন্ন ও পানীয় অভিলাষ করে, তাঙ্কে 
যেমন মাল্য ও চন্দনাদি সুখ প্রদান করে না, সেইরূপ 
সাআজ্য, এশখনা ও সম্পদ লোকপালগণেরও প্রার্থনীয়, 
কিন্তু অপুজজক আমাকে সুখ প্রদান করিতে 


' পারিতেছে না। হে মহাভাগ! আমি পূর্ববপুরুষ- 
' গণের সহিত নরক প্রাপ্ত হইয়াড়ি ; যাহাতে াগ্ত্য- 


সীমন্তাগবত । 


স্বারা এই দুষ্পার নরক উত্তীর্ণ হই, তাহার উপায় সঞ্লাত হইল; এই স্সেহ হইতেই মোহ সমুৎপন্ন হইয়া 
বিধান করুন । থাকে। অন্যান্য সপত্নীগণের সন্তান হইল না 'বলিয়া 
:- জ্রীগুকদেব কহিলেন,_হে ভারত! কৃপালু তাহারা পরিতাপ করিতে লাগিলেন। চিত্রকেতু 
রক্ষার পুজ্র ক্রিয়াসমর্থ ভগবান্‌ অঙ্গির৷ এইরূপে | অনুদিন পুজ্রটীর লালন করিতে লাগিলেন ; পুজ্রবতী 
প্রাধিত হইয়! চরুপাক করিয়া ত্বষ্টার উদ্দেশে হোম | মহিষীর প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রীতি হুইল, অন্যান্য 
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করিলেন। রাজার কৃতছ্যাতি নামে মহিষী ছিলেন, | 
তিনি মহিধীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ; 
বজ্জশেষ চর তাহাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর 
তিনি নৃপতিকে কহিলেন, হে রাজন্‌! আপনার 
একটা পুজ্ম হুইবে, সেই পুক্রটা আপনাকে হর্ষ ও 
শোক প্রদান করিবে; ব্রহ্মার পুত্র এই বলিয়া প্রস্থান 
ফরিলেন। যেমন কৃত্তিকা দেবী অগ্নির ওরসে গর্ভ- 
ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেবী কৃতদ্যাতিও 
চকরু-ভক্ষণানস্তরই চিত্রকেতুর ওরসে গর্ভধারণ করি- 
লেন। হে নৃপ! দেবী শুরসেনপতির বীর্ষ্ে যে 
'গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা শুরুপক্ষের চন্দ্রের গ্যায় 


মহিষীগণের প্রতি সেরূপ হুইল না। তাহারা 


যি অনপত্যতা-দুঃখ ও রাজার অনাদর-হেতু অসুয়া প্রণো- 


দিত হইয়! আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়। পরিতাপ 
করিতে করিতে কহিলেন,--ষে সকল পাপিষ্ঠ নারীর 
সন্তান হয় না, তাহাদিগকে ধিক্‌ ; তাহারা পতিগৃহে 
সমাদর প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত যে সকল সপত্নী 
স্থসন্তান প্রসব করিয়াছে, সেই সকল সপত্বীর নিকট 
দাসীর ম্যায় তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে 
সকল দাসী প্রভুর পরিচর্যা করিয়া থাকে, তাহাদিগের 
সন্তাপ কি? তাহারা প্রতিক্ষণ প্রভুর নিকট সমাদর 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা দাসীরও দাসীর 


প্রতিদিন শনৈঃ শনৈঃ বর্ধিত হইতে লাগিল । অনন্তর ূ ন্যায় দুর্ভাগ।! সপত্বীর পুত্র হইয়াছে ও তাহারা. 
প্রসবকাল উপস্থিত হইলে একটী কুমার ভূমিউ | রাজার অনাদরের পাত্র হইয়াছেন, এই নিমিত্ত সপত্বী- 
হইলেন; শুরসেনবাসী প্রজাগণ তাহা শ্রবণ করিয়! গণ নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তীহাদিগের প্রগাঢ় 
পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইল। রাজা স্থান করিয়া শুচি : বিদ্বেষ উৎপর হইল। সেই মহিষীগণ নুপতির 
ও অলঙ্কত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিপ্রগণদ্বারা পুল্রের | ব্যবহার সহ করিতে পারিলেন না; বিদ্বেষহেতু 
্বস্তিবাচন করাইয়া জাতকর্শ্ম সম্পাদন করাইলেন। | ক নষ্ট ও চিত্ত দারুণ হুইল, তীহারা 
জানস্তর মহীপতি তাহাদিগকে হিরণ্য, রজত, বস্ক, 
জাভরণ, গ্রাম, হয় ও গজসকল এবং ছয় অর্ববদ গণের এই মহান্‌ অপরাধ জানিতে ন্ট 
ধেল্গু দান করিলেন। যেমন পর্জ্জন্ত বারিবর্ষণ 


করেন, সেইরূপ মহামনাঃ নৃপতি কুমারের ধন, যশ ও 
আয়ুঃ কামনা করিয়া অপরাপর লোকদিগেরও প্রচুর- 
পরিমাণে মনোরথ পূর্ণ করিলেন। যেমন নিঃস্ব 
ব্যক্তির ক্লেশলক ধনে প্রতিদিন আসক্তি বদ্ধিত 
হয়, সেইরূপ রাজধিরও বহুরেশে লব্ধ সেই পুঞ্রের 
প্রতি. প্রতিদিন পিতৃস্সেহ বঞ্ধিত হুইতে লাগিল! 


পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সে নিদ্রিত রহিয়াছে; এই মনে 
করিয়৷ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিলেন। দেবী কৃতছ্যুতি 
দীর্ঘকাল বালককে নিদ্রিত দেখিয়া ধাত্রীকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, ভদ্দ্রে! পুত্রকে আমার আনয়ন 
কর। সে শয়ান পুত্রের নিকট গিয়৷ দেখিল, তাহার 
নয়নতারা উদ্ধে উত্থিত হইয়াছে এবং প্রাণ, ইত্তিয়- 
শক্তি ও আত্ম! দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; 
ধাত্রী ইহ! দেখিয়া :‘সৰ্যবনশি হুইল’, হিয়া চীৎকার 


ইষ্ট স্বন্ধ। 


৯৮ ও লো ইনার রাত অপ জল শত অ 
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করিয়া ভূতলে পতিত হইল । ধাতী ব্যলে | হয়, তাহা হইলে তোমার সি থাকিবে না, কারণ ’ 
করাঘাত করিতে লাগিল; তাহার সেই বৃদ্ধের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই; বদি তুমি স্বীয় 


অতীব করুণ উচ্চ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী ৷ 
দ্রুতপদে পুজ্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
অকস্মাৎ শিশু পুজ্রের মৃত্যু হইয়াছে । তিনি গভীর 
শোকে ভূপতিতা হইয়া মুচ্ছিতা হইলেন; তাঁহার 
কেশপাশ বিকীর্ণ ও বসন বিগলিত হইল । অনন্তর 
রাজান্তঃপুরের নরনারীগণ সেই রোদনধবনি শ্রবণ 
করিয়া তগায় আগমন করিয়া রোদন করিতে লাগিল ; 
সেই অপরাধিনী সপতীগণও যেন সর্ববনাশ হইয়াছে, 
এইরূপ দেখাইয়া গভীর দুঃখের ভান করিয়া কপট 
রোদন করিতে আরম্ত করিল। অকল্মাৎ পুজ্রের 
মৃত্যুবার্তা শ্রবণ করিয়া রাজা দশ দিক্‌ অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলেন ; পুজের নিকট আসিতে অসেতে 
পধিমধো পদশ্থলন হইয়া পতিত ও গভীর স্রেহহেস্তু 
বন্ধিত শোকে বিমুচ্ছিত হইতে লাগিলেন ; অমাত্য, 
সুহৃদ্গণ ও বিপ্রগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। 
তিনি মৃত বালকের নিকট আসিয়া তাহার পাদমূলে 
পতিত হইলেন ; তাহার কেশ ও বসন বিজ্রস্ত হইল, 
দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল এবং বাষ্পকলায় সংবৃত 
হইয়া কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইল, তিনি বাঙ নিষ্পত্তি করিতে 
পারিলেন না। পতিকে তীব্র শোকে আক্রান্ত ও 
একমাত্র শিশু পুজ্রকে মৃত দেখিয়া রাজ্জী অন্তঃপুরে 


জনগণের ও অমাত্যাদির হৃদয়ে শোকের সঞ্চার করিয়। 


নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
রাজ্ঞী কৃতচ্যুতি কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বিচিত্র 


বিলাপ করিতে লাগিলেন; অগ্জনমিশ্রিত বাষ্পবিন্দু- 


সকলদ্বারা তাহার কুগুমে-পক্কমণ্ডিত স্তনদ্বয় নিষিক্ত, 


সৃষ্টির বিরুদ্ধাচারী হও, তাহা হইলে তুমি প্রাণিগণের 


৷ নিত্য শক্ত । জীবগণ কণ্মানুসারে জন্ম মৃত্যুর অধীন 


হইয়া থাকে; পুজ্ম জীবিত থাকিতে পিতার মৃত্যু 
হইবে, অথবা পিতা জীবিত থাকিতে পুক্সের জন্ম 
হইবে এমন কোন নিয়ম নাই ; যদি ইহাই হয়, তাহা 
হইলেও তুমি স্বীম সৃষ্টি বন্ধিত করিবার অভিপ্রায় 
যে স্মেহপাশের স্থপতি করিয়াছ, তাহা স্বয়ং ছেদন 
করিতেছ, কারণ, ঈদৃশ ছুঃখ দেখিয়া আর কেহ 
পুজাদির প্রতি স্নেহ করিবে না। দেবী মৃতপুঞ্রকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমি অনাথা, 
আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া 
যাইও না; তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার দিকে একবার 
দৃষ্টিপাত কর। যাহারা নিঃসন্তান, তাহাদিগকে নরক- 
দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আমরা তোমার সাহায্যে 


| ছুন্তর নরক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব ; তুমি আমাদিগকে 
দূরে ফেলিয়া নির্দয় যমের সহিত যাইও না। হে 
৷ পুত্ৰ ! 
| কুমার আইস’ বলিয়| ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তোমাকে 


গাল্রোখান কর, তোমার এই বয়স্যগণ ‘রাজ- 


আহ্বান করিতেছে; তুমি অনেকক্ষণ নিদ্রিত ছিলে, 
ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, কিছু খাও, স্তনপান কর; 
আমরা তোমার আত্মীয়, আমাদিগের শোক দূর কর। 
হে পুত্র ! আমি কি হতভাগ্যা! আমি প্রথমে 
তোমার পার্খে আসিয়া তোমার মনোহর মৃদুহাস্থযুক্ত 
মুখ দেখিতে পাই নাই, এক্ষণেও মধুর বচন শুনিতে 
পাইতেছি না; তোমার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে ; তবে 
কি নির্দয় যম তোমাকে অন্য লোকে লইয়া গিয়াছে? 


কেশপাশ বিকীর্ণ ও মাল্য বিগলিত হইল । তিনি | তুমি কি চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছ, আর. ফিরিয়া 
বিলাপ করিয়া কহিলেন, হে বিধাতঃ ! তুমি অতীব | আসিবে না ? 


মুখ, কারণ, ভূমি স্বীয় সির প্রতিকূল ক্রাচরণ করি- 


 শ্রীশুকদেব কহিলেন, __রাজী মৃত গজের: উদ্দেশে 


তেছ’; দি *ঘৃদ্ধ জীবিত থাকে ও বালকের মৃত্যু | এইরূপে বহু বিলাপ করিতেছিলেন।; চিত্রকেডুও 
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অত্যন্ত _সন্তন্ত হুইয়া তাঁহার সহিত মুক্তকণ্ঠে রোদন | সমগ্র নগর বিপন্ন ও সংজ্ঞাহীন এবং 'চিত্রকেতু 
করিতে লাগিলেন। সেই দম্পতির বিলাপে শোকে মৃতপ্রায়; স্থতরাং সমস্ত রাজ্য অরাজক 
অনুগত নর-নারীগণ সকলেই রোদন করিতে ৷ দেখিয়া অঙ্গিরা খধি নারদের সহিত আগমন 
লাগিলেন ; সকল নগর শোকে অচেতন হুইল। ! করিলেন। 

চতুর্দশ অধ্যার সমাগ্ত। ১৪। 


পঞ্চদশ অধ্যায়, 


রনির টন ভূপতিকে শোকা- সৃষ্টি, পালন ও লয় করিয়! থাকেন; যে ভূতগণদ্বার! 
ভিভূত ও শবপার্ষে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া তাহার ৷ তিনি সৃষ্ি প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকেন, এ ভূতগণও 
বোধ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত সছুক্তি প্রয়োগ করিয়া ৷ তীহারই স্থষ্টি ও বশীভূত। তাহার স্থপ্িপ্রভৃতি 
কহিতে লাগিলেন, _হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহার ৷ ৷ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি অনপেক্ষভাবে 
জন্য শোক করিতেছেন, ইনি আপনার কে এবং এই : বালকের ম্যায় লীলা করিয়া থাকেন। এই যে “ইহা 
জন্মে আপনিই ব| ইহার কে? ইনি পুর্ববজন্মে দেহ ও ইহা দেহী’ এইরূপ বিভাগ, ইহা অজ্ঞান- 
আপনার কে ছিলেন এবং পরজন্মেই বা কে হইবেন? | নিবন্ধন পূর্বব হইতেই রহিয়াছে; ইহা অনাদি ; 
যেমন বালুকাসকল- প্রবাহের বেগে সংযোজিত ও । যেমন ইহা গোত্ব অর্থাৎ গো সকলের সামান্য বা 
বিয়োজিত হয়, সেইরূপ জীব সকল কালবেগে অসাধারণ ধর্ম এবং ইহা! গো অর্থাৎ কোন গো-বিশেষ, 
সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া থাকে। যেমন যবাদি এইরূপ বিভাগ নিত্য এক সদ্বস্তর উপর কল্পিত 
বীজ হইতে কখন কখন অন্য যবাদির উৎপত্তি হয়, হইয়াছে, পূর্বোক্ত দেহদেহি-বিভাগও তাদৃশ অজ্ঞান- 
কখন বা উৎপত্তি হয় না এবং কখন বা উৎপত্তি কল্িত জানিবেন। 
হইয়া বিনাশ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের মায়াদ্বার প্রেরিত | ভ্রীশুকদেব কহিলেন, _রাজ চিত্রকেতু এইরূপে 
হইয়া ভূতসকল কখন কখন পুত্রাদিরূপে দ্বিজদ্বয়ের বাক্যে আশাসিত হইয়া স্বীয় মানসব্যথায় 
পিত্রাদি হইতে উৎপন্ন হয়, কখন বা উৎপন্ন হয় ম্লান মুখ পাণিদ্বারা মার্জনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
না এবং কখন বা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়; __আপনারা জ্ঞানসম্পন্ন, মহীয়ান্দিগেরও মহীয়ান্‌, 
অতএব শোক করা বিধেয় নহে। হে রাজন্‌ ! অবধূতবেশে আত্মগোপন করিয়া এখানে উপস্থিত 
আমরা, আপনি ও এই সকল চরাচর ভূতগণ, যাহারা হইয়াছেন; আপনারা কে? আমাদিগের ম্যায় 
বর্তমান কালে রহিয়াছে, ইহারা জন্মের প্রাক্কালে ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের বোধ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত 
মৃত্যুর পরবর্তী কালে এইরূপ আকার থাকে না; ভগবৎপ্রিয় ব্রাঙ্মণগণ উন্মত্তবেশে পৃথিবীতে বরৃচ্ছা- 
স্থতরাং বর্তমান কালেও ইহাদিগের প্রকৃত সত্তা ক্রমে বিচরণ করিয়া থাকেন। কুমার, নারদ, খতু, 
স্বীকার, করা বায়.না; ইহা স্বপ্নের 'স্ায় আভন্তে অজিরা, দেবল, অসিত, সর্বজ্ঞ বেদব্যাস, মার্কগেয়, 
অন্তি্ববিহীন। অনাদি ঈশ্বর তৃতগণদ্বারা: ভূতগণের' গৌতম, বশিষ্ঠ, ভগবান, পরগুরাম, কপিল, বাদরায়ণি, 


টি ০ 
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দুর্ববাসা, যাজ্ঞবন্ধ্য, জাতুকর্ণ, আরাণি, রোমশ, চাবন, 
দত্তাত্রেয়, আন্থরি, পতঙ্জলি, বেদশিরা খধি, ধৌম্য, 
পঞ্চশিখ মুনি, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, আতদেব ও 
খাতধবজ, এই সকল জ্ঞানোপদেষ্টা কুমারাদি এবং 
অন্যান্য সিদ্ধেশ্বরগণ মহীতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। 
আমি গ্রাম্যপশ্ড মুঢ়ধী, আমি অন্ধতমসে মগ্ন হইয়াছি ; 
আপনারা আমার প্রভু, আমার নিকট জ্ঞানদীপ 
প্রস্থালিত করুন । 

অঙ্গিরা কহিলেন,__হে রাজন! আমি আঙ্গিরা, 
আপনি পুত্র কামনা করিলে আমিই আপনাকে 
পুত্র বর দিয়াছিলাম; ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুত্র ভগবান 
নারদ খষি। আপনি হরিভক্ত, দুঃখ পাইবার 
অযোগ্য; আপনাকে পুক্রশোকে এইরূপ দতুস্তর 
অন্ধকারে নিমগ্ন দেখিয়া আপনাকে অনুগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। হে মহারাজ ! 
আপনি ব্রক্ষণ্য ও ভগবদ্ভক্ত, আপনার শোকে 
অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্বের 
আপনার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখনই 
আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতাম; কিন্তু 


আপনাকে পুলের. নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্থিত ূ 


দেখিয়া পুত্ৰই প্রদান করিয়াছিলাম। 
বাক্তিগণের পুঞ্জবিচ্ছেদতাপ কিরূপ, তাহ। আপনি 
অনুভব করিতেছেন; পতী, গৃহ, ধন, বিবিধ এঁশর্য্য 
ও সম্পদ এবং শব্দাদি বিষয় ও রাজ্যবিভূতি, এই 
সমস্ত বস্তুই এইরূপ অনিত্য। হে শুরসেন ! মহী, 


পুজবান্‌: দিতেছি, অবহিত হুইয়া গ্রহণ করুন ; 
। শ্রেয়ঃ উপনিষঞ্জ আছে অৰ্থাৎ বাস করে। 
' নিমিন্ত ইহা উপনিষৎ ; আপনি এই মন্ত্ৰ ধারণ করিলে 
: সপ্তরাত্রমধ্যে বিভু সঙ্বর্ষণকে দর্শন করিবেন । হে 
' নরেন্দ্র ! পূর্বে মহাদেবাদি ধাহার পাদমূল আশ্রয় 
রাজ্য, বল, কোষ, ভূত্য, অমাত্য, হৃদ্গণ এই সকল ! | 
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গন্ধর্ববনগরও হঠাৎ কোথাও আবি ত হুইয়া 
বিলয় প্রাপ্ত হয়; যেমন স্বপ্ন, মায়া অথবা মনোরথ 
মিথ্যা, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলও মিথ্যা ; 
ইহারা কেবল মনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
ইহাদ্দিগের তান্তিকস্বরূপ নাই ; যদি তাহা থাকিত, 
তাহা হইলে কিছুকাল থাকিয়া অদৃশ্য হইত না; অতএব 
ইহারা স্বপ্নাদিবং মিথ্যা। কর্মের বাসনাসকল 
মনোমধ্যে নিহিত আছে, মনুষ্য সেই বাসনাসহকারে 
বিষয় সকলের চিন্ত। করিতে থাকে ; তখন মন হইতেই 


নাস, জাপা = লাস শা ৮ পাতক সিও জপ এ ন ন = 


কর্ম্মসকলের উদয় হয় এবং কর্শ্মসমুহত্বারা বিষয়সকল 


সাধিত হইয়া থাকে, স্থতরাং তাহাদিগকেও মন হুইতে 
উৎপন্ন বলিতে হয়। জীবের এই দেহ পঞ্চভূত, 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শ্মেন্দ্রিয়-হ্বারা রচিত; যে জীব এই 
দেহকে ‘আমি’ বলিয়া মনে করে, এই দেহ তাহাকে 
বিবিধ ক্লেশ ও সন্তাপ দান করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। 
অতএব অব্যগ্র-চিত্তে আত্মার তথ চিন্তা করিয়া 
দ্বৈত বস্তুতে যে ইহ! নিত্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, 
তাহা পরিত্যাগ করুন এবং উপরতি আশ্রয় 
ককেন। | 

নারদ কহিলেন,__আমি আপনাকে এই মন্ত্র 
এই মন্ত্রে পরম 
এই 


করিয়া এই দ্বৈতভ্রম পরিহারপূর্ববক, যে পরম মহিমার 


পদার্থই শোক, মোহ ভয়, ও গীড়। প্রদান করিয়া ৷ তুল্য বা অধিক নাই, তদীয় সেই মহিমা সন্ধঃ প্রাপ্ত 
থাকে; ইহা:দ্গের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, এই | হইয়াছিলেন, আপনিও অচিরে তাহা. লা 


নামত ইহারা গন্ধর্নগরের তুল্য; প্রসিদ্ধি আছে, 


' করিবেন । 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাগত 1 ১৫। 


ষোড়শ অধ্যায় 


- আরীবাদরায়ণি কহিলেন,-হে রাজন! অনন্তর 
দেবধি নারদ সেই মৃত রাজকুমারকে যোগবলে 
শোককারী জ্ঞাতিগণকে দর্শন করাইয়া কহিতে 
লাগিলেন,-হে জীবাত্মন্‌ ! তোমার পিতা, মাতা, 
সুহৃত তু বান্ধবগণ তোমার শোকে অত্যন্ত তপ্ত 
হইয়াছেন, ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তোমার 
মঙ্গল হউক । তোমার কলেবর আশ্রয় করিয়া তুমি 
সুহৃদ্গণে পরিবৃত হুইয়া তোমার অবশিষ্ট আয়ুঃ, 
পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন ও নানাবিধ ভোগ্য বস্তু 
উপভোগ কর। 

কছিল,_-আমি কম্মবশে দেব, মনুষ্য ও 
তির্য্যগ, যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি ; ইহার! কোন্‌ জন্মে 
আমার পিতা-মাত! হইয়াছেন ? বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, 


যায়। লোকে যে গবাদি পশু পালন করিয়া থাকে, এ 
পশুর জীবদশাতেই বিক্রয়াদিদ্বারা তাহার সহিত 
সম্বন্ধ লোপ পাইয়া থাকে; সেইরূপ জীব বস্তুতঃ 
নিত্য অর্থাৎ জন্ম দিরহিত ও নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ ‘আমি 
ইহার পুত্র; এই অভিমানশুন্য হুইয়াও কর্ম্মনশে 
যতদিন ধাহাকে পিতা বা মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া 
অবস্থান করে, ততদিন তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ 
থাকে। এই জীব নিত্য, যেহেতু .ইনি ক্ষয় শুন্য; 
ইহার বস্তুতঃ জন্মাদি হয় না বলিয়া ক্ষয় হয় না; 
দেহাদি জন্মগ্রহণ করে, ইনি দেহাদির আশ্রয় বলিয়া 
ইহার জন্ম হয়না; ইনি দেহাদিরূপ নহেন, ইনি 
স্বদৃক্‌ অর্থাৎ ন্বপ্রকাশ। ইনি যে সর্ববাশ্রয়, তাহার 
কারণ এই যে, ইনিই স্বীয় মায়াগুণত্বারা আপনাকে 


মধ্যস্থ, মিত্র, উদাসীন ও বিদ্বেষ্টা, এই যে জীবের মধ্যে ৷ বিশ্বরূপে স্থপতি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ইনি জগতের 
পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা সকলেরই ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জন্মে উপাদান কারণ বলিয়া সর্ববাশ্রয়। জীব বস্তুতঃ ত্রক্ম 
ঘটিয়া থাকে । বিবাহাদি হইতে ধাঁহাদিগের সহিত ! ব্ৰহ্ম চিচ্ছক্তিবিশিস্ট হইয়| ঈশ্বর হইয়! সৃষ্টি করেন; 
সম্বন্ধ ঘটে, তাহারা বন্ধু, সপিগুগণ জ্ঞাতি, ঘাতক- | অতএব জীব স্বষ্টি করেন, ইহা! অযৌক্তিক নছে। 
সকল শত্রু, রক্ষকগণ মিত্র ; এই এই উভয় ব্যতিরিক্ত ূ ইহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, আত্ধীয় বা শত্রু 
ধাঁহারা, তাহারা মধ্স্থ। কোন দ্রব্যাদির নিমিত্ত ৷ নাই; কারণ, ইনি এক অর্থাৎ সুহ্বদাদির সঙ্গরহিত ; 
হার! দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাহার! বিদ্বেষ্টা ও তদ্‌ | ইহার এইরূপ হইবার হেতু এই যে, যাহার হিত 
ব্যতিরিক্ত ধাহারা, তাঁহারা উদাসীন নামে অভিহিত | অথব! অহিতাচরণ করেন, তাহাদের যে বুদ্ধির ভিন্ন 
হইয়া থাকেন। এইরূপে যিনি একজন্মে শত্রু ছিলেন | ভিন্ন ভাব হয়, ইনি সেই সকলের দ্রধ্টা অর্থাৎ সাক্ষি- 
তিনি জন্মান্তরে মিত্র হইতে পারেন, স্থৃতরাং এই | স্বরূপ । আত্ম! সুখ, দুঃখ অথবা ক্রিয়াফল রাজ্যাদি 
লকল সম্বন্ধ নিত্য নহে। যেমন স্ুবর্ণাদি পণ্যদ্রব্য- ভোগ করেন না, ইনি উদ্দাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন; 
জকল ক্রয়-বিক্ৰয়কারী ব্যক্তিগণের হস্তে ক্রমে ক্রমে যেহেতু ইনি কারণ ও কার্য্যের সাক্ষী, ইহার কারণ 
ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ জীবগণও ভিন্ন ভিন্ন জন্মে :. এই যে, ইনি দেহাদির অধীন নহেন। খন আমার 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পিতা-মাতা স্বীকার করিয়া ভ্রমণ | স্বরূপ ঈদৃশ, তখন আমার সহিত আপনাদের 
করিতে খাকে। . ভিন্ন ভিন্ন জন্মের কথা দুরে থাকুক, কি সম্বন্ধ আছে? অতএব শোকমোহ কর! 
ধক জন্মেই সম্বন্ধ যে অনিত্য তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া | বিধেয় নহে। 


বন্ট স্বন্ধ ৷ ১৪৬৯ 

্রীবাদরায়ণি কহিলেন, জীব এইরূপ বলিয়া গমন | একমাত্র প্রকাশিত থাকেন, যিনি নামরপবিবঞিত 
করিলেন ; তখন তাহার সেই সকল জ্ঞাতি বিস্মিত ' চিম্মাত্র ও কার্য্যকারণের কারণ, তিনি আমাকে রক্ষা 
হইলেন এবং স্ব স্ব স্রেহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া শোক | করুন। এই কার্যকারণাত্মক বিশ্ব যাহাতে অবস্থান 
পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর চিত্রকেডুপ্রভৃতি র করে, লীন হয় ও যাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, যেমন 
সপিগুগণ মৃত বালকের দেহ দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি ! ঘটাদি মৃৎপাত্রসমূহে একমাত্র মৃত্তিকা অনুস্যুত থাকে, 
সমুচিত ক্রিয়া সমাপনানন্তর শোক, মোহ, ভয় ও | সেইরূপ যিনি সর্ববপদার্ধে অনুস্যত আছেন, সেই 
পীড়ার হেতুভূত চুস্তাজ স্নেহ পরিত্যাগ করিলেন। | | ব্ৰহ্মস্বর্ূপ তোমাকে নমস্কার। যিনি আকাশের 
বাহার! বালককে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা লজ্জিত ৃ ন্যায় অন্তরে ও বাহিবে সর্ববত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও প্রাণ 
হইলেন, বালকহত্যার নিমিত্ত তীহার্দিগের কান্তি ূ ক্রিয়াশক্তিদ্বা। এবং মন ও জ্ঞানেন্দ্িয়সকল 
মলিন হইল । হে মহারাজ ! পুজ্রাদি দুঃখের হেতু, র জ্ঞানশক্তিদ্বারা ধাহাকে স্পর্শ ও অনুভব করিতে পারে 
এই অঙ্গিরার বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার! পুক্রকীমনা ! না, তাহাকে নমস্কীর করি । দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন 
পরিত্যাগপূর্ববক পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিলেন; ! ও বুদ্ধি ইহারা যাঁহার চৈতন্যাংশে আবিন্ট হইয়া! 
অনন্তর ব্রাক্গণগণ বালহত্যার প্রায়শ্চিত্তরূপ যে ব্রত | জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে স্ব স্ব বিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, 
নিরূপণ করিলেন, তাহা বমুনাতীরে গিয়া আচরণ | স্থযুপ্তি ও মুচ্ছাকালে বিচরণ করিতে পারে না, 
করিতে লাগিলেন। চিত্রকেতু এইরূপে ব্রাহ্মণের | তাহাকে নমস্কার । যেমন অপ্রতপ্ত লৌহ দগ্ধ করে 
বাক্যে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, যেরূপ হস্তী সরোবরের ; না, কিন্তু প্রতপ্ত হইলে অগ্নিশক্তিরারা দাহক 
পঙ্ক হইতে উত্থিত হয়, সেইরূপ গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে ! হইয়া দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না, সেইরূপ 
নিক্কান্ত হইলেন। তিনি কালিন্দীর জলে স্সান করিয়া ! দেহাদি ব্রহ্মগত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রবর্থমীন 
বিধিব পিতৃতর্পণাদ্দি করিয়া মৌনী ও সংঘতেক্ট্িয় ৰ হইলেও তাহাকে স্পর্শ বা অনুভব করিতে পারে নী। 
চইয়৷ ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরা ও নারদকে বন্দনা করিলেন । ! জাগ্রদাদিকালে তিনিই 'দ্রষ্টাঃ এই সংজ্ঞা ধারণ 
অনস্তর ভগবান্‌ নারদ শরণাপন্ন প্রযতাত্মা সেই | করেন, সুতরাং তাহাকে আর কে অনুভব করিবে? 
ভক্তের প্রতি প্রীত হইয়! তাহাকে এই বিষ্তা উপদেশ | নিখিল তক্তশ্রেষ্ঠগণ মুকুলিত করকমলঘ্বারা বাহার 
করিলেন,--হে ভগবন্‌, বাসদের, সন্বর্ষণ, প্রছ্যন্্ ও | চরণারবিন্দযুগলে উপলালন করিয়া থাকেন, সেই 
অনিরুদ্ধ, তুমি স্প্রি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত। ; তোমাকে ৰ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌ মহাপুরুষ মহামুতাব' Chl 
মানসে নমস্কার করি। যিনি চিন্মাত্র, পরমানন্দমুর্তি, | তোমাকে নমস্কার । 
আত্মারাম ও শান্ত এবং ধাহা হইতে দ্বৈত দৃষ্টি নিবৃত্ত ৰ স্রীগুকদেব কহিলেন,_হে রাজ্জন্‌ ! নারদ 
হইয়াছে, তাঁহাকে নমক্কার। রাগঘেধাদি মায়া: ৷ শরণাগত ভক্তকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়া 'অঙ্গিরার 
হইতে উৎপন্ন হয়) আত্মানন্দের অমুভব-হেতু সেই : ৷ সহিত ত্ৰহ্মলোকে গমন করিলেন। চিত্রকেতু সপ্ত'হ- 
রাগৰেষাদি বাহ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছে, যিনি ইন্দ্রিয় | কাল জলমা ভক্ষণ করিয়া স্থসমাহিত হুইরা aside 
সকলের নিয়ন্তা বলিয়া হৃষীকেশ, সেই মহান্‌ | উপদিষ্ট সেই বিষ্ভা ধারণ করিলেন । 
অনস্তমুর্তি তোমাকে নমক্কার। মন ইন্সিয়সকলের | সপ্তরাত্রের অবসানে তিনি বা রা কে 
সহিত বাহাকে, প্রাপ্ত না হইয়া উপরত, হইলে যিনি | ছিলেন, সেই হিদ্তার প্রভাবে অপ্রতিহত বিষ্টাবরাৰি- 

১ 


৪৯২ শরীমন্তাগবত । 

পত্যরূপ আনুঘজিক ফল লাভ করিলেন। অতঃপর | করিয়া থাকেন। যাহ! পরমাণু অর্থাৎ সৃক্মম মুল 
কতিপয় দিবসের মধ্যে বিদ্যাদ্বারা প্রদীপ্ত মনোগতি | কারণ এবং যাহা পরমমহৎ অর্থাৎ স্যপ্তির মধ্যে সর্ববা- 
লাভ করিয়। চিত্রকেতু দেবদেব সঙ্কর্যণের চরণাস্তিকে পেক্ষা বৃহৎ, তুমি এই উভয়ের আদিতে, অস্তে ও 
গমন করিলেন। তিনি, মুণালের ন্যায় গৌরবর্ণ, : মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক; এই নিমিত্ত তুমি আদি, 
নীলাম্বর, দীপ্যমান কিরীট, কেয়ুর, কটিসূত্র ও কঙ্কণ. অন্ত ও মধা-শূন্য ; তুমি খ্রব অর্থাত নিত্য; কারণ 
শোভিত, প্রসন্নবদন, অরুণলোচন এবং সিদ্ধেশ্বরগণে যাহার! বর্তমান আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই 
পরিবৃত প্রভুকে দর্শন করিলেন। তাহাকে দর্শন সকল স্স্ট বস্তুর আদিতে, অস্তে ও মধ্যে তুমিই 
করিয়া চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইল, অন্তঃ- বর্তমান আছ; যেমন স্ুুবর্ণনিশ্মিত অলঙ্কারের 
করণ শান্ত ও নির্্ল হইল, তিনি সেই আদিপুরুষের : নিন্দাণের পূর্বে, নির্ষ্মিত অবস্থায় ও ভঙ্গের পর 
শরণাপন্ন হইলেন, প্রবৃদ্ধ ভক্তিহেতু তাহার লোচনে | স্থবর্ণই বর্তমান থাকে বলিয়া স্থুবর্ণ অলঙ্কারের সম্বন্ধে 
প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল এবং দেহ রোমাঞ্চিত হইল; | গ্রুব পদার্থ, তুমিও জগৎ-সম্বন্ধে তাদৃশ গ্রুব পদার্থ । 
তিনি তাহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। উত্তমঃ- পুর্ব পুর্ব হইতে উত্তরো্র দশগুণ অধিক ক্ষিতি- 
শ্লোকের পাদপক্প-যুগল যে সিংহাসনে স্যস্ত ছিল, তিনি ৷ প্রভৃতি সপ্ত আবরণে আবৃত এই ব্রহ্ষাগতকোষ কোটি 
প্রেমাশ্রবিদ্দুত্বারা মুহুঃযু হঃ তাহা অভিষিক্ত করিলেন; : কোটি ত্রহ্মাণ্ডের সহিত পরমাণুর ন্যায় তোমার মধ্যে 
প্রেমে কণ্ঠ উপরুদ্ধ হওয়ায় বর্পোচ্চারণের সামর্থ্য | | ভ্ৰমণ করিতেছে, অতএব তুমি অনন্ত । যে সকল 
রহিল না, তিনি বহুক্ষণ স্তব করিতে একান্ত অসমর্থ : নরপশু বিষয়কামনার বশীভূত হইয়া তোমার বিভূতি- 


হইলেন। অনন্তর বুদ্ধিদ্বার মনঃ সমাধান করায় | 


তাহার বাক্য উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য হইল ; তখন 
তিনি ইন্দ্িয়সকলের বাহাবৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া ভক্তিশান্তরে! ভোগ সকল চিরস্থায়ী হয় না; 


যাদৃশ বিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে, তাদৃশ বিগ্রহযুক্ত 
জগদ্গুরুকে স্তুতি করিয়া কহিতে লাগিলেন । 
 চিত্রকেতু কহিলেন,_হে অজিত! তোমাকে 
অপর কেহ জয় করিতে অসমর্থ হইলেও যাহারা 
জিতেক্দ্িয় ও সমদর্শী ভক্ত তাহার! তোমাকে জয় 
করিয়াছেন; আবার তাহারা নিক্ষাম হইলেও তুমি 
তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া, যেহেতু তুমি পরম- 


করুণ ; বাহারা কোন বস্তু কামনা! করেন না, তুমি সেই 


ভক্তর্দিগকে আপনাকে দান করিয়া থাক। 


রূপ ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু পরম 
পুরুষ তোমার উপাসনা করে না, হে ঈশ ! তাহাদের 
যেমন রাজকুল বিনষ্ট 
হইলে তাহার সহিত রাজসেবকগণের ভোগাদি বিনষ্ট 
হয়, সেইরূপ সেই সকল উপাস্য দেবতার নাশ হুইলে 
তাহাদের উপাসকগণের ভোগাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। 
হে পরম! যদি কেহ বিষয়কামনা করিয়াও তোমার 
ভজনা করে, তাহা হইলে যেমন ভর্জ্জিত বীজ 
অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ সেই কামন! তাহার দেহান্ত- 
প্রাপ্তির কারণ হয় না; জীবের গুণসকল হইতে 
স্বখছুঃখাদি ত্বন্থসকল হুইয়া থাকে, এই নিমিত্ত 


হে | কামনার সহিতও নিগুণ জ্ঞানময় তোমার ভজন! 
ভগবন! জগতের পরিক্িতিএলাদি তোমারই লীলা, ৰ 


করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহার নৈগুণা হইয়া 
যায়। হে অজিত! যখন তুমি অনিন্দ্য ভাগবত 


Mn জল; এইরূপ হইগাও হারা আমরাই পথ ধর্শের.. উপদেশ করিয়াছ, তখনই সকলক্ষেই জয় 
(ক কীশ্বর' এইরূপ অভিমান করিয়া বৃথা স্পর্ধা | করিয়াছ ১. সনৎকুমারাদি যে.সকল,মুনিগগ নিষষিঞ্চন 


ষ্ঠ স্বন্ধ । 


পব 7 নমত্ত | সকল জগতের সৃষ্টি স্থিতি-পরলয়-কর্তী ; জেন 
তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত ধর্মে সষ্টিবশতঃ যাহার! 
মনুষ্ের ‘তুমি, আমি, তোমার, আমার’ এইরূপ বিষম ূ 


ও আত্মারাম, তাহারাও তদবধি 


বুদ্ধি কাম্য ধৰ্ম্মে বিদ্যমান আছে ; কাম্য ধশ্ম বেদোক্ত 
হইলেও নিন্দিত, কারণ, উহা শক্রমারণাদি কামনায় 
অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে, এই হেতু বিশুদ্ধ নহে, ইহার ফল 
নশ্বর বলিয়া ক্ষয়শীল এবং হিংসাদির বাহুল্য থাকায় উহা 
অধৰ্ম্মবহুল । এই কাম্য ধর্মে নিজের অথবা পুজ্রাদির 
কি মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে ? ইহাতে স্বীয় দেহকে 
ত্রতাদির নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করায় এবং 
অপরকে পীড়া দান করায় তোমাকেই পীড়া প্রদান 


কর! হয়; তাহা! হইতে অধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে । ! 


তুমি রাগান্ধ ব্যক্তিদিগকে কোন প্রকারে দেবমার্গে 
প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত কাম্যধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছ, 
তথ্বদৃষ্টিতে নহে; তোমার দৃষ্টি পরমার্থ পরিত্যাগ 
করে নাই; তুমি তত্বদৃষ্টিদ্বারা ভাগবত ধর্মে 
উপদেশ করিয়াছ; স্থাবরজঙ্গম প্রাণিসমূুহের মধ্যে 
ধাহারা সমবুদ্ধি ভক্ত, তাহারা তোমার ভাগবত ধর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! একবার 
মাত্র তোমার নাগ শ্রবণ করিলে পুক্ধশও সংসার 
হইতে বিমুক্ত হয়, তোমার দর্শনে যে মমুষ্যগণের 


৪০৩ 


কুযোগী, তাহারা) তোমার 
তত্ব জানিতে পারে না; তুমি পরমহংস, তোমাকে 
নমস্কার করি। যিনি ক্রিয়া করিলে বিশ্বঅষ্টা অ্রহ্মাদি 
ও কন্মেন্দ্রিয়সকল ক্রিয়া করে, যিনি প্রকাশ করিলে 
জ্তানেক্দ্িয় সকল স্বরূপ দর্শন করে, ধীহার মন্তকে 
ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, সহত্মুর্ধা 
সেই ভগবান্‌্কে নমস্কার করি। 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,--হে রাজন্‌! ভগবান্‌ 
অনস্ত এই রূপে সংস্তুত হুইয়া গ্রীতিসহকারে বিষ্ভাধর- 
পতি চিত্রকেতুকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্‌ ! 
নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে মদ্বিষয়ক যে উপদেশ 
করিয়াছিলেন, তুমি সেই বিদ্যান্বার আমার দর্শন- 
লাভহেতু সংসিদ্ধ হইলে। আমিই সর্ববৃত, 
ভোক্তাও আমিই; আমিই ভূতসকলের প্রকাশক ও 
কারণ ; শব্দব্রহ্ম ও পর ব্রহ্ম যাহা প্রকাশক ও কারণ, 
তাহাও আমারই ছুই শাশ্বতী অর্থাৎ নিত্যত্তন্ু। এই 
যে ভোগা জগণ্প্রপঞ্চ, ইহার মধ্যে ভোক্তুরূপে 
আমিই অবস্থান করিতেছি এবং যে জীবাত্মার মধ্যে 
ভোগ্যরূপে এই প্রপঞ্চ রহিয়াছে, তাহাও আমিই ; 
আমিই কারণরূপে এই উভয়কে ব্যাপিয়া অবস্থান 


অখিল পাপক্ষয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। হে | করিতেছি; আমাতেই এই উভয় কল্পিত রহিয়াছে; 
ভগবন্‌! এক্ষণে তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার | যেমন পুরুষ স্বপ্নকালে গিরি, বনপ্রভৃতি দেশাস্তরস্থ 
অস্তঃকরণের মলিনত! নিরস্ত হইয়াছে; তোমার | বন্তুসকল আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকে এবং স্বপ্ন 
ভক্ত দেবধি নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, কিরূপে তাহার হইতে উখিত হইলে আপনাকে শধ্যায় অবস্থিত 
অন্যথা হইবে? তাহার উপদেশেই আমি তোমার জানিয়া জাগ্রদবস্থা অনুভব করে, সেইরূপ প্রসিদ্ধ 
দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ তইলাম। হে অনস্ত! জাগরণাদি বুদ্ধিরই অবস্থা, এ সকল অবস্থা জাত্কার 
তুমি সর্ববান্তর্যামী, তোমার জগতে জনগণ যাহ! | মায়ামাত্র; এ সকল অবস্থায় দ্রষ্টা যিনি, তিনি এঁ 
আচরণ করে, তশুসমুদরই তোমার বিদিত আছে; সকল অবস্থা-রহিত আত্মা ; তাহাকেই স্মরণ 'করিরে। 
তুমি পরমণ্ডরু, খদোত যেমন সূর্যকে প্রকাশ করিতে ন্বুযুণ্রিককালে দৃশ্য বস্তুর অভাবে ব্রষ্টাও থাকে না, 
পারে না, সেই আমি কি বিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়া এরূপ মনে করিও না; সুযুপ্ত জীব যেরূপ স্বীয় 
তোমার . নিকট প্রকাশ করিব? তুমি ভগবান, ছুযুণ্তি ও অতীন্তিয় সুখ অনুভব করে, আঁমাকেই 


Re, 


(সেই আত্মা বা ব্ৰপ্ধরূপ বলিয়! জানিবে ; যদি জীবের 
নৃযুপ্তি ও তৎকালীন সখের জ্ঞান না থাকিত, তাহা 
হইলে জাগরণের পর ‘আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, 
কিছু জানি নাই! এইরূপ স্মরণ হইত না। স্ুষুপ্তির 
সাহ্ষী যাহা দর্শন করিয়াছেন, জাগ্রদবস্থ জীব তাহ! 
কিরূপে দর্শন করিবে, এরূপ আপত্তি করিবার অবকাশ 
নাই.; কারণ যিনি সুবুপ্তি ও জাগরণ স্মরণ করেন, 
তাহার মধ্যে যে চৈতন্য খ উভয় অবস্থার প্রকাশক, 
অথচ -এ অবস্থাদ্বয়ের যে কোন অবস্থার অভাব 
হইলেও যে চৈতন্যের অভাব হয় না, সেই চৈতন্যই 
পরত্রক্ম, তাহ! হইতে ভিন্ন নহে; অতএব যদি কোন 
ব্যক্তি বাল্কালে কোন বস্তু দর্শন করিয়৷ থাকে, 
তাহ! যেমন যৌবনে স্মরণ করিতে পারে, সেইরূপ 
সুযুণ্ডির ও আনন্দের স্মরণ জাগ্রতকালে হইবার 
বাধা নাই; অতএব ঈদৃশ আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিবে। যদি পুরুষের আত্মা হইতে এই ব্রচ্গ- 
্বরূপ বিস্মৃতি-নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহ! হুইলে 
পুরুষের সংসার হইয়া জন্মের পর জন্ম ও মৃত্যুর পর 
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । এই মনুষ্য-দেহে শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান 
ও অপরোক্ষ বিজ্ঞান এই উভয়ই লাভ করা যায়; 
যে ব্যক্তি এই মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া আত্মাকে 
জানিল না, সে কখনও মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবে না। 


শ্রীমন্ভাগবত 


বিবেকী ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গে ক্লেশ ও কলবিপর্য্যয় এবং 
নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষ হয়, স্মরণ করিয়া ফলসঙ্কল্প হইতে 
বিরত হইবে । দম্পতি সুখ ও দুঃখ-মোক্ষের নিমিত্ত 
নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়! থাকে, কিন্তু তাহাতে 
স্থখপ্রাণ্তি ও ছুঃখনিবৃত্তি ঘটে না। যাহার! মনে 
করে, আমর! উদ্ভমে প্রবীণ, সেই সকল ব্যক্তি কাৰ্য্য 
করিলে ফলবিপর্য্যয় ঘটে, ইহ! লক্ষ্য করিয়া আত্মার 


ূ তত্ব তুরীয় অর্থাৎ জাগরণ, স্বপ্ন ও সুপ্তি এই 


অবস্থাত্রয়ের অতীত অতি সুক্ষা, ইহ। জানিয়া 
ইহলোকে ও পরলোকে যে সকল ভোগ্য বিধয় 
আছে, স্বীয় বিবেকবলে সেই সকল হইতে নির্মম ক্র 
হইয়া এবং শান্্রপাঠলক জ্ঞান ও অপরোক্ষ বিজ্ঞানে 
পরিতৃপ্ত থাকিয়৷ মনুষ্য আমার তজনপর হইবে। 
ধাহাদিগের বুদ্ধি যোগনিপুণা, তাহারা ব্রহ্ম ও 
জীবত্বের এক/-দর্শনকেই সর্ববান্তঃকরণে একমাত্র 
পুরুষার্থ বলিয়া জানিবেন। হে রাজন্‌! শ্রদ্ধা- 
সহকারে ও অবহিত হইয়া আমার এই বাক্য 
ধারণা কর, শীঘ্র জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ 
করিবে । 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, আগদগুর বিশ্বাত্ম! 
ভগবান্‌ হরি এইরূপে চিত্রকেতুকে আশ্বাস প্রদান- 
পূর্বক তাহার সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন। . 


ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬. 


সপ্তদশ অধ্যায় ! 


.. স্ীশুকদেব কহিলেন,-_অনস্তদেব যে দিকে | সঙ্ল্প-ঘারাই নানাবিধ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কুলা- 
অন্তধণন করিলেন, বি্যাধর চিত্রকেতু সেই দিক্‌কে | চলশ্রেষ্ঠ সুমেরুর সেই গুহা-সমূহে বিদ্যাধরঞ্ত্রীগণকে 
নমস্কার করিয়া গগনচারী হইয়া বিচরণ করিতে | ঈশ্বর শ্রীহরির গুণাবলী কীর্তন করাইয়| তিনি আনন্দ 
লাগিলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ মহাযোগী চিত্র- | লাভ করিতেন; এইরূপে তাঁহার লক্ষ লক্ষ বৎসর 
॥কেতুকে দর্শন করিলে তীহার স্তব করিতেন; ধথায়। অতীত হইল, এই দীর্ঘ কালেও তাহার শরীরবল ও 


ষষ্ঠ স্ব ৪৬€ 


ইন্দিয়পটুত! অব্যাহত রহিল। একদা তিনি বিষ্ণুদত্ত | এই ধৃষ্ট ক্ষন্তিয়াধম জ্ঞানিগণকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন 
সমুজ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে : করিয়া সেই জগ্গুরুকে শাসিত করিতেছে ; অতএর 
করিতে সিদ্ধচারণগণে পরিবেষ্টিত গিরিশকে দেখিতে | এই ব্যক্তি দণ্ডার্হ । ইহার ‘আমি শ্রেষ্ঠ” এইরূপ মতি 
পাইলেন। মহাদেব মুনিগণের সভায় দেবীকে স্বীয় | জন্মিয়াছে এবং এই নিমিত্ত অনত্র হইয়াছে, স্থতরাং 
অঙ্কে একীকৃত করিয়া বাহুদ্বার আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্তি সাধুগণের পযু্সিত ভগবানের পাদমূলে 
অবস্থান করিতেছিলেন ; চিত্রকেতু তাহার সমীপেই গমন করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব, হে দুষ্টপুজ্র ! 
উচ্চ হাস্ত করিলেন এবং দেবীকে শুনাইয়া বলিতে | তুই পাপীয়সী আস্রী যোনিতে গমন কর্‌, যাহাতে 
লাগিলেন। : মহাজনগণের নিকট পুনর্ববার অপরাধ করিবি না । 
চিত্রকেড়ু কহিলেন,__ধিনি সাক্ষাৎ লোঁকগুরু, : শ্রীশুকদেব কহিলেন,_হে ভারত! চিত্রকেডু 
শরীরিগণের মধ্যে মুখ্য এবং যিনি ধৰ্ম্ম উপদেশ করিয়া . এইরূপে অভিশপ্ত হুইয়৷ বিমান হইতে অবরোহণ 
থাকেন, তিনি সভামধ্যে ভার্য্যার সহিত মিথুনীভূত | করিলেন এবং অবনত-মন্তকে সতীর চরণে প্রণাম 
অবস্থান করিতেছেন। ইনি জটাধর তীব্রতপাঃ ূ করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিতে 
্রহ্মবাদী ও সভাপতি হইয়া প্রাকৃত লোকের. ন্যায় | লাগিলেন, হে অদ্বিকে ! আপনার প্রদত্ত অভিশাপ 
নির্লজ্জ হইয়া স্ত্রীকে ক্রোড়ে শ্থাপনপুর্ববক অবস্থিত ৷ আমি স্বীয় অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিলাম ; দেবতাগণ 
আছেন; ইতর লোকেও প্রায়ই নির্জনে স্ত্রীকে লইয়া মর্ত্যদিগকে সুখ-দুঃখকর যাহা কিছু বলেন, তৎসমুদয় 
উপবেশন করে, কিন্তু ইনি মহাব্রতধর হইয়াও সভা- প্রাচীন কর্মের ফলস্বরূপ মনে করিতে হইবে। 
মধ্যে স্ত্রীকে ধারণ করিয়া আছেন। হে রাজন্‌ ! অজ্ঞানমোহিত জন্য এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে 
অগাধজ্ঞান ভগবান্‌ মহাদেবও তাহা শুনিয়া উচ্চহান্যা করিতে সর্বত্র সর্বদা সখ ও দুঃখ ভোগ কয়িয়া 
করিয়া মৌনী হইলেন এবং তীহার অনুব্রত সভ্যগণও থাকে । আত্মা অথবা পর সুখদুঃখের কর্তা নহে, 
সভামধ্যে মৌন অব্লম্বন করিলেন। এইরূপে মহা- অজ্ঞ জন্তু আত্মা ও পরকে কর্তা বলিয়া মনে 
দেবের প্রভাব না জানিয়া বহু কর্কশ বাক্য করিয়া থাকে। মায়াময় বস্তুসকলের প্রবাহ- 
বলিলে দেবী কুপিতা হইলেন; তিনি দেখিলেন-- স্বরূপ এই সংসারে শাপ বা অনুগ্রহ কি? স্বর্গ বা 
চিত্রকেতুর ‘আমি জিতেক্দ্রিয় বলিয়া অভিমান নরক কি? স্ত্বখবা দুঃখ কি? বস্তুতঃ ইহাদিগের 
হইয়াছে, তখন ধৃষ্টকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে অস্তিত্ব নাই। ভগবান্‌ স্বয়ং বন্ধাদিশৃষ্য হইয়া আত্ম 
লাগিলেন,__এক্ষণে জগতে এই ব্যক্তি কি আমা- মায়াদ্বার৷ প্রাণিসকলের স্থষ্টি করেন এবং তাহাদিগের 
দিগের ম্যায় দুষ্ট ও নিল‘জ্জগণের বিরুদ্ধকারী শাস্তা বন্ধ, মোক্ষ, সখ ও দুঃখ স্থষ্টি করেন। তাহার কেহ 
দণ্ধর প্রভু ? স্বীকার করিতে হইতেছে, পল্পযোনি প্রিয়, কেহ অপ্রিয়, কেহ জ্ঞাতি, কেহ বন্ধু, কেহ পর, 
্রন্মপুজ্ঞ ভূগুনারদাদি, সনৎকুমার, কপিল ও মনু কেহ আত্মীয় নাই; তিনি সর্বত্র সম, কারণ, তিনি 
ইহারা কেহই ধর্শ্ম অবগত নহেন, যেহেতু ইহারা | নিরঞ্জন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, অতএব সঙ্গজনিত সুখে 
কেহই, হর শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া আচরণ করিলেও | আসক্তি নাই; সুতরাং রোষ কিরূপে হইবে ? 
তীহাকে নিষেধ করেন ন! । ব্রহ্ষাদি যাঁহার পাদ- তথাপি তাহার মায়ানিবন্ধন পুণ্য ও পাপাদি কর্ম 
পল্মযুগল অনুধ্যান করেন, যিনি স্বয়ং পরমধর্শামুর্তি, শ্রীরিগণের সুখ, দুঃখ, হিত, অহিত, বন্ধ, ফোক্ষ এবং 


৪৯৬ ভ্ীমস্কাগবত । 


জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার উৎপন্ন করিতে সমর্থ। অতএব, ৃ নারদ, ব্রঙ্গপুজ মুনিগণ ও সুরেশ্বরগণ আমরা সকলে 
হে ভামিনি! কেবল তোমাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা; স্টাহার অংশের অংশ; আমরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ঈশ্বর 
করি, শাপ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করি না। হে সতি! ৷ ৷ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত তহার 
আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা সাধু হইলেও তুমি যে | অভিপ্রায় বা লীলা অবগত নহি, তাঁহার স্বরূপ 
অসাধু মনে করিলে এই হেতু তোমাকে প্রসন্ন; কিরূপে অবগত হইব ? ইহার কেহই প্রিয়, অপ্রিয়, 
করিবার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে মহারাজ ! | আত্মীয় বা পর নাই; শ্রীহরি সর্ববভূতের আত্মা 
চিত্রকেতু এইরূপে ভবানী ও শঙ্করের প্রসন্গত৷ বলিয়া সর্ববভূতের প্রিয় । এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই 
সম্পাদন করিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই স্বীয় বিমানে শ্রীহরির প্রিয় অনুচর; ইনি সর্বত্র সমদৃষ্টি ও শান্ত; 
আরোহণপুর্ববক গমন করিলেন; তাঁহারা উভয়েই আমিও অচাতের প্রিয়, এই নিমিত্ত আমার ইহার 
তাহার ব্যবহারে বিস্মত হইলেন। অনন্তর ভগবান প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই। অতএব যাহার! 
রুদ্র দেবধি, দৈত্য, সিদ্ধ ও পার্মদগণের সমক্ষেই মহাত্থা মহাপুরুষের ভক্ত,. শান্ত ও সমর্থ, সেই সকল 
রুদ্রাণীকে বলিতে লাগিলেন। পুরুষের কার্ধ্যে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। 

শ্রীরুদ্র কহিলেন,_হে সুন্দরি! অন্কৃতকর্ম্মা প্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন! উমাদেবী 
হরির ভূৃত্যের ভূত্যগণের মাহাত্মা দেখিলে ? তাহারা ভগবান, শিবের ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া শান্তবুদ্ধি ও 
নিস্পৃহ ও মহাত্মা । যীহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাহার! | বিশ্ময়বর্জজিত হইলেন। ভাগবত চিত্রকেতু দেবীকে 
স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে সমান প্রয়োজন দর্শন করেন, | প্রতিশাপ প্রদান করিতে অতীব সমর্থ হইলেও দেবীর 
এই নিমিত্ত তাঁহারা কোন বস্তু হইতে ভীত হন না । ! অভিশাপ শিরোধার্ধ্য করিলেন, ইহাই সাধুর লক্ষণ । 
ঈশ্বরের মায়ায় দেহীর দেহের সহিত সংযোগ সংঘটিত অনন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুত চিত্রকেতু ড্রষ্টার 
হওয়ায় সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এবং অনুগ্রহ ও দক্ষিণাগ্লিতে দানবী যোনি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন 
অভিশাপ এই দ্বন্্সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন হইলেন এবং বৃত্র নামে অভিহিত হইয়া বিখ্যাত 
দ্বপ্পে অবিবেকহেতু আত্মার ক্ষীরভোজন ও পুজ্- হুইলেন। বৃত্র কি নিমিত্ত অস্থর জাতিতে জন্মগ্রহণ 
মরণাদি নানাবিধ ভেদ দুষ্ট হয়, সেইরূপ জাগরণ- করিলেন এবং কিরূপেই বা তাহার ভগবানে মতি 
কালেও ইহা সুখ, ইহা! দুঃখ, এই ভেদজ্ঞানহেতু ইহা হইল, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় 
ইষ্ট, ইহ! অনিষ্ট, এইরূপ পার্থক্য বোধ হইয়া! থাকে; আপনাকে বলিলাম। মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র 
যেমন মালায় কখন “ইহা রজ্জু’ ও কখন ‘ইহা সর্প ইতিহাস হইতে কৃষ্ণভক্তগণের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া 
এইরূপ ভেদপ্রতীতি হয়, ইহাও তাদৃশ ত্রম-মাত্র। যায়; যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া 
অতএব যে সকল মনুষ্যের ভক্তি ভগবান্‌ বাস্তুদেবের থাকেন। প্রাতঃকালে গাত্রোর্ধানপূর্ব্বক শ্রীহরির 
প্রতি সঞ্জাত হয়, তাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে স্মরণ করিয়া যিনি বাগযত হুইয়া শ্রদ্ধা 
বলীয়ান, তাহা্দিগের অন্য কাহাকেও আশ্রয় করি- সহকারে এই ইতিহাস পাঠ করিবেন, তিনি পরমা 
বার প্রয়োজন হয় না । আমি, বিরিঞ্চি, সনৎকুমার, গতি প্রাপ্ত হইবেন। 

সগ্থদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭। 


- শপ শপ পপি শা শা 


অফ্টাদশ অধ্যায় 


প্রীশুকদেব কহিলেন,-হে রাজন! সবিতার 
পত্নী পৃষ্গি সাবিত্রী, ব্যান্ৃতি, ত্রয়ী, অগ্রিহোত্র, পশুযাগ, 
সোমযাগ, চাতুন্মান্ত ও পঞ্চ মহাযজ্ঞকে প্রসব 
করিলেন । ভগনামক আদিত্যের ভার্য্যা সিদ্ধি, তিনি 
মহিমা, বিভু ও প্রভু নামে তিন পুজ্ এবং আশীঃ 
নামে একটা সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। ধাতার 
চারি পত্নী, তাহাদিগের নাম যথাক্রমে কুহু, শিনীবালী, 
রাকা ও অনুমতি ; তাহার! যথাক্রমে সায়ং দশ, 
প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামে পুজ্ প্রসব করেন। বিধাতা 
ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্যনামক পঞ্চ অগ্নিকে উৎপাদন 
করেন; বরুণের পত্নী চর্ষণী, ব্রহ্মপুজ ভূগু পুনর্ববার 
তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বল্মীক হইতে 
মহাযোগী বাল্মীকি, তিনি বরুণেরই পুজ্র। ভৃগু ও 
বাল্মীকি এই দুইটা বরুণের অসাধারণ প্ুর্র । অগস্ত্য 
ও বশিষ্ঠ এই খধিদয় মিত্র ও বরুণ এই উভয়ের 
সাধারণ পুজ্, যেহেতু উর্ববশীর সমীপে তাহাদিগের 
রেতঃ-স্মথলন হওয়াক্চ তাহারা এ রেতঃ কুস্তে সেচন 
করিয়াছিলেন । মিত্র রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট 
ও পিপ্পলকে উৎপাদন করেন। প্রভু ইন্দ্রের ওরসে 
পৌলোমীর গর্ভে তিনটা পুজ্জ হইয়াছিল ; শ্রুত হওয়া 
যায়, তাহাদিগের নাম জয়ন্ত, খবভ ও মীচ়ুষ। 
মায়াবামনরূপী দেব উরুক্রমের পত্নী কীর্তির গর্ভে 
বৃহচ্ছোক উৎপন্ন হয়েন, সৌভগপ্রভৃতি এই 
বৃহচ্ছোকের পুত্র । কশ্ুপপুক্র মহাত্মা বামনদেব 
যেরূপে অদ্দিতির গর্ভে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তাহা 
এবং তাহার কর্ম্ম, গুণ ও বীর্ধ্য পশ্চাশড বর্ণন করিব। 
এক্ষণে কশ্যপের ওঁরসে দিতির গর্ভে যে সকল পুঞ্জ 
জন্মগ্রহণ করেন,.্ডাহাদিগের বিষয় বলিব। ভাগবত 
শীমান্‌ প্ৰহাদ, ও বলি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 


ছিলেন। দৈত ও দানবগণ ধাহাদিগের বন্দনা করে, 
দিতির সেই পুক্রদ্য় হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের 
বিষয় পূর্বের বর্ণনা করিয়াছি। দানবী কয়াধু, 
হিরণ্যকশিপুর ভাৰ্য্যা, তিনি জন্তুকম্যা ; তিনি 
চারিটা পুক্র প্রসব করেন, তীহাঁদিগের নাম সংহ্রাদ, 
অনুহ্াদ, হাদ ও প্রহ্রাদ। ইছাদিগের ভগিনী 
সিংহিকা, তাহার ভর্তা বিপ্রচিত দানব, ই'হাদিগের 
পুত্ৰ রাহু ; ইনি দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতে- 
ছিলেন, হরি চক্রদ্বারা ইহার শিরশ্ছেন করেন। 
সংতস্থাদের ভারা মতি, তিনি পঞ্চজন-নামক পুঁজ 
প্রসব করেন। বাতাপি ও ইন্বল হ্রাদের ওরসে ও 
ধমনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এই ইন্বল অতিথি 
অগস্ত্যের ভোজনের নিমিত্ত মেষরূপী বাতাপিকে রন্ধন 
করিয়াছিল। অনুহাদের ওরসে সূর্ধ্যার গর্ভে বাস্কল 
ও মহিম নামে দুই পুত্র জন্মে; প্রহ্থাদের পত্নী 
দ্রর্বী ; তিনি বিরোচনকে প্রসব করেন, তাহ! হইতে 
বলির জন্ম হয়। বলির পত্নী অশসনার গর্ভে একশত 
পুজ জন্মে, বাণ তীহাদিগের জ্যেষ্ঠ । বলির গুণ- 
কীন্তিযোগ্য প্রভাব পশ্চাৎ বর্ন করিব। বাণ 
গিরিশের আরাধন! করিয়া তদীয় গণের মধ্যে প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছিলেন; ভগবান্‌ শিব পুরপালক হইয়া 
অন্তাপি স্ঠাহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। উন- 
পঞ্চাশৎ মরুৎও দিতির পুজ্ঞ,ভাহাদিগের কাহারও পুজ্র 
হয় নাই; ইন্দ্র তাহাদিগকে দেবস্বভাব করিয়া 
আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন। 

রাজা পরাক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,--হে গ্যুরো! 
ইন্দ্র মরুদ্গণকে স্বাভাবিক আম্মুর ভাব পরিত্যাগ 


করাইয়া কিরূপে স্বীয় দেবভাব প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন? 


‘'ডাহার| তাহার কি উপকার করিয়াছিলেন”? . হে 


গরদন্তাগৰত । | 


Ph Dre gre Phat Far “a Sie ও বাশি ae রেসি SLY Bs Fre ওল LS ও তি 


ভগবন্‌ । আমার সহিত এই খষিগণ এ ইতিবৃত্ত 
জানিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছেন; অতএব, হে 
্রক্মন্‌। - উহ! বৰ্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। 

সূত কহিসেন-হে শৌনক! সর্বজ্ঞ 
বাদরায়ণি পরীক্ষিতের সেই শদ্ধাযুক্ত মিতাক্ষর 
অথচ 'অর্থপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিলেন 
এবং একাগ্রচিন্তে কহিতে লাগিলেন,-_ ইন্দ্রের পৃষ্ঠ- 
পোষক বিষুটর সাহায্যে পুক্রগণ হত হইল দেখিয়া 
দিতি শোকদীপ্ত ক্রোধে প্রন্ছলিত হইয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, আমি কবে ভ্রাতৃহস্তা ইন্দ্রিয়াসক্ত ক্রের 
কঠিনচিত্ত পাপিষ্ঠ ইন্দ্রের নিধন সাধন করাইয়া সুখে 
নিদ্র। যাইব ? ধাহারা রাজা বলিয়া অভিহিত, 
তীহাদিগেরও পূর্ববপুরুষগণের দেহ মরনান্তর টুই 
তিন দিনের মধ্যে, কৃমি-কুক্ধুরাদি ভক্ষণ করিলে ঝিষ্টা 
এবং দগ্ধ হইলে ভন্ম-সংজ্ঞ| প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব 
এই দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি ভূতগণের দ্রোহাচরণ 
করে, সে কি কিসে তাহার উপকার হইবে, তাহা 
অবগত আছে? যেহেতু ভূতদ্রোহ হইতে নরকে 
গতি হ্য়, অভএব সে স্থার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ । ইন্দ্র 
দেহাদিকে নিত্য বলিয়। মনে করে, এই নিমিত্ত 
তাহার চিত্ত উচ্ছ বল হইয়াছে; যে তাহার 
'অহঙ্কারকে শোষণ করিতে পারিবে, ঈদৃশ একটা পুজ্র 


যাহাতে হয়, আমি তাহার উপায় করিব। ভর্তার] 


শ্রিয়াচরণ করিতে পারিলেই ঈদৃশ পুন্তরলাভ হইবে, 
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নহে; ৷ কারণ, প্রজাপতি শির প্রারন্তে প্রাণিগণকে 


৷ নিঃসঙ্গ দেখিয়া স্বীয় দেহের অর্ধভাগকে নারী 


করিলেন, এই নারী পুরুষের মনোহরণে সমর্থা হইল। 
এই নিমিত্ত সংসারপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয় নাই। হে 
তাত! ভগবান্‌ কশ্যপ এইরূপে শুশ্রাধায় পরম প্রীত 
হইয়া অভিনন্দনপূর্ববক দিতিকে বলিতে লাগিলেন 
কশ্যপ কহিলেন,-হে অনিন্দিতে সুন্দরি! 
আমি তোমার প্রতি প্রীত হুইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা 
কর; ভর্তা স্থগ্রীত হইলে স্ত্রীর ইহলোকে ও পর- 
লোকে কোন্‌ কামা বস্তু দুল'ভ থাকে ? পতিই নারীর 
পরম দৈবত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীপতি 
বাসুদেব সর্ববভূতের মনে বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই 
যেরূপ নানা দেবতার আকারে বিকল্পিত হইয়! পুজিত 
হইতেছেন, সেইরূপ পতিরূপ ধারণ করিয়! স্্রীগণের 
সেবা গ্রহণ করিতেছেন । হে সুন্দরি! এই নিমিত্ত 
পতিত্রতা নারীগণ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির আশায় অনগ্যভাবে 
পতিরূপধারী অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া 
থাকে। হে ভদ্রে! তুমি ঈদৃশ ভক্তি ও প্রেম-দ্বার৷ 
আমার সেবা করিয়াছ ; আমি তোমাকে যাহা অসতী- 
গণের একান্ত দুর্লভ, ঈদৃশ কাম্য বস্তু প্রদান 
করিব। : | 
দিতি কহিলেন, হে ত্রশ্মন্‌ ! যদি আমাকে বর 
দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এমন একটী মর 
পুজ দান করুন, যে ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ; 


এই ভাবের বশবর্ত্িনী;হইয়া তিনি নিরন্তর ভর্তার প্রিয় | আমি ম্ৃতপুক্রা, এই ইন্দ্রই আমার পু্রদ্বয়ের নিধন 


আচরণ করিতে লাগিলেন । হে রাজন! ভাবজ্ঞা 
দিতি শুশ্রাধা, অনুরাগ, বিনয়, সংঘম, পরমা ভক্তি, 
মনোহর মধুর বচন ও হাস্য কটাক্ষ-পাতদ্বারা স্বামীর : 
মনোঁহরণ করিলেন । 
হইলেও মনোজ্ঞ. শীরীকর্তৃক জড়ীভূত ও পরত 
হইয়া ‘তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব’ রলিলেন; 
সাহা মোহিত হইয়া যে এইরূপ বলিলেন, ইহা বিচিত্র : 


সাধন করিয়াছে। বিপ্র তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
৷ বিমনাঃ হইয়া পরিতাপ করিয়া কহিলেন, হায়! অন্য 
আমার মহান্‌ অধৰ্ম্ম ঘটিল; কি দুঃখের বিষয়! 


এইরূপে কশ্যপ বিদ্বান্‌ | ইন্দিয়াসক্ত আমি নারীরূপিনী মায়ায়' মোহিতচিত 


হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলাম; আমি নরকে 


না alee সন্দেহ নাই। ইহলোকে নারী স্বীয় 
স্বভাবের ব্রমুবর্ন করিয়া থাকে, “তাহাতে  তান্ছার 
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অপরাধ কি? আমিই স্থার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ, | | বহিগত হইবে না। পদদ্বয় ধৌত না করিয়া, অপবিত্র 
যেহেতু অজিতেক্জিয় ; ; অতএব আমাকেই ধিক! নারীর | হইয়া, আর্দরপদে, উত্তর ব| পশ্চিম দিকে মস্তক করিয়া, 
বদন শারদ পক্পের ম্যায় বিকসিত, বচন কর্ণের | অন্যের সহিত, বিবদ্ত্রা হইয়া অথবা উভয় সন্ধ্যাকালে 
অমৃত তুল্য, কিন্ত হৃদয় ক্ষুরধার-তুল্য ; কে নারী- | শয়ন করিবে না। প্রথম ভোজনের পূর্বের নিত্য 
চরিত্র বুঝিতে সমর্থ হইবে? ্ত্রীগণের চিত্ত | যৌতবসনা, শুচি, সর্ব উপকরণ-যুতা হইয়া গো, বিপ্র, 
স্বার্থকামনায় একান্ত সংলগ্ন, কেহই তাহাদিগের | লক্ষ্মী ও অচাতের পূজা করিবে। মালা, গন্ধ, উপহার 
প্রিয় নহে; প্রয়োজন হইলে তাহারা অনায়াসে | ও ভুষণদ্বারা সধবা স্ত্রীগণের অর্চনা করিবে এবং 
পতি, পুজ্ বা দ্রাতাকে বধ করিতে বা অপরকে দিয় | পতির অর্চনা করিয়া তিনি 'প্রকোন্ঠমধ্যে অবস্থিত 
বধ করাইতে পারে । এক্ষণে যাহাতে, বর দিব বলিয়া ! আছেন এইরূপ ধ্যান করিবে । যদি এই পুংসবনত্রত 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, তাহা মিথ্যা না হয়, অথচ ইন্দ্ৰও : সম্বত্সরকাল নির্ধিদ্বে পালন করিতে পার, তাহা হইলে 
নিধন প্রাপ্ত না হয়, এইরূপ করিতে হইবে। হে: তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র হইবে। হে রাজন্‌ ! মনম্বিনী 
কুরুনন্দন! ভগবান্‌ কশ্যপ এইরূপ চিন্তা করিয়া ্‌ দিতি ‘যে আজ্ঞা” বলিয়া ব্রতশ্বীকার করিয়া কশ্যপ 
আপনাকে ধিক্কার দিয়! কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে কহিলেন, | হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং উপদিষ্ট ব্রত যথাবিধি 
হে ভদ্রে! যদি এই ব্রত সম্বৎসরকাল যথাবিধি পালন করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! স্বার্থদর্শী 
পালন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহা ইন্দ্র মাতৃষ্স! দিতির অভিপ্রায় জানিয়া আশ্রামস্থা 
পু হইবে, অহ্যথ! দেববান্ধব হইবে। দিতি কহিলেন, 
--হে ত্রঙ্গন্! আমি ব্রত ধারণ করিব? যাহা অবশ্য | তিনি বন হইতে পুষ্প, ফল, মূল, সমিৎ, কুশ, পত্র, 
কর্তব্য, যাহা অনাবশ্যক অথচ নিষিদ্ধ নহে এবং | অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল যথাকালে আহরণ করিয়া দিতে 
যাহা নিষিদ্ধ, ততসমুদয় উপদেশ করুন। লাগিলেন। হে নৃপ! যেমন কুটিল লুব্ধক মৃগবেশ 

কশ্যপ কহিদ্লেন,--ডূঁতসমূহের হিংসা করিবে ধারণ করিয়া মৃগকে বঞ্চন! করে, সেইরূপ কুটিল ইন্স 
না; শাপ প্রদান করিবে না; মিথ্যা বাক্য কহিবে না; ব্রতচারিণী দিতির ব্রতচ্ছিত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত 
নখ বা রোম ছিন্ন করিবে না, অস্থিপ্রভৃতি অমঙ্গল তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌:! 
বস্তু স্পর্শ করিবে না; জলে প্রবেশ করিয়া! স্নান ইন্দ্র অনুসন্ধানপর হইয়াও ব্রতচ্ছিপ্র প্রাপ্ত হইলেন না; 
করিবে না, ক্রোধ করিবে না, দুর্জ্জনের সহিত আলাপ তখন কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে, এই তীব্র চিন্তা 
করিবে না; অধৌত বসন পরিধান করিবে না; বাহ | প্রাপ্ত হইলেন। একদা ব্রতকণিত| উচ্ছিষ্ট দ্বিডি 
একবার ধারণ কর! হইয়াছে, এরূপ মাল্য পুনর্ববার | আচমন ও পদদ্বয় ধৌত না করিয়া দৈবমোহিত হইয়া 
ধারণ করিবে না ; উচ্ছিষ্ট, ভদ্রকালীনিবেদিত সামিষ, | সন্ধ্যাকালে নিত্রিতা হইলেন; অণিমার্দি-সিদ্ধিমান্‌ 
বৃধলম্পৃষ্ট অথবা রজস্বলাকর্তৃক দৃষ্ট অন্ন ভোজন | ইন্দ্র সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া পরকায়প্রবেশরপ মায়! 
করিবে না “এবং অগ্রলিত্বারা জলপান করিবে না অবলম্বনপূর্ববক নিদ্রাভিভূতা দিতির উদরর-মধ্যে প্রবিষ্ট 
উচ্ছিষ্টমুখে, আচমন ন! করিয়া,*উভয় সন্ধ্যায় মুক্ত- হইয়া কনক প্রভ গর্ভকে বজ্জত্বারা সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত 
কেণী হইয়া, ভূষণ পরিধান না করিয়া, বাক্‌সংঘম করিলেন এবং তাহা রোদন করায় ‘রোদন করিও না” 
না করিয়া অথবা সর্ববাঙ্গ আবৃত না করিয়া, গৃহ হইতে “এইরূপ সাকা দিয়া প্রত্যেক খণডকে পুর্ব 'সপ্ত- 


পি, জীমন্তাগাবত । 


জাগে বিভক্ত করিলেন। হে রাজন্‌ ! তাহার! | অনন্তর আপনার ব্রতচ্ছিন্ত্র প্রাপ্ত হুইয়! গর্ভচ্ছেদন 
ছিন্প-বিচ্ছিন্ন হইয়াও সকলে বন্ধা্জলি হইয়া তাঁহাকে | করিয়াছি; ইহা আমি স্বার্থবুদ্ধিভে করিয়াছি, ধর্শ্ম 
বলিল,”_হে ইন্দ্র! আমরা মরু, তোমার ভ্রাতৃগণ, [বুসধিার প্রণোদিত্হেইয়া করি নাই | আমি প্রথমতঃ 
কি'নিমিত্ত আমাদিগকে বধ করিতেছ ? ইন্দ্র অনন্থু- | গর্ভকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্রটুকরায় সপ্ত কুমার উৎপন্ন 
চিত্ত স্বীয় পার্মদ মরুদগণকে কহিলেন, তোময়া ৃ হয়; তাহাদিগের প্রত্যেককে পুনর্ববার সপ্ত খণ্ডে ছেদন 
আমার ভ্রাতা, ভয় করিও না। হে মহারাজ ! যেমন : করিলাম, কিন্ত তাহাডেও তাহারা বিনষ্ট হুইল না। 
আপনি অশ্বখামার অস্ত্রে আহত হইয়াও বিনাশ প্রাপ্ত : এই পরম আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিয়! ইহ মহাপুরুষ 
হন নাই, সেইরূপ দিতির গর্ভ বহুধা ব্জচ্ছিল্ন হইয়াও ৷ পুজার কোন,আনমুষঙ্গিক-সিদ্ধি বলিয়া স্থির করিয়াছি! 
ভীনিবাসের কৃপায় বিনষ্ট হুইল না; কারণ, মনুষ্য ৃ ধাহার৷ নিক্ষামভাবে ভগবানের আরাধনা করেন 
যে আদিপুরুষকে একবার মাত্র আরাধনা করিয়া | মোক্ষও অভিলাষ করেন না, তীহারা স্মার্থকুশল বলিয়া 
তাঁহার সমান আকার প্রাপ্ত হয়, দিতি কিঞ্চিদূন | কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যে দেব আপনাকে ভক্তের 
দগ্ঘশুসরকাল তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন । সেই অধীন করেন, যিনি ভক্তের আত্মা, কোন্‌ জ্ঞানী ব্যক্তি 
ম্ররূদ্গণ ইন্দ্রের সহিত পঞ্চাশং দেবতা হইলেন ; হরি সেই জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহার নিকট, যে 
রা বিষয়-ভোগ নরকেও ঘটিয়া থাকে, সেই বিষয়-ভোগ 
দিগকে সোমপানের অধিকারী করিলেন। চি টি, অতএব, হে মাতঃ! হে মহত্তমে! 
নিদ্রা হইতে উদ্থিত হইয়া! অগ্নির ষ্যায় তেজস্বী কুমার | মন্দবুদ্ধি আমার এই গহিত কার্য্য ক্ষমা করুন; যাহ! 
দিগকে ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখিলেন ; শুদ্ধচিত্তা হউক, ইহাতে অনিষ্ট হয় নাই, সৌভাগ্যবশতঃ গর্ভ 
দেবী তাহা দেখিয়া পরিভুষ্টা হইলেন । অনন্তর তিনি । ৷ বিনষ্ট হইয়| উজ্জীবিত হুইয়াছে। 

ইন্্রকে কহিলেন বস! আমি আদিত্যগণের ;  শ্রীশুকদেব কহিলেন, ইন্দ্রের শুদ্ধভাবে পরিতুষ্ট 
ভয়াবহ একটা পুজ লাভ করিবার অভিলাযে এই হুইয়! দিতি অনুমতি প্রদান করিলে ইন্দ্র মরুদ্গণের 
সবঢুকর ত্রত আচরণ করিয়াছি; আমি একটা পুল্র সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্গধামে গমন 
কামনা করিয়াছিলাম, উনপঞ্চাশৎ পুক্র কিরূপে হইল ? করিলেন। হে রাজন্‌ ! মরুদ্গণের পয়মমজল জন্ম 
হে পুজ ! যদি জান, সত্য বল, মিথ্যা বলিও না। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তসযুদ্দয় আপনার 
- ইন্দৰ কহিলেন,ছে মাতঃ! আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; ' এক্ষণে পুনর্ধবার কি বিষয় 
সঙ্কল্প অবগত হুইয়া আপনার,সমীপে আসিয়াছিলাম । বলিব ? | 

শষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১০। 


উনবিংশ অধ্যায়। 


প্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন, হে অ্রন্মান্‌ ! আপনি যে | করিলাম, এই মন্ত্রত্বারা দ্বাদশবার হোম প্রদান, 
পুংসবন ব্রত উল্লেখ করিলেন, যদ্দ্বার! বিষ্ণু প্রসন্নহইয়৷ | করিবে। যে ব্যক্তি সর্বব সম্পদ অভিলাষ করে, সে 
থাকেন, সেই ত্রতের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা! করি। | সর্বববরপ্রদ, অভিলযিত বস্তুর আকর লক্ষ্মী ও 

শ্রীগুকদেব কহিলেন,__পত্বী ভর্তার অনুমতি | বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ববক পূজা করিবে; ভক্তিনভ্রচিত্তে 
গ্রহণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুর্লা প্রতিপদ হইতে ভূমিতলে দণ্ুবৎ প্রণাম করিবে । অনন্তর দশবার 
এই সর্ববকামপ্রদ ব্রত আরস্ত করিবে। মরুদ্গণের মন্ত্র জপ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, যথা, তোমরা! 
জন্মকথা শ্রবণ করিয়া ও ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ , উভয়ে বিভু, তোমরা নিখিল জগতের পরম কারণ ; 
করিয়া দন্তধাবন, স্মান ও শুরু বসনদ্বয় পরিধান | ইনি তোমার সূশ্ষমা প্রকৃতি, দুরত্যয়া মায়াশক্তি ; 
করিবে ; অনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া প্রথমভোজনের পূর্ব | তুমি তাহার অধীশ্বর, সাক্ষাৎ, পরম পুরুষ । তুমি 
লক্ষ্মীর সহিত ভগবানের এইরূপে পুজা করিবে,_- ৷ সর্বব্য্ঞ, ইনি ইজ্যা! অর্থাৎ যদ্দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, 
হে পূৰ্ণকাম ! তুমি নিরপেক্ষ, সকল পদার্থ তোমাতে | সেই শক্তি, যাহা ভাবন! নামে অভিহিত হুইয়া থাকে ; 
পর্য্যাপ্ত-রূপে রহিয়াছে; অতএব অন্যের টব তুমি ফলভোক্তা, ইনি সন্বাদি 
সম্বন্ধে করিবার কিছুই নাই। তুমি লক্ষ্মীপতি, অণিমাদি |. গুণসকলের প্রকাশ স্থান, তুমি প্রকাশক ও গুণ" 
নকল সিদ্ধি তোমাতে বিরাজ করিতেছে; অতএব | ভোক্তা ; তুমি সর্ববশরীরের আত্মা, এই লক্ষ্মী দেবী 
তোমাকে কেবল প্রণাম করি। হে ঈশ! যেহেতু | শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ; এই ভগবভী নাম ও রূপ, 
তুমি কৃপা, মহালক্ষমী, তেজ, বিভূতি, বল ও সত্য- | তুমি তাহাদিগের প্রকাশক ও আধার। যেহেতু 
সঙথল্্ব প্রভৃতি সমস্ত ঈশ্বরগুণে যথাযথ অলঙ্কৃত . আছ, | তোমরা উভয়েই ত্রিভুবনের পরমেশ্বর ও পরমেশরী 
অতএব তুমি ভগবান্‌ প্রভু বলিয়া স্তুত হুইয়া থাক। | এবং বরদ, অতএব, হে উত্তমঃশ্লোক ! আমার গুরুতর 
হে মহামায়ে বিষুঃপত্তি ! পরমেশ্বরের স্যায় নিরপেক্ষত্ব- মনোরথসকল সত্যে পরিণত কর। বরদাতা শ্রীনিবাস 
প্রভৃতি নিখিল গুণ তোমাতে বর্তমান .রহিয়াছে। ও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ স্তব করিয়া নৈবেষ্ঠাদি উপহার ' 
ছে মহাভাগে লোকমাতঃ ! তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে অপসারণপূর্বক আচমনীয় প্রদান করিয়া অর্চনা 
নমস্কার করি। মহাপুরঃধ মহানুভাব মহাবিভূতিপতি | করিবে। অনন্তর ভক্তিনস্রচিতে স্তোত্রস্বারা স্তব 
ভগবান্‌কে নমস্কার ? মহাবিভূতিসমন্থিত তোমাকে উপ- | করিবে এবং যজ্ঞোচ্ছিউ আত্রাণ করিয়! পুনর্ববার 
হার অর্পণ করিতেছি। এই মন্ত্রবারা অহরহঃ স্থুসমাহিত | হরির অর্চনা করিবে । এইরূপে পতিকে পরমেশ্বর- 
হইয়া বিষ্ণুর আবাহন, অর্ধ্য পান্ত, আচমন, স্থানীয় | | বুদ্ধিতে পরম-তক্তিসহকারে ভঙ্জন! করিবে, . পতিও. 
জল, বসন, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ- | স্বয়ং প্রেমশীল হুইয়া পত্নীর প্রিয় কার্যযসকল সম্পাদন 
প্রভৃতি উপচার সমর্পণ ক্ষরিবে। হুবিঃশেষ অর্থাৎ | করিবে এবং তীহার ক্ষুত্জ ও বৃহৎ, সর্ববকর্প্মে অনুকূল 
উপহারাবশিষ্ট বনু ভগবান্‌ মহাপুরুষ মহাবিডূতি- হইবে। দম্পতির মধ্যে একজন ক্রর্প্ম করিলে 
পতিকে 'নমস্কীর করিয়া তাহার উদ্দেশে হোম * উভয়েরই ফলা হয়, অতএব পরী অযোগ্য হইলেও 


৪১২ 


গতি সমাহিত হইয়া ইহা আচরণ করিবে। নারী হইয়া বন্ধুগণের সহিত আচার্য্যকে অগ্রে লইয়া! পত্বীকে 
বিষ্ণুর এই ব্রত ধারণ করিয়া কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন চরুর শেষ দান করিবে, ইহ! হইতে সাধু পুজ্ঞ ও 
করিবে না; বিপ্রদিগকে ও সধবা নারীদিগকে | সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। পুরুষ এই বিষ্ণুর 


অহরহঃ ভক্তিসহকারে মাল্য, গন্ধ, উপহার ও ভূষণ- 
দ্বারা অর্চনা করিবে এবং নিয়ম অবলম্বনপুর্ববক 
ভ্রীহরির অর্চনা করিবে; বিষুঃমুণ্তিকে স্বীয় মন্দিরে 
কপাটাদি অবরুদ্ধ করিয়া প্রথমতঃ তম্নিবেদিত প্রসাদ 
আত্মার বিশুদ্ধি ও সর্ববকাম্যবস্তুর বৃদ্ধির নিমিত্ত 
ভোজন করিবে । সাধ্বী এই পুজাবিধি-ববারা দ্বাদশ- 
মাসাত্মক বশুসর যাপন করিয়া কার্তিকেয় পৌর্ণমাসী 
তিথিতে উপবাস করিবে । অনন্তর প্রভাতে পতি 
প্রান করিয়া পূর্বববৎ কৃষ্ণের অঙ্চন। করিয়া ঘ্বৃত প্রদান- 
পূর্ববক দুগ্ধে চরু পাক করিয়! পার্ববণস্থালী পাক- 
বিধান দ্বারা দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে । অনন্তর 
প্রীত দ্বিজগণের আশীর্ববচন শিরোধার্ধ্য করিয়া ভক্তি- 


ূ 


ব্রত যথাবিধি আচরণ করিয়া এই জন্মে অভীপ্লিত 
অর্থ লাভ করে এবং স্ত্রী ইহ! আচরণ করিলে সৌভাগ্য 
শ্রী, পুত, যশঃ ও গৃহ লাভ করিয়া চিরদিন সধব! 
থাকিবে । কন্য! ইহ! পালন করিলে সমগ্র স্থুলক্ষণ- 
যুক্ত পতি লাভ করে, বিধবা পাঁপরহিতা৷ গতি, মৃত- 
বৎস! জীবিত পুত্র, দুর্ভাগ| ধনেশ্বরী সৌভাগ্য, বিরূপা 
উৎকৃষ্ট রূপ, রোগী রোগবিমুক্তি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত 
দেহ লাভ করিবে। যিনি কর্মের অভ্যুদয়ে ইহা পাঠ 
করিবেন, তাহার পিতৃ ও দেবগণের অনন্ত, 
তৃপ্তি হইবে; হোমাবসানে অগ্নি, লক্ষ্মী ও 
শ্রীহরি তুষ্ট হইয়া! সমস্ত মনোরথ প্রদান করিয়া 
থাকেন। হে রাজন! মরুদ্গণের পবিত্র জন্ম 


সহকারে মস্তকদ্বার৷ প্রণাম করিয়া তাহাদিগের আদেশ ও দিতির মহৎ ব্রত আপনার নিকট বর্ণন 


গ্রহণপূর্ববক ভোঞ্জন করিবে। অনন্তর বাগ্বত 


করিলাম । 


উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | ১৪। 
যষ্ঠ-স্বন্ধ সমাপ্ত । 


তলনগুন্ম তন 1 
চি 


প্রথম অধ্যায় । 


রাজ কহিলেন,_ত্রহ্মন্‌ ! ভগবান্‌ স্বয়ং ভুত- 
গণের প্রিয় ও সুহৃত, তিনি সম, তবে কেন বিষমের 
ন্যায় ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন ? 
তিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ, অতএব তাহার স্ুরগণে 
প্রয়োজন কি ? তিনি অগুণ, স্থৃতরাং তাহার অস্তরগণ 
হইতে ভয় নাই, অতএব তাহাতে বিদ্বেষ সম্ভবে না। 
হে মহাভাগ! নারায়ণের অনুগ্রহ ও নিগ্রহাদি 
গুণসকল সম্বন্ধে আমার স্থমহান্‌ সংশয় উপস্থিত 
হইয়াছে, উহা ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়। 

শ্রীধষি কহিলেন, _হে মহারাজ ! শ্রীহরির অদ্ভুত 
চরিত্রসম্বন্ধে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন ; এই চরিত্রে 
ভক্তের মাহাত্ম্য আছে, উহার শ্রবণে ভগবদ্ভক্তি 
বৰ্দ্ধিত হয়; নারদাদি খধিগণ এই পরম পুণ্য চরিত্র 
গান করিয়া থাকেন। অতঃপর মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে 
নমস্কার করিয়া হরিকথ! বলিতেছি। ভগবান্‌ প্রকৃতির 
পরপারে অবস্থিত, এই নিমিত্ত নিপুণ; তিনি 
নিগুগ বলিয়া জন্মরহিত; স্থৃতরং অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ- 
দ্বেধাদির কারণ যে দেহ ও 'ইন্দরিয়াদি তাহা 
তাহার নাই, তিনি ঈদৃশ হইয়াও স্বীয় মায়ার গুণ 
সম্বাদিকে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। যদি গুণসকল তাহার শ্বরূপের মধ্যে 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি প্রাকৃত লোকের গ্যায় 
বৈষম্যযুক্ত হইতেন। কিন্তু সত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির 
গুণ, আত্মার গুণ নহে; তিনি.যদিও স্বেচ্ছায় গুণ- 
সকলকে অধিষ্ঠান করিয়া পক্ষপাতী যায় দৃষ্ট হইয়া 
খাকেন, তথাপি তাহাতে বৈষম্য নাই, উহ! কাল 


হইতে হইয়া থাকে । হে রাজন্‌! সন্বাদি গুণসকলে 
যুগপৎ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না; যখন কাল সমন্বকে 
বন্ধিত করে, তখন তিনি দেব ও খবিগণের দেছে 
প্রবিষ্ট হন, যখন রজোগুণকে বদ্ধিত করে, তখন 
অস্থরগণের দেহে প্রবিষ্ট হন এবং যখন তমোগুণকে 
বর্ধিত করে, তখন বক্ষ ও রক্ষোগণের দেহে 
প্রবিষ্ট হন; এইরূপে তিনি কালকে আনুকূল্য 
করেন মাত্র। যেমন অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কান্ঠে 
ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়, যেমন জল 
ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে 
এবং আকাশ ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে নানারূপে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ও দেব ও 
অস্গুরাদি দেহে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। 
যেমন অগ্নি কাষ্টাদি হইতে পৃথক্‌ বলিয়া প্রতিভাত 
হয়, ভগবান্‌ দেবাদি দেহে সেরূপ পৃথক্‌ প্রতিভাত 
হন না। তথাপি পরমাত্মা যে আত্মার মধ্যে বিরাজ 
করিতেছেন, তাহা! নিপুণ জ্ঞানিগণ বিচারদ্বারা অবগত 
দিতে জ্যোতির অস্তিত্বের অনুমান হয়, অথবা গন্ধদ্বারা 
বায়ুর অনুমান হয়, সেইরূপ জ্ঞানাদি কার্য দেখিয়া 
আত্ম! অনুমিত হইয়া থাকেন; কেহ কেহ স্বভাবকে 
বা কৰ্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু 
জ্ঞানিগণ বিচারদ্বারা এ সকল বাদ খণ্ডন ক্রিয়া 
আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়। থাকেন ; গতএব 
মায়াগুণবশতঃ আত্মার বৈধম্য হয়, উহা স্বাভাবিক মহে, 
ইহা প্রতিপন্ন হইল। তিনি গুণেরগু অধীন নহে, 
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ইচ্ছা করেন, তখন সাম্যাবস্থায় অবস্থিত রজোগুণকে ৷ পাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পাপিষ্ঠ দমঘোষন্ৃত 
্বীয় মায়াদবারা পৃথক্‌ সথষ্টি করেন, যখন সেই সকল | বাল্যে যখন প্রথম মধুর কথা কহিতে আরস্ত করে, 
বিচিত্র দেহে ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সন্ত | সেই কাল হইতে অদ্যাপি গোবিন্দের প্রতি অমর্ধযুক্ত, 
গুপকে পৃথক্‌ সৃষ্টি করেন এবং যখন সংহার করিতে | দুৰ্ম্মতি দন্তবক্রও তাদৃশ। যিনি অব্যয় পরমবরক্গ 
ইচ্ছা করেন তখন তমোগুণকে পৃথক্‌ প্রেরণ করেন। ৷ বিষ্ণু, ইহারা উভয়েই বার বার তাহাকে কটুক্তি 
তাঁহার ইচ্ছাই কাল নামে অভিহিত হুইয়া থাকে, | করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের জিহবায় কুষ্ঠ হয় নাই, 
অতএব তিনি কালের অধীন নহেন। হে নরদেব! অথবা ইহারা নরকে প্রবেশ করে নাই। বাহার, 
ভগবান্‌ প্রধান অর্থাৎ, প্রকৃতি ও পুরুষকে নিমিত্ত | স্বরূপ দু্প্রাপা, সেই ভগবানে কিরূপে ইহারা সর্বব- 
রিয়া অমোঘ জগণবর্থা হইয়া থাকেন; এঁ উভয়ের | লোকের সমক্ষে অনায়াসে লয়প্রাপ্ত হুইল ? যেমন 
সহকারিরাপে ও আশ্রয়রূপে কালকে স্বয়ং সৃষ্টি | দীপশিখা বায়ুদ্বার চালিত হয়, সেইরূপ আমার 
করিয়া থাকেন। হেরাজন্! এই কাল সন্গুণকে ৷ বুদ্ধিও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে ; যে হেতু ইহা 
বন্ধিত করিলে উরুকী্তি ঈশ্বরও সুরপ্রিয় হুইয়! সত্ব | অতি অদ্ভুত বোধ হইতেছে ; আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব 
প্রধান দেবসমূহকে বদ্ধিত করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষ ; ইহার কারণ নির্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। 

রজঃ ও তমঃপ্রধান অন্ুরদিগকে হিংসা করেন। | শ্্রীবাদরায়ণি কহিলেন, ভগবান নারদ 
অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, কালশক্তিত্বার! গুণ ক্ষভিত | রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে 
হইলে গুণগত বৈষম্য থটিয়া থাকে, পরমাত্মা গুণের ূ সম্বোধন করিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলেন, সভাস্থ 


অধিষ্ঠাতা মাত্র থাকেন, তাহার সঙ্গিধিহেত গুণের 
বৈষম্য যেন তীহারই বৈষম্য, এইরূপ প্রতীত হইয়া 
থাকে। হে রাজন্‌ ! ভগবান্‌ ঘ্বেষাদিরহিত হুইয়াও 
কেন দৈত্য বধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে একটা 
ইতিহাস আছে; রাজসুয় মহাযজ্ঞকালে 

নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবর্ষি তীহাক্ে শ্রীতি- 
সহকারে ইহা কহিয়াছিলেন ! রাজসুয় মহাযজ্ঞে 
চেদিরাজ শিশুপালের ভগবান্‌ বাস্থদেবে অদ্ভুত সাযুজ্য 
দেখিয়া পাওুস্থত রাজা যুধিষ্টির বিশ্মিতচিত্তে মুনিগণের 


লমন্ষে বজ্জস্থলে আসীন দেবর্ধিকে জিজ্ঞাসা 


করিয়াছিলেন । 8 
১০ যুধিষ্ঠির কহিষ্লাছিলেন,_ইহা অতি অন্ুত! 
পরত বান্ুদেবে সাযুজ্য একান্ত ভক্তগণেরও ছুলভ, 


পে 


সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন । নারদ কহিলেন, 
হে রাজন! এই কলেবর অজ্ঞানহেতু প্রধান ও 
পুরুষের অধ্যাসে কল্লিত হইয়াছে, এতদ্বার! নিন্দা, 
স্তব, সৎকার বা তিরস্কার অনুভূত হইয়া থাকে । এই 
দেহে অভিমানহেতু ভূতগণের ‘আমি, আমার এই 
বৈষম্য হইয়া থাকে এবং তাড়ন বা নিন্দা হইতে পীড়া 
হইয়া থাকে ; যে দেহে অভিমান নিবন্ধ থাকে, সেই 
দেহের বধ হইলে প্রাণীর বধ হুইয়| থাকে ; পরমে- 
শ্বরের ঈদৃশ অভিমান নাই, কারণ তিনি কেবল 
অর্থাৎ অদ্বিতীয়, স্থৃতরাং দ্বিতীয় বস্তুর অভাবহেডু 
কাহার প্রতি অভিমান করিবেন ? তীহাতে বৈষম্যও 
নাই, যেহেতু তিনি সর্ধবাত্থা; তিনি কেবল হিতাথে 


সপ্তম স্বন্ধ। 


অতএব নিরস্তর শক্রতা, ভক্তিযোগ, ভয়, নেহ অথবা 
কাম যে কোন ভাবদ্বারা তাহাতে চিত্ত নিয়োজিত 
করিলে মনুষ্য তাহাকে আর পৃথক দর্শন করে না। 
মনুধ্যাদি তাহার প্রতি নিরন্তর শক্রভাব পোষণ 
করিলে যেরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে 
সেরূপ হয় না, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা 
হইয়াছে । ভ্রমর কীটকে ভিত্তিচ্ছিত্রে রুদ্ধ করিয়া 
রাখিলে সে বিদ্বেষ ও ভয়ে ভ্রমরকে নিরন্তর 
রণ করিতে করিতে তত্ম্বরূপতা প্রাপ্ত 
হয়। এইরূপ ফাঁহার মায়ামমুষ্য ঈশ্বর ভগবান্‌ 
কৃষ্ণকে শত্রভাবে অমুক্ষণ চিন্তা করিয়া পাপ হইতে 
পবিত্র হইয়াছেন, সাহার! তাহাকে প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 
বহু লোকে কাম, দ্বেষ, ভয়, সমুহ ও ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে 
মন আবেশিত করিয়া কামাদিজনিত পাপ পরিহার- 
পূর্বক তীহার গতি লাভ করিয়াছেন । হে মহারাজ ! 
গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়ঘ্বারা, শিশুপালাদি 
রাজগণ বিদ্বেষদ্বারা,বুষ্গিগণ জ্ঞাতিসন্বন্ধত্বারা, আপনারা 
স্নেহত্বার এবং আমরা ভক্তিদ্বার তাহাকে লাভ 
করিয়াছি । পুরুষের প্রতি পুরুষের কামভাব হওয়া 
সম্ভবপর নহে; ভ্ুতরাং অবশিষ্ট ভয়াদি পঞ্চ 
ভাবের মধ্যে বেণ কোন ভাব পোষণ করেন নাই, এই 
হেতু তিনি অধঃপতিত হইয়াছিলেন। অতএব যে 
কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশিত করিবে । হে 
পাগুব! শিশুপাল ও দন্তবক্র আপনাদের 
মাতৃঘসেয়, তাহার! বিষ্ণুর পার্মদপ্রবর, বিপ্রশাপে 
বৈকুগচাত হুইয়াছিলেন। 


৪১৫ 


ভাহাদিগের প্রাকৃত দেহের সহিত কিন্নপে সম্বন্ধ 
ঘটিল, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। 

নারদ কফিলেন,-একদা সনন্দাদি ক্র 
পুজ্রগণ যদৃচ্ছাক্রমে ত্রিডুবনে বিচরণ করিতে করিতে 
বিধুঃলোকে গমন করিয়াছিলেন । তাহারা মরীচি 
প্রভৃতিরও অগ্রজ, তথাপি দেখিতে পঞ্চ বা ষড় বর্ষ 
বালকের হ্যায় ; তাহারা দিগন্বর ; তাহাদিগকে শিশু 
মনে করিয়া স্বারপালন্বয় নিষেধ করিলেন । তাহাতে 
তাহারা কুপিত হইয়া শাপ দিয়! কহিলেন,_মধুসুদনের 
পাদমুল রজস্তমোরহিত, তোমাদিগের সেই পাদমূল 
সেবা করা দূরে থাকুক, তোমরা এই স্থানে বাস 
করিবারও উপযুক্ত নহ ; অতএব, হে অজ্ঞন্বয় ! তোমরা 
শীঘ্র পাপিষ্ঠ! আস্থরী যোনিতে গমন কর। এইরূপে 
অভিশপ্ত হইয়া তাহারা যখন স্বীয় ভবন হইতে পতিত 
হইতেছিলেন, তখন কৃপালু মুনিগণ কহিলেন, তোমরা 
তিন জন্মের পর পুনর্ববার স্বীয় লোকে আগমন করিবে। 
তাহারা উভয়ে দৈত্যদানববন্দিত দিতির পুক্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীহরি সিংহরূপ ধারণ করিয়া 
হিরণাকশিপুকে বধ করেন এবং ধরার উদ্ধার কালে 
বরাহবপুঃ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন করেন। 
হিরণাকশিপু কেশবপ্রিয় পুজ প্রহলাদকে বধ করিবার 
নিমিত্ত নানা যাতনা প্রদান করিয়াছিল, তাহাই তাহার 
মৃত্যুর কারণ হইল । প্রহলাদ সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন 
করিতেন, এই হেতু তিনি সর্ববভূতের আত্মভুত হুইয়া- 
৷ ছিলেন, তিনি দ্বেষাদিরহিত ও ভগবগুতেজে পরিব্যাপ্ত 


র ছিলেন, এই নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু শন্তরপ্রহরণাদিত্বার! 


যুধিষ্ঠির কহিলেন,-_যাহাতে হরদা়কে ৷ তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর 


অভিভূত করিয়াছিল, সে শাপ কীদৃশ ও কাহার? 


তাহার! কেশিনীর গর্ভে বিশ্রবার ওরসে রাক্ষস হুইয়া 


শ্রীহরির একান্ত ভক্তের জন্মগ্রহণ করিতে হইল, ইহা | জন্মগ্রহণ করেন: ভাহাদিগের নাম রাবণ ও কুস্তকর্ণ 
অশ্রন্ধেয়ের স্যায় প্রতিভাত হইতেছে।. যাহার! | ছিল, তাহারা সর্ববলোকের গীড়াদায়ক হুইয়াছিলেন, 


gong তহাদিগের প্রাকৃত দেহ, ই্জিয় ও 


তাহাদিগকে শাপমুক্ত করিবার নিমিত্ত কাশ কু 
ংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তীহাদিগের নিধন 


৪১৬ 
করিয়াছিলেন; হেরাজন্! আপনি মার্কণ্ডেয়-মুখে 
রামচন্দ্র প্রভাবের কথা শ্রবণ করিবেন, এই জন্মে 
ডাঁহারাই আপনার মাতৃষ্বসার পুজ্ হইয়! ক্ষঞ্িয়কুলে 
জগ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণচক্রে তাহাদিগের 
পাপ বিনাশিত হইল, তাহার! শাপনিমুক্ত হইলেন। 
এইরূপে নিরন্তর বৈরহেতু তীব্র ধ্যানযোগে অচ্যুতে 


গ্রীমন্তাগবত্ত ঠাগার 


লয় প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপাৰ্যদত্ধয় তীহরির রে পদ 
করিলেন। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, _-ভগবন্‌! মহাত্া শি 
পুলে হিরণ্যকশিপুর কি হেতু বিদ্বেষ জন্মিল এবং কি 
কারণেই বা প্রহলাদের অচ্যুতে একান্ত মতি জন্মিল, 
ইহা! বলিতে আজ্ঞা হয়। 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ! ১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


নারদ কহিলেন,--হে 
পক্ষপাতী হইয়া বরাহমুত্তি হরি হিরণ্যাক্ষকে বধ 
করিলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে ও শোকে পরিতপ্ত 
হুইল, তাহার দেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, সে 
অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ও কোপে প্রস্থলিত চক্ষুত্বয়ে 
কোপাগ্ির ধূমে ধূত্রবর্ণ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়৷ এবং 
শূল উত্তোলিত করিয়া করাল দস ও উগ্র দৃষ্টি দ্বার! 
দুপ্রেক্ষ্য ভ্রুকুটাধুক্ত মুখে সভামধ্যে দানবদ্দিগকে 
কহিতে লাগিল,__ভে৷ ভোঃ দ্বিমুর্ধন্‌, ত্যক্ষ, শন্বর, 
শতবাহো, হয়গ্ৰীব, নমুচে, পাক, ইন্বল, বিপ্রচিত্তে, 
পুলোমন্‌ ও শকুনাদি দৈত্যদানবগণ ! তোমরা সকলে 
আবণ কর এবং যাহা বলি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত কর। 
হরি সর্ববত্র সমদর্শী হইলেও ভজনের বশীভূত হইয়া 
দেবগণের সহায় হওয়ায় ক্ষুদ্র শত্রগণ হরি দ্বার! প্রিয় 
ও নুহ ভ্রাতাকে বধ করাইয়াছে। সেই হরি তাহার 
সমন্বস্থভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, শুদ্ধ সম্বময় হইয়াও 
বয়াহরূপ ধারণ করিয়াছে, যে তাহার ভজনা করে, সে 
তীহারই অনুসরণ করে, অতএব বালকের ম্যায় : 
আস্বিরচিক্ত ; যে পর্য্যন্ত না আমি এই শুলদ্বারা 
তাঁহার গ্রীব! বিদ্ধ করিয়া প্রচুর রুধির-দ্বারা আমার 


রাজন! দেবগণের : 


করি, ততকালপর্যান্ত তোমরা ধরাতলে গমন কর 

সেই কপট প্রতিপক্ষ নষ্ট হইলে, যেমন বনস্পতির মূল 
ছিন্ন হইলে শাখাসকল শু হইয়া যায়, সেইরূপ 
দেবগণও শু হইবে, কারণ, বিষ্ণু তাহাদিগের প্রাণ, 
অতএব তোমরা পৃথিবীতে যাও ব্রাহ্মণ ও ক্ষজিয়গণ 
পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে ! তথায় বাইয়া 
যাহারা তপস্তা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত ও দান করিয়া থাকে, 
তাহাদিগকে বধ কর । বিষ্ণু ধর্ম্মময় পুরুষ ও যজ্ঞস্বরূপ, 
অতএব দ্বিজগণের ক্রিয়ানুষ্ঠান তাহার মূল, সেই বিষ্ণু 
দেব, খষি, পিতৃ ও ভূতগণের এবং ধর্মের পরমা- 


 শ্রয়। যে যে স্থানে দ্বিজ, গো, বেদ ও বর্ণাশ্রমক্রিয়া 
ূ বর্তমান আছে, তোমরা সেই সেই জনপদে Li তৎ- 
| সমুদয় দ্ধ ও ছেদন কর। 


ছিংসাপ্রিয় দৈত্যগণ প্রভুর এই আদেশ . পরমা- 
দরে শিরোধার্য্য করিয়া প্রজাগণের হিংসা করিতে 


৷ আরস্ত করিল । তাহারা পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ, উদ্যান, 
 ধাপ্াদিক্ষেত অকৃত্রিম বনভূমি, খখিগণের:' আশ্রম, 


' রুত্বাদির আকর, কৃষকপন্লী, পর্ববতসন্লিছিত এম, 
আভীরপল্লী ও. রাজধানী বদ্ধ করিতে লাগিল: ; কেহ 
খনিত্রন্ধার সেতু, প্রাকার ও .গোপুর ভগ্ন: করিয়া 
ফেলিল, কেহ.হস্তে পরগু :লইয়। লীরীকার উপায়ব্বরূপ 


সপ্যম ক্ষদ্ধ। ৯১৭ 
ৃক্ষকল ছেদন করিয়া ফেলিল, কেহ বা প্রন্থলিত | বিপর্যায় ঘটাইয়াছে ; ইহা হইতেই প্রিয়ের সহিত 
উল্ম,কত্বারা প্রজাগণের গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সহিত যোগ, কর্ণ্ম, নানাগর্ডে 
এইরূপে দৈত্যরাজের অনুচরগণ পৃথিবীতে উৎপীড়ন প্রবেশরূপ সংসার, জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, 
আরস্ত করিলে দেবগণ স্বর্গ পরিতাগ করিয়া চিন্তা ও বিবেকবিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে, উহা জ্ঞানিগণ 
অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। | কহিয়া থাকেন। এই বিষয়ে একজন মৃত ব্যক্রির 
এদিকে ম্বৃত ভ্রাতার নিমিত্ত দুঃখিত দেশকালজ্ঞ | বন্ধুগণের সহিত যমরাজের যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
দৈত্যরাজ ছিরণাকশিপু তাহার উদ্দেশে তর্পণ ও ! সেই পুরাতন ইতিহাস__যাহা পণ্ডিতগণ কহিয়া 
প্রেতশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া শকুনি, শন্বর, ধৃষ্টি, ! থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর 


ভূতসন্তাপন, বুক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্র ও কচ- 
নামক ভ্রাতৃপুজদিগকে, তাহাদিগের মাতা রুষাভান্গুকে 
ও স্বীয় জননী দিতিকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিতে 
লাগিলেন । 

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,_হে মাতঃ! হে বধু! 
হে পুজ্রগণ ! তোমর! বীর হিরণ্যাক্ষের নিমিত্ত শোক : 
করিও না; কারণ, শত্রুর সহিত সম্মুখ সমরে বীরগণের ! 


বধ , অভিলধিত, যেহেতু তাহা প্রশংসনায়। হে! 
সুত্রতে ! যেমন ভূতগণ পানীয়শালায় একত্র মিলিত : 
মহিষীগণ দুঃখে ‘হায় নাথ! আমাদিগের সর্ববনাশ 
৷ হইল’ বলিয়৷ করত্বারা বক্ষঃন্থলে মুহুমু হঃ দারুণ আঘাত 
( করিতে করিতে তাহার চরণসমীপে চডহুদ্দিকে পতিত 


হয়, সেইরূপ জীবগণ প্রাচীন কর্ম্মানুসারে একত্র 
সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়৷ থাকে । আত্মা নিত্য 
অর্থাৎ মৃত্াশুষ্য, অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়শুন্, শুদ্ধ, 
সর্ববগত ও সর্বজ্ঞ, কারণ, আত্মা পর অর্থাৎ দেহাদি- 


ব্যতিরিক্ত ; অতএব আত্মা! মৃত, কৃশ, মলিন, বিযুক্ত | 


অথবা অজ্ঞ মনে করিয়া শোক করা বিধেয় নহে। 


আত্মা স্বীয় অবিস্তাত্বার সুখদুঃখাদিকে বিশেষরূপে | 
হে ভদ্রে ! : 
| মনুষ্যগণ্রে মনে শোক উদ্দীপন করিতে লাগিল । 
তাহার! বিলাপ করিয়া বলিলেন, হায় ! 


স্বীকার করিয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকে। 
যেমন জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিশ্বিত তরু- 
সকল চঞ্চল হয়, যেমন চক্ষুঃ উদ্ভ্রান্ত হইলে পৃথিবী 
যেন ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ . 
মন গুণলমূহ-বারা চঞ্চল হইলে পরিপূর্ণ আত্মা মনের 
ন্যায় চঞ্চল ও দেহশুন্য হইয়াও দেহবিশিষ্টের যায় 
প্রতীয়মান হুইয়া থাকে । আত্মা দেহশুন্য হইয়াও বে 
তাহার দেছে ‘অমি, আমার” অভিমান, ইহাই আত্মার: 


উলীনরদেশে সুযজ্ঞ নামে এক নরপতি ছিলেন) 
তিনি যুদ্ধে শক্রগণকর্তৃক নিহত হইলে . তাহার 
জ্বাতিগণ শবকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মহারাজ 


| স্থ্যজ্ঞের রত্বকবচ বিশীর্ণ, আভরণ ও মালা বিভ্র্ট 
' এবং হৃদয় শরনির্ভিন্ন হইয়া 


গিয়াছিল ; তিনি 
রক্তাক্তকলেবরে শয়ান ছিলেন, তাহার কেশ প্রকীর্ণ, 
লোচনদ্বয় বিধ্বস্ত, ক্রোধে অধর দন্ট, মুখপঞ্চু ধূলিদ্বারা 
আবৃত এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও ভুজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল । 
বিধিবশে পতি উশীনর-রাজার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া 


হইলেন। ত্াহাদিগের কেশ ও আন্রণ বিশ্রস্ 
হইল, অশ্রু বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়ায় কুওকুস্কুমে 
অরুণবর্ণ ধারণ করিল, তাহারা রোদন করিতে করি, 5 
তাদৃশ অশ্রত্বার! প্রিয়তমের পাদপক্কজ সেচন করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন, তাহাদিগের করুণ স্বর 


যে বিধাতা 
পুর্ব তোমাকে উপীনরবাসিগণের বৃত্তিদাতা করিয়া” 
হে প্রভো! সেই অকরুণ বিধাতাই তোমাকে 
ধগ্গোচর করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের শোক- 
বর্থানের হেতু করিল। হে মহারাজ! তুমি কৃতজ্ঞ 
বন্ধনত ছিলে, আমর! তোমার বিরহে কিরে“ জীবন 


জীমন্তাগবত । 
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ধারণ করিব? হে বীর! আমরা তোমার চরণের | বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেবাদি-দেহও এই | নিয়মের 
দাসী; তুমি যথায় গমন করিবে, আমার্দিগকেও তথায় | বহিভূতি নহে; কিন্তু আত্মা দেহে অবস্থান 
বাইতে অনুমতি প্রদান কর। তাহারা পতিকে বেষ্টন করিলেও দেহধর্ম্ম জন্মাদিত্বারা বন্ধ হন না, কারণ, 
করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, মৃতদেহের দেহ ও আত্মার বৈলক্ষণ্য অত্যন্ত অধিক । 
দাহ বিষয়ে কেহই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, এদিকে অবিবেকবশতঃ এই দেহ আত্মা বলিয়া প্রতীত হইয়া 
সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। যমরাজ স্বীয় থাকে, কিন্তু আত্মা বস্তুতঃ দেহ হইতে পৃথক্‌; 
আলয়ে থাকিয়াই মৃত ভুপতির বন্ধুগণের রোদন | অত্যন্ত অবিবেকী ব্যক্তি গৃহে আত্মত্ববুদ্ধি স্থাপন 
শুনিয়া বালকরূপে স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ববক তীহা- করে অর্থাৎ, যাহার গৃহ নষ্ট হুইলে ‘আমি নষ্ট 


a এলি of কাউ যা বিপনন জিত 


দিগকে বলিলেন । 

বম কহিলেন, _অহো! ! যীহারা বিলাপ করিতে- 
ছেন, তীহাদিগের বয়ঃক্রম আমার অপেক্ষা অধিক; 
ভীহারা লোকের জন্ম ও মৃত্যু-প্রকার বহুবার দর্শন 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগেরও বিমোহ হুইল! 
তীহার! স্বয়ং মরণশীল ; মনুষ্য যে অব্যক্ত হইতে 
আগমন করে, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; তবে ইহার! 
ঈদৃশ মনুষ্তের জম্য কিহেতু অনর্থক শোক করিতে- 
ছেন? অহো! আমি বালক হইয়াও ধন্যতম ! 
পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে 
গিয়াছেন, তথাপি আমি চিন্তিত নহি; আমি দুর্বল 
হুইলেও বুকাদি আমাকে তক্ষণ করে নাই, কারণ, 
যিনি গর্ভে রক্ষা করেন, সেই বিশ্বরক্ষক আমায় রক্ষ। 
করিতেছেন। যে অবায় ঈশ্বর ইচ্ছায় এই বিশ্বের 
চুপটি, স্থিতি ও প্রলয়. করেন, হে অবলাগণ ! এই 
চরাচর তাহার ক্রীড়াসামগ্রী ; অতএব তিনিই. সংহার 
ও পালন-বিষয়ে প্রভু । ঈশ্বর রক্ষা করিলে পথিমধ্যে 
বিচ্যুত বস্তুও রক্ষিত হুইয়! থাকে, তিনি বিনাশ করিতে 
'ইচ্ছা করিলে গৃহস্থিত বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; তিনি 
সুক্ষ! করিলে অসহায় ব্যক্তিও বনে রক্ষিত হুইয়া থাকে, 
তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহে সুরক্ষিত 
হইলেও প্রাণী জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। 
প্দহলকলের কারণ লিন্দদেহ, কর্ম্মসকল এ: লিঙ্গদেহের | 
কারণ, অতএর রেহসকল কর্ম্মবশে জন্ম গ্রর্ণ করেও | 


হইলাম” এইরূপ বুদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তিই বস্তুতঃ গৃহ 
হইতে পৃথক্‌, সেইরূপ আত্মাও বস্তুতঃ দেহ হইতে 
পৃথক্‌ ; যেমন জলীয় পরমাণু হইতে বুদ দাদি, 
পার্থিব পরমাণু হইতে ঘটাদি ও তৈজস পরমাণু হইতে 
কুণুলাদি উৎপন্ন হইয়! বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ত্রিবিধ 
পরমাণু হইতে সগ্তাত দেহ কালে বিকৃত হুইয়া বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা জন্মমুড়ারহিত। যেমন অনল 
কান্তে অবস্থিত হুইয়াও দ্বাহক ও প্রকাশক বলিয়া! ভিন্ন 
প্রতীত হয়, যেমন বায়ু দেহগত হইয়াও নাসিকাদিতে 
পৃথক অবস্থিত বলিয়! প্রতীত হুইয়! থাকে, যেমন 
আকাশ সর্ববগত হইয়াও কোন বস্তুর ধর্শ্মে সংসক্ত হয় 
না, সেইরূপ আত্মাও দেহেক্দিয়াদি সমস্ত গুণে 
অবস্থান করিয়াও এ সকল হুইতে পৃথক ও নিলিপ্ত। 
হে মুঢ়াগণ! ধাঁহার নিমিত্ত তোমরা শোক কৃ্রিতেছ, 
সেই এই স্থধজ্ঞ শয়ন করিয়া আছেন, তবে কিছেতু 
শোক করিতেছ ? যিনি শ্রবণ করিতেন ও উত্তর প্রদান 
করিতেন, তিনি কখনও দৃষ্টিগোচর হন ন! ; প্রাণ সকল 
ইন্দিয়চেষ্টার হেতু, অতএব মুখ্য? কিন্তু প্রাণও 
শ্রোতা বা বক্তা নহে.কারণ,উহা অচেতন ; যিনি ইঙ্জিয়- 
সকলঘারা বিষয়সকল দর্শনাদি. করেন, সেই আতমা 
চেতন, তিনি অচেতন প্রাণ ও দেহ হুইতৈ ভিন্ন। ভূত, 
ইঞ্জিয় ও মনোত্বারা দেহ রচিত ;. আত্মা দেহ হইতে 
ভিন্ন হইয়াও উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দেহ ভজনা. করেন 
| অর্থ, “খই দেহ জামি’. এইরূপ: মনে ' করেন, 
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তাহাতেই আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি কাণ, আমি | বোধ করিতে লাগিল ও সেহহেতু ক্রন্দন করিয়া 
বধির ইত্যাদি দেহধর্শ্মের উপলব্ধি হইয়া! থাকে । তিনি | কহিল, হায়! বিধাতা কি নিষ্ঠুর 1! আমার পত্নী 
স্বীয় বিবেকবলে এ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিলে আমার প্রতি প্রেমবতী ; সে শোচনীয় আমার ছস্থয 
মুক্তিলাভ হুইয়া থাকে । যতদিন আত্মা লিঙ্গশরীর- দীনভাবে শোক করিতেছে, তাহাকে লইয়া কি 
বিশিষ্ট হইয়া তাহাতে অভিমানযুক্ত থাকেন, ততদিন করিবে? বিধি আমাকেও গ্রহণ করুক, এই 
তাহার কাৰ্য্য বন্ধনের হেড়ু হইয়া থাকে ; তাহা হইতে ভাধ্যাশৃন্য শোচনীয় জীবনে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে 
আত্মা দেহধর্্মভাক্‌ ও সেই হেতু ক্লেশ অনুভব করিয়া হয়, অতএব এইরূপ অর্ধভাগ জীবিত থাকিয়া ফল 
থাকেন, কিন্তু লিঙ্গশরীরে অভিমান নিবৃত্ত হইলে কি? নীড়ে হতভাগ্য শাবকসকল রহিয়াছে, 
এরূপ হয় না, কারণ, এ বিপর্য্যয় মায়াযোগহেতু হইয়া এখনও তাহাদিগের পক্ষ সঞ্জাত হয় নাই; সেই 
থাকে, পরমার্থতঃ উহার অস্তিত্ব নাই। গুণসকলে ও সকল মাতৃহীন শিশুকে আমি কিরূপে পোষণ 
তাহাদিগের কার্য স্থখদুঃখাদিতে যে পরমার্থ বলিয়া করিব? হায়! তাহারা মাতার প্রতীক্ষা করিতেছে। 
বুদ্ধি ও কথন, উহা মিথ্যা অভিনিবেশ বা অভিমান, ' কুলিঙ্গ এইরূপে প্রিয়াবিয়োগে ব্যাকুল হুইয়া 
কারণ, উহ! জাগ্রাদবস্থায় ধনপুভ্রাদিলাভে আনন্দ ও : অশ্রামোচন করিতেছে, এমন সময় সেই বাধ অদূরে 
স্বপ্নে নানাবিধ হ্থখতভোগের ন্যায় মিথ্যা, বস্তুতঃ ; প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কালপ্রেরিত হইয়৷ তাহাকে শ্রদ্ধার 
ইন্দরিয়ঞ্াহা নিখিল বস্তুই মিথ্যা বলিয়া জানিবে। ! বিদ্ধ করিল। তোমরাও সেই কুলিঙ্গের ন্যায় অল্পবুদ্ধি; 
অতএব যাহারা আত্মাকে নিত্য ও দেহাদিকে অনিত্য | তোমরা এইরূপে যদি শত শত বর্ণ পতির নিমিত্ত 
বলিয়া অবগত আছেন, তাহারা শোক করেন না; শোক কর, তথাপি তাহাকে প্রাপ্ত হইবে না। 
তবে যে কখন কখন উপদেশকর্তা জ্ঞানিগণকেও |  হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বালক এইরূপ বলিলে 
শোক করিতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, রাজা স্থজ্ঞের জ্ঞাতিগণ সকলে বিশ্মিতচিন্ত হইলেন 
ভাহাদিগের জ্ঞানের দৃঢ়তার অভাবহেতু স্বভাব নিবৃত্ত এবং সকল বস্তুই অনিত্য ও মিথ্যা আবিভূতি বলিয়া 
হয় না। এই বিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস | মনে করিতে লাগিলেন। যম এইরূপ উপাখ্যান 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিধিবশে এক ব্যক্তি পক্ষি-! বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন, স্যজ্জের 
গণের অন্তকস্বরূপ ব্যাধ হইয়া বনে যেখানে যেখানে ৃ জ্ঞাতিগণও তাহার পরলোককৃত্য সম্পাদন করিল। 
পক্ষী দেখিত, সেই সেই স্থানে জাল বিস্তীর্ণ করিয়া ও | অতএব, তোমরা আতা বা পরের জন্য শোক 
তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া জালবদ্ধ করিত। হে | করিও না; এই জগতে আত্মা কে, পর কে? 
মহিষীগণ। একদা সে কুলিঙ্গদম্পতি বিচরণ করিতেছে | আত্মীয় কে, পরকীয়ই বা কে? এই আত্মা, এই 
দেখিতে পাইল; সেই পক্ষিমিথুনের মধ্যে কুলিঙ্গী পর, দেহীর এইরূপ অভিমানই অজ্ঞান ; এই অজ্ঞান 
লুৰকের প্রলোভনে পড়িয়া সহস! কালপ্রেরিতা হইয়! না থাকিলে পূর্বেবাক্ত আত্মপরপ্রভেদ থাকে না। 4. 
জালসূত্রে আহ্ধ হইল। কুলিঙ্গ পত্ীকে সেইরূপ নারদ কহিলেন,_-দিতি বধূর সহিত দৈত্যপতির 
বিপন্ন দেখিয়। অতীব দুঃখিত হইল এবং স্বয়ং তাহাকে এই বাক্য শ্রাবণ করিয়! তৎক্ষণাৎ পুক্সশোক পরিত্যাগ 
মুক্ত-করিতে অসমর্থ ভাবিয়া উভয়ের দশাই শোচনীয় করিয়া তত্ব চিত্ত নিবেশিত করিলেন । . 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন,--হে রাজন! হিরণ্যকশিপু । আত্মা যখন নিত্য, তখন বহুজন্ম তপস্যা করিয়া 
আপনাকে অজেয়, অজর, অমর, প্রতিপক্ষহীন ও তাহা নিশ্চয় লাভ করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া সে 
একচ্ছত্র অধিপতি করিতে অভিলাষ করিলেন। এই দুস্তর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বলে, আমি 
উদ্দেশ্যে তিনি মন্দর পর্ববতের উপত্যকায় পরমদারুণ ৷ স্বীয় তেজে এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্যবিধ ব্যবস্থা স্থাপন 
তপস্যা অ বস্তু করিলেন; তিমি উদ্ধীবাথু ও করিব, অতঃপর পূর্য্বের নিয়ম চলিবে না; যাহারা 
নঞ্োদৃষ্টি হইয় প দানার অবনি স্পর্শ করিয়া | ইহলোকে ত্রশ্মচর্য্য-তপস্যাদি করিয়া ক্লেশ ভোগ করে, 
দণ্ডায়মান রহিলেন; যেমন প্রলয়কালীন অর্ক. ৷ তাহারা পরলোকেও নরকভাগী হইয়! ক্লেশ পাইবে 
রশ্মিজালে শোভমান হয়, সেইরূপ তিনিও জটা- | এবং যাহারা ইহলোকে কেবল বৈষয়িক স্থখভোগে 
কলাপের কাস্তিচ্ছটায় শোভমান হইলেন। পূর্বে । নিরত থাকে, তাহারা পরলোকেও স্বর্গাদি সখ ভোগ 
যে সকল দেবতার! অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ ! করিবে; বাদি লোকে প্রয়োজন কি? এ 
করিতেছিলেন, তিনি তপস্যানিরত হইলে তাহারা : সকল লোক কালে বিনাশ প্রাপ্ত "হয়; অতএব 
পুনর্বার স্বস্মস্থানে আগমন করিলেন। তাহার ' ব্রহ্মোলোক অধিকার করিব। সে যে দুক্ষর তপস্যায় 
তপোময় সধূম অগ্নি মস্তক হইতে সমুদ্ভূত হইয়া | প্ৰবৃত্ত হইয়াছে, তাহার এই নিগৃঢ় অভিপ্রায় আছে, 
সর্ববদিকে বিস্তৃত হইয়া উদ্ধলোক ও অধোলোক- | আমরা গুনিয়াছি। আপনি ত্রিভুবনেশ্বর, অতঃপর 
সকলকে সন্ভগ্ত করিল; নদী ও সমুদ্রসকল ক্ষু, | যাহা! কর্তব্য, স্বয়ং তাহার বিধান করুন। হে 
দ্বীপ ও পর্বতের সহিত পৃথিবী কম্পিত, গ্রহগণের | জগণ্পতে ! আপনার এই পারমেষ্ঠ্যপদ উৎকৃষ্ট 
সহিত তারাগণ নিপতিত এবং দ্রশদিক্‌ প্রস্থলিত গোত্রাঙ্গণস্ষ্টির নিমিত্ত, কিন্তু সে ইহা অধিকার 
হইল । সেই তপোময় অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত হইয়। | করিলে বিরুদ্ধ সৃষ্টি করিবে; আপনার এই লোক 
দরগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্মলোকে গমন | ৷ হইতে স্থষ্ট লোকদিগের ধর্ম্মাদি সম্পত্তি হইয়া থাকে, 
করিলেন এবং ধাতাকে নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব ' কিন্তু সে অধিকার করিলে অধর্ম্মবাহুল্যে বিপত্তি 
জগৎপতে ! . দৈত্যরাজোর তপন্তায় সন্তপ্ত হইয়া ঘটিবে; আপনার এই লোক কল্যাণ ও উৎকর্ষের 
আমর! স্বর্গলোকে বাস করিতে পারিতেছি না । ৷ নিদান, সে অধিকার করিলে গোত্রাহ্মণগণের অকল্যাণ 
হে ভুমন্‌ সর্ববাধিপতে ! যাহারা উপহার প্রদানপূর্ববক | ও পরাভব হুইবে। হে নৃপ! ভগবান্‌ আত্মতু 
আপনার পুজা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের বিনাশ | এইরূপে বিজ্ঞাপিত হুইয়া ভূগু ও দক্ষাদিপরিবৃত 
হইবার পূর্বে, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এই বিপদের | হইয়া দৈত্যেশ্বরের আশ্রমে গমন করিলেন; কিন্ত 
উপশম করুন। আপনার কি অবিদিত আছে ? | প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, কারণ, 
তথাপি আমাদিগের নিবেদন শ্রবণ করুন। তাহার তাহার দেহ বল্মীক, তৃণ ও কীচকন্ারা সমাচ্ছম 
সঙ্ধল্প এই,__ধেমন ব্ৰহ্মা তপোনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠ- হইয়াছিল এবং চতুর্দিকে পিপীলিকাগণ তীছার মেদঃ, 
দ্বারা চরাচর এই বিশ্ব কৃষ্টি করিয়া সর্ববলোক হইতে ত্বক, মাংস ও শোণিত ভক্ষণ * করিয়াছিল। 
শ্রেষ্ঠ সত্যলোকে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেইরূপ পরে হুংসবাহন বিশেষ ' লক্ষ্য করিলে দেখিতে 
আমিও ক্রমশঃ তগন্যা ও যোগনিষ্ঠা-ব্বারা সেই স্থান পাইলেন, দৈত্যরাজ তপস্যাদ্বার লোকলকলকে 
অধিঞ্ধার করিব; যদিও আয়ঃ অল্প, তথাপি কাল ও | সম্ভত্য করিতেছেন; তাহাকে মেঘাচ্ছন্ন কবির 
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8২১ 


দই কা te শান Tp জা of শি পি শীল 


এ বি আদ হত হজ MS বিল অনন্তর উদিত হইয়া নেতার! বিভুকে 


লাগিলেন । 


। নিরীক্ষণপূর্ব্ক বদ্ধাঞ্জলি হইলেন, মন্তক জবনত ও 


তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তপস্তায় সিদ্ধ হইয়া, 


বরদাতা আমি তোমার সমক্ষে আসিয়াছি, অভিলধিত | 
বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার এই মহৎ ও অস্ত | 
ধৈর্য্য দর্শন করিয়াছি; দংশসকল তোমার দেহ, 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রাণ অস্থিসমূহমধ্যে 
অবস্থান করিতেছে । প্রাচীন খষিগণ ঈরদৃশী তপস্যা 
করেন নাই, অপর কেহও এরূপ করিতে পারিবেন 
না; কে নিরম্ু হইয়া দেবপরিমাণে শত বৎসর 
প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? মনস্বিগণের 
দুর তোমার এই তপশ্চর্্যায় আমি পরাজিত 
হইয়াছি; হে দিতিনন্দন! স্থতরাং তপোনিষ্ঠ 
তুমি যে আমাকে পরাজিত করিয়াছ, তাহাতে আর 
বক্তব্য কি? হে অন্নুরশ্রেষ্ঠ! অতঃপর আমি 
আমি অমর, তুমি মর্ত্য হুইয়! যে আমার দর্শন লাভ ৷ 
করিলে, ইহা নিম্ষল হইবে না। 

নারদ কহিলেন,_আদিদেব ব্রহ্মা এইরূপ ' 
কহিয়া যাহা হইতে অব্যর্থ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, 
সেই দিব্য কমগুলুজলদ্বারা৷ পিপীলিকাদিকর্তৃক ভক্ষিত- 
দেহকে প্রোক্ষিত করিলেন। অনন্তর দৈত্যেশ্বর 
কীচকবল্মীক হইতে সমুখিত হইলেন; তিনি 
মনঃশক্কতি, ইন্ড্রিয়শক্তি ও দেহশক্তিসমন্বিত ও 
সর্ববাবয়বসম্পন্ন; তিনি যুবা, বজ্ের ম্যায় তাঁহার 
অঙ্গের দৃঢ়তা ও তণ্ত হেমের হ্যায় তাঁহার কান্তি; 
তিনি যখন উশ্খিত হইলেন, বোধ হুইল যেন বিভাবন্থ 
কাষ্ঠ হইতে প্রকাশিত হুইলেন। দৈত্যরাজ দেব 
হংমবাহকে আকাশে অবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া শিরো- 


পুলকাবলী উদ্ভিন্ন হইল; তিনি গদ্গদকণ্ঠে স্তুতি 
করিতে লাগিলেন। 

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, _কল্লাস্তকালে এই জগৎ 
প্রকৃতির গুণরূপ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ছিল, 
স্বপ্রকাশ যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা ইহাকে অভিব্যস্ত 
করেন এবং যিনি তিনগুণ স্বীকার করিয়া এই বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই সম্ব, রজঃ 
ও তমোগুণের আশ্রয় পরিচ্ছেদশূন্যা পরমেশ্বরকে 
প্রণাম করি। যিনি আদ্য, অতএব কারণ; বিনি 
জ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, বিজ্ঞান অর্থাৎ জগৎপ্রকাশক, 
যিনি প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি এই সকল বিকার- 
দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ জন্য বস্তুর আকার 
ধারণ করিয়া থাকেন, তীহাকে নমস্কার করি। তুমিই 
স্থাবর ও জঙ্গমের নিয়ন্তা, কারণ, তুমি মুখ্য প্রাণ 
অর্থাৎ সূত্রাত্মা, অতএব তুমি প্রজাগণের এবং তাহা- 


' দিগের চিত্ত, চেতনা, মনঃ ও ইন্দিয়গণের পতি; এই 


নিমিত্ত তুমিই মহান্‌ এবং আকাশাদি ভূতগণের, 
তাহাদিগের গুণস্বরূপ শব্দাদি বিষয়সমুছের ও বিষয- 
বাসনাসকলের ঈশ্বর । ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় তোমার 
তন্তু; হোত উদ্গাতা, অধবধু ও ব্ৰহ্মা নামে চারি- 
জন যাজ্জিক উক্ত বেদোক্ত চতুহোত্রক কৰ্ম্ম অর্থাৎ 
যন্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; তুমি উক্ত বিদ্ধা- 
দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যনজ্ঞসকলের বিস্তার করিয়া থাক") 
তুমি প্রাণিগণের আত্মা ও অন্তর্যামী, কারণ, তুমি 
সর্বজ্ঞ; দেশ ও কালত্বারা তোমার পরিচ্ছেদ হয় 
না, এই নিমিত্ত তুমি অধণ্ড। তুমিই নিমিষশুদ্ধ 


| কাল, লবাদি অবয়বন্ধার৷ জনগণের আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া 


দ্বারা তূমিম্পর্শ করিয়া প্রণাম, করিলেন, তাহাকে. | থাক; তুমি পষ্টাদিকর্তা ছইয়াও. কুটস্থ অর্থাৎ 
দর্শন করিয়া দ্বেত্যপতি মহোৎসবতুল্য আনন্দ অনুভব নির্বিবকার; কারণ, তুমি জ্ঞানরূপ আত্মা, পরমেশ্বর, 


৪২২ 


জন্মরহিত-ও অপরিচ্ছিন্ন। জীবলোক জন্মাদিদারা 


বিকার প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, কিন্তু তুমি জীবলোকের 
জীবনহেতু, যেহেতু তুমিই তাহার নিয়ন্তা যদ্দি 
তুমি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু থাকিত, তাহা হইলে 
তাহা হইতে তোমার জন্মাদি বিকার সম্ভব হইত ; কিন্তু 
কারণ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্য কোন বস্তুই তোম! 
হইতে অতিরিক্ত নহে; বেদ, উপবেদ ও তাহার 
অঙ্গ ব্যাকরণাদি তোমারই তনুঃ যেহেতু তুমিই বৃহৎ 
অর্থাৎ ব্রহ্ম; হিরণ্যরূপ ত্রহ্মাণ্ড তোমার গর্ভে বাস 
করিয়া থাকে, তুমি ত্ৰিগুণাত্মক প্রধানের পরপারে 
অবস্থান করিতেছ। হে বিভে|! এই ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ড 
তোমার '্থূল শরীর, তুমি এতদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও 
মনের গুণসমূহ অর্থাৎ বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া থাক, 
কিন্ত পারমেষ্ঠ্য ধামে অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যস্বরূপে অবস্থিত 
থাকিয়া ভোগ করিয়া থাক, তাহাতে তোমার ম্বরূপের 
তিরোধান হয় না, অতএব তুমি নিরুপাধি ব্রহ্ম ও 
পুরাণ পুরুষ । হে অনন্ত! তুমি মনঃ ও বাক্যের 
অগোচররূপে এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার 
এঁশবর্য্য অচিন্ত্য, যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তি অর্থাৎ বিদ্যা এবং 


জীয়ন্থাগবত 


জচিচ্ছক্তি অর্থাৎ মায়! এই শক্তিদ্বয়সমদ্থিত তোমাকে 
নমস্কার করি। হে বরদোত্তম! হে প্রভে৷ ! যদি 
আমার অভিলধিত বর প্রদান করিবে, তাহা হইলে এই 
বর দাও, যেন তোমার স্যষ্ট কোন ভূত হইতে আমার 
মৃত্যু সংঘটিত না হয়। গৃহাধির অভ্যন্তরে, গৃহাদির 
বাহিরে, দিবাভাগে, রাত্রিতে, ভূমিতলে ও আকাশে 
খেন আমার মৃত্যু নাহয়; নর অথবা পশু যেন 
আমাকে বধ করিতে না পারে। তুমি যাহাদিগকে 
সৃষ্তরি কর নাই, ঈদৃশ কেহ যেন কোন অন্ত্রদ্ধারা আমার 
বিনাশসাধনে সমর্থ না হয়। আরও, যাহারা প্রাণী 
অথবা যাহার! প্রাণহীন এবং স্বর, অস্থুর ও মহাসপ- 
সকল, ইহারাও যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। 
যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্থিতা করিতে সমর্থ ন! 
হয়; দেহছিগণের ও লোকপালগণের উপর আমাকে 
একমাত্র অধীশ্বর করিয়া দাও এবং তপস্য। ও যোগের 
প্রভাবে যাহারা তোমার ন্যায় মহিম! অর্থাৎ অণিমাদি 
এশর্য্য লাভ করিয়াছে, যে সকল এঁশর্ধ্য কদাপি বিনষ্ট 
হয় না, তোমার কৃপায় আমার সেই সকল এশ্বর্য্য 
অধিগত হউক । 


তৃতীয় অধ্যায় সমাধু। ৩। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


"নারদ কহিলেন, হিরণ্যকশিপু এইরূপ বর 
প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় প্রীত হইয়। 
তাহাকে সহুলভ বরসকল প্রদান করিলেন। ব্রঙ্গা 
কছিলেন,--হে তাত! তুমি যে সকল বর প্রার্থন৷ 
রিলে, তাহা পুরুষের দুর্লভ; হে বৎস! দুর্লভ 
হইলেও ' আমি তোমাকে এ সকল বর প্রদান 
করিলাম । অনন্তর যাহার অনুগ্রহ কখনও বার্থ হয় রক্ষঃ 
না, সেই গবাদ্‌ বর্ষ! অন্থররাজকর্তৃক -পৃরিত হই্া 


গমন করিলেন, প্রজ্াপতিগণ তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন। দৈত্য এইরূপে বর প্রাপ্ত হুইয়া হেমময়, 
বপুঃ ধারণপূর্ববক ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বধ স্মরণ. করিয়া 
ভগবান্‌ বিষ্ণুকে দ্বেষ করিতে লাগিল। প্রবল প্রতাপ 
অনুর, দেব, অনুর, মনুষ্যেজ্বগণ, গন্ধর্বব, পক্ষী, উরগ, 
সিদ্ধ, চারণ, বিভাধর, খাধি, পিসৃপতি, মনু, যক্ষ, 

ও পিশাচাধিপতি, প্রেত ও ভূতপতিনিগকে 
জয় জি ঘে যে প্রাণিজাতির 'মধ্যে: সাহারা. তর 


সপ্তম স্ব । 


অনুর তাহাদিগকে জয় করিল; এইরূপে 
সে দশ দিক্‌ ও তিন লোক জয় করিয়া লোকপালগণের 
তেজ ও স্থান হরণ করিল। যাহা দেবোগ্ভান দ্বারা 
পরিশোভিত, সাক্ষাৎ বিশ্বকর্শ্মা যাহ! নির্শ্মাণ করিয়া- 
ছেন, সেই ব্রেলোক্যলক্গমীর আশ্রয় অখিলতভোগ্যোপ- 
করণসমদ্থিঙ স্বর্গ আধিকার করিয়া মহেন্দ্র-ভবনে বাস 
করিতে লাগিল । যথায় সোপানাবলী বিদ্রমনির্দ্মিতা, 
ভূমি মরকতমণিময়ী, গৃহভিত্তি সকল স্ফটিকনির্িত ও 
্তস্তশরেণীসমূহ বৈদূর্যামণিময় ; যথায় বিচিত্র চন্দ্রাতপ, 
পদ্পরাগমণিময় আমন, হুগ্ধফেননিভা মুক্তাদামাদি- 
পরিচ্ছদযুক্তা শয্যা শোভা পাইতেছে, যথায় সুর- 
সুন্নরীগণ কুজনশীল নূপুরের ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিয়া থাকে ও রত্বভূমিতে স্ব স্ব সুন্দর মুখের 
প্রতিবিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, সেই মহেন্দ্রভবনে 
মহাবল মহামন! লোকজয়ী একচ্ছত্র অস্ত্র রিহার 
করিতে লাগিল; সন্তাপিত দেব্প্রভৃতি সকলেই 
তাহার পদদ্ধয় বন্দনা করিতে লাগিল; এইরূপে 
তাহার শাসন সমধিক প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। হে 


, B২৩ 


মণ্ডল নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তুর আধার হইয়াছিল । 
লবণ, মধু, ঘৃত, ইক্ষুরস, দি, দুগ্ধ ও অমৃতসমুদ্রসকল 
তরঙ্গসমূহদ্বারা রত্বরাশি উপহাররূপে প্রদান করিত। 
শৈলসমূহ উপত্যকাডভূমিতে তাহার ক্রীড়াস্থান রচন! 
করিয়৷ দিয়াছিল। বৃক্ষদকল ষড়, খতুন্থলভ পুষ্প- 
ফলাদি যুগপৎ প্রসব করিত এবং দৈত্যপতি স্বয়ং বর্ষণ, 
দহন ও শোষণাদি লোকপালগণের পৃথক পৃথক্‌ গুণ 
একাধারে ধারণ করিত। দৈত্যরাজ অজিতেন্দ্রিয 
ছিল, এই নিমিত্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইয়াও এবং 
প্রিয় বিষয়সকল যথেচ্ছ উপভোগ করিয়াও তাহার 
তৃপ্তি হইল না। এইরূপে 'এশর্ধ্যমত্ত দৃপ্ত উল্মার্গগামী 
্রক্মশাপত্রস্ত অন্ুরের স্ুদীর্ঘকাল অতীত হইল । 
লোকপালগণের সহিত লোক সকল তাহার উগ্রদণ্ডে 
নিপীড়িত হইয়া ও অন্যত্ৰ রক্ষক না দেখিয়া অচ্যুতের 
শরণাপন্ন হইল। যে দিকে ঈশ্বর শ্রীহরি বিরাজ 
করেন, অমল শান্ত সম্যাসিগণ যে দিকে গমন করিয়া 
নিবৃত্ত হন না, সেই দিক্‌কে নমক্ষার। এইরূপে 
বহিরিক্দ্িয়, অস্তঃকরণ ও দেহকে সংযত করিয়া বায়ু 


রাজন! তীব্রগন্ধ স্থরাপানে অস্থ্র মস্ত হইলে তাহার | ভুক্‌ ও অমল হইয়া তাহার! হাবীকেশের স্তব করিয়া 


তাঁত্ম লোচনঘয় দুণিত হইত; ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব- 
ব্যতীত সর্ব লোকপালগণ তপস্যা, যোগবল ও তেজের 
আশ্রয় সে অস্থরকে উপহার হস্তে লইয়। আরাধনা 
করিতে লাগিল। ' হে যুধিষ্ঠির! বিশ্বাবন্থ প্রভৃতি 
গন্ধর্বব ও সিদ্ধগণ, তুম্বুক ও আমি, আমরা সকলেই 
স্বীয় তেজে ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিরঢ সেই অসুরের 
গুণগান করিতাম এবং খধিগণ, বিষ্যাধরগণ ও 
অপ্লরোগণ মুহুমুহঃ তাহার স্তুতি করিতেন। বর্ণা- 
শ্রমিগণ, যাহাতে প্রচুর দক্ষিণ! দান করিতে হয়, ঈদৃশ 
বঞ্জসমূহত্বারা দৈত্যরাজের আরাধনা করিত, সে স্বীয় 
প্রভাবে হবির্ভাগ গ্রহণ করিত। তাহার শাসনাধীন! 
সপ্তত্বীপবতী মহী কর্ষণ ব্যতিরেকে পঙ্ক শহ্যাদি প্রধান 
করিত, স্বর্ণ অস্ভিলনিত বন্তু দান-করিত এবং নভো- 


বিশুদ্ধ চিদানন্দরূপ, তোমা হইতেই অভয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তোমাকে নমস্কার করি। তখন মেধনিস্বদা 
সাধুগণের অভয়প্রদা অশরীরিণী বাণী দিকৃসকল 
মুখরিত করিয়! তাহার্দিগের সমক্ষে আবিভূতি হইয়া 
কছিল,-হে দেবশ্রেষ্ঠগণ। তোমাদিগের ভয় নাই, 
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভূতগণ আমার দর্শন লা 
করিলে সর্ববত্রেয়ঃ প্রাপ্ত হুইয়া থাকে । এই দৈত্যা- 
ধমের যে সকল দৌরাত্মা, তাহ! আমি অবগত আছি, 
আমি তাহার শান্তি বিধান করিব, কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা 
কর। যদি কেছ দেব, বে, গো, বিপ্র, সাধু, বর্ম 
ও আমার প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করে, তাহা হইলে 
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হৃত মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি প্রোহাচরণ করিবে; 
তখন বত্রহ্মবরে তেজ্জস্বা হইলেও আমি উহাকে বধ 
করিব। 

নারদ কহিলেন;--লোকগুরু ভগবান এইরূপ 
কছিলে, দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া দিরুত্বেগচিত্তে 
প্রতিগমন করিলেন এবং অনুর হত হইয়াছে মনে 
করিলেন। সেই দৈত্যপতির পরমাঙ্কুত চারি পুজ্রের 
মধ্যে প্রহলাদ বহুগুণে গরিষ্ঠ ও মহাজনগণের ভক্ত 
ছিলেন। তিনি ব্ৰহ্মণ্য, শীলসম্পন্ন সত্যসন্ধ ও 
জিতেন্দ্ৰিয় ছিলেন । যেমন আত্মা সর্ববভৃতের এক- 
মাত্র প্রিয় ও স্ুহৃত্তম, তিনিও তাদৃশ ছিলেন। 
তিনি দাসের ন্যায় পৃজনীয়গণের চরণে প্রাণত 
হইতেন, দীনজনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্য ও 
তুল্য ব্যক্তির প্রতি ভ্রাতার হ্যায় স্সেহ প্রদর্শন 
করিতেন ; তিনি গুরুদেবকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা 


চিত্ত বিপদে বা দুঃখে উদ্বিগ্ন হইত না; তিনি 


মনে করিতেন, অতএব এ সকল পদার্থে নিস্পৃহ- । 


ছিলেন। তাহার ইন্দ্রিয় প্রাণ, শরীর ও বুদ্ধি 


হীমন্তাগবউ । 


করিয়া থাকেন, আপনাদিগের স্যায় ব্যক্তি যে তাদৃশ 
মনে করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যাহার 
ভগবান্‌ বাস্থদেবে স্বাভাবিকী রতি বর্তমান ছিল, 
অসংখ্য গুণগ্রামদ্বার! তাহার মাহাত্ম্য কেবল সুচিত 
হইতেছে মাত্র । প্রহলাদ যখন বালক ছিলেন, তখন 
ক্রীড়নক পরিত্যাগ করিয়া জড়ব থাকিতেন; 
কৃষ্ণগ্রহ তাহার আত্মাকে অধিকার করায়, তাহার 
চিত্ত একমাত্র কৃষ্ণেই নিবেশিত থাকিত ; এই জগৎ 
সাধারণের নিকট যাদৃশ প্রতিভাত হয়, তাহার নিকট 
তাদৃশ প্রতিভাত হইত না। তাহার আত্মা গোবিন্দের 
সহিত একীকৃত হওয়ায় উপবেশন, পর্যটন, ভোজন, 
শয়ন, পান ও বাক্যকথনবিষয়ে তাহার বাহান্ঞান 


৷ থাকিত না । কখন বৈকুগ্ঠনাথের চিন্তায় চেতনা 


বিহ্বল হওয়ায় রোদন করিতেন, কখন হাস্য করিতেন, 


কখন বা ভগবচ্চিন্তায় এত আহ্লাদ হইত যে, 
করিতেন; তাঁহার বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও আভিজাত্য : 
ছিল, কিন্তু তথাপি অভিমানশূুন্য ছিলেন; তাহার ! 
: কখন বা ভগবদ্ভাবনাযুক্ত ; স্থতরাং তন্ময় হইয়া ভগ- 
স্বর্গাদিকে অথবা এঁহিক ভোগ্যবস্ত্রসকলকে অনিত্য 


সংযত ছিল ও মনঃ সর্ববদা কামনারহিত ; সুতরাং ; 


প্রশাস্ত থাকিত। এইরূপে তিনি অস্তুর হইয়াও 
মাৎসর্য্যাদ্দি অন্ুরভাববর্িজিত ছিলেন। হে রাজন! 


ব্যক্তিগণ মুহুমুহ:ঃ এ সকল গুণ স্ব স্ব চরিত্রগত 


সভায় সাধু কথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তথায় দেবগণ 


শক্ত হইলেও তাহার চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া কীর্তন ; 


উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন; কোন কোন সময়ে 
মুক্তকণ্ঠে চীৎকার, কখন বা! বিলজ্জভাবে নৃত্য এবং 


বানের লীলা অনুকরণ করিতেন। কোন কোন 
সময়ে, প্রহলাদ কৃষ্ণভাবাপল্ন হইয়৷ পুলকিতাঙ্গ 


৷ হইতেন, তখন তিনি তৃফীস্তাব অবলম্বন করিতেন; 


অচঞ্চল প্রেমজনিত আনন্দে অশ্রু বিগলিত হুইয়া 


' তাঁহার লোচনঘ্বয়কে আমীলিত করিত। যাহারা 
, অকিঞ্চন ভক্ত, তাহাদিগের সঙ্গ হইতে উত্তমঃশ্লোকের 
মহাজনগণ যে সকল গুণে অলঙ্কৃত থাকেন, সেই সকল 
গুণ প্রহলাদের মধ্যে বর্ধমান ছিল; বিবেকী ' 
' বিস্তার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ ছুঃসজে পড়িয়া 
করিয়া থাকেন; যেমন ভগবানের গুণ কখনও ! শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও চিত্তের 
ভিরোছিত হয় না, সেইরূপ তাঁহার সেই সকল গুণ | শীস্তিবিধান করিয়াছিলেন । হে রাজন! হিরণ্য- 
অন্ভাপি তিরোহিত হয় নাই।' হে মহারাজ! যে ME HERALD বগা রে 


পদারবিন্দে সেবাধিকার লাভ করা যায়; তিনি সেই 
সেবাদ্ধারা পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও তাহ 


জ্লোছাচরণ করিতে লাগিলেন । | 
মুখিডির্‌ ককিলেন।-_-ছে দেবর্ষে 1,: ছে ডপোধন 


সপ্তম স্বন্ধ ৷ 
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পভ! হুইয়া পবিত্ৰচেতাঃ সাধুলীল আত্মজের প্রতি । হইলে এবং পিতাকে দেবতার স্যায় ভক্তি' করিলে 
অনুররাজ যে প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন, তদ্‌- তাদৃশ পুক্র যে পিতার দ্রোহাচরণের পাত্র নছে, 
বিষয়ে আপনার নিকট তথ্য অবগত হইতে অভিলাষ তাহাতে বক্তব্য কি? হে ব্রহ্মন্‌! পিতা হইপ্লা 
করি। পুত্র প্রতিকূল হইলে পুক্রবুসল পিতা বিদ্বেষবশতঃ যে পুজ্ঞের মরণের আয়োজন করে, 
তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তিরস্কার ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয় ? এই বিষয়ে আমার মহৎ 
করিয়া থাকেন, কিন্তু শত্রুর হ্যায় কদাপি দ্রোহাচরণ কৌতূহল হইয়াছে; হে প্রভো। তাহা নিবারণ 
করেন না; পুজ্র অনুকূল ও প্রগাঢ় জ্ঞান-সম্পন্ন | করিতে আজ্ঞা হয় 
চতুর্থ অধ্যায় সমাণ্ত। ৪। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
নারদ কহিলেন, _অন্ুরগণ ভগবান্‌ শুক্রাচার্যাকে | আশ্রয় গ্রহণ কর! বিধেয় ; আমি ইহাই উত্তম বলিয়! 


পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন; অতএব শগু ও 
অমর্ক নামে তাহার পুজ্রদ্বয় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর 
প্রাসাদসমীপে বাস করিতেন । রাজা নীতিনিপুণ 
বালক প্রহলাদকে তীহাদিগের নিকট প্রেরণ 
করিলেন; তাঁহারা প্রহ্লাদকে ও অন্যান্য অন্ুর- 
বালকদিগকে দগুনীতিপ্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান 
করিতে লাগিলেন ।- গুরু যাহা! বলিতেন, প্রহলাদ 
তাহা শ্রবণ করিতেন; কিন্তু নীতিশান্্রকে তিনি 
সাধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; কারণ, ইনি 
আত্মীয়, ইনি পর, এইরূপ মিথ্যা অভিমানকে আশ্রয় 
করিয়া দণ্ুনীতিপ্রভৃতি শান্ত অবস্থান করিতেছে । হে 
পাণ্তব! একদা অস্থরপতি পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন 
করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! তুমি যাহা উত্তম 
বলিয়া মনে কর, তাহাই বল। প্রহলাদ কহিলেন, হে 
অন্থুররাজ ! ‘আমি, আমার’ এই মিথ্যা অভিনিবেশ 
হইতে দেহিগণের বৃদ্ধি সম্যক উদ্বিগ্ন হুইয়া থাকে; 
তাছাদ্নিগের গৃহ অন্ধকুপের ম্যায় মোহজনক, এই 
নিমিত্ত শৃহিগণকে অধঃপাতিত করে; ঈদৃশ গৃহ 
পরিত্যাগ কিয়া ,বনে: গমনপূর্ববক গৃহিগণের হরির 


€৪ 


মনে করি। 

নারদ কহিলেন, দৈত্য নিক বিষ্ণুর 
প্রতি ভক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরের কুমন্ত্রণায় 
বালকের বুদ্ধিবিপর্ষ্যয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া হাস্য 
করিলেন এবং আদেশ করিলেন, বিষ্ণুভক্ত দ্বিজাতিগণ 
ভিন্ন বেশ ধারণপূর্ব্ক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়৷ যাহাতে 
বালকের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইতে না পারে, তাহাকে 
সেইরূপে গুরুগৃহে রক্ষা কর। দৈত্যগণ প্রহলাদকে 
গুরুগৃহে আনয়ন করিলে দৈত্য-পুরোহিতগণ তাহার 
প্রশংসা করিয়া সাস্বনাপ্রদানপূর্ববক মধুরবাক্যে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রহলাদ ! তোমার 
কোন ভয় নাই, সত্য বল, মিথ্যা বলিও না; তোমার 
এই যে বুদ্ধি-বিপর্ধ্যয়, ইহা বালকদিগের দেখিতে 
পাওয়া যায় না; ইহা তোমার কোথা হইতে হুইল? 
তোমার এই যে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে, ইছা' কি 
তোমার স্বাভাবিক, অথবা অপর কেহ জন্মাইয়া 
দিয়াছে? হে কুলতিলক! আমরা তোমার গুরু, 
আমর! শুনিতে ইচ্ছুক ; আমাদিগের নিকট প্রকাশ 
করিয়া বল। 


৪২৩ 


মিথ্যা অভিমান করিতে দেখ! যায়, সেই ভগবান্কে 
নমস্কার করি। সেই ভগবান্‌ খন অনুকূল হুন, 
তখন লোকের “ইনি অন্য, আমি অন্য” এই প্রভেদ- 
রূপা মিথ্যাবিষয়া পশুবুদ্ধি দূরীকৃত হুইয়া “আত্ম 
অভিন্ন” এই বুদ্ধি উদিত হুইয়া থাকে । যাহারা অবি- 
বেকী, তাহারা এই পরমাত্মাকেই আত্মীয় ও পর 
বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে, কারণ, ইহার চরিত্র 
দুজ্ঞেয়, এমন কি বেদবাদী ব্রহ্মাদিও ইহার স্বরূপ- 
বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকেন; ইনিই আমার বুদ্ধি- 


জীমন্তাগরত । 


প্রহলাদ কহিলেন, ধাহার মায়ায় বুদ্ধি বিমোহিত | পাদ্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর বখন গুরু 
হওয়ায় লোককে ‘ইনি পর, ইনি আত্মীয়" এইরূপ | 


রঙ 
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দেখিলেন, প্রহলাদ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই 
চারিটি নীতিবিষয়ে জ্জানলাভ করিয়াছেন, তখন তিনি 
তাহাকে মাতার নিকট আনয়ন করিলেন; মাতা 
তীহাকে স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলে গুরু 
তাহাকে দৈত্যপতির সমীপে আনয়ন করিলেন। 
বালক পিতার চরণে পতিত হইলে দৈত্যরাজ 
আশীর্ববাদদ্বারা তাহার অভিনন্দন করিয়া বাহ্দ্বার! 
বহুক্ষণ আলিঙ্গনপুর্ববক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। 
হে যুধিষ্ঠির! অস্ুররাজ  প্রহলাদকে ক্রোড়ে 
স্থাপন ও মস্তক আত্রাণ করিয়! বিন্দু বিন্দু অশ্রপাত- 


বিপর্ষায় ঘটাইয়াছেন। হে ব্রজ্জন্! যেমন লৌহ | দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত করিয়৷ প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা 
অয়ন্থাস্ত মণির সমীপে স্বয়ং ভ্রমণ করিতে থাকে, ; করিলেন, বৎস প্রহলাদ। তুমি অগ্ভাবধি গুরুসমীপে 
সেইরূপ আমার চিত্ত চক্রপাণির সমীপে ভ্রমণ : যাহা কিছু উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ ও যাহ! 
করিতেছে; কি তপোদানাদির ফলে আমার চিত্ত | উৎক্নষ্ট বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে, হে আয়ুম্মন্‌ 
চক্রপাঁণির সঙ্গিধি লাভ করিয়াছে, তাহা জানি না। | তাহা আমার নিকট বল। 

: নারদ কছিলেন,__মহামতি প্রহলাদ ব্রাক্ণকে  প্রহলাদ কহিলেন, _বিষুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
এইরূপ বলিয়৷ মৌনাবলম্বন করিলেন; তখন অতীব | পাদসেবন অর্থাৎ পরিচর্ষ্যা, অচ্চন, বন্দন, দাস্ত অর্থাৎ 


“নীচমনা রাজসেবক সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া 
তাঁহাকে ভত্সনা! করিতে করিতে চীৎকার করিয়া 
বলিলেন, অরে, বেত্র আনয়ন কর, এই বালক হইতে 
আমাদিগের যশঃ বিলুপ্ত হইবে; এই কুলাঙ্গার 
দু্বব্দ্ধির পক্ষে সামাদি চারিটা উপায়ের মধ্যে চতুর্থ 
উপায় অর্থাৎ দণ্ডবিধানই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এই 
দৈত্যকুল চন্দনবন, এই বালক ইহাতে কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ 
অন্মিয়াছে ; লোকে লোহনির্ল্মিত কুঠারে কণ্টকবৃক্ষ- 
নির্মিত দণ্ড যোজনা করিয়া বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া 
থাকে; এস্বলে বিষ্ণুই পরশু হইয়া দৈত্যচন্দন- 
বনের মূল উন্ম.লন করিতে উদ্ভত, এই বালক সেই 
পরশুর কণ্টকবৃক্ষনির্মিত দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ 
এইরূপে তর্জদ্রনাদি বিবিধ উপায়-্বারা প্রহলাদকে 
. ভয় দেখাইয়া ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের -উপ- 


কর্ম্মাপণ, সখ্য অর্থাৎ বিষ্ণুকে মিত্র মনে করিয়া 
তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ 
যেমন গবাদি বিক্রয় করিয়া দিলে তাহাদিগের ভরণ- 
পোষণ চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ ভগবান্‌কে 
দেহ সমপ্পণ করিয়া ভরণ-পোষণের চিন্তাবর্জ্জন, এই 
নবলক্ষণা ভক্তি; অধ্যয়ন করিলে যদি জীব সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রতি এই ভক্তি অর্পণ করিয়া আচরণ 
করিতে পারে, তবে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া 
মনে করি। হিরণ্যকশিপু পুজ্রের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহার অধর কম্পিত হইতে 
লাগিল; তিনি গুরুপুজ্কে কহিলেন, ত্রাষাণাধম ! তুমি 
আমার বিপক্ষ বিষ্ণুপন্ষ অবলম্বন করিয়া.) - দু, 
দুর্ম্মতে ! আমার প্রতি অবহেলা করিয়া বালককে এ 
কি অসার শিক্ষা দিয়াছ ? জগতে জনেক অসাধু 


সপ্তম ন্বন্ধ। 


ছদ্বেশী কপট বন্ধু দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন 
ব্হ্মহত্যাকারিপ্রভূৃতি পাতকীর ক্ষয়রোগাদি কালে 
প্রকাশ হুইয়া পড়ে, সেইরূপ এ সকল কপট বঙ্ধুরও 
বিদ্বেষাদি কালে প্রকাশ হুইয়া পড়ে। 

গুরুপুত্র কহিলেন, _হে ইন্দ্রশত্রো ! আপনার 
পুত্র যাহা বলিতেছে, তাহা আমি অথবা অন্য কেহ 
অধায়ন করান নাই । হে রাজন ! এই বালকের 
এই বুদ্ধি স্বাভাবিকী; অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন, 
আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। গুরু এইরূপ 
উত্তর প্রদান করিলে অন্থুররাজ পুনর্ববার পুক্রকে 
কহিলেন, রে দুষ্ট ! যদি তুমি গুরুমুখে এই সকল 
শিক্ষা কর নাই, তবে কোথা হইতে তোমার এই 
সকল দুষ্টা বুদ্ধি জন্মিল ? 

প্রহলাদ কহিলেন,__যাহার' নিরন্তর গৃহচিন্তায় 
আসক্ত, ইন্দ্রিয় সংযত না হওয়ায় যাহারা সংসারে 
প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ চর্বিবত চর্ববণ করিয়া থাকে, 
তাহাদ্দিগের গুরু হইতে ব| স্বভাবতঃ অথবা! পরস্পর 
হইতে কোন প্রকারেই কৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয় না। 
যাহারা দুরাশয় অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়- 
বাসিত, তাহারা বিষ্ণুকে জান্তি পারে না, কারণ, 


যাহার! বিষ্ণুকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তিনি 


তাহাদ্িগের গমা; যাহারা বহিবিষয়কে পুরুষার্থ 
বলিয়া মনে বরে, তাহাদিগকে যাহার! গুরু বলিয়া 
স্বীকার .করে, তাহাদিগের দশা অন্ধকর্তৃক নীয়মান 
অন্ধের ন্যায় হইয়া থাকে; যেমন তাদৃশ অন্ধ প্রকৃত 
পথ জানিতে না পারিয়া গর্তমধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ 
পূর্বেবোক্ত বাক্তিগণও বন্ধনদশায় পতিত হয়; বেদ 
পরমেশ্বরের দীর্ঘরজ্ছু, ব্রাঙ্ষণাদি নাম তাহাতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রজ্জুরূপে সংলগ্ন রহিয়াছে, এ সকল ব্যক্তি কাম্য- 
কর্ম্মহেতু এ সকল রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। 
ধাহারা বিষয়ে] অভিমানশৃন্য মহত্তম, ধতদিন না এ 
সকল ব্যক্তি তাছাদিগের: পদয়জে অভিষিক্ত হয়, 


৪২শ 


ততদিন তাহাদিগের মতি উরুক্রমের শ্রীচরণ স্পর্শ 
করিতে সমর্থ হয় না; ঈদৃশী মতি হইতে সংসাররূপ 
অনর্থের অপগম হইয়া থাকে। পুত্র এইরূপ বলিয়া 
মৌনাবলম্বন করিলে হিরণাকশিপু ক্রোধে বিবেকশূন্থা- 
হৃদয় হইয়া তাহাকে স্বীয় ক্রোড় হইতে ভূমিতলে 
নিক্ষেপ করিলেন; তাহার আর সহা হইল না, 
ক্রোধাবেশে লোচনঘয় ঈষৎ, তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, 
তিনি আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ! এই বালক 
ব্ধযোগ্য, ইহাকে বহির্ভাগে লইয়া গিয়া শীঘ্র বধ কর। 
যে বিষ্ণু ইহার পিতৃব্যকে বধ করিয়াছে, এই অধম 
বালক স্বীয় স্ুহৃদ্গণকে পরিত্যাগ করিয়া দাসের হ্যায় 
সেই বিষ্ণুর পদদ্বয় অর্চনা করিতেছে; অতএব এই 
বালকই আমার ভ্রাতৃহস্তা । যে কৃতত্ বালক পঞ্চ- 
বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পিতা-মাতার ছুস্তাজ সৌইার্দ 
পরিত্যাগ করিল, সে বিষ্ণুরই বা কি উপকার করিবে? 
যদি শক্রও ওষধের ন্যায় হিতকারী হয়, তবে তাহাকে 
পুজ্রই জ্ঞান করিতে হইবে,কিন্তু পুক্ত স্বীয় দেহ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া যদি অহিতকারী হয়, তবে রোগের গ্চায় 
বধ করিতে হইবে; করচরণাদি অঙ্গ যদি নিজের 
অহিতকর হয়, তবে তাহাকেও ছেদন করিয়া ফেলিবে, 
কারণ, তাদৃশ অঙ্কে বর্জন করিলে অবশিষ্ট অঙ্গ 
স্থখে জীবিত থাকিতে পারে। যেমন দুষ্ট ইন্দ্রিয় 
মুনিজনের শত্রু, সেইরূপ পুক্রবেশধারী এই শিশু 
আমার শত্রু, ইহাকে ভোজনকালে বিষাদিপ্রয়োগ- 
দ্বারা এবং শয়ন ও উপবেশন কালে শস্ত্রাদিপ্রহার- 
দ্বারা বধ করা কর্তব্য ; ফলতঃ ইহাকে বিনাশ করিবার 
নিমিত্ত সর্বব প্রকার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। 
প্রভুর আদেশ পাইয়। তীক্ষদংঘ করালবদন তাজশ্শ্র 
ও তাত্মকেশ রাক্ষসগণ শুলহান্তে 'মার্‌ মার্‌ কাটু কা 
বলিয়া ভৈরব গর্জন করিতে করিতে উপবিষ্ট 
প্রহলাদের সকল মৰ্ম্মস্থানে শূল প্রহার করিতে 
লাগিল। প্রহলাদের চিত্ত পরমেশ্বরে সমাঞ্কিত ছিল, 


৪২৮ 


যেমন মন্দভাগ্য ব্যক্তির উদ্ভম বিফল হয়, সেইরূপ 
রাক্ষসগণের প্রহারও নিক্ষল হইয়| গেল; কারণ যে 
পরমেশ্বরে তাহার চিত্ত সমাহিত ছিল, তিনি নির্বিবিকার, 
অবিষয়, নিরতিশয় এশর্য্যযুক্ত ও শগ্তাদিরও নিয়ন্তা । 
হে যুধিষ্ঠির! রাক্ষসগণের প্রয়াস এইরূপে বিফল 
হইলে দৈত্যপতি শঙ্কিত হুইয়া নিরতিশয় আগ্রহ- 
সহকারে পুত্রের বধোপায়লকল অবলম্বন করিলেন । 


গরীমন্তাগবত 


স্বীকার করিয়াছিল, সেইরূপ এই মহাপ্রভাব শিশুও 
আমার অন্যাধ্য ব্যবহার বিস্মৃত হইবে না। এই শিশুর 
অপরিমেয় প্রভাব, কাহাকেও ভয় করে না, ইহার 
মৃত্যুও নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বদি 
আমার মৃত্যু ঘটে, ইহার সহিত বিরোধ হইতেই ঘটিবে, 
অন্য কোন প্রকারে ঘটিবে না। এইরূপ চিন্ত! 
করিতে করিতে অস্থুররাজের শ্রী কিঞ্চিৎ মান হইল, 


তিনি প্রহলাদকে দিগগজসমুহের পদতলে নিক্ষেপ তিনি অধোমুখ হইলেন, এমন সময় শুক্রাচার্য্যের 


করিলেন, মহাসর্পত্বারা দংশন করাইলেন, আভিচারিক 
মন্ত্রপ্ধারা অপদেবত৷ সি করিয়া তাহাকে বধ করিবার 


তনয়দ্বয় নীতিজ্ঞ শগ্ডামার্ক তাহাকে একান্তে কহিতে 
লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনার জ্রভঙ্গীতে 


নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, গিরিশৃঙ্গ হইতে অধঃপাতিত ত্রিভুবনের সমস্ত লোকপালগণ সন্ত্রস্ত হুইয় থাকে, 
করিলেন, মায়ার প্রভাবে সিংহব্যান্রাদি সৃষ্টি করিয়া আপনি একাকী ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, অতএব 
আক্রমণ করাইলেন, অরণ্যাদির মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া আপনার কোন ছুশ্চিন্তার বিষয় দেখিতেছি না; 
রাখিলেন, ভক্ষ্যন্রব্যে বিষ প্রদান করিলেন, উপবাসে | শিশুগণের চরিত্র দোষ-গুণবিচারের বিষয় নহে; 


রাখিলেন, হিম, বায়ু, অগ্নি ও জলমধ্যে পাতিত 
করিলেন এবং তদুপরি পর্ববত ক্ষেপণ করিলেন; এই 
সকল উপায় বহুবার অবলম্বন করিয়াও যখন 
অস্থররাজ নিষ্পাপ পুত্রের বধসাধনে সমর্থ হইলেন 
না, তখন গ্রভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং অন্য 
কোন বধোপায় উদ্ভাবন করিতেও সমর্থ হইলেন 
না। তিনি এইরূপ চিন্ত। করিতে লাগিলেন, আমি 
এই বালককে বন্ধ কর্কশ বাক্য বলিয়াছি, ইহাকে বধ 
করিবার নিমিত্ত বহু উপায়ও অবলম্বন করিলাম, কিন্তু 


তথাপি যতদিন পিতা শুক্রাচাধ্য আগমন না করেন, 
ততদিন ইহাকে বরুণপাশে বন্ধন করিয়৷ রাখুন, 
যাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন না করে; লোকের 
বুদ্ধি বয়ঃক্রম ও সাধুসেবাদ্ধারা সমীচীন হইয়া থাকে । 
হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রদ্ধয়ের বাক্য অনুমোদন করিয়া 
কহিলেন, গৃহস্থ রাজগণের যাহা ধৰ্ম্ম, তদ্বিষয়ে এই 
প্রহলাদকে শিক্ষ। প্রদান কর! কর্তব্য । হে যুধিষ্ঠির ! 
অনন্তর তাঁহার! বিনয়াবনত প্রহলাদকে ধর্ম্ম, অর্থ ও 
কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ে যথাক্রমে উপদেশ প্রদান 


এই শিশু সেই সকল দ্রোহাচরণ হইতে এবং | করিলেন। গুরু যথাযথ শিক্ষা প্রদান .করিলেও 
অভিচারাদি হুইতে স্বীয় প্রভাবে মুক্ত হইল। এই | তিনি ব্রিবর্গকে উত্তম বলিয়৷ মনে করিলেন না এবং 
শিশু আমার সমীপে বর্তমান থাকিয়াও নির্ভয়চিত্ত ; সাহারা রাগ-দ্বেষসহকারে বিষয়সকল ভোগ করিয়! 
যেমন অজীগর্ভের মধ্যমপুজ্ৰ শুনঃশেফ জনক-জননী- | থাকেন, তীহাদিগের বর্ণিত শিক্ষাও তাহার সাধু 
কর্তৃক নরবলির্ূপে হরিশচগ্ের নিকট বিক্রীত হইয়া বলিয়া বোধ হইল না। যখন আচার্য গৃহবর্ম্নিবন্ধন 
স্বীয় পিতা-মাতা, রাজা ও দেবতাগণ কাহাকেও স্বীয় ৷ স্থানান্তরে গমন করিলেন, তখন প্রহলাদের বয়স্তগণ 
পরিত্রাতা দেখিতে না পাইয়া অবশেষে বিশ্বামিত্রের ৷ ক্রীড়ার নিমিত্ত অবসর প্রাপ্ত হুইয়া তাহাকে আহ্বান 
তয় প্রাপ্ত হইয়া পিতা-মাতার অনিষ্টাচরণ স্মরণ | করিল। অনন্তর অতীব জ্ঞানী প্রহলাদ মধুরবাক্য 
করিয়া পিতৃকুল পরিত্যাগপুর্বক বিশ্বামিত্রের গোত্রে! তাহাদিগকে সমীপে আহ্বান. করিলেন:১. ..ভিনি 


সপ্তম সষন্ধ 


শরীরের জন্ম ও মরণাদি অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন, 
এই নিমিত্ত সদয় হুইয়া হাস্য করিতে করিতে 
তদৃবিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
তাহারা বালক, বিষয়িগণের বাক্য ও কার্য এখনও 
তাহাদিগের বুদ্ধিকে দুষিত করে নাই ; স্থৃতরাং তাহারা 


৪ 


প্রহলাদের প্রতি সম্মানবুদ্ধিহেতু ক্রীড়াপরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই হৃদয় ও দৃষ্টি অর্পণ- 
পূর্বক তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল; 
মহাভাগবত অস্থ্রবালক প্রহলাদ সখ্য ও করুণা- 
সহকারে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রহলাদ কহিলেন, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এই মানুষ- 
জন্মেই ধন্মাচরণ করিবে, যেহেতু এই জন্মে প্রয়োজন- 
সিদ্ধি হইয়া থাকে; কৌমারকালেই ধশ্মাচরণ 
করা বিধেয়, কারণ, এই মনুষ্জীবনের স্থিরতা নাই। 
'জন্মান্তরে ধন্মাচরণ করিব এরূপ মনে কর! উচিত 
নহে, কারণ, এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ; অতএব 
সুখের নিমিত্ত প্রয়াস ও কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়। 
ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। বিষ্ণুর 
গ্রীচরণ আশ্রয় করা জীবের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু 
তিনি সর্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও স্থহৃৎ। 
হে দৈত্যশিশুগণ ! দেহিগণ যেমন প্রধত্বব্যতিরেকেও 
পূর্ববকর্ম্মবশে দেহদ্বারা ছুঃখভোগ করিয়া থাকে, 
সেইরূপ পশ্বাদি যোনিতেও ইন্ড্রিয়ন্থখ লাভ করিয়া 
থাকে। অতএব সুখের জন্য প্রয়াস করা কর্তব্য 
নহে, যেহেতু তাহাতে কেবল আয়ু-ক্ষয় হয় মাত্র; 
মুকুন্দচরণান্ভুজ ভজন! করিলে যেরূপ কল্যাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহাতে সেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
অতএব মনুষ্যের শরীর যত দিন সুস্থ আছে, বিপন্ন বা 
বিনষ্ট হয়. নাই, ততদিন সংসারপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান্‌ মন্ুধ্য 
স্বীয় কল্যাণের নিমিত্ত যত্ব করিবে । মন্ুষ্যের আয়ুর 
পরিমাণ শত বর্ষ; যাহার ইন্সিয়জয় হয় নাই, ঈদৃশ 
ব্যক্কির.অর্ধ পরমায়ুঃ নিপ্ষ্লভাবে অতিবাহিত হয়, 


যেহেতু সে রাত্রিকালে নিবিড় অন্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন 
হইয়া শয়ন করিয়া থাকে । বাল্যকালে অজ্জানাবস্থায় 
ও কৈশোরে ক্রীড়ায় বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হয় 
এবং দেহ জরাগ্রন্ত হইলে অসমর্থ অবস্থায় বিংশতি বর্ষ 
অতীত হইয়া ষায়। যৌবনে কোনপ্রকারে কামের 
পূরণ হয় ন', ঈদৃশ কাম ও প্রবল মোহে আক্রান্ত 
হইয়া মনুষ্য হিতাহিত-জস্কানশুন্য হয়, এইরূপে সেই 
গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ুঃ ব্যয়িত হইয়া যায়। 
যৌবনে গৃহাসক্ত ব্যক্তির পশ্চাৎ বৈরাগ। করিয়া 
কল্যাণ-প্রাপ্তির সন্তাবনা নাই, কারণ, কোন্‌ 
অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দৃঢ় স্নেহপাশে বন্ধ আত্মাকে 
বিমুক্ত করিতে অভিলাষ করিবে? তন্কর, সেবক 
ও বণিক্‌ যে অর্থকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর মনে 
করে, যাহা প্রিয়তম ঈদৃশ প্রাণের হানি অঙ্গীকার 
করিয়াও যাহার লাভে যত্ববান্‌ হয়, কে সেই 
অর্থলালস! পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ? অনুকূলা 
প্রিয়ার সহিত নির্জ্জনে সঙ্গ ও মধুর হিতশিক্ষালাপ, 
সৃহৃৎসঙ্গ ও তাহাদিগের নেহবদ্ধন, কলভাষী শিশু- 
গণের প্রতি চিত্তের অনুরাগ, পুঞ্র, শ্বশুরগৃহে স্থিতা 
স্মেহভাজন কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দীন পিতা-মাতা, 
মনোজ্ঞ বহুপরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, কুলপরম্পরাগতা 
জীবিকা, পশুবর্গ ও ভৃত্যবর্গকে ন্মরণ করিয়| «কে এ 


৪৩৬ 
'সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারিবে ? যেমন কোশকারী 
কীট গৃহ নিম্মাণ করিতে গিয়া আপনার নির্গমের 
দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ মনুষ্য লোভহেতু 
কণ্ম করিতে গিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধন 
করিয়া ফেলে, তাহার কামনার পরিতৃপ্তি হয় না, সে 
উপস্থ ও জিহ্বার সুখকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে 
করিয়া দুরস্ত মোহে পতিত হয়; স্থতরাং ঈদৃশ 
ব্যক্তির বৈরাগ্য সুদুরপরাহত । কুটুম্বপোষণের নিমিত্ত 
তাহার পরমায়ুঃ ও পুরুষার্থ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া 
যায়, সে প্রমত্ত হইয়া তাহা অনুভব করিতে পারে 
না; সর্বত্র অন্তঃকরণ ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, 
কিন্ত তথাপি স্বীয় পোত্বর্গের প্রতি আসক্তিহেতু 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। তাহার চিত্ত নিরন্তর 
ধনাদিতে নিবিষ্ট থাকায় কামনার শান্তি হয় না; 
পরধন হরণ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও পরলোকে 
নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা! জানিয়াও কুটুম্বভরণে 
নিরত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরধন হরণ করিয়া থাকে । 
হে দৈত্যবালকগণ ! বিদ্বান্‌ ব্যক্তিও এইরূপে কুটুন্বভরণে 
ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়; 
না, প্রত্যুত মূড়ের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হন, 
কারণ, ‘ইছা! স্বকীয়, ইহ! পরকীয়' এইরূপ ভেদ- 
বুদ্ধিই তাহার অনর্থের মূল হুইয়া থাকে। মনুষ্য 
বিষয়ে অতি লম্পট, সে কামিনীগণের বিহারের নিমিত্ত 
ক্রীড়াস্বগস্বরূপ, তাহাতে পুজ্রাদি নিগড়তুল্য ; যেহেতু 
ঈদৃশ মনুষ্য কোথাও কখনও স্বীয় আত্মাকে মুক্ত 
করিতে পারে না; অতএব, হে দৈত্যবালকগণ ! 
তোমরা দৈত্যগণের.সঙ্গ দূর হইতে পরিহার করিয়া 
জাদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও ; যেহেতু দৈত্যগণ 
বিধয়াসক্র, কিন্তু নারায়ণ মোক্ষস্বরূপ, ইহা মুক্তসঙ্গ 
গাধুগণ কছিয়া থাকেন। ছে জহ্রবালকগণ ! 
জচাতের জীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বহু আয়াস স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ, তিনি সর্রবডূতের 


জীমন্তাগৰত 


আত্ম! ও সর্ববর নিত্যরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। স্থাবর 
হইতে আরস্ত করিয়া ব্রক্মা-অবধি উচ্চ ও নীচ জীব- 
সমূহে, ঘট প্রভৃতি ভৌতিক বিকারপদার্থে, আকাশাদি 
মহাভুতে, সত্বপ্রভৃতি গুণসমূহে, প্রকৃতিতে ও 
মহত্তত্বাদিতে একমাত্র ব্ৰহ্মস্বরূপ আত্মা ভগবান্‌ 
অব্যয় ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং 
সাক্ষিচৈতন্যন্বরূপে ও দৃশ্য দেহাদিরূপে ব্যাপক ও 
ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশযোগ্য, কিন্তু বস্তুতঃ নির্দেশের 
অতীত ও বিকল্পরহিত অর্থাৎ ভেদশূন্য । তিনি কেবল 
চিদানন্দরূপ ও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়াও মায়াছার! 
স্বীয় এঁশর্য্যকে অন্তহিত করিয়া অসর্ববন্ঞের ম্যায় 
প্রভীত হইয়া! থাকেন। অতএব অস্থরভাব পরিত্যাগ 
করিয়। সর্ববভূতে দয়া ও সৌহার্দদ স্থাপন কর ; ভগবান্‌ 
দয়াত্বার| পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই আছ অনন্ত 
পরিতুষ্ট হইলে আর কি অলভ্য থাকে? যতু না 
করিলেও গুণপরিণাম হইতে ধর্ম্মাদির প্রাপ্তি ঘটিয়া 
থাকে; আমরা ভগবানের চরণদ্বয়ের গুণবর্ণন ও 
চরণম্থবাপান্‌ করিতে থাকিব, ধন্মাদি ও লোকবাঞ্ছিত 
মোক্ষে আমাদিগের প্রয়োজন কি ? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম 
এই ত্রিবর্গ এবং ঈক্ষা অর্থাৎ আত্মবিষ্ভা, তর্ক, দণ্ড- 
নীতি ও নানাবিধ! জীবিকা, এই সমস্ত বেদার্থ যদি 
অন্তর্ামী পরমপুরুষের প্রাপ্তির সাধন হয়, তাহা 
হইলে এ সকল সত্য, অন্যথা অসত্য মনে করি; 
নর-সখা নারায়ণ নারদকে এই অমল দুর্লভ জ্ঞান 
উপদেশ করিয়াছিলেন । কেবল বে উত্তম মনুষ্যদিগে- 
রই ইহাতে অধিকার, এরূপ নহে, যীাঁহাদিগের দেহ 
ভগবানের একান্ত অকিঞ্চন ভক্তগণের পদারবিন্দ- 
রজোদ্বারা আগ্লত, তাহারাও এই জ্ঞানলাভের 
অধিকারী । আমি পুর্বে দেবি নারদের নিকট এই 
বিজ্ঞানসংযুত অর্থাৎ জনুভবপর্য্স্ত জ্ঞান ও শুদ্ধ 
ভাগবত ধর বণ করিয়াছি | রে : 
.' ধৈত্যবালকগণ কহিল,-_-হে প্ৰহলাঁদ |. এই গর 
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পুভ্ৰদ্য়-ব্যতিরেকে তুমি ও আমর! অন্য গুরু জানি না, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলে, এই বিষয়ে আমাদ্িগের 
ইহারা আমাদিগের শিশুকাল হইতেই নিয়ন্তা ; শিশু মহান্‌ সংশয় উপস্থিত হুইয়াছে। হে সৌম্য! যি 
অন্তঃপুরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত তাহার মহাজনের | ইহাতে আমাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার সম্ভাবন! 
সঙ্গলাভ দুর্ঘট ; অতএব তুমি কিরূপে নারদের নিকট | থাকে, তবে এই সংশয় ছেদন কর । 

বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬। 


সপ্তম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন,--মহাভাগবত অস্তুরবালক | ইন্দ্র কহিলেন,--ইঁহার জঠরে অস্থররাজের 
দৈত্যসৃতগণ-কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মদীয় | দুঃসহ তেজ রহিয়াছে, প্রাসবকালপর্য্যস্ত ইনি আমার 
বাক্য স্মরণপূর্ববক স্মিতমুখে তাহাদিগকে কহিতে | আশ্রয়ে অবস্থান করুন; পুক্র জন্মগ্রহণ করিলে 
লাগিলেন,__পিতা তপস্ার নিমিত্ত মন্দরাচলে প্রস্থান তাহাকে বধ করিয়া ইহাকে মুক্তি প্রদান 
করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিতে লাগিলেন, এই অস্থূর করিব। 
লোকসকলকে তাপ দিতেছিল, যেমন পিপীলিকাগণ নারদ কহিলেন,__এই গর্ভস্থ শিশু মহাভাগবত, 
সর্পকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ এতদিনে সৌভাগ্যক্রমে ইনি নিষ্পাপ ও স্বীয় গুণেই মহান্‌; এই মহাপ্রভাব 
তাহার ম্বকৃত পাপ পাপিষ্ঠকে ভক্ষণ করিয়াছে; শিশু অনন্তের সেবক, তোম! হইতে ইহার মৃত্যু 
তাঁহারা এই বলিয়া দানবগণের বিরুদ্ধে প্রবল | ঘটিবে না। দেবধি এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র দেবধির 
যুদ্ধো্ম করিলেন। অন্থুরযুখপতিগণ তীহার্দিগের বাক্যে আস্থ। স্থাপনপূর্ববক জননীকে পরিত্যাগ 
প্রবল যুদ্ধযাত্রার কথ শ্রবণ করিলেন, পরে স্থরগণের করিলেন; অনন্তর অনন্তের প্রিয় আমি গর্ভে 
প্রহারে প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া ভীত হুইয়া রহিয়াছি স্মরণ করিয়৷ জননীকে প্রদক্ষিণপূর্ববক স্বর্গে 
প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলেই পু, কলত্র ও ধন-সমস্িত গমন করিলেন। অনন্তর খষি মাতাকে স্বীয় আশ্রমে 
গৃহ, পণ্ড ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ববক সন্বর চতুর্দিকে | আনয়ন করিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্ববক কহিলেন, বৎসে। 
পলায়ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বিজয়ী অমরগণ তোমার ভর্তা যতদিন ন! প্রত্যাবর্তন করেন, তত দিন 
সর্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজশিবির ধ্বংস করিলেন । এই স্থানে অবস্থান কর। মাতা তাহার বাক্যে সন্মত! 
ইন্দ্র রাজমহিধী আমার জননীকে লইয়৷ চলিলেন, হইয়া দৈত্যরাজ পিতার ঘোর তপশ্চরণ হুইডে 
তিনি ভয়ে উদ্বিগ্ন হুইয়৷ কুররীর ম্যায় রোদন প্রত্যাগমনকালপর্য্স্ত অকুতোভয়ে দেবধিসমীগে বান 
করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে দেবধি যদৃচ্ছাক্রমে করিতে লাগিলেন। অন্তঃসন্বা সতী, যাহাতে .দৈত্য- 
আগমন করিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন । তিনি ইন্দ্রকে রাজের আগমনানস্তর পুত্র প্রসূত. হয় ও যাহাতে 
কহিলেন, হে স্থুরপতে ! ইনি নিরপরাধা, ইহাকে তদবধি গর্ভের কোন বিশ্ব না ঘটে, এই উদ্দেশ্যে তথায় 
লইয়৷ যাওয়া সমীচীন নহে; হে মহাভাগ! এই পরম-ক্তিসহকারে খবির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন । 


৪৩৭ 


ae তলা টা জি পলা সানি লা সি টিপ 


ী্তাগবত । 


০০০৩ 


নিমিত্ত « এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়াও তাহার | | উপাদানে গঠিত এই দেহকে অধিকার করিয়া আত্মা 


নিকট ভক্তিলক্ষণ ধর্্মতত্ব এবং আত্মা ও অনাসত্মার 


অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা যিনি অবগত আছেন, তিনি 


প্রভেদরপ নিৰ্ম্মল জ্ঞান,এই উভয় উপদেশ করিলেন। | আত্মযোগণ্ধারা অর্থাৎ আত্মপ্রাপ্তির উপায়সমূহত্বারা 


দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় ও নারী বলিয়া মাতা উহ 
বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু খষির অনুগ্রহে এ স্মৃতি 
অদ্যাপি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। যদি তোমরা 
আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর, তাহা হইলে 
তোমাদিগেরও এ ধর্ম্মতত্ব ও জ্ঞান, এই উভয় লাভ 
ঘটিবে; যে বুদ্ধি দেহাভিমানচ্ছেদনে নিপুণা, শ্রদ্ধা 
হইতে তাদৃশী বুদ্ধির উদয় হয় ; আমার হ্যায় বালক- 
গণ ও শ্ত্রীগণও উহার লাভে অধিকারী হইয়া 
থাকেন। 


: দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্মত৷ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । প্রকৃতি 


অষ্টপ্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা, মূল প্রকৃতি, 
মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব ও পঞ্চ তম্মাত্র; সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ এই তিনটা প্রকৃতিরই গুণ, তাহা হইতে ভিন্ন 
নহে; বিকার যোড়শপ্রকার, যথা পঞ্চ কর্মশ্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও পঞ্চ মহাডৃত; আত্ম! এক, 
কারণ, তিনি এই সকল বিকারেরই সাক্ষিরূপে বিরাজ 


। করিতেছেন; কপিলাদি আচার্যাগণ এই সকল 
বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। 
যে সকল বিকার পরিদৃষ্ট হুইয়া থাকে, কালই ' 


পূর্বেবোক্ত বিভাগ- 
সমূহের সমষ্টিই দেহ; ইহ! দ্বিবিধ, স্থাবর ও জঙ্গম ; 


তাহার হেতু ; যেমন বৃক্ষ বর্তমান থাকিলে ফলের | এই দহমধ্যেই আত্মাকে অহ্বেষণ করিতে হইবে; 


জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ছয় 


“নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে, ইহ! আত্মা 


বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা নির্বিবকার | নহে, এইরূপ অন্বেষণ করিতে থাকিলে অনাত্মপদার্থ 


অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন, কিন্তু দেহের এই ছয় 
বিকার লক্ষিত হুইয়া থাকে । আত্মা নিত্য অর্থাৎ 
অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়শুন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ 
অপাপবিদ্ধ, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, ক্ষেত্রজ্ঞত অর্থাৎ 
বিজ্ঞাতা, আশ্রয় অর্পাৎ ব্রহ্মাণ্ডের আধার, অবিক্রিয় 


হইতে আত্মার পৃথক উপলব্ধি হইবে। যেমন সুত্র 
মণিময় হারের সকল মণিতেই অনুস্যুত থাকে, 
সেইরূপ আত্মা দেহের প্রত্যেক উপাদানে অস্থিত 
আছেন, ইহাকে অন্বয় কহে; যেমন পূর্ব্বোক্ত 
সূত্র প্রত্যেক মণি হইতে পৃথক্‌, সেইরূপ আত্মা 


অর্থাৎ বিকাররহিত, স্বদৃক্‌ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, হেতু ' প্রত্যেক দেহাবয়ব হইতে পৃথক্‌ ; ইহাকে ব্যতিরেক 
অর্থাৎ জগত্ত্রষ্টা, ব্যাপক অর্থাৎ অনন্ত, টা রং নির্্দলচিত্ত মনুষ্য এই অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ 
অর্থাৎ নিলিগ্ত এবং অনাবৃত অর্থাৎ পূর্ণ । বিদ্বান! প্রভেদজ্ঞানের উপায়দ্বারা ও আত্মা হইতে ত্রহ্মাণ্ডের 
ব্যক্তি আত্মার এই শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ লক্ষণদ্বারা দেহাদিতে | স্থিতি রলয় হইয়া থাকে, এই বেদবাক্যের 
যে ‘আমি ও আমার’ এই মিথ্যাবুদ্ধি মোহনিবন্ধন | ৷ আলোচনাত্বারা অব্যগ্রচিত্তে ধীরে ধীরে অন্বেষণ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! পরিত্যাগ করিবেন । এরূপ করিবে। বুদ্ধির তিনটী বৃত্তি আছে, যথা, জাগরণ, 
জ্ঞানীর কিরূপে ত্রহ্মতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, বলিতেছি; | স্বপ্প ও স্থষুণ্ডি; ধিনি এই সকল বৃত্তি অনুভব 
শবর্ণাকরক্ষেত্রে যে সকল পাষাণ থাকে, তাহাতে স্বর্ণের | করেন, তিনিই সাক্ষী পরমপুরুষ। বুদ্ধি ব্রিগুণা- 
কণিকাসকল দীপ্তি পাইতে থাকে; অভিজ্ঞ স্বর্ণকার | জ্মিকা ও কর্ম্মকর্্রী, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটা 
বৈষন 'অগ্নিসংযোগাদি উপারহারা পাধন হইত রণ বৃ বিন ধর্ম, কারণ, উহারাও ত্রিগুণান্মক ও 
লাভ করে, সেইরূপ বিনি অধ্যাত্মবিৎ অর্থাৎ শুল-সুদ্মম | কর্ম হইতে উৎপর্ন ; এইয়প বিচায়ছার! স্থির করিধে 


সপ্তম স্বন্ধ। 


যে উহারা আত্মার ধর্স্ম নহে; তাহা হইলে যেমন গন্ধ 


8৩৩ 


গ্রহগ্রান্তের গায় কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন ধ্যান, 


পুষ্পের ধর্ম, এইরূপ বিচারত্বার৷ তদীয় আশ্রয় বায়ুর | কখন বা জনগণকে বন্দনা করিতে থাকে; বখন 
গান হয়, সেইরূপ এ সকল বুদ্ধির ধর্ম্ম, এইরূপ | ভগবানে চিন্ত নিবেশিত করিয়া মুহুমুহঃ স্বাসভ্যাগ 


বিচারদ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইবে । আত্মার যে 
সংসার, উহ! সত্য নহে, উহা! বৃদ্ধিদ্বারা ঘটিয়! থাকে, 
বুদ্ধির গুণ ও কর্ম্মাদি এ সংসারের মুল, উহু! 
তজ্ঞাননিবন্ধন স্বপ্লের ম্যায় প্রতিভাত হয় ; অতএব 
উহা মিথ্যাভূত। অতএব অজ্ঞানই ব্রিগুণাত্মক 
কর্ম্মসকলের বীজ, যোগঘ্বারা তোমরা! সেই বীজকে 
দগ্ধ করিয়া ফেল ; যদ্দ্বারা বুদ্ধির জাগরণাদি তিনটা 
অবস্থার উপরম হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। 
যে ধর্ম যে প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে ভগবানে শুদ্ধা 
রতি উৎপন্ন হয়, তাহাই সহস্র সহস্র উপায়ের শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া ভগবান্‌ স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ 
ধৰ্ম্ম বলিতেছি, শঅবণ কর; গুরুশুশ্রীষা, ভক্তি, 
সকল লব্ধ বস্থর অর্পণ, সাধুভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের 
আরাধনা, তদীয় কথায় শ্রদ্ধা, তাহার গুণ ও ধর্ম্ম- 
সকলের কীর্তন, তাহার পাদপল্লের ধ্যান, তদীয় 
মষ্তির দর্শন, পূজা ও বন্দনাদি এবং ঈশ্বর ভগবান্‌ 
শ্রীহরি সর্ববভ়তে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা 
করিয়া অভিলধিত বস্তু-প্রদানদ্বারা সর্ববভূতের 
সম্মান, এই সকল অন্তরঙ্গ ধর্ম । এইরূপে যাহারা 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাতুসর্য্য এই ছয় 
রিপু জয় করিয়া পরমেশ্বর ভগবান্‌ বাস্থদেবে 
ভক্তিমান্‌ হন, তাহার! সেই ভক্তিদ্বার রতি লাভ 
করিয়া থাকেন। যখন মনুষ্য ভগবানের কর্ম, 
অতুল্য তক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাতমু ধারণপুর্ববক 
ভগবান্‌, যে বীর্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রাবণ 
করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, যখন সেই অতি- 
হর্যভরে দেহে পুলক উত্তিক্ন ও নয়নে অশ্রু বিগলিত 
হওয়ায় কখন গদ্গদস্বরে মুক্তক্ে গান, কখন 


ও নিল'জ্জ হইয়া ‘হরে, জগৎপতে, নারায়ণ !? বলিয়া 
সম্বোধন করিতে থাকে, তখন সমস্ত বন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ.করে ; ভগবানের কাধ্যাদি ভাবনা করিতে 
করিতে তাহার মন ও দেহ তদনুরূপ হুইয়া যায় এবং 
অজ্ঞান ও বাসন। নিঃশেষরূপে দগ্ধ হওয়ায় এ ব্যক্তি 
মহান্‌ ভক্তিযোগ-ঘানা অধোক্ষজকে সম্যক্-রূপে লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। যাহার চিত্ত রাগাদিযুক্ত, সেই 
ব্যক্তিও যদি মানোদ্বারা৷ ভগবানকে স্পর্শ করে, তাহা 
হইলে সেই স্পর্শও সংসাবচক্রের নিবর্তক ' হয় এবং 
ইহাই মোক্ষমুখ-_-ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেম; 
অতএব হৃদয়ে অন্তর্যামীর ভজ্জনা কর। হে অস্তুর- 
বালকগণ! শ্রীহরির উপাসনার নিমিত্ত অধিক 
প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না; তিনি আকাশের স্কায় 
হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্বীয় আত্মার সখা । 
ভোগ্য বস্তু উপার্জন করিবার প্রয়োজন কি? লকল 
প্রাণীই, এমন কি শুকরাদি৪ ভোগ্য বন্ত উপভোগ 


| করিয়া থাকে । ধন, ভার্ধা, পশু, পুজ্ঞাদি, গৃহ, রাজা, 


হস্তী, কোষ ও এশর্য্য এই সকল অর্থ ও কাম ক্ষ- 
ভঙ্গুর ও চঞ্চল, ইহারা মরণশীল মানবের কি প্রিয় 
করিতে পারে? এইরূপে স্বর্গাদি লোকও ক্ষয়শীল, 
কারণ, উহা যজ্ঞাদিদ্বারা উপার্জ্জিত হুইয়া থাকে; 
পুণ্যের তারতম্যহেতু স্বর্গাদি লোকেও সখের তারতম্য 
আছে এবং তথায় অধিবাসিগণকে পরস্পর স্পর্ধা: 
করিতে দেখ! বায়, অতএব স্বর্গাদিতোগপ্ড নির্মল 
নহে; স্থুতরাং ধাহার দোষ কেহ কখন দর্শন যব 
শ্রবণ করে নাই, আত্মাকে লাভ করিবায় নিনিস্ত 
পূর্বোক্ত ভক্তিযোগ্বারা সেই পরমেশের শুকনা 
কর। মনুষ্য আপনাকে বিজ্ধাদ্‌ মনে করে এবং. খাছ! 


LE 
তাহার বিপরীত ফল অবশ্য প্রাপ্ত হুইয়া থাকে। 
ইহলোকে কর্ম্মা ব্যক্তি সুখ ও দুঃখমুক্তির নিমিত্ত 


করীমন্তাগবত । 


এই কর্ম ও দেহ সত্য নহে, সে অজ্জানবশতঃ এই 


সঙ্কল্প করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হয়; | উভয়কেই উৎপাদন করিয়া থাকে । অতএব ধর্ম 


সে কামনা করিবার পূর্বে স্থখে ছিল, কিন্তু কামনা- 
হেতু এক্ষণে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহার নিমিত্ত 
'কর্্মঘারা ভোগ্য বস্তু কামন। করে, সেই দেহই 
ভঙ্গুর ও কুক্ধরাদির ভোগা, আত্মীয় নহে; উহার 
'পুনঃ পুনঃ নাশ ও জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অপত্য, 
ভাৰ্য্যা, গৃহ, ধনাদি, রাজা, কোষ, গজ, অমাতা, ভূত্য 
ও জাপ্তবর্গ যাহারা দেহের সহিত সম্বন্ধহেতু মমতার 
আস্পদ, তাহারা যে আত্মীর নহে, তাহাতে বক্তব্য 
কি? আত্মা স্বয়ং নিত্যানন্দরসের সমুদ্র ; দেহ ও 
এই সকল পদার্থ তুচ্ছ ও নশ্বর, ইহারা বস্তুতঃ মিথ্যা 
হুইয়াও সত্যের হ্যায়ঃপ্রতিভাত হইতেছে ; সুতরাং 
তাদৃশ আত্মার এই সকল পদার্থে প্রয়োজন কি? 
হে অন্থুরবালকগণ । দেহিগণ মাতৃগর্ভে জম্ম হইতে 
আরম্ভ করিয়া সকল অবস্থাতেই ক্লেশ পাইয়া থাকে, 
ভোগ করিবার অবসর পায় না ; অতএব এই সংসারে 
কাম্যকর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে, বিবেচনা করিয়া দেখ। দেহী আত্মার 
অনুবর্তী দেহদ্বার! কর্দ্দ করিতে আরম্ত করে, এ কর্ম্ম 


অর্থ ও কাম যাহার অধীন, সেই পূর্ণকাম আত্মন্বরূপ 
পরমেশ্বর শ্রীহরিকে নিক্ষামভাবে ভজন! কর। 
্রীহরি স্বরচিত মহাভূতসমূহদ্বারা সকল প্রাণীকে স্থষ্ট 
করিয়া তাহাদিগের অন্তর্মামিরূপে বিরাজ করিতেছেন; 
তিনি প্রাণিগণের আত্মা, ঈশ্বর ও প্রিয়; দেব, 
অস্থর, মনুষ্য, যক্ষ বা গন্ধর্বব মুকুন্দের চরণ ভজনা 
করিলে আমার হ্যায় কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। হে 
দৈত্যবালকগণ ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, খধিত্ব, সাধু চরিত্র, 
বহ্জ্ঞভতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এই সকল 
মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে; 
শ্রীহরি নিক্কাম ভক্তিতে প্রীত হুইয়া থাকেন, অন্য 
সকল বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব সর্বত্র আত্মতুলনা- 
দ্বারা সর্ববভূতের আত্ম| ঈশ্বর ভগবান্‌ হরিকে ভক্তি 
কর। দৈত্য, বক্ষ, স্ত্রী, বৃক্ষ, খগ, মৃগ প্রভৃতি পাপ- 
জীবগণও অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে । সর্ববজীবে 
গোবিন্দের অধিষ্ঠান মনে করিয়| সর্বত্র সপ্মানদানই 
গোবিন্দে একান্ত ভক্তি; ইহাই এ জগতে পরম 
পুরুষার্থ বলিয়া কীর্তিত হুইয়াছে। 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭। 


অফ্টম অধ্যায় । 


' নারদ কহিলেন,-_-অনম্তর দৈত্যন্ততগণ সকলেই 
প্রহলাঙ্গের উপদেশ নির্দোষ জানিয়া তাহাই গ্রহণ 
করিল, গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করিল না। অনস্তর 
আচাধ্যপুর্প তাহাদিগের বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ হইয়াছে 
দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে অন্ুরয়াজের 
নিকট যাবৎ, জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া 


তাহার গাত্র ক্রোধাবেশে কম্পিত হইল; তিনি 
পুক্মকে বধ করিবার নিমিত্ত একান্ত উদ্যুক্ত হইলেন। 
দারুণপ্রকৃতি দৈত্যরাজ পদাহত সর্পের ম্যায় 'গর্জজন 
করিতে করিতে তিরস্কারের . অযোগ্য প্রহুলাদকে 
কর্কশবাকযে তিরস্কার করিলেন; জিতেঙ্রিয় 


সত্যৰ হবন্ধ। < 


দৈত্যপতি তাঁহার প্রতি সরোধ বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া | আছে, সে কোথায়? যদি সে সর্বত্র আছে, . 
কহিতে লাগিলেন। | স্তম্ভে দেখিতেছি না কেন? প্রহলাদ কহিলেন, 
হিরণ্যকশিপু কহিলেন,_রে দুর্বিবনীত মন্দাত্মন্‌। | তিনি স্তস্তে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। দৈত্যরাজ 
তুই কুলক্ষয়কারী অধম, তুই গর্বিবিত হয়৷ আমার | বলিলেন, ‘তুই বৃথ। আত্মগ্লাঘ৷ করিতেছিস্, আমি 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিস্‌ ; অদ্য তোকে যমালয়ে- এই ক্ষণেই তোর শিরশ্ছেদ করিব, তুই যাহাকে 
প্রেরণ করিব। যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল- আশ্রয় বলিয়া মনে করিস্ তোর সেই হরি অন্য তোকে 
গণের সহিত তিন লোক কম্পিত হইতে থাকে, রে : রক্ষা করুক ।’ এইরূপে অন্তুরপতি ক্রোধে মহাভক্ত 
মুঢ! সেই আমার শাসন তুই কিসের বলে নির্ভয়ে | পুত্রকে দুৰ্ববাক্যদ্বারা মুহুমুদঃ ভত্'সনা করিয়া খড়গ- 
লঙ্ঘন করিলি ? _ গ্রহণপূর্ববক সিংহাসন হইতে সহসা উত্থিত হইয়! 
প্রহলাদ কহিলেন,_হে রাজন্‌ ! ব্ৰহ্মাদি উচ্চ মহাবলে স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। স্তস্ত আহত 
নীচ স্থাবর জঙ্গম ধীহার বশীভূত, তিনি কেবল আমার হইবামাত্র তথা হইতে ভীষণ নিনাদ উখ্িত হইল, 
বা আপনার বল নহেন, তিনি অপরাপর বীরগণেরও | বোধ হইল, যেন ব্রহ্ষাগুকটাহ স্ফ,টিত হইল ; ব্রদ্মাদি 
বল। তিনি ঈশ্বর কাল মহাপরাক্রম ; তিনি | দেবগণের স্ব স্ব ধাম সেই মহাশবে নিনাদিত হইল ; 
ইন্দরিয়শক্তি, মনঃশক্তি, ধৈর্য্য, দেহশক্তি- ও ইন্দ্রিয়: ৷ তাহারা তাহা শ্রবণ করিয়! স্ব স্ব ধামের বিনাশ 
স্বরূপ ; গুণত্রয়ের অধীশ্বর সেই পরমেশ স্বীয় শক্তি- | আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অন্থ্রযৃথপতিগণ সেই 
সমূহদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া | মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত হইল ; পুজ্বধে অভিলাধী 
থাকেন। আপনি আপনার এই আন্থর ভাব পরিত্যাগ ৷ হিরণ্যকশিপু বিক্রম প্রকাশ করিতে গিয়া সেই অপূর্ব 
করুন ; অবশীভূত কুমার্গগামী মনই শত্রু, এতদ্ব্যতীত | অদ্ভুত গর্জন শ্রবণ করিলেন, কিন্তু সভামধ্যে কোথা 
অন্য শত্র নাই; আপনি সর্দ্বত্র সমদর্শনে মনকে ূ হইতে সেই নিনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহ! অবধারণ 
নিয়োজিত করুন, ইহাই অনন্তের মহতী আরাধনা । | করিতে পারিলেন না । প্রহলাদ বলিয়াছিলেন, হরি 
ষড়রিপু দেহীর সর্বস্ব হরণ করিয়া থাকে, আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; নিজভূত্যের বাক্য সত্য করিবার 
ন্যায় কেহ কেহ তাহাদিগকে জয় না করিয়াই দশ দিক্‌ | জন্য ভগবান্‌ দৃষ্টিগোচর হুইলেন। তিনি আরও 
জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু | বলিয়াছিলেন, আকাশাদি মহাভূতে ও ভৌতিকপদার্থ- 
যিনি সাধু, জিতেন্দ্ৰিয়, সর্বত্র সমদর্শী ও জ্ঞানী, ৷ সমূহে ভগবান বিরাজ করিতেছেন; তীহার সেই বাক্য 
তাহার শত্রু কোথায়? লোকে অজ্জানহেত শত্রু | সত্য করিবার জন্য স্তন্তে আবিভূতি হইলেন। সনকাদি 
কল্পনা করিয়া! থাকে, বস্তুতঃ জ্ঞানীর নিকট, শত্রু বলিয়া | কুমারগণ শাপপ্রদানানস্তর অনুতপ্ত হইয়া তিন জঙ্মে 
কেহ থাকিতে পারে না । | মুক্তি হইবে বলিয়াছিলেন; ন্দীয় ভৃত্যগণের সেই 
হিরণ্যকশিপু কহিলেন,_-রে ক্ষুত্রবুদ্ধে! আমি | বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভগবান্‌ দৈত্যঘাতক 
নিশ্চয় দেখিতেছি, তোর মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে ; এই | অতিঘোর রূপ ধারণ করিয়া আবিভূতি হইলেন 
হেতু তুই অতিমার্র আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, লোকে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর ধাচ্ঞু! করিয়াছিলেন, 
মরণকালে অসন্বন্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। রে “হে প্রভো! যেন আপনার স্ষ্ট কোন প্রাণী হইতে 
হতভাগ্য ! ভুই যে বলিলি, আমি ব্যতীত অন্য জগদীশ্বর আমার মৃত্যু না হয়, ঘেন' অভ্যন্তরে ব! কুহির্ভাগে 


ঞরমন্তাগবন্ত | 
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আমার মৃত্যু না ঘটে, যেন নর অথবা পণ্ড আমাকে | দেহ আকাশম্পর্শা, গ্রাবা হস্ব ও পুল, বক্ষঃস্থল বিশাল 


বধ করিতে সমর্থ না হয় এবং ব্রহ্মাও ‘তথাস্ত’ বলিয়া- 

ছিলেন; এই উভয় ভূত্যের বাক্য সত্য করিবার জন্য 
ব্রহ্মার শপ্টিমধ্যে অদৃষ্ট ও অশ্ুত রূপ ধারণ করিয়া 
সভার অভ্যন্তর ও বহিভাগের মধাস্থলে দর্শন দান 
করিলেন । হিরণ্যকশিপু আরও বলিয়াছিলেন, “এই 
বালকের সহিত বিরোধে আমার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে’ 


ও উদর ক্ষীণ। তাহার দেহ চন্দ্রকিরণের গ্যায়গৌর- 
বর্ণ লোমরাজিদ্বার৷ পরিব্যাপ্ত, শত শত ভুজ দশ দিকে 
প্রসারিত, নখসমূহ আয়ুধস্বরূপ ও বিক্রম ছুরধর্ব ৷ 
তাহার স্বীয় অন্তর চক্রাদি ও অন্যান্য বজ্জাদি শ্রেষ্ঠ 
অন্ত্রসমূহের প্রভারে দৈত্য-দানবগণ চতুদ্দিকে পলায়ন 
করিল। দৈত্যরাজ চিন্তা করিলেন, এই হরি প্রায়ই 


এবং নারদ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, ‘এই মহা প্রভাব | মায়া অবলম্বন করিয়া থাকে, এই মহামায়াবী আমাকে 


শিশু তোমা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, সৃতাছয়ের 
এই বাক্য ও স্বীয় ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করিবার 
নিমিত্ত শ্রীহরি নয়নগোচর হইলেন । তাহার আবিভূতি 
হইবার আরও গৃঢ় কারণ এই যে, ‘হে কৌন্তেয়! 
নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না, মৃত্যু- 


এইরূপে বধ করিবে স্থির করিয়াছে, তথাপি ইহার 
উদ্যমে কোন ফল হইবে না; দৈত্যকুঞ্জীর হিরণ্যকশিপু 
এই বলিয়া গদাহস্তে গর্জন করিতে করিতে নৃসিংহ- 
দেবের অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। যেমন পতঙ্গ 
অগ্রিমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হয়, সেইরূপ অন্থর 


সংসারসাগর হইতে আমি আমার ভক্তদিগকে উদ্ধার | নৃসিংহদেবের তেজঃপুঞ্জে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন । 


করিয়া থাকি’ এই স্বীয় বাকা সতা করিবার নিমিত্ত 
ভগবান্‌ সর্ববনয়নগোচর হইলেন । দৈত্যরাজ সেই 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গর্জনকারী প্রাণীকে অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃটিসধশলন করিতে করিতে 
দেখিতে পাইলেন, একটা মুর্তি স্তম্ভ হইতে বহির্গত 


যে সন্তবপ্রকাশ শ্ত্রীহরি সৃষ্টির আদিতে প্রলয়কালীন 
তমঃ পান করিয়াছিলেন, তমোময় অস্থর তাহার 
তেজঃপুঞ্জে পতিত হইয়৷ অদৃশ্য হইবে, ইহা বিচিত্র 
নহে। অনন্তর মহান্ুর নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া 
ক্রোধে মহাবেগে গদ৷ বিঘুর্ণিত করিয়া তাহাকে প্রহার 


হইতেছে; উহ নরমূত্তি বা পশুমুদ্তি নহে। নর ও | করিলেন; যেমন কশ্ঠপস্থুত গরুড় মহাসর্পকে 


সিংহের মিশ্রমুত্তি অবলোকন করিয়। “অহো ! এই 
বিচিত্র মুর্তি কি? এই বলিয়া মনে মনে বিতর্ক 
করিতে লাগিলেন । হিরণ্যকশিপু এইরূপ মনে মনে 
বিচার করিতেছেন, এমন সময় সেই অতিভয়ানক 
নৃসিংহরূপ তাহার পুরোভাগে সমুখিত হইলেন। 
নুসিংহদেবের লোচনদ্বয় প্রতপ স্বর্ণের ম্যায় পিঙ্গল- 
বর্ণ ও প্রচণ্ড, দীপামান জটা ও কেশরভারে মুখমগুল 
সর্প, দংঘ্র! করাল, জিহবা! করবালের ন্যায় চঞ্চলা ও 


স্ুরধারের স্যায় তীক্ষা, মুখ জ্রকুটীযুক্ত হওয়ায় রূপ 


জভীব, ভীষণ । তাহার কর্ণত্বয় শঙ্কুর ম্যায় উন্নত, 


আক্রমণ করে, সেইরূপ গদাধর ইতস্ততঃ প্রহারোগ্ভত 
গদাধারী অন্থররাজকে আক্রমণ করিলেন। হে 
যুধিষ্ঠির! যেমন গরুড় সর্পকে আক্রমণ করিয়াই বধ 
করেন না, ক্রীড়াচ্ছলে ছুই একবার পরিত্যাগ করেন, 
সেইরূপ ভগবান্ও হিরণাকশিপুকে আক্রমণ করিয়া 
ক্রীড়াচ্ছলে ত্যাগ করিলেন, সৃতরাং দৈত্যপতি তাহার 
হস্ত হইতে নিঃস্থত হইলেন; এ দিকে সর্বর লোক- 
পালগণ, যাহারা অন্ুরকর্তৃক স্ব স্ব ধাম হইতে বহিষ্কৃত 
হুইয়াছিলেন, তাহারা অন্থর মুক্ত হইল দেখিয়া ভয়ে 
মেঘাস্তরালে থাকিয়া সর্বনাশ ঘটিল মনে রুরিতে 


মুখ ও নালিকায় গিরিকন্দরের ন্যায় অদ্ভুত ও : লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের - হস্ত হইতে 


বিস্তারিত, কপোলপ্রান্তত্বয় বিদীর্ণ হওয়ায় জয়ঙ্কর, 


মুক্ত হুইয়া মনে করিলেন, হরি তাহার" নীর্য্য দেখিয়া 


সপ্তম শ্বন্ধ । ৪৬৭ 


ভীত. হইয়াছেন; এই নিমিত্ত যুদ্ধশ্রাম কিঞ্চিৎ এবং তাহার ভীষণ নিনাদে ভীত হইয়া দিগগঙ্গগণ 
অপনোদিত হুইলে তিনি খড়গ ও চণ্ম গ্রহণপূর্ববক | চীৎকার করিয়া উঠিল। তীহার সটাধাতে বিমানসমূহ 
মহাবেগে পুনর্ববার তীহাকে আক্রমণ করিলেন । | উৎক্ষিপ্ত হুইয়া আকাশমগুলে পরিব্যাপ্ত হইলে ও 
দৈত্যরাজ শ্যেনপক্ষীর ম্যায় মহাবেগে অধঃ ও উপরি- ৰ পৃথিবী পদাঘাতে প্রপীড়িতা হইলে উভয়ই কিঞ্চিৎ 
ভাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি এরূপ | স্বস্থানচাত বলিয়া বোধ হইল; তাহার বেগে শৈল- 
নৈপুণ্যের সহিত খড়গ-চর্ম্ম ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন ৷ সকল উৎপতিত ও ত্দীয় তেজে অন্তরীক্ষ ও দিউ- 
যে, শত্রু তাঁহাকে যে প্রহার করিবার ছিজ্র পাইবে, | মণ্ডল শ্রীভ্রষট হইল। অনস্তর বিভু সভামধ্যে উত্তম 
তাহার সম্ভাবনা রহিল না। অনন্তর শ্লীহরি মহা- | সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাহার আর কেহ প্রতি- 
নিনাদভীষণ এরূপ তীব্র অটুহাস্য করিলেন যে, তাহা । দ্বন্্বী রহিল না; পূর্ণপ্রকাশ প্রভুর প্রচণ্ড বদন ও 
শ্রবণ করিয়া অস্থরের চক্ষুঃ নিমীলিত হইল; এই | অতিক্রুদ্ধ মুর্তি দর্শন করিয়া কেহ তাহার সেব। করিবার 
অবসরে ভগবান্‌ মহাবেগে তাহাকে আক্রমণ করিলেন । ; নিমিত্ত ভয়ে অগ্রসর হইল না। লোকত্রয়ের শিরো- 
যেমন সর্প মৃষিককে গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রীহরি | ব্যথার ন্যায় দুঃসহ আদিদৈত্য খুদ্ধে শ্রীহরিকর্তৃক হত 
চতুর্দিকে বিচরণশীল অন্তরকে গ্রহণ করিলেন । পূর্বে হইয়াছে দেখিয়! স্থরললনাগণের বদন আনন্দবেগে 
ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বস্তু প্রহারে তাহার গাত্রচর্্ম ক্ষত : বিকসিত হইল, তীহারা মুহুমূ্ছঃ কুম্থম বর্ষণ করিতে 


হয় নাই, এক্ষণে নৃসিংহদেব দ্বারদেশে তাহাকে স্বীয় 
উরুতে স্থাপনপুর্ববক, যেমন গরুড় মহাব্ষি সর্পের দেহ 
বিদারণ করেন, সেইরূপ নখসমূহদ্বারা অবলীলাক্রমে 
তাহার দেহ বিদারণ করিলেন । 

ক্রোধহেতু নুসিংহদেবের লোচনছয় ছুর্দর্শ ও 
করাল হইল ; তিনি, স্বীয় জিহবাদ্বারা বিস্তারিত মুখের 
প্রাস্তভাগ লেহন করিতে লাগিলেন ; তাহার কেশর ও 
বদন রস্তবিন্দুরাগে অরুণবর্ণ ও গলদেশ অন্ত্রমালায় 
শোভিত হুইল; এইরূপে গজবধানন্তর সিংহের 
যেরূপ শোভা হয়, নৃসিংহেরও সেইরূপ শোভ। হইল। 
তিনি নখান্কুরঘার! দৈত্যরাজের হৃৎপল্পু উৎপাটিত 
করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এক্ষণে হিরণ্য- 
কশিপুর অনুচরগণ অন্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে 
আক্রমণ করিল, ভগবান্‌ ভূজযুথের নখসমূহকে অস্ত্র 
স্বরূপ করিয়া সহজ সহস্র অনুর বধ করিলেন ! 
জলদসকল তাঁহার সটাধাতে প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ 


লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দেব 
গণের বিমানসমূহে নভন্তল সঙ্কুল হইল, দেবগণ আনক 
ও দুন্দুভি বাদন করিলেন, গন্ধর্বমুখ্যগণ নৃত্য ও 
অপ্সরোগণ গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অ্রহ্মা, 
গিরিশ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, খধিগণ+ পিতৃ গন, সিদ্ধ, 
বিষ্যাধর ও মহোরগগণ, মনুগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্বব, 
অপ্সরা ও চারণগণ, যক্ষ, কিংপুরুষ, বেতাল ও 
কিমরগণ এসং সুনন্দ ও কুমুদাদি সর্বব বিষ্ণুপার্যদ্গণ 
তথায় উপস্থিত হুইয়া মস্তকে অঞ্জলিযন্ধনপূর্ববক 
অনতিদূরে অবস্থান করিয়া সিংহাসনে আসীন 
মহাতেজাঃ পুরুষোত্তমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্তুতি করিতে 
লাগিলেন । 
ব্ৰহ্মা কহিলেন, বহার শক্তি অসীম, এই নিমিত্ত 
যিনি অনস্ত, ধাঁহার প্রভাব বিচিত্র বলিয়া যাহার 
শক্তির সীমা নির্দেশ করা যায় না, খিনি জীবগণকে 
পবিত্র করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম করির! থাকেন, ধিনি 


হইল, তাহার দৃত্তিপাতে গ্রহগণের প্রভা ম্লান হইল, | লীলা করিয়া গুণদ্বারা এই বিশ্বের শৃপ্ি, স্থিতি ও 


৪৩৮ | শ্রীমন্তাগবত। 


স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, আমি সেই অনস্তকে প্রসন্ন করিয়াছে, এই অসুর তাহাও পান করিয়াছে; যিনি 
করিবার নিমিত্ত প্রণিপাত করি । নখঘ্বারা ইহার উদরের মেদঃ বিদীর্ণ করিয়া সেই 
রুদ্র কহিলেন,_-বখন সহজ্রযুগের অবসান হয়, পিগাদির পুনরুদ্ধার করিলেন, অখিল ধর্মের রক্ষক 
তাহাই আপনার কোপকাল ; এই অস্থর আপনার ই তৃহৱয চনে নিলা কায 
কোপযোগ্য নহে, এই ক্ষুদ্র বিনষ্ট হইয়াছে; হে | সিদ্ধগণ কহিলেন,_হে নৃসিংহ ! যে পাপিষ্ঠ 
ভক্তবুসল | এক্ষণে তদীয় পুত্র আপনার শরণাগত : অস্থর মোগতপোবলে আমাদিগের অণিমাদি 
ভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা করুন। ৷ যোগসিদ্ধি হরণ করিয়া লইয়াছিল, আপনি নানাগর্বের 
ইন্দ্র কহিলেন,-_হে পরমেশ্বর! আপমি আমা- | গর্বিবিত মুর্তি ধারণ করিয়া নখদ্বারা তাহাকে বিদীণ 
দিগকে রক্ষা করিয়া আপনার স্বীয় যজ্ঞভাগই দৈতাগণ | করিয়াছেন ; আপনাকে প্রণাম করি। 
হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন, যে হেতু আপনিই নিখিল | বিষ্াধরগণ কহিলেন,_-আমরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
যজ্ঞের ভোক্তা। আমাদিগের এই হদয়কমল | মনোধারাছার যে অন্তর্ধানাদি বিদ্যা লাভ করিয়া- 
আপনাদের বাসস্থান; ; ইহা এতদিন দৈতযকত্বক আক্রান্ত : ছিলাম, বলবীর্ষ্য-গর্বিবত মূর্খ এই অস্ুর তাহ! প্রতিরুদ্ধ 
ছিল, আপনি ভয় দূর করিয়া ইহাকে বিকাশিত | করিয়াছিল; যিনি যুদ্ধে তাহাকে পশুর ম্যায় হনন 
করিলেন। হে নাথ! এই ত্রিভুবনের এঁশর্য্য কাল- | করিলেন, আমর! নিতা সেই মায়ান্‌সিংহের চরণে 
গ্রস্ত ; ধাহ'রা আপনার সেবা করেন, তীহাদিগের । প্রণত হই। 
নিকট ইহা তুচ্ছ ; হে নরসিংহ ; আপনার ভক্তগণ | নাগগণ কহিলেন এই পাপিষ্ঠ আমাদিগের 
মুক্তিকেও বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, । ফণাস্থিত রত্ব ও উত্তম স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছিল; 
ত্রিভুবনের এশ্বর্য্যে তাহাদিগের প্রয়োজন কি? ৷ আপনি ইহার বক্ষঃ বিদারিত করিয়া স্্রীগণের আনন্দ 
খধিগণ কহিলেন,--ধ্যানই পরম তপস্যা, কারণ, | বিধান করিলেন, আপনাকে নমস্কার । 
ইহ! আপনার প্রভাব; আপনি আশাদিগকে ইহাই '! মনুগণ কহিলেন, হে প্রভো! আমরা ধর্ম্মপালক 
উপদেশ করিয়াছিলেন ; হে আদিপুরুষ! আপনি ; মনু, আপনার আজ্ঞাকারী ; এই দৈত্য আমার্দিগের 
এই তগন্তা্বারা আত্মমধ্যে লীন এই বিশ্ব সৃষ্টি: বর্ণাশ্রমের মর্ধাদা লঙ্ঘন করিয়াছিল আপনি এই 
করিয়াছেন, এই দৈত্য আমাদিগের সেই তপস্তা | খলের উপসংহার করিলেন ; এক্ষণে এই কিন্করদিগের 
বিলুপ্ত করিয়াছিল; হে শরণাগতপালক ! সেই | কি কর্তা, আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। 
তগস্ত। পুনঃ প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত অস্ত আপনি | প্রজাপতিগণ কহিলেন, হে পরমেশ ! আমরা 
এই দেহ ধারণ করিয়া আমাদিগকে তপস্ত। করিবার | প্রজাপতি, আপনি আমাদিগকে পুষ্টি করিয়াছেন, 
নিমিত্ত পুনর্ববার অনুমতি প্রদান করিলেন; আপনাকে | কিন্তু এই অসুর বাধা প্রদান করায় আমরা স্ৃপ্টিকার্য্য 
গ্রশিপাত করি করিতে পারি নাই; এক্ষণে আপনার নখে বক্ষঃস্থল 
"পিতৃগণ কহিলেন, _আমাদিগের পুক্রগণ শ্রদ্ধা- | বিদীর্ণ হওয়ায় এই অন্থুর নিশ্চয়ই মৃত অবস্থায় ভূতলে 
সহকারে যে সকল পিগাদি অর্পণ করিয়াছে, এই | পড়িয়া আছে; হে সম্বমূর্ত! আপনার এই 
অনুর বলপূর্ববক তাহা অধিকার করিয়া স্বয়ং ভোজন | অবতার জগতের মঙ্গলকর । রর 
করিয়াছে এবং স্মানকালে তাহারা যে ভিলোদর প্রদান । শদ্ধর্বগণ কহিলেন, বিভো | আমর! 


সপ্তম স্বন্ধ । 


আপনার নর্তক ও নৃত্যে গায়ক; বীর্য, বল ও | সমস্ত সাধুগণের তিরস্কৃ, এই দৈত্য যে হত হুইল, 


প্রভা-সম্পন্ন এই অন্ুর আমাদিগকে বশীভুত করিয়া- 
ছিল, আপনি ইহাকে এই মরণাবস্থায় আনয়ন 
করিয়াছেন ; যে কুমার্গে গমন করে, সে কি কুশল 
প্রাপ্ত হইতে পারে? 

চারণগণ কহিলেন, _হে হরে! যে অসুর সাধু- 
গণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল, আপনি তাহাকে 
সংহার করিলেন দেখিয়া আমরা আপনার সংসার- 


নিবর্তক চরণপঙ্কজ আশ্রয় করিয়াছি। 
যক্ষগণ কহিলেন,-হে চতুর্বিংশতিতত্বের 
নিয়ামক! আমরা আপনার অনুচরগণের মুখা, 


আমরা মনোজ্ঞ কন্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকি, 
কিন্তু এই দৈত্য আমাদিগকে শিবিকাবাহক করিয়া- 
ছিল; হে নরহরে! এই দৈতা জনগণের পরিতাপ 
উৎপাদন করিতেছে জানিয়া আপনি ইহার বধসাধন 
করিলেন। 

কিংপুরুষগণ কহিলেন,__আমর! তুচ্ছ প্রাণী, 
আপনি অন্তুতপ্রভাব পুরুষ; এই কুপুরুষ দৈত্য 
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ইহ! আপনার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কার্য্য। 

বৈতালিকগণ কহিলেন,__আমরা সভ! ও যজ্জস্থলে 
আপনার অমল যশঃ গান করিয়া মহতী পুজা প্রাপ্ত 
হইয়া থাকি, এই অসুর আমাদিগের প্রাপ্য সেই 
পূজা আত্মসাৎ, করিয়াছিল ; অতীব সৌভাগের বিষয়, 
আপনি এই ছুর্জনকে রোগের ন্যায় বিন'শ করিলেন । 

কিন্নরগণ কহিলেন, হে ঈশ! আমরা কিন্নর- 
গণ, আপনার অনুচর ; এই দৈত্য মূল্য না দিয়াই 
আমাদিগকে নিরন্তর কর্ম্ম করাইত; হে হরে! 
আপনি এই পাপিষ্ঠের অবসান করিলেন। হে নাথ 
নরনিংহ ! অতঃপর আমাদিগের মৃদ্ধি বিধান করুন । 

বিধুঃপার্দগণ কহিলেন-_হে আমাদিগের 
আশ্রয়প্রদ ! সর্ববলোকের মঙ্গলকর অদ্ভুত আপনার 
এই নরহরিরূপ আমর! অগ্ভই দর্শন করিলাম । হে 
ঈশ! এই অন্থরও আপনার কিন্কর, বিপ্রের 
শাপগ্রন্ত হইয়াছিল ; তাহার এই যে নিধন, তাহা 
আপনার করুণা বলিয়া আমরা মনে করিতেছি । 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ৮। 


নবম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, -_ত্রহক্মা ও রুদ্রপ্রভৃতি সমস্ত 


বলিয়া প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্‌ ! মহাভাগবত 


দেবগণ দূর হইতে এইরূপ স্তব করিলেও ক্রোধাবিউ শিশু যে আজ্ঞা বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ সমীপবর্তী হইয়! 
অতীব দুরাসদ প্রভুর সমীপবর্তী হইতে পারিলেন না। অঞ্জলি বন্ধনপূর্ববক ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম করিলেন। 
দেবগণ সাক্ষাৎ লক্ষমীদেবীকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু | নৃসিংহদেব সেই বালককে স্বীয় পাদমূলে পতিত 


তিনি এই অদৃষটপূর্বব ও অশ্রতপূর্বব অতীব অদ্ভুত রূপ 
দর্শন করিয়া! শঙ্কিতা হইলেন, অগ্রসর হইতে পারিলেন 
না। প্রহলাদ সমীপে অবস্থিত ছিলেন; অ্রন্মা 
কহিলেন, বৎস! প্রভুর সমীপে গমন কর, স্বীয় 
পিতার প্রতি ,কুপিত প্রভুকে প্রশমিত কর; এই 


দ্বেখিয়া করুণায় আপ্লুত হুইয়া তাহাকে উত্তোলন 
করিলেন এবং বদ্দ্বারা কালরূপ সপর্ভীত জীবগণকে 
অভয় দান করিয়া থাকেন, সেই করাষ্বুল তাহার 
মস্তকে ধারণ করিলেন। তর্দীয় করম্পর্শে প্রহলাদের 
অখিল অণ্যত নিরস্ত হুইল, . তৎক্ষণাৎ বর্ষজ্ঞান 


৪8৪৬ স্রীমন্তাগবত 


অপরোক্ষ হইল ; তিনি নির্ৃত হইয়া পরমপুরুষার্প- | ভগবানের পুজা অনুষ্ঠান করে, তদ্দারা তাহার নিজের 
বোধে ভগবানের পাদপক্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন ; : সম্মান বন্ধিত হুইয়| থাকে ; যেমন মুখে ভিলকাদি 
তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় প্রেমার্্ হইল এবং ৷ রচনা করিলে তাঁহারই শোভা প্রতিবিষ্বে দৃষ্ট হইয়া 
নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইল । তিনি একাগ্রমনে | থাকে, সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিবিস্থে তিলক রচনা করা যায় 
সুসমাহিত হুইয়া হৃদয় ও নয়ন ভগবানে শ্যস্ত করিয়া ! না, সেইরূপ ভগবানকে সম্মানদান করিলে, ভক্ত 
প্রেমগদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন । ' তন্দ্বারা আপনারই সম্মান বিধান করিয়া থাকে, জন্য 

প্রহলাদ কহিলেন, ব্রক্মাদি স্থরগণ, মুনিগণ ও | প্রকারে করিতে পারে না। যেহেতু ভগবান্‌ 
বীহাদিগের মতি একমাত্র সন্বগুণে বিস্তার লাভ ভক্তিত্বারাই পরিতোষ লাভ করেন, অতএব আমি 
করিয়াছে, ঈদৃশ জ্ঞানিগণও বহু গুণ ও বহু বাক্য- নীচ হইয়াও নির্ভয়ে সর্ববপ্রবত্তে স্বীয় জ্ঞানানুসারে 
প্রবাহদ্বার। অদ্যাপি ধাহার আরাধনা করিতে সমর্থ : ভগবানের সেই সমস্ত মহিমা বর্ণন করিব, যাহ! শ্রবণ 
হন নাই, আমি ঘোর আন্থুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ : করিলে অবিষ্ভাহেতু সংসারে প্রবিষ্ট জীব পরিশুদ্ধি 
করিয়া কিরূপে তাহার সন্ভোষসম্পাদনে অধিকারী লাভ করিবে। হে ঈশ ! ভয়োদ্বিগ্ন এই ব্রহ্মাদি 
হইব? ধন, স্কুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য  দেবগণ সকলেই সম্তমুদ্তি আপনার ভক্ত, ইহার মাদৃশ 
ইন্সিয়নৈপুণ্, কান্তি, প্রতাপ, 'শারীর বল, উদ্ধম, | অস্থুরগণের স্যায় বৈরভাবে ভক্ত নহেন; মনোহর 
বুদ্ধিও অফ্টাঙ্গযোগ, এই দ্বাদশ গুণও পরমপুরুষের | অবতারমুত্তিতে আপনি যে বিবিধ ক্রীড়া করিয়া 
সস্তোষ-সম্পাদনে সমর্থ নহে মনে করি; ৪৪৫ থাকেন, তদ্দ্বারা জগতের কলাণ ও সমৃদ্ধি এবং 
কেবল ভক্তির নিমিত্তই গজেন্দ্রের প্রতি প্রীত হইয়া- | স্বীয় স্থখানুভব হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ভয় উৎপাদন 
ছিলেন। ধর্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ৃ কর! উদ্দেশ্য নহে। অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন, 
তিতিক্ষা, অনসুয়াঃ যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য এই সাধুগণের সন্তোষের নিমিত্ত আপনি অগ্ঠ এই 
দ্বাদশ .গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভের পাদারবিদ্দ অন্তরকে বধ করিলেন; কারণ, যদি কেহ পরের 
হইতে বিধুখ হন, তবে যিনি ভগবানে মন, বাক্য, কর্ম, | উপব্রবকারী বৃশ্চিক ও সর্পকে বধ করে, তাহাতে সাধু 
অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এমন চণ্ডালও তাদৃশ | গণের আনন্দ হয়, তাহারা মনে করেন, তদ্ঘ্বারা এ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বরিষ্ঠ বলিয়! মনে করি; কারণ ঈদৃশ | হিংজ্রপ্রাণিগণেরই মঙ্গল হইল; এক্ষণে লোকসকল 
চণ্ডাল সর্বব কুলকে পবিত্র করেন, বহুগর্ববান্বিত তাদৃশ ৷ নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং আপনি ক্রোধ সংবরণ করেন, 
ব্রাহ্মণ আপনাকেই পবিত্র করিতে অক্ষম, কুলকে | ইহাই প্রার্থনা করিতেছে; লোকের ভয়নিবারণের 


পবিত্র করা ত’ দূরের কথা; ফলতঃ ভক্তিহীন 
লোকের গুণসকল গর্বব উৎপন্ন করে, চিত্তকে শুদ্ধ 
করে না, এই নিমিত্ত ভক্ত অপেক্ষা হীন। প্রভু 
পরমেশ্বর আপনার নিমিত্ত ক্ষুত্র জীব হইতে পুজ। 
ইচ্ছা করেন না, কারণ তিনি পরিপূর্ণ, কোন পদার্থই 
বিন পুজা ইচ্ছা করেন, হেহেড় মনুম্ত থে ধনাদিধার। 


নিমিত্ত অতঃপর কোপধারণের প্রয়োজন নাই ; ছে 
নৃসিংহ ! লোকে আপনার এই মূর্তি স্মরণ করিলে, 
ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। হে' অজিত ! 
আপনার মুখ, জিহবা, সূর্যযসদৃশ নেত্রসমূহ, হকুটীগর্বব, 
উগ্রদংস্থরা, অন্ত্রময়ী মালা, রুধিরাক্ত কেশর, শঙ্কুর ম্যায় 
উন্নত কর্ণ, দিগগজগণের ভীতিপ্রদ গভীর প্রন, 


শত্রভেদক, দখসমূহ অভি ভয়ানক;, কিন্তু আপনার 


১০৮১ 


ঈদৃশ দ্বপদর্শনেও আমি ভীত নহি। ছে কৃপণবসল! 
আমি স্বীয় কর্্মবশে হিংত্রস্বভাব অন্ুরগণের মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হুইয়া সংসারচক্রের দুঃসহ উগ্র হুঃখ হইতে 
ভীত হুইতেছি; হে ভুবনম্ন্দর! আপনি কবে 
প্রীত হুইয়া মোক্ষরূপ আশ্রয় আপনার পাদমূলের 
অভিমুখে আমাকে আহ্বান করিবেন ? আমি নানা- 
যোনিতে প্রিয়বিয়োগ ও অশ্রিয়সংযোগনিবন্ধন 
শোকাগ্নিতে দহামান হুইয়া যাহা হুঃখের প্রতীকার 
বলিয়া অবলম্বন করিতেছি, তাহা দুঃখ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতেছে, কিন্তু তথাপি দেহাদিতে অভিমানবশতঃ 
মুগ্ধ হইতেছি; অতএব, হে বিভো! আমাকে 
আপনার দাহ্যরূপ নিস্তারোপায় উপদেশ করুন। হে 
নৃসিংহ !. আপনি প্রিয়, সহ ও পরমদেবতা ; 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণ আপনার লীলাকথা গান করিয়াছেন; 
আপনার চরণযুগল যে সকল ভক্তের আলয়, তাহারাই 
জ্ঞানী; আমি আপনার দাস হইয়া সেই সকল সাধু- 


8৪১: 


অথবা উৎকৃ্টশক্তি ব্ৰহ্মাদি যে অধিকয়ণে: ছে নিমিত্ত 
হইতে, যে কালে, যদ্ত্বারা বা অন্য যৎকর্তৃক প্রণোদিত 


হইয়া যৎসন্বন্ধীয় যে কৰ্ম্ম যে আপাদান হইতে 
যাহাকে অভিপ্রায় করিয়া কর্তৃত্বস্বীকারপূর্ববক সঙ্বাদি 


প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া যে প্রকারে উৎপাদন করেন 


| অথবা রূপান্তরিত করেন, তৎসমুদয়ই আপনার 


স্বরূপ ; আপনিই তৎ তৎ রূপে রক্ষক হইয়া থাকেন । 
আপনার অংশভৃত পুরুষ ঈক্ষণরূপ অনুগ্রহ করিলে 
অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করিলে, কাল মায়ার গুগসকলকে 
ক্ষোভিত করে, তখন সেই মায়া মন অর্থাৎ প্রধান 
লিঙ্গশরীরকে স্থষ্টি. করে; এ মনঃ কর্মময়, দুর্জয় ও 
বেদৌক্তকণ্মপ্রধান ; উহাই সংসারচক্র, জীবের 
অবিষ্যা তাহার ভোগের নিমিত্ত উহাতে যোড়শ অর 
অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভুত, এই যোড়শ 
বিকার অর্পণ করিয়াছে। হে অজ! যে ব্যক্তি আপনার 
ভজনা না করিয়া আপন! হইতে বিমুখ হইয়া, অবস্থান 


গণের সঙ্গলাভ করিয়া রাগাদি হইতে বিশেষরূপে |. করে, এমন কোন্‌ ব্যক্তি এই সংসারচক্রাত্মক মনকে 
মুক্ত হইব এবং আপনার গুণাবলী কীর্তন করিতে | অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? জীবের বুদ্ধির যে 


করিতে অনায়াসে মহাদুঃখ উত্তীর্ণ হইব, সেই দুঃখকে 
দুঃখ বলিয়া গণনা-করিব না। হে নৃসিংহ ! আপনি 
যাহাদিগকে উপেক্ষা করেন, সেই সকল ছুঃখতপ্ত 
ব্যক্তি যাহাকে ইহলোকে দুঃখের সাক্ষাৎ প্রতীকার 
বলিয়! গ্রহণ করে, তাহা! ক্ষণিক প্রতীকার হয়, 
আত্যন্তিক প্রতীকার হইতে পারে না। ইহুলোকে 
পিতা-মাতা বালকের রক্ষক নহেন, কারণ, তীহাদিগের 
পালনসন্তবেও বালকের দুঃখ হইতে দেখা বায়; ওষধও 


সকল গুণ আছে, তাহা আপনি স্বীয় চিচ্ছত্তিম্বারা 
নিত্যই জয় করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু আপনি কাল 
অর্থাৎ মায়াপ্রেরক, অতএব সমস্ত কার্য ও সাধন 
আপনার বশীকৃত। হে ঈশ্বর! অবিদ্যা আমাকে এই 
যোড়শ অরযুক্ত চক্রে পাতিত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের স্তায় 
নিপীড়িত করিতেছে ; হে বিভে৷ ! আমি শরগাগত, 
আমাকে স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করুন। হে..বিভো!! 
লোকে যাহ! আকা! করে, স্বর্গে লোকপাঁলগণের 


রোগীর রক্ষক নহে, যেহেতু ওঁষধ সেবন করিলেও সম্পদ, উন্নতি ও আয়ুঃপ্রভৃতি তৎসমুদ্য় জামি 
কদাচিৎ রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; যে ব্যক্তি | দেখিয়াছি; আমার পিতার কুপিত হাস্য ও . বি্ণৃত 
সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে, নৌক! তাহার রক্ষক হইতে | জ্রভঙ্গমাত্রে তৎসমুদয় বিধ্বস্ত হইয়া খিয়াছে ; আপনি 
পারে না, কারণ, কগন কখন ঈদৃশ ব্যক্তিকে নৌকার তীছাকেও পরাভূত করিলেন! ছে প্রন্ধো! রেহিগণের 
সহিত জলমগ্ন হইতে দেখা যায়? সুতরাং আপনিই. ভোগের যাহা পরিণাম, তাহা: আমি. জরগত আছি; 
একমাত্র রক্ষক । - অপেক্ষাকৃত নিক্কৃটশক্তি পিত্রাদি জামি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত কোন স্থানেই আয়ঃ,-লী,.কিভব 


৫৬ 


উহ 


ঝ্িজিয়জোগা কোন বন্ধাই জীফারক্ক। করি মা; 


ফর, জতঞীধ আমি এ লঞ্চল 'সিদ্ধিও সানা করি না, 
'ইালৈধর্ধ স্উবিতেন্বধূর, বিস্যু 'ঈগতূফঠায গায় মিথ্যা; 
আলে রোগের কক্ষির এই 'কলেধর জিথ্যা; ইহা 
জনিয়া লোতকে ধৈগাশা আশায় "কুবে দা, কাণ, সে 
"করিতে "হাত হয়; এইরাপে ব্যগ্র হুগুয়ায় তাহার 
ইহযাগ্যবিধয়েও অবকাশ খটিয়া উঠে দা। হে ঈশ! 
এই ৰাসুনীৰকল :তদলধান, আমি ইছাতে স্ূজোক্ণে 
গা গ্রহণ ক্ররিকছি ; সদৃশ জাঁনদিই যা কোথায় 
“এবং "'বল্গাপনাীর ফকরুণশাই বা কোথায় ? এতসতবতয়ের 
'আহাম্‌ পতন ; আপনি বাহ অঙ্গা, ভব ও রমাদেবীর 
সচুহ্মন 'জাক্ৃত লোকের “এই "ফল অক্ষাদি দেবগণ 
১উত্তজ, এই জহুর নীচ” এইক্সপ বিধম বুদ্ধি হইয়া 
স্হাতবাপনার তালি বুদ্ধি ছয় দা, ফাক্রগ, 'আঁপনি 


জগতের জাজ ও সুহৎ ; 'তীছা হইলেও যে বীক্তি 


ছয় ও ভাঁহায় ইচ্ছাঞুসারে বপ্দাদিলাত হইয়া 
বমি কয়ে, “অথচ ভাহান্তে বৈধন্য হয় না, আপনিও 
টল ; এস্ইলে উচ্চ “ঘা নীচত্ব খ়া-ভাযওত্ের 
কারন জছে ৷ আই সংদার কালগপরুক্ ফৃপ, জীবগণ 
“চুরি ভাগ্য “রিনা করিতে করিতে এই 
দুষিত যে, ‘আদিও 

পানুলণদ্ফারিযা “ৱাই সৃন্দদধ্যে নিপতিত হইছি; 
লি দেরীদ হণ গুলা করিলেন, দেবার আনাকে 
প্জাকাপাং মিয়া" দোইরপ “পরে 'স্কৃপা ' ফরিধাছেন; 


সহ ভবন | "আমি বিয়পে আপার 'কৃতোর “জেবা | 


'ধ্জীদীগবত । 


শ্দয্ি্যাগ "করিয ? হে অনন্ত ! " আসার পলিষ্ঠা “মিষ্ট 
ধরিবার অভিপ্রায়ে 'খ্ডগ শ্রহণ ফারিয়া বলিয়াছিলেন, 
“জানি তোর ফ্্টকচেছোন করিব, ধদি আমি “ভিন্ন 
অন্য কীশ্বর থাকে, গে তোকে রক্ষা কর” খোঁপনি 
স্বীয় ভৃত্য খরদির বাক্য লত্য ফারিধার জন্য আমার 
প্রাণরক্ষা ও পিভার বধসাধন কর্িযীছেন, ' ইহাই 
খোপার প্রস্তীতি হইতৈছে। এরই জগত একমাত্র; 
'পমিই 'কারণ, ইহার আদিতে নিত্য কাঈশকীপে 
ও ‘অন্তে 'জিত্য জবহিয়াপে আপনি বর্জন খাকেন, 
গুৃতয়াং অধ্যভাগেও একমাত্র পনি ধিরাজিত । এই 
জগত গুণের 'পরিণীমমাত্র, আপনি মাযাস্বারা “ইহা 
কৃতি “করিয়া ইচ্ছার মধ্যে প্রথেশ করিয়াছেন এবং 
সেই সকল গুণনিকন্ধান রক্ষক ও হস্ত ইত্যাদি নীনান্সাপে 
প্রতীকগাম গুইডেছেন। হে ঈশ ।! আপনিই এই 
কার্যযকারণা্াক জগৎ অর্থাৎ এই জগৎ আপনা হইতে 
পৃথক্‌ মহে, কিস আঁপনি এই জগত হইতে আন্য, 
কারণ, আপনি এই জগতের আদি ও অন্তে পৃথগ- 
ভাবে খধস্কান করেন। এই নিমিত্ত ‘ইছা আান্ধীয়, 
ইহা পর, এইয়াপ যে বুদ্ধি, উহ! মিথ্য|। মায়ামগাত; 
বাছা হইতে যাছার জন্ম, প্রকাশ, যাহাতে নিধন ও 
স্থিতি হয়, তাহ! ভাহাই ; বীজ কারণ ও সুক্ষ ফার্যা, 
বৃক্ষ পৃথাজয় বীজ ভিন্ন জার ফিছুই নহে, বীজও পূর্থীর 
সুহ্ষদাংশ ভি অন্য ধপ্ত নহে; সুতরাং কাঁডিণ ও কাৰ্য্য 
বত অভিন্ন; এইরূপে কার্থযধারণাক্জু নিখিল 


আগছপরম বাপ হইতে ভিন মহে। - 


'আদুতব হইতে থাকে, ডমোগুণের বৃতিরাপা বে নিত 
['জীধকে অভিকৃত"কয়ে, উহা তাহা নহে; 'বাহবৃতি 
প্ৰাক না খলিয়া' উহাঞ্চেও : নি: '"ধলিয়া "জনে 
ছসেকিস উহা ডাহা গহে, সউছা যোগ ভোগা 


arabe Ye * ma বরা ত এস pa সরল উর ৩০ এইজ a সব এ রটে ৩ এটি afm afm andar oR OR মিল, ডা (চারা গার তোর 


আগার নম্বর মলি. হয; বনু স্বরূগ- 
প্রকাশ দ্বারা আপনি নিজ্রাকে পান: কাজিয়া: ফেরেন, ।. 
জাগ্রত, হও. নুযুদ্ি, এই, ভিন, অর্থ ব্বন্তিক্রম 


করিয়া। জাপদি, তুীয়: অবস্থায়: সরানো: অৱস্থিতি: 


তনোদশ,কল না এবং. জাগ্রত ও স্বগ্নান্থার: ক্যাম 
বিষয়সনূছতরেও দর্গনি.করেন ন|। এই-জগণ আপনারই 
বপুঃ অর্জ্াৎ. বাগ) অন্ধ কাতান নহে, কারপ। জাপনি 
মধ্যভাগেক্ত অর্্াৎ ল্তিকােসক্. বিরাজ করিয়া 
থাকেন; . প্রকৃতির, ধার্দ-লাাদি, গুণ, আপনার স্বীয় 
কালশক্তিজ্ধারা প্রেরিত হইরা ধিক, অনর্গল 
কারধ্যপতবৈর,. জলে এক মনন অর্থাৎ লোর্ত্মক 
পল্ম উদ্ভৃত-হইযাছিল ; উদ জবলনার মধ্যে গুঢ়ভারে 
অৱস্থান রুরিতেছিকা'; যেমন সুদ বটনীরা, হত 
মহান্‌ বাদক আবি ত, হক, উছাও সেইর।? আনিতে 
হইয়াছিল ব্রহ্মা সেই পদ্মে, উঞ্জপর হইয়া সেই 
পদ্ম ভি আর কিছুই দেখিতে পাইলেন. না; আপনি 
উপাদানন্থা়প বীন রারিরেই আছে, এই মনে করিয়া 
জিরি' জলে নিম হলেন, কিন্তু শত. কার অহেষণ 


করিতে সফর হইবে. হে ঈল। আসমানি অন 
করণ নি হুউলে- তিনি ঢেখিযে: পঃইিচলন। যেমন 
আগনি. ভাবার -তুক। হনয় ৪. অরাররগু মের 
ব্ালিয়। নিজ, ইন্যারানকলা। সদর্মাক- লামার 
অবস্থান করিলদহজ।। রিনি, ক্াপন্ডক- ঈশ্বরে 


1 কছির়েছে.। কেবা 


= ৩ শা এরি আসছি এ ০ তি দি-রালাদ উনি চান (৭ ane 


দানি. ক্ৰিয়া ৫. কতা বউয়াচিযোন,; ডিনি,রেসিকেন, 


ম্াপ্টুরুফের- অসংখা, বদন,, চরণ, ময্পর, রর” উচ 
নাসির, মুসল). কর্ণ, নয়ন, ও। রিবিধ.. আরর 
ভিনি:. মাক্সাপ্রধান, পাজালাদি প্রগাগরার।, তারার 
পাদাদিরচন!: হইজ্সাছে.: অক্ষ ইহা দলনি করো 
আনন্দ. প্রান্ত-হইলেন.।. আগনি, তত্রানে: হয়ীর 
মু: র্লৈটভ্তনামরু অন্ুরদ্য়কে নিলাশ, করিয়া,, তেই 
সন্ক. আপনার, প্রিয়ররসা তন্ন, ইরা.জ্ঞানিগগ.ররিয। 
থারেন। আপনি এইরূলে. মনা, কর্নার, গতি, 
দেরতা..ও.. মৎস্তপ্রস্ৃতি নানরণে.. জ্রতীর্স হারা 
লোকয়ররারে পালন ও. জগতের, বিপক্ষ 
যুগে, যুগে যুানুরূপ. ধর্ম, রক্ষা. করিনা, থারের 
আপনি রেরল. তিন যুযোট.আরিছুর্ত ছইয়া থাকেন, 
কিন্ত, কলিম্থুগে পল থারেন,, এই নিসিত জানি 
ফু নামে প্রনিদ্ধ হউয়াছেন,।. হে. নৈকুষঠনা। 
আমার, এই মন, পাগিষ্ঠ, বহিব, দানি, 
কামাতুর হৰ্য, শেক, ভয়৷ ও ধলাদি-বায়নারেতু কাজত 
রিস্ক তথাপি আপনার. কথাক, গ্রীতিলাভ. করে, নাঃ 
, | বয্ন, মনেৱ.ঈদৃণী অবস্থা, তখন, দ্বীন আমি কিযে 
আপনার-তৃত্ব বিকার করির ?, ছে অন্ত জিহ। 


ভুন-ন।৷ হইয়া, একদিকে. অর্গাং. যে দিকে. মধুয়রি 


রম.আছে, লোই দিকে. ও. উপস্র, অন্ভ্ধিক আমারে 
বণিক আহারের, প্রতি, আকরর্ণে করিতেছে 
এইটো রহ.ও শারগ এর ছিকে, মা. অক; চিরে 
এবং চঞ্চল. চকু ও বর্শ্দেনিয়াক্া। অনার, মে 
জার করিতেছে । যে. রয়।.লপরী, গূরুমামীতে 
শান ০০ 
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পতিত হইয়াছি, তাহা! নহে, মহাজনও এইরূপে ক্লেশ 
পাইতেছেন দেখিতে পাওয়া বায়; এই সংসার 
যমদ্বারস্থিত| বৈতরণী নদী; জনগণ স্বীয় কর্ম্মহেতু 
বিষ্ঠামূত্রশোণিতার্নিপূর্ণা দেহরূপা এই বৈতরণীতে 


পতিত হইয়াছে; কেহ অপরকে উৎপাদন, নিধন বা 


ীমন্তাগবত 


এই জীবগণের আশ্রয় আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও 
দেখিতে পাইতেছি না। 

করঘ্য় কণুয়ন করিলে যেমন উত্তরোত্তর দুঃখ 
উদ্ভুত হয়, সেইরূপ গৃহিগণের যে মৈথুৰাদি তুচ্ছ সুখ, 
তাহাও উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে; কিন্তু কামুক 


ভক্ষণ করিতেছে; সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভয়ে | ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও গার্্থস্থুখকে 
ভীত রহিয়াছে; বিবাদ উপস্থিত হইলে আত্মীয় পক্ষ | পৰ্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না; কারণ, কাম কণ্ড,তির 


অবলম্বন করিয়া জীব শত্রুর প্রতি বৈর ও আত্মীয়ের | 


প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করিতেছে; হে সংসারাতীত 
নিত্যমুক্ত ! আপনি এই মূঢ় জনগণের অবস্থা দর্শন 
করিয়া "আহা ! ইহাদিগের কি কষ্ট !! এই বলিয়া 
করুণা প্রদর্শনপূর্ববক অন্য ইহাদিগকে বৈভরণী পার 
করিয়া প্রতিপালন করুন। হে অখিলগুরে ! 
আপনি এই বিশ্বের স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের হেতু, অতএব 
সকল লোককে উদ্ধার করিতে আপনার কি ক্লেশ 
হইবে? ছে আর্তবন্ধো! মূঢ় জনগণের প্রতি 
আপনার মহান্‌ অনুগ্রহ করা সমুচিত কার্ধ্য সন্দেহ 
নাই; যাহারা আপনার প্রিয় ভক্তগণের সেবা 


ন্যায় হুঃসহ ; কেবল আপনার প্রসাদে কোন কোন 
ধীর ব্যক্তি কণু,তির ম্যায় কালকে সহা করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকেন। হে অন্তর্যামিন্! মৌনাবলম্বন, 
ব্রতপালন, শান্্রশ্রবণ, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্মপালন, 
ধর্্মগ্রস্থব্যাখ্যা, নির্জনবাস, মন্ত্রজপ ও সমাধি, এই 


'দশবিধ মুক্তির সাধন প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু এ 


সকল সাধন প্রায়ই অজিতেক্দ্িয় ব্যক্তিগণের জীবিকা 
হুইয়া থাকে, দাস্তিক ব্যক্তিগণেরও কখন কখন 
জীবিকাসংগ্রছের উপায়স্বরূপ হয়। যেমন বীজ 
হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ এইরূপ প্রবাহ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কারণ হইতে কার্ধ্য ও 


করিয়া থাকে, ঈদৃশ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার | কার্ধ্য হইতে কারণ, এই প্রবাহ দৃষ্ট হইতেছে; এই 


নিমিত্ত আপনাকে প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। 


হে পরমপুরুষ। আমার চিত্ত আপনার মাহাত্মগানরূপ 
মহাযৃতে নিমগ্ন রহিয়াছে, এই হেতু আমি দুস্তর 
ভববৈতরশীপারের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন নহি; যাহাদিগের 
চিত্ত সেই মহাম্থত হইতে বিমুখ, যাহার ইন্ড্রিয়ের 
বিষয় হইতে উদ্ভূত মায়াময় সখের নিমিত্ত কুটুম্বাদির 
পোষণভার বহন করিতেছে, সেই বিমুচ় জনগণের 
নিমিত্ত ছুঃখিত হইতেছি। দেবগণ ও মুনিগণ প্ৰায়ই 
স্ব স্ব বিশু কামনা করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ববক 
নির্চনে পরমীর্ঘনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন; অতএব 
জামি পূর্বেধাক্ত শোচনীয় মুঢ় জনগণকে পরিত্যাগ 
ফারিয়া একাকী বিমুক্তি অভিলাষ করি না; : এ বিষয় 
সাত কাছাকেই বাঁ প্রার্থনা করিব ? সংসারে শরসপ্দীল 


প্রবাহাপন্ন কাধ্যকারণই আপনার রূপ বলিয়৷ বেদ 
প্রকাশ করিয়াছেন; যেমন দেবদত্তাদির গৌরদ্থাদি 
রূপ, আপনার তাদৃশ রূপাদি নাই, কারণ, আপনি 
প্রাকৃতূপাদিশৃন্য ; এই নিমিত্ত সংবত ব্যক্তিগণই 
ভক্তিযোগত্বারা সাক্ষাদ্ভাবে আপনাকে কার্য্য ও 
কারণ উভয়ের মধ্যেই অনুসৃত দর্শন করিয়া থাকেন। 
যেমন ঘর্ষণদ্বারা দারুমধ্যে অগ্নি প্রাপ্ত হুওয়! বায়, 
সেইরূপ ভক্তিযোগত্বারা কার্ধ্য ও কারণের মধ্যে 
আপনাকে লাভ করা যায়; আপনার জ্ঞান অন্ত 
কোন উপায়ে লাভ করিবার লত্ভাবন! নাই। আপনি 
ৰায়, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, শব্দাদি বিষয়, প্রাণ, 
ইন্সিয়, দন, চিত্ত ও অহঙ্কার ; যাহ! কিছু গুল ও সৃক্ষা 


সপ্তম সন্ধে 


২৯ সিট কল সপ 
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বাক্য ধাছা যাহা প্রকাশ করিতে পারে, তৎসমুদয় গুণ বর্ণনা করিলে, নিগুণ ভগবান্‌ প্রীত হইয়া কোপ 


আপনা হইতে পৃথক্‌ নহে। এই সকল গুণের এবং সংবরণপূর্ধবক প্রণত প্রহলাদকে কহিলেন, হে বৎস 
মহত্ত্বপ্রভৃতি ও মনঃ প্রভৃতি যে সকল গুণী অর্থাৎ অন্থুরোত্তম প্রহলাদ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি 


গুণবিশিষ্ট পদার্থ, সেই সকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ ও 
মর্ত্যগণ সকলেই জড়োপাধি ; সুতরাং তাহার! অনাদি 
ও অনন্ত আপনাকে জানিতে পারে না, বিদ্বান্‌ 


ৃ 


তোমার প্রতি' প্রীত হুইয়াছি, তুমি অভিমত বর 
প্রার্থনা কর, আমি জনগণের কামনা পূর্ণ করিয়া 
থাকি। হে আয়ুক্সন! যে আমাকে প্রীত করিতে 


ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচার করিয়া অধ্য়নাদি ব্যাপার না পারে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন দুল'ভ ; জীবগণ 


পরিত্যাগপুর্বক সমাধিত্বার আপনারই উপাসনা 
করিয়া থাকেন। হে পুজ্যতম! প্রণিপাত, স্তুতি, 
সর্ববকল্মার্পণ, চরণঘয়ের পরিচর্য্যা, স্মৃতি ও কথাশ্রুবণ 


আমাকে দর্শন করিলে ‘কামনা পুর্ণ হইল না’ এই 
বলিয়! পুনর্ববার তাহাদিগকে দুঃখ করিতে হয় না। 
হে মহাভাগ ! ধীর সাধুগণ শ্রেয়স্কাম হইয়! সর্ববভাবে 


এই যড়ঙ্গা সম্যক সেবা-ব্যতিরেকে জনগণ পরম- আমার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন, আমিই সকল 
হংসগণের গতি অর্থাৎ প্রাপ্য আপনাতে কিরূপে মনোরথ প্রদান করিয়া থাকি। | 


ভক্তি লাভ করিবে ? যেহেতু ভক্তিব্যতীত মোক্ষ হয় 


নারদ কহিলেন,--ভগবান্‌ এইরূপে লোক” 


না এবং সেবা ব্যতীত ভক্তি হয় না অতএব প্রলোভন বরসমূহ প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন 


আমাকে প্রার্থিত দাস্যাযোগ দান করুন । দেখাইলেও অন্ুরোত্তম তাহা যাল্রা/ করিলেন না, 
নারদ কহিলেন,--তক্ত ভক্তিসহকারে এইরূপ কারণ, তিনি ভগবানের নিক্ষাম ভক্ত ছিলেন। 
নবম অধ্যার সমাপ্ত । ৯। 
দশম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন,--ঘালক সেই সমস্ত বর 
ভক্তিযোগের অন্তরায় ভাবিয়া ঈষৎ হাম্ত করিয়া 
হধীকেশকে কহিলেন,--আমি শ্বভাবতঃ কামে আসক্ত, 
এই সকল ব্রস্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবেন না; 
আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত, নির্বেদপ্রাপ্ড ও মুমুক্ষু 
হইয়া আপনার শরণাপন্ন হুইয়াছি। হে প্রভো! 
আপনি ভূত্যের লক্ষণ জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত 
বাছা সংসারের বীজ ও হৃদয়ের গ্রন্থি, সেই কামবিধয়ে 
ভক্তকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, নতুবা, হে 
অখিলগুয়ো | আপনি করুণাত্ম। হুইয়া অনর্থলাধনে 
প্রবর্তিত করিষ্নে, ইহা কিরূপে হইতে পারে? বে 


আপনার নিকট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে ভৃত্য 
নহে, সে বণিক্‌, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট 
নিজের জন্য কিছু কামনা করিয়া তাহার ভৃত্য হয়, 
তাহাকে সোপাধিক অর্থাৎ সকাম ভৃত্য কহে, সে 
তাত্বিক অর্থাৎ নিক্ষাম ভৃত্য নহে এবং যিনি ভূত্যের 
উপর আধিপত্য ইচ্ছা! করিয়া তাহাকে বেতনাদি দান 
করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নহেন; কিন্তু আমি 
আপনার নিষ্কাম তক্ত এবং আপনিও আমার অতি" 
উভয়ের মধ্যে কোন অভিসদ্ধির প্রয়োজন নাই। 
হে বরমশ্রেষ্ঠ! তথাপি আপনি পরমোদার বলিয়া, 


8৪ গরীনন্তাগৰত । 


সার গর গজে আনি পরার আশ্চর্য রাস বারি নানি আলি 


বগি কিছু কায বয় প্রদান কন্সিতে চাহেন, তবে এই বরয্গণের ঈশ্বর আপনার নিকট অগর এক বর 
বন্ধ প্রার্থন| করি) যেন আদার হাদযে কামনার অঙ্কুর প্রার্থনা করি; জামার পিতা. জাপনার এশার তেজ 
সঞ্জাত না হয়। যে কামেল জন্ম হইলে ইন্সিয়, মনঃ, জানিতেন।না; আপনি সাক্ষাৎ সর্ববলোকের গুরু 
প্রাণ, নেহ, ধর্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেলস:, স্থৃতি ও প্রভু, আপদি তাহার জাতুহন্তা, এইরূপ, মিথ্যা" 
ও সত্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যখন মানব মনোনধ্যে জ্ঞানের বশবর্তী হইয়া তিনি কোপনিন্ধ হৃদয়ে যে 
স্থিত সেই কান্দকে বিশেধ রূপে পরিত্যাগ করে, হে আপনার নিন্দাবাদ করিয়াছেন ও ভরদীয় ভক্ত আমার 
পুগুরীক্ষান্ষ ! তখনই সেই ব্যক্তি জগবস্ব অর্থাৎ প্রতি যে ড্রোহাচরণ করিয়াছেন, হে কুপণবৎলল ! 
জাপনার সমান এশর্য প্রাপ্ত হয়। আপনি ভগৰান্‌, তিনি ত্দানীং আপনার অপাজদূরিপাতে পরিপুত 
পরঙ্গপুরুষ, মহান্্া, হরি, অন্কুতসিংহ, ব্রজধা, পরমান্ধা ; হইলেও যেন হস্ত দুস্তর পাপ হইতে নিদ্ধতি লাস 
জাঁপনাকে নমক্কার করি। কেন 

জীভগবান্‌ কহিলেন, বহার তোমার ন্চায় ভীভগবান্‌ কহিলেন, "হে অনন্ধ ! তোমার পিতা 
আমার একাস্ত ভক্ত, তাহারা কখন কি ইহলোকে, একবিংশতি পিভৃপুরুষের সহিত পবিব্র হইয়াছেন, 
কি পরলোকে কোথাও ভোগ্য বন্য কামনা করেন যেহেতু, হে সাধো! ইহার কুলে কুলপাৰন ভুমি 
নাট তথাপি ভুমি এই মন্বস্বরকালদাত্র এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। প্রশান্ত সমদর্শা সাধু সাচার 
থাকিয়া দৈত্যেশ্বরগণের রাজভোগ উপভোগ কর। ' মদীয় ভক্তগণ যে যে দেচ বান করেন, সেই সেই 
মদীয় মনোরন্দ কথ! অবণ' করিরে ; এক জামি সর্বব- দেশ কীকটের স্কায় নিকৃষ্ট হইলেও পবিত্র হয়; শুদ্ধ 
ভূতে অবস্থান করিতেছি, আমিই বডভাধিষ্ঠাত। ঈশ্বর, তাহাই নহে, কীকটের গ্যায় নিকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন 
আমাকে চিত্তে আবেশিত করিয়া যজনা করিবে, কর্ম্ম মনুয্যও পবিত্রতা লাভ করে। হে দৈত্যেন্্র! 
আমাতে অর্পণ করিবে; তাহা হইলে কর্ম্মনিবন্ধন যীহারা ইহলোকে সর্ববাস্তঃকরণে বিবিধ ভূতগ্রামের 
বন্ধনের আশঙ্কা থাকিবে না। | প্রতি কোন প্রকার হিংসাঁচরণ করেন না, আমার প্রতি 

তুমি ভোগ অর্থাৎ সুখানুভবত্বার প্রীরন্ধ পুণ্য | ভক্তিহেতু যাঁহাদিগের বিষয়স্পৃহা দূরীভূত হইয়াছে, 
ক্ষ করিয়া মুক্তব্ধ হুইয়া লোকানুগ্রহার্থে সুরলোক- ধ্বছারা তোমার চরিত্র অনুবর্তন রুরিয়া গাঁ়কন, 
গীত!’ বিশুক্ধা কীর্তি বিস্তারপুর্ক কালপ্রভাবে কলেবর তাহা! আদার ভক্ত; তুমি আমার নিখিল ভর 
পরিত্যাগ কৰিয়া আৰাকে প্রাপ্ত হইবে; তোমার গণ উপন্দন্ছানীর কোড ভক্ত, সলোক্ছ নই. হে 
প্রাচীন ব| পরীর পপ নাই, তুমি পুণ্যাচরণ করিবে, বগুদ! আমার অঙ্গল্পর্শ তোমার পিত সরবিড়ো- 
ভাঙা হুইল তোমাকে পাপ স্পর্শ করিডে পারিবে ভক পবিত্র হইয়াছেন; তুমি কেবর। পুরোর কর্ন 
না। তুমি' বন্ধ হৰ, এরূপ আশঙ্কা করিও ন! ; প্রেচ্কার্যাসমূহ সম্পাদন কর, ভুমি তাঁহার মপুরা, 
হে মনুড় তোমাকে, আনকে ও আসার চরিত্রকে তিনি উত্তষ লোকে গমন করিনেন। ছে ক্ষ! 
শ্ররদ করিয়া তোনার কীর্ডিত এই স্ডোজ কীর্তন পিতার রাজ্য পালন কর, বেরবাদবিগলের, উনাদেলায় 
কৰিব) তিনিও কানে কর্ণনক্ষ হইতে মুত্বিলঃকতত সরে জমতে মন আেকলিত বমির মদ.পর-হয! 
করিচুরন। কৰ্ম্মক কর | 

প্রহমা কছিলেদ;স্ছে মহেশ্বর! আপনি নাৱ কহিয়োন্বন্স্€, রাদান। ভরা ও কা 


ব্রগ্গা কছিজেন,-.-হৈ দেবদেব ! হে আখিলাধাক্ ! 
ধাহারা আমার স্থায় তূতশ্রষ্টা, সায়া *নাপনা 
হইতেই প্রথম জন্মগ্রহণ করিযরাছেন। এই পাপিষ্ঠ 
লোকসন্ভাপক অনুর আমার নিট বর লাভ করিয়- 
ছিল যে, আমার শর্ট কোন পদার্থ হইতে তাহার 
বিনাশ ৰটিবে না; সে এইবপে গুগন্ডা ও যোগবলে 


দৃপ্ত ছইয়া লমন্ত যৰ্্মকে বিলুপ্ত করিয়াছে, অতি 


সৌভাগ্যের বিষয়, আপনি তাহাকে বধ করিলেন। 
আরও সৌভাগ্যের বিধয় এই যে, এই অন্ারের ভনয় 


তাহাদগক্ষে বন্দনা ক্ষাঝলেন ! 


। দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 


রি 
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প্রস্তুতি 'মুনিগধের সহিত কমলাসন অহলাগকে 
দৈত্যদানথগণের অধিপতি করিলেন। হে য়াব্জন্‌ ! 
পরে অ্রক্মানদি দেবগণ তাহার অভিনন্দন করিয়া ও 
তাহাকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করিয়া তদীয় পূজা 
গাহণপূর্ধধক স্ব স্ব ধামে প্রস্ছান করিলেন। অইরূপে 
বিষ্ণু পার্ঘদদ্বয় বিপ্রশাপে দিতির পুজ্ত্ব প্রাপ্ত ছইয়া 
বৈর়ভাবে তাহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে কদ্ধিতে 
জীহরিকর্তৃক হত হুইয়াছিলেন। ভাঁহারাই 'পুনর্ধধার 
বাবণ ও কুন্তকণ হইয়া বরাক্চলকুলে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং রামের বিজ্রমে নিহত হন। তাঁহারা মামবাণে 
ৰিদীৰ্ণহৃদয় হুইয়া ঘুদ্ধস্থলে শঙ্ষন করিয়াছিলেন এবং 
জীরামচন্সকে চিন্তা ফরিতে করিতে পূর্ববজপ্যোর স্যায় 
এই জন্মে তীহাযাই 


মহাভাগবত সাধু বানক প্রহুলাদকে আপনি মৃত্যু | পুনৰ্ববায শিশুপাল ও বস্ত্র হইয়াছথিলেন 
হইতে রক্ষা করিলেন ও তিনি এক্ষণে গঁপনাকে | এবং শ্রীহরির প্রতি বৈরানুবন্ধ করিয়া তাহাতে 
সদ্যক প্রান্ত ছইলেন। হে তগবন্‌! আপনি | 


পরদাত্মা; ধিনি আপনার এই নৃসিংহদ্ধপ ধ্যান করিবেন, 
আপনার এই রূপ তাহাকে সর্ব্ধবিধ ভয় ছইতে, 
এমন ফি সংস্কার করিতে উদ্ভত যৃত্যু হুইতেও রক্ষা 


অগুরদিকে জার ঈদৃশ ধর প্রদান করিবেন শা । 
বাধ 'কছিলেদ.....হে 'দাজাল্‌। জবহরি শুগবান্‌ 
এই বাথা দিয়া শঙ্কর 'পুজ। প্রহণপূ্ধক তথায় 'লর্বব- 
তৃতের আতৃশ্ঠ ' হইব গ্অন্তধ্ণীন ফরিলেন। অনন্তর 
প্রদান আনা, ভৰ, bint $" নও, এই 


সাধুজ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । চিনি জা পুরে বে ৰল 
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ফৰিয়াছেন; বহেদন কীট পেশস্ষৎ অর্থাৎ জমর- 
বিশেষের ধ্যান করিতে করিতে তদাপ্ধা হইয়া খায়, 
ইফাদিগের অবস্থা তাদুশ হুইয়াছে। যেমন 
তেদদর্শনশূন্যা তত্তিদ্ছারা জ্ঞানী ‘ভক্তগণ গবহসারপ্য 
লাত করেন, সেইরূপ শিশুগালাদি ভূপপ্ডিগণ বৈর- 
ভাবে উীহরির চিন্তা করিয়া! তীহার সাক্সাপ্য লাভ 
করিয়াছেন । হে রাজন্‌ ! আপনি জিজ্ঞাস করিয়া- 
ছিলেন, দমধোবের পুজ্ঞাদি শত্রু হইয়া ফিন্নপে 
শ্রীহারির সারপ্য লাভ করিল; এই জরি'আপনার 


“নিকট তৎসমুদয় বর্গন করিলাম । শিজগাদেব মহা! 


“সৃদফের যে নৃসিংহরূপে বীর, উাহারা'এই পুণ্যক 
“র্গনি করিলাম। ইহাতে: রং 
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হইয়াছে । মহাগাগবত প্রহলাদের চরিত্র এবং তিনি 
ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা শ্রীহরির 
তত্ব যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন ও শ্রীহরির গুণ ও 
কর্ণের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন,তৎুসমুদয় এই আখ্যানে 
যথাষথ বর্ণিত হইয়াছে; দেবদৈত্যগণের স্থানসমূহের 
কালক্রমে যেরূপ বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহাও 
ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বারা ভগবানকে লাভ 
করা যায়, সেই ভাগবত ধর্ম ও আত্মানাত্মবিবেকাদি 
অশেষরূপে আখ্যাত হইয়াছে! যিনি বিষ্ণুর 
প্রাক্রমলীলাত্বারা সমৃদ্ধ এই পুণ্য আখ্যান শ্রদ্ধা- 
সহকারে শ্রবণ করিয়া অপরের নিকট কীর্তন করেন, 
তিনি কর্্মপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। যিনি 
আদিপুরুষের মৃগেন্দ্রের ন্যায় লীলা, দৈত্যেন্র হিরণ্য- 
কশিপুর ও দৈত্যযুথপতিগণের বধ এবং সাধুপ্রবর 
দৈত্যাস্মজ প্রহলাদের পুণ্য প্রভাব শ্রাবণ করিয়া গুচি 
হুইয়া পাঠ করেন, তিনি অকুতোভয় লোক অর্থাৎ 
বৈকুন্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। আহা! মনুষ্যলোকে 
আপনারা অতীব সৌভাগ্যবান; লোকপাবন মুনিগণ 
চতুর্দিক হইতে আপনাদিগের গৃহে আগমন করেন, 
যেহেতু নরাকার পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গৃঢ়ভাবে আপনা 
দিগের গৃহে সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন । এই শরীকৃষ্ণই 
বন্ধ; মহাজনগণ যে কৈবল্যনির্ববাণস্থখ অর্থাৎ 
নিরুপাধি আনন্দ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ইনি সেই 
আনন্দানুডৃতিন্বরূপ, ইনিই আপনাদিগের প্রিয়, মহত, 
মাতুলেয়, আত্মা, পুজনীয়, জাজ্ঞানুবর্তী ও 

হইয়াছেন। ভব, পল্মযোনি প্রভৃতি বাহার তত্ব 
স্ব স্ব বুদ্ধিতবারা ইহা এইরূপ' বলিয়৷ সাক্ষাদ্ভাবে 
বৰ্ণন করিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ংই আপনাদিগের 
প্রতি প্রসঙ্গ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা মৌন, ভক্তি ও 
উপশম, এই সকল সাধনদ্বার৷ তাহার প্রসাদ প্রার্থনা 


করিনা থাকি; . আই ভক্তগ্ণের প্রভু পুজা গ্রহণ পূর্বক 
'আমাদিগের প্রতি, প্রসঙ্গ হউন।. . হে রাজন! | 


শীদস্তাগবত 
পুর্ববকালে অনন্ত মায়াবী ময় দেব রুদ্রের বশঃ বিহত 


করিয়াছিল, এই ভগবান্ই তাহার বশঃ বিস্তার 
করেন। | 

রাজ! যুধিষ্ঠির কছিলেন,--ময় কি কর্ম্ম করিয়া 
জগতের ঈশ্বর দেব রুদ্রের কীর্তি নাশ করিয়াছিল 
এবং কিরূপেই বা এই কৃষ্ণ তদীয় কীন্তি বদ্ধিত 
করিলেন, তাহা বলিতে আজ্ঞা হয় । 

নারদ কহিলেন, দেবগণ এই কৃষ্ণের বলে 
বলীয়ান্‌ হইয়া যুদ্ধে অন্ুরদিগকে পরাজয় করিলে। 
তাহার! মায়াবিগণের পরমাচার্ম্য ময়ের শরণাপন্ন 
হইল। পরাক্রাস্ত ময়দানব ন্বর্ণময়ী, রৌপ্যময়ী ও 
লৌহময়ী এই তিনটা পুর নিৰ্ম্মাণ করিয়া অন্থরদিগাকে 
প্রদান করিলেন; এই পুরত্রয় আকাশে কখন্‌ কোন্‌ 
দিকে গমনাগমন করিত, তাহা দেবগণের লক্ষ্য হইত 
না এবং এই তিনটা পুরের মধ্যে নানাবিধ অলৌকিক 
পরিচ্ছদ ছিল। হে রাজন! সেই অন্রসেনাপতি- 
গণ পূর্বববৈর স্মরণ করিয়া অলক্ষিত থাকিয়৷ লোক- 
পালগণের সহিত তিন লোকের উৎপীড়ন করিতে 
লাগিল। অনন্তর লোকপালগণের সহিত লোকসকল 
রুদ্রের সমীপে গমন করিয়া প্রণতিপুরঃসর কহিলেন, 
হে দেব! আমরা আপনার অঙ্গুগত, ত্রিপুর আশ্রয় 
করিয়া অস্থুরগণ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, 
পরিত্রাণ করুন। অনভ্তর মহা প্রভাব ভগবান্‌, রুদ্র 
‘ভয় নাই’ বলিয়া সুরগণকে অভয় প্রননানপূর্ববক 
অনুগ্রহ করিয়া শরাসনে অভিমন্ত্রিত শর সন্ধানপূর্ববক 
পুরত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । যেমন 
সুধ্যমগ্ুল হইতে কিরণজাল উৎপতিত হয়, সেইরূপ 
সেই শর হইতে অগ্নিবণ বাখসকল উত্পতিত হুইল, 


তদ্স্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পুরুত্রয় আর দৃষ্টিগোচর হইল 


না। পুরত্রয়ে অবস্থিত. অন্ুরগণ সকলে সেই সকল 
"মুর তাহাদিগকে. আলিয়া স্বনির্ন্দিত কৃপাস্থতে ক্ষেপণ 


সগ্তষ-হন্ধ। 


করিল ; তাহারা সিদ্ধাম্বৃতরসের সংস্পর্শে বন্সরসার ও 
মহাতেজ।ঃ হইয়া মেঘভেদী বৈছ্যত অগ্নির গ্যায় উর্দ্ধে 
উত্থিত হইল। সঙ্কল্প ব্যর্থ হওয়ায় বৃষধবজকে বিমনস্ক 
দেখিয়া এই ভগবান্‌ বিষ্ণু তৎকালে তথায় এক উপায় 
উদ্ভাবন করিলেন । তখন ব্রহ্মা বৎস ও এই বিষুঃ 
স্বয়ং ধেনু হইলেন,তাহারা মধ্যাহ্ুকালে ত্রিপুরে প্রবেশ 


882 
বর্ম ও শরাদি যুদ্ধোপকরণ বিধান করিলেন; ' রুদ্র 
এইরূপে বন্ধপরিকর হুইয়া রখে আরোহণপূর্ববক 
ধনুঃ ও শর গ্রহণ করিলেন। 'ছে নৃপ! অনস্তর 
ঈশ্বর হর মধ্যাহ্ফকালে শরাসনে শরসন্ধান করিয়া 
তদ্ৰার! ছুর্ভেষ্ত তিনটা পুর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
অন্তরীক্ষে শত শত বিমানে দেবগণ দুন্দুতিধবনি 


করিয়া রসকুপের অস্ত পান করিয়া ফেলিলেন। | করিলেন, দেবর্ষি, পিতৃ ও সিদ্ধেশ্বরগণ জয় জয় 


তত্রত্য অন্থরগণ এরূপ বিমোহিত হুইল যে, তাহার 
তাহা দেখিয়াও নিষেধ করিল না। মহাযোগী ময় 


শব্দে কুসুম বর্ষণ করিয়া শস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিলেন এবং অপ্পরোগণ হৃষ্ট' হুইয়! 'নৃত্য 


তাহা জানিতে পারিয়াও উহা! দৈবাধীন ঘটিয়াছে | গীত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌ ! ভগবান্‌ ত্রিপুরা 
স্মরণ করিয়া স্বয়ং শোক পরিত্যাগপূর্ববক শোকার্ত : এইরূপে ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিতে 


কূপরক্ষক অন্থরদিগকে হাস্য করিয়া কহিল._নিজের, | 


করিতে স্বীয় ধামে প্রতিগমন করিলেন । পরমাত্ধা 


অপরের অথব! উভয়ের প্রতি দৈব যাহা স্থির করিয়া ; জগ্গুর এই শ্রীহরি স্বীয় মায়া অবলম্বনপূর্ববক 


রাখিয়াছে, তাহ! দেব, অসুর, নর বা অন্য কেহ অন্যথ! | নরাকার 
করিতে সমর্থ নহে। অনন্তর এই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম, জ্ঞান, | তাহার এবংবিধ 


বৈরাগ্য, ধাদ্ধি, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদি স্বকীয় শক্তি- 
সমৃহত্বারা শন্তুর রথ, সারথি, ধ্বজ, বাহ, ধঙ্গুঃ, 


অনুকরণ করিয়া থাকেন; খাধিগণ 
লোকপাবন বীর্যগাথা গান 
করিয়াছেন, এক্ষণে অপর কোন্‌ বিষয়ের অবতারণা 
করিব ? 


দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০॥ 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_মহত্তমগণের অগ্রগণ্য 
উরুক্রমে একান্তনিষ্ঠ দৈত্যপতি প্রহলাদের চরিত্র যাহ! 
সাধুগণের সভামধ্যে সমাদৃত হইয়া থাকে, তাহা 
শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির হুষ্টচিত্তে পুনর্ববার ব্রশ্মাপুজ্র 
নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-হে ভগবন্‌ ! ' মনুষা- 
গণের বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সনাতন ধর্ম শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা! করি. কারণ, এই ধর্ম হইতে মনুষ্য উৎকৃষ্ট 
জ্ঞান ও পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে । আপনি 
সাক্ষাৎ প্রজাপতি পরমেস্ঠীর আত্মজ এবং তপস্যা, 
যোগ, ও সমাধিহেতু পুক্পগণের মধ্যে পিতার অতীব 


প্রিয়। আপনার হ্যায় দয়ালু সাধু শান্ত নারায়ণপর 
বিগ্রগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট গুহা ধৰ্ম্ম অবগত আছেন, 
অপরে সেরূপ নহেন। 

নারদ কহিলেন,__লোকসকলের ধর্ম্মসেতু তগবান্‌ 
নারায়ণকে বন্দনা করিয়া তদীয় মুখ হুইতে শর্ত 
সনাতন ধৰ্ম্ম বলিব। ভগবান্‌ নারায়ণ স্বীয় অংশে 
ধর্মের ওরসে দক্ষকন্যার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া লোক- 
সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত বদরিকা শ্রমে ' তপস্চরণ 
করিতেছেন । হে রাজন্‌ ! সর্বববোধয় : ভ্গবান্‌ 
স্রীহরি ও বেদবিদ্গণের স্মৃতি এবং বম্‌খারা মনের 


৫. গ্ীমন্তাগবতধ 


প্রসন্নতা অর্থাৎ, সন্তোষ হয়, এই সমুদয় ধর্শ্োর মূল শূত্রের বিবাহ ভিন্ন অন্ত সংস্কারের আবশ্যকতা: নাই 
খা প্রমান। সত্য, দয়া, তপঃ অর্থাৎ একাদশীতে বলিয়া এবং উপনয়ন সর্ববথা নিষিদ্ধ বলিয়া শুভ্র ঘি 
উপবাসাদি ; শোঁচ, সহিষ্ণুতা, ঈক্ষা অর্থাৎ কি যুক্ত নছে। পবিত্র কুল ও আচারনিবন্ধন বিশুদ্ধ ছিজাতি- 
ও কি অযুক্ত এতদ্বিধয়ে বিবেচনা, শম অর্থাৎ মনঃ গণের পক্ষে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এবং স্ব স্ব 
সংযম, দম অর্থাৎ বাহা ইন্দিয়সকলের সংযম, অহিংসা, ৷ আশ্রমোচিত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বিপ্র- 
সা, ত্যাগ অর্থাৎ দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ যথোচিত : ৷ গণের যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ 
জপ, সরলতা, সন্তোষ অর্থাৎ দৈবলব পদার্থে পৰ্য্যাপ্ত- : ব্যক্তির নিকট হুইতে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দাঁনগ্রহণ এই 
বুদ্ধি, মহতসেবা, যে সকল কর্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে, ছয় কর্মের মধ্যে শেষোক্ত তিনটী জীবিকা । ক্ষপ্তিয় 
তাহা হইতে শনৈঃ শনৈঃ নিবৃত্ি নিক্ষল ক্রিয়াসকলের | প্রতিগ্রহ করিবেন না, যাজন ও অধ্যাপনা করিতে 
পৰ্য্যালোচনা, মৌন অর্থাৎ বুথালাপনিবৃত্তি, আত্ম- | পারেন, যিনি প্রজাপালনে অধিকৃত ক্ষজিয় অর্থাৎ, 
বিসর্জন অর্থাৎ দেহাদি হইতে পৃথক্‌ আত্মার অনু- | রাজা, তিনি যাজন, অধ্যাপন! ও বিপ্র ভিন্ন অপরের 
সন্ধান, অল্প ও মোদকাদি ভোগ্যবস্তুসকলের ভূতগণের নিকট কর ও দণগুশুক্কারদকে জীবিকারূপে গ্রহণ 
মধ্যে যথাযথ বিভাগানস্তর গ্রহণ,সর্বব মনুষ্যে আত্মবুদ্ধি করিতে পারেন। বৈশ্য ব্রাক্মণকুলের অনুবর্তী 
ও. দেববুত্ধি মহাজনগণের গতি শ্রীকৃষ্ণের নামাদি- থাকিয়| কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। 
জবপকীর্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চনা, প্রণতি, দাস্য, সখ্য, দ্বিজশুশ্রাষ! শুদ্রের ধর্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে এবং 
ও আত্মসমর্পণ, এই সমুদয় মনুয্যসাধারণের উৎকৃষ্ট শূত্র স্বীয় প্রভু দ্বিন্ধের শুশ্রযাদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ 
ধৰ্ম্ম বলিয়া কীত্ডিত হুইয়াছে। হেরাজন্! এই | করিবে, বিপ্র আরও চারি প্রকার জীবিকা অবলম্বন 
ত্রিংশ্ল্ক্ষণযুক্ত ধর্্মদ্বারা সর্ববাত্মা পরিতুষ্ট হয়। করিতে পারেন; যথা,__কৃষিপ্রভৃতি, অধাচিতপ্রাপ্তি, 
এক্ষণে দ্বিজলক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যাঁহার যাযাবরতা অর্থাৎ প্রত্যহ ধান্যযাচ্ধধা ও শিল ব! উচ্ছন 
মন্ত্রযুক্ত গর্ভাধানাদি সংস্কার অবিচ্ছিন্ন থাকে, তিনি অর্থাৎ ধান্য-ক্ষেত্রে স্বামিত্যক্ত কণিশগ্রহণ বা 
দ্বিজ । যদি কোন শুর অবিচ্ছিন্ন সংস্কারবান্‌ হয়, আপণাদিপতিত কণিকার গ্রহণ, এই চারি প্রকার 
তাহ! হইলে সেই ব্যক্তিও দ্বিজ হইতে পারে, এরূপ. | জীবিকার মধ্যে উত্তরোত্তর জীবিকা পুর্ব পূর্বব 
আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, অজ অর্থাৎ ্রহ্মা ধাহাকে | অপেক্ষ। উত্তম। পূর্বেবোক্ত বৃত্তিসমূহসম্বন্ধে ব্যনস্থা এই 
এবসুত সংস্কারযুক্ত বলিয়াছেন, তিনিই ঘিজ। শূত্রকে | যে, অপেক্ষাকৃত নীচ জাতি উচ্চজাতির বৃত্তি অবলক্ষন 
মন্ত্রযুক্ত সংস্কারবান্‌ ও উপনয়নবান্‌, বলিয়! বলেন | করিবে না; এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম এই বে, 
নাই! স্মৃতিশান্ত্রে উক্ত আছে যে, শুপ্র একমাত্র | ক্ষত্রিয় কেবল প্রতিগ্রহ করিবে না, ত্রাঙ্মণের অন্থাস্ত 
বিবাহসংক্ষার লাভ করিবে, ত্রহ্ম তাহাকে কোন | বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু এই কল. 
ছন্দের সহিত যোগ করিয়া দেন নাই; শ্রুতিতেও | ব্যবস্থা অনাপতকালে বুঝিতে হইবে, আগপতকালে 
উক্ত আছে যে, দ্ষণকে গায়ত্রী ছন্দের সহিত, | সকলেই সৃকল জীবিকা অবলম্বন করিতে পায়ে 
রাজন্থকে প্রি, ছন্দের সহিত এবং ধৃত বা অমৃত, মৃত বা প্রম্তত অথব৷ অত্য বা অনুজ 
ছন্দের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুত্রকে | এই সকল দ্বার| জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু কখনও 
কোন্‌ ছন্দের, সহিত যোগ করেন নাই, এই নিমিত ৷ স্বর হার জীবিক! নিৰ্বাহ করিবে না) পুরব্বোজত 


সপ্তম শ্ৰধ্ধ । 


উচ্ছ শিল খত, অধাচিত অমৃত, নিত্য ধান্ধা মৃত, কর্ষণ 
প্রস্থত, বাণিজ্য সঠ্যানৃত ও নীচসেবন স্ববৃত্তি বলিয়া 
কথিত হুইয়াছে। বিপ্র ও ক্ষত্রিয় সর্বদা নিন্দিতা 
পূর্বেবোক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কারণ, বিপ্র সর্বব- 
বেদময় ও নৃপতি সর্ববদেবময়। শম, দম, তপঃ, 
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হন, তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধিপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
করিবেন। যেমন লক্ষমীদেখী হরির ভজনা করেন, 
সেইরূপ যে সাধ্বী নারী পতিপরায়ণা হইয়া পতিকে 
হরি মনে করিয়া ভজ্জনা করেন, তিনি হুরিস্বরূপ 
স্বামীর সহিত হরিলোকে লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দে কাল 


শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, খভুতা, জ্ঞান, দয়া, শ্রীবিষুঃ- | যাপন করেন। 


পরতা ও সত্য, এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ । যুদ্ধে 
উৎসাহ, প্রভাব, ধৈর্য্য প্রগল ভতা, আত্মজয়, ক্ষমা, 
ব্রহ্মণাতা, প্রসন্নতা ও সত্যকথন, এইগুলি ক্ষব্জিয়ের 
লক্ষণ । দেবতা, গুরু ও অচাতে ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও 
কাম এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিক অর্থাৎ 
বিশ্বাস, নিত্য উদ্ভম ও তাহাতে নিপুণতা, এই সকল 
বৈশ্ঠের লক্ষণ । নম্রতা, শৌচ, অকপট ভাবে প্রভুর 
সেবা, অমন্ত্রযন্ঞ অর্থাৎ কেবল নমস্কার দ্বারা পঞ্চ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অচৌর্য, সত্য এবং গো ও ব্রাহ্মণের 
রক্ষণ, এইগুলি শুদ্রের লক্ষণ । পতিত্রতা স্ত্রী পতির 
সেবা ও সাহায্য করিবেন, পতি যে ব্রত অর্থাৎ নিয়ম 
পালন করেন, তিনিও তাহাই প্রত্যহ ধারণ করিবেন 
এবং পতির বন্ধুজনের অর্থাৎ পিভামাতাদির অনুবৃত্তি 
অর্থাত সেবা করিভ্ুবন। তিনি সম্মার্জন ও উপলেপ- 
দ্বারা গৃহের শোভা বর্ধন ও উদ্বর্তনাদিদ্বারা অর্থাৎ, 
ঘর্ষণা্িত্বারা গৃহের উপকরণ গুলি প্রত্যহ পরিষ্কৃত 
করিবেন; সাধবী শ্রী এই সকল সেবাদ্বারা এবং 
স্বয়ং অলঙ্কারাদিসুসজ্জিতা থাকিয়া স্বামীর ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ, সর্বব প্রকার প্রয়োজন সাধনপূর্ববক বিনয়, 
ইন্সিয়সংধম, সত্য ও প্রিয় বাক্যঘ্বারা এবং সমুচিত- 
কালে প্রেমপুণ ব্যবহারন্বারা পতির ভজন! করিবেন । 
পতিত্রতা বখালাত্ডে সন্তষ্টা থাকিবেন, অল্লমাত্র 
ভোগেও লোলুপ! হইবেন না; তিনি আলন্তশুষ্যা, 
ধর্মজ্ঞা, সাবধান ও শুচি হইয়৷ সত্য ও প্রিয় বাক্য 
প্রয্নোগ করিবেন এবং প্রেমের সহিত পতি ভজন! 
করিবেন ; কিন্তু যদি পতি মহাপাতকী হুইয়া পতিত 


প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ সঙ্করজাতির কুল- 
পরম্পরাপ্রাপ্ত জীবিকাই অবলম্বন করা বিধেয়। 
তন্মধ্যে রজকাদি অন্তাজ ও চাগুালাদি অন্তেবসায়ী- 
দিগের চৌর্যা ও হিংসাদি পাপ যদি কুলপরম্পরাপ্রাপ্ড 
হয়, তথাপি তাহা! অবলম্বনীয় নহে; রজকাদির 
বন্্রনির্ণেজনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়। জীবিকা নির্ববাহ 
করা বিধেয়। হে রাজন! বেদবিদ্গণ যুগে যুগে 
প্রায়ই মন্তুষ্যের স্বভাবামুসারে ধর্শোর বিধান করিয়া- 
ছেন, অর্থাৎ মনুষ্ের সম্বাদিপ্ররুতি-অনুসারে ধর্মের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ ধর্মই ইহলোকে ও পরলোকে 
স্খহেতু বলিয়া তাহার! নির্দেশ করিয়াছেন । মনুষ্য 
স্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে 
ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ববক নিশুণত্ব 
অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে রাজন! কোন 
ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বীজ বপন বরিলে এ ক্ষেত্র 
সহীর্যয হইলেও ক্রমশঃ নির্বীর্যযা হইয়৷ যায়, উছ! 
আর শস্য প্রসব করিতে সমর্থ হয় না এবং 
উক্ত বীজও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এইন্ধপ বে 
চিন্তে কামনাসকল বাসনারূপে অবস্থান করিতেছে, 
সে চিত্তও কামের অতিসেবাদ্বারা ক্রমশঃ বৈরোগা 
প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রন্ধলিত অগ্নি ঘৃতবিনদ্ধরা 
নির্ববাপিত হয় না. কিন্তু বহুপরিমাণ ঘৃত যুগপৎ 
নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নির নির্ববাণ হয়, সেইরূপ বেদোক্জা 
নিয়মন্তারা বহুবিধ কামা বস্তু পুনঃ পুনঃ রে 
করিলে ক্রমশঃ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ' 
ভোগে তাদৃশ হয় না। মন্ুস্তের ত্রাহ্দণাঁ পের 
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'অভিবাধক যে শমদমাদি লক্ষণ কথিত হুইল, সেই 
লক্ষণ যদি অন্য বর্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহা 


জীমন্তাগবত ৭ 


টনি রিট সানির হয মায় সারি 
করিবে। 


একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


নারদ কহিলেন, ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকালে 
ইন্ডিয়সংবমপূর্ববক বিনীত দাসের ম্যায় গুরুর 
হিতাচরণ করিয়া তাঁহার সেবা করিবেন ও তাহার 
প্রতি সুদৃঢ় প্রীতি পোষণ করিবেন; প্রাতঃকালে ও 
লায়ংকালে গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও বিষ্ণুর উপাসনাপুর্ববক 
গায়ভ্রীজপসহকারে সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন 
এবং প্রাত্ঃকালে ও সায়ংকালে মৌন অবলম্বন 
করিবেন। গুরু আহ্বান করিলে সুসংঘত হইয়া বেদ 
অধ্যয়ন করিবেন এবং অধ্যয়নের প্রারস্তে ও অবসানে 
অবনতমন্তকে তীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিবেন। 
বরক্মচারী কুশহস্ত হুইয়া যথাবিধি অর্থাৎ স্ব স্ব 
ধর্ণামুসারে মেখলা, মৃগচর্্ম, বস্তু, দণ্ড, কমগুলু ও 
উপবীত ধারণ করিবেন এবং কেশ প্রসাধন করিবেন 
না। তিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষাচরণ 
করিয়া ভিক্গালন্ধ বস্তু গুরুকে প্রদান করিবেন 
এবং তার আজ্ঞা হইলে ভোজন করিবেন, নতুবা 
কদাচিৎ, উপবাস করিয়া থাকিবেন। তিনি সুশীল, মিত- 
ভোজী, অনশন, শ্রদ্ধাবান্‌ ও জিতেন্দ্ৰিয় হইয়া গুরু- 
সেবার নিমিত্ত প্রয়োজনানুসারে স্ত্রীগণের ও 
স্্রীবগীতূড গৃহস্থগণের সমীপে ভিক্ষাদি করিবার জন্য 
আগমন করিবেন, অগ্ত কোন প্রকার সংস্রব রাখিবেন 
না। ' যাহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, ত্রহ্ম- 
চা, অবলম্বন. করিয়াছেন, ঈদৃশ কোন ব্রহ্মচারী 
-নারীরিবয়িণী আলোচন! করিবেন না; কারণ, 
সল্ৰান্‌  ইক্সিয়সকল সংহত ব্যক্তিরও মন হরণ করিয়া 


থাকে। বদি যুবতি গুরুপত্নীগণ শিষ্তের প্রতি 
বাশসল্যহেতু যুবা ব্ৰহ্মচারীর কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দিন, 
স্বপন ও চন্দনাদি বিলেপন করিতে অভিলাষ করেন, 
তথাপি তিনি তীহাদ্দিগকে উহ! করিতে দিবেন না, 
যেহেতু, নারী অগ্নিতুল্যা ও পুরুষ ঘ্বৃতকুস্তসদৃশ, এই 
নিমিত্ত মনুষ্য নির্জনে স্বীয় কন্যার সহিতও অবস্থান 
করিবেন না এবং সর্ববসমক্ষেও প্রয়োজনের অতি- 
রিস্তকাল তাহার নিকট অবস্থান বিধেয় নহে। 
যতদিন না এই জীব স্বরূপসাক্ষাৎকারহেতু এই দেহ 
ও ইন্দ্রিয়াদি মিথ্যা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বতন্ত্র না 
হয়, ততদিন আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী এইরূপ প্রভেদ 
যাইবে না; এই দ্বেতবুদ্ধি হইতে জীবের বিপর্যয় 
অর্থাৎ ‘হইনি ভোগ। এইরূপ জ্ঞান হইয়!- থাকে । 
নুশীলতবপ্রভৃতি পূর্বেবাক্ত গুণসকল কি গৃহস্থ, কি বি 
সকলেরই অর্জন করা বিধেয়, কেবল গৃহস্থ খডুকাল- 
গামী হইবেন ও গুরুর প্রতি ব্রক্মচারীর যে সকল 
কর্তব্য পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহ! পালন করিতে 
পারেন, অথবা পরিত্যাগও করিতে পারেন, ইহাতে 
তাহার কোন অপরাধ হয়না । যীহার৷ ভ্রন্মচর্য্যত্রত- 
ধারী, তাহারা শরীরে ও মস্তকে তেলাদিঅক্ষণ, গাত্র- 
মর্দন, নারী, নারীচিত্রনিরীক্ষণ, আমিষ, মভ, মাল্য, 
গন্ধ, লেপন ও অলঙ্কার ত্যাগ করিবেন । দ্বিজ 
এইরূপে গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষাদি জজ ও 
উপনিযতসকলের সহিত বেরত্রয় অধায়নপুরধ্বক -দিচার- 

দ্বারা বেদার্থ অবগত . হইবেন ; অনন্তর যদি: ন 


হি. 


হন, গুরুর অভিমত দক্ষিণ! প্রদ্ধান করিয়া তর্দীয় 
অনুমতি গ্রহণপূর্ববক স্বীয় অধিকারানুসারে গৃহস্থা শ্রমে 
বানপ্রস্থাশ্রমে বা সম্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, 
অথব! নৈষ্ঠিক ত্ৰশ্বচারীই থাকিবেন। অধোক্ষজ 
অগ্নি, গুরু, দেহ ও সর্ববভুতে অপ্রবিষ্ট হইয়াও স্বীয় 
আশ্রয় জীবগণের নিয়স্ত রূপে এ সকল পদার্থে 
প্রবিষ্টের হ্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, ইহা তিনি দর্শন 
করিবেন । ঈদৃশ ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা তি 
পূর্বেবাক্ত প্রকার আচরণ করিতে করিতে বিজ্ঞেয়কে 
বিদিত হইয়া পরত্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। 
এক্ষণে বানপ্রস্তের যে সকল নিয়ম মুনিগণ 
অনুমোদন করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় বলিতেছি, এ 
সকল নিয়ম অবলম্বন করিলে বানপ্রস্থ মুনি অনায়াসে 
খধিলোকে অর্থাৎ মহলেকে গমন করিতে পারিবেন । 
কৃষ্টপচ্য অর্থাৎ কর্ষণদ্বারা নিষ্পন্ন ধান্যাদিজাত অন্ন 
বানপ্রস্থ ভোজন করিবেন না; অকৃষ্টপচ্য ফলাদি 
যদি অকালে পক হয়, তাহাও ভোজন করিবেন না; 
অগ্নিপক্ষ দ্রব্য অথবা অপকুফলাদিভোজনও তাহার 
পক্ষে নিষিদ্ধ; তিনি কেবল যথাকালে সূর্যপ* 
ফলাদি ভোজন... করিবেন। চরু ও পুরোডাশত্বারা 
হোম তাহার নিত্যকর্ম্ম, তিনি নীবারাদিত্বারা উহা 
সম্পন্ন করিবেন এবং নব নব অন্নাদি প্রাপ্ত হইলে, 
পূর্ববসঞ্চিত জঙ্লাদি পরিত্যাগ করিবেন। বানপ্রস্থ 
স্বয়ং ছিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সুর্য্যাতপ সহা করিবেন । 
কেবল অগ্মিরক্ষণের নিমিত্ত কুটীর বা পর্বধতকন্দর 
আশ্রয় করিবেন। তিনি কেশ, রোম? নখ, শ্মক্রু, 
গাত্রাদিমল, কমগুলু, স্বগচর্শ্ময, দণ্ড' ও বন্ধল ধারণ 
করিবেন এবং অগ্নি ও শুক প্রভৃতি 'উপরুরণ রক্ষা 
করিবেন; এইরূপে বানপ্রশ্থ মুনি বার, আট, চারি, 
ছুই বা এক বৎসর কাল বনে বিচরণ করিবেন; 
সবাহাতে শুপঃর্লেশহেতু বৃদ্ধি বিনষ্ট না হয়, তৰনুসাঁরে 
শর্্বনি্দিষ্ট “বত বৎসর পারেন, এ ব্রত পালন * 


৪৩ 


০ ০ লাদ এদল ভবা রাস সরতে সাদ সহ লজ ডু সমর বা স্তর পর আর সহ 


করিবেন। পূর্বনির্দি্ট কাল ব্রতাচরণ করিয়াও বদি 
স্বধর্ম্মামুষ্ঠানে সামর্থ্য থাকে, তবে বনেই বাস করিবেন, 
যদি জ্ঞানাভ্যাসের যোগ্য হন, সন্ন্যাস অবলম্বন 
করিবেন ; কিন্তু যদি পূর্ববনির্দিষ্ট কালের মধ্যেই 
ব্যাধি বা জরাহেতু স্বীয় ধর্ম্ানুষ্ঠানে অসমর্থ হুন, 
অথচ জ্ঞানাভাসের যোগাও না হুন, তাহা হইলে 
অনশনাদি করিবেন। অনশনাদি করিবার পূর্বে 
তিনি অগ্সিকে আত্মার সমারোপ করিয়া অর্থাৎ 
আত্মাই অগ্নিশস্বরূপ এইরূপ চিন্তা করিয়া অগ্নি পরি- 
ত্যাগ করিবেন এবং দেহে যে 'অহং, মম’ জ্ঞান 
আছে, তাহাও আত্মাতে লয় করিবেন। অনম্ভর 
তিনি দেহের উপাদানসমূহকে যথাযোগ্য স্ব শ্ব কারণে 
সম্যক লয় করিবেন। ধীমান্‌ বানপ্রস্থ দেহুগত 
ছিদ্রসমৃহকে আকাশে, নিশ্বাস অর্থাৎ প্রাণকে বায়ুতে, 
উত্তাপকে তেজে, রক্ত, শ্লেম্া ও শুক্রকে জলে এবং 
অবশিষ্ট অস্থিমাংসাদি যাহা কিছু কঠিনাংশ পৃথিবীতত্ব 
হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে পৃথিবীতত্বে লয় করিবেন। 
এইরূপে স্থূল শরীরকে লয় করিয়া লিঙ্গশরীরকে 
এইরূপে লয় করিবেন; যে দেবতা যে ইন্সিয়ের 
প্রবর্তক, বিষয়ের সহিত সেই ইন্জিয়কে সেই দেবতায় 
লয় করিবেন ; এইরূপে বাক্যের সহিত বাগিল্দ্িয়কে 
অগ্নিতে, গ্রহণাদির সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্র, গতির 
সহিত পদদ্বয়কে বিষুঃতে, রতির সহিত উপস্থকে 
প্রজাপতিতে, মলত্যাগের সহিত পায়কে মৃত্যুতে, 
শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিগদেবতাতে, স্পর্শের 
সহিত ত্বককে বাযুতে ও রূপের সহিত চক্ষুকে 
আদিত্যে লয় করিবেন। রস ও গন্ধ ইন্সিগ্নাদিকে 
আকর্ষণ করে বলিয়া উহারা প্রধান, -. এই 
নিমিত্ত এস্থলে দেবতার সহিত ইন্সিয়কে' বিষয়ে লয় 
কর! বিধেয়; স্তরাং এ মুনি প্রচেতার লহিত 


. সীন্ভাগবত। 


দক কর ৰোধা | হইলে বিকারযুক্ত পদার্থেরও. লয় হইবে । - অতএব 
বস্তুর সহিত বুদ্ধিকে ভ্রন্মাতে এবং যাহা! হইতে পূর্বেরাক্ত বানপ্রন্থ মুনি ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, 
অহংমমতাপূর্ববক ক্রিয়! হয়, কর্ম্মের সহিত অহঙ্কারকে তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে 
লেই রুদ্রে, চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্জে এবং অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কারতত্বকে মহত্তত্বে, মহত্বস্ফে 
গুণকার্ধ্য অবশিষ্ট দেবতাগণের সহিত ভোতৃত্বপ্রভৃতি | অব্যক্তে ও অব্ক্তকে অক্ষয় পরমাত্মায় লয় 
নানাবিধ বিকারযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্বিবকার ব্রন্ষে লয় ! করিবেন; এইরূপে সর্ব উপাধির লয়হেতু 
করিবেন। হে রাজন্‌ ! ৮০০০০ ০ অবশিষ্ট চিন্মাত্র ও অক্ষয় জানিয়! 
নির্বিবকারে লয় প্রাপ্ত হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন! অব্যয় হুইয়৷ দগ্ঠকাষ্ঠ অনলের হ্যায় অবস্থান 
না; কারণ, হকারের কুক উপাধিসকলের লয় করিবেন 

দ্বাদশ অধ্যায় সমাঞ্ধ। ১২। 


১৫৪. 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, স্বীয় কম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ 
বানপ্রস্থ এইরূপ ধ্যানানন্তর অনশনাদি করিবেন, 
কিন্তু যদি তিনি পূর্বেবোক্ত দ্বাদশাব্দাদি ব্রতাচরণের 
পর জ্ঞানাভ্যাসের যোগ্য হন, তাহা হইলে এইরূপ 
ধ্যান করিয় প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ববক নিরপেক্ষভাবে 
পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন; তিনি দেহভিন্ন সমস্ত 
বন্ধই পরিত্যাগ করিবেন এবং এক গ্রামে এক দিনের 
অধিক অবস্থান করিবেন না। যে পরিমিত বস্তে 
কেৰল কৌগীনমাত্র আচ্ছাদিত হইতে পারে, সন্যাসী 
জৎখপরিমিত বন্ত্র ধারণ করিবেন, আশ্রমচিন্ধ দগ্ডাদিও 
ধারণ. করিতে পারেন, অন্য যাহা কিছু পরিত্যাগ 


করিয়াছেন, তাহ! রিপদ্‌ উপস্থিত না হইলে কদাপি 


গ্রহণ করিবেন-না।, ভিক্ষু আত্মারাম, অনাশ্রয়, সর্বব- 
ভূতের সু, শান্ত ও নারায়ণপরায়ণ হুইয়া একাকী 

জমগক্ুযিরেন। তিনি কার্য্যকারণের অতীত অব্যয় 
আনায় ই বিশ্বকে ও কার্য্যকারণময়. এই বিশ্বের 
রর. আন্তাকে পরবন্মঙপে. দর্শন . করিবেন । 


তাহা হইলে বন্ধ ও মুক্ত এক হইয়া যায়, এরূপ 
আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই; কারণ, সুুপ্তিকালে 
আত্মতত্ব তমসাবৃত থাকে এবং জাগ্রত ও স্বপ্কালে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়; জাগরণ ও নিদ্রার 
সন্ধিস্থলে তমঃ বা বিক্ষেপ থাকে না; অতএব 
সঙ্লাসী সেইকালে আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান- 
পূর্ববক আত্মতত্ব দর্শন করিলে বন্ধ ও মোক্ষ সত্য নহে, 
সর্ধবত্র আত্মাকে পরব্রক্মরূপে দর্শন করিবেন। সঙ্গ্যাসী 
এই দেহের ঞ্ব মৃত্যু অথবা অনিশ্চিত জীবন, ইচ্ছার 
কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, যাহা হইতে ভূতগণের 
উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, কেবল সেই কাজের 
প্রতীক্ষা] করিয়।' থাকিবেন। তিনি অসৎ শাস্সরে অর্থাৎ, 
অনাত্ম-বিষ্য়ক শান্তে আসক্ত হুইবেন না, নক্ষত্রবিভার্ষি - 
বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না, জল্পবিতঞ্চাদি তর্ক পরিত্যাগ" 
করিবেন... এবং নির্ববন্ধসহকারে কোন. পক্ষ আশায় 
করিয়া...পাকিবেন না.। ভিক্ষু... পলোজনাদিধানা 


হরেক আনার, অন্ধ মুক্ত, বদি, আত্মা, অঞ্ধ: হন,, প্রলোভিত করিয়া শিস্তু করিতেন, না; বছ গ্রন্থ শত্যাৰ। 
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করিবেন না, শান্ত ব্যাখ্যা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ 
করিবেন না এবং মঠনির্্মাণাদি ব্যাপার আরম্ভ 
করিবেন ন!। যিনি. শান্ত, সমচিত্ত, মহাত্মা, ঈদৃশ 
পরমহংল বতির আশ্রম প্রায়ই ধর্মের নিমিত্ত অব- 
লম্ঘিত হয় না, অর্থাৎ বত দিন জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, 
ততদিন তিনি বহুদকাদি সঙ্নযাসীর চিহ্ন ধারণপুর্ববক 
চিত্তগুদ্ধির নিমিত্ত যমনিয়মাদির আচরণ করিয়া 
জ্ঞানোৎপত্ির নিমিত্ত বত্ব করিবেন, জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে তাঁহার আর নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না; 
অতএব এক্ষণে তাঁহার চিহ্ছাদিধারণের প্রয়োজন 
থাকে না, তবে যদি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ধারণ 
করিতে ইচ্ছা করেন, ধারণ করিতে পারেন, অথবা 
ইচ্ছা করিলে পরিত্যাগও করিতে পারেন । জ্ঞান 
পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যোগন্রংশের সম্ভাবনা আছে, 
এই নিমিত্ত যতি বহির্ভাগে চিহ্নাদি ধারণ না করিয়া, 
যে আসত্মানুসন্ধান তাহার পুরুষার্থ বলিয়া প্রকাশিত 
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হইয়া বিধিবৎ তাহার বন্দনা, অর্চনা ও শিরোদ্বারা 
তদীয় চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, উদ্ভমশীল লোক ভোগত্বারা যেরূপ. স্থূল 
শরীর ধারণ করে, আপনারও শরীর সেইরূপ কুল 
দেখিতেছি। এই সংসারে যাহারা উদ্ভমশীল, তাছারাই 
ধনোপাঞ্জনে সমর্থ হয়, ধনী ব্যক্তিগণই ভোগী হুইয়া 
থাকে এবং যাহারা ভোগী, তাহাদিগেরই দেহ সুজ 
হইয়৷ থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। 
হেত্রঙ্গন! আপনি নিরুদ্ম, শয়ন করিয়া থাকেন, 
জাপনার অর্থ নাই, ইহা সকলেই অবগত আছে, 
অথচ অর্থ হইতেই ভোগ্যবন্ত লাভ হুইয়া থাকে; 
হে বিপ্র! আপনি ভোগ করেন না, তথাপি আপনার 
দেহ যে কারণে স্থূল হইয়াছে, যদি আমাকে যোগ্য 
মনে করেন, তবে সেই কারণ বলিতে আজ্ঞা! হয়। 
আপনি বিদ্বান, দক্ষ, চতুর, চিত্রপ্রিয়ভাধী ও সমদশী; 
অপরে কণ্ম করিতেছে, অথচ আপনি সমর্থ হইয়াও 


হইয়াছে, তাহাতেই তৎপর থাকিবেন; এই নিমিত্ত | শয়ন করিয়া আছেন, দেখিয়াও দেখিতেছেন না, অথবা 


মনীষী হুইয়াও আপনাকে উন্মত্ত ও বালকবত এবং | 


কবি হইয়াও যুকবৎ প্রকাশ করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে 
লোকে তাহাকে উন্মত্তাদি বলিয়া মনে করে, সেইরূপ 
আচরণ করিবেন । 

পরমহংসধর্ম্মবিষযয়ে একটা পুরাতন ইতিহাস 
উদ্বাহৃত হুইয়া থাকে, ইহাতে প্রহলাদ ও অজগরবৃত্তি 
মুনির সংবাদ বণিত আছে । একদা ভগবৎপ্রিয় 
প্রহলাদ্ লোকতত্ব অবগত হইবার অভিপ্রায়ে কতিপয় 
অমাত্য-পরিবৃত হুইয়া লোকসকল বিচরণ করিতে 
করিতে কাবেরীতীরে সহাপর্ববতের তটদেশে দেখিলেন, 
এক মুনি ধরাতলে শয়ন করিয়৷ আছেন, তাহার 
সর্ববাঙ্গ ধূলিধূসর, তাহাতে নিৰ্ম্মল তেজ আবৃত হইয়া 
রহিয়াছে । তাহার. কার্য, আচরণ, বাক্য ও বর্ণা- 
অাদিচিহন্থার তিনি মুনি কি অন্থ কেহ, লোকে 
জানিতে পারে ন । 'সহাভাসবত জন্থর জিজ্ঞান্থ 


কৌতুক করিয়া দেখিতেছেন মাত্র ৷ 

নারদ কহিলেন,_-দৈত্যপতি এইরূপ প্রশ্ন করিলে 
মহামুনি ব্রাহ্মণ তীয় বাক্যামৃতে বশীভূত হুইয়া স্ব 
হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, __হে অস্বরশ্েষ্ঠ ! 
আপনি জ্ঞানিগণের সন্মানিত, মনুয্যগণের প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির ফল কি, তাহা আপনি অস্তদৃ্টিত্বারা অবগত 
আছেন। আপনার কেবলা ভক্তিহেতু দেৰ নারায়ণ 
আপনার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন সূর্য্য অন্ধকার 
বিনাশ করেন, সেইরূপ সর্বদা অজ্ঞান বিনাশ 
করিতেছেন । ছে রাজন! যদ্যপি আপনি সমস্ত 
অবগত আছেন, তথাপি আমি যেরূপ জ্ঞানিগণের 
মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তদমুসারে আপনার প্রশ্থসকলের 
উত্তর দিতেছি; কারণ, বিনি আত্মার শুদ্ধি কামনা 
করেন, তাঁহার আপনার সহিত লস্ভাবণ কর বাঞ্ছনীয় । 
এই বিষয়তৃষা সংসারপ্ররাহ উৎপাদন করিয়া থাকে; 
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যথোচিত বিষয়সকল উপভোগ করিলেও ইহার পুরণ 


হয়না; আমি এই তৃষঞ্লাকর্তক নানাবিধ কর্মে 
প্রবর্তিত হইয়া পূর্বে নান! যোনিতে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম ; আমি কর্ণ্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এই 
তৃষ্ণাই বদৃচ্ছাক্রমে আমাকে এই মনুষ্যদেহ লাভ 
করাইয়াছে। ধন্মাচরণ করিলে এই মনুষ্যাদেহদ্বারা 
স্বর্গলাভ ও অধন্মাচরণদ্বার! কুক্কুরশুকরাদি যোনিপ্রাপ্তি 
ঘটিয়া থাকে ; মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও অধন্ম 
উত্ভয়বিধ কৰ্ম্ম করিলে পুনর্ববার মনুষ্যজদ্ম লাভ হয় 
এবং সর্বববিধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে, এই মনুষ্যদেহ 
অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে । এই 
মগুষ্যদেহ লাভ করিয়া স্ত্রীপুরুষসকল সুখের ও দুঃখ- 
নিবৃত্তির নিমিত্ত নানাবিধ কর্শ্ম করিতেছে, কিন্তু ফল 
দুঃখই হইতেছে; আমি এই বিপরীত ফল দেখিয়া 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এই জীবের স্বর 
সুখময় ; সর্ববক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলে সেই সুখস্বর' 
স্বতঃই প্রকাশিত হয়; ভোগসকল কেবল মনোরথ 
হইতে উত্পক্ন হয়, উহাদিগকে অনিত্য দেখিয়া আমি 
নিরুষ্ভম হুইয়া। কেবল প্রারন্ধ কর্ম্মভোগ করিতেছি 
মনুষ্য নিজের মধ্যে এই পুরুঘার্থ হুখাত্মক আত্মস্বরূপ 
বর্তমান থাকিলেও উহা বিস্মৃত হুইয়া, দ্বৈত মিথ্যা 
হইলেও তাহাতেই ঘোর! বিচিত্রা সংসারগতি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । কখন কখন তৃণশৈবালাদি জল হইতে 


উৎপন্ন হইয়া জলকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে ; অজ্ঞ ৃ অপহরণ করে; 


য্যক্তি সেই শৈবালাচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া জল- 
প্রাপ্তির আশায় ঘ্ৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করিলে তাহার 
যাদৃষী দশ! হয়, যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ পরিত্যাগ 
করিয়া .অন্তত্র পুরুষার্থ অন্বেষণ করে, তাহারও তাদৃশী 
দশ! ঘটিয়৷ থাকে । দেহাদি দৈবের. অর্থাৎ, কর্ম্মের 
অধীন; বে ব্যক্তি সেই দেহাদ্দিতবার! সুখের ও দুঃখ- 
নাগর. আাকান্তঙ্গ। করে, বদি তাহার দৈব অর্থাত পূর্বব 
কর্ণ অনুকুল না থাকে, তাহ! হইলে সেই ব্যাক্তি পুনঃ 


জমন্তাগৰত 


পুনঃ কর কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সকল কর 
বিফল হুইয়! যায়। জাধ্যাত্ধমিকাদি দুঃখ মনুব্যফে 
কখনও ত্যাগ করে না; মরণও কখন খটিবে, তাহার 
স্থবিরতা নাই, অতএব বদি দুঃখে অর্থ ও ভোগ্যবস্ত 
কখনও উপার্জিত হয়, তাহাতে কি সুখ হইবে ? 
যদিও ক্লেশব্যতিরেকে কখন অর্থলাভ হয়, 
তাহাতেও দুঃখের হ্রাস হয় না; আমি ধনীদিগেরও 
ক্লেশ দেখিতেছি; তাহারা লুক ও অজিতেন্ত্রিয়; 
তাহার! সর্বত্র ধনহানির আশঙ্কা করিতে থাকে, এমন 
কি ভয়ে তাহাদিগের নিদ্রা হয় না। মনুষ্যের প্রাণ 
ও অর্থনিবন্ধন সর্বদা ভয় হইয়া থাকে; রাজা, 
চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, যাচক ও কাল ইহা- 
দিগের তয়ে সর্বদা সশঙ্ক; এমন কি পাছে স্বয়ং 
দান, ভোগ বা বিস্মারণহেতু নষ্ট করিয়া ফেলে, এই 
নিমিত্ত আপনার ভয়ে আপনি ভীত থাকে । প্রাণ 
ও অর্থ হইতে মনুষ্যের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, 
আসক্তি দৌর্ববল্য ও শ্রমাদি হইয়া থাকে, অতএব 
জ্ঞানী ব্যক্তির এ উভয়ের প্রতি স্পৃহা ত্যাগ করা 
বিধেয়। এই সংসারে মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্পকে 
আমি শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মনে করি, ইহাদিগের বৃত্তি 
পর্ম্যালোচনাদ্বারা আমি বৈরাগ্য ও সস্তোষ লাভ 
করিয়াছি । মধুকর বহুর্লেশে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু 
অপরে তাহারে বধ করিয়া তাহার মধুরপ অর্থ 
মধুকরের এই 'দশ! দেখিয়া আমি 
নিখিল কামনা! হইতে বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি । 
আমি উদ্ভমশৃন্য, যাহা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত 
হয়, তাহাতেই আমার চিত্ত. সন্তষ্ট থাকে; ঘদদি 
কদাচিৎ, খাগ্ভাদি উপস্থিত না ভয়, তাহা! হইলে 
অজগরের ম্যায় ধৈর্যশীল হইয়া বহুদিন নিশ্েষ্ট শয়ন 
করিয়া থাকি। আমি কখন অল্প, কখন ভুরি, কখন 
উত্তম, কখন কুৎসিত, কখন: বহগুণযু্, কথন খা 
গুণহীন অন্ন ভোজন করিয়া থাকি; কখন: চকে 


ঈষ শব্ধ । ৪৫৭ 
শ্রন্ধার সহিত প্রদান করে, কখন বা কেহ অবজ্ঞার | ভেদযুদ্ধিকে ভেদ গ্রাহক মনোবৃত্তিতে লয় করিয়া সেই 
সহিত অন্ন প্রদান. করে, কখন বা দিবসে, কখন বা | বৃত্তিফে মনে লয় করিবে; এই মনই অনর্থকে অর্থ 
রাত্রিতে অন্ন উপস্থিত হয় ; আমি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত এ অন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়৷ দেয়, অতএব এই মনকে 
ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ 'করি। ক্ষৌম, দুকুল, অহঙ্কারতত্তবে, অহস্কারতত্বকে মহত্তত্বে ও মহততত্বকে 
মৃগচর্শ্ম বা বন্ধল অথবা অন্য কিছু যাহা প্রাপ্ত হই, মায়ায় অর্থাৎ প্রকৃতিতে হোম কর! অর্থাৎ লয় করা 
তাহাই পরিধান করি; এইরূপে 'সন্তৃষটচিত্তে আমি | বিধেয়। অনন্তর মায়াকে আত্মম্বরূপে লয় করিয়া 
প্রারক ভোগ করিয়া থাকি। আমি কখন ধরাতলে মুনি সত্যত্রফ্ট| ও ক্রিয়াশূহ্য হইয়া স্বামুভবরূপ আত্মায় 
তৃণ, পর্ণ, প্রস্তর বা ভস্মে শয়ন করিয়া থাকি, কখন অবস্থানপুর্ববক সর্বপ্রকার কর্তব্য হইতে বিরত 
বা অপরের ইচ্ছায় প্রাসাদে পর্য।ঙ্কে শয্যায় শয়ন হইবেন। হে রাজন্‌ ! এই আমি আপনার নিকট 
করিয়। থাকি। হে রাজন! আমি কখন স্নান, অঙ্গে স্বীয় আত্মবৃত্ত সুগুপ্ত হইলেও বর্ণনা করিলাম ; 
অনুলেপন, সুন্দর বসন পরিধান ও মাল্যাভরণ ধারণ | মন্দদৃষ্টি লোক ইহাকে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের 
করিয়া রথ, হস্তী ও অশ্বে বিচরণ করি, কখন ঝা | বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু আপনি 
গ্রহগণের গ্যায় দিগম্বর হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। | ভগবন্ভক্ত, আপনার তন্বদৃষ্টিতে ইহা তাদৃশ বলিয়া 
কেহ আমাকে সম্মান, কেহ বা অবমাননা করে; আমি | বোধ হইবে না। 
স্বভাবতঃ এই বিষম লোকদিগকে প্রশংসা বা নিন্দা] নারদ কহিলেন, _অন্ুরেশ্বর প্রহলাদ মুনির নিকট 
করি না, কিন্তু এ সকল ব্যক্তি যাহাতে বিষুঃসাধুজ্য | পারমহংস্ ধর্ম শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে তীহায় 
লাভ করে, সেই পরম শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি। আমার | অচ্চনাপূর্ববক তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে 
ম্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে মনুষ্য বিকল্প অর্থাৎ ' গমন করিলেন । 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


কহিলেন,_-হে দেবর্ষে! গৃহে আসক্ত- | পুর্ববক মহামুনিগণের অর্থাৎ গুগবদ্ভক্তগণের সেবা 

চিত্ত মাদৃশ গৃহস্থ যে প্রকারে অনায়াসে এই : করিবেন। তিনি যথাকালে শান্ত জনগণে বেষ্টিত 
মোক্ষপদবী লাভ করিতে পারিবে, তাহা বলিতে আজ্ঞা | হইয়া ভগবানের অবতারকথামৃত শ্রদ্ধার সহিত পুনঃ 
হয়। পুনঃ শ্রবণ করিবেন। সাধুসঙ্গহেতু ক্রমশঃ দেহ, 
নারদ কহিলেন,-হে মহাভাগ! লোকদিগকে জায়! ও পুজাদি স্বয়ং বিযুক্ত হুইয়া পড়ে; যেমন 
সম্যক 'অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি উত্তম প্রশ্ন জাগরিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট পুজ্রাদির প্রতি আসছি 
করিয়াছেন ;. যাহাতে কর্ম্মসকল মোক্ষের কারণ হয়, | পরিত্যাগ করে, সেইরূপ উক্ত গৃহস্থও তাহাদ্বিগের 
তাহা তত্বতঃ বলিতেছি। হে রাজন্‌ ! গৃহস্থ সাক্ষাৎ | প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ 'করিবেন। ভৱাদী গৃহ 
ফাস্মুদেরে :পণ করিয়া যথোচিত ক্রিয়া সম্পাদন- ৷ প্রয়োজনামুসারে ভোগ্য বস্তু ভোগ - করিবেন ; তিনি 


৪৫৮ , ভ্ীদন্ভাগবত। 

অন্তঃকরণে দেহ ও গেহের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াও করিয়া আছেন, সেই আত্মাই বা কোথায় ? বদি তুচ্ছ 
বাহিরে আসক্তের ম্যায় লোকদিগের নিকট পুরুষকার দেহ ব! ভার্য্যার প্রতি অভিমান ত্যাগ করিলে ঈদৃশ 
প্রকাশ করিবেন। জ্ঞাতিগণ, পিতা-মাতা, পুজ্রগণ, আত্মাকে লাভ কর! যায়, তবে উহা! ত্যাগ করা একান্ত 
ভ্রাতৃগণ ও অপর অুহৃদ্‌গণ যাহা বলেন ও করিতে | সমাচীন, সন্দেহ নাই। গৃহস্থ দৈবহেতু যাহা প্রাপ্ত 
ইচ্ছ| করেন, তিনি স্বয়ং অনাসক্ত থাকিয়। তাহা | | হইবেন, তদ্দবারা পঞ্চযন্তযের অনুষ্ঠান করিবেন; অনন্তর 
অনুমোদন করিবেন। দিব্য বিত্ত অর্থাৎ বৃষ্ট্যাদি-| অবশিষ্ট অঙ্নাদিদ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
দ্বারা জাত ধান্যাদি, রা wt ee aha, ato oira ION 
প্রাপ্ত রত্বাদি এবং অন্তরীক্ষবিত্ত অর্থাৎ অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিবেন, এইরূপে তিনি নিবৃত্তিপর মহাজন- 


প্রাপ্ত ধনাদি, এইরূপে স্বভাবতঃ অচ্যুতনির্ষ্মিত অর্থাৎ | 


দৈবলব্ যাহা, তসমুদায় ব্যবহার করিয়া জ্ঞানী গৃহস্থ 
পূর্বেবোক্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিবেন। যে পরিমাণ 
খাডতত্বার জঠর পূর্ণ হয়, দেহিগণের তাহাতেই 
অধিকার; যে ব্যক্তি তদধিক বস্তুর প্রতি আসক্ত 
হয়, সে তক্কর, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য । গৃহস্থ, স্বগ, 


গণের পদবী আপ্ত হইবেন । গৃহী ব্যক্তি স্বীয় বৃত্তি 
অর্থাৎ, যাজনাদিদ্বারা যে অর্থ উপার্জন করিবেন, 
তদ্দ্বার! প্রতাহ দেব, খষি, মনুষ্য, ভূত ও পিতৃগণের 
যজনা করিবেন; ইঁহারাই পঞ্চ যন্ত্রের দেবতা, ইহা- 
দিগের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্চনাদ্বারা অন্তর্ধামী পুরুষ 
আত্মাই অচ্চিত হইয়া থাকেন । ষখন যজ্জসম্পাদনে 


উর, গৰ্দ্দভ, বানর, মুষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকাদিকে | স্বীয় অধিকার থাকিবে এবং যজ্ঞের উপকরণসমূহ 


স্বীয় পুজের ন্যায় মনে করিবে, পুজ্রগণের সহিত | 


ইহাদিগের পার্থক্য কি? মনুষ্য গৃহস্থ হইলেও ধর্ম, 
অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অতিক্লেশে উপার্জন করিয়া 


যাহ! দৈবলব, তাহাই ভোগ করিবে। কুকুর, পতিত 


সংগৃহীত হইবে, তখনই বেদোক্ত বিধানামুসারে অগ্রি- 
হোত্রাদি যজ্ঞত্বারা অর্চ্চনা করা বিধেয়, নতুবা যজ্ঞের 


| নিমিত্ত অতিনির্ববন্ধ করা উচিত নহে। 
ভোগ করিবে না, কিন্তু দেশ ও কালানুসারে ; 


হে রাজন্‌ ! বিপ্রমুখে অম্নাদি হোম করিলে 


| তার সর্ববযজ্ঞভুক্‌ ভগবানের যেরূপ যজন। করা 


ব্যক্তি ও চণ্ডালদিগকেও গৃহস্থ স্বীয় ভোগ্য বস্তু বিভাগ | হয়, অগ্নিমুখে হুবিঃ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা সেরূপ 


করিয়৷ দিবেন ; যে ভার্য্যাতে মনুষ্যের ‘আমারই’ বলিয়া! 
অত্যন্ত আসক্তি থাকে, একমাত্র সেই ভার্য্যাকেও 
অতিথিশুশ্রীধায় নিযুক্ত করিবেন। যাহার নিমিত্ত 
মনুষ্য স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুজনকে 
বধ করিয়া ফেলে, যিনি তাদৃশী ভাধ্যার অভিমান 
অর্থাৎ আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, ঈশ্বর অন্যকর্তৃক 
অজিত হইলেও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন। 
যাহার কৃমি, বিষ্ঠা ও ভল্মে অন্তে পরিণতি হয়, সেই 
তুচ্ছ কলেবরই বা কোথায়? সেই 'দেহের জন্য 
যাহার প্রত্ধি এত আসক্তি, সেই ভার্য্যাই বা কোথায়? 
এবং যে আত্ম! স্বীয় মহিমায় আকাশকেও আচ্ছাদন 


হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ, দেবতা, অন্যান্য নর ও পশু- 
প্রভৃতিকে যথাযোগ্য কাম্যবস্তদ্বারা যজনা কর; 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার মুখস্বরূপ ; পূর্ব্বোক্ত 
যঙ্গনাদ্বারা অন্তর্য্যামী আত্মারও অর্চনা কর! হইবে । 
দ্বিজ ভাত্রমাসে স্বীয় বিত্তামুসারে পিতা-মাতার 
উদ্দেশে অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মহালয়াশ্রাদ্ধ 
করিবেন এবং ধনবান্‌ হইলে মাতার বন্ধুগণের 
উদ্দেশেও শ্রান্ধা করিবেন। অয়ন অর্থাৎ কর্কট- 
সংক্রান্তি ও মকরসংক্রান্তি, বিষুব অর্থাত মেষসংক্রান্তি 
ও তুলাসাক্রান্তি, বাতীপাতবোগ, ত্র্যহম্পর্শ, চন্সসূর্যায- 
গ্রহণ, দ্বাদশী, শ্রবণা, অক্ষয়তৃতীয়া, কার্তিকের: শুক 


সপ্তম স্কন্ধ । 


নবমী, অগ্রহায়ণাদি চারি মাসে যে চারিটা অষ্টক৷ 
অর্থাৎ সপ্তমী, অধ্টমী, নবমী ও ব্রয়োদশী, মাঘ মাসের 
গুরু সপ্তমী, রাকা অর্থাৎ, সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌণমাসীর 
সহিত মঘার সমাগমঃরাকা ও অনুমতি অর্থাৎ ন্যুনচন্দ্র 
পৌর্ণমাসীর সহিত বৈশাখাদিমাসে বিশাখাদি নক্ষত্রের 
যোগ, দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা, উত্তরফন্তুনী, উত্তরা- 
যাঢ়া বা উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্র, একাদশীতে উত্তরফল্তুনী, 
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নন্দা, সীতা ও রামের আশ্রমাদি, মহেন্দ্র ও মলয়াদি 
কুলাচলসমূহ এবং যে ঘে স্থানে শ্রীহরির স্থিরপ্রতিমা 
বিরাজিত, এই সমস্ত দেশ পুশ্যতম। শ্রেয়স্কাম 
ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ এই সকল দেশে বাস করিবেন; 
মনুষ্যা এই সকল স্থানে ধন্মাচরণ করিলে সহজগুগ 
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! যাহার! 
দানাদির পাত্রকে ইহা অতি উত্তমরূপে অবগত 


উত্তরাষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রের যোগ, জন্মনক্ষত- | আছেন, তাঁহারা, যিনি চরাচর বিশময়, সেই হরিকেই 


যুক্ত দিবস ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দিবস, এই সকল দিনে 
শ্রান্ধ বিধেয়। এই সকল দিবস যে কেবল শ্রান্ধেরই 
কাল তাহা নহে, প্রত্যুত সকল ধৰ্ম্মকাৰ্য্যের অনুষ্ঠানের 
কাল; এই সকল শুভ সময় মনুষ্যের কল্যাণবর্ধান 
করে; এই সকল কালে সর্ববাস্তঃকরণে ধর্ম্মকার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিলে পরমায়ুর সাফল্য হইবে । এই সকল 
শুভ দিবসে স্বান, জপ, হোম, ব্রত, দেবদ্বিজের অর্চনা 
এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণিগণকে যাহা 
প্রদত্ত হয়, তৎসমুদয় অবিনশ্বর হয়, সন্দেহ নাই। 
পত্নীর পুংসবনাদি সংস্কার, অপত্যের জাতকর্ষ্মাদি, 
স্বীয় যত্হদীক্ষাদি, প্রেতের দাহনাদি, মুতের সংবত- 
সরিক শ্রাদ্ধ, এই সকল কালে ও অন্যান্য মাঙ্গলিক 
কর্মকালে ধর্্মকার্যোর অনুষ্ঠান কর! কর্তবা। 

হে মহারাজ! অনন্তর ধন্মাদিমঙ্গলজনক দেশ- 
সমূহ উল্লেখ করিব। হাতে এই চরাচর বাস করি- 
তেছে, সেই ভগবানের মুত্তিস্বরূপ সৎপাত্র ষথায় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহাই পুণ্যতম দেশ। যেষেস্থানে 
তপস্থা, বিসষ্ভা ও দয়া-সমস্থিত ব্রাঞ্ষণকুল বাস করেন, 
যে যে স্থানে শ্রীহরির অর্চনা হয়, সেই সেই দেশ 
মঙ্গলের নিলয়। যে স্থানে পুরাণবিখ্যাত গঙ্গাদি 
নদী, পুক্ধরাদি সরোবর ও সাধুগণের আশ্রিত ক্ষেত্র, 
সেই সকল স্থান এবং কুরুক্ষেত্র, গয়শিরঃ, প্রয়াগ, 
পুলহাশ্রম, নৈমিষ, ফাম্কন, সেতু, প্রভাস, কুশস্থলী, 
বারাখসী, | মধুপুরী, পল্পা, বিদ্দুসরঃ, নারায়ণাশ্রম, 


একমাত্র পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; কারণ, 
আপনার রাজসূয়যজ্ঞে দেব, খাষি, অরত্, অর্থাৎ 
তপোযোগাদিসিদ্ধ ও ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি বর্তমান 
থাকিতে অচ্যুতই সর্বাগ্রে পুজার পাত্র বলিয়। বিবে- 
চিত হইয়াছিলেন ৷ এই ব্রঙ্গাগুকোষ মহাবৃক্ষম্বরূপ, 
ইহা! জীবরাশিত্বারা পরিব্যাপ্ত ; অচ্যুত এই মহা 
বৃক্ষের মূল, অতএব অচ্যুতের অর্চনা! করিলে সর্বব- 
জীবের ও আত্মার তৃপ্তি হইয়া থাকে । ইনিই পুর 
অর্থাৎ নর ও তির্য্যক্‌, খধষি ও দেবতাশরীর স্ষ্টি 
করিয়া সেই পুরসকলের মধ্যে অস্তর্যামিরূপে ও 
সাক্ষিচেতনরূপে শয়ন অর্থাৎ বাস করিতেছেন, এই 
নিমিত্ত ইনি পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
হে রাজন্! ভগবান দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগাদির 
মধ্যে বাস করিয়াও পুরুষে তির্য্যগাদি অপেক্ষা 
আধিক্যে বাস করিতেছেন, এই হেতু পুরুষ সৎপাত্র ; 
এই পুরুষসকলের মধ্যেও আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানাংশ যে 
যে পুরুষের মধ্যে তপহ্যাদিযোগে যে ষে প্রকারে 
প্রকাশিত হন, তীহারা সেই সেই প্রকারে তারতম্যে 
পাত্র হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জ্ঞানাদির তারতম্যহেতু 
পাত্রের তারতম্য হইয়া থাকে । মনুষ্যাগণ পরস্পরের . 
মধ্যে কাহাকেও সম্মান এবং কাহাকেও অবনত! প্রদর্শন 
করে, সর্ববত্র শ্রীহরি বাস করেন, এইরূপ জ্ঞানে সকল 
মনুয্যকে সন্মান করিতে পারে না); তাহাদিগের 
ঈদৃলী বুদ্ধি দেখিয়া ত্রেতাদি যুগে জ্ঞানিগণু ীহরির 


Be 


পূজার নিমিত্ত প্রতিমা বিধান করিয়াছেন। তদবধি 
কেহ কেহ শ্রদ্ধাসহকারে নানাবিধ উপহার প্রদ্দান- 
পূর্বক অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমায় শ্ীহরির উপাসনা 
করিয়া থাকেন; যিনি মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ করেন, 
ঈদৃশ ব্যক্তি উপাসনা করিলেও প্রতিমা তাহাদিগের 
অর্থসিদ্ধি করেন না; কিন্তু যাহার! মন্দাধিকারী, 
তাহারাও যদি মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ পরিভ্যাগপূর্ববক 


জীমন্তাগবত। 


দিগেরও অর্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। হে রাজেন্দ্র! মনুষ্যগণের মধো ত্রাক্গাণকে 
স্থপাত্র বলিয়া জ্ঞানিগণ বিদিত আছেন, কারণ, ব্রাহ্মণ 
তপস্তা, বিদ্যা ও সন্তভোষত্বারা শ্রীহরির তনুস্বরূপ 
বেদকে ধারণ করেন। হে রাজন্‌ ! ব্রাঙ্মণগণ পাদ- 
রজোঘ্বার! ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, অন্যের কথা 
দূরে থাকুক, স্বয়ং জগদাত্মা কৃষ্ণ তাহাদিগকে মহতী 


প্রতিমার আরাধনা করেন, তাহা হইলে প্রতিমা তীহা- | দেবত। বলিয়া সমাদর করেন। 
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন,_হে নৃপ ! কোন কোন দ্বিজ ! 
কর্্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, কেহ কেহ অনশনাদি তপোনিষ্ঠ | 
বানপ্রস্থ, কেহ কেহ স্বাধ্যায় ও প্রবচন অর্থাৎ অধ্যয়ন | 


ও অধ্যাপনে তৎপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং অপর 
কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও যোগনিষ্ঠ সন্লাসী । যিনি 
অনন্ত ফল কামনা করেন, তিনি কব্য অর্থাৎ শ্রান্ধীয় 
দানসামগ্রী ও হব্য অর্থাৎ দেবতার পুজোপহার 
জ্ঞাননিষ্ঠ ত্রাহ্মাণকে দান করিবেন, তদ্ভাবে জ্ঞান- 
তারতম্যানুসারে যে ব্রাক্ষণকে সমধিক জ্ঞানী মনে 
করিবেন, তীহাকেই দান করিবেন । দেবকার্য্যে দুইজন 
ও পিতৃকার্ষো তিনজন বত্রাহ্মণকে অথবা উত্তয় কার্য্যেই 
এক এক জন ত্রাক্মণকে ভোজন করাইবে,ধনী হইলেও 
শ্রান্ধে ভোক্তার বাহুল্য করিবে না । ম্বজনকে অঙ্গাদি 
‘যদি জামাতা নিমন্ত্ৰিত হইলেন, তবে তাহার পিত্রা- 
দিকে কিরুপে উপেক্ষা করা যায়’ এইরূপে বাহুলা 
ছইয়| পড়ে; তাহাতে সকলকে উত্তম স্থান, সমুচিত 
কাল, যথাযোগ্য অন্ধ, দ্রব্য, পাত্র ও সন্মান প্রদর্শন, 
এই. সকল-্ারা সমানভাবে. সেবা করিতে পারা বায় 


না। পবিত্র দেশে ও পুণ্য কালে আরণ্য নীবারাদি 
জীহরিকে অর্পণ করিয়৷ যদি সেই অল্প যথাবিধি শ্রদ্ধা" 
সহকারে সৎপাত্রে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে উহ অক্ষয় 
কাম্যফল প্রসব করে। দেব, খষি, পিতৃ, ভূত, 
আত্মা ও স্বজনকে অন্ন বিভাগ করিয়। দান করিবে 
এবং এঁ সমস্তকেই ঈশ্বরের রূপ বলিয়! মনে করিবে । 
যিনি ধর্মের তত্ব অবগত আছেন, তিনি শ্রাঙ্ধে আমিষ 
দান করিবেন না এবং স্বয়ং আমিষ ভোজন করিবেন 
না; মুনিভোজ্য নীবারাদিদ্বারা যে পরমা প্রীতি লাভ 
করা যায়, পশুহিংসান্বার৷ তাহা লাভ করা যায় 
না। যাহার! সাধু ধন্ম আচরণ করিতে আকার্জকা 
করেন, তাহার! কায়, মন ও বাক্-ারা ভূতগণের 
হিংসা করিবেন না; মনুষ্যের হিংসাপরিত্যাগের 
হ্যায় আর উৎকৃষ্ট ধর্ম নাই। যাহারা যজ্জের তত্ব 
উত্তমরূপে অবগত আছেন, সেই নিক্ষাম জ্ঞানিগণ 
ভ্রানদীপিত অর্থাৎ আত্মস্ফ,তিযুক্ত মনঃসংবমে 
কর্মময় হন্ত সকলকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ 
কৰ্ম্মময় যজ্ঞকে মনঃসংবমের বিশ্ব জানিয়৷ ষনকে 


সপ্তম ব্বন্ধ । ৪৬১ 


এ পন ভার পপি জাপা পা সস 


নানাবিধ ভ্রব্যদ্বারা যজ্ অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে নির্ধন ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত ধন কামনা করিবেন 
পশ্বাদি ভূতগণ ভীত হয়; তাহারা মনে করে, এই না, কারণ, দৈবলব্ধ ধনত্বারাই তাহা সিদ্ধ হুইবে; 
ব্যক্তি প্রকৃত যনজ্ততত্ব অবগত নহে, এই ব্যক্তি স্বীয় তিনি জীবনযাত্রানির্ববাহের জন্যও ধন কামনা করিবেন 
প্রাণের তৃপ্তিসাধনে তৎপর, অতএব এই নিষ্ঠুর | না, কারণ, নিক্ষাম ব্যক্তির যে নিস্পৃহ ভাব, উহাই 
বাক্তি নিশ্চয়ই আমাদিগকে বধ করিবে । অতএব ; মহালগরের জীবিকার স্যায় জীবিকা নির্ববাহ করিয়া 
ধর্মমজ্ঞ ব্যক্তি দৈববশে আরণ্য নীবারাদি যাহা কিছু | থাকে । সম্থষ্ট, নিক্ধাম ও স্বাত্মারাম ব্যক্তির যে 
পাইবেন, তাহাতেই সন্মষ্ট হইয়া অহরহঃ নিত্য- স্থখ, যে বান্তি কাম্যবস্তর প্রতি লোভছেতু ধন- 
নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম ব্যক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত দশ দিকে ধাবিত হইতে থাকে, 
বিধর্ধা, পরধর্ম্ম, আভাষ, উপমা ও সল এই পাঁচটা তাহার সে সখ কোথায়? যিনি পাছুকা পরিধান 
অধর্দশাখাকে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মের ম্যায় পরিত্যাগ করেন, তাহার যেমন উপলখণ্ড ও কণ্টকাদি হইতে 
করিবেন। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেও যাহা অনুষ্ঠান করিলে ক্লেশ বোধ হয় না, প্রত্যুত গমনাদি সুখময় হয়, সেই- 
স্বধর্মের হানি হয়, তাহ! বিধর্ম্ম ; যাহা একের পক্ষে রূপ যিনি সর্বদা সন্ত্রষ্টচিত্ত, তাহারও দশ দিক্‌ মঙ্গল- 
বিহিত, তাহাই অন্যের পক্ষে পরধর্শ্ম, যেমন ক্ষজ্রিয়ের ৷ ময়, সুখময় বোধ হইতে থাকে । 

পক্ষে যাহা বিহিত, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে পরধর্শ্ম; | হেরাজন্‌! যিনি সন্তুষ্ট, কোন্‌ বস্তুই ঝা তাহার 
যাহা বেদবিরুদ্ধ ধৰ্ম্ম, অথবা যাহ! দত্ত অর্থাৎ কেবল | জীবিকা না হয়? তিনি জল পান করিয়াই জী ন 
অহঙ্কারের জ্ঞাপক, যাহা উপমা বা উপধর্ম্ম, যাহ! | ধারণ করেন; মনুষ্য উপস্থ ও জিহবার সখের জন্য 
শব্দের ভেদ অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ আবরণ করিয়া অন্য | দীনভাবাপন্ন হুইয়া কুকুরের ম্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
প্রকার ব্যাখ্যা, তাহা ছল; যেমন, দশাবর বিপ্রকে | অসন্তষ্ট বিপ্রের তেজঃ, বিস্া, তপস্যা! ও যশঃ ক্ষরিত 
ভোজন করাইবে, এ স্থলে দশ অবর অর্থাৎ, কম যাহ! | হুইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়লৌল্যবশতঃ জ্ঞানও অধঃ- 
হইতে, এইরূপ বহুত্রীহিসমাসদ্বার একাদশ প্রভৃতি ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। মনুষ্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণাত্বারা কামের 
অর্থই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু যদি কেহ দশ হইতে অন্ত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রবল হইলে 
অবর অর্থাৎ কম এইরূপ তৎপুরুষসমাসদ্বারা নয় বা অন্নজল-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না; 
আট প্রভৃতি অর্থ করে, তবে এরূপ অর্থ ছল হুইবে ; ক্রোধের যে ফল নরপীড়নাদি,তাহা নিষ্পন্ন হইলে মনুষ্য 
অথবা, যদি কেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ক্রোধেরও অন্ত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পৃথিবীর দশ দিক্‌ 
নামমাত্র অর্থ গ্রহণ করে, তাহাও ছল বলিয়া গণ্য জয় ও ভোগ করিয়াও লোভ অর্থাৎ বাসনার অস্তে 
হইবে ; যেমন, গো দান করিবে বলিলে যদি কেহ গমন করিতে পারে না। হে মহারাজ! ঈদৃশ বহু 
মুমূর্ষু গো দান করে, তবে উহা ছল হইবে; আর পণ্ডিত আছেন, যাহারা বুজ্ঞ ও অপরের সংশয়- 
দি কেহ চত্তুরাশ্রমবহির্ভূত স্বকপোলকল্লিত এক চ্ছেদনে সমর্থ ও সভাম্থলে সভ্যগণের নেতা, কিন্তু 
পৃথক আশ্রম অবলম্বন করে, তবে তাহাই আভাস। তীহারাও অসন্তোষহেতু অধঃপতিত হুইয়া থাকেন। 
স্বভাববিছিত ধৰ্ম্ম কাহার না প্রকৃষ্ট শাস্তি আনয়ন অসন্কল্প অর্থাৎ সঙ্কল্লত্যাগদ্বারা কামকে, কামপরিত্যাগ- 
করে? অতএব অধিক ধর্ম্মলাভ হইবে, এই মনে দ্বারা ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থ বলিয়া ভাবনাঘারা 
করিয়া স্বীয় ধ্শ্মের, অনুষ্ঠান কর! বিধেয় নহে। লোভকে,. এক জাত্ম! সর্বত্র বিরাজ কারন, এই 


পি 


চপ 


অনৈতধারণা-ঘার! ভয়কে, ইহা আত্মা, ইহা! অনাত্তা, 
এইরূপ বিচারদ্বারা শোক ও মোহকে, মহাজনের 
সেবাদ্বার! দস্তকে, মৌনাবলম্বনদ্বারা যোগের অন্তরায় 
গ্রাম্য বার্তীকে এবং কাম্যবস্তুর পরিত্যাগত্বারা হিংসাকে 
জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, 
তাহাদ্দিগের হিতাচরণদ্বারা তাহাদিগকে জয় করিবে, 
দৈব উপসর্গ হইতে অর্থাৎ আরব কর্ম্ম বিফল হইলে 
তাহা হইতে যে বৃথা মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে 
সমাধি অর্থাৎ মনের একা গ্রতান্বারা জয় করিবে। 
দৈহিক পীড়াদি ক্লেশকে প্রাণায়ামাদিবলদ্বার৷ নিদ্রাকে 
সাত্বিক আহারাদিঘ্বারা, রজোগুণকে সত্বগুণদ্বারা ও 
সম্বগুণকে উপশম অর্থাৎ ওঁদাসীন্যদ্বারা জয় করিবে ; 
কিন্তু মনুষ্য এক গুরুভস্তিদ্বার৷ পূর্বেবোক্ত কামাদি 
অন্তরায়সমূহকে অনায়াসে জয় করিতে পারে । যিনি 
জ্ঞানদীপ প্রদান করেন, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ সেই 
গুরুকে মনুষ্য বলিয়া ধাহার ছূর্ববদ্ধি হয়, তাহার 
সমগ্র শান্তশ্রবণ কুপ্জরশৌচ অর্থাৎ হস্তীর স্নানের ম্যায় 
বিফল হইয়া যায়। যিনি প্রধান ও পুরুষের নিয়ন্তা, 
ধাহার শ্রীচরণ যোগেশ্বরগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, 
এই গুরুদেব সেই সাক্ষাৎ ভগবান; লোক যে 
তাহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, উহ! ভ্রান্ত বুদ্ধি; 
তাহার পুজ্রাদি তাহাকে মনুষ্য বলিয়। মনে করিলেও 
তাহার ভগবত্তার হানি হয় না; শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় 
পিতা ও পুজ্ৰাদি মনুষ্য মনে করিলেও তিনি সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ । 

হে রাজন্‌! যাহা কিছু ই্টাপুর্তাদি শাস্ত্রীয় বিধি, 
ছয় রিপু জয় করাই, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ; যে 
ব্যক্তি৷ কামাদির বেগকে জয় করিয়৷ ইন্দ্রিয়সংঘমী 
হইয়াছেন, যদি তিনি অতঃপর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
সাধন না করেন, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোক্ত 
বিধিপালন কেবল শ্রমের কারণ হয় মাত্র। যেমন 
বার্থাদি অর্থাৎ কৃষিপ্রভৃতি ব্যাপার ও তাহার ফল 


জীমন্তাগবত 
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ও শি, চান আল ০ ন. 


মোক্ষ সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অনর্থ অর্থাৎ 
সংসার উৎপন্ন করে, সেইরূপ বহিরমুর্খ পুরুষের ইষ্টা- 
পূর্তাদি অর্থাৎ যন্ত্র ও কৃপবাপী-খননাদি কর্ম্ম হ্বর্গাদি 
নশ্বর ফল উৎপন্ন করিয়া ক্ষান্ত হয়,মুক্তি সাধন করিতে 
সমর্থ হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগ অবলম্বন 


| করিয়া চিন্তজয়ে যত্ন করিলেও যে গৃহস্থের চিত্ত 


কুটুন্বাদিসঙ্গহেতু বিক্ষিপ্ত হইবে, তিনি সঙ্গ ও পরিগ্রহ 
ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বনপূর্ববক একাকী 
নির্জনবাসী হইবেন এবং ভিক্ষালন্ধ বস্তুত্বারা পরিমিত 
আহার করিয়৷ প্রাণধারণ করিবেন। তিনি পবিত্র 
ও সমতল স্থানে স্বীয় আসন স্থাপনপুর্বক সম ও 
অচঞ্চলভাবে অঙ্গ খজু করিয়া স্থখাসীন হুইয়া ওঙ্কার 
জপ করিবেন। তিনি পূরক, কুস্তক ও রেচকত্বারা 
প্রাণ ও অপানকে সম্যক নিরুদ্ধ করিবেন এবং 
বতক্ষণ পর্য্যন্ত মন কাম্য বিষয় পরিত্যাগ না করে, 
ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
রাখিবেন। মন কামনায় আহত হইয়া নিঃসরণপূর্ববক 
যে যে স্থানে ভ্রমণ করিবে, কর্তব্যে জাগরূক সাধক 
মনকে সেই সেই স্থান হইতে উপসংহার করিয়া ক্রমে 
ক্রমে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবে। এইরূপ নিরন্তর 
অভ্যাস করিলে যতির চিত্ত অল্পকালের মধ্যে নির্ববাণ 
অর্থাৎ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে; যেমন বহ্নি ইন্ধনকে 
দগ্ধ করিয়া নির্ববাণ প্রাপ্ত হয়, মনের অবস্থাও তাদৃশী 
হইবে। যে চিত্ত কামাদিত্বারা অক্ষুভিত, তাহার 
পুনর্ববার কখনও বিক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, 
তাহার সমুদয় বৃত্তি প্রশান্ত হইয়াছে, যেহেতু তাহা 
ব্রহ্ম হ্থখকে স্পর্শ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছে । 
যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসেবার আশ্রম 
গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ববক সেই 
ধর্ম্মাদির সেবা করে, সে ব্যক্তি উদ্গারভোজী ও 
নিলজ্জ। ঘাহার! পূর্বে স্বীয় দেহকে অনাত্মা, 
মরপশীল এবং বিষ্ঠা, কৃমি ও ভপ্ের টায় মনে করিত, 


সন্তুম স্ৰন্ধ ৷ R 


তাহারাই পুনর্ববার এই দেহকে আত্মা মনে করিয়া 
অসাধুগণ অপরের নিকট দেহের প্রশংসাবাদ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়! ক্রিয়া ত্যাণ 
করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাচারী হুইয়া ব্রত ত্যাগ করে, যে 
ব্যক্তি বানপ্রস্থ হুইয়া গ্রামে বাস করে এবং যে ব্যক্তি 
ভিক্ষু হইয়া ইন্দ্রিয়লোভ পোষণ করে, এই চারিজন 
আশ্রমাধম, ইহারা আশ্রমের বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই; 
ইহারা দেবমায়ায় বিমূঢ়, সজ্জনগণ ইহাদিগকে কৃপা 
করিয়া উপেক্ষা করিবেন । যাহার বাসনা জ্ঞানদ্বারা 
নিরস্ত হওয়ায় যিনি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়! জানিতে 
পারিয়াছেন, তিনি কি হেতু কি ইচ্ছা করিয়া ইন্ড্িয়- 
লৌল্য ধারণপূর্ববক দেহ পোষণ করিবেন ? 

হে রাজন! পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন, এই শরীর 
রথ, ইন্দ্রিয়গণ ঘোটক, ইন্দ্রিয়াধিপতি মন রশ্মি, 


শব্দাদি বিষয় গন্তব্য দেশ, বুদ্ধি সারথি ও চিত্ত দেহ- : 


অচ্যুতের আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক শক্রুধিগকে নিরস্ত 
করিবে এবং অতঃপর উঁপশান্ত ও স্বীয় আনন্দে 
পরিডুষ্ট হইয়া এই রথাদিকে উপেক্ষা করিবে। হর্দি 
অচ্যুতের আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে 
বহিমুখি এই ইন্দ্রিয়ঘোটকগণ ও সারথি প্রমত্ত রথীকে 
উতপথে অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে আনয়নপুর্বক বিষয়রূপ 
দন্থ্যগণের মধো নিক্ষেপ করে; সেই দস্থাগণ 
ঘোটক ও সারথির সহিত এই রথাকে তমসাচ্ছন্ন ঘোর 
মৃতুভয়সমাকুল সংসারকুপে পাতিত করে। 

হে মহারাজ! বৈদিক কর্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্ত ও 
নিবৃত্ত; মনুষা প্ৰবৃত্তকৰ্ম্মত্বারা সংসারে পুনরাবস্ধন 


' করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে এবং নিবুত্তকণ্মঘ্বারা অমৃত 


অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, 


' চাতুৰ্ম্মাস্তয, পশুযাগ ও সোমযাগ, বৈশ্যাদেব ও বলিহরণ 


ব্যাপী বন্ধন ; এই চিত্তব্যতিরেকে শরীর যেন অনিবন্ধ । 
. আসক্তিযুক্ত ; দেবমন্দির, উপবন, কূপ ও পানীয়- 


থাকে; এই বন্ধন ঈশ্বরই স্থষ্টি করিয়াছেন। প্রাণ 


অপান, সমান, উদ্দান, ব্যান, নাগ, কুৰ্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ' 


ও ধনঞ্জায়, এই দশবিধ প্রাণ এই রথের অক্ষ, ধর্ম ও 
অধৰ্ম্ম দুই চক্র, অভিমানযুক্ত অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত জীব 
রী, প্রণব ধনুঃ, শুদ্ধজীব শর ও ত্রহ্ম লক্ষ্য ; যেমন 
ধনুদ্বরা শর লক্ষ্যে নিপাতিত করে, সেইরূপ প্রণব- 
দ্বারা জীবকে ব্রন্ষে নিপাতিত করিবে । রাগ, দ্বেষ, 
লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মদ, মান, অবমান, অসুয়া 
মায়া, হিংসা, মৎসর, অভিনিবেশ, প্রমাদ, ক্ষুধা, নিদ্রা 
প্রস্ৃতি শক্ত, ইহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত 
হইয়। থাকে; যিনি সমাধিতে আরূঢ হইয়াছেন, 
ঈদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সন্বগু হইতে উৎপন্ন পরোপ- 
কারাদি প্রবৃত্তিও শক্ত । এই মনুষ্যদেহরপ রথে 
ইন্সিয়াদি পরিকরসকল যত দিন আত্মবশে থাকে, 
ততদিনের মধ্যেই দ্বেহী গরিষ্ঠগণের অর্থাৎ, মহাজন- 
গণের চরণসেবাদ্বার! নিশিত. জানখড়গ ধারণ করিয়া 


প্রভৃতি প্রবৃত্ত কার্য্যকে ইষ্ট কহে; এই সকল কর্ল্ম 
হিংসাবহুল, দ্রবাপ্রচুর ও অশান্তিপ্রদ অর্থাৎ অতিশয় 


শালাপ্রভৃতি নির্মাতা পুর্তকা্য নামে অভিহিত। 


' হে রাজন! হে নৃপ! প্রবৃত্ত কম্ধের ফলে কিরূপ 
: আরোহ ও অবরোহ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 


যজ্ঞে যে চরু ও পুরোডাশাদি দ্রবা আহুতি প্রদান 


| করা হয়, এ সকল দ্রব্যের সূক্ষা পরিণাম অন্য একটা 
| দেহ রচনা করে; উহাকে আতিবাহিক দেহ কহে; 
| প্ৰবৃত্তকৰ্ম্ম৷ বাক্তি মৃত্যুর পর প্রথমতঃ এ দেহ লাভ 


| করে; অনন্তর যথাক্রমে ধূমাভিমানিনী, রাত্র্যতি- 


মানিনী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী ও দক্ষিণায়নাভিমানিনী 
দেবতাদিগের সান্নিধ্য লাভ করে; পরে এ সকল 
আতিবাহিক দেবতা তাহাকে সোমলোকে লইয়া যায়, 
তথায় ভোগের অবসান হইলে দেহ বিলীন হয়, তখন 
বৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ওষধি, লতাদি ও 
অল্পরূপে জন্মে, এ অন্ন ভুক্ত হইয়া! রেতোরূপে জন্ম 
গ্রহণ করে; ইহাই পুনর্জন্মের হেতু স্টিড়যান । 


৪৬৪. জীব 


এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্বেরোক্তরূপে পৃথিবীতে জন্ম- অর্থাত শুরুপক্ষাস্ত ও উত্তরায়ণ, এই সকলের অভি- 
গ্রহণ করিতে থাকে; যিনি মুখ্য অধিকারী, তিনি মানিনী দেবতাগণের সল্লিধি লাভ করিয়া তরজমা 
গর্ভাধানাদি শ্শানান্ত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হুইয়। | লোকে গমন করেন ; তথায় ভোগাবসান হইলে তিনি 
দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন; যিনি অনধিকারী, তিনি ইঞ্টাদি | কিরূপে মুক্ত তন, বলিতেছি। তিনি প্রথমতঃ বিশ্ব 
কর্ম্ম করিলেও ঈদৃশ জন্ম লাভ করেন না। ' এক্ষণে | অর্থাৎ স্থুলোপাধি থাকেন, পরে স্থূল উপাধিকে সুক্ষ্ম 
দেবষানমার্গ কহিতেছি, শ্রবণ করুন ; ধিনি নিবৃত্তি- ; বিলীন করিয়া সুক্গেমাপাধি তৈজস নাম ধারণ করেন; 
মাৰ্গ অবলম্বন করিবেন, তিনি ক্রিয়া ষজ্ঞসমূহকে জ্ঞান- ; অনন্তর তৈজস স্বীয় সৃক্ম উপাধিকে কারণে লয় 
দীপিত ইন্দিয়সমুহে আহুতি প্রদান করিবেন; করিয়া কারণোপাধি প্রাজ্ঞ নাম ধারণ করেন ; পরে 
অর্থাৎ ইস্টাপুর্তাদিকে কেবল ইন্দ্রিয়ব্যাপার বলিয়া ' কারণোপাধি প্রাজ্ঞ কারণকে সর্বসাক্ষিরপে অস্বিত 
ভাবনা করিবেন ; এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে দর্শনাদি- ৷ সাক্ষিস্বরূপে লয় করিয়া তুরীয় হন অর্থাৎ পরিবর্ততন- 
সঙ্কল্পরূপ মনে হোম করিবেন অর্থাৎ ইন্দ্িয়াণণ শীল সাক্ষ্যসমুহের লয় হওয়ায় শুদ্ধ আত্মা হন 
দর্শনাদিসঙ্ধল্লভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ইহাই দেবযান নামে 
করিবেন। পরে বিকারযুক্ত মনকে বাকো আহুতি | অভিহিত ; আত্মযাজী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত 
দিবেন, অর্থাৎ, বিধিপ্রভৃতি বাক্যদ্বারা মন কর্তৃত্বাদি ' অচ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া উপশান্ত হুইয়া মুক্ত 
বিকার প্রাপ্ত হয়, অতএব উহার বিধ্যাদি বাকা হইতে : হন, আর তাহার কর্ম্মীদিগের ন্যায় সংসারে পুনরাবৃত্তি 
প্রভেদ নাই, এইরূপ চিন্তা করিবেন; অনন্তর ; হয় না। 

বাক্যকে বণসমুদায়ে হোম করিবেন, অর্থাৎ কতিপয় হে রাজন! বেদ পিতৃযান ও দেব্যান এই ছুই 
বর্ণ একত্র হইয়! বাক্য রচনা করিয়াছে, অতএব বাক্য ; মার্গ পৃথক্‌ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি শাস্ত্র- 
বর্ণসমষ্টিভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ ভাবনা চক্ষুর সাহায্যে ইহা অবগত হন, তিনি দেহস্থ থাকিয়া 
করিবেন ; পরে এ বর্ণসমষ্্িকে অকারাদি স্বরত্রয়াত্বক মুগ্ধ হন না। এ জ্ঞানী ব্যক্তির মুগ্ধ না হইবার 
ওষ্কারে আহুতি দিবেন, অর্থাৎ বর্ণসকল উচ্চারণকালে কারণ এই যে, তিনি জানেন তিনিই আত্মন্বরূপে 
স্বরের আকার ধারণ করে, এই চিন্তা করিয়া সমস্ত দেহাদির আদিতে কারণরূপে ও অস্তে অবধিরূপে 
স্বরকে ওঙ্কারস্বরে পর্যবসিত করিবেন; অনস্তর বর্তমান, তিনিই বাহিরের ভোগ্য বস্তু ও অন্তরের 
ওষ্কারকে বিন্দুতে ও বিন্দুকে নাদে হোম করিবেন ভোগকর্তা, তিনিই উচ্চনীচ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, বাক্য, বাচ্য 
অর্থাৎ, ওস্কার্বরকে বিন্দুম্বর ও বিন্দুন্বরকে নাদ এবং অপ্রকাশ ও প্রকাশ; বস্তুতঃ তিনি অনুভব 
অর্থাৎ যে সাধারণ ধ্বনি প্রথমতঃ সূত্রাত্মা ব্রহ্মার | করেন, তিনি স্বয়ংই এই সমুদায়, তীহা র্যতীত আর 
হৃদয়াকাশ হইতে উদ্খিত হইয়াছিল, সেই নাদরূপে | কিছুই নাই, স্থৃতরাং কি নিমিত্ত মুগ্ধ হইবেন ? য়েমন 
শ্রবণ করিবেন, পরে ওঁ নাকে সূত্রাত্মায় ও সূত্রা- আভাস অর্থাৎ প্রতিবিশ্বাদি প্রকৃত বস্তু নয় বলিয়া 
ভ্বাকে ত্রন্ধো লয় করিবেন। নিবৃত্তকশ্নিষ্ঠ সাধক তর্কদ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত বস্তুর ম্যায় 
এই উপাসনা করিলে অচ্চিরাদি মার্গ অর্থাৎ দ্েবযানে | লক্ষিত হয়, সেইরূপ ইন্সিয়গ্রাহ নিখিল পদার্থ খিথ্যা 
অক্ধলোকে গমন করেন; তাহার ক্রম এই-_-তিনি ৷ হইলেও প্রকৃত বস্তুর স্যায় সত্য, বলিয়! প্রতিস্তাত 
ক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, দিবসান্ত, শুরুপক্ষ, রাকা | হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহাদিগের . সত্য হইযার ক্ষন 


সপ্তম বন্ধ 

সম্ভাবনা নাই। লোকে দেহাদিকে ক্ষিতিপ্রভৃতি ৷ অবয়বসকলের অস্তিত্বের ত্য 1 কোন প্রমাণ নাই । 
পঞ্চডৃতের ছায়া বলিয়া অর্থাৎ ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চ- | যদি অবয়ধী মিথ্যা হইল, তাহ! হইলে বালি 
ভূতের এঁক্যে নির্মিত বলিয়া মনে করে; কিন্তু যত! অবস্থার পরিবর্তন হইলে ‘সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ 
প্রকার এক্য হইতে পারে, উহা তাহার কোন প্রকার .  চিন্বার উপায় থাকে না; এইরূপ আপত্তির 
নহে; যেমন বৃক্ষসকলের সংঘাতে অর্থাৎ সমগ্টিতে | উত্তর এই যে, একমাত্র অত্যুবন্তূতে অবি্তা নানাবিধ 
বন উৎপন্ন, দেহ ক্ষিতিপ্রভৃতির সেরূপ সমষ্টি নহে, ৷ বিকল্প অর্থাৎ দ্বৈত সৃষ্টি করিয়াছে, এই নিমিত্ত 
কারণ, দেহের একটা অবয়ব আকর্ষণ করিলে সমগ্র! অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পূর্বব আরোপের 
দেহ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বনের একটা বৃক্ষ আকর্ষণ সহিত পর পর আরোপের সাদৃশ্য থাকায় একই বস্তু 
করিলে সমগ্র বন আকৃষ্ট হয় না। উহা পঞ্চভূতের ৷ বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়; যতদিন না৷ অবিষ্ভার নিবৃত্তি 
বিকারও নহে অর্থাৎ, পঞ্চভৃতের একপ্রকার ঘনিষ্ঠ ; হইবে, ততদিন এই ভ্রম অপগত হইবে না। এক্ষণে 
মিলনে অবয়বভিন্ন একটা দেহ বলিয়া পৃথক্‌ অবয়বী ! আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সর্বব পদার্থই মিথ্যা 
উৎপন্ন হইয়াছে, এক্লপ নহে; কারণ, অবয়বসকল- ! হইল, তবে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ কোথায় কার্য্যকর 
ব্যতীত পৃথক্‌ আর একটা দেহ আছে বলিয়া . প্রতীতি : হইবে? কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মরীচিকাজলের গুণ ও 
হয় না। পঞ্চভূতের পরিণামে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ' দোষবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন না। এই 
এরূপও বলা যায় না, কারণ, যদি সকল অবয়ব হইতে : আপত্তির উত্তর এই যে, যেমন কদাচিৎ স্বপ্নকালে 
অবয়বী পরিণত হইত, তাহা হইলে পুথক্‌-ভাবে মনুষ্য জাগ্রত ও স্বপ্নের উপলব্ধি করিয়া যথোচিত 
দেহের প্রতীতি হইত, কিন্তু তাহা হয় না; যদি দেহ | ব্যবস্থা কল্পনা করিয়া থাকে, তন্্রপ যাহারা অবিদ্বান্‌ 
পরিণত হইয়া প্রতি অবয়বে অন্থিত থাকিত, তাহা ; অধিকারী, শান্তর তাহাদিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা 
হইলে অঙ্গুলীকেও দেহ বলিয়া মনে হইত এবং অঙ্গুলি : করিয়াছেন অর্থাৎ 'জ্ঞানোদয় হইলে যখন জগৎ 
নষ্ট হইলে দেহ নষ্ট হইল বলিয়া মনে হইত; আর মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হইবে, তখন শাস্ত্রীয় বিধি- 
অবয়বী প্রতি অবয়বে অংশতঃ আছে, এইরূপও বলা | নিষেধও মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে । | 
যায় না, কারণ, তাহা হইলে সেই অবয়বেরও অবয়ব ' হে মহারাজ! মুনি আত্মতস্বানুতবন্ধারা স্বীয় 
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আছে বলিয়া তাহাতেও অবয়বী অংশতঃ আছে, 
এইরূপে অনবস্থাদোষ হওয়ায় অবয়বীর অস্তিত্বসিদ্ধি : 
হয় নাঃ অতএব দেহকে মিথ্যা মনে করিতে হুইবে । : 
ক্ষিত্যাদি মহাভূতসকলও সুক্ষম অবয়বসমূহবাতিরেকে : 


' তিনটা স্বপ্নকে দূরীভূত করেন; 


এই আত্মতত্ব 
৷ অনুতব করিতে হইলে তাবাদৈত, ক্রিয়াঘৈত ও 
 প্রব্যাদ্বৈত এই তিনটা অদ্বৈতৈর আলোচন! করা 
বিধেয়। তন্কুসকলের বিন্যাসে পট অর্থাৎ বন্তর 


থাকিতে পারে না, কারণ, তাহারা অবয়বী ; নির্মিত হইয়া থাকে, অতএব তন্তসকল পটের কারণ 
পূর্ববোক্ত যুক্তিত্বারা যখন জবয়বী মিথ্যা বলিয়া | ও পট - তন্তসকলের কার্য; আলোচনা করিলে, 
প্রতিপাদিত হইল, তখন অবয়বসকলও | প্রতীতি হুইবে বে, পট তস্তব্তীত আর কিছুই নহে; 
অবশেষে মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। অবয়ব | এইক্সপে কার্য্যকারণের বে. এঁকাধুদ্ধি, উহাই 
না থাকিলে অবয়বীর প্রীতি হইতে পারে না, এই ভাবাইৈত। এই তাবাধৈতঙযা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
জি অধ কল্পনা | করিতে” হয়, bk একর টিনার উহারা লে 
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এক ক্ষ, ) ভেদবুদ্ধি একান্ত মিথ্যা । এই ভাবাৱৈতদ্বার | পাদপন্সসেবাঘার দিগগজগণকে ত জয় করিয়া রাজ- 
রপ্তুপকলের ভেদবুদিরূপ প্রথম স্বপ্ন তিরোহিত হয়। | সুয়াদি মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে 
কয়, মন; ও বাকাদ্বারা যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, জগতারণ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সংসার হইতেও 
যদি দেই সমস্ত কৰ্ম্ম সাক্ষাৎ পরব্রন্মে সমর্পিত হয়, উত্তীর্ণ হউন। মহাজনগণকে অবঙ্গঞ| করিলে শ্রীকৃষ্ণ- 
তবে তাহাকে ক্রিয়াদ্বৈচ কহে । উদ্দেশ্য ফল ভিন্ন সেবা! হইতে ভ্রউ হইতে হয় এবং তীহাদিগের 
ভিন্ন থাকায় ক্রিয়াসকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কৃপায় শ্রীকৃঞ্চসেবায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। 
অতএব ঈখরার্প রূপ উদ্দেখি এক হওয়ায় ক্রিয়াভেদ আমি পূর্বৰ মহাকল্লে গন্ধন্ব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
আর অনুভ্তবগোচর হইবে না; এতদ্দ্বার ইনি ৷ ছিলাম; আমার নাম উপবর্থণ ছিল এবং আমি 
এই কর্মের অধিকারী, অতএব ইহার কর্ম্ম অমুকের | নানাগুণে গন্ধর্ববগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। রূপ, 
কর্ম হইতে ভিন্ন” এই প্রকার কর্মের ভেদবুদ্ধিরূপ সৌকুমার্য্য, মাধুর্য ও সৌরভ আমার মুর্তিকে 
দ্বিতীয় স্বপ্ন তিরোহিত হয়। নিজের, জায়ার, প্রিয়দর্শন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত আমি স্ত্রীগণের 
স্বৃতাদির ও অন্য সর্ববদেহীর দেহাদি পঞ্চভূতাত্মক, প্রিয়তম ও তাহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলাম; 
অতএব উহাদিগের বস্তুতঃ ভেদ নাই; আরও এই এইরূপে মন্তত। আমাকে অধিকার করিয়াছিল। 
সকল দেহে যে ভোক্তা, তাহাও একমাত্র পরমাত্মা, একদা প্রজাপতিগণ দেবসত্রে অর্থাৎ দেবানুষ্ঠিত যজ্ঞে 
জত.এব ভোক্তারও ভেদ নাই; স্থৃতরাং সর্ববদেহীর হরিগাথ! গান করি] নিমিত্ত গন্ধর্বব ও অপ্লরো- 
যে ধনাদি ও ভোগ্যবস্ত প্রভৃতি, তাহা এক অভিন্ন; গণকে আহ্বান 'করিয়ীছিলেন। আমি তীহাদিগের 
এইরূপ বুদ্ধিকে দ্রব্যাদ্বৈত কহে। এতদৃদ্ধারা ‘আমার | শাহবান অবগত হট ভ্্রীগণে পরিবৃত হইয়া উন্মত্ত- 
কর্মের ফলম্বরূপ এই বস্তুটী আমার ভোগ।, ঈদৃশ | ভাবে গান করিতে করিতেই তথায় উপস্থিত 
- ভেদজ্ঞানরূপ তৃতীয় স্বপ্ন তিরোছিত হয়। হইলাম; প্রজাপতিগণ আমার এই অবজ্ঞা প্রদর্শনে 

হে রাজন! এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপে ; ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া কহিলেন, যেমন তুমি 
বলিব-_ষে মনুষ্য যে দ্রব্য যাহার নিকট যে উপায়ে ! আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিলে, এই 
অর্জন করিবেন, এই বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি ৷ নিমিত্ত তুমি হতঙ্রী হইয়া শীত্র শুন্রতব প্রাপ্ত হও । 
'তাদৃশ ত্রবাদ্ধারাই কার্ধা নিষ্পাদন করিবেন ; আপদ্‌ ৷ অনন্তর আমি দাসীপুত্র হুইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম, 
উপস্থিত না হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন কিন্ত সেই শুভ্রজন্মেও ব্রক্মাবাদী ধাধিগণের অনুকূল 
না।, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি এই সকল ও | সঙ্গ লাভ করিয়া তাহাদিগের শুশ্রাযাদ্বার! ব্রহ্মপুজ্রত্ 
অপরাপর বেদবিহিত স্বক্্মাচরণদ্বারা গৃহে থাকিয়াও | লাভ করিয়াছি। এই আমি আপনার নিকট পাঁপ- 
প্রীকষষণের গতি অর্থাৎ ধাম প্রাপ্ত হইবেন। হে! ( নাশন গৃহস্থধৰ্ম্ম বৰ্ণন করিলাম; এই ধর্্মীচরণন্ধারা 
. মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে সকল বিপদ্‌ মনুষ্য ও দেব ৷ গৃহস্থ অনায়াসে সঙ্ল্যাসিগণের পদবী প্রাপ্ত হইবেন। 
গণের সাহাব্যেও উত্তীর্ণ হওয়া বায় না, আপনার আপনারা মনুস্যলোকে অতি ভাগ্যবান; যে সকল 
অপ্রভূ জীকৃষ্ণের প্রসাদে সেই সকল বিপদ অনায়াসে ৷ মুনি ভুবনপাবন, তীহারাও. আপনাদিগের গৃহে 
,উত্বীর্গ, হইয়াছেন; অতএব যাহার কৃপায় আপনি আগমন করেন, কারণ, নরাকৃতি সাক্ষাৎ, পরত্রক্গ 
.লঙ্কল বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বহার | গুঢ়রূপে, আপনাদিগের গৃহে রাস, করিতেছেন । 


Ha | | ‘৪৬৭ 


মহাজনগণ যে : কৈৰণানিৰ্বাপহখ অন্বেষণ করিয়া দেবধির পূর্নেৰাক্ত বাকা শ্রবণ করিয়া পরমঞ্জীতি- 
থাকেন, আপনাদিগের প্রিয়, স্ৃহাৎ, মাতুলেয়, আত্মা, | সহকারে দেবধির এবং প্রেমবিহবল-চিত্তে প্রীকফের 
পুন্য, আজ্ঞাকারী ও উপদেষ্টা এই গ্রীকৃষ্ণই সেই | অর্চনা করিলেন। এইরূপে মুনিবর পূজিত হইয়া 
স্বখম্বরূপ পরত্রহ্ম। সাক্ষাৎ ভব ও ত্রহ্মাদি দেবগণ | কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক প্রস্থান 
ধাহার রূপ বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া বণনা করিতে | করিলেন; কৃষ্ণই পরত্রহ্ম, এই কথা শ্রবণ করিয়া 
পারেন নাই, সেই ভক্রপালক শ্রীকৃষ্ণ মৌন, ভক্তি | যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই আপনার 
৪ উপশমদ্ধারা পজিত ভইউযা আমাদিাগব পতি | নিকট দক্ষকণ্যাগণর বংশ পথক পথক বর্ণন করিলাম: 


প্রসন্ন হউন। ূ এই বংশে দেব, অনুর ও মনুষ্য প্রভৃতি চরাঙ্গ প্রাণী 
শ্রীশুকদেব কহিলেন,__ভরতর্মভ শ্রীযুধি্ঠির উৎপন্ন হইয়াছেন 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্থ । ১৫ 
সপ্তম স্বঙ্ধ সমাপ্ত । 
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প্রথম অধ্যায় । 


রাজা প্রশ্ন করিলেন, হে শুরো! যে বংশে 
মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের ওঁরসে ও মন্ুুকশ্যাগণের 


গর্ভে পুক্রসকল উৎপন্ন হইয়! পৌনল্রাদিক্রমে সৃষ্টি | 
বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্বায়ন্তুব মন্ুর বংশ ূ 


সবিস্তর শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে অন্যান্য মম্ুগণের 
বিষয় বলিতে আজ্ঞ৷ হয়। হেত্রঙ্গন্! এ সকল 
মন্তম্তরে চতুর্বণাশ্রিত বিবিধ কল্যাণকর ধর্ম্ম নিরূপিত 
হইয়াছে ও মহীয়ান্‌ শ্রীহরির জন্ম ও কর্্মসকল 
কবিগণ কীর্তন করিয়! থাকেন; আমার এ সকল শ্রবণ 
করিতে অভিলাষ হইতেছে, বর্ণন করিতে আজ্ঞা হয়। 
বিশ্বভাবন ভগবান্‌ অতীত যে যে মন্বম্তরে যে যে লীল৷ 
করিয়াছেন, ভবিষ্যতে যাহা যাহ করিবেন এবং 
বর্তমান কালে যাহা যাহ! করিতেছেন, তৎসমুদয়ই 
কীর্তন করুন। 

খবি কহিলেন,__এই কল্পে স্থায়ন্ুবাদি ছয় মনু 
গত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদ্য স্বায়স্তুব মনুর বিষয় 
কথিত হইয়াছে; এ মধ্বন্তরে দেবাদির জন্ম হয়। 
স্বায়জুব মুর ছুই কন্যা, আকুতি ও দেবহুতি ; ভগবান্‌ 
ধর্মজ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিত্ত তাহাদিগের পুক্ত 
হইরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পূর্বের ভগবান্‌ 
কপিলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে, ভগবান্‌ যজ্ঞ 
যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করিব । শতরূপা- 
পতি প্রভু স্বায়স্তুব মনু বিষয়ভোগে বৈরাগ্য অবলম্বন- 
পূর্ববক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়৷ ভার্য্যাসমভিব্যাহারে 
তপন্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন । হে ভারত ! বনে 
সুনন্দা নদীর তীরে তিনি বর্ষশত এক পদে তুমি স্পর্শ 


করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে করিতে এইরূপে 
যেন উপদেশবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 

মনু কহিলেন,_-যে চিদাত্মা এই বিশ্বকে চেতন 
করেন, কিন্তু বিশ্ব ধাহাকে চেতন করিতে পারে না, 
কারণ, তিনি স্বভাব্তঃ চিজ্রপ ; এই বিশ্ব নিদ্রিত 
হুইলে যিনি জাগরিত থাকেন, অর্থাৎ, সাক্ষিরূপে 
বর্তমান থাকেন; কি আশ্চর্য্য! এই লোক তাহাকে 
জানে না, কিন্তু তিনি ইহাকে জানিতে থাকেন । এই 
লোকে যাহা কিছু ভূতজাত আছে, তৎসমুদয়কে আত্মা 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্দ্বারা ব্যাপ্ত করাবে, 
অর্থাৎ নিখিল জগতে ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য পরি- 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইরূপ মনে কাঁরবে ; অতএব ঈশ্বর- 
কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হয়, সেই ধনদ্বারাই ভোগ্য বস্ত- 
সকল ভোগ কর, কাহারও ধন মাকাঙ্ক্ষ। করিও না। 
তিনি দর্শন করিতেছেন, কিন্তু চক্ষুঃ তাহাকে দর্শন 
করিতে পারে না, যেহেতু তিনি চক্ষুরাদির অগোচর 
অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে তাহাকে 
জানিতে পারিবে? দৃশ্য বস্তুর নাশ হইলেও তাহার 
স্বরূপভূত জ্ঞান নষ্ট হয় না; মনুষ্য যে বস্তু দর্শন 
করে, সেই বস্তুর বিনাশ হইলে তদ্বিষয়ক জ্কানও 
নষ্ট হইয়! যায়, কিন্তু ঈশ্বরের তাদৃশ হয় না, কেবল 
বিষয়াকারা বৃত্তির নাশ হয় মাত্র; যেমন প্রকাশ্য 
বস্তুর নাশে সূর্যোর প্রকাশ নন্ট হয় না, সেইরূপ 
ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কদাপি নষ্ট হয় না; তিনি 
ভূতগণের অন্তর্যামী হুইয়াও অসঙ্গ,তাহার ভজন! কর। 
বাহার আদি, অন্ত ও মধ্য নাই, আত্মীয় ও পর নাই, 


জন্টম দন্ধ। 


অন্তর ও মহির্ভাগ নাই,এই আদি ও অন্তপ্রভূতি যাহ! 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই বিশ্ব যাঁছার রূপ, 
তিনিই সত্য পরিপূর্ণ ব্রহ্ম । এই বিশ্ব তাহার দেহ, 
তাহার নাম অসংখ্য; সেই ঈশ অজ, স্বপ্রকাশ ও 


জন্মা্দি বিধান করিয়া থাকেন, অথচ তাহার নিত্য- 
সিদ্ধ বিদ্যা অর্থাৎ জ্ানদ্বার৷ এ মায়াকে নিরস্ত করিয়া 
নিক্ষিয়ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত 
ধধিগণ মোক্ষলাভের উদ্দেশে প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া 
থাবেন, কারণ, মনুষ্য কর্ম্ম করিতে করিতেই নৈক্ষর্মম্য 
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৷ পাদ দুই মমুপুজ, বামপ্রভৃতি দেবগণ, মরীচিপ্রভৃতি 


সপ্ত ধষি, ভ্রীহরির যঞ্রনামক অবতার ও তিনিই ইন্দ্র 
হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, ইনি অগ্নির 


_পুজ্র; দ্রামৎ, সুষেণ, রোচিত্তপ্রভৃতি ইহার আত্মজ; 
নির্ব্বকার হইয়াও স্বীয় মায়াশক্তিন্বারা এই বিশ্বের 


এই. মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম রোচন; তুষিতপ্রভূতি 
দেবগণ ও উর্চ্ডস্তস্ত প্রভৃতি সপ্ত ব্রঙ্গাবাদী খষি এই 


' মন্বন্তরে আবিভূতি হন; বেদশির! নামে খধির ভূষিত 


লাভ করিয়া থাকে । ভগবান্‌ ঈশ কর্ম্ম করেন, অথচ . 


তাহাতে লিপ্ত হন না; এই হেড়ু ষাহারা তাহার 
অনুবর্তন করেন, তাহারাও আতালাভদ্বারা পুর্ণ- 
মনোরথ হন, অবসাদ প্রাপ্ত হন ন] । ভগবান্‌ অখিল 
ধান্মের প্রবর্তক, তিনি স্বীয় আচরণদ্বারা জীবকে শিক্ষা 
দান করিবার নিমিত্ত অবতার হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম 
সম্যক আচরণ করিয়া থাকেন; তাহাকে অন্য কেহ 
নিযুক্ত করে না, কারণ, তিনি স্বয়ং প্রভু; তিনি 
বাসনার বশীভুত হন না, যেহেতু তিনি পুর্ণ, তিনি 
নিরহঙ্কার, কারণ, তিনি জ্ঞানময় ; আমি ঈদৃশ প্রভুর 
শরণাপন্ন হই । 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ন্থায়ন্তুৰ মনু যখন সমা- 


. শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
| উত্তম ১ 


ন্ান্্রী পত্নী ছিলেন, ভগবান্‌ তাহার পুত্র হইয়া জম্ম- 
গ্রহণ করেন এবং বিভু নামে খ্যাতি লাভ করেন। 
বিভুর এই অসাধারণ চরিত্র যে, অস্টাশীতি-সহত্র ব্রত- 
ধারী মুনিগণ সেই আকুমার ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রত 
হে নৃপ ! তৃতীয় মন্ুর নাম 
ইনি প্রিয়ব্রতের পুজ্র ; পবন, স্থপ্রীয় ও 


৷ যজ্জহোতৃপ্রীভূতি ইহার পুজ ; বশিষ্ঠের প্রমদপ্রসৃতি 


ধিস্থ হইয়া পূর্বেধাক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন : 
অন্ুর ও রাক্ষসগণ তাহাকে প্রলাপকারী স্থপু ব্যক্তির : 


হ্যায় বিবশ মনে করিয়া ক্ষুধানিবন্ধান ভক্ষণ করিতে 
উদ্যত হুইল। সর্ববগত শ্রীহরি যঙ্ঞ তাহাদিগের 
তাদৃশ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বধ 
করিলেন এবং স্বীয় পুত্র যামনামক দেবগণে পরিবৃত 


সপ্ত তনয় এই মন্বন্তরে সপ্ত খষি এবং সত, বেদশ্রুত 
ও ভদ্রপ্রভৃতি দেবগণ ; ইন্দ্রের নাম সত্যজিৎ, এই 
মন্বন্তরে ভগবান্‌ পুরুষোত্তম ধর্ম্মপত্নী সুনৃতার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন; তিনি সত্যসেন নামে বিখ্যাত 
হইয়াছি'লন, সত্যব্ৰত নামে তাঁহার কতিপয় ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যজিতের সহায় 
হইয়া অসত্যব্রত, দুৰ্ববৃত্ত ও অসৎ যক্ষরাক্ষসগণকে 
এবং ভূতদ্রোহী ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন । 
তৃতীয় মনু উত্তমের জাত! তামস চতুর্থ মনু; তাহার 
বৃথু, খ্যাতি, নর ও কেতুপ্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। 


৷ সত্যক, হরি ও বীর নামে দেবগণ এই মন্বন্তরে 


ৰ 


আবিভূতি হইয়াছিলেন; যিনি ইন্দ্র হুইয়াছিলেন, 
তাহার নাম ত্রিশিখ ; জ্যোতির্ধামপ্রভৃতি সপ্ত এই 
মন্ন্তরের খধষি। হে মহারাজ! এই তামসমন্বন্তরে 


হইয়! স্বয়ং ইন্দরত্ব গ্রহণপূর্ববক 'ন্বর্গ পালন করিতে | বিধৃতির পুক্রগণও বৈধৃতি নামে দেবতা হইয়াছিলেন, 
তহার্দিগের - বিশিষ্ট পরাক্রম ছিল; কালপ্রভাবে 
মনুপুজ্রগণ, ইন্দ্র, খষিগণ ও অবতারগণ হুইয়। থাকেন; | নট বেদসকলকে তাহার! স্বীয় তেজে ধারণ করিয়া 
এই আন্ত-মন্বন্তরে স্থায়স্ভূব মনু, শ্রিয়ব্রত ও উত্তান- | রাখিয়াছিলেন। : এই মন্বস্তরেও ভগবান্* হরিণীর 


লাগিলেন । হে মহারাজ ! প্রতিমন্বন্তরে মনু, দেবগণ, 
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শীমন্তাগনত । 


গর্ভে হরিমেধার পুল্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তিনি | শ্রাবগ-কীর্তনে স্থুমহৎ পুণ্য হয়, তাহাতে জীবন ধন্য হয় 


হরি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং গজেন্দ্রকে গ্রাহ 
হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন । 

"রাজা প্রশ্ন করিলেন,__হে বাদরায়ণ! প্রীহরি 
যেরূপে গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন, তাহা শ্রবণ 
করিকে ইচ্ছা! কার । যে যে কথাপ্রসঙ্গে উত্তমঃশ্লোক 
ভগবান্‌ হরি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সকল কথার 


এবং এঁহিক ও পারলৌকিক কল্যাণপ্রাপ্তি ঘটিয়! 
পাকে। 

সূত কহিলেন,_হে বিপ্রগণ ! প্রায়োপবিষ্ট 
রাজ! পরীক্ষিৎ হরিকথাবিষয়ক প্রশ্ন করিলে বাদ- 
রায়ণি হর্মভরে মহারাজের অভিনন্দন করিয়া শ্রোতা 
মুনিগণের সভায় বলতে আরম্ভ করিলেন । 


প্রথম অপ্যার সমাপ্ত | ১। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 1 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,__হে রাজন! ত্রিকূট 
নামে বিখ্যাত এক মনোহর গিরিবর আছে; উহা 
সয়ুত-যোজন উচ্চ এবং ক্ষীরোদসমূদ উহাকে বেষ্টন 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । এই গিরিবরের বিস্তারও 
অযুত যোজন; 


পর্বতের দ্রোণি অর্থাৎ অন্তর্ববন্তী স্থানসমূহ নানা 


' আরণ্য পশুগণে সঙ্কুল থাকিয়া পর্ববতকে অলঙ্কৃত 
করিতেছে এবং বিচিত্রতরুরাজিসমন্থিত স্থরোছ্ভান- 


ইহার তিনটা মুখ্য শ্রঙ্গ আছে, : 
একটী রৌপ্যময়, অন্যটী লৌহময় ও অপরটা হিরগ্ময় ; : 
পর্তবতরাজ এই তিনটা শূঙ্গদ্বারা ক্ষীরোদসমুদ্র ও 


উদ্ধদিকের শোভ। সম্পাদন করিয়া বিরাজ করিতেছে; : 


এই পর্ববতবরের অপরাপর শঙ্গকল রত্ব ও নানাবিধ 
ধাতুদ্বার চিত্রিত এবং বহুবিধ ভ্রমলতাগুলো 
পরিশোভিত ; এঁ সকল শূঙ্গদ্বারা অষ্টদিক্‌ অলঙ্কৃত 
এবং নিঝ'রবারির নির্ধোষে মুখরিত। ত্রিকুটের 
মূলপ্রান্তদেশসকল চষ্ুদ্দিকে জলের তরঙ্গে সর্ব্বদা 


বিধৌত হইতে থাকে, এই হেতু ভূমি হরিদ্বর্ণ মরকত- : 
শিলাসম্পর্কে শ্টামল! । ইহার গুহাঁসকল ক্রীড়াশীল : 


সমূহ কলকণগ বিহঙ্গমকুলের মধুর ধ্বনিতে নিনাদিত। 
এই গিরিবরের সরি ও সরোবর স্বচ্ছসলিল, পুলিন- 
সমূহ মণিসদৃশ বালুকাপুর্ধে সমাচ্ছন্ন এবং সলিল ও 
অনিল জলজ্রীড়ানিরত! দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গসৌরভে 
স্থরভিত। এই ত্রিকূটের দ্রোণিদেশে লোকপাল 
ভগবান্‌ বরুণের এক উদ্যান আছে; উহার নাম 


 খাড়ুমত্ এবং উহা স্থরাঙ্গনাগণের ক্রীড়াস্থান। এই 


উদ্ভান সর্বত্র নিত্য পুষ্পফলসমম্থিত দিব্য তরুগণে 
অলঙ্কৃত। মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, 


' চুত, পিয়াল, পনস, আত্ম,আত্রাতক, ক্রমুক, নারিকেল, 


খুবি, দাড়িত্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, 
অজন, অরিষ্ট, উড়্‌ন্বর, গ্রক্ষ, বট, কিংশুক, চন্দন, 


সিদ্ধ চারণ, গন্ধর্বব, বিষ্ভাধর, মহোরগ, কিন্নর ও | পিচুম্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, ত্রাক্ষা, ইক্ষু, 
অগ্নরোগণের অধিষ্ঠানভূমি। কিন্গরাদির সঙ্গীত- | রস্তা, জব্বু, বদরী, "অক্ষ, হুরীতকী, আমলকী, বিশ, 
ধ্বনিতে ত্রিকুটের কন্দরসমূহ নিনাদিত হইলে | কপিখ, জদ্বীর ও ভল্লাতকপ্রভৃতি পাদপশ্রেনী গিরি- 
স্পর্ধাশীল সিংহসকল প্রতিদ্বন্থী সিংহের গর্জন মনে : বরকে সমাচ্ছন্ন করয়! বিরাজিত। এই পর্ববতে. এক 
করিয়া অমর্ধভরে প্রতিগর্জন করিতে থাকে । এই ' স্থৃবিশাল সরোবর আছে; . উহ! কাঞ্চনপ্কজে 


অষ্টম বন্ধ 
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আলোকিত এবং কুমুদ, উৎপল, কহলার ও শতপত্র-  পঙ্ধজরেণুবাসিত সরোবরসম্প্‌ক্ত অমিল করিরাজের 
সমুহে উদ্ভাসিত । এঁ সরোবর মত্ত যট্‌পদকুলের ; স্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া লোচনযুগলকে মদ বিহ্বল 
গুঞ্জনে ও কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের কুজনে মুখরিত এবং : করিয়া তুলিয়াছিল ; তৃষাকাতর স্বীয় যুথে পরিবেষ্টিত 
: বারণরাজ সরোবরে প্রবেশপুর্ববক করোদ্ধৃত জলদ্বারা 
স্বীয় গাত্র সেচন করিয়া শ্রাস্তিনুর করিল, অনন্তর 
৷ হৈম অরবিন্দ ও উৎপলপরাগে স্থুরভিত অমৃতোপম 
' নিৰ্্মল বারি যথেচ্ছ পান করিতে লাগিল। ভগবানের 
মায়ায় মোহিত গৃহাসক্ত পুরুষের ম্যায় এ যুথপতি 
বেতস, নল, নীপ অর্থাৎ কদন্ ও বঞ্জীলসমাবৃত এই : 
সরোবর কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ, ইঙ্গুদ, 
' করাইল, ক্লেশ বিবেচনা করিল না। হে নৃপ! তৎ- 
: কালে এক বলবান্‌ কুস্তীর দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধ- 


হংস, কারগুব, চক্রবাক ও সারসকুলে সমাকীর্ণ। 
উহাতে জলকুকুট, কোযষ্তি অর্থাৎ টিট্রিভ ও দাত্যুহ- 
প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মধুর কুজন করিয়া থাকে 
এবং উহার সলিল, মৎস্ত ও কচ্ছপগণের সঞ্চারহেতু 
চঞ্চল পদ্মসমূহের পরাগসম্পর্কে স্থরভিত। কদম্ব, 


কুক, স্বর্ণযুথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতি, মল্লিকা, শতপত্র, 
মাধবী ও জালকপ্রভূতি পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত ; 


তীরদেশে অন্যান্য বৃক্ষও এ সরোবরের শোভা বন্ধিত : 


করিয়া থাকে এবং ষড়খতু সর্বদাই এ তরুরাজির 
ফলপুষ্পার্দিসম্পন্তি সমাধান করিয়া থাকে । 
একদা এ গিরিকাননবাসী এক গজযুখপতি করিণী- 


গণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে সরোবরদমীপে ' 
দ্রুত উপস্থিত হইল। তাহার আগমনকালে কণ্টক- . 
' লাগিল, অন্যান্য হস্তিগণ তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত 
' চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইল না। হে রাজন! 


যুক্ত কীচক.বেণু ও বেত্রময় বিশাল গুল্ম ও বনস্পতি- 
সকল ভগ্ন হইল,” গজরাজের গাত্রগন্ধ আত্বাণ করিবা- 
মাত্র সিংহ, অন্যান্য গজেন্দ্র, ব্যান, 
হিংঅজন্তগণ, 
চমরীগণ ভয়ে পলায়নপর হইল, কিন্তু বুক, বরাহ, 
মহিষ, খক্ষ, শল্য, গোপুচ্ছ বানর, শালাবুক, মর্কট, 
হরিণ ও শশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতে লাগিল। 
করী ও করিণীগণে পরিবৃত এবং করিশাবকগণে অনু- 


গণ্ডার প্রভৃতি 
মহোরগ, গৌর ও কৃষ্ণ শরতসকল ও : 


দয়ার্চিত্তে স্বীয় শুগুদগুপ্ধারা সলিলকণ উত্তোলন 
করিয়া করিণীগণকে ও করিশাবকগণকে স্থান ও পান 


ভরে করিরাজের চরণ আকর্ষণ করিল ; মহাবল গজ 
এইরূপে যদৃচ্ছাক্রমে বিপন্ন হইয়া বথাশক্তি 
আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ 
করিতে লাগিল । বলবান্‌ কুস্তীর মহাবলে তাহাকে 
আকর্ষণ করিলে যুখপতি কাতর হইল; করিণীগণ 
তাহার দশা দেখিয়া দীনভাবে কেবল চীৎকার করিতে 


নক্রু গজেন্দ্রকে জলমগ্ন করিবার উদ্দেশে যতই আকর্ষণ 
করিতে লাগিল, গজেন্দ্রও ততই তাহাকে তীরে আকর্ষণ 


করিয়া আনিবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল, 


তাহার দৃষ্টিপথ : 
: গণ তন্দৰ্শনে বিস্মিত হইলেন! 


কাহারও প্রাণ-বিয়োগ হুইল না, উভয়ের ঈদৃশ 
পরম্পর আকর্ষণে সহস্র বৎসর অতীত হইলে অমর- 
অনস্তর দীর্ঘকাল 


। জলমধ্যে যুদ্ধশ্রমে গজেন্দ্রের উৎসাহশক্তি, শারীর- 


কৃত মদশ্রাবী কুঞ্জররাজ রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া যখন ৷ 
সরোবরের উদ্দেশে গমন করিতেছিল, তখন তাহার ৰ নক্রের শক্তিসমূহ অঙ্ষু রহিল । এইরূপে গজেন্দ 
সা কম্পিত হইতে লাগিল : যখন বদৃচ্ছাক্রমে বিবশ হইয়া প্রাণসন্কট প্রাপ্ত হইল; 


এবং তদীয় মদগন্ধে প্রলু্ধ অলিকুল গুঞ্জন করিতে ' তখন 


শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল, কিন্তু জলচর 


দেহের প্রতি মমতাহেতু আপনাকে মোচন 


করিতে তদীয় অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল । দূর হুইতে * করিতে অসমর্থ হইয়া বহক্ষণ চিন্তা করিল, পরে 


৪৭২ শীমন্তাগবত 

সহসা তাহার এই বুদ্ধি: উদিত হইল। সেচিন্ত| যিনি ব্রহ্মাদিরও আশ্রায়ভূত, সেই পরমেশ্বরের শরণী- 
করিল, আমার এই সকল স্বজাতীয় গজগণ এই পর্ন হই। মহাবল মৃত্যুসর্প অতি প্রচগ্ডবেগে ধাবিত 
বিপদে আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না, হইতেছে, যিনি এই মৃত্যুসর্পভয়ে ভীত শরণাপন্ন 
করিণীগণ কিরূপে সমর্থ হইবে? আমি স্বয়ংও প্রীণিগণকে রক্ষা করেন, মৃত্যু ভয়ে যীহার আজ্ঞা- 
আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, কারণ, পালনে সর্ববদ] ব্যগ্রা, আমি সেই পরমেশ্বরের শরণ!- 


বিধাতার গ্রাহরূপপাশে আবন্ধ হইয়াছি; অতএব পন্ন হই। 
ছ্বিতীয় অধ্যায় সযাধ। ২। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শ্রীবাদরায়ণি কহিলেন,__গজেন্দর এইরূপে কৃত- | হইলে এক ছুরবগাহ অনন্ত তমঃ অবস্থান করে; যে 
নিশ্চয় হুইয়া হৃদয়ে মনঃসমাধানপূর্ববক পূর্বব জন্মে ' বিভু তাহারও পরপারে বিরাজিত থাকেন, তিনি 
অভ্যন্ত পরম জগ্য স্তোত্রত্বারা স্তুতি করিতে লাগিল, : আমার রক্ষা বিধান করুন। যিনি নানা আকৃতি 
--যে চিন্রপ হইতে এই দেহাদি চেতন হয়, সেই | ধারণ করিয়া নটের হ্যায় অভিনয় করিতেছেন, 
ভগবানকে মনে মনে নমস্কার করি । তিনি দেহরূপ | দেবগণ ও খধিগণ যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, 
পুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট হন বলিয়া, উহা চেতন হয় অর্ববাচীন কোন্‌ জন্তু তাহ! অবগত হইতে বা নির্ববচন 
এবং এই নিমিত্ত তিনি পুরুষ নামে আখ্যাত হইয়া করিতে সমর্থ হইবে? যিনি ঈদৃশ দুর্গমচরিত্র, সেই. 
থাকেন; তিনি আদি অর্থাৎ প্রকৃতিরও বীজ, তিনি | প্রভু আমার রক্ষা বিধান করুন। যাহার মঙ্গল 
পরমেশ্বর, পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেও জীবের ন্যায় | স্বরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত সুসাধু মুনিগণ বিমুক্ত সঙ্গ 
পরতন্ত্র হন না। এই বিশ্ব যে অধিষ্ঠানে অবস্থিতি | হুইয়া বনে অচ্ছিদ্র ব্রহ্চর্য্যাদি: পালনপুর্ববক সর্বব- 
করিতেছে, যে উপাদানে নিৰ্ম্মিত, যিনি বিশ্বের ভূতের মুহৃত হইয়া সর্বত্র আত্মদর্শন করেন, তিনি 
নির্মাতা, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, যিনি কাধ্য আমার গতি হউন। ধাহার জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, 
ও কারণের পরপারে অবস্থিত, সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভুর : গুণ অথবা দোষ না থাকিলেও যিনি তথাপি. লোক 
শরণাপন্ন হই। এই বিশ্ব বাহার মায়ায় রচিত ৃ সকলের স্্টি ও লয়ের নিমিত্ত স্বীয় মায়ায় উক্ত 
হুইয়া বাহার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, কখন বা প্রলয়কালে ৷ জল্মাদি ঘথাকালে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাকে 
ধীছার মধ্যে তিরোহিত হয়, যিনি সেই কাৰ্য্য ও কারণ নমস্কার করি। অরূপ, অনম্তশত্তি, বহুরূপ, আশ্চর্ষ্য- 
উভয়কে . সাক্ষিরাপে দর্শন করিলেও যাহার দৃষ্টি লুপ্ত কর্ম্মা পরমেশ সেই ব্রন্মকে প্রণাম করি। তিনি 
হয় না, যিনি চক্ষুরাদি প্রকাশসকলেরও প্রকাশক আত্মপ্রদীপ অর্থাৎ প্রপ্রকাশ, যেহেতু তিনিই নিখিল 
বলিয়া স্বপ্রকাশ, সেই প্রভু আমার রক্ষা . বিধান পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি জীবগণের নিয়ন্তা, 
করুন। .প্রলয়কালে লোকসকল, লোকপালসকল বাক্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, তিনি'মন 'ও: 
ও: উপাদান মহত্ত্বাদি সর্ববতোভাবে নাশ প্রাপ্ত, চিত্তরৃত্তিসকলের অতীত ; তাহাকে পুনঃ. পুনঃ নমস্কার. 


০ 
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করি। . জ্ঞানিগণ নৈক্রর্ম্ম্য অর্থাৎ সন্যাস ও শুদ্ধ- ূ তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমার ন্যায় 
সত্বত্বারা মোক্ষানন্দের অন্ুভবন্থরূপ যে কৈবল্যনাথকে | পশুর অবিষ্ভাপাশ-বিমোচনের কর্তা, কারণ, তুমি 
লাভ করিয়া থাকেন, তীহাকে নমস্কার করি। তিনি | স্বয়ং মুক্ত; তোমার প্রচুর করুণা বলিয়া তুমি 


সগুণের স্যায় প্রতিভাত হুইয়া কখন সন্বগুণে শান্ত, 
কখন রজোগুণে ঘোর, কখন বা তমোগুণে মূঢ় হইয়া 


মাদৃশ-পশুর পাশবিমোচনে সর্বদা অনলস ; ভুমি 
অন্তর্যামিরূপে দেহিগণের মনে জ্ঞান প্রকাশ করিতে 


থাকেন; ঈদৃশ প্রতীয়মান হইলেও তিনি নির্বিবশেষ, | ও ভগবজ্রপে তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছ ; তুমি 


সাম্য ও চিদ্‌ঘন, তাহাকে নমস্কার করি। হে প্রভে|! 


মনোমধ্যে বিরাজ করিলেও মন তোমাকে পরিচ্ছিষ্ন 


তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞগণের মুল, তুমি 
সর্ববসাক্ষী হইয়াও নির্ববকার; তুমি প্রকৃতিরও 
উদ্ভবহেতু, যেহেতু তুমি পূর্ব্বেও বর্তমান ছিলে, 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি ইন্দ্রিয়- 
বিষয়সমূহের ত্রষ্টা, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল তোমার অস্তিত্ব 
জ্ঞাপন করিয়া থাকে; যেমন জলে পতিত সূর্য্যের 
ছায়া মিগ্য। হইলেও আকাশম্থ সুর্যের সূচন। করে, 
সেইরূপ ‘আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি' ইত্যাদি 
অহঙ্কার প্রপঞ্চ মিথা হইলেও তোমাগই সুচনা করিয়া 


| করিতে পারে না, তোমাকে বার বার প্রণাম করি। 
| যাহারা দেহ, পুজ্র, বন্ধু, গৃহ, বিত্ত ও স্বজনের প্রতি 
' আসক্ত, তুমি তাহার্দিগের অন্তরে বিরাজিত 
: থাকিলেও তাহার! তোমাকে লাভ করিতে পারে না, 
' কারণ, তুমি গুণসঙ্গবিবর্ভ্িত। হার দেহাদিতে 
অনাসক্ত, তাহার! স্ব স্ব হৃদয়ে ধ্যানদ্বারা তোমাকে 
[চিন্ময় ভগবান্‌ ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়া থাকেন; 
তোমাকে নমস্কার করি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
বিমুক্তি-কামী ব্যক্তিগণ যাঁহার ভজন! করিয়া 


থাকে; বিষয়সকলের মধ্যে যে চৈতগ্ভের আভাস, 
উহা সত্য, উহ! তুমিই প্ৰদান করিয়া থাক, তোমাকে 
নমস্কার করি। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, 
অতএব স্বয়ং নিক্চুরণ; তুমি অদ্ভুত কারণ, যেহেতু 
সৃত্তিকাদি ঘটাদি নিৰ্ম্মাণ করিতে গিয়া বিকৃত হয়, 
কিন্তু তুমি সর্ববকারণ হুইয়াও বিকৃত হও না । যেমন 
নদীসকল সমুদ্রে পতিত .হয়, সেইরূপ পঞ্চরাত্র- 
প্রভৃতি আগমসমুহ ও বেদসমুহ তোমাতেই পর্যবসিত 


কেবল যে অভিলধিত ধর্শ্মাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন, তাহা নহে, প্রস্্যুত যাহা অভিলাষ 
করেন নাই, ঈদৃশ প্রেমাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 
এবং যিনি অব্যয় দেহ অর্থাৎ নিত্যদেহও দান করিয়া! 
থাকেন, ঈদৃশ প্রচুরকরুণানিলয় আমার বিমুক্তি 
বিধান করুন, আমি এতদপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা 
করি না। যাহার! সর্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদিগের সেবা 
করিয়াছেন, সেই একান্ত ভক্তগণ ভগবানের নিকট 


হয়; তুমি মোক্ষরূপ ও সাধুগণের আশ্রয়, তোমাকে 
পুনঃ পুনঃ সমস্কার করি । যেমন অরণি অর্থাৎ 
অন্নিমস্থনকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ 
সত্ব প্রভৃতি গুণের মধ্যে তুমি জ্ঞানরূপে . বিরাজিত 
আছ; তুমি মনকে বহিমুর্খ করিলে গুগসকল 


৷ কোন বস্তু বাঞ্চ। করেন না, তাহারা তদীয় অত্যদৃভুত 
| সৃমঙ্গল চরিত্র গান করিতে করিতে আনন্দসমু্রে 
| নিমগ্ন হন; সেই পরমেশ্বর অক্ষর অব্যক্ত ব্রঙ্, 
৷ অধ্যাত্মযোগদ্বার তাহাকে লাভ করা বায়; তিনি 
৷ অতীন্দ্ৰিয় সুক্মম ও অতি দূরবত্তী। বলিয়া প্রতীয়মান 
সংক্ষুক হুইয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়; যাহারা আত্মতন্ব- | হইয়া থাকেন; আমি সেই অনন্ত আস্ত পরিপূর্ণ 
ভাবনাদ্বারা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন, প্রভুর স্ততিবাদ করি। অ্রহ্মাদি দেবগণ, বেদসমূহ ও 
ডীহাদিগের মধ্যে তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হুইয়া থাক; চরাচর লোকলকলকে যিনি স্বীয় অত্যল্প র অংশস্কারা 
৬০ 


৪৭৪ 


জীমন্তাগবত । 
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নামরূপ-বিভাগপূর্ববক স্ষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রভু | প্রতীয়মান হইয়া থাক; তোমার শক্তির অন্ত নাই; 


আমাকে বিষমুক্ত করিবার নিমিত্ত আবিভূর্ত হউন। 
যেমন অগ্নি হইতে শিখাসমুহ প্রধাহরূপে বহির্গত 
হয় ও তাহাতেই লীন হয় এবং যেমন সূর্য্য হইতে 
অনম্ত কিরণ বহির্গত হয় ও তাহাতেই লয় প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ গুণপ্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও 
দেহের প্রবাহ ধাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি 
দেব, অনুর, মন্তা, তির্য/ক্‌, স্ত্রী, পুরুষ, যণ্ড বা 
লিঙ্জত্রয়শন্ প্রাণিমাত্র নহেন ; তিনি গুণ, কর্ম্ম, সৎ 
বা অসৎ নহেন; তিনি নিষেধশেষ অর্থাৎ, সমস্ত বিশ্ব 
লয় হইলে অবধিরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অথচ তিনিই 
অশেধ অর্থাৎ মায়াদ্বারা অশেষাত্মক হইয়াছেন, তিনি 
আমাকে বিমুক্ত করিবার জন্য আবিভূতি হউন। 
জামি এই নক্র হইতে দেহের মুক্তি কামনা করিতেছি 
না, ঈদৃশ দেহ লইয়া জীবন ধারণ করিতে আমার 
অভিলাষ নাই, কারণ, এই যে গজজন্ম, ইহা ভিতরে 
ও বাহিরে অভ্ভ্ানাচ্ছন্ন ; ইহা রক্ষা করিবার 
প্রয়োজন কি? যে অজ্ঞান আত্মপ্রকাশকে আবৃত 
করিয়া রাখিয়াছে, সেই অজ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রার্থন। 
করিতেছি, কারণ, কাল এই মোক্ষকে বিনাশ করিতে 
সমর্থ নহে। যিনি বিশ্বত্রম্টা, বিশ্বরূপ, অবিশ্ব অর্থাৎ 
বিশ্বব্যতিরিক্ত, এই বিশ্ব যাঁহার উপকরণ ও যিনি 
বিশ্বাত্মা, আমি তাহার তত্ব অবগত নহি, সেই অজ 
পরমপদ ব্রক্মকে কেবল নমস্কার করি; যোগিগণ 
যোগঘ্ারা অর্থাৎ ভগবদ্ধন্মদ্বারা কর্্মসকলকে দগ্ধ 
করিয়া ফোগবিভাবিত হৃদয়ে ধাঁহাকে দর্শন করেন, 
আমি সেই যোগেশ্বরকে নমস্কার করি। হে প্রভো ! 
তোমার.তিন গুণের বেগ সহা করা সহজ নহে, তুমিই 
ইন্সিয়সকলের গুণ অর্থাৎ শব্দাদিরূপে বহির্ভাগে 


তুমি শরণাগতপালক, কিন্তু যাহাদিগের ইন্জ্রিয 
বহিুখি, তাহারা তোমার বর্ম অর্থাৎ পথ প্রাপ্ত হয় 
না; আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করি। 
যাহার মায়াহেতু জীব অহংবুদ্ধিদ্বারা আবৃত স্বীয় 
আত্মাকে জানিতে পারে না, সেই অক্ষয়মাহাত্মা 
ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম । 

স্রীশুকদেব কহিলেন, _-গজেন্দ্র কোন মুক্তি- 
বিশেষের উল্লেখ না করিয়া কেবল পর তথ্বের স্ত্রতিবাদ 
করিলে, ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিতে অভিমানী ত্রহ্মাদি দেবগণ 
তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যখন কেহই আগমন করিলেন 
না, তখন শ্রীহরি আবিভভ্তি হইলেন, যেহেতু তিনি 
নিখিলাত্মক ও সর্ববদেবময় । জগন্নিবাস হরি তাহাকে 
কাতর জানিয়! ও তদীয় স্তোত্র শ্রবণ করিয়া চক্রান্ত 
গ্রহণপুর্ববক ছন্দোময় অর্থাৎ ইচ্ছাতুল্য বেগবান্‌ গরুড়ে 
আরোহণ করিয়া শীঘ্র গজেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, 
দেবগণও স্তব করিতে করিতে তাহার অনুবর্তী 
হইলেন । সরোবরমধ্যে মহাবল গ্রাহকর্তক আক্রান্ত 
একান্তকাতর গজরাজ অন্তরীক্ষে গরুড়পৃন্ঠে উদ্ভত- 
চক্র শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পদ্মযুক্ত কর উর্থে 
উৎক্ষেপণপুর্ববক অতি কষ্টে বলিল,_-হে নারায়ণ ! 
হে অখিলগুরে ! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার 
করি।” শ্রীহরি গজেন্দ্রকে অতীব কাতর দেখিয়া 
সহসা অবতীর্ণ হইলেন, কারণ, অতি শীস্রগতি গরুড়ও 
মন্দগতি বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল; অনন্তর 
কৃপা করিয়া কুস্তীরের সহিত গজরাজকে শীঘ্র সরোবর- 
তীরে উত্তোলন করিয়া দ্রেবগণের সমক্ষে চত্রদ্বারা 


নক্রের মুখবিদারণপূর্ববক তাহাকে তদীয় কবল হুইতে 


উদ্ধার করিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩ 


চতুর্থ অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,__তখন ব্রহ্মা ও ঈশান- | করিয়া অবায় ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন, 


প্রভৃতি দেবগণ, খষিগণ ও গন্ধরবগণ শ্রীহরির সেই 
কাধ্যের প্রশংসাবাদ করিতে করিতে কুস্থুম বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন ; দিবা দুন্দুভি নিনাদিত হইল, 
গন্ধর্ববগণ নৃত্যগীত এবং খধি, চারণ ও সিদ্ধগণ 
পুরুযোত্তমের স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন । এই গ্রাহ 
পুর্বজন্মে হুহু নামে গন্ধর্বরাজ ছিলেন। ইনি একদা 
স্লীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতে করিতে স্সানার্ঘে 
জলে প্রবিষ্ট দেবলমুনির পাদগ্রহণপুন্দক আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন ; মুনিবর কুপিত হইয়া “গ্রাহ হও’ বলিয়া 
অভিশাপ প্রদান করিলে গন্ধরনরাজ অন্ুনয়দ্বারা 
তাহার প্রসম্নত| সম্পাদন করেন্‌ ; মুনিবর প্রসন্ন হইয়া 
বলেন,__তুমি এইরূপেই গজেন্দ্রকে আক্রমণ করিবে, 
শ্ীহরি তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া তোমাকেও 
উদ্ধার করিবেন । এক্ষণে গন্ধর্ববরাজ দেবলশাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া সগ্ভঃ পরমাশ্চ্যরূপ ধারণপূর্ববক 
অবায় উত্তমঃশ্লোকেয় চরণে শিরোদ্বারা প্রণতি করিয়া 
যিনি যশোধাম এবং বাহার গুণাবলী ও পবিত্র কথা 
কীর্তনীয়া, সেই পরমেশের কীর্ত্তিগাথা গান করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর পাপমুক্ত গন্ববর্ধপতি শ্রীহরি- 
কর্তৃক অন্ুকম্পিত হইয়! তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া সর্ববসমক্ষে স্বীয় গন্ধর্ববলোকে প্রয়াণ করিলেন । 
গজেত্দও ভগবানের স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইয়৷ তদীয় পার্ধদরূপ লাভ করিয়া গীতান্বর 
ও চতুভু'জ হইলেন। ইনি পূর্ববজন্মে পাণ্ডাদেশের 
অধিপতি ইন্দ্রছ্যন্ন নামে রাজা ছিলেন, ইনি দ্রবিড়- 
গণের শ্রেষ্ঠ ও বিষুঃব্রতপরায়ণ ছিলেন। ভূপতি 
একদা নাত হইয়া মলয়াচলস্থিত আশ্রমে আরাধনা- 
কালে আত্মসংযম, তপস্যা ও মৌনব্রত, অবলশ্বন 


সেইকালে তিনি জটা ধারণ. করিয়াছিলেন। এমন 
সময়ে মহাযশী মুনি অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবৃত হুইয়া 
যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন; রাজা মৌনী 
হইয়া একান্তে উপবিষ্ট ছিলেন ; সুতরাং মুনিবরের 
সংবর্ধনাদি করা হইল না; তন্দর্শনে মুনিবর ক্রুদ্ধ 
হইয়া অভিশাপ দিয়া কহিলেন, অশিক্ষিতবুদ্ধি অসাধু 
এই দুরাত্মা বিপ্রের অবমাননা করিল, এই ব্যক্তি 
গজের ন্যায় স্ুলমতি ; অতএব অঙ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ 
করিয়| গজযোনি প্রাপ্ত হউক । 

ভ্রীশুকদেব কহিলেন,_হে রাজন! ভগবান্‌ 
অগস্ত্য এইরূপে অভিশাপ দিয়া শিষ্যগণের সহিত গমন 
করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যন্নও উহা ছুরদৃষ্টের ফল 
বিবেচনা! করিলেন, অনন্তর যাহাতে আত্মস্থৃতি বিলুপ্ত 
হইয়া যায়, সেই কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু 
তাহার ভগবদারাধনার প্রভাবে গজজন্মেও স্মৃতি 
বিলুপ্ত হইল না। পদ্মনাভ জীহরি এইরূপে গজযুথ 
পতিকে বিমুক্ত করিয়া পার্মদরূপধারী তীহার সহিত 
স্বীয় অদ্ভুত ভবনে গমন করিলেন ; গন্ধর্বব, সিদ্ধ ও 
বিবুধগণ তদীয় কর্ম্মের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন । 
হে মহারাজ ! এই আপনার নিকট গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ 
কৃষ্ণানুভাব আপনার নিকট বর্ণন করিলাম; হে 
কুরুশ্রেন্ঠ ! যাহারা ইহ! শ্রবণ করেন, তীহাদিগের 
স্বর্গ ও যশোলাভ হয়; ইহা! কলিকলাষ ও দুঃস্বপ্প 
নষ্ট করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত শ্রেয়স্কাম ছিজাতিগণ 
প্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্ববক শুচি হইয়। ছুঃন্বপ্রাদির 
উপশাস্তির নিমিত্ত ইহ! যথাবৎকাীর্ত্তন করিয়া থাকেন । 
হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! সর্ববভূতময় বিভু শ্রীহরি শ্রীত হুইয়! 
সর্ববভুতের সমক্ষে গজেন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিগেন। 


স্ৰী মন্টাগবত 


জীীভগবান্‌ বলিয়াছিলেন,_-ধাঁহারা অপররাত্রে 
গাত্রোধ্খানপুর্ববক প্রত ও স্ুসমাহিত হইয়া আমাকে, 
তোমাকে, এই গ্িরিকন্দরকানন, বেত্র, কীচক ও 
বেণুসকলের গুল্ম,সরতরু, এই সকল শৃঙ্গ, ব্রহ্মার, 
আমার ও শিবের ধাম, ক্ষীরোদ, মদীয় প্রিয়ধাম 
ভাস্বর শ্বেতত্বীপ, মদীয় শ্রীবস, কৌস্তভ, মালা, 
কৌমোদকী গদা, সুদশনচত্র, পাঞ্চজন্যশঙ্খ, পশ্ষীন্দ 
গরুড়, শেষ, মদীয়া সুন্মমা কলা ও মদা শ্রায়া লক্গমীদেবী, 
্রঙ্গা, দেবধি নারদ, ভব, প্রহলাদ, মত্স্ত, কুর্্ম ও 
বরাহাদি মদীয় অবতারকৃত অক্ষয়পুণ্যজনক কম্মাবলী, 
সূর্য্য, সোম, হুতাশন, প্রণব, সত্য, মায়া, গো, বিপ্র, 
ভক্তিলক্ষণ ধৰ্ম্ম, সোম ও কশ্টুপের পত্নী দক্ষকম্যাগণ, 


গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা, কালিন্দী এরাবত, ধ্রুব, সপ্ত 
্ৰহ্মধি ও পুণ্যগ্লোক মানবগণ ইত্যাদি আমার সকল 
রূপ স্মরণ করেন, তাহারা অখিল পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করিয়া থাকেন। হে গজরাজ! যাহার! 
নিশাবসানে জাগরিত হইয়া তোমার এই স্তোত্রদ্বারা 


আমার স্তুতি করেন, তীাহাদিগের অন্তকালে 
আমি তাহাদিগকে উত্তম গতি প্রদান করিয়া 
থাকি। 


শ্রীশুকদেবক কহিলেন, _হৃধীকেশ এইরূপ 
আশীর্ববাদ করিয়া শঙ্খবর পাঞ্চজন্য-বাদনদ্বারা দেব- 
গণকে হর্যান্থিত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়োপরি আরোহণ 
করিয়াছিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪। 


পঞ্চম অধ্যায় 


্ীশুকদেব কহিলেন,__হে রাজন! এই আমি 
আপনার নিকট পাপনাশন পবিত্র গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা 
বর্ণন করিলাম, এক্ষণে রৈবত মন্ুর অন্তরকাল শ্রবণ 
করুন। রৈবত পঞ্চম মনু । ইনি চতুর্থ তামসমমুর 
সহোদর ; ইহার অঞ্জন, বলি ও বিদ্ধ্যপ্রভৃতি পুক্জ 
হুইয়াছিল। হে রাজন! এই মম্বন্তরে ইন্দ্রের নাম 
বিভু ; ভূতরয়প্রভৃতি দেবগণ এই মন্বস্তরে আবিভূতি 
হুইয়াছিলেন। হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও উদ্ধীবা- 
প্রভৃতি এই মন্বন্তরের খবি। শুভ্রের পত্নী বিকুগ্ঠা, 
স্বয়ং ভগবান্‌ শুভ্রের ওরসে ও বিকুগ্ঠার গর্ভে স্বীয় 
অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ নাম ধারণ করেন, 


বৈকুষ্ঠবাসী- দেবগণ ইহার সহিত আবি্ভতি হইয়া- 


ছিলেন; ইনি রমা দেবীর প্রার্থনায় তাহার প্রিয় 
করিবার উদ্দেশে লোকনমস্কৃত বৈকুষ্ঠলোককে 
ব্দাবির্ভাবিত করিয়াছিলেন; বরাহাদিরূপে ত্ীহার 


যুদ্ধাদি লীলা ও পরমোদার গুণাবলী ইতিপূর্বে 
কিঞ্চিৎ বার্ণত হুইয়াছে। যিনি বিষ্ণুর গুণাবলী 
বর্ণনা করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীর মূলিসকলও 
গণনা করিতে পারেন । 

চক্ষুর পুর চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু; পুরু, পূরুষ ও হুছ্ন্গ 
প্রভৃতি তাহার পুজ্ ; এই মন্বক্করে ইন্দ্র মন্ত্রপ্রম নামে 
বিখ্যাত; আপ্যাদি দেবগণ এই মন্বন্তরে আবিভ়ত 
হুইয়াছিলেন। হে রাজন্‌ ! হর্য্যন্মৎ ও বীরকাদি, 
এই মন্বম্তরের ধধষি। এই মন্বস্তরে জগৎপতি দেব 
ভগবান্‌, সম্ভৃতির গর্ভে বৈরাজের পুজ্প হুইয়! স্বীয় 
অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন ; ইনিই সমুদ্র মন্থন করিয়া সবয়গণের 
নিমিত্ত সুধা সংগ্রহ করেন এবং কুর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া 
জলমধ্যে ভ্রমণশীল মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠটদেলে  খারণ 
করেম।,. 


অষ্টম ন্ধ। - 


রা জা উন সি রর ১৪৭ বউ শী জটলা, ত জা জিলা ডলি = কতা জক বিল জলত শন ছিলা এ 


রাজা কহিলেন হে ব্রশ্মন! 


uo বা 


তগবান্‌ বেরূপে ' 


যে নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়াছিলেন, যে নিমিত্ত 
| মুলে যে অব্যয় ভগবান্‌ হইতে সর্ববপ্রাণীর তি 


কৃর্মরূপে মন্দরাধ্রি ধারণ করিয়াছিলেন, স্রগণ যে 
রূপে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রমন্থন হইতে 
অন্য যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল, ভগবানের 
পরমান্ভৃত এই সকল কর্ম্ম বর্ণন করিতে আহা হয়। 


আপনি ভক্তবৎসল ভগবানের মহিম! যতই বর্ণন ' 
করিতেছেন, দীর্ঘকাল দুঃখতাপিত আমার চিত্ত ততই : 
তৃপ্ডিলাভ করিতে পারিতেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর 


শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎস্ক হইতেছে। 


করিয়া বলিতে আরস্ত করিলেন,__হে রাজন্‌ ! যখন 
যুদ্ধে অস্বরগণের তীক্ষ আয়ুধাঘাতে গতপ্রাণ হইয়া 
বহুসংখ্যক দেবগণ নিপতিত হইলেন, পুনর্ববার 


উজ্জীবিত হইলেন না, যখন ছুর্ববাসার শাপে ইন্দ্রের 
' ইচ্ছ। না হইলে ধাহার স্বরূপ কেহ দর্শন করিতে সমর্থ 


সহিত লোকত্রয় শ্রীভ্রন্ট হইল এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া 


বিলুপ্ত হুইল, তখন ইন্দ্রবরুণাদি দেবগণ ইঈদৃশ : 
অবস্থাদর্শনে পরস্পর মন্ত্রণা করিয়াও কোন নিশ্চিত 
' করিয়া বৈদিক বাক্যদ্বারা তাহার স্তব করিতে আরম্ভ 
: করিলেন । 

পূর্বক প্রণত হইয়! পরমেষ্টীকে সকল বিষয় নিবেদন : 
করিলেন। ভগবান ব্রহ্ম! ইন্দ্র ও বায়ুপ্রভৃতিকে : 
: আপনি অবিক্রিয় ; আপনি অনাদি, অনস্ত; 


প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না; অনন্তর 
সকলে স্ুমেরুর শীর্দেশে অবস্থিত ব্রশ্মসভায় গমন- 


চূর্ববল ও হতপ্রভ, লোকসকলকে অমঙ্গলপ্রায় অর্থাৎ 


হতগ্রী এবং অন্ুরদিগকে অযথা বলপুষ্ট্যাদিযুক্ত | 
দেখিয়া সমাহিতচিত্তে পরমপুরুষকে স্মরণ করিলেন, | 


অন্তর উৎফুল্লমুখে দেবগণকে কহিতে লাগিলেন, | কারণ, আপনি নিরুপাধি ; 
। মন আপনাকে প্রাপ্ত হয় না, আপনি বাক্যের, বিষয় 
মনুষ্য, তিরয্যক, ভ্রম ও বখৰ্ম্মজাতি- | নহেন, এই হেতু বাক্য আপনাকে নির্ববচন করিতে 
প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের অবতার | 
দ্বিতীয় পুঞ্চষ, আমি ও ভব তাহার অংশ, আমার কলা | ূ 
'-উভয়স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াও স্বপ্রজ্রফ্টার. ন্যায় 


যিনি অবতারের অংশকলাদ্বারা আমি, ভব, তোমরা, 
অস্থরাদদি এবং 


অর্থাৎ জংশে সনরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ শ্ষ্ট হইয়া 


শপ "ৱান ছী অ 


৷ মনু্যাদি জরায়জ, অগুজ, চু, উত্তিজ্জ « ও ) শ্বেদজ প্রানি 
গণকে পুজ্র পৌত্রাদিত্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব 


হইয়াছে, আমর! সকলে তাহার শরণাপন্ন হইব । 
যদিও তাহার কেহ বধ্য বা কেহ রঙ্ষণীয়, কেহ 
উপেক্ষণীয় বা কেহ আদরণীয় পক্ষ নাই, তথাপি তিনি 
সুপ্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত সমুচিত কালে সত্ব, 
রজঃ ও তমোগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। দেহিগণের 
মঙ্গলের নিমিত্ত সন্বাশ্রিত শ্রহরির এই স্থিতিপালন- 


' কাল, অতএব আমরা জগদ্গুরুর শরণাপন্ন হই ; তিনি 
সূত কহিলেন;__-হে দ্বিজগণ ! ভগবান্‌ ছেপায়ন- 
সত এইরূপে সংপৃষ্ট হইয়া শ্রীহরির বীর্যা অভিনন্দন ' 


স্থরপ্রিয় হইয়া স্বকীয় আমাদিগের শুভ বিধান 
করিবেন । 
ভীশুকদেব কছিলেন,--হে মহারাজ] ত্রক্ম। 


: স্থুরগণকে এইরূপ বলিয়া অনন্তর ভীহাদিগকে সমভি- 


ব্যাহারে লইয়া তমঃপারে অবস্থিত ক্ষীরাৰ্িমধ্যে 
অজিতের সাক্ষাৎ ধামে গমন করিলেন । ধাঁহার 


হয় ন|, যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সকলেই ইতি- 
পূর্বের শ্রবণ করিয়াছেন, ব্রহ্মা! ইন্স্রিয়সকলকে সমাধান 


ব্ৰহ্মা কহিলেন,__হে দ্েববর ! আপনি বরণীয়, 
আপনাকে প্রণাম করি; আপনি সত্য, কারণ, 
এই 
নিমিত্ত আছ্ন্তবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আপনার বুগ্ধ্যাদি- 
| বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই; আপনি সর্ববাস্তর্গত, 
আপনি তর্কের অতীত, 


পারে না। যিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের 
জ্ঞাতা, যিনি বিষয় ও তাহাদ্িগের গ্রাহক ইন্সরিয় এই 


রা 


অন্ঞানাচ্ছনন হ হয়েন ন না, প্রত্যুত অজ্ঞানবিরহিত থাকেন, 


হ্যায় ব্যাপক, জীবের হ্যায় ছায়া ও আতপ অর্থাৎ 


অবিষ্য! ও বিদ্যা যাহাতে অবস্থান করে না, যিনি তিন 
যুগে আবিভূ্ত হইয়। থাকেন, আমর! তাঁহার শরণাপন্ন : 
হই। জীবের এই দেহাদি সংসারচক্র মায়াদ্বারা । 


চালিত হইতেছে, ইহ! মনোময় অর্থাৎ মনঃপ্রধান, | 


দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ এই পঞ্চদশ ইহার অর, তিন 
গুণ ইহার নাভি এবং পঞ্চভূত অহঙ্কারতম্ব, মহতত্ব ও | 
প্রকৃতি এই অষ্ট ইহার নেমি অর্থাৎ, নেমির ন্যায়: 
আবরক; এই চক্র অতীব শীঘ্বগামী, বিদ্যুতের ন্যায় 
চঞ্চল ; যিনি উহার অক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা, সেই সতা- 
স্বরূপের শরণাপন্ন হই । যিনি জীবের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
অবস্থান করিতেছেন, তথাপি যিনি একবর্ণ অর্থাৎ 
জ্ঞানৈকন্বরূপ, প্রকৃতির অতীত, অদৃশ্য, নির্বিবকল্প, 
দেশ ও কালদ্বার৷ অপরিচ্ছিন্ন, ধীর ব্যক্তিগণ যোগরূপ 
রথ অর্থাৎ উপায়দ্বারা ধাহার উপাসন! করিয়া থাকেন, 
তাহাকে প্রণাম করি । 
করিতে পারে না, 
মোহিত হইয়া তদীয় স্বরূপ জানিতে পারে না, যিনি 
আত্মশক্তি মায়া ও তদীয় গুণসকলকে জয় করিয়৷ 
সমভাবে সর্ববভূতে বিচরণ করিতেছেন, সেই পরমে- 
শ্বররে প্রণাম করি । খধষিগণ ও আমরা দেবগণ 


যাহার নিরুপাধি স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ নহি, 
রজস্তমোময় অস্থরাদি তাহার সেই স্বরূপ কিরূপে 
অবগত হইতে সমর্থ হইবে? যিনি জরাঘুজাদি 
চতুর্বিবধ স্থ্হট ভূতের আধার এই পৃথিবীকে রচন৷ 
করিয়াছেন, এই পৃথিবী যাঁহার পদদ্বয়, ঈদৃশ হইয়াও 
যিনি স্বতন্ত্র, কারণ, তাহার স্বরূপের বিকার হয় না, 


যিনি মহতী বিভূতি অর্থাৎ এশ্বর্ষের অধীশ্বর, সেই" 


৷ বিভূতি প্রভু 
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| মহাপুরুষ আমাদিগের প্রতি হন হউন! বহা 


পরিগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে ও পরিবন্ধিত হয়, সেই 
: জল যঁ'হার রেতঃ, সেই মহাবিভূতি প্রভু প্রসন্ন হউন । 
যে সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবগণের অন্ন,বল 'ও আয়ুঃ, যিনি 
বৃক্ষদকলের ঈশ্বর ও প্রজাগণের বর্ধক, সেই সোম 
ধাহার মন বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই মহা. 
আমার্দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে 
অগ্নি ই ধন উৎপন্ন হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ড বেদের 
প্রতিপাগ্ঠ কর্ম্ম নির্ববাহের নিমিত্ত যাহার জন্ম, যে 
অগ্নি উদরমধ্যে পাকযোগ্য অন্নাদি পাক করে ও 
সমুদ্রমধ্যে বাড়বরূপে জলকেই পরিপাক করে, ঈদ্বশ 
অগ্নি মীহার মুখ, সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের 
প্রতি প্রসন্ন হউন । যে সুধা অঙ্চিরাদি মার্গের 
দেবতা, যিনি ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদময়, যাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম 
হিরণায় পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া 


: উপাসনা করিতে হয়, যিনি দেবযান বলিয়া মুক্তির 
বাহার মায়া কেহ অতিক্রম : 
প্রডীত জনগণ ষাহার মায়ায় 


দ্বার, পুণালোক বলিয়া অমৃত ও কাল বলিয়৷ 
মৃতান্বরূপ, ঈদৃশ সূর্য্য ধাহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতি 
প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । যেমন 
ভূত্যগণ সম্রাটের অনুবর্তন করে, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদির 
অধিষ্ঠাতা আমরা. দেবগণ যে প্রাণের অনুসরণ করিয়া 


' থাকি, যে বায়ু হইতে ইন্জিয়শক্তি, দেহশক্তি ও 
ধাহার প্রিয় তনু অর্থাৎ সত্বগুণদ্বারা স্যষট হইয়াও ঈ 
বহির্ভাগে সত্তারূপে অন্তর্ভাগে প্রকাশরূপে বর্তমান র 


মনঃশক্তিসমন্বিত সেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়া চরাচরকে 
সঞ্জীবিত করিয়! রাখিয়াছে, সেই বায় যাহার প্রাণ 


৷ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি প্রভু 


আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ধাহার শ্রোত্র 


হইতে দ্িক্সকল ও হৃদয়াকাশ হইতে দেহগত 


ছিন্রপকল উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধাঁহার নাভি 
হইতে পঞ্চবৃত্তি প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, কৃণ্মাদি প্রাণ ও 
শরীরের জাশ্ায়ভূত আকাশ সমৃশ্ুপন্ন হইয়াছে, সেই 
মহাবিভূতি পুরুষ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । 


শফ্টম স্বন্ধ । 


 স্বীহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসাদ অর্থাৎ প্রাসন্নত। 
হইতে দেবগণ, ক্রোধ হইতে রুদ্র, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, 
দেহচ্ছিত্রসকল হইতে দেব ও খধিগণ এবং মেট, 
অর্থাৎ জননেন্দ্িয় হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছেন, 
সেই মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । 
বাহার বক্ষঃ হইতে শ্রী, ছায়া! হইতে পিতৃগণ, স্তন 
হইতে ধৰ্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধৰ্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ ও 
বিহার হইতে অপ্নরোগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহা- 
বিভৃতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহার 
মুখ হইতে বিপ্র ও গুহা বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষজিয় 
ও বল, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও ধনাদি-উপাঞ্ভনে 
নৈপুণ্য এবং পদদ্বয় হইতে শুদ্র ও বেদব্যতিরিক্তা 
গুশ্রযাবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভুতি প্রভু 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । যাহার অধর হইতে 
লোভ, ওষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে দ্রাতি অর্থাৎ 
কান্তি, স্পর্শ হইতে পশুগণের হিতকর কাম, জ্রত্বয় 
হইতে যম ও পন্মন হইতে কাল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
মহাবিভূতি প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। 
পৃথিব্যাদি ভূতসকল, কাল, কর্ম ও গুণত্রয়, এই 
সকলের সমাবেশ্লে যে লৌকিক প্রপঞ্চ হইয়াছে, 
তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর! দুক্ষর, কারণ, বুধগণ তাহার 
অস্তিত্ববিষয়ে বিবিধ তর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন ; এই 
প্রপঞ্চ ধাহার যোগমায়ায় স্যষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
স্থধীগণ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি প্রভু 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । ধীহাতে শক্তিসকল 


৪৭৯ 


থাকিয়া আত্মাতে পুর্ণ হইয়া অর্থাৎ অবাপ্তকাম 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যিনি বায়ুর ম্যায় 
দর্শনাদি বৃত্তিদ্বারা মায়ারচিত গুণসকলে আসক্ত হন 
না, তাহাকে নমস্কার করি। 

হে প্রভো! আমরা আপনার শরণাপন্ন ও 
আপনার সন্মিত মুখাম্বুজ দর্শন করিতে অভিলাষী; 
অতএব আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া আপনাকে 
প্রকাশিত করুন। যে সকল কর্ম আমর! সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হই না, ভগবান আপনি যুগে যুগে 
স্বেচ্ছায় রূপধারণপুর্ববক সেই সকল কর্ম স্বয়ং 
সম্পাদন করিয়া থাকেন | বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যে 
সকল কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাতে অধিক ক্লেশ হইয়। 
থাকে, পরম্থ উদ্দিন্ট ফল অতি অল্পই থাকে, তাহাও 
বিফল হইয়া যায়; কিন্ত যেসকল কৰ্ম্ম আপনাতে 
অর্পিত হয়, সেই সকল কন্ম সকাম ব্যন্তিগণের 
কর্মের ন্যায় কখনও বিফল হয় না। যাহা প্রকৃত 
কৰ্ম্ম নহে, কম্মের আভাস মাত্র ও যাহ! অতি 
অকিঞ্চিৎকর, তাহাও ঈশ্বরে অর্পিত হইলে বিফল হয় 
না, কারণ, তিনি জীবের আত্মা, অতএব প্রিয় ও 
হিতকারী। যেমন তরুর মূলে জলসেচন করিলে 
স্বন্ধা ও শাখাসকলেরও সেচন হইয়া থাকে, সেইরূপ 
বিষ্ণুর আরাধনা করিলে স্বীয় আত্মার ও সর্ববভূতের 
আরাধনা হইয়া থাকে । আপনি অনন্ত, আপনার 
স্বরূপ ও কর্ম্ম তর্কাতভীত, আপনি নিশুণ অথচ 
গুণাধীশ, এক্ষণে পালনের নিমিত্ত সন্্গুণে অবস্থান 


উপশান্ত হইয়াছে, যিনি স্বীয় স্বরূপে বিরাজিত | করিতেছেন; আপনাকে নমস্কার করি। 
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


প্রীশুকদেব কহিলেন-_হে রাজন! স্থুরগণ | লয় হয় না, তাহার কারণ এই যে, উহা সন্ত, রজঃ ও 
এইরূপে স্তুতি করিলে মহৈশ্বর্্য সর্বেবশ্বর শ্রীহরি | তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক নহে; এই নিমিত্ত আপনি 
তাহাদিগের নিকট আবিভূতি হইলেন, তাহার অপার মোক্ষস্থখরূপ ; তথাপি আপনি অণু অপেক্ষাও 
কান্তিচ্ছটা সহল্দ সুধ্যের ম্যায় দিঙ্বাগুল উদ্ভাসিত সুঙ্গম, কারণ, আপনি দুজ্ঞে'য় ; বস্তুতঃ আপনার 
করিল। সেই কিরণচ্ছটায় সহসা দেবগণের চক্ষুঃ মুক্তির ইয়ত্তা নাই; ইহা অসম্ভব নহে, 
প্রতিহত হুল ; তাহারা আকাশ, দিক্‌, পৃথিবী, এমন | যেহেতু আপনার মহিমা অচিন্ত্য; আপনাকে 
কি স্ব স্ব দেহ দেখিতে পাইলেন না, প্রভুকে কিরূপে | পুনঃ পুনঃ নমন্বার করি। হেধাতঃ! আপনার 


দেখিতে পাইবেন ? অনন্তর ভগবান ব্রঙ্গা ও রুদ্র সেই 
শ্রীসুত্তি দর্শন করিলেন । তাহার বর্ণ স্বচ্ছ মরকতশ্যাম ; 
লোচন্ছয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ ; তপ্ত কাঞ্চনের 
ম্যায় গীতবর্ণ কৌশেয় বসন দেদীপামান ; সর্ববাঙ্গ 
প্রসন্ন ও মনোহর ; বদন কমনীয়, জযুগল সুন্দর ; 
তাহার মস্তকে মহা মণিময় কিরীট, বাচছ্ছদ্ধয় কেয়ুর- 
বিভূষিত, শ্রবণযুগে কুণ্ডল, কুগুলকান্তিচ্ছটায় 
উদ্ভাসিত কপোলদেশ মুখান্ুজের অপূর্ব শ্রী সম্পাদন 
করিতেছে; তাহার কটিদেশে কাঞ্চীকলাপ, করে 
বলয়, বক্ষঃস্থলে হার, শ্রীচরণে নুপুর, কণ্ঠে কৌস্তুভ- 
ভূষণ ও গলদেশে বনমালা ; তিনি স্ব্ণরেখাকারা 
লক্মনীদেবীকে বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া আছেন এবং 


এই রূপ যে অদ্য প্রথম আবিভূতি হইল, 
তাহা নহে; শ্রেয়োর্থা জীবগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক 
উপায়দ্বারা সর্বদা এই রূপের অর্চন! করিয়া থাকেন; 
অহে|! আপনাতে ত্রিলোকের সহিত আমাদিগকে 
দর্শন করিতেছি; যে হেতু বিশ্ব আপনার মুদ্তির 
মধো অবস্থান করিতেছে; অতএব আপনার এই 
রূপ পরিচ্ছিন্নও নহে । আপনি স্বতন্ত্র এই বিশ্ব 
আদিতে, মধ্যভাগে ও অস্তে আপনাতে অবস্থান করে; 
যেমন মৃত্তিক! ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত, সেইরূপ 
আপনিও এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেহেতু 
আপনি প্রকৃতিরও অতীত। আপনি এই প্রকৃতির 
আশ্রয়, এই প্রকৃতি আপনার অধীন ; আপনি এতদ্‌- 


মুস্তিমান্‌ স্থদর্শনাদি স্বীয় অন্ত্রসমূহ তাহার উপাসনা দ্বারা এই বিশ্ব নিৰ্ম্মাণ করিয়া! অন্তর্যামিরপে ইহাতে 
করিতেছে। | প্রবেশ করিয়াছেন ; অতএব যাহারা যোগী, বিবেকী 

ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া অমরগণ অবনিতলে | ও শাস্্রজ্ঞ, তাহার! উপলব্ধি করেন, গুণসকল জগদ্‌- 
সাম্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন ; অনন্তর রুদ্রের সহিত | রূপে পরিণত হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি. অগুণ 
ব্রহ্মা পরমপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন,__হে | অর্থাৎ অবিকৃতই থাকেন। যেমন, মনু! মথনদ্বারা 
পুরুষোত্তম 1 আপনি যে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান : কাষ্ঠে অগ্নি, দোহনাদিদ্বারা ধেনুতে দ্বৃত, কর্ষণাদিঘ্বারা 
করেন, এরূপ নহে, আপনার শ্রীমুন্তি নিত্য, এ মূর্তির | পৃথিবীতে ব্রীহিপ্রভূতি ও খননদ্থারা জল, বাণিজ্যাদি 
কেবল আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমাদিগের হ্যায় উহার | দ্বার! পুরুষকারে জীবিকা, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন উপায় 
জন্ম ও তদনস্তর স্থিতি হয়, এরূপ নহে; এ মূর্তির | দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ 
নাশও হয় না। আপনার প্রীমুত্তির যে জন্ম, স্থিতি ও ' বুদ্ধিদ্ধারা গুণসকলে আপনাকে লান্ড করিয়া আপনার 


অন্টম স্বন্ধ । 


হে নাথ পদ্মনাভ 1 আপনি | সধ্য স্থাপন করে, পরে তাহাকেই ' ভক্ষণ রিয়া 
| ফেলে 


৬৬ এ পরি জাতত পাতিলা চনাকিলা অ পাপা ছল eh শিপ লিন ae «৮৬ পিস ক পতি পাটি চা 


মহিমা বলিয়া থাকেন | 
দীর্ঘকাল যোগানুষ্ঠানঘারা প্রাপা হইয়া থাকেন, ঈদৃশ | ফেলে 
আপনি আবির্ভূত হইলেন; যেমন দাবাগ্রিপীডিত 
গজগণ গঙ্গাজলে অবতরণ করিয়া শাস্তি লাভ করে, 
সেইরূপ অদ্য আমরা সকলে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়। 
পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম । হে অনস্তরাত্মন্‌ ! অখিল- 
লোকপাল আমর! যে নিমিস্ত আপনার পাদমূলে আগ- 
মন করিয়াছি, তাহা বিধান করিতে আজ্ঞা হয়; 
আপনি অশেষসাক্ষী, অন্যে বাহিরে বাকাদিদ্বারা 
আপনাকে কি বিজ্ঞাপন করিবে? যেমন অগ্নি হইতে 
বিস্ফ,লিঙ্গদকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ বহির্গত হয়, সেইরূপ 
আমি, গিরিশ, দেবগণ ও দক্ষার্দি প্রজাপতিগণ আমরা 
সকলেই আপনা হইতে পৃথক্‌ পুথক্‌ উৎপন্ন হইয়াছি ; 
আমর! প্রতীকারের উপায় অবগত নু; অতএব 


যদ্দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের শ্রেয়; হইবে, আপনিই ! 


সেই উপায় উপদেশ করিয়া কৃতাৰ্থ করুন । 

 শ্রীশুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে 
স্তব করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ববক বন্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান 
করিলে শ্রীহরি তাহাদিগের অভিপ্রায় যথাযখ অবগত 
হইয়া মেঘগন্তীর স্থুরে তাহাদিগকে কহিলেন ; যদিও 
স্বরেশ্খর ভগবান একাকীই সুরগণের কাষ্যসম্পাদনে 
সমর্থ, তথাপি তীহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে সমুদ্র- 
মন্থনাদিদ্বারা বিহার করিবেন, এই মানসে তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন । 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__হে ব্ৰহ্মন্‌! হে শস্তো ! 
হে দেবগণ ! হে গন্ধর্ববগণ ! যাহাতে তোমাদের 
মঙ্গল হইবে, আমি সেই উপদেশ দিতেছি, সকলে 
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমরা যাও ; যতদিন না 


সপ পপি পপ ক শন পি 


বে 


, সেইরূপ তোমরাও সম্পান্ত প্রয়োজনের 
গুরুত্বহেতু শক্রগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন কর, পশ্চাৎ 
প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে বধ্যঘাতকসন্বন্ধ অধলগন 
করিবে । তোমরা অবিলম্বে অমৃত উত্পাদন করিতে 
যত্ুবান হও, এই অমৃত পান করিলে মৃতু গ্রস্ত জন্তও 
অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে । হে দেবগণ! তোমর! 
ক্ষীরসমুদ্রে গুলা, তৃণ, লতা ও ওষধিসকল নিক্ষেপ 
কর, মন্দর পর্ববতকে মন্থনদণ্ড ও বাস্থুকিকে রজ্জু কর; 
আমি তোমাদিগের সহায় হইব; তোমরা অনলসভাবে 
সমুদ্র মন্থন কর; দৈতাগণের ক্রেশমাত্র সার হইবে, 
তোমরা স্থফল প্রাপ্ত হইবে । হে স্থুরগণ ! অস্থুর- 
সকল যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিবে, তোমরা তাহা 
অনুমোদন করিবে; সামপ্রয়োগদ্ধারা যেরূপ প্রয়োজন- 
সিদ্ধি হইয়া থাকে, ক্রোধ অবলম্বন করিলে সেরূপ হয় 
ন!। জলধি হইতে কালকুট বিষ উৎপন্ন হইলে ভীত 
হইও না এবং মন্থনদ্বারা উৎপন্ন রত্বাদিতে লোভ 
করিও না, অস্থুরগণ এ সকল বস্ত্র আত্মসাৎ করিলে 
ক্রোধ করিও ন! এবং স্র'রত্বে কাম পোবণ করিও না। 

শ্ীশুকাদেব কহিলেন, __হে রাজন! স্বচ্ছন্দগতি 


৷ ঈশ্বর পুরুযোশ্তম ভগবান্‌ দেবগণকে এইরূপ উপদেশ 


প্রদান করিয়া তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্ঠিত হইলেন। 
আনন্কর পিতামহ ও ভব ভগবানকে উদ্দেশে নমস্কার 
করিয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন এবং স্থরগণ ও 
বলির নিকট গমন করিলেন। দেবগণ অক্ন- 
শন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি 
শক্রদিগকে আগত দেখিয়া দৈত্যসেনাপতিগণ 
তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্ভত হইল; বশশ্বী 


অনুকূল অবৃষ্টের বলে তোমাদিগের সমৃদ্ধি হয়, তত- | দৈত্যপতি সন্ধি ও বিগ্রহের সমুচিত কালনির্ণয়ে 
দিন তোমরা দানব ও দৈত্যগণের সহিত সন্ধিস্থাপন : অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। 


কর। হে দেবগণ ! যেমন পেটিকাতে নিরুদ্ধ সর্প 
নির্শমন্বারবিধানের নিমিত্ত প্রথমতঃ _মুষিকের সহিত ৷ 


৬১ 


ৰ 


সর্ববদিখিজয়ী বিরোচনপুজ অন্থুরযুখপতিগণ-কর্তৃক 
সুরক্ষিত হইয়া! পরম সম্পদের "অধীর চট আসীন - 


৪৮২ 
আছেন; দেবগণ তীছার সমীপবর্তী হইলেন। 
মহামতি ইন্দ্র মধুরবাকো সাস্ত্বনা করিয়া ভগবান্‌ 
যে সমুদ্রমম্থনের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সমুদয় 
বলিলেন । দৈতারাজ বলি ও শন্বর, অরিষ্টনেমি ও 
অন্যান্য ত্রিপুরবাপী যে সকল অনুরাধিপ তথায় 
উপস্থিত ছিলেন, দেবরাজের কথায় তাহারা সকলেই 
সম্মতি প্রদান করিলেন। হে রাজন্‌ ! অনন্তর দেবা- 


শীমন্তাগবত 


হওয়ায় অবশ হুইয়া পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। 
সেই কনকাচল মন্দর পতিত হুইয়া মহাভারে বহু 
অমর ও দ্রানবকে চর্ণ করিরা ফেলিল। তাহাদিগ্ের 
বাহু, উরু ও কন্ধরা ভগ্ন হওয়ায় তাহারা ভগ্নোৎসাহ 
হইয়া পড়িল; তগবান্‌ তাহাদিগের ঈদৃশী দশা 
অবগত হইয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ববক ' তথায় আবি- 
ভূত হইলেন এবং অমর ও দানবগণকে গিরিপাতে 


স্বরগণ পরস্পর সখ্যে আবদ্ধ হইয়া ও উৎপন্ন | ভগ্নাবয়ব দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত 


দ্রব্যের কিরূপ বিভাগ হইবে, তদ্বিষয়ে নিয়ম 


করিলেন; তাহাতে তাহাদের পীড়া ও ব্রণ বিলপ্ত 


নিপ্ধারণ করিয়। অমৃতের নিমিত্ত পরম উদ্যম করিতে | হইল, তাহার! উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ভগবান্‌ এক 


প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর বিশালবাহু পরাক্রান্ত 
দুৰ্ম্মদ দেব ও অন্থুরগণ বলদ্বারা মন্দরগিরিকে উৎ- 
পাটিত করিয়া গর্জন করিতে করিতে সমুদ্রের 
অভিমুখে বহন করিয়া লইয়া চলিল। পরে ইন্দ্র ও 
বলিপ্রভৃতি দেবাস্থুরগণ বহুদূর বহনে পরিশ্রান্ত হইয়া 


হস্তে পর্ববতকে অবলীলারুমে গরুড়ের পৃষ্ঠে 
আরোপিত করিয়া স্বয়ং আরোহণপূর্ববক স্থরা্থরগণে 
পরিবৃত হইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন । পক্ষিরাজ গরুড় 
স্কন্ধ হইতে মন্দরকে অবরোপিত করিয়া জলমধ্যে 
স্থাপনপূর্ববক শ্রীহরির আদেশে তথা হইতে জন্যত্র 


পড়িলেন এবং পর্ববতকে আর বহন করিতে অসমর্থ | প্রস্থান করিলেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।৬। 


সপ্তম অধ্যায় । 
শ্রীণুকদেব কহিলেন, _-হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! দেবগণ | বিখ্যাত, আমরা এই অমঙ্গলম্বরূপ সর্পের পুচ্ছদেশ 


ও জন্ুরগণ নাগরাজ বাস্ুকিকে কহিলেন, আপনিও . 
অমৃতের ভাগ পাইবেন ; এই বলিয়া তাঁহার! তাহাকে : 


৷ গ্রহণ করিব না; পুরুষোত্তম ভগবান্‌ তাহাদিগকে 
৷ তুষ্ণীভূত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া মৃদুহাস্ত- 


রজ্দুরূপে গিরিবরের গাত্রে বেষ্টন করিলেন এবং | সহকারে সর্পের মুখ পরিত্যাগ করিয়া অমরগণের 


অমৃতের লোভে হুর্ষভরে সধত্বে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। বাস্থকির তীব্র মুখ দৈত্যদিগকে গ্রহণ 
করাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীহরি পূর্ব্বেই বাহৃকির মুখ 
গ্রহণ করিলেন, দেবগণও তাহার অনুসরণ করিলেন, 
কিন্তু দৈত্যপতিগণ ভগবানের সেই কার্য অনুমোদন 
করিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, আমরা বেদাধায়ন 
ও শান্্রজ্ঞানসম্পন্প এবং সৎকুলে জন্ম ও কর্তারা! 


সহিত পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। এইরূপে কশ্যপ 
পুত্ৰগণ সর্পের কোন্‌ অঙ্গ কে ধারণ করিবে, তাহ! 
বিভাগ করিয়া লইয়া অমৃতের নিমিত্ত পরমযত্ব- 
সহকারে পয়োনিধি মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কে 
মহারাজ ! সমুদ্র এইরূপে মথিত হইতে আরম্ভ হইল 
যদিও বলবান্‌ দেবান্থরগণ ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি 


' গুরুত্বহেডুও আশ্রয়াভাবে সেই পর্বত জলময় হইল: 


জস্টম নন্ধ।। 
এইরূপে প্রবল দৈবনর্তৃক স্ব স্ব পুরুষকাঁর নষ্ট হইলে | 


উাহাদিগের চিত্ত অতি বিষ ও মুখণ্ডী পরিয্ান হইল। 
তখন মহাপরাক্রম সত্যসঙ্ধল্প ভগবান্‌ , অদৃষ্ট বিশ্ব: 
উৎপাদন করিল দেখিয়া অন্ভুত বিশাল কচ্ছপরূপ | 
ধারণ করিলেন এবং জলে প্রবেশ করিয়! মন্দরকে ৃ 
উৰ্দ্ধে উত্থাপিত করিলেন । সুরাস্ুরগণ কুলাচলকে : 


উত্থিত দেখিয়া পুনর্ববার মস্থনে সমুগ্ভত হইলেন এবং ! 


ভগবান্‌ একটা বিশাল দ্বীপের হ্যায় লক্ষযোজন : 
বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে সেই পর্ববতকে ধারণ করিয়া রহিলেন। | 
নরেন্দ্র ও অন্থুরেন্দ্রগণের ভূজবীর্য্যে কম্পিত গিরি- : 
রাজ পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিলে অপ্রমেয় আদি- | 
কচ্ছপ সেই আবর্তনকে অঙ্গকণুয়নের হ্যায় সখ প্রদ 
বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ 
দেবার ও বাঁস্তকিকে মন্থনে অসমর্থ দেখিয়া তীাহা- । 


সপে আদ পপ শি আজ আপ শা সদ 


দিগের বলনীর্ধ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত রাজসী : 


শক্তিঘ্বারা অস্থরদিগের মধ্যে, সাদ্বিকী শক্তিথ্বারা দেব 
গণের মধ্যে এবং তামসী শক্তিদ্বারা 
বাস্থকির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে নিদ্রারূপে 
আক্রান্ত হওয়ায় তাহার ঘর্ষণজনিত ক্লেশ বোধ হইল 
না। অনন্তর মন্দর উদ্ধর্দিকে উচ্ছলিত হইতেছে 


নাগরাজ ' 


৪৮৩ 


ও শ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধূমে অন্ুরদিগের তেজঃ 


শ্লান হইয়া গেল; পৌলোন, কালেয়, বলি ও ইন্থল 
প্রভৃতি দৈত্যগণ দাঁঝাগ্লিদগ্ধ সরল বৃক্ষের ম্যায় 
আকার ধারণ করিল। বান্ডুকির শ্বাসশিখায় দেব 
গণও নিষ্প্রভ হইলেন, তীহাদিগের বসন, মালা, 
কঞ্চুক ও বদন ধুমস্পর্শে মলিন হইয়া গেল; তখন 
ভগবানের আদেশে মেঘসকল বর্মণ করিতে লাগিল 
এবং সমুদ্রের তরঙ্গম্পর্শে শীহল সমীরণ প্রবাহিত 
হইল । 

দেবযুথপতি ও শন্থরযূখপতিগণ এইরূপ সিন্ধু 
মন্থন করিলেও যখন নিধ| উদিত হইল না, তখন 
ভগবান্‌ স্বয়ং মন্থন করিতে আরন্ত করিলেন। তিনি 
মেঘশ্ঠাম, কনকবর্ণপীতান্বরধারী, তাহার শ্রবণযুগে 
বিদ্যুতের ন্যায় মকরকুণ্ডল বিরাজিত ও মস্তকে 

ভার সদন কেশকলাপ বিলু:লত, তিনি বনমালা- 
ধারী ও অরুণনেত্র ; যখন শ্রীহরি জগতের অভয়- 
প্রদ জয়শীল ভুজচতুষ্টয়ে নাগরাজকে ধারণপূর্ববক 
মথনসাধন মন্দরগিরিকে উদ্ধত ককিয়া তদ্ত্বার| মন্থন 
করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যেন কনকগিরির 


ৰ গ্রতিস্পদ্থণ একটা ইন্দ্রনীলগরির শোভার আবির্ভাব 
দেখিয়া ভগবান্‌ সহত্বাহু হইয়া অন্য গিরিবরের হ্যায় ' 


হইল । মন্থনহেু সমুদ্রের মীনসকল উদ্বিগ্ন হইল, 


মন্দরকে হস্তদ্বার৷ দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ববক উপরিভাগে | মকর, অহি ও কচ্ছপসকল উপরিভাগে উদ্থিত হইল 
অবস্থান করিলেন; ব্রহ্মা, ভব ও ইন্দাদি দেবগণ ! এবং তিমি, জলহস্তা, কুস্তীর ও তিমিঙ্গিলকুল সমুদ্রকে 
অন্তরীক্ষে ভগবানের স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি | আকুল করিয়া তুলিল; মস্থনের ফলস্বরূপ সমুদ্র 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ শ্রীহরি উপরিভাগে ৷ হইতে প্রথমতঃ অতীব উৎকট ভলাহল বিষ উত্থিত 
সহশ্রবাহুরূপে, অধোভাগে কুর্ম্মরূপে, দেব ও দৈত্য- | হইল। হে রাজন্‌ ! সেই উগ্রবেগ ও অপ্রতিম বিষ 
গণের.মধ্যে সাত্বিক ও রাজসরূপে, পর্ববতে দৃঢ়তা- ৃ চতুর্দিকে উদ্ধে ও অধো চাগে বিস্তৃত হইতে আরম্ত 
রূপে ও বাস্থৃকিতে মোহরূপে অবস্থান করিয়া | করিলে উহা লোকপালগণের স'হত প্রজাগণের অসহা 
তীহাদিগের বলাধান করিলে মদোদ্ধত দেব ও: হুইয়া উঠিল; তাহারা রক্ষার উপায়, না৷ দেখিয়! 
দৈত্যগণ মহাবলে ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত | ভীতচিত্তে সদাশিবের শরণাপন্ন হুইলেন। দেববর 
হইল, মহাপর্ববতের সংঘর্ষে জলঙ্রন্তুসকল ক্ষুভিত হইয়! | ত্রিলোকীর সমৃদ্ধির নিমিত্ত দেবীর সহিত কৈলাসে 
উঠিল । অনন্তর নাগরাজের কঠোর সহজ নেত্র, মুখ ৷ আসীন হুইয়াও মুনিগণের বাঞ্ছিত. মোক্ষের, নিমিত্ত 


পপ 


৮৪ 


শীমন্তাগবত 


তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার! তাহাকে স্তুতি করিয়া: । যে আশ্রয়, তাহাই আপনার অহঙ্কার, : সোম 


প্রণাম করিলেন । 
প্রাজাপতিগণ বলিলেন,_হে ভূতাত্মন্‌ ! ভূত- 


ভাবন দেবদেব মহাদেব ! এই বিষ ভ্রেলোক্যকে দগ্ধ : 
করিতে উদ্যত হইয়ছে, আমরা আপনার শরণাপন্ন : 


হইলাম, আমাদিগকে রক্ষ। করুন । আপনিই নিখিল 
জগতের গুরু, বন্ধু ও মোক্ষের ঈশ্বর এবং প্রপন্ন 
জনের র্লেশহারী, বিবেকিগণ আপনার অচ্চনা করিরা 
থাকেন । হেবিনো! হে সন্বব্যাপক ! আপনার 
জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ; আপনি যখন স্বীয় গুণময়ী শক্তিদ্বার! 
এই জগতের সহি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে ইচ্ছ। 
করেন, তখন ব্রহ্মা? বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন। 


== শি শি 


আপনি পরমগ্ডহা ব্রহ্ম, উৎকুষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাব দেব : 


ও তিষ্যগদিগকে আপনিই সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; 
আপনি আত্মা, স্থজ্য বন্তুসকল আপন! হইতে পুথক্‌ 
নহে; যে হেতু আপনি ঈশ্বর, এই নিমিত্ত নানা- 
শক্তিদ্বার জগদ্পে প্রতিভাত হইতেছেন । আপনি 
বেদের কারণ ; আপনি মহত্ত্ব ; প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দ্রব্য- 
সকলের কারণ যে সাস্বিক, রাজন ও তামস এই ত্রিবিধ 
অহঞ্চার, তাহাও আপনি; আপনিই স্বভাব, কাল 
ও সঙ্কল্ম ; সতা ও ধত বলিয়া যে ধন্ম তাহাও 
আপনি; আপনি যে মহত্তত্বাদি রূপ ধারণ করেন, 
তাহার হেতু এই যে, ত্রিগুণাত্ষিকা প্রকৃতিও 
আপনারই আশ্রিত, ইহা জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। 
হে লোকভাবন! আপনি অখিল দেবতার 
আত্মা, জ্ঞানিগণ অবগত আছেন; যে অগ্নি বেদে 
অখিল দেবগণের আত্মা বলিয়া কীণ্তিত হইয়াছেন, 


সেই অগ্নি আপনার মুখ, ক্ষিতি আপনার পাদপল্প, 


কাল আপনার গতি, দ্রিক্সকল অপনার কর্ণ ও বরুণ 
আপনার রসনা । হে ভগবন্‌ ! নভঃ আপনার 
নাভি, বায় আপনার শ্বাস, সূর্য্য আপনার চক্ষু, 


আপনার মনঃ ও স্বর্গ আপনার .কুক্ষি, গিরিসমূহ 
আপনার অস্থি, সর্ব ওষধি ও লতা আপনার 
রোমরাজি ; হে বেদমূর্তে ! গায়ত্রীপ্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ 
আপনার সাক্ষাৎ সপ্ত ধাতু ও ধন্ম আপনার হৃদয় । 
হেঈশ! ততপুরুষ, অঘোর, সগ্োজাত, বামদেব ও 
ঈশান, এই পঞ্চ মন্ত্র আপনার পঞ্চ মুগ ; এই সকল 
মন্ত্রের পদচ্ছেদদ্বারা অন্টাত্রিশ কলাত্মক মন্ত্র সকল 
উৎপন্ন হইয়াছে ; হে দেব! বেদে যে স্বয়ংজ্যোতিঃ 
পরমাস্মতত্ব শিব নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা 
আপনার স্বরূপাবস্থা। হে দেব! অধন্মের দন্ত- 
লোভাদি যে সকল তরঙ্গ আছে, তাহাতে আপনার 
ছায়া বর্তমান রহিয়াছে; যদ্‌দ্বার বিবিধ স্যৃনটি 
হইয়াছে, সেই সম্ব, রজঃ ও তমোগুণ আপনার তিন 
নেত্র; আপনি ভ্ঞানাত্মা শাস্ত্র; ছন্দোময় পুরাণ 
খধষি অর্থাৎ বেদ আপনার ঈক্ষণ। হে গিরিশ! 
আপনার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃলগরূপ, তাহা অখিল 
লোকপাল ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রেরও গম্য নহে, কারণ, 
তাহাতে সন্ত রজঃ ও তমোগুণ বর্তমান নাই, প্রত্যুত 
এ জ্যোতিঃ ব্রহ্মন্বরূপ, উহাতে সমস্ত ভেদ নিরম্ত হইয়া 
গিয়াছে । আপনি যে কন্দর্প, দক্ষষজ্ঞ, ত্রিপুর, কাল 
ও বিষাদি বহুবিধ ভূতদ্রোহিগণের সংহার করিয়াছেন, 
তাহাতে আপনার বিশেষ কীর্তি ঘোষিত হয় নাই, এ 
সকল কাধ্য আপনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, কারণ, 
আপনার স্বকৃত এই বিশ্ব গ্রলয়কালে স্বীয় নেত্রাগ্নির 
স্ফ,লিঙ্গদ্বারা ভন্মাসাৎ হইলেও তাহ! আপনার আলো!" 
চনার বিষয় হয় না। আপনি উমার সহিত বিচরণ 
করেন বলিয়া যাহার। আপনাকে তীহার প্রতি 
অনুরক্ত কামী বলিয়া প্রলাপ করে, অথবা শ্মশানে 


বিচরণ করেন বলিয়া আপনাকে ক্রুর ও হিংজ্র. বলিয়া 


প্রচার করে, তাহার! অতি মুর্খ; ধীহারা আত্মারাঁম 


জল আপনার রেতঃ; উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীবগণের | ও বিশ্বের হিতোপদেষ্টা, তাঁহারা আপনার চরপরুগল 


anne “did জী কলর 


অষ্টম সব্বন্ধ । 


৪৮৫ 


শা উন আসব "১ নৱ 


হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন; আপনি তগন্তাদ্বারা | রক্ষা করাই একান্ত কর্তব্য। সাধুগণ ক্ষণভঙ্গুর 
শান্ত ; সেই মূর্খগণ আপনার লীলা অণুমাত্র অবগত ৷ প্রাণদ্বারা প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে 


নহে; তাহারা নির্লজ্জ; যিনি আত্মারামগণের 
বন্দনীয়, তাহার কামিত্ব ও যিনি শান্ত, তাহার 
ক্ররত্বাদি যে অসম্ভব, তাহ! বিচার না করিয়াই তাহার! 
এরূপ বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকে । যে প্রকৃতি 
কার্ধ্যকারণের অভীতা, আপনি সেই প্রকৃতিরও 


' প্রীত হইয়া থাকি ; 


পরপারে অবস্থিত ভূমা পুরুষ, এই হেতু ব্রহ্মাদিও ; 


আপনার স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ ; সুতরাং সম্যক স্তব 
করিতে যে অসমর্থ, তাহাতে বক্তব্য কি? আমরা 
ব্ৰহ্মাদির স্িমধ্যে অতীব আর্নবাচীন, তথাপি যে স্তব 
করিলাম, উহ! সম্যক্‌ স্তব নহে; আমাদিগের শক্তির 
অনুরূপ যৎকিঞ্চিৎ স্থতি করিলাম মাত্র । হে মহেশ্বর ! 
আমরা আপনার স্থরূপদর্শনে সমর্থ নহি; আপনার 
এই রূপ দেখিয়াই আমরা কৃতার্থ হইলাম, কারণ, 
আপনি অবাক্তকর্্মা, আপনার এই আবির্ভাব লোকের 
' মঙ্গলের নিমিত্ত, সন্দেহ নাই । : 

শ্রীশুকদেব কহিলেন, _সর্বভূতের সুহৃ্ মহাদেব 


আর্দ হইয়া প্রিয়া সতীদেবীকে কহিলেন, হে 
ভবানি! কি দুঃখের বিষয়, ক্ষীরোদমন্থন হইতে 
উদ্ভুত কালকুট হইতে প্রজাগণের ঘোর দুঃখ উপস্থিত 


: করুক। 


ভদ্রে ! ভূতগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হুইয়া 
পরস্পর বৈরাচরণ করিয়া পাকে ; যিনি তাহাদিগকে 
কুপ। করেন, সর্ববাত্মা হরি তাহার প্রতি প্রীত হুন, 
ভগবান্‌ শ্রীহরি প্রীত হইলে চরাচরের সহিত আমি 
অতএব আমি এই বিষ ভক্ষণ 
করিব, আমা হইতে প্রজাগণ সুখে জীবন ধারণ 
ভগবান্‌ বিশ্ভাবন ভবানীকে এইরূপ 


৷ বলিয়া সেই বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; 


ৃ 
| 
J 


দেবী তাহার প্রভাব জানিতেন, এই নিমিত্ত অনুমোদন 
করিলেন। তখন ভূতভাবন মহাদেব কৃপাপরবশ 
হইয়। সেই বিস্তৃত হলাহল বিষকে করতলে পরিমিত 
করিয়া ভক্ষণ করিলেন । সেই বিষ মহাদেবকেও স্বীয় 
প্রভাব দেখাইয়া তাহার গলদেশকে নীলবণ করিয়া 


' দিল, কিন্তু তাহা পরমকরুণ প্রভুর ভূষণন্মরূপ হুইল। 
 ধাহারা সাধুস্বভাব, ষ্ঠাহারা জীবগণের দুঃখে প্রায়ই 
ূ সন্ভপ্ত হইয়া থাকেন 2 


প্রজাদিগের সেই বিপগুপাত দেখিয়া করুণায় একান্ত ৰ ভোগই অখিলাতু। ভগবানের পরম আরাধনা, সন্দেহ 


অপরের নিমিত্ত এই ক্লেশ- 


নাই। ভক্তগণের বাঞ্ছাপুরক দেবদেব শম্তুর এই 
বিষভক্ষণকাধ্য দেখিয়া প্ৰজাগণ, দাক্ষায়ণী, ব্রহ্মা ও 
বিষ্ণু প্রশংসা করিলেন। তাহার বিষপানকালে 


হইয়াছে, দেখ; প্রজাগণ সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার ৷ কিঞ্চিৎ বিষ হস্ত হইতে গলিত হইয়াছিল,. তাহা 
নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, ইহাদিগকে 'অভয়দান কর! ৃ বৃশ্চিক, সর্প, বিষাক্ত ওষধি ও অন্যান্য কুক্ধুরশৃগালাদি 
আমার বিধেয়; যেহেতু, ষিনি সমর্থ, তাহার দীনজনের ৷ সবিষ প্রাণী গ্রহণ করিল। 


সল্ম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭। 


অষ্টম অধ্যায় । 
জীশুকদেব কহিলেন, _বৃষাঙ্ক বিষপান করিলে | হইলেন; তিনি সৌদামিনী বিদ্যুতের হ্যায় অর্থাৎ 


পর দেবদানবগণ প্রীত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রমন্থন 


সুদাম! পর্বতের স্ফটিকাদিময় শৃঙ্গে সমধিক দীপ্যমানা 


আরম্ত করিলেন; অনন্তর তাহা হইতে সুরভনাঙ্সী ! বিছ্বাতের শ্যায় কান্তিচ্ছটায় দিঙমগুল উদ্ভাসিত 


কামধেনু উত্থিত হইলেন । হে রাজন্‌ ! 
খাষিগণ ত্রশ্মলোকের প্রাপক যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ 


সম্পাদনের নিমিত্ত য্হীয় দ্বতসম্পাদনে সমর্থ সেই : 
ধেঙ্গুকে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর চন্দ্রের ন্যায় গুভ্রবর্ণ : 
উচ্চৈঃশ্রব| নামে ঘোটক প্রাদুভূতি হইলে বলি তাহা 
গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন, ভগবান্‌ ইন্দ্রকে তিনি : 
ইততিপূর্বেবেই উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উহ! : 
এবং বসন্ত চৈত্র ও বৈশাখমাসোদ্ভব ফলপুষ্পাদি 
৷ আহরণ করিল; 


গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন; না। অনন্তর 
এঁরাবত নামে বারণেন্দ্র সমুদ্র হইতে বিনির্গত হইল; 


চন্্রবৎ শ্বেতবর্ণ এ হস্তিরাজ শিখরতুলা দস্তচতুষ্টয়- : 
স্বারা মহাদেবের শ্বেতপর্ণবত কৈলাসের মহিমা হরণ । 
এরাবত প্রভৃতি ৃ 
আটটা দ্রিগগজ ও অত্রমুপ্রভৃতি আটটা করিশী : 
: করিতে লাগিল । 


করিতেছিল। হে রাজন! পরে 


আবিডূর্ত হইল। অনন্তর মহোদধি হইতে কৌস্থুভ- 


নামক পল্মরাগ রত্ব উদিত হইলে শ্রীহরি স্বীয় বক্ষঃ 
অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত উহা স্পৃহা! করিলেন। হে 
মহারাজ পরীক্ষিত! অনন্তর স্থরলোকের বিভূষণ : 
পারিজাত উদ্থিত হুইল ; এই তরু, যেমন পৃথিবীতে : 
আপনি সর্বদা অর্থদ্বারা যাচকগণের কামনা পূর্ণ ' 
করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিয়ত অর্থিগণের বাঞ্ছিত পূর্ণ ূ 
: করিলেন। 


করিয়া থাকে । তৎপরে কগ্দেশে নিষনামক কণ্ড- 


ভূষণ ধারণ ও মনোহর বসন পরিধান করিয়া ৃ 
ইহারা কমনীয়গতি ! 


অগ্পরোগণ আবির্ভূত হইলেন ; 


্রঙ্মাবাদী : 
' মহিমায় আকুষ্টচিত্ত হইয়া স্থর, অসুর ও মানবগণ 


করিলেন। তাহার রূপ, উদারতা, বয়ঃক্রম, বর্ণ ও 
সকলেই সম্পদ্রপা তাহার প্রতি স্প্হাযুক্ত হইলেন। 
ইন্দ্র তাহাকে একটী অতীব অন্তুত আসন প্রদান 
করিলেন ; শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মুর্তি ধারণ করিয়া হেম- 
কুস্তদ্ধারা পবিত্র জল আনয়ন করিলেন; ভূমি 
অভিষেকোচিত ওষধিসকল, গোসমুহ পবিত্র পঞ্চগব্য 


খধিগণ যথাবিধি তাহার অভিষেক 
করিলেন, গন্ধব্বগণ মঙ্গলগান এবং নটীগণ নৃত্য 
করিতে লাগিলেন; মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জন: 
করিয়া উঠিল এবং বাদকগণ তুমুলধবনি, মৃদঙ্গ, পণব, 
মুরজ, আনক, গোমুখ, শঙ্খ, বেণু ও বীণা বাদন 


অনস্তর দিগগজগণ পূর্ণ কলসদ্বারা পদ্মহস্তা সতী 
লক্গনীদেবীর অভিষেচন করিলেন, দ্বিজগণ তৎকালে 
সুক্তবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । সমুদ্র পীত- 
কৌশেয় বসনযুগল, বরুণ মত্তঘট্পদা বৈজয়ন্তী মালা, 


প্রজাপতি বিশ্বকৰ্ম্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতীদেবী হার, 


ব্ৰহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুগুলঘ্বয় উপহার প্রদান 
তদনন্তর লক্ষ্মীদেবী অভিযিক্তা ও বসন- 
ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া হস্তদ্বারা পদ্মমাল| গ্রহণ 
করিলেন, তাহাতে অলিকুল গুগ্জন করিতেছিল ; 


ও হাবভাব যুক্ত অবলোকনদ্বারা ব্বর্গবাসিগণের আনন্দ ৰ সুকপোল ও কুগুলযুস্ত এবং সলজ্জ হাস্যাসমন্থিত তীয় 
বিধান করিয়া থাঁকেন। অনন্তর সম্পদ সাক্ষাৎ ৷ বদন অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছিল, .ঈদৃপী কমলা- 
সৃতিধারিনী হইয়া ভগবৎপরা রমারূপে জাবিভূত | দেবী স্বীয় পৃতিকে বরণ করিবার নিক আসন হইতে 


অফ স্ন্ধ। 
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উত্থিত হইয়া চলিলেন। অতিরুশোদরীর স্তনদ্বয় : | পেক্ষ হইলেও স্তাহাকেই নিজের একমাত্র আশ্রয় 
তুল্যরূপ, মধ্যস্থল অবকাশরহিত ও চন্দনকুস্বমদ্বার৷ ; ৷ পতিরূপে বরণ করিলেন, কারণ, তিনি নিত্য সদ্‌- 
চর্চিত; তিনি মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে করিতে | গুণাবলির আধার বলিয়া বরণীয়, যে হেতু তিনি 
যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন, : প্রকৃতিগুণের অতীত, স্থৃতরাং স্বীয় ঈপ্লিত বন্ত। 
একটা স্বৰ্ণলতা সেই মহতী সভার মধ্য দিয়া গমন । লক্ষ্মী দেবী মনে মনে বিচার করিলেন যে, যদিও 
করিতেছে। তিনি গন্ধর্বব, সিদ্ধ, অন্থুর, যক্ষ, চারণ ও . মুকুন্দ আত্মারাম বলিয়া অন্যনিরপেক্ষ, তথাপি 
দেবগণের মধ্যে অস্বেষণ করিয়াও এমন একটা নির্দ্দোষ । আশ্রিত অণিমাদি সিদ্ধিসমুহকে যেমন উপেক্ষা করেন 
স্বীয় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না, যিনি নিত্য ও যীহার না, সেইরূপ আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, আমি 
সদ্গুণাবলি নিত্যকাল বর্তমান থাকিবে । তিনি তীহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, আমার অন্য প্রাকৃত 
দেখিলেন, কাহার কাহার বহু গুণ থাকিয়াও কোন ? দেবগণে প্রয়োজন কি? অনন্তর ভগবানের গলদেশে 
কোন দোষ বর্তমান রহিয়াছে । তিনি চিন্তা করিলেন, কমনীয়া নবকণ্মালা প্রদান করিয়া সমীপে অবস্থান 
দুর্ববাসার ন্যায় সীহাদিগের তপস্য। আছে, তাহাদিগের ; করিতে লাগিলেন; উন্মত্ত মধুব্রতগণ পুঞ্জে পুঞ্জে 
ক্রোধজয় হয় নাই, বৃহস্পতি ও শুক্রাদির ন্যায় ধাহা- : গুঞ্রুন করিয়া সেই মালাটাকে মুখরিত করিতেছিল ; 
দিগের জ্ঞান আছে, তাহাদিগের বৈরাগ্য নাই, ব্রক্ম। ও | লক্ষমীদেবীর নয়নযুগল সলজ্জহাত্যে বিকসিত হইয়া 
সোমাদির শ্যায় ধাহাদিগের মহত্ব আছে, তীহাদিগের | উঠিল, তিনি ভগবানের বক্দোদেশে স্থানলাভ করিবার 
কামজয় হয় নাই এবং ইন্দ্রাদির ন্যায় ধাহারা পরাপেক্ষ ' জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ত্রিজগতের জনক 
স্তাহাদিগকে কিরূপে ঈশ্বর বলা যাইবে ? পরশুরামা- : নারায়ণ স্বীয় বক্ষঃস্থলকে বিশিষ্ট বিভবশালিনী জগ- 
দির স্ায় ষাহার ধন্ম আছে, তাহার ভূঁতগণের প্রতি ৷ জ্জননী লক্ষ্মী দেবীর চির বাসস্থানরূপে নির্দেশ 
দয়! নাই, শিবিপ্রভৃতির ন্যায় কাহার দান আছে, কিন্তু ৃ করিলেন ; প্রীদেবীও তথায় অবস্থান করিয়া সকরুণ 
উহা মুক্তির কারণ, নহে, কার্তবীর্য্যাদির ন্যায় কাহার ! নিরীক্ষণদ্বারা লোকপালগণের সহিত ব্রিলোকীর 
বীর্য আছে, কিন্তু কালের বেগ হইতে উহার নিষ্কৃতি ৷ প্রজাগণের সমৃদ্ধি বিধান করিতে লাগিলেন । তখন 
নাই ; সনকাদি গুণসঙ্গবর্জিজিত, কিন্তু সমাধিনিষ্ঠ বলিয়া : | সন্ত্রীক গন্ধৰ্ববগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন, শঙ্খ, 
আমার বর হইবার যোগ্য নহেন। মার্কণ্ডেয়াদির স্যায় । ত্য ও মৃদঙ্গাদি বাদিত্রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধ্বনি সমুখিত 
যিনি চিরায়ুঃ, তাহার শীল অর্থাৎ সাধুস্বভাব নাই ও | হুইল; ব্ৰহ্মা, রুত্র ও অঙ্গিরঃপ্রমুখ প্রজাপতিগণ 
মঙ্গল অর্থাৎ বিপদের অভাব নাই, কারণ, তিনি | পুষ্পবর্ষণ ও বিষুঃপ্রতিপাদক অব্যর্থ মন্তরধার! স্তুতি 
অন্তাপি ইন্জিয়দমনে নিরত ; .হিরণ্যকশিপুর হ্যায় করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে দেবগণ, 
ধাহার শীল ও মঙ্গল আছে, তাঁহার আয়ুর স্থিরতা! ৷ প্রজাপতিগণ ও প্রজাগণ শীলাদিগুণসম্পন্ন হইয়া 
নাই, শ্রীরুত্রে এ উভয় গুণ থাকিলেও উনি শ্মশানে | পরম আনন্দ লাভ করিলেন। হে রাজন! লক্ষ্মী 
বাসাদি অমঙ্গল কার্যা করিয়া থাকেন ; কেবল একজন- | দেবী দৈত্যদানবদিগকে উপেক্ষা করিলেন, তাহাতে, 
মাত্র সুমঙ্গল আছেন, কিন্ত তিনি আত্মারাম বলিয়া ; তাহার! নিঃসত্ব, বিষয়াস ব্রুনিরুদ্ভম ও নিল'জ্জ হইল । 
আমাকে আকাঙ্ক্ষা! করেন না | অনন্তর সমুদ্র হইতে সুরার জধিষ্ঠাত্রী দেবা, 

“কমা দেবী এইরূপ বিবেচন! করিয়! মুকুন্দ নির- | কমললোচনা কন্যা বারুণী, জাৰিসূতা হইলে হরির 


৪৮৮ 
অনুমতিক্ৰমে অস্ুরগণ তীহাকে গ্রহণ করিলেন। হে 
মহারাজ! তশুপরে অমৃতার্থী দেবান্ুরকর্তৃক মধ্যমান 
উদধি হইতে পরমান্ভৃত এক পুরুষ উখিত হইলেন ৷ 
তাহার ভূজদগুয় দীর্ঘ ও পীবর,গ্রীবা শঙ্খনাভির হ্যায় 
ত্রিরেখা ও সুবৃত্তা এবং লোচনঘয় অরুণবর্ণ; তিনি 
শ্যামল ও তরুণবয়স্ক, তাহার কণ্ঠে মালা বিলশ্বিত 
ও অঙ্গ সর্বব আভরণে ভূষিত ; তাহার বসন পীতবর্ণ, 
বক্ষঃস্থল বিশাল, শ্রুবণযুগল সুদীপ্ত মণিময় কুণ্ডলে 


পরিশোভিত ও কেশাগ্রভাগও ন্সিগ্ধ ও কুঞ্চিত; | 


তিনি স্থভগ ও সিংহবিক্রম ; তাহার হস্তে বলয় 
শোভা পাইতেছিল, তিনি অয্বতপূৰ্ণ কলস হস্তে 
লইয়া আবির্ভূত হইলেন। ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর কলাসস্ভূত _আয়ূর্বেদ-পারদর্শী ও যন্ঞভোক্তা, 
ইনি ধ্বন্তুরি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। - অস্ত্রসকল 
তাহাকে ও অমৃতপূর্ণ কলস দর্শন করিয়া চিন্তা 
করিলেন, এই সুধাপান করিলে আর কোন বস্তু 
অপ্রাপা থাকিবে না, বলঘ্বারা সর্বব বস্তু লাভ করিতে 
পারিব; এই চিন্তা করিয়া তাহারা বলপুর্ববক অমৃত- 
কলস হরণ করিয়া লইল। সুধাধার সেই কলস 


অস্থরগণকর্তক অপহৃত হইলে দেবগণ বিষণ্রমনে | 


হরির শরণাপন্ন হইলেন। ভৃত্যগণের বাঞ্থাপুরক 
ভগবান্‌ দেবগণের তাদৃশ দৈদ্ দেখিয়া কহিলেন, 
তোমরা দুঃখ করিও না, আমি দৈত্যগণের মধ্যে পর- 
স্পর কলহ উৎপাদন করিয়া! ও স্বীয় মায়া বিস্তার 
করিয়া - তোমাদিগের প্রয়োজন সাধন করিব। হে 
মহারাজ ! অতঃপর অমৃতে লব্চিত্ত দৈত্যগণ “আমি 
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পূর্বের পান করিব, আমি পূর্বের পান করিব, তুমি নহ, 
তুমি নহ’ বলিয়া পরস্পর কলহ আরস্ত করিল । প্রবল 
দৈত্যগণ কলস গ্রহণ করিলে দুর্ববলেরা মাৎসর্ধাযুক্ত 
হইয়। তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়া বলিল, 
এই অমৃতোৎপাদনে দেবগণও তুলা ক্লেশ স্বীকার 
করিয়াছেন; যেমন সত্রযাগে সকলের সমান ফল, 
সেইরূপ এই অম্বতে ও দেবগণের তুল্য অধিকার আছে, 
ইহাই সনাতন ধর্ম । 

ইতিমধ্যে সর্বববিষয়ে উপায়জ্ঞ ভগবান্‌ শ্রীহরি 
এমন একটা পরমাদ্ভূত নারীরূপ ধারণ করিলেন যে, 
উহ! বর্ণনা করিতে কাহারও সামর্থা নাই। তাহার 
দেহ সুদৃশ্য নীলোগুপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও সর্ববাঙ্গ- 
স্থন্দর; কর্ণদ্বয় ভুলা ও আভরণভূষিত এবং বদন 
স্বন্দর কপোল ও উতকৃৰ্ট নাসিকায় কমনীয়। 
ললনার নবযৌবনহেড় উদ্গত স্তনভারে উদর কৃশ 
এবং স্বীয় মুখামোদে অনুরক্ত অলিকুলের বঙ্ধারে 
লোচনদ্বয় উদ্বেগযুক্ত । কামিনী স্বীয় কেশভারে 
উৎফুল্লমল্লিকা মালা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
গ্রাবা কমনীয়া; কণ্ঠে আভরণ ও সুন্দর ভূজযুগল 
অঙ্গদভূষিত; তাহার বিশাল নিতম্ব নিৰ্ম্মল বসনে 
আচ্ছাদিত, তদুপরি দেদীপ্যমান! কাঞ্চী অঙ্গের সুষমা 
বৃদ্ধি করিতেছিল এবং চঞ্চল চরণদ্বয়ে নৃপুরযুগল 
শোভ৷ পাইতেছিল। তিনি সলজ্জ মৃদৃহাস্তের সহিত 
জ্রযুগল কম্পিত করিয়! বিলাসসহকারে কটাক্ষপাত. 
দ্বারা দৈত্যযুথপতিগণের হৃদয়ে মুহমু্ছঃ কন্দপ 
উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন । 
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শ্রীশুকদেব কহিলেন,_ অনন্তর যখন সেই অস্থুর- পুংশ্চলী, তোমরা আমাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন 
গণ অমৃতের নিমিত্ত স্বজনন্সেহ পরিত্যাগ করিয়া করিলে? পণ্ডিতগণ কদাপি কামিনীগণে বিশ্বাস 
পরস্পর কলহ করিতেছে ও দন্থার হ্যায় এক এক স্থাপন করেন না। হে অস্থরগণ! পণ্ডিতগণ 
জন অপরের হস্ত হইতে সুধাপাত্র বলপূর্ববক অপহরণ | কহিয়া থাকেন, মর্কটগণ ও সৈরিণী স্ত্রীগণ নিত্য নুতন 
করিয়া লইতেছে, তখন তাহারা দেখিতে পাইল, ূ নূতন ভোগ্য অন্বেষণ করে; স্থুতরাং ইহাদিগের সহিত 
একটী ললনা আগমন করিতেছে । আহা! ইহার | সখাঃচিরস্থায়ী নহে । 
কিরূপ, কি কান্তি, কি নব যৌন! এই বলিয়া! শ্রীশুকদেব কহিলেন,__তাহার এইরূপ পরিহাস. 
তাহারা কামাতুরহৃদয়ে শীস্র তাঁহার নিকটে গিয়া ৃ বাক্যে অন্থরগণের মন আশ্বস্ত হইল, তাহারা গম্ভীর 
জিত্বাসা করিল,_হে পদ্মপলাশাক্ষি ! বল তুমি কে ? ভাবে হাস্য করিয়া তাহাকে অমৃতপাত্র প্রদান করিল। 
কোথা হইতে আসিতেছ ? কি প্রয়োজন আছে ? হে অনন্তর শ্রীহরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া মৃদুহাস্ত- 


বামোরু ! তুমি কাহার ? তুমি আমাদিগের চিত্তকে 
উদ্মথিত করিতেছ। অমর, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্বব, 
চারণ ও লোকপালগণ কেহই তোমাকে ইতিপূর্বে 
স্পর্শ করে নাই, মনুষোর কথা৷ ত' হুদুরপরাহত, ইহা 
আমরা অবগত নহি এরূপ নহে। হে শুভ্র! 
বিধাতা দয়! করিয়া শরীরিগণের সকল ইন্দ্রিয় ও মনের 
প্রীতি বিধান করিবার নিমিত্ত কি তোমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন অথবা যদৃচ্ছাক্রমে :আসিয়াছ ? আমা- 
দিগের নিশ্চিত বোধ হয়, তিনিই তোমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন । হেভামিনি! আমরা এই অসৃতবস্ত 
লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছি; হে স্থমধ্যমে ! 
আমাদিগের এই জ্ঞাতিবিরোধের শান্তি বিধান কর। 
আমরা কশ্যপের পুজ, আমরা সকল ভ্রাতাই অমুতের 
নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছি; আমাদিগের 
মধ্যে যাহাতে বিবাদ না ঘটে, তুমি সেইরূপ ন্যায়- 
সঙ্গতরূপে আমাদিগের মধ্যে অমৃত বিভাগ করিয়া 
দাও। দৈত্যগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মায়ানারী- 
মস্তি প্রীহরি রুচির অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্ত- 
সহকারে কহিলেন,_হে বশ্যুপপুক্রগণ আমি 
৮৬৯২ রর 


সহকারে মনোহর বাক্যে কহিলেন, _-আমার বিভাগ 
কোথাও ন্যাষা, কোথাও ব ন্যায্য হইতে পারে, 
ইহাতে যদি তোমরা সম্মত হও, তাহা হইলে জামি 
তোমাদিগের মধো এই সুধা বিভাগ করিয়া দিতে 
পারি। অন্ত্ররেজ্্রগণ তাহার কার্যের কোথায় 
পর্য্যবসান হইবে বুঝিতে পারিল না; তাহারা তাহার 
পূর্বেবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! তথাস্তু বলিয়া সম্মতি 
জ্ঞাপন করিল। অনন্তর তাহারা উপবাসানম্তর স্নান 
ও হুবিদ্র্পরা অনলে হোম করিয়া গো, বিপ্র ও ভূত- 
গণকে প্রণাম করিল; দ্বিজগণ মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন 
করিলে, তাহার! ইচ্ছানুরূপ নুতন বসন পরিধান ও 
অলঙ্কারাদিদ্বা ভূষিত হুইয়া সকলেই পূর্ববাগ্র 
কুশোপরি উপবিষ্ট হইল । অনন্তর ধুপদ্বারা আমো- 
দিত এবং মাল্য ও দীপকন্ারা পরিশোভিত গৃহে দুর 
ও অস্্ররগণ প্রাঙ মুখ হইয়া উপবেশন করিলে, তিনি 
কলসহস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন । হে নরেন্দ্র! 
তাহার করভসদৃশ স্ববৃত্ত উরুদ্বয়; বিশাল নিতম্বে 
কমনীয় দুকুল শোভা পাইতেছিল এব তিনি 
নিতম্বনতরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছিলেন; সেই 


8৯০ 


কুস্তস্তনীর লোচনযুগল মদবিহবল হুইয়াছিল ও চরণে 
কনকনুপুর মধুর ধ্বনি করিতেছিল। 
সেই পরদেবতা শ্রীহরিকে দেখিলেন যেন লক্ষ্মীর সখী, 
তাহার শ্রবণে কনককুগুল এবং কর্ণ, নাসিকা, কপোল 
ও বদন স্চারু, তাহার কটাক্ষে মৃদুহান্ত প্রকাশ 
পাইতেছিল ও স্তনযুগল হইতে কঞ্চুক বিগলিত 
হইয়াছিল; দেবাস্থরগণ তাহাকে দেখিয়া অতীব 
মুগ্ধ হইল। অঢ়াত মনে করিলেন, এই সকল 
অন্থর স্বভাবতঃ নৃশংস; যেমন সর্পগণকে ক্ষীরদান 
অন্যাধ্য, সেইরূপ ইহাদিগকেও স্থধাদান নীতিবিরুদ্ধ ; 


ভাগ প্রদান করিলেন না। জগৎপতি উভয়পক্ষের 
পৃথক পৃথক পংক্তি করিয়! স্ব স্ব পংক্তিতে দেব ও 
অন্থরদিগকে উপবেশন করাইলেন ; অনন্তর কলস- 
গ্রহ্ণপুর্ববক বহুমান ও প্রিয়বাক্যাদিদ্বার৷ অস্ত্ররদিগকে 
অতিক্রম করিয়া গমনপূর্ববক দুরস্থ হইলেও দেবতা- 
দ্বিগকে জরামৃত্যুহরা সুধা পান করাইলেন। হে 
রাজন! অন্থরগণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও সেই ললনার 
তাঁছাদিগের প্রতি স্নেহ স্মরণ করিয়া এবং স্ত্রীলোকের 
সহিত বিবাদ অতীব নিন্দনীয় নিবেচন! করিয়া বাঙ.- 
নিষ্পত্তি করিল না। অন্থরগণ সেই নারীর প্রতি 
অতীব প্রণয় স্থাপন করিয়াছিল; পাছে প্রণয়ভঙ্গ 
হয়, এই নিমিত্ত ভীত হুইল; ভগবান্ও তাহাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, দেবগণ অতি অধীর, ইহার! পূর্বে 
কিঞ্চিৎ পান করুক, তোমরা ধীর, ক্ষণকাল প্রতাক্ষা 
কর; এইরূপে তাহারা বহুসম্মানবাক্যে আবদ্ধ হইয়া 
কোন অপ্রিয় বাক্য বলিল না। 


' দ্বারা জানাইয়া দিলেন । 
| তাহার মস্তক ক্ষুরধার চক্রত্বারা ছেদন করিলেন, 
' শিরোহীন দেহ স্ধাস্পৃষ্ট হয় নাই, এই নিমিত্ত উহা 
' পতিত হইল। মস্তক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই 
হেতু ভগবান তাহাকে গ্রহ করিলেন; সেই 
' বৈর-নিবন্ধন পর্ননকালে চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ 
' করে। 

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্‌ তাহাদিগকে অমৃতের ' 
' করিয়া ফেলিলে লোকভাবন ভগবান্‌ শ্রীহরি অস্ুরেন্দ্র- 
৷ গণের সমক্ষেই স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে 
সমুদ্রমন্থনব্যাপারে দেশ, কাল, মন্দরগিরি, সমুদ্রে 


ইতিমধ্যে রাহু ' 


হরীমন্তাগৰত । 


দেবতার বেশে স্বীয় অস্থররূপ আচ্ছাদিত করিয়া 
দেবান্থরগণ | দেবগণের পংক্তিতে চন্দ্র ও সুধ্যের মধ্যম্থলে প্রবিষ্ট 


হইয়া স্ধাপান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা ইঙ্গিত- 
শ্রীহরি স্ুধাপানকালে 


এইরূপে দেবগণ অমৃত প্রায় নিঃশেষরূপে পান 


ক্ষিপ্ত লতাদি, কর্ম্ম ও'মতি দেব ও অস্ত্ররগণের পক্ষে 
তুল্য হইলেও ফলের পার্থক্য হইল; অতএব ধাহার 
পাদপক্কজরজঃ আশ্রয় করিয়া! স্ুরগণ অনায়াসে অমৃত- 
রূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং যাহা হইতে বিমুখ হইয়া 
দৈত্যগণ অমৃত হইতে বঞ্চিত হইল, সেই শ্রীহরিই 
একান্ত সেব্য । মনুষ্য প্রাণ, ধন, কর্ম, মন ও বাক্য- 
দ্বারা দেহ ও পুজ্জাদির নিমিত্ত যাহা কিছু করিয়৷ থাকে, 
তাহা! ব্যর্থ হইয়৷ যায়; কারণ, উহা পৃথক পৃথক্‌ 
শীখাসেচনের গ্যায় হইয়। থাকে; কিন্তু এ সকল 
প্রাণাদিদ্বার! ঈশ্বরের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহ! বৃক্ষের মুলদেশসেচনের ন্যায় মহাফল প্রসব 
করিয়া থাকে, কারণ, ঈশ্বর সর্বত্র অনুস্যৃত হইয়া 
বিরাজ করিতেছেন 


নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯। 


দশম অধ্যায় । 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_হে রাজন্‌! দৈত্যদানবগণ ; করিল । হে পাুবংশধর | 


বিচিত্র ধবজপট, শ্বেত 


অতি বদ্ুসহকারে সমুদ্রমস্থনকার্য্ে আপনাদিগকে ; ও অমল ছত্র, বহুমূল্য হীরকদ গুবিশিষ্ট মযুরপুচ্ছনির্ল্মিত 
নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাস্ণুদেবপরাষ্মুখ | বাজন ও চামর,, বায়ুকম্পিত উত্তরীয় ও উষ্ণীষ, দীপ্ডি- 
বলিয়া অস্ত লাভ করিতে পারিল না। গরুড়বাহন : বিশিষ্ট বর্ম্ম ও অলঙ্কার এবং সূর্যারশ্মিপাতে অতীব 


অমৃত সাধন করিয়া ও স্বীয় ভক্ত দেবগণকে উহা 
পান করাইয়া সর্ধভূতের সমক্ষে অন্তহিত হইলেন । 
তখন দৈত্যগণ শত্ৰু দেবগণের পরমা সিদ্ধি দেখিয়া 


ক্রোধে জুলিয়া উঠিল এবং আয়ুধ উত্তোলন করিয়া : 


দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল । অনন্তর নারায়ণের 


ূ 
| 
| 
\ 
| 
। 
ূ 


দীপ্যমান বিশদ অস্ত্র ও বীরপংক্তি, এই সকলঘ্বারা 
দেব-দানব বীরগণের সেনান্বয়ের অপূর্ব শোভা হইল, 
যেন জলচরপ্রাণিবিশিষ্ট দুইটা সাগর বিরাজ করিতে 
লাগিল। হেরাজ্ন্! এই যুদ্ধে বিরোচনপুজ্র বলি 
অস্থুরগণের সেনাপতি হইলেন; বৈহায়স নামে 


পদাত্রিত দেবগণও শক্ত্রাদিগ্রহণপূর্ববক দৈত্যগণের ৃ তাহার এক রথ ছিল, উহা ময়দানবনির্ষ্িত ও কামগ ; 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কারণ, এক্ষণে স্ুধাপান | এ রথ অঠীব আশ্চর্ধ্যময়, উহার শক্তি নির্দেশ করা 
করিয়া তীহাদিগের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে ৰ যায় না, অথব! তর্কঘ্বারা নিরূপণ করা যায় না; অসুর 
ক্ষীরোদসমুদ্রের কুলে দেবগণ ও অন্তুরগণের মধ্যে ৷ পতি যুদ্ধের উপকরণসমূহ রথে স্থাপন করি, 
রোমহর্ষণ পরমদারুণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । , সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া এবং ছত্রচামরাদিতে 
সেই যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিগণ রুন্ধচিত্তে পরস্পর সম্মুখীন ! পরিশোভিত হুইয়৷ যখন বিমানবরে আরূঢ় হইলেন, 


হইয়া অসি ও বিবিধ অন্ত্রশস্ত্রাদিহ্থারা পরস্পরকে 


তখন বোধ হইল যেন উদয়গিরির শিখরদেশে শশধর 


প্রহার করিতে আস্ত করিল। শঙ্খ, তৃর্য, মৃদঙ্গ, সমুদিত হইলেন; অন্যান্য অন্থরযৃথপতিগণ তাহার 


ভেরী ও ডমরুর ধ্বনি এবং গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব, 
রথ ও পদাতির মহান্‌ কোলাহল উত্থিত হুইল । সেই 
রণাঙ্গনে রথা, পদাতি, অশ্বারোহী ও গজারোহী 
যথাক্রমে রথী, পদাতি অশ্বারোহী ও গজারোহীর 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সৈনিকগণ উষ্র, হস্তী, 
গর্দভ, বানর, ভল্লুক, ব্যাস্ত, সিংহ, গৃধ, কঙ্ক, বক, 
শ্যেন, ভাস, শরভ, মহিষ, গণ্ডার, গোরুষ, গবয়, 
অরুণ, শিবা, মুষিক, কৃকলাস, শশক, মনুষ্য, ছাগ, 
কৃষ্ণসার, হংস, শুকর প্রভূতির উপর আরোহণ করিয়া, 


কেহ কেহ ব। জলচর ও স্থলচর পক্ষীর উপর আরোহণ 


করিয়া, কেহ বা বিকৃতদেহ প্রাণীর উপর আরঢ হইয়া 
উত্তয় সেনার অগ্রো অগ্রে আসিয়া রণাঙ্গনে প্রবেশ 


চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; নমুচি, শন্বর, 
বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, ছিমুদ্ধ। কালনাভ, প্রহেতি, 
হেতি, ইন্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্জদংঘ, বিরোচন, 
হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, মেঘছুন্দুভি, তারক, চক্র- 
দৃক্‌, শুস্ত, নিশুস্ত, জস্ত, উৎকল, অরিষ্ট, রিষ্টনেমি, 
ময়, ত্রিপুরাধিপ এবং পৌলম, কালেয় ও নিবাত- 
কবচাদি অন্যান্য অস্থুরগণ, ইহারা সকলেই র্লেশভাগী 
হইয়াছেন, কিন্তু অমুতের ভাগ প্রাপ্ত হন নাই, ইহারা 
যুদ্ধে বহুবার অমরগণকে পরাজয় করিয়াছেন ; এক্ষণে 
ইহারা সকলেই সিংহনাদ করিতে করিতে শঙ্খধ্বনি 
করিলেন, তাহাতে দশদিক নিনাদিত হইল । 

* শক্রুদিগকে গর্ব্বিত দেখিয়া ইন্দ্র অতীব ক্রুদ্ধ 


৪৯২ | সভ্য 

হইয়া দিগগজ রাতে আরোহণ করিলেন, গেল। দেবগণ ও জন্ুরগণের পদাধাতে এবং রথচক্রের 
এঁরাবতের . মদধারা ক্ষরিত হইতেছিল, ইন্দ্র তদুপরি | সংঘর্ষে রণভূমি চুর্ণিত হইল, তথা হইতে উৎকট 
আরূঢ় হইলে বোধ হইল যেন সূর্য্য প্রত্রবণযুক্ত ; ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া দিঙ মণ্ডল ও সূর্য্যদেবকে 
উদয়গিরির শিখরদেশে আকাশমগুলে স্বয়ং দেদীপ্যমান | আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, অনস্তর রণভূমি ক্ষরিত 
হইলেন। বায়ু, অগ্নি ও বরুণাদি লোকপালগণ স্ব ; শোণিতে পরিপ্নত হইলে, ধুলিরাশির বিরাম হুইল ; 
স্ব গণের সহিত নানা বাহন, ধ্বজ ও আয়ুধসমস্থিত : আভরণ ও আয়ুধযুক্ত ছিন্ন বিশাল বাহু, করভসদৃশ 
হইয়া তাঁহার চতুদ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ! উরু ও মন্তকসকল রণভূমিকে সম্যক আবৃত করিয়া 
অনন্তর দেবগণ ও অন্থরগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়! | ভীষণ দৃশ্যের আবির্ভাব করিল, ছিন্ন মুণ্ডসকল হইতে 
নামগ্রহণপূর্ববক আহ্বান করিয়া পরস্পরকে তিরক্কার : কিরীট ও কুণ্ডল "ঘলিত হইয়াছিল । কবন্বগণ উত্থিত 
করিতে লাগিলেন এবং দুইজন দুইজন করিয়া যুদ্ধে | হইয়া ভূজদণ্ডে আয়ুধ উত্তোলনপূর্ববক স্ব স্ব ছিন্নমুণ্ডের 
প্রবৃত্ত হইলেন । হেরাজন্‌! বলি ও ইন্দ্র, তারক ' চক্ষুর সাহায্যে রণাঙ্গনে ইতস্ততঃ ধাবন করিতে করিতে 
ও গুহ, বরুণ ও হেতি, মিত্র ও প্রহেতি, যম ও ! সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিল। বলি দশ বাণে 
কালনাভ, বিশ্বকৰ্ম্মা ও ময়, শব্বর ও ত্বষ্টলা, বিরোচন | মহেন্দ্রকে, তিন বাণে এঁরাবতকে, চারি বাণে 
ও সবিতা, নমুচি ও অপরাজিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ! এঁরাবতের চারি পাদরক্ষককে ও এক বাণে গজ- 
বৃষপর্ববা, সূর্যযদেব ও বলির জ্যোষ্ঠপুজ বাণপ্রভূতি শত : চালককে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র এ সকল বাণকে 
ভ্রাতা ঘন্হযুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইলেন। এইরূপে চন্দ্র ও | আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সমসংখ্যক তাক্ষ 
রাহ, বায়ু ও পুলোমা, মহাবেগবতী ভদ্রকালী দেবী: ভল্লান্্র্থারা ক্ষিপ্রহত্তে অর্ধপথে ছেদন করিয়! 
ও শুস্তনিশুস্ত, বৃধাকপি ও জন্ত, বিভাবস্থ ও মহিষ, ফেলিলেন । ইন্দ্রের.এই বীরত্ব দেখিয়া বলি অমর্ষ- 
বাতাপির সহিত ইন্ব ও ব্র্মপুক্র বশিষ্ঠাদি, দুর্শ্র্য ! জ্বলিত হইয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্র মহোন্কাসদৃশী 
ও কামদেব, উৎকল ও মাতৃকাগণ, বৃহস্পতি ও প্রত্বলিত৷ সেই শক্তি দৈত্যপতির হস্তেই ছেদন করিয়া 
গুক্রাচার্য্য, শনৈশ্চর ও নরক, মরুদ্গণ ও নিবাত- : ফেলিলেন। অনন্তর বলি শূল, প্রাস, তোমর ও 
কবচ, বন্থুগণ ও কালেয়গণ, বিশ্বেদেবগণ ও পৌলোমগণ : খষ্টিপ্রভৃতি যে যে অগ্তর গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্র তৎ 
এবং রুদ্রগণ ও ক্রোধবশগণ পরস্পর দ্বন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত; সমুদয়ই ছেদন করিলেন । হেরাজন্! অন্ত্রসকল 
হইলেন। পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই | ছিন্ন হইলে অন্থুরপতি আন্মরী মায়া বিস্তার করিয়! 
দেব ও অস্থ্রগণ ঘন্বযুদ্ধে মিলিত হইয়া মহাবেগে ৷ অস্তধ্ণন করিলেন, অনন্তর সুরসেনার উপরিভাগে 
তীক্ষ শর, অসি, তোমর, তৃপ্তি, চক্র, গদা, খণ্ডি, এক পর্বত আবিভূতি হুইল। সেই পর্ববত হইতে 
পটিশ, শক্তি, উল্ম_ক, প্রাস, পরশু, খড়গ, ভব, পরিঘ, | দাবায়িদবারা দহামান তরুসকল পতিত হইতে লাগিল 
মুর. ও তিন্দিপালদ্বারা পরস্পরের ন্তক ছিন্ন | এবং টঙ্কান্ের রায় তীক্ষ শিখরযুক্ত শিলাসমূহ পতিত 
করিতে লাগিল। আরোহিগণ স্ব স্ব বাহন গজ, | হইয়া স্থুরসেনাকে চূর্ণিত করিতে লাগিল। সপ, 
তুরঙ্গ ও রথের সহিত ছিন্ন ভিন্ন হইল, পদ্াতিগণেরও : মহোরগ ও বৃশ্চিকসকল পতিত হইতে লাগিল এবং 
তানৃশী দশা হইল; এইরূপে সৈনিকগণের বাহু, উরু, সিংহ, ব্যাপ্ত ও বরাহদকল ঘেবসেনার গজসকলকে 
ঘন্ধরা, পদ, ধ্বজ, ধনুঃ কবচ ও ভুষণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া | মর্দন করিতে লাগিল । রাক্ষসগণ ও শুলহত্ত বিবস্ত্র 


অস্টম ন্ধন্ধ। 


শত শত. রাক্ষপী “মার মার, কাট কাট’ শব্দে দেব- 
সেনাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর অন্তরীক্ষে বিশাল 
মেধসকল গম্ভীর কর্কশ শব্দ করিতে লাগিল এবং 
বাতাহত হইয়া গর্জন করিতে করিতে অঙ্গারবৃষ্টি 
করিতে লাগিল। দৈত্যপতির স্ষ্ট সুমহান্‌ বহ্ছি 
বায়ুর সাহায্যে প্রলয়াগ্মির হ্যায় প্রচণ্ড রূপ ধারণ 
করিল, তাহাতে বিবুধসেন৷ দদ্ধীভূত হইতে লাগিল । 
প্রচণ্ড বাতাঘাতে উদ্ভুত তরঙ্গ ও আবর্তে ভীষণ সমুদ্র- 
চতুর্দিকে উদ্বেল পরিলক্ষিত হইল । এইরূপ অপরা- 
পর অতিমায়াবী অলক্ষ্যগতি দৈত্যগণ রণে নানাবিধ 
মায়া বিস্তার করিলে সুরসৈনিকগণ বিষাদ প্রাপ্ত 
হইল । 

হে রাজন্‌ ! যখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যগণের 
মায়ার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন 
তাহার! শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তীহা- 
দিগের ধ্যানে পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্বভাবন ভগবান্‌ তথায় 
প্রাহুড়'ত হইলেন। পীতাম্বর নবক্জলোচন শ্রীহরি 
অন্ট বাহুতে অষ্ট আয়ুধ ধারণপুর্ব্বক নয়নগোচর 
হইলেন, তাহার চরণপল্লপব গরুড়ের ক্বন্ধদেশে স্থাপিত 


৪৯৩ 


ছিল এবং বক্ষস্থলে কৌস্তভ, প্রী, মস্তকে মহামূল্য 
কিরীট ও শ্রবণযুগলে মহার্হ কুণ্ডল বিলসিত 
হইতেছিল। যেমন জাগরণকালে স্বপ্ন বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ মহীয়ান্‌ প্রভু দেবসেনামধ্যে প্রবেশ 
করিলে তাহার মহিমায় অন্ুরগণের মন্ত্রাদিপ্রয়োগ- 
জনিতা মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। শ্রীহরির স্মৃতিই 
সর্ব-বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে, এক্ষণে 
তিনি স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, তাহাতে বিপদ থাকি- 
বার সম্ভাবনা কি? অনন্তর সিংহবাহন কালনেমি 
রণাঙ্গনে গরুড়বাহনকে দেখিয়! শূল বিঘূর্ণিত করিয়া 
তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল, ত্রিগুণেশ্বর ভগবান্‌ 
গরুড়ের মস্তকে পতনশীল সেই শূল অবলীলাক্রমে 
বামহস্তে গ্রহণ করিয়৷ তদ্দ্বারাই বাহনের সহিত 
কালনেমিকে হনন করিলেন । অনস্তর মালী ও 
স্থমালী এই দুই প্রবল দৈত্য চক্রদ্বারা ছিন্নশিরাঃ হইয়! 
রণস্থলে পতিত হইলে মাল্যবান্‌ তীক্ষগদাদ্বার ভগ- 
বান্‌কে প্রহার করিয়া যেমন পক্ষিরাজকে বধ করিবার 
নিমিত্ত গদা উত্তোলন করিল, অমনি শ্রীহরি চক্রদ্বারা 
গর্জনকারী অরির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 


দশম অধ্যায় সমাপ্ত | ১০। 


একাদশ অধ্যায় । 


শরীশুকদেব কহিলেন,__অনন্তর পরমপুরুষের 
করুণায় ইন্দ্র ও বায়ুপ্রভূতি স্ৃরগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া 
যে সকল দৈত্য পূর্বে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল, 
তাহারা এক্ষণে রণে তাহাদিগকে বিষম প্রহার করিতে 
আরম্ভ 'করিলেন। দেব ইন্দ্র কোপাশ্বিত হইয়! 
বলিকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্জজ উত্তোলন করিলে 
'প্রজাগণ, উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। 


ধীরচেতাঃ ও অগক্রাদিসম্পন্ন বলিকে সংগ্রামস্থলে, 


স্বীয় সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া বজপাণি তাহাকে 
তিরস্কার করিয়া বলিলেন,__রে মুঢ়! আমরা মায়ার 
ঈশ্বর, তুই মায়া বিস্তার করিয়া আমাদিগকে জয় 
করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিস্‌ ? যেমন কপটবৃত্তি ধূর্ত 
বালকদিগের চক্ষুঃ নিরুদ্ধ করিয়া বঞ্চনাপূর্ববক তাহা- 
দিগের ধন হরণ করে, তুই সেইরূপ আমাদিগকে 
বঞ্চনা করিয়! জয় করিতে ইচ্ছা! ররিয়াছিস্‌। নাহার 
মায়! বিস্তার করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকাঞ্জ করিতে 


৪৯৪ 
"ও তদুপরি মহলের্কাদি অধিকার করিতে অভিলাষ 
করে, আমি সেই মুর্খ দশ্যুদিগকে তাহাদ্দিগের : 


পূর্ববাধিকৃত পদ হইতেও অধঃপাতিত করিব। রে? 
মুঢ! এই আমি শতপর্বববিশিষট বজ্রস্থারা দুষ্ট : 
' করিলেন। দানবশ্রেষ্ঠ জন্ত যুদ্ধম্থলে সারখির 
: বিক্রমের প্রশংসা করিয়া সহাস্তমুখে তাহাকেই 
হইয়! ৷ 
৷ ছুঃসহ হইলেও মাতলি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদনা 
৷ সহা করিলেন, তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বঞ্রদ্বার! 


মায়াবী তোর মুগ্তচ্ছেদন করিব, জ্কাতিগণের সহিত 
মিলিত হইয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। 

বলি কহিল,--জীবগণ কালপ্রেরিত 
সমরকার্য্ে প্রবৃত্ত হয়; স্থৃতরাং কাহার ভাগ্যে জয় ও 
কীৰ্ত্তি, কাহার বা পরাজয় ও মৃত্যু অনুক্রমেই হইয়া 
থাকে। 


থাকিস্, এই অজ্ঞতাহেতু সাধুগণ তোদের অবস্থা 


অতি শোচনীয় বলিয়৷ মনে করেন; আমর! তোদের । 
মর্মস্পর্শী কটুবাক্যকে অতি অকিঞ্চিতকর বলিয়া ৃ 
| সহজ অশ্বকে যুগপৎ প্রহার করিল; পাক একবার 


মনে করি। 


প্রীশুকদেব কহিলেন,__বীরমর্দন ধীরস্বভাব বলি 
এইরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়! পরুষবাক্যে আহত : 
৷ করিল, তাহার এই রণকৌশল অদ্ভুত বলিয়া সকলের 


দেবরাজকে পুনর্ববার আকর্ণপুরিত নারাচাক্ট্রে আহত 
করিলেন। এইরূপে যথার্থবাদী বলিকর্তৃক তিরস্কৃত 
হইয়া দেবরাজ অস্কুশাহত গজের ম্যায় তদীয় প্রহার 
সহ করিয়া লইলেন না, প্রত্যুত তিনি বলির উদ্দেশে 
শক্রমর্দন অব্যর্থ বজ্কান্্র নিক্ষেপ করিলেন, তদ্দ্বারা 
আহত হইয়া অস্থররাজ ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় 
বিমানের সহিত ভূমিতলে পতিত হুইলেন। সখাকে 
পতিত দেখিয়া দৈত্যরাজের ভিতাকাঙ্ক্ষী সখা জন্ত 


দৈত্যরাজ হত হইলেও তাহার হিতসাধন করিবার ; 
সিংহারূঢ : 
৷ বিহ্বলচিত্তে হাহাকার করিয়া উঠিল । 
পূর্বক তীহার ও তীয় গজরাজের দ্ষন্ধদেশে | 


মানসে ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হুইল । 
হমহাবল অস্ুর ইন্দ্রের সপ্মুখান হইয়া গদা উত্তোলন- 


বাহারা বিবেকী, তঁহারা জগৎকে কালপাশে 
নিয়ন্ত্রিত বলিয়! দর্শন করেন ; স্ৃতরাং হর্ষ ও শোক ! 
করেন না; তোরা বিবেকহীন মুর্খ, তোরা আত্মাকে : 
জয় ও কী্ির উপায়স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া : 
 পূর্ববক যেমন মেঘসকল পর্ববতোপরি ধারা বর্ষণ. করে, 


জীমন্তাগবউ । 
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ব্যথিত ও অতান্ত ৰ বিহ্বল হইয়া জিন জানু 
। পাতিত করিয়া ঘোর মুচ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনস্যর 
মাতলি দশ শত অশ্বসমম্থিত রথ আনয়ন করিলে 
দেবরাজ গজ পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ 


© ত” শালি আর চস পরল শি গান ত. 


প্রজ্মলিত শুলঘ্বারা আঘাত করিল; সেই প্রহার 


জস্তের মস্তকচ্ছেদন করিলেন । দেবধি নারদের মুখে 
জস্তের নিধনবার্তী শুনিয়া নমুচি, বল ও পাকপ্রভূতি 
তাহার জ্ঞাতিগণ সত্বর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হুইল। 
তাহারা রুঠোর তিরস্কারদ্বার! ইন্দ্রের মর্ম্মপীড়া প্রদান, 


সেইরূপ তাহাকে অন্ত্রবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
ক্ষিপ্রহস্ত বলনামক অন্তর যুদ্ধে সহশ্র শরদ্বার! ইন্দ্রের 


মাত্র শরসন্ধান ও নিক্ষেপ করিয়া শত বাণে মাতলিকে 
ও অপর শত বাণে অবয়ব্সমন্বিত রথকে আঘাত 


প্রতীতি হুইল । এদিকে নমুচি স্বর্ণপুজ্খযুক্ত পঞ্চদশ 
মহান্ত্রতার ইন্দ্রকে প্রহার করিয়া সজল জলদের ন্যায় 
রণস্থলে গর্জন করিয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে 
মেঘসকল সূর্যকে আবৃত করে, সেইরূপ অস্থুরগণ 
শরজালদ্বারা রথ ও সারথির সহিত ইন্দ্রকে চতুর্দিকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ' যেমন সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন 
হইলে বণিকৃসকল ব্যাকুল হুইয়া কোলাহল করিয়া 
থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রকে না দেখিয়া অনুচরগণের সহিত 
দেবগণ নায়কবিহীন ও শক্রবলে নির্জিজিত হুইয়া অতীব 


অনস্তর দেবরাজ অশ্ব, রথ, ধ্বঙজ ও. সারথির 


মহাবেগে- আঘাত করিল। - এরাবত গদ্থাপ্রহারে : সহিত শরনির্িত পিঞ্জর হইতে . বিনিগুঁত হইলেন; 


অফ স্বন্ধ 


বট © পি জপ ও APN জপ টি পি উস Des Ta জি শপ পা Re UO শি ভি উল আঠা ই গাথা সাত 


যেমন নিশাবসানে দিবাকর স্বীয় তেজে দিক্লমূহ, | 
অস্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া প্রকাশিত 
হন, সেইরূপ মহেন্দ্রও প্রকাশিত হুইলেন। দেব 
স্থরপতি যুদ্ধে স্বীয় দেবসেনাকে দৈত্যগণকর্তৃক 


বিমর্দিত দেখিয়া ত্রুদ্ধ হইলেন এবং শক্রকে নিধন : 


করিবার নিমিত্ত বজ উদ্যত করিলেন । অনন্তর ইন্দ্র ! 


সেই অস্টধার বজ্দ্বারা বল ও পাকের জ্ঞাতিগণের | 
সমক্ষে তাহাদের উভয়ের মস্তক ছেদন করিয়৷ দৈত্য- : 


গণের মনে ভীতি উৎপাদন করিলেন । 


হে রাজন্‌.! : 


নমুচি তাহাদিগের নিধন দেখিয়া আর সহা করিতে, 
পারিল না, তাহার মনে যুগপৎ, শোক ও ক্রোধের ' 


উদয় হইল; অনুর ইন্দরকে বধ করিবার নিমিত্ত 


৷ এরূপ বর প্রদান করিয়াছি; 


পরম উদ্ধত হইয়া লৌহময় ঘণ্টাযুক্ত ও হেমভূষিত : 


শূল গ্রহণপূর্ববক ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং 
বিনম্ট হইলি বলিয়া ক্রোধে তর্ডজন করিতে করিতে 
সিংহনাদসহকারে দেবরাজের উদ্দেশে নিক্ষেপ 
করিল। ইন্দ্র সেই শুলকে আকাশপথে মহাবেগে 
আসিতে দেখিয়া অন্রসমূহদ্বারা সহজ খণ্ডে ছিন্ন 
করিয়৷ ফেলিলেন, অনস্তর ত্রিদশপতি রোধাম্বিত হইয়া 
তাহার শিরশ্ছেদ, করিবার নিমিত্ত গ্রীবাদেশে বজ 
প্রহার করিলেন; কিন্তু অতীব আশ্চধ্যের বিষয় 
এই যে, যে বজ্র অতিবীর্য্যবান্‌ বৃত্রাস্থুরের অঙ্গ ভেদ 
করিয়াছে, সেই তেজস্বা বজ্র এক্ষণে স্থরপতিকর্তৃক 
মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হয়৷ নমুচির ত্বকৃও ভেদ করিতে 
সমর্থ হইল না, প্রত্যুত গ্রীবার ত্বকে আহত হইয়া 
কুষ্ঠিত হইল। শক্র বজ্জকে বার্থ করিল দেখিয়া ইন্দ্র 
ভীত হুইয়া চিন্তা করিলেন, দৈবযোগে এ কি লোক- 
বিমোহন ব্যাপার ঘটিল ! পূর্ববকালে পর্বতসকল 
পক্ষের সাহায্যে অন্তরীক্ষে গমন করিতে করিতে 
পৃথিবীতে পতিত হইয়া! স্ব স্ব ভারে নিম্পেষণ করিয়৷ 
প্রজাগণের ধবংসবিধান করিত; যে বজ্ঞান্র্রের 


পপ শি পদ শপ শপ পপি শত শপ শপ 


৪৯৫ 


বদ্বারা ন্বষ্টার বীর্ধ্যাধিক তপঃ স্বরূপ কুা্থরকে 
বিপাটিত করিয়াছি এবং অন্যান্য যে সকল বীরের স্বক্‌, 
অন্য সকল অস্ত্র ভেদ করিতে পারে নাই; আমি 
যে বঙ্জের সাহায্যে তাহাদিগকেও বিপাটিত করিয়াছি, 
সেই বজ নিক্ষেপ করিলাম, অথচ একটা অকিঞ্চিৎকর 
৷ অন্থুরে তাহা প্রতিহত হইল; অতএব দধীচির 
ব্রক্মতেজঃ অকারণ হইল, অতঃপর আমি সামান্য 
লগুড়তুল্য এই বজ্র আর গ্রহণ করিব না। যখন ইন্দ 
এইরূপে বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন, তখন আকাশবাণী 
হইল, এই দানব কোন শুক্ষ বা আর্দ্র পদার্থ হইতে 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে নাঃ যে হেতু আমি ইহাকে 
অতএব হে মঘবন্‌ ! 
এই রিপুর বধের নিমিশ অন্য কোন উপায় 
চিন্তা কর। 

মঘবান্‌ সেই আকাশবাণী শুনিয়া স্থুসমাহিত 
হইলেন এবং ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলেন, ফেন 


৷ উভয়াত্মক, উহ! গুক্'ও নহে; অৰ্দ্ৰও নছে; অনন্তর 


সাহায্যে আমি তাহাঙ্ছিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছি, . 


তদ্দ্বার| নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন । তখন মুনিগণ 
তাহার স্তব করিতে লাগিলেন ও মাল্যদ্বার৷ তাহাকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন; বিশ্বাবন্থ ও পরাবন্থ নামে 
দুই গন্ধর্বমুখ্য তাহার গুণগান করিতে লাগিলেন,দেব- 
দুন্দুভি নিনাদিত হইল এবং নর্তকীগণ আনন্দে নৃতা 
করিতে লাগিল, এইরূপে বায়ু, অগ্নি ও বরুণাদি 
অন্যান্য দেবগণ, যেমন সিংহসকল মৃগদিগকে বধ করে, 
সেইরূপ অন্যান্য প্রতিদ্বন্ী অন্ুরদিগকে নিধন 
করিলেন । . হে রাজন! অতঃপর ব্রহ্মা দানরসংক্ষয় 
দেখিয়া দেবধি নারদকে প্রেরণ করিলেন; তিনি 
দেবতাদিগকে দানবনিধনব্যাপার হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া কহিলেন, আপনারা নারায়পের ভুজ আশ্রয় 
করিয়৷ অমৃত প্রাপ্ত ও সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছেন, 
এক্ষণে সকলে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন.| 

ক্রীশুকদেব কছিলেন,--দেবগণ দেবি .বাকোর 


৪৯১" ্ীমস্তাগবত । 


মর্যাদা রক্ষ। করিবার নিমিত ক্রোধবেগ সংযত করিয়া : বিনষ্ট হয় নাই ও কন্ধরা বিদ্যমান ছিল, শুক্রাচার্খ্য 
সকলে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন, অনুচরগণ | স্বীয় সঞ্জীবনীবিদ্যাত্থার তাহাদিগকে সম্ীবিতত 
তাহাদের যশোগাথা গান করিতে লাগিল । রণস্থলে :' করিলেন। দৈত্যগুরু বলিকে স্পর্শ করিলে তিনি 
ধে সকল দানব অবশিষ্ট ছিল, তাহারা) প্রীনারদের : ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্মুতি পুনর্ববার প্রাপ্ত হইলেন ; তিনি 
অনুমতিক্রমে বিপন্ন বলিকে লইয়া অস্তপর্ববতে গমন লোকতশ্ববিচক্ষণ ছিলেন; এই নিমিত্ত পরাজিত 
করিল। তন্মধ্যে যে সকল দৈতোর অবয়বসকল হইলেও দুঃখিত হইলেন ন। 

একাদশ অধ্যার সমাপ্ত । ১১। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


স্রীশুকদেব কহিলেন,__বৃষধ্বজ শুনিলেন শ্রীহরি আপনারই চরণাস্তোজ উপাসনা করিয়া থাকে। 
স্্রীরূপধারণপূর্ববক দানবদিগকে মোহিত করিয়া সুর- ৷ আপনি ব্রহ্ম হইলেও একান্ত উদ্দাসীন নহেন, কারণ, 
গণকে সোম পান করাইয়াছেন, তখন তিনি বৃষে | আপনি এই বিশ্বের স্ষ্থি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু ; 


আরোহণপুর্ববক সর্বব ভূতগণে পরিবৃত হইয়া 


উমার সহিত ভবকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, মহাদেব 
উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে সম্মান প্রদরশনিপূর্ববক সহাস্ত- 
মুখে কহিলেন, হে প্রভে!! আপনি দেবতাগণের 
দেবতা, কারণ, আপনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন; তাহার কারণ এই যে, আপনি জগন্ময়, তাহা 
বলিয়া আপনি প্রকৃতি নহেন, কারণ, আপনি জগদীশর ; 
ইহার হেতু এই যে, আপনি সকল পদার্থের কারণ, এই 
নিমিত্ত ঈশ্বর; আপনি আত্মা বলিয়া জড় নহেন 
এবং প্রকৃতি নহেন। এই জগতের আদি, মধ্য ও 
অন্ত আপনা হইতেই হুইয়া থাকে, অথচ আপনি 
অব্যয়; আপনার আদি, মধ্য, অথবা অন্ত নাই; 
বিনি দৃষ্ঠু, ভ্রষ্টা, ভোজ্য, ভোক্তা, সত্য ও চিৎস্বরূপ, 
সেই ভ্রক্মই জাপনি; অতএব আপনি জগন্ময় বলিয়া 
আপনার বিকার হুইবার সম্ভাবন! নাই |. নিক্ষাম মুমুক্ষ 


মুনিগণ এঁছিক ও পারলৌকিক সঙ্গ পরিজ্যাগ করিয়া | 


দেবী- ' 
সমভিব্যাহারে মধুসূদনের সেই নারীরূপ দর্শন করিবার 
মানসে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্‌ ' 


আপনি জীবগণের ঈশ্বর ও ফলদাতা ; অথচ রাজা- 
দির ম্যায় কোন উদ্দেশ্য অপেক্ষা করিয়া আপনি 
সেবকদিগকে ফল দান করেন না; জীবগণই ফল: 
দানের নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা করিয়া থাকে, আপনি 
নিরপেক্ষ; আপনি পূর্ণব্রন্, স্থখন্বরূপ ; এই সুখের 


। সহিত, বিধয়ন্্ুখের বৈলক্ষণ্য আছে, কারণ, আপনি 


নিত্য আনন্দমাত্র, এই নিমিত্ত শোক আপনাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। আপনি গুণাতীত, আপনি ভিন্ন 
অন্য বস্তুর অস্তিত্বই নাই, এই নিমিস্তই আপনি 
নিরপেক্ষ ; অথচ সকল কার্য্যবস্তর কারণ বলিয়া এ 
সকল হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত সর্ববাত্মক হইলেও 
আপনার 'বিকার হয় না । একমাত্র আপনিই কার্য্য- 
কারণরূপে দ্বৈত ও পরম কারণ অর্থাত নিখিল 
কারণের কারণরূপে অদ্বৈত; যেমন সুবর্ণকুগুলাদি 
কার্ধারূপে দ্বৈত ও নুবর্ণরূপে অদ্বৈত, আপনিও সেই- 
রূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত; বস্তুতঃ: আপনাতে ভেদ নাই, 
অঙ্ঞানহেতু মনুষ্য আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে 
মাত্র; জাপনি নিরুপাধিক, আপনারই গুণসকলহ্থারা 


অস্টম ক্ষন্ধ। 


শে ঝি পা অর “aT a” a. ত চা, পান (শব ডা ও রসি ন এপাত সন এত আত পা ক 
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তেদপ্রতীতি হুইয়া থাকে, পরন্ত স্বভাবতঃ 
ভেদ নাই; বৈদান্তিকগণ পরমেশ্বর আপনাকে ব্রহ্ম 
বলিয়া মনে করেন, মীমাংসকগণ ধন্ম বলিয়া থাকেন; 
সাংখ্যগণ আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্তী 
পুরুষ বলিয়া মনে করেন, পঞ্চরাত্রগণ আপনাকে 
বিমলা, উত্কধিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্ৰহৰী, সত্যা, 
ঈশান! ও অনুগ্রহা নামে নবশক্তিযুক্ত পরমেশ ও 
পাতগ্জলগণ আপনাকে অব্যয় স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া 
থাকেন। হে ঈশ! আমি, ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি 
খধিগণ, আমরা সন্তবগুণে স্থষ্ট হইয়াও আপনার বির- 
চিত এই বিশ্বকেই তত্বত: জানি না, আপনাকে 
কিরূপে জানিব ? দৈত্য ও মনুয্যাদি রজঃ ও 
তমোগুণে স্ুষ্ট হইয়া রজঃ ও তমোগুণেই স্থিতি 
করিয়া থাকে: স্থতরাং তাহাদিগের চিত্ত মায়ায় 
মোহিত, তাহারা যে জানিতে একান্ত অসমর্থ, তাহাতে 
বক্তব্য কি? স্বকৃত এই জগতের জন্ম, স্থিতি, নাশ, 
প্রাণিগণের কার্যকলাপ, জগতের ভববন্ধন ও মোক্ষ, 
এই সমস্তই আপনি অবগত আছেন; যেমন বায়ু 


চরাচর ও আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, সেইরূপ আপনি | 


নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া*আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, 
কারণ, আপনি জ্ঞানস্বরূপ । আপনি বহুবার অবতার 
হইয়া ভক্তবাশুসল্যাদি গুণ প্রদর্শন করিয়া যে ক্রীড়া 
করিয়াছেন, তাহা! দেখিয়াছি; এক্ষণে, আপনি যে 
নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করি। যে রূপ ধারণ করিয়া আপনি দৈত্য- 
দিগকে সংমোহিত করিয়াছেন ও স্ুরগণকে অমৃত পান 
করাইয়াছেন, সেইরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত অতীব 
কৌতুছলী হুইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। 
শ্রীশুকদেব কহিলেন, __ভগবান্‌ শূলপাণি বিষ্ণুর 
নিকট এইক্সপ প্রার্থনা! জানাইলে- তিনি হাসন্ত করিয়া 


9৯৭ 
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আপনাতে | করিবার নিমিত্ত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম । আর্মি 


দেখিলাম, উন্মত্ত দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে ' 
অমৃত প্রদান করিতে হইবে, অন্য রূপ ধারণ করিয়া 
ঈদৃশ বৈষম্য করা উচিত নহে; অতএব স্থরগণের 
কার্ধ্যনির্ববাছের নিমিত্ত, বঞ্চন ও মোহনাদি ষাহাদিগের 
সার, সেই কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছাম। ছে 
স্থরসত্তম ! আপনি যখন দেখিতে অভিলাষী হুইয়া- 
ছেন, তখন যদ্দ্বারা কামেব উদয় হইয়া থাকে এবং 
কামিগণ যাহার অতি সমাদর করে, সেই রূপ আপ- 
নাকে দেখাইতেছি। EH 

শ্ীশুকদেব কহিলেন,__ভগবান্‌ এইরূপ বলিয়া 
সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন; ভব উমার স্থিত 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
তিনি একটী উপবন দেখিতে পাইলেন, তাহাতে 
বৃক্ষদকল বিচিত্র পুষ্পে ও অরুণ পল্পবে সুশোভিত ; 
সেই উপবনমধ্যে একটা অপূর্ব লাবণ্যবতী কামিনী 
কন্দুকজ্জীড়া করিতেছেন, তাহার নিতদ্ব বিলসিত 
দুকুলে সমাচ্ছাদিত, তদুপরি মেখলা শোভা পাইতেছে। 
যখন কন্দুকক্রীড়াবশতঃ তাহার অঙ্গ কখন উন্নত ও 
কখন অবনত হুইতেছিল, তখন কম্পিত স্তন ও 
প্রকৃষ্ট হারসমুছের গুরুভারে প্রতিপদে যেন তাহার 
মধ্যভাগ ভগ্রপ্রায় বোধ হুইতেছিল ; তিনি প্রবালের 
ন্যায় কোমল চঞ্চল চরণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত 
করিতেছিলেন। কন্দুক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে 
তাহার আয়ত ও লোল লোচনদ্বয়ের তারা অতীব 
উদ্বিগ্ন হইতেছিল ; তাহার বদনমগ্ডল নীলালকে 
মণ্ডিত, তাহাতে কপোলত্বয় কুগুলদয়ের প্রভায় 
উদ্ভাসিত, তদীয় কমনীয় কণতয় কুগুলঘ্বয়কে 
প্রভাম্বিত করিয়া তূলিয়াছিল ; তিনি শিথিল তুকুল ও 
কবরী সুন্দর বাম হস্তে সঘমিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে 


গস্তীরভাবে গিরিশকে কছিলেন,_দৈত্যঙগণ অম্ৃত- | কন্দুক নিক্ষেপ করিতেছিলেন ও স্বীয় মায়াছারা 
পার্জ হরণ করিয়া লইলে আমি তাহাদিগকে মোহিত | জগৎকে বিমোহিত করিতেছিজেন ৷ মহাদেব তাকে 


৬৩ 


৪৯৮ রম্তাগবত। | 


Pe SR বি এটি হও রাস সরি এর এরি হি এ নি জিত ভাস শ্রসপিএ৪ © জসিম ভরসা ত পরা অপি পচ নিত ডা 


দর্শন করিয়া তাঁহার কন্দুকলীলায় ঈষৎ সলজ্জ অ্ফ.ট দেবদেবের | ভুজপাশ হইতে যুক্ত করিয়া বেগে 
ছাস্তের সহিত বিস্ট কটাক্ষপাতে জড়ীডুত হইলেন; পলায়ন করিলেন। মহাদেব অন্তুতকর্ম্মা বিষ্ণুর 
তিনি ললনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনিও পদবী অনুসরণ করিলেন; কামদেব যেন. অবসর 
তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন; তাহাতে মহা- পাইয়া বৈরনির্য্যাতনপূর্ববক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
দেবের আত্মা এরূপ বিহ্বল হুইল যে, তাহার সমীপে | বশীভূত করিয়া ফেলিল। যেমন মত্ত গজ পুষ্পবতী 
ঘে উমাদেবী ও স্বীয় গণ উপস্থিত আছেন, তাহা তিনি : করিণীর অনুধাবন করে, সেইরূপ মহাদেবও ললনার 
বিশ্বৃত হইলেন। কন্দুকক্রীড়া-কালে কামিনীর হস্ত | অনুধাবন করিতে লাগিলেন ; অতঃপর তাহার রেতঃ- 
হইতে কন্দুক অতি দুরে বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহার : স্থলন হইল, কিন্তু রুদ্রের রেতঃ ব্যর্থ হইবার নহে, 
অনুসরণ করিতেছেন, এমন সময় বায়ু তাহার কাঞ্চী- পৃথিবীর যে যে স্থানে তাহা পতিত হইল, তাহা 
সহিত বসন উতুক্ষিপ্ত করিল; সেই দৃশ্য মহাদেবের | রুত্রদৈবত স্বর্ণক্ষেত্ররূপে পরিণত হইল। হে রাজন্‌ ! 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রমণী কুঞ্চিত কটাক্ষে তাহার : সরিৎ, সরোবর, শৈল, বন ও উপবন যে যে স্থানে 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন ; এক্ষণে ভব সেই ' খধিগণের বসতি ছিল, হর সেই সেই স্থানে অনুধাবন- 
রুচিরাপাঙ্গী দর্শনীয় মনোরমা কামিনীকে দেখিয়া : ক্রমে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রেতঃস্থলন হইলে 
তাহাতে আসক্তচিত্ত হইলেন। তিনি কামবিহ্বল ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, বিষুমায়ায় তাহার আত্মা 
হইলেন, তাহার বিজ্ঞান অপহৃত হইল; তিনি ভবানীর : জড়ীকৃত হইয়াছে; তখন অনুধাবন হইতে নিবৃত্ত 
সমক্ষেই লজ্জায় জলাগ্রলি দিয়! কামিনীর সমীপে ৷ হইলেন। অনন্তর, ধাহার বীধ্য কেহই অবগত 
গমন করিলেন। | হইতে সমর্থ নহে, হর সেই জগদাত্মা! শ্রীহরির 
রমণী বিবস্ত্র হইয়াছিলেন ; সুতরাং মহাদেবকে র মাহাত্্য অবগত হুইলেন এবং তাহার মায়ায় তিনি 
জাসিতে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং | জড়ীভূত হইয়াছিলেন, অতএব উহা! অদ্ভুত বলিয়! 
আপনাকে আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের অন্তরালে ! মনে করিলেন না। তাহাকে অব্যাকুল ও লজ্জা- 
অন্তরালে সহাস্তমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। | রহিত দেখিয়া মধুসূদন পরম প্রীত হইলেন এবং 
কামের বশীভূত হওয়ায় গিরিশের ইন্সিয়সকল আনন্দে স্বীয় পুরুষরূপ ধারণ করিয়া বলিতে লাগি- 
উত্তেজিত হইয়াছিল; যেমন করী করিণীর পশ্চা ! লেন। 
অনুসরণ করে, সেইরূপ তিনিও ললনার পশ্চা : শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! আপনি 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বেগে ! আমার নারীরপা মায়ায় মোহিত হইয়াও যে স্বতঃই 
অনুধাবন করিয়া কামিনীকে গ্রহ্ণপূর্ববক কবরী ; প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। 
আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার অনিচ্ছাসন্বেও ভুজ-. আমার এই মায় নানাবিধ ভাবের সৃষ্টি করে; যাহা" 
যুগলদ্বার৷ আলিঙ্গন করিলেন। করিকর্তৃক আলিঙ্গিতা দিগের অন্তঃকরণ পরিশোধিত নহে, ঈদৃশ ব্যক্তি 
করিণীর ন্যায় মহাদেবকর্তৃক আলিঙ্গিতা সেই রমণী : দিগের পক্ষে এই মায়! দুস্তরা, আপনি ব্যতিরেকে 
ইতন্ততঃ গমনোস্ভতা হইলেন, তাহার কেশকলাপ | বিষয়াসন্ত কোন্‌ ব্যক্তি এই মায়া অতিক্রম করিতে 
খিকীর্ণ হইয়া গেল। হে রাজন্‌! অতঃপর শ্ীহরি-। পারে? স্ষ্টাদির হেতু যে কাল অর্থাৎ বাহা 
কর্তৃক প্রকটিতা মায়ারূপা সেই নিতম্থিনী আপনাকে : প্রকৃতিকে. সন্তা্দি গুণে বিভক্ত করে, তাহ। আমার 


শিব ও মোহিনী । 


শ্রীমন্কাগবত-- ৪৯৮ পৃষ্ঠ! 


অস্টম স্বন্ধ । 


রূপ; এই গুণময়ী মায়া আমার অধীনা, ইহা করিতে, তিনিই এই সাক্ষাৎ, পুরাণ পুরুষ; কাল 
রজঃ-আদি অংশে বিভক্ত হইয়া আর আপনাকে ইছাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, বেদ ইহাকে 
কখনও অভিভূত করিবে না। | অবগত হইতে পারে না। 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,_হে রাজন! ভগবান শ্ীশুকদেব কহিলেন,_হে মহারাজ ! বিনি 
প্রীবসলাঞ্ছন এইরূপে সংবর্ধনা করিলে মহাদেব সমুদ্রমস্থনকালে পৃষ্ঠটদেশে মহান্‌ অচল মন্দরকে ধারণ 
তাহার নিকট বিদায় লইয়! তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক করিয়াছিলেন, সেই শাঙ্গধিস্থার বিক্রম এই আপনার 
স্বীয় গণের সহিত স্ববামে গমন করিলেন। হে নিকট বন করিলাম । এই ভগবানের চরিত্র পুনঃ 
ভারত! ভবানী ভগবান্‌ ভবের স্বীয় অংশভূতা | পুনঃ শ্রবগ-কীর্ণঘন করিলে উদ্যম কখন বৃঝ! 
মায়া, দেবী খধিশ্রেষ্ঠগণেরও বন্দনীয়া; অনন্তর ৷ হয় না, কারণ, উন্তমঃশ্লোকের এই যে গুণানুবর্ণন, 
মহাদেব তাঁহাকে গ্রীতিসহকারে কহিলেন.-_দেবি ! ৃ ইহা সমস্ত সংসারপরিশ্রম বিনাশ . করিয়া 
পরম দেব পরমপুরুষ অজ ভগবানের মায়। দর্শন : ৷ থাকে । যিনি কপট যুবতিবেশে অস্থরদিগফে 
করিলে? আমি ভগবানের কলাসমূহ্রে মধো ৰ মোহিত করিয়া শ্রীচরণে শরণাগত স্ুুরশ্রেষ্ঠগণফে 
শ্রেষ্ঠ হইয়াও এই মায়! দ্বারা মোহিত হইলাম, অপর ; সমুত্রমন্থনে উদ্ভুত অমৃত পান করাইয়াছিলেন, যিনি 
যাহার! অজিতেন্দিয়, তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি? ূ অসাধুগণের অগমা, সাধুগণের ভজনস্থলভ ও 
আমি সহস্র বৎসর সমাধির পর জাগরিত হইলে শরণাগত জনগণের বাঞ্চাপূরক, তাহাকে বন্দনা 
আমার সমীপে আসিয়া তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করি। 

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ 


8৯৯ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,__বিবস্বানের অর্থাৎ সূর্য্যের 
পুজ শ্রান্ধদেব নামে খ্যাত, ইনিই বর্তমান সপ্তম 
মনু; ইহার সম্ভতিগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। এই বৈবস্বত মনুর দশ পুজ ; যথ। ইক্ষ কু, 
নভগ, ধৃষ্ট, শর্ধাতি, ন্রিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ, 
পৃষয় ও বন্থুমান্। আদিত্যগণ, বন্থুগণ, রুদ্রগণ, 
বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারযুগল ও খভুগণ 
এই মন্বন্তরের দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম পুরন্দর | এই 
মন্বস্তারে . কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, 
জমদমি ও. ভরদাজ এই .সপ্তর্ধি । এই গন্বস্তরেও 


ভগবান বিষ্ণু কম্যপ ও আদিতির পুজ্র হইয়া বামনরূপে 


অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ইনি বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা 
প্রভৃতি আদিত্যগণের কনিষ্ঠ ছিলেন। হে রাজন্‌! 
আমি সপ্ত মন্বম্তর আপনার নিকট সংক্ষেপে ব্ণন 
করিলাম, এক্ষণে ভবিষ্য মন্বন্তরসকল ও সেই সেই 
মন্বন্তরে ভগবানের অবতারকথা বর্ণন করিব ।' বিব- 
স্বানের দুই পত্নী, সংজ্ঞা ও ছায়া, ইহারা উতয়েই 
বিশ্বকর্শ্মার তনয় ; ইহাদের বিষয় আপনাকে পুর্বে 
বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইহার আর একটী 
ভাৰ্য্যা ছিল, তাহার নাম বড়বা; -এই সফল. পত্নীর 
মধ্যে সংজ্ঞার বম ও শ্রাদ্ধদেৰ নামে ছুই. পুঁজ, এবং 
যমী অর্থাৎ যমুনা নামে এক কঙ্ক! হইয়াছিলেন। 


৫৭৩ উমন্তাগবত 


এক্ষণে ছায়ার পুক্রগণের নাম শ্রবণ করুন; সাবি | করিবেন। উপক্লোকের মহানুভাব পুত্র ব্রক্ষাসাবর্ণি 
ও শনৈশ্চর এই দুই পুজ্ এবং তপতী নাবী কন্যা, ৷ দশম মনু হইবেন; ভূরিবেণপ্রভৃতি তাহার পুক্ত 
ইনি সম্বরণের ভার্য্য। ; অশ্বিনীকুমারঘ্বয় বড়বার : হইবেন; হৃবিগ্মান্‌, সুকৃত, সত্য, জয় ও মুক্তিপ্রভভৃতি 
পুজজ। হে নৃপ! অষ্টম মন্বন্তর সমাগত | এই মন্বন্তরের খবি; স্থবাসন, অবিরুক্ধপ্রভৃতি 
হইলে সাবর্ণি মনু হইবেন; নির্শ্মোক, বিরজক্ক : দেবতা ও শম্তুনামক ইন্দ্র হইবেন ; এই মম্বস্তরে 
প্রভৃতি তাহার পুজ্র; এই মন্থস্তরে স্থতপাঃ, | প্রভু ভগবান, বিশ্বন্থক্‌ ও বিসুচির পুজ হইয়া স্বীয় 
.বিরজাঃ, অমৃত প্রভা প্রভৃতি দেবতা ও বিরোচনপুজ্র | অংশে জম্ম পরিগ্রহ করিবেন, তিনি বিষবক্সেন নামে 
বলি তাহাদিগের ইন্দ্র হুইবেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু ৷ খ্যাত হইবেন ও দেবরাজ শঙ্তুর সহিত সথ্যসূত্রে 
ইছাকে পদত্রয় যাচ্ছ) করিলেন ইনি সমগ্রা . আবদ্ধ হইবেন। একাদশ মন্ুর নাম ধর্মসাবণি, 
মহী দান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ভগবান্‌ ইহাকে : ইনি আত্বজ্ঞ হইবেন এবং সত্য, ধর্ম্মাদি নামে তীহার 
বর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইনি অফ্টম | দশটা পুক্র হইবে। বিহঙ্গম, কালগম, নির্বাণ ও 
মন্বস্তরে ইন্দ্র হইবেন; এই অস্টম মন্বন্তরে ইনি: রুচিপ্রভৃতি এই মন্ম্তরের দেবতা, তীাহাদিগের মধ্যে 
ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। : বৈধৃত ইন্দ্র ও অরুণাদি খষি। এই মন্বন্তরে শ্রীহরি 
ত্রিপাদভূমি-গ্রহণকালে ভগবান্‌ ইহাকে প্রথমতঃ বন্ধ ূ আর্্যকের ওরসে ও বৈধৃতার গর্ভে অংশে অবতীর্ণ 
করিয়াছিলেন, পরে প্রীত হুইয়া ইহাকে বন্ধনমুক্ত । ৷ হইবেন এবং ধর্ম্মসেতু নাম ধারণপূর্ববক ত্রিলোকীকে 
করিয়া স্থতলে স্থান দিয়াছেন, এই সুতল স্বর্গ ূ পালন করিবেন । হে রাজন! কুদ্রসাবণি দ্বাদশ 
অপেক্ষাও অধিক স্ুখপ্রদ ; বলি এক্ষণে তথায় মন্থু হইবেন; দেববান্‌, উপদেব ও দেবশ্রেষ্টপ্রভৃতি 
স্বর্গাধিপতির হ্যায় বাস করিতেছেন । গালব, দীপ্ডি- তাহার পু, হরিতাদি দেবতা ও তন্মধ্যে খতধামা 
মান, পরশুরাম, অশ্বথামা,কৃপাচার্ধয, খ্যশৃঙ্গ ও আমার ইন্দ্র হইবেন; তপোমুণ্তি, তপস্বী, অশ্নী্তকপ্রভৃতি 
পিতা ভগবান্‌ বাদরায়ণ, ইহারা অফ্টম মন্বন্তরে এই মন্বন্তরের খষি; ভগবান্‌ এই মন্বস্তরে স্থনৃতার 
সপ্তধি হইবেন। এক্ষণে ইহারা স্ব স্ব যোগবলে স্ব গর্ভে সত্যসহার পুজ্র হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইবেন 
স্ব আশ্রমমগ্ডলে বাস করিতেছেন। এই মন্বম্তরে এবং স্থুধামা নাম ধারণপূর্ববক এ মন্বন্তর পালন 
'স্তগবান্‌ দেবগুহা ও সরস্বতীর পুজ্ হয়া সার্বভৌম | করিবেন। ত্রয়োদশ মন্ুর নাম দেবসাবর্ণি; ইনি 
নাম ধারণপূর্ববক অবতীর্ণ হুইয়া পুরন্দর হইতে | | আত্মজ্ঞ হইবেন; চিত্রসেন,বিচিত্রপ্রভৃতি ইহার পু; 
স্বর্গরাজ্য গ্রহণপূর্ববক বলিকে প্রদ্দান করিবেন। চু সথশ্রামাদি এই মন্বন্তরের দেবত এবং 

হেনৃপ! দক্ষসাবণি নবম মনু হইবেন, ইনি | দিবস্পতি ইন্দ্র হইবেন ; এই মন্বস্তরে নিশ্মোক, 
'বরুণের পু; ভূতকেতু, দীগুকেতুপ্রভৃতি ইছার | তন্বদর্শ প্রভৃতি খধি আবিভূতি হইবেন; শ্রীহরি 
পুজ 1. পারা, মরীচিগর্ভপ্রভৃতি দেবগণ ও অস্ভুত | বৃহৃতীর গর্ভে দেবছোত্রের তনয় হইয়া অংশে অবতীগ 
নামে ইন্স:'হইবেন ; দ্রাতিমৎপ্রভূৃতি এই মন্বস্তরের | হইয়া যোগেশ্বর নাম ধারণপূর্ববক দিবম্পতি ইন্্রকে 
খধি হছইবেন। ভগবান্‌, আয়ুক্সান্ও অন্বুধারার পুজ্ত পালন করিবেন। ইন্দ্রসাবণি চতুর্দশ মনু. হইবেন; 
হইয়া, থবভ নাম ধারণ করিবেন, অদ্ভুতনাদক ইন্দ্র উরুগম্ভীর, ব্রন প্রভৃতি তাহার তনয় ; পবিত্র, চাক্ষুষ- 
'ইছারই - প্রসারে ত্রিলোকী লাভ করিয়া ভোগ প্রভৃতি দেবতা? তন্মধ্যে গুটি ইন্দ্র হইবেন? অগ্নি 


অস্টম ক্ষন্ধ। 


বান্ধ, শুচি, শুদ্ধ, মাগধপ্রভৃতি এই মহ্বন্তরের খধি ; 


৫০১ 


হে রাজন! ভূত, বর্ধমান 'ও ভবিষ্যৎ এই 


প্রীহরি বিতানার গর্ভে শত্রায়ণের পুত্র হইয়া অবতীর্ণ ত্রিকালসন্ধন্ধীয় চতুর্দশ মন্বন্তর আপনার নিকট 


হইবেন এবং বৃহত্তানু নাম ধারণপুর্ধবক ক্রিয়াকলাপ 
বিস্তার করিবেন। 


বর্ণন করিলাম ; এই চতুর্দশ মন্বস্তরে এক কল্প হয়, 
ইহার পরিমাণ সহজ যুগ জানিবেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


রাজা প্রশ্ন করিলেন,__হে মুনিবর ! এই মন্বম্তর- 


সমূহে মন্দ প্রভৃতি যিনি যগ্কর্তৃক যে কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
হন, তৎসমুদয় বলিতে আজ্ঞা হয়। 

ভশুকদেব কহিলেন,_-হে রাজন! মনুগণ, 
মন্ুপুজগণ, খবধিগণ, ইন্দ্রগণ ও ম্থরগণ ইহারা 
সকলেই মন্বন্তরাবতার ভগবানের শাসনাধীন থাকেন । 
আপনাকে যে যজ্ঞপ্রভৃতি অবতারমুর্তিসকলের কথা 
বলিয়াছি, তীশাদিগের প্রেরণায় মন্ুপ্রভৃতি সকলে 
জগদ্যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রুতিসকল 
কালে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; চতুযুগের অবসানে সত্য- 
যুগের প্রবৃত্তিকালে খধষিগণ শ্রর্তিসকল দর্শন করিয়া 
প্রচার করেন, তাহ! হইতে সনাতন ধর্মের প্রবর্তন 
হয়। অনম্তর প্রীহরির প্রেরণায় মনুগণ সংযত হইয়া 
স্ব স্ব অধিকারকালে পৃথিবীতে চতুষ্পাদ্‌ ধর্মকে 
সাক্ষাদ্ভাবে প্রবর্তিত করেন। এইরূপে যত কাল 
না মন্বন্তরের অবসান হয়, তত কাল পর্য্যন্ত মনুপুক্রগণ 
পুত্রপৌত্রািক্রমে ধর্মকে পালন করিয়া থাকেন; 
ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে নিযুক্ত ধজ্ঞভাগভুক্‌ দেবগণ এই 


কাৰ্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন্‌ । ইন্দ্র শ্রীহরির দত্ত 
ত্ৰৈলোকোর মহৎ এশর্য্য ভোগ করেন, তিনি লোকের 
রক্ষা বিধান করেন এবং প্রজাগণের অভিলধিত বর্ষণ 
করিয়া থাকেন । শ্রীহরি যুগে যুগে সিদ্ধ সনকাদিরূপে 
জ্ঞান, খধি যাক্ষবহ্ধ্যাদিরূপে কর্ম্ম ও যোগেশ্বর 
দত্তাত্রেয়াদিরূপে যোগ উপদেশ করিয়া থাকেন। 
তিনি প্রজাপতি মরীচিপ্রভৃতিরূপে . সি করেন, 
রাজরূপে দস্থ্যগণের বিনাশ করেন ও কালরূপে 
শীতোষফ্যাদি গুণ অবলম্বনপুর্বক সকলের বিনাশ 
সাধন করেন। জনগণ নামরূপাত্মিকা মায়ায় 
বিমোহিত, এই নিমিত্ত নানা শান্স ভগবত্তস্বের 
নিরূপণ করিলেও তাহারা তাহাকে দেখিতে পায় 
না। হে মহারাজ! যতদিন ব্রহ্মা জীবিত 
থাকেন, তাহার নাম কল্প; চতুর্দশ মন্বন্তরকাল 
তাহার এক দিবস মাত্র; ইহাকে বিকল্প কহে; 
পুরাবিদ্গণ এই বিকল্লের পরিমাণ যেরূপ 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণন 
করিলাম । ME 


চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


রাজ! পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন,___স্রীহরি সর্বেশ্বর ! ভবনে প্রন্থলিত অগ্নির ম্যায় দেদীপ্যমান হুইতে 
হইয়াও কি হেতু দীনের ন্যায় বলির নিকট ব্রিপাদ- : লাগিলেন। অনন্তর পরাক্রান্ত বলি স্বসদৃশ এঁশর্যয, 
পরিমিত! ভূমি যারা! করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন- : বল ও শ্রীসম্পন্ন যৃথসমন্থিত দৈত্যযুথপগণে পরিবৃত 
সিদ্ধি হইলেও কি নিমিত্ত তাহাকে বন্ধন করিয়া-। হইয়া মহতী আস্ুরী সেনা-সমভিব্যাহারে স্থসমৃদ্ধা 
ছিলেন? পূর্ণ ঈশ্বরের যা্া! ও নিরপরাধের বন্ধন, ূ ইন্দ্রপুরীর অভিমুখে অভিযান করিলেন; দৈতাসেনা- 
এই প্রসঙ্গে আমার মহৎ কৌতূহল উদ্রিস্ত হইয়াছে, | পতিগণ যেন আকাশকে পান করিতে করিতে ও 
ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। া দিক্সকলকে দগ্ধ করিতে করিতে . গমন 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,-_হে রাজন্‌! ইন্দ্র বলিকে ! করিতে লাগিলেন; বলির গমনে যেন স্বর্গ ও মর্ত 
পরাজিত করিয়া শ্রীহীন ও প্রীণহীন করিলে ভূগুবংশীয় । কম্পিত হইতে লাগিল। 
শুক্রাদি তাহাকে জীবিত করিলেন; মহাত্মা বলি ৷ অমরাবতী ফল প্রধান উপবনে ও পুষ্প প্রধান 
অর্থসমর্পণ করিয়া তাহাদিগের শিষ্য হইয়া সর্ববান্তঃ- ; উদ্ভানে রমণীয়।; তথায় মনোহর নন্দনকাননাদির 
করণে তীহাদ্দিগের ভজ্তনা করিতে লাগিলেন। বলি ' কি অপূর্বব শোভা! বিহঙ্গমিথুনসকল কৃজন ও মত্ত 
স্বর্গ জয় করিতে ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে ভূগুবংশীয় ! মধুকরগণ গুঞ্জন করিতেছে ; স্ুরতরুগণের শাখাসকল 
মহাতেজাঃ ব্রাহ্মণগণ শ্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিধি- | প্রবাল, ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত। তথায় 
পূর্বক মহাভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান | সরোবরসমূহ হংস, সারস, চক্রবাক ও কাঁরগুবকুলে 
'করাইলেন ; অনন্তর হুবিদ্ব্ারা পূজিত হুতাশন হইতে : সমাকুল, স্থরসেবিত| প্রমদাগণ এ সকল সরোবরে 
স্বর্ণপটে একটা রথ, ইন্দ্রের অশ্বসকলের ন্যায় : ক্রীড়া করিয়া, থাকেন। স্থরপুরীর চতুদ্দিক্‌ বেস্ট 
হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব, সিংহচিহ্িত একটা ধ্বজ, করিয়া দেবী আকাশগঙ্গা পরিখার ম্যায় অবস্থান 
মৃবর্ণনিবন্ধ দিব্য ধনুঃ, অক্ষয়শর তুণদ্বয় ও দিব্য কবচ ৷ করিতেছেন; এ পুরী উন্নত অগ্নিবর্ণ প্রাকারে 
সমন্বিত হইল; পিতামহ প্রহলাদ তাহাকে অন্লান- | পরিবেষ্টিত, প্রাকারের উপরিভাগে উন্নত যুদ্ধন্থান- 
পুষ্পা মালা! ও শুক্রাচাধ্য শঙ্খ প্রদান করিলেন। সকল শোভা পাইতেছে। বিশ্বকর্মা অনরাবতী নিৰ্ম্মাণ 
এইরূপে বিপ্রগণ তাঁহার সমস্ত যুদ্ধোপকরণ সম্পাদন ; ধরিয়াছেন, উহার দ্বারসমূহে ন্থবর্ণাবৃত কবাট, পুর- 
করিয়! স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান করিলে বলি তাহাদিগকে  দ্বারসমূহ স্ফটিকময় ও রাজমার্গসকল বিভক্ত ; সভা, 
প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রহলাদকে | অঙ্গন, উপমার্গ, ও অসংখ্য বিমানসমূহ এ পুরীর 
প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর । (লো বিধান: করিতেছে এজ চতুষ্পথসমূহে বঙ্জ- 
মহারথ বলি শোভন! মালা, ধনুঃ, খড়গ, তুণত্বয় ও কবচ বিদ্রমময় বেদিসকল বিরাজ করিতেছে । ইন্দ্রপুরে 
ধারণ করিলেন, তাহার বাহযুগে সবর্ণময় অজয় নিত্যযৌবন ও নিত্যসৌকুমার্যুক্তা নির্শ্শলবসনা 
ও শ্রুবণযুগে মকরকুগুলযুগল বিলসিত হইতে লাগিল, । ৷ অলঙ্কারভুষিত। শ্যামা রমণীগণ প্রভাসমস্থিত বচ্ছির 

তিনি ঈদৃশ বেশে ভূগুদত্ত দিব্য রথে আরুচ্‌ হইয়!  স্তায় শোঁড! পাইতেছেন। এই পুরীতে সুরন্ত্রীগ্ণের 


অষ্টম স্বন্ধ ৷ 


পালি, লাল ভরত ও পদত তিল পিউ অপি = 1 পসরা” আসা ক জর চি এ ও উট পর ও 


শা aA টি সত ক arta", রা জরা ৯৯০ হরি চলর, আতর টো, ও পপি ও. এ রি পপি "ন. 


কেশজ্রষ্ট নব নব নীলোৎপলমালার সৌরভ গ্রহণ করিয়া ৷ 
মারুত মার্গে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং স্থুরললনা- 


সমাচ্ছয্ন মার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মুক্তাময় 
চন্দ্ৰাতপ, মণিময় ও হেমময় ধ্বজসমূহ, নানাবিধ পতাকা 
ও বলভী অর্থাৎ বিমানসমূহের পুরোভাগত্বারা ইন্্রপুরী 
সমাবৃতা ; শিখণ্ডী, পারাবত ও ভূঙ্গসকলের নিনাদে 
ও স্থরন্ত্রীগণের মধুর মঙ্গলগীতে উহা! মুখরিত হইয়া 
থাকে। অমরাবতী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনক ও ছুন্দুভিরবে, 
তানসমন্থিত বীণা, মুরজ ও মধুর বংঙীধবনিতে এবং 
নৃত্য ও বাছ্াসমন্থিত গন্ধর্ববগণের সঙ্গীতে মনোরম! ; 
উহার .প্রভায় সাক্ষাৎ দীস্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
প্রভাও পরাজিত হইয়া থাকে। যাহারা অধার্িক, 
খল, ভূতপ্রোহী, বঞ্চক, অহঙ্কারী, কামী ও লোভী, 
তাহারা এই পুরীতে গমন করিতে পারে না এবং 
যাহারা এই সকল দোষ হইতে বিমুক্ত, তাহারাই এ 
ধামে গমনের অধিকারী । 


এ সি eh ওলি এর শি অত এ» = a০ ত. জিদ আন (ও. 


হইয়াছে, তাহার কারণ কি এবং ধাহা অবলম্বন 


করিয়া এই যুদ্ধে উদ্ভত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়, 
গণ হেমগবাক্ষনির্গত অগুরুগন্ধামোদিত শুভ্রধূমন্ধারা ; 


মন ও দেহের সামর্থ্য কোথা হইতে প্রাপ্ত 
হইল ? 

গুরু কহিলেন,-হে মঘবন্‌ ! শক্রর এই উন্নতির 
কারণ আমি অবগত আছি ; শুক্র প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিগণ 
তাহাদিগের শিষ্য বলিকে এই তেজঃ প্রদান করিয়া- 
ছেন। শ্রীহরিব্তীত বা আপনার ন্যায় অন্য কেহ এই 
তেজস্বী বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যেমন 
মনুষ্য কৃতান্তের সমীপে অবস্থান করিতে পারে না, 
সেইরূপ কেহই ইহার সন্মুখীন হইতে পারিবে না? 
এই অসুর ব্রন্মাতেজে সংবদ্ধিত হইয়াছে, কেহই 
ইহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; অতএব তোমরা 
সকলে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান 
কর; যতদিন না শত্রুর পরাজয় ঘটে, ততদিন কালের 
প্রতীক্ষা করিয়া থাক। বলি সম্প্রতি অতীব তেজন্বী 
হইয়াছে, বিপ্রের বলে ইহার উত্তরোত্তর সুফল 


দৈত্যসেনাপতি বলি দ্ধীয় সেনাদ্বারা এই সুর- | হইতে থাকিবে; কিন্তু যখনই ব্রাঙ্মাণের জবমাননা 
পুরীর বহির্ভাগে চতুর্দিক্‌ অবরোধ করিয়া আচার্য্যদত্ত | করিবে, তখন সপরিকর বিনষ্ট হইবে। বিচার-নিপুণ 


মহাম্বন শঙ্খ বাদন*করিলেন, তাহাতে অমরাঙ্গনাগণের 
চিন্তে ভীতির সঞ্চার হইল। ইন্দ্র বলির এই পরম 
যুদ্ধোত্ম অবগত হইয়া সর্ববদেবগণের সহিত গুরু 
বৃহস্পতিকে- কহিলেন, -ভগবন্‌! আমাদিগের পুর্বব 
বৈরী বলির এই মহান্‌ উদ্যম দেখিতেছি, ইহার তেজঃ 
অসহ বোধ হইতেছে; ইহার এইরূপ তেজন্বী 
হইবার কারণ কি? কেহ কোন উপায়ে যে ইহার 
গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে, এন্নপ বোধ হইতেছে 
না। এই অনুর যেন মুখদ্বারা জগৎকে পান করিতে 
করিতে, দশ দিক্‌ লেহন করিতে করিতে ও নেত্রত্বারা 


গুরু এইরূপে কর্তব্যবিষয়ে মুমন্ত্রণা প্রদান করিলে 


৷ দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ রূপ ধারণপূর্ববক 


আত্মগোপন করিলেন। দেবগণ প্রচ্ছন্ন হইলে 
বিরোচনপুক্র বলি ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া ত্রিভুবন 
স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। শিষ্যবৎসল শুক্রাদি 
ব্রাঙ্গণগণ অনুগত বিশ্বজয়ী শিশ্াদ্ধারা একশত অশ্ব- 
মেধ যল্ষের অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর যজ্ঞের 
প্রভাবে অস্থরপতি ত্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃতা কীর্তিলাড 
করিয়া নক্ষরেপতির ষ্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে মহামনাঃ বলি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া 


দিউসগুল দ্ধ করিতে করিতে প্রলর়াগ্রির ন্যায় | ত্রাঙ্মাণগণের প্রসাদে লব সুসমৃদ্ধা রাজা ভোগ 


উদিত হইয়াছে। মদীয় এই রিপু বে" ঈদৃশ দু 


করিতে লাগিলেন 


“পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ 


যোড়শ অধ্যায় ! 
প্রীশুকর্দেব কহিলেন,__এইরূপে দেবগণ অদৃষ্ঠ | অদিতি কহিলেন, হে ত্রহ্মন্‌ ! দ্বিজ, গো, ধর্শ্ম 


হইলে এবং দৈত্যগণ শ্বর্গ অধিকার করিয়া লইলে ! ও এই লোকের মঙ্গল জানিবেন; 


হে গৃহস্বামিন্‌ ! 


দেবমাতা অদিতি অনাথার ম্যায় অতীব পরিতাপ . এই গৃহে ত্রিবর্গও যথাযথ বিদ্ধমান রহিয়াছে, তাহার 


করিতে লাগিলেন । 


একদা! ভগবান্‌ কশ্যপ দীর্ঘ : কোন হানি হয় নাই। 


হে ব্ৰহ্মন্‌ ! আমি যে নিরস্তর 


সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নিরুৎসব ও ৷ আপনার ধ্যান করি, তাহা হইতেই অগ্নি, অতিথি, 


নিরানন্দ ভবনে উপস্থিত হইলেন ; 
কশ্যপ যথোচিত পুজাগ্রহণপূর্ববক আসন পরিগ্রহ 
করিয়া পত্নীর বিষ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভদ্রে! এক্ষণে জগতে বিপ্রগণের, ধর্মের অথব৷ 
মৃত্যুবশবর্ত্তী জনগণের কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত 
হইয়াছে? হে গৃহিণি! গুহস্থাশ্রমে ধীহারা 


সাধনদ্বারা যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই । 


ত্রিবর্গের কোন অকুশল হয় নাই ত? অথবা যখন 
ভূমি গৃহকাৰ্য্যে আসক্ত ছিলে, সেই সময় কোন অতিথি 
আসিয়া তোমার প্রস্যুর্থানাদি পুজ প্রাপ্ত না হইয়া 
গৃহ হইতে ফিরিয়া! যান নাই ত? যে গৃহে অতিথি 


হে মহারাজ ! 


৷ হন না। 


ভৃত্য ও অন্যান্য যে সকল অন্নার্থী ভিক্ষু, তাহাদিগের 
সকলেরই তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে, কেহই পরিত্যক্ত 
হে ভগবন্‌ ! প্রজাপতি আপনি যখন 


। আমাকে এইরূপে ধন্মোপদেশ দিয়া থাকেন, তখন 


৷ আমার হৃদয়ের কোন্‌ কামনা অপূর্ণ থাকিতে পারে ? 


৷ হে মরীচিনন্দন ! সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা 
যোগী নহেন, তাহারাও ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ- 


: আপনার ভক্ত স্থরগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। 


সমাগত হইয়া কিঞ্চিৎ জলও না পাইয়া বিমুখ হুইয়! ৷ 
যায়, সেই গৃহের স্বামী শৃগালরাজের তুলা, তাহার ' 
গৃহের সহিত শৃগালবিবরের কোন পার্থক্য নাই। হে: 
সতি! আমি বিদেশস্থ হইলে তুমি উদ্িগ্রা হইয়া 
কি কোন দিন যথাসময়ে হুবিত্বারা অগ্রিসকলে হোম 
' এঁশ্ব্যা, শ্রী, বশং ও স্থান অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে 


কর নাই? গৃহস্থেরা এই অগ্নিতে হোমের ফলে, 


বথায় কামনার পূরণ হইয়া থাকে, সেই সকল লোকে : 
গমন করিয়া থাকে । যে বিষ্ণু সর্বব দেবহাগণের 
জাত্মা, ব্রালণ ও অগ্নি তীহারই মুখন্দরূপ । হে 


মনস্বিনি ! তোমার পুক্সেরা সকলে কুশলে আছে চিন্তা করিয়া তাদৃশ কল্যাণ বিধান করুন ; 


প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি আপনার মনঃ হইতে ও 
অবশিষ্ট আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
হে প্রভো! যেমন ভগবান্‌ জগতে সর্বত্র সমদর্শী 
হইয়াও ভক্তকে আনুকুল্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
স্থর ও অস্থুর উভয়ের প্রতি আপনি সমদর্শী হইলেও 

রঃ 
ঈশ! আমি আপনার ভজন! করিয়া থাকি; হে 
সত্ৰত! যাহাতে আমার শ্রেয়: হয়, তাহ! চিন্তা 
করুন| হে প্রভো ! শক্রগণ আমাদিগের রাজ্যলঙ্গ্দী 
ও নিবাসস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, অতএব 
আমাদিগের রক্ষ| বিধান করুন। প্রবল শত্রু আমার 


আমি শক্রুকর্তৃক বিবাসিতা হুইয়া বিপংসাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছি। কে সাধো! যাহাতে আমার পুক্রগণ 
তাহাদিগের এখরযাদ পুনর্ববার প্রাপ্ত হয়, আপনি 
আগনার 


ত ? তোমার মুখমালিন্যপ্রভৃতি লক্ষণ দেবিরা আমার স্যায় তাহাদিগের কল্যাঁপকারী আর বিভীয় নাই 


বোধ হইতেছে, তোমার চিত্ত প্রক্কৃতিস্থ নহে ।- 


চা 
t 


জীত্যকদের কহিলেন,_-অদিতি এইরূপ প্রার্থনা 


জন্টদ স্বন্ধ 


করিলে প্রজাপতি কশ্যপ যেন বিস্ময়সহকারে তাহাকে 
কহিলেন, বিষ্ণুর মায়াবল কি আশ্চর্যজনক ! এই 
জগৎ স্মেহে আবদ্ধ রহিয়াছে; পঞ্চতৃতে নির্শ্ত 
জড় এই দেই বা কোথায়, প্রকৃতির অতীত আত্মাই 
বা কোথায়, এতদুভয়ের মহৎ পার্থক্য, সন্দেহ নাই। 
কে কাহার পতিপুজ্রাদি ? একমাত্র মোহই এই 
সকলের কারণ । যিনি সর্ববভূতের. হৃদয়ে বাস 
করিতেছেন, তুমি সেই পরমপুরুষ জনার্দান জগদ্‌- 
গুরু ভগবান্‌ বাস্থদেবের আরাধনা কর। শ্রীহরি 
দীনবৎসল, তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন; 
আমি মনে করি, অন্য দেবতার সেবা কদাচিৎ ব্যর্থ 
হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা কদাপি ব্যর্থ হয় 
না। 

অদিতি কহিলেন,-হে ব্রহ্গন্! আমি কি 
প্রকারে সেই জগদ্গুরুর আরাধনা করিব, যাহাতে 
সেই সত্যসংকল্প প্রভু আমার মনোরধ পুর্ণ করিবেন ? 
হে দ্বিজবর ! আমি পুজ্রগণের সহিত ক্লেশ পাইতেছি; 
ধাহাতে শ্রীহরি শীব্র আমার প্রতি প্রসন্ন হন, ভাদৃশ 
তীয় আরাধনা-বিধি উপদেশ করয়িতে আগা 
হয় । 

কশ্যপ কহিলেন, আমি অপত্য কামনা করিয়া 
ভগবান্‌ পল্পযোনিকে ইহা! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; 
তিনি ফেশবতোধণ ব্রত যাহা! বলিয়াছেন, তাহ 
তোমাকে বলিতেছি। ফাল্গুনের শুরুপক্ষে প্রতিপদ 
হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিবস ছুগ্ধপায়ী হইয়া 
পরমতক্তি-সহকারে অরবিন্দাক্ষ বিষ্ণুর অঞ্চনা করিবে। 
ধদি-বর|হুকর্ণক উৎখাত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া ধায়, 
তাহা হইলে তৎপূর্বৰ দিবস অমাবস্যা তিথিতে- এ 
স্বত্বিক' অঙ্গে লেপন করিয়া নদীপ্রবাহে অবস্থানপুর্বরক 
এই-যক্সা উচ্চারণ করিবে ; যথ!, হে দেবি ! তোমাকে 
প্রীণিগণের বাসস্থাব-নি্গিত্ত' জাঁদিবরাহ : রসাতল 
হইতে-উদ্ধার করিয়াছিলেন; জামার পাপ, বিনাশ কর, 


৬৪ . 


৫০৫ 
তোমাকে নমস্কার করি। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পাদন করিয়া সমাহিত হুইয়া এই সকল 
মন্ত্রে প্রতিমা, ভূমি, সূর্য্য, জল, বহ্নি অথবা গুরুদেবে 
ভগবানের অর্চনা করিষে, _সর্ধবভূতের নিবাস, 
সর্ববসাক্ষী মহীয়ান্‌ পুরুষ ভগবান্‌ বাস্থাদেব তোমাকে 
নমস্কার; অব্যক্ত, সুন্দম, প্রকৃতিপুরুষ, চতুধিংশতি 
তন্তের অভিজ্ঞ, সাংখ্যশান্ত্র-প্রবর্তককে নমস্ষফার। তুমি 
বজ্ঞন্বরূপ; প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় নামে যাগন্ধয় তোমার 
ছুই মস্তক, ভ্রিসবন তোমার তিনটা পদ,চারি বেদ 
তোমার চারি শৃঙ্গ, সপ্ত ছন্দঃ তোমার সপ্ত হস্ত, মন্ত্র 
ব্রাঙ্গাণ ও কল্প এই তিন বিষ্ভায় তোমার আত্মা নিবন্ধ 
আছে, তোমাকে নমক্ষার করি। তুমি শিব, রুত্র, 
শক্তিধর, সর্বববিষ্ভার অধিপতি ও ভূতগণের পতি, 
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । তুমি ছিরণ্যগর্ভ, 
সূত্রাত্মা, জগদাত্সা, যোগ ও এঁশর্য্য তোমার শরীর, 
তুমি যোগের প্রবর্তক, তোমাকে নমস্কার ফরি। 
তুমি আদিদেব, সাক্ষিভৃত, নারায়ণ খাবি, ভূমি শ্রীহরি, 
তোমাকে নমস্কার করি । তোমার অঙ্গ মরকতশ্ঠাম, 
বসন পীতবর্ণ, তুমি শ্রীকে লাভ করিয়াছ, তুমি কেশব, 
তোমাকে নমক্ষার করি। হে বরেণ্য! হে বরদর্ষভ! 
তুমি জীবের সর্ব বা! পূর্ণ করিয়া খাক ; এই হেড 
ধীর ব্যক্তিগণ শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত তোমার পাদ- 
রেণুর উপাসন! করিয়া থাকে । যাঁহার পাদপক্ম- 
যুগলের সৌরভ স্পৃহা করিয়াই যেন দেবগণ ও 
লক্ষ্মীদেবী অন্ুবর্তথন করিয়া থাকেন, সেই ভগবাম্‌ 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 

এই সকল মনা হবীকেশকে আবাহনাদিপূর্বদক 
সম্মানিত করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্য ও আচমনীয়াদি 
প্রদ্দানপূর্ববক অর্চনা করিবে। জনন্তয় গন্ধমাল্যাদি- 
দ্বারা অর্চনা করিয়া প্রভুকে দুগ্ধঘারা প্রান করাইবে ; 
পরে দ্বাদশ ক্ষর মন্ত্রধার! বস্ত্র, উপবীত, আতরণ, পান্ত, 


জাচমনীয়,. গন্ধ ও ধুলাদিস্বার!. অর্চনা করিবে, এবং 


৫৯০ 


' কীনন্ডাগবত' 


সামর্থা থাকিলে পায়সাঙ্ন এবং সন্ত সগুড় শালায় : বৈদিকদন্রধার়! .শিপিবিষ্ট অর্থাৎ: বিনি তে? 


নৈবেষ্য নিবেদন করিয়া মুলমন্ত্রে হোম করিবে। 


অনভ্যর নিবেদিত দ্রব্য 'ডগবন্তক্ককে প্রদান করিবে 


অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে । পরে আচমনীয়দ্বারা 
জর্চন! করিয়া তাম্বুল নিবেদন করিবে এবং মুলমন্ 


স্তবস্বারা প্রভুর স্তুতি করিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ 


কুমির 


প্রকাশ করিয়া সমস্ত পদার্থে প্রবেশ করিয়াছেন; 
সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর যজনা করিবে। ভগবানের 
উদ্দেশে মাধুর্যাদি নানা গুণবিশিষ্ট 


' নৈবেদ্য প্ৰদান করিবে এবং জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য 
অফ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য 


করিয়া সানন্দে ভূমিতে দণ্ডবত প্রণাম করিবে, পরে : 


দেবতার নিৰ্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া দেবতা বিসর্জন 
দিবে। অতঃপর অন্ততঃ দুই বিপ্রকে পায়সন্বারা 
বথাবিধি ভোজন করাইবে এবং তীছারা পূজিত হইয়। 
অন্ুজ্ঞা প্রদান করিলে বন্ধুগণের সহিত শেষ নৈবেষ্ত 
. “সেই রাত্রিতে ব্রহ্ষচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে; 
রাত্রি প্রভাত . হইলে নাত ও সুসমাহিত হইয়! 
পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে . হৃধীকেশকে ছুগ্ধদ্বারা স্নান 
করাইয়া অর্চনা করিবে । ত্রতের সমাপ্তিপর্যযজ্ত 
বিষ্ণুর অর্চনায় নিষ্ঠাবান্‌ হুইয়৷ কেবলমাত্র ছুগ্ধপানে 
জীবন ধারণ করিয়া এই ত্রতের, আচরণ করিবে; 
পূর্ববৰৎ, -অগ্নিতে হোম করিবে ও. ত্রাহ্মণ- 
ভোজন করাইবে; এইরূপে দ্বাদশ দিন অহরহঃ 
এই পয়োত্রত ' অনুষ্ঠান করিবে। ইহা! প্রতিপদ্‌ 
হইতে আর্ত করিয়া ভ্রয়োগশীপর্য্যস্ত প্রতিদিন 
হোম, পুজাদি ' শ্রহরির আরাধনা, ব্রাক্ষণভোজন, 
'অক্ষচরধ্য,  ভূমিশয়ন ও তিনবার স্নান. করিবে 'এবং 
সর্বভৃতে অহিংআ ও বান্থুদেবপরায়ণ হইয়া 
অসদালাপ ও উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভোগ বৰ্জ্জন করিবে। 


অনন্তর ভ্রয়োদপী তিথিতে পঞ্চাম্ৃতত্বারা ভগবাম্‌ '- 
বিষ্ণুর আন সমাপন করিয়৷ বথাশাস্্র 'বিধিজ ব্রাক্মাণ- । 


গণের সাহাধ্যে প্রভুর মহতী পূজা অনুষ্ঠীন করিবে 


ও যাজ্জিকগণের বস্ত্র, আভরণ ও ধেমুগণঘ্বার! 
সন্তোষ সম্পাদন করিবে; ইহাই শ্লীহরির 
আরাধনা জানিবে। হে দেবি! সেই আচাধ্যদিগকে 
ও কন্যান্থ সমাগত ব্রাঙ্মণদিগকে বথাশক্তি পবিত্র ও 
রসনার তৃপ্তিকর অন্ন ভোজন করাইবে। আচার্য্য 
ও যাজ্জিকগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণাদান করা 
বিধেয়। চগ্ডালদিগকেও অশ্রদ্ধা করিবে না; 
যাহারা উপস্থিত থাকিবে, সকলকেই অন্নাদি দ্বারা 
প্রীত করিবে । যাহারা দ্বীন, অন্ধ ও শোচনীয়দশা- 
পন্ন, তাহার ভোজন করিলে পর জ্ঞানবান্‌ ব্রতী বন্ধু- 
গণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে; দীনদুঃখীকে 
ভোজন করাইলেই বিষ্ণু শ্রীত হইয়া থাকেন । এইক্সপে 
নৃত্য, গীত, বাদ্য স্তুতি ও হরিকথাসহরারে স্বস্তি 
বাচক ব্রাক্ষণগণের দ্বারা প্রত্যহ ভগরানের 'পুজ। 
করিবে। 
হে ভাগ্যবতি! ভগবানের এই পরম আরা 
পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ । পিতামহ ইহ! বলিয়াছিলেন; 
এক্ষণে আমি' তোমাকে ইহা! বলিলাম ।. ভুমিও গুদ্ধ- 
চিন্তে এই ব্রতের .সম্হ্‌ : অনুষ্ঠান করিয়া অব্যয় 
ভজনীয় কেশবের ভজনা কর। হে ভদ্রে!. এই 
যজ্ঞ সর্ববযন্ঞ নামে এবং এই ব্রত. সর্ববত্রত নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে; এই যজ্ঞ করিলে সকল 
বন্য অনুষ্ঠিত হুইয়া থাকে এবং এই ব্রত অনুষ্ঠান 
করিলে, সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া, থাকে ।. ইন্না 


| তপস্তার সার এবং ' এই দানে. ঈশ্বর তৃপ্ত,হইয় 


এবং ধথাসাধ্য ধনবায় করিতে কুখ্ঠিত- . হইবে .না। ূ থাকেন। সেই সকল যদ, নিয়ম, তপন্তাঃ জান, আত 
ইচ্ছে টরুপাক করিয়া পুসমাহিত হইয়া পুক্ত-অর্থাং | ও যজ্ঞ প্রন্থত ও. লর্ব্বোডঘ। .. রর! খোকা 


অফ্টম সন্ধ ৷ | ৫&৭ 


সন্তোষ লাভ করিয়া থাঞ্চেদ'1- অতএব, ছে দেবি! ভগবান্‌ পরিতুষ্ট হইয়! শীত্র তোমার - টা শু 


প্রষতা হুইয়। শ্রন্ধাসহক্কারে এই অ্রত আচরণ কর, করিবেন । 
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত! ১৬। 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


শ্রীশুকদেব কছিলেন, হে রাজন্‌ ! স্বীয় ভর্তা | শরণাগত জনগণের ক্লেশহরণের নিমিত্ত আবির্ভূত 
কশ্যপ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে অদিতি সংযত | হইয়া থাকেন; হে ভগবন্! আপনি দীনজনের 
হইয়া এই দ্বাদশাহ ত্রতের অনুষ্ঠান করিলেম। তিনি | আশ্রয়, অদ্ভ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। আপনি 
বুদ্ধির সহায়ে প্রগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ রশ্মিস্বরূপ মনোদ্বারা ৃ বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় মায়াগুণ 
দুষ্ট, অশ্বস্বরূপ ইক্জিয়গণকে বিষয় হইতে নিবর্তিত : অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তথাপি আপনি নির্বিবকার- 
রুরিয়৷ একাগ্র বুদ্ধিদ্বার মহাপুরুষ ঈশ্বরের ধ্যানে | স্বরূপ, কারণ, আপনি নিত্য উজ্জ্বল পুর্ণ জ্ঞানত্বারা 
প্রবৃস্ত। হইলেন; অনন্তর তাদৃশী বুদ্ধিত্বার! মনকে অখি- | আত্মার বিমোহন মায়ান্ধকারকে নিরস্ত করিয়া 
লাত্মা ভগবান্‌ বাস্থুদেবে সমাহিত. করিয়া রোজ | রাধিয়াছেন: আপনি জীহর বিশবরূপ ও মহান, আপ- 
অনুষ্ঠান করিলেন । হে মহারাজ ! পীতাম্বর চতুরববাহু । নাকে নমক্ষার করি। 
শঙ্ঘচক্রগদাধর আদিপুরুষ তগবান্‌ ভীহার নিকট হে অনন্ত! আপনি রা রাড পানা 
প্রাদুডূতি হইলেন। অদিতি' তাঁহাকে সহস! নেত্র । হইতে যখন জীব সুদীর্ঘ আয়ুঃ, অভীষ্ট দেহ, অনুপম 
গোচর করিয়া গত্রোশান করিলেন এবং শ্রীতিবিহবলা |  শরশ্র্য, স্বর্গ, মৰ্ত্ত, রসাতল, অণিমাদি যোগশলক্তিসমূহ, 
হইয়া আদরসহকারে.ভূমিতলে দণ্ডবৎ হুইয়া সাফ্টাঙ্গ ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
'প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর: তিনি গাত্রোথান করিয়া থাকে, তখন শক্রয়রূপ সম্পদ্‌ লাভ করিবে, 
করিয়া কেবল মৌনভাবে দণ্ডায়মান! রহিলেন, স্তব ইহা আর বিচিত্রকি? 
করিতে পারিলেন না, কারণ, তাহার লোচনদয়। শ্রীশুকদেব কহিলেন-হে ভরতকুলতিলফ 
জানন্দজলে. আকুল ও অঙ্গ পুলকাবৃত হুইল; | মহারাজ ! অদিতি এইরূপ: স্তব করিলে পর সর্বধ- 
'ভ্ীভগবান্কে দৰ্শন করিয়া গাড় আনন্দে তাহার দেহ | ভূতের অন্তৰ্যামী পল্মপলাশলোচন ভগবান 
কম্পিত হইতে লাগিল। হে কুরুবর! দেৰী অদিতি | কহিলেন, হে দেবমাতঃ ! শক্রগণ তোমার পুঞ্জ- 
| লইয়া তাহাদিগকে স্বীয় 
চা পারার পরার গার এরা রা করিয়াছে; সেই পুক্রগণের 
র্ভিকে পান করিতেছেন; অনন্তর প্রেমগণ্গদস্বরে | মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার যে চিরপোষিত, অভিলাষ 
চির "..:' আছে,- তাহ! আমি বিদিত আছি। পূজ্ঞগণ দুৰ্ম্মদ 

“ "ীঁর্িতি- কছিলেন/ হে যন্তরেশ.। আপনি যজ্ঞ- জন্বরপতিদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া জয় ও স্বর্গ- 
খল প্রদান ধরিয়া ধাকেন; হে অচ্যুত আপনি | রাজ্য 'পুনর্ববার প্রাপ্ত হইলে ডুঁনি তীহাদিগের সহিত 
'দীষটকীর্তি। আপনার নীম ভবণময়ল,; “আপনি ৷ "একত্র বাস করিবে, এই তোমার অভিলাষ “ তোর 


tea সিরাত 


৫৯৮ উদকাগবত । 


সাত জা জাত পা জা জানি ও এ গুজরাত ক পর পল পানি এ হকি ০ raed ও ভাজি ক বটি জে বলি রানি এটি আজ 


লোষ্ঠ পু ইত অগ্যানথয প্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধে শক্ত | করিলেন এবং পরমতক্তি-সহকারে ভিন শন 
দিগকে বধ করিলে তাহাদিগের বনিতাগণ স্ব স্ব দবৃত- | করিতে লাগিলেন। অব্যর্থজ্ঞান কম্যপ সমাধি- 
পতির সঙ্গিধানে উপস্থিত হুইয়া ছুঃখে হাহাকার | যোগে জানিতে পারিলেন, শ্রীহরি অংশতঃ তাহার 
করিবে, ইহাই দর্শন করিতে তোমার অভিলাধ। ৷ মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছেন। হে রাজন! তিনি 
তোমার আত্মজগণ যশঃ ও স্বর্গ ই পুনরধিকার করিয়া , সমাহিতমনা'ঃ হুইয়া তণস্যাদ্বার চিরসঞ্চিত বীর্য 
দ্বসমৃদ্ধ হইয়| স্বর্গপুরে ক্রীড়া করিবে, ইহাও তুমি : অদ্দিতিতে আধান করিলেন: ঘেমন বায়ু সর্বত্র 


দেখিতে ইচ্ছ। করিতেছ; কিন্তু হে দেবি! আমার ' সমান হইলেও সংঘর্যদ্বারা দারুমধ্যে বনদাহুক 


মনে হয়, এক্ষণে অনুরযুখপতিগণকে জয় কর! স্ুসাধ্য | অগ্রিকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ তিনিও 
নহে; কারণ, অনুকুল দৈব ও বিপ্রগণ তাহাদিগের সকল প্ুজ্রের প্রতি সম হইয়াও দৈত্যপক্ষের 
রক্ষা বিধান করিতেছেন, স্থতরাং এক্ষণে বিক্রম ক্ষয়কারী বীর্য আধান করিলেন। সনাতন 
প্রকাশ করিলে কোন সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ৷ ভগবান্‌ অদদিতির গর্ভে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা 
ছে দেবি! তথাপি আমাকে কোন প্রতীকারের ; জানিতে পারিয়! বঙ্গ! গুহা নামসমূহদ্বারা স্তব করিতে 
উপায় চিন্তা করিতে হুইবে; কারণ, ত্রতচর্য্যদ্বার তুমি : লাগিলেন। 


জামার সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছ ; জামার অৰ্চ্চন! : ব্ৰহ্ম কহিলেন,--হে উরুগায় ভগবন্‌ { আপনি 


ফখনও বিফল হয় না, উহা অবশ্যই শ্রদ্ধামুরূপ ফল জয়যুক্ত হউন; হে উরুক্রম! আপনাকে নমস্কার; 


প্রদান করিয়া থাকে। পুক্রগণের রক্ষা কামনা করিয়া | হে ্রন্ষণ্যদেব ব্রিযুগ ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 


তুমি পয়োত্রতদ্বার আমার অর্চনা ও বহু স্তব-স্ততি | করি। হে বিধাতঃ! আপনি পূর্বের পৃষ্সির গর্ভে 
করিয়াছ; অতএব আমি কশ্টুপের তগস্থায় নী | জািয়াইিলেন বলিয়া লোকে বা (লি বলে 
হইয়া স্বীয় অংশে তোমার পুত্রত্ব ্বীকারপূর্ববক | এবং আপনি বেদ সকলের মধ্যে প্রকাশিত আছেন 


দেবগণের রক্ষা বিধান 'করিব। হে ভদ্রে!! ' বলিয়া বেদগর্ড নামে খ্যাত হইয়াছেন; এই ত্রিলোক 


'মা. ভগবান্‌ তাহার গর্ভে ঈদৃশ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, 


পতির মধ্যে আমি এইরূপে অবস্থান করিতেছি, ৷ আপনার নাভিষধ্যে অবস্থান করিতেছে, আপনি 
ইহ! ভাবনা! করিয়া পতি শুদ্ধচেতা প্রজাপতি | ত্রিলোকের উপরিভাগে অবস্থিত; আপনি অস্তর্ষামি- 
কশ্যপের ভজন! কর। হে দেবি! এই দেবু | রূপে জীবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট - হইয়াও সর্ববব্যাপক, 
বিষয় কোন প্রকারে অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রপিপাত করি। হে ঈশ! 
নছে ; দেবগুহা বিষয়সমূহ উত্তমরূপে গোপন | | আপনি এই ভুবনের আদি, মধ্য ও অস্ত; জ্ঞানিগণ 
রাখিতে পারিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হুইয়া আপনাকে অনস্তশক্তি পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া 
থাকে। থাকেন; যেমন গভীর জলপ্রবাহ অন্তঃপতিত 

' জীশুকদেব কহিলেম,--ভগবান্‌ এইরূপ বলিয়া তৃণাদিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কালরূপী আপনি 
সেই স্থানেই অন্তঞ্থিত ছইলেন। গ্রীহরি যে কোন এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।. আপনি স্থাৰৱ- 
নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ স্নান মি প্রজাগণের ও প্রজাপতিগণের- ' উদপান- 
' যেমন. নৌকা কোন র্যক্রির 


বচা, অবগত হইয়া অঙ্গিতি াপনাকে কৃতাৰ্থ! মনে ললম হইবার কালে আশ্রয় হয়, সেইরপ জগনিও 


নট '্ন্ধ । 
যদিও আপনার | আপনার এই অবতার; অতএর দেৰগগকে পুনর্ববার 
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জশ্মাদি সম্ভবপর নহে,তধাপি দেবকার্যসাধনের নিমিত্ত স্বর্গে স্থাপন করুন। 
লপ্তদশ কধ্যায় সমাপ্ধ।. ১৭ । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


জীশুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের 
কৰ্ম্ম ও প্রভাবের স্ততি করিলে জঙ্মমৃত্যুরহিত শ্রীহরি 
অদিতি হইতে প্রাছুর্ূভ হইলেন; তিনি চতুভুর্জ 
শঙ্খচক্রগদাপল্সধারী, পীতাম্বর, পল্লায়তনেত্র ও বিশুদ্ধ 
শ্যামবর্গ । তদীয় শ্রীবদনান্থুজ মকরকুগুলের কাস্তি- 
চ্ছটায় উল্লসিত; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, তদীয় বলয়, 
অঙ্গদ, কিরীট, চন্দ্রহার ও স্থচারু নৃপুরদ্বয় উন্তাসিত। 
প্রীহরি মনোহারিণী বনমালায় বিরাজিত, এ বনমালা 
মধুত্রতগণের গুগ্রনে মুখরিতা । ভগবানের কণ্ঠে 


গন্ধর্বশ্রেষ্ঠসকল গীত গাহিতে লাগিল, মুনিগণ স্তুতি 
করিলেন এবং দেব্গণ, মনুগণ, পিতৃগণ, অগ্নিসমূহ, 
সিদ্ধ, বিষ্ভাধর, কিংপুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রক্ষণ, 
স্থপর্ণ, ভুজকঙ্গশ্রেন্ঠ ও বিবুধানুচরগণ সঙ্গীত, স্তুতি ও 
নৃত্য করিতে করিতে কুস্থসসমূহদ্বার৷ অদদিতির 
আশ্রমকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পরমপুরুষ 
স্বীয় যোগমায়াদ্বারা দেহধারণপূর্ববক নিজ পুঞ্সরূপে 


। আবিভূতি হইলেন দেখিয়! অদিতি বিস্ময় ও পরমানন্দ 


কৌস্তুভ, তিনি স্বীয় অন্নচ্ছটায় প্রজাপতি কশ্টাপের ৷ 


গৃহান্ধকার বিনাশ করিয়া আাবিডুত ছইলেন। তখন 
দিক্‌ ও জলাশয় সকল প্রসন্ন হইল, প্রজাগণ প্রহুষ্ট 
হইল ও খতুসকল.স্ব স্ব গুণ প্রকাশ করিল; স্বর্গ, 
অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, দেবগণ, গো-সকল, ব্রাঙ্মাণসমূহ ও 
পর্ববতসকল সংহষ্ট হইল। ভগবান্‌ ভাদ্রের শুব্ল- 
দ্বাদশীতে অভিজি্নকষত্রযুক্ত মুহুর্তে আবিভূর্ত হইলেন; 
সেই কালে চন্দ্র শ্রবণনক্ষত্রে মিলিত ছিলেন ; অশ্বিনী 
নক্ষত্র, গুরুগুক্রাদি গ্রহের সহিত সূর্য্য তদীয় জন্ম- 
কালে শুভাবহ হুইলেন। শ্রীহরি উক্ত ত্বাদশীতে 
দিবাভাগে জন্মগ্রহণ . করিলেন, তখন মধ্যাক্কসূর্য্য 


প্রাপ্ত হইলেন, প্রজাপতি কশ্যপও বিস্মিত হুইয়া. 
জয়শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শ্রীহরি স্বয়ং অব্যক্ত 
চিন্রপ হুইয়াও দীপ্তি, অলঙ্কার ও আয়ুধসমূহদ্বার৷ 
যেরূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাকেই পিতা-মাতার 
সমক্ষে বামন বটুরূপে, প্রকাশ করিলেন, কারণ, 
নটের. ন্যায় তাহার কাৰ্য্য অদ্ভুত । মহধিগণ বটু 
বামনকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন এরং 
প্রজাপতি কশ্যপকে দিয়া জাতকর্মমসমূহ সম্পাদন 
করাইলেন। শ্্রহরি উপনীত হইলে সবিতা তাহাকে 
সাবিত্রী -উপদেশ করিলেন, বৃহস্পতি  বজ্ছোপবীত, 
কশ্যপ মেখল৷, ভূমি কৃষ্ণাজিন, বনসমুহের পতি সোম 
দণ্ড, মাতা কৌপীনাচ্ছাদন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু .ও 


আকাশে বিরাজ করিতেছিলেন; এঁ দ্বাদশী বিজয়! ৷ সপ্ত্ধিগণ কুশ জগহপতিকে অর্পণ করিলেন |. হে 


নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভগবানের জন্মকালে | মহারাজ ! 
শঙ্খ, ডুন্দুভি, ভেরী, ম্ৃদঙ্গ, পণব, আনক এবং অস্কাম্য | অক্ষমাল| প্রদান করিলেন; 


সরস্বতী দেবী অব্যয়াত্ম। ভগবানকে 
এইরূপে উপনীত 


‘বিচিত্র বায সকলের. তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল; | হইলে তাহাকে যক্ষরাজ ভিক্ষাপাত্র এরং সাক্ষাৎ 
হুরাছষদাগল.. প্রীত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, | ন্রতী তগরতী অন্থিক! ভিক্ষা প্রদান. করিলে ।. €সই 
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ঘারা অ্রন্মধিগণের সেই সভা অতিক্রম করিয়া 
দেদীপ্মান হইলেন। অনন্তর তিনি বজ্ঞস্থলে 
কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বহিস্থাপন ও বন্িসংস্কার 
করিলেন, পরে অর্চনা করিয়া যন্ঞ্রীয় কাষ্ঠত্বারা হোম 
করিলেন। অনন্তর বামনদেব শুনিতে পাইলেন, 
গুক্রপ্রভৃতি খধিগণ বলিঘ্বারা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করাইতেছেন; মহারাজ বলি অতি তেজস্বী 
হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া বলির 
নিকট গমন করিলেন; ভগবান অখিল বলের 


আধার, তাহার গমনকালে তদীয় ভারে পদে পদে 


পৃথিবী সম্মমিত হইতে লাগিল । 
ছে রাজন! নর্শ্মদার উত্তর তটে ভূগুকচ্ছনামক 


| করুন; 


শীমন্তাগবত 
কটুশ্রেষ্ঠ এইরূপে সম্ভাবিত হইয়া স্বীয় ব্রক্মতেজো- 


অভিভূত হইল । হজমান বলি রূপের অনুরূপ: অবয়ব- 
সমন্বিত দর্শনীয় মনোরম বামননূত্তি দেখিয়া: অভীব 
হৃষ্টচিত্তে তাহাকে আসন প্রদান করিলেন । অনস্তর 
বলি স্বাগতপ্রশ্ন ও বন্দন! করিয়া ভগবানের চরণদ্য় 
প্রঙ্গালন করিলেন এবং যে চরণ আত্মারামগণের 
মনোরম, তাহার অর্চনা করিলেন। দেবদেব 
চন্দ্রমৌলি মহাদেবও ধাহার গঙ্গারূপিণী পাদ্দো্ককে 
পরম ভক্তিসহকারে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, 
ধর্ম্মন্ত বলি সুমঙ্গল কুলকলাষহারী সেই পাদোদক 
স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন । 

বলি কহিলেন,-হে ব্রহ্মন্‌ ! স্বাগত, আপনাকে 
প্রণাম করি, আপনার কি কাৰ্য্য করিতে হইবে,আদেশ 
হে আৰ্য্য! আপনাকে ব্রহ্মধষিগণের সাক্ষাৎ 


স্থানে ভূগুবংশীয় খাষিগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞের প্রবর্তন | মুক্তিধারী তপঃ বলিয়া বোধ হইতেছে । আপনি যে 
করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার! 'সমক্ষে বামন- | অস্ত মদীয় গৃহে পদাৰ্পণ করিলেন, তাহাতে আমার 
' দেবকে সমুদিত রবির গ্যায় দর্শন করিলেন। | পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়াছেন, মদীয় কুল পবিত্র হইয়াছে 
যাজ্জিকগণ। বজমান বলি ও সদস্তগণ বামনদেবের | এবং অন্ত আমার এই যজ্ঞ যথার্থ অনুষ্ঠিত হুইল। 
তেনে ঙ্গীণপ্রভ হইয়া পরস্পর বিতর্ক করিয়া বলিলেন, হে দ্বিলতনয়! আপনার পাদপ্রক্ষালন-বারিদ্বারা 
'হজ্দর্শন করিবার নিমিত্ত সূর্য্য, বিভাবস্থ অথবা সনৎ- | আমার পাপসকল বিনষ্ট হইয়াছে; অন্য, আমার 
কুমার কি আগমন করিলেন.? যখন শিষ্য খধিগণ | অগ্নিসকল যথারিধি হত হইল? আহ|! আপনার 
এইরূপ বুপ্রকার বিতর্ক করিতেছেন, তখন ভগবান, চরণোদক ও পদচিহৃত্বার! অন্ত এই পৃথিবীও পবিত্র 
' বামন দণ্ড, ছত্র ও সজল কমগুলু ধারণ করিয়া | হইল। হে ব্রাক্ষণবটো! আপনাকে অর্থা বলিয়া 
অন্বমেধমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাহার কটিদেশ | বোধ হইতেছে; জাপনি যাহা বাঞ্ছা করেন, 
মুঞ্জনির্মিতা মেখলায় আবদ্ধ ছিল ও উপবীতের ষ্যায় । আমার নিকট প্রার্থনা করুন? ৩ 
অজিন উত্তরীয়র্ূপে শোভা! পাইতেছিল ; অগ্নিসমূহের ! ধেনু, . কাঞ্চন ভোগোপকরণযুক্ত গৃহ, মনোহর 

সহিত সময খিগণ আটগ বিরদী বামন | অন, ৷ কন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, গজ, অথবা রখ, 
'জ্ীহরিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উত্থিত হুইয়া তাহার 
| টির রিটন রনী রিটন না করুন । ' 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত | ১৮1 ' 


উনবিৎশ অধ্যায় । 


জ্ীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্‌ বিরোচনপুঞ্জ্রের এই : 


র্ঘযুক্ত ও সত্যপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন 
এবং প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন,--হে রাজন্‌ ! 
আপনার এই বাক্য সত্যপ্রিয়, কুলোচিত, ধর্ম্মযুক্ত 
ও যশস্কর ; কারণ, আপনি এঁহিক ব্যবহারে শুক্রাদি 
খবিগণের ও পারলৌকিক ধর্শ্মে পিতামহ কুলবৃদ্ধ 
প্রশান্ত প্রহলাদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই 
কুলে কখনও কোন অসার কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই, যিনি প্রতিশ্রুত হুইয়া দিব না বলিয়া 
যাচককে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা যিনি 
দানকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন। হে রাজন্‌ ! 
তীৰ্থে অথবা যুদ্ধে অধিকর্তৃক যাচিত হইয়! দান 
করিতে পরাষ্মুখ হয় অথবা ধের্যগুণে ভূষিত নহে, 
ঈদৃশ কেহ এই বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই; এই 


বংশ সামান্য নহে; যেমন আকাশে চন্দ্র বিরাজ : 
করিতেছেন, সেইরূপ আপনার এই বংশে প্রহুলাদ : 
এই বংশে । 


অমল ধশোদ্বারা "শোভা পাইতেছেন। 
হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া দিখ্বিজয় করিবার নিমিত্ত 
গদাহস্তে একাকী পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াও প্রতি- 
যোদ্ধা প্রপ্ত হন নাই। ধরণীর উদ্ধারকালে বিষুঃ 
তাহাকে আগত দেখিয়া বছর্লেশে তাহাকে পরা- 
জিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় অসাধারণ 

ল্মরণ করিয়া আপনাকে জয়ী বলিয়া মনে করিতে 
পারেন নাই। তীছার ভ্রাতা হিরণ্যকপিপু, 
ভ্রাতার বধবার্তা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃহস্তাকে বধ 
করিবার নিমিত্ত ক্রুন্ধ হইয়া বিষ্ণুর নিলয়ে গমন 
করিয়াছিলেন ; কৃতান্তেয় স্যায় শুলহস্তে তাহাকে 
আসিতে দেখিয়া মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ কালন্ঞ বিষু 


প্রাণিগণের মৃত্যুর ম্যায় এই অস্বররাজ দেই সেই 
স্থানে গমন করিবে, অতএব আমি ইহার হৃদয়ে 
প্রবেশ করি, ইহার দৃষ্টি বহির্ভাগে আবদ্ধ থাকায় 
লক্ষ্য করিতে পারিবে না। বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা 
করিয়া অভিমুখে ধাবমান সেই রিপুর শ্বাসবায়ূতে 
স্বীয় সুঙ্সম দেহ অন্তহিত করিয়া তদীয় নাসারন্ধ দ্বার! 
শরীরে প্রবেশ করিলেন, তৎকালে তাহার চিত্ত 
কম্পিত হুইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর স্থান শৃষ্ত 
দেখিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অনস্তর 
কুপিত হুইয়| গৰ্জ্জন করিয়া উঠিলেন ; পরে মহাবীর 
পৃথিবী, স্বৰ্গ, অন্তরীক্ষ, দিক্‌, সমুদ্র ও রসাতলাদি 
অন্বেষণ করিয়াও বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন না। 
অনস্তর কহিলেন, আমি এই জগৎ অন্বেষণ করিলাম, 
কিন্তু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলাম না, অতএব জীব বে 
স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাবর্তন করে না, 
ভ্রাভূহস্তা নিশ্চয়ই সেই মৃত্যুর সদনে গমন করিয়াছে । 
এইরপে মৃভ্যুপধ্যন্ত তিনি যে বিষ্ণুর প্রতি অখণ্ড 
বৈরভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই 
হইয়াছিল; যাহাদিগের দেহে নিগুঢ় অভিমান আছে, 
সেই সকল দেহী বীরগণের মৃত্যুপর্য্যস্ত বৈরামুবন্ধ . ও 
অহঙ্কারদ্বারা বন্ধিত ক্রোধ বিদ্যমান থাকে, কারণ, উহ! 
অজ্ঞান হইতে সঞ্জাত ; সুতরাং অজ্ভাননিবৃত্থি ন! 
হওয়া পর্য্যন্ত পৌরুষপরিত্যাগ মুঢ়তা, সন্দেহ নাই ।- 

প্রহলাদের পুত্র আপনার পিতা দ্বিজবগুসল 
বিরোচন প্রার্থিত হুইয়া দেবগণকে স্বীয় আয়ু দান 
করিল্লাছিলেন, দেবগণ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাহার 
নি যান্রা করিয়াছিল, ইহ! জানিয়াও তিনি দান 
হইতে বিরত হন নাই । আপনিও গৃহস্থ আ্াগ্গণ, 


চিন্তা করিলেন, কাস. খেঁ বে স্থানে গমন করিব, | পূর্বপুরুষ ও অন্যান্য বিপুলকীত্তি শুরগণের জীচরিত 


Ms a এ টি 


৫১২ 


অতএব, হে দৈত্যেন্্র! আমি আপনার নিকট Ri 


(নাগ স্তাগবত। 
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গমনাগমনের হেতু এবং যদৃচ্ছালাতে . সস্তোষই 
তাহার মুক্তির কারণ হুইয়া থাকে । যে দ্বিজ 


পদত্বারা পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি যাল্া করিতেছি । | যদৃচ্ছালাভে সন্ত, তাহার তেজঃ বর্ধিত হইয়! 
হে রাজন্‌! আপনি ত্রিভুবনেশ্বর ও বন্য হইলেও | থাকে, কিন্তু যিনি অসন্তুষ্ট, জলে অগ্নির স্যায় উছার 


আমি অন্য কিছু কামনা করি না; বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ৷ 
প্রয়োজনামুসারে দানগ্রহণ করিলে পাপে লিপ্ত বরদশ্রেষ্ঠ হইলেও আমি আপনার নিকট ত্রিপাদক্কুমি 
' মাত্র যাচ্ঞা করিতেছি, ইহাতেই আমি কৃতাৰ্থ হুইব; 
. বলি কহিলেন,_--হে ব্রাঙ্মণবালক ! আপনার | 
বাক্য বৃদ্ধগণের সম্মত, কিন্তু তাহা হইলেও আপনি | 
বালক ; সুতরাং অল্লবুদ্ধি, যেহেতু স্বার্থসম্বন্ধে আপনার ৷ 
কিছুই জ্ঞান নাই দেখিতেছি; আমি ত্রিভুবনের ! 
একমাত্র ঈশ্বর ও সমগ্র দ্বীপ প্রদান করিতে সমর্থ, | 
| সর্ববন্থ অপহরণ করিবেন, ইহা! জানিতে পারিলেন ; 


হন না। 


আপনি বহুবিধ প্রশংসা করিয়া অবশেষে যে পাদত্রয়- 


তেজ্সঃ নির্বাপিত হইয়া যায়। অতএব আপনি 


প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখ উৎপাদন করিয়৷ থাকে । 
শ্ীশুকদেব কহিলেন,--ভগবান্‌ এইরূপ কহিলে 
বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে বাঞ্ছিত গ্রহণ করুন; 
এই বলিয়া বামনদেবকে মহী দান করিবার নিমিত্ত 
জলপাত্র গ্রহণ করিলেন । জ্ঞানিবর শুক্রাচার্য্য বিষ্ণু 


গরিমিতা ভূমি যাল্রা করিলেন, ইহাতে আপনাকেই ৃ অতএব যখন শিষ্য অন্ুররাজ বিষ্ণুকে ভূমি দান 


অবুদ্ধিমান্‌ বলিয়া মনে হইতেছে । যে ব্যক্তি আমার 
নিকট দান গ্রহণ করে, তাহাকে অন্যত্র যাক্া করিতে 
হয় না; অতএব, ছে বটো! যাহাতে আপনার 
বৃত্তি সুসম্পর হয়, তাদৃশী ভূমি বালা করুন । 

 শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,-হে রাজন্‌! যাহারা 
তজিতেজ্জিয় পুরুষ, ত্রিভুবনের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু- 
দ্বারাও তাহার্দিগের কামনা পরিপূর্ণ করিতে কাহারও 
সাধ্য নাই। যে ব্যক্তি ত্রিপাদভূমিতে সন্তুষ্ট হয় না, 
নববর্ষসমন্থিত ত্বীপও তাহার আকাঙক্ক৷ পূরণ করিতে 
সমর্থ নহে, কারণ, দ্বীপ পাইলেও তাহার সপ্তত্বীপ- 
প্রাপ্তির কামনা বলবতী হইয়া উঠিবে। আমি 
শুনিয়াছি, বৈণ্য ও গয়প্রভৃতি নৃপতিগণ সপ্তত্বীপের 
অধিপতি হইয়াও অর্থ ও কামভোগে তৃষ্ণার অস্ত 


প্রাপ্ত হন নাই। বিনি বদৃচ্ছালাভে সন্তুন্ট হন, 


তিনি স্থখে কালযাপন করেন, কিন্তু যিনি ত্রিভুবন 
লাভ করিয়াও সস্ভোষ লাভ করেন না, সেই 
জজিতাতা! ব্যক্তি কখনও সুখের অধিকারী হন.না। 
আর্থ ও কামবিষয়ে . জলন্তোবই জীবের -সংলারে 


করিতে উদ্ভত হইলেন, তখন তীহাকে বলিলেন । 
প্রীশুত্রগচার্ধ্য কহিলেন,_হ্থে বিরোচনপুজ্ঞ ! 
ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বিষ্ণু দেবকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত 
কশ্যপ হইতে অনির্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
ভূমি ভাবী অনর্থ না জানিয়া যে ইহার নিট 
প্রতিশ্রুত হইলে, ইহা আমি ভাল মনে করিতেছি 
না; অছে|। ! দৈত্যগণের মন্থান্‌ অনর্থ উপস্থিত হুইল ! 
এই মায়াবামন শ্রীহরি তোমার স্থান, এশা, শ্রী, 
ভেজঃ, বশঃ ও বিদ্যা সমস্ত অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে 
দান করিবেন । বিষুঃদেছ ইনি তিন পদবিক্ষেপন্থায়া 
এই লোক-সকলকে অধিকার করিবেন; হে মূঢ়! 
বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করিয়া কিরূপে অবস্থান করিবে? 
বিভু ভগবান মহাকায় ধারণ করিয়া এক পদদ্বার! 
ভূমি ও দ্বিতীয় পদদ্বার! স্বর্গ অধিকার করিবেন, হঁছার 
তৃতীয় পদ্ধবি্যাসের স্থান কোথায় ?. অতএব সুমি 
স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অসমর্থ . হুউবে, 
প্রতিশ্রুত বস্তু, দান .করিতে না! পারিলে (কোর 
নরকে গতি, হইবে, মনে ছইড়েছে॥ .নাতথার পীর 


অধ্টম শ্বন্ধ । 


ভ্রীবিরলার হানি ঘটে, জ্ঞানিগণ তাদৃশ দানের প্রশংস! 
কয়েন না; যেহেতু সংসারে বৃত্বিমান্ লোকের 
পক্ষেই দান, হজ্জ, তপস্যা ও পূর্ভাদি কর্ম্ম বিছিত 
হইয়াছে । যিনি ধর্শা, যশঃ, অর্থ, কাম ও স্বজনের 
নিমিত্ত স্বীয় বিশুকে এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করেম, 
তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিয়া 
থাকেন। হে অসুররাজ ! প্রতিশ্রুত হইয়া কিরূপে 
মিথ্যা বলিব, এরূপ মনে করিও না; এবিষয়ে বহব্‌ চ- 
শ্রুতি অর্থাৎ পাগ নেদ কি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি 
শ্রবণ কর। হা” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, যাহা 
বলা হয়, তাহাই সত্য এবং ‘ন!’ বলিয়া যাহা বলা হয়, 
তাহ! মিথ্যা ; অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া পালন করিলে 
সত্য, না করিলে মিথ্যা হুইয়া থাকে । শ্রুতি ইহাও 
বলিয়াছেন যে, সত্য বাক্যকে এই দেহরূপ বৃক্ষের 
পুষ্প ও ফল বলিয়৷ জানিবে, অতএব যদি বৃক্ষ 
জীবিত না থাকে, তাহা হইলে পুষ্প ও ফল. হুইবে 
নাঃ. কিন্ত মিথ্যাই দেহের মূল। যেমন বৃক্ষের মূল 
উৎপাটিত হইলে বৃক্ষ অচিরে শু ও পতিত হয়, 
সেইরূপ দেহের মুলস্বরূপ মিথ্য। নষ্ট হইলে, উহাও 
সন্ঠঃ শু হইয়া ধাইবে ; সন্দেহ নাই । বেদ ইহাও 
বলিয়াছেন যে, ওম্‌ অর্থাৎ “হা” এই যে সত্য বাকা, 
ইহা পরাক্‌ অর্থাৎ অর্থকে দূরে লইয়| পলায়ন করে, 
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ইহা রিক্ত অর্থাৎ অপূর্ণ; অতএব যে বাক্তি 
যাচককে কিছু দিব বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাছার 
কিছু অর্থ নন হুইয়া যায়। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার 
করিয়া যাচককে সর্বস্ব দান করিয়া ফেলে, তাহার 
নিজের ভোগ্য বস্তুর অভাব হইয়া পড়ে, কিন্তু 
‘না’ এই মিথ্যাবাক্য পুর্ণ, যেহেতু ইহাতে অর্থব্যয় ঘটে 
না এবং ইহা অন্যের অর্থকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ 
করে; প্রসিদ্ধিও আছে যে, যে ব্যক্তি নিত্যই “আমার 


কিছুই নাই, কষ্ট পাইতেছি’ এইরূপ বলে, সে সেই 


মিথাবাক্য-দ্বারা অপরের অর্থকে আকর্ষণ করে । তাহা: 
বলিয়া মিথ্যাবাক্য অন্তর হ্যায় সর্বদা পেবনীয় 
নহে; যে ব্যক্তি সর্বব বিষয়ে মিথ্যা কথ! বলে, তাহার 
অখ্যাতি হয়, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। : অতএব 
সিদ্ধান্ত এই যে, সর্বদা সত্য কথা বলিবে, কিন্তু 
কোন কোন স্থলে মিথ্যা কথাও বলিতে পার! বায়; 
সেই সকল স্থল বলিতেছি। উত্সাহপ্রদানদ্বারা 
স্রীলোককে বশীভূত করিবার কালে, পরিহাস- 
কালে, বিবাহে বরাদির গুণকীর্তনে, জীবিকার 
নিমিত্ত, প্রাণ-সঙ্কটে, গো ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে 
এবং কাহার প্রাণবধ হইবার সম্ভাবনা! হইলে 
তাহাকে রক্ষণ করিবার নিমিত্ত মিথ্যাবাকা এ, 
নছে। | 


উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯। 


বিংশ অধ্যায় 


প্রীশুকদেব কহিলেন,_-হে রাজন্‌ ! কুলাচার্য্য 


যশঃ ও বৃত্তিকে কখনও বাধ! দিবে না; কিন্তু জামি 


গুজাচারধ এইরূপ কহিলে গৃহপতি বলি ক্ষণকাল প্রহলাদের পৌন্র হইয়! দিব বলিয়! গ্রাতিজ্ঞা করিয়। 


মৌন. অবলম্বন করিলেন; পরে অবহিত হইয়া 


ধূর্তের স্যায় বিস্তলোভে 'কিরূপে ভ্রাহ্মধূকে. প্রত্যাখ্যান 


গুরুরে কহিতে লাগিলেন+-হে ভগবন্‌! . আপনি .করিব?, অসত্য. অপেক্ষা আর অধিক করছ নাই, 


নাই বলিয়াছেন? ESERIES NE 


৬৫ 


পৃথিবীদেবী বলিয়াছেন, জামি সকলকে বহন জিতে 


জীদস্কাগবত 


পারি, কিন্তু মিথাবাদী নরকে বহন করিতে পারি আমার বরদ হউন অথবা শক্র হউন, আমি ই'হাকে 
না. আমি বিপ্রকে বঞ্চনা করিতে যাদুশ ভয় করি, ইঁছার ঈপ্পিত ক্ষিতি দান করিব। যদিও ইনি অধর্শু 
নরক, অসুখের সমুদ্র দারিদ্র, রাজাজ্রংশ অথবা | করিয়া নিরপরাধ আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি 
মৃত্যুকেও তাদৃশ ভয় করি না। ধনপ্রভৃতি সকল ূ হঁহার হিংসা করিব না, কারণ, ইনি শত্রু হইলেও ভীত 
বন্তই ইহলোকে মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেই, ৷ হইয়া ক্রাহ্মণশরীর ধারণ করিয়াছেন। বিষুঃ উত্তম- 
অতএব জীবিত থাকিতেই তাহ দান করিব না কেন? শ্লোক বলিয়৷ কথিত হইয়া থাকেন; যদি ইনি স্বীয় 
বৃত্িসন্কট-পরিহারের নিমিত্তও অপ্ধাভাগ দান করা যশঃ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা 
বিধেয় নহে, কারণ, তাহা দান করিলে যদি বিপ্রের হইলে যুদ্ধে আমাকে বধ করিয়া ভূমি হরণ 


৫১৪ 


সন্তোষ না হয়, তবে তাহ! দান করিয়া ফল কি? 
অতএব প্রার্থিত বস্ত্র সমস্তই দান করা বিধেয়। 
দধীচি-শিবিপ্রভৃতি সাধুগণ স্ব স্ব তুন্ত্যজ প্রাণ দিয়াও 
ভূতগণের উপকার করিয়াছেন, মমতার আস্পদ 


করিয়া লইবেন, অথবা আমার হস্তে নিহত হইয়া শয়ন 

করিবেন । | 
জীশুকদেব কহিলেন,--গুরু শুক্রাচার্য্য সত্যসন্ধ 

মনস্বী শিষ্য বলিকে স্বীয় বাক্যে অশ্রদ্ধাযুক্ত ও আজ্ঞা- 


রাজ্যাদি দান করিব, ইহাতে আর বিচার কি? হে | পালনে পরাত্মুখ দেখিয়া কাল-প্রেরিত হুইয়া তাহাকে 
অ্রহ্মন্‌ ! যে সকল দেত্যোন্দ্র যুদ্ধে অনিবৃত্ত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুই আপনাকে 
এই পৃথিবীকে ভোগ করিয়া গিয়াছেন, কাল তাহা অতীব বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেছিস, কিন্ত বস্তুতঃ 


দিগের সেই সকল ভোগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে ; । 


গিয়াছেন, তাহা গ্রাস করে নাই, অতএব যশঃ 
উপার্জন করা বিধেয়। 

হে বিপ্রর্ষে ! বীহার৷ যুদ্ধে নিবৃত্ত না হইয়া 
দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ বীর অনেক দেখিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু সপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রন্ধা- 
পুর্ববক ধন দান করে, এরূপ দাতা বিরল; অতএব এই 
দুর ধনত্যাগই আমি করিব। যিনি মনম্বী ও 
কারুণিক ব্যক্তি, তীহার যাচকের মনোরথ পুর্ণ 
করিতে গিয়া যদি দুর্গাতি ঘটে, তাহাও যখন শ্রেয়স্কর 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন আপনাদিগের ম্যায় ত্রক্গা- 
বিদ্গণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে বে শ্রেয়োলাভ হইবে, 
তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব আমি এই 
' টুর মনোরথ পুর্ণ করিব। হে মুনে! বেদোক্ত 
' হজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কুশল আপনারা শ্রন্ধাসহকারে 
খুজে ধাহার অর্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই বিষ্ণু; 


অজ্ঞ; তুই নন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে 


অচিরে টত্রলোক্যরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবি। মহামতি 
বলি স্বীয় গুরুকর্তক অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে 


| বিচলিত হুইলেন না, তিনি উদক গ্রহণ করিয়া 


অঙ্চনাপূর্ধবক বামনদেবকে ভূমি দান করিলেন । 
তৎকালে মুক্তামালাবিভুষিত| বলির পত্নী বিস্ধ্যাবলি 
তথায় উপস্থিত হইয়! প্রক্ষালন করিবার যোগ্য সলিলে 
পরিপূর্ণ স্থৃবর্ণ কলস আনয়ন করিলেন। বজমান 
বলি স্বয়ং আনন্দে বামনদেবের জীচরণযুগল প্রক্ষালন 
করিয়া বিশ্বপাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন । 
সেই সময় স্বর্গে দেবতাগণ, গন্ধরর্ব, বিভাধর, সিদ্ধ ও 
চারণগণ সকলেই -অনুরেন্দ্র বলির সেই অকপট 
কর্টের প্রশংসা করিয়া সহর্ষে তদীয় মন্তকে কুনম 
বর্ষণ করিলেন; সহত্র সহ ছুন্দুতি গুহ হিঃ 
নিনাদিত হইল; গন্ধৰ্ব, কিংপুরুষ ও কয়র স্ীতি 
গান করিয়া ' বলিতে লাগিল যে, এট সনদ 


ত্ৰিভুবন ছান করিলেন। 

অনস্তর আপনার বাঞ্ছিত গ্রহণ করুন, এই 
কথা বলিলে অনস্ত শ্রীহরির সেই বামনমুর্তি বন্ধিত 
হইতে লাগিল। এঁ রূপে তিন গুণ বাস করিয়া 
থাকে এবং ভূমি, অন্তরীক্ষ, দিক্‌, স্বর্গ, বিবরসকল। 
মেঘ, তির্ধ্যক্‌, নর, মনুষ্য ও খধিগণও এ দেহে বাস 


করিয়া থাকেন। খত্বিক্‌, আচার্য্য ও সদম্তগণের সহিত. 


বলি মহাবিভূৃতি ভগবানের গুণাত্মক দেহে ভূত, 
ইন্দ্রিয়, শব্দাদি বিষয়, অস্ত্রঃকরণ ও জীবসমন্বিত এই 
ব্রিগুণ বিশ্ব দর্শন করিলেন। অনন্তর বলি বিশ্বমুণ্ডি 
ভগবানের পদতলে রসাতল, পদদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘা- 
দ্বয়ে পর্ববতসমূহ জানুদেশে পক্ষিসকল ও উরু্বয়ে 
বায়ুসমূহকে দর্শন করিলেন; তিনি বিভু ভগবানের 
বন্ত্ে সন্ধ্যা, গুহে প্রজাপতিসমূহ, জঘনে আপনাকে 
ও অস্থরদিগকে, নাভিদেশে নভোমগুল, কুক্ষিদেশে 
সপ্ত সিন্ধু, বক্ষোদেশে নক্ষত্রপংক্তি অবলোকন 
করিলেন। হে রাজন! অন্থররাজ মুরারির হৃদয়ে 
ধৰ্ম্ম, স্তনঘ্বয়ে প্রিয়বাক্য ও সত্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে 
পদ্মহস্তা শ্রী এবং কদেশে সামসমুহ ও নিখিল শব্দ, 
ভুজসমুহে ইন্দ্রাদি অমরগণ, কর্ণৱয়ে দিক্সমূহ, মস্তকে 
স্বর্গ, কেশসমুহে মেঘ সকল, না'সিকায় বায়ু, লোচন- 
দ্বয়ে সূর্য্য বদনে বহ্নি, বচনে বেদসমুহ, রসনায় 
বরুণ, জ্রন্বয়ে নিষেধশান্ত্র ও বিধিশান্ত্র, পক্মমরাজ্রিতে 


কাম, বীর্য্যে জল, পৃষ্ঠে অধর্শা, পদশ্যাসে হজ্জ, 
ছায়ায় মৃত্যু, হাস্টে মায়া, লোমসমূহে বিবিধ 
ওষধি, নাড়াসমূহে নদী, নখসমুহে শিলা, বুদ্ধিতে 
ব্রল্মা, ইন্দ্রিয়সমূহে দেবতা ও খধিগণ এবং গাত্রে 
স্থাবর জঙ্গম সর্ববভূতকে দর্শন করিলেন। হে রাজন্! 
অস্থরগণ সর্ববাত্মা ভগব!নে এই বিশ্বকে দর্শন করিয়া 
মোক্প্রাপ্ত হইল। অসহাবল সুদৰ্শন চক্র, মেঘের 
ন্যায় গর্জভনশীল শাঙ্গ ধনু ও পাঞ্চজন্ত শঙ্খ, বেগবর্তী 
কৌমোদকীনান্্ী বিষুঃগদা, শতচন্দ্রযুক্ত বিভ্ভাধরনামক 
অসি, অক্ষয়বাণযুক্ত উৎকৃষ্ট তৃপদ্বয়, লোকপালগণ, ' 
পার্ধদমুখ্যগণের সহিত তাহাদিগের মুখ্য সুনন্দ 
ভগবানের স্তব করিলেন। হরির কিরীট, অঙ্গদ 
ও মকরকুগুল স্ফর্যরত হুইতেছিল; উকরুক্রমের 
ভগবান বক্ষস্থলে ই্রবস, কণ্ঠে - কৌন্তভরত, 
কটিদেশে মেখলা ও পীতাম্বর এবং গলদেশে ভ্রমর- 
পংক্তিশোভিত! বনমাল৷ ধারণ করিয়া অনুপম সৌন্দর্য্য 
প্রকাশ করিলেন। গ্রাহরি এক পদদ্বারা বলির 
ক্ষিতি, শরীর দ্বারা নভোমগুল ও বাহুসকলঘ্বার৷ দিক্‌-- 
সমূহ অধিকার করিলেন; উরুক্রম দ্বিতীয় পদ 
উত্থিত হুইয়া স্বৰ্গলোক অধিকারপুর্ববক ক্রমশঃ 
উপরিভাগে মহঃ, জন ও তপোলোক ভেদ করিয়া 
সত্যলোকে গমন করিল; অতএব তৃতীয় পদবিক্ষেপের. 
নিমিত্ত বলির আর অণুমাত্র স্থান রহিল না । 


বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ । 
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be 


একবিংশ অধ্যায় । 


: . জরীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্‌ ! পদ্মযোনি এদিকে অস্ুরগণ দেখিল, ' বামনরূগপী' ব্রাহ্মণ 
ভগবানের প্রীচরণ সত্যলোকে সমাগত দেখিয়া | ত্রিপাদ ভূমি যাল্রাচ্ছলে যজ্ঞে দীক্ষিত প্রভুর নিখিল 
অঁভ্যুখান ৰুরিলেন ; নখচন্দ্রের প্রভায় সত্যলোকের | রাজ্য হরণ করিয়া লইল ; ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া 
তেজঃ মান হইল এবং ব্রহ্মা স্বয়ং সেই তেজে সমাবৃত বলিতে লাখিল, এই কটু ব্রাহ্মণ নহে, এই ব্যক্তি 
হইলেন ; মরীচিপ্রভৃতি খবিগণ, বৃহদ্ব ত যোগিগণ, | মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, দ্বিজরূপে আচ্ছন্ন হইয়া 
সনন্দপ্রভৃতি কুমারগণ, বেদ, উপবেদ, বেদাঙ্গ, ষম, ূ দেবকার্ধ্য সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিতেছে । 
নিয়ম, তর্ক, ইতিহাস, পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি | আমাদিগের প্রভু যজ্তে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজদণ্ড 
শান্স্ের অধিষ্ঠা ত্রী দেবতাগণ এব ধীহারা যোগসমীরণ- | ত্যাগ করিয়াছেন, এই অবসরে এই বামনরূগী শক্ত 
দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রস্তালিত করিয়া কর্্মমলসকল দগ্ধ | যাচ্ধরা করিয়া তাঁহার সর্ববস্থ হরণ করিল; আমাদিগের 
করিয়াছেন, ঈদৃশ সত্যলোকবাসিগণ সকলেই সেই | প্রভু সর্ববদ্দা সত্যত্রত, তাহাতে আবার এক্ষণে যজ্ঞে 
জ্রীচরণ বন্দনা করিলেন ; এই সত্যলোক কর্ম্মদ্বারা | দীক্ষিত হইয়াছেন ; ইনি দয়াবান্‌ ও ত্রাগ্থাণভক্ত; 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কেবল ভগবানের শ্রীচরণ- সুতরাং ইনি মিথ্যা কহিবেন না। অতএব এই 
প্রভাবেই.লাভ কর! যায়। অনন্তর পুণ্যকীর্ত্তি ভ্রহ্মা, ব্টুকে বধ করিলে ধর্ম ও প্রভুর শুঙষ! উভয়ই 
স্বয়ং বাহার নাভিকমল হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, হইবে । এই বলিয়া বলির অনুচর অস্থুরগণ অস্ত 
লেই বিষ্ণুর উঁ্দ্ধস্থিত প্রীচরণে অর্ধ্জল সমর্পণ গ্রহণ করিল। হে রাজন্‌ ! বলির অনিচ্ছাসত্বেও 
করিলেন এবং ভক্তিপূর্ববক অর্চনা করিয়া স্তুতি ক্রুদ্ধ অন্থরগণ শূল ও পট্টিশ লইয়া বামনদেবকে বধ 
করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার সেই | করিবার নিত ধাবিত হইল। হে নৃপ। দৈত্য 
কমগুলুজল উরুক্রমের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র হইয়া ৷ সেনাপতিগণকে বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইতে 
হুরধুনী হইলেন ; এই গঙ্গাদেবী অস্তরীক্ষে নিপতিত ৷ দেখিয়া তদীয় অনুচরগণ সহাস্যে অগ্র-গ্রহণ করিয়া 
হইয়া ভগবানের বিশদা কীর্তির ন্যায় ত্রিভুবনকে | তাহাদিগকে নিবারণ করিল। নন্দ, সুনদা, জয়, 
পবিত্র করিতেছেন। অনস্তর ভগবান্‌ ত্রিবিক্রমর়ীপ বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ কুমুদাক্ষ, বিষকৃসেন, গরুড়, 
উপসংহার করিয়া পূর্বববৎ, বামনরূপে অবস্থান করিলে জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদস্ত, ও সাত্বতপ্রভৃতি অযুত- 
ব্ৰহ্মাদি লোকনাথগণ পাঠ, অর্ধ্, মাল্য, দিব্যগন্ধ নাগের বলধারী পার্যদ সকল আস্মরী সেন! বধ করিতে 
অনুলেপন, সুরভি ধূপ, দীপ, লাজ, অক্ষত, ফল, লাগিল। oO 

ধবদু্ববাদির অঙ্কুর, শ্রীহরির মহিমাজ্ঞাপক জয়শব্দাদি বলি স্বীয় কুদ্ধ অনুচরদিগকে পার্যদগণকর্তৃক 
স্তবন, নৃত্য, বাদ্য, গীত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনিস্বনাদি | নিহত হইতে দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ তাহার 
পুজোপহারঘারা পরম সমাদরে প্রভুর পূজা করিলেন। | প্থৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাহাদিগকে নিধেধ কৃতি 
মনের স্যায় বেগবান্‌ ধক্ষরাজ জাম্ববান্‌ তেরীশবখারা | কহিলেন, হে বিপ্রচিত্তে! হেরাহো। ছে নৈ! 
দপ্‌ দিকে প্রীহরির বিজয়মহোৎসব ঘোষণ। করিলেন! | আমার বাক্য শ্রাবণ কর, বুদ্ধ করিও না, নিসৃত হক 
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পা কহল ক হে “দৈত্যগণ! | মহাপ্রভাব বিষ্ণু অনথরপতিকে নিগৃহীত করিলে স্বর্গ 
যে কালী সর্ববভূতের সুখ-দুঃখ প্রদানে সমর্থ, তাঁহাকে ও মর্তে সকল দিক্‌ ব্যাপিয়া মহান্‌ হাহাকার উত্থিত 
কোন ব্যক্তি পৌরুষত্বার অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। হে রাজন্‌ ! ভগবান্‌ বামনদেব বরুণপাশে 
নহে.।:' যে কালরূপী ভগবান্‌ পূর্বেবে আমাদিগের বন্ধ হৃতরাজ্য তথাপি স্থিরবুদ্ধি উদারকীর্ত্তি ধলিকে 
উন্নতিও দেবতাদিগের' অবনতির কারণ হইয়াছিলেন, কহিলেন,__-হে অস্বররাজ ! তুমি আমাকে ত্রিপাদ- 
তিনিই অন্ত বিপরীত মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। লোকে পরিমিতা ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ; 
' বল, সচিব, বুদ্ধি, দুৰ্গ, মন্ত্র, ওষধ ও সামাদি উপায়দ্বার আমি দুই পদবিক্ষেপদ্বারা৷ তোমার সমগ্র ভূমি অধি- 
কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। দৈববলে বলীয়ান্‌ |, কার করিয়াছি, এক্ষণে তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন 
হইয়া তোমরা বহুবার হরির এই অনুচরদিগকে পরাজয় | করিব, তাহার ব্যবস্থা কর। সূর্য্য কিরণত্বারা যতদুর 
করিয়াছ, অদ্য তাহারা যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিয়া | তাপ প্রদান করেন, চন্দ্র নক্ষত্রগণের সহিত যতদূর 
গর্জন করিতেছে । যদি দৈব প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে | প্রকাশিত করেন এবং মেঘ যতদূর বর্ষণ করেন, ততদুর 
আমরা ইহাদিগকে পুনর্ববার জয় করিব; অতএব ৷ তোমার অধিকৃত তুমি। আমি এক পদে ভূলেক 
কালের অনুকূল হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। ৷ ও তনুদ্বারা অন্তরীক্ষ ও দিক্সকল এবং দ্বিতীয় 
শ্ীশুকদেব কহিলেন হে রাজন! দৈত্য ও | পদদ্বারা শ্বলেশেক আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপে 
দানবযুখপতিগণ প্রভুর বাক্য শুনিয়া বিষুপার্ধদগণের | সর্বত্র ব্যাপিয়া আমি তোমার সমক্ষেই তোমার 
আক্রমণে রসাতলে প্রবেশ করিল। অনস্তর পক্ষি- | সর্ববস্ব অধিকার করিয়াছি। যখন তুমি প্রতিশ্রুত 
রাজ গরুড় প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া যজ্ঞে পদার্থ দান করিতে অসমর্থ হইলে, তখন তোমার 
সোমরস পান করিবার দিবসে বরুণপাশদ্বারা বলিকে | নরকে বাস অবধারিত ; অতএব নরকে প্রবেশ কর; 
বন্ধন করিলেন। গরুড় দেখিলেন, ভগবান্‌ বলির | ইহাতে তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যেরও সম্মতি রহিয়াছে; 
সর্ববন্থ অপহরণ করিয়া তাহার মমতা এবং দেহ আত্ম- OD Ca A ESOT NO 
সাৎ করিয়া তাহার অহঙ্কার পরিত্যাগ করাইতে ইচ্ছা | না, তাহার মনোরথ বৃথা হয়, স্বর্গ তাহার স্থদূরপরাহত, 
করিতেছেন, কিন্তু বলির স্যার অন্য. কেহ সত্যসন্ধ ও | সে অধঃপতিত হয়। তুমি এশর্য্যগর্বের আমাকে 
ধীর নাই, এই যশঃ খ্যাপন করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ, | অভিলধিত দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হুইয়া 
যাতনা দিতেও ইচ্ছা করিতেছেন; এই অভিপ্রায় | অবশেষে বঞ্চনা করিলে, অতএব এই প্রবঞ্চনার 
অবগত হুইয়া ডাঁহাকে বন্ধন করিলেন। এইরূপে | ফলস্বরূপ কতিপয় বৎসর নরক ভোগ কর। 
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১ । 


দ্বাবিৎশ অধ্যায়। 


শ্ীশুকদেব কহিলেন,__ছে রাজন! ভগবান 
বামনদেব অন্ুররাজকে এইরূপে তিরস্কার করিলে 
তাহার চিত্ত বিচলিত হইবার কারণসস্বেও বিচলিত 
হইল না; তিনি দীনতা স্বীকার না করিয়া কহিতে 
লাগিলেন,_-হে দেবশ্রষ্ঠ! আপনাকে লোকে 
উত্তমঃক্লোক বলে, কারণ, আপনার ন্যায় পুণ্যকী্তি 
আর কে আছে? কিন্তু আপনি কপটত৷ করিয়া 
বামনরূপে ভূমি যাচ্ছ করিয়া এক্ষণে রূপান্তর 
পরিগ্রহ করিলেন ; সুতরাং আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা 
হয়নাই; তথাপি যদি আম।র বাক্য মিথ্যা হইল 
বলিয়! মনে করেন, তবে আমি আমার বাক্যকে মিথ্যা 
হইতে দিব না, উহাকে সত্যই করিব; আপনি 
বলিলেন, আমার বিত্তদ্বার আপনার দুইটা পদের 
বিস্যাস হইয়াছে, আমার দেহ অবশ্য আমার বিত্ত 
হইতে অধিক পদার্থ ; উহা! বিত্তের অন্তভু‘ক্ত নহে; 
অতএব আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন 
করুন। আমি নরক, পদচ্যুতি, পাশবন্ধ, দুরতিক্রমণীয় 
বিপৎপাত, অর্থকষ্ট অথবা আপনার নিকট হইতে 
নিগ্রহকে তত ভয় করি না, অপকীর্ত্তিকে যত অধিক 
ভয় করি। যাহারা পরমহিতৈধী, তাঁহাদিগের 
প্রদত্ত দণ্ডকে জনগণের পক্ষে শ্লাধ্যতম বলিয়া মনে 
করি, কারণ, মাতা, পিতা, জ্ঞাতা ও স্ুহৃদ্গণও ঈদৃশ 
দণ্ড বিধান করেন না। আপনি নিশ্চয় শক্রচ্ছলে 
অন্থুর আমাদিগের পরম গুরু ; আপনি অনেকমদে 
অন্ধীভৃত আমাদিগের নষ্ট চক্ষুঃ পুনঃ প্রদান 
করিলেন। একান্ত যোগিগণ যে সিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাকেন, বন্ধ অন্ুরগণ বহার রহিত দৃঢ় অবিচ্ছিন্ন 
শত্রুতা করিয়া সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই 
বন্কা্যার্থী আপনি আমাকে নিগ্রহ করিলেন) 


বরুণপাশে বন্ধ হুইয়াও আমার লজ্জা বা দুঃখবোধ 
হইতেছে না। আমার পিতামহ প্রহলাদ আপনার 
প্রিয়, আপনি তাহার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন ; তিনি 
আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার 
পিতা আপনার প্রতি শক্রত৷ করিয়।৷ পিতামহকে 
বিবিধ দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতামহ, 
চিন্তা করিলেন, যে দেহ অস্তে জীবকে পরিত্যাগ করে, 
তাহাতে কি প্রয়োজন ? পুত্র ও স্বজনরূপী দহ্যগণও 
কি উপকার করিবে? পত্নী সংসারে গমনাগমনের 
হেতুড়ৃতা, মরণশীল ব্যক্তির গৃহ কেবল আয়ুঃ ক্ষয় 
করে মাত্র, অতএব ইহাদিগের দ্বারাও কোন উপ- 
কারের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়! 
মহাবিজ্ঞ পিতামহ, আপনি অন্ুুরপক্ষ বিনাশ করিলেও 
জনসংসর্গভয়ে আপনার প্রুব অকুতোভয় পাদপদ্ম 
আশ্রয় করিয়াছিলেন । হে দেবদেব! আমিও 
দৈবকর্তৃক বলপূর্ববক রাজ্য হইতে ভ্রংশিত হইয়া 
আপনি শক্ৰ হইলেও আপনার সমীপে আনীত, 
হইয়াছি; এই রাজ্যঞ্রী হইতে বুদ্ধি নষ্ট হয় বলিয়া 
লোকে মৃত্যুর সঙ্লিহিত এই জীবনকে অনিত্য বলিয়া 
বুঝিতে পারে মা। 

শ্ীগুকদেব কছিলেন,-_.হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! মা 
রাজ বলি যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ভগবণ" 
প্রিয় প্রহলাদ সমুদিত . পুর্ণচন্দ্রের ম্যায় আগমন 
করিলেন । মহারাজ বলি সৌন্দর্যে শোভমান 
নলিনায়তনেত্র উন্নতকায় পীতাম্বর স্টামবণ দীর্ঘবান 
সর্ববলোকপ্রিয় স্বীয় পিতামহকে দর্শন করিলেন । 
বরুণপাশে নিবন্ধ বলি তাহাকে পুর্ব্ববশ পুজা করিতে, 
পারিলেন না, কেবল মন্তকথারা প্রণাম করিলেক, 
উাহার লোচনঘয় অশ্রঃকলুধিত হইল, তিনি সরু: 


অহ্টম স্বন্ধ। | , ৫১৯ 
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অহঙ্কারাদি স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও অধোমুখ | মাজ। হেরাজন্! বিদ্ধ্যাবলির অভিপ্রায় এই যে, 
হইলেন। মহামনা প্রহলাদ সাধুগণের পতি ভ্ীহরিকে আমি লোকত্রয় দান করিয়াছি, এক্ষণে তৃতীয় পাদের 
তথায় সমাসীন ও পার্ধদ হুনদ্দাদিকর্তৃক উপাসিত | নিমিত্ত দেহ সমর্পণ করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করি, 
দেখিয়া অবনতমন্তকে তাহার সমীপবর্তী হইলেন এবং | এইরূপে দেহাদিতে স্বামিত্ব প্রকাশ করিয়া! ইনি 
ভূমিতে মন্তক অবনত করিয়া প্রণিপাত করিলেন; : কুবুদ্ধি ও নির্লজ্জ প্রতিপন্ন হইতেছেন; যেহেতু 
বলির প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ দেখিয়া তিনি অশ্রু” | আপনিই সর্বব্যাপী স্বামী, অতএব. এই মন্দবুদ্ধি 
পুলকে বিহ্বল হইলেন । ৃ ৷ ব্যক্তিকে কেবল কৃপা করিয়া বন্ধনমুক্ত করিয়া পালন 
প্রহলাদ কহিলেন,_আপনিই ইহাকে উন্নত | করিতে আজ্ঞ৷ হয়। 
এন্সপদ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনিই অন্ত তাহা ৰ শ্রীরক্ষা কছিলেন,_ভূতভাবন! হে ভূতেশ। 
হরণ করিয়া লইলেন, ইহা ভালই হুইল) যে হে দেবদেব! হে জগন্ময়! আপনি এই বলির সর্ববন্থ 
রাজ্যপ্রী আত্মাকে মোহিত করিয়া ফেলে, আপনি | হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে ইহাকে মোচন করুন, ইনি 
তাহা হইতে ইহাকে যে বিচ্যুত করিলেন, ইহা রী eae ETL ST ইনি অব্যাকুলচিত্তে 
আপনার মহান্‌ অমুগ্রহ বলিয়া মনে করি। এই | আপনাকে পৃথিবী, পুণ্যকর্শবদ্বার অর্জিত স্বৰ্গলোক, 
রাজ্য্রী বিদ্বান ও সংযত লোককেও মোহিত করে, | এমন কি স্বীয় দেহপর্যযস্ত সর্বস্ব নিবেদন করিয়াছেন; 
অতএব এই শ্রী বর্তমান থাকিতে অন্য কোন্‌ ব্যক্তি | সরলচিত্ত সকল ব্যক্তি আপনার চরণদ্বয়ে দুর্ববান্ধুরের 
আত্মতত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হুইবে ? | সহিত কেবল সলিল প্রদান করিয়া সম্যক্‌ অর্চ্চনাপূর্ববক 
অতএব মহাকারুণিক অধিললোকসাক্ষী জগদীশ্বর | উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইনি স্থিরচিত্তে 
নারায়ণ আপনাকে নমস্কার । | আপনাকে ত্ৰিভুবন দান করিয়াছেন, অতএব কি হেতু 
শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! যখন ৷ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন ? 
প্রহলাদ কৃতাঞ্জলিপুটে মণ্ডায়মান রহিলেন, তখন | ্তরীভগবান্‌. কহিলেন,_হে ব্রক্ষন্! আমি 
তাহার সমক্ষে ভগবান্‌ ব্রহ্মা মধসুদনকে কিছু বলিবার | যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া 
নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। এই সময়ে পতিকে পাশবন্ধ | লই; লোকে অর্থহেতু মদ প্রাপ্ত হুইয়৷ উদ্ধত হয়, 
দেখিয়া তদীয় সাধ্বী পত্নী বিভধাবলি রাজি রা আমাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। 
বন্ধাপ্জলি ও প্রণতা হুইয়া অবনতমুখে উপেন্দ্রকে | যখন জীবাত্মা পরতন্ত্র হইয়া স্বীয় কর্ম্মবশে কৃমিকীটাদি 
বলিতে লাগিলেন,_হে ঈশ ! আপনি স্বীয় ক্রীড়ার ৷ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যাকার জম্ম 
নিমিত্ত এই ব্রিজগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অন্য ৃ লাভ করে, তখন যদি তাহার জন্ম, কর্ম, বয়ঃ, রূপ, 
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রভুত্ব করিয়া থাকে; বিদ্যা, এশ্বর্য্য ও ধনাদিহেতু গর্ব উৎপন্ন না হয়, তাহা 
আপনি জগতের স্ষ্টি,শ্থিতি ও প্রলয়কর্তা, তাহারা হইলে তাহাই আমার অনুগ্রহ বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 
আপনাকে কি দান করিবে? তাহারা যে আমর! হে ত্রহ্মন্‌! মানরূপ ওদ্ধত্যের হেতু এবং চতুর্দিকে 
শ্বতয কর্তা বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করে, তাহ! আপনি সর্বপ্রকার মঙ্গলের প্রতিকূল জম্মাদিসত্বেও আমার 


‘চুৰ্ণ করিয়া দিয়াছেন, তথাপি যে আপনাকে দান ভক্ত তাহাতে মুগ্ধ হয় না, এই নিমিত্ত ্রবাদির স্থায় 


« 


কঁরিতে চাঁর, তাছা তাহাদদিগের নিল'ব্জতার পরিচয় 'ভক্তকে তাহার ইচ্ছামুরূপ সম্পদ দান কিক: থাকি ; 


৫২০ 


কিন্তু অভক্ত মুগ্ধ হইবে বলিয়া সম্পদ হরণ করিয়াই 
তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি । দৈত্যদানবগণের 
নায়ক ও কীর্তিবর্ধন এই ৰলি অজয় মায়াকে জয় 
করিয়াছেন এবং বিপদ অনুভব করিয়াও মোহ্প্রাপ্ত 
হন নাই; ইহার এশবর্য্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, ইনি 
স্বীয় পদ হুইতে বিচ্যুত, শক্রকর্তৃক তিরস্কত ও 
বন্ধ এবং ভন্তাতিগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, 
‘তোমাকে নরকে যাইতে হইবে’ ইত্যাদি বাক্যদারা 
ইচ্ছাকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং গুরু 
গুক্রাচার্য্য ইহাকে ভন! করিয়া অভিশাপ প্রদান 
করিয়াছেন, তথাপি সুব্রত এই বলি সত্য পরিত্যাগ 
করেন নাই। “এই কুলে কেহ কৃপণ জন্ম গ্রহণ 
করেন নাই’ ইত্যাদি বাক্যদ্বার আমি ছল করিয়া 
ইহাকে ধর্মের লক্ষণ বলিলাম, তথাপি ইনি ধর্ম্ম 
পরিত্যাগ করিলেন না, অতএব ইনি সত্যবাক সন্দেহ 
নাই। আমি দেবগণেরও দুর্লভ স্থান ইহার জন্য 
স্থির করিয়াছি; ইনি আমার আশ্রমে থাকিবেন 


সীমন্কাগবত 


এবং সাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দরপদ প্রাপ্ত হইবেন । ইনি 
সাবর্ণিমন্বন্তর পর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মার রচিত স্থতলে অবস্থান 
করুন। আমার কৃপাবলোকনে স্ৃতলবাসিগণের 
মনঃপীড়া, দেহপীড়া, ক্লান্তি, আলম্ত, পরাভব ও উপসর্গ 
সকল হইতে ক্লেশভোগ করিতে হয় ন!।- হে 
মহারাজ ইন্দ্রলেন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হুইয়া পাতালে গমন কর, দেবগণ 
এই স্থান প্রার্থনা করিয়া থাকে। অন্যের কথা কি, 
ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তোমাকে অভিভুত করিতে 
পারিবে না; যে সকল দৈত্য তোমার শাসন 
অতিক্রম করিবে, আমার চক্র তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিবে। হে বীর! অনুচর ও এঁশ্বধ্যাদির 
সহিত তোমাকে আমি সর্বববিদ্ব হইতে রক্ষা করিব; 
তথায় তুমি আমাকে সর্ববদ| সমিহিত দেখিতে পাইব 
দৈত্যদানবগণের সঙ্গে থাকিয়া তোমার যে আস্থর 
ভাব হইয়াছে, তথায় আমার অনুভব দর্শন করিয়া 
তাহা সম্ভঃ প্রতিহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হুইবে। .. 


দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় ! 


শ্রীশুঁকদেব কহিলেন, _পুরাতন পুরুষ ভগবান্‌ 
এইরূপ বলিলে অখিলসাধুগণের প্রিয় মহামুভব বলি 
কৃতাঞ্জলি, অশ্রুকলুষলোচন ও ভক্তিহেতু বাম্পরুত্বকণ্ 
হুইয়া গদ্গদন্বরে বলিতে লাগিলেন।_হে ভগবন্‌ ! 
আপনার উদ্দেশে প্রণামের অদ্ভুত মহিমা! আমি 
প্রণাম করি নাই, কেবল প্রণাম করিবার উদ্ভম 
করিয়াছিলাম মাত্র; কিন্তু তাহাই, আমি অভক্ত 
হইলেও, আমাকে শ্রণাগত ভক্তগণের বাঞ্ছিতপ্রদ্দানে 
সমর্থ হইয়াছে; সন্বপ্রধান অমর লোকপালগণ 


নাই, আমি রাজস নীচ অস্থুর হইলেও সেই উদ্ভামূই 
আমাকে আপনার সেই অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছে ! 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,-বলি এইরূপ . বলিয়া 
পাশমুক্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত .. প্রীহরিকে 
প্রণামপূর্ব্ক হাউচিত্তে অন্ুরগণের সহিত .সুতলে 
প্রবেশ করিলেন। ভগবান্‌. এইক্mপে ইন্দ্রকে 
স্বর্গের পুনর্ববার অধিপতি করিয়া অদ্নিতির কামনা 
পূর্ণ করিলেন এবং উপেন্জা হইয়া সকল জগৎ, প্রালুন 
করিতে লাগিলেন। বংশধর পৌন্র ধলিকে অনুগৃহীত 


আপনার যে অনুগ্রহ পূর্বের লাভ করিতে পারের | ও পাশমুক্ত দেখিয়া ভক্কিপ্রবণ প্রহলাদ বলিতে 


আম সন | f ৫২$ 


Be Piet == rile io ত চ গীত সত ০ তি এ বা 


লাগিলেন রে জ্যাবন্‌। ' “বিশ্ব হাদিসের বসন প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া সুতলে 
করে, সেই ব্ৰহ্মাদি আপনার চরণন্ধয় 'কন্দন! .করেন:; প্রবেশ করিলেন। ছে রাজন্‌! শুক্রাচার্য্য অন্ন 
আমর! .অস্ববর, কিন্তু আপনি যে আমাদিগের দ্বারপাল | বাঁদিগণের সভায় যাজ্যিকগণের মধ্যে নায়ায়ণের 
হইলেন, এই অনুগ্রহ ব্রা, লক্্মী এবং শিবও লাত | সমীপে আসীন: ছিলেন, শ্রীহরি তাঁহাকে কহিলেন, 
রূুরিতে পারেন নাই, অন্যের সম্তাবনা কি? হে হে ত্রহ্মন্‌! যজ্ঞানুষ্ঠাতা শিষোর যন্ঞকর্শ্মে- যে 
শরণপ্রদ! ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার পাদপল্থোর | বৈগুণ্য হইয়াছে, তাহা সমাধান করুন; যজমান- 
'মকরন্দ সেবা করিয়া নানাবিধ সম্পদ্‌ প্রাপ্ত হুইয়| ! ব্যতিরেকে তাহা কিরূপে অন্তব হইতে. পারে, এরূপ 
থাকেন; আমর! ছুর্বৃত্ত উগ্রজাতি; বহুমানদ্বারা | মনে করিবেন না, কারণ, ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপাতমাট্রেই 
আপনার চিত্তানুবর্তন করিলে যে সদয়দৃষ্টি লাভ হইয়া কর্মাস্কলের বৈষম্য তিরোহিত হইয়া থাকে । 
থাকে, আমরা কিরূপে সেই কৃপাদৃষ্ঠির ভাজন হইলাম? | শুক্রাচার্যা বলিলেন,__আপনি ' কর্মসকলের 
আপনি অচিন্ত্যা যোগমায়ার লীলায় ভূবনসকল স্থষ্টি প্রবর্তক, যত্রফলের দাতা ও যজরময় পুরুষ; যিনি 
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনার চরিত্র বিচিত্র ও এই : সর্ধবতাবে আপনার পূজা করিয়াছেন, তাহার কর 
নিমিত্ত আপনি সর্দ্ঘভূতের আত্মা : আপনি সর্ববন্ত, ! সকলের বৈষম্য কোথায় ? মন্ত্রের অযথ! উচ্চারণ, 
এই হেতু সমদর্শী, কিন্তু তক্ত জাপনার প্রিয় বলিয়া : অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম,'দেশ ও কালের উল্নঙ্ঘন, দানের 
আপনার পক্ষপাত আছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, 1 পৎপাত্রের অভাব ও দক্ষিণাদির অভাব ও ন্যুনতা 
কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ, কল্পতরুর ্যায় | হইতে যে কর্ম্মচ্ছিত্র উৎপন্ন হয়, তাহা আপনার 
আপনার স্বভাব; কল্পতরু কেবল আশ্রিতগণের | নামামুকীর্তনমাত্রেই অচ্ছিত্র হইয়া! যায়। হে ভূমন্! . 
কামনা পূর্ণ করে বলিয়া যেমন তাহাকে পক্ষপাতী বলা । তথাপি চুআপনি যখন বলিতেছেন, তখন আপনার 
বায় না, সেইরূপ আপনি কেবল আশ্রিত ভক্তগণের ' আজ্ঞা পালন করিব, কারণ, আপনার আদেশ পালন 
প্রতি প্রীত হুন বলিয়া আপনাকেও পক্ষপাতী বল! | করাই জীবের থরম শ্রেয়ঃ। এইরূপে' ভগবান্‌ 
সঙ্গত নছে। : গুক্রাচার্য্য শ্রীহরির আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া £বিপ্রধি- 
, জীভগবান্‌ কহিলেন, বৎস প্রহলাদ। তোমার গণের সহিত বলির যজ্ঞবৈগুণা সমাধান করিলেন ' 
হল হউক | ভুমি নত দতো গনগ বন তথায় স্বীয়: হেরাজন্। বামনরপগী শ্রীহরি এইরূপে বর্জির 
'পৌন্রের সহিত আনন্দে. থাকিয়া! জ্ঞাতিগ্রণের স্থখ | নিকট মহী-তিক্ষা করিয়া, যাহা শক্রকর্তৃক- অগহাঁত 
বিধান ফর । আমার-দর্শনজনিত মহাহলাদে তোমার ৰ হইয়াছিল, সেই স্বর্গরাজ্য ভ্রাতা মহেন্দকে' প্রদান 
আঅন্ঞান.নফ্ট হইয়া গিয়াছে ; আমি তথায় গদাপাণি : ৷ করিলেন। দেবগণ, খষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, দক্ষ, 
হইয়া. অবস্থান করির, ছি সরা আমাকে দেখিতে ৷ | ভৃগু, অঙ্গিরা কুমার ও ভবের সহিত প্রজাগতিগণের 
সাজি ডি পতি ব্ৰহ্মা কশ্যপ ও" অদিতির প্রীতির নিমিত্ত এবং 
১ নীরব কহিলেন, হে রাজন্‌। অসুরসেনা. | সর্ববভূতের 'মঙ্গলের 'নিমিত্ত' বামনদেবকে লৌক :ও 
রর অধিপতি নিৰ্ম্মলবুদ্ধ 'প্রহলাদ “যে আজ” (-লৌকপাল সকলের অধিপতি করিলেন ' হে ন্‌প! 
শবলিয়াজগারানের আজ শিরোধার্য্য করিয়া :কৃতাঞ্জলি- | যরিও' ইন্দ্র, অধিপতি: হইলেন; তথাপি সফলের 
ষাট বলি সহিত, আনিপুরুবকে পরদকচ্ণ করিয়া. “কিলদশের নিমিত্ত বে দেকাসবল, বউ 
৬৬ 


৫২২ 


মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ ও অপবর্গের পালনে সমর্থ বামন- 
দেবকে উপেক্জ অর্থাৎ যুবরাজ করিলেন । তৎকালে 
সর্ববভূত পরমানন্দ প্রাপ্ত হুইল। অনন্তর ইন্দ্র 
ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে বামনদেবকে বন্ত্রালঙ্কারে 
সম্মানিত করিয়া লোকপালগণের সহিত বিমানে স্বর্গে 
গমন করিলেন। উপেন্দ্রের ভুজবলে রক্ষিত ইন্দ্র 
ত্রিভুবনের অধিপতি ও পরম এশর্য্যুক্ত হুইয়! 
নির্ভীকচিন্তে পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
হে রাজন্! ব্রঙ্গা, শিব, কুমার, ভূগুপ্রভৃতি মুনিগণ, 
পিতৃগণ, সর্ববভূতগণ, সিদ্ধগণ ও দেবগণ বিষ্ণুর সেই 
সথমহৎ পরমান্তুত কর্মের ও অদদিতির প্রশংসা করিতে 
করিতে শ্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। হে কুরুকুল- 
নন্দন ! উরুক্রমের এই সমগ্র চরিত্র আপনার নিকট 
বৰ্ণন করিলাম, যাহারা ইছ। অংগ করেন, তাহারা পাপ 


4 


জীমন্তাগহত |. 


হইতে মুক্ত হুইয়া থাকেন। যে ব্যক্কি পৃথিবীর 
মহিমার পার বর্ণন করিতে পারেন অর্থাত যেমন 
পার্থিব পরমাণু গণনা কর! অসম্ভব, সেইরূপ "বিষ্ণুর 
গুণগণের গণনা! করাও অসম্ভব; মন্ত্রদ্রষ্টা খষি 
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, এমন কি কেহ জন্মিয়াছেন বা 
জন্মিবেন, যিনি পূর্ণ পুরুষের মহিমার পার প্রাপ্ত 
হইতে সমর্থ ? অর্থাৎ কেহই অনস্ত মহিমার সীম 
নির্দেশ করিতে সমর্থ নহেন। যিনি অস্তুতকর্শ্মা 
দেবদেব শ্রীহরির এই অবতারচরিত্র শ্রবণ করেন, 
তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হুইয়৷ থাকেন। দৈব, পিত্র্য 
অথব! মানুষ, যে কোন কর্শ্মের অনুষ্ঠানকালে যদি 
বামনচরিত কীন্তিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানিগণ বলেন, 
এ সকল কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 


জয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩। 


চতুৰ্িংশ অধ্যায় । 


রাজ| পরীক্ষিত কহিলেন -হে ভগবন্‌! 
অদ্ভুতকণ্ধা শ্রীহরি যাহাতে মায়া করিয়া মৎস্তরূপের 
অনুকরণ করিয়াছিলেন, সেই আন্ত অবতার কথা 
শুনিতে ইচ্ছ৷ করি। হে ভগবন্‌ ! ঈশ্বর যে নিমিত্ত 
কর্ম্মগ্রস্ত জীবের ম্যায় তমঃপ্রকৃতি অসহা লোকনিম্দিত 
মৎস্যর্নপ ধারণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যথাযথ 
বলিতে আজ্ঞা হয়; উত্তমঃশ্লোকের চরিত্র . সর্বব- 
লোকের ন্ুখাবহ হুইয়| থাকে । 

সূত কহিলেন,__পরীক্ষিৎ এইরূপ নিবেদন 
করিলে বাদরায়ণি, বিষ্ণু মৎস্করূপ ধারণ করিয়া যে 
যে কাধ্য. করিয়াছিলেন, সেই সমুদয়. চরিত্র বর্ণন 
করিবার:জন্তিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন,-ঈশ্বার গো, 
বি সুর, সাধু, বেদ, ধর্ম ও অর্থের রক্ষার নিমিত্ত 


তনু ধারণ করিয়া থাকেন । বুদ্ধির গুণের তারতম্যহেতু 
জীবসকলের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট রূপ হুইয়া থাকে; 
ঈশ্বর বায়ুর স্যায় ঈদ্ৃশ জীবগণের মধ্যে বিচরণ 
করিয়াও তাহাদিগের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারা লিপ্ত 
হুন না। হে রাজন্‌ ! অতীত কল্লের অবসানে অঙ্গার 
নিদ্রানেতু নৈমিত্তিক লয়- হইয়াছিল, সেই কালে 
ভূরাদি লোক সকল সমুত্রে নিমগ্ন ছিল; দিবসাবসানে 
ব্রহ্মার নিদ্রা উপস্থিত হইলে তিনি শয়ন করিলেন, 
তখন তাহার মুখ হইতে বেদের আবৃত্তি, হইয়াছিল, 
বলবান্‌ দানব হয়গ্রীৰ সমীপে থাকিয়া যোগবলে বেদ 


হয়গ্রীবের কার্য্য- অবগত হইয়া মৎস্করাপ ধারণ 


করিয়াছিলেন । তখন অন্ষা নিজ, হইতে : উত্থিত 


জজ স্বন্ধ। | 8২৬ 
হওয়ায় বর্তমান কলের “আর্ত হইয়াছিল; তখন মৎস্যকে লইয়া সরোবরের জলে নিক্ষেপ করিলেন, 
সত্যব্রত নামে এক মহামুভব রাজর্ষি নারায়ণপর | সেই মহামীন স্বীয় দেহস্বারা সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়া 
হইয়া সলিলপানে দেহধারণপুর্বক তপস্যা করিয়া,  বন্ধিত হইয়া উঠিল; অনন্তর রাজাকে বলিল, 
ছিলেন; তিনি এই কল্পে বিবস্বানের পুজ্ব হুইয়া | রাজন! জামি জলচর, এই অল্প জলে আমি সুখে 
শ্রাহ্মদেব নামে খ্যাতি লাভ করেন; শ্রীহরি তাহাকে | থাকিতে পারিতেছি না) কোন অক্ষয় হ্রদে আমাকে 
মমুপদ প্রদান করিয়াছেন। একদ। সত্যত কৃতমাল! | রাধিবার পূর্বে যেন শুদ্ধ হুইয়া না মরি, তাছার 
নদীর জলে তর্পণ করিতেছিলেন, তাহার তর্পণাঞ্জলিতে উপায় বিধান করুন। ইহ! শুনিয়া রাজ! মস্যকে 
একটা শফরী মৎস্ত দৃষ্ট হইল; হে রাজন্‌ ! ভ্রবিড়েশ্বর যে যে অগাধ হদে স্থাপন করিলেন, সে সেই সেই 
অগ্রলিগত সেই মতস্যকে তর্পণজলের সহিত নদীর । জলাশয়কে ব্যাপিয়া ফেলিল; রাজ! অগত্যা তাহাকে 
জলে ত্যাগ করিলেন। সেই মৎস্য মহাকারুণিক | সমুত্রে নিক্ষেপ করিতে উ্ত হইলে মৎস্য বলিল, 
নৃপতিকে কাতরভাবে কহিল, হে দীনবৎসল ! জল- | আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না, অতি বলশালী 
জন্তুসকল স্ব স্ব জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া থাকে ; আমি | মকরাদি জন্তুগণ আমাকে খাইয়া ফেলিবে। 
দীন ও ভীত, এই নদীর জলে আমাকে তাহাদিগের | রাজা মৎস্তের মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া 
কবলে কেন সমর্পণ করিতেছেন? রাজা জানিতেন | কহিলেন, আপনি কে আমাকে মধস্তরূপ ধরিয়া 
না যে, ভগবান্‌ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার | মোহিত করিতেছেন ? আমি পূর্বে কখনও ঈদৃশ 
নিমিত্ত গ্রীতিপুর্ববক মৎস্যবপুঃ ধারণ করিয়াছেন, বলশালী জলচর দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই, 
তথাপি শফরীর রক্ষার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। | আপনি এক দিবসের মধ্যেই যোজনশতপরিমিত 
দয়ালু মহীপতি মৎস্যের দীনতর বাক্য শ্রবণ করিয়া | সরোবরকে চতুর্দিকে ব্যাপিয়৷ ফেলিলেন; আপনি 
তাহাকে কলসজলে স্থাপনপূর্ববক স্বীয় আশ্রমে ৷ সাক্ষাৎ অব্যয় ভগবান্‌ নারায়ণ হরি, সন্দেহ নাই, 
আনয়ন করিলেন , সেই মৎস্য এক রাত্রির মধ্যে | আপনি ভৃতগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত এই জলচররূপ 
এত বন্ধিত হইল যে, কলসমধ্যে স্থানাভাব হওয়ায় | ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনি 
রাজাকে বলিল, আমি এই কলসমধ্যে আর কষ্টে | জগতের স্্টিস্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা, আপনাকে 
থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে একটী এরূপ বৃহৎ, নমন্কার ; হে বিভো ! আপনি শরণাগত ভক্তুগণের 
স্থান দান করুন, যথায় সুখে বাস করিতে পারি। ! সত্য আত্মা ও আশ্রয় । আপনার সকল লীলাবতার 
অনন্তর রাজ! তাহাকে লইয়| ওঁদঞচনজলে অর্থাৎ ৷ ভূতগণের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাক; আপনি 
একটা বৃহৎ, পাত্রের জলে স্থাপন করিলেন; মৎস্য ! কি নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা 
তথায় ক্ষিপ্ত হুইবামাত্র মুহূর্তকালমধ্যে তিনহস্ত- : করি। হে প্রবিন্দাক্ষ ! যাহার! দেহাদি পদার্থে 
পরিমাণ বন্ধিত হুইল । তখন সে বলিতে লাগিল, পনা 
হে রাজন! যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, | পদার্পণ কখন ব্যর্থ হয় মা; জাপনি সকলের হুষ্ত, 
অতএব আদার থাকিযার নিমিত্ত একটা বৃহৎ স্থান | প্রিয় ও আত্মা; অতএব আপনি যে আমাকে এই 
নির্দেশ করুম, আমি এই উদঞ্চনে সুখে থাকিতে |'অদ্ভুত রূপ দর্শন করাইলেন, তাহা! বার্থ হইবার নহে। 
পারতেছি. .না1 ছে মহারাজ! অনন্তর রাজা ' নৃপতি সত্যত্রত এইরূপ কহিলে কল্লাব্যে গরলয়সমু্রে 


বনি রনি রা সি বি একস টপ জি নর এসি পরি 


১০১১ 


বিন্ধারেচ্ছু ভক্তজনপ্রিয় মহ্যরূপধারী প্রভু - ভু. তাহাকে | নেখিতে পাইলেন, নৌকা আলিয়া" উপস্থিত হইল; 


স্বীগ্ধ অভিপ্রায় বলিতে লাগিলেন। ই 

. জ্রীভগবান্‌ কছিলেন,_-হে রাজন! অদ্য হইতে 
সগুম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্ৰৈলোক্য প্রলয়. 
লমুত্রে মিমগ্ন হইবে। সেই প্রলয়বারি ত্রৈলোক্যকে 
গ্রাস করিলে, সেই কালে আমার প্রেরিত এক বিশাল 
নৌকা! তোমার সমীপে উপস্থিত হইবে । তখন তুমি 
সপ্তধিগণে পরিত্বত ও সর্বব জন্তুগণের সহিত মিলিত 
হুইয়! উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সর্বববিধ ওষধির বীজ লইয়া 
লেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করিয়া অকাতরে 
বিচরণ করিতে থাকিবে; প্রলয়সমুদ্রে সূর্যযালোকাদির | 


অভাব হইলেও ধষিগণের তেজে সমুদ্র আলোকিত | 


থাকিবে । প্রচণ্ড সমীরণ তরণীকে আন্দোলিত 
করিলে আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব, তুমি 
বান্ুকিস্বারা মত্স্তক্ঈপী আমার শৃঙ্গে তরণীকে বন্ধন 
করিবে | হে রাজন! যতকাল ব্রহ্মার রজনী থাকিবে, 
ভতকাল আমি খধিগণের সহিত তোমাকে নৌকায় 
বহন করিয়া বিচরণ করিব । তৎকালে আমি যে 
তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিব, তাহাতেই 
ভূমি আমার কৃপায়, যাহ! ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কথিত 
TTT 1 নানি রা 
করিবে।. 

শ্রীতরি রাজার প্রতি এইরূপ আদেশ: করিয়া 
অন্তহিত হইলেন । হৃষীকেশ যে কালের বিষয় বলিয়া 
ঠগরোন; রাজা সেই . কালের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। রাজধি প্রথমতঃ পূর্বদিকে মূলভাগ 
গ্থাপনপুর্বৰক কুশসকল আনস্তীণ করিয়া তদুপরি 
উপবিষ্ট হইলেন: এবং মতস্যরূপী শ্রীহরির চয়ণদ্বয় 
চিন্তা. করিতে লাগিলেন । অনম্তর তিনি দেখিতে 
রিচি 
পৃথিবীকে চতুর্দিকে ল্লাৰিত করিয়! :ফেলিল 1.. 
জিনি, ভগবানের: আদেশ স্মরণ করিতে করিড়ে 


' করিবেন ও মঙ্গল রিধান করিবেন। 
| ধ্যান করিলে সেই মহাসমুত্রে নিযুতযোজন একশৃঙ্গধর- 
| স্থবৰ্ণমৎপ্ত প্রাছুডূ্তি হইলেন। জগ্রীহরি পূর্বে যেরূপ. 
| আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদমুসারে রাজা নৌকাকে 
| সর্পরূপ রজ্ষুদ্বারা তদীয় শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া হৃ্টচিত্তে 


জনস্তর তিনি ওমধিলতাদি শুহণ করিয়া 'খষিগপের 
সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুনিগণ লীতি- 
বচনে তাহাকে কহিলেন, রাজন! কেশবের 'ধ্যান 
করুন, তিনি আমাদিগকে এই. সঙ্কট হইতে. উদ্ধার 
অনম্যর রাজা 


মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। 

রাজা কহিলেন, _হে ভগবন্‌ ! অনাদি অবিষ্া 
জীবগণে আত্মতস্থকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; এই! 
হেতু তাহার! অবিদ্যানিবন্ধন সংসারে পরিশ্রম করিয়া 
আতুর হইয়া পড়ে; এই সংসারে আপনার অনুগ্রীহে' 
আপনাকে আশ্রয় করিয়া যেহেতু তাহারা আপনাকে: 
প্রাপ্ত হয়, অতএব মুক্তিপ্রদ আপনি সাক্ষাৎ আমা” 
দিগের পরম গুরু হইয়া গ্রন্থি ছেদন করুন । অঙ্ঞান: 
জীব-নিজ কর্শ্মে বন্ধ হইয়। থাকে, স্থখলাভের আশায় 
যে কর্ম করে, তাহা অন্ুুখের কারণ হইয়া পড়ে ; 


; যাহার সেরাদ্বারা সেই স্তুখেচ্ছাকে বিনাশ করিতে 
:. জীব সমর্থ হয়, তিনি হৃদয়রূপ গ্রন্থি ছেদন করেন, 


তিনিই পরম গুরু । ' যেমন রজত অগ্নির সম্পর্কে 
মল পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
যাহার সেবান্বারাই জীব মনের অজ্ঞানমল পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যয় প্রভু. আমার 
গুরু হউন, যেহেতু তিনি গুরুরও পরম গুরু ৷ অতএব 
যন্রাদিদ্বারা মনের মল বিনষ্ট হয় না, একমাত্র 
আপনার 'সেবাত্বারাই তাহা! হুইয়া থাকে; খাদি 
কেবল সেবার অজমাহী। ইজি দেৰবগাণ; পিজি 
তথন পুরুজন'ও সুখপ্রদানে'ইচ্ছুক নৃপাদি সকলে দিলি 
হইয়ীও নিউপৈক্ষভাখে ধীর মর অধুতভাগের ভৰ 


অষ্টম স্বন্ধ । 


ভাগের লেশপর্য্যন্তও জীবকে দান করিতে সমর্থ 
নছেন, আপনি সেই ঈশ্বর, আপনার শরণাপন্ন হইলাম। 
অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকে চালক করিলে তাহার যেরূপ দশা 
হয়, সেইরূপ অনস্ঞান ব্যক্তি অজ্জানকে গুরু করিলে 
তাহারাও তাদৃশী অবস্থ! ঘটি! থাকে; আপনি সূর্য্য- 
প্রকাশের ন্যায় স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানবিশিন্ট, অতএব সকল 
ইন্দিয়ের প্রকাশক ; আমি স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে অভিলাধী, এই নিমিত্ত আপনাকে গুরুপদে 
বরণ করিলাম । প্রাকৃত গুরু লোককে অর্থকামাদি 
মতি উপদেশ করিয়া থাকে, তদ্দবারা সে অপার 
সংসারে নিপতিত হয়; কিন্তু আপনি অক্ষয় অব্যর্থ 
জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, যদ্দ্বারা লোকে 
অনায়াসে আপনার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপনি 
সর্ববলোকের সুহত, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান 
ও অভীষ্টসিদ্ধি; আপনি জীবের হৃদয়ে বিরাজ 
করিতেছেন, তথাপি অন্যাসক্তচিত্ত জীব আপনাকে 
জানিতে পারে না, কারণ, দুর্ববাসনা তাহাকে বন্ধন 
করিয়া রাখিয়াছে। হে ভগবন্‌ ! আপনি দেবশ্রেষ্ঠ, 
বরেণ্য ও ঈশ্বর; তত্বোপদেশের নিমিত্ত আমি 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম; পরমার্থের প্রকাশক 
বাক্যদ্বারা আমার অহঙ্কারাদি হুদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া 

রূপ প্রকাশিত করুন । ূ 

জীশুকদেব . কহিলেন, _নৃপতি এইরূপ স্তুতি 


৫২৫ 
করিলে মতহ্যরূপী ভগবান্‌ আদিপুরুষ মহাসমুতে 
বিচরণ করিতে করিতে রাজধি সত্যত্রতকে স্বীয় গুহা 
তত্ব সাংখ্য, যোগ ও ক্রিয়াবিষয়ে উপদেশসমস্বিতা 
দিব্যা পুরাণসংহিতা অর্থাৎ মৎস্থাপুরাণ সমগ্র উপদেশ 
করিলেন। রাজা খধিগণের সহিত নৌকায় আসীন 
থাকিয়া ভগবানের উপদিষ্ট সনাতন ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ব 
শ্রবণ করিয়া সংশয়রহিত হইলেন । এই মতস্তরূপী 
ভগবান্‌ পূর্ববপ্রলয়ের অব্সানে অর্থাৎ স্থায়ন্তুব 
মন্বন্তরের প্রারস্তে যখন ব্রহ্মা জাগরিত হইলেন, তখন 
হয়গ্রীব অন্ুরকে বধ করিয়া বেদ প্রত্যাহরণপুর্ববক 
তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন । হ্হানবিজ্ঞানসমস্থিত 
সেই রাজা সত্যত্রত বিষ্ণুর প্রসাদে এই কল্পে 
বৈবন্বত মন্ু হইয়াছেন । রাজধি সত্যব্রত ও মায়া- 
মৎস্য ভগবানের সংবাদরূপ এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ 
করিলে মনুষ্য পাপ হইতে মুক্ত হুইয়া থাকে। যে 
মানব শ্রীহরির এই অবতারকথা প্রত্যহ কীর্তন 
করিবেন, তাহার সকল সংকল্প সিদ্ধ হইবে, তিনি 
পরমা গতি প্রাপ্ত হুইবেন। যিনি প্রলয়সমুত্রে 
স্থপ্তশক্তি ব্রহ্মার মুখসকল হইতে অপনীত শ্রগতি- 
গণকে অনুর হয়গ্রীবের বধসাধনপূর্ববক উদ্ধার করিয়৷ 
্রক্মাকে পুনর্ববার প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি সত্যব্রত 
ও খধিগণের নিকট আত্মতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, 
বিশ্বের কারণ সেই মায়ামৎস্তকে প্রণিপাত করি । 


চতুর্ক্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ 
অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত 


নস অন্ধ । 


—— 


প্রথম অধ্যায় । 


রাজা কহিলেন,__আপনি যে সকল মন্বন্তরকথ! 
বর্ণনা করিয়াছেন ও সেই সকল ম্বস্তারে অনস্তবীর্য্য 
জীহরিকর্তৃক প্রকাশিত যে সকল লীলা বর্ণনা করিয়া- 
ছেন, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছি। দ্রাবিড়াধিপতি 
সত্যব্রত নামে প্রসিদ্ধ যে রাজধি অতীত মন্বন্তরের 
অবসানকালে ভগবানের সেবাদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তিনিই যে বিবস্বানের পুজ মনু হইয়াছেন, 
তাহাও শ্রবণ করিয়াছি। ইঙ্ষাকুপ্রভৃতি নরপতিগণ 
বৈবন্যত মনুর পুক্রইহা আপনি বলিয়াছেন। হে 
বর্ধন! আমরা নিত্যই শ্রবণ করিতে অভিলাষী ; 
হে মহাভাগ! সেই সকল রাজগণের বংশ ও তদ্‌- 
বংশগণের চরিত্র কীর্তন করিতে আজ্ঞা হয় । যাহার 
পূৰ্বেৰ আবিভূতি হইয়াছেন, ধীহারা হইবেন ও 
বর্তমান সময়ে ষীহার! বিরাজ করিতেছেন, পুণ্যকীন্ডি 
তাহাদিগের সকলের বিক্রমকথা বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ 
করুন। 

সূত কহিলেন,_-রাজা পরীক্ষিত ব্রক্মবাদিগণের 
সভায় এইরূপ প্রশ্ন করিলে পরমধর্শ্মবিৎ শ্রীশুকদেব 
ফহিতে লাগিলেন,_-হে রাজন্‌! প্রধানত১ বৈবস্বত 
ঈন্ুর বংশ শ্রবণ করুন, শতবর্ষেও বিস্তার করিয়া 
ধলিয়া শেষ কর! যায় না । যে পরম পুরুষ নারায়ণ 
উৎকৃষ্ট ও অপক্ৃষ্ট ভূতগণের আত্মা, প্রলয়কালে 
এই বিশ্ব তাহাতেই লীন ছিল, অম্য কোন বসন্ত ছিল 
না। ছে মঙ্গারাজ! তাঁহার নাভি হইতে এক 
ছিরগায় পল্মাকোধ সম্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে চতুন্মু'খ 
অহ! জনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সরীচি অন্ধার মন 


হইতে উৎপন্ন হন, কশ্যপ মরীচির পুজ্ম ; কথ্যপের 
ওরসে ও দক্ষকম্যা অদিতির গর্ভে এক পুজ্র উৎপন্ন 
হন, তাহার নাম বিবস্বান্‌ । হে ভারত ! বিবস্বানের 
ওরসে ও সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে শ্রান্ধদেব মনু জন্ম গ্রহণ 
করেন; আত্মবান্‌ আ্রন্ধদেব শ্রন্ধাদেবীর গর্ভে দশ 
পুত্র উৎপাদন করেন; তাহাদিগের নাম ইক্ষাকু, 
নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করষক, নরিষ্যন্ত, পৃষখ, 
নভগ ও কবি। ইক্ষাকুপ্রভৃতির জন্ম হইবার পূর্বের 
ভগবান বশিষ্ঠ অপুজ্ঞক মনুর পুজ্রোৎপত্তি উদ্দেশ্য 
করিয়া মিত্রাবরুণ দেবতাত্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করেন। মনুপত্তী শ্রদ্ধা পয়োব্রতা হুইয়া অর্থাৎ, 
নিয়ত পয়ঃপান করিয়া জীবনধারণরূপ ব্রর্ত অবলম্বন- 
পূর্বক সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হুইয়া হোতাকে 
প্রণিপাত করিয়া সম্যক্‌ প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে 
আমার একটী কন্যা হয়, সেইরূপ আহুতি প্রদান 
করুন। অধ্বযুঠনামক যাজ্জিক ব্রাহ্মণ, হোতাকে 
যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলে তিনি হুবিঃ গ্রহণ 
করিলেন, এক্ষণে রাজ্জীর কথা তাহার স্থৃতিপথে 
উদ্দিত হওয়ায় তিনি বঘট্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
হবিঃ প্রদান করিলেন । মনু পুজ্লাভের নিমিত্ত 
যঞ্ঞান্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু হোতা তাহার বিরুদ্ধ 
সংকল্প করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ইলা 
নামে এক কন্যা উৎপন্ন হইলেন। কন্টাকে দর্শন, 
করিয়া মন্গুর চিত্ত তত সন্তুষ্ট হইল না, তিনি গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, . তগবন্‌ ! এ কি হুইল? 
আপনার! ভ্রহ্মবাদী, কি দুঃখের বিষয় আঁপনারের: 
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কর্ণা-বিপর্যায় প্রাপ্ত হইল; হায়! যেন মন্ত্রের | দেশকে এরূপ করিলেন ?. এই প্রশ্নের সমাধান 
অন্যথা নাহয়। আপনার! অ্রন্মবিৎ, তপস্বী; ৷ করিতে আজ্ঞা হয়, আমার অতীব কৌতূহল উৎপন্ন 
আপনাদিগের পাপ দগ্ধ হুইয়া গিয়াছে; যেমন : হইয়াছে! 
দেষগণের মধ্যে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাচরণ অসম্ভব, : শ্রীশুকদেব কহিলেন,__একদা ব্রতধারী ধযিগণ 
সেইরূপ আপনাদিগের সংকল্লের অন্যথা হওয়া ; গিরিশকে দর্শন করিবার মানসে এ বনে গমন করিয়া- 
অসম্ভব ; স্থতরাং এরূপ কিহেতু ঘটিল ? ৷ ছিলেন, তাহাদিগের তেজে দিক্‌সকলের অন্ধকার 
তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রপিতামহ | বিদুরিত হইয়া আলোকের বাবির্ভাব হইয়াছিল। 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ হোতার বাতিক্রম জানিতে পারিয়া : বিবসনা দেবী অন্থিকা তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত 
সূর্ধাপুজকে কহিলেন,_হোতার ব্যতিক্রমহেতু ! লজ্জিত হইলেন এবং ভর্তার অঙ্ক হইতে সমুখান 
সংকল্লের এই বৈষম্য ঘটিয়াছে, তথাপি যাহাতে এই ৷ করিয়া শীত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। খধিগণও 
কগ্য। তোমার পুত্ররূপে পরিণত হয়, স্বীয় তেজে তাহ! : তাহাদিগকে দেখিয়া কলুষিতচিত্ত হইলেন এবং 
সম্পাদন করিব। হে রাজন্‌ ! মহাযশাঃ ভগবান্‌ । স্ত্রীপ্রসঙ্গশৃন্য নর-নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। 
বশিষ্ঠ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইলাকে পুরুষ করিবার | তখন প্রিয়ার সস্তোষসম্পাদনের নিমিত্ত ভগবান্‌ 
কামনায় আদিপুরুষের স্তব করিলেন। ভগবান্‌ | রুদ্র কহিলেন, যে ব্যক্তি এই স্থানে প্রবেশ করিবে, 
ঈশ্বর শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলধিত বর | তাহার শ্রীমতি হইবে; তদবধি পুরুষগণ এই বন 
প্রদান করিলেন; এই নিমিত্ত ইল! উৎকৃষ্ট পুরুষ- | বর্জন করিয়া থাকেন। | 
রূপে পরিণত হুইল, তিনি সুছ্যন্গ নামে প্রসিদ্ধ হে রাজন্‌ ! সেই ললনা অনুচরীগণের সহিত বনে 
হইলেন। হে মহারাজ! একদা তিনি কবচধারী : বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; অনন্তর সেই 
ও কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত হইয়া সিন্ধুদেশোস্তব । প্রমদৌন্তমা ভ্রীগণে পরিবৃতা হুইয়া যখন ভগবান্‌ 
অশ্বে আরোহণপুর্বৰক সুন্দর ধনুঃ ও পরম অদ্ভুত শর- ৷ বুধের আশ্রমের সমীপে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন 
সকল লইয়া মৃগয়াহেতু বনে বিচরণ করিতে করিতে তিনি তাহাকে দেখিয়া কামাসক্ত হইলেন, সেই 
মৃগগণের অনুসরণপূর্ববক উত্তর দিকে গমন করিলেন। স্থন্দরীও সোমপুজ্জকে পতিরপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত 
মুমেরুর অধোদেশে এক সুকুমার বন আছে, তথায় | অভিলাষ করিলেন। এইরূপে বুধের ওরসে 
ভগবান্‌ রুদ্র উমার সহিত বিহার করিয়া থাকেন; | নারীরূপী স্বদ্ুঙ্গের গর্ভে পুরূরবার জন্ম হইল। 
তিনি সেই বনে প্রবেশ করিলেন। পরম্তপ ছাদ | এইরূপ শ্রন্ত হওয়া যায় যে, মনুপুত্র স্ছ্যন্ন এইপ্নপে 
তথায় প্রবিষ্ট হুইবামাত্র দেখিলেন, তাহার ত্্ীমূত্তি স্রীত্ব প্রাপ্ত হুইয়া স্বীয় কুলাচার্যা বশিষ্ঠকে স্মরণ 
হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ঘোটকও ঘোটকীরূপ করিলেন। তিনি স্ুহ্যন্গের তাদৃশী দশা দেখিয়া 
ধারণ করিয়াছে। তাহার অনুচরগণও সকলেই স্ব | অতীব দয়ার হইলেন এবং স্বছান্সের পুংস্ব কামন! 
স্ব লিঙ্গের বিপর্যয় দেখিয়া পরস্পর পরস্পরেব দিকে | করিয়া শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে 
দৃষ্টিপাত করিয়া খিল্পমন! হইলেন । রাজন! ভগবান্‌ রুদ্র খবির প্রিয় সম্পাদন ও স্বীয় 
রাজ| পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন” হে ভগবন্‌! বাক্য সত্য রাখিবার নিমিত্ত বলিলেন, তোমার বংশধর 
উক্ত দেগের এইরূপ গুণ কেন হইল ?. কে এ একমাস পুরুষ ও একমার স্ত্রী হইবেন; সু, এই 
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বাবস্থাম্ুসারে ইচ্ছানুরূপ মেদিনী পালন করুন। 
ৃদ্যুন্্ন আচার্য্ের অনুগ্রহে ব্যবস্থাক্রমে অতিলবিত্ত 
পুংস্ব লাভ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন; 
কিন্ত যখন তিনি নারী হইতেন, তখন লজ্জাবশতঃ 
অন্তঃপুরে থাকিতেন, ইহ! প্রজাগণের কুচিকর হইল 


শীমস্তাগধত। 


পিস পপ রা পি ওরা আরা অর 


মা। হে রাজন! ' তীঁছার-উৎকল; গয় ও:বিষন্গ'নামে 
তিন পুজ হইল; তাহারা দক্ষিপাপথে ধর্শবিৎসল আজ 
হইলেন। অনন্তর বার্ধক্য উপস্থিত হইলে প্রিতিষ্তান- 
পতি রাজা ম্ুহ্যঙ্গ পুজ পুরুরবাঁকে- চা 
অর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন । রে 


' প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত! ১। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ক্রীশুকদেব কছিলেন,--এইরূপে পুজ সুছ্যন্দ গমন 
করিলে বৈবস্বত মনু পুক্রকামনা করিয়া যমুনাতীরে 
শত বৎসর তপশ্চরণ করিলেন। অনস্তর মন্থু 
অপত্যার্থে প্রীহরির আরাধন! করিয়। স্বসদৃশ দশ পুক্জ 
লাভ করিলেন, ইক্ষাকু তীহাদিগের জ্যেষ্ঠ ছিলেন! 
মন্গুপুঞ্জ পৃষধকে তদীয় গুরু গো-পালনে নিযুক্ত 
করায় তিনি রাত্রকালে জাগরণত্রত অরলম্বন করিয়া 
অবহিতচিত্তে গো-সকলের রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
একদা! রাত্রিকালে বৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় এক 


দুঃখিত হইলেন । টি তিনি না জানিয় অপরাধ 


| করিয়াছেন, তথাপি কুলপুরোহিত তাহাকে মভিশাগ 


দিয়া বলিলেন, তোর অধম ক্ষত্রিয় হইবারও যোগ্যত্ত 
নাই, তুই এই কৰ্ম্মহেতু শুনব :প্রাপ্ত হইবি। পৃ 
এইরূপে গুরুকর্তৃক অভিশপ্ত হুইয়া কৃতাঞ্জলিপুতুট 
তদীয় অভিশাপ গ্রহণ করিলেন, জনস্তর তিনি 
উষ্চরেতা হইয়া মুনিগণের প্রিয় ব্রহ্মচধ্য ব্রত 
অবলম্বন করিলেন। এইরূপে পৃষধ সর্ববাত্ম| অমল 
পরম পুরুষ ভগবান বান্থদেবে ভক্তি অর্পণপুর্ববর 


বাগ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, শয়ানা ধেনুসকল ভয়ে | একান্ত শরণাপন্ন হইলেন; তিনি সর্ববভূতের. স্হ, 
উদ্বিত হইয়া গোষ্ঠে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বলবান্‌ | সমদর্শন, মুক্তসঙ্গ, শাস্তাত্মা, সংযতেক্তরিয় হইয়! 
ব্যাত্ত একটা ধেন্গুকে আক্রমণ করায় ধেমুটা ভয়ে জীবিকার সংগ্রহে উদ্দাসীন হইলেন। এরং যদৃচ্ছালৰ 
কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল; পৃষধ তাহার কাতর- | ভোজনে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন।- “এইযে 
ধ্বনি শুনিয়া ব্যাত্রের অনুসরণ করিলেন। রজনী | পৃধ্র স্বীয় আত্মাকে :পরমাত্মায় মমাধানগুর্বদক 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, আকাশে নক্ষত্রগণ বিলীন হইয়া ! পরমানন্দ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং সমাহিত 
গিয়াছিল ; তিনি খড়গ গ্রহণপূর্ববক মহাবেগে ধাৰিত | হইয়া জড়, অন্ধ ও বধিরের ম্যায় পৃথিবীতে বিচুত্রগ 
হইয়া শার্দলভ্রমে এক কপিলা ধেনুর: শিরশ্ছেদ র করিতে লাগিলেন । .এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে 
'করিলেন। খড়গাগ্রের জাঘাতে ব্যান্ত্রের, কর্ণ ছিন্ন । মৌনী- পৃষগ্র একদা বনে প্রবেশপুর্ববক .সমুখিত 
হইল, সে অতীব ভীত হইয়া পথে রক্তবিন্দু পাতিত | দাবাগ্সি, দেখিয়-তাহাতে.স্বীয় দেহ দগ্ধ করিয়া পন্ত্রন্ধ 
করিতে করিতে গোষ্ঠ হইতে পলায়ন করিল। মহাবীর | ূ প্রাপ্ত হইলেন। . রবনিষ্ঠ কবিও কিশোর: “বয়স 
পৃষগ্র মনে করিলেন ব্যাক হত হইয়াছে, কিন্তু রাত্রি | 'রিময়ে নিন্পৃহ ছিবেন, এই . নিমিত্ত" রাজ্য ও. বন্ধু 
'বধভাত হইলে ধেহুটো স্বহস্তে 'মিহত হইয়াছে. দেখিয়া একে, পরিজ্যাগপূর্বাক স্বপ্রযাপ: পুরু.” চিত্র 


নবম 'স্বন্ধ । (ডি 


নিবেশিত করিয়া কাননে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তে তাহার ুজত চাক্ষুষ এবং াক্ষুষের বিবিংশতি নাচে 
সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হইলেন। মনুপুজ । এক পুজ্র জন্মে; বিবিংশতির পুঞ্র রস্ত, ধার্শিক' 
করূধ হইতে এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়, ও সকল ! খনীনেত্র রাস্তর পুঞ্জ। হে রাজন্‌ ! নৃপতি করন্ধম 
কষক্রিয় কারষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তাহার! ৃ খনীনেত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। করম্ধমের 
ধর্মবুসল ও ব্রাক্ষণভন্ত, তাহারা উত্তরাপথের ! পুক্র অবিক্ষি; মরুত্ত অবিক্ষিতের পুত্র, ইনি. 
আধিপত্য লাভ করেন। মনুর ধৃষ্টনামক পুজ্ হইতে । ূ [চক্ৰবৰ্ত্তী হইয়াছিলেন; অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী 
ধার ক্ষজ্রিয়গণণ উৎপন্ন হইয়া ক্ষিতিতলে ব্রাঙ্গাণত্ব ' সংবর্ত ইহাকে দিয়া যন্ঞ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। 
লাভ করিয়াছিলেন। মনুপুজ্র নৃগের পুজ্র স্থমতি, ইহার যজ্জের ষ্যায় আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহা 
স্থমতির পুক্র ভূতজ্যোতিঃ এবং ভূতজ্যোতিঃ হইতে : কিছু যজ্ঞপাত্রাদি, তৎসমূদয়ই কমনীয় হিরখায় ছিল। 
বনু জন্ম গ্রহণ করেন।. প্রতীক বস্তুর পুক্র, ' এই যজ্তে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া ও ছিজাতিগণ 
প্রতীকের পুজ ওঘবান্‌ ও কন্যা ওঘবতী ; ওঘবানেব | দক্ষিণাদ্ধারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন ; মরুদ্গণ পরিবেষ্টা 
এক পুত্র হয়, তাহায় নামও ওঘবান্‌ ছিল; সুদর্শন : ও বিশ্বদেবগণ সভাসদ্‌ ছিলেন । মরুত্তের পুজ - দম 
ওঘবন্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । নরিয্যন্তের এক ও দমের পুল্র রাজবর্ধন ; রাজবর্ধানের গুঁরসে স্বস্তি 
পুত্র হয়, তাহার নাম চিত্রসেন, পক্ষ চিত্রসেনের ও স্ুধৃতির গুরসে নর নামে পুজ জন্ম গ্রহণ করেন। 
পুজ্র, খক্ষ হইতে মীঢানের জম্ম হয়, পূর্ণ তদীয় পুর, : নরের ' পুত্র কেবল ও কেবলের পুত্র -ধুদ্ধুমান্‌ ; 
ূর্ণের পুজ্র ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেন হইতে বীতিহোত্রের | বেগবান্‌ ধুদ্ধুমানের পুক্র, বেগবান হইতে বুধ নামে 
জন্ম হয়, সত্যশ্রবা বীতিহোত্রের পুল, সত্যশ্রাব৷ হইতে ৷ পুজ্ঞ জন্মে, মহীপতি তৃণবিন্দু বুধ হইতে জন্ম পরিগ্রহ 
উরুশ্রব! জন্ম পরিগ্রহ করেন, উরুশ্রবার এক পুত্ৰ . করিয়াছিলেন । তৃণবিন্দু নান! বরণীয় গুণের : আলয় 
হয়, তাঁহার নাম দেবদত্ত; স্বয়ং ভগবান্‌, অগ্নি ৃ । ছিলেন; অগ্দরঃশ্রেষ্ঠা দেবী অলম্ুষ! তাহার ভজন! 
দেবদত্তের পুজ্ররূপ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নিবেশ্য নাম | করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে কতিপয় পুজ্ঞ ও 
ধারণ রুরেন; তিনিই মহর্ষি কানীন বা জাতুকণ | ইলবিলানাম্ত্বী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। যোগেশ্বর 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ‘এই অগ্নিবেশ্য হইতে ; খাষি বিশ্রবা স্বীয় পিতার নিকট পরমা বিদ্যা প্রাপ্ত 
আশ্মিবেশ্টায়ন নামে প্রসিদ্ধ, ্রাহ্মণকুল সম্পন্ন ; হইয়া এই ইলবিলার গর্ভে পুর কুবেরকে উৎপাদন 
হইগ্লাছে। হে রাজন্‌! নরিত্যন্তের বংশ আপনার : করেন। বিশাল, শৃহ্যবন্ধু ও ধুত্রকেতু' তৃণবিদ্দুর 
নিকট বৰ্ণন করিলাম, এক্ষণে মনুপুত্র দিষ্টের বংশ ৷ পুর) বংশপ্রবর্তক রাজ! বিশাল বৈশালী নামে পুরী 
শ্রবণ করুন।  - : | নির্মাণ করেন। বিশালের পুজ্র হেমচন্, হেমচন্তরের 

দিষ্টের নাভাগ নামে পুজ জন্মে, পরে আর !  ধুআাক্ষ নামে এক পুজ্র জম্মে। ধূত্রাক্ষের পুজ্র-সংঘম; 
একজন নাভাগের' বিষয়: কথিত হইবে, ইনি তিনি সংযমের দুই পুজ, কৃশাশ্ ও দেবজ। কৃশাশের 
'নছেন ; ইনি কর্ম্মনিবন্ধন বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ৷ গুরসে সোমদত্তের জন্ম হয়; এই সোমদত্ত 'ব 
ভলন্দন নাভাগের পুজ, ভলন্দন হইতে বসপ্রীতি অশ্মমেধযজ্ঞত্বার৷ যন্ঞেশ্বর পরম পুক্রষের আরাধনা” 
জন্ম. পৃরিগ্রহ করেন; _বৎুসঞ্জীতির পুজ প্রাংশু করিয়া, যাহা যোগেশ্বরগণ লাভ করিয়া থাকেন, ঈদৃঈী' 
ও শর পুত: প্রমিতি ; খনিত্র প্রমিড়ির পুজ, | উৎকৃষ্টা গতি প্রাণ্ড হুইয়াছিলেন। সোমদজতর পুঁজ 


৬৭. 


= শত শপ শা শা 


স্পা সা পিল পাপ 


৫৮৭. 


সবমতি, : হুমতির এক পুল্র জন্মে, তাহার নাম 
জনমেজয়। এই. সকল নৃপতি বিশালের বংশে জন্ম 


শ্ীমন্তাগবত 


গ্রহণ করেন, ইহারা ভৃণবিদ্দুর কীর্তি. সু 
রাখিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ 


তৃতীয় অধ্যায়। 


'জ্রীশুকদেব কহিলেন,_-মনুপুল্প রাজ। শর্ধাতি 
বেদ্নার্থের তথ্বভ্ত ছিলেন; ইনি অঙ্গিরাদিগের জত্রে 
দ্বিতীয় দিবসে করণীয় কর্ষ্মের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। 
ইহার সুরুন্তানাপ্জী একটা কমললোচনা কন্যা জন্মে; 
একদ! শর্ধাতি এ কন্যার সহিত বনে গমন করিয়! চ্যব- 
নের আশ্রমে উপস্থিত হুন। ম্ুকন্া সখীগণে পরিবৃতা 
হইয়া বনে বৃক্ষদকলের পুষ্পাদি চয়ন করিতে করিতে 
একটা বল্দীকরদ্ধে, দুইটা খগ্ভোতাকার জ্যোতিঃ দর্শন 
করিলেন। রাজকুমারী দৈবকর্তৃক প্রেরিত হুইয়া 
জজ্ঞভাহেতু একটা কণ্টকদ্বার সেই দুইটা জ্যোতিকে 
বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে রুধির বহির্গত হুইল এবং 
তৎক্ষণাৎ সৈনিকগণের মলমুত্ররোধ হইয়া গেল। 
তাহা দেখিয়া রাজধি বিস্মিত হইয়া অনুচর পুরুষ- 
দ্রিগকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কেহ মহর্ষি 
চ্যবনের নিকট কোন অপরাধ করিয়া? আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের মধ্যে কেহ এই 
স্লাশ্ুমে কোন অবৈধ কার্য করিয়াছে। তখন 
সুতা ভীত হইয়৷ পিতাকে কহিল, আমি কিঞ্চিৎ 
আপুরা ক্ুরিয়াছি; আমি ন! জানিয়া একটী কণ্টক- 
স্বার.ঢুইটা জ্যোতিকে বিদ্ধ করিয়াছি। শর্ধাতি 
ছুহিতার সেই বাক্য শুনিয়! ভীত হইয়া ধীরে ধীরে 
বঙ্পীকের সমীপে গমনপূর্ববক বল্মীকারৃত্ত মুনিকে 
প্রীস্‌্ন করিলেন। মুনিবরের অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া রাজ! তাহাকে স্বীয় কন্তা সংপ্রদান করিলেন, 
ওঁইকূপে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়| সাবধানে মুনির 


নিকট বিদায় গ্রহণপুর্ববক স্বীয় পুরে প্রস্থান 
করিলেন। স্বকন্যা পতিকে পরম ক্রুদ্ধপ্ঘভাব দেখিয়া 
তদীয় অভিপ্রায়ানুসারে সাবধানে সেবাদ্বর৷ তাহার 


প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে একদা অস্বিনী- 
কুমারদ্বয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; মুনিবর তীহা- 


দিগের সম্মাননা করিয়া বলিলেন, আপনারা স্বর্বেব্ত, 
আমার যৌবন সম্পাদন করুন; আপনারা সোম- 
পানরহিত হইলেও আমি সোমযাগ করিয়া অপনা- 
দিগকে সোমপুর্ণ পাত্র প্রদান করিব; যে যৌবন ও 
সৌন্দর্য্য প্রমদাগণের ঈপ্লিত, তাহ| আমাকে প্রদান 
করুন। উভয় বৈচ্ভরাজ ‘তথাস্ত’ বলিয়া তীহার 
প্রার্থনা অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, আপনি সিদ্ধ 
নির্শ্মিত এই হৃদে নিমগ্ন হউন। জরাগ্রস্ত মুনিবয়ের 
দেহে শিরা-সকল দৃষ্ট হইতেছিল, মাংস লোল ও কেশ 
লইয়া হদে প্রবেশ করিলেন। অনস্তর তিনটা 
পুরুষ উত্থিত হইলেন, তাহাদিগের রূপ অতিন্থন্দর 
কামিনীমোহন ; তীহাদিগের গলদেশে পন্মমাজা, 
কে কুগুল ও পরিধানে সুন্দর বসন; তাহারা 
দেখিতে তুল্যরূপ । সাধ্বী রাজকুমারী তাহাদিগকে 
তুল্যক্প ও সূর্যের স্যার তেন্স্বী দেখিয়া স্বীয় 
পতিকে চিনিতে না পারিয়া . অশ্বিনীকুমার্দঘয়কে 


নবম শ্ৰহক্ধ। . ৫৬১ 
পাতিত্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতি দেখাইয়া হইতে বহিষ্কৃত: করিয়া দিয়াছিলেন, ' সেই 
ছিলেন এবং খধিবরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক অশ্মিনীকুমারত্বয়ের সোমপানে অধিকার অনুমোষন 
বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিলেন । অনন্তর একদা করিলেন। 
শর্যাতি যজ্ঞ করিবেন অভিপ্রায় করিয়া চ্যবনাশ্রমে হে রাজন্‌ ! শর্যাতির তিন পুজ্র জন্মে, তীহা- 
গমন করিলেন ; তথায় দেখিতে. পাইলেন, একটা দিগের নাম উত্তানবহি, আনন্ত ও ভূরিষেণ। 
সূর্যোর ম্যায় তেজস্বী পুরুষ তদীয় দুহিতা সুকম্যার আনর্ত্তের পুজ রেবত, ইনি সমুদ্রমধ্যে কুশস্থলীনাঙ্দী 
পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। কন্যা তাহার চরণ- নগরী নির্মাণ করিয়া তথায় অবস্থানপূর্ববক আর্তঁনাদি 
বন্দনা করিলে রাজা আশীর্বাদ না করিয়া যেন দেশ পালন করিয়াছিলেন। তাহার এক শত 
নিরানন্দচিত্তে কন্যাকে কহিলেন,_হে অসতি! এ গুণবান্‌ পুজ্ঞ জন্মে, ককুদ্দী তীাহাদিগের জোষ্ঠ 
তোমার কিরূপ কার্য! মুনিবর লোকনমস্কৃত, | ছিলেন। ককুল্মীর রেবতী নামে এক কন্যা জন্মে; 
তুমি তাহাকে জরাগ্রস্ত দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ববক | তিনি, স্বীয় কন্যার বর কে হইবেন, ইহা ত্রহ্মাকে 
একঞ্জন পথিককে উপপতিভাবে ভজন! করিতেছ, | জিন্ঞাসা করিবার নিমিত্ত কন্যা রেবতীকে সমভি- 
ইহা অতি বিগহিত কাৰ্য্য, সন্দেহ নাই । তুমি সৎকুলে | ব্যাহারে লইয়া রজঃ ও তমোগুণের আবরণশৃষ্ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তবে তোমার এরূপ মতিজ্রংশ | ত্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন সঙ্গীত হইতে- 
হইল কেন? তুমি নিলজ্জা! হইয়া উপপতিকে ৷ ছিল, অতএব ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া অবসর 
পোষণ করিডেছ, ইহাতে তুমি পিতৃকুল ও ভর্তৃকুল | প্রাপ্ত হুইয়া ব্রন্ষাকে স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন 
উভয় কুলকেই নরকে পাতিত করিবে । পিতা | করিলেন। ভগবান্‌ ব্রক্ষা তাহা শুনিয়া 
এইরূপ বলিলে স্থুকন্যা সাধ্বী নারীর স্বভাবস্থূলভ ৰ সহাস্তযমুখে  কহিলেন,-হে রাজন! আপনি 
গর্ধবভরে ঈষহ হাম্ত করিয়া বলিলেন, পিতঃ ! ; ষাহাদিগকে জামাতৃত্বে বরণ করিশার অভি. 
ইনিই আপনার জামাত ভূগুবংশধর মহধি চ্যবন। প্রায় করিয়াছিলেন, কাল তাহদিগকে সংহার 
অনন্তর তিনি, মহধি কিরূপে যৌবন ও সৌন্দর্য্য লাভ | করিয়াছে, তাহাদিগের পুত্র, পোজ, নগ্তা ও 
করিয়াছেন, তৎসমুদয় পিতার নিকট জ্ঞাপন | গোত্রেরও নাম আর শ্রুত হওয়া যায় না; 
করিলেন; তাহাতে নরপতি বিস্মিত ও পরম ৷ সপ্তবিংশতি যুগে বিভক্ত কাল অতীত হইয়াছে । 
প্রীত হুইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর র অতএব, হে রাজন্‌ !. গমন করুন, ধিনি দেবদেব 
চ্যবন রাজাকে সোমবাগ অনুষ্ঠান করাইয়া, যদিও ভগবানের অংশ, সেই নবরত্ব মহাবল বলদেবকে 
অশ্বিনীকুমারত্বয় সোমপানের অধিকারী নহেন, এই কন্যারত্ব সম্প্রদান করুন। পৃথিবীর তার 
তথাপি স্বীয় প্রভাবে তাহাদিগকে সোমপাত্র অর্পণ হরণের নিমিত্ত ভূতভাবন ভগবান্‌, ধীহার শ্রবিগ- 
করিলেন। ইহাতে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইলেন কীর্তন জীবকে পবিত্র করিয়া থাকে, তিনি স্বীয়. 
এবং. অসঙ্থা হওয়ায় তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। নৃপতি: এই 
বব গ্রহণ করিলেন; কিন্তু চ্যবন তাঁহার সবজ্ঞ | আদেশ প্রাপ্ত হুইয়া ব্রঙ্মাকে অভিবাদন করিয়া 
হত্তকে স্তপ্তিত করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর দেবতা- | স্বীয় পুরে সমাগত হইলেন? বিস্তু আসিয়া দেখিলেন, 
কল বৈষ্ত বেয়া ইতিগৃর্েধ বীছাদিগকে সোমযাগ | সাহার ভ্রাতৃগণ বক্ষগণের ভয়ে পুর পরিত্যাগ 


৫২ 


স্রীমন্তাগবত । 
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করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়াছে। রাজা রেবত করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত: নারায়ণের. তপোড়ূমি 
'মন্কাবল, বলদেবকে অনবস্তাঙ্গী দুহিতা সম্প্ৰদান বদরিকা শ্রমে গমন করিলেন 
তৃতীয় অধায় সমাপ্ত । ৩। 


চতুর্থ অধ্যায় 


জ্রীশুকদেব কহিলেন, __নাভাগ নভগের পুত্র; 
মনুপুজর নভগ বহুকাল ব্রক্মচারিরূপে গুরুগৃহে 
বাস করিয়াছিলেন। তাহার গুরুগৃহে অবশ্থিতি- 
কালে 'তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ পিতার ধন বিভাগ 
করিয়া লন; তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রঙ্গচারী মনে 
করিয়া তাহার! তাহার প্রাপ্য ধন পৃথক রাখিলেন 
না।' অনন্তর কৃতবিষ্ কনিষ্ঠ নভগ গুরুগৃহ হুইতে 
ম্বগৃহে আগমন করিয়া স্বীয় ভাগ প্রার্থনা করিলে 
তাঁহারা পিতাকেই ভাগম্বরূপ নির্দেশ করিলেন। 
লভগ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতৃগণ ! আমার জন্য 
আপনার! কি ভাগ রাখিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, 
উধন আমরা তোমার কথ। বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে 
'পিতাকেই তোমার ভাগম্বরূপ দিতেছি। তখন 
'তিমি.পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! জোন্ত ভ্রাতৃগণ 
“আপনাকেই আমার ভাগম্বরূপ দিয়াছেন; ইহার 
কারণ কি? পিতা কহিলেন, বৎস! তাহারা 
তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, তাহার্দিগের কথায় 
বিশ্বাস করিও না। ধনঘ্বারা তাহাদিগের যেরূপ 
জীবিকা নির্বাহ হইবে, আমাদ্বারা তোমার সেরূপ 
হইধার সম্ভাবনা নাই; তথাপি তাহারা যখন 


আমাকেই তোমায় ভাগরপে দিয়াছে, আমি 
বলিয়া দিতেছি।, 


তোমার: জীবিকার উপায়, 
'আঙ্গিরার, গোত্রে উৎপন্ন. ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে অনতি- 
দুরে ' অত্র: অনুষ্ঠান করিতেছেন; এ বজ্ঞে প্রতি 
ধাঁ দিবলে. যে. অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তদ্‌ব্যিয়কু 


মন্ত্র অপরিজ্ঞাত থাকায় উক্ত ব্রাহ্মাণগণ স্থবুদ্ধি 
হইলেও উহ! সম্পাদন করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত 
হইতেছেন। হে পুত্র 1. তুমি রিত্বান্‌, তাহারা 
মহাত্মা হইলেও তুমি গিয়া তাহাদিগকে বিশ্বদেবের 
উদ্দেশে যে দুইটা সুক্ত আছে, তাহা. পাঠ করাও । 
কৰ্ম্ম নমাপ্ত হইলে. ভীহারা ন্বর্গগমনকালে. সত্রের 
অবশিষ্ট ধন তোমাকে দিয়া যাইবেন ;অতএব "ভুমি 
তাহাদিগের সমীপে গমন কর। অনন্তর নভগ 
পিতার আদেশ. পালন করিলে ত্রাহ্মণগণ সত্রের 
অবশিষ্ট'ধন তাহাকে দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। 
যখন তিনি ধন গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় এক 


কৃষ্ণকায় পুরুষ উত্তর দিক্‌ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া 


বলিলেন, এই বজ্জঞভূমিগত : সমস্ত, ধন. আমার; 
ধষিগণ ইহা আমাকে - দান..করিয়াছেন-- মন্তুপুক্ 
নভগ তৎক্ষণাৎ, প্রতিবাদ করিয়া - কহিলেন, .. ইহ! 
আমার। ইহা শুনিয়! মেই পুরুষ কহিলেন, তোমার 
পিতাই আমাদিগের :রিবাদ ভঞ্জন, করুন: ল্ঞগ 
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, ফৰিগণ 
দক্ষযন্তে যজ্ঞভুমিগত যন্তাবশি্ট . সমস্ত. বস্তু... রুত্রের 
ভাগ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, বজ্র অবশিষ্ট বস্তু 
ত দুরের কথা, যেই দেব. সমস্ত .পাইবার। যোগ্য 
অনন্তর নভগ রুদ্রকে- প্রধ্ায় করিয়া, কহিলেন ;-:""ছে 
ঈশ! আমার পিতা. কহিলেন, ' যন্ঞভূসিগত্‌ বস্তু 
আপনার প্রাপ্য ; হে ্রক্ষন্‌! আপনায় চরণে-মন্তর 
অবনত. করিতেছি, অধরা: ক্ষয়!” করুন:।€ ভরা 


'নৰম-স্বন্ধ । 
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কহিলেন, "যেহেতু. তোমার পিতা ধর্ম্মসন্মত' কথ! ! নাসিকা ও ভগকানে নিবেদিত অঙ্লাদির গ্রহণে তীয় 


বলিয়াছেন,:তুমিও সতা কহিলে, অতএব মন্ত্রী 
তোমাকে আমি সনাতন ব্রচ্গজ্ঞান প্রদান করিতেছি । 
যন্ঞাবশিষ্ট যে ধন আমার প্রাপ্য, তাহা তুমি গ্রহণ 
কর।” এই বলিয়া ধন্মবশুসল 'ভগবান্‌ রুদ্র অন্তহিতি 
হইলেন ।. যিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সুসমাহিত 
হইয়া এই চরিত্র স্মরণ করিবেন, তিনি বিদ্বান ও 
মন্ত্রন্ত হইবেন এবং আত্মগতি লাভ করিবেন। 
অনন্তর নাভাগ হইতে মহাভাগবত পুণ্যবান্‌ অন্বরীষের 
জন্ম হয়; যে ব্ৰহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, 
'তাহাও ইহাকে স্পর্শ. করিতে পারে নাই । 

“রাজা পরীক্ষি কহিলেন, হে ভগবন্‌! প্রদত্ত 
'ছুরত্যয় ব্রহ্মশাপ ধীহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় 
নাই, ধীমান্‌ সেই রাজধির. চরিত্র শ্রাবণ করিতে 
ইচ্ছা করি। 

শ্রীশুকদেব কহিলেন,-_মহাভাগ অন্বরীয সণ্ত- 
দ্বীপবতী মহী, অক্ষয় সম্পদ্‌ ও অতুল এশ্বর্ষের 
অধিকারী. হুইয়া, পৃথিবীতে যাহ! মন্মুয্যের ছল, 
তৎসমুদয় লাভ করিয়াও উহা স্বপ্নের ন্যায় অনুপাদেয় 
মনে করিয়াছিলেনু, কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
বিভব ক্ষয়শীল, উহার সম্পর্কে অথবা নাশে লোকে 
“মোহে ' নিমগ্ন হুইয়া" থাকে। মহারাজ অন্বরীধ 
ভগীবান্‌ বাসুদেব ও তদীয় সাধু ভক্তগণের চরণে 
‘ভক্তিভাব: লাভ: করিয়াছিলেন ; এই ভাবের 
উদ্য়হেতু এই বিশ্ব তাঁহার নিকট লোষ্টুবৎ তুচ্ছ হইয়া 
'গিয়াছিল। . তিমি মনকে: কৃষ্ণপদায়বিন্দে, বাক্যকে 
ভগবানের গুপানুবর্ণনে, করছয়কে শ্রীহরির মন্দির- 
'মার্জনাদি: কাৰ্য্যে এবং কণন্বয়কে অচ্যুতের লীলাকথা- 


ক্রিয়াকলাপ অধোক্ষজ যজ্ঞেশ্বর: ভগবানে 


রসনা নিয়োজিত হইয়াছিল 1 তিনি পদদ্বয়কে শ্রীহরির 


ক্ষেত্রগমনে ও মন্তককে হৃযষীকেশের পদাভিবন্দনে 


নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অরক্চন্দনাদি ভোগ্য বস্ত 
ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেন, দাস্যই তাহার 
একমাত্র প্রার্থনীয় ছিল, বিষয়ভোগের ইচ্ছা তাহার 
হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধীহারা উত্তমঃ- 


শ্লোক ভগবানের ভক্ত, . তাহার! যাদৃশী ' রতি ' লাভ 


করিয়াছেন, তিনি যাহাতে সেই পরম ভাব প্রাপ্ত হুন, 
তাহাই লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কে ভগবান্‌ ও: তীয় 


ভক্তগণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 


এইরূপে মহারাজ অন্বরীষ সর্বদা, সর্বত্র : আত্ম 
বিরাজ করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া স্বীয় 
অৰ্পণ 


' করিতেন এবং ভগবদ্ভক্ত বিপ্রগণের নিকট উপদেশ 
৷ লইয়া পৃথিবী পালন করিতেন। তিনি বহু অশ্বমেধ- 
। মন্ঞদ্বারা বজ্জেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা . করিয়াছিলেন; 


তাহার অতুল সম্পত্তি ছিল; সৃতয়াং - বিপুল 


: আয়োজনের সহিত যঙ্ছের "অঙ্গসকল অনুষ্ঠিত 
' হইয়াছিল এবং যাজ্জিকগণকে প্রচুর দক্ষিণ! প্রদত্ত 


শিপ tt পা শী পি পপ আপ পাপ সা 


' হইয়াছিল; 
স্রোতের বিপরীত মুখে বশিষ্ঠ, অসিত ও: গোতমাদি 
খধিগণ তাঁহার প্রতিনিধি হুইয়া ষজ্ঞসকলের ' অনুষ্ঠান 
' 'করিয়াছিলেন।' 
' থত্বিগ গণ বসনভূষণাদিদ্বার এরূপ সুসজ্জিত হুইয়া- 


অন্তঃসলিলা সরস্বতীর জলশূন্ক: ভূভাগে 


তদীয় যজ্জনুষ্ঠানকালে ' সন্ত. শু 


৷ ছিলেন যে, তাহাদিগকে দেবগণের ন্যায় দেখাইয়া 


ছিল; দেবগণের চক্ষুর নিমিধ নাই, তাহা বলিয়া 
৷ যাজ্জিকগণের সহিত তাহা'দিগের পার্থক্য লক্ষিত হয় 


'শ্রুবণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ।: যে সকল স্থানে ! নাই, কারণ, অদ্ভুত বজ্জদর্শনের ওত ুক্ষ্যহেতু.. বািহক- 
'মুকুদ্দের'  রিগ্রেছ বিরাজিত, : তাহার দর্শনে তদীয় | গণও নিষিষরহিত 'হুইয়াছিলেন । : অন্বরীষের অঙ্গুগত 


নেত্র) ভগবন্ভক্কগণের' গাষ্পর্শে ত্বগিজ্দিয়,: ভগ- । 


৷ জনগণ সর্থবদা উতমঃশ্লৌকের ভীলাগান:ও লীলা. শ্রারগ 


বানের চল্পপসরোজে::সমর্পিত .কুলসীর-'সৌরভ'গ্রহণে (করিতেন ; নুষ্তরাং অনরঙগণের ভয় শবগরজায ওাতাহারা 
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'আকাঙঙ্গা! করিতেন নাঃ অতএব মহারাজ অস্বরীষের 
বে স্বর্গাদিলাতের জণুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহাতে 
বক্তব্য কি? যে সকল বিষয় স্বরূপন্থুখের সম্পর্কছেতু 
সমধিক মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে, অতএব যাহা 
সিদ্ধগণেরও দুল'ভ অর্থাৎ যে সকল বিষয় মুক্তির 
আনন্দে জড়িত, সেই সকল বিষয়ও, ধাহার! হৃদয়ে 
মুকুন্দকে দর্শন করেন, তাহাদিগকে হর্ষ দান করিতে 


পারে না; অতএব ন্বর্গাদির প্রার্থনা তাহাদিগের | 
| ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। মুনিবর 


নিকট অতি তুচ্ছ কথা । 

এইরূপে মহারাজ অন্বরীষ হরিমন্দিরমার্জ্জনাদি 
তপোযুক্ত স্বধর্্মরূপ ভক্তিযোগত্বার! শ্রীহরির প্রসাদ 
লাভ করির! ক্রমে নিখিল কাম্য বস্তু ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। এইরূপে গৃহ, স্ত্রী, পুজ, বন্ধু, উত্তম গজ, 
রথ, অশ্ব, উপকরণ, অক্ষয় রত্ন, আভরণ, বস্রাদি ও 
অক্ষয় রাজকোয, এই নিখিল ভোগ্যবস্তুতে অভিমান- 
রহিত হইয়াছিলেন। তর্দীয় একান্ত ভক্তিভাবে প্রীত 
হইয়া, গ্রীহরি ভক্তরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে শক্রকুলের 
ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন! একদ| মহারাজ 
কুফর আরাধনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্যগুণবতী 
মহিবীর লহিত সম্বতসরসাধ্য দ্বাদশীত্রত অবলম্বন 


করিয়াছিলেন । অনন্তর একদা ব্রত শেষ হইলে তিনি 


কার্তিক মাসে ত্রিরাত্র অর্থাৎ দশমী, একাদশী ও 


'সীদভাগরত । 


সাধুবিপ্রগণের গৃহে প্রেরণ করিলেন। পঞ্জে জগ্্ে 
দ্বিজগণকে নানারসযুক্ত হুস্থাহ্‌ অত্যুত্তম অল্প ভোজন 
করাইয়া ও কাঙ্ক্ষিত দক্ষিণাঘারা পরিতৃপ্ত করিয়া! 
তাছাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ববক পারণ করিবার 
নিমিত্ত উদ্ভোগ করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্‌ 
দুর্ববসা অতিধিরূপে. সমাগত হইলেন; তূপতি 
প্রত্যাখান, আসনপ্রদ্দান ও পান্ভাদিত্বার অতিথির 
অর্চনা করিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হুইয়া 


তাহার প্রার্থনা! অঙ্গীকার করিয়া মধ্যাহ্কৃত্য সম্পা- 
দনের নিমিত্ত গমন করিলেন; অনস্তর তিনি 
্রক্মধ্যানপর হইয়া পবিত্র কালিন্দীসলিলে অবগাহন 
করিলেন। এ দিকে অর্ধমুহুর্তমাত্র দ্বাদশী অবশিষ্ট 
ছিল; ধর্ম নৃপতি ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়া 
দ্বিজগণের সহিত পারণবিষয়ে পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, নিমন্ত্রিত ব্রাক্ষণকে 
ভোজন না করাইয়৷ স্বয়ং অগ্রে ভোজন করিলে 
অপরাধ হুইবে, অথচ দ্বাদশীর মধ্যে পারণা না 
করিলেও ব্রতভঙ্গরূপ বৈগুণ্য হইবে, অতএব যাহা! 
করিলে মঙ্গল হয় এবং অধৰ্ম্ম আমাকে স্পর্শ না করে, 
আপনারা ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। অবশেষে 
দ্বিজগণের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন,--হে 


হ্বাদলীতে উপবাস করিয়া কালিন্দীর জলে স্মান-ক্রিয়া | বিপ্রগণ! কেবল জলপানদ্বারা ত্রতের, পারণা করিব, 


সঙাপনপূর্ববক মধুবনে শ্রীহুরির অর্চনা করিলেন । 
তথায় মহাজিষেকবিধিদ্বার! সর্বববিধ গন্ধদ্রব্যে অভিষেক 
করিয়া এবং বসন, আভরণ, গন্ধ, মালা, পান্ত ও 
অর্ধ্যপ্রভৃতি পুজোপকরণ সমর্পণপূর্বক তদেকচিত্ত 
ছইয়| কেশবের পূজা করিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ 
আগ্তকাম ও মহাভাগ, তাছাদিগকেও ভক্তিন্তরে 
অৰ্চ্চনা করিলেন । অনন্তর তিনি স্বণাচ্ছাদিতশৃঙ্গা 
রৌপ্যাচ্ছাদিতখুরা হৃবসনা দুপ্ধ,. স্বভাব, রয়ঃক্রম, রূপ, 
ফা, ও ফোহনপাজাদি উপকরণবুক্তা ছয়কোটা খেদ 


কারণ, জলপান ভোজন ও অভোজন বলিয়া বেদে 
নিরূপিত হইয়াছে । 

হে রাজন! রাজধি অন্বরীষ এইরূপ নিশ্চয় 
করিয় হৃদয়ে অচ্যুতের ধ্যান করিতে করিতে জলপান 
করিয়া দ্বিজের আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর দুর্ববাসা আবশ্যক মধ্যান্ষকৃত্য সমাপন -কর্ধিক্কাঁ 
যমুনাকুল হইতে প্রত্যার্ত্ত হইলে রাজ! 'শীহার 
ব্যাপার অবগত্ত-: হইলেন ।... জোধে ছার সাধা 


নবম সন । ৫৩৫ 


প্রকম্পিত ও মুখ: অন্তুটীকুটল হইয়া উঠিল; হইলেন না, তখন দেব ক্ষার :শরণাপর্ন হইয়া 
অতিশয়. ক্ষুধার্ত মুনি কৃতাঞ্জলি রাজাকে উদ্দেশ | কহিলেন, হে ত্রন্মান্‌ ! প্রীহরির এই চক্র হইজে 
করিয়া কছিতে লাগিলেন, অন! ! সম্পদে উদ্মন্ত | জামাকে রক্ষা করুন । | | 

নৃশংস বিষ্ণুর অভক্ত এই রাজার ধর্ম্মগহিত্ত কার্য্য দেখ; ব্রহ্ম কহিলেন, দ্বিপরাপ্ধকালে ক্রীড়ার 
এ ব্যক্তি আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। পরে | অবসান হুইলে বিশকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক যে 
রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__আমি অতিথি- কালাত্মার জভঙ্মাত্রে বিশ্মের সহিত মদীয় এই 
রূপে সমাগত হুইয়াছি ; তুমি যে আতিথ্য করিবার | লোক তিরোছিত হুইবে, আমি, ভব, দক্ষ ও 
নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে ভোজন না তৃগ্ুপ্রভৃতি এবং প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ প্রভৃতি 
করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, তজ্জন্ত আমি আমরা সকলে ধাঁহার অজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে 
তোমাকে এই ক্ষণেই তাহার প্রতিফল দিব; ক্রোধে লোকহিড হয়, সেই প্রকারে স্ব স্ব মস্তকে অর্পিত 
্রন্থলিত মুনি এই কথা বলিয়া একটী জটা উৎপাটিত নিয়মভার বহন করিতেছি, তুমি তাহার ভক্ত্রোহী, 
করিলেন এবং রাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত তদদ্বার আমি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহি। এইরূপে 
কালানলের সদৃী এক কৃত! অর্থাৎ অপদেবতা সুষ্টি | করনা প্রত্যাখ্যান করিলে, দুর্ববাসা বিষ্ণুচক্রে তাপিত 
করিলেন। নৃপতি প্রদীপ্তা অসিহস্তা তাহাকে হইয়া কৈলাসবাসী তের পরার হইলেন 

পদভরে ভূমি কম্পিত করিতে করিতে স্বীয় অভিমুখে | শ্রীশঙ্কর কহিলেন, হে বৎস! এই অহ্মাণ 
আসিতে দেখিয়াও পদমাত্র বিচলিত হইলেন না; ব্রজ্জার দেহ; ব্রক্মাও ভীব; মছান্‌ পরমেশ্বরের 
এ দিকে দাবায়ি যেরূপ ক্রুদ্ধ সপকে দগ্ধ করিয়া ঈদৃশ অন্য সহশ্র সহস্র ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে উদ্ভূত ও 
ফেলে, সেইরূপ শ্রীহরিকর্তৃক ভক্তরক্ষার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিলীন হইয়া! থাকে, কিন্তু এই সকল 
প্রদিষ্ট চক্র সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অনক্মাণ্ডে আমরা লোকেশ্বর বলিয়া অভিমান করিয়! 
অনন্তর ছুর্ববাস! স্বীয় প্রয়াস নিক্ষল হইল দেখিয়| | জমে পতিত হই; আমি, সনৎকুমার, নারদ, তগবান্‌ 
এবং সেই চক্রকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া: ব্রহ্মা, অজ্ঞানরহিত কপিল, দেবল, ধর্দা, আন্থারি ও 
প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । | মরীচিপ্রভৃতি অপর সর্বজ্ঞ সিদ্ধেশ্বরগণ, আমর৷ 
যেমন উর্ধাদিকে শিখা কম্পিত করিয়া দাবানল সর্পের সকলে মায়ায় আবৃত হইয়! যাহার মায়! বুঝিতে পারি 
পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবানের চক্র তাহার | না, সেই পরমেশ্বরের চক্র হইতে তোমাকে রক্ষা 
অনুধাবন করিল; মুনি চক্রকে সেইরূপে পশ্চাৎ করিতে আমর! সমর্থ নহি। ধিনি বিশ্বের ঈশ্বর, এই 
আসিতে দেখিয়া স্থমেরুর গুহায় প্রবেশ করিবার চক্র তাহার অস্ত্র আমরাও ইহা সহা করিতে সমর্থ 
অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন । তিনি দিক্‌, নভত্তল, নহি; ভুমি প্রীহরির শরণাপন্ন হও, তিনি তোমায় 
পৃথিবী, বিবর, সমুদ্র, লোকপালগণের ধামসমূহ ও মঙ্গল বিধান করিবেন। অনন্তর দুর্ববাসা নিরাশ 
স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু বে যে স্থানে পলায়ন হুইয়া, বে বৈকুণ্ঠধামে ভগবান শ্রীনিবাস লক্ষ্মাদেৰীয় 
করিলেন, সেই সেই স্থানে দুঃসহ ন্থদর্শনকে দেখিতে সহিত বিরাজিত, তথায় গমন করিলেন। চক্রের 
পাইলেন।- :এইরূপে তিনি ' ভীতচিত্তে. আশ্রয় তেজঃ তীহাকে দগ্ধ করিতেছিল, তিনি কম্পি হফলে- 
অন্ধেষণ ক্ষরিতে করিতে যখন কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত: বুরে শ্রীহরির পাদনুলে' পতিত হইয়া নিবেদন 


৫৬৬ ... শীনস্তাগবত । 


করিলেন,-__হে ‘অচ্যুত : অনন্ত শ্রভো! - সাধুগণ ূ গণ, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সাধুচরিত্র পতিকে :বশীডীত 
আপনার -পাদপল্প লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া । করে, সেইরূপ ভক্তিবলে : আমাকে বশীতুত' করিয়া 
থাকেন হে বিশ্বভাবন! আমি অপরাধী, আমাকে  থাকেন। তাহারা আমার সেবাদ্বারা সালোফ্যাদি 
রক্ষাওতকরুন। আমি আপনার পরম ' প্রভাব ' চতুধিধ পুরুযার্থলাভের অধিকারী  হুইয়াও যেহেতু 
না জানিয়া আপনার ভক্তকে ক্লেশ দিয়াছি; হে: সেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন, এই নিমিত্ত তাহা 
বিধাতঃ! আমাকে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি | অভিলাষ করেন না; অপর যে সকল বস্তু কালে 
দান করুন ; আপনার কিছুই অসাধ্য নাই, আপনার | ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহ! যে' জাকাঙক্ষা করেন না, 
মীমি উচ্চারণ করিলে নরকস্থ জীবও মুক্তিলাভ | তাহাতে আর বক্তবা কি? -সাধুগণ আমার- হৃদয় 
করিয়া থাকে। | এবং আমি 'সাধুগণের হৃদয়; তাহারা আমা 

_ ভ্রীভগবান্‌ কহিলেন._হে দ্বিজ ! আমি ভক্তা- ব্যতীত অন্য জানেন না এবং আমিও তীহারা ব্যতীত 
মীন, স্বতন্ত্র হইলেও স্মভাববশতঃই ভক্তের বশীভূত ! অন্য কিছুমাত্র জানি না'। ' যাহা হইতে আপনার 
হইয়া থাকি, ভক্তগণ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া | এই উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, আপনি শীঘ্র তাঁহার 
স্বাখিয়াছেন। হে ব্রক্ষন্! আমি বীহাদিগের পরা ূ নিকট গমন করুন ; তপস্তার তেজঃ সাধুগণের প্রতি 
গতি, 'আমার সেই সকল সাধু. ভক্তব্যতিরেকে আমি ' | নিক্ষিপ্ত হইলে উহা! নিক্ষেপকর্তীরই অমঙ্গল করিয়া 
দীয়, স্বরূপানন্দ ও নিত্যা যড়ৈশ্বর্ধ্যসম্পত্তি ও স্পৃহা ; থাকে। তপস্যা ও বিদ্যা এই উভয়ই বিপ্রগণের 
করিনা ।  বাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, ' পুক্র, আপ্ত, প্রাণ ও পরম মঙ্গলফর, কিন্তু উহাই দুর্বিবনীত - অধিকারীয় 
বিসশ্ত” এমন কি ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত ফল: উত্পাদন করিয়া থাকে । হে ব্রহ্মন্‌ 1 
জামার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহাদিগকে কিরূপে অতএব গমন করুন, আপনার “মঙ্গল হউক, নাভাগ- 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ: হইব? বীহাদিগের হৃদয় তনয় মহাভাগ সেই' নৃপতির নিকট. ক্ষমা প্রার্থনা 
আগা, নিবন্ধ ill সেই সকল সমদর্শন সাধু- । করুন, তাহা হইলেই শান্তি হইৰে 


ওতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


EN কহিলেন, চক্রতাপে প্রপীড়িত ' দুখ, গতি সোম, তুমি জল, কৃমি দিতি 
দৰা এইরূপে. ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হুইয়া : আকাশ, বায়, শব্দাদিবিষয় ও ইন্দসিয়। “হে সুদর্শন 1 
হুঃশিতচিত্তে ? অন্বরীষের সমীপে - প্রত্যাগমনপূর্ববক | " তোমাকে নমস্কার ; হে' সহত্রধার? অদ্য! 
তীয় চরণদ্বয় “ধারগ' করিলেন ।. অন্রীষ তাঁহাকে রাত পৃথিবীপতে ! : বিপ্রের আশ্রয় 
“স্ব করিতে :উদ্যত দেখিয়া ও পাদস্পর্শহেতু লঞ্জিত . স্বরূপ হও) ' ব্রান্মণকে রক্ষা করা তোমার সঙ্গতরার্ধা 
হইয়া জীব কেরুণার্হনিতে '্রীহরির অস্ত্রের স্তব | বেতেতু তুমি ধর্ম, . তুমি সত্যপ্রিয়বাঁকা; তুমি দর্শন, 
করিতে; লাগিলেন,_ুমি। জাগি, কুকি -ভগবান্‌ | তুমি বজ্র ও নদবিলযন্ধের তোক ভুতি -লোকপাঁল; 


নবম ক্বন্ধ। ৫৩৪ 


তুমি ভগবানের. পরম সামর্থ্য; স্ৃষ্ঠির প্রারস্তে এক্ষণে রাজার ঈদৃশ স্তবে ও বাচ্ছা শান্তজাব 
ভগবান্‌ যে শুভ দর্শন করিয়াছিলেন, তুমিই সেই ধারণ করিল। অনন্তর দুর্ববাসা অস্ত্রাশ্মির তাপ 
সুদর্শন, তোমা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এই হইতৈ মুক্ত হুইয়া শান্তিলত করিলেন এসং নর 
নিমিত্ত তুমি সর্ববাত্মা। হে স্থনাত ! ভূর্মিমনের পতিকে বিশেষরূপে আশীর্বাদ করিতে করিতে 
ন্যায় বেগবান্‌ ও অদ্ভুতকন্্মা, তুমি অধিলধর্শ্বের মর্য্যাদা- . প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
স্বরূপ, অতএব তুমি অধর্ম্মশীল অন্ুরগণের দাহক, . দুর্ববাস| কছিলেন,__অহে|! অনস্তের দীসগণের 
ভূমি ত্ৰৈলোক্য . রক্ষা করিতেছ, তোমার তেজঃ ৰ মহত্ব অদ্য দর্শন করিলাম; হে রাজন্‌ ! আমি অপরাধী, 
অত্যুক্থল, কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? | তথাপি আপনি আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। 
অতএব আমি কেবল তোমাকে নমস্কার করিতেছি । র যাঁহারা যছুশ্রেষ্ঠ ভগবান, শ্রীহরিকে লাভ করিয়া- 
হে বাণীর 'অধীশ্বর 1 সূর্য্যাদি তোমার. তেজোবিডূতি, | ছেন, সেই সকল মহাত্মা সাধুগণের কোন, কাম্য 
ভুমি সেই তেজোঘার! ' সর্বনচক্ষুর অন্ধকার বিদুরিত | ছুক্ষর থাকে, অথবা এমন কোন, বস্তু আছে, . যা! 
করিয়ান্ধ ; মহাজনগণের জ্ঞানের প্রকাশও তোমার ৃ তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না? ধঁহার .নাছ- 
তেজোদ্বারা হইয়া থাকে; যাহা স্থূল, সক্ষম ও  শ্রাবণমাত্র জীব নিৰ্ম্মল হয়, ধাহার শ্রীচরণে গঙ্গাদি 
উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, তৎসমূদয়ই তোমার রূপ, তোমার তীর্থ বিরাজ করিতেছে, তাহার দাসগণের কোন্‌ বস্তু 
মহিমার পার নাই। হে অজিত! যখন নিরগ্রন ছুলভ থাকে ? হে রাজন্‌!. আপনার চিত্ত অতীব 
প্রীহরি তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন তুমি সংগ্রামে | দয়ার্্, আপনি যে আমার অপরাধ গণনা না করিয়া 
দৈত্যদানবদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বাহু, উদর, ৰ প্রাণরক্ষা করিলেন, তাহাতে আমি অনুগৃহীত 
উরু, পদ ও স্বন্ধ নিরন্তর ছেদন করিয়া অপূর্বব ! হইলাম। রাজা অন্বরীষ ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন 
শোভা ধারণ কর। হে জগতের রক্ষক! তুমি | প্রতীক্ষা করিয়া এখনও অনাহারে ছিলেন, তিনি 
সর্বববলস্বরূপ ; গদাধর তোমাকে খলদিগের দণ্ড- মুনির চরণদয় ধারণপূর্ববক তাহাকে প্রসন্ন করিয়া 
বিধানকার্্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমাদিগের বংশের ভোজন করাইলেন। রাজা চর্ববয্ত্যাদি ষল্পপ্রভৃতি 
কল্যাণবিধানের নিমিত্ত বিপ্রের অপরাধ ক্ষমা কর, সাদরে আনয়ন করিলে খবি ভোজন করিয়৷ পরিতৃপ্ত 
তাহাই আমার প্রতি অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিব। হইলেন; অনন্তর ভূপতিকে ভোজন করিবার নিমিত্ত 
যদি আমি কখন দান, যন্ঞ বা স্বধর্্মের অনুষ্ঠান আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন ।- খ্রষি কহিলেন, 
করিয়া থাকি, যদি মদীয় বংশে বিপ্র দেবতার স্যায় আপনি ভাগবত, আপনার দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, 
পূজিত হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে এই দ্বিজ তাপমুক্ত ! আতিথ্য ও আপনার ভগবানে নিষ্ঠা দেখিয়।অনুশৃহীত 
হউন। আমি সর্বভূতে আত্মভাবনা করিয়া থাকি, ৷ হইলাম। আপনার. এই পবিত্র, কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া 
সৰ্ববগুণের জাশ্রয় অদ্বিতীয় ভগবান, যদি সেই হেতু | ্বর্গে : সুরাঙ্গনাগণ মুহুমু'হঃ আপনার স্ততিগাৰ 
আমার প্রতি প্রীত হুইয়া থাকেন, তাহ! হইলে দিজ্ | করিতেছেন; এই পৃথিবীও আপনার পরমপুণ্যা কীর্তি | 
| ঘোষণা করিবে। এ উরে 
': তীগুকদেব কহিলেন, -বিষ্ণুচক্র - দর্শন প্রীশুকদেব ' কহিলেন,--এইরূপে সন্তোহিত 
'চুৰ্ববাঁলাকে চতুর্দিক হইতে এতক্ষণ সম্তপু করিতেছিল, চুর্ববাল! "রাজার বহু প্রশংসা: করিয়!- তীহার নিকট 


'বিদার গ্রহণপুর্বক আকাশপথে তর্কাতীত অ্রহ্মলোকে 
গমন করিলেন । চক্রভয়ে 'পলায়িত মুনিবরের 
প্রত্যাগমন করিতে সংগুসর হতীত হইয়াছিল ; রাজা 
তাহার দর্শনাকার্তক্ষী হইয়া কেবল জল পান করিয়া 
জীবনধারণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে দুর্ববাসা গমন 
করিলে, রাজ! অন্বরীষ ব্রাহ্মণভোজনহেত় অতি পবিত্র 
জন্ম আহার করিলেন; তিনি খাযর তাদৃশ 
বিপৎপাত ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি দেখিয়া স্বীয় 
খধৈর্ধ্যাদি শ্রীভগবানের প্রভাব বলিয়। 


শীমন্তাগব্ 


ভক্তিহেছু তিনি ব্রহ্মার লোকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট 
ভোগ্যবস্ত আছে, তশুসমুদয়কেও যিনি? মনে 
করিয়াচিললেন । 

শরীশকদেব কহিলেন, _মনস্তর মনস্বা অন্বরীষ 
স্বসদূশ চরিত্রবান পুজদিগকে রাজাভার সমর্পণ 
করিয়। আত্মা বাস্থদেবে মনঃসমাধানপুর্ধক সংসার 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। 
যিনি ভূপতি অন্বরীষের এই পুণ্য আখ্যান সংকীর্তন 


অবধারণ | ও পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন, তিনি ভগবানের ভক্ত 


করিলেন। ঈ'দৃশ বহুগুণের আধার সেই রাজা | হইবেন। যাহারা মহাত্মা অন্বরীষের চরিত্র ভক্তি তরে 


'অন্থরীষ পরমাত্মা ব্রঙ্গা বাস্থদেবে ক্রিয়াকলাপের ফল 


অমর্পাপূর্বক ভক্তি পোষণ করিয়াছিলেন, সেই. 


শ্রণণ করেন, তাহারা সহলেই বিষ্ণুর . প্রসাদ 
মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। 


পঞ্চম অধ্যায় সমাধু। ৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন,_অম্বরীষের তিন পুজ্ঞ, 
বিরূপ, কেতুমান্‌ ও শন্তু । বিরূপ হইতেপু যদশ্বের জন্ম 
ছয়, পৃষদশ্খের পুক্র রধীতর । রখীতর অনপন্য ছিলেন, 
এই নিমিত্ত তিনি অঙ্গিরা খধিকে প্রার্থনা করিলে 
ভিনি রথীতরের ভাষ্যার গর্ভে কতিপয় ব্র্মতেজাঃ 
পুজ্ উৎপাদন করেন; এই সকল পুত্র রখীতরের 
ক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া রথীতরগোত্র ও অন্গরার বীধা- 
প্রপৃত বলিয়া অঙ্গিরস বলিয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; 
ইহাপ্দিগের ক্ষভ্িয়ত্ব ও ত্রাক্ষাণত্ব উভয় ধন্মই. ছিল 
বলিল্স! ইহার! রখীতরের অন্যান্য পুজ্্রগণের মধো 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভত করিয়াছলেন। মনু ছিন্ধা করিলে 
ভীগ্রার নাকি: হইতে পুত্র ইন্সাকু ভল্মা গ্রহণ 
কদেন। ইচ্ষ'বুর এক শত পুজ ভয়, ভল্মধ। 
বিহুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক-ল্ো্ঠ ছিলেন. হে. রাজন্‌ ! 
বি্া.ও. হিমাৱায়ের সধ্যব্তিনী পুণ্যভূমিকে -আর্ন্যাবর্ড 


বলে; ইক্ষাকুর উক্ত এক শত পুত্রের মধো পঁচিশ 
জন আধ্যাবপ্তের পূর্বদিকে সমুদ্রপর্বান্ত ভূখগুরে 
পঁচশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব করিয়াঙিলেন.; 
প্রন তিন পুল্ল মধাভাগে, পঁ.চণ জন পশ্চম দিকে 
সমুদ্রপর্ধান্ত ও অবশিট পুজ্রগণ দক্ষিণ ও উত্তরপ্রভৃতি 
দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। একদ!| হইক্ষাকু 
অস্টকাশ্রান্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে আন্ত 
করিলেন, বিকুক্ষে ! তুমি পবিত্র মাংস আহরণ করিয়া 
আন, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না। বীর বিকুক্ষি 
‘ঘে মাস্ঞ৷’ বলিয়া বনে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রুয়ার 
"যশ কিপয় মুগাদি পশ্য হনন রুরিলেন :. প্ররে 
হান্ত « শুতিত হই] »ম্মবে হইতে একটা শশ$ক 
ভক্ষণ করলেন ; তিনি বে শ্রান্ধের নিমি হ...পবত্র 
মাংদ আহরণ করতেছেন, তাহা বিস্মৃত ছইয়া-গ্লেলেন। 
অনস্কর বিকুক্ষি জরশিষ্ট মাংল আবিয়া: পিকে 


নবম স্বন্ধ ' 


৫৩৯ 
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প্রদাম' করিলেন ; ইক্ষাকু গুরু বশিঠকে আন্ধীয় 
মাংস সংস্কার করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ 
বললেন, এই মাংস অপবিত্র, ইহ' শ্রান্ধন “যোগা নাহে' 
নৃপতি গুরুমুখে পুজের সেই কার্ধা জ:নিতে পারিয়া 
পুর বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ক্রোধে তাহাকে 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রাজা ইক্ষাকু 
গুরু বশিষ্ঠের সহিত তণ্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
যোগনিষ্ঠ হুইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্বনক যাহা পরম 
তত্ব, তাহা লাভ ককিলেন। পিতা পরলোক 
গমন করিলে বিকৃক্ষি গৃহে আগমন করিয়া পৃপিনী 
শাসন করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞসকলেব অন্বষ্ঠান 
করিয়া. শ্রীহরির আরাধনা করিলেন ; তিনি শশাদ 
নামে বিখ্যাত হইলেন। তীয় পুর পুরঞ্জয় ইন্দ্রনাহ 
ও ককুৎস্থ এই তিন নামে অভিহিত হইলেন; যে 
সকল কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত তিনি উক্ত নামসকল 
প্রাপ্ত হষ্টয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
একদা] দানবগণের সহিত দেবগণের বিশ্বনাশী সমর 
হইয়াছিল, তাহাতে দেবগণ দৈত্াগণকর্তৃক পরাজিত 
হয়া পুরপ্রয়কে তাহাদিগের সহায় হইবার নিমিত্ত 
বরণ করিলেন । পুরঞ্জয় বলিলেন, যদি ইন্দ্র আমার 
বাহন হযেন, তবে অমি দৈঠাদিগকে বধ করতে 
পারি। ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ অসম্মত 
হইলেন, পরে দেবদেব বিশ্বাস্থা প্রভু বিষ্ণুর সআাদোশে 
মহাযুধরূপ ধারণ করিলেন ; পুরগ্জয়ও যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত কবচ ধারণ করিলেন এবং দিব্য ধনুঃ ও নিশিত 
শর গ্রহণ করিয়া সেই বুষে আরোহণপূর্ধবক ককুদে 
অবস্থান করিলেন; দেবগণ তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন ৷ তিনি মহাপুরুষ বিষ্ণুর তেঞ্জে তেজন্বী 
হইয়া দেবগণের. সহিত পশ্চিম দিকে দৈতাগণের পুর 
অবরোধ করিলেন । দৈত্যগণের সহিত তাহার তুমূল 
লোমহর্ষণ খুদ্ধ আরস্ত. হইল; যে সকল দৈতা রণে 


দ্বারা বমসকাশে প্রেরণ করিলেন। অনশিন্ট আহত. 
দৈহাগণ দুঃসহ প্রলয়াগ্নির গ্যায় তদীয় নিক্ষিপ্ত বাণের- 
স:ভমুপ পরিতাগ করিয়া স্বায় আলয পাতালে 
পলায়ন করিল। সেই রাঞ্ধধি পুর জয় করিয়া: 
দৈত্যগণের স্ত্রী ও ধনসমুহ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন,” 
এই নিমিত্ত পুরপ্জয়, ইন্দ্রকে বাহন করিলেন বলিয়া 
ইন্দ্রবাহ এনং বৃষের ককুদে অবস্থান করিলেন বলিয়া 

£স্থ আখা প্রাপ্ত হইলেন । 

পুর্রয়ের অনেনা নামে এক পুল্র হয়; 
অনেনার পূল্র পৃথু, ঠাহা হইতে নিশবগন্ধি, তাহার" 
পুর চন্দ্র ও চন্দ্র হইতে যুবন'শ্র জন্ম গ্রহণ কারেন। 
যুদনাশের পুল্র শ্রানস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্মাণ, 
করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বুহদণ, বুচদশের পূল্ল 
কৃবলয়াশ্বক ; মহাবীর কুদলয়াখক ' উতঙ্ক খষির 
প্রিয়সম্পাদনের নিমিন্ত স্বীয় একনিশত সহস্র: 
পুলে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামক অন্নরাকে বধ 
করিয়া ধুন্ধমার আপা প্রাপ্ত হন । ধুন্ধু আস্মুন্রে 
মুখাগ্রিত্বারা ঠাার প্রল্রসকল দগ্ধ হইয়া গিয়'চিল, 
কেবল তিনজনমাত্র অবশ চিল; তাহাণদগের 
নাম দুঢাশ্ম, কপলাশ ও ভদাশ্ব। হে বাক্তম্‌!- 
দঢাশের পুল্র হণ শ্ব, ভর্নাশ্বের পুল নিকুদ্ব ; নিকৃণস্তর 
ক্লাশ নামে এক পুল জাল্ম, শভতলাশ হইতে কুশাশ্মের 
জন্ম হয়: (সেন'জং কণাশল পুল; সেনজিৎ তটতে 
যুসনাশ্বের জম্ম ভয়। যু'না'শ্ূর শত ভ য্যাসাপ্বও' 
পুজ্ধ না হওয়ায় তিনি ভুঃখিতচিন্তে ভার্যাগণের সহিত 
বনে গমন করেন। দয়ালু খধিগণ তাহার পুক্জার্পে 
স্ূলমাহত হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করেন। রাজা যুবনাশ্ব রজনীতে তৃষ্ণার্ত হইয়া 
জলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞগহে প্রবেশ করিয়া দেখালেন, 
বিপ্রগণ শয়ন করিয়া আছেন; তান! দেখিয়া কিনি 
যে মন্ত্রপৃত জল পরীকে পান কয়াইতে হরে, তাহা 
স্বয়ং পান করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন !-₹ অনন্তর 


৫৪৯. 


বৃ কক বাক কনক কাকে নিন নর নক বার 


স্ীমন্তাগবন্. । 
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খধিগণ উত্থিত হইয়া দেখিলেন, কলসে জল নাই; | বিন্দুমতীর গর্ভে ডিন পু উৎপাদন করেন, ভীাহা- 
তখন তাহার! জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এরূপ কা্য্য | দিগের নাম পুরুকুৎ্স, অন্বরীষ ও মুচুকুন্দ ; ইছা- 


করিল ? যে জল পান করিলে রাজ্ঞী পুত্র প্রসব 
করিবেন, সেই পুংসবন জল কে পান করিল? 
দৈৰপ্ৰেরিত হুইয়া রাজাই উহা পান করিয়াছেন, ইহা 
জধগাত হইয়া তাহারা বলিলেন, অহে|! দৈববলই 
প্েধান বল, পুরুষবল কিছুই নহে; ইহ! বলিয়া 
ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। অনস্তর যথাসময়ে 
রাজা যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্তি- 
লক্ষণে অলঙ্কৃত তনয় জন্য গ্রহণ করিল। বিপ্রগণ 
বলিলেন, এই কুমার স্তন্যের নিমিত্ত অত্যন্ত রোদন 
রুরিতেছে, কাহার স্তন্ত পান করিবে? তখন ইন্দ 
বলিলেন, আমার ; ইহা! বলিয়া ইন্দ্র শিশুকে বলিলেন, 
বৎস ! রোদন করিও না; এই বলিয়া স্বীয় তর্জনী 
অঙ্গুলী শিশুর মুখে প্রদান করিলেন । শিশুর পিতা 
যুবনাশ্বের কুক্ষি বীদীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি বিপ্র ও 
দেবগণের প্রসাদে তাহার মৃত্যু ঘটিল নাঃ তিনি 
সেই স্থানেই তপস্যা করিয়া কিছুকাল পরে সিদ্ধি 
লা করিলেন। ছে রাজন্! ইন্দ্র এ কুমারের 
নাম ত্রসঙ্গস্থ্য রাখিলেন ; কারণ, দস্থ্য রাবণাদি 
তীহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল । অনন্তর যুবনাশপুজ্জ 


চক্রবর্তী মহাবীর মান্ধাতা অচ্যুতের তেজে তেজস্বী 
হইয়া একাকী সন্তিত্বীপবতী অবনী শাসন করিতে ! 
লাগিলেন ; তিনি আত্মাবিৎ হইয়াও ভূরিদক্ষিণান্থিত : 


ধজ্ইসকলঘারা সর্ববদেবময় সর্বাত্মক অতীন্দরিয় দেব 
বির আরাধনা করিলেন, কারণ, চরুপ্রভৃতি ' হী 
দ্রব্য, বৈদমন্ত্র, বেদবিধি। যজ্ঞ, যজমান, খত্বিকসকল, 
বন হইতে উদ্ভূত ধঞ্ম, দেশ ও কাল, এই সমুদয়ই 
তাঁহার মুস্তি; যেখানে সূর্য্য উদিত হন এবং যেখানে 
উন্ত-গদন করেন, এই সমস্ত প্রদেশ যুবনাশ্বপুজ 
মান্ধাতা ক্ষেত্ৰ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 


দিগের মধ্যে মুচুকুন্দ যোগী ছিলেন। হইঁহাদিগের 


৷ পঞ্চাশটী ভগিনী সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করিয়া- 


ছিলেন। একদা সৌভরি মুনি যমুনার জলমধ্যে 
দুশ্চর তপস্তা করিতে করিতে একটা বৃহৎ, মৎস্তের 
মৈধুনজনিত। পরম সুখ দেখিয়া স্পৃহাযুক্ত হুইয়া 
নৃপতি মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হুইয়া একটা কন্যা 
যাচ্ধধা করিলেন । রাজা কহিলেন,--ত্রগ্মান্‌ ! শ্বয়ংবরে 
যে কন্যা আপনাকে বরণ করিবে, আপনি তাহাকেই 
গ্রহণ করিতে পারেন। খধি মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, আমি জরাগ্রন্ত, আমার গাত্রমাংস 'লোল 
ও কেশ পরু হইয়াছে, মস্তক সর্বদা কম্পিত 
হইতেছে, তাপস বলিয়াও আমি বিবাহের যোগ্য 
পাত্র নাহি; আমাকে শ্ত্রীগণের অপ্রিয় বিবেচনা 
করিয়াই রাজা এইরূপ বলিলেন। মহাতেজ। খষি 
সংকল্প করিলেন, আমি দেহকে ঈদৃশ রূপে পরিণত 
করিব যে, রাজকন্যাগণের কথা কি, দেবকগ্যাগণও 
তাহ। অভিলাষ করিবে । অনন্তর প্রতীহার মুনিকে 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইলে পঞ্চাশটী 
রাজকন্যাই তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়া ফেলিল। 
কম্যাগণের চিত্ত তাহাতে এরূপ আসক্ত হইল যে, 
তাহার নিমিত্ত তীহাদিগের মধ্যে মহান্‌ কলহ হুইলঃ. 
তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে ভগিনী-স্মেহ- ছিল, 
তাহা পরিত্যক্ত হইল; প্রত্যেকেই বলিতে 
লাগিলেন, ইনি আমায় অনুরূপ পাত্র, তোমাদিগের 
নহেন। মন্ত্রবলে বলীয়ান খধি দুরস্ত তপস্তার 
বলে প্রাসাধসকল রচনা করিলেন ; প্রতি গৃহ অমূল্য 
পরিচ্ছদে সুশোভিত হইল; সরোবরসমুছ নির্শ্মল- 
জলে ও কহলারকাঁননে রমণীয় হইল $- দাসদাসীগণ 
উৎকৃষ্ট অলঙ্কারৈ সুশোভিত হইয়! তাহার সেবায় 
নিধুক্ত হইল। পক্ষী, ভৃঙ্গ ও বদ্গিগণের সঙ্গীতে 


নবম ছন্ধে। 


মহামূল্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, স্থান, অনুলেপন, 


ভোঞজন ও মাল্যাদি ভোগ্যবস্ত্ উপভোগ করিয়া এ 
সকল গৃহে, নানা উপবনে ও পূর্ব্বোক্ত সরোবরসমূহে 
রাজকন্য্যাগণের সহিত সর্বব্দা বিহার করিতে 
লাগিলেন। তাহার এরূপ গার্হস্থ্য হইল যে, তাহা 
দেখিয়া সপ্তত্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সার্বভৌম 
জীসমন্বিত মান্ধাতাও বিস্মিত হইয়া গর্বব পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। এইরূপে মুনি গৃহে আসক্ত হইয়া 
বিবিধ বিষয়ন্থখ ভোগ করিয়াও, যেমন অনল ঘ্বৃত- 
বিন্দুদ্বারা নির্ববাপিত হয় না, সেইরূপ পরিতৃপ্ত 
হইলেন না। 

একদা ধগবেদাচাধ্য সৌভরি একান্তে আসীন 
হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, 
মীনসঙ্গ হইতে তাহার মনের বিকার ও তাহা হইতে 
তপস্যার হানি হইয়াছে । তিনি বলিতে লাগিলেন, 
অহো ! আমার সর্বনাশ দেখ, আমি তপস্বী, সাধু 
ও ব্রেতধারী ছিলাম; আমি বহুকাল ধরিয়া যে 
তপস্তা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, জলমধ্যে মৎস্যসঙ্গহেতু 
তাহা নষ্ট হইয়া ঠোল। মুমুক্ষু ব্যক্তি যেন মিথুনব্রতী 
অর্থাৎ দাম্পত্যধর্্মা ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ববতোভাবে 
পরিত্যাগ করেন ; ইন্জ্রিয়সকলকে বহির্ভাগে বিষয়ে 


বিচরণ করিতে দেওয়া তাঁহার উচিত নহে; তিনি | 


একাকী বিচরণ করিবেন ও একান্তে অনন্ত ঈশ্বরে 


৫৪১ 
চিত্ত সমাহিত করিবেন; . বদি সঙ্গ করিতে হয়, 
তৰে ধাহারা ঈশ্বরার্থে ধর্ম্মপরায়ণ, সেই সাধুগণের 
সঙ্গ কর! বিধের। আমি একাকী ও তপস্বী ছিলাম, 
পরে জলে মত্হ্যাসঙ্গহেতু বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটা 
ভার্য্যার সম্ন্ধনিবন্ধন পঞ্চাশ জন হুইয়াছিলাম ; 
এক্ষণে তাহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভে শত পুল্ররূপে 
উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ সহত্ম হুইয়াছি; মায়াগুণে 
আমার মতিজ্রংশ সংঘটিত হওয়ায় আমি বিষয়কে 
পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছি এবং এঁছিক ও 
পারত্রিক কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত এত 
অভিলাষ উৎপন্ন হইতেছে যে, আমি তাহাদিগের 
অন্ত পাইতেছি না। খষি এইরূপে কিছুকাল গৃহে 
বাস করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ববক বানপ্রস্থ আশ্রয় 
করিয়া বনে গমন করিলেন, পতিদ্দেবতা তদীয় পর্তী- 
গণও তাহার অনুগমন করিলেন । তথায় ধাধি আত 
দর্শনেয় উপযোগী তীব্র তগশ্চরণপূর্ববক আত্মবিছ 
হইয়া অগ্রিসকলের সহিত আত্মাকে পরমাল্সায় সংযুক্ত 
করিলেন অর্থাৎ আত্মীয় ‘সমস্ত পদার্থই ' আত্মার 
অনুগত, এইরূপ চিন্তা করিয়৷ আত্মার উত্ক্রামণ 
করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার পল্ভীগণও পতির 
আধ্যাত্মিকী গতি অর্থাত ব্রন্মে লয় নিরীক্ষণ করিয়া 
যেমন অগ্নি নির্ববাণপ্রাণ্ড হইলে শিখাসকল তাহার 
অঙ্গুগমন করে, সেইরূপ তদীয্ন প্রভাবে পতির 
জনুগমন করিলেন । 


বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬. 


সপ্তম অধ্যায় । 


প্রীশুকদেব কহিলেন, _মান্ধাতার পুক্রগণের মধো | অপহরণ করিয়া-তাহাকে. যাতন! প্রদান করেন+ তাহা 
যিনি অন্বরীষ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শুনিয়া বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া ‘তুমি আড়ী হওঃ.বলিয়া 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন; পিতামহ যুবনাশ তাহাকে পুজ্ররূপে বিশ্বামিত্রকে শাপ প্রদান করেন, বিশ্বামিত্রও “ভুমি 
স্বীকার করিয়াছিলেন । এই অন্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব | বক হও” বলিয়া বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করেন ; 


ও যুবনাশ্বের পুত্র হারীত। যুবনাশ্ব, অন্বরীষ ও 
কারীত ইছারা মান্ধাতৃগোত্রের প্রবর অর্থাৎ, অবান্তর 
বংশপ্রবর্তক পুরুষ। নাগগণ তাহাদিগের ভগিনী 
নর্শদাকে পুরুকুৎসের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন ; 
নাগরাজের আদেশে নর্শ্মদা পুরুকুতসক্কে রসাতলে 
লইয়া বান। বিষুঃশক্তিধর পুরুকুৎস তথায় বধযোগ্য 
গন্ধবর্দিগকে বধ করিয়া নাগরাজের নিকট এই বর 
লাভ করেন যে. যীহারা নম্মদাকর্তৃক পুরুকুৎসের 
রসাতলে. আনয়নাদি উপাখ্যান স্মরণ করিবেন, তাহা- 
লিগের. সর্পভয় থাকিবে না। পুরুকুতসের পুক্ত ত্রসদ্থা, 
ক্বনরণ্য ত্রসদস্থার পুত্র, অনরণ্য হইতে হর্যাশ, হর্য্যশ্ 
হইতে প্রারুণ এবং প্রারুণ হইতে ত্রিবন্ধন জন্ম গ্রহণ 
করেন।. ব্রিবন্ধনের পুজ্জ সত্যব্রত, ইনি ত্রিশঙ্কু নামে 
বিখ্যাত হুইয়াছিলেন ; ইনি পিতার ক্রোধ, গুরুর 
ধেনুরধ, ও সংস্কৃত ভ্রব্যভোজন এই তিন শঙ্কু অর্থাৎ 
হুঃখরূর দ্বোষে লিপ্ত হন, এই নিমিত্ত ইহার এরূপ 
নাম হইয়াছিল। ইনি এক বিপ্রকণ্তার বিবাহকালে 
তাহাকে হরণ করেন, এই নিমিত্ত পিতার অভিশাপে 


এইব্ূপে হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত ' পক্ষিরপী ছুই খাবির্‌ রহ 
বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র পুক্র হয় নাই 
বলিয়া রিষরচিত্ত থাকিতেন ; তিনি নারদের উপদেশে 
বরুণের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, হে প্রভো! কৃপা 
করুন, যাহাতে আমার একটা পুজ্র হয়; যদি 
আমার একটা. বীরপুল্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
হইলে আমি সেই পুরুষপশুদ্বার আপনার যজ্ঞ 
করিব। হে মহারাজ! বরুণ তথান্ত বলিলেন; 
বরুণের কৃপায় তাঁহার একটা পুজ্র জন্মিল, তাহার 
নাম রোহিত রাখিলেন। পুজ্জ জন্মগ্রহণ করিলে 
বরুণ আসিয়া বলিলেন, আপনার পুজ্র হইয়াছে, 
তদ্বারা আমার যজ্ঞ করুন। রাজা বলিলেন, পণ্ড 
দশ দিনের অধিক না হইলে পবিত্র হয় না; অনন্তর 
দশ দিন অতীত হইলে বরুণ আসিয়া বলিলেন, আমার 
যজ্জ করুন । রাজা উত্তর দিলেন, পশুর দন্ত উদ্গত 
হইলে তবে পবিত্র হয়ঃ. অনস্তর পুজ্ের দস্তোদুগম 
হইলে বরুণ আসিয়া পূর্বববত প্রার্থনা করিলেন ৷ 
রাজ! উত্তরে বলিলেন, যখন পশ্যর দন্ত পতিত হইবে, 


চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন; বিশ্বামিত্ৰ স্বীয় প্রভাবে ইহাকে ; তখন পবিত্র হইবে।. অনন্তর বালকের দন্ত পতিত 
্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ কর্রেন। দেবগণ তাহাকে স্বর্গ | হইলে বরুণ আসিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাই- 
হইতে পাতিত করিলে বিশ্বামিত্রই স্বীয় তেজে ইহাকে .লেন ; রাজা বলিলেন, পুনর্ববার দন্ত উদ্গত' হইলে 
অন্তরীক্ষে স্তপ্তিত করিয়া রাখেন) ত্রিশক্কু অস্তাপি | পশু পবিত্র হয়। কিছুদিন পরে বালকের পুনর্ধবার 
জন্তরীক্ষে অধোমন্তক অবস্থায় দৃন্িগোচর হইয়া | দন্ত উদ্গত হুইল; তখন বরণের প্রার্থনায় রাজা 
থাকেন।. ত্রিশঙ্কুর পুজ হরিশ্চন্জ । একদা! বিশবামিত্র ! বলিলেন,__ছে দেব! 'ক্ষজ্রিয়পশু কবচবন্ধনের যোগ্য 
রাজপৃয় বন্ধের দক্ষিণাচ্ছলে হরিষ্চঙ্জোর জর্বব্থ | অর্থাৎ সংগ্রামে সমর্থ হইলে শুচি হইয়া থাকে |. 


নবম স্রন্ধ। ৷ 


এইরূপে পুজ্রান্ুরক রাজার চিত্ত স্বেহের বশীভুত 
হওয়ায় তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুকাল বঞ্চনা, 


করিলেন; বরুণদেবও তাহার বাক্যে সেই সেই 


কাল পৰ্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলেন। অনন্তর রোহত 
জানিতে পারিচ্নে, পিতা তাহাকে বলি দিয়া যজ্ঞত 
করিবেন; তখন তিনি প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধনুঃ হস্তে 
লইয়া অরণা আশ্রয় করিলেন। অনন্তর বরুণ 
কুপিত হুইয়া রাজার জলোদর রোগ উৎপন্ন করিলেন। 
পিতাকে বরুণকর্তৃক আক্রান্ত শুনিয়া রোহিত গ্রামে 
প্রন্যাবৃশত হইতে -উদ্ভত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে 
নিষেধ করিলেন। ইন্দ্র উপদেশ দিয়া বলিলেন, 
তীর্ঘক্ষেত্রনিষেবনদ্বার৷ পৃথিবী পর্যটন করা পুণ্যজনক; 
এইরূপে রোহিত এক বশুসরকাল অরণ্যে বাস করি- 


লেন। রোহিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে ; 


যখনই গৃহে প্রত্যাগত হইতে'উদ্ভত হইলেন, তখনই ইন্্ 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া! ভাহাকে নিবারণ করিলেন। 
অনন্তর রোহিত ষষ্ঠ বৎসর অরণ্যে বিচরণ করিয়া গৃহে 
প্রতাগমনকালে অঙ্গীগর্তের মধামপুজ শুন:শেফকে 
ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং তাহাকেই পশুরূপে 
পিতাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন । 


অনস্তর মহাষশাঃ হরিশ্চন্দ্র নরমেধ্যন্ঞদ্বারা বরুণাদি' 


দেবগণের যজন! করিয়া রোগমুক্ত ও এবজন মহাজন 
বলিয়া পরিগণিত হইলেন । - এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র 
হোতা, আত্মজ্ঞ যমদগ্নি অধ্বযু্ণ, বশিষ্ঠ ব্ৰহ্মা ও অয়াহ্য 
মুনি উদ্গাত| 'হইয়াছিলেন। ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া 
হরিশ্টন্দ্রকে একটা স্বর্ণময় রথ প্রদান করিলেন । 
এই শুনঃশেফের মাহাত্মা পরে বর্ণিত হইবে। বিশ্বা- 
মিত্র সন্্রীক হরিশ্চন্দ্র ভূপতির ধৈর্য্য দেখিয়া পরম 
গীত হইয়াছিলেন; রাজ! সত্যকেই সার করিয়া 


৫৮৩ 


সর্ববন্থ দান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত খৰি স্ঠানহাকে 
'অপ্রতিহত জ্ঞান প্রদান করিলেন। মনই সংসারের 
মূল; এই নিমিত্ত রাজা মনকে পৃথিবীতে ধারণ! 
ফরিলেন.; বেদে” মনকে অক্সময় : বলা. হইয়াছে, 
অন্পশব্দবারা পৃথিবীও উক্ত. হইয়া থাকে, এই 
নিমিত্ত চিন্তা করিলেন, মন পৃথিবীভিঙ্গ জার 
কিছুই নহে; এইরূপে জলকে ভেজে, অনন্তর 
পৃ'থবীকে' জলের সহিত একীভূত. করিলেন, 
অর্থাৎ যখন পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন, -তখন উহা 
জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ. ধারণ! করি- 
লেন ; তেজকে বায়ুতে, বায়কে আকাশে, আকাশকে 
অহঙ্কারতখ্বে ও 'অহঙ্কারতম্বকে মহতত্বে বিলীন 
ফরিলেন। এতক্ষণ কার্যকে কারণে লয় রুরিবা- 
মাত্র সেই কারণটা জ্ঞানের বিষয় : হইতেছিজ, 
অর্থাৎ পৃথিবীকে জলে লয় করিলে জল জ্ঞানের 
বিষয়রূপে অবস্থান করিতেছ্িল; এইরপে অহস্কার- 
তন্বপধ্যন্ভ এক একটী বস্তু জ্ঞানের বিষয় জর্থাৎ 
জ্ঞেয় বস্তু হইতেছিল ; কিন্তু যখন রাজা অহঙ্কার- 
তত্বকে মহতত্বে বিলীন করিলেন, তখন মহুত্তপ্ের 
অতীব নির্ম্মবলতাহেতু জ্ঞানাংশ প্রকাশ . হইয়া 
পড়িল; তখন তিনি আর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না 
করিয়া দৃষ্টিকে জ্ঞানের দিকে পরিবন্ঠিত করিলেন, 


অর্থাৎ & জ্ঞানকেই আত্মা! বলিয়া ধ্যান করিতে 


লাগিলেন। এই ধ্যানবৃত্তিত্বারা যখন. আত্মার 
আবরণকারী অজ্ঞান নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইল, তখন 
তিনি নির্ধ্বাণস্থখের অনুভবন্বারা এ. জ্ঞানকেও 
পরিত্যাগ করিলেন; এইরূপে বন্ধনমুক্ত হইয়া 'বাহা 
নির্দেশ কর! যায় না ও যাহ! তর্কের অশ্ীত; সেই 
স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ 


অধম অধ্যায়। 


জীশুকদেব কহিলেন, _-রোছিতের হরিত নামে 
এক পুজ জন্মে; হরিতের পুজ চম্প; ইনি চস্প। 


নামে পুরী নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন; চম্প হইতে 
স্কদেবের জন্ম হয়। দেবের পুজ্র বিজয়, বিজয়ের : 
গুজ ভরুক, ভরুকের পুব্জ বৃক ও বৃকের পুজ্জ বাহক; : 
বাহুক নরপতি শত্রগণকর্তৃক রাজ্য অপন্ধত হইলে 
ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করেন ; কিছুদিন পরে 
' যখন খষির অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তখন মুনি 


খ্বদ্ধ বাছকের যৃত্যু হইলে তদীয় মহিষী অনুমৃতা 


হইতে উদ্যাতা হইলেন ; খর্ব খৰি তাহাকে গর্ভবতী ' 


'জানিয়া লহযৃত| হইতে নিবারণ করিলেন। এদিকে 


উহার সপত্বীগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়| তাহাকে ' 


৷ শিরোধার্য্য করিয়া অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে 
 চতুদ্দিকে পৃথিবীকে খনন করিতে লাগিলেন । অনন্তর 


তাহার! পূর্ব্বোত্তর দিকে মহযি কপিলের নিকট অশ্ব 
দেখিতে পাইয়| বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি চৌর, 
ঘোটক অপহরণ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছে, 
এই পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল; এই 
বলিয়া ষষ্টিসহস্র সগরপুজ অস্ত্র উত্তোলন: করিয়া 


নয়ন উল্মীলন করিলেন। সগরপুক্জগণের . বুদ্ধি 
ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হুইয়া গিয়াছিল, এই নিমিত্ত 
তাহারা মহাজনের অবমাননা করিয়া অপরাধী 


করের সন্ধিত বিষ প্রদান করিল; শিশু গর অর্থাৎ । হইলেন; খষে নয়ন উন্মীলন করিবামাজ তীয় 
বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হুইল, এই নিমিত্ত সগর আখ্যা | শরীরাগ্মিদ্বারা তাহার! তৎক্ষণাৎ, ভন্মীভুত হইলেন 
প্রাপ্ত হইল। মহাবশা সগর রাজচক্রবর্তী হইলেন ; : নৃপেন্দ্র সগরের পুক্রগথ কপিল মুনির কোপে দগ্ধ 
তাহার পুক্রগণ খনন করিয়া নাগর নির্মাণ করেন। ! হইয়াছে, এইরূপ কথা কোন কোন অজ্ ব্যক্তি কহিয়া 
তিনি গুরু ওর্ব্বের আদেশের অনুবর্তী হইয়া তালজত্ব, ৷ থাকে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; যিনি শুদ্ধসত্বযুর্তি, 
'হবন, শক, হৈহয় ও বর্বর এই জাতি সকলকে বধ ' বিনি স্বীয় দ্েহত্বার জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, 
ক্রেন নাই, কিন্তু ভাহাদিগের বিকৃত বেশ করিয়া ৃ ক্রোধময় তমোত্কাব তাহান্তে কিরূপে সম্ভব হইতে 
দিয়াছ্ধিলেন। তিনি কোন জাতিকে মুণ্ডিত অথচ ! পারে? ভূমির রজং আকাশের ধর্ম্ম বলিয়! কিরূপে 
শ্রশ্রধারী, কাহাকেও মুক্তকেশ ও অর্ধমুণ্ডিত, কোন র সম্তাবিত হইতে পারে? যাহার প্রবন্তিত৷ সাংখ্য- 
জাতিকে ন্তর্ববসনহীন, অপর কাহাকেও বা বহ্বি | রূপা দৃঢ়নৌক৷ অবলগ্বন করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি দুরত্যয় 
'জন্হীন করিয়াছিলেন।  স্বৃত্যুপথস্বরূপ ভবাণ্ব পার হুইয়া থাকে, সর্ববজ্ধ 
, , একদা মহারাজ সগর ওর্বব খধির উপায় ' পরমাত্মস্বরূপ সেই কপিলদেবের শক্রুমিত্রর্নপা 
অবলম্বন দরিয়া অশ্বমেধ্যজ্ঞত্বারা, যিনি সর্বব বেদ ও ' ভেদদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব 
“দেবগণের আত্মা, সেই পরমাক্া সর্ব্বেশ্বর জীহরির ' কপিলপুজ্ঞগণ যে স্বীয় অপরাধে ভগ্মসাৎ হুইয়াছে, 
আরাধনা করিলেন। তীয় বজ্ঞীয় অশ্ব ভ্রমণের | তাহাতে সন্দেহ কি? 
নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইলে ইন্দ্র তাহা হরণ করিয়া | মহারাজ সগরের অপর! পত্নী কেশিনীর্‌ গর্ভে 
'লইলেন । সুমতি ও কেশিনী নামে তাহার দুই ভারা | অসমঞ্জস জন্মগ্রহণ করেন; অসমঞ্জসের পুজ অংশ 
ছিলেন: বলদৃণ্ড হুমতির পুজ্রগণ পিতার দেশ | মান্‌; তিনি পিতামহের ছিতাচরণে রত থাকিতেন 
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a A জা পাতনি চাল রশি আনি আনি ওম শনি, ভন টি রি ওটা ছি এ (ন রা 


৪ 
এ জমি সি a oi এসি ক অপ সি এ তা নর পচ সর ০ 


অদমঞ্জস পূর্বব জন্মে যোগী ছিলেন, কিন্তু সঙ্গহেডু | বর্শন করে না, কেবল তমঃ. অর্থাৎ অজ্ঞানকেই দর্শন 
যোগ হুইতে বিচালিত হন; তিনি এই জন্মে জাতি- | করিয়া থাকে; যেহেতু ত্রিগুণা বুদ্ধিই ভাহাদিগের 
স্মর হওয়ায় সঙ্গপরিহীরের নিমিত্ত গহিত আচরণ : প্রধান, এই নিমিত্ত ভাহাদিগের জ্ঞান বহির্ভাগেই 
করিয়া জনগণের উদ্বেগ ও বিশ্রিয় কর্ম্ম করিয়া | প্রকাশিত থাকে; তাহারা বুদ্ধির অধীন বলিয়া 
ভ্ঞাতিগণের অসন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। জাগরণ ও স্বপ্নকালে বিষয়সকলকে দর্শন করে, কিন্তু 
তিনি একদ! ক্রীড়াশীল বালকদিগকে সরযূর জলে হ্থযুপ্তিকালে কেবল অজ্ঞানকে দর্শন করে, নি 
নিক্ষেপ করিয়া দিলেন; তাহার ঈদবশ চরিত্র তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই সমস্ত 
দেখিয়া পিতা সগর স্সেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবস্থারই নিগৃড় কারণ এই যে, তাহাদিগের চিত্ত 
নির্বাসিত করিলেন। অসমগ্রস স্বীয় যোগবলে আপনার মায়ায় মোহিত হুইয়া আছে। আপনি 
বালকর্দিগকে সকলের নয়নগোচর করাইয়া পুর শুন্ধজ্ঞানমুত্তি; এই নিমিত্ত ধাহাদিগের মায়াগুণের, 
হইতে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! অযোধা- ৰ কার্য্য ভেদবুদ্ধি ও মোহ তিরোহিত হইয়াছে, আপনি 
বাসী লোকসকল বালকদিগকে পুনর্ববার আসিতে | সেই সনন্দনাদি মুনিগণের বিচিন্তনীয়; যেহেতু আপনি 
দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল, রাজাও অনুতাপ করিতে | জ্ঞানঘন, এই নিমিত্ত আপনি জ্ঞানের বিষয় নহেন; 
লাগিলেন। অনন্তর রাজা আদেশ করিলে অংগুমান্‌ যদিও আপনি বিচারের বিষয়, তাহা হইলেও মায়া- 
অশ্বের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পিতৃব্গণের খাত গুণদ্বারা অভিভ্তৃত আমি কিরূপে আপনার বিষয়ে 
অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে ভন্মসমীপে ঘোটক বিচার করিতে সমর্থ হইব ? হে মায়ার অধীশ্বর ! হে 
দেখিতে পাইলেন। তথায় সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কপিল অগুণ! ্ষ্ট্যাদি কার্য্যদ্বার আপনি ব্রহ্মাদি রূপ 
মুনিকে আসীন দেখিয়া মহাত্া অংশুমান্‌ প্রণত ধারণ করেন; অতএব আপনি পুরাণ পুরুষ; 
হইলেন এবং বন্ধাঞ্জীলি হইয়া সমাহিতমনে স্তব আপনি কাৰ্য্য ও কারণ হইতে বিমুক্ত, এই হেতু 
করিতে লাগিলেন” আপনি ত্রহ্মারও পরমেশ্বর, আপনার কাৰ্য্য ও কারণে নির্মিত দেহ নাই; আপনি 
তিনি সমাধিদ্বারাও আপনাকে অপরোক্ষরূপে দর্শন জ্ঞান উপদেশ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধসন্তমৃত্তি প্রকটিত 
করিতে, অথবা যুক্তিদ্বারা পরোক্ষরূপেও সম্যক বোধ- করিয়াছেন, আমি আপনাকে কেবল প্রণাম করি। 
গমা করিতে সমর্থ নহেন ; যাহারা অর্ববাচীন অর্থাৎ খাঁহাদিগের চিত্ত কাম, লোভ, ইর্ধ্যা ও মোহে বিভ্রান্ত, 
ব্রহ্মার পরবর্তী, তাহারা আপনাকে কিরূপে জানিতে তাহারা! আপনার মায়ায় রচিত এই লোকে গৃহাদিকে 
পারিবে ? ব্রহ্মা মন, শরীর ও বুদ্ধি অর্থাৎ, সত্ব, নিত্য বস্তু জ্ঞান করিয়া ভ্রমণ করিয়। থাকে। হে 
তমঃ ও রজোগুণের কার্য্যদ্বারা যথাক্রমে দেব, তির্যাক | সর্ববভুতাত্মন্‌ ! আমি যে অগ্ভ আপনার দর্শন পাইলাম, 
ও মনুষ্য স্ষ্টি করিয়াছেন, আমরা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির | ইহা আপনার কৃপাতেই ঘটিয়াছে ; ইহাতে আমার 
অন্তর্গত, তাহাতেও আবার অন্ত ; আমরা আপনাকে | কাম, কর্ম্ম ও ইক্জ্রিয়ের আশ্রয় মোহপাশ দৃঢ় হইলেও 
কিন্নপে দর্শন করিতে সমর্থ হইব ? যাহারা দেহধারী, ৷ ছিন্ন হইল ; হে ভগবন্‌! আমি কৃতার্থ হইলাম । 

জাপলি তাহাদিগের মধ্যে সম্যক অবস্থিত থাকিলেও | জীশুকদেব কহিলেন,_হে রাজন! অংগুমান 
ডাহারা আপনাকে জানিতে পারে না, কিন্তু গুণ" | এইরূপে ভগবান্‌ কপিল মুনির প্রভাবগাখা, গান, 
সকলকেই দর্শন করিয়া থাকে, জখবা গুণসকলকেও | করিলে তিনি ক্কুপা করিয়া অংশুমানূকে কহিলেন, 


৬৭ .. 


৫৪৬ 


বস! এইটা তোমার পিতামহের যজ্জীয় অশ্ব, 
ইহাকে লইয়া যাও; এই তোমার পিতৃব্গণ 
ভস্মীভূত হুইযাছেন ; গল্গাজলম্পর্শ হইলে ইহাদিগের 
উদ্ধার হইবে, অন্য কোন প্রকারে হইবে না । 

: অনন্তর তিনি কপিল দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়! 
শিরোঘারা বন্দনা পূর্ববক তাহাকে প্রসন্ন করিয়া অশ্ব 


হীনন্তাগরত । 


আনয়ন করিলেন; সগর সেই পশুদ্বারা মজ্ঞের 
অবশিষ্ট কাৰ্য্য সম্পাদন করিলেন । ' অনন্তর. মহারাজ 
সগর অংশুমানের উপর রাজ্যের ভার অপণিপূর্্বক 
নিস্পৃহ হইয়া ও মহধি ওর্ব্বের উপদিষ্ট মাগ 
HOE SO UE RTE রনি 
করিলেন। 


অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮। 


নবম অধ্যায় । 


শ্ীশুকদেব কহিলেন,--যেমন মহারাজ সগর | পাবন সাধুগণ স্নানদ্বারা আপনার পাপ হরণ করিবেন, 


পৌন্জকে রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্তয। করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ অংশুমান্ও স্বীয় পুক্রকে রাজ্য প্রদান করিয়। 
গাঙ্গাকে আনয়ন করিবার কামনায় দীর্ঘকাল তপশ্চরণ 
করিলেন, কিন্তু গঙ্গা আনিতে সমর্থ হইলেন না; 
অনন্তর কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন, তদীয় 
পুজ্ঞ দিলীপও তাহার ন্যায় গঙ্গা "আনয়ন করিতে 
অসমর্থ হইয়া কালে পরলোকে গমন করিলেন। 
অনব্তর তাহার পুত্র ভগীরথ ছুশ্চর তপস্তা করিলে 
গঙ্গাদেবী তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি প্রসঙ্গ 
হইয় তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি ; দেবী 
এইরূপ বলিলে রাজা ভগীরথ অবনত হইয়। স্বীয় 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দেবী বলিলেন, হে 
রাজন! আমি ধখন গগন হইতে মহীতলে পতিতা 
হইব, তখন কাহাকেও আমার বেগ ধারণ করিতে 
হইবে, অন্যথা আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে 
‘চলিয়া যাইব; অথবা, মহীতলে আমার যাওয়া হইবে 
না, কারণ, মনুষ্যগণ তাহাদিগের পাপরাশি আমাতে 
ক্ষালন করিবে; হে রাজন! আমি সেই পাপ 
কোথায় ক্ষালন করির, তাহার উপায় চিন্তা করুন। 

- '' বাজ! বলিলেন, সন্ন্যাসী শান্ত -ব্ক্মনিষ্ঠ লোক. 


যেহেতু পাপহারী হরি তীহার্দিগের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে বিরাজ করিতেছেন। রুদ্র শরীরিগণের আত্মা, 
তন্তুসমূহে পটের হ্যায় তাহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত- 
ভাবে অবস্থান করিতেছে; সেই সর্ববাধার আপনার 
বেগ ধারণ করিবেন। রাজা ভগীরথ এইরূপ বলিয়া 
তপস্তাদ্বারা মহাদেরের সন্তোষ সম্পাদন করিবার 
নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন; হে রাজন! অল্লকালের 
মধ্যে দেবদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রাজা 
তাহাকে গঙ্গার বেগ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা 
জানাইলে সর্ববলোকের . কল্যাণপ্রদ শিব তথাস্ত 
বলিয়া অবহিত হুইয়া শ্রীহরির পদত্বারা পৃতজলা 
গঙ্গাকে ধারণ করিলেন। রাজধি ভগীরথ বথায় 
স্বীয় পিতৃগণের দেহ ভন্মীভূত .হইয়া পতিত ছিল, 
তথায় ভুবনপাবনী গঙ্গাকে লইয়া. চলিলেন। - তিনি 
রথে বায়ুবেগে . গমন করিতে . লাগিলেন, গঙ্গাদেরী 
তাহার অনুগমন করিতে করিতে বনুদেশ পবিত্র 
করিয়া অবশেষে ভল্মীভূত সগরপুভ্ররদিগকে. অভিমিক্ত 
করিলেন। সগরপুজ্গণ. ত্রাহ্মণে দণ্ড প্রদান করিয়৷ 


স্বীয় অপরাধে হত হইয়াছিলেন তাহারা সাক্ষাদভাবে 
গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করেন নাই, কেবল তাহাদিগ়ের 


৫৪৭ 


rn ar পপি পর ডা নত আর রদ উট জত টিসি এসলক কি ই Dare ন 


নবম স্হ্ধ । 
ভন্মের সহিত ? গঙ্গাজলের স্পর্শ ঘটিয়াছিল মাত্র, 1 অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া লে পাচকবেশে 
তথাপি তাহারা স্বর্গে গমন করিলেন। যদি সগর. । | রাজতবনে আশ্রয় লইয়া একদা ভোজনার্থী গুরুর 
তনয়গণ তশ্বীভূত “অঙ্গের সহিত গঙ্গাজলের স্পর্শ নিকট নরমাংস রন্ধন করিরা আনিল। তৎক্ষণাৎ 
হওয়ায় স্বর্গে গমন করিলেন, তাহা হইলে যাহারা | ভগবান বশিষ্ঠ তাহাকে অভক্ষ্য পরিবেশন করিতে 
ধৃতত্রত ইয়া শ্রন্ধাসহকারে দেবীর সেবা করিবেন, ! উদ্যত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ‘তুই এইরূপ 
ঠাহাদিগের সদ্গতিসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অমল : নরমাংসভোজী রাক্ষস হইবি এই বলিয়া রাজাকে 
মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে অনস্তে মনোনিবেশ করিয়া : অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ইহা রাক্ষসের 
স্ভঃ দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ববক তদভাব প্রাপ্ত ' কার্ধা, রাজার কোন দোষ নাই জানিয়া খষি স্বীয় 


হয়! থাকেন, স্বরধুনী সেই অনন্তের পাদপদ্ম হইতে ' 
! শাপমুক্ত হইবেন, এইরূপ বাবস্থা করিলেন। 
মাহাত্ম কীন্তিত হইল, ইহা বিশেষ আশ্চর্যজনক ৷ 
দিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে তাহার পত্রী মদয়ন্তী 
নিবারণ করিলেন, রাজাও সেই তীক্ষ জল 'স্বীয় 
তাহা! হইতে নাভ, নাভ হইতে সিন্ধুদ্বীপ তি: 


উদ্ভৃতা ও ভবহারিণী : অতএব এ স্থলে তাহার যে 


নহে।' 
ভগীরথের শ্রুত নামে এক পুঞ্র জন্মগ্রহণ করেন, 


সিন্ুধীপা হইতে অযুতায়ুর জন্ম হয়; খতুপর্ণ 
অধুতায়ুর পুজ; ইনি মহারাজ নলের সখা ছিলেন। 
ধতৃপর্ণ নলকে দাতবিষ্তার রহস্য শিক্ষা দিয়া তাহ! 
হইতে অশ্ববিদ্ধা। গ্রহণ করিয়াছিলেন। খতুপর্ণের 
পুজ সর্বকাম; তাহা হইতে স্ুদাসের জন্ম হয়। 
হে রাজন! স্ুদাসের পুক্র সৌদাস মিত্রসহ ও 
কল্মাযাভ্বি এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়! 
থাকেন; তাহার ভার্ধ্যার নাম মদয়ন্তরী; সৌদাস 
বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন ; তিনি স্বীয় 
কৰ্ম্মফলে অপুক্ক ছিলেন। 


রাজ প্রশ্ন করিলেন,-_-গুরু কি নিমিত্ত মহা! : 


বাকা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, রাজা দ্বাদশ বংসর পরে 
এদিকে 
রাজাও অঞ্জলিপুর্ণ জল লইয়া গুরুকে অভিশাপ 


পদঘ্বয়ে পরিত্যাগ করিলেন; কারণ, তিনি দেখিলেন, 
দিক, আকাশ, অবনী সর্বত্রই জীব রহিয়াছে, 


ৃ ক্রোধাগ্রিজল তথায় পতিত হইলে প্রাণিবিনাশ 


হইতে পারে। এইরূপে রাজা মিত্র অর্থাৎ পত্বীর 
বাক্য পালন করিলেন বলিয়া মিত্রসহ এবং স্বীয় পদে 
পাপবারি ত্যাগ করিলেন বলিয়া কল্মাষাজ্বি, আখ্যা 
প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। অনন্তর নৃপতি রাক্ষদভাব 
প্রাপ্ত হইলেন। একদা! তিনি বনবাসী এক হ্বিজ- 
দম্পতিকে মৈথুনাসক্ত দেখিতে পাইলেন; ক্ষুধার্ত 
রাঙ্গা বিপ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিলে 


তাহার পত্নী দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, আপনি 


রাক্ষস নহেন, আপনি ইক্ষাকুকুলশ্রেষ্ঠ মদয়স্তীপতি ; 


সৌদাসকে শাপ দিয়াছিলেন ? আমার ইহা শুনিতে হে বীর! অধর্ম্ম করা আপনার উচিত নহে; 
ইচ্ছা হইতেছে, যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা ! আমার পতি ব্রাহ্মণ, ইহার রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত 
হইলে বলিতে আজ্ঞা হয়। হয় নাই, আমিও অপচ্যকামা, অতএব আমাকে 

প্রপ্কদেব কহিলেন,_একদা সৌদাস মৃগয়ায় | আমার পতি দান করুন। হে রাজন! এই মনুগ্য- 
বহির্গত হুইয়া এক রাক্ষসকে বধ করিলেন, কিন্তু দেহ মনুষ্যের সর্বব পুরুষার্থপ্রদানে সমর্থ; অতএব, 
তাহায় ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন; সে প্রতিশোধ হে বীর! ইহার নাশ সর্ববার্থনাশ বলিয়া গণ্য হইয়! 
লইবার অভিপ্রায় পলায়ন করিল। কিরপে রাজার থাকে । ইনি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান এবং তপন্যা,ঞচটরিত্র ও 
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দানাগুণ-সমন্থিত ; 
অবস্থিত হইয়াও গুণসমূহদ্বার! অন্তহিত রহিয়াছেন, 


শীমন্তাগবত | 


যে ব্রহ্ম নম সর্ববড়ূতের আত্মরূপে মুক্ত হইয়া একদিন ্রীসন্তোগের নিমি উদ্ভত হইলে 


মহিষী তাহাকে ব্রাহ্মণীর শাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া 


যিনি মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এই | নিবারণ করিলেন; সেইদিন হইতে সৌদাস স্ত্রীস্বখ 


ভ্রাহ্মণ সেই ব্রক্ষমের আরাধনা! করিতে ইচ্ছুক ; হে: 
রাজন! আপনি রাজধিশ্রেঠ ও ধর্ম্মন্র, ইনিও | 


অন্মধিশ্রেষ্ঠ, পুত্র কি পিতার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত ' 
হইবার যোগ্য ? তবে ইনি কিরূপে আপনার হস্তে ূ 


বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন ? যাহারা বিদ্যা ও বিবেকসম্পন্ন, 
সেই সকল পণ্ডিতগণ কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্বব- 
ভূতের প্রতি সৌহার্দদকেই সাধু চরিত্র বলিয়া থাকেন। 


আপনার চরিত্র সাধুগণের সম্মত, ইনিও সাধু, 


নিষ্পাপ, শ্রোজিয় ও ব্রক্ষবাদী; গোবধের যায় 
নিষিদ্ধ ইহার বধকে আপনি কিরূপে সাধু কার্য মনে 
করিতেছেন ? যাহার মৃত্যু হইলে আমি ক্ষণকালও 
জীবন ধারণ করিব না, যদি তাহাকে আপনি ভক্ষণ 
করেন, তাহা হইলে তশপূর্বেবেই মৃতপ্রায় আমাকে 
ভক্ষণ করিয়া ফেলুন। ত্রাঙ্গণী অনাথার হ্যায় 


৷ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দুষষর্্মহেড়ু অনপত্য. হইলেন। 
| তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান. করি- 
লেন। রাজ্ঞী সাত বৎসর গর্ভ ধারণ করিলেন, 
তথাপি পুক্র ভূমিষ্ঠ হইল না। তখন বশিষ্ঠ অশ্ম অর্থাৎ 


এক খণ্ড প্রস্তরদ্থারা রাজ্তীর উদরে আঘাত করিলে 


| পুত্ৰ ভূমিষ্ঠ হইল; 


এই নিমিত্ত শিশু অশ্মক নামে 
অভিহিত হইল । অশ্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ 
করেন; যখন পরশুরাম ক্ষভ্রকুলনাশে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তখন স্ত্রীগণ বালিককে পরিবেষ্টন করিয়। রক্ষ। করিয়া- 
ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি নারীকবচ নামে বিখ্যাত 
হয়েন। তিনি ক্ষল্দ্রবংশের মূল হইয়াছিলেন বলিয়া 
মূলক আখ্যাও প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। তাহা হইতে 
দশরথ, দশরথ হইতে এঁড়বিড়ি, এঁড়বিড়ি হইতে 
বিশ্বসহ ও বিশ্বসহ হইতে খটাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। 


কাতরভাবে বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ বলিলেও | মহারাজ খট্‌াঙ্গ সার্বভৌম নরপতি হইয়াছিলেন ; 
শাপমোহিত সৌদাস, ব্যাত্ত যেমন পশুকে ভক্ষণ | যুদ্ধে দুর্জ্জয় ভূপতি দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্যগণকে 
করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। | বধ করিলে, দেবতারা তাহাকে বর দিতে চাহিলেন । 
ব্ৰাহ্মণী দেখিলেন, তাহার পতি গর্ভাধান করিতে ৃ তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ আমার পরমায়ঃ কত তাহাই 
'উদ্ভত ছিলেন, এমন সময় তাহাকে রাক্ষস ভক্ষণ বলিতে আজ্ঞা হয়; দেবতারা বলিলেন, আপনার 
করিয়া ফেলিল, তখন শোক করিতে করিতে সতী | মুহূর্তকালমাত্র আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে। রাজা তাহা 


কুপিতা হইয়া রাজাকে শাপ দিয়! কহিলেন, রে 
পাপিষ্ঠ ছুর্মতে! আমি কামার্তা, তুমি আমার 
পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই হেতু তুমিও যখন মৈথুনে 
প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমারও মৃত্যু ঘটিবে, ইহা আমি 
অবধারিত করিয়! দিলাম । পতিলোকপরায়ণা ব্রাহ্ষণী 
এইরূপে মিত্রসহকে অভিশাপ দিয়া প্রস্বলিত অগ্নিতে 
তদীয় অস্থি নিক্ষেপ করিয়া ভর্তার গতি প্রাপ্ত 
হইলেন। 

মহারাজ সৌদাস দ্বাদশ বৎসরের অবসানে শাপ- 


অবগত হুইয়া দেবগণের প্রদত্ত বিমানে আরোহ্ণ- 
৷ পূৰ্ববক শীত্ৰ স্বীয় পুরে আগমন করিয়া পরমেশ্বরে মনঃ 
সমাধান করিলেন । তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন, 
আমার কুলের দেবতা ত্রাঙ্জণকুল ; আমার প্রাণ, 
আত্ুজ, শী, মহী, রাজা ও পত্বী তাহা হইতে অধিক 
প্রিয় নহে। আমার মতি কখনও অল্প অধর্দ্মেও 
রত হয় না; উত্তমঃল্লোক ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য কোন 
বস্তুকে উপাদেয় ' বলিয়া মনে করি নাই। যিনি 


নবম সন্ধা । 
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থাকি; এই নিমিত্ত ত্ৰিভুবনের ঈশ্বর দেবগণ আমাকে | আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তীহারই শরাপক্স' হই। 
ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহ! | রাজ! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নারায়ণে বিশিষ্ট বুদ্ছি- 


গ্রহণ করিলাম না। দেবতাগণের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি 
বিক্ষিণ্ত; পরমাত্মা তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজ 
করিলেও তাহার! সেই প্রিয় আত্মাকে অনুভব করিতে 
পারেন না; অপরে যে পারিবে না, তাহাতে বক্তব্য 
কি? শবাদি গুণসমূহ ভগবানের মায়ায় রচিত, 
উহার! গন্ধর্ববনগরের হ্যায় অলীক, তথাপি এ সকল 
গুণের প্রতি আসক্তি স্বভাবতঃই মনে বদ্ধমূল হইয়া 
আছে; আমি বিশ্বকর্তীর প্রতি ভক্তিবাবদ্ধারা এ 


দ্বারা দেহাদিতে অভিমানরূপ অন্ঞঞান পরিহারপুর্ববক 
স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এই স্বরূপই পরর্রক্ষ; 
ইনি সুন্সম অথচ শুম্ত নহেন, ইনি রাগাদির বিষয় 
নহেন বলিয়! শূন্যের ম্যায় কল্পিত হইয়া থাকেন; 
এই ব্রহ্ম যখন ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করি- 
বার নিমিন্ত শক্তি আবিষ্কার করিয়া থাকেন, 
তখন ভক্তগণ ইহাকে ভগবান্‌ বানুদেব কহিয়া 
থাকেন। 


নবম অধ্যায় সমাথ। ৯। 


দশম অধ্যায়। 
্রীশুকদেব কহিলেন,_খটা্গের পুজ্র দীর্ঘবাহু, | রাবণ সীতাহরণ করিলে যিনি প্রিয়াবিরহে রুষ্ট 


তাহা হইতে বিপুলকীন্তি রঘুর জন্ম হয়; রঘু হইতে 
মহারাজ অজ এবং অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ 
করেন। স্থুরগণের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ ব্রঙ্মময় ভগবান্‌ 
হরি অংশে অংশে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া এই দশ- 
রথের পুজ্রত্ব স্বীকার করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও 
শক্ৰ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে রাজন্‌! তত্ব 
দর্শী বাল্মীকিপ্রভৃতি ধধিগণ সীতাপতির চরিত্র ভূরি 
ভূরি বর্ণন করিয়াছেন, আপনিও তাহ! বহুবার শ্রবণ 
করিয়াছেন, তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি; শ্রাবণ করুন। 
যিনি পিতৃসত্য-পালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া, যে চরণ-প্রিয়ার কোমল করস্পর্শেও ক্লিষ্ট 
হইত, সেই পদ্মের ম্যায় অতি সুকুমার চরণে বনে 
বনে বিচরণ করিয়াছিলেন, কপীন্দর হনুমান ও অনুজ 
লক্ষ্মণ যীঁহার মাগশ্রম অপনীত করিয়াছিলেন, 
'সুপণিখাঁর নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদনহেতু সূর্পণখা সীতার 


হইয়াছিলেন, রোষহেতু যাঁহার কুটিল জ্বভঙ্গে সমুদ্র 
্রস্ত হইয়াছিল, ধাহার আঙ্ঞায় সমুদ্র সেতুবন্ধন বহন 
করিয়াছিল, যিনি খল রাবণাদিরূপ বনের অনলম্বরূপ 
হইয়াছিলেন, সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমা- 
দিগের রক্ষাবিধান করুন। 

হে রাজন্‌! শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের জে 
লন্ষমণের সমক্ষেই মারীচ প্রভৃতি প্রধান রাক্ষস- 
দিগকে হনন করিয়াছিলেন। যাহারা এই পৃথিবীতে 
বীর বলিয়া পরিগণিত, সীতা-স্বয়ংবরগৃহে তাহাদিগের 
সভায় তিন শত বাহক গুরুভার হরধনুঃ আনয়ন 
করিলে রামচন্দ্র বালগজের শ্যায় অবলীলাক্রমে সেই 
ধুতে গুণ অর্পণ করিয়া আকর্ষণপূর্ববক ইক্ষুষ্টির 
হ্যায় মধ্যতাগে ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অনস্ভর 
যে. লক্গমীদেবী পূর্বের তাহার বক্ষঃস্থলে থাকিয়া মান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি রূপ, গুণ, . শীল, রয়ঃক্রম ও 


অঙ্গসৌগ্ঠবে রামচন্দ্রের অনুরূপা, রামচন্দ্র সেই সীতা- 


৫৫৬ 
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দেবীকে ধনুর্ভঙগপণে লাভ করিয়া পথিমধ্যে গমন : 
করিতে করিতে পরশুরামের অতিদর্প চূর্ণ করিলেন; 
এই পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার ক্ষজিয়বীজ- 


অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; 
ভিষেকসময়ে কৈকেয়ী এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যা- 
প্রার্থনা করিলেন। সণ হইলেও সতাপাশে আবদ্ধ 


যোগী যেরূপ মুক্তসঙ্গ হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ 
করে, সেইরূপ তিনিও রাজ্য, শ্রী, আত্মীয়, বন্ধু ও 


করিলেন । রাবণের ভগিনী সূর্পণখা কামাতুরা হইয়া 
আগমন করিলে রাম তাহার রূপ বিকৃত করিয়া দেন; 
তাহার ভ্রাতা খর ও দুষণ চতুর্দশসহজস রাক্ষসের 
নেতা ছিল, রাম তাহাদিগকে বধ করিলেন । অনন্তর 
অসহা শরাসনহস্তে ইতস্তত: বিচরণ করিয়া বহুর্লেশে 
বনে বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! 
রাবণ সীতার কথ! শ্রবণ করিলে, তাহার হৃদয়ে কাম 


৷ তাহাই জগতে প্রচার করিলেন । 


শীম্তাগব | 


পরিণামে তাহাদিগকে বে বহুরেশ ভোগ করিতে হয় 
বখন রাবণ সীতা- 


৷ দেবীকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তখন জটায়ু 
শৃন্যা করিয়াছিলেন। একদা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ' 
প্রতি সন্কষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া ' 


তাহার পথ অবরোধ করিলে যুদ্ধে রাবণ তীহার পক্ষ 
ছিন্ন করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন ; 


অনন্তর রামের রাজ্যা- : অনন্তর রাম তাহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া পুজের 


স্ায় তাহার দাহাদি সংস্কার করিলেন; পরে 
ভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস 


বনমধো এক কবঙ্গ তাহাকে আক্রমণ করিতে বাহ 


প্রসারিত করায় তিনি তাহাকে বধ করিলেন । 
পিতার আদেশ রামচন্দ্র শিরোধাধ্য করিলেন এবং ! 


অনন্তর বালী হুত হইলে, ধাহার গ্রীচরণ ব্রক্মা ও 
করিয়া থাকেন, নররূপধারী সেই 


| রামচন্দ্র বানরেন্দ্রগণের সহিত সখা করিয়া তাহা- 
রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ভাধ্যযার সহিত বনগমন দিগের সাহাযো সীতার অনুসন্ধান করিয়া সমুদ্রতীরে 
: উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া 


উদ্দীপিত হুইয়া উঠিল; দশানন স্বয়ং তথায় 


যাইতে ভীত হুইয়! মারীচকে প্রেরণ করিল; সে: 
অদ্ভুত স্বর্ণগরূপ ধারণ করিয়া রামকে আশ্রম হুইতে : 
দুরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল; অনস্তর রাম 
তাহার সমীপবর্তী হইয়া, যেমন শ্রীরুদ্র দক্ষকে বধ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্ত্রাধাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ : 


| সিন্ধুর অপেক্ষা করিলেও সমুদ্র যখন উপস্থিত 


হইলেন না, তখন তিনি ক্রোধে বিকট কটাক্ষপাত 
করিলে নক্রমকরাদি জলঙ্স্তসকল ভীত হইল, ভয়ে 


' সমুদ্রের কল্লোলধবনি স্তম্ভিত. হইল; সমুদ্র মুক্তিমান্‌ 
৷ হইয়া মস্তকে অর্থ্যাদি বহন করিয়া রামচন্দ্রের চরণার- 
৷ বিন্দে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন। 


সমুদ্র স্তুতি করিলেন,__হে ভূমন্! আপনি 
' নির্বিবকার, আদি পুরুষ, জগতের অধীশ্বর ; এত- 
' দিন আপনাকে জানিতে পারি নাই, এক্ষণে জানি- 


' লাম, যাহার সত্বগুণ হইতে সুরগণ, রজোগুণ হইতে 


 প্রজাপতিগণ এবং তমোগুণ হইতে ভূপতিসকল 
উদ্ভূত হইয়াছেন, আপনিই সেই গুণাধীশ্বর । আপনি 


বধ করিলেন । এদিকে বৃকের স্যায় রাক্ষসাধম বনে | ইচ্ছানুরূপ জল অতিক্রম করিয়া গমন করুন ; দশানন 
একাকিনী জানকীকে হুরণ-করিয়া লইলে রাম প্রিয়ার ! বিশ্রুবসের পুরীষতুল্য, ত্রৈলোক্য উহার উৎপীড়নে 
সহিত বিষুক্ত হইয়া ভ্রাতার সহিত দীনের গ্ায় বনে | ক্রন্দন করিতেছে ; উহাকে বধ করিয়া স্বীয় পতীকে 


বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; 


তিনি লাক্ষাৎ উদ্ধার করন হে বীর! যদিও জল জাগনার 


ভ্রীহরি, তবে যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শন ! প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তথাপি আপনি স্বীয় 
ফরিলেন, তাহার হেতু এই যে, বাহার জরীসঙ্গ। ৷ যশোবিস্তারের নিমিত্ত সেতু বন্ধন করুন; দির্িজরী 


নবম স্কন্ধ । 
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ভূপতিগণ, এই সেতুর নিকটে, আসিয়! এই ধর 
কৰ্ম্ম দেখিয়া আপনার কীর্তি ঘোষণা! করিবেন । : 
অনন্তর কপীন্দ্রগণ বিবিধ পর্ববতশৃঙ্গ আনয়ন 
করিল ; তাহাদিগের করদ্বার! পর্ববতশৃঙ্গের বৃক্ষশাখাদি 
কম্পিত হইতে লাগিল; রঘুপতি এ সকল শূঙ্গত্বারা 
সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া বিভীষণের উপদেশানুসারে 
সুগ্ৰীব, নীল, ও হনুমত্প্রমুখ কপিসেনার সহিত 
লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন; পূর্বের সীতান্বেষণ-সময়ে 
হনূমান্‌ এই লঙ্কাপুরী দগ্ধ, করিয়াছিলেন । বানর- 
সেনা লঙ্কার ক্রীড়াস্থান, ধান্যাগারাদি, কোষাগার, 
গৃহাদির দ্বার,  পুরদ্বার, সভাগৃহ, বলভী অর্থাৎ, অট্টা- 


লিকাদির পুরোভাগে নিম্পিত৷ আচ্ছাদনী ও কপোত- | 


পালিক! অবরোধ করিয়৷ ফেলিল এবং বেদিকা, ধ্বজ, 
হেমকুস্ত ও চতুষ্পথক ভগ্ন ও ছিম্ন-ভিন্ন করিয়া দিল; 
নদী যেরূপ গজকুলদ্বারা আন্দোলিত হয়, সেইরূপ 
লঙ্কাপুরীও বানরকুল-দ্বারা আকুলিত হইয়া উঠিল। 
রাক্ষসপতি. তাহ! দেখিয় নিকুস্ত, কুস্ত, ধূতরাক্ষ, ছূর্্মখ, 
স্থরান্ত ও নরাক্তকাদিকে . যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ; 
অনন্তর স্বীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং প্রহস্ত, অতিকায় ও 
বিকম্পনাদি অনুচরদিগকে ও অবশেষে কুস্তকর্ণকেও 
প্রেরণ করিলেন । অসি, শূল, চাপ, প্রাস, খণ্ডি, শক্তি, 
শর, তোমর ও খড়গে হূর্গমা সেই রাক্ষসসেনাকে 
সুগ্রাব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, 
জান্ববান্‌. ও পনসাদি বীরগণে অষ্বিত হইয়া রামচন্দ্র 
আক্রমণ করিলেন । . রঘুপতির অঙ্গদাদি সেনাপতি- 
গণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ রাক্ষষ- 
সেনার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ, পর্ববত, 
গদ। ও বাণসমূহদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল; 
ভাঙাঁদিগের এইরূপে হত হইবার হেতু এই যে, 
সীতাহরণদ্থার|: তাহাদিগের প্রভু রাবণের মঙ্গল ক্ষীণ 
হইয়া, গিয়াছিল। রাক্ষসরাজ স্বীয় বলের ধ্বংস 
দেখিয়! তুন্ধ হইল এবং পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া 


৫৫১ 


an তি ৪ | শট সি রা প্রন বিলি চান চার, রত এ জি, 


রামের সম্মুখান হইল; রাম মাতলিকর্তৃক আনীত 
দীপ্তিমান্‌ ইন্দ্ররথে সমারঢ় হইয়া শোভ। পাইতে- 
ছিলেন; রাবণ তাহাকে ক্ষুরধার নিশিত অন্ত্রসমূহ- 
দ্বারা প্রহার করিল। রাম তাহাকে কহিলেন, তুই 
রাক্ষসগণের মধ্যে পুরীষতুল্য, ছষম্বভাব তুই আমার 
অসমক্ষে কুকুরের ন্টায় যে মদীয় পত্বীকে অপহরণ 
করিয়া আনিয়াছিস্, রে নিলজ্জ! কালের ন্যায় 
অলজ্ঘ্যবীধ্য আমি অন্য তোর সেই নিন্দিত কার্যের 
ফল প্রদান করিব। রামচন্দ্র তাহাকে এইরূপ 
তিরস্কার করিয়া শরাসনে সংহিত বাণ ক্ষেপণ করিবা- 
মাত্র উহা বজের হ্যায় তাহার হৃদয় ভেদ করিল; 
তখন রাক্ষস দশমুখে রুধির বমন করিয়া, যেমন 
পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্থৃকৃতী মানব স্বর্গ হইতে পতিত 
হয়, সেইরূপ বিমান হইতে নিপতিত হইল; তখন 
তত্রত্য রাক্ষসগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। 

রাবণ নিপতিত হইলে সহত্র সহঅ্র রাক্ষসরমণী 
মন্দোদরীর সহিত লঙ্কা হইতে বহির্গতা হইয়৷ ক্রন্দন 
করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হুইল । তাহারা 
লক্মমণের বাণে নিহত স্ব স্ব আত্মীয়দিগকে আলিঙ্গন 
করিয়া স্ব স্ব দেহকে করাদিথার তাড়না করিতে 
করিতে দীনভাবে স্থন্বরে রোদন করিতে লাগিল, 
হে নাথ রাবণ ! আমাদিগের সর্ববনাশ হইল ; তোমার 
ভয়ে ত্ৰৈলোক্য ক্রন্দনধবনি করিত, এক্ষণে. শত্রগণ 
তোমার লঙ্কাকে মর্দন করিতেছে; হায়! তোমার 
আশ্রয়বিহীন৷ হুইয়া এই লঙ্কা এক্ষণে কাহার শরণা- 
পদ্ম হইবে ? হে মহাভাগ! তুমি কামের বশীভূত 
হইয়া সীতার তেজঃপ্রভাব জানিতে পার নাই, এই 
নিমিত্ত এই দশ! প্রাপ্ত হইলে। হে কুলতিলক | তুমি 
আমাদিগকে ও লঙ্কাকে বিধবা করিলে, স্বীয় দেহকে 
গৃধগণের ভক্ষ্য ও আত্মাকে নর়কভোগের bis 
করিলে। 

ভ্ীশুকদেব ফছিলেন,পরনপ্তর ০ 
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আদেশ করিলে বিভীষণ পিতৃকার্য্ের বিধানানুসারে | 
আড়ীয়গণের ওষ্ধাদেহিক কার্যকলাপ সম্পাদন করি- | 


শ্রীমন্তাগবত। 


পি “অর চাস চাস“. সত বিন 


ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ ও নানাবিধ বহুমূল্য রত্বাদি 
সমর্পণপূর্ববক রামচন্দ্রের চরণে পতিত ' হইলেন, 


লেন। পরে ভগবান্‌ রামচন্দ্র অশোকবনের আশ্রমে | প্রেমাশ্রুপাতে তাহার হৃদয় ও 'নয়নদয় আৰ্্রীভুত 


প্রিয়াকে দর্শন করিলেন ; 


তিনি শিংশপাবৃক্ষের | হইল। অনন্তর ভরত রামের সম্মুখে পাছুকাছয় 


মূলদেশে সমাসীন! ছিলেন, রাম-বিরহে আক্রান্ত! হইয়! : রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্পবিমোচন করিতে 


তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। রাম প্রিয়তমা 


ভাৰ্য্যাকে এইরূপ দীনভাব! দেখিয়া দয়ার হইলেন, | 


তাহাকে দর্শন করিয়া সীতাদেবীর মুখপদ্ম আহলাদে 
বিকসিত হইয়া উঠিল । তখন রামচন্দ্র সীতাদেবীকে 
পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া লক্ষণ, স্থৃগ্রীব ও হনুমানের 
সহিত রথে আরোহণ করিলেন । ভগবান্‌ রঘুপতি 
বিভীষণকে লঙ্কার রাক্ষসগণের অধীশ্বর করিলেন এবং 


লাগিলেন । রাম নয়নজলে স্বান করাইতে করাইতে 
দুই বাছুদ্বারা ভরতকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়। 
রহিলেন, পরে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ব্রাঙ্মাণদিগকে 
ও সাহার! কুলবৃদ্ধ, তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন, 
প্রজাগণও রামের চরণ বন্দনা করিল। অযোধ্যা- 
বাসিগণ বহুকাল পরে তাহাদিগের প্রভু রামচন্দ্রকে 
দেখিয়া পুষ্পবর্ষণ ও উত্তরীয় বসন ঘূর্ণিত করিতে 


তাহাকে কল্লাস্তন্থায়ী পরমায়ুঃ প্রদান করিলেন; | করিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রাম পুষ্পক- 


এইরূপে তিনি পিতৃসত্য পালন করিয়া বিভীষণকেও 
সমভিব্যাহারে লইয়া অষোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। 
পথিমধ্যে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাহার মস্তকে কুস্থম- 
রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ব্ৰহ্মাদি আনন্দে 
সাহার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। মহাকারুণিক 
রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, ভরত গোমুত্রপক্ক যবান্ন 
ভোজন, বন্ধলপরিধান, জটাধারণ ও ভূমিতলে শয়ন 
করিয়া থাকেন, তখন তিনি পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন। রাম আগমন করিতেছেন শুনিয়া ভরত 
রামের পাদুকাদ্বয় মস্তকে স্থাপন করিয়া নন্দি গ্রামে 
নির্মিত স্বীয় বাসভবন হইতে বহির্গত হুইয়া রামের 
অভিমুখে চলিলেন; পৌর, অমাত্য ও পুরোহিতগণ 
তীছার অনুবর্তন করিল, গীতবাষ্ধধ্বনি সমুখ্খিত হুইল, 
অক্ষাবাদী খধিগণ মুহুমূহঃ বেদধবনি করিতে করিতে 


রথে মআরূঢ় হইলে ভরত পাদুকা মস্তকে লইয়া 
অগ্রভাগে, বিভীষণ ও সুগ্রাব যথাক্রমে চামর ও 
ব্জন লইয়া ছুই পাৰ্শ্বে, হুনুমান্‌ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ 
করিয়৷ পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন ; হে রাজন্‌ ! 
শত্ৰুত্ন ধনুঃ ও তুণীরদ্বয়, সীতা ভীর্থজলপুর্ণ কমগুলু, 
অঙ্গদ খড়গ ও জান্ববান্‌ স্থবর্ণময় বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। 
স্্রীগণ ও বন্দিগণ তাহার স্তুতিগান করিতে লাগিল ; 
এইগ্ধুপে ভগবান আকাশে গ্রহবেন্িত চন্দ্রের হ্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন । জ্রাতৃগণের অভিনন্দন গ্রহণ 
করিয়া তিনি উৎসবপূর্ণ। অযোর্যা পুরীতে প্রবেশ 
করিলেন । অনস্তর রাজভবনে প্রবেশপূর্ববক কৈকেয়ী- 
প্রভৃতি বিমাতৃগণকে, স্বীয় জননী কৌশল্যাকে ও 
অন্যান্য গুরুজনদিগকে বন্দনা করিলেন; তদীয় 
বয়ন্ত ও কনিষ্ঠগণ তাহার পুজা! করিল, তিনি তাহা- 


চলিলেন ; কেহ কেহ স্বর্ণরসে রঞ্জিতপ্রান্ত পতাকা | দিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দন করিলেন; বৈদেহী 


ধারণ করিয়া চলিল ; বিচিত্রধবজবিশিষ্ট সদশ্বযোজিত 


স্বর্ণপরিচ্ছদ সমন্থি 


এবং লক্্মণও যথাযোগ্য সন্দানাদি প্রদর্শন করিলেন 


হেমময় রথ, স্থুবর্ণকবচধারী | প্রাণ ফিরিয়া আসিলে দেহের 'বাদৃপী অবস্থা হয়, 


সৈনিকগণ, শিল্পিসমূহ, সুন্দরী বারবনিভাগণ ও পাদ- | কৌশল্যাদি মাতৃগণেরও তাদৃশী অবস্থা . হইল; 


চারী... ভূত্যগণও সমভিব্যান্ারে চলিল।. 


"' ভরত ! তাহারা উদ্বিত হইয়া ব্য স্থ পুর্সকে,ক্রোড়ে :'ধারণ- 


নহম স্বন্ধ ৷ 
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পূর্বক অশ্রজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, 
তাঁহাদিগের বিরহজনিত শোক তিরোহিত হইল । 
অনন্তর গুরু বশিষ্ঠদেব রামের জটা মোচন 
করাইয়া কুলবৃদ্ধগণের সহিত তাঁহাকে বিধিমত 
চতুঃসমুত্রের জলাদিত্বারা অভিষিক্ত করিলে 
রামচন্দ্র ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন । এইরূপে 
তিনি শিরঃন্নান করিয়া সুন্দর বসন পরিধান করিলেন 
এবং মাল্য ও ভূষণে সজ্জিত হইলেন ; ভ্রাতৃগণ 
এবং সীতাদেবীও কমনীয় বসনভূষণে সজ্জিত হইয়! 
তাহার শোভা বদ্ধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
ভরত প্রণিপাত করিয়৷ প্রার্থনা করিলে রাম সিংহাসন 
গ্রহণ ' করিলেন এবং স্বধর্ম্মনিরত ও বর্ণাশ্রমোচিত 
আচারবিশিষ্ট প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতে 
লাগিলেন, তাহারাও তাহাকে পিতার ম্যায় মনে 
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করিতে লাগিল। _ সৰ্ববভূতের কল্যাণপ্রদ ধর্ম 


রাম রাজা হইলে ত্রেতা যুগ সত্যধুগের হ্যায় হইল; 
বন, নদী, পর্ববত, বর্ষ, দ্বীপ, সমুদ্রপ্রভৃতি সর্বব 
পদার্থই প্রজাগণের অভিলধিত বস্তু যথাযোগ্য প্রদান 
করিতে লাগিল। হেরাজন্! অধোক্ষজ ভগবান, 
রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণের দৈহিক ও মানস 
পীড়া, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লাস্তি ছিল না 
এবং ইচ্ছা না করিলে কাহারও মৃতু! ঘটিত না। 
একপত্বীক ব্রতধর শুদ্ধচেতা রামচন্দ্র রাজধিচরিত্র 
ও গৃহস্থধৰ্ম্ম শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত স্বয়ং অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন ; বিনয়াবনতা সাধবী সীতাদেবী 
প্রেম, সেবা, সাধুচরিত্র, সঙ্কোচ, লজ্জা ও ভর্তার 
ভাবানুরূপ কার্ধ্যসম্পাদনদ্বারা তদীয় চিত্ত হরণ 
করিলেন । 


দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০। 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কুহিলেন,__অনম্ভর ভগবান্‌ প্রীরাম- 
চন্দ্র আচার্্যসমন্থিত হইয়া যজভ্তসকলঘ্বারা আপনিই 
সর্বদেবময় দেব আপনার যজন! করিলেন। তিনি 
হোতাকে পূর্ববদিক্‌, ব্রহ্মা অর্থাৎ তন্নামক যান্তি 
বরাঙ্ষণকে দক্ষিণদিক্‌, অধবর্য,ুকে পশ্চিম দিক্‌ ও 
সামগকে উত্তর দিক্‌ দান করিলেন। অনন্তর তিনি 
চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণ নিম্পৃহ, এই হেতু পূর্বোক্ত 
দিক্দকলের মধ্যস্থিত যে ভূখণ্ড, উহা ব্রাহ্মণই 
পাইবার যোগ্য: এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উক্ত 
সমগ্র ভূখণ্ড আচাধ্যকে দান করিলেন। এইরূপে 
তিনি কেবলমাত্র দেহস্থ অলঙ্কার ও বসনব্যতিরেকে 
অন্য অলঙ্কারাদি দান করিলেন; রাজ্জী সীতাদেবীও 
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রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন। 
হোতৃ প্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণ ত্রাহ্মণদেব রামচন্দ্রের সাধুগণের 
প্রতি তাদৃশ বাৎসলা দর্শন করিয়া প্রীত ও আর্ক্রচিত্ত 
হইয়া তাহার প্রদত্ত ভূমি তাহাকে প্রত্যর্পণপুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌ ভুবনেশ্বর! যেহেতু 
আপনি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবিন্ট হইয়া স্বীয় 
তেজোদ্বার| তমঃ বিনাশ করিতেছেন, অতএব আপনার 
কি অদেয় আছে ? ধিনি ব্রহ্গণাদেব, ধাহার জ্ঞান 
অপ্রতিহত, যিনি অতিযশস্বিগণের শ্রেষ্ঠ, ধিনি 
নির্বের মুনিগণের চিত্তে স্বীয় শ্রীচরণ . অর্পণ 
করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণিপাত করি। 
অলক্ষিতভাবে একদা রাম প্রজাগণের অভিপ্রায় 


কেবল নাসিফার আভরণ ও চূড়াদি মাঙ্গলিক ভূষণাদি ( আবগত হইবার নিমিত্ত রাত্রিকালে গৃঢ়বেশে বিচরণ 


শ্রীমন্তাগবত । 
পূর্বক ভ্রয়োদশসহুশ্র বৎসর অবিচ্ছিন্ন অগ্নিছোতে 
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করিতেছিলেন, এমন সময় একব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে | 
ভৎ্প্ননা করিতেছিল, শ্রগতিগোচর হইল; এ ব্যক্তি | অনুষ্ঠান করিলেন। অনস্তর রাম পিতৃসত্যপালনের 
বলিতেছিল, তুই পরগৃহগতা দুষ্টা অসতী, আমি | নিমিত্ত, দপ্তকারণ্যের কণ্টকদ্বারা যে পাদপল্প বিদ্ধ 
তোকে গৃহে স্থান দিব না; রাম স্সৈণ, তিনি সীতাকে | হইয়াছিল, তাহ! স্মরণশীল ভক্তগণের হৃদয়ে বিন্যস্ত 
অঙ্গীকার করিতে পারেন, কিন্তু আমি তোকে করিয়া স্বীয় ধামে গমন করিলেন। রামের সমুদ্র- 
অঙ্গীকার করিব না। রাম দেখিলেন, এইরূপ বহু । বন্ধন ও অন্সমূহদ্বারা রাক্ষসবধ অতি আশ্চর্যজনক 


লোক আছে, যাহার! অজ্ঞ, যুক্তিপ্রমাণদ্বারা ইহা- ! বলিয়া কবিগণ বর্ণনা করিলেও, উহা বাস্তবিক তীহার 


দিগকে প্রবোধ দিবার উপায় নাই; ন্ুুতরাং তিনি 
তাহাদ্দিগের ভয়ে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন ; 
জানকী এইরূপে পরিত্যক্ত। হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে 
আশ্রয় লইলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, কালে 
যমজ মৃত প্রসব করিলেন; তীাহাদিগের নাম কুশ 
ও+লব ; মুনি শিশুছয়ের ক্ষজ্রিয়োচিত সংক্কারাদি 
সম্পন্ন করিলেন। লক্ষমণের ছুই পুত্র অঙ্গদ ও 
চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত, ভরতের পুক্রদ্বয়ের নাম তক্ষ 
ও পুক্ধল। শক্রত্সের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামে ছুই 
পু জন্ম গ্রহণ করেন 

ভরত দিগ বিজয়ে বহির্গত হইয়া কোটি কোটি 
গন্ধর্ববকে বধ করিয়া তাহাদিগের ধন আনয়নপূর্ববক 
তৎসমুদ্গয় রাজাকে নিবেদন করিলেন ; শত্রুপ্রও মধুর 
পুজ্জ লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরা নামে 
পুরী নির্মাণ করিলেন । সীতাদেবী পতিকর্তৃক নির্ববা- 
সিতা হুইয়। দুইটা তনয়ের ভার মুনির উপর নিক্ষেপ- 
পূর্ধবক রামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভূবিবরে 
প্রবেশ করিলেন। ভগবান্‌ রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া 
বিবেকদ্বারা শোক নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
সীতা দেবীর গুণাবলী তাহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় 
ঈশ্বর হইলেও তাহার শোক রোধ করিবার সামর্থ্য 
ব্হ্নিল না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে পরস্পর আসক্তি, 
তাহ! ঈশ্বরগণের মধ্যেও সর্বত্র ত্রাস উৎপাদন করে, 
বাহায়! গৃহাসক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি, তাহাদের বিষয়ে আর 


হক্তব্য কি? অনন্তর প্রভু রামচন্দ্র ্রন্থাচর্যা ধারণ । 


। যশোবর্ধক নহে; কারণ, যাহার প্রভাবের সহিত 


তুলনায় কেহ অধিক বা সমান হইতে পারে না, 
কপিগণ কি সেই রঘুপতির শক্রবধব্যাপারে সহায় 
হইতে পারে ? যেমন স্থুগ্রীবাদির আশ্রয় গ্রহণ তাহার 
লীলামাত্র, ইহাও তাদৃশ বুঝিতে হইবে; এইরূপ 
করিবার হেতু এই যে, তিনি স্ুরগণের প্রার্থনায় 
লীলাযোগ্য দেহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । অধুনাও 
ধাহার পাপহারী দিগন্তব্যাপী অমল যশঃকলাপ 
মাকণ্ডেয়াদি খধিগণ যুধিষ্ঠিরাদির সভায় গান করিয়া 
থাকেন, লোকপাল ও পৃথিবীপালগণের কিরীটদ্বারা 
ধাহার পাদাম্থুজ সেবিত হইয়া থাকে, সেই রঘুপতির 
শরণাপন্ন হই। যাহারা রামকে স্পর্শ বা দর্শন 
করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া: 
ছিলেন, অথবা যাহারা তাহার অঙ্গুগমন করিয়াছিলেন, 
সেই সকল কোশলবাসী জনগণ, যথায় যোগিগণ গমন 
করিয়া থাকেন, সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন । ছে 
রাজন! যে মানব নৃশংসকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
রামচরিত্র শ্রবণপূর্ববক ধারণা করিবেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। 

প্রশ্ন করিলেন,_-ভগবান্‌ রামচন্দ্র স্বয়ং 
কিরূপে জীবন যাপন করিতেন, স্বীয় অংশতূত জ্রাতৃ- 


| গণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং সেই 


ঈশ্বরের প্রতি ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসী প্রজাগণ কিরূপ 
ব্যবহার করিতেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। . 
জরীবাদরায়ণি কহিলেন,ক্রিভুবনেশ্বর রাম: 


নবম কন্ধ । .৫৫৫ 


সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ভরতাদি ভ্রাতৃগণকে. দিগ, অরবিন্দলোচন রামকে দর্শন করিতে লাগিল, তাহা” 
বিজয় করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং প্রজা- দিগের দর্শনম্পৃহা ততই বর্ধিত হুইতে লাগিল ; 
গণকে দর্শন দান করিয়া অনুচরগণের সহিত অযোধ্যা- | তাহারা রামচন্দ্রের মস্তকে কুন্থুমরাশি বর্ষণ করিতে 
পুরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় প্রভুকে | লাগিল। এইরূপে পুরীপরিদর্শনপূর্ববক ' রামচন্দ্র 
দর্শন করিয়া অযোধ্যাপুরী যেন অতীব উন্ম্তার ম্যায় স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন; এই ভবনে ইক্ষাকু- 
দেখাইতে লাগিল; তাহার সমৃদ্ধি চতুর্দিকে পরিদৃষ্ট প্রভৃতি পুর্ববতন নরপতিগণ বাস করিয়া গিয়ান্ছেন; 
হইল। মার্গসকল সুগন্ধ জলে ও হস্তিগণের মদবিন্দু- | রাজঙবন অনন্তরতাদি: কোষে সমৃদ্ধ 'ও মহাযুল্য 
দ্বার সিক্ত হইল; প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, ৃ বিবিধ পরিচ্ছদে সুশোভিত। ভবনদ্বারসকলের দেহলী 
যজ্জভূমি ও দেবমন্দিরাদি হেমকলস ও পতাকাসমূহ- | অর্থাৎ উদ্ধ ও অধংস্থিত ফলক পল্মারাগমপিনিশ্মিত, 
দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া পুরীর শোভ! বর্ধন করিতে । ৷ স্তস্তশ্রেণী বৈদূর্্যমণিরচিত, স্থলসমূহ স্বচ্ছমরকতমণিময় 
লাগিল। পুরীর স্থানে স্থানে কৌতুকতোরণ নির্টিত | ও ভিত্তিসমূহ দেদীপ্যমানন্কটিকন্বারা বিরচিত। 
হুইল এবং উহা! বৃন্তযুক্ত গুবাক, রস্তা ও কমনীয় | বিচিত্রমালা, ধ্বজ এবং বসন ও মণিগণের- দ্বীপ্তি, 
বসনে রচিত ধ্বজ, দর্পণ, বস্তু ও মাল্যসমূহে অলঙ্কত চৈতন্যের ম্যায় সমুজ্দ্বল মুক্তাফল ও কমনীয় বহুবিধ 
হইল। রাম যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, সেই ; ভোগোপকরণদ্ার! রাজগৃহ বিমণ্ডিত। রাক্মভবন 
সেই স্থানে পুরবাসিগণ পুজোপকরণ হস্তে লইয়া ৰ সুরভি ধুপদীপে স্থরভিত, পুষ্পডৃষণে ভুষিত এবং 
তাঁহার সমীপবর্তী হইয়! প্রার্থনা করিতে লাগিল, র যাহারা ভূষণের ভূষণস্বরূপ, ঈদৃশ দেবতুল্য নরনারী- 
দেব! আপনি পূর্বে বরাহমুর্তি হইয়া এই পৃথিবী | সেবিত। আত্মারামগণের শিরোমণি . ভগৰান্‌ 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহাকে রক্ষা করুন; | রামচন্দ্র সেই রাজভবনে স্মেহশীলা প্রিয়-আচরণ- 
অনস্তর তাহারা তাহার প্রতি আশীর্ববচন প্রয়োগ | সমস্থিতা সীতার সহিত কালযাপন করিতে লাগি- 
করিতে লাগিল। অনন্তর প্রজাগণ রহুকাল পরে | লেন। যাহার পদপল্লব মনুষ্যগণ ধ্যান করিয়া 
স্বীয় প্রভুকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে দশন করিবার | থাকে, সেই রামচন্দ্র অন্যের পীড়া উৎপাঁদন-না 
নিমিত্ত নর নারী সকলেই স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ৷ | করিয়া বহু বৎসর সময়োচিত ভোগ্যবস্ত উপভ্রোগ 
: অট্টালিকাশীর্ষে আরোহণ করিল; তাহারা যতই করিলেন। পয 


একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১০। 


ঘাদশ অধ্যার 


গ্রীশুকদেব কহিলেন, __কুশের পুত্র অতিথি, হইতে অনীহ ও অনীহ হইতে পারিষাত্রের জন্ম হয়। 
তাহ! হইতে নিষধ জন্মগ্রহণ করেন। নিষধের পুত্র পারিষাত্রের এক. পুজ হয়, তাহার নাম বুল ;-রল 
নভ, নভ. হইতে পুগুরীকের জন্ম হয়, ক্ষেমবন্থা হইতে স্থল, তাহা হইতে বজ্না জন্মগ্রহণ : করেন, 
পুগুরীকের পুজ্র। ক্ষেমধন্থা. হইতে দেবানীক, তাহা ইনি সূর্য্যের অংশে সম্ভূত হইয়াছিলেন। ..বন্তরদাতের 


৫৫৬ 


পুর সগণ, সগণের এক পুজ্র হয়, তাহার নাম বিধৃতি ; 
বিধৃতি হুইতে হিরণ্যনাভ জন্মগ্রহণ করেন; ইনি 
জৈমিনির শিষ্য ও ধোগাচার্য্য ছিলেন, ইহার নিকট 
হইতে কোশলদেশীয় যাহন্তবন্ধ্য খষি অধ্যাত্মযোগ 
শিক্ষা করিয়াছিলেন; এই যোগ হইতে তাহার 
মহান্‌ সিদ্ধিলাভ ও হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়। হিরণ্য- 
নাভের পুত্র পুষ্প; তাহা হইতে গ্রবসন্ধি ও 
গ্রুবসন্ধি হইতে সুদর্শনের জন্ম হয়; অগ্নিবর্ণ 
তৃদর্শনের পুজ, অগ্নিবর্ণের পুজ শীঘঘ ও শ্ীঘ্রের পুত্র 
মরু । ইনি যোগসিদ্ধ: হইয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে 
বাস করিতেছেন; কলির অস্তে যখন সূর্ধ্যবংশ নষ্ট 
হইবে, তখন ইনি পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনর্ববার 
উহ! প্রবর্তিত করিবেন। মরুর পূজ্র প্রস্থক্রুত, 
তাহা হইতে সন্ধি ও সন্ধি হইতে অমর্ষণের জন্ম হয়। 
। মহাস্বান অমর্ধণের পুক্র, তাহা হইতে বিশ্ববাহু জম্ম- 
গ্রহণ করেন; বিশ্ববাহুর এক পুত্র হয়, তাহার 
নাম প্রসেনজিৎ ; তাহার পুত্র তক্ষক, তক্ষক 
হইতে বৃহদ্বলের জন্ম হয়; আপনার পিতা ইহাকে 
যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন । ইক্ষাকুবংশে যে সকল 
রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ 
করিলাম, অতঃপর ভবিষ্যতে ধীহারা জন্মগ্রহণ 


জ্রীমন্তাগবত 


হইতে বতসবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন, ইনি বহু কার্য 
সংসাধন করিবেন। বতুসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামে 
এক পুত্র হইবে, তাহা হইতে ভানু ও ভানু হইতে 
সেনাপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করিবেন। দিবাকের 
সহদেব নামে এক পুত্র হইবে; সহদেব হুইতে 
বীর বৃহদশ্ব, তাহা হইতে ভানুমান্‌, ভাঙুমান্‌ হইতে 
প্রতীকাশ্ব ও প্রতীকাশ্ব হইতে স্ুপ্রতীকের জন্ম 
হইবে । স্থপ্রতীকের মরুদেব নামে এক পুজ জল্মিবে ; 
মরুদেবের পুজ স্ুনক্ষত্র, তাহা হইতে পুর, পুক্ধর 
হইতে অন্তরীক্ষ, তাহা হইতে স্তপা ও স্থতপা 
হইতে অমিত্রজিৎ, জন্মপরিগ্রহ করিবেন। বৃহজাজ 
মিত্রজিতের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; বৃহজ্রাজ 
হইতে বৰ্হি, তাহা হইতে কৃতপ্ীয়, কৃতগ্য় হইতে 
রণঞ্রয় ও তাহা হইতে সঞ্জয়ের জন্ম হইবে । সঞ্জয়ের 
শাক্য নামে এক পুত্র হইবে; শাক্য হইতে শুদ্ধোদ, 
তাহা হইতে লাঙ্গল, লাঙ্গল হইতে প্রসেনজিৎ ও 
তাহ। হইতে ক্ষুত্রক জন্মগ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্রকের 
সুমিত্ৰ নামে এক পুক্র জন্মগ্রহণ করিবেন; ইহা 
হইতে বংশস্থিতির শেষ হইবে; পূর্বেবোক্ত এই 
সকল রাজা বৃহদ্বলের বংশ। সুমিত্র এই ইঙ্ষাকু 


বংশের শেষ ভূপতি হইবেন, যেহেতু কলি- 


করিবেন ; তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। | যুগে ইক্ষকুবংশ তাহা হইতেই অবদান প্রাপ্ত 


বুহত্বলের বুহত্রণ নামে এক পুজ্র হইবেন; বৃহত্রণ 


হইবে । 


দ্বাদশ অধ্যায় সমাধ্য । ১২। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


জীত্যকদেব কহিলেন,_ইক্ষাকুতনয় নিমি যজ্ঞ 


আরম করিয়া বশিষ্ঠকে খত্বিগ রূপে বরণ করিলেন 
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! আপনি বরণ করিবার 
গুর্বেষ ইন্দ্র আমাকে বরণ করিয়াছেন; ইন্দ্র 


৷ সমাপন করিয়া আমার প্রত্যাগমনপর্য্স্ত আপনি 


অপেক্ষা করুন। ইহা শুনিয়া মহারাজ নিমি মৌন 


নবম সশ্বন্ধ । ৫৫৭ 


ন নাজ এ কি হও মতন ছি এরাও র/ শীত ও পরও লিলা ত (ত পাল, নালা এ: OP ne VP: SIF, PD 58 LP LP re ae পপ || সা শি পর ন সা = 


বিবেচনা করিয়া গুরুর: অনুপন্থিতিকালেই অন্য | ।ইন্ররি়ে অবস্থিত হইয়া উন্মেষ ও নিমেধের প্রবর্তক- 
কতিপয় খত্বিগ দ্বার! যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । অনন্তর | রূপে লক্ষিত হইতে থাকিবেন। অনন্তর মহর্ষিগণ 
ইন্সযঞ্রসমাপন করিয়া প্রত্যাগত গুরু বশিষ্ঠ শিষ্বের | প্রজাগণের অরাজকভয় উপস্থিত দেখিয়া নিমির দেহ 
অন্যায় দেখিয়া শাপ দিয়া বলিলেন--পাণ্তিত্যাভিমানী | মথন করিলে তাহা হইতে এক কুমার জন্মগ্রহণ 
নিমির দেহ পতিত হউক । নিমি প্রতিশাপ দিয়া ৷ করিলেন। তাহার জন্ম অসাঁধারণরূপে হইল বলিয়া 
বলিলেন, আপনি গুরু হইয়াও তাধৰ্ম্মব্ত্তা, কারণ, তাহার নাম জনক, বিদেহ হইতে সঞ্জাত বলিয়া 
আপনি ইন্দ্রের নিকট অধিক দক্ষিণ! পাইবেন, এই ! বৈদেহ এবং মথন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মিথিল হইল; 
লোভে স্বীয় ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করেন নাই; এই নিমিত্ত ! তিনি মিথিলা পুরী নির্মাণ করিলেন । : হে রাজন্‌ ! 
আপনারও দেহ পতিত হউক। এই বলিয়া ্‌ জনকের উদ্াবস্থ নামে এক পুল হইল; তাহা হইতে 
আধ্যাত্মবিৎ নিমি দেহ ত্যাগ করিলেন। এ দিকে । নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্দ্ধান হইতে স্থৃকেতু ও স্থুকেডু হইতে 
উর্ববশীকে দর্শন করিয়া মিত্রাবরুণ খষিদ্বয়ের রেতঃ- ' দেবরাত জন্মগ্রহণ করিলেন ।" দেবরাতের এক পুজ্জ হয়, 
'লন্‌ হইল, তাঁহারা তাহা কুস্তে স্থাপন করিলেন; : তাহার নাম বৃহদ্রথ ; বৃহত্রথের পু মহাবীর্য্য তাহা 
তাহা হইতে আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ : হইতে স্থধৃতি, স্থধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু 
করিলেন । অনন্তর প্রধান প্রধান খষিগণ নিমির : . হইতে হৰ্য্যশ্ব ও তীহা হইতে মরু জন্মগ্রহণ করেন। 
পরিত্যক্ত দেহ গন্ধবস্তযুক্ত তৈলে স্থাপন করিয়া: ৷ প্রতীপক মরুর পুত্র; তাহা হইতে কৃতরথ, কৃতরথ 
সত্রযাগ সমাপ্ত হইলে যজ্ঞভূমিতে সমাগত দেবতা- : হইতে দেবমীড়, তাহা হইতে বিশ্ৰুত ও বিশ্ৰুত হইতে 
দিগকে বলিলেন, যদি আপনাদিগের সামর্থ্য থাকে । | মহাধৃতি জন্মগ্রহণ করেন । মহাধৃতির পক কৃতরাত, 
ও আপনার! প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ! তাহা হইতে মহ।রোমা, মহারোম! হইতে ন্বর্ণরোমা 
রাজার এই দেহ জীবিত হউক; দেবগণ ‘তথাস্ত' ' ৷ ও তাহা হইতে হম্বরোমার জন্ম হয়। হন্বরোমার 
বলিলে নিমি পরলোক হইতে বলিলেন, আমার । ' জীরধবজ নামে এক পুজ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি 
পুনর্ববার দেহসম্বন্ধ ঘটে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। : একদা! যন্ঞার্থে মহী কর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় 
যাহারা গ্ীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই মুনি- ' তাহার শীরাগ্র অর্থাৎ লাঙ্গলাগ্র হইতে সীত 
গণ বিয়োগভয়ে কাতর হইয়! যে দেহের সহিত সম্বন্ধ : | প্রাহুডূর্তা হন ; শীর ধ্বজের ম্যায় তাঁহার কীত্তিকর 
আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত শ্রীহরির ! হইল বলিয়া তিনি শীরধ্বজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করি- 
চরণারবিন্দ ভজন! 'করিয়া থাকেন, দুঃখ, শোক ও ৃ লেন। হে রাজন! কুশধ্বজ শীরধবজের পুল ; তাহা 
ভয়ের নিলয় সেই দেহ ধারণ করিতে আমি অভিলাষ । ৷ হইতে ধৰ্মধ্বজের জন্ম হয়। ধর্শধবজের ছুই পুজ 
করি না; দেখুন! মৎস্তসকল জলে অন্য জলচর : জন্মে, তাহাদিগের নাম কৃতধবজ ও মিতর্বজ | কৃত- 
হইতে ও স্থলে স্বভাবতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে । : ধ্বজের পুক্র কেশিধ্বজ ও মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য ; 

' দেবগণ কহিলেন,__নিমি বিদেহ হইয়াই প্রাণি- ৃ হে রাজন! কৃতধ্বজের পুত্র আত্মবিষ্ভাবিশারদ ছিলেন 
গণের লোচনে ইচ্ছামত বাস করুন; তাহা হইলে | এবং মিতধ্বজের পুক্র খাণ্ডিক্য করমাতত্বে নিপুণ ছিলেন। 
আগনাদিগের প্রার্থিত জীবন” ইনি লাভ করিবেন, খাণ্ডিক্য কেশিধজ হইতে ভীত হইয়৷ গৃহ হইতে 
অথচ ইছার দেহসম্বহ্ধ ঘটবে না; এইরূপে ইনি | পলায়ন করেন। কেশিধ্বজের ভানুমান্‌ কামে এক 
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পুজ হয়; শতদ্যঙ্গ ভানুমানের পুত্র, তাহ! হইতে | ছিলেন। বস্বনন্ত উপগুপ্তের পুঞ্তঃ. তাহা! হইতে 


শীমন্তাগবত । 
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শুচি ও শুচি হইতে সনভ্বাজ জন্মগ্রহণ করেন। | যুযুধ, যুযুধ হুইতে নুভাষণ ও স্থৃভাষণ হইতে 
সনদ্বাজের এক পুত্র হয়, সাহার নাম উর্জ্রকেতু ; | শ্রুত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রচ্ত হইতে জয়, জয় হইতে 


উর্জ্রকেড়ু হইতে অজ, তাহ! হইতে পুরুজিৎ, : বিজয়, বিজধু হইতে খত ও খত হইতে শুনকের 


ও পুরুজিত হইতে অরিষ্টনেমি জন্মগ্রহণ করেন। | জন্ম হয়। বীতহব্য শুনকের পুর, তাহ! হইতে ধৃতি, 


অরিষ্টনেমির শ্রুতায়ু নামে এক পুজ্র জন্মে; সবপার্শ্বক 
শ্রচতায়ুর পুঞ্র ; তাহা! হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে 
মিথিলাধিপ ক্ষেমাধি ও ক্ষেমাধি হইতে হেমরথের 
জন্ম হয়। হেমরথের এক পুজ জন্মে, তাহার নাম 


ধৃতি হইতে বহুলাশ্ব, তাহা হইতে কৃতি ও কৃতি হইতে 
মহাবশী জন্মগ্রহণ করেন। হেরাজন! এই সকল 
নৃপতি মিথিলবংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইহারা গৃহে 
থাকিয়াও যাজ্ঞবল্ধ্যাদি যোগেশ্বরগণের প্রসাদে হুখ- 


সত্যরথ। সত্যরথ হইতে উপগুরুর জন্ম হয়। উপ- ছুঃখাদি ঘন্ঘ হইতে বিমুক্ত ও আত্মবিষ্ভাবিশারদ 
গুরুর পুজ্র উপগুপ্ত অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- ' হইয়াছিলেন। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাধ্য । ১৩ । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর 
চন্দ্রের পাবন বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; এই বংশে 
এঁলপ্রসৃতি পুণ্যকীন্তি ভূপতিগণ কীর্তিত হইয়া 
থ|কেন। সহত্রশিরাঃ পুরুষ নারায়ণের নাভিহ্রদে 
উদ্ভুত পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন.। ব্রহ্মা 
হইতে অত্রি জম্ম গ্রহণ করেন; তিনি গুণে পিতার 
সমান ছিলেন। আশ্চর্য্য! তাহার আনন্দাক্রু 
হইতে অমৃতময় সোম উদ্ভূত হইলেন; বর্গ 
তাহাকে বিপ্র, ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি 
করিয়াদিলেন। সোম ভুবনত্রয় জয় করিয়া রাজসুয় 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং দর্পহেতু বৃহস্পতির 
পড়ী তারাকে বলে হরণ করিয়া! আনিলেন। দেবগুরু 
বৃহস্পতি পুনঃ পুনঃ যান্ধা করিলেও যখন চন্দ 
অহস্কারে মত্ত হইয়া তারাকে অর্পণ করিলেন না, 
তখন তাহার নিমিত্ত সুরগণ ও দ্বানবগণের মধ্যে 
বিগ্রহ উপস্থিত হুইল । বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষহেতু 


শুত্রু অন্ুরগণের সহিত চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র; হর অঙ্গিরা 
হইতে বিষ্কালাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি 
স্সেহহেতু সর্ব ভূতগণে আবৃত হুইয়৷ গুরুপুক্ত 
বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন । এদিকে ইন্দও 
সর্বদেবগণে পরিবৃত হইয়া বৃহস্পতির অনুবর্তা 
হইলেন; এইরূপে তারার নিমিত্ত সবর ও অন্থুর- 
গণের ক্ষয়কর সমর আরম্ভ হইল। অনস্তর . অঙ্গিরা 
এই বিবয় ব্রহ্মাকে জ্ঞাপন করিলে ব্রহ্ম! চন্দ্রকে 
সঙসন! করিয়া তারাকে স্বীয় ভর্তার হস্তে সমর্পণ 
করিলেন; সেইকালে তারা গর্ভবতী ছিলেন, ইহা 
বৃহস্পতি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন, 
রে দুষ্টবুদ্ধে! তুই আমার ক্ষেত্র, অপর ব্যক্তি 
তাহাতে গর্ভাধান করিয়াছে ; তুই এ গর্ভ শীত্ত ত্যাগ 


কর্‌, ত্যাগ কর্‌; রে. অসতি ! গর্ভ ত্যাগ করিলে আমি 


তোকে ত্বশ্মসাৎ করিব, এরূপ ভয় করিস্‌ সা.১ঞ্ামি 


নবম শক্রশ্ধ । 


স্বয়ং সন্তানার্থী, তোকে ভন্মসাৎ করিব না। অনন্তর | 
তারা লজ্জিত! হুইয়া একটী কনকপ্রভ কুমার প্রসব 


করিলেন । কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েরই 
স্পৃহা হইল ; তখন বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই বলিতে 
লাগিলেন, এটা আমার, পুজ; তাহাদিগকে বিবাদ 


করিতে দেখিয়া মুনিগণ ও দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা: 
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বিলাস অনন্ত কাল চলিতে থাকুক । 
কহিলেন, হে স্থন্দর ! কোন্‌ স্ত্রীর মন ও 
তোমাতে আসক্ত না হইবে ? তোমার বক্ষঃস্থল লাভ 
করিয়া রমণ করিবার জন্য কোন্‌ নারীর মন ও নয়ন 
ধৈৰ্য্যহীন হইয়া না পড়িবে? তবে রাজন্‌ । আমার 
একটী নিবেদন আছে ; হে মানদ ! আমার এই ছুইটা 


করিলেন, কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ কিছু বলিলেন না । | মেষ তোমার নিকট স্যস্ত রাখিলাম ; তুমি ইহাদিগকে 


তখন কুমার কুপিত হুইয়া মাতাকে বলিলেন, হে 
অসচ্চরিত্রে ! তুমি বৃথা লজ্জাবশতঃ সত্য বলিতেছ 
না কেন? স্বীয় গিত কার্য্যের কথা আমাকে শীঘ্র 
বল। ব্ৰহ্ম তারাকে একান্তে আহ্বান করিয়া 
সাস্তনাপ্রদানপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন 
তিনি অনুচ্চম্বরে কহিলেন, এটা সোমের পুত্র; 
তাহা শুনিয়া সোম পুঞ্জটীকে গ্রহণ করিলেন। হে 
রাজন! ব্রহ্মা পুজ্রটীর গভীর বুদ্ধিহেতু বুধ আখ্যা 
প্রদ্ধান করিলেন । চন্দ্র পুক্রটা পাইয়া অতীব আনন্দ 
লাভ করিলেন। এই বুধের ওরসে ও ইলার গর্ভে 
পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ঈংপূর্বেবে বর্ণিত 
হইয়াছে । 

একদা দেবধি নারদ ইন্দ্রসভায় পুরূরবার রূপ, 
গুণ, উদারতা, চরিত্র, ধনসম্পত্তি ও বিক্রমের কথা 
বর্ন করিলে তাহা শুনিয়া দেবী উর্বশী কামশরে 
পীড়িতা হুইয়া ভূপতির নিকট উপস্থিত হুইলেন। 
উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের অভিশাপহেতু মনুয্যভাব প্রাপ্ত 
হইলেন ; ললনা মৃর্তিমান্‌ কন্দপ্পের ম্যায় পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ, ধৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্ববক 
তাহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে 
দর্শন করিয়া নৃপতির লোচনঘয় হর্ষে উৎফুল্ল ও 
শরীর পুলকিত হুইয়া উঠিল, তিনি মধুর বাক্যে 
তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আইস, 
আইস, উপবেশন কর, কি করিতে হইবে আদেশ 
কর; আমার সহিত বিহার কর; আমাদিগের 


যত দিন রক্ষা করিবে, আমি তত দিন তোমার সহিত 
রমণ করিব; কারণ, বে পুরুষ শ্লাঘ্য, তিনিই নারী- 
গণের বরণীয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে! হে 
মহারাজ ! আমার এই নিয়ম তোমাকে রঙ্গ! করিতে 
হইবে; আমি খ্বৃতভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন করিব না 
এবং রতিকাঁলব্যতীত অন্য সময়ে তোমাকে বিবস্ত্র 
দর্শন করিব না। মনস্বী ভূপতি ‘তথাপ্তু’ বলিয়া অঙ্গীকার- 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন,_-আহা! তোমার কি 
অপরূপ সৌন্দর্য! কি অপরূপ চাতুর্ধ্য ! ইহাতে 
নরলোক বিমুগ্ধ হইয়া যায়। তুমি সুরাঙ্গনা, স্বয়ং 
আগমন করিয়াছ; এমন কে মনুষ্য আছে, যে তোমাকে 
ভজনা করিবে ন! ? অনন্তর উর্ববশী যথাযোগ্য বিহারে 
প্রবৃত্ত হইলে নরেন্দ্রও সুরগণের বিহারস্থান চৈত্ররথ- 
প্রভৃতি উদ্যানে তীহার সহিত ইচ্ছানুমত রমণে প্রবৃত্ত 
হইলেন । উর্ব্শীর গাত্রগন্ধ পল্মকিঞ্জক্ষের সদৃশ, 
রাজ! তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মুখ- 
সৌরভে প্রলোভিত হুইয়া বহু দিবস অতিবাহিত 
করিলেন। 

এদিকে ইন্দ্র উর্ববশীকে না দেখিয়! গন্ধবর্বদিগকে 
কহিলেন, উর্ববশীশুন্য আমার এই শ্বগের শোভা 
হইতেছে না, তোমরা তাহাকে আনয়ন কর। 
এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাহারা তমসাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রে 
আগমনপূর্ববক পত্নী উর্বশী যে দুইটা মেষকে রাজার 
নিকট স্যাস্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা হরণ করিয়া লইল । 
এই দুইটী মেষ উর্ববশীর পুজস্বরূপ ছিল; গ্প্হরণ- 


৫৬০ 


কালে । মেষ ধ দুইটী চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা স্থানেই পতিত হুইবে , এবং বং ক 


| রীমন্তাগবত | 


জত রসি ওসি এলি ভাসি এ? ৭ এন উপ "ও Me ao". ST 


ও গৃধগণ ইহাকে 


শুঁনিয়! উর্ববশী কহিলেন,--হায় হায়! আমি যাহাকে ৰ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। উর্বশী কহিলেন,--রাজন্‌। 


পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, এ ব্যক্তি অসাধু; এ! 


| 


মরিও না, তুমি পুরুষ, অতএব ধৈর্য বলম্বন কর; 


ব্যক্তি আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান করে বটে, | তোমার দেহকে বৃকদিগের ভক্ষ্য করিও না। তুমি 
কিন্তু এ ব্যক্তি কার্য্যতঃ নপুংসক, ইহার সঙ্গে পড়িয়া জানিও, বৃকদিগের হৃদয়ের স্যায় স্ত্রীগণের হৃদয় কঠিন; 

আমার সর্ববনাশ হইল । এ ব্যক্তি রাত্রিকালে নারীর ; কুত্রাপি তাহাদিগের সখ্যস্থাপন হয় না। নারীগণ নিষ্ঠ, 
ন্যায় ভীতচিত্তে শয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু দিবাভাগে : ক্রুর, অপরাধ করিলে ক্ষমা করে না, যাহাকে কদাচিৎ 
পুরুষের হ্যায় আচরণ করে; ইহার উপর বিশ্বাসস্থাপন ূ ভালবাসে, তাহার নিমিত্ত অবিচারে কার্য করিয়া 


করিবার ফলে দশ্থযগণ আমার পুজ্জ ছুইটীকে অপহরণ 
করিয়া লইয়া আমার সর্ববনাশ করিল। 

যেমন কুঞ্জর অস্কুশদ্বারা বিদ্ধ হয়, সেইরূপ 
মহারাজ পুরূরব! পূর্ব্বোক্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া 
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই নিশাকালেই খড়গগ্রহণপূর্ববক 
বিবস্ত্র দেহে গন্ধবর্দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । 
তখন দীপ্চিমান্‌ গন্ধর্ববগণ মেষ দুইটীকে পরিত্যাগ 
করিয়া দীপ্তিবিকাশ করিলে রাজা মেষ দুইটীকে লইয়া 
আসিতেছেন, এমন সময় উর্বশী পতিকে বিবস্ত্র 
দেখিলেন; অনন্তর প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু রাজভবন 
পরিত্যাগ করিয়। গমন করিলেন। রাজা শয্যায় 
উর্বধশীকে না দেখিয়া বিমনা হইলেন; অনন্তর 
তাহাকেই চিন্তা করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হইয়া 
উন্মত্তের ম্যায় পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

একদ! পুরূরবা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে 


উর্বশী ও তাহার পঞ্চ সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রহষ্ট- 


বদনে মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! দাড়াও, 
দাড়াও, আমি অস্তাপি তোমার পরিতৃপ্তি উৎপাদন 
করিতে পারি নাই; আমাকে ঘোর বিরহে পরিত্যাগ 
করিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে; যদি একান্ত 


ছাড়িয়া যাইবে, তথাপি আইস ক্ষণকাল কথোপকথন 


করি। হে দেবি! আমার এই কমনীয় দেহকে তুমি 
বন্তদুরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ ; যদি এই দেহ 


তোমার অনুগ্রহের পাত্র না হয়, তাহা হইলে ইন! এই : 


থাকে; যে পতি বা ভ্রাত! তাহাদিগের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করে, তাহারা তুচ্ছ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত 
তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকে । যাহারা নারীগণের 
স্বভাব জানে না, নারীগণ তাহাদিগকে কপট বিশ্বাস 
দেখাইয়া শেষে সৌহার্দ পরিত্যাগ করে এবং ব্যভি- 
চারিণী হইয়! নূতন নূতন পতি লাভ করিবার বাসনায় 
স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে । হে মহারাজ ! যদি একান্ত 
অধীর হইয়া থাক, তবে বশুসরান্তে এক রাত্রি তোমার 
সহিত আমার সঙ্গ হইবে, এইরূপে তোমার অপর 
অপত্য উৎপন্ন হইবে । অপর অপত্যের কথা শুনিয়া 
নৃপতি বুঝিতে পারিলেন, উর্ববশী গর্ভবতী হইয়াছেন; 
তখন তিনি স্বীয় পুরীতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর 
বগুসরাস্তে পুনর্ববার তথায় গমন করিয়া উর্ববশীকে 


বীর প্রসবিনী দেখিয়া মতীব হৃষ্টচিত্তে তাহার সহিত 


তাহাকে একটা অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন; 


রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে উর্ববশী তাঁহাকে 
বিরহাডুর ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, তুমি 
গন্ধর্ববদিগকে স্তবদ্বারা পরিতুষ্ট কর, ইহারা আমাকে 
তোমার হস্তে প্রদান করিবেন |. 

হে রাজন! গন্ধর্ববগণ রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহা” 
দিগের অভিপ্রায় এই ছিল যে, তিনি এতদ্বারা 
হোমাদি কৰ্ম্ম করিয়া তাহার বলে উর্বশীকে প্রাপ্ত 
হুইবেন। রাজ! এতদূর কামান্ধ হইয়াছিলেন যে, 
অশ্নিস্থালীকেই উর্বশী মনে করিয়া রনে বনে বিচরণ 


পুরূরবা ও উর্ববশী--( ৫৩০ পুষ্ঠা ). 


নবম বদ্ধ । 


করিতে করিতে অবশেষে জানিতে পারিলেন, উহ 
অশ্িস্থালী,-উর্ধবশী নছে। তিনি বনে সেই স্থালী 
পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন; প্রত্যহই 
বাত্রিকালে উর্ববশী তাহার চিন্তার হইতে লাগিল । 
ভ্রেতাফুগের প্রারস্তে একদিন রাজার মনে কর্ম্মবোধক 
তিন বেদ প্রাহুভূতি হইলে তিনি বনে যথায় অগ্নি- 
স্থালী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়। 
দেখিলেন, শমীগর্ভ হইতে একটা অশ্মখবৃক্ষ জন্মিয়াছে। 
তখন তিনি উর্বশীলোক কামনা করিয়া অশ্বখের 
ছুইটী অরণি অর্থাৎ মস্থনকান্ঠ করিয়া অগ্নি মন্থন 
করিলেন। মহারাজ পুরূরবা উর্নবলীকে অধরা অরণি 
অর্থাৎ নিঙ্কাষ্ট, স্বীয় আত্মাকে উত্তরা অরণি অর্থাৎ 
উপরিস্থিত কাষ্ঠ ও উততয়কান্তের মধ্যস্থিত কাষ্ঠকে 
পুল্লরূপে চিন্তা করিয়া! মন্রপ্রয়োগপূর্ববক মন্থন করিতে 
লাগিলেন। তাহার সেই মন্থন হইতে অগ্নি 
আবিতূ‘্ত হইলেন, তাহ! হইতে সমস্ত বেদঃ অর্থাৎ 
ভোগ্য বস্তু জন্মে, এই নিমিত্ত তাহার নাম জাতবে্দো ; 
রাজ! ত্রয়ী-বিষ্তা অর্থাৎ ত্রিষিধ বেদবিভ্াদ্বারা অগ্নির 
সংস্কার করিলে অগ্নি ত্রিবৃৎ অর্থাৎ আহবনীয়াদি 
ত্রিক্প হইলেন! যেহেতু এই অগ্নি রাজাকে 
পুণ্যলোক লাভ করাইবেন, এই হেতু রাজ। ইঁছাকে 
স্বীয় পুজ্জ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর 


৫৬১ 


০০০ 


পুরূরবা উর্বাশগীলোক কামমা করিয়া সেই অর্সিতায়া 
অধোক্ষজ ভগবাম্‌ সর্ববদেবময় বন্ডেশর আীহয়ির 
যন! করিলেন। হে মহারাজ পয়ীক্ষিৎ | আপদায় 
সন্দেহ হইতে পারে যে, কর্ম্মমার্গ অনাদি, ইহ! তিন 
ব্দেত্বার প্রকাশিত, এই কর্্মমার্গ অবলম্বন করিনা 
্রাহ্মণাদি বর্ণ স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের 
চিরদিন যজনা করিয়া আসিয়াছেন ; তবে যে আপনি 
বলিলেন, অগ্নি ও কর্ম্মমার্গ পুরূরবা হইতে প্রথম 
আবিভূতি হইল, ইহা কিরূপ ? ইহার সিদ্ধান্ত 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বের সত্যযুগো সর্বব বাঞ্যের 
বীজভূত এক প্রণবই বেদরূপে বর্দ্নান ছিল) এক 
নারায়ণই দেবতা ছিলেন; লোকে ঘে অগ্নিত্বায়! 
রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, উহাই একমাত্র অগ্নি- 
রূপে বিষ্যমান ছিল এবং ব্রাঙ্গণাঁদি বর্ণ ছিল না, 
একমাত্র বর্ণ ছিল, উহ! হংস নামে অভিহিত হইভ | 
তাৎপৰ্য্য এই যে, সত্যযুগে মনুষ্কাগণ লন্বপ্রধাদ ও 
প্রায়ই সকলে ধ্যাননিষ্ঠ; রজঃপ্রধান গ্রেডাযুগে 
বেছার্দি-বিভাগত্বারা৷ কর্ম্মমাগ প্রকট হুইয়াছিল। ছে 
মহারাজ ! ত্রেতাযুগের প্রারস্তে পুরূয়বা হইতেই 
বেদত্রয়ের বিভাগ হয়; রাজ| পুর্রধা স্ত্বীয় 
পুত্র অগ্নির সাহায্যে গন্ধর্বলোক প্রান্ত হুইয়া- 
ছিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্য। ১৪। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


শ্রীবাদরায়ণি কছহিলেন,__ছে রাজন! পুরূরবার 
ওঁরসে ও উর্ধধলীর গর্ভে ছয়টা পুজ জন্মগ্রহণ করেন ; 
তাহাদিগের নাম আয়, শ্রুতায়, সত্যায়ু, অয়, বিজয় ও 
জয়। জ'তাহুর পু বয়ুমান্‌ ॥ সত্যায়ূর পুত্র আতঙ্জয় ; 
জয়ের পুজের লাম এক? জয়ের এক পুত্র হয়, 


তাঁহার নাম অমিত । বিজয়ের ভীমনামে এক পুজ্ঞ 
জন্মে, তাহ! হইতে কাঞ্চন ও কাঞ্চন হইতে ছোত্রক 
জন্মগ্রহণ করেন। হোত্রকের পুজ্ঞ জহ্‌ং ইনি গঙ্গাকে 
গণুষে পান করিয়াছিলেন। জন্ুর পুজ্র পুরু, তাহা 
হইতে বলাক, বলাক হইতে অজক ও অজক হইতে 


৫ স্ীমন্তাগবত । 


ফুশের জন্ম হয়। কুশের চারি পুক্স গ্রহণ | পৌঁত যোরবাব হইবে; অনন্তর সত্যবতীর গর্ভে 
করেন, তীহার্দিগের নাম কুশাম্বু, তনয়, বন্থ ও ৷ জমদগ়ি জন্মগ্রহণ করিলেন। সত্যবর্তী অতীব 
কুশনাভ; কুশান্বুর ওঁরসে গাধি জন্ম পরিগ্রহ পুণ্যতোয়া লোকপাবনী কৌশিকী. নদী হইলেন। 
করেন। ইঁছার সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে; অনন্তর জমদগ্নি রেণুস্থতা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন । 
ভূগুবংশজাত ত্রাঙ্গণ খচীক এ কন্যাকে বিবাহ তাহার গর্ভে জমদগ্ির ওঁরসে বন্থুমত্প্রভৃতি জন্মগ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত যাল্্রা করিলে গাধি বরকে কন্যার | করে; এই সন্তানগণের যিনি কনিষ্ঠ, তিনি রাম 
জনমুরূপ: নয় দেখিয়া বলিলেন,--আমি কুশিকবংশে ূ নামে প্রসিদ্ধ । ' রাম হৈহয়বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন; 
জলিয়াছি, সুতরাং ক্ষজ্িয় হইয়াও সর্ববাপেক্ষা পণ্ডিতগণ এই রামকে বাস্থদেবের অংশ বলিয়া 
কুলীন ; অতএব আপনাকে আমার কন্যার পণ দিতে অভিহিত করেন; রাম এই পৃথিবীকে একুশবার 
হইবে ; যে সকল ঘোটকের সর্ববাঙ্গ চন্দ্রের যায় | ক্ষত্রিয়শৃন্য করিয়াছিলেন।- এক সময়ে ক্ষক্রিয়জাতি 
শ্বেতবর্ণ ও একটা কর্ণ শ্যামবণ, ঈদ্শ একসহজ্র | রজঃ ও তমোগুণে অস্বিত হইয়া. গর্বিবিত. ও বেদ- 
ঘোটক আপনাকে শুল্বরূপে প্রদান করিতে ৷ বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে উহার! 


ase পা শী পপ জাপা পলা লা দলা 


উপ তি se 0 aR oa Et en OER a ae 


হইবে। মহারাজ 'গাধি এইরূপ বলিলে খচীক মুনি 
তদীয় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বরুণের নিকট গমন 
করিলেন এবং তথা হইতে তাদশ অশ্বসকল আনিয়া 
প্রদীনপূর্বক সেই বরাননা . কন্যাকে পরিণয় 
'করিলেন। .একদা তাহার পতী সত্যবতী ও শ্ব 
জর্থহি সত্যবতীর মাতা পুত্র কামনা করিয়া খবিকে 
১ অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে তিনি 
ছুইটী চরু প্রস্তুত করিলেন; স্বীয় পত্নীর উদ্দেশে 
যে চরু প্রস্তুত করিলেন, তাহ ব্রাহ্ম মন্ত্রে ও শ্বশ্রার 
উদ্দেশে যে চরু প্রস্তুত করিলেন, তাহা ক্ষাজ্র মন্ত্রে 
অভিমন্ত্রিত করিয়া স্মনানার্থে গমন করিলেন। 
এই অবসরে সত্যবতীর মাতা সত্যবতীর চর শ্রেষ্ঠ 
মনে করিয়া উহ! সত্যবতীর নিকট প্রার্থনা করিলে 
সত্যবতী স্বীয় চরু মাতাকে প্রদানপূর্ববক মাতার চরু 
হ্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। প্রত্যাগত মুনি তাহা জানিতে 
_পারিয়া' পত্ঠীকে কহিলেন, তুমি অতি শ্রঙ্থিত কাৰ্য 
" ক্বরিয়াছ ; তোমার এক ঘোর ক্ষজিয় পুর্প হইবে 
‘এবং তোমার একটা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ভ্রাতা জন্মিবে। 
“এরূপ লী হয়, এই নিমিত্ত সত্যবতী বহু অনুনয়দ্বারা 
খবিকে প্রসন্ন করিলে তিনি কহিলেন, তবে তোমার 


পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল; স্থতরাং 
সামান্যমাত্র অপরাধ করিলেও পরশুরামের হস্তে 


'কেছই নিস্তার পায় নাই। তিনি কি অল্লাপরাধী, 


কি অধিক-অপরাধী- সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন,-- ত্রশ্মন্‌ | ক্ষজিয- 
জাতি এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহার জন্য 
পরশুরাম বারংবার তাহাদিগের সংহার-সাধন করেন ? 

শুকদেব বলিলেন; রাজন্‌! ' হৈহয় ক্ষত্রিয় 
দিগের মধ্যে রাজা কার্তবীর্য্যার্ন সর্ববপ্রধান। তিনি 
পরিচর্য্যাগুণে নারায়ণের অংশাংশ ভগবান্‌ দত্তাত্রেয়ের 
প্রসাদ লাভ করেন; দত্তাত্রেয়ের অনুগ্রহে তাহার 
সহস্র বাহু হইয়াছিল; তিনি অরাতিগণ-মধ্যে 
চু্র্য হুইয়া উঠিয়াছিলেন। অব্যাহত ইন্ড্িয়- 
সামর্থ্য, সমৃদ্ধি, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বল-বীর্ষ্য 
এমন কি যোগেশ্বরত্ব পর্যান্ত তিনি দত্তাত্রেয়ের 
প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অণিমাদি এখর্যা- 
সকলও তাহার করায়ন্ত হইয়াছিল; কাজেই 
পবনের স্যায় অপ্রতিহতগতিতে তিনি 'দিখিল লোকে 
বিচরণ করিতেন। মদমত্ত কার্তবীর্যয বৈরয়স্ত্ী মালা 


নবজ ক্ষদ্ধ। 


ধারণ করিয়া অগণিত রমদীরত্ব সহ নর্শ্মাদা-জলে 
ক্রীড়া করিতে করিতে বাহুদ্বারা নৰ্শ্মদ্ার প্রখর আরোও 
রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। একদা লক্কেশ্বর রাবণ দিগ- 
বিজয়ে বহিগতি হুইয়া মাহিস্মতী পুরীর অনতিদূরে 
শিবির-সঙ্গিবেশ করিয়াছিল ; কার্ততবীর্য্য এ সময়ে জল- 
ক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া বাছদ্বারা নর্ঘমদার জল-প্রবাহ 
রুদ্ধ করিলে নদীর স্সোত প্রতিকূলে ধাবিত হয় 
এবং তশ্নিকটবর্তী স্থানসমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে। 
প্রতিকূলবাহী জলপ্রধাহে 'রাবণের শিবির প্লাবিত 
হইয়া যায়; বীরমানী রাবণ বুঝিল; ইহা অঞ্চভুনেরই 
কার্য, বুঝিয়া' ক্ষণমাত্র সহা করিতে পারিল না; সে 
তৎক্ষণাৎ অর্জুনকে: আক্রমণ করিল। কার্ততবীর্য্য 
স্ত্রীাগণের সমক্ষেই তাহাকে অবলীলাক্রমে . একটা 
কর্কটের ন্যায় ধরিয়া ফেলিয়া স্বীয় রাজধানী মাহিশ্মর্তী 
নগরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; 
কিয়দ্দিন পরে অবজ্ঞার সহিত উহাকে তিনি 
ছাড়িয়া দিলেন। 

একদা কাঙঁবীর্ধ্য মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বিজন বনে 
ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিবর জমদগ্নির আশ্রমে । 
উপস্থিত হইলেন! তপোধন জমদগ্নি তাহার একটা | 


অবশেষে | 


৬৩ 


করিবার পর জমদগ্রিনন্দন পরশুরাম আশ্রমে 
আগমন করিলেন এবং কার্তৃবীর্য্যের দৌরাত্ম- 
বার্তা শ্রবণ করিয়া পদাহত সর্পের ন্যায় কুদ্ধ হইয়া 
উঠিলেন ; তিনি ভীষণ পরশু, তৃণ, ধনুঃ, বাণ ও বর্ম 
গ্রহণ করিলেন এবং যৃথপতি হস্তীর প্রতি ধাবমান 
সিংহের হ্যায় রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। 
কার্তবীর্য্য পুরী-প্রবেশ করিতে করিতে পশ্চাঁ ফিরিয়া 
দেখিলেন-_-ভূগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কৃষ্ণাজিন পরিধান- 
পূর্ববক পরশু ও বাণ প্রভৃতি আয়ুধসন্তার ও ধমু- 
ধ্ধারণ করিয়া প্রবলবেগে আগমন করিতেছেন; তদীয় 
সৌরকরোজ্জ্বল জটামগুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । 
ইহ দেখিয়া কার্তবীর্যা তখন গদা, অসি, বাণ, 'খষ্তি, 
শতন্বী ও শক্তি-অন্ত্রধারী--হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি- 
পরিবৃত সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেন! প্রেরণ করিলেম, 
কিন্তু ভগবান্‌ পরশুরাম একাকীই তশুসমস্ত ধ্বংস 
করিলেন;__পরশুরাম মন ও বায়ুর হ্যায় বেগশালী 
এবং পরসৈন্য-মর্দনে অদ্বিতীয় বীর! তিনি যে যে 
স্থানে পরশু প্রহার করিতে লাগিলেন, বিপক্ষপক্ষ 
সেই সেই স্থানেই ছিন্নবানূ, ছিম উরু ও ছিন্নকন্ধর 
| হুইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল; বিপক্ষপক্ষের অশ্ব ও 


মাত্র কামধেনুর সাহায্যে অমাতা, সৈন্য ও অশ্থগজাদি ৰ সারধিবৃন্দ সমস্তই নিহত হইতে লাগিল । হৈহয়াধি- 
বাহন সহ নরদেব কার্তবীর্ষ্যাঙ্জ্বনের যথোচিত আতিথ্য- ! ৷ পতি কার্তবীর্য্য দেখিতে পাইলেন-_রণক্ষেত্র রুধির- 
ক্রিয়া সমাধা করিলেন। কার্তবীর্ষ্য দেখিলেন, | খারায় কর্দমাক্ত হইয়াছে; পরশুরামের বাণ ও 
তাহার যে কিছু এখর্য্য আছে, মুনির হোমধেনু তাহা কুঠার-প্রহারে স্বীয় সৈন্যসমূহের বর্ম, ধবজ, ধনুঃ, 
অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা দেখিয়া হৈহয়গণ সহ: (বাণ ও কলেবর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার 
একযোগে তিনি এ ধেনু-গ্রহণে অভিলাধী হইলেন ; ( সৈন্যবল প্রায় নিঃশেষ হুইয়াছে। কর্তব্য নিজ- 
সুতরাং আতিথ্যে তাঁহার তাদৃশ সন্তোষ হইল না। ৃ সৈগ্তদলের এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন 
তিনি অহস্কার-বশে স্বীয় লোকদিগকে মহর্ষির ছোম- ৃ এবং স্বয়ং সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন।, তিনি 
ধেনু কাড়িয়| লইতে আদেশ দিলেন ।' কার্ডবীর্ষ্যে ৃ এককালে পঞ্চশত ধনুঃ গ্রহণ করিয়া পঞ্চ: হুতীক্ষ 
আদেশে রোরুস্ামানা সবৎসা কামধেনু বলপুর্ববক ৰ শর পরশুরামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । অব্রধারি- 
মাহস্তী নগরীতে উপনীত হল ।. | গণের প্রধান পরশুরাম একমাত্র ধনুর সাহায্যে শর- 

রাজা লেকেজন সহ আশ্রম হইতে প্রস্থান | নিকর নিক্ষেপ করিয়া অর্জুনের হস্তস্থিত, সেই পঞ্চ, 


৫৬৪ 
ছু ধনুঃ যুগপৎ কর্তন করিয়া ফেলিলেন ; অতঃপর 
রঘু স্বীয় ভূজসমূহদবারা ভূরি-ভুরি পর্বত ও বৃক্ষ 
ইয়া যহাবেগে পরগুরামের দিকে ধাবিত হইলেন । 
জমদগিনন্দন রাম এইবার তাহার তীক্ষধার কুঠার-দ্বারা 
সপূিখার স্থায় কার্তবীর্যের বা্-সহ ছেন 
করিলেন; ছিন্নবানহু অর্জুনের গিরিশৃঙ্গতুল্য মস্তকও 
রাত কুঠারাঘাতে কর্তিত হইল। হে কুরুনন্দন ! 
পিজা স্র্দুন নিহত হুইবামাত্র তদ্নীয় দশসহতর পুত 
সুয়ে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল । তখন 
গরবীরঘাতী পরশুরাম সবৎসা কামধেনু. ফিরাইয়! 
আনিল্গেন এবং সেই পরিক্লিন্টা গাভীকে পিতার হস্তে 
জর্পণ করিলেন। তৎপরে রাম স্বীয় কৃত কর্ম পিত! 
ক জাতাদিগের নিকট খুলিয়া বলিলেন। তচ্ছ,বণে 


শ্ীন্কাগবত । 


মুনিবর জমদ্ধমি পুঁজ রামকে ' কহিলেন--রাগগ ! 
রাম! ছে মহাবাহো! তুমি এ সর্ববদেবনুর্তি 
রাজাকে নিহত করায় পাপ কার্য্য করিয়াছ। বৎস! 
ব্রাহ্মণ আমর!) ক্ষমা গুণই আমাদের ভূষণ, ক্ষমাুণেই 
আমর! পৃজনীয় ; ব্রহ্ম এ ক্ষনাগুণ দ্বারাই লোকগুর 
হইয়াছেন এবং পারমেষ্যুপদ পাইয়াছেন। বন! 
্র্মত্রী। ক্ষমারারাই সূর্ধ্যপ্রভার ম্যায় প্রদীপ্ত হইয়া 
থাকে এবং ক্ষমাশীল ব্যক্তিক্িগের উপরই তগবান্‌ 
হরি আশু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পুজ্ { অভিবিক্ত 
ক্ষক্িয়রাজের বধসাধন ক্রন্ষাহত্যা অপেক্ষা গুৰু- 
তর. পাপ। তাই বলিতেছি--নভগবানে চিত্ত 
সমর্পণ করিয়া তুমি তীর্থ-পর্য্যটনদ্বারা পাপক্ষালন 
কর। 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত! ১৫। 


ষোড়শ অধ্যায়। 

শুকদেব বলিলেন,_হে কুরুনন্দন! পিতা গিয়া জল-কলস মুনির সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
জমদগ্লির উপদেশ-অনুসারে পরশুরাম পাপক্ষালনের দীড়াইলেন। মুনি ধ্যানে রেণুকার মানসিক ব্যভিচার 
জন্য সংবৎসর যাবৎ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় জানিতে পারিলেন ; তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন রামজননী বলিলেন_হে পুজ্রগণ ! এই ব্যভিচারিণীকে তোমরা 
রেপুকা গঙ্গায় গিয়াছিলেন। এ সময়ে গন্ধর্বরাজজ বধ কর। কিন্তু তাহারা তাহা! করিল না; তখন 
চিত্ররথ পল্সমালা-মপ্ডিত হুইয়া অপ্পরাদিগের সহিত পিতার আদেশে পরশুরাম সেই মাতার সহিত অবাধ্য 
জল-আ্রীড়া করিতেছিলেন। রেণুকা একান্তমনে | ভ্রাতুগণকে বধ করিলেন। পরশুরাম পিতার যোগ 
তাহাই দেখিতেছিলেন। এদিকে মহধি জমদগ্সির । ও তপস্যার প্রভাব বিশেষরূপেই জানিতেন 
হোমবেলা উপস্থিত; রেণুক! তাহ ভুলিয়া গেলেন । | স্থৃতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি যদি পিতার. 


তিনি গন্ধ্ববরাজের প্রতি কিঞ্চিৎ স্পৃহাবতী হুইয়! 
পড়িয়াছিলেন। যাহাই হউক, কিঞ্চিৎ, পরেই তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, কালাতিক্রম হইয়াছে ; কাজেই 
মুনি পাছে অভিশাপ দেন, এই ভয়ে তিনি ভীত 
হইলেন। রেণুকা ব্যস্ত হইয়া গঙ্গা হইতে জল লইয়! 


আদেশ পালন না করি, তবে আমাকেও অভিশাপদক্* 
হইতে হুইবে; আর আদেশ পালন করিলে. পিতৃবরে 
শেষে সকলকেই আমি সম্ত্রীবিত করিতে, পারির। 
পরগুরামের ধারণাই ঠিক. হইল) পুত্রের, কাখে 


পিতা জমদগ়ি প্রীত হুইয়া পুজকে বরদানে উদ্ভত 


নবম স্বক্ধ । ৫৬৫ 


হইলেন । পরশুরাম বর চাহিলেন---অমি যে মাতা :ও | করিলেন। এইরূপ বিলাপ করিয়া পরশুরাম পিতার 
জ্রাতাদিগকে নিহত করিয়াছি, তাহারা পুনরুজ্জীবিত মৃতদেহ ভ্রাতৃগণের হস্তে স্যস্ত করিলেন এবং স্বয়ং 
হউক এবং এই বধবৃত্তান্ত যেন তাহাদের স্মৃতিপথে ক্ষত্রিয়কুল-সংহারের জন্য পরশু হস্তে তৎক্ষণাৎ ধাবিত 
উদিত না হয়। তখন সৃতগণ নিজ্রোখিতের গ্যায় হুইলেন। 
সহসা উখিত হইলেন; তাহাদের অকুশল ভাব | রাজন! ব্রহ্মহত্যায় অর্জুনরাজধানী মাহিগ্মতী- 
কিছুই লক্ষিত হইল না। এইরূপে পরগুরাম পিতার | পুরী ভ্রষ্টতরী হইয়া পড়িয়াছিল। পরশুরাম কুঠার- 
তপঃপ্রভাৰ বুঝিতে পারিয়াই বন্ধুবধ করিয়াছিলেন। হস্তে বরাবর সেইস্থানে গমন করিলেন এবং তাহার 
হে রাজন্‌! কার্তবীর্য্যার্জভরনের পুজ্রগণ সর্বদাই পিতৃহত্যাকারীদিগের মস্তকসমূহ একে একে ছেদন 
তাহান্গের পিতৃবধের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্নমন্তক-রাশি পর্ববতাকারে 
লইবার ইচ্ছা করিত, কিন্তু রামের বীর্যে পরাভূত পরিণত হইল । 
হইয়া কোথাও তাহার! শাস্তিলাভ করিতে পারিত অতঃপর পরশুরাম তাহাদের শোণিতদ্বারা৷ একটা 
না। . একদিন পরশুরাম জ্রাতৃগণ সহ আশ্রম হইতে ভয়াবহু| নদী নির্মাণ করিলেন; এ নদী ব্রক্ষঘ্বেষী- 
কিঞ্চিৎ দুরে বনে গমন করিলে তাহার! ছিদ্র পাইয়া দিগের পক্ষে একান্ত ভয়াবহ হইল। এইক্পে ক্ষজ্রিয়- 
বৈরনির্যাতনের জন্য উপস্থিত হইল। মুনি জমদগ্নি | জাতি অন্যায়বর্তী হইলে তিনি পিতৃবধ হেতু করিয়া 
এই স্থময়ে ভগবৎপদে মনোনিবেশ করিয়া অগ্নিগৃহে | একবিংশতিবার এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলেন । 


বসিয়াছিলেন। পাপমতি অঞ্ছুন-পুঞ্গণ মুনিকে এই 
অবস্থায় দেখিয়া বধ করিল। রামজননী রেণুকা 
অতিদীন-ভাবে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন ; 
কিন্তু ক্রুর ক্ষত্তিয়াধমের! সে কথায় কর্ণপাত করিল না। 
তাহারা তৎক্ষণাৎ মুনির শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া গেল। 

এই দুর্ঘটনায় রেণুকা হুঃখশোকে অভিভূত হইয়া 
পড়িজেন। তিনি শোকাবেগে নিজেই নিজদেহ 
আহত করিতে লাগিলেন; আর মুখে “হা রাম! 
হা রাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তখন “হা রাম! হা রাম! এই 
জার্তধ্বনি দূর হইতেই পরশুরামপ্রভৃতি শ্রাবণ 
করিলেন এবং সন্বর আশ্রমে আসিয়৷ দেখিলেন, পিতা 


নিহত ক্ষক্রিয়দিগের রুধিরদ্বারা পরশুরাম সমন্ত- 
পঞ্চকে নয়টা হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তিনি নিহত 
পিতার মস্তক আনিয়া সৃতদেহে যোজিত করিলেন 
এবং কুশোপরি সেই দেহ স্থাপন করিয়! বিবিধযজজঞ- 
দ্বারা সর্ববদেবময় আত্মার অর্চনা করিলেন । তিনি 
যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ হোতাকে পুর্ববদিক্‌, ব্রন্মাকে 
দক্ষিণদিক্‌ অধবর্যুযকে পশ্চিমদিক্‌ এবং উদগাতাকে 
উত্তরদিকৃ দান করিলেন; ইহা ভিন্ন অন্যান্য খ্চত্বিক্‌- 
দিগকে অবাস্তরদিক্‌, কশ্যপকে মধ্যদেশ এবং উপ- 
দ্রফ্টাকে জার্্যাবর্তডৃমি দক্ষিণা দিয় সদস্তদ্বিগকেও 
যথোচিত ভূমি দক্ষিণ প্রদান করিলেন। 

অতঃপর মহানদী সরস্বতীতে অবভূথস্নান করিবার 


নিহত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। ইহ! দেখিয়া; পর তাহার নিখিল পাপ দূরীভূত হইল ; তিনি দেঘমুক্ত 
রামপ্রতৃতি পুজ্রগণ দুঃখে, রোষে, বেদনায় ও শোকা- | মার্তগুবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন । মুনি জমদগি 
বেগে মোহিত হুইয়া পড়িলেন। তীহার। বলিতে পরশুরামকর্তৃক পূজিত হইয়! স্মৃতিরূপ স্বীয় দেহ 
লাগিলেন--হা ভাত! হা ধার্টিক সাধু পুরুষ ! আপনি লাভ করিলেন এবং সপ্তধিমগ্ুলে গিয়া সপ্তম খরি- 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত স্বগ্গধামে গমন রূপে বিরাজিত হইলেন । + 


৫৬৬ 


MIF AEP আন grin টোন রস আশ © জী জজ জট Segoe pe Haute oe, 


হে রাজন্‌ ! জমদাগ্রিনন্দন ভগবান্‌ পরশুরাম ও 


শীমন্তাগবত । 
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পু ছিলেন, তাহারা দেবরাতের ভাল বলিয়া 


আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবন্ধক খধি হইয়া সপ্তর্বিমগ্ুলৈ | মনে করিলেন না। এই হেতু বিশ্বামিত্র মুনি ক্রুদ্ধ 


বিরাজ করিবেন। এই রাম অগ্ভাপি মহেন্দ্রপর্ববতে 
বাস করিতেছেন। তিনি এখন ন্যস্তদণ্ড; ইহার 
বুদ্ধি এখন প্রশান্ত ; সিদ্ধ, গন্ধর্বব ও চারণগণ ইহার 
চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন। 


বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ হরি এইরূপে ভূগুবংশে অবতীর্ণ 


হইয়া পৃথিবীর ভারম্বরূপ ক্ষত্রিয় নরপতিদিগকে 
বহুবার বধ করিয়াছেন। রাজ। গাধির পুজ মহাতেজাঃ 
বিশ্বামিত্ৰ প্ৰদীপ্ত পাবকের ম্যায় প্রতিভাত হইয়া 
ছিলেন। ইনি তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয় পরিহার করিয়া 
ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁঠার একশত পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন ; ইহার্দিগের মধ্যমের নাম মধুচ্ছন্দা, 
হইলেও ইহারা সকলেই মধুচ্ছন্দ। নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ভূগুবংশীয় অজীগর্তনন্দন 
শুনঃশেফকে পুজ্ররূপে গ্রহণ করিয়। তাহাকে দেব- 
রাতনামে অভিহিত করেন এবং স্বীয় পুজদিগকে 
বলিয়া দেন-_তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান 
করিও । শুনঃশেফ রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে 
বিক্রীত হইয়! প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়।- 
ছিলেন; তাই তিনি পাশবন্ধন হুইতে মুক্ত হন। 
তিনি ভূৃগুবংশীয় হইলেও যন্ঞে দেবতার দত্ত বলিয়া 
গাধিবংশে দেবরাতনামেই খ্যাত হইয়াছিলেন । 
বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দা নামে যে পঞ্চাশ জ্োষ্ঠ 


হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন--রে 
দুর্জনগণ ! তোরা মগ্লেচ্ছ হইয়া 'য|। মধ্যমপুজ্ঞ 
মধুচ্ছন্দা পঞ্চাশ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একযোগে 
বলিলেন-_-পিতঃ! আপনি যাহাকে জ্যেষ্ঠ বা 
কনিষ্ঠ বলিয়া মনে করিবেন, আমরাও তাহারই 
লোষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইব। ইহা 
সলিয়া তাহারা সকলে মন্ত্র! শুনঃশেফকে আপনা- 
দের জ্যেষ্ঠ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন- আমরা 
সকলেই আপনার. কনিষ্ঠ হইলাম । পুজল্রদিগের এই 
কথায় বিশ্বামিত্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহা- 
দিগকে বলিলেন-_বগুসগণ ! তোমর! আমার সম্মান 
রাখিয়া আমাকে পুজ্রবান' করিলে; অতএব তোমরাও 
পুজ্রবান্‌ হইবে । হে কৌশিকগণ ! এই দেবরাত 
তোমাদের কৌশিকগোত্রীয়ই হুইলেন, কারণ ইনি 
আমার পুত্র হইয়াছেন; সুতরাং তোমরা ই'হারই 
অনুগত হও। এতপ্তিল্ন বিশ্বামিত্রের অধ্টক, হারীত, 
জয়, ক্রতুমান্‌ প্রভৃতি সরি অনেক পুর 
ছিল। ্‌ 

এইরূপে কেহ ‘অভিশপ্ত, কেহ অনুগৃহীত এবং 
কেহ বা পুজ্ঞরূপে কল্পিত হওয়ায় কৌশিকগোত্র 
নানাপ্রকারে বিভক্ত হুইয়া পড়ে। দেবরাতকে 
জ্যেপ্ত করাতেই এরূপ হইয়াছে । মা 


ষোড়শ অধ্যায় সমাঞ্ধ। ১৬। 


মগ্ড দশ অধ্যায়। 


গুকদেব কহিলেন, _পুরূরবার পুত্র যিনি আয়ু: । গম্ভীর, তাহার পুত্র অক্রিয়; তাহা হইতে 
নামে-বিখ্যাত, তাহার পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; ব্রঙ্গাবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা অনেনার বংশ- 


তাহাদের নাম-_-নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রক্তি, রাভ ও অনেনা। 
হে রাজেন্দ্র! এখন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবিবরণ শ্রবণ 
করুন। জ্কত্রবৃদ্ধের পুত্র স্থহোত্র ; স্থুহোত্রের তিন 
পুত্র কাশ্য, কুশো ও গৃতসমদ । তন্মধ্যে গু্সমদ 


বিবরণ শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র গুদ্ধ, তাহার 
পুত্র শুচি ; তাহা হইতে ধর্ফুসারথি চিত্তকৃ্ড উৎপন্ন 
হন। চিন্তকৃতের পুত্র শাস্তরজ! ; ইনি কৃতকৃত্য ও 
আত্মবান্‌ ছিলেন। রাজন! রজি-রাজার অমিত" 


| বলশালী পঞ্চশত পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা দেব" 
ইনি শ্রেষ্ঠ কহব্‌চ ছিলেন। কাশ্যের পুত্র কাশি, তত" | গণের অন্যর্থনায় রজ্জি-রাজা দৈতাদিগকে বধ করিয়া 
পুত্র রাষ্টু ও রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতম! ; তৎপুত্র ধন্বস্তরি ) ৃ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য নিণ্টক করিয়া দেন। ইন্দ্র 
ধ্্বন্তরি আয়ুর্বেবদ-প্ররর্তক ছিলেন; ইনি যজ্ঞভাগ- ! পুনরায় তাহার চরণ ধরিয়া নিজ রাজ্য প্রদান করেন 
ভোজী, বাহ্থদেবের অংশ্বরূপ এবং স্মরণমাত্র ৃ এবং প্রহ্লাদাদি রিপুর ভয়ে ভীত হইয়া রজিরাজের 
রোগছুঃখহর । ইহার পুত্র কেডুমান্‌, তৎপুত্র ভীমরথ, | হস্তেই.আত্ম-সমর্পণ করেন। রজিরাজের মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র দিবোদাস। দিবোদাসের পুত্র দ্রামান্‌ , ইনি ূ ইন্দ্র তাহার রাজ্য ফিরাইয়া চাহেন; কিন্তু তাহার 
প্রতর্দন, শত্রুজিৎ, বৎস, খ'তধংজ ও কুবলয়াশ্ব নামেই | পুত্ৰগণ তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হয়, এমন কি 
বিখ্যাত; ইহার অলর্কপ্রভৃতি অনেকগুলি সন্তান | ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ পর্য্যন্ত তাহারা কাড়িয়া লয়। 
উৎপন্ন হয়। হে রাজন্! যণ্ঠসহ্ত্র ঘগ্রিশত বর্ষ | দেবগুরু বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিলোপ নিমিত্ত 
রাজ্য পালন এক্মাত্র অলর্কই করিয়াছিলেন ; তত- | আভিচারিকমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে ইন্দ্র 
ব্যতীত অপর কোন যুবকই উহা! করিতে পারেন | রজিপুত্রগণকে নিহত করেন; তাহাদের একজন- 
নাই। এই অলর্কের পুত্র সন্ততি, তৎপুত্র স্থনীথ, | মাত্র অবশিষ্ট রহিল না। ক্ষত্রব্দ্ধের পৌত্র কুশ 
ততপুত্র নিকেতন; ইহার পুত্র. ধর্ম্মকেহু, তৎপুত্র | হইতে প্রতি-নামে এক পুজ্র উৎপন্ন হয়; প্রতির 
সত্যকেতু, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু ; তৎপুত্ৰ, ক্ষিতীশ্বর | পুত্র সঞ্জয়; তৎপুত্র জয়, তাহার পুত্র হ্ধ্যবল, 
সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র বীতিহোত্র, তৎপুত্র সহদেব ; তাঁহার পুজ হীন; হীনেন পুজ্ঞ 
তৎপুত্র ভর্গ, তৎপুত্ৰ ভাগভূমি, ইহারা কাশি- জয়সেন, তৎপুজ্র সংকৃতি, তাহার পুজ্র ক্ষজ্র- 
বংশীয় ভূপতি_এই ভুপতিগণ ক্ষজ্রবৃদ্ধের বংশোশুপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধ- 
বলিয়া অভিহিত। রাভের পুত্র রভস, তৎপুত্র বংশীয়, । অতঃপর নহুযবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। 
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭। 


হইতে শুনকের জন্ম হয়। শুনকের পুত্র শৌনক; 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ্‌ ' 


গুকদেব বলিলেন- দেহধারী মনুষ্যের ছয় | তীরে স্ব স্ব বন্ স্থাঁপনপূর্ববক জলাশয়ে অবতরণ 
ইন্তরিয়ের ম্যায় রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, | করিলেন এবং পরস্পর জল নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া 


আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয় পুজ্ উৎপন্ন হয়। 
এই পুক্রগণের মধ্যে পিতা জ্যেষ্ঠ যতিকেই রাজ্য 
প্রদান ' করেন, কিন্তু যতি সেই রাজ্যের অনর্থকর 
পরিণাম বুঝিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না; 
কারণ, তাহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, রাজ্যে 
প্রবেশ করিলে পুরুষ নিজের আত্মাকে বুঝিতে সমর্থ 


করিতে লাগিলেন। দৈববশে সেই সময়ে গিরিশ 
মহাদেব দেবী পার্বতীর সহিত বৃষভারোহণে সেই 
স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তাহা দেখিতে পাইয়া 
ললনাগণ অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সহসা 
বাস্তভাবে জল হইতে উত্থিত হইয়া নিজ নিজ বসন 
পরিধান করিলেন। ইতিমধ্যে ব্যস্ততাহেতু শর্শবিষ্ঠা 


হয় না। ইন্দ্রাণীর প্রতি কোনও সময়ে ধৃষ্টতা | না জানিয়৷ গুরুকন্তা দেবধারীর বস্ত্র স্বীয় ভাবিয়া 
প্রকাশ করায় আগস্তাপ্রভৃতি দ্বিজগণ পিতা নহুষকে | পরিধান করিলেন। তাহা দেখিতে পাইয়া দেবযানী 
স্বর্গচত করিয়া অজগররূপে পরিণত করেন; | অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, _অহে|! এই 


স্থতরাং তাহার অবর্তমানে যযাতিই রাজ্যভার গ্রহণ ৰ দাসীটার অন্যায় কর্ম দেখ; কুক্ুরী যেমন হজিয় 


করিলেন। রাজা হুইয়া তিনি তাহার অপর কনিষ্ঠ 
জ্রাতৃচতুষ্টয়কে চতুর্দিক শাসন করিতে আদেশ 
বরিলেন এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্য ও বুষপর্ববার কন্যা- 
দিগকে বিবাহ করিয়া এই পৃথিবীকে পালন করিতে 
লাগিলেন। 

. রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন- ব্রক্মন্‌ ! 
ভগবান্‌, শুক্ৰাচাৰ্য্য ব্রহ্মাধি, আর নহুষের পুত্র যযাতি 


হবিঃ ভোজন করে, তেমনি এই দাসীটা আমার 
পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে । বীহার! স্বকীয় 
তপঃপ্রভাবে এই জগত স্থষ্টি করিয়াছেন, ধীহার! 
পরম পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন_অতএব শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত, ব্রক্ষকে ধীহায়া ধারণ 
করিয়াছেন, ধীহার! মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক, 
লোকনাথ স্ুরেশ্বরগণ এবং বিশ্বাক্মা জগৎপাবন 


ক্ষজ্িয়; সুতরাং ত্রাহ্মণ-ক্ষজ্রিয়ের প্রতিলোম-বিবাহ | ভগবান্‌ প্রীনিবাস যীছাদিগের বন্দনা ও পুজা করিয়া 


কিরূপে সম্ভবপর হুইয়াছিল ? 


থাকেন, সেই ক্রাক্ষণজাতিমাত্রেই সকলের পূজ্য; 


শুকদেব বলিলেন, _-একদ৷ দৈত্যরাজ বৃষপর্ববার ৷ তাহার মধ্যে আবার আমরা ভূগুকুলে উৎপন্ন ; ইহার 
কন্যা শর্মিষ্ঠা তাহার সহত্র সখীতে পরিবৃত হইয়া | পিতা অনুর আমাদের শিষ্য । ফারূপ হইলেও এই 


গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত অসংখা- 
পুম্পিতবৃক্ষপরিপুর্ণ পুরোগ্যানে ইতন্ততঃ বিচরণ 
করিতেছিলেন। এ সময়ে উষ্ভানে পল্মপসরোবর-তীয়ে 
সুমিষ্ট বস্কার তুলিয়া অস্ফ্ট-মধুর স্বরে অলিকুল 
গান ক্রিতেছিল। তখন পঞ্সনেত্রা কামিনীগণ 

সমীপে উপস্থিত. হুইয়া জলবিহার-মানসে 


অসতী, শূত্রের বেদধারণের স্যায় আমাদের পরিধেয় 
বসন পরিধান করিয়াছে । | 

হে রাজন্‌ ! গুরুপুক্রী দেবযানী শর্শ্মিষ্ঠাকে এই- 
তাবে ভৎ“পনা করিতে থাকিলে শর্ল্মিষ্ঠা রোষে ধর্ষিতা 
ভূজঙ্গীর স্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে 
লাগিলেন এবং. পরে ক্রোধভরে স্বীয় অধর দংশন 


নবম বধ ৫৬৪ 


= আপ জর পানিত শি এ সা খা রর জর পর পাশ পপ পন লা = বি জি জনা শি লী শে সরি জজ পি লজ পিস শত 


করিয়া বলিলেন-_-রে তিক্ষুকি! আপনাদিগের | ব্ৰাহ্মণ হইবেন না। রাজা বাতি অশাস্ত্ৰীয় “বলিয়া 
আচরণ না জানিয়া যে বড়ই দন্ত প্রকাশ ৷ অভিপ্রেত ন হইলেও 'ইহা দৈববশে সংঘটিত'' মনে 
করিতেছিস। তোরা কি কাকের হ্যায় আমাদের | করিলেন এবং আপনার চিত্ত দেবধানীর প্রতি আসক্ত 
গৃহের প্রতীক্ষা করিস্‌ না? এইরূপে বহুবিধ নিষ্ঠুর | বুৰিয়া তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। 
বাক্যে গুক্লকণ্ঠাকে তিরস্কার করিয়! শর্দিষ্ঠ। রোষভরে যযাতি প্রস্থান করিলে দেবযানী সেইম্থানে 
তাহার বসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে কূপে রোদন করিতে করিতে শর্দিষ্ঠাকৃত সমস্ত কার্য 
ফেলিয়! দিলেন. তাহার পিতাকে নিবেদন করিলেন । পিত। শুক্রাচার্য্য 
পর শর্মিষ্ঠা স্বগৃহে গমন করিলে রাজা | ইহা শুনিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন এবং 
যযাতি ম্ৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ ূ পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দ। ও উঞ্বৃত্তির প্রশংসা করত 
করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | স্বীয় দুহিতা দেবযাশীর সহিত নগর হইতে নির্গত 
এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া জলের নিমিত্ত কৃপসমীপে গমন | হইলেন। 
করিরামাত্র দেবযানীকে তন্মধ্যে পতিত দেখিতে ৃ দানবেন্দ্র বুষপর্ববা এই বৃত্তান্ত গুনিরামাত্র 
পাইলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে দয়ার উদ্রেক | ‘শুক্রাচার্ময দেখগণের নিকট তাহাদিগকে অন্ভুর-জয় 
হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ, সেই বন্ত্রহীনা দেবযানীকে করাইয়৷ দিব’__এই অভিপ্রায় করিয়াছেন’ বুঝিয়া 
স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিধান করিতে দিলেন এবং তদ্দগ্ডেই পথিমধ্যে তাহার চরণে নিপতিত হইলেন 
পরে নিজহস্ত-দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করিয়! তাহাকে এবং মস্তক পদতলে রাখিয়৷ তাহার প্রসন্নতা লাতের 
কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ভগবান্‌ শুক্রাচার্মযের 
শুক্রতনয়া দেবযানী এইরূপে কূপ হইতে ! ক্রোধ ক্ষণার্ধমাত্র স্থারী হইত; কাজেই সর তাহার 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়! প্রেমপুর্ণ বচনে বীর যযাতিকে | ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শিষ্য বুষপর্বনাকে 
কহিলেন-___হে প্রপুরপ্রয় নরবর! আপনি আমার ৰ বলিলেন__দৈত্যরাজ ! আমার কন্যা দেবযানী 
পাণি গ্রহণ করিলেন, সুতরাং আমি আপনার | যাহা বলেন, সেই অনুসারে তুমি ইহার অভিলাষ 
গৃহীত হইলাম; প্রার্থনা কপি যে কর আপনি | পূরণ কর; আমি কোনমতেই ইহাকে ত্যাগ রুরিতে 
একবার গ্রহণ করিলেন, তাহ! যেন আর অন্য  পারিব না। 
কাহাকেও গ্রহণ করিতে না হয়। হে বীর! আমি ইহা শুনিয়া বৃষপর্বা গুরুকন্যার অজিলায- 
কূপে মগ্ন-অবস্থায় থাকিয়া ও যখন এ সময়ে আপনার | প্রতীক্ষায় অবস্থিত হইলে দেবযানী তাহারে ক্র 
দশনলাভ করিলাম, তখন ইহ! নিঃসন্দেহে বুঝিতে | মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, _পিতা-রর্ুক 
হইবে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত ! প্রদত্ত হইয়া! মামি যেস্থানে যাইব, শর্সিষ্ঠাকে তাহার 
হইল, ইহা! বিধাতা রই নির্ববন্ধ ; ইহাতে মানুষের হাত | সখীবৃন্দের সহিত আমার পশ্চাং পশ্চাৎ সেই স্থানেই 
কিছুই নাই। হে মহাবাহে ! পুরাকালে বৃহস্পতির যাইতে হইবে। দৈত্যপতি বৃষপর্বব! ভাৰিলেন,__গুরু 
পুক্র কুচকে আমি শাপ দিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি চলিয়া গেলে নিজেদেরই বিপদ, আর এখানে 
আমাকে প্রতিশীপ দিয়াছিলেন যে,_-তুমি ব্রাহ্মণ পতি থাকিলে তাহা-দ্বার গুরুতর.. প্রয়োক্সনসিদ্ধির 
লান্ করিতে পারিবে না; সেই হেতু. আমার স্বামী সৃস্তারনা-; কাজেই তিনি সখীসমেত , ধার্স্িতাকে 


বি 


চা সস পীর অন্ত পা ছিলি জজ জি 


© দিপা ও ছি জিত a a= দানি ওল উ জপ জীব ৭৬ অতটা টিনার দস বতলর-াএা এট। bo De 


জীনস্কাগবত । 


ত নি নও অ সি জা নান হননি উর উলি (পি ও ০ 


রুকনা " দেবযানীর অনুগামিনী হইতে দিলেন। | জরা ধারণ করিতে চাহিবে, তাহার মজা 


'পিতা-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া শ্শ্মিষ্ঠা সহত্র সখীর সহিত 


দাসীর শ্যায় দেবধানীর সেবা করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর শুক্রাচার্য্য শর্ষিষ্ঠার সহিত নিজদুহিতা 


দেবধানীকে রাজা নহুষের পুজ যযাতির করে সম্প্রদান 
তুমি কদাপি 
শর্মি্ঠাকে শয়নে সঙ্গিনী করিও না। অতঃপর কিছু 
কাল পরে দেবযানী সুপুত্ৰ লাভ করিয়াছে দেখিতে 
পাইয়া শৰ্শ্বিষ্ঠা ঝতুকাল উপস্থিত হইলে- গোপনে 
অখী-পতি রাজা যযাতির নিকট পুক্রউৎপাদনার্থ 
প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যযাতি রাজপুত্রী 
শর্ণিষ্ঠাকর্তৃক পুত্রউৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপে 
“প্রার্থিত হইয়। এবং ইহা ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচন| করিয়া । 
-সুক্তাচার্য্যের বাক্য স্মরণ থাকিলেও দৈবপ্রাপ্তি্ঞানে 


করিলেন এবং বলিলেন-__রাজন্‌ ! 


শর্িষ্ঠা-সহবাস স্বীকার করিলেন । 


দেবযানী যহু ও তুর্বব্থ নামে ছুই পুত্র প্রসব 
' করিয়াছিলেন; বৃষপর্ববার কন্যা শর্শ্বিন্তা ক্রথা, অনু ও 
পুরুনামে তিন পুক্র প্রসব করিলেন। নিজ পতি 
হইতে অন্ুরতনয়া শর্িষ্ঠার গর্ভসম্ভব হইয়াছে 


জানিতে পারিয়া দেবযানীর অত্যন্ত অভিমান হুইল ; 
তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়| পিতার গৃহে চলিয়। 
-গেলেন। রাজ! যযাতি কামপরায়ণ ছিলেন; তিনি 


প্রিয়ার কোপ দেখিয়া বিবিধ বিনয়-বাক্যে তীহার 
কিন্ত পাদসংবাহনাদি-দ্বারাও তাহাকে 


ie 
' ফেনিজ্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলেন ন|। এই ঘটনা 


শুনিয়া শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং 
'বলিলেন, _রে মন্দ স্ত্রীকামুক মিথ্যা পুরুষ! মনুয্যের 


বি্াতিকারিণী জরা তোকে আক্রমণ করুক। 


("বাতি বলিলেন-_ব্রহ্ষান! আপনার চুহিতাকে 
সন্তোগ করিয়া এখনও আমি পূর্ণ তৃপ্ডিলাত করিতে 
পাকি নাই। শুক্রাচার্য্য বলিলেন- বে ব্যক্তি তোমার 


তুমি ইচ্ছানুসারে জরা-বিনিময় করিতে পারিবে। 
যযাতি শুক্রাচার্যের এইরূপ ব্যবস্থা পাইয়া জোষ্ঠ পত্র 
যহুকে বলিলেন_-বশুস ষদো ৷ তুমি আমার জর! 
গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর। 
বস! তোমার মাতামহ-শাপে আমার এই জরা 
উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বিষয়-ভোগে এখনও আমি 
তৃপ্ত হইতে পারি নাই।. আমার ইচ্ছা, তোমার যৌবন 
লইয়া কিয়শ্কাল আমি ভোগ-্থখ করিতে থাকি। 
যদু বলিলেন- আমি আপনার জরা লইয়া থাকিতে 
ইচ্ছা করি ন! ; মানুষ গ্রাম্যস্থখ উপভোগ না৷ করিয়া 
কদাচ বিতৃষ্ণ হইতে পারে না। অতঃপর যধাতি 
তুর্ববন্থু, দ্রুহ্য ও অনু এই তিন পুত্রকেও জরাগ্রহণের 
জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহারাও- কেহই 
পিতার অনুরোধ রক্ষা করিল না--স্ব স্ব যৌবনের 
বিনিময়ে জরাগ্রহণ করিতে চাহিল না। অধর্ণুজ্ঞ 
পুত্ৰগণ অনিত্যকেই নিতা বলিয়৷ বুঝিয়াছিল; তাই 
তাহারা পিতার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল। এইবার 
যযাতি গুণাধিক কনিষ্পুত্র পুরুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন ; বলিলেন--বস ! তোমার অগ্রজদিগের 
ন্যায় তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। 

পুরু বলিলেন_-হে মনুয্যেন্্র! যে পিতার 
প্রসাদে পরমার্থ পর্য্যন্ত লাভ হয়, যাহা হুইতে এই 
দেহোতপত্তি হইয়াছে, সেই পরমপুজ্য পিতার 
প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা এ জগতে কাহার আছে? 
বে পুত্র পিতার-অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করে, সে উত্তম 
পুত্র; যে কথানুসারে কার্য করে, সে মধ্যম; আর 
যে শ্রদ্ধার সহিত পিতার কার্য্য করে, সে পুত্র অধম 
এবং যে পিতার কথা মোটেই রক্ষা করে না, সে 
পিতার পুরীষবৎ অগ্রাহা। পুরু এই বলিয়া “পিতার 
জরা গ্রহণ করিলেন। যধাতি কনিষ্ঠ পুক্সের ধৌৰন 
গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ কামোপভোগ করিতে লাগিলেন; 


নবম স্বন্ধ।। 


রনি রর বাস 


এই সপ্ত্বীপা পৃথিবীর উপর তাঁহার পূর্ণ আধিপতা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি পিতার গ্যায় স্থচারুরূপে 
প্রজা পালন করিতে লাগিলেন । তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি 
অক্ষু॥ রহিল; তিনি যথেষ্টরূপে বিষয়-সম্তোগ 
করিতে লাগিলেন। দেবযানিও কায়মনোবাক্যে 
অনুদিন প্রিয়তম পতির প্রেয়সীরূপে মনস্তষ্টি করিতে 


ধর) 
লাস্ট তপন শা লা সি জা সিটি "৬ পাস 


আকাশগত জলদপটলের ম্যায় এ বিশ্ব যাহাতে 
বিরচিত রহিয়া স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথবৎ কখনও 
নানাকারে প্রতিভাত, কখনও বা অপ্রতিভাত .হুই- 
তেছে, সেই সর্ববাস্তষ্যামী বাসুদেব নারায়ণকে হৃদয়ে. 
স্থাপন করিয়া যষাতি যজ্ঞ-কার্য্য সম্পাদন করিলেন ।... 

রাজাধিরাজচক্রবর্তী যযাতি এইরূপে সহম্র- 


লাগিলেন। যযাতি প্রভূতদক্ষিণাঘিত যন্তত করিয়া | সহত্ম বর্ষ ইন্ন্রিয়-স্ুখ উপভোগ করিয়াও ডৃপ্তিলাত 
সর্ববদেবময় যন্তপুরুষ হরির অর্চনা করিলেন। | করিতে পারেন নাই । . 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাধ্ধ। ১৮। 
উনবিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন-_রাজা যযাতি স্ত্রৈণ হইয়া 
এইরূপে বিষয় উপভোগ করিতে করিতে অবশেষে 
আত্মার অবনতি বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি 
নির্ব্বেদযুক্ত হইয়। প্রিয়ার নিকট এই ইতিহাস বর্ণন 
করিলেন হে ভূগুনন্দিনি ! যে গ্রামবাসী মাদৃশ 
জনের আচরণ দেখিয়া বনস্থিত পুতগণ শোক করিয়া 
থাকেন, সেই ব্যক্তির চরিত্রগাথ ইহাতে বণিত আছে, 
শ্রবণ কর। 

কোন এক ছাগ বনমধ্যে স্বীয় ঈপ্পিত বস্তু 
অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় স্বকর্শ্মফলে কূপে 
পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। ওঁ ছাগ 
অতিশয় কামুক ছিল। সে তখন ছাগীর উদ্ধারের 
উপায় চিন্তা করিল এবং নিজশূঙ্গের অগ্রভাগ বার! 
কূপতটের ম্ৃত্তিকাদি উদ্ধরণ করিয়া নির্গমনের পথ 
প্রস্তুত করিল। সেই যুবতী ছাগী কূপ হইতে উত্থিত 
হইয়া সেই ছাগের প্রতি অনুরাগিণী হইল; ছাগকে 
সে বরণ করিয়া লইল। ইহা দেখিয়া আরও কতক- 
গুলি যুবতী ছাগী সেই ছাগের প্রতি কামাকৃষ্ট হইল। 


তাহারা দেখিল, এ ছাগ সুঁলকায়, বিপুলশ্মশ্রা-মণ্থিত 
রেতঃসেচক ও মৈথুনাভিজ্ঞ ; ইহা দেখিয়াই সেই 
যুবতী ছাশী-কুল এ ছাগের প্রতি অভিলাধিণী হইল। 
ছাগ একমাত্র পুরুষ, সে বুতর ছাগীর রতিবৃদ্ধি করিয়া ' 
তুলিল এবং নিজেও কামগ্রন্ত হইয়া তাহাদের সহিত - 
বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সেই ছাগ নিজে -যে 
কে, তাহা মনেই করিল না। এদিকে সেই কৃপোস্তো- 
লিতা ছাগী অন্য ছাগীকে আপন! হইতে প্রিয়তরা ও . 
তাহার সহিত এঁ ছাগকে বিহার-পরায়ণ জানিতে : 
পারিয়া ছাগকৃত এ কর্ম্ম সহা করিতে পারিল না;.সে: 
সেই মিত্রবেশধারী ছাগকে ছাড়িয়া ছুঃখিতমনে 
অধিস্বামীর নিকট গমন করিল। ছাগ অত্যন্ত স্ৈণ 
ছিল; সে ছাগীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত হুঃখিতচিন্তে 
তাহার অনুগমন করিল এবং ইড়বিড় শব্দ করিয়া 
কত কি অনুনয়-বিনয় করিয়াও ছাগীকে তুষ্ট করিতে. 
পারিল না। কোন ব্রাহ্মণ এ ছাগের অধিশ্বামী 
ছিলেন। তিনি ক্রোধবশে কামুক ছাগের লক্ষন, 
বৃষণ অগ্রে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পরে 


৫€খ২ 
প্রয়োজনবশতঃ উহা! আবার সংযোজিত করিয়া 
দিলেন। 

অতঃপর বন্ধবৃষণ সেই ছাগ পুনরায় সেই কূপলক 
ছাগীর সহিত বিহার করিতে লাগিল। এইরূপ বিহার 
বহুকাল চলিল ; কিন্তু অস্াপি ছাগ কামভোগে পরি- 
তুষ্ট হইতেছে না। হে সুক্র! সেই ছাগের ম্যায় 
আমিও তোমার প্রেমবদ্ধ হইয়। নিজেকে নিজে 
বুঝিতে পারিতেছি না; কেননা তোমার মায়ায় 
আমি মোহিত হইয়া গিয়াছি। পৃথিবীতে যে পরিমাণ 
ধান্য, যব ও সুবর্ণ আছে এবং যে সকল পশু ওস্্রী 
আছে, কামহুত ব্যক্তির মনস্তুষ্টি তাহার! করিতে পারে 
না। কামাবস্তুসমুহের উপভোগদ্বার৷ কদাচ কামের 
শাস্তি হয় না; প্রত্যুত ঘ্ৃতাহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন 
বৰ্ধিত হয়, তেমনি উহা! বৰ্ধিত হয়। পুরুষ যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ন৷ সর্ববভৃতে অমঙ্গল ভাব পোষণ করে, তাহার 
সমদগ্রিতার জন্য ততক্ষণ পর্য্যন্তই সর্ববদিক্‌ স্থখময় 
হুইয়া উঠে। দুর্ম্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে পারে 
না, লোক জরাজীর্ণ হইলেও যাহা কখনও জীর্ণ 
হয়না, স্ুখকামী ব্যক্তি সেই হুঃখাবহা তৃষ্ণাকে সত্বর 
পরিত্যাগ করিবে। নর মাতা, ভগিনী বা ছুহিতার 
সহিতও নির্জনে বাস করিবে না; কেননা বলবান্‌ 
ইন্দ্রিয়সমূহ অতিবড় পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আকর্ষণ 
করিয়া থাকে । আমি পুর্ণ এহত্র বর্ষকাল বারংবার 
বিষয়সেব! করিতেছি, তথাপি আমার তৃষ্ণা! অনুর্দিন 
তথ্প্রতি বঞ্ধিত হইতেছে । অতএব আমি এই 
তৃষ্জাকে পরিত্যাগ করিয়! ব্রহ্মপদেই মনোনিবেশ 
করিব; আমি ঘন্থাতীত হইব,--অহঙ্কার ছাড়িব, 
এই অবস্থায় বনে গগণ সহ বিচরণ করিব। 
বিনি বিষয় সকল ও নাত্মনাশকে অসৎ, বুঝিয়া 
তাছার চিন্তা ৰ! উপভোগ না করেন, তিনিই সংসার. 


শ্রীমন্তাগবত। 


বন্ধন ও আত্মনাশ বুঝিতে পারেন এবং তিনিই 


আত্মদশী। 


যযাতি পত্নী দেবযানীকে এই কথা বলিয়া পুজ্ 
পুরুকে তাহার নবীন বয়স প্রদান করিলেন এবং 
নিজে আপনার পূর্ব জর! তাহার নিকট হইতে গ্রহণ 
করিলেন। তাহার বিষয়স্পৃহা একেবারেই দূরীভূত 
হইল। তিনি দ্রহ্যকে দক্ষিণ-পূর্ববদিকের, যদুকে 
দক্ষিণদিকের, ভূর্ববস্থকে পশ্চিমদিকের এবং অমুকে 
উত্তরদিকের অধিপতি করিয়া দিলেন। পুল্র পুরুকে 
যযাতি সমগ্র ভূমগুলের অধীশ্বর করিয়া দিলেন এবং 
অন্যান্য পুক্রগণকে পূরুর বশতাপন্ন করিয়া দিয়া স্বয়ং 
বনগমন করিলেন। তিনি বনুশত বর্ষ ধরিয়া যে 
বিষষ়েন্মিয়ের সেবা করিয়াছিলেন, সঞ্জাতপক্ষ পক্ষী 
যেমন সহস।৷ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ 
তিনি তাহ! পরিত্যাগ করিলেন । তখন তিনি সর্ববসঙ্গ 
হইতে নিম্মু্ত হইলেন; তাঁহার ত্রিগুণাত্মুক সমস্ত 
চিহ্ন অপগত হুইল; তিনি পরম জ্ঞান লাভ করিয়া 
নিশ্মল পরত্রন্মান্বরূপ ভগবান্‌ বাস্থদেবে ভাগবতী গতি 
লাভ করিলেন। 

স্রী-পুরুষের নেহুবিক্লবতাহেতু পরিহাসচ্ছলে যে 
ইতিবৃত্ত উক্ত হইল, তাহাতে দেবযানী বুঝিতে পারি- 
লেন যে, উহাদ্বারা তাহাকে মুক্তিমার্গে উৎসাহিতই 
কর! হইয়াছে। ভূগুতনয়া দেবযানী প্রবাহিপ্রচলিত 
মানবগণের শ্যায় ঈশ্বরাধীন স্ুহ্ৃদ্বর্গের সহবাস মায়া" 
বিরচিত বলিয়া বুঝিলেন এবং স্বপ্নবৎ মনে করিয়া 
সর্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন । তাহার মনঃ কৃষ্ণ- 
পদেই আবিষ্ট হইল; তিনি স্বীয় উপাধি পরিত্যাগ- 
পূর্বক বলিলেন, _ভগবন্‌ বাস্থদেব! আপনাকে 
নমস্কার ; আপনি সর্ববভূতের অন্তর্ধামী, বিরাটু 
পুরুষ ; আপনাকে নমস্কার ।  . gl 


উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত { ১৯ 


বিশ অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন,_হে ভারত ! যাহা হইতে | নিকট উপস্থিত হুইয়া তৎসহ সম্ভাষণ করিতে লাগি- 
বহু রাজধি ও ত্রহ্মধি বংশ বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে | লেন। দুত্মন্ত কামার্ত হইয়াছিলেন ; তিনি হাসিতে 
বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পুরুবংশ- | হাসিতে মধুরবচনে জিজ্ঞাসিলেন,_হে পদ্মপলাশ- 
বিবরণ এক্ষণে বলিতেছি। পুরুর পুজ জনমেজয়; | নেত্রে! কে তুমি? কাহার তুমি ? অয়ি হৃদয়হারিণি ! 
তৎপুজ্র প্রচিন্বান্‌; তাহার পুত্র প্রবীর; প্রবীর ; এই নির্জন বনে তোমার কার্য কি? আমার চিত্ত 
হইতে মনস্থ্য; তীহার পুত্র চারুপদ ; তৎপুজ্র ূ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে । অয়ি সুশ্রোণি ! 
সুদ্যু; সুহ্যর পুত্র বহুগব; তৎপুত্র সংযাতি; | তোমাকে স্পষ্টই কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষজ্রিয়কম্যা বলিয়া 
তৎপুজ্র অহংযাতি ; অহংযাতির পুল্র রৌদ্রাশ্ব। ; বোধ হইতেছে; কেননা কুরুবংশীয়দিগের চিত্ত কখন 
এই রৌন্রাশ্ব স্বতাচী নান্মী অপ্সরার গর্ভে দশটা পুজ্র | অধর্শ্মে রত হয় না। শকুন্তলা বলিলেন, আমি 
উৎপাদন করেন; উহাদের নাম--খতেয়, কক্ষেয়, | বিশ্বামিত্রতনয়া, মেনকার গর্ভে উৎপন্না। মেনকা আমায় 
স্থগ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্শ্মেয়, সতোয়ু' |! বনে ফেলিয়া গিয়াছিলেন; ভগবান্‌ কথ ইহ! জানেন। 
প্রত্যয় এবং বনেয়ু। রৌদ্রাশ্থের পুক্রগণের মধ্যে হে বীর! আদেশ করুন, আপনার আমি কি করিব ? 
বনেয়ু সর্বকনিষ্ঠ । হে রাজন! ইন্দ্রিয়র্গ যেরূপ ৷ হে পল্সনেত্র! উপবেশন করুন ; আমাদের পুজা 
জগদাত্বা প্রাণের বশীভূত, সেইরূপ এ পুল্রগণ রাজা লউন। আশ্রমে নীবার-তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন; 
রৌদ্রাশ্বের, বশতাপন্ন ছিল। জ্যেষ্ঠ খতেয়ু হইতে ! আর যদি অভিপ্রায় হয়, এখানে অবস্থান করুন। 
রস্তিনাব উৎপন্ন হন; তাহার তিন পুক্্__স্ুমতি, ধ্রুব | ছুগ্সন্ত বলিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি কুশিকবংশে 
ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুক্র কথ, কথ্থের পুর ৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এরূপ অতিথিসৎকার তোমার 
মেধাতিথি; মেধাতিথি হইতে প্র্ষম্ন-প্রমুখ দ্বিজাতি- ৰ পক্ষে উপযুক্তই বটে। কন্যাগণ নিজেরাই রাজগণের 
গণ উৎপন্ন হন। রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠপুজ স্থমতি হইতে | মধ্য হইতে অনুরূপ বর বরণ করিয়া লয়েন। শকুস্তলা 
রেভু জন্মগ্রহণ করেন; রেভুর পুজ ছুত্সন্ত। ৰ বলিলেন,_তাহাই হউক, আপনি আমার পাণি গ্রহণ 
রাজা দুরন্ত একদিন কতিপয় অনুচর-সহচর সহ | করুন। এই কথার পর দেশকালাভিজ্ঞ রাজা 
গয়ার্থ বনে গিয়া মহর্ষি কথ্বের আশ্রমে উপস্থিত | দুক্স্ত গন্ধর্বাবিধি-অনুসারে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ 
হন। এ আশ্রমে একটা রমণী বসিয়াছিলেন ; | করিলেন। রাজধি দুত্ন্ত অমোধবীর্য্য ছিলেন; 
তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ম্যায় স্বীয় লাবণ্যপ্রভায় । তিনি শকুন্তলায় বীর্য্যাধান করিয়া পরদিবস স্বীয় 
এ আশ্রমপ্রদেশ উন্তাসিত করিতেছিলেন, দেব-' পুরে গমন করিলেন। কালক্রমে শকুন্তলা একটা 
মায়ার হ্যায় সেই রমণীকে দেখ! যাইতেছিল। দুগ্মন্ত : পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মহধি কথ শকুন্তলা 
দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন ; তাহার সকল শ্রম অপনোদিত | গর্ভাত নবকুমারের জাতক্রিয়াদি সমস্ত সংস্কার 
হইল, তিনি আনন্দিত হইলেন। কতিপয় সৈম্ক করাইলেন। কুমার বাল্যাবস্যায়ই সিংহশাবক ধরিয়া 
তাহার. সঙ্গী ছিল'; তিনি লেই অবস্থায় সেই বরাঙ্গনার তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল । * ব্রহর্ণিনী 
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শকুন্তলা ভগবদ্বংশোৎপন্ন সেই বালককে লইয়া ভর্তা 
দুগ্বন্তের নিকট গমন করিলেন; কিন্ত হুত্মন্ত সেই 
অনিন্দিতা শ্রী বা পুক্র কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না । 
তখন সকলেই শুনিতে পাইল, একট! আকাশবাণী 
উত্থিত হইয়া বলিল-_হে দুরন্ত ! মাতা চগ্ধনিশ্মিত 
পাত্রস্বরূপ আধারমাত্র, পিতারই পুল; কেন না 
পুজ্রক্ূপে আত্মাই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অতএব 
নিজ পুত্র গ্রহণ করিয়া ভরণ-পোষণ কর ; শকুম্তলার 
অবমাননা! করিও না। হে নরদেব! যে জন রেতঃসেক 
করে, তছুৎপন্ন পুন্র তাহাকেই যমালয় হইতে পরিত্রাণ 
করে। যাহাই হউক, তুমি ইহার উৎপাদন-কর্তা, 
শকুন্তলা এ কথ! সত্যই বলিয়াছেন । অতঃপর হচ্ন্ত 
সপুজ শকুম্তলাকে গ্রহণ করেন। ছুক্মন্তের পরলোক- 
গমনের পর পুজ্র ভরত এই ভারতভূমির সম্রাট হইলেন। 
ভরত ভগবান্‌ হরির অংশে উৎপন্ন ; তাহার মহিম 
মহীমগ্ডলের সর্বত্র গীত হইত। তাঁহার দক্ষিণহস্তে 
চক্রচিহ্ন এবং পদযুগতলে পল্মকোশ-চিহ্ন বিরাজিত 
ছিল। রাজাধিরাজচক্রবন্তী ভরত মহা-অভিষেক- 
দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া গঙ্গাকুলে পঞ্চপঞ্চাশগ্টী অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞের অনুঙ্গান করেন। তিনি মমতানন্দনকে 
পুরোহিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন বিতরণপুর্ববক 
যমুনাতটে অফ্টসপ্ততি মেধ্য অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন । 
হে রাজন্! উৎকৃষ্ট-গুণযুক্তদেশে রাজা ভরতের 
অগ্নি প্রণীত ছিল; সেই অগ্নিপ্রণয়ন-সময়ে অথবা 
সেই দেশে সহত্র ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে ভরত প্রদত্ত এক 
বন্ধ অর্থাৎ তেরহাজার চৌরাশী সংখ্যক গাভী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

. -ছুক্সস্ততনয় ভরত এইরূপে এককালে তেত্রিশ শ 
যজ্রিয় অশ্ব বন্ধন করিয়া নৃপকুলকে বিস্মিত করিয়া 
তুলেন এরং এমন কি দেবগণেরও এঁখ্বর্য্য অতিক্রম 
করেন; যেহেতু হরির অংশে জাত বলিয়৷ সর্ববপৃজ্য 
পরমগ্রু প্রীহরিকে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি, 


প্রীমন্তাগবত 


মফ্যার নামক কোনও কর্শ্মবিশেষে চতুর্দশনিযুত 
কৃষ্বর্ণ শ্রেতদন্তবিশিষ্ট নুবর্ণাবৃত শ্রেষ্ঠ হস্তী প্রদান 
করিয়াছিলেন। যেরূপ ছুই বানু উর্দ্ধে প্রসারিত 
করিলেও স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ মহ্থাপ্রাণ 
রাজ! ভরতের অনুষ্ঠিত মহৎকর্ম্মাবলী নৃপগণ পূর্বের 
কেহই প্রাপ্ত হন নাই অথবা পরে কেহই প্রাপ্ত হুই- 
বেন না । তিনি দিখিজয়ে বহির্গত হইয়া কিরাত, 
| হণ, যবন, পৌগু, কঙ্ক, খশ, শক এবং অপরাপর 
অব্রন্ধণ্য নৃপতিবর্গ ও শ্রেচ্ছজাতিকে সমূলে কিন!শ 
করিয়াছিলেন । পুরাকালে যে সমস্ত অন্তুর দেব- 
গণকে পরাজিত করিয়।৷ তাহাদের শ্রীগণের সহিত 
রসাতলে বাস করিতেছিল, মহাত্মা ভরত তাহাদিগকে 
সংহার করিয়া অপহৃত দেবললনাগণকে পুনরায় 
আনয়ন করেন। 
রাজা ভরত যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন, সেই 
সময়ে কি স্বর্গ__কি মর্ত, উভয়লোকই তাহার প্রজা- 
পুর্জের সমস্ত বাসনা পুরণ করিত। তিনি সাতাইশ- 
হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া সমগ্র দিগ বাসীদিগকেই 
তাহার আজ্ঞাবশীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপে 
| কিছুকাল রাজ্যভোগ করিয়া সম্রাটু ভরত অবশেষে 
৷ লোকপালাখ্য এশ্ব্ধয, অধিরাজসম্পত্তি, ছুর্দর্য সেনা ও 
' স্বীয় প্রাণ সমস্তই ‘মিথ্যা’ বিবেচনায় বৈরাগ্যবশতঃ 
ূ বিষয়ে নিস্প্‌হ হইয়া পড়িলেন। 
ৃ মহারাজ ভরতের বিদর্ভদেশজাত তিনটা প্রিয়- 
| তমা পত্নী ছিলেন। তাহাদিগের নিজ নিজ পু 
( উৎপন্ন হইলে মহারাজ যখন বলিতেন, পুক্রগণ কেহই 
| আমার অনুরূপ হয় নাই, তখন মহিষীরা পাছে রাজা 
('ব্যভিচার-আশঙ্কায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই 
ভয়ে তাহারা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিতেন। এইরূপে 
বংশ ব্যর্থ হইয়া যায় দেখিয়া রাজা পুজ্র-প্রাণ্ডির, জন্য 
মরুঙসোমনামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
মরুদ্গণ ইহাতে তাঁহার প্রতি প্রসঙ্গ, হইয়া তাঁহাকে: 


সপ সপ পা আস পপ em প সা ৮ শপীপাত 


নবম ব্বন্ধ '। 


তরঘাজনামে এক পুজ্র প্রদান করেন। বৃহস্পতি 
গর্ভবতী ভ্রাতৃপত্বী মমতাকে মৈথুন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে গর্ভস্থ বালক তাহাকে নিবারিত করেন। 
ইহাতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং “তুই অন্ধ হ' এই 
বলিয়া সেই বালককে অভিশাপ দিয়] বীর্ধ্য ত্যাগ 
করিলেন। অনন্তর ‘স্বামী আমাকে বাভিচারিণী 
ভাবিয়া ত্যাগ করিবেন” এই ভয়ে ভীত হইয়৷ মমতা 
যখন সগ্ঃপ্রসৃত কুমারকে ত্যাগ করিতে মনন 
করিলেন, তখন স্থরগণ সেই কুমারের নাম নিরূপণার্থ 
বুহস্পতি-মমতার বিবাদরূপ এই শ্লোক গান করি- 
লেন ;--'হে মুট়ে! তুমি এই দ্বাজকে (একের 
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ক্ষেত্রে অন্যের বীর্যে জাত পুত্রকে ) ভরণ ( পালন) 
কর ; ‘হে বৃহস্পতে ! তুমি এই দ্বাজকে ভরণ কর”-- 
এই কথ! পরম্পর বলিয়া পিতা-মাতা চলিয়া গেলে 
সেই পুত্র “ভরদ্বাজ' এই নামে অভিহিত হন। 

মহারাজ! দেবগণ এইরূপ বলিলেও মমতা 
ব্ভিচারজাত পুজ্রকে নিরর্থক মনে করিয়া তাহাকে 
পরিত্যাগ করেন। সেই পুজ্র এইরূপে পরিত্যক্ত 
হইলে মরুদ্গণ তাহাকে পালন করিয়াছিলেন 
এবং ভরতরাক্গার বংশ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইলে 
তাহারা এই ভরদ্বাজনামক পুজ্রটী রাজাকে সমর্পণ 
করেন। 


বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ । 


একবিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন, 'রাজন্‌! বিতথ অর্থাৎ 
ভরদ্বাজের পুজ মন্দ । মন্দার পাঁচ পুক্র, বৃহতক্ষত্র, 
জয়, মহাবীর, নর এবং গর্গ ; নরের পুত্র সন্কতি । হে 
পাগুনন্দন ! সন্ক.তির দুই পুজ্র-_গুরু এবং রম্তিদেব। 
রস্তিদেবের মাহাত্ম্য ইহলোক এবং পরলোক উভয়ত্র 
গীত হইয়। থাকে। তদীয় চিত্তস তত বায়ের জন্য প্রস্তুত 
থাকিত। তিনি নিজে বুভুক্ষিত থাকিতেন ; তথাচ 
যাহা পাইতেন, তাহাই দান করিতেন । এইরূপে 
তাহার সমস্ত বিত্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়; তিনি 
সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন হইতে থাকেন। এই 
অবস্থায় জলমাত্র পান না! করিয়া তাহার আটচল্লিশ 
দিন অতিবাহিত হয়। পরিবারবর্গ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় 
কাতর হইয়া পড়িল; রন্তিদেব নিজেও ক্ষুধা-তৃষণায় 
কম্পিতগ্নাত্র হইতে লাগিলেন। উনপঞ্চাশ দিনের 
প্রাতীকালেই ঘ্বৃত, পায়স, সংযাব ও পানীয় জল রস্তি- 
দেবের জন্ত উপস্থিত হইল। রস্তিদেব ভোজনে 
বাইবেন, এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া 


উপস্থিত হইলেন। রস্তিদেব সর্বত্র সর্বজনে 

হরিকেই দর্শন করিতেন; তিনি এই অতিথি ত্রাহ্মণ- 
৷ কেই শ্রদ্ধান্থিত হইয়া সাদরে সেই অল্লাদি পরিবেশন 
ূ করিয়া দ্রিলেন। ব্রাহ্মণ উহা ভোজন করিয়া প্রস্থান 
| করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট অক্নাদি স্বীয় পরিবার- 
বগকে ভাগ করিয়া দিয়া নিজে ভোজন করিতে 
যাইবেন, এ সময় জনৈক শুদ্র আসিয়া তাহার নিকট 
অতিথিরূপে উপস্থিত হইল। রন্তিদেব হরি-স্মরণ 
করিয়া সেই বিভল্ক অন্ন শুদ্রকে অর্পণ করিলেন। 
ভোজনাবসানে শুদ্র অতিথি প্রস্থান করিলে কতকগুলি 
কুকুর-পরিবৃত একব্যক্তি আসিয়া বলিল, _রাজন্‌! 
আমিও আমার এই কুকুর 1৭ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি ; 
আমাদিগকে আহার প্রদন করুন। ইহা শুনিয়া 
রম্তিদেব বহু আদর-সম্মানের *হিত অবশিষ্টানন কুকুর- 
দিগকে ও কুক্ধুরহ্থামীকে অপণ করিয়া নমস্কার 
করিলেন । তখন পানীয় জলমাত্র. অসূশিষ্ট . ছিল. 
রস্তিদেব তাহাই পান করিতে যাইবেন, এমনই প্রময় 
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শ্রীমন্তাগবস্ত 


এক পুক্কশ আপিয়া বলিল,_রাগ্গন্! আমি শ্রান্ত- | বৃহৎক্ষত্রের পুত্রের নাম হস্তী, এই" হস্ত্রী হইতেই 


ক্লান্ত, আপনি এই অপবিত্র ব্যক্তিকে জল দান 
করুন। পুকশের করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা 
অত্যন্ত কৃপাকুল হইলেন এবং মধুরবাক্যে বলিলেন, 
আমি পরমেশসমীপে অণিমাদি অন্টসিদ্ধি বা মুক্তি 
কামনা করি না; আমি যেন অন্তরে থাকিয়া সমস্ত 
দেহীর দুঃখ ভোগ করি এবং আমা-দ্বার! যেন সর্বব- 
দেহীর দুঃখ-মোচন হয়। এই দীন জনের জীবন- 
রক্ষাই আমি চাই; সুতরাং এই পুকশের 
দ্রীবন-রক্ষার্থ আমি জলার্পন করিলেই আমার যাবতীয় 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম, ক্লান্তি, কাতরতা, শোক, বিষাদ ও 
মোহ অপগত হুইবে। রন্তিদেব স্বভাবতঃই কারুণ্যপূর্ণ 


ছিলেন; তিনি এই কথা কহিয়৷ নিজে পিপাসায় ূ নামে এক পুক্র উৎপাদন করেন; 


হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। হুন্তীর তিন পুত্র অজমীচ, 
দ্বিমীঢ ও পুরুমীঢ়। প্রিয়মেধ-প্রমুখ দ্বিজগণ 
অজমীড়ের বংশধর । অজমীঢ়ের অন্য এক পুজ ছিল, 
তাহার নাম বৃহদিযু ; তৎপুল্র বৃহত্ধমুঃ, তাহার পুজ 
বৃহৎকায়, তৎপুজ্র জয়দ্ৰথ, তাহার পুক্র বিশদ, ততপুজ 
স্যেনজিৎ ; ততপুজর 'রুচিরাশ্খ, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস । 
রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুল্র পৃথুসেন ; পারের 
অন্য পুত্রের নাম নীপ। এই নীপের একশত পুজ্ 
জন্মগ্রহণ করেন। শুককন্যা কৃতীর গর্ভে নীপের 
্রহ্মদত্তনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্ৰহ্মদত্ত যোগী 
হইয়াছিলেন ; তিনি ভাৰ্য্যা সরম্ঘতীর গর্ভে বিঘ্বক্সেন 
এই বিষক্সেন 


স্রিয়মাণ হইলেও সেই পুক্কশকে আপনার পানীয় জল: : জৈগীষব্যের উপদেশ অনুসারে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন 
প্রদান করিলেন। রাজ! রন্তিদেবের ধৈর্য্য-পরীক্ষার | করেন। বিষক্সেন হইতে উদকৃসেন ও উদক্সেন 
জন্য বিষ্ণু মায়া নিৰ্ম্মাণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; | হইতে ভল্লাটের জন্ম হয়। ইহারা সকলেই বৃহদিধুর 
এঁ মায়া ফলাকাগুক্ষীদিগের ফলপ্রদা। ইনিই বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, 
্রাক্মণাদিরূপে আসিয়া ছিলেন, এক্ষণে আত্ম- | ততপুজ্র কৃতিমান্‌, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি ; তাহার 
প্রকাশ করিলেন। তখন রাজ! রন্তিদেব সেই মায়া- | পুজ দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমির পুজ সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুক্স 
মুর্ঠিদিগকে নমস্কার করিয়া সমস্ত সঙ্গ এবং সর্ববস্পৃহা র সুমতি, তাহার পুল সন্নতিমান্‌ ও সঙ্নতিমানের পুত্র 
পরিহার করিলেন। তিনি ভক্তভি-গদ্গদ হইয়া | (কৃতী; ইনি হিরণ্যনাতের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া 
ভগবান্‌ বাস্ুদেবেই মনঃসম্গিবেশ করিয়া রহিলেন ; ৷ প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা ভাগ করিয়া অধ্যাপন 
তাহার চিত্ত একমাত্র ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিল। । করেন । কৃতী হইতে উগ্রায়ুধ উৎপন্ন হয়। উগ্রায়ুধের 
ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ফলাপেক্ষা তিনি করিলেন না; | পুত্র ক্ষেম্য, তাহার পুল সুবীর, স্থবীরের পুজ্জ 

সুতরাং, হে রাজন! সেই গুণময়ী মায়া স্বপ্নের গ্যায় |! ও তাহার পুজ্র বরথ। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন । 
বিলীন হইল। রস্তিদেবের সঙ্গগুণে তাহার অন্ুবর্তা ূ নলিনীনামে অজমীচের যে ভার্য্যা ছিল, তাহার গর্ভে 
সমস্ত ব্যক্তিই নারায়ণপরারণ যোগী হুইয়াছিলেন | | নীলনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার পুক্ত 


হে রাজন! গর্গ হইতে শিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
শিনির পুত্র গার্গ্য; ইনি ক্ষত্রিয় হইতে উতপ৭ 
হইলেও ব্রাহ্মণ হুইয়াছিলেন। মহাবীর্য্ের পুল্র 
ছুরিতক্ষয় ; ইহার তিন পুক্র এব্যারণি, কবি ও 
'পুঞ্ধরারুণি ।--এই তিন পুক্রই ব্রাহ্মণ হুইয়াছিলেন। 


শান্তি, শাস্তির পুত্র হুশান্তি, ততপুজ্প পুরুজ, পুরুজের 
পুল্র অর্ক ও অর্থের পুত্র ভন্ম্যা্ব ; ইহার মুদগল, 
যবীনর, বৃহদ্িশ, কাম্পিল্য ও সঞ্জয় নামে পাঁচ. পুজ্র 
উৎপন্ন হয়। একদা ভ্ম্যাখ বলিয়াছিলেন,--আমার 
পাঁচটা পুক্ত পঞ্চ বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ । এ কারণে 


নবম স্বপ্দ ৷ 


পরে তাহার! পঞ্চালনামে অভিহিত হয়। মুদগল হইতে 
ব্রাঙ্মণ-জাতির মৌদগল্য-গোত্রের সৃষ্টি হয়। ভশ্ম্যা- 
শের পুজ মুদগলের যমজ পুজ-সম্তান জন্মে; পুজের 
'নাষ দিবোদাস, কন্যার নাম অহল্যা। আহল্যার গর্ভে 
গোতম হইতে শতানন্দের উৎপত্তি হয় । শতানন্দের 
সত্যধৃতি নামে এক ধনুররিষ্ভা-বিশারদ পুত্র জন্মিয়া- 
ছিল ; ইহার পুজের নাম শরদ্বান্‌। কোনও সময়ে 
উর্ববশীদর্শনে শরদ্বানের শুক্র শরস্তন্ঘে পতিত হইয়া- 
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হয়। একদা শাস্তনু-রাজা মৃগয়ায় বহিগগত হুইয়া 
দৈববশে এঁ বমজপুক্রদিগকে দেখিতে পান । তাহা- 
দিগকে দেখিয়া তাহার মনে করুণার সঞ্চার হয়ঃ 
তিনি তাহাদিগকে লইয়া আইসেন। সেই যমন্ধ- 
পুজ-সম্তানের মধ্যে বালকের নাম কৃপ; কন্যার 
নাম কৃপা । এই কৃপা পরে প্রোণাচার্যের পত্নী 
হইয়াছিলেন। 


একবিংশ অধ্যায় সমাধ ॥ ২১ ॥ 


দ্বাবিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,__হে নৃপ ! দিবোদাসের পুজ্র | ছিলেন। বৃহদ্রথের পুল্র কুশাগ্র, তৎপুজ্র খত; 


মিত্রায়ু, তৎপুজ্র চ্যবন, তাহার পুক্র স্ুদাস, তৎপুজ 
সহদেব, তাহার পুল্র সোমক । সোমকের একশত 
সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্টের 
নাম জন্তু এবং কনিষ্টের নাম পৃ । পৃষৎ হইতে 
সর্ববসমৃদ্ধিসম্পন্ন দ্রুপদের জন্ম হয়। ভ্রুপদ হইতে 
দ্রৌপদীর উৎপত্তি; ধৃষ্টছ্যন্ন প্রভৃতি দ্রপদের পু । 
ধ্টহান্সের পুল্র ধৃষ্টকেতু; ইহারা ভর্ম্যাশ্ববংশীয় 
পাঞ্চল। অজমীট়ের অন্য এক পুত্র ছিল। তাহার 
নাম ঝক্ষ; তাহা হইতে সংবরণ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই সংবরণ সূর্য্যকগ্তা তপতীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তপতীর গর্ভে সংবরণের কুরুনামে এক পুত্র উৎপন্ন 
হয়। কুরু কুরুক্ষেত্রের অধিপতি ছিলেন। কুরুর 
চারিপুন্- পরীক্ষিত, সুধু, জহ্ন এবং নিষধ। 
হুধনুর পুজ স্থহোত্র, তৎপুজ্র চ্যবন, তৎপুজ কৃতী ; 
কৃতী হইতে উপরিচর বনু জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
বৃহরথ, কুশান্ঘ, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদ্দিপ প্রভৃতি পুক্র 
টৎপন্প হয়; ইচ্ছার! সকলেই চেদিরাল্যের অধীশ্বর 
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তাহার পুজ্র সত্যহিত, তৎপুজ্র পুষ্পবান্‌, তৎপুজ্র 
জহু । বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যার গর্ভে হুই-খণ্ড. সন্তান 
জন্মিয়াছিল। সস্তানজননী তাহাদিগকে বাছিরে 
ফেলিয়া দিয়াছিলেন। জরা নামে একটা রাক্ষসী 
ক্রীড়া করিতে করিতে ‘জীব, জীব’ বলিয়া এ ছুই খণ্ড 
সন্তান একত্রে মিলাইয়াছিল; তাই এ সন্তান জরা- 
সন্ধনামে অভিহিত হয়। জরাসন্ধের পুজ্র সহদেব ; 
ততপুজ সোমাপি; সোমাপি হইতে শ্রুতশ্রাবার 
উৎপত্তি হয়। কুরুপুত্র পরীক্ষিত অপুজ্রক ছিলেন। 
জহুর পুত্র স্বরথ; তৎপুজ বিদ্বুরথ; তৎ 

সার্বভৌম ; তাহার পুজ জয়সেন; ততপুজ রাধিক । 
রাধিকের পুল্র মযুতায়, তৎপুক্প অক্রোধন, তীহার 
পুত্র দেবাতিথি, তৎপুজ খক্ষ, তাহার পুজ্জ 
দিলীপ, তৎপুজ প্রতীপ; তাহার তিন পুজ- দেবাপি, 
শান্তনু এবং বাহলীক। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেখাপি 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন; মধ্যম শুক্র 


| শান্তনু রাঙ্গা হন। শান্তনু পূর্বে মহাতিষ নামে 


€৭৮. ীমন্তাগবত 


পরিচিত ছিলেন। ইনি হনস্তত্বার যে কোন জরাগ্রন্ত সমরে পরশুরামের তিনি পরম তুষ্টি সাধন 'করিয়া- 
ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন, সেই ব্যক্তিই যৌবন লাভ ছিলেন। শান্তনু সত্যবতী নামে “যে. দাসকন্যার 
করিত এবং পরম শান্তি লাভ করিত; এই কর্ম্মত্বার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও 
মহাভিষ ' শান্তনু-নাম লাভ করেন। এক সময় শি্চিত্রবীর্য্য নামে ছুই পুজ্র জঙ্মে। ইহাদের মধ্যে 
ছাদশ বর্ষ ধরিয়া শাস্তমুর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। | বিচিত্রবী্ধ্য কনিষ্ঠ; চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ-নামে কোন 


শান্তনু বাঙ্গণদিগের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করেন) ব্রাহ্মণের বলেন,__-মহারাজ আপনার জ্যেষ্ঠ 
বিদ্যমানে আপনি ঝাজাগ্রহণ করিয়াছেন; এই জন্য 
আপনি পরিবেত্ । অতএব আপনি রাজধানী এবং 
রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সন্বর জ্যোষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য- 
প্রদান করুন। 

ব্রাহ্মণের এই কথা বলিলে শান্তনু বনে গিয়া 
জোন্ঠভ্রাতাকে রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন । 


এক গন্ধরর্বকর্তক নিহত হইয়াছিলেন। অবিবাহিত" 
অবস্থায় দাসকগ্যার গর্ভে পরাশরের ওঁরসে শ্রীহরির 
অংশে ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি অবতীর্ণ হন। তিনি 
বেদের রক্ষাকর্তী; আমি তাহার পুজ । এই সম্পূর্ণ 
ভাগবতশাঙ্ধ আমি তাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলাম । ভগবান্‌ বাদরায়ণ “আমিই তাহার একমাত্র 
উপযুক্ত গুণগ্রাহী পুত্র” এই কারণবশতঃ তাহার 
পৈলপ্রড়ৃতি শিষ্যগণকে ত্যাগ করিয়া আমারই নিকট 


কিন্তু ইতঃপূর্বের শান্তনুর মন্ত্রী, দেবাপিকে পাষণ্ড | এই অতিগুহা ভাগবত-শান্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 
করিয়া রাজ্যের অনুপযুক্ত করিবার জন্য যে ত্রাহ্মণ- | উপরি-উক্ত বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অন্বালিকা-নামে 
দ্বযাকে প্রেরগ করিয়াছিলেন, তাহারা পাষগুমতে কাশিরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন ।-এ কম্া- 
্রঙ্কা-উৎপাদক রাক্য্ঘারা দেবাপিকে বেদ হইতে দ্বয়কে ভীষ্ম স্বয়ং স্বয়ংবর-সভা হইতে বলপূর্ববক 
প্র করিয়া দেন; দেবাপি . বেদের নিন্দাবাদ আনয়ন করেন। ছুই ভার্য্যাতে আসক্ত হুইয়া পড়ায় 
করিতে থাকেন; কাজেই তাহার পাতিত্যবশতঃ বিচিত্রবীর্ঘ্য যক্ষা -রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্লকালমধ্যে 
তিনি: রাজ্যপ্রাণ্ি' অযোগ্য হুইয়া পড়েন। এই : কালগ্রাসে পতিত হুইয়াছিলেন.। ' তাহার কোন 
অবস্থায় শান্তুমু রাজ্যগ্রহণ করেন। ্তরাং জোষ্ঠ- | সন্তান-সন্ততি ছিল না; সুতরাং ভ্রাতা ব্যাসদের 
সন্বে কনিস্টের রাজাগ্রহণজনিত দোষ শান্তমুর কিছুই | মাতার আদেশে তাহার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্টর, পা ও 
শটে: লাই। শাস্তমু নির্দোষ ; তাই দেবতা পুনরায় বিছুর-_-এই তিন পুত্র উৎপাদন .করেন। হে রাজন্‌ 


বর্মণ... করিলেন । ' দেবাপি যোগাবলম্বন করিয়া 
কলাপগ্রামে আশ্রয় লইলেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ 
লোপ পাইলে তিনি আবার সত্যযুগের -প্রারস্তে এ 
বংশ স্থাপন করিবেন। বাহলীক হইতে সোমদত্ত 
জঙ্গুগ্রহণ করে। সোমদত্তের ভরি, ভূরিশ্রবাঃ ও 
শালনাদে তিন পুজ্র উৎপন্ন হয়। শান্তসু হইতে 
গল্জার গর্ভে ধৃতিমান্‌ ভীগ্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
মহানুরব. ভীম সমস্ত ধৰ্্াবিৎ্দ্িগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; 
চিনি মহাভাগবত, বিদ্বান এবং: বীরগপের অগ্রনী; 


গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও ছুঃশলা-নামে 
এক কন্যা জন্মে; ইহাদের মধ্যে দুর্য্যোধন লোষ্ঠ ৷ 
পাণ্ডু অরণ্যবাসী মুগরখী কোন মুনির শাপবশতঃ 
মৈথুন করিতে নিষিদ্ধ হুইয়াছিলেন ; সুতরাং ধর্ম, 
বায় ও ইন্দ্র তাহার স্ত্রী কুস্তীর গর্ভে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, 
ভীম ও অর্জুন নামে তিন পুক্তর উৎপাদন করেন । 
আর মাত্রী নামে পাণ্ডুর যে অপর স্ত্রী ছিল, তাহার 
গর্ভে অশ্বিনীকুমারযুগল ' হইতে নকুল, ও সহদের--- 
এই ছুই পুর উতৎপয় হয়। যুধিতিরাদি :পঞ্চপাপ্তবের 


নবম স্বন্ধ। 
জনমেজয় হইতে শতানীক নামে এক পুজ্র উৎপন্ন 


পত্রী দ্রৌপদী; দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাগ্ডব হইতে 
পঞ্চ পুজ্জ উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজন্‌! তাহার 
আপনার পিতৃপুরুষ : তীহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির 


হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে শ্রুতসেন, অজ্জুন 
ং | হইতে সহআ্ানীক, তাহা হইতে অশ্বমেধজ, তশুপুঞ্জ : 


হইতে শ্রুতকীন্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং 
সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্ম। জন্মগ্রহণ করেন। রাজন! 
পঞ্চপাগ্ডবের আরও কয়েকটী ভার্য্যা ছিলেন; 


৫১৯ 


হইবে; শতানীক যাজ্ঞবন্ধ্য খষির নিকট বেদাধ্যয়ন 
করিয়া ক্রিয়াজ্ঞান, শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান এবং 
কৃপাচাৰ্য্য হইতে অন্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। শতানীক 


অসীমকৃষ্ণ, তাহার পুজ্ নেমিচক্র ; হস্তিনাপুর নদী- 
প্রবাহে বিনষ্ট হইলে, ইনি কৌশাদ্বী নগরে সুখে 


তাহাদের গর্ভেও কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। | বাস করিবেন। নেমিচক্রের পুজ্র উপ্ত, তৎপুঞ্জ 


পৌরবীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবকনামে এক পুল হয় ; 


ভীমসেন হইতে চিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ, কালীর | 
গর্ভে সর্ববগত ; সহদেব হইতে বিজয়ানান্মী স্ত্রীর গর্ভে ' 


স্থহোত্র; নকুল হইতে করেণুমতীর গর্ভে নরমিত্র 
এবং অঞ্ভ্ূন হইতে উলুপীর গর্ভে ইরাবান্‌ ও 
মণিপুর-রাজনন্দিনীর গর্ভে বক্রবাহন নামে পুত্র 
উৎপন্ন হয়।-_বক্রবাহন মণিপুরপতির পুত্রিকা- 
পুত্র ছিলেন। অজ্জুন কৃষ্ণভগিনী স্বভদ্রার পাণিগ্রহণ 


করিয়াছিলেন; তভাঁহারই গর্ভে তোমার পিতা | দগ্ুপাণি, 


অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন । অভিমন্যু সমন্ত-অতিরথ- 
হইতে উত্তরার গর্ভে তোমার জম্ম হয়। অশ্বখামার 
ব্রহ্মা প্রভাবে কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইবার উপক্রম 
হইলে কৃষ্ণের অনুগ্রহে তুমি সজীব অবস্থায় মৃত্যু- 
কবল হইতে মুক্ত হইয়াছিলে। বৎস! তোমা 
হইতে জনমেজয়, শ্র্তসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন 
এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে । তোমার জোষ্ঠ পুজ্র 
জনমেজয়' তক্ষক হইতে আপনার নিধন হইয়াছে 
শুনিয়া রোষভরে সপর্যজ্ঞ আহরণ-পুর্ববক সেই 
যজ্জানলে নিখিল সর্পের আহুতি প্রদান করিবেন। 
TES ACS EM 

বং কলগ-পুজ্র তুরনামক খাষিকে পৌরোহিত্যে বরণ 
কেবিন থাকিবেন। রাজন্‌! 


| চিত্ররথ ও তাঁহার পুঞ্র শুচিরথ উৎপন্ন হুইবেন। 
শুচিরথের পুজ বৃষ্টিমান্‌, তৎপুত্র সুষেণ, তীহার 
পুজ্র মহীপতি, তথুপুক্র সুনীথ, তাহার পুজ নৃচক্ষু,- 
তৎপুজ্ স্থখানল, তাহার পুজ্স পরিপ্পব, তৎপুঞ্র 
সৃনয়, তাহার পুল মেধাবী, তৎপুজ্ নৃপজীয়। : 
তাহার পুজ্র দুর্বব, তৎপুজ্র তিনি, তাহার পুঞ্জ- 
বৃহদ্রথ, তৎপুজ্র স্থাদাস, তীহার পুত্র শতানীক, 
তৎপুজ্র ছুর্দমন, তাহার পুক্র মহীনর, তৎপুপ্র 
তাহার পুত্র নিমি; নিমি হইতে 
ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষজিয়ের' 
উৎপাদক দেবধি-আদৃত বংশ কলিযুগে ক্ষেমকরালা 
পর্য্যন্ত থাকিবে। রাজন্‌ ! মগধবংশে যে সফল; 

হইবেন, অতঃপর তাহাদের বিবরণ বলি।' 
জরাসন্ধ-তনয় সহদেবের পুত্র মার্লজ্জারি, তৎপুজ্ঞ 
শ্রুতশ্রবা, তাহার পুত্র যুতায়ু, তৎপুজ্র .নিরমিপ্র,' 
তাহার পুজ্র সুনক্ষত্, তৎপুত্র বৃহৎসেন,' তাহার 
পুজ্র কর্ম্মজিৎ, তৎপুত্র স্থতঞ্জয়, তাহার পুজ্র বিপ্ৰ 
তৎপুজ্র শুচি, তাহার পুত্র ক্ষেম, তৎপুজ্র হুত্রত,, 
তাহার পুত্র ধর্ম্সূত্র, তৎপুজ্ব সম, তাহার পু 
ছামতসেন, ততপুক্র সুমতি, তাহার পুক্ত সবল, 
তৎপুত্র সুনীথ, তাহার পুত্র সত্যজিৎ, .  তঙগুত্র 
বিশ্বজিত; বিশ্বজিৎ হইতে রিপুঞ্জয় জনা গ্রহণ করিবেন 
বৃহদ্রথবংশীয় নৃপতিগণ আর সহশ্র বৎসর ধাকিবৈন।' 


ধা বংশ অধ্যায় লমাপ্ত । ২২। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


গশুকদেব বলিলেন,-_রাজন্‌ ! অনুর সভানর, 
চন্কু এবং পরেসুঃ এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। 
সভানরের পুত্র কালনর, তৎপুজ স্ীয়, তাহার 
পুর জনমেজয়, তৎপুজ্র মহাশাল, তাহার পুঞ্ঞ 
মহামন! । মহামনার উলীনর ও তিতিক্ষু নামে 
ছুই পুজ। উদীনরের শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ এই 
চারি পুজ। বৃযাদভ, সুবীর, মদ্র এবং কেকয় এই 
চারিপুজ্জ শিবি হইতে উৎপন্ন হয়। তিতিক্ষুর পুত্র 
রুষজ্থ; ততুপুজ হোম; তাহার পুত্র মুতপা, 
হৃতপা হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। এ বলির 
ক্ষেত্রে দীর্ঘতম! ধাষির ওরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুন্ধা, 
পু ও ওড় নামে নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার! পূর্ববপ্রদেশে নিজ নিজ নামে ছয়টা রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন । অঙ্গ হইতে খলপান উৎপন্ন 
হয়; তাহার পুঞ দিবির। দিবিরথের ধর্ম্মরথ- 
নামে এক পুক্ধ জন্মগ্রহণ করে; ধর্ম্মরথ হইতে 
চিত্রনথের উৎপত্তি হয়। চিত্ররথের কোনও সন্তান 
ছিল না; ইনি রাজা লোমপাদ নামেই সর্বত্র 
পরিচিত ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত ইহার 
বিশেষ সখ্য হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি ইহাকে 
হ্বীয় পালিত কন্যা শীস্তাকে প্রদান করিয়াছিলেন ।-_- 
এই শীস্তাকেই মহামুনি খধ্যশৃঙ্গ বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন । কোনও সময়ে রাজা লোমপাদের রাজ্যে 
দেবত! বারিবর্ষণ না করাতে তথায় ঘোর অনাবৃষ্টি 
হইয়াছিল । কতকগুলি বারনারী রাজাদেশে সেই 
হরিণীপুজ্র মহর্ষি খধ্যশঙ্গের তপোবনে গমন করিয়া 
তাহাদের মৃত্য, গীত বান্ধ, বিলাস, আলিঙ্গন ও 
যখাৰিধি অর্চচনাদ্বারা খধিকে বশীভূত করিয়া লোম- 
পাদের রাজ্যে আনয়ন করে।  খব্যশৃঙ্গ আগমন 


করিলে অনাবৃষ্টি দূর করিয়া রাজ্যে আধার বারিবর্ষণ : 
আরম্ত হয়। 

রাজা লোমপাদ অপুজ্রক ছিলেন। এ মুনি 
ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে পুজ্ প্রদান 
করেন। নৃপতি দশরথের নিমিত্তও তিনি পুলেষ্ট 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তাহাতে নিঃসন্তান নরপতি 
ডাঁহার অভীষ্ট পুজ-লাভে সমর্থ হন। লোমপাদ 
হইতে চতুরঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পুজ 
পৃথুলাক্ষ । পৃথুলাক্ষের বৃহত্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহস্তানু 
নামে তিন পুজ্ম উৎপন্ন হয়। বৃহত্রথ হইতে 
বৃহন্মনা জন্মিয়াছিলেন; তাহার পুজ জয়দ্রথ; 
জয়দ্রথের পুজ্র বিজয় । বিজয়ের সম্ভুতিনান্সী ভার্য্যায় 
ধৃতিনামে এক পুন্রের উৎপত্তি হয়। ধৃতির পুজ্র 
ধৃতব্রত, ততপুজ সতকন্মা ; তাহার পুজ্র অধিরথ। 
ইনি একদা গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় 
কোন একটা পেঁটরার মধ্যে এক শিশুকে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন; এই শিশুকেই কুন্তী অবিবাহিত 
অবস্থায় জন্মিয়াছিল বলিয়া গঙ্গার তীরদেশে পরিত্যাগ 
করেম। অধিরথ সেই পরিত্যক্ত শিশুকে এইরূপে 
প্রাপ্ত হুইয়া তাহাকে নিজ পুজ্ঞ বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন। মহারাজ! এ শিশুর নামই কর্ণ। 
এই কর্ণের পুজ্র বৃষসেন। দ্রহ্যর বক্রনামে এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বক্রর পুজ্র সেতু; তাহার 
পুজ আরব; তত্পুজ গান্ধার, তাহার পুজ ধর্ম; 
তৎপুজ্ ধৃত; তাহার পুজ ছুর্্মদ ; দুর্শ্বদ হইতে 
প্রচেতাঃ উৎপন্ন হয়। এই প্রচেতার একশত 
পুজ জন্মে; তাহারা সকলেই উত্তর দিক্‌ আশয় 
করিয়া গ্লেচ্ছদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন।, ত্র 
পুর্প বহ্নি; তাঁহার পুস্প ভগ; ততগুজ ভামুমান্‌; 


' নবম 'স্বন্ধ । 


সি ঠেস এরি ও ত চোন উরি (নং লিন, উমর রনি উস রা ভা 2 গাত, গাও, 


25 বলিল ডিএ টিন রনি টপ দিসি CP টিপ “এমসি চি এ 
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শা জল ছি জা সিন এস ও জম GPR PS LS 


টাহার পুত্র ত্রিভানু ; ত্রিভামুর করন্দম নামে এক | বিখ্যাত ছিল; রাজা! সগর তাহাদিগকে বিনাশ 


উদারমতি পুক্স জশ্মিয়াছিল। করন্ধমের পুজ মরুত্ত, 
ইনি পুজ্রহীন ছিলেন; সুতরাং পুরুবংশীয় দুগ্মস্তকে 
পুল্প বলিয়! স্বীকার করেন। এই দুত্মস্ত রাজ্য- 
ভিলাষে পুনরায় স্বীয় বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
রাজন! আমি এক্ষণে রাজ! যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র 
যদুর বংশ কীর্তন করিব; ইহ! অতি পুণ্যকর ও পাপ- 
নাশন। যছুর বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মানব সমস্ত 
পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই পবিত্র বংশেই পরমাত্মা 
তগবান্‌ শ্রীহরি নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদুর 


করেন। তালজজ্ৰের যে শত পুত্র ছিল, বীতিহোত্র 
তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ। মধুর পুজ্র বৃষ্ণি, এই মধুর 
একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তাহাদের মধ্যে 
বৃষ্িই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হে রাজন্‌ ! যদু, মধু ও বৃষ্ণির 
জন্যই এ বংশ যাদব, মাধব ও বৃষ্ণি নামে বিখ্যাত হয়। 
যদুর ক্রোষ্টু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্রোষ্ট্‌র 
পুজ বৃজিনবান্‌; তাহার পুজ ম্বাহিত; তৎপুজ্জ 
বিশদ্গু; তাহার পুভ্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথের 
শশবিন্দুনামে এক মহাষোগী মহানুভব পুজ জন্মিয়া- 


সহশ্রজিৎ, ক্রোষ্ট, নল ও রিপুনামে চারি পু | ছিলেন! ইনি সেই সেই জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দশ 
জন্মে৷. প্রথম সহজ্রজিতের শতজিত-নামে এক পুজ্র | মহারত্বের অধীর এবং অপরাজিত সার্বভৌম 


হয়। শতজিতের পুজ- -মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয়। 
হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম ; তাহার পুত্র নেত্র, তৎপুক্র কুস্তি ; 
কুম্তির পুত্র কোহগ্গি; তত্পুজ্র মহিন্রান্‌ ; তাহার 
পুজ ভদ্রসেন। দুর্প্মদ ও ধনকনামে ভদ্রসেনের 
ছুই পুজ. উৎপন্ন হয়। ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্ি, 
কৃতবন্্মা ও কৃতৌজাঃ নামে চারি পুত্র জন্মে। 
কৃতবীর্য্যের পুত্র অদ্ভুন; ইনি সপ্ুদ্বীপের অধীশ্বর 
হইয়া ভগবান্‌ হরির অংশজাত দত্তাত্রেয়ের নিকট 


নরপতি ছিলেন। মহাযশাঃ শশবিন্দুর দশসহজ্ 
পত্নী ছিল। সেই সমস্ত পত্নীর গর্ভে তিনি দশসহত্র- 
লক্ষ অর্থাৎ শতকোটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই 
পুক্রগণের মধ্যে পৃথুশ্রবাঃ, পৃথুকীত্তি, পৃথুযশাঃ প্রভৃতি 
ছয় জন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পৃথুশ্রবার পুক্স ধর্ম, 
তাঁহার পুক্র উশন1; ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনু- 
ঠান করিয়াছিলেন । উশনার পুত্র রূচক, রুচকের 
পাঁচ পুজ্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদের নাম পুরুজিত, 


হইতে যোগগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ, দান, | রুলস, রুক্সেযু, পৃথু ও জ্যামঘ। জ্যামথের শৈব্যানামে 


তপন্তা, যোগনাধনা, শাস্ত্ৰজ্ঞান, বীর্য্যবন্ত ও দয়ার্দি : 
সদ্গুণস্বারা পৃথিবীতে কোন রাজাই কার্তবীর্ধ্যার্জুনের 
সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। ইহাকে স্মরণ 
করিলেও লোকের বিত্ত নষ্ট হয় না; এই রাজা 
অঙ্ছুন পঞ্চানীতিসহত্র বর্ষ মপ্রতিহতবলে অক্ষুঃণ 
ইন্দ্রিয় শক্তি লইয়া বিষয় ভোগ করেন। অর্জুনের 
সহজতর পুজ ; তন্মধ্যে যুদ্ধে পাঁচজন মাত্র জীবিত 
ছিলেন 1--তাহাদের নাম- _জয়ধবজ, শুরসেন, বৃষভ, 
মধু; ও উর্জভিত। ইছাদের মধ্যে জয়ধ্বজ হইতে 
তালজজ্ব-নামে-এক পুত্র উৎপন্ন হয়, এই তালজজ্ের 
শ্তপুজ্ জশিয়াছিল। সকল ক্ষজিয়, তালজজ্ঘনামে 


এক পত্নী ছিল; তাহার কোন পুজ-সম্তান ছিল না। 
কিন্তু তিনি স্বীয় পত্নী শৈব্যার ভয়ে অন্য পত্নী গ্রহণ 


৷ করেন নাই। কোনও সময়ে জ্যামঘ শক্রেভবন হইতে 
। ভোজ্যানঙ্গী এক কন্যাকে অপহরণ করিয়া আনিতে- 


ছিলেন। শৈব্যা সেই কন্যাকে তাহার পতির 
সহিত রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং বলিলেন--কে এ? কাহাকে তুমি 
রথে করিয়া আনিতেছ? জ্যামধঘ বলিলেন”. 
ইনি তোমার বধূ । এই কথা শুনিয়া শৈব্যা অতীব 
বিস্মিত হইলেন; পরে পতিকে বলিলেন--আঙি 
বন্ধা, আমার কোন সপত্নী ' নাই; অথচ & আমার 


৫৮২ 
বধু, এ কথা কিন্ুপ যুক্তিসঙ্গত হইল ? তখন জ্যামঘ 
বলিলেন-_রাজ্জি! তুমি যে পুত্রসন্তান প্রসব 
করিবে, ইনি তীহারই জায়া হইবেন। জ্যামঘের 
এই. বাক্য শ্রবণ করিয়া! দেবগণ ও পিতৃগণ অত্যন্ত 


আনন্দিত হইলেন। অনস্তর কিছু পরে শৈব্যা গর্ভধারণ 
করিলেন; পরে বথাকালে তাহার পরমস্থন্দর একটা 
পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুজ্রের নাম বিদর্ড ; তিনি 
সেই আনীত সাধ্বী কম্ঠার পাণিগ্রহণ করেন । 


অয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩। 


চতুৰিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন--সেই পত্নীর গর্ভে বিদর্ভ 
কুশ ও ক্রথ-নামে ছুই পুত্র উৎপাদন করেন। 
বিদর্ভের তৃতীয় পুল্রের নাম রোমপাদ । রোমপাদ্দের 
পুন্প বক্র; তৎপুন্র কৃতি; তাহার পুত্র উশীক। 
এই উলীক হইতে চেদি, চৈন্ত-প্রভৃতি নৃপতিগণ উৎপন্ন 
হুইয়াছিলেন। বিদর্ভনন্দন ক্রথের কুস্তি নামে এক 
পুজ জন্মগ্রহণ করে। কুম্তির পুজ বৃষ্ণি, তাহার 
পুজ্ নির্বব্‌তি, তৎপুত্র দশাহ্‌, তাহার পুজ্জ ব্যোম, 
তৎপুজ্ঞ জীমূত, তৎপুজ্ৰ বিকৃতি, তাহার পুজ্র ভীমরথ, 
তথুপুক্র.নবরথ । নবরথ হইতে দশরথের উৎপত্তি 
হয়; দশরথের পুত্র শকুনি, তৎপুজ্র করস্তি, তৎপুজ 
দেবরাত, তাহার পুজ্র দেবক্ষেত্র, তৎপুজ্র মধু, মধুর 
পুত্র কুরুবশ, তৎপুজ্র অনু, তৎপুত্র পুরুহোত্র, তাহার 
পুল্র আয়ু, তৎপুজ্র সাত্বত। হে মহারাজ! এই 
সাত্বতের সাত.পুজ্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম-_ 
জমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও 
মহাভোজ। ভজমানের দুই পত্নী ছিলেন; 
তাহাদের মধ্যে একজনের গর্ভে নিষ্লোচ, কিঙ্কণ ও 
উট নামে তিন পুত্র ও অপরের গর্ভে শতাজিত, 
সহল্রাজিত ও... অযুতাজিত নামে আর তিন পুর 
জন্মিয়াছিল। দেবাবৃধের পুত্র বক্র; ইহাদের 
পিতা-পুত্র সম্পর্কে কবিগণ ছুই ছুইটী শ্লোক গান 
করেন, তাহা এই £-দূর হইতে আম্ব1. যেরূপ 


শুনিয়া থাকি, নিকটে সেইরূপই আমর! দেখিতে 
পাই। মানবদিগের মধ্যে বক্র শ্রেষ্ট, আর তাহার 
পিতা দেবারুধ দেবতুল্য। যাটহাজার তিয়াত্তর- 
সংখ্যক পুরুষ বক ও দেবাবুধের উপদেশে মোক্ষ 


লাভ করিয়া থাকে । রাজন! সাত্বতের পুজ্র 
মহাতোজ অত্যন্ত ধাৰ্ম্মিক ছিলেন; তাহার বংশে 
ভোজগণ উৎপন্ন হয়। বৃষ্ণি হইতে স্ুুমিত্র ও 


সুধাজিৎ, এই ছুই পুজ্রের উৎপত্তি হয়। সুধাজিতের 


ছুই পুজ্র--শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্র হইতে, 
নিসত্ন জন্মগ্রহণ করে। নিক্বের পুজ্র সত্রার্জিত ও 


প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামেও অন্য এক পুজ 
জনম্মিয়াছিল। এই শিনির পুজ্র সত্যক, সত্যকের 
পুত্র যুযুধান, তাহার পুত্র জয়, তৎপুজ্র কুণি, কুণির 
পুজ যুগন্ধর। বৃঞ্ি-নামে অনমিত্রের অপর একক: 
পু্ঞ ছিল; এই বৃষ্ণির পুক্্র--স্বকন্ধ ও চিত্ররথ। 
গান্দিনীর গর্ভে শ্বকক্কের অক্রুর ও অন্যান্য দ্বাদশটী 
পুত্র উৎপন্ন হয়; ইহাদের নাম--জাসজ, সারমেয়, 
মৃহুর, মৃতুবৎ, গিরি, ধর্শবৃন্ধ, স্ৃকর্্মা, ক্ষতোপেক্ষ, 
অরিমর্দন, শক্রত্ব, গন্ধমাদ ও প্রতিবাছ ; সুচারু 
নামে ইহাদের এক ভগিনী ছিল। অক্রুরের তুই 
পুজ--দেববান্‌ ও উপদেব। বৃঞ্চিস্ৃত 'চিত্ররখের 
পৃথু ও বিদুরথ প্রভৃতি'বন্ছ সন্তান: জন্ম গ্রহ করে। 
ইছারা সকলেই বৃষ্িবংশজাত । ' ভুকুর, ভজমাল; 


নবম স্বন্ধ । 


শুচি ও'.কন্বলবিব--এই চারিজন সাত্বততনয় শ্রতকীত্তি, শ্রুতশ্রবাঃ ও রাজাধিদেবী নামে পাঁচ 
অন্ধকের পুজ্র। কুকুরের পুজ্র বহ্নি, তৎপুজ্র ভগিনী ছিল। কুস্তিরাজ দেবমীঢ়তনয় শূরের সখা 
বিলোমা, তাহার পুত্র কপোতরোমা, তৎপুজ্র অনু ; | ছিলেন। তাহার সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না; 
তুষ্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুল্র অন্ধক, | তাই শুর স্বীয় কন্যা পৃথাকে তাহার হস্তে প্রদান 
তাহার পুত্র দুন্দুভি, তৎপুক্র অবিদ্ধ, তাহার পুল্ | করেন। &ঁ পৃথ৷ কোনও সময়ে ছূ্ববাসাকে 
পুনর্ববস্থ | পুনর্ববন্থর আহুক-নামে এক পুঞ্জ ও | পরিতুষ্ট করিয়! তাঁহার নিকট হুইতে দেবহৃতিনামক 
আন্কী নামে কম্যা ছিল; আহ্ুকের পুজ্র-- বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ধা প্রাপ্ত হইয়া 
দেবসেন ও উগ্রাসেন। দেবকের চারি পুত্র; পৃথা তাহার বল-পরীক্ষার্থ পবিত্র হইয়া সূর্য্যকে 


৫৮ 


দেববান্, উপদেব, সুদের ও দেববর্ধন । হে রাজন! | আহবান করেন। অনন্তর সূর্যাদেব উপস্থিত হইলে 


ইহাদিগের সাতজন ভগিনী ছিল; তাহাদের নাম-_ 
ধৃতদেবা, শাস্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, 
সহদেবা ও দেবকী; বন্দে ইহার্দিগকে বিবাহ 
করেন। কংস, সুসামা, দ্যগ্রোধ, কক্ক, শঙ্কু, সবহু, 
রাষট্রপাল, বৃষ্টি ও তুষ্টিমান্_ইহারা সকলেই উগ্র- 
সেনের পুত্র । ইহা ভিন্ন উগ্রসেনের পাঁচ কন্যা 
ছিল; তাঁহাদের নাম-_কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, 
শূরতৃ ও রাষ্ট্রপালিকা। বন্থদেবের দেবভাগ প্রভৃতি 
যে সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, ইহারা তাহাদ্দিগেরই 
ভাৰ্য্যা । চিত্ররথ-তনয় বিদুরথের শুর নামে এক 
পুজ্ জম্মে ।*শুরের পুত্র ভজমান, তাহার পুজ শিনি:; 
শিনি ছইতে ভোজের উৎপত্তি হয়। ভোজের পুজ্র 
হৃদিক; তাহার তিন পুক্জ- দেবমীচ়, শতধনুঃ ও 
কৃতবন্্দা। : দেবমীঢ়ের শুরনামে এক পুত্র উৎপন্ন 


পৃথা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; পরে বলিলেন-_হে 
দেব! আমি কেবল পরীক্ষার্থ এই বিছা প্রয়োগ 
করিয়াছিলাম, অন্য কোন কারণে নহে; অতএব 
আপনি এক্ষণে গমন করুন এবং ইহাতে যঙ্গি কিছু 
দোষ হইয়া! থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করুন । 
এই কথা শুনিয়! সূৰ্য্যদেৰ বলিনেন--দেবদর্শনি 
কখনও ব্যর্থ হয় না; ম্মুতরাং তোমাতে আমি 
গর্ভাধান করি এবং তোমার যোনি যাহাতে দুষ্ট না 
হয়, তাহা আমি করিয়া দিব। এই বলিয়া সূর্যযদের 
তাহাতে গর্ভাধান করিলেন এবং স্বস্থানে স্ব্গধামে 
চলিয়া গেলেন। অতঃপর সেই ক্ষণেই পৃথার একটা 
কুমার উত্ুপন্ন হইল। এই কুমার এতই দীপ্তিশালী 
যে, ইহাকে দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে হইতে 
লাগিল। তখন পৃথা লোকনিন্দা-ভয়ে- সেই 


হয়। তাহার মারিষা নামে এক পত্নী ছিল; এই | সম্ভোজাত শিশুকে নদীজলে পরিত্যাগ করিলেন । 


গর্ভে তিনি দশটা পুত্র উত্পাদন করেন। 
পুত্ৰগণ সকলেই নিষ্পাপ ও পুতচরিত্র ; ইহাদিগের 
নাম-_বন্থদেব, দেবতাগ, দেবশ্রবাঃ, আনক, সঞ্জয়, 
শ্যামক, কন্ক, শমীক, বৎসক ও বুক । বন্থদেব যখন 
জন্মগ্রহণ করেন, তখন শ্বর্গে দেবগণ আনক (টক্কা ) 
ও _দুন্দৃভি-নাদ করিয়াছিলেন; এই জন্য তীহার 
একটা. নাম: 'আনকচুন্ুত্তি' ।--বন্থদেবই ভগবান 
জীকরির ইৎপ্তিস্থান। - ইহাঁছিগের পৃথা, শ্রন্তদেরা, 


হে রাজন! তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু 
এই পৃথার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। করূষবংশীয় 
বৃদ্ধশর্্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন; দিতিস্থৃত 
দন্তবক্র খধিশাপগ্রন্ত হুইয়া তাহার গর্ভে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। কেকয়বংশজাত ধৃষ্টকেতু শ্রুত- 
কীত্তির পাণিগ্রহণ করেন; তাহার সম্তর্দন প্রভৃতি 
পাঁচটা পুজ্র জন্মে।  জয়সেন রাজাধিদেবীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন; তিনি ইহার গর্ভে ক্লিন :ও 


শা এআ পান তত = লে 


৫৮৪ 
অনুবিন্দু নামে ছুই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদিরাজ 
দমঘোষ শ্রতশ্রবার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; 
শিশুপাল তাহার পুজ । ইহার জন্মবৃত্তান্ত পূর্বেই 
বৰ্ণন করিয়াছি । 

অতঃপর দেবভাগের ওরসে কংসার গর্ভে 


চিত্রকেতু ও বৃহছল নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
দেবশ্রবার ওরসে কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইযুমান্‌, 


জীমন্তাগবত । 


শা শালি ও মাম চত পাট সত তি 


০ Bahr ean eo 


উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎ ধৰ্ম্ম যেমন  প্রবর ও শরতমুখ 
প্রভৃতি বন্থুগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, বস্গুদেবও 
তেমনি সহদেবার গর্ভে আটটা পুজ্জ উৎপাদন করেন। 
দেবকীর গর্ভে বস্থুদেবের আট পুক্্ জঙ্মিয়াছিল। 
তাহাদের নাম কীত্তিমান্‌, স্থযেণ ভন্দ্রসেন, খজু, 
সম্মর্দন, ভদ্র ও নাগরাজ সঙ্্মগ ; স্বয়ং ভগবান, শ্রীহরি 
তাহাদিগের অষ্টম পুত্র। হে রাজন! আপনার 


কক্ষের ওরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিত ও পুরুজি | পিতামহী মহাভাগ! স্থভদ্রাও তীাহাদেরই সন্তান। 


ও স্যপ্কয়ের রসে রাষ্টপালীর গর্ভে বৃষ, দু্্মর্ষণ- 
প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। শ্যামকের ওরসে শুরড়ূমির 
গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ, বৎসকের ওরসে 


দূর্ববাহ্মীর গর্ভে তক্ষ ও পুক্ষরমাল প্রভৃতি উৎপন্ন 
হয়। শমীকের ওরসে স্থদামনী গর্ভে স্থমিত্র, 
অঙ্ছুনপাল-প্রভৃতি এবং আনকের ওরসে কর্ণিকার 
গর্ভে খাতধামা ও জয় জন্মগ্রহণ করে। বন্থুদেবের 
পৌরবী, রোহিণী ভক্তরা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও 
দেবকী-প্রভৃতি বহু পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রোহিণীর 
গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্শ্মদ, বিপুল, গ্রুব ও কৃত- 
প্রভৃতি পুলের জন্ম হয়। পৌরবীর গর্ভে স্ৃভদ্র, 
ভত্রবাহু, ছুর্শদ, ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশটী পুক্র 
জন্মে। নন্দ, উপানন্দ, কৃতক ও শুর-প্রভৃতি পুক্র 


যখনই ধর্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, 
ভগবান্‌ শ্রীহরি তখনই নিজের আত্মাকে স্জন 
করিয়া থাকেন । রাজন! ভগবান্‌ মায়ানিয়ন্তা ও 


মিশ্রকেশী অপ্সরার গর্ভে বৃুকাদি ও বুক হইতে ; সঙ্গহীন; তিনি সর্বণসাক্ষী ও সর্ববগত। তাহার 
: নিজ মায়া-ব্যতীত জন্ম বা কর্মের হেতু সম্ভব হইতে 


(পারে না। তাঁহার মায়াচেষ্টা জীবগণের পক্ষে 


অনুগ্রহস্বরূপ ; যেহেতু তাহা স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
আদি কারণ। তাঁহার নাম শ্রুবণে ষ্থ্টি, স্থিতি- 
প্রভৃতি নিবৃ্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীবের পক্ষে ইহা 
মোক্ষের কারণ হুইয়া থাকে। নৃপচিহধারী বহু 
অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর অস্থুরগণ ভূতল আক্রমণ করায় 
উহা ভারাক্রান্ত হয়; ভগবান্‌ হরি সেই ভারহরণে 
কৃতসম্থল্ল হইয়। মায়ায় অবতীণ হুইয়া থাকেন। 
দেবগণ মনে মনেও যে সমস্ত কার্য্যের মীমাংসা করিয়া 


মদিরার গর্ভে উৎপন্ন হয়। ভদ্র হইতে কেশী-নামে | উঠিতে পারেন, ভগবান্‌ মধুসূদন নাগরাজ সঙ্থর্ষণের-. 


একমাত্র কুলনন্দন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হস্ত, 
হেমাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্র রোচনার গর্ভে উৎপন্ন হয়। 
.ইলার গর্ভে বসুদেব উরুকক্ক প্রভৃতি যছুশ্রেষ্ঠদিগকে 
উত্পাদন করেন। বিপৃষ্ঠ নামে ধৃতদেবাতে বস্তু- 


দেবের এক পুজ্ম জন্মে । প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি 


পুত্র শীস্তিদেবার গর্ভে উৎপন্ন হয়। উপদেবার 
রাজ্য, কল্প, বর্ধপ্রভৃতি দশটা পুঞ্জ পুত্র হইয়াছিল ; 
জ্রীদেবার বন, হংস, সথবংশ প্রভৃতি ছয়টা সন্তান 
জন্মে এবং দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রভৃতি নয়টা 'পৃজ 


সহিত তাহ! সহজেই সম্পাদন করেন। তিনি সন্ধা 
মাত্র ভূভারহরণে সমর্থ হইলেও কলিযুগে তাহার 'যে 
সমস্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবে, তীাহাদিগের প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়া তিনি দুঃখ, শোক ও তমো-নাশক 
তাঁহার অতি পবিত্র যশঃ বিস্তার করিয়াছেন ।--এই 
ঘশঃ সাধুপুরুষদিগের কর্ণাম্ৃত ও শ্রেষ্ঠভীর্ঘন্বরূপ । 
পুরুষ ইহা কর্ণরূপ অঞজলিদ্বার। একবার মাত্র পান 
করিয়াই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় | 
ভোজ, বৃঝি, অন্ধক, মধু: শূরসেন, দশাহ/-কুর) হুর 


লবন দন্ধ । 
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ও পাওু-বংশীয়গণ সর্বদাই তাহার কার্য্যের প্রশংসা | শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে 
করিয়া থাকেন। তিনি স্গিগ্ধ ও হাস্তময় দর্শনে, উদার | মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে ব্রজধামে 


বাক্যে, বিক্রমলীলা ও সর্ববান্রস্ুন্দর- মুর্ততিতে'সকল 


মানবেরই আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। মকুর-কুগুল- 


দ্বারা তাহার কর্ণযুগল চারুদর্শন ও গণ্ুদ্বয় অত্যন্ত 


রমণীয় হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মুখমগুলে ' পরম 


শোভা লক্ষিত হইত ; সেই সুন্দর মুখে আবার নিত্য 
বিলাসযুক্ত হাস্ত, লাগিয়া থাকিত।. ইহা দেখিলে 
মনে. হইত, যেন তাহাতে সকল সময়ে উৎসব | 
হইতেছে! তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর : মুখচছবি 
বারংবার দর্শন করিয়াও ' নরনারী কেহই তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিত না; পরন্তয দর্শনকালে চক্ষুর নিমেষ- 
মাত্র ব্যবধান হইলে তাহার! অসহিষুঃ হুইয়া নিমেষ- 


গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি বু শত্রু 
সংহার করেন। এইরূপে তীহা-দ্বারা ভ্রজবাসীদিগের 
সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি 
বহু দার-পরিগ্রহ করেন ; সেই সমস্ত পত়ীতে তাহার 
শত শত পুজ্র, উৎপন্ন হয়। তশুপরে তিনি লোক- 
সমাজে স্বীয় বেদমার্গ প্রচারিত করিয়া, অসংখ্য 

| যজ্ঞানুষ্ঠান- দ্বারা নিজ আত্মাকেই পুজা করিয়াছিলেন | 
অনগ্তর কুরুদিগের মধ্যে যে আত্মকলহ. উপস্থিত হয়, 
তাহাই নিমিত্ত করিয়া তিনি দৃষ্টিদ্বার! ভূপতিগণের 
সৈন্যসমুহ সমরে সংহার করত পৃথিবীর গুরুভার হুরণ 
ও অন্ছুনের জয়-ঘোষণা করেন). পরে. উদ্ধাবুকে 


করত! নিদির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত। ভগবান্‌ উপদেশ প্রদান করিয়! স্বীয় পরম ধামে চলিয়া যান । 
চতুৰ্ব্বংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


নবম স্বন্ধা সমাপ্ত । 
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হস 


প্রথম অধ্যায় । 


মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিলেন, 
মুনিবর ! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের বিস্তৃত বিবরণ 
বলিয়াছেন, উক্ত উভয়বংশীয় নৃপতিগণের অত্যন্তুত 
চরিতাবলীও কীর্তন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশীল যদুর 
বংশও বিস্তৃতরূপে বলিলেন ; এই বংশে বিষ্ণু অংশতঃ 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার বীধ্যবিষযিণী 
কথ! বীর্থন করুন। ভূতভাবন ভগৰান্‌ বছুবংশে 
অবতীর্ণ হইয়! যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আমাদের 
নিকট তাহাই আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। উদ্দার- 
কীর্তি ভগবানের গুণাবলী মুক্ত পুরুষেরাও গান করিয়া 
থাকেন; উহু! মুমুক্ষুদিগেরও কীর্তনীয়, কেন না, 
তাহার গুণ-কীর্ত্তন ভবরোগের মহৌষধ । বিষয়াসক্ত 
মনুষ্যদিগেরও উহু! বর্ণনীয়; কেন না, ভগবদৃগুণ- 
কীর্তন সকলেরই কণ ও মনের তৃপ্তিকর। স্বতরাং 
জাত্বধাতী ব্যক্তি ব্যতীত এমন কে আছেন, যিনি 
ভগবানের গুণ-কীর্তনে অনুরক্ত নহেন ? আমার 
পূর্ববপিতামহগণ ধীহাকে ভেলাশ্বরূপ আশ্রয় করিয়। 
তীন্ষ-প্রভৃতি মহারথগণ-রূপ তিমিঙ্গিল-কুলে পরিপূর্ণ = 
দুল জ্ঘ্য কৌরবসৈগ্ঘ-সাগর গোষ্পদবৎ হেলায় পার 
হুইয়াছিলেন, আপনি তীহারই বীর্য্যগাথা বর্ণন করুন । 
জামার এই দেহ যখন অশ্বখামার ব্রক্গান্ত্রে দগ্ধ 
হইতেছিল, তখন আমার জননী ভয়ে বাহার শরণাপন্ন 
হইয়াছিলেন, -ধিনি চক্রহস্তে মদীয় মাতৃগর্ভে প্রবেশ 
করিয়৷ কুরুপাগুবগণের সম্ভান-নিদদান এই আমাকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, হে সাধো! বিনি নিখিল দেবীর 
অন্তরে বাহিরে পুরুষরূপে ও কালরপে থাকিয়া যুক্তি 


ও মৃতু প্রদান করেন, মায়ায় মনুষ্যরূপধারী সেই 
ভগবানের বীর্য্যবিভূতি আপনি অধুনা কীর্বন করুন। 

আপনি বলিয়াছেন, _সন্বর্ষণ রাম রোহিণীর নন্দন; 
তিনিই দেহান্তর ধারণ না করিয়াই দেবকীর গর্ভে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন--ইহা! কিরপে সম্ভব হুইল। 
ভগবান্‌ মুকুন্দ কি কারণে পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে 
শিয়াছিলেন ? জ্ঞাতিগণ সহ কোথায়ই বা তিনি বাস 
করিয়াছিলেন? কেশব ত্রজে বাস করিয়া কি 
করিয়াছিলেন ? মথুরায় থাকিয়া তিনি বধানর্হ 
সাক্ষাৎ মাতুল কংসকে কেনই বা বধ করিলেন? 
তিনি মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া বৃষ্ণিগণ সহ কত বর্ষ 
যহুপুরে বাস করিয়াছিলেন ? তাহার পত্নীর সংখ্যা 
বা কত ছিল? হে সর্বজ্ঞ মুনে! আমি এই সকল 
এবং অন্যান্য আরও যে সকল কৃষ্ণবিষয়ক বৃত্তান্ত 
আছে, তৎসমস্তই শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি 
কৃষ্ণকথায় একান্ত শ্রদ্ধাশীল; আমার নিকট উহা 
বিস্তৃতরূপেই কীর্তন করুন। আমি আপনার মুখপল্প- 
নিঃস্থত হরিকথাম্থত পান করিতেছি; স্থতরাং যদিও 
মামি জলমাত্রও পান করিতেছি না, তথাপি এই অতি 
দুঃসহ ক্ষুধা আমার কিছুমাত্র ক্লেশ জন্মাইতেছে না। 

সূত বলিলেন-_হে ভৃগুনন্দন! ভগবদ্ভক্ত- 
গণের অগ্রণী ব্যাসনন্দন শুক এই সাধুপ্রশ্ন শ্রাবণ 
করিয়া রাজ! পরীক্ষিৎকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 
করিলেন। :. 


শুকদেব বলিলেন-__ছে রাজর্ষিবর ! বাহুদেব- 


দশম সন্ধে! 


কথায় ভুমি একান্ত অনুরাগী হুইয়াছ; অতএব 
তোমার বুদ্ধি সাধুবিষয়েই নিবিষ্ট হইয়াছে । বান্ু- 
দেবকথার প্রশ্ন তদীয় পদচ্যুত-গঙ্গাসলিলবত বক্তা, 
প্রশ্নকর্তাী এবং শ্রোতা-_এই তিন ব্যক্তিকেই পবিত্র 
করিয়া থাকে। বলদপিত সংখ্যাতীত নৃপতিরূপে 
লক্ষ লক্ষ দৈত্য ও দৈত্যসৈম্য-্বারা এই পৃথিবী 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি গোরূপ ধারণ করিয়া অশ্রুপুণ' 
বনে করুণকণ্ঠে কাদিতে কাঁদিতে ব্রক্মসমীপে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিজ বিপদ্বার্তা জ্ঞাপন 
করিলেন। 

ব্ৰহ্মা পৃথিবীর সেই করুণ বাক্য শুনিয়া দেবগণ 
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শুকদেব বলিলেন,_ভগবান্‌ পিতামহ দেবগণকে 
এই প্রকার আদেশ করিয়া এবং পৃথিবীকে বিবিধ 
ৰাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বীয় পরমধামে প্রস্থান 
করিলেন। 

পুরাকালে যদুপতি শুরসেন মথুরা-পুরে বাস 
করিয়া মথুরা এবং শুরসেনদিগের বিষয় সকল 
ভোগ করিতেন। মধুর! যদুবংগীয় সমস্ত নরপতিরই 
রাজধানী; এই মধুরা-পুরেই ভগবান্‌ হরি নিত্য 
সঙ্পিহিত। একদা মণুরা-পুরে শুরবংশীয় বস্থদেব 
বিবাহ করিয়া নব-বিবাহিতা দেবকীর সহিত স্বগুহে 
গমনার্থ রথারোহণ করিলেন । উগ্রসেন-নন্দন কংস 
ভগিনীর প্রিয়-কামনায় স্বহস্তেই অশ্ব-রস্মি ধরিয়া- 


সহ ক্ষীরাব্ধিতীরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া | ছিলেন; শত শত ন্বর্ণরথ তাহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ 


সমাহিতভাবে দেবদেব'.জগন্নাথকে পুরুষসূক্কে স্তব 
করিতে লাগিলেন । 

ব্রহ্মা সমাধি-অবস্থায় আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া 
দেবগণকে বলিলেন,--ছে অমরগণ ! আমার নিকট 
হইতে তোমরা ভগবদ্বাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুসারে 
সন্বর কার্ধ্যানুষ্ঠান করিতে থাক। পৃথিবীর এই দুঃখ 
ভগবান্‌ পুর্ব হইতেই অবগত আছেন; অতএব 
যতদিনে না সেই দেবাদিদেব হরি অবতীর্ণ হুইয়া 
স্বীয় .কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভারাপনোদন- 
পূর্বক ভূতলে বিচরণ করেন, ইতিমধ্যে তোমরা 
সকলে অংশক্রমে যছুবংশে জন্মগ্রহণ কর। 
সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্‌ বন্থুদেবভবনে জন্মগ্রহণ 
করিবেন ; তাহার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্বরস্ত্রী- 
গণও জন্মগ্রহণ করুন। শ্রীহরির প্রিয় কার্য্যার্থ 
তাহারই অংশশ্বরূপ সহত্রশীর্ষ ভগবান্‌ অনস্তদেব 
স্ববাগ্রে অবতীর্ণ হইবেন। বিষ্ণুর যে ভগবতী 
মায়ায় এই বিশ্ব বিমোহিত, ভগবান্‌ বিষ্ণুর আদেশে 
তিনিও তদীয় কার্য্য-সাধনার্থ .অংশক্রমে অবতীর্ণ 
হইবেন ! 


চলিয়াছিল। দুহিতৃবৎসল দেবক এই বিবাহে 
কন্যা-জামাতার প্রস্থানকালে হেমমালাধারী চারিশত 
গজ, সার্ধ-অযুত অশ্ব, একসহজ্র আটশত রথ এবং 
দুই শত সুসজ্জিত সুকুমারী দাসী, কন্যাকে যৌতুক 
দিয়াছিলেন। বর-বধূর যাত্রা-কালে তাহাদের মঙ্গলার্থ 
শঙ্খ, তৃর্যা, সবদঙ্গ ও দুন্দুভিপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত 
হুইতেছিল। 

পথে যাইতে যাইতে সহসা এক আকাশবানী 
অশ্বরশ্মিধারী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল--রে 
মূখ ! তুই যাহাকে বহন করিয়া লইয়! যাইতেছিস্‌, 
ইহারই অস্টম-গর্ভজাত সন্তান তোকে বধ করিবে । 
এই কথ! শুনিবামাত্র সেই ভোজকুল-কলম্ব খলস্বভাৰ 
কংস ভগিনীকে বধ করিতে উদ্ভত হইল এবং হস্তে 
খড়গ লইয়া দেবকীর কেশাকর্ষণ করিল। | 

কংস চিরদিনের নৃশংস ও নির্লজ্জ । মহাভাগ 
বন্থদেব তাহাকে এই নিন্দিত কর্শ্ম করিতে উদ্ভত 
দেখিয়৷ সাব্মুনাদ্বান-পূর্ববক বলিলেন- আপনি ভোজ- 
বংশের বশস্বী পুরুষ, আপনার গুণ বীরসমান্জের 
প্রশংসনীয়; আপনার ম্যায় লোক র্লিরপে 


৫৮৮ 
বিষাহপর্ষেব একটা ক্রীলোককে-_বিশেষতঃ ভগিনীকে 
বধ করিতে পারেন? ' হেঠুবীর ! দেহীদিগের মৃত্য 
তাহাদের ' দেহের সহিতই জন্মিয়া থাকে ; আজই 
হউক শত বৎসর পরেই হউক, প্রাণীদিগের 
ধৃত্যু নিশ্চিতই। দেহ যখন পঞ্চন্ প্রাপ্ত হয়, তখন 
দেহী নিজ কর্্মানুসারে বিবশ-ভাবে দেহান্তর প্রাপ্ত 
হইয়া প্রাক্তন দেহ পরিহার করে। লোকে যেমন 
ভূতলে এক পদ রাখিয়া অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ 
করে এবং জলৌকা যেমন তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া 
পুর্বব-অবলম্িত তৃণ ত্যাগ করিয়! যায়, তেমনি কর্ম 
পথের পথিক অন্য জীবও দেহাস্তর আশ্রয় করে। 
জাগ্রদবস্থায় দর্শন ও শ্রবণ-জনিত সংস্কার মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইলে এ দুষ্ট ও আত বিষয় নিবিষ্টচিত্তে 
ভাঁবিতে ভাবিতে লোকে যেমন জাগ্রদবস্থায় এ দৃষ্ট- 
আত-বিষয়সদৃশ অনির্ববচনীয় রূপ স্বপ্নে দেখিতে পায়, 
জীবও তেমনি স্ব স্ব কণ্মবশে শ্মৃতিশুহ্) দেহাস্তর প্রাপ্ত 
হইয়া! পূর্ববদেহ পরিত্যাগ করে। দেহ যখন পঞ্চ 
প্রাপ্ত হয়, নানাবিকারাত্মক মন তখন কর্ম্ম-কর্তৃক 
স্বলাভিমুখে প্রেরিত হুইয়া মায়া-বিরচিত নানা দেহ- 
রূপ পঞ্চভৃত-মধ্যে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, দেহী 
দিই সেই রূপেই জন্মগ্রহণ করে। চন্্র-ূর্যাদি 
'ঞ্যোতিঃ-পদার্থ' যেমন: তৈল-জলাদি-পার্থিব বস্তুতে 
প্রতিবিশ্বিত হইয়! বায়ুষশে কম্পিতবৎ প্রভীত হয়, 
'জীবও তেমনি অবিছনিপ্দিত গুণের অনুগামী - হইয়া 
'তাঁহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।. অতএব এতাদৃশ জীব 
নিজ মঙ্গলেচ্ছু হুইয়া কাহারও দ্রোহাচরণ করিবে না; 
কেন না, ইহকাল এবং পরকাল উভত্রই দ্রোহকর্তীর 
ভিন্ন বিভমীন। স্থতরাং দীনজন-বদল তুমি, এই 
তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী বালিকা সংসারানভিজ্ঞ 
"ভয়ে কণ্ঠিপুত্তলিকাব অচেতন-প্রীয়া, ইহাকে 
7" .গুকদেব  বলিলেন-কুরুনন্দন ! :কংস একে 


জীমন্তাগবত 


অতি নিষ্র; তাহাতে আবার দৈত্যগণের ; 'পরামর্শামু- 
সারে পরিচালিত; কুতরাং বসুদেব এইরূপ” সাস্তবনা- 
বাক্যে 'ও ভয়প্রদর্শনে তাহাকে ধুঝাইলেণ্ড সে 

কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। বহ্থদেব ভগিনীহতা- 
ব্যাপারে কংসের নির্ববন্ধাতিশয় বুঝিয়৷ 'এবং কিরূপে 


উপস্থিত কালে ইহার প্রতীকার কর! যাইতে পারে, 


ইহা চিন্তা করিয়া তিনি এই একটা উপায় স্থির 
করিলেন---বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও বলামুসারে 
মৃত্যুকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে ; তাহাতে 
যদি কোন ফল না হয়, তবে দেহীর কোনই অপরাধ 
নাই। আমি উৎপন্ন পুক্রদিগকে কংসের করে অর্পণ 
করিয়া এই কাতর অবলাকে মোচন করিব 1 পরে 
যখন আমার পুত্র জন্মিবে, 'তখন যাহা হইবার হয়, 
হইবে; উপস্থিত দেবকী ত’ রক্ষা পাউক ! অথবা 
ইতিমধ্যে কংসের মৃত্যুও ত’ হইতে পারে ; তাহা যদি 
নাই হয়, তবে এ অবস্থার বিপর্ধ্যয় হওয়াও ত’ অসম্ভব 
নয় অর্থাৎ আমার পুত্রের হস্তে কংসের মৃত্যুও ত’ 
হইতে পারে। বালকের হস্তে কংসের ম্যায় বীরের 
মৃত্যু একট! অমস্তব কল্পনা আমি মনে করি না; 
কেন না, বিধির বিধান অন্যথা কখনই হুইরার নহে। 
অগ্নির সহিত কান্তের সংযোগ ও বিয়োগ-ব্যাপারে 
একমাত্র অনু ব্যতীত কারণান্তর নাই অর্থাৎ 
কোন গ্রামে কাণ্ঠময় গৃহে অগ্নি লাগিয়া তাঁহা যেমন 
কখনও কখনও নিকটস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াও দুর 
গৃহ দগ্ধ করে, অগ্নির সহিত এই সংযোগ ও 
বিয়োগের কারণ যেমন গৃহস্বামীর অদৃষ্ট ব্যতীত আর 
কিছুই বল! যায় না, সেইরূপ দেহীর জন্ম-মরণেরও 
হেন তাহার অদৃষ্ট মাত্র; ফলে উহা ভাবিয়া কিছুই 
স্থির করা যায় না। . 

'- বহদেৰ নিজ-জ্ঞানানুসীরে এইরূপ “বিবেচনা 
করিয়া সেই পাপিষ্ঠ কংসকে বহুমান-পুষঃসর পূজা 
করিলেন এবং প্রফুল্লবদনে হাসিতে হাসিতে সেই 


দশন শ্ৰন্ধ ! 


= = লী পল এলি জর পিন রাস ই শুন উ। শপ ও বশত জর চি, পয বসত উপ পা 


PET শাল au ০ ০ 


খলপ্রকৃতি নিলজ্জ কংসকে, অন্তরে কতকটা ছুঃখিত 
হইয়াই বলিলেন--হে সৌম্য! এ ' আকাশ- 
বাণী যাহা বলিল, সেরূপ ভয় দেবকী হইতে তোমার 
নাই। যাহা হইতে তোমার ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, 
ইহার সেই পুজ্রদিগকেই আমি তোমার করে সমর্পণ 
শুকদেব বলিলেন--কংস বন্থুদেবের বাক্যের 
সত্যতায় আস্থাবান্‌ ছিল; কাজেই বস্থুদেবের এই 
প্রতিশ্রুতি পাইয়া সে ভগিনী-বধ হইতে বিরত হইল । 
বন্থুদেবও প্রীত হইয়া কংসের প্রশংসা করত স্বগৃহে 
আসিয়া প্রবেশ করিলেন। 
্‌ পের বথাকালে সর্ববদেবময়ী দেবকী বধে বর্মে 
এক একটা করিয়া আটটা পুজ্র'এবং একটা কন্যা- 
সন্তান প্রসব করিলেন। বন্থদেবের প্রথম পুল 
কীর্ত্তিমান্‌ ; পাছে সত্যপাশ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, 
এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া এই প্রথম পুক্রটাকে বস্তুদেব 
নার? কংসের করে অর্পণ করিলেন । 

'অহে| ! সাধুগণ কি না সহিতে পারেন ? পণ্ডিত- 
ব্যক্তিরা কাহার অপেক্ষা রাখেন ? যাহারা কদর্ধ্য, 
সংসারে তাহাদের অকর্তব্যই বা কি আছে? আর 
ধাঁহারা ভগবস্তক্ত, তাহারা কি না ত্যাগ করিতে 
পাঁরেন ? 

রাজন! কংস বন্ুদেবের সাধুত! ' ও সত্যনিষ্ঠ। 
“দেখিয়া সন্ত হইল এবং হাসিতে হাসিতেবলিল_এ 
বালক চলিয়া যাউক, ইহা হইতে আমার ভয় নাই। 
তোমাদের i পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত 


৫৮৯ 
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হইয়াছে । 'তথাস্ত বলিয়া বসুদেব পুজ লইয়া 
চলিলেন বটে, কিন্তু অজিতেক্দ্িয় অসাধু কংসের 
বাক্যে তাহার কোনই. আস্থা রহিল না। 
হে ভরত-কুলনন্দন ! একদা ভগবান্‌ নারদ 
কংসকে আসিয়া বলিলেন- ব্রজবাসী নন্দপ্রভৃতি 
গোপগণ, ভীহাদের বধূগণ, বৃষিঃবংশীয় বস্থুদেব- 
প্রভৃতি, দেবকী-প্রভূতি যতুন্্রী এবং নন্দ ও বন্থুদেব- 
কুলের জ্ঞাতি, বন্ধু ও স্ুহৃদ্বর্গ, আর তোমার যাহার! 
অনুগতজন-_-সকলেই দেবতুল্য । দেবগণকর্তৃক ভূমির 
ভারভূত দৈতাগণের বধের আয়োজন হইতেছে । 

এই কথা কহিয়া নারদ প্রস্থান করিলে কংস 
মনে করিল-_-যছুবংশজাত সমস্ত ব্যক্তিই দেবতা, আর 
দেবকীর গর্ভসম্ভৃত বিষ্ণু তাহার বধকর্তা । ইহা স্থির 
করিয়া সে প্রথমেই দেবকী ও বন্থদেবকে কারাগারে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তাহার মৃত্যুর কারণ 
বিষুঃ-_আঁশঙ্কীয় বন্থদেব-দেবকীর যে যে পুজ জন্মিতে 
লাগিল, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ, হত্যা করিতে আরম্ত 
করিল। ভূতলে লু রাজগণ আপনার প্রাণ-তৃপ্তির 
জন্য মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও সুহৃত্দিগকে প্রায়ই 
নিধন করিয়া থাকে । পূর্বের কালনেমি অস্ুররূপে 
নিজে যখন ভূতলে জন্মিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহার 
বধসাধন করিয়াছিলেন-__ইহা৷ স্মরণ করিয়া সে যাদব- 
গণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। মহাবল কংস 
নিজ পিতা উগ্রসেন-_ষিনি যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের 
অধিপতি, তাহাকেও কারারদ্ধ করিয়া নিজেই 
শুরসেনদিগের রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল | 


প্রথম অধ্য।র সমাপ্ত! ॥১॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


গুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! বলগর্ববিত কংস 
মগধবাসীদের সাহায্য পাইতেছিল। সে প্রলম্ব, 
বক, চাণ্‌র, তৃণাবর্ত, অধ, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, 
কেশী ও ধেমুকাদি অন্থুর এবং বাণ, ভৌম প্রভৃতি 
অস্ুররাজগণের সহিত মিলিত হুইয়া যদুবংশীয়দিগের 
উপর ঘোর অত্যাচার করিতে লাগিল। ঘযাদবগণ 
কংসের অত্যাচারে দেশ ছাড়িয়া কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, 
শান্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি দেশে 
গিয়া বাম করিতে লাগিলেন । ভারতবর্ষের মধ্যে 
কেহ কেছ কংসের অনুগত হুইয়া তাহার মনম্ততি 
করিতে লাগিল। একে একে :দেবকীর ছয়টা পুজ 
কংসের হস্তে নিহত হুইল। 
"ক্রমে দেবকীর সপ্তম গর্ভ উপস্থিত; যুগপৎ 
হর্ষে ও শোকে দেবকী বিহ্বলা ! এই সপ্তম গর্ভ 
বিধুঃর কলাস্বরূপ ; লোকে উহা অনস্ত-নামে 
অভিহিত। বিশ্বাত্ম৷ ভগবান্‌ জানিতে পারিলেন, 
দুর্বৃত্ত কংসের অত্যাচারে তাহার অনুগত যাঁদবগণ 
ভীত হইয়াছেন; তখন তিনি যোগমায়াকে আদেশ 
করিলেন--হে দেবি! তুমি গো-গোপ-পরিবৃত 
ব্রজধামে গমন কর। নন্দ-গোকুলে বস্থুদেবের 
ভাৰ্য্যা রোহিণী আছেন; তাহার অন্যান্য পত্ঠীরাও 
কংসভয়ে ভীত হুইয়া গোপনে বাস করিতেছেন। 
আমার অনস্ত-নামক কল দেবকীর উদরে গর্ভরূপে 
আবিভূতি; তুমি উহ! আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর 
উদরে স্থাপন কর। অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর 
পুক্তরূপে উৎপন্ন হুইব। হেশুভে! তুমিও নন্দ- 
পড়ী যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হুইবে। মনুষ্যগণ 
সর্ববকামন! ও সর্বববরের অধীশ্বরী ও প্রদাত্রী বলিয়া 
ধূপাদি নানা উপচার ও বলিপ্রদান-দ্বারা তোমাকে 
জর্্চন| করিবে। পৃথিবীতে তোমার নানা নাম 


কীন্তিত হইবে; এ সকল নাম রখা।-_চুর্গা, ভদ্রকালী, 
বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, 
মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদ! ও অস্থিক! | গর্ভসম্র্ষণ 
করিয়া লওয়ায় এ গর্ভজাত সন্তান “সন্বর্ষণ নামে 
অভিহিত হইবেন; লোকপ্রিয় বলিয়া তিনি ‘রাম’ 
এবং বলাধিক্যবশতঃ তিনি ‘বল’ নামে খ্যাতিলাভ 
করিবেন। 

ভগবান, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে 
যোগমায়। “তথান্ত বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন । তিনি 
তাহার আদেশবাক্য লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করত 
ভূতলে আসিলেন এবং ভগবহুক্ত কার্য যথাযথ 
নির্বাহ করিলেন। যোগনিদ্র! দেবকীর সপ্তম গর্ভ 
রোহিণীর গর্ভে লইয়া গেলে পুরবামিগণ এই বলিয়া 
রোদন করিল যে, “হায়, হায়! দেবকীর এই গর্ভ 
নষ্ট হইয়া গেল! এদিকে ভক্তজনের অভয়দাতা 
বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ পূর্ণরূপে বন্থদেবের অন্তরে আবিষ্ট 
হইলেন। তখন বন্ুদেব মনোমধ্যে জীমুর্তি ধারণ 
করিয়া সূর্য্ের ম্যায় দীপ্ডিমান্‌ হইয়া উঠিলেন। 
তাহাকে অভিভূত করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা কোন 
প্রাণীরই রহিল না; তিনি সকলেরই অতি দুর্ধর্ষ 
হইয়া পড়িলেন। .. ৰ | 

অনন্তর এই নিখিল জগতের যাহা মৃর্তিমানূ 
মজলম্বরূপ, বন্ুদেব-নিহিত সেই অচ্যুতাংশ দেবী 
দেবকী মনোদ্বার! ধারণ করিলেন--তাহাকে দেখিয়া 
মনে হইল, যেন প্রাচী দিক্‌ চন্দ্রকে ধারণ করিয়া 
উন্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন! ভগবান্‌ 
সর্ববাত্মা ; স্থৃতরাং দেবকীর অন্তরে তিনি পূর্ব 
হইতেই বিরাজিত ছিলেন। দেবকী নিখিল জগতের 
আশ্রয় শ্্রীহরির আবীসম্থান হইয়াও সকলকে 
আনন্দিত করিতে পারিলেন না, আপনিই কেবল 


রতি 
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আনন্দিত হইলেন । ঘটাদিমধ্যে যেমন _অগ়িশিখা | অতএব, হে প্রভো ! আপনি সর্ববপ্রাকারে সত্যময়, 
অথব! জ্ঞানবঞ্চক-জনের অন্তরে যেমন সুন্দর কথা সত্যই আপনার আত্মা; আমরা সকলেই আপনার 
নিরুদ্ধ থাকে, তেমনি তিনি তখন কংসগৃহে অবরুদ্ধা | শরণ লইলাম। এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষন্বরূপ ; 
ছিলেন। দেবকীর গর্ভে প্রীহরি বিরাজ করিতে | ইহা এক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; হ্থখ ও 
লাগিলেন; দেবকী দেহপ্রভায় গৃহাতান্তর উদ্ভাসিত ৰ ছুংখ ইহার দুই ফল; সন্ত, রজঃ ও তমঃ-_-এই তিন 
করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া কংস বলিল-_নিশ্চয়ই গুণ ইহার মূল; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ-_এই 
আমার প্রাণহর হরি এই গর্ভে আবিভূর্ত হইয়াছে; | চতুর্বর্গ ইহার চারি রস, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জ্ঞান ; 
কারণ, পূর্বের ত’ কখন দেবকীকে এরূপ দেখি নাই ! | ইহার স্বভাব ছয়প্রকার,__শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, 
এই হরির সম্বন্ধে এখন আমার কর্তব্য কি? মানুষ | ক্ষুধা ও পিপাসা; সাতটা ইহার ত্বক,__রস, শোণিত, 
যতই স্বার্থপর হউক, স্ত্রীধ করিয়া কখনও স্বীয় | মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র; ইহার শাখা 


বিক্রম নাশ করে না। এখন যদি দেবকীকে আমি 
বধ 'করি, তাহা হইলে শ্্রীবধ, ভগিনীবধ ও গঞ্ভিনীবধ 
কর! হইবে; ইহাতে আমার যশ, শ্রী এবং আয়ুঃ দিন 
দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে । যে ব্যক্তি কেবল 
হিংসাদি ক্রুরকর্ম-্বারা জীবনধারণ করে, সে ত’ 
জীবন্মুত,; যতদিন তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, 
লোকের নিন্দাতাজন হুইয়াই থাকিতে হয়। মরণাস্তে 
পাপিজনপুর্ণ নরকেই তাহার গতি হইয়া থাকে। 

প্রভাবশালী কংস এইরূপ চিন্তা করিয়া স্ত্রীবধ- 
রূপ ভীষণ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইল এবং হরির 
প্রতি বন্ধবৈর হইয়| তাহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। কংস অশনে, পানে, শয়নে, উপবেশনে, 
অবস্থানে এখং গমনে সর্বদা হৃধীকেশকেই চিন্তা 
করিতে করিতে এই বিশ্বত্রক্ষাগুই তন্ময় দেখিতে 
লাগিল । তখন নারদাদি মুনিগণ ও সমস্ত দেবসহ 
ত্র্ধা ও রুদ্র গথায় উপস্থিত হইয়! নানাম্ততিবাক্যে 
হরির স্তব করিতে লাগিলেন £-_ 

ব্ৰহ্মাদি দেবগণ বলিলেন, ছে দেব! আপনি 
সত্যসন্বল্প? সত্যই আপনার প্রাপ্তিসাধন, তিন- 
কালে আপনিই সত্য, আপনি সত্যের একমাত্র 
কারণ, সত্যেই আপনি অবস্থিত; আপনি সত্যের 


সত্য; খত ও সত্য-_-এ ছৃ'এর প্রবর্তক আপনিই ;, 


র আটটা, _পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ; নব 


দ্বার ইহার ছিদ্র; দশ প্রাণ ইহার পত্র এবং জীব 
ও ঈশ্বর--এই দুইটা পাখী সতত ইহাতে বিরাজিত। 
হে দেব! আপনিই কার্য্যরূপ এই সংসারবৃক্ষের 
শ্প্তি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত।; যাহাদের জ্ঞান 
আপনার মায়ায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন, তাহারাই 
আপনাকে নানারূপে দেখিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ সেরূপ কখনও দেখেন না। হে 
প্রভো! আপনি জ্ঞানস্বরূপ এই চরাচর নিখিল 
লোকের মঙ্গলের জন্য বিবিধরপ ধারণ করেন। 
আপনার এ সন্তবগুণময় রূপসকল সাধুগণের 
স্খাবহ এবং খলপ্রকৃতি অসাধুগণের একান্ত 
অমঙ্গলকর। হে পল্মপলাশনেত্র ! আপনি স্থপবিত্র 
সত্বগুণের আধার; শ্রেষ্ঠ বিবেকী ব্যক্তিরা 
আপনাতেই চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। 
তাহারা উক্ত সমাহিত চিত্ত নিমিত্ত করিয়া 
মহাজন-বিরচিত ভবদীয় চরণতরণীপ্বার এই 
সংসারসাগর গোম্পদের হ্যায় হেলায় পার হইয়া 
যান। হে স্বপ্রকাশ! ভব্দীয় ভক্তগণ তীষণ 
দুস্তর সংসারসাগর নিজেরা পার হইয়া গিয়া 
আপনার পাদপল্পরূপ তরণী অন্য ভক্তগণের জন্য 
এইখানে রাখিয়া যান; কেন না, তাহারা। পর্ববভূতে 


৫৯২ 


একান্তই প্রীতিযুক্ত। আপনার চরণতরণীর আশরয়- 
মাত্র অপর ভক্তেরাও সংসারসাঁগর পার হইয়া যায়; 
কেন না, আপনি.ষে ভক্তগণের প্রতি সর্বদাই অনু- 
গ্রহশীল ! . হে নলিননেত্র! অপর যাহারা “আমরা 
মুক্ত হুইয়াছি মনে করিয়া আপনার প্রতি ভক্তি- 
ভাব পোষণ করে না, তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ ; 
তাই তাহার! বনু তগস্যায় পরম পদে আরোহণ 
করিয়াও তথা হইতে অধঃপতিত হয়, কেন না, 
তাঁহারা যে আপনার পাদপন্সের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে 
পারে না! হে মাধব! তোমাতে ধাহারা গ্রীতি- 
বন্ধন করিয়াছেন, তাহারা কখনও উক্তরূপে পরম 
পদ হইতে ভ্রষ্ট হ'ন না; তীহারা ভবদীয় প্রভাবে 
রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ধববির্ জয় করিয়া থাকেন। 
আপনি লোকস্থিতির নিমিত্ত দেহীদিগের কর্শ্মফল-প্রদ 
সন্বমুত্তি ধারণ করেন; লোকে এ মুত্তিযোগেই 
বেদপাঠ, কর্ম্মযোগ ও সমাধি-দ্বারা আপনার অর্চনা 
করিয়া থাকে। আপনার দেহ যদি বিশুদ্ধ-সত্ব না 
হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান এবং অজ্ভানকৃত ভেদাপ- 
নোদক বিশিষ্ট জ্ঞান কখনই হইত না; কেন না, 
গুণসমূহের যে প্রকাশ লক্ষিত হয়, তদ্বারা আপনার 
কেবল অন্গুমানই কর! সম্ভব হইতে পারে। এ 
অনুমানপ্রকার এইরূপ যে,--আপনি গুণসাঙ্গী, 
বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া প্রমাতা হ’ন বলিয়া আপনার 
গুণপ্রকাশ হয়। আপনাকে এইপ্রকার অমুমান 
করা যাইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ কর! যায় না। 
ছে দেব! গুণকশ্মাদির আপনি সাক্ষী; মনঃ ও 
বাক্য-ন্বারা আপনার মাত্র গতিরই অনুমান করা যায় ) 
স্বতরাং গুণ, জন্ম বা কর্ম্ম-ব্বারা ভবদীয় নাম ও রূপ: 


শ্রীমন্তাগবত 


নিরূপণ করা অসম্ভব ;. তথাচ .ভক্তসন্প্রদায় পা- 
সনাদি ব্যাপারে আপনাকে দর্শন করিয়া থা ন। 
যিনি ভব্দীয় মঙ্গলময় নাম শ্রবণ করেন, উচ্চারণ 
করেন, অপরকে ও ল্মরণ করাইয়া দেন, নিজেও চিন্তা 
করেন এবং দেবার্চনাদিকার্য্যে আপনার চরণকমল- 
যুগল অন্তরে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তীহার আর 
পুনর্জন্ম হয় না। আহা কি ভাগ্য! ঈশ্বর আপনি, 
আপনার জন্মমাত্রেই আপনার পদ্বরূপা এই ভূমির 
ভার অপনীত হইল! অপিচ, ধ্বলবজ্রাঙ্কুশাদি- 
শুভলক্ষণ-লক্ষিত ভব্দীয় কোমল পদবিন্যাসদ্ারা 
আমরা স্বর্গ ও মর্ত অমুকম্পিত হইতে দেখিব। 
হে প্রভে! আপনি অসংসারী, আপনার জন্মের 
কারণ কেবল .ক্রীড়ামাত্র;ঃ ইহা ভিন্ন আর কিছুই 
আমরা মনে করি না। অপিচ, হে নিত্যমুক্ত ! 
জীবাত্মার জন্ম, স্থিতি ও লয় আপনারই অবিষ্ভাকৃত ; 
বস্তুতঃ জীবাত্মার জন্মাদি কিছুই নাই।. হে যদ 
বংশাবতংস ! আপনি মৎস্ত, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, 
বরাহ, হংস, ক্ষজিয়, বিপ্র ও দেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
যেরূপে আমাদিগকে এবং এই ত্রিভুবনকে পালন 
করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ভূভারও আপনি সেইরূপে 
হরণ করুন; আপনাকে নমন্কার। হে মাতঃ! 
ভাগ্যক্রমে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান আমাদের 
মঙ্গলের জন্য আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। আপনি 
আসমমৃত্যু কংস হইতে কিছুমাত্র ভীত হইবেন না; 
আপনার এই পুত্র যদুবংশের রক্ষাকর্তা হইবেন। 

শুকদেব বলিলেন দেবগণ এইরপ্রে .পরম- 
পুরুষের স্তব করিরা ব্রহ্মা ও রুদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
স্বর্গধামে গমন করিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ॥২॥ 


টি রি এপি পপ ০ পা Tegan cancellation 


চি 


সণ 


বন্থদেব ও দেবকী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তব_( ৫৯৩ পৃষ্ঠা ) 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শুকদের বলিলেন, -রাজন্‌! অতঃপর কাল যখন 
সকলগুণান্বিত ও অতীব. রমণীয় হুইয়া উঠিল, 
রোহিনীনক্ষত্র সমুদিত হইল, তাহার সহিত অশ্বিনী- 
প্রভৃতি নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলী প্রশান্তভাবে অবস্থান করিল, 
দিত্মগুল প্রসন্ন হইল, গগনতল নিৰ্ম্মল নক্ষত্রমালায় 
মণ্ডিত হইল; পৃথ্বী, পুর, গ্রাম, ত্র ও আকর 
প্রভৃতিতে প্রভূত মঙ্গল প্রকাশ পাইল, নদীসকল 
প্রসন্ন-জলসম্পন্ন হইয়া! উঠিল, হ্রদসকল প্রস্ফ,ট 
পদ্মলোভা ধারণ করিল, বনতরুরাক্জী স্তবকমণ্ডিত 
হইল, বিহঙ্গমসকল স্তবকে স্তবকে বসিয়া কলধবনি 
তুলিল, পুণাগন্ধবাহী স্থুখস্পর্শ পবিত্র বায়ু মৃদুমন্দ 
বহিতে লাগিল, দ্বিজাতিগণের প্রতিষ্ঠিত - অগ্নি- 
সকল প্রশান্তভাবে প্রস্থলিত হইল, দেবগণের এবং 
সাধুগণের মন প্রসন্ন হুইয়া উঠিল, তখন শ্ীকৃষের 


জন্মকাল আসনমপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বর্গে 


দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, কিন্নর ও গন্ধর্ববগণ 
গান করিতে লাগিল, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব 
করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাদিগের : সহিত 
বি্তাধরীরা নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণ ও 
মুনিগণ প্রীতি-প্রফুলর হইয়া পুষ্পবৃষ্টি. করিতে 
লাগিলেন এবং মেঘবৃন্দ সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাগিল। সর্ববাস্তর্ধ্যামী 
বিষ্ণু তখন পূর্ববদিক্‌ হইতে পুর্ণচন্ত্রের স্যায় দেব- 
রূপিনী দেবকীর গর্ভ হইতে আবিভূর্ত হইলেন। 


বসুদেব দেখিতে পাইলেন--সে এক অপূর্বব বালক! 


তাহার নয়নন্বয় পল্মপত্রের স্যায় ; তিনি চতুভু'জ, 

শঙ্খ ও গদাদি-অস্ত্রধারী, তাঁহার বক্ষে প্রীবৎসচিন্, 

গলে কৌন্ভ-মণি. শোভিত, পরিধানে তাহার পীত- 

বসন, বর্ণ ঘনমেতের ম্যায় মনোহর ; তাহার মন্তকস্থ 
৭৫. . 


কেশরাশি সহামূল্য বৈরূর্ঘ্যবিমণ্ডিত কিরীট-কুগুলের 
কাস্তিচ্ছটায় অপরিমিতরূপে পরিস্ফ রিত এবং অতি 
মনোরম কাঞ্চী, অঙ্গদ ও কঙ্ধণাদি অলঙ্কার-নিকরদ্বারা 
তিনি শোভমান। বন্থুদেব তখন বিল্ময়োৎফুল্লময়নে 
হরিকে পুত্রক্ূপে অবতীর্গ দেখিয়া! মনে মনে দ্বিজ- 
গণকে অযুত ধেনু দান করিলেন । তিনি তৎকালে 
কংসকারাগারে আবদ্ধ; কাজেই বাস্তবিক দানকার্য্য 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়াছিল।--কৃুধ্চ তাছার 
পুজরূপে অবতীগ, এই আনন্দেই আগত হইয়া 
তিনি মনোদ্বারা দানকার্য্য করিলেন। হে ভারত? 
কৃষ্ণ স্বীয় দেহপ্রভায় সূতিকাগার উন্তাসিত করিয়া 
তুলিলেন। অনন্তর বস্তুদের তাঁহাকে পরম পুরুষ 
বলিয়া বুঝিতে প্রুরিয়াই অবনতদেহে কৃতাঞ্জলিপুটে 
সাহার স্তব করিতে লাগিলেন । ভগবানের মাহাত্যয 
বিশুদ্ধবুদ্ধি বহুদেবের অবিদ্দিত ছিল না; তাই তিনি 
নির্জীকচিত্তে ভগবানের স্তবে মনোনিবেশ করিলেন । 

বন্ধুদের বলিলেন,_আমি বুবিতেছি, আপনি 
প্রকৃতির পরবর্তী পরমপুরুষ। আমার সৌভাগ্য 
আপনাকে জামি সাক্ষাৎ করিলাম। আপনি 
নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দস্বরূপ এবং লর্ধব বুদ্ধিরই 
সাক্ষী। আপনি আপনার প্রকৃতি বা মায়াগ্থারা এই 
ত্ৰিগুণাত্মক বিশ্ব রচন করিয়া পরে ইহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ না করিলেও প্রবিষ্ট স্যার প্রতীয়মান হইয়া 
থাকেন। মহদাদি চতুরধিবংশতি তত্ব যোড়শ বিকার 
সহ সন্মিলিত হইয়া এই'ত্ৰহ্মাণ্ড বিয়চন করে ;. উহার 
পৃথকৃনাবে বিশিষ্ট কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে পায়ে না। 
্রক্াণ্ডের উৎপতিব্যাপার সমাধা করিয়া! উহার! 
অক্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বলিয়! প্রতীত হয়; 
প্রস্থ বাস্তবপক্ষে উহানের প্রবেশ সন্ভব্পর ' নহে; 


৫৯৪ 


কেন না, এ তত্ব সকল কারণরূপে পূর্বেই বিদ্কমান 
ছিল। যাহাদের স্বরূপের অনুমান এই প্রকারে. 
'কলূপাদিজ্ঞানত্বার করিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে 
আনি যদিও বর্তমান, তথাচ তাহাদের সহিত 
জাপনাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। জাপনি সর্ববস্বরূপ, 
সর্বরাস্বা সর্বব্যাপী পরমার্থ বস্তু ; স্থত্রাং অপরিচ্ছক্ন 
বলিয়া আপনার বহিরস্তর ভেদ কিছুই নাই। আপনি 


গ্রীযন্তাগবত 


অন্ুরসেনাপতির অধীনে যে সকল সেনা ইতস্তত; 
বিচরণ করিতেছে, আপনিই 'তাহাদের বিনাশসাধন 
করিবেন। হে স্থুরাধিপ! আমার গৃহে আপনি 
অবতীর্ণ হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া দুষ্ট কংস 
আপনার অগ্রজদিগকে একে একে সহার করিয়। 
ফেলিয়াছে। বহিঃস্থ প্রহরিগণ আপনার জন্মসংবাদ 
কংসকে প্রদান করিবামাত্র সেই নৃশংস এখনই 


বে অন্তর্ধামিরূপে প্রবেশ করেন, এই প্রবেশই আপ- | নিক্ষোধিত অসি উত্তোলন ক্রিয়া ছুটিয়া আসিবে। 


নার মুখ্য কার্য্য নহে; সুতরাং দেবকীগর্ভে প্রবেশ 


শুকদেব বললেন, রাজন! কংসভীতা দেবকী 


ত’ অসম্ভব! অতএব আপনি যে নিরবচ্ছিন্ন অনুভব | দেখিলেন, তাহার নরজাতপুজ মহাপুরুষ-লক্ষণে 
ও আনন্দস্বরূপ, এই তত্বই নিশ্চিত; আপনার এই | লক্ষিত; দেখিয়াই তিনি সফিস্ময়ে তাহার স্তব 
স্বরূপ আমি উপলব্ধি করিলাম। আহা | এ আমার | করিতে লাগিলেন-_তগবন! যাহা আদি কারণ, 
ভাগ্যবৈচিত্রাই বটে! এই দেছাদি যে কিছু সমস্ত স্থৃতরাং অব্যক্ত এবং যাহা বৃহৎ, চেতন, নিগুণ, 

| নির্বিকার, সত্তামাত্র, নির্বিবরোধ ও নিরীহ বস্তু বলিয়া 


আত্মার দৃশ্য গুণ; যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আত্মাতি- 
রিক্ত পৃথক্‌ বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিয়া লয়, সে 
অপগ্ডিত, কেন না, .সে ভেদজ্ানশালী। বিচার 
করিয়া দেখিলে দেহাছিকে মাত্র বাক্য ভিন্ন অন্য কিছু 
বলিয়াই বোধ হয় ন! ;. অতএব যাহাকে বাস্তব বলিয়! 
গ্রহণ কর! যায় না, সেই সকল দেহাদিকে মূঢ় লোকই 
বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লয়। 

হে বিভে| ! এই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি, লয় আপনা 
হইতেই হয়; ইহাই তত্বদরশিগণ বলিয়া থাকেন, 
অথচ আপনার গুণ ও বিকার কিছুই নাই। অথবা 
আপনি ঈশ্বর ও অ্রহ্ম; উক্ত উভয়ের বিরোধ 
আপনাতে হইতেই পারে না। আপনি গুণাশ্রয়, 
গুণত্বারাই হ্ৃণ্রি প্রভৃতি আপনাতে ‘আরোপিত হয়। 
এই ত্রিলোকের পালনার্থ আপনি নিজ মায়ায় শুরুবর্ণ, 
লণ্ডির জন্য রজোগুণবন্ধিত্‌ রক্তবর্ণ এবং সংহার- 
নিমিত্ত তমোগুণবোগে কৃষ্ব্ণ গহণ করিয়া থাকেন? 
ছে অখিলপতে ! আপনি নিখিল লোকের রক্ষাবিধানার্থ 
কৃষ্ণদর্ণ পরিগ্রহ করিয়া আমার গৃহে অন্ত অবভীর্প 


ছইঙ্গেন ।' রাজন্ত নামে পরিচিত কোটা কোটী 


বেদে অভিনিত হুইয়া থাকে, আপনি সেই সাক্ষাৎ 
তগবান্‌ বিষ্ণু। বুদ্ধি প্ৰভৃতি ইন্জ্িয়বর্গের আপনিই 
একমাত্র প্রকাশকর্ত্তা । দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে 
সকল লোক বিনষ্ট হইলে মহাভূতবৃন্দ যখন 
আদিভূতে ও ব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন 
অবশিষ্ট থাকেন একমাত্র আপনিই। যে কালে 
অশেষরূপ প্রধানে আপনার প্রজ্ঞা হয়, আপনি 
ভাবিতে থাকেন ;--এই প্রধান আমাতেই বিলয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে, পুনরায় আমাকেই ইহার প্রকাশ 
করিতে হছইবে। নিমেষ হইতে জারস্ত করিয়া 
বর্ষ পর্য্যন্ত আৰৃত্তিক্ৰমে যে দ্বিপরার্ধকাল চলিতে 
থাকে, তাহাতে এই বিশ্বের পরিবর্তন ঘটিতেছে; 
হে.প্রকুতি-প্রবর্তক 1. এই পরিবর্তন ঘটনাই আপনার 
লীলা । আপনি এমনই লীলাময় এবং সকলেরই 
অতয়স্থল; অভ আমি আপনার শরণ লইলাম। 
এই অর্তবাসীর! সৃত্যুারূপ বিষধরের তয়ে পলায়ন 
করিয়া সকল লোকেরই আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল; 
কিন্তু নির্ভীক আত্রায়ঙত৷ আপনার স্যায় কাহাকেই 


দশম শ্বন্ধ । ৫৯৫ 


দেখিতে পায় নাই । আজ তাহারা কি যেন কি এক | কাম্য ছিল; এই কামনা সিদ্ধির জন্যই ভোমরা! 
অনির্ববচনীয় ভাগাবৈভবে আপনার চরণকমল | শাস্তচিত্তে আমার আরাধনা করিতেছিলে। ভদ্রে ! 
লাভ করিয়াছে এবং সুন্থচিত্তে নিদ্রানিমগন হইয়াছে; | আমাতেই একাগ্রমনে অবস্থিত হুইয়া অতি কঠোর ' 
মৃত্যু আর তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে পারিতেছে | তপস্তায তোমর! নিবিষ্ট হইয়াছিলে; এই অবস্থায়: 
না-সে ভয়েই পলায়ন করিতেছে । হে মৃত্যুভয়- | থাকিয়া দ্বাদশসহত্র দিব্যবর্ষব কাটিয়া গিয়াছিল। 
নিবারক! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে | তোমাদের তপন্ঠা, প্রগাচ শ্রদ্ধা ও নিত্যভক্তিযোগ- 
ভূত্যভয়হারিন্‌! আমর! উগ্রসেনম্থৃত ভীষণ কংস হইতে ' ত্বারা নিয়ত আরাধিত ইয়া তৎকালে আমি তোমা- 
ভীত হইতেছি; দয়! করিয়া আপনি আমাদিগকে | দের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলাম এবং বরদানে সমুৎস্থক 
রক্ষা করুন। আপনার এই এঁশ্বর-রূপ ধ্যানযোগ্য, | হইয়া এই দেহ ধারণপূর্ববক তোমাদদিগকে বলিয়া- 
আপনি ইহ! সাধারণের চশ্মচক্ষুব গোচর করিবেন | ছিলাম ;--“্বর প্রার্থনা কর।” আমার অভিপ্রায়- 
না। হে মধুসুদন। আমার গর্ভে আপনি জন্মগ্রহণ মত তোমরা বর চাহিয়াছিলে; আমার তুল্য একটা 
করিয়াছেন, পাপী কংস যেন এ বৃত্তান্ত জানিতে পারে | পুত্রসন্তান লাভ করাই তোমাদের প্রার্থনীয় ছিল। 
না। চঞ্চলচিত্ত নারী_আমি, তাই আপনার জন্য কংস | তোমর! স্্রী-পুকষ উভয়ে তৎকালে কখনও গ্রাম 
হইতে ভষ পাইতেছি। হে বিশ্বাত্মন্‌ ! আপনি | স্ুখোপভোগ কর নাই এবং পুজলাভও তোমাদের 
আপনাব এই শঙ্গচক্র-গদাপপ্পধাবী চতুভূ্জরূপ উপ- | ভাগ্যে ঘটে নাই; স্থতরাং তোমরা আমার নিকট 
সংহৃত করিযা লউন। প্রলযশেষে আপনি মধন বর চাহ নাই, কেন না, আমাব মাযা সেকালে তোরী- 
মাপন দেহে এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ধারণ করেন, ৩খন দিগকে মুগ্ধ করিযা রাখিয়াছিল। আমি এ সময় 
মত্রত্য কোন বস্থবই স্থানাভাব তথায় হয না। সেই ' বরদান করিয| প্রস্থান করিলে তোমরা পুর্ণমনোগল 
বিরাট দেহধারী আপনি যে অদ্য আমাব গর্ভে ' হইযা গ্রাম্স্থখভোগে লিপ্ত হইযাচ্ছিলে। গুণে, শীলৈ, 
জন্মগ্রহণ করিলেন, মানব সমাজে ইহা একটা ৃ ওদার্য্যে আমার তুল্য জগতে আর নাই দেখিযা, আমিই 
বিড়ম্বনা! মাত্র । তোমার পুন্র হইয়াছিলাম এবং পৃশ্মিপুন্স নামে সবকীত্ 
ভগবান্‌ কহিলেন,_হে সতি! পূর্বে স্বাযন্তুব | খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম। ন্মরণ করিয়া! দেখ-. 
মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্মি নামে পরিচিতা৷ ছিলে; আর | দ্বিতীয়বারেও আমি তোমাদেরই পুল্র হইয়াছিলাম 1 
এই নিষ্পাপ বহদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। | তৎকালে কশ্টুপের গরসে অদিতির গর্ভে আমার জন্ম 
ব্রহ্মা তোমাদের পতি-পত্ী উভয়কে প্রজা সৃতি | হয়; ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া উপেন্দ এবং খর্ববাকৃতি 
করিতে আদেশ করেন; তোমরা! ইল্সিয়-দমনপূর্ববক | হুইয়াছিলাম বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। 
তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তৎকালে বর্ষা, এই বর্তমান জদ্মেও সেই আমি, সেই তোমাদেরই 
বাযু, আতপ, শিশির, গ্রীগ্ন প্রভৃতি কালগুণসকল পুত্রল্নপে অবতীণ হুইলাম। হে সতি! আমার 
তোমাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। তোমরা | উক্তি সমস্তই সত্য। পূর্বের আমি এইরপেই জন্মিয়া! 
প্রাধায়ামবলে মনোমল ধৌত করিয়াছিলে এবং | ছিলাম, ইহা মনে করাইয়া দিবার অদ্য অন্ত 
শীর্ণ পর্ণ ও বায়ু-মাত্র ভক্ষণ করিয়া রহিলে । আমার | এইরূপ দেহই দেখাইলাম। জামাঁকে মনুষ্যদেছে 
নিকট হইতে অভ্িলধিত কললাত করাই তোমাদের মেখিয়া কিছুতেই তোমর! চিনিতে পার্িতে না। 


৫৯৬ 


তোমরা পুজ্রভাবে আমার প্রতি স্সেহই কর, আর 
্রহ্থাভাবে নিরন্তর আমার ধ্যানই কর, পরিণামে 
তোমাদের উত্তমা গতি অবশ্যস্তাবিনী । 
শুকদেব বলিলেন,-_বিশ্বাত্আা ভগবান এইমাত্র 
বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় মায়াবলে 
পিতা-মাতার সমক্ষেই ততক্ষণাৎ একটা সম্ভোজাত 
শিশুরূপে পরিণত হইলেন। তখন ভগবানের 
র বন্থদেব শিশু পুজ্রটীকে ক্রোড়ে 
লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিলেন। 
ওদিকে যোগমায়া যদিও জন্মরহিতা, তথাচ নন্দ- 
জায়াকে নিমিত্ত করিয়া জন্ম লইলেন। মায়ার 
মহিমায় দ্বারপাল ও কংসপুরবাসীদের সমস্ত ইন্দ্রিয়" 
বৃত্তি অপস্থাত হইল; তাহার! সকলেই গভীর নিদ্রায় 
অভিভূত হুইয়া পড়িল। বৃহৎ বৃহৎ, কপাট লোহার্গল 
ও লৌহশৃঙ্খলঘারা আবদ্ধ হওয়ায় দ্বারসকল 
জতিক্রম করিয়া যাওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার বটে, 
কিন্তু বসূদেব যখন শ্রীকৃষ/ঃকে লইয়া সেই সকল দ্বার- 
প্রান্তে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন উহা আপনা 
হইতেই খুলিয়া যাইতে লাগিল । তৎকালে জলদাবলী 


ীমস্কাগবত 


ঘোর গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল । অনষ্ঞদেব 
ফণা বিস্তার করিয়া জল নিবারণ করিতে করিতে 
বস্থদেবের পশ্চাৎ. পশ্চাৎ চলিলেন। . যমুনা 
অবিরত বর্মণ-পাতে গম্ভীর জলরাশিবেগে তরঙ্গ- 
ভঙ্গিমায় ফেনায়মানা এবং শত শত ভীবণাবর্তে 
পরিব্যাপ্তা ; কিন্তু সিন্ধু যেমন রামচন্দ্রকে পথ 
দিয়াছিলেন, বমুনাও তেমনি বন্থদেবকে পথ প্রদান 
করিলেন। বন্দে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে 
পৌছিলেন। গিয়া দেখিলেন, সেখানকার সমস্ত 
গোপ নিদ্রায় হতচেতন। বন্থর্দেব তখন শিশুকে 
যশোদার শয্যায় রাখিলেন এবং তাহার কন্যা সেই 
যোগমায়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার 
পর তিনি এ কন্যাঁটাকে দেবকীর শধ্যায় স্থাপন 
করিয়! পদঘ্বয় পুনরায় লৌহশুঙ্খলে বাধিয়া পূর্ব্বের 
হ্যায় বন্ধনাবস্থায় রহিলেন। নন্দজায়া যশোদা 
জানিয়াছিলেন, তাঁহার একটী সন্ভান-প্রসব হইয়াছে, 
কিন্তু উহা স্ত্রী কি পুরুষ, জানিতে পারেন নাই; 
কেন না, নিদ্রায় তিনি একেবারেই অভিভূত 
হইয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন,_রাজন্‌! বন্থদেব নন্দত্রজ 
হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে বহিদ্বর এবং পুরত্বার সমস্তই পূর্বের ন্যায় 


আবদ্ধ রহিল।. প্রহরিবর্গ বালকণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া 


জাগিয়া উঠিল এবং সত্থর কংসসমীপে গিয়া দেবকীর 
অফ্টমগর্ভজাত সম্তান-প্রসববার্তী নিবেদন করিল। 
রাজা কংস এই সংবাদ পাইবার নিমিত্তই উদ্‌ত্রীব 
ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই অস্টমগর্ভজাত লম্তানই 


ইহাকে বধ 


আমার কালস্বরূপ । ইহ! বুঝিয়া তিনি বিহবলভাবে 
গাত্রোথান করিলেন এবং বিকীর্ণকেশে প্মলিত-পদ্দে 
সত্বর সূতিকাগৃহাভিমুখে ধাবিত হুইলেন। সতী 
দেবকী ভ্রাতা কংসকে উপস্থিত দেখিয়া দীনভাবে 
করুণকণ্জে কহিলেন;_ভত্র ! এ তোমার ভাগিনেয়ী, 
করিয়া স্ত্রীহত্যার কলঙ্ক অর্জন 
করিও না। ভাঁই!, তুমি, আমার অন্মিপ্রতিষ 
বনু বালক বধ 'করিয়াছ। এই একটা কন্যা- 


১, ! ৫৯৭ 
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সম্ভান; ইহা! আমাকে অর্পণ কর। গু ৪7৯ হইয়াছি, জ্ঞাতি ' পু বাস্ধবব্ত্িত 
কনিষ্ঠা ভগিনী, আমার সন্তানগুলি একে একে : হইয়া রহিয়াছি, আমি খলস্বভাব ; না জানি--ৃত্যুর 
বিনষ্ট হওয়ায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। | পর কোন্‌ লোকে গমন করিব? বত্রহ্মধহাতী ব্যক্তির 
প্রভো ! অভাগিনীকে এই শেষ সন্তানটা দান করা | গ্যায়, .জীবন্মত অবস্থায়ই আমি জীবন যাপন 
তোমার উচিত হইতেছে । | করিতেছি। বুঝিলাম, কেবল মনুষ্যেরাই মিথ্যাবাদী 
শুকদেব বলিলেন, _দেবকী সেই কণ্যাটীকে | নছে_দেবতারাও মিথ্যাবাদী | দেবতার মিথ্যা 
আলিঙ্গন করিয়া এইরূপে অতি কাতরার ন্যায় | কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আমি ভগিনীর শিশু 
কাদিতে কাঁদিতে সন্তান-ভিক্ষা চাহিলেন; কিন্তু: সন্তানগুলিকে সংহার করিয়াছি । 
খল কংস তাহাকে কটু কঠোর উক্তি করিয়া কন্যাটী | হে মহাভাগঘ্য়! আপনার! পুজদ্দিগের নিমিত্ত 
কাড়িয়া লইল এবং পদদ্বয় ধরিয়া সজোরে শিলাপৃষ্ঠে | শোক করিবেন না; তাহারা নিজ নিজ কর্্মফলই 
নিক্ষেপ করিল। স্বার্থপরতার প্রাবল্যে কংসের হৃদয় | ভোগ করিয়াছে। প্রাণিগণ দৈবের অধীন; তাহারা 
হইতে আত্মীয়-স্মেহ দূরীভূত হইয়াছিল। রাজন্‌! | একত্র বাস অল্লক্ষণই করিয়া! থাকে। পার্থিব ঘটাদি 
বিষ্ণুর অনুজ! সেই কন্যাকে দুষ্ট কংস শিলাতলে ! যেমন উৎপন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু যে মৃত্তিক! 
নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহার হস্ত হইতে উরে | সেই মৃত্তিকাই অবিকৃত থাকে; দেহাদির উৎপত্তি- 
আকাশে উত্থিত হইলেন এবং দেবীরূপে দৃষ্ট হইতে ৷ ৷ বিনাশও এইরূপই । আত্মা একই অবস্থায় 
লাগিলেন। অষ্টভুজা দেবী--ধনু, শূল, বাণ, চর্ম, ৷ বিদ্যমান, দেহাদির বিকার ঘটিলেও আত্মার বিকৃতি 
খড়গ, অসি, চক্র ও গদা-ধারিণী। তাহার দেহ, ৷ ঘটে না; এ তত্ব যাহারা যথাবথরূপে জানেন না, 
দিব্য মাল্য, বসন ও রত্বাভরণে ভূষিত; সিদ্ধ, চারণ, : ; এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বা আত্মজ্ঞান তাহাদেরই 
গন্ধৰ্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও উরগগণ বিবিধ পুজোপহার- : ৷ ঘটিয়া থাকে। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদ- 
দ্বারা তাহার পুজা_করিয়া স্ততিগীতি করিতেছিলেন। | জ্ঞানের উৎপত্তি। এই ভেদজ্ঞানের ফলেই পুল্রার্দ__ 
তখন- দেবী বলিলেন,_রে দুষ্ট কংস! আমাকে | দেহ সহ যোগ ও বিয়োগ হয়। সেই দেহ সহ 
মারিয়া তুই কি করিবি? তোর পূর্ববশক্র তোর | যোগ-বিয়োগেই সংসার বা হুখ-ছুঃখ ঘটে; কিন্তু 
মৃত্যুকূপে কোথাও না কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । | যতক্ষণ না জ্ঞানোদয় হয়, ততক্ষণ এই সংসার- 
অতএব তুই আর অন্য নিরপরাধ শিশুগুলিকে বৃথা বধ | নিবৃত্তি ঘটে না। তাই বলি, হে ভক্তে ! আমি 
করিস্‌ না। ভগবতী যোগমায়া কংসকে এই কথা | তোমার পুজ্রদিগকে বধ করিলেও তুমি তাহাদের জন্য 
কহিয়া! ভুতলে বারাণসী প্রভৃতি নান! ক্ষেত্রে নানা | শোক করিও না; কেন না, কেহই আত্মবশ নহে, 
নামে বিখ্যাত হইলেন। কংস এই কথা শুনিয়| | সকলেই স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। 
বিস্ময়াপ্গ হইল এবং বহৃদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত | দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি যে পর্যন্ত মনে কয়ে য়ে 
করিয়া ' বিনীতভাবে বলিল,__হে ভগিনি !. হে 'আমি হন্ত এবং আমি হত হইলাম', ততদিন সে 
ভগ্রিন্বীপতি ! ভোমরা আমার আত্মীয়; কিন্তু ৷ দেহের নাশ হইলেই আমার নাশ হুইল, এইরূপ মনে 
পাপা, আমি রাক্ষসের. স্থায় অনর্থক তোমাদের | করিয়া পরের বৈরী হইয়া, উঠে এবং পরকেও 
বুলি শিশু সন্ধান, নষ্ট বরিয়াছি। আমি : ৷ নিজের বৈরা করিয়া লয় । তোমর! উজরেই সাধ 


৫৯৮ 


এবং বন্ধুবুসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। কংস 
এই কথা কহিয়া অশ্রঃপূর্ণ-নয়নে ভগিনী ও ভগিনী- 
পতির চরণধারণ করিল এবং সেই মায়ারূপিণী কম্যার 


শ্ীমন্তাগবত ৷ 


সকলকেই বিনাশ করিব। সমরভীরু দেবগণ ধতই 
চেষ্টা করুক, তাহারা আমাদের কি করিতে পারিবে? 


৷ আপনার ধর্মুগুণ-টঙ্কার শ্রুবণে সর্বদাই তাহার 


কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বন্দে ও দেবকীকে | উদ্ধিগ্র। আপনার নিক্ষিপ্ত শরসমূহত্বারা আহত হুইয়! 
শৃদ্খলমুক্ত করিয়া দিল। এইরূপে কংস নানা প্রিয়- | দেবতার! প্রাণরক্ষার্থ সমরপ্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
বাক্য ও সাধু ব্যবহার প্রদর্শন করিয়। তাহাদের প্রতি | কতবার চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে; কোন কোন 


আত্মীয়তার পরিচয় প্রদান করিল। 


| দেৰ জন্ত্-শত্্র পরিত্যাগ করিয়া দীনভাবে কৃতাঞ্জলি- 


দেবকী বুঝলেন, ভ্রান্ত কংস অনুতপ্ত হইয়াছে, ৷ পুটে আপনার নিকট দয়া প্রার্থনা ফরিয়াছিল; কেহ 


তাই তিনি মনের যাবতীয় রোষ, আক্রোশ পরিহার 
করিলেন ; বস্সুদেবও রোষ-পরিছারপূর্ববক সহান্তবদনে | 
কংসকে বলিলেন, কে মহাভাগ ! আপনি দেহী- 
দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে। 
অহং-জ্ঞান অভ্ঞান হইতেই উৎপন্ন; উহা! হইতেই 
আত্ম-জনাত্ম বা স্ব-পরভেদ-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। 
তেদাদর্পী জীবগণ দেহকে নিমিত্ত করিয়া শোক, হর্ষ, 
ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, ও গর্বে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠে। 
তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের দেহ বিনাশ করিয়া 
থাকে; কিন্তু তাহার! একবারও ভাবিয়া দেখে 
না যে, সর্ব্বাত্ম। জগদীশ সর্বদা তাহাদের সর্ববকার্যযই 
দেখিতেছেন। 

শুকদেব কহিলেন,-_বস্থদেব ও দেবকী প্রসন্ন 
হইয়া এই কথা| কছিলে কংস তাহাদের অনুমতিক্রমে 
গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল । অতঃপর রাত্রি প্রভাত 
হইল। কংস তাহার মন্ত্রীদিগকে আহবান করিল এবং 
সেই মায়ারূপিণী কন্যা যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, 
তৎসমস্তই তাহাদের নিকট বলিল । দানবগণ দেবতা- 
দের প্রতি স্বভাবতঃই জাত ক্রোধ, মূর্খ এবং দেবতাদের 
চিরশক্র ; তাহারা কংসের কথা শুনিয়া কছিল ;--- 
হে ভোজশ্রেষঠ ! ইহাই যদি লত্য হয়, তবে যে সকল 
বালকের বরঃক্রম দশদিন জতীত হয় নাই কিন্বা 
যাছাদের বয়স দশদিন অতিক্ৰম করিয়াছে, আমর! 
পুরে, গ্রামে ও অ্র্জীর্িতে গমন করিয়া তাহাদের 


কেহ মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ হইয়া বলিয়াছিল, 
‘আময়া ভীত হইয়াছি’; আপনি তাহাদিগকে তখন 
বীরধর্ম্মান্ুসারে বধ করেন নাই, কেন না, তাহারা অন্তর 
শশ্ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের রথ ছিল না, তাহারা 
ভীত, যুদ্ধপরাধ্মুখ ও ভগ্রধনু হইয়াছিল। যেখানে 
ভয়সম্তাবনা নাই, দেবতার বীরত্ব সেইখানেই ; 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ ভিন্ন অন্যত্ৰই তাহারা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ 
করে। দেবতার প্রধান হরি, সে ত নির্জনবাসী ; 
আর একজন শম্ভু, সেও বনবাসী; তারপর 
ইন্দ্র, সে ত’ হীনবীর্যয। আর ব্রহ্মা, সে ত’ সর্বদা 
তপস্তাতেই নিমগ্ন ; ইহাদের দ্বারা আমাদের ভয়- 
সম্ভাবনা কোথায়? যদিও তাহারা অকিঞ্চিৎকর 
নগণ্য, তথাচ আমাদের শক্ত । শক্রদিগকে উপেক্ষা 
করা আমাদের উচিত নহে, ইহাই আমাদের 
মন্তব্য; অতএব মূলোতপাটনে আমাদিগকে নিযুক্ত 
করুন ।-_জামরা আপনার চিরামুগত। যেমন রোগ 
উপেক্ষা করিলে তাহা বদ্ধমূল হইয়া ছুশ্চিকিৎস্য হয় 
এবং ইন্দিয়সমূহ উচ্ছ আল হইলে আর তাহাদিগকে 
বশে আনা অসাধ্য হইয়া উঠে, তেমনি শক্রু বন্ধমূল 


হইয়া প্রবল হইলে পরে তাহার উৎপাটন অসস্তব 


হইয়া পড়ে। যথায় সনাতন ধৰ্ম্ম, সেই স্থানেই বিষ্ণুর 
বাস; বিষ্ণুই দেবসমূহের প্রধান ; আর বেদ, ব্রাহ্মণ 
গো, তপস্টা, বহর এবং দক্ষিণা এই সকলই সনাতন' 
ধর্মের মূল । .তাই বলি, হে রাজেশ! * আমরা সর্যব- 


(দশম | 


শনি, (সি এরর, কলং জা লসর রা হর নত লা জল ও সর জা পানর 


প্রবন্ধে বরহ্মবাদী তপস্বী বজ্মণীল ব্রাক্ষণদ্িগকে এবং | 
স্বতোৎপাদিনী গাতীদ্বিগকে এখনই সংহার করিতে 
আরস্ত করি। গো, ব্রাহ্মণ, দেব, তপস্যা, সত্য, দম, 
শম, অন্ধা, দয়া, ক্ষমা ও বিবিধ যন্ঞ--এই সকল 
বিষ্ণুর মুর্তি ; বিষুঃই সকল দেবতার কর্তা ; বিষ্ণু 
অন্থুরদ্ধেধী ; শস্তু, ব্রহ্মা প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের 
আদিকারণ এ বিষ্ণুই। খষগণের বধসাধনই এই 
বিষ্ণুবধের উপায়। দুর্ম্মতি কংস এইরূপে তাহার 
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্ৰণা করিয়া ব্রহ্মবধ করাই হিতকর 


Ae 


| বলিয়া মনে করিল) কেন মনা, লে যে তখন 
কাল-পাশেই বন্ধ হইয়াছিল! কংস হিংসাপ্রিয় 
কামরূগী দানবদিগকে সাধুগণের হিংসা করিতে 
আদেশ দিয়! গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দানবের! 
স্বভাবতঃই রজোগুণাক্রাস্ত; অধুন৷ তাহারা তমোগুণে 
অভিভূত হুইয়া আসন্নমৃত্যু অবস্থায় সাধুগণের ছিংসা- 
চরণ করিতে লাগিল। হে রাজন! মহৎ ব্যক্তির 
অবমাননায় মনুস্ের আয়ুঃ, যশঃ, শ্রী, ধর্ম বলিতে কি, 
নিখিল মঙ্গলই নষ্ট হইয়া থাকে। 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ 


পঞ্চম অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন, রাজন! এদিকে মহামনা 
নন্দ পুঞ্জ জন্মিয়াছে দেখিয়া আহলাদিত হইলেন এবং 
দৈবজ্ঞত্ৰাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া স্লানানস্তর শুদ্ধ 
ও স্বলঙ্কৃত হইয়! উহাদের ছারা স্বস্ত্যয়ন করাইলেন 
এবং নবজাত পুজের জাতকর্ম্মাদি যথাবিধি সমাধা 
করাইয়া পিতৃপৃজ$ ও দেবার্চনা করাইলেন ; তিনি 
্রাঙ্মণদিগকে ঢুইলক্ষ অলঙ্কৃত ধেনু এবং নানা রত্ন ও 
স্র্ণধচিত প্রভূত বন্ত্রাবৃত সপ্ত তিলপর্বব্ত প্রদান 
করিলেন। কাল, সান,শৌচ, সংস্কার, তপস্যা, যজ্ঞ, 
দান ও তুষ্টি দ্বারা যেমন বিবিধ দ্রব্যের শুদ্ধিসাধন 
হয়, তেমনি আত্মশুদ্ধি অত্মজ্জানেই হুইয়া থাকে। 
বাহাই হউক, সেই পুজ্রজন্মদনিত আনন্দের দিনে 
নন্দালয়ে ব্রাক্মণগণ, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্বস্তিবাক্য 
উচ্চারণ ও মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন । গায়কগণ 
নান! মাঙ্গলিক গান করিতে লাগিল । চতুদ্দিকে ভেরী 
ও ছুন্দুভিধ্বনি . হইতে লাগিল। সমস্ত ব্রজভূমি 
বিচিত্র ধ্বজ, পতাকা, মাল্য, চেলপন্ট, পল্পব ও তোরণ- 
বারা সমলনৃত হইল। . অলভূমির সমগ্র দ্বার, পরাণ 


ও গৃহাভ্যন্তর স্মার্জি্রত ও স্থধৌত হইল । ব্রজে.বে 
কিছু গো, বৃষ ও বৎস ছিল, তাহার! সকলেই তৈল 
ও হরিদ্রায় রঞ্জিত এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ুরপুচ্ছ, মাল্য, 
বসন ও কনকদামে মণ্ডিত হইল । গোপগণ 
বহুমুল্য বস্তু, আসরণ, কঞ্চুক ও উফীষ দ্বার! বিভূষিত 
হইয়া নানা উপায়নহত্তে নন্দালয়ে আসিতে লাগিল। 
ব্রজবাসিনী গোপাঙ্গনারা যশোদার পুন্রজন্ম-সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল এবং বসন, ভূষণ ও 
অগ্রন প্রভৃতি দ্বারা আপনাদ্দিগকে সুসজ্জিত করিতে 
লাগিল। নবকুস্কুম-কিপ্রহ্ক দ্বারা গোপীদের মুখ 
মণ্ডল মণ্ডিত হইল; বিপুলনিতন্বা চঞ্চলকুচযুগ- 
শালিনী গোপরমণীরা পুশ্পোপহার-হস্তে দ্রুতপদে 
নন্দালয়ে গমন করিল। গোপীদের পরিধানে বিচিত্র 
বসন, শ্রবণে মণিকুগুল এবং কণ্ঠে মনোজ্ঞ পদক; 

তাহারা যখন বিবিধ কনকতৃষণে ভূষ্তি হইয়া 
নন্দালয়ে যাইতে লাগিল, তখন পথিমধ্যে তাহাদের 


' কেশগুচ্ছ হইতে মাল্যবর্ষণ এবং কুণ্ডল, পূয়োধর ও 


হার দোদুল্যমান হইতে লাগিল, ইহাতে গোপাল্না- 


‘yee 


অনিতা রর নাজি ও লা এলান দত 


দিগের অপূর্বব শোভা লক্ষিত হইল! তাহারা নন্দ- 
নন্দনকে আশীর্বাদ করিল এবং হরিদ্রাচুণ, তৈল ও 
জালসেক' রুরিয়৷ উচ্চকণ্ে ভগবদ্ধিষয়ক গান করিতে 
লাগিল। জগৎপতি শ্রীকৃষ আজ নন্দালয়ে আবিভূতি ; 
স্থতরাং মহোৎসবের আর সীমা নাই ।-_নান! বিচিত্র 
বাষ্ক অনবরতই বাদিত হইতে লাগিল। গোপগণ 
তুষ্ট হইয়া সে উৎসবে পরস্পর দধি, ক্ষীর, দ্বৃত ও 
জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের গাত্রে 
নবনীত লেপন ও নিক্ষেপণ করিতে থাকিল। 
গোপরাজ নন্দ তাহাদিগকে বিবিধ বস্তু, অলঙ্কার ও 
ধেঙ্গু দান করিলেন । সূত, মাগধ ও বন্দি-গণ এবং 
বিষ্তোপজীবী অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি সেই উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন, ভাহাদের সকলকেই মহাস্থা 
মন্দ যথাযোগ্য ধন ও মান প্রদান করিলেন । গোপ- 
গণকর্তৃক অভিনন্দিত মহাভাগ৷ রোহিণী বিষ্ণুর 
আরাধনা ও নিজপুজের 'অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দিব্য বন, 
মাল্য ও কারণে ভূষিত হুইয়! নন্দালয়ে বিচরণ 
করিতে "লাগিলেন; তাহ! দেখিয়া নন্দ ও অন্যান্য 
গোপগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেই অবধি 
নন্দের আনন্দপুর্ণ হইল এবং সমগ্র ব্রজভূমিই 
সর্ববসমৃত্ধি সম্পন্ন হুইয়া উঠিল । বিষ্ণু ত্রজে বাস 
করিতেছেন, এজন্য ব্রজন্থুমি বিশেষ গুণগৌরবে 
মণ্ডিত হুইয়া কমলার লীলানিকেতন হইয়া উঠিল। 
জতঃপর নন্দ একদিন গোপগণকে গোকুল- 
রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসকে বাধিক রাজস্বদানের 
নিমিত্ত মথুরায় গমন করিলেন। বস্থদেব শুনিলেন,_ 
বন্ধু নন্দ মথুরায় আসিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকর 
প্রদান করা হইয়াছে; এই সংবাদ পাইয়। তিনি 
নন্দাবাসে গমন করিলেন । সখা বহুদেবকে দেখিয়া 
নন্দ পরম আনন্দিত হইলেন; প্রাণ পাইলে দেহ 
দেমন উদ্থিভ: হয়; তেমনি বনুদ্বেকে পাইয়া “তিনি 


জন্তাগবত 


প্র LN শিস এট ৬1/86 জানি জাস্মদানিশরাছি। ওলি ও রাগ চি 


সী সি জপ উপ পাল. 


পিসি লী দি অল লিন সি সাজান লোন কাপল ৯ 


হাক্যুগলহারা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । রাজন্‌! 
বসুদেব নন্দাবাসে সশুকৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিলেন 
এবং সাদরে নন্দের কুশলবার্থা জিজ্ঞাসা করিয়া 
বলিলেন; ভাই! তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ ; এতদিন তোমার 
পুত্র হয় নাই, পুজ্রপ্রাপ্তির আশাও তুমি পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে ; অধুনা তোমার একটা পুত্র হইয়াছে, 
ইহা বড়ই আনন্দ-সংবাদ। তোমার ভাগ্যবশতঃ 
তুমি যেম পুনর্ল্জন্মই পাইয়াছ ! কেন না, এ সংসারে 
থাকিয়া তোমার পক্ষে যাহা দুল'ভ ছিল, সেই প্রিয়- 
দর্শন পুজ তূমিএখন-লাভ করিয়াছ ; নাক্সীয়-সকলের 
প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম, সুতরাং স্রোতোবেগে 
নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির ম্যায় প্রিয়জন সকলের একত্র 
বাস ঘটিয়া উঠে না। তুমি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া পশুচারণোচিত বিশাল বনে বাস করিতেছে। 
তোমার সেই বনচারী পশুগণ নিরাময় ত’ ? তাহাতে 
প্রভৃভ জল ও বৃক্ষলতার্দি আছে ত’? আমার 
একটা পুক্র তাহার জননী সহ ব্রজে বাস করিতেছে, 
তোমরাই তাহাকে পালন করিয়৷ থাক; সে জানে, 
তুমিই তাহার পিতা ; সে সুখে জীবিত আছে ত’? 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ আত্মীয়দিগের সুখ 
সম্পাদন করে? শাস্ত্রে এইরূপ ত্রিবর্গই সাধনীয় 
বলিয়া মনুষ্বের পক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে । ধর্ম, 
অর্থ ও কাম-সাধনের যাহ! প্রয়োজন, আত্মীয়- 
বর্গের ক্লেশ থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। নন্দগোপ 
বলিলেন, আহা ! কংস তোমার বহু পুক্স বিনাশ 
করিয়াছে; অবশেষে একটামাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, 


|. তাহাও কংসের অত্যাচারে ন্বর্গগত হইল! অনৃষ্টেই 


মানুষের অবসান এবং অদৃষ্টই মানুষের সার; 


| গ্তরীং অনৃষ্টকেই যিনি হুখ-ছুমখের মূল বলিয়া 


বুঝেন, তিনি কিছুতেই কাতর হন না। এ 
'বন্ূদ্দেৰ বলিলেন ১-ভাই ! বাধিক রাজন্দ: 
তোমাদের ' দেওয়া হইয়াছে এবং জাসাদের সহিতও 


ছি তত 


খাসি aa রটে পর Vee HOTA, | উনি হাটি ন্ট 


৬১ 


~~ টির পরিটিনিবিলিনধিদে wnt PA 


বেখা সাকা হইল এক্ষণে আয সখুরায় কালবিলন্ব ত্যাগ করি যাও। বন্ুরেবের এই কথা শ্রবণ কির 
বরা টি নহে গুসিলাম গোকুলে নানা উৎপাত- | নন্দাদি গোপবৃন্দ তাহার নিকট বিদায় লইয়া বৃধবাদিত 


উপজব আর্ত হইয়াছে; শ্ৃতরাং শীজ্রই এপ্থান পরি- 


শকটধোগে সেই দিনই গোকুলে যারা! করিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় লগগাপ্ধ | ৫। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


গুকদেব কহিলেন ; নন্দ পথে যাইতে যাইতে | কমল! পতিদর্পনার্থ গোকুলে পদার্পণ করিয়াছেন । 
ভাবিতে লাগিলেন, _বন্থুদেবকিত উৎপাত-উপ- | কাজেই তত্রত্য কেহই তাহার গমনে বাধা ফান্নাইল 


ভ্রবের কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নহে; হয় ত’ গোকুলে 


। না। রমণীরূপিণী পূতনা বালকদিগের গরহস্বরূপ ; 


উৎপাত আরম্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, নন্দ উত্পাত- | সে, শিশুদিগকে অন্েষণ করিতে করিতে বদৃচ্ছাজামে 


পাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়৷ শ্রীহরির পাদপদ্ছে 
শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে সতা সত্যই পুতনা- 
নাম্বা কামর্ূপিণী বালঘাতিনী এক ভীষণ রাক্ষসী 
কংসকর্তৃক প্রেরিত হুইয়া মথুরার পার্শ্ববর্তী নানা 
পুর, গ্রাম ও ব্রজাদিতে বিচরণ করিতেছিল। বস্তুতঃ 
যেখানে সর্ববকর্ণে শ্রীকফের রক্ষোত্ন নামনিচয় 
পরিশ্রুত ন। হয়, সেইখানেই রাক্ষষের ভয় সম্ভবপর ; 
কিন্তু যথায় স্বয়ং আীকৃষ্ণ আৰিভতি, তথায় রাক্ষসীব 
ভয় কোথায় ? সে বাহাই হউক, কামচারিণী খেচরী 
পৃতন! একদিন নন্দগোকুলে উপস্থিত হইয়া মায়াবশে 
এক সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ পূর্ববক তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিকা। এ রমণীরূপিণী রাক্ষসীর কেশপাশ মল্লিকা- 
পুম্পে গ্রধিত; মধ্যদেশ- একদিকে পীনোন্নত পয়োধর 
যুগলে, অন্যদিকে বিশাল নিতম্বদেশে আক্রান্ত, সুতরাং 
কৃগ। পরিধেয় পরম মনোরম ; বদনমণ্ডুল কর্ণভূষণের 
কাস্তিচ্ছটার উল্লসিত কুন্তলাবলীদ্বারা মণ্ডিত । রমণীর 
হন্ত একটা পল্পা,রমণী মনোরম শব ছান্য ও কটাক্ষ- 
পাকে ব্রজধাসীদিখের ম্নোহরণ করিতেছিল। 
নত? নারায়ণ জন লইয়াছেন, তাই বুরি, সাক্ষাৎ 


নন্দগুছে উপনীত হুইল এবং তথায় শৰ্যান্ উপর 
নন্দন্ৃতকে শয়ান দেখিল। পুতনা বুৰিল না নে এ 
বালক অসাধুগণের অন্তক এবং ভন্মাচ্ছাছিত রক্লা 
ন্যায় স্বীয় অসীম তেঞ্জ লুকায়িত রাখিয়া! জনন্ডিড । 
বিশ্বাত্মা বালকমুর্তি হরি দেখিলেন।--এই আগহাকা 
প্রকৃত ললনা নহে,--এ বালঘাতিলী পুন! ৷ দেখিয়াই 
তিনি নয়ন নিমীলন করিলেন । পতন সেই রাঙন্খুকে 
স্বীয় ক্রোডে তুলিয়া লইল ।- অবোধ ব্যক্তি হেন কুণ্ড 
কাল সর্পকে রজ্জুবোধে গ্রহণ কন্ধিল। (কগদা- 
ভাস্তরস্থ অসিধারের স্যায় পৃতনার অন্তর অতি আৰা 
ছিল বটে, কিন্তু তাহার বান্ছিক ব্যবহার জননীর গ্যায়াই 
স্মেহময় ছিল, তাহার আকৃতিও উত্তম রহিলার বারই 
দেখাইক্ষেছিল; সুতরাং কৃষ্ণঙ্বননীর| গৃহান্তাানে 
থাকিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াই রৃহিলেন,--জাহাচ 
বাধা দিতে পারিলেন না। জন্তঃপর ভীবণপধ্রক্ধণি 
পূতনা ক্রোড়ন্ছ শিশুকে ছুরির বিপু হার গাদা, 
করিল। বালরূপী তগবান্‌ হরি ক্রোধ রয়, ক 
দৃঢ় পেষণ করিয়! পুতনার প্রাণের রিড "ভাগ? 
করিতে লাগিজেন। রাক্ষাদী নূতন সনক ॥র্সাহার 
নিপীড়িত মইরা তব ছারা ছাড় হা", বি 


৬২ জীমন্তাগবত । 
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চীৎকার করিয়া উঠিল। পৃতনাব সর্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত তিতা করে সাদি একার বাজ নু পৃথক্‌ বাবে 
এবং নয়নদ্বয় বিকৃত হইয়া পড়িল। পৃতনা অতি | ম্যাস করিলেন, পরে বালকের অঙ্গারিতে্ড ওঁ প্রকার 
যাতনায় বারংবার হস্তপদ বিক্ষেপ করিয়া আর্তনাদ | ন্যাস করিয়া বলিলেন; অজ তোমার জঙ্গি ঘয়, 
করিতে লাগিল । -তাহার গভীর আর্তনাদে সপর্ববতা মণিমান্‌ তোমার জানুযুগল, যজ্ঞত তোমার উরু- 
ধরিত্রী ও গ্রহগণ সহ নভোমগুল বিচলিত হুইল; যুগ্া, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠর, কেশব 
রসাতল ও দিজ্যগুল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। | হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, সূর্য্য তোমার কণ্ঠদেশ, 
বজ্পপাত হইল মনে করিয়া লোকসকল ধরাপৃষ্ঠে | বিষ্ণু তোমার ভুজ, উরুক্রম তোমার মুখ এবং 
‘আছাড়’ খাইতে লাগিল। স্তনের দারুণ যাতনায় ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। তোমার অগ্র- 
রাক্ষলী এইবার নিজরূপ ধারণ করিয়া জীবন হারাইল ভাগে চক্রধারীঠুমুরারি, পশ্চাতে গদাধারী হরি, 
রং কেশ, চরণযুগল ও ভুজত্বয় বিস্তৃত করিয়! বজ্জাহত উভয়পার্থে ধনুদ্ধারী মধুসূদন ও অসিধারী অজ, 
বৃত্রাস্থূরবৎ গোষ্ঠে পতিত হইল । রাজন্‌ ! রাক্ষপীর কোণ সকলে শঙ্খধারী বিষ্ণু, উপরিভাগে উপেক্দর, 
বিশাল দেহ পতিত হুইল বটে,কিন্তয ছয়ক্রোশপরিমিত অধোভাগে তাক্ষ্য এবং চতুদ্দিকে হলধর অবস্থান 
স্থানের ভিতর পাদপাদ্দি চিহ্নমাত্র রহিল না। তদ্র্শনে করুন। হৃষীকেশ তোমার ইন্ড্রিয়গণকে, নারায়ণ 
'লকলেই জাশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাক্ষসীর দংগ্রাগুলি তোমার প্রাণসমূহকে, শ্বেতধীপপতি তোমার 
জয়ার স্তায় তীক্ষ, নাসারন্ধ, গিরিগহবরের কার | চিত্তকে, যোগেশ্বর মনকে, পৃশ্থিনন্দন বুদ্ধিকে 
বিস্টীর্থ, স্তনদ্বয় গণুশৈলবৎ, প্রকাণ্ড, কেশগুলি | এবং পরাৎপর ভগবান তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। 
সুক্তবর্ণ ও প্রকীর্ণ, অক্ষিযুগল অন্ধকূপের গ্ায় তোমার ক্রীড়াকালে গোবিন্দ, শয়নাবস্থায় মাধব, 
গতীয়, জঘনদ্বয় পুলিনযুগলের ্যায় ভয়াবহ, গমনে বৈকুণ্ঠ, উপবেশনে জ্রীপতি এবং তোমার 
ভুঞ্জত্বর ও পদত্বয় যেন বন্ধসেতু, উদরদেশ যেন জল- ভোজনে সকলগ্রহের তীতিজনক যজ্জভুক্‌ তোমায় 
“শূন্য গভীর ভ্রদ। এ রাক্ষসীর গভীর চীৎকারধ্বনি রক্ষা করুন। ডাকিনী, রাক্ষসী ও কুস্মাগাদি বালক- 
শুনিয়। ইতিপূর্বে গোপ ও গোপীগণের হৃদয়, কর্ণ ও গ্রহগণ, ক্ুতসকল, ভুতমাতৃকাগণ, যক্ষ, পিশাচ, 
মন্যক' বিদীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার বিশাল রাক্ষস ও বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা ও 
কলেবর দেখিয়া তাহারা ভীত ্রস্ত হইয়া পড়িল। | পুঁতনাদি মাতৃকাগণ ; দেহ ও প্রীপ-নাশক' অপল্মার 
'হারকবেশী হরি কিন্তু অকুতোভয়ে তাহার বক্ষে ূ ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগনিচয় ; স্বপ্দৃষ্ট উৎপাতসমূহ 
"থাকিয়া . ক্রীড়াপরাযণ! গোপীগণ ব্যাকুলগাবে | এবং বালকগ্রহগণ, যেখানে যে যত আছে, হিকুর 
স্বরিপ্তগমনে উপস্থিত হইয়া বালককে তুলিয়া লইলেন । নামোচ্চারণে সকলেই ভীত ও প্রনষ্ট হউক। 
যশোদা .ও রোহিণী অন্তান্য গোপীগণ সহাঁগোপুচছ্ছ : রাজন্‌ ! স্রেহবন্ধ গোপীগণ রাগ দালান 
জ্ারপানি-ঘারা' বালকের সর্বপ্রকার রক্ষা বিধান করিলে মাত সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্তন 
করিডে.-লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে গোমুত্র ও পান করাইতে লারিলেন। ' এই সময়ই নারি 
গ্রোধুজিস্হারা বালককে]ুক্মান করাইয়া, পরে বালকের গোপরৃন্দ কংসকে রাজকর দিয়া মধুর হইতে ্রজে 
সরবাজে কেখবাদি, দ্বাদশ: মম. লিখিয়া দিলেন । আসিতেছিলেন।  তীহাঁরা পুতনার েহবর্পনে 
কলর সায় জ্াচমন-করিয়া নিকষ নির্জ অঙ্গে এবং বিস্মিত ইইলেন ; বলিলেন, বনুদেব নিশ্চয়ই যোগেশ্বর 


খৰি ; কেন না, তিনি ও উৎপাতের উল্লেখ করিয়া 
ছিলেন, তাহাই ত’ দেখা বাইতেছে। অতঃপর 
গোপগণ.. কুঠারঘারা পৃত্তনার কলেবর কর্ত্তন করিয়া 
দেহের এক এক অংশ দূর দুরাস্তরে ফেলিয়া দিতে 
লাগিল এবং কাষ্ঠ-বেষ্তিত করিয়া দাহ করিতে লাগিল। 
পৃতবার দেহ. দন্ধ হইবার কালে অগ্ুরুসৌরভতুল্য 
সৌরতময় ধৃষপুঞ্জ' উখ্খিত হুইতে লাগিল; কারণ, 
কৃষ্ণ: পৃতনার স্তন্যপান করিয়াছিলেন বলিয়া উহার 
সর্বপাপ নস্ট হইয়াছিল । 

রাজন! নরশিশুঘাতিনী মাংসলোলুপা রাক্ষসী 
পূতনা বালকের প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে স্তহ্যপানি 
করাইতে, শিয়াও সদ্গতি লাভ করিল; কিন্তু যে 
গোপ-ললনারা জননীর স্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু 
দান করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা আঁর কি বলিব ? 
তক্ত্ব্রয়ে নিয়ত বিরাজিত--লোকপুজিত দেবগণের 
সতত বন্দিত পদকমলযুগল-দ্বারা আক্রমণ করিয়া 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যাহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন, সে 
রাক্ষদী হইয়াও যখন জননীজনোচিত স্বর্গগতি প্রাপ্ত 


৬০৩ 


হইল, তখন মু্িদাতা স্বয়ং তীকৃষ্ণ যে সকল গাভী ও 
মাতৃরূপিণী গোপীদিগের স্মেহক্ষরিত স্তন্যপান করিয়া: 
ছিলেন, তাঁহাদের যে উত্তম গতি লাভ হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যে সকল 
ব্রজবাসী গোপ স্বগ্রাম হইতে দূরে গিয়াছিল, তাহারা 
পূতনার চিতাধুমোখিত সৌরভ আঁত্রাণ করিয়া 
'কি এ! এ সৌরভ কোথা হইতে আসিতেছে?” 
এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে ব্রজে আগমন 
করিল এবং গোপগণের নিকট পৃতনার আগমন 
হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত, তাহার বধবার্তী এবং বালকের 
নির্বিবিপ্নতা শুনিয়া বিস্মিত হইল । 

হে কুরুকুলধুরন্ধর ! উদ্ারমতি নন্দ প্ৰবাস 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে পুজ্ পীকৃষের 
মন্তকাঘ্রাণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া পরমা- 


নন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পৃতনামোচনরাপ 
এই বালচরিত শ্রদ্ধাসহকারে যে মানব শ্রবণ 


| করিবেন, গোবিন্দ-পদ্দারবিন্দে তাহার অবিচলিত মতি 
a থাকিবে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬। 


সপ্তম অধ্যায় ॥ 


রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন ;--ভগবন! ভগবান্‌ 
হরি ঘেষে, অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে রূপ কর্ণ 
করেন, ছে পরতো! তশুসমস্তই আমাদের শ্রতিন্থখা- 
বহ এবং মলোরম। এ কর্ম্মসকল শ্রবণ করিলে 
মনোষল ধৌত হয়, নানা তৃষ্ণাদি নিবৃত্তি পায়, 
সত্বর চিত্তশুদ্ধি ঘটে, হরিভক্তি উৎপন্ন হয় এবং হরি- 


ভক্ত ব্যক্তির সহিত সখ্য-বন্ধন ঘটে । অতএব আপনি 


সদি অনুগ্রহ করেন, : তবে. সেই হরিচরিত অধুনা 


আরও কর্ম কর ।.-:তগহান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মনুয্যলোকে 


অবতীর্ণ হুইয়া মনুধ্যের অনুকরণে বাল্যে আরও 
অনেক আশ্চর্যা আশ্চর্য্য কর্ম করিয়াছিলেন; আপনি' 
অনুগ্রহপূর্বক দেই সকলই পর পর বর্ণন 
করুন 

শুকদেব বলিলেন; --রাজন্! একদ। বালক 
গ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে তদীয় অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসব- 
অভিষেক উপলক্ষে গোপরমণীঃণ সমবেত হইলেন ।' 
সতী ধশোদ। তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া বিবিধ বন্ধ, 


সঙ্গীত ও দ্বিজগণের মন্োচ্চারাত্বার! ' পুজা পলা 


৬৯৪: জীমন্তাগবত ৷ 


যেক-ফ্রিয়া সমাধা করিলেন। বালকের মজ্জনাদিক্রিয়া | তাহার মঙ্গলব্ধান করিলেন । হে বাঁজম্‌ 1: যেসকল 
সমাপ্ত হইল ত্রাক্মণেরা অন্াদি ভোজ্য, বসন, মাল্য ও | ব্রাহ্মণের পবিত্র অস্তঃকরণ অসুয়া, অসত্য, দত্ত, ঈরধ্যা, 
মনোমত ধেনু লাভ করিয়া স্বস্তায়ন করিতে লাগিলেন। | হিংসা ও .অভিমানম্বারা স্পৃষ্ট নহে, তাহাদের কত 
নন্দ-পড্ঠী দেখিলেন, বালক নিদ্রায় নিমীলিত নেত্র ; | আশীর্ববাদ কখনই ব্যর্থ হইবার নহে. এই মনে করিয়া 
তাই তিনি বালকটাকে শয়ন করাইলেন। মনস্বিনী নন্দ সমাহিত-মনে বাঁলকটাকে - আনয়ন করিলেন; 
নঙ্মপত্মীর মন পুজের অঙ্গপরিবর্তনের উত্সব-ব্যাপারে | নন্দের সাগ্রহবচনে ব্রাহ্মণের চক্‌, সাম ও তুর্্ত্ 
সমুৎস্থুক ছিল। অভ্যাগত ব্রজবাসীদের সন্ব্ধনাকার্য্যে | সংস্কৃত পবিত্র ওষধিজলে বালককে স্নান করাইলেম। 
তিনি: ব্যাপৃত ; হ্থতরাং বালক যে তশুপরে রোদন পুক্রের মঙগল-কামনায় ব্রাহ্মণছারা স্বস্তায়ন ও: হোম 
কল্ি্রেছিল, তাহা তাহার কণেই প্রবেশ করে নাই। কর্ণ্ম করা হইল; নন্দ কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণদিগক্ষে উত্তম 
বালুকু একটা শকট-নিন্দে শয়ান ; স্তনপানের জন্য উত্তম অল্প, সর্ববগুণাম্থিতা গাভী এবং বস্ত্র, মাল্য ও রদ- 
রোদন করিতে করিতে তিনি উভয় চরণ উৰ্দ্ধে হার দান করিলেন। ব্রাহ্মণের! মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ 
উত্তোলন করিলেন। রর নাজ balan bedi: তাহার! বেদবেত্তা : যোগ্রনিষ্ঠ, 
শকট,আঁহত হুইয়াই উণ্টিয়া গেল । দখধি-দুগ্মাদি ৷ স্থতরাং তাহাদের কৃত আশীর্ববাদ কখনই ব্যর্থ হুইল 
নানারসপূর্ণ :যে সকল কাংস্তাদি-নির্ম্মিত পাত্র ছিল, | না। রাজন্‌ ! সতী যশোদা একদিন পুক্রকে ক্রোড়ে 
সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল; শকটের চক্র ও অক্ষ লইয়া স্তনপান করাইতেছিলেন ; . ইতিমধ্যে ক্রোড়'্থ 
উল্টিয়! পড়িল এবং কুবর বিদীর্ণ হইল। যশোদা, পুজ্রটীকে গিরিশৃঙ্গের গুরুভারযুক্ত বোধ হুইতে 
সমাগত, ব্রজহুন্দরীগণ, নন্দাদি গোপবৃন্দ সকলেই লাগিল। তিনি আর পুঞ্কে ক্রোড়ে রাখিতে পারি- 
এই আশ্চর্্ঘটনা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়! | লেন না; অতি গুরুভারপীড়িতা ও বিস্মিতা যশোদ! 
উঠিলেন “একি ব্যাপার! শকটখানা কি আপনা- | পুত্রকে ভূতলে রাখিয়া! মহাপুরুষের ধ্যানে মগ্ন 
আপনি উল্টিয়া গেল? এইরূপ আলোচনা করিয়া | হইলেন। ইত্যবসরে কংসপ্রেরিত দৈত্য তৃণাবর্ত 
গোপ-গোপীগণ স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনায় কিছুই স্থির | চক্রবাতরূপে ভূতলোপবিষ্ট বালককে হরণ করিল; 
করিতে পারিলেন না। তখন উপস্থিত বালকরৃম্দ এবং . ভৈরবরবে দিগ.দিগন্ত প্রাতিধ্বনিত করিয়া 
বলিল, ‘এই বালক. কাদিতে কাদিতে পাদবিক্ষেপে ! ৷ সমগ্র গোকুল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। গে 
এই শকট ফেলিয়৷ দিয়াছে ।' কিন্তু গোপ-গোপীর! | ধূলিজালে সকলেরই দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। যশোদা 'যে 
বালকবৃন্দের কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন ন1) | স্থানে পুক্রকে রাখিয়াছিলেন, সেখানে আর তহাঁকে 
তাহারা শিশুর অসাধারণ বলবীর্য্যে কথা জানিতেন | দেখিলেন না। ভাতকালিক সেই প্রচণ্ড বাত্যা 
না। যশোদা গ্রহকোপাশক্কায় রোরুম্ভমান পুক্রকে | সকলেই বিমোছিত হুইল । তৃগাবর্ত-নিক্ষিগ্ত করফা- 
ক্রোড়ে তুলিয়। লইয়া বিপ্রদারা. রক্ষোস্ম বেদমন্ত্রে! বর্ষণে আহত হইয়! জাক্প-পর কেহই কাহাকে দেখিতে 
পুজের কর্যাপার্থ-শ্বস্তা়ম করাইলেন এবং স্তনপান | পাইল না। প্রখর বাত্যাচক্র হইতে পাংগুবর্ঘণ হইতে 
করাইডে লাগিলেন, গোপগণ সপরিচ্ছদ বালককে | লাগিল। অবলা মাতা. পুঞ্রের জনুলদ্ধান করিতে 
পূর্বববুৎ, বধাত্থানে স্থাপন করিলেন ; রিপ্রগণ গ্রহাদির লাগিলেন, কিন্তু কোথাও. দেরিতে -না পাইয়া সুত- 
হোম-সমাপরাস্তে. দি, অক্ষত, কুশ- ও. 'রারি-দ্বার বসা. গাভীর সার সূপতিতত হইয়া অস্তিবড়পক্ে 


দশম ক্ব্ধ ॥ 


বিলাপ করিতে লাগিলেন । অতঃপর বায়ুর পাংগ্থ- 
বর্ণবেগ থামিল; গোপীগণ বালকের ক্রন্দনধ্বনি 
শুনিতে পাইলেন এবং অশ্রপপূর্ণমুখে সেইস্থানে ছুটিয়া 
আসিলেন, কিন্তু নালক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন না; তখন 
মনে মনে অত্যন্ত তাপিত হইয়া মুক্তকষ্ঠে রোদন করিতে 
লাগিলেন । দৈত্য তৃণাবর্ত বাত্যারূপ ধারণ করিয়া 
শ্রীকৃঞকে হরণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহার বেগ প্রশ- 
মিত হইল। সে আকাশপর্য্ন্ত উত্থিত হইয়া প্রভৃত- 
ভারাক্রান্ত হওয়ায়, আর উ্খিত হইতে পারিল না; 
গুরুত্ববশতঃ বালক তাহার নিকট পর্ববতব বোধ 
হইতে লাগিল। বালক তৃণাবর্তের গলদেশ জড়াইয়া 
ধরিয়াছিল ; [কাজেই সে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার 
নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল । কিন্তু সে ত সহজ বালক নয়! 
তৃণাবর্ত সেই অদ্ভুত বালকের বাহুবেষ্টন শিথিল 
করিতে পারিল না। গলদেশ আক্রান্ত, কাজেই 
দৈত্যের সর্ববাঙ্গ শিখিল হইল এবং নয়নদ্বয় বহির্গত 
হইয়া পড়িল। দৈত্য অস্পষ্ট রব করিতে করিতে 
জীবনহীন হইয়া ব্রজে পতিত হুইল । গোপান্ত্রীগণ 
সম্মিলিত হুইয়া সকলেই বিলাপ করিতেছিল। তাহারা 
দেখিল, রুদ্রবাণবিচ্ছিন্ন পুরের ন্যায় একটা দৈত্য 
শিলা-পৃষ্ঠে পতিত হইল এবং সর্ববাঙ্গ চূর্ণ-কিচুর্ণ হইয়া 
গেল। কৃষ্ণ তাহার বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত 
ছিলেন; ব্রজ-রমণীগণ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যশোদার 
কোলে অর্পণ করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া 
সকলেরই বিস্ময় জন্মিল । বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া 
রাক্ষস উর্দ্ধে আকাশপথে ছুটিয়াছিল; তথাচ সে 


বালক সৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি পাইল, তাহার অঙ্গে 


কোন আঘাতই লাগিল না। গোপীগণ ও নন্দাদি 


গোপবৃন্দ বালক গ্ীীকৃষ্ণকে 


পুনরায় এইরূপ ' 


৬০৫ 


বলিতে লাগিলেন ;--_আশ্চর্য্য বটে! রাক্ষলটা 
বালককে নিল্জ্ীব করিয়া ফেলিয়াছিল, তথাচ 
ব্‌লক পুনর্ষজীবিত হুইয়া আসিল; অথবা হিং 
খলস্বভাব ব্যক্তির মৃত্যু তাহার নিজের পাপেই 
হয়, কিন্তু যিনি সাধু পুরুষ, তিনি সকলকেই সমান 
চক্ষে দেখেন বলিয়া সকল বিপদ্‌ হইতেই পরিত্রাণ 
লাভ করেন। আমরা কি যে তপস্যা করিয়াছিলাম, 
বিষ্ণুর অর্চনা করিয়াছিলাম, সরোবরাদি খনন 
করাইয়াছিলাম; কি যে দান করিয়াছিলাম বা প্রাণী- 
দিগের প্রতি সখ্যভাব দেখাইয়াছিলাম, আজ তাহারই 
ফলে বালক হতজীবন হইলেও ম্বজনদিগের নিকট 
জীবিত অবস্থায় উপস্থিত হুইয়া তাহাদের আনন্দ 
উত্পাদন করিল! গোপেন্দ্র নন্দ সেই বৃহৎ 
বনাভ্যন্তরে বার বার এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার 
অবলোকন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্যা্িত 
হইলেন; তিনি বসুদেব-বাক্যের সত্যত! হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া বারংবার তাহা ম্মরণ করিতে লাগিলেন। 
একদা! নন্দ-পত্বী যশোদ! বালককে ক্রোড়ে লইয়! 
স্মেহভরে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। বালক 
উত্তমরূপে স্তন্যপান করিল ; যশোদা তখন বালকের 
শ্মিতনুম্দর মুখপন্থজে চুম্বনাদি করিলেন । ইত্যবসরে 
বালক জস্তন করিলে যশোদা দেখিলেন- -অন্তরীক্ষ, 
আকাশ, জ্যোতিগ্মগুল, দিক্‌, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়, 
সাগর, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর জঙ্গম 
প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী উহার মুখগহুবরে বর্তমান । 

রাজন্‌ ! সহসা বালকের মুখাত্যস্তরে বিশ্ব দর্শন 
করিয়া যশোদা কাপিতে লাগিলেন; নয় নেত্র 
নিমীলন করিলেন । | 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ 


অষ্টম অধ্যায়। 


. শুকদেব বলিলেন,__রাজন্‌ ! গর্গ যছুবংশের 
পুরোহিত । তিনি বন্থদেবের অনুরোধে একদিন 
নন্দের ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ 
তাছাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং 
অধ্রলিবন্ধনপূর্ববক গাত্রোখান করিয়া বিষ্ণুবুদ্ধিতে 
তাহার অর্চনা করিলেন । খৰি আতিথালাভ করিয়া 
সুখাসীন হইলে গোপরাজ মিষ্টবাক্যে তাহাকে তু 
করিয়া কহিলেন/--ভগবন্‌! দুঃখ-দৈন্যপুর্ণ গৃহস্থ 
ব্যক্তির মঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই মহৎ ব্যক্তিরা স্ব স্ব 
আশ্রম হুইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। যে শাস্ত্রত্বারা 
জ্যোতিশ্গুলীর গতি-বিধি উপলব্ধি কর! যায় এবং 
বাহার সাহায্যে অতীন্মরিয় জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, স্বয়ং 
আপনি সেই জ্যোতিঃ-শাল্রের প্রণেতা ।-_ এ শান্তর- 
দ্বারাই লোকে কার্য্য-কারণ বুঝিতে পারে । বেদবিদ্‌- 
গণ্রেও আপনি অগ্রণী, সুতরাং এই বালকন্বয়ের 
সংস্কার সম্পাদন করা আপনার পক্ষেই সমুচিত ; 
কেন্‌ না|, জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ বণগুরু | 

গৰ্গ বলিলেন,__গোপরাজ ! পৃথিবীর সর্বত্রই 
প্রসিন্ধ_আমি বহুগণের আচাধ্য। এইরূপ স্থলে 
আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার কার্য করাই, তাহা 
হইলে কাম মনে করিবে সংস্কৃত বালক দেবকীরই 
পুল্র। তুমি ও .বন্ুদেব_তোমর! যে পরস্পর 
পরস্পরের সখা, পাপাত্মা. কংসের ইহা অবিদ্দিত নাই। 
দেবীর অষ্টম সন্তান ক্যা. হইতে পারে না, দেবকী- 
দুহিতা যোগমায়ার এই কথা সর্বদাই কংসের মনে 


সংস্কার সম্পাদন করুন; আপনাকে কেহই, এমন কি 
আমার আত্মীয় কুটুম্বেরাও দেখিতে পাইবে না। 
শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! গর্গ নিজেই উক্ত 


কার্য সমাধা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে নন্দের 


প্রার্থনায় নির্জন গৃহে গোপনে বালকযুগলের নাম- 
করণ করিয়া কহিলেন, এই রোহিশীনন্দন নিজগুণে 

স্বজনের আনন্দবর্ধথন করিবেন, তাই ইনি 
অপর নাম বল এবং যছুগণমধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
করিয়া পরম্পরের মিলন ঘটাইবেন বলিয়া ইহার আর 
এক নাম হইবে “সন্বর্ষণ । তোমার পুজ্ যুগে যুগে 
| দেহ ধারণ করেন। ইনি পূর্বের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই 
ত্রিবিধ বৰ্ণযুক্ত হইয়াছিলেন; অধুন! কৃষ্ণবর্ণ ধারণ 
করিয়াছেন, স্থতরাং ইহার একটা নাম হুইবে কৃষ্ণ। 
পূর্বেব ইনি বস্থুদেবের পুজ্রূপে জন্মিয়াছিলেন, এজন্য 
ইহার আর এক নাম শ্রীমান্‌ বাস্থদেব। তোমার 
পুত্রের গুণকল্মানুসারে বহু নাম ও বহু রূপ আছে; 
সে সকল নাম, রূপ আমার অজ্ঞাত এবং অন্যেও তাহা 
অবগত নহে। হে গোপরাজ ! এই গোকুলনন্দন 
কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন; ইহার 
সহায়তায় তোমর! সর্ববৰিপদ্‌ হইতে সহজে উদ্ধার 


(পাইবে। পূর্বের দত্যগণ সাধুদিগের উপর অত্যাচার 


করিত, তাহাতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল; 
তদবস্থায় ইহা কর্তৃক রক্ষিত সাধুগণ বলশালী দন্থ্- 
দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন. অন্থরেরা যেমন 


জাগরধক আছে; সৃতরাং সন্দেহ করিয়া পাছে এই | বিষ্ণুর জনুচরদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না, 
বালককে যদি শে বিনাশ করে, তবেই ত’ আমাদের তেমনি প্রীকৃঞ্ণকে বীহারা ভালবাসেন, শত্রগণ 
সর্বনাশ । নন্দ বলিলেন,__ভগবন্‌ ! আপনি এই | তাহাদের পরাভব ঘটাইতে পারে না। অতএব, ছে 


গোপত্রজ্জে বনিয়৷ গোপনে বালকের দ্বিজাতিযোগ্য 


| নন্দ 1... তোমার এই পুত্র নানাগুণে এবং জী, কান্তি 


দশন গছ । 


০ 


সুর ০৪, স্ঞা স্িলজরজিনজরিও এ 


ও তায় নারায়গেরই তুলা; তুমি ই'হাকে | করিতে লাগিলেন। : _ অত:পর কৃষ্ণ-বলরাছ' ্জরমণী- 


সাবধানে রক্ষা'কর। 

'শুকদেব: বলিলেন,--রাজন্‌ ! গর্গ এইরূপ 
চর জাজের করিলেন। নন্দ 
আনন্দিত-চিত্তে নিজেকে নিখিল মঙ্গলপুর্ণ বলিয়া 
মনে করিতে লাগিলেন ক্রমে কাল অতিক্রান্ত 
হইতে লাগিল; রাম-কৃঞ্জ জানু ও হস্তত্বারা বিচরণ 
করিয়া গোকুলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যখন 
তাহার! পদবিক্ষেপ করিয়া বিচরণ করিতেন, তখন 
কিন্কিনীজাল ধ্বনিত হইত; তাহার! সেই কিন্ধিনী- 
ধ্বনিতে আনন্দিত হুইতেন এবং যেন মুগ্ধ হইয়াই 
ইতস্ততঃ বিচরণশীল ব্রজবাসীদিগের পশ্চাদমুসরণ 
করিতেন। আবার নিজেরা পথ চিনিয়াই স্ব স্ব 
মাতার নিকট ফিরিয়া আসিতেন । উভয় ভ্রাতার 
সুন্দর দেহ পক্করূপ অঙ্গরাগে আরও সুন্দর দেখাইত । 
তাহাদের স্মেহপরায়ণ। জননীঘ্ঘয়ের স্তনে ক্ষীরধারা 
বন্ধিত। উভয় মাত৷ উভভয্ন ভ্রাতাকে কোলে তুলিয়া 
লইয়! স্তগ্য পান করাইতেন এবং তাহাদের ঈষৎ হাস্য- 
যুক্ত ও কিঞ্চিদ্বিকশিত দশন-শোভিত সুন্দর মুখগ্র 
দর্শন করিতেন ।.. ক্রমে তাহাদের বাল্যক্রীড়ার কাল 
উপস্থিত হুইল। তীহারা খেলিতে খেলিতে যখন 
গোবতসগণের পুচ্ছ ধারণ করিতেন,তখন বৎসগণ উভয় 
বালককে আকর্ষণ করিয়া ইতন্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইত ; 
তখন ব্রজবনিতার! সেই দৃশ্য দেখিয়৷ হাসিত ও 
আনন্দ প্রকাশ করিত । একদিকে শৃঙ্গী, অগ্নি, দংগ্রী, 
সর্প, জল, পক্ষী ও কণ্টকাদি হইতে বাঁলকযুগলের রক্ষা 
এবং অন্যদিকে গৃহুকণ্ম, এককালে জননীন্বয় যখন এই 
ছুই কাৰ্য্য করিয়া .উঠিতে পারিতেন না, তখন তাহারা 
বিষম উদ্ধিগ্র হইয়া পড়িতেন ; কি করিবেন ভাবিয়া 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। : 

:-: ক্লীজন্‌ { অতি অল্পকাল মধ্যেই রাম-কষ্। জানগু- 


গণের আনন্দবন্ধন করিয়া অন্যান্য -ব্রজহালকদের 
সহিত খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন গেপির়দগীর! 
কৃষ্ণের বালা-চাপল্য দেখিয়া তাঁহার মাতার 'দিফট 
আসিয়া বলিতে লাগিল ; তোমার এই বালক এক 
এক দিন বসদ্দিগকে অসময়ে মুক্ত করিয়া দেয়, 
ইহার জন্য কেহ ভৎ“সনা করিলে হাসিতে থাকে; 
কখন বা চৌর্ধ্য-উপায়ে স্বাহু দধি-হৃগ্ধ লইয়া নিজে 
ভক্ষণ করে এবং বানরদিগকেও বিলাইয়া দেয়, 
বানরের! না খাইলে ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। 
যদি কোন গৃহে দ্রব্যাদি কিছু না পায়, তবে 
গৃহস্ছের প্রতি ক্রোধ এবং তাহাদের শিশুসস্তান- 
গুলিকে কাদাইয়৷ দেয়; হাত বাড়াইয়া কোন 
বস্তু না পাইলে, পীঠ ও উদৃখলাদির সাহায্যে 
তাহা হস্তগত করিয়া লয়; শিক্যস্থিত পাত্রাদিমধ্যে 
যদি দধিদুগ্ধাদি থাকে, তবে তাহা লইবার ইচ্ছা হইলে 
এঁ পাত্রাদি নিন্দে ছিদ্র করিয়া ছ্বেয় 1--তোমার পুল 


ছিদ্র করিতে বিশেষ বিচক্ষণ । এই বালকের অন 


স্বভাবতঃই সমুজ্জ্বল, তাহাতে আবার মণিমাল! দোহুল্য- 
মান; সৃতরাং গোপীগণ গৃহকাধ্যে লিপ্ত রছিলে ঝলক 
অন্ধকারগৃছেই প্রবেশ করে, নিজের উচ্ছল জঙ্গ- 
দ্বারাই আলোকের কাধ্য করিয়া লয় এবং নিজের 
প্রয়োজন সাধন করে।--এইরূপ অনেক দোরাস্মা 
করিয়া থাকে ৷ গৃহ স্থৃমার্জ্িত হইলেও হঠাৎ, কোন 
সময়ে বালক আসিয়া সেখানে মলত্যাগ করিল, 
কখনও চৌধ্যবৃত্তির পরিচয় দিয়া গৃহত্রব্য হরণ করিয়া 
লয়। এই দুষ্ট বালক এই দকল কাজ প্রায়ই করে; 
অথচ এখানে তোমার নিকট যেন সাধু হইয়া 
রহিয়াছে। শীকৃষ্ণের ভয়চকিত দৃষ্টি মুখন্রী দেখিতে 
লাগিল, আর বশোদ্ধা তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
তিনি বালককে কটু কথায় -তিয়ক্ফার-করিজেন নাসে 


‘be 


প্রবৃত্তি ডাহার মোটেই হইল না। একদিন রামাদি 
: গোপননানগণ বশোদার নিকট আলিয়া অভিযোগ 
: “করিলেন, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। যশোদ! শিশুর 
- 'ছাত .ভুটী ধরিলেন, শিশুর নয়ন ভীত-চকিত হইল; 
: তিনি বলিলেন,_-ওরে অবিনীত, ভূই গোপনে মাটি 
খাইয়াছিস্‌ কেন? এই ত’ ব্রজবালকের! এমন কি 
তোর বড় ভাই বলাইও ইহা! বলিল। কৃষ্ণ 
ঘলিলেন--না মা আমি মাটি খাই নাই। উহ্থারা 
লকলেই মিথ্যা বলিতেছে। এই দেখ সক্ষলের 
''লাঙ্গনে আমার মুখ দেখ; দেখিলেই বুবিবে উহাদের 
কথা মিথ্যা কিনা। যশোদা বলিলেন--তবে হা! 
" করিয়া দেখা। 

7. ৰ্বাজম্‌ { ভগবান্‌ হরি ক্রীড়াচ্ছলে মানব-শিশু 
“ছইদ্থাছিলেন মাত্র, কিন্তু সে অবস্থায়ও তাহার এঁশর্যয 
কষ্ট হয় নাই । তিনি যশোদার কথায় বদদন-ব্যাদান 
'ক্করিলেন। যশোদ! তাকাইয়| দেখিলেন, চরাচর 
নিখিল বিশ্বই কৃষ্ণের মুখবিবয়ে বিরাজমান | আকাশ, 
পাতাল, দিন্ধাগুল, গিরি, সাগর, ও দ্বীপগণের সহিত 
কৃগোলক ; প্রবহবায়, বৈহ্যুত অগ্নি; চন্দ্র ও তারকা- 
'ফপ্ডুলের সহিত জ্যোতিশ্চক্র ; জল, তেজ, আকাশ, 
স্বর্গ -ইত্জিিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল ; ইন্সিয়াণ, মন, 
:বিদ্কাষান। যে স্থানে একই কালে জীব, কাল, স্বভাব, 
কর্ম ও কর্ল্মজন্য সংস্কার ত্বারা চরাচর শরীর পকলের 
“ভেদ হইতেছে, যশোদ। স্বীয় পুত্রের ব্যাদিতবদন- 
মধ্যে সেই বিচিত্র বিশ্বকে এবং একপার্খে ভ্রজভূমি ও 
নিজেকে . দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বলিতে 
লাগিলেন ; একি স্বপ্ন না সায়া না আমারই কোন 
সুজির ইহা বিক্কার | অথবা সামার শিশুসব্তানের ইহা 
একটা স্বাভাবিক এব! বুৰিতেছি, আদার. পুচজেরই 


“ইক! এঁশাৰ্য্য ।: অতএব 'কারমনোবাক্যে দে: পঙ্গার্থের, 


ভ্রীদাগবত্ত। 


পাইতেছে, আমি সেই নিতান্ত হুরধিঙ্মম-পদে লঙন্কার 
করি। আমি যশোদা নামী 'গোপবধূ,..গোপরাজ 
নন্দ আমার পতি, বালক কৃহঃ. আমার পুর, ভ্রজ- 
রাজের সর্ববসম্পত্তির আমি কর্রী; ' এই ..গ্নোপী 
গোপ ও গোধন- সমস্তই আমার, যাহার মায়া 
হইতে এই সকল কুমতির আবির্ভাব, তিনি আমায় 
ত্রাণ করুন। ননাপত্বী বশোদার বখন এইরূপ 
তত্বজ্ঞান জন্মিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুত্ৰস্েহন্ধপিণী বৈষ্ণবী 
মায়! প্রয়োগ করিলেন । বশোদার আত্মন্ঞান জন্তহিত 
হইল। পূর্বববৎ প্রীকৃ্ণকে কোলে লইয়া হৃদয়মধ্যে 
স্থাপন করিলেন ও স্মেহে অচেতন হইলেন । বেদ, 
উপনিষদ, সাঙ্খ্, যোগশাগ্র এবং ভক্তগণ যে হরির 
মাহাত্ম্য গান করেন, যশোদা মায়ায় মোহিত. ছয়! 
তাহাকে আপন পুত্র মনে করিলেন। 

পরীক্ষিৎ, বলিলেন ;--ভগবন্‌ ! পণ্ডিত, ব্যক্তির! 
শ্রীকৃষ্ণের যে উদার -পাপহর রাল্যলীলা গান করেন, 
শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী বসুদেব-দেরকীও যাহ] দেখিতে 


সমর্থ হুন নাই, নন্দ-বশ্যোোদা এমন কি ফলজনক মলা 


নুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে ডাহারাই উহু! 
দেখিতে লাগিলেন এবং ভগবান লক যশোদারই 
ন্যষ্যপানে নিরত রহিলেন। . . 

শুঁকদেব বলিলেন---অক্টধনূর মধ্যে. ত্রোণ 
নামক প্রধান রত ও সাহার পত্নী ধর! ভেস্ষার আফেশ- 
পালনে -উদ্ভত হইয়া. .বলিয়াছিজেন,সপ্রক্ধন ! . যে 


হরিভক্তি, দ্বার লোক - ভুর্গতিমুক্ত. . হয়, . আমরা 
পৃথিৱীতে জন্মলাভ করিয়া নেই বিশ্বপতি হরির. পদে 
‘যেন: জক্ষিযুক্ত হইতে পারি ৷. অনা! বহু গতর এই 


প্রার্থনায় :সম্মত হুইয়াছিলেন | . সেই . দিমিত "নাহ 
ভ্রোপ-_সহাবশা নন্দ. ও জোধ-পানী ধর/” রলেউপে 
কটা ০ সাও 


পৰত হয়াপ/নিগর অসন্বহ্‌.. যে পদ কাজায় করিয়া দই 


দশম শ্ৰন্ধ । 


অনি ও পিল জা - ৬ আল চা 


a» সা তি | আসত সরি উলট = 


মধ্যে একমাত্র নন্দ ও | যশোদারই অধিকতর ন্‌ নিমিত্তই রাম * সহ ব্রজে বাস ' করত ) হী লীলা: 


ভক্তি পুজ্ররূপী জনার্দনে জনম্মিয়াছিল। 
শরীক ব্রক্জমার আদেশবাক্য সফল 


ভগবান্‌ দ্বারা তাহাদের উভয়ের আনন্দ বিধান চর 
করিবার ছিলেন । 


অষ্টম অধ্যায় সমপ্ত (৮॥ 


নবম অধ্যায় । 


শুকদেব কহিলেন,_একদিন গৃহদাসীর! কার্ধ।- 
স্তরে ব্যাপৃত ; নন্দগৃহিণী যশোদ| নিজেই দধিমন্থন 


লাগিলেন এবং কপট ক্রন্দন করিতে করিতে একটা 


| শিলাখণ্ড দ্বারা 


করিতে লাগিলেন। আমি ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের যে, 


যে বাল্যচরিত কীর্তন করিয়াছি, দধিমন্থন ' ক'লে 
যশোদা তাহাই গান করিতে লাগিলেন । স্ুনয়না 
যশোদা ক্ষৌমবসন পরিয়াছিলেন ; তাঁহার বিপুল 
নিতন্বদেশে সূত্রদ্বারা উহ! আবদ্ধ হইয়াছিল । তৎকালে 
ঠাহার পয়োধরযুগল কাপিতেছিল এবং পুজস্মেহহেতু 


। নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 


দধিভাগ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন 
গৃহাভ্যন্তুরে ছুটিয়া গেলেন এবং নি্জনে বসিয়। 
যশোদা স্ৃতপ্ত 


' দুগ্ধ কটাহ নামাইয়া রাখিলেন এনং পুনরায় দধিমন্থন 
। স্থানে গিয়া দেখিলেন,-_দধিভাগু ভগ্ন, শ্রীকৃষ্ণও 


হাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছিল। রজ্ছুর আকর্ষণে : 


ক্লান্ত বাহুযুগলে কঙ্কণ এবং কণে কুগুলঘ্বয় ছুপিতে- 


ছিল, বদন ঘণ্মান্ত। হইতেছিল, আর কবরী হইতে! 


মালতীমাল। খনি পড়িতেছিল। 


মাতা যশোদা ' 


এইভাবে দধিমন্থন করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকুষঃ ূ 
স্তনপান করিবার জন্য যশোদার. নিকটে আমিলেন 


এবং মন্থনদগ্ড ধরিয়া তাহাকে মন্থন করিতে নিষেধ 
করিলেন । ইহাতে যশোদা বড়ই আনন্দিত হইলেন। 
তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাহার সহাস্যমুখ 
দেখিয়। ন্নেহভরে তাহার স্তনক্ষীর পান করাইতে 
লাগিলেন। এই সময় চু্লীর উপরে যে দুগ্ধ ছিল 
মতি তাপহেস্তু তাহা উচ্ছবদিত হইয়! পড়িতে লাগিল; 
চাহ! দেখিয়া যশোদা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তদভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। স্তন্যপানে শ্রীকৃষ্ণের তখনও পূরণ 
তৃপ্তি হয় নাই; কাজেই তিনি কুপিত হইলেন 
ছার. রক্তব্ণ ওঠ তিনি দন্তে দন্তে দংশন করিতে 
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সেধায় নাই; স্থতরাং বুঝিলেন, ইহ! নিজ পুজ্রেরই 
কৰ্ম্ম, বুঝিয়! তিনি হাসিতে লাগিলেন । গৃহাভ্যন্তরে 
তাকাইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উদুখলের উপর দীড়াইয়া 
শিক্যস্থ নবনীত আনিয়! বানরদিগকে বিলাইতেছেন।-_ 
চোরের কাধ্য করিতেছেন বলিয়া তাহার নয়ন দু*টা 
চকিত। ইহা দেখিয়া যশোদা মৃুপদসঞ্চারে পুজ্রর 
পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত! কৃষ্ণ মাতার আগমন 
জানিতে পারিলেন 3 পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, 
যগ্িহস্তে মাতা আলিয়াছেন। অমনি যেন কত 
ভীত !--তৎক্ষণাৎ, উদৃখল হইতে নামিয়াই পলায়ন 
করিতে লাগিলেন । 

রাজন! যোগীগণ কঠোর তপন্ঠা করিয়া মন- 
দ্বারাও যীহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, গোপ- 
ললনা যশোদা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। চঞ্চল: 
বিপুল নিতম্ব-ভারে তাহার গতিরোধ হইতে লাগিল, 
কেশবন্ধ বেগবশে কম্পিত হওয়ায় তাহা হইতে পুষ্প 
সকল পশ্চাতে পতিত হইতে লাগিল; তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। এই 


৬০৯ 


= 


৬১৩ প্রীমপ্তাগব্ত | 


ভাবে কিয়দুর অনুসরণ করিয়! কৃষ্ণকে তিনি ধরিয়া | গোপীরাও বিশ্য়াপন্ন .হইল। বন্ধনের প্রযত্ব ব! 
ফেললেন; দেখিলেন--কৃষ্ণ কৃঠাপরাধের জন্য প্রয়ামে যশোদার দেহ প্রভৃত-ঘর্্মালীত হইয়াছিল; 
কন্দনপরায়ণ, উভয়হস্তে দুই চক্ষু মর্দন করিতেছেন ; কবরীবন্ধন হইতে পুষ্প সকল খসিয়া পড়িল। কৃষ্ণ 
সেই নিমিত্ত চতুষ্পার্থেই অঞ্জন লাগিয়াছে। বশোদ ৷ স্বীয় মাতার পরিশ্রম-দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া নিজেই 
কৃষ্ণের করযুগল ধরিয়া ভয় দেখাইয়া ভত্পনা করিতে । তখন বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন। 

লাগিলেন। পু ভীত হইয়াছে বুঝিয়া যশোদা যষ্টি. রাজ্ন্! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের 
পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহাকে বন্ধন করিতে : বশতাপন্স, ব্রঙ্গাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই তাহার 
উদ্ভত হইলেন। কৃষ্ণের বিক্রম তাহার অবিদিত ; বশবর্তী; তথাপি তিনি যে ভক্ত-বশ্য এই বন্ধন- 
ছিল; তিনি সামান্য বালকজ্ছানে তাহাকে বন্ধন : হবার! তাহাই তিনি দেখাইলেন। মুক্তিপ্রদ শ্রীকৃষঃ 
করিতে চাহিলেন। যাহার আদি, মধা, অন্ত নাই-- : হইতে এই গোপললনা যে অনুগ্রহ লাভ করিল, 
জগতের যিনি আদি, মধ্য ও অন্তন্বরূপ এবং এই : ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুর অঙ্চশায়িনী লক্ষমীও তাহা 
বিশাল-বিশ্বরূপী হুইয়াও যিনি গোপশিশুরূপে ! লাভ করিতে পারেন নাই। গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে 
বিরাজিত, সেই অব্যক্ত অচিন্তনীয় ভগবানকে যশোদ। . ভক্তগণ যেরূপ সহজে লাভ করেন, জ্ঞানিগণ 
সামান্য রজ্জুত্বার বাধিলেন। কিন্তু বন্ধন পূণ হুইল ূ সেইরূপ সহজে তাহাকে লাভ করিতে পারেন না । 
নাঃ রজ্জুগাছটা ছুই অঙ্গুলি-পরিমাণে নুন হুইয়া যাহাই হউক, কৃষ্ণবস্ধন-কার্য্য শেষ হইলে যশোদা যখন 
পড়িল। যশোদা আবার একগাছি রচ্ছু তাহাতে : গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, তখন বমলাঙ্ত্ুন নামক 
জুড়িয়া দিলেন, তাহাও এঁ পরিমাণে নন হুইয়া গেল? ; দুইটা বৃক্ষের উপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্ঠি পড়িল এই 
তখন আরও একগাছি রজ্ু তাহাতে জুড়িলেন। | বুক্ষদ্বয় পূর্ববজন্মে কুবেরের দই পু ছিল। পারবা 
এইরূপে নিজের এবং অপরাপর গোপীদের গৃহে ধত ৷ হওয়ায় নারদ ইহাদিগকে অভিশপ্ত করেন ; সেই 
রঙ্দু ছিল তৎসমস্ত যোগ করিয়াও যাশাদ! যখন ৷ হেতু উছারা দুইটা বৃক্ষ হুইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
কৃষ্ণবন্ধনে কৃতকাৰ্য্য হইলেন না, তখন তিনি ; তাহাদের একের নাম নলকুবর অন্যের নাম মণিগ্রীব ; 
বিস্মিত ও লজ্জিত হুইয়া পড়িলেন। অন্যান্য | তাহারা উভয় ভ্রাতাই অতিমাত্র প্রীসম্পন্ন ছিল। 


অধ্যায় সমাধ্ধ। ৯। 


দশম অধ্যায়। 


পরীক্ষিত ক্চিলেন_ ব্রদ্ধন্‌! কুবের নন্দনদ্বয় কি ; কৈলাশশৈলস্থ রম্য পুল্পিত উপবনে ও মন্দাকিনী 
নিমিত্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আরও স্পষ্ট । তীরে রুদ্রানুচররূপে বিচরণ করিত । তাহাদের 
করিয়া উল্লেখ করুন।  নয়নদ্বয় হ্থুরাপানে নিয়তই ঘূণিত হইত। ফক্ষরান্গের 
শুকদেব বলিলেন ;--রাজন্‌। কুবের-পুজ্রয় | সেই ছুব্ধিনীত পুক্রযুগল রমণীগণ'সঙ্গে গান করিতে 


একান্তই ছুর্বত্ত ও মদগর্ববিত ছিল। তাহারা ূ করিতে ভ্রমণ করিত। একদিন এ কুবের-পুক্র্য 


দশম কন্ধ । 


৬১১ 


মন্দাকিনীর পঙ্ধজমণ্ডিত জলে অবগাহন করিয়া, করি | এশর্য্যমদে দৃষ্টি যাহাদের অন্ধ, দ্রারিস্র্যই ভাহাঁদের 


যেমন করিণীগণ সহ বিহার করে, তেমনি রমণীগণ সহ 
বিহার করিতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! উহাদের 
জলবিহার-কালে দেবষি নারদ যদৃচ্ছক্রমে তথায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কুবের-পুল্রন্বয়কে দেখিয়! 
মনে করিলেন, উহারা ক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
কেন না, যে কয়টী গন্ধর্বব সুন্দরী তথায় বিবন্ত্া হইয়া 


উত্তম অঞ্জন । দরিদ্রজন নিজের তুলনায় সকলবেই 
শ্রেষ্ঠ মনে করে। অঙ্গ যাহার কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে, 
অন্যের মখমালিন্ঠাদি চিহ্ন দেখিয়া তিনি সহজেই 
বুঝিতে পারেন যে, দুঃখ সকলেরই সমান; ম্থৃতরাং 
অন্যে যে দুঃখ পায়, তাহা তাহার অভিপ্রেত নয় । 


| যাহার অঙ্গ কণ্টক-বিদ্ধ হয় নাই, পরের দুঃখ বুঝিবার 


জলবিহার করিতেছিল, তাহারা মহুধিকে দেখিয়! ূ শক্তি তাহার নাই; সুতরাং পরোপকার-করণেও 
অভিশাপভয়ে সত্বর বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু এ | তিনি অক্ষম । ‘অহং’ বা ‘মম’ ইত্যাকার গর্বন দরিজ্ের 
দুই মদগর্বিবিত কুবের-নন্দন উলঙ্গ হুইয়াই রহিল। ৷ থাকে না; দরিদ্র এঁহিক সর্ব্বগর্বব হুইতেই যুক্ত । 
দেবধি দেখিলেন---কুবের পুক্রনবয় ম্ঘপানে প্রমন্ত, ; তিনি যদৃচ্ছাক্রমে যে ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করেন, তাহাই 
তাহাদের নেত্র এশবধামদে অন্ধ। দেখিয়া তিনি । | তাহার তপন্তা। অক্গবঞ্চিত দরিদ্র দেহ অহরহ ক্ষুধায় 
সদয়ভাবে উহ্বাদিগকে অভিশপ্ত করিতে উদ্ভত ূ ক্ষীণ হয়, ইন্দ্রিয়নিচয় নীরস হইয়া! পড়ে, তাহাতে 
হইলেন ; বলিলেন,--অহো|! এঁশর্য্যমত্ত ইহারা,- স্ত্রী, | লোভ ও তৃষ্কার শাস্তি লইয়া যায়; বাহার! সমদর্শী 
দত ও মনা এই তিনটাই ইহাদের আছে ; এই তিন | সাধু, তাহারা দরিদ্রেরই সাহচর্য করিয়া থাকেন। 


বস্তু-দ্বারা পুরুষের যেরূপ মতিভ্রংশ হয়, অন্য কিছুতেই 
সেরূপ হয় না। যাহাদের আত্মাজয় হয় নাই, যাহারা 
নির্দয়-হৃদয়, তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে অজর- 
অমর মনে করে এবং পশুহত্যা করিতে কুঠিত হয় 
এই নশ্বর দেহ কিয়দ্দিনের জন্য নরদেব, 
ভুদেব প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয় বটে, কিন্তু 


না। 


ধনগর্বিবত অসাধুদিগকে লইয়া সমদশী নারায়ণচরণ- 
কামী সাধুগণ কি করিবেন? ফলতঃ অসাধুগণ সাধু- 
গণের উপেক্ষাপাত্র । যাহাই হউক, দেখিতেছি এই 
ছুই গন্ধর্বব-যুবক মদমত্ত, এশর্য্যগর্বের জন্ধীকৃত, স্রৈণ 
ও অজিতাত্মা ; সুতরাং ইহাদের অন্ঞান-অন্ধবার 
নাশ আমি করিব। ইহার! একজন বিখ্যাত লোক- 


অন্যে ইহা কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম নাম ধারণ করিবে; | পালের পুত্র; কিন্তু অন্ঞানে ইহারা এতই আচ্ছন্ন 


সুতরাং এ দেহের জন্য যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসায় নিরত, 
সেকি নিজ প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছে ? এ দেহ 
কাহার? ইহা কি অন্নদাতার 1--না পিতার 1--না | 
মাতার ?--না মাতামহের 1-না 
বলি ব্যক্তির 1-_ন অগ্নির ?--না কুকুরের? ফলকথা, 
দেহ কাহার, কিছু ত’ জানিবার যে! নাই? স্থতরাং । 


ক্রেতার 1--না ৰ পরিণত হইবার যোগ্য । 


| এবং ইছাদের গর্ব এমনই উৎকট হইয়া পড়িয়াছে 


| যে, উহার! যে উলঙ্গ অবস্থায় আছে, সে ধারণা 
| উহাদের হইতেছে না; অতএব ইহারা স্থাবররূপে 
ইহারা স্থাবর হউক; 
কিন্তু মত্প্রসাদে ইহাদের স্মৃতি নষ্ট হইবে ন]।. 
ইহাদের যদি পুর্বব স্মৃতি অক্ষুন্ন থাকে, তবেই 


এরূপ সম্দেহাম্পদ দেহ ত’ সাধারণ বই আরকি? ইহাদের অন্তরে ভয় থাকিবে; স্থতরাং আর 
এ দেহ অব্যক্ত হইতেই উৎপন্ন, আবার অব্যক্তেই কখনই ইহারা এইরূপ বিনয় আচরণ করিতে 
ইহার লয়; স্থতরাং কোন্‌ বিজ্ঞ ব্যক্তি দেহকে পারিবে না। একশত দিব্যবতুসর অতীত হইবার 
আত্ম মনে করিয়া প্রাণিহত্যায় উদ্ভতু হইবেন ? | পর ইহারা বাহুদেবের সাল্লিধ্য লাভ করিবে 


৬৯২ জীমন্তাগবত । 


এবং পুনরায় স্বর্গে আসিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত | সত্ব, রজ, ও তমোময়ী সূন্গম। প্রকৃতি আপনিই । হে 
হইবে। ভগবন্‌! আপনিই পুরুষ এবং আপনি সর্ববক্ষেত্রজ্জের 
শুকদেব বলিলেন--রাজন্‌! দেবধি নারদ এই ৷ অধাক্ষ ; অতএব সর্ববন্বরূপ আপনিই । হে বিভো। 
কথা কহিয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। | আপনি দ্রষ্টা বলিয়! দৃশ্বান্বরূপে বর্তমান প্রকৃত 
নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের নন্দনদ্বয় দেবধির | বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি আপনাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। 
অমোঘ শাপে অচিরাৎ যমলাছদুন বৃক্ষ হইয়া ব্রজে , আপনার সত্তা সর্ববজীবাদির উৎপত্তির পূর্বব হইতেই 
জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃঞ্চ প্রধান ভগবৎভক্ত বিদ্যামান ; সুতরাং দেহাদিদ্বারা আবৃত কোন্‌ জীব 
দেবধিন বাক্য সার্থক করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে আপনার তত্ব অবগত হইতে পারিবে? আপনি 
সেই যমলাচ্জুন বৃক্ষের সন্নিহিত স্থানে গমন করিলেন। ভগবান্‌ বাসুদেব, বিধাতা, ব্রহ্মা ; আপনাকে আমাদের 
'দেবষি আমার প্রিয়ভক্ত, তাহার অভিশপ্ত সেই ছুই নমস্কার। যে সকল গুণ অপনা হইতেই প্রকাশ 
যমলাজ্জুন বুক্ষও এই বিদ্যমান; অতএব মহাত্মা পায়, আপনি সেই সকল গুণে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন ; 
নারদের বাক্য সফল করা আমার অবশ্য কর্তব আপনাকে নমস্কার করি। যদিও আপনার 
এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দুই যমন্র অর্জ্জুন শরীর নাই, তথাচ অতুল আতিশব্য-যুক্ত যে সকল 
বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । তীহার প্রবেশ- বাঁষ্য দেহধারীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সমস্ত বীর্য 
মাত্র উদৃখলটী উণ্টাইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের উদরদেশ দর্শনে দেহীদিগের মধ্যে আপনার অবতার উপলব্ধি 
রজ্জুবদ্ধ ছিল; সুতরাং উদুখলটা তাহার পশ্চাৎ করাযায়। সেই আপনি সন্দেশ্বর, নিখিল লোকের 
গশ্চা্ড চলিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই উদুখল সবলে অভয় ও সমৃদ্ধির জন্য অধুনা পুর্ণাবতারে অবতর্ণ। 
আকর্ষণ করিয়| বৃক্ষবয়ের নুলবন্ধ উৎপাটন করিলেন । | হে পরমকল্যানময় ! হে বিশ্বমঙ্গল! আপনাকে 
তাহার বিক্রমে এঁ বৃক্ষযুগলের স্বন্গ, পত্র ও শাখা- | নমস্কার করি। আপনি বাস্থদেব, শান্ত ও যদুশ্রেষ্ঠ ; 
প্রশাখায় অতিমাত্র কম্পন উপস্থিত হইল; তৎক্ষণাৎ আপনাকে নমস্কার । হে ভূমন্। আমরা আপনার 
ভীষণ শব্দে উভয়বৃক্ষই পতিত হইল। ৰ দ'সামুদাসঃ দেবধির অনুগ্রহগুণে আপনার 
. ব্বাজন্‌! এ দুই পতিত বৃক্ষ হইতে অগ্নি হেন | সাক্ষাত্কার লাভ করিলাম। আমাদের বাক্য যেন 
'সমুজ্ল দুই সিদ্ধ পুরুষ বহির্গত হইলেন এবং অপূর্ব | আপনার গুণকীর্তরনে, কণযুগল যেন আপনার 
শোভায় দিম্বাগুল উদ্ভাসিত করত অখিল-লোকপতি ৷ 'মাহাত্মাশ্রবণে, করমুগল যেন আপনার চরণসেবনে, 
কৃষঃ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অবনত-মস্তকে কৃতাগ্রলি- | চিত্ত যেন আপনার চরণযুগল-চিন্তনে, মস্তক যেন 
পুটে বিনয়ন্র-বচনে বলিলেন-_হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ ! | আপনার আাবাসভূত এই বিশ্বের প্রণাম ব্যাপারে এবং 
হে মহাযোগিন্! আপনি বালক নহেন,_আপনি ূ দৃপ্টি যেন আপনার মুক্তিষ্বরূপ সাধুজন-দর্শনে নিযুক্ত 
আদি, প্রধান পুরুষ পরব্রঙ্গ । ব্যক্ত ও অব্যক্ত | থাকে। 
ইহাই আপনার রূপ । আপনিই একমাত্র নিখিল- | গুকদেব বলিলেন রাজন! গোকুলপতি ভগবান্‌ 
প্রানীর দেহ, প্রাণ, আত্মা -ও ইন্দ্রিয়ের ঈএর। | শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুৰারা উদুখলে আবদ্ধ ছিলেন; “এ ছুই 
আপনি অব্যয় ঈশর-_ভশবান্‌ বিষ্ণু ; অতএব | বক্ষ তাঁহার স্তব করিবার পর তিনি সহাস্তে তাহা- 
কাঁলপদবাচ্যও আপনি । হে প্রভো ! আপনি মহান্, ূ দিগকে ক্ছিলেন-__তোমরা উভয়জ্রাতা এশর্ধ্মমদে 


দশম স্বন্ধ | 


অন্ধ হইয়াছিলে, দেবষি নারদ তখন তোমাদের ৷ একনিষ্ঠ হইয়া স্বগৃহে প্রস্থান কর। আমার 


= ২৬৭ a আল, রা রাত ০. পি জিপ চিপ রি জি 


প্রত অভিশাপ দিয়া তোমাদের এই অধঃপতন-রূপ 


অনুগ্রহ করিয়াছিলেন ; ইহা পূর্বেই আমি বিদিত ! 
যেমন দিবাকর-দর্শনে মনুষোর চক্ষুর : 


ছিলাম । 
বন্ধন থাকে না, সেইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও আত্মজ্ঞানী 


অতএব আমাতে আত্মসমর্পনকারীদিগের সংসার-বস্ধন : 
আমার সাক্ষালাভে আর থাকিতে পারে না।। 
ূ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


অতএব, হে যক্ষ-তনয়! তোমরা উভয়ে আমাতে 


৬১৩ 


প্রতি তোমাদের ভক্তিভাব উদ্রিক্ত হুইয়াছে; 
| স্থতরাং তোমাদের সংসার সম্ভাবনা ঘুচিয়া 
: গিয়াছে। 

গুকদেব বলিলেন, রাজন! শ্রীকৃষ্ণের এই 


কথা শুনিয়া কুবের-নন্দনদ্বয় উদুখলবন্ধ কৃষ্ণকে 
পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ, প্রণিপাত ও আমন্ত্রণ করিয়া 


দশম অধ্যায় ॥ ১০ | 


একাদশ অধ্যায় 


গুকদেব বলিলেন ;--কুরুবর নন্দাদি গোপবুন্দ 
যমলাভ্ভুন-বৃক্ষের ভীষণ পতনশব্দে বজ্রপাতের 
আশঙ্কা করিয়া সেইস্বানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; 
তাহারা দেখিলেন, যমলাড্ডুন বৃক্ষ ভুপতিত হইয়াছে । 
বৃক্ষপতনের কারণ উদুখলবন্ধ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও 
তাহারা উহার কারণ-সন্ধান অসমর্থ হইয়া বলিতে 
লাগিলেন,--কি, আশ্চর্য্য! যমলাঙ্ভুন পতনের 
কারণ কি? কে উহ পাতিত করিল ?--বলিতে 
বলিতে উৎপাত আশঙ্কায় ভীত হুইয়া সকলেই 
ইতঃস্তুত বিচরণ করিতে লাগিলেন । ব্রজ বালকের 
বলিল--কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া চক্রীভূত 
উদুধল আকর্ষণ করিতেছিল, তাই এঁ দুইটা বৃক্ষ 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শুধুই কি তাই? এ ভগ্ন 
বৃক্ষদ্ধয় হইতে দুইট!  দিব্যপুরুষ বহির্গত. হইয়াছিল, 
ইহাও আমরা দেখিয়াছি। বালক শ্রীৃষ্-কর্তুক 
ছুই ছুইটা বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব মনে 
করিয়ই গোপ গোপীরা বালকদের কথায় বিশ্বাস 
করিল না। তবে কেহ কেহ ভাবিল, হয় ত’ ইহা 
হইতেও'পারে। নন্দ দেখিলেন, তাহার পুত্র শ্রীকৃষঃ 


| ধারণে হস্ত প্রসারণ করিতেন। 


রজ্জুবন্ধ হুইয়া উদুখল আকর্ষণ করিতে করিতে তখনও 

বিচরণ করিতেছেন ; দেখিয়া তিনি হাসিলেন এবং 

হাসিতে হাসিতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা চলিতে লাগিল । 


৷ এই অবস্থায় কখন তিনি গোপীদের করতাল-শ্রবণে 


উৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন বা! মুগ্ধভাবে 
গান করিতেন এবং তাহাদের নিদেশমত কোন বস্থ 
আনিয়া দিতেন; কখন কখন আদেশ পাইয়! 
আনিতে অসমর্থ হইয়াও পী:ঠাত্তোলনে ও পাদুকাদি- 
এইরূপ করিয়া 
তিনি তাহার তন্ববেদীদিগের ও অতন্বঙ্ঞ আত্মীয়গণের 
হর্মোৎপাদন করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে 
তাঁহার বাল্যলীল-ছ্বারা ব্র্ববাসীদের আনন্দাবিধান 
করিতে লাগিলেন । রাজন! ব্রজে একদা এক ফল- 


| বিক্রয়িণী ‘ফল চাই’ বলিয়া হাঁকিল। গে'ডাক শুনিয়া 
' নিখিলফল-দাতা শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি ধান্য: -ফল- 


ছুটিলেন.; ধাগ্যগুলি পথেই প্রায় পড়িয়া গেল । লইয়। 
বিক্রয়িণী শ্রীকৃষের ছুইছাত ভরিয়! ফল ভুলিয়া দিল 
তৎক্ষপ্লাৎ তাহার ভাগ নানা রক্তে পূণ হুইয়া গেল 


৬১৪ 
যমলাজ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন হইবার কিছুদিন পরে 
রাম ও কৃষ্ণ একদিন নদীভীরে গিয়া 


করিতেছিলেন; তখন রোহিণী তাহাকে ডাকিলেন। 
খেলায় মন্ত বালকদ্বয় ডাকিলেও যখন আসিল 
না, তখন রোহিণী যশোদাকে তাহাদের নিকট 


খেল। | 


প্রেরণ করিলেন। বেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাচ | 
কৃষ্ণ রাম ও অন্যান্য বালকর্দিগের সহিত খেলিতেছেন : 


দেখিয়া পূত্রস্সেহবশতঃ যশোদার স্তনযুগল হইতে ছুগ্ধ- 
ধার! ক্ষরিত হইতে লাগিল । তিনি ডাকিয়। বলিতে 
লাগিলেন-_-ওরে কৃষ্ণ! আয় আয়, আর খেলায় 
কাজ নাই, আসিয়া স্তন পান কর; ক্ষুধা-শ্রাস্তি 
হইয়াছিস্‌, ভোঞ্জন করিবি চল। বৎস কুলনন্দন 
রাম! কনিষ্ঠকে লইয়া স্বর আইস। কৃষ্ণ! সেই 
ভোরে তুমি আহার করিয়াছ»--দেখিতেছি খেলিতে 
খেলিতে তোমরা শ্রান্ত হইয়াছ; ব্রজপতি নন্দ 
আহারে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রে 
বালকগণ! হোরাও এখন যে যাহার গৃহে গমন 


= সপ আর আর 


কর্‌ । বৎস কৃষ্ণ! তোর অঙ্গ ধুলিধৃসরিত হইয়াছে, : 


আসিয়া স্থান কর। তোর আজ জন্মনক্ষত্র, তুই 
পবিত্র হইয়া ব্রাঙ্মাণদিগকে আজ ধেনুদান করিবি। এ 
দেখ, তোর বয়হ্যপিগকে দেখ.; উহাদের জননীর 
উহাদিগকে সন করাইয়া কেমন সুন্দর সাজাইয়া 


জীমন্তাগবত 


পারে, তথ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগলেন । সেই গোপ- 
সভায় উপানন্দ নামে জনৈক বৃদ্ধ গোপ ছিলেন। 
তিনি দেশকালভিজ্ঞ ও রাম-কুষ্জের পরম হিতৈষী। 
তিনি বলিলেন,--বদি গোকুলের হিতসাধন করিতে 
চাও, তবে আমাদিগের পক্ষে এই বন ছাড়িয়া বাও- 
য়াই বিধেয়। এই স্থানে ব্রজনাশক নিশিত্ব-_নিত্য 
নানা মহা-উত্পাত ঘটিয়াছে। বালত্বী রাক্ষসীর হস্ত 
হইতে এই বালক দৈবক্রমেই রক্ষ। পাইয়াছে! 
সেদিন শকটখানা যে এই বালকের উপর পতিত হয় 
নাই, সে নিশ্চয়ই নারায়ণামুগ্রহ! দৈত্য তৃণাবর্ত 
চক্রবাতরূপে এই বালককে আকাশপথে লইয়া গিয়া 
বিপন্ন করিয়াছিল; বালক শীলাতলে পতিত হইয়া- 
ছিল, কেবল দেবপ্রধানেরাই ইহাকে রক্ষ। করিয়াছে ! 
অতঃপর বালক বৃক্ষবয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল; বৃক্ষ 
ভাঙ্গিল এ বা মধ্য কোন বালকই মরিল না ;-_ইহাঁও 
নারায়ণেরই অনুগ্রহ। অতএব আর অন্য কোন 
উৎপাত অমঙ্গল ত্রজে উপস্থিত হইবার পূর্বেবেই, চল, 
আমরা বালকদিগকে লইয়া অনুচর-সহচর সহ সকলেই 
এস্থান পরিত্যাগ করি।” বৃন্দাবন নামে এক পবিত্র 
বন রহিয়াছে ; উহা! তৃণলতা ও শৈলমালায় সমাকীর্ণ, 
নব নব অবান্তর বনে উহা বেষ্টিত, পশুগণ স্বচ্ছন্দে 
তথায় বিচরণ করিতে পারিবে,-গো, গোপী এবং 


দিয়াছে! তুইও আসিয়! সান এবং সুন্দর বেশ- | গোপগণ সেখানে স্থুখে বাস করিবে। যদি সকলের 
ভূষায় সজ্জিত হুইয়া আহার-অন্তে আবার আসিয়া | অভিপ্রায় হয়, তবে আমরা আজই বৃন্দাবনে যাই। 


খেলিবি। 

রাজন! স্সেহময়ী যশোদা অচ্ুত শ্ীকৃষ্ণকে 
এইরূপে পুত্রপ্রবুদ্ধিতে হস্ত ধারণ-পুর্ববক রাম সহ 
স্বীয়গৃহে লইয়া গেলেন এবং তথায় গিয়া সমস্ত 
মাঙ্গলা কর্ম সমাধা করিলেন। মহারাজ! সেই 
বং, বনে নিত্য মহোৎপাত হইতে লাগিল দেখিয়া 
মন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণ মিলিত হইলেন এবং কি 
করিলে ব্রজের এই উত্পাত-উপত্রব প্রশমিত হইতে 


শকটসকল যোঞ্জনা কর, বিলম্ব করিও না; 
গোসকল অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকুক । উপানন্দের 
এই কথায় সমস্ত গোপই একমত হুইল এবং “সাধু 
“সাধু, বলিয়া তৎক্ষণাং স্ব স্ব শকট সকল যোজনা 
করিল, এ সকল শকটোপরি দ্য স্ব পরিচ্ছদাদি 
চাপাইয়া দিল এবং অবিলম্বে বৃন্দাবনাভিমুখে . মাত্র! 
করিল। | 

রাজন্‌ ! গোপগণ অতি হত্বের সহিত গৃহ- 
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উপকরণ, বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীদিগকে শকটোপরি স্থাপন একদিন রাম-কৃষ্চ বয়স্তগণ সমভিব্যাহারে ধমুনা 
করিল। গোধন সকল অগ্রে অগ্রে চলিল; গোপগণ পুলিনে বৎসচারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাহা" 
গণ্তা-শন্্র গ্রহণ করিয়া পুরোহিতদিগকে সঙ্গে লইয়া, দিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক দৈত্য তথায় 
শৃঙ্গ ও তুর্য্যধবনি করিতে করিতে চতুদ্দিক হইতে যাত্র। | আগমন করিল। দৈতা বৎসরূপ ধরিয়া বহুসগণের 
করিল। গোপরমনীর! রথারোহণ করিয়া কৃষ্ণলীল৷ | সহিত বিচরণ করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা! দেখিতে 
গাহিতে গাহিতে তাহাদের সহিত যাইতে লাগিল; | পাইয়া বলদেবকে দেখাইলেন। পরে তিনি ঘেন 
তাহাদের কুচমগুল কুক্কুমরাগে রঞ্জিত, কর্ণে রমণীয় : কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাণ করিয়! 
কুণ্ডল এবং পরিধান বিচিত্র বসন । যশোদ। ও রোহিণী | আস্তে আস্তে সেই বতুসরূপী দৈত্যের পশ্চাতে 
রামকৃষ্ণকে লইয়া এক রথে মারোহণ করিলেন। দে । গিয়। তাহার পশ্চাৎ-ভাগের পদদ্রয় ধারণ করিলেন 
রথের কি অপুর্বব শোভা! হইল। রাজন্‌! বৃন্দাবন ; এবং তাহাকে শূন্যে তু'লয়া সঙ্গোরে ঘুরাইতে 
সর্ববদাই সুখাগার; গোপগণ সকলেই তথায় প্রবেশ ৷ লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে তাহাকে একট! কপিখ- 
করিল্‌। তাহাদের শকটসমূহ অর্থচন্দরাকারে স্থাপিত ৷ বৃক্ষের উপর ফেলিয়| দিয়া তাহার প্রাণ সংহার 
করিল; গো-কুলের বাসস্থান সেইখানেই নির্দিন্ট | করিলেন। কপিন দেই বিপুল দৈত্যদেহ-ভারে ভগ্ন 
হইল রাম ও কৃষ্ণ বৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন দেখিয়। ৷ হইল; দৈত্য সেই বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে পড়িল। 
বড়ই আনন্দিত হইলেন। তীহার। উল্লিখিতরূপে : বয়স্ত গোপ-বালকের! তদ্দর্শনে “সাধু সাধু’ বলিয়। 
বাল্যলীল! ও মধুরবচনে গোপ গোপীদের আনন্দ- | উঠিল এবং দেবতার! পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
খিধান করিলেন; পরে বধন বয়স হইল, তখন- | এইরূপে রাম-কুষ্ণ গোবসগণের পালকরূপে প্রাত- 
গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ ক্রীড়ায় তাহাদের | ভোঁদনাদি সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন বৎস-চারণ করিয়া 
কালাতিপাত হইতে লাগিল। নানা-পরিচ্ছদ- ূ বেড়াইতে লাগিলেন । 

পরিহিত হইয়া তাহারা গোপাল-বালকদিগের সহিত একদিন সমস্ত গোপ-বালক একটা জলাশয় 
বৃন্দাবনের অদূরে বৎস চারণ করিতে লাগিলেন । সণীপে গমন করিয়া! নিজ নিজ বতসদিগকে জল- 
রাম-কৃষ্ণ কখনও বেণুবাদন, কখনও বিশ্ব ও জামলক- : পান করাইলেন ও নিজেরাও জলপান করিলেন । 
ফল লইয়া উৎক্ষেপণ করেন; কখন কিন্ছিনী- তৎকালে তাহারা দেখিলেন, সেই স্থানে বঞ্জভগ্ন 
সমলঙ্কৃত চরণধুগল-বার! ভূতল তাড়ন করত খেলিয়া ভূপতিত গিরিকূটবৎ একটা বৃহৎ প্রাণী উপবিষ্ট 
বেড়ান; কোনও সময়ে বা বসদিগের গাত্রে আছে। একটা মহানগর বকরূপ ধারণ করিয়।- 
কম্বল জড়াইয়া তাহাদিগকে গোবুষ করিয়া লন এবং ছিল; সে. অতি বলবান্‌, তাহার তুগুঘয় 
নিজেরাও বৃষের স্যায় আচরণ করিয়া তদনুরূপ রব | অতি তীক্ষু। .এ বকাম্থুর সবেগে ছুটিয়া আাসিয়! 
করিতে ধরিতে তাহাদের সহিত লড়াই করিতে ৷ কুষ্ণকে গ্রাস করিল; তন্দর্শনে বলরাম প্রভৃতি 
থাকেন; কখনও বা শব্দ করিয়া বিবিধ বন্য জন্তুর বালকরুন্দ প্রাণহীন ইন্দ্রিয়নিচয়ের শ্যায় অচেতন 
অনুকরণ করিতে থাকেন। এইরূপে রাম কৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। এদিকে বকান্তথুর-কবলিত কৃষ্ণ 
কৌমার-অবস্থায় সামান্য বালকব বিচরণ করিতে অগ্নির ন্যায় তদীয় গলদেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন! 
লগিলেন। . দাহন্বাল| সহা করিতে না পারিয়া বক, তৎক্ষণাৎ, 
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শ্ীকঞ্চকে উদগার করিয়া ফেলিল এবং ক্রোধভরে আনন্দের সহিত ওঁতনুকাডরে তাহাদের দেখিতে 
তুণ্ডাথাতে কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় লাগিলেন। দেখিয়! দেখিয়া তাহাদের নেত্রের' আর 
তাহাকে আক্রমণ করিল। সাধুজনাশ্রয় শ্রীকৃষঃ ূ তৃপ্তিশেষ হইল না; তাহার! বলিতে লাগিলেন; 
সম্মুখে আক্রমণকারী কংসসখ। বকের ভূগুদ্বয় দুইহন্তে ৰ কি আশ্চর্য্য! এ বালকের কতবারই মৃত্যুর আশঙ্ক। 
ধারণ করিয়া স্বগ্বাসীদের আনন্দ উৎপাদন করত ৷ উপস্থিত হইল ; কিন্তয পূর্বের বাহার! অন্যের ভয়োৎ- 
বালকবৃন্দের সমক্ষেই তাহাকে অবলীলাক্রমে তৃণ৭ৎ ! ূ পাদক ছিল, অধুনা একে একে তাহারা ইহার হস্তে 
বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে স্থরলোক" বিনষ্ট হল। তাহার! ঘোরদর্শন বটে, কিন্তু ইহাকে 
বাসীরা বকসুদন শ্রীক্ষষ্টেরে উপর নন্দনকাননের পরাস্ত করিবার শক্তি তাহাদের হয় নাই; তাহার! 
মল্লিকাদি প্রসুনপুঞ্জ বর্ষণ করিলেন, স্বর্গে আনক হিংসা করিতে আনিয়া পাবক পতিত পতঙ্গবৎ 
ও শঙ্খাদি বাছ্যোগ্চম হইতে লাগিল এবং বিবিধ নিজেরাই দগ্ধ হইয়া গেল। অহো! আশ্চর্য্য 
স্তোত্রাদিত্বারা দেবতার! আীকৃষ্চের স্তুৃতিগীতি করিতে বটে! বিশেষতঃ বেদবেদীদিগের বাক্য কদাচ ব্যর্থ 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে গেপ্বালকেরা বিস্ময়াপম্ন নহে; কেন না, মহধি গর্গ এই বাল্ক-সম্বন্ধে যাহ! 
হুইল। ইন্ড্রিয়গণ যেমন প্রাণলাভ করিয়া সংজ্ঞা যাহ! বলিরাছিলেন, তাহাই ত’ ঘটিতেছে। নন্দাদি 
লাভ করে, তেমনি বলরামাদি বয়স্য বালকগণ বক গোপবৃন্দ এই সকল কথার আলোচন! করিয়া আনন্দ 
মুখমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্টুচিন্তে শাস্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রামকৃষ্ণের কথ। 
লাভ করিলেন। পরে তাহার! বহসগণকে একত্র কহিয়া কহয় নানা আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে 
করিয়া সকলেই ব্রজে আসিলেন এবং সেই ভয়াবহ | লাগিলেন । ভবযন্ত্রণ তাহাদের কোনই ক্লেশ 
বৃত্তান্ত সকলের নিকট বর্ণন করিলেন। গোপ-গোপী উৎপাদন করিতে পারিল না। রাজন! রামকৃষ্ণ 
গণ তখশ্রবণে বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীহৃষ্ণ যেন এইরূপে নানা ক্রীড়া করিয়! ব্রজে কৌমার-কাল 
পরলোক হইতে ফিরিয়া মাসিয়াছেন, এইভাবে অশান্ত অতিবাহিত করলেন । 
একাদশ অধ্যায় সমাঁপ্ ॥ ১১॥ 


এ অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন ;--হে কুরুশ্রেন্ঠট | শ্রীকৃষ্ণ | গোবৎস অগ্রে লইয়া! সহর্ষে নিক্কান্ত হইল । 
একদিন বনমধ্যেই বাল্যভোজনের অভিপ্রায় ied | স্ীকফের অসংখ্য গোবৎস ; তাহার সহিত সকলেই 
প্রভাতে শব্যা হইতে উঠিলেন এবং মনোহর শৃঙ্গগবে স্ব স্ব গোবসদিগকে যুখবন্ধ করিয়া লইল। তাহারা 
বয়ন্ত গোপালদিগকে জাগরিত করিয়া গোবশুস 1 গোচারণ করিতে করিতে সেই সেই বনেই বালকো- 
দিগকে অগ্রে জগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বিগত | চিত বিহার করিতে লাগিল। কাচ, মুক্তা, মরি ও 
“হুইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র বালক সুন্দর ুবর্ণবারা তাহারা -হুসভ্জিত রছিলেও বমজাত ফল, 
শিষ্য, বেত, শৃঙ্গ ও বেণুহস্তে নিজেদের 'সহত্র সহস্র প্রবাল স্তবক, পুস্প, ময়ুরপুচ্ছ ও ধাডুরদ-ত্বারা 


দশম ক্ষহ্ধ ৷ 
বালক- সৌভাগ্যের প রচয় জার কি প্রদান করিব ? এবছা 


আপনাদিগকে অলঙ্কুত করিতে লাগিল । - 


৬১৭ 


বৃন্দ পরস্পরের শিক্যাদি অপহরণ করিতে লাগিল; বালকের! বনবিহারে তন্ময় ছিল; এই সম অথ মাতে 


কিন্তু যেইমাত্র উহ! প্রকাশ পাইল, . অমনি দুরে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের নিকট গিয়া 
এ সকল দ্রব্য পড়িতে লাগিল, তাহারা উহা আনিয়। 
দিয়া হাহ্য করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যদি তত্রতা 
কোন শোভা দেখিবার জন্য অগ্রবর্তী হইতেন, তবে 
বালকদল ‘আমি অগ্রে, আমি অগ্ৰে’ বলিয়। তাহাকে 
স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিতে থাগিহ। কোন কোন 
বালক বংশী বাজাইতে লাগিল, কেহ কেহ শৃঙ্গ 
বাঁজাইতে লাগিল, কেহ ভূঙ্গগণ সহ গান এবং 
কেহ. কেহ কোফিলগণ সহ কৃজন করিতে লাগিল। 
কতপয় বলক উডডীয়মান বিহঙ্গমের ছায়া সহ 
দৌড়িতে লাগিল ; কেহ কেহ হংসগণের স্থুন্দর গতি- 
ভঙ্গন.র অন্পুচরন করিতে লাগিল। কোন কোন 
বালক বকদিতোর সহিত বসিয়া রহিল ও কতকগুলি 
বালক মযুরগণ সহ নাচিতে লাগিল । কেহ কেহ বৃক্ষ- 
শাখায় সমারূঢ় বানরবৃন্দের লম্বমান লাঙ্গল ধরিয়! 
টানিতে লাগিল । কেহ কেহ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বানর- 
দিগের সঙ্গে সঙ্গে শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া 


একট! প্রকাণ্ড অনুর, তাহাদের জীতা-দার্শগনে- বেজ 
অসহিষ্ণু হুইয়াই . তখায় আলিয়া উপস্থিত হইজ.। 
অঘ অতি দুৰ্দান্ত জন্থর। দেবতার! অযৃতপাজে 
অমর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজ দিজ জীব 
নিরাপদে রক্ষার নিমিত্ত সর্বদাই অধাস্থরের ছিরে 
স্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন । অধান্থক্স বক ও পুত্তনার 
কনিষ্ঠ সহোদর ; সে, কংসের প্রেরণায় বাক্বকগবের 
এঁ বিহার-বনে আসিয়াছিল। অধান্থুর বালকদিগকে 
দেখিয়! ভাবিল,--আমার সহোদর-সহোদরাকে- এক . 
বালক সংহার করিয়াছে; আমি অস্ত এই সমস্ত বাকদক- 
দিগকে সদলবলে সংহার করিব। এই বালকের বধব 
আমার স্বজনত্বয্নের বিনাশকরূপে নিরূপিত, তখন ত 
সমস্ত ব্রজব।সীই বিনন্ট হইয়াই আছে; কেন ন, 
এই বালকেরাই ত’ তাহাদের আপ -প্রাখ ব্ধি 
বহির্গত হয়, তবে আর দেহের কাৰ্য্য কি? 

দুৰ্ম্মতি অধান্থুর এইরূপ সব্ল্প করিয়া যোজনায়ত 
বিশাল পর্ববতবছ বিপুল দহ ধারণ করিল এবং. :গিরি- 
গহবরবৎ ব্যাদিত-ব্নে. পথি-মধ্যে পতিত রহিকা । 


পড়িতে লাগিল । কতকগুলি বালক নিঝ'রজলে সিক্ত | তাহার নিন্ম ওষ্ঠ ভূত্তল ও উত্তর ওষ্ঠ আকাশতল স্পর্শ 
হইয়া তেকবৃনন্দর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী উল্লঙ্ঘখন, | করিল ; শ্যনবণীন্বর দুই ছুইট গুহার স্যায় দৃষ্ট হইল; 
প্রত্তিবিদ্বদিগকে উপহান ও প্রতিধ্বনি সহন্ুআক্রোশ ৃ এক একটা দন্ত এক একট! গ্রিরিশৃজ-কুজ্য দেখাইতে 


প্রকাশ করিতে লাগিল। হে রাজন্! যিনি ! 


লাগিল ; মুখাত্যন্তর ঘনাস্ধকারপূর্ণ, .জিহব! ধাকটা! 


বি্বন্‌ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ স্বখন্বরূপ, ভক্র্রনের | স্ববিস্তৃত পথের জ্ঞায় প্রতীয়মান, স্বাস সাক্ষাৎ 


পরম দেবতা এবং মায়ামূচ়মানবের পক্ষে নরবালক- 
রূপে প্রতীয়মান, গোপালকরুন্দ তাহার সহিত 
এইরূপে খেল! করিতে লাগিল ।--সঠ্য সচ্যই তাহার! 
পুঙ্জ পুঞ্জ পুণা সঞ্চয় করিয়াছিল! জিতেক্দ্িয় 
যোগ্নিগণ জন্ম জন্ম তপস্ত। করিয়াও বাহার পদধূলি- 
লাভে সমর্থ নছেন, তিনি স্বয়ং বাহাদের নেত্রগোচ। 
হইয়া জবস্থান করিতেছিলেন, সেই সমস্ত শ্রজবাসীর 


৭৮ 


প্রভঞ্জন. এবং চক্ষু দুইটা দাবারির জারী গস্লর্প 
বলিয়া ৰোধ হইতে লাগিল। . তঙর্শনে বালছাগাণের 
মনে বৃন্দাবনের একটা দৃশ্য বলিয়াই জম জইকা। 
তাহারা ব্যাদিত অজগর-বদনের সহিত উৎগপ্রেক্চা 
করিয়া লীলাচ্ছলে বলিতে লাগিল--কাইি. মকা, 
দেখ দেখ, এ আমাদের সন্মুণে একটা প্রানীর 
আকার দেখ|  নাইডেছে; আমাদিগকে এল মারার 


৬১৮ জীমন্তাগবত 


নিমিত্ত, দেখ দেখি, এ প্রানীটা সর্পের গ্যায় ই। স্বজনদিগকে স্বীয় কর-ভ্র ও মৃত্যুজঠরানলের 
ফরিয়া আছে কিনা? সত্যই বটে। দেখ দেখ, তৃণীভূত হইতে দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন, ভাবি- 
দিাকর-করস্পর্শে রক্তবর্ণ জলদজাল উহার উত্তর লেন-_ইহা নিশ্চয়ই দৈব দুর্ঘটন।। তখন তিনি 
ওষ্ঠ এবং .এঁ জলদ প্রতিবিম্ব-তবারা অরুণীকৃত ভূমি আরও ভাবিলেন, এখন আমার কর্তব্য কি? এই 
উহার নিন্ম ওষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । বামে খলম্বভাব অনস্ুরের মৃত্যু হইবে অথচ বালকদিগের 
্ক্গিণে 'ঢুইট।, গিরিগহবর উহার ওষ্ঠপ্রাস্তভাগের কোনই অনিষ্ট হইবে না, এমন উপায় কি 
তুল্য দেখাইতেছে এবং গিরিশৃঙ্গগুলি উহার দশা” | আছে ? মুহূর্ত পরেই কর্তব্য স্থির হইল ; ভগবান্‌ হরি 
ধলীর গ্যায় লক্ষিত হইতেছে । স্থবিস্তৃত দীর্ঘপথ  কালদর্পের বদন-বিবরে প্রবেশ করিলেন। দেবতার! 
উদ্ধার জিহবা স্পর্শ করিয়াছে, আর গিরিশূঙ্গগুলির মেধঘান্তরালে ছিলেন, তাহারা হাহাকার করিয়! 
মধ্যগত অন্ধকারপু্ উহার মুখাত্যন্তরবৎ প্রতীয়মান উঠিলেন। অধাস্থুরের কংস প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের! 
হইতেছে । দাবামিতাপ-তপ্ত অত্যুষ্ণ পবন উহার | আনন্দিত হইলেন। সর্পের গলপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ 
নিশ্বাসবৎ প্রকাশ পাইতেছে এবং যে সকল প্রাণী । | সমন্তই শুনিলেন এবং পূর্বব-প্রিষ্ট বালক ও 
জাবাস্মিদদ্ধ হইতেছে, তাহাদের দুর্গন্ধ সর্পদেহান্তর্গত বসা সহ নিজেকে অতি বেগে বর্ধিত করিলেন। 
আমিবগন্ধবৎ অনুভূত হইতেছে। ইহা! আমাদিগকে | তাহাতে অধান্থুরের কণ্ঠপথ নিরুদ্ধ এবং নয়নদ্বয় 


গ্রাস করিবে না কি? এ যদি সত্যই সর্প হয়, তবে ত’ 


ধকান্ুরের স্যায় কৃষ্ণের হস্তেই উহ্থার বিনাশ হইবে। | 


' , বালকের এইরূপ বলাবলি করিয়া হাসিতে 
হাসিতে করতালি দিতে দিতে বকারি হরির কমনীয় 
মুখকমলের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অঘান্থুরের 
উদরগহ্বরে. প্রবেশ করিল। বালকের! প্রকৃততত্তব 
না জানিয়া এ যে সকল কথা কহিল, 

তাহ! গশুনিলেন এবং শুনিয়া চিন্তা করিলেন, 
আমার স্বলন-বন্ধুবর্গ সর্পদেহধারী অহ্থরকে চিনিতে 
পাঁরে নাই'; উহারা না জানিয়াই এরূপ বলি- 
ছে ।.- সর্ধবাস্তর্য্যামী হরি এইরূপ স্থির করিয়া! 
যাঁগফদিগকে নিবারণ করিবার" অভিপ্রায় করিয়া- 
ছিলেন, ইতিমধ্যেই বালকের! স্ব স্ব বসদিগকে-লইয়া 


ছধাসরের উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিন্তু 


জর উহাদিগকে অধঃকরণ করিল না; কেন না, সে 
ভাহার আত্মীয়গণের মৃত্যু স্মরণ করিয়া তাহাদের 
সংহারকর্থী গীকৃষ্ণেরই প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। 
জীকৃষ্চ :নিখিললোকের অভয্নদাতা ; তিনি তাহার 


৷ বহির্গত হইল । সে ব্যাকুলভাবে এদিকে সেদিকে 


ছুটাছুটি করিতে লগিল ; অবিলম্বে তাহার উদর।- 
ভ্যন্তর বায়ুপুর্ণ হইল। এ বায়ু, অবশেষে ব্রহ্ষচক্র 
ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; সেই বায়ুর সঙ্গে 
সঙ্গে উহার সর্ব্বেন্দ্রিয় নির্গত হইয়া গেল। শ্রীকৃষঃ 
তখন বিগতজীবন বালক ও বতসদিগকে স্বীয় 
অম্বৃতদৃষ্টিত্বারা পুনজ্জীবিত করিয়া তাহাদিগের সহিত 
বহির্গত হইলেন । অন্ুরের শ্ুলদেহগত শুদ্ধময় অপূর্ব 
জ্যোতিঃ স্বীয় প্রভায় দশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া 
ভগবানের বহির্গমন প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থান 
করিতেছিল। ভগবান্‌ হরি যেমন সেই সর্পমুখ- 
বাহিরে আসিলেন, তৎক্ষণাৎ, এ জ্যোতিঃ দেবগণ- 
সমক্ষেই ছরির দেহে প্রবেশ করিল। তখন 
দেবতারা পুষ্পবর্ষণ, জপ্দরোগণ নৃত্য, হগায়কেরা 
সঙ্গীত, বিদ্যাধরের! বাদ্য, ব্রাহ্মাণেরা স্তব এবং 
প্রমথগণ জয়ধ্বনি করিয়া তীাহাদিগের কার্ধুসাধক 
শ্কফের পুজা! করিতে লাগিলেন । ভাৎকালিক 


বিষিধ উৎসব, অপূর্বব স্ব এবং মনোজ্ঞ বান্ধ, গীত, 


দম সন্ধি ৬ 


ও জয়ধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গল-কোলাহল শ্রবণ করিয়া 
পিতামহ ব্রহ্ম। সত্বর তথায় আগমন করিলেন এবং 
ঈশ্বরের অপুর্বব মহিমা দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেলেন । 

রাজন! কৃষ্ণহস্তে নিহত সেই অজগর অসুরের 
অদ্ভূত চর্ম শুক হইয়া বহুকালপধ্যন্ত ব্রজবাসীদের 
ক্রীড়াবিল হইয়া রহিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন পঞ্চ- 
বর্ম, তখন তিনি এই অধান্থরের কবল হইতে নিজেকে 
এবং বন্ধুদিগকে রক্ষ। করিয়াছিলেন । কিন্তু যে সকল 
সঙ্গী বালকের! কৃষ্ণকৃত এই কাৰ্য্য দেখিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ 
ষষ্টবর্ষে পদার্পণ করিলে, তাহারা ব্রজমধ্যে বলিয়াছিল 
‘অদ্যই এ ব্যাপার ঘটিয়াছে।” অসাধুজন ভগবানের 


করিয়া শুকদেবসমীপে পুনরপি ' কৃষ্ণের পবিত্র 
চরিত্রবার্তীই জিজজ্ঞাসা করিলেন ।-_হুরিচরিত শুযাণে 
তাহার মন একান্তই বিভোর হইয়াছিল! 

রাজা ভিজ্ঞাসিলেন,_ ব্রহ্মন ! যে কর্ম পূর্বের কৃত 
হইয়াছিল, তাহা! কি করিয়া বর্তমানকাল-কৃত বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে পারে? হরি পঞ্চমবর্ধ বয়সে যে 
কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সজেই বালকের! তাহার 
ষষ্টবর্ষে সেই কর্ম্ম অগ্তকৃত বলিয়া উল্লেখ করিবে, 
কেন ? হে মহাযোগিন্‌! আপনি এক্ষণে আমার এই 
প্রশ্নেই উত্তর করুন । গুরো ! আমা!দর বড়ই কৌতু- 
হল উপস্থিত ; মনে হয়, ইহ| হরিরই নিশ্চয় মায়! । 


তুল্ারূপতা কখনই লাভ করিতে পারে না; কিন্তু | আমর! নিকৃন্ট ক্ষজ্রিয়জাতি হইলেও সংসারে সর্বধা- 


অধাস্থর কেবল ভগবানের অঙ্গম্পর্শ করিয়াই পাপমুক্ত 
ও তাহার তুল্যরূপত৷ প্রাপ্ত হুইয়াছিল। যাহার 
শ্রীমুত্তির মনোময়ী প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 


পেক্ষা ধন্য ; কেন না, আপনার নিকট হইতে অজ্ঞ 
আমরা পৃত কৃষ্ণকথামৃতই পান করিতেছি। 
সূত বলিলেন ;_হে ভাগবত-প্রধান শৌনক ! 


প্রহলাদাদি ভক্তবৃন্দকে ভাগবর্তী গতি অর্পণ করিয়া- | রাজা পরীক্ষিত আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া শুকদেবের 

ছিল, মায়া-নিরাসকর্তী সেই ভগবান্‌, স্বয়ং অঘা. | অন্তরে যে অনস্তদেবকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি 

স্থরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সুতরাং অধান্থুর ; যদিও শুকদেবের সমস্ত ইন্দ্রিয় অপহরণ করিলেন, 

মুক্ত হইবে না কেন? ' তথাচ শুকদেব কষ্টে পুনরায় বাহাদৃষ্টি লা 

সূত বলিলেন ;-_হে দ্বিজগণ ! রাজা পরীক্ষিৎ ' করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রতুন্তর দানে প্রস্তুত 
স্বীয় আত্মদাত। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ ; হইলেন । 
ছাদশ অধ্যায় সমাধ্য ॥ ১১। 


ত্রয়োদশ অধ্যয়ি। 


শুকদেব বলিলেন--হে ভাগবতপ্রবর, মহাভাগ ! 
তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি ভাগবতী কথা 
বার বার শ্রবণ করিয়াও প্রশ্নন্বার উহ! নূতন 
করিয়া তুলিতেছ। যাহারা সারগ্রাহী সাধুপুরুষ, 
হরিকথাই তাহাদের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণ-ম্বরূপ। 
তাহাদের , ই..এইজপ যে, স্রৈণদিগের মধ্যে 


যেমন শ্ত্রীবিষয়িণী নানা কথা হইতে থাকে, সেই- 
রূপ এ সাধুদিগের ভিতরও নিত্য নূতন নুতন হুরি-. 
কথার আলোচন! হয়। রাজন্‌ ! অবহ্ত্ি.ক্ইয়া 
শ্রবণ কর; আমি. তোমার নিকট অতি গোপনীয় 
বিষয় বলিতেছি। গুরুগণ প্রিয়শিস্যের: নিকট, অভি 
গুণ বিষয়ও ব্যক্ত করিয়া থাকেন । . 


গরীমন্তাগরত । 


জ্খাসুরের বদনরগ মৃত্যু-কবল হইতে বৎস- পরিহাস-বচনে বন্ধুদিগকে হাসাইতে লাগিলেন এবং 
বাজকদিগকে রক্ষা করিবার পর, তাহাদিগকে একট! ৷ নিজেও হাসিয়া হাসিয়া ভোজন করিতে আর্ত 
সরসীঠীরে. লইয়া আদিলেন এবং বলিলেন-__ওহে | করিলেন। স্বর্গবাসী ও মর্তশাসীরা আশ্চর্যের সহিত 
: বয়ন্কগণ.! এই সরসী-পুলিন অতি মনোরম স্থান। | সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। বশুসপালক ব্রজবালকেরা 
শানে আমাদের সমস্ত ক্রীড়াপ্রব্য বি্ভমান। এখান- ূ এইরূপে অচ্যুত সহ একাতুভাবে ভোজন করিতেছে, 
"কার স্বচ্ছ বালুকাগুলি অতীব কোমল। এ দেখ, ইতিমধ্যে বশুসগণ নব নব তৃণলোভে দূর অরণ্যে 
+ সালে কত শত শত কমল প্রস্ফ,টিত আছে; উহাদের প্রবেশ করিল; ইহাতে বালকবৃন্দ শঙ্কিত হইল। 
কগ্নন্ধে আরুষ্ট হইয়! ভূঙ্গ ও বিহঙ্গকুল জলমধ্যে | শ্রীকৃষ্ণ সকলভয়েরই ভয়ম্বরূপ; তিনি বালক- 
কি সুন্দর ধ্বনি তুলিয়াছে! পুলিনবর্তী বৃক্ষগুলি | দিগকে ভীত দেখিয়! বলিলেন,_বয়স্তগণ ! নির্ভয়ে 
ধর ধ্বনির প্রতিধ্বনি লইয়া খেলা করিতেছে । এস ভোজন কর, বিরত হুইও না ; আমিই তোমাদের 
এস, আমরা সকলে এই স্থানে ভোজন করি। | বশুসদিগকে মানিয়৷ দিতেছি। 
“বেলা জধিক হইয়াছে ; সুতরাং ক্ষুধায় সকলেই কাতর | শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিয়৷ বয়স্তগণের গোরশুস- 
হইয়াছি। বংযগণ এই সরোবরের জল পান করিয়া | সন্ধানে গিরি, দরী, কুঞ্জ ও গহুবরসমূহে ভ্রমণ করিতে 
তূণ ভক্ষণ করিতে করিতে নিকটেই বিচরণ করুক। | লাগিলেন ।--খাগ্গ্রাস তখনও তাহার হস্তে 
‘তাহাই হউক’ বলিয়। বালকের! স্ব স্ব বৎস- | রহিয়াছিল। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা, আকাশে থাকিয়া শ্রীকুষ্ণ- 
গগকে তত্রত্য শ্যামল তৃণরাজির উপর বন্ধন | কর্তৃক অঘান্থরের বধ ও বতসবালকগণের উদ্ধার 
করিয়া রাখিল এবং শিক্য সকল খুলিয়া লইয়া | সাধন দেখিয়া ইতিপূর্বে বড়ই আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া- 
আনন্দে ভগবানের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। | ছিলেন। এক্ষণে মায়াবালকরূপী ভগবানের অন্য 
প্রকুল্লমেত্র শ্রজবালকদল সেই বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের | মনোহর মহিমা দেখিবার তাহার সাধ হইল ; তিনি 


দয 


চারিদিকে শ্রেণীবন্ধভাবে মুখামুখি উপবেশন করিল, 
মনে হুইল, __শীকৃষ্ণ যেন ফুল্লপদ্ধ কণিকা, আর এ 
বালকের! যেন তাহার চতুষ্পাশস্থ পত্রদল। বালক- 
দিগের মধ্যে কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ পল্লব, কেহ 
অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ শিক্য, কেহ ত্বক এবং কেহ বা 
শিলার পাত্র প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে লাগিল । 
ভঁখন সকলেই স্ব স্ব বিভিন্নরুচির পরিচয় দিয়! পরস্পর 
হালিয় ও কালাইয়৷ গ্রীকৃষ্ণের সছিত ভোজন আরম্ত 
ফরিজ; পরীষ্ফণ স্বয়ং বজ্ঞতভোক্তা হুইয়াও বালকবৎ 
কেলি-করণে প্রসৃষ্ত হইলেন । তিনি উদরবসনমধ্যে 
প্রাসবোঁগ্য নাগা কল এবং  দক্ষিণহস্তে দধ্যোদনের 
গ্রাস লইয়৷ বালবরৃগামখ্য কর্ণিকাৰৎ বিরাজিত হইয়! 


বালকগণের ভোজনাবসারে আগমন করিয়া তদীয় 
বৎস ও বালকদিগকে অন্যত্র লুকাইয়। রাখিয়া অন্তহিত 
হইলেন কৃষ্ণ বশুসানুসন্ধানে গিয়া তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইলেন না; তিনি আবার সেই সরসী- 
পুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানেও বালকদ্দিগকে 
দেখিতে পাইলেন না ; তখন তিনি আবার তাহাদের 
সন্ধানে বাহির হইলেন.| কিন্তু বৎস বা বালকদিগের 
কাহারও সন্ধান কুত্রাপি না' পাইয়! তিনি সহম! চিন্তা 
করিয়া দেখিলেন, ইহ! ব্রহ্মারই কার্যা । তখন ব্রজ- 
বালকদিগের জননী ও বিশ্ববিধাত৷ ব্রহ্মার সন্তোষ 
উৎপাদনের জগ্ত বিশ্বময় ঈশ্বর নিজেই বৎস্গণ ও 
স্রজবালকগণের মুর্তি ধারণ করিলেন। শঁরুফ্ণের 
এইরূপ গো-গোপালমৃন্তি ধারণ করিবার উদ্দেষ্য এই 


দশম শ্বন্ধ। 


৬২১ 
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যে, বদি তিনি ব্রহ্মার অপহৃত বৎস ও বৎসপালক- ক্রীড়া করিবার নিয়ম, গ্রীক সেই অনুসারে 
দিগকে লইয়া আইসেন, তাহ! হইলে ব্রহ্মার মোহ- সায়ংকালে আসিয়া সুন্দর আচরণ-দ্বারা জননীদ্নিগকে 


উৎপাদন হয় না; এদিকে আবার নিজে যদি ব্রজবালক- 


দিগের আকৃতি ধারণ না করেন, তাহা হইলে তাহাদের 
জননীগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। 
প্রীকৃঞ্ণকে তখন দ্বিবিধ রূপই ধারণ করিতে হুইয়াছিল। 
হরি তৎকালে সমস্ত বৎস ও বৎসপালের অবিকল 
আকার-প্রকীর ধারণ করিলেন। যে বসের ও 
বৎসপালের যেমন যেমন শরীরপ্রমাণ ; যাহার 
যে পরিমাণ করচরণাদি ; যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, 
বেণু ও শিক্য ; যাহার যে প্রকার ভূষণ ও বসন; 
যাহার যেরূপ শাল, গুণ, নাম, আকৃতি ও বয়স 
এবং যাহার যেরূপ আহার-বিহারাদি, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ 
সর্ববরূপে প্রকট হইয়া, ‘সর্ববজগৎ বিষ্ণুময়’ এই 
বাক্যই সার্থক করিয়া দিলেন। ভগবান্‌ নিজেই 
নিজের প্রয়োজনানুসারে সর্ববাত্মরূপ ধারণ করিয়া 


আনন্দিত করিলেন । জননীগণ মর্দন, মান, 
লেপন, অলঙ্কার-পরিধান ও ভোজন করাইয়া এবং 


এই জন্য | তাহার রক্ষা বিধান করিয়! তাহাকে লালন করিতে 


লাগিলেন। তখন গাভীগণও সত্বর স্ব স্ব গোষ্ঠে 
প্রবেশ করিল এবং হুঙ্কার-রবে স্ব স্ব বগুদদিগকে 
একত্র করিয়া বারবার অবলেহন করিতে লাগিল, 
আর সেই বৎসদিগকে নিজ নিজ স্তন্য-ছুষ্চ পান 
করাইল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপী ও গাঁভীগণের 
ইতিপূর্ব্বেও মাতার ন্যায় ভাববন্ধন ছিল; এক্ষণে 
বিশেষত্ব এই যে, অধুনা তাঁহার প্রতি স্মেহভাব 
আরও বৃদ্ধি পাইল। তৎকালে গ্রীক উছা- 
দিগকে মাতার ন্যায় মনে করিয়া পুন্রব ব্যবহার 
করিতেন; কিন্তু এখনকার মত মায়! তাহার 
সেকালে ছিল না । ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 


ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আপনি আপনার | ব্রজবাসিগণের যেরূপ স্সেহানুরক্তি ছিল, অধুনা স্ব স্ব 
প্রয়োজকণ্হছইলেন; আত্মন্বরূপ বশুসদিগকে শাসন ৰ পুত্রের প্রতি তদনুরূপ স্রেহানুরাগ এক বৎসর ধরিয়া 
করিতে করিতে নিজ বিহারে নিজেই ক্রীড়া করিয়! | প্রত্যহ অল্পে অল্পে অশেষরূপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। 
চলিলেন। যাহার যাহার যে যে বৎস, তাহাদিগকে | শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে বৎস ও বশুসপালক বালক- 


সেই সেই স্থানে তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দলে বিভক্ত 
করিয়া লইয়া গিয়া সেই সেই গোষ্ঠে রাখিলেন। 
রাজন! শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সেই বৎস ও সেই সেই 
গোপালরূপে পরিণত হুইয়া সেই সেই গৃহে 
প্রবেশে করিলেন। তৎকালে ব্রজবালকদিগের 
জননীগণ স্ব স্ব বালকের বেণুরবে সত্বর উত্থিত 
হইলেন এবং স্ব স্ব হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে 
গাট আলিঙ্গন প্রদান করিলেন । ন্নেহবশতঃ 
তাহাদের স্তন দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল; উহা! স্থধার 
যায় স্ুমিউ ও আসবের হ্যায় মাদকতাময়। ব্রজ- 
রমণীর! . স্ব স্ব পুত্র-বোধে এঁ'স্তন্য-দুগ্ধ পরত্রব্মকেই 
পান করাইলেন । হে রাজন্। বে. সময় বেরূপ 


দিগের রূপ 'ধারণ করিয়া নিজেই নিজের রক্ষকরপে 
বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! 

এই ভাবে প্রায় এক বৎসর অতীত হুইল। 
বৎসর পুর্ণ হইতে পাঁচ ছয় দিন মাত্র অবশিস্ট 
আছে, এমন সময় শরীকৃষ্ঃ একদিন বলরাম সহ 
বৎসচারণ করিতে করিতে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। দূরে গোবর্ধন গিরির শিখরোপরি 
গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল ; তাহারা দেখিল, জজ- 
উপকণ্ঠে তাহাদের বৎসগণ চরিয়। বেড়াইভেছে। 
তাহা দেখিয়া এ সকল গাভী আপনা ভুলি স্থেহের 
আকর্ষণে হুঙ্কার করিতে লাগিল এবং রক্ষফদিগকে 
অগ্রাহ করিয়া দুর্গম পথ জভিক্রুহ করত স্রু্পদে 


৬২২ শ্রীদন্তীগবত। 


ব্রজের নিকট আসিল। গাভীগণের দুগ্ধ গমনবেগে | বলরাম পরে শ্রীকৃ্ণকে জিজ্ঞাসিলেন_-ভাঁই কৃষ্ণ! 
চতুৰ্দ্দিকে ক্ষরিত হইতেছিল। এই গাভীগণ পুনর্ববার ূ পূর্বের জানিতাম, এই বশুসগণ খধিগণের, আর এই 
বৎস প্রসব করিয়াছিল, তথাচ গোবর্ধন গিরির নিন্ন-  বসপালকেরা দেবগণের অংশ ; কিন্তু সংপ্রতি 
তটে তাহাদের বৎসগণ সহ মিলিত হইয়া তাহাদের ! সেরূপ ত’ আর দেখি না । দেখিতেছি-_-সর্বব বস্থ 
অঙ্গলেহন করিয়া স্ব স্ব স্তম্য-দুগ্ধ তাহাদিগকে পান | ভবদাশ্রয় হইলেও সমস্ত বস্তুতেই তুমি বিচঞমান। 
করাইল। গোপগণ গাভীদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা | তাই বলিতেছি, কেমন করিয়া তুমি ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
করিয়াছিল; কিন্তু অকৃতকার্যা হওয়ায় তাহারা হইলে, তাহা যথাযথ বল। 

লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল । দুর্গম পথপর্যযটনে তাহারা বলদেবের জিজ্ঞাসায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয় 
একান্ত শ্রাস্ত হুইয়া পড়িল ; এক্ষণে বৎসগণ সহ ব্যক্ত করিলেন। বলদেব তখন সমস্তই জানিতে 
স্ব স্ব পুত্রদদিগকে দেখিয়া তাহার! প্রেমার্জ হইল। পারিলেন। রাজন! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তদীয় মায়া- 
তাহাতে তাহাদের ক্রোধ দুরে থাকুক, অনুরাগই রচিত সেই সকল বৎস ও বৎসপাল সহ ক্রীড়া 
সঞ্চারিত হইল । তাহারা বাছুবেষ্টনে বালকদিগকে করিতে লাগিলেন । ক্রমে একটী বর্ষ অতীত 'হইল। 
আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আত্াণ করত পরমানন্দ এই এক বর্ষ-কালই ত্রহ্মার একটী ক্রটিকাল। ব্রহ্মা 
অনুভব করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গোপগণ বালকবৃন্দের | নিজ পরিমাণে এ ক্রুটিমাত্র-কাল পরে আসিয়া দেখি- 
আলিঙ্গনে অতিমাত্র মনস্তুপ্তি লাভ করিয়াছিল; অতঃ- ; লেন-_কৃষ্ণ-অনুচরগণ সহ পুর্বববত ক্রীড়া করিতেছেন। 
পর যদিও কম্টে আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিল, তথাচ | ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে যথাপূর্নব অনুরাগভরে ক্রীড়া করিতে 
উচ্থা স্মরণ হওয়ায় উহাদের অশ্রচধারা বিগলিত হইতে । দেখিয়া আপনা আপনি মনোমধ্যে তর্কবিতর্ক করিতে 
লাগিল । যে সকল শিশু স্তন-পান ছাড়িয়াছিল, ব্রজ- ৃ লাগিলেন--গোকুলের যাবতীয় বৎস ও বৎসপালক 
বাসীদের তাহাদের উপরও প্রেম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ৷ সকলেই মামার মায়া-শয্যায় শায়িত আছে, এখনও 
দেখিয়া রাম তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। : তাহার! পুনরুখান করে নাই; অথচ এস্থানে এই 
এই জন্য তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন--কি ! বৎস ও বালকদল কোথা হইতে আসিল ? এখানে 
আশ্চর্য্য ! ইতিপূর্বে ব্রজবাসীদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের | বিষ্ণুর সহিত সেই সকলগুলিই ক্রীড়া করিতেছে। 
প্রতি যেরূপ বর্ধিত হইয়াছিল, এক্ষণে নিজ নিজ ব্রহ্মা বহুবার এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিলেন; 
পুজের প্রতি. সেইরূপই প্রেম বৃদ্ধি হইতেছে কেন? কিন্তু কোনগুলি প্রকৃত, কোনগুলি অপ্রকৃত, কিছুই 
আমার নিজের মনও তাহাদের প্রতি একান্ত স্নেহা- | স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপে মোহ- 
দূত হইতেছে! একি মায়া! এ মায়া কোথা | বিরহিত বিশ্ববিমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করিতে 
হইতে আসিল! একি দৈবী, মানুষী, না আন্ুরী | গিয়া নিজেই নিজ মায়ায় মোহিত  হুইয়! পড়ি- 
মায়! মনে হয়--নিশ্চয়ই আমার প্রভুরই ইহা লেন। যেমন নীহারজনিত অন্ধকার, অন্ধকার- 
দাত এ মায়া আদাকেও যে মোহিত করিয়া রজনীতে নিজে পৃথক আবরণ ঘটাইতে পারে না 
স্কুলিয়াছে! যদুনন্দন রাম ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া রাত্রির অন্ধকারেই উহা লীন হুইয়া যায়, এবং 'ধেমন 
জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ববক দেখিলেন বত কিছু বৎস খঙ্ভোতদ্যাতি দিবাভাগে নিজেকে পৃথক্‌ প্রকাশ করিতে 
এবং যে কিছু বৎসপালক, সকলই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ । | পারে না, তেমনি ধিনি মহৎব্যক্রির প্রতি মায় 


প্রকাশ করিতে যান, তাহার নিজের মায়। তাহার 
নিজেরই শক্তি নষ্ট করিয়| দেয়। 

হে রাজন! অধুনা অন্য এক আশ্চর্য্য ঘটনা 
শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা যখন দেখিতেছিলেন আর 
ভাবিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সহসা তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল-_তথাকার যাবতীয় বৎস ও বৎসপাল সকলই 
মেঘবৎ, শ্যামবৰ্ণ ; পরিধানে সকলেরই পীতপট; 
সকলেই চতুভূ্জ; সকলেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্ম-ধারী ; 
সকলেরই মস্তক কিরীটমণ্ডিত ; কর্ণে সকলেরই কুগুল, 
গলদেশে সকলেরই হার ও বনমালা, বাহুতে সকলেরই 
অঙ্গদ, করে সকলেরই রত্ব-কঙ্ক। এবং সকলেই নুপুর, 
কটিসুত্র ও অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া শোতমান ! পুণ্যবান্‌ 
ব্ক্তিদকলের অর্পিত কোমল তুলসীদলে তাহাদের 
সকলেরই আপাদ-মন্তক পরিব্যাপ্ত ! উহার! সকলেই 
কৌমুদীবিনিন্দিত ধবল হাস্য এবং অরুণাভ কটাক্ষ- 
নিক্ষেপে যেন সত্ব ও রজোগুণ-দ্বার। ভক্তমনোভীষ্টের 
অস্টা ও পালকরূপেই প্রতিভাত হুইতেছেন ! 
ব্ৰহ্মাদি তৃণ পৰ্য্যন্ত নিখিল চরাচরই যেন প্রোজ্দ্বল 
মুত্তিতে নৃত্যগীতাদি বিবিধ পুজোপকরণ-দ্বার৷ উহাদের 
সকলকেই যেন পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে উপাসনা করিতেছে। 
উহীরা সকলেই অণিমাদি মহিমা, মায়াবিস্তা প্রভৃতি 
শক্তি ও চতুৰ্ব্বিংশতি তত্ব-ঘার! ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 
ভগবানের মহিমায় অণিমাদি মহিমার সহযোগী যে 
কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, ধর্ম ও গুণাদির স্বতন্ত্রত। 
তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই কালাদি মুর্ত্তিমান্‌ হয়! 
ধীহাদের সকলেরই উপাসনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
উ'হারা মকলেই সত্যজ্ঞানানন্দময়,। অনন্তমূর্তি, 
বিজাতীয় ভেদ-বিরহিত এবং সর্বদাই একরূপ ; 
সুতরাং আত্মজ্ঞানই হীহাদের চক্ষু, সেই সকল মুত্তির 
অপরিমীম মাহাত্ম্য স্পর্শযোগ্য নহে । 

রাজন! এই নিখিল চরাচর বিশ্ব যে পরব্রদ্মের 
জ্যোতিতে . উদ্লাসমান,, রঙ্থা। এককালে সমস্ত 


দশম ক্বন্ধ । 
তগ্ময় দর্শন করিলেন। দেখিয়াই তাহার অত্যন্ত 


৬২৩. 


কৌতুক হইল) কৌতুকাবেগে তখন তিনি হংস- 
পৃষ্ঠে উল্টিয়৷ পড়িলেন। এই সকল মৃত্তিয় তেজে 
ডাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইল ; তিনি 'অবাক্‌ 
হইয়! গেলেন ।--তাহাতে মনে হইল, ব্রহ্মাধিষ্াত্রী 
দেবতার সম্মুখে যেন একখানি চতুর্মখ কনকপ্রতিম 
প্রতিভাত হইতেছে। যিনি বাগধীশ্বর, তর্কের 
অগোচর, অপার মহিমান্বিত, স্বপ্রকাশ, সুখময়, অজ 
এবং প্রকৃতির পরেও যিনি তন্ন-তন্নরূপে স্বপ্রকাশক, 
সেই ব্ৰহ্মা তখন “একি, একি’ বলিয়া সংজ্ঞাহীন 
হইয়। পড়িলেন ; আর দেখিতে পারিলেন, না । তখন 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিয়! স্বীয় মায়া- 
যবনিকা টানিয়। লইলেন। ব্রহ্মা আবার বহি 
লাভ করিলেন । মৃত ব্যক্তির গাত্রোখানের স্যার 
তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কোনরূপে নয়নদ্বয় 
উদ্মীলন করিয়া আপনার সহিত জগদার্শন করিতে 
লাগিলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে নানা-তরয়াজি- 
বিরাজিত নানা-অভীষ্টবন্ত-পরিপূর্ণ বৃন্দাবন তাছার 
নয়নগোচর হইল। ব্রহ্মা দেখিলেন--বৈরিভাব যাছা- 
দের স্বাভাবিক, সেই সকল প্রাণীও একত্র মিত্রভাবে 
বৃন্দাবনে বাস করিতেছে । বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাস: 
নিবন্ধন ক্রোধলোভাদি সমস্ত তথা হইতে বিদায় 
লইয়াছিল। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন, গরাত্পর সাক্ষাৎ 
পরত্রন্ম একটা গোপবালকের ভূমিকা লইয়া হন্তে 
খাগসামগ্রীর গ্রাস ধারণ করত বৎস ও সখাদিগকে 
ইতস্ততঃ অস্বেষণ করিতেছেন। ইহ! দেখিয়! ব্রন! 
মাপন বাহন হংস হইতে নামিলেন এবং স্মবর্পদণ্ডরৎ 
ভূপতিত হুইয়া মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রভাগন্বারা (সই 
গোপালরূপী ্রন্বাপদে প্রণিপাত এবং জআনন্দাশ্রচ্মপ 
স্বচ্ছজলে সে পদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন.।  শরীহরির 
মহিম! পূর্বের তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, ডাছ! যতবার 


৬২৪ 


স্মরণ হইতে লাগিল, ততবার তিনি উঠিয়া উঠিয়া 


লীমন্তাগবত | 


গাত্রোর্খান করিয়| নয়নদ্বয় মুছিলেন এবং গ্রীকৃষ্ণকে 


ওচরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন । ব্রহ্ম এইরূপে সন্দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে সবিনয়ে কৃতাঞ্চলিপুটে 


বহুক্ষণ অবস্থান করিলেন । 


অতঃপর ধীরে ধীরে স্তব করিতে লাগিলেন । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


ভ্রহ্ম। কহিলেন ;---হে স্তবাহ ! তোমাকে প্রসন্ন 


থাকেন, হে অজিত! এই ভ্রিলোকমধ্যে তোমাকে 


করিবার নিমিত্তই তোমাকে স্তব করি। তোমার নীরদ- | জয় করিতে তীহারাই সক্ষম হন; সুতরাং তাহাদের 


নিষ্ত শ্যামলদেছে বিদ্যাদ্বিজড়িত পীতাম্বর পরিহিত 
রহিয়াছে; গুপ্লাফলকৃত কর্ণভূষায় এবং ময়ুরপুচ্ছে 
ভবদীর় বদন-মণ্ডল সাতিশয় শোভিত হইতেছে; গলে 
বনমালা ছুলিতেছে ; তোমার হস্তস্থিত ক্োজনগ্রাস, 
বেত্র, শৃঙ্গ ও বংশী-_এই সকল চিহ্ন তোমার অপূর্ব 
শোভা সম্পাদন করিতেছ ! তুমি গোপনন্দনবেশে 
গোচারণে রহিয়াছে; তথাচ তোমার চরণযুগল অতি 
কোমল ! হে দেব ! তোমার এ কলেবর 
ভক্তব্যক্তির মনোমত। ইহাত্বারা আমার প্রতিও 
অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আপনার এই দেহ তূত- 
নিম্মিত নহে, ইহা সহজলভ্য করিবার জন্য প্রকাশিত 
হইলেও শুদ্ধ সন্ব-গুণ হইতেই ইহার উত্তব; স্থতরাং 
মন যতই সংযত হউক, সে মন-দ্বারাও ইহার মাহাত্ম্য 
কেহই অবগত হইতে পারেন না। হে বিভো! 
জাঁপনার এই গুণময় স্ুলদেহেরই মহিম! যখন ছুজ্ছে য়, 
তখন ভব্দীর় আত্মনুখানুভব-স্বূপ মহিমাই বা কে 
জানিতে পারিবে? ভবদীয় মহিমা এরূপে যতই 


দুভর্জর হউক, তাহা! হইতে সংসার-পাশমোচনের' 


অসম্ভাবনা নাই; কেন না--জ্জানলাভার্থ অল্পমাত্র 
প্রয়াস না করিয়া ধীছারা শ্বস্থানস্থিত হইয়া 
লাধুজন-বর্শিজ ভগবদগুণকপ!। অবণ করেন এবং 


নিকট আপনি কখনই দুলভ নহেন। যাহারা জল্প- 
প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃসারশুন্য স্মুলডুষ- 
রাশি আহত করে, তাহাদের যেমন পরিশ্রমই সার 


| হয়--ফল কিছুই হয় না, তেমনি ধাহার1 ভবদীয় 


মঙ্গলময়ী ভক্তি পরিহার করিয়া কেবল জ্ঞান- 
লাভার্থই প্রয়াস করেন; তাহাদের ক্লেশ ভোগই 
সার হইয়া থাকে। 

হে অসীম ! হে অচ্যুত ! এ জগতে প্রথমে যোগী 
হুইয়া অনেকে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না; অবশেষে 
তাহারা আপনার প্রতি নিখিল লৌকিক চেষ্টা সকল 
ও স্ব স্ব কৰ্ম্ম অর্পণ এবং ভবতকথা অবিরত শ্রবণ 
করিতে থাকেন। তাহাতে জাপনার প্রতি তাহাদের যে 
ভক্তি জন্মিয়৷ থাকে, তাহা-দ্বারাই তাহারা আত্মস্মরূপ 
উপলব্ধি করিয়া আপনার উত্তমা গতি প্রাপ্ত হন; 
স্থতরাং জ্ঞানলাভ ভক্তি-ঘারাই হইয়া থাকে। হে 
ভূমন্‌! আপনি সপ্তণ-নিগুণ ছিবিধ রূপেই ছুজ্ঞের; 
তথাচ ধাছারা ইন্দ্রিযগণকে বিষয় হইতে ফিরাইয়। 
আনিয়া অন্তঃকরণে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পরিয়াছেন, 
তাহার! স্ব প্রকাশরূপে স্ফৃত্তিযুক্ত আত্মাকারপ্রাণ্ড 
অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং সগুণ নারায়ণ- 
স্বরূপ আপনাকে কথঞ্চিং অবগত হইতে গারেন। 


ফায়মনোরাক্যে. আদর করিয়া ভীবনধারগ. করিতে | পরগ্ত যে সকল নিপুণব্যক্তি জন্ম জন্ম. প্রয়াস করিয়া 


পৃথিবীর পরমাণু সকল, শৃষ্যের হিমকণসমূহ এবং | সম্ভবপর { (হে জন্ম! কত! গর্ভস্থ বালক যে তাহার 
গগনমণ্ডলগত নক্ষত্রাদির কিরণপুঞ্জে পরমাণুরাশি ৷ উচ্ঘপদদার| প্রহাব করে, মাতা কি তাহার অপরাধ 
গণনা করিতে পারেন, সেরূপ কোন ব্যক্তিও | কপ. 9 গ্রহণ করেন ? স্থূল সুক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ নামে 
বিশ্বমলার্থ অবতীর্ণ আপনার গুণসমূহের গণনা | এই যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান, সমস্তই তোমার উদর- 
করিতে সমর্থ নহেন। যিনি আদরসহকারে আপ- | গত; কোনটাই বহিভূতি নহে। “প্রলয়কালে সমস্ত 
নার অমুগ্রহ-আকাঙ্ক্ষায় আত্মকৃত কর্মা সকল | সমুদ্রজল যখন পরম্পর মিলিত হইয়াছিল, তখন 
উপভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাকো আপনার | নারায়ণের নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়’ 
চরণে প্রণিপাত করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন, ! ইহা সত্যবাকা বাটে ; কিন্ত, হে ঈশ্বর! তাহা হইলেও 
মক্তিধনেব অধিকারী তিনিই হইতে পারেন। | আমার আবির্ভাব কি তোমা হইতেই হয় নাই? 
ফলকথা, যেমন বাঁচিয়া না থাকিলে পৈতৃক ধনের | সর্ববদেহীর আত্মা ও নিখিল লোকের সাক্ষী একমাত্র 
অধিকারী হওয়া যায় না, তেমনি তক্তজীবন ব্যতীত । তুমিই ; তথাচ মি কি সেই নারায়ণ নহ ? আর 
মুক্তি অধিকারের উপায়ান্তর নাই। রাজন! ব্রঙ্গা ৃ জীবসমূহ যাহার অয়ন ( আশ্রয়) বলিয়া যিনি 
এইরূপ স্ব করিলেন ; পরে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার | ‘নারায়ণ’ নামে বিখ্যাত, তিনিও তোমারই মুর্তি! 
জন্য নিজের অপরাধ উল্লেখ করিয়া কহিলেন-_হে । দেব! জগদাশ্রয়ন্বরূপ তোমার এই দেহ পূর্বের 
ঈশ! আমার ঢুশ্চেষ্টা দেখ! তুমি অনন্ত, তুমি জলাভান্তরে বিরাজিত ছিল--একথা যদি সত্য হয়, 
অনাদি, তুমি পরমাত্মা এবং তুমিই মায়াজীবীদিগেরও | তবে তৎক্ষণাৎ আমি পল্পনাল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
বিমোহন ; আমার এতই মুঢ়তা যে, আমি তোমার | শত বৎসর ধরিয়া অন্বেষণ করিয়াও তোমার সাক্ষাৎ 
উপরও মায়া বিস্তার করিয়া আপন এঁশ্বর্না দেখাতে | পাই নাই কেন? তখন যে কালে আমি তপন্তা 
চাহিয়াছিলাম! অহো ! উত্থিত অগ্মিশিখা যেমন ূ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখনই বা আবার 
অগ্নির নিকট অকিঞ্চিৎকর, তেমনি আমিও তোমার | তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম কেন? হে মায়া- 
নিকট কিছুই নহি"; আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। | নিরাসক ! এই নিখিল প্রপঞ্চ বাহিরে প্রকাশমান 
রজোগুণ হইতে আমার আবির্ভাব, স্থতরাং ‘আমিই | হইতাছে বটে, তথাচ নিজোদরমধ্যে জননীকে ইহা 
জগশ্কর্তা' এই অঙ্ঞানগর্বের আমি অন্ধ হঈয়াছিলাম ; | দেখাইয়া! এই বর্তমান অবতারেই মায়া প্রদর্শন 
ভাবিয়াছিলাম, তুমি ব্যতীত ঈশবরান্তর আছেন। এখন | কৰিলে! এ বিশ্ব তোমার উদরে যেরূপ প্রকাশ 
বুঝিলাম, আপনিই একমাত্র ঈশবর। আমি ভৃহা- ৰ পায়, বাহিরেও যখন সেইরূপ প্রবাশ পাইতেছে, 
মাত্র; স্থতরাং ভূত্যের অপরাধ ক্ষম। করুন। প্রকৃতি, | তখন যে এ সকলই মায়া, ইহাতে আর সন্দেহ 
অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবী-ঘটিত এই কি আচে? ডুমি সংপ্রতি আমায় দেখাইলে__ 
রহ্মাণড আমার নিজপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরি-। তুমি চাড়া এ জ্রগতে সমস্তই মায়া। অগ্রে তুমি 
মিত। এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড ঘদিও আমার দেহ, তথাপি | এক ছিলে, "চুমি সকল ব্রজবালক ও বৎসরূপ ধারণ 
আপনার রোমবিবরগুলি এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাগুরূপ | করিলে; তাহার পর ভূমি সকল দেখিলাম, সকলই 
পরমাণুসমূহের গভাগতির গরাক্ষস্বরূপ; সুতরাং | চতুডূর্জরূপে বিরাজমান । নিখিলতত্ব সহ সেই 
আপনার মহিমা আমি জানিতে পারিব, ইহা কি কখন | সমুদয় রূপেরই আমি উপাসনা বরিয়াছি। অতঃপর 


৬২৬ জীমন্তাগবত 


সেই সমুদায়ের কতকগুলি মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত :  ভববন্ধ ও মোক্ষ এই দুইটী অজ্ঞান-সংজ্ঞক 
হইল। সেই তুমি অপরিমিত অন্বয় ব্রন্মাগুরূপে : কেন না, সত্য ও প্রস্তভাব' হইতে এ দুইটার ভেদ 
এক্ষণে বিরাজমান রহিয়াছ। প্রভো! তুমিই ৷ ভিন্নতা নাই। বিচার করিয়া. দেখ ;--সূর্য্ো যেরূপ 
আত্মা; যাহারা তোমার প্রকৃতন্বরূপ জানে না, | রাত্রি-দিন নাই, শুদ্ধ চৈতন্ ব্রহ্মেও তেমনি বন্ধ-মোক্ষ 
তুমি তাহাদের পক্ষে নিজেই নিজমায়! বিস্তার করিয়া | নাই। তুমি আত্মা, তোমাকে আত্মা-ভিল্ন দেহাদি এবং 
এ জগতের স্থ্রিকর্তী আমি (ক্রঙ্গা ), পালনকর্ত। দেহাদিকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান, ইহা অজ্ঞঞ্জনের 
আপনি ( বিষ্ণু) এবং সংহারকর্তা জিলোচন-রূপে অজ্ঞতারই পরিচয় মাত্র। আত্মা বহির্ভাগে অশ্বেষিত 
প্রকাশমান হইতেছ। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! হুইবার নহেন; যাঁহারা সাধু সাধক, তাহারা জড় 
হে বিধাতৃ-পুরুষ! তোমার জন্ম নাই, তথাচ তুমি পদার্থ ছাড়িয়া দেহাত্যন্তরেই আত্মার অনুসন্ধান 
য়ে স্থুর, নর, খষি, তি্যযক্-জাতি ও জলচরদিগের মধ্যে করেন। হেবিভো! জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে 
জন্মগ্রহণ কর, সে কেবল অসাধুদিগের উৎসাদন ও পারে বটে, কিন্তু তোমার মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না। 
সাধুদিগের পালন-নিমিত্তই । হে ভগবন্‌ ! তুমি ভূমা, | তোমার চরণকমলের কিয়দংশের প্রসাদ-লাভে যিনি 
তুমি পরমাত্মা ; ত্রিলোকমধ্যে কে কবে কোথায় সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তোমার মহিমাতত্ব বুঝেন; 
কিরূপে তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে পারিয়াছে ? : তত্তিন্ন অগ্য যিনিই হউন, অসৎ জ্ঞান পরিহার না করিয়া 
তুমি যোগমায়া বিস্তার করিয়। খেলিতেছ ; তাই | চিরকাল বিঢারআলোচনা করিলেও বুঝিতে পারেন 
বলি, এই যে স্বপ্নপ্রায় সতত-প্রকাশ নিখিল বিশ্ব, ইহ! ; না। অতএব, হে নাথ ! ইহ জন্মেই হউক বা পশু-পক্ষী 
অসু। তুমি নিত্য সুখময়; তোমাতে এ বিশ্ব তোমা- ৃ প্রভৃতি অপর কোন জন্মেই হউক, তোমার স্বজনগণ- 
রই মায়ায় উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয় পাইলেও : মধে।ই হউক, আমি যেন যে কোন এক জন হইয়া 
ইহা! সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তুমিই আত্মা, ; তোমার শ্রীপদপল্পৰ সেবা করিতে পারি; এইরূপ মহা 
তুমি পুরুষ; তাই তুমি সত্য । সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের ; ভাগ্যই আমার হউক। অহো! ব্রজের গাতীকুল ও 
পূর্বের তুমি বিদ্যমান, তাই তুমি আদ্য । তুমি নিত্য, ৷ রমণীকুলই: ধন্য; কেন না, আপনি গোবৎস ও 
অনস্ত ; ম্ৃতরাং পরিপূর্ণ । অজল সুখময় তুমি গোপালকরূপে পরমানন্দে তাহাদের স্তন্যামৃত পান 
তোমার ক্ষয়-বিনাশ নাই। তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃ- | করিতেছেন। শত শত যজ্ঞ-দ্বারাও যাহার তৃপ্তি 
স্বরূপ, নিরপ্রন ও নিরুপাধিক ; তোমাকে যাহারা । উৎপাদন কর৷ যায় না, এ স্তন্ামৃত-পানে সেই তুমি 
যাবতীয় আত্মস্বরূপ__মুখা আত্মা বলিয়া জানিতে | তৃপ্ত হইতেছ ! অহে| ! নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি 
পারেন, তাহারা গুরূপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া এই ! ভাগ্য! কি ভাগা !--পরমানন্দপ্ররূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম 
মিথ্যা সংসার পার হইয়া থাকেন। যাহারা আত্মাকে | আজ তাহাদের আত্মীয়! হে অচ্যুত ! অহঙ্কারের 
আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারে না, রজ্জুতে সর্পদেহের | অধিষ্ঠাতা শঙ্কর, আর একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা 
উৎপত্তি ও অপবাদের ন্যায় তাহাদের সমক্ষে আমি--আমর! এই সকল ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়রূপ পান- 
অন্তানোৎপন্ন এই নিখিল প্রপঞ্চ প্রকাশ পায়; | পাত্র- দ্বারা ভবদীয় পদারবিন্দের মকরন্দ-মধু নিরন্তুর 
পুনরায় জ্ঞানোদয় হইলেই তাহার নিরাস হইয়া | পান করিতেছি; তাহাতেই আজ আমাদের কি মহা- 
খাকে। | সৌভাগ্যের অভ্যুদয় ! এই জীবলোকে, _ন্বীধলোক- 


দশম কদ্ধ। 


মধ্যেও বনে- -তম্মধ্যেও আবার গোকুলে হদি জন্ম | সংহারকারিন্‌! হে সূর্ব্যাদি পুজাগণেরও পূজনীও ! 
লওয়া যায়, তবেই তাহ! পরম ভাগ্যের বিষয়; | আকল্প তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 

কেন না, গোকুলে জন্মলাভ করিতে পারিলে |  শুকদেব বলিলেন ;--হে রাজন! বিশ্ববিধাতা 
তত্রত্য কোনও না! কোন গোকুলবাসীর পদধূলিদ্বার! ৰ ব্রহ্মা মহাপুরুষের এইরূপ স্তব-স্কতি করিয়া তিন 
পৃ হওয়া যাইতে পারে। হে বিভো! গোকুল- | বার তাহাকে প্রদক্ষিণ ও তদীয় চরণকমলে বার বার 
বাসীরা কেন যে এত ধন্য হইল, তাহার এইমাত্র | প্রণামপূর্ববক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
কারণ যে, অগ্ভাপি বেদসকল যে মুকুন্দপদারবিন্দ- ' অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সন্মতি-মনুসারে পূর্ববাবস্থিত 
পরাগ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দই ব্রজবাসী- র বৎসগণকে যমুন। তটে লইয়া আসিলেন; আবার 
দিগের সর্বব-প্রাণ। হে দেব! পূতনা, বক ও অঘাদি যমুনাপুলিন সখা-সমাগমে পূর্ণ হইল। রাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ 
রাক্ষসেরা তোমার ভক্তের অনুকরণ মাত্র করিয়াই | বালকদের প্রাণপ্রভূ ছিলেন; তিনি ভিন্ন দিও 
স্ব স্ব আত্মীয়গণ সহ যখন তোমাকে লাভ করিতে | ক্ষণকাল তাহাদের এক বৎসর বলিয়! বোধ হইত, 
পারিয়াছে, তখন ব্রঞ্জবাপাদিগকেও সর্বফলাত্মক | তথাপি তাহারা মায়ায় মুগ্ধ চিল বলিয়া এক বৎসর 
হুমি-তোমার নিজন্বরূপ ব্যতীত আব যে কোন্‌ ফল তাহাদের ক্ষণার্দ্ধরূপে অনুভূত হইল। 

প্রদান করিবে, ইহা আমরা বুবিয়া উঠিতে পারিতেছি |. এ জগৎ যে মায়ায় মুগ্ধ হউয়। ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে 
না। ব্রজবাসিবৃন্দের গৃহ, ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুক্র, । পর্নান্ত ভুলিয়। যায়, সে মায়ায় সংসারে যাহ।দের চিত্ত 
পান ও অভিলাধেব একমাত্র উদ্দেশ্য তুমিই ; অতএব । বিমুদ্ধ_-তাহ।রা কিনা ভুলিতে পারে ? ব্রজ-বালক-দল 
তাহাদিগকে যদি শ্রেষ্ঠ ফল না দিলে, তাহা যথেষ্ট | কৃষ্ণকে সন্বোধন করিয়া কহিল,--সখা ছে, তুমি বড়ই 
হইবে কেন? হে কুষ্ণ। বোগাদি--চৌর, গৃহ-_ দ্রুতবেগে আসিয়াছ ? আমাদের হাতের গ্রাস 
কারাগার ও মোহ-_পদশৃঙ্খল ততদিনই লোকের । ভাতেই রহিয়াছে, একজনে ও তাঁত! খাই নাই; এস, 
হইয়া থাকে, যতদিন ন| সে তোমার স্বজন হইতে খাও, বিলম্ব করিও না। শ্রীকৃষ্ণ হাসিলেন এবং 
পারে। ভগবন্‌! প্রপঞ্চণৃগ্ত হইয়াও বিপন্নজনকে | বালকদের সহি5 ভোজন করিলেন; পরে সেই 
আনন্দিত করিবার জন্যই এই ধরাতলে প্রপঞ্চরূপে | অজগপের চর্ম দেখিতে দেখিতে বন হইতে ব্রজধামের 
প্রকট হুইতেছ। হেবিভে|! যাঁহারা জানয়াছেন, | দিকে যাইতে লাগিলেন। পুণাশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে 
তাহার! জানুন; আমি কিন্তু তোমার বৈভব কায়মনো- গিয়া পৌছিলেন।--মযুরপুচ্ছে ও নব নব ধাত়ৃরাগে 
বাক্যে প্রয়াসী হুইয়াও বুঝি নাই। প্রভে! আদেশ | তাহার শ্রীমঙ্গ চিন্তিত হইয়াছিল, তিনি বংশী ও শৃঙ্গের 
করুন, আমি বিদায় হই। আপনি সর্ববদর্শা; আপনার | উচ্চরবে বংসদিগকে সাদরে ডাকতেছিলেন; 
অবিদিত কিছুই নাই। আপনিই এ জগতের অধি- শ্রীমঙ্গ গোপাঙগগনাদিগের নয়নোৎপলের উৎসবস্বরূপ। 
পতি ; অতএব এই মমঙ্গের আবাস-_এ জগৎ ও দেহ হে রাজন! বালকের ব্রজে গিয়া বলিতে লাগিল 
আপনাকে অর্পণ করিলাম। হে কৃষ্ণ ! হে বৃষ্ণিকুল- | নন্দনন্দন শরীক অদ্য বনে একদা মহাসর্প বধ করি- 
পন্ধজরবে! হে ধরিত্রী, দেব, দ্বিজ ও পশুরূপ । য়াছে। আমর! তাহ| হইতে রক্ষা পাইয়াছি। 

সমুল্ের বৃদ্ধিবিষয়ক চন্দ্র! হে পাধগুধর্দরূপ নৈশ | পরাক্িৎ শুকদেবসকাশে জিজ্ঞাসিলেন, 
অন্ধকারের ধ্বংসকারিন্‌ ! হে ভূতলঢারী রাক্ষসকুলের | ব্রঙ্গন্‌! কুষ্জ পরের সন্তান; তথাচ নিজ নিজ 


৬২৮ 


পুত্রের প্রতি ব্রজবাসীরদের যেরূপ স্মেহ ছিল, তদপেক্ষা 
অধিক স্নেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার! করিত কেন ? 
এ বিষয়ট! খুলিয়া বলন। 

শুকদেব বলিলেন,_রাজেন্দ্র! আত্মাই সকল 
প্রাণীর প্রিয় ; পুত্রই বলুন, আর সম্পন্তিই বলুন, 
সকল বস্তুই আত্মার প্রিয় বলিয়াই সকলেরই 
প্রিয়। স্বতরাং নিজ নিজ আত্মার প্রতি দেহি- 
গণের যাদৃশ স্নেহ হয়, মমতাস্পদ ধন, পুজ্র বা 
গৃহাদির প্রতি তাদৃশ ন্েহ হয়না । হে ক্ষক্রিয়- 
বর! যাহাদের মতে এই দেহুই আত্মা, তাহাদের নিকট 
দেহ যেরূপ প্রিয়, ধনপুক্রাদি সেরূপ প্রিয় নহে। 
দেহ মমতার আশ্রয় হইলেও আত্মার হ্যায় প্রিয় 
হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেখ দেহ যদি জীর্ণ হয়, 
তথাপি জীবনাশা প্রবলই থাকিয়া যায়; অতএব 
স্ব স্ব আত্মাই সর্ববপ্রাণীর প্রিয়তম -মাত্মার জন্যই 
এই চরাচর জগৎ সকলেরই প্ররিয়। জানি ৪, কৃষ্ণ 
নিখিল আত্মার আত্রা; তিনি ভুবন-মঙ্গলের জন্য 
মায়াষোগে দেহধারীর ম্যায় এ জগতে বিচরণ করিতে- 


শ্রমন্তাগবত 


ছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ধাঁহারা নিখিল বিশ্বের কারণরূপে 
অবগত আছেন, তাহাদের চক্ষে এই চরাচর সমস্তই 
ভগবানের রূপ; তস্তিম্ন কোনবস্তুই তাহারা দেখেন 
ন|। শ্রীকৃষ্ণ সর্ববকারণের কারণ ; সুতরাং তিনি ছাড় 
আর কি থাকিতে পারে ? যাহার! পুণাশ্লোক শ্রীহরির 
পাদপল্পব-তরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই ভবসাগর 
তাহাদের নিকট গোম্পদব অকিঞ্চিতকর । তাহার 
পরমপদ বৈকুগ্ঠে বাস করেন; এই বিপদসঙ্কুল 
সংসারে তাহাদিগকে আর আসিতে হয় না। 

রাজন! তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে- _পঞ্চমবর্ষবয়ন্য- 
শ্রীকৃষ্ণের কৃতকর্ম্ম তাহার ষষ্টবর্ষের কৃতকর্ম্ম বলিয়া 
কিরূপে উল্লিখিত হইল; আমি তোমার সেই প্রশ্নের 
উত্তরে এই সকল বিবরণ বর্ণন করিলাম । বন্ধুগণ 
সহ মুরারির এই আচরণ, অধাস্থর-বধ, শাদ্বল-ভোজন, 
বৎস ও বৎসপালাদি রূপ ধারণ এবং ব্রহ্মকৃত স্তুতি যে 
ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি নিখিল পুরুষার্থ- 
লাভে কৃতার্থ হন। হে রাজন্‌ ! এইরূপ লীলাদ্বারা 
লীলা-নিলয় কৌমারকাল ব্রজে অতিক্রম করিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
শুকদেব বলিলেন--রাম্‌-কৃষ্ণঠুব্রজে বাস করিয়া | সেই বনভূমি সমাকীণ ; উহার স্থানে স্থানে সাধুজনের 


ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং পশুপালদিগের 
বিশ্বাস-ভাজন হুইয়া উঠিলেন। সখাগণ সহ প্রত্যহই 
তাহারা গোচারণ করিতেন। তাহাদের পদস্পর্শে 
বৃন্দাবন অতি পুণ্যস্থান হইয়া উঠিল। একদিন 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার অভিলাষে বংশী ধ্বনি করিতে 
করিতে পশুপালদিগকে অগ্রে লইয়া বলরাম সহ একটা 
কুস্থমাকর বনে প্রবেশ করিলেন। গোপগণ তাহার 
বশোগান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শ্রীকৃষ্ণ 


অস্তঃকরণের হ্যায় নিশ্মল জলাশয় সকল কমলকুলে 
সমলঙ্কৃত আছে। এই সকল জলাশয়ের শীতল- 
শীকর-কণবাহী সমীরণ, পল্মগন্ধ হরিয়া বনভূমির 
নানাদিকে ছুটিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া 
করিতে ওৎসুক্য হইল। তিনি এ বনমধ্যে আরও 
দেখিলেন, _বনস্পতিগণ ফলপুষ্প-ভারে অবনত হইয়া 
তাহাদের অরুণাভ পল্লপবদলের কাস্তিচ্ছটার সহিত 
শাখা গ্রভাগ-দ্বারা বলদেবের পদম্পর্শ করিতেছে । ইহা 


দেখিলেন,__কলক$ বিহঙ্গম, ভৃঙ্গদল এবং মৃগসমূহে | দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হুইলেন এবং হাস্য করিয় 
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অগ্রজকে ট বলিলেন, _অহো ! কি আশ্চৰ্য্য! হে রঃ ব্যস্তরন্দকে হাসাইয়া ময়ূর সহ নাচিতেন। কখনও 
দেববর! যে পাপের ফলে ইহারা বৃক্ষ-জন্ম পাইয়াছে, | বা গো-গোপগণের মনোহর মধুরবাক্যে নাম ধরিয়। 
সেই পাপক্ষালনের নিমিত্ত ফলকুস্থমসমূহের উপকরণ | ডাকিয়া দূরগত পশুদ্দিগকে গ্রীতিভরে প্রত্যানয়ন 
লইয়া শাখাগ্র্পর্শে ইহারা আপনার অমরপুজিত | করিতেন । কখনও চকোর, চক্রবাক, বক ও 
পাদপত্মযুগলে নমস্কার করিতেছে । হে আদিদেব ! | মযুরগণের অনুকরণ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াই- 
এই সকল ভৃঙ্গদল আপনার নিখিল-লোকপাবন স্থুযশো- | তেন। কখনও দেখাইতেন-_যেন পশুচারণ করিতে 
গাথা গান করিতে করিতে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি- | করিতে ব্যাত্ ও সিংহ হইতে ভয় পাইয়াছেন ! 
তেছে। হে অনন্ত! নিশ্চয়ই ইহারা আপনার সেবক কখনও ক্রীড়াশ্রান্ত বলরামকে কোন গোপ-বালকের 
সেই খষিবুন্দ। আপনি বনাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে ূ ক্রোড়ে শয়ন করাইয়! স্বয়ং পাদসংবাহনাদি দ্বারা 
বিচরণ করিতেছেন, তথাচ ইহার! আপনাকে ছাড়িতে- | তীহার সেবা করিয়া শ্রমাপনোদন করিতেন এবং 
ছেন না ।-__আপনিই যে ইহাদের আত্মদৈবত ! হে | কখনও বা ভ্রাতৃদ্ঘয় পরস্পর হস্তধারণ করিয়া হাসিতে 
পূজ্য! ধন্য এই সকল -বনবাসী ! এ ময়ূরবৃন্দ দূর ৷ হাসিতে নৃত্য, গীত, লম্ক ও উল্লক্ষনার্দি করিতেন 
হইতে আপনাকে দেখিয়া আনন্দণ্ডরে নাচিতেছে ; এ ৷ এবং মল্লযুদ্ধনিরত বালকবুন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
অদূরে হুরিণীদল গোপরমণী(দগের ম্যায় আনন্দে আপ- ' থাকিতেন | মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ যখন মল্লযুদ্ধ-শ্রামে 
নার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আর এ কোকিল- | ক্লান্ত হইয়া কোন গোপসখার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া 
কুল কলকৃজনে আপনার সন্তোষ জন্মাইতেছে। এই- | শয়ন করিতেন, তখন কোন কোন নিষ্পাপ বালক 
রূপ আচরণই ত’ সাধুজনের স্বভাব । ধন্য পৃথিবী! । তীহার পাদসংবাহুন করিত; কেহ কেহ বাজনসাহাষো 
তুণ-গুল্মগুচ্ছ আপনার পদস্পর্শ করিয়া _-তরুলতা : বীজন করিত ; কেহ কেহ ন্সেহানুরক্ত-চিত্তে ম্বছুমধুর- 
সকল ভবদীয় নখর-নিকরে ছিন্ন হইয়া গিরি, নদী, স্বরে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মনোমত গান গাহিত। কমল! 
ও মৃগ্গপক্ষিকুল আপনার সদয় দৃষ্টিপাত লাভ করিয়া : ভার পদপল্লপবের সেবিকা, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের 
এবং গোপীগণ লক্ষ্মারও স্পৃহণীয় ভবদীয় ভূজমধ্য ; স্বরূপ গোপন রাখিয়া নিজ মায়ায় ক্রীড়া করিতে 
প্রাপ্ত হইয়! অধুনা ধন্য ও কৃতাৰ্থ ! ৷ করিতে গোপবালকের অনুকরণে সামান্য বালকবৎ 
শুকদেব বলিলেন__শ্রীমান্‌ শ্রীপতি, অনুচর- | বালকসাধারণের সহিত ক্রীড়ানিরত হইতেন। সে 
সহচরগণ সহ এইরূপে হৃষ্টাস্তঃকরণে পরমানন্দে ক্রীড়ায় কখন কখন স্বীয় এশ্বরিক চেষ্টাই প্রকাশ 
বুন্দাবন-মধ্যে পশুচারণ করিয়া গিরি-নদী-তটে বিহার পাইত। 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তদীয় সহচরেরা পথে শ্রীদাম। স্থবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপ- 
তাহার লীলা-গান করিত । মদান্ধ অলিকুল যখন বালকবৃন্দ রাম-কৃষ্ণের সখা ছিলেন। তীছারা এক- 
সঙ্গীত-বঙ্কার তুলিত, বলরাম সহ তিনিও তখন গান | দিন রাম-কুষ্ণকে বলিলেন,_ওহে মহাবল রাম! 
ধরিতেন। কখনও মধুরবাকো শুকপক্ষী সহ আলাপ ! ওহে ছুষ্টদমন কৃষ্ণ ! এইস্থানের অনতিদুরে একটা 
করিতেন, কখন বা কোকল-কুলের কলকৃজনের ; বৃহ তালবন বিদ্যমান । এ বনে প্রতিদিন, প্রচুর 
অগুক্করণ করিতে করিতে ধাবিত হইতেন, কখনও ৷ তালফল পতিত হয় এবং এপনও পড়িয়া আছে । 
কলহুংস-নাদের সহিত মধুরনাদ তুলিতেন, কখন বা ূ কিন্তু ধেনুক নামে একটা দুরাত্মা। অন্থর&এ সকল 


৬ শ্রীমন্তাগবত । 


শট ৯0৭ যা বিটি বট to উর ae Naot nae gir ও ৮ og "a Ge আল জট পিএ 


সপ এ পেত পাস সপ পাটি ও তা ৯ ৫ রি নি পি Noa cea PN PRAT GO, GI 


তালফল-রক্ষক । সে অঙ্কুর অতি বড় বীর্ষযশালী : সে | হইল। পাৰ্শবন্থ কম্পমান বৃক্ষ অপর বৃক্ষকে এবং সে 
একটা গর্দভের রূপ ধারণ করিয়া এ তালবনে বাস ' আবার আর একটা বৃক্মকে কীপাইয়! তুলিল । বল- 


করিতেছে। 


তাহারাও এওঁ ধেনুকের সহিত বনবাস করিতেছে । | 


ধেনুকাস্তুর নরমাংসভোঞী ; স্থৃতরাং তাহার ভয়ে. 


উহার জ্ঞাতিগণও তুলা-বলশালী ; | রাম লীলাক্রমে যে গর্দভদেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 


তাহা'-দ্বার আহত হইয়া তালবনস্থ নিখিল বৃক্ষই মহা- 
৷ বাতা-বিচালিতব কম্পিত হইতে লাগিল । রাজন্‌! 


তত্রত্য সুগন্ধি ফলগুলি আজ পৰ্য্যন্ত কেহই আনিতে ৷ জগদীশ্বর অনন্তদেবের এ কার্য কিছুই আশ্চর্য্যের 


পারে নাই। 


বদিয়াও পাইতেছি। তালগন্ধে চিত্ত আমাদের : 


এই দেখ, সে স্থগন্ধের আত্াণ এখানে । বিষয় নহে । তন্তুরাজিতে যেমন বস্প, তেমনি এই বিশ্ব 


' তাঁহাতেই ওতপ্রোত-ভাঁবে বিরাজিত। যাহাই হউক, 


আমোদিত হওয়ায় এ সকল ফলের প্রতি আমাদের ধেন্ুকের যে সকল জ্ঞাতি-গোঁত্র গর্দভ তথায় ছিল, 


লোভ জন্মিয়াছে । কৃষ্ণ হে, এ সকল ফল আমাদিগকে 


আনিয়া দাও । ওহে বলরাম! তালফলের জন্য 
আমর! বড়ই আগ্রহবান্‌; তোমার ইচ্ছ! হইলে চল, 
আমর! সকলেই তথায় যাই। 


মহারাজ ! প্রভু রাম-কৃষ্ণ মিত্রবর্গের এই কথা 
শুনিয়া তাহাদের ইফ্ট-সাধনার্থ হাসিতে হাসিতে 
তাল-বনাভিমুখে গমন করিলেন। গোপবালকেরা 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলদেব মত্তমাতঙ্গবৎ 
তালবনে প্রবেশ করিযাই বাহুদ্বারা সবলে তালবৃক্ষ 
সকল কম্পিত করত তাহাদের ফল পাড়িতে লাগিলেন। 
ফলপাতনশব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দভরূপী ধেনুকাম্্রর 
ভূতল-ভূধর কম্পিত করত বেগে দৌড়িয়া আসিল 
এবং 'আসিয়াই পশ্চাৎভাগের পদদ্য়-দ্বারা বলরামের 
বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দভবগ বিকট চীগকারে চতু- 


বলরামের দিকে আসিল এবং ক্রোধভরে পুনর্ববার 
বলরামের প্রতি পশ্চাৎ-ভাগের দুইপদ-দ্বারা প্রহার 
করিল। বলরাম একহস্ত-দ্বারাই তাহার পদদ্বয় 
ধারণ করিলেন এবং সজোরে বারংবার ঘুরাইয়া 
উহাকে তালধুক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
ভাহাতেই তাহার জীবনবায়ু বহির্গত হইল। উন্নত 
তালতরু গর্দভদেহে আহত হইয়া পার্স্থ তালতরু- 


দিগকে কাপাইতে কীপাইতে ভগ্ন হইয়! ভূপতিত | আসিতেছিল। 


বান্ধব নিহত হওয়ায় তাহারা সকলেই রাম-কুঞ্জকে 


| আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিল । মহারাজ! 


গর্দভদল যেমন যেমন আসিতে লাগিল, রাম-কৃষ্ণ 
৷ তৎক্ষণাৎ, তাহাদের পদদ্বয় ধরিয়া ধরিয়া তালবৃক্ষো- 


ৃ পরি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন তালবনভূমি 
' অসংখ্য দৈতাদেহে ও তালবৃক্ষের মস্তকে পরিব্যাপ্ত 


হইয়া, মেঘমগুলাবৃত নভোমগুলবণ্ড লক্ষিত হইতে 
লাগিল। দেবতারা রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কর্ণ 


: শুনিলেন ; শুনিয়া পুষ্পবর্মণ, দুন্দুভিনাদ ও নানা- 


বিধ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন । তদবধি সকলেই 
নির্ভয়ে সেই তালবন হইতে তালফল গ্রহণ করিতে 
লাগিল; পশুগণ তৃণ-ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। 


ৃ যাঁহার নাম শ্রবণে কীর্তনে মানব পবিভ্রতম হইতে 
৷ পারে, সেই প্রীকৃষ্ণ এই ঘটনার পর অগ্রজ 
দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ গর্দভ আবার : 


বলরাম সহ ত্রজে গমন করিলেন। ব্রজবালকেরা 
স্তব করিতে করিতে তাহাদের পশ্চা পশ্চাৎ 
চলিল। গাভীগণের খুরোখিত ধুলিকণায় শ্রীকৃষ্ণের 
কেশ-পাশ ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল-__তাহাতে ময়ূর" 


। পুচ্ছ ও বনজাত পুষ্পদাম গ্রথিত } কৃষ্ণের নয়ন 


ছুইটী বড়ই মনোহর, তিনি মনোজ্ঞ হাস্য ও মধুর 
ংশীধধনি করিতেছিলেন। গোপবালকেরা তাহার 
কীত্তি-কগ! গাহিতে গাহিতে তাহার পশ্চা পণ্চাৎ 
তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত গোপ- 


দশম ক্বন্ধ । 


৬১৩১১ 


কামিনীগণের নয়নযুগল ওৎস্থক্যপূণ হইয়াছিল ; এক্ষণে ূ বিচরণে প্রবৃত্ত রহিয়া একদিন সখা-গণ সহ কালিল্দী- 
প্রীক্চ আসিলেন দেখিয়া সকল গোপীই তাহার | তীরে গমন করিলেন; এদিন বলরামকে লইয়া 
নিকটে আসিলেন । কৃষ্ণ-বিরহে দিবসে ব্রজবনিতা - ূ গেলেন না এবং তাহাকে বলিয়াও গেলেন না। 


গণের অন্তরে যে তাপ জন্িয়াঞ্ছিল, সম্প্রতি তাহার! 
নয়নভূঙ্গ-দ্বার৷ বদন-মধু পান করিয়া সে তাপ প্রশমিত 
করিল। গোপবধুগণের সলজ্জ হাস্য ও বিনয়-বিজড়িত 
কটাক্ষনিক্ষেপ-রূপ পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন 
ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন । পুঞ্জবশুসলা রোহিণী ও 
যশোদা রাম-কৃষ্ণকে কোলে লইয়৷ সময়োচিত আশা- 
বর্ধাদ করিলেন। মজ্জন ও উন্মাজ্জন প্রভৃতিদ্বারা রাম- 
কৃষ্ণের পথশ্রাস্তি অপনীত হইল; তাহারা মনোজ্ঞ 
মাল্য-বসনে ভূষিত হুইলেন। তখন জননীঘয় স্বস্বাদু 
অন্ন আনিয়৷ দিলেন ; রামকৃষ্ণ তাহ! ভোজন করিয়া 
স্থকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে 
লাঁগিলেন। 


মহারাজ ! ভগবান কৃষ্ণ এইরূপে বুন্দাবন- 


কালিন্দী-তীরে পৌঁছিয়া গে! ও গোপবালকেরা নিদাঘ- 
তাপে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া কালিন্দীর বিষদূধিত 
জল পান করিল। কুরুবর ! ঘটনাক্রমে কালিন্দীর 
সেই বিষদুধিত জলপানে বিচেতন হইয়। সকলেই 
নদীসৈকতে নিপতিত হইল । শ্ৰীকৃষ্ণ তাহাদিগকে 
তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্বীয় অমৃতবধিণী দৃষ্টিপাতে তাহা- 
দের সকলকেই পুনরুজ্জীবিত করিলেন । তাহাদের 
স্মুতিশ ক্ত তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আমল ; তাহারা জলের 
নিকট হইতে উঠিয়া বসিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্থিত হইল 
--সকলেই বিল্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে পরস্পর পরস্পরের 
মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার! মনে করিল 
বিষপানে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও পুনরায় যে জীবন পাইল, 
গোবিন্দের সকরুণ দৃষ্টি তাহার একমাত্র কারণ । 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ 


যোড়শ অধ্যায় 


শুকাদব বলিলেন ;- রাজন! কালিন্দীর জল 
কালিয়-সর্পের বিষ-দূষিত হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণও তাহা 
দেখিয়া উহার শুদ্ধি-সাধন্রে জন্য কালিয়কে তথা 
হইতে বিতাড়িত করিলেন । পরীক্ষিৎ বলিলেন-_হে 
বিপ্র! কালিয় বহু যুগ ধরিয়া কালিন্দীজলে সাস 
করিতেছিল। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সেই অগাধ 
জলমধ্যগত কালিয়কে নিগৃহীত করেন? তাহা 
আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রহ্ধন্! ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, স্বেচ্ছাক্রমেই সর্বব কার্ষ্যে প্রবৃত্ত ; 
তিনি গোপালন-ব্যপদেশে যে যে উদার কাৰ্য্য 
করিয়াছিলেন, ততসমস্তই “অমৃতস্বরূপ--বতই সেবা 
কর! যায়, কিছুতেই কাহারও বিতৃষ্ণ! নাই। 


শুকদেব বলিলেন ;-_মহারাজ ! কালিন্দীর 
অভ্যন্তরে একটা ত্রদ ছিল। কালিয় তন্মধ্যে বাস 
করিত। উহার বিষাগ্নিতাপে সেই হ্রদজল সততই 
ফুলিতে থাকিত। বলিতে কি, এ হ্রদের উপর দিয়! 
পক্ষিকুল উড়িয়া যাইতে লাগিলেও সেই হৃদজলে 
পড়িয়া যাইত । এ হ্ুদস্থ বিষজলকণা বহন করিয়া 
বায়ু যাহাকেই স্পর্শ করিত, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত। খলদিগের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতার 
স্বীকার করিয়াছিলেন; সৃতরাং তিনি যখন দেখিলেন, 
সেই ভীমবেগ বিষবীর্যে নদীজল দুষিত হইয়াছে, তখন 
তীরস্থ একট! কদগ্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং 
দৃঢ়রূপে কটি-বন্ধন করিয়, বাহ আস্ফোঁটল করিতে 


৬৩২ .  সীমন্তাগবত 


করিতে সেই অতুযু্চ বৃক্ষ হইতে বিষজলে পতিত প্রভু বলরাম তাহাদিগকে তাদৃশ দেখিয়া হাসিলেন, 
হইলেন। পুরুষবরের পতনবেগে হ্দস্থ সর্পকুল মুখে-কিছুই প্রকাশ করিলেন না ; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের 
ব্যাকুল হুইরা পড়িল; তাহাদের বিষপ্রবাহে কালিয়- প্রভাব তীহার বিলক্ষণই বিদিত ছিল। 
হ্রদের জল আরও স্ফীত হইয়া উঠিল। সেই স্ফীত- রাজন্‌ ! গোপ-গোপীর৷ শ্রী কৃষ্ণের অন্বেষণে বহির্গত 
জলরাশির বিষকঘায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ চতুর্দিকে শত- ৰ হইয়া তাহার ধ্বজবজ্তাঙ্কুশচিহ্নিত পথ ধরিয়া চলিলেন। 
ধনু পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ছুটিতে লাগিল। মহারাজ! | যাইতে যাইতে তাহারা যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত 
গজরাজবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই হদজলে ক্রীড়া ৷ হইলেন। মহারাজ ! যোগিগণ যেমন বিশেষ বিশেষ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার ভূজদ গুসঞ্চালনে ূ উপাধি পরিহার করিয়া বেদমার্গে পরমতন্্ অন্বেষণ 
জলরাশি বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। এ জলের | করেন, গোপ-গোপীগণও তৎকালে তেমনি গাভীগণের 
শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় বাসস্থান আক্রান্ত হইল | অনুস্থত পথে অন্যান্যের বিশেষ বিশেষ পদচিহ্ন 
দেখিয়া কালিয় সর্প তাহা সহা করিতে পারিল না; | পরিত্যাগ করিয়া পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, চক্র ও ধ্বজ-চিহ্নিত 
সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়। তাহার মর্শ্ম- | শ্রীকৃষ্ণপদ্রচিহ্ন দেখিয়! দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার! 
স্থানে দংশন করিল এবং ফণা-দ্বারা স্টাহাকে বেষ্টন | তথায় গিয়া দূর হইতে দেখিলেন__শ্রীকৃষ হ্রদজলে 
করিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণগত-প্রাণ প্রিয়সখা | ভুজঙ্গদেহে বেষ্টিত, তীরে গোপবালকগণ হতচেতন 
গোপালগণ শ্রীকণকে সর্পদেহে বেহ্িত ও নিশ্চেষ্ট | এবং পশুগণ চতুর্দিকে রোরুদ্ধমান ; দেখিয়াই গোপ- 
দেখিয়া একান্তই কাতর হুইয়া পড়িল এবং দুঃখ, | গোপীর! মুর্ছিত হইয়া! পড়িলেন। গোপীগণ ভগবান্‌ 
অনুতাপ ও ভয়ে হতজ্ঞান হইয়!| ভূমিতলে পতিত | অচ্যুতের প্রতি অনুরক্ত! ছিল-_অচ্রাত শ্রীকৃষ্ণ তাহা- 
হইল। গো, বৃষ, বৎস ও বৎসতরী সকল নিতান্ত | দের একান্ত প্রিয়তম ছিলেন, তিনি এক্ষণে সর্পা- 
দুঃখিতভাবে শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল; তাহার! | ক্রান্ত ; এই কারণে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সৌহন্ত, হাস্য, 
কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীতভাবে দীড়াইয়া দৃষ্টি ও বাকা স্মরণ ক'রয়! নিতান্ত দুঃখ-সম্তাপে সম্তপ্ত 
রহিল।-_তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, তাহারা হইল-_প্রিয়জন-বিরহিত এই ত্ৰৈলোক্য তাহাদের 
যেন অশ্রু, বিসজ্ভ্বন করিতেছে। নিকট শুন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! শ্রীকৃষ্ণ- 
এদিকে ত্রলধামে নানা উৎপাত-উপদ্রব উপস্থিত | জননী পুজের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কাতর হইলেন । 
হইল । তাহা দেখিয়া শুনিয়া এবং বলরামকে ন! | তীহারা নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে মুখে কেবল 
লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন ইহা জানিতে | ত্রজপ্রিয় কৃষ্ণকথাই কহিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের 
পারিয়। নন্দাদি গোপবৃন্দ ভয়ে কম্পিত হইতে : প্রতি নেত্র নিবন্ধ করিয়া মৃতবৎ চীড়াইয়া রহিলেন। 
লাগিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ তাহাদের অবিদিত ছিল__ | নন্দাদি গোপবৃন্দ নিজেদের প্রাণম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে 
ডাহারা' কৃষ্ণগত-মন ছিলেন; সুতরাং ব্রজের আবাল- | তদবস্থায় দেখিয়া শোকাবেগে সেই হ্রদজলে প্রবেশ 
বৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই সকল দুনিমিত্ত দুর্ঘটনা | করিতে উদ্ধত হইলেন ; কিন্তু বলরাম কৃষ্ণের প্রভাব 
দেখিয়া মনে করিল, তবে বুঝি কৃষ্ণ নাই। এই ধার- বিদিত ছিলেন, তাই তিনি তীহার্দিগকে জলপ্রবেশে 
ণায় তাহারা দুঃখ, শোক ও ভয়ে কাতর হইয়! কৃষ্ণ | নিষেধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মানব-চরিত্রেরই অনুকরণ 
দর্শন-কামনায় দীনচিত্তে গোকুল হুইতে বহির্গত হইল। | করিতেছিলেন; তিনি নিজের তাৎকালিক অবস্থা এবং 


দশম কন্ধ। | রে ৬৩৩ 


তাঁহারই জন্য গোকুলের যাবতীয় স্ত্ীপুরুষ, বালক- আনত হয় নাই, দুষ্টদননকর্তা শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে পদ- 
বালিকা সকলেরই তাদৃশ শোক-কাতরতা লক্ষ্য করিয়া বিক্ষেপদ্বারা সেই সেই মস্তক মর্দন করিলেন। 
মহূর্তমাত্র তদবন্থায় রহিলেন; পরে সেই সর্পবন্ধন | তাহাতে কালিয়ের মুখ ও নাসিকাবিবর দিয়া অজ্জঅ- 
হইতে অবিলম্বে নিজেকে মুক্ত করিলেন। হরি সর্প- রুধির বমন হইতে লাগিল; কালিয় ক্রমে অচেতন 
বেপ্তিত অবস্থায় নিজের দেহ বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, হইয়া পড়িল। সে ক্রোধাবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 
তাহাতে সর্পের দেহ অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল; করিতে করিতে নয়ন-সমুহ হইতে বিষোদগার করিতে 
সুতরাং বেদনাবশে সর্প শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিল এবং ' লাগিল। তাহার মন্তকাবলীর মধ্যে যে যে মস্তক 
ক্রেণুধভরে, ফণা সকল উত্তোলন করিয়া একদৃষ্টে । উন্নত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ পদদ্বার সেই সেই 
্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়! রহিল-_ঘন ঘন নিশ্বাস মস্তক মধিত করিয়া করুণাবশে তাহারই মঙ্গল 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল । কালিয়নাগের নাসারদ্ধ- করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও গলন্ধর্ববগণ পরম- 
দিয়া তৎকালে.রিফ-নিঃসরণ হইতেছিল ; তাহার চক্ষু আনন্দ সহকারে অনস্তশয্যাগত নারায়ণবৎ যশোদা- 
পাকপত্রৰ সন্তপ্ত: এবং মুখবিবর-সমূহে যেন অনল- নন্দনকে নানা পুস্পোপহারে পূজা! করিলেন 
শিখা দীপ্তি পাইতেছিল। দ্বিশিখাবিশিষট জিহব|-ব্বার মহারাজ! কৃষ্ণের বিবিধ তাণ্ডবে কালিয়ের ফণা- 
এ সপ সৃন্ধণীদ্বয় লেহন এবং দারুণ বিষাগ্রিযুক্ত দৃষ্টি সহজ মর্দিত ও গাত্র ভগ্ন-ভুগ্ন হইয়া গেল। সে 
সঞ্চালন করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ গরুড়বৎ ক্রীড়া করিয়া ফণাসমূহ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে মনে 
তাহার চতুঙ্দিকে ভ্রমণ-বিচরণ করিতে লাগিলেন; | মনে চরাচরগুরু ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 
কালিয় সর্পও তদীয় পলায়নের স্থযোগ-প্রতীক্ষায় | তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধাঁহার উদরে এই 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে | বিশ্ব-্রশ্মাণ্ড অবস্থিত, কালিয় সর্প সেই ভগবান্‌ 
কালিয়ের বলহ্রাস হুইল এবং তাহার স্কন্ধতয় স্ফীত নন্দ-নন্দনের অতিভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
হইয়া উঠিল তখন সকল কলাবিষ্ভার আছ্গুরু তদীয় পার্চি-পীড়নে কালিয়ের ফণাচ্ছত্র সকল ভগ্ন 
শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়কে আনত করিয়া তাহার মস্তক-সমূহে হইয়া গেল; তাহ! দেখিয়া কালিয়-কামিনীগণ আলু-- 
আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্পের | লায়িত-কেশে বিভ্রস্ত-বসনে দুঃখিত হৃদয়ে আদি- 
শিরাস্থিত মণিগণসম্পর্কে কৃষ্ণের পদাম্বুজত্বয় অতীব পুরুষ-সকাশে আগমন করিল। সাধ্বী নাগপত্বীগণ 
অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকে তদবস্থায় নৃত্য-নিরত | অত্যন্ত বিহবল হইয়াছিল ; তাহার! স্ব স্ব শিশুসস্তান- 
দেখিয় গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও দেববালাগণ | গুলিকে অগ্রে অগ্রে লইয়া আসিয়৷ শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীতিভরে মৃদঙ্গ, পণব, ও আনক বাপ্ধ এবং সঙ্গীত চরণতলে পতিত হুইল এবং সেই ভূতপতিকে প্রণাম. 
করিতে লাগিলেন; তাহারা পুস্পোপহার বর্ষণ করিতে করিল। নাগপত্রীরা তাহাদের পাপাত্মা পতির আশ্রয় 
লাগিলেন; তাহার! পুষ্পোপহার বর্ষণ করিতে কামনায় আশ্রয়দাতা ভগবানের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা 
করিতে তাহার নিকটে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। করিতে লাগিল। রর 
মহারাজ ! সেই দুষ্ট সর্প ক্ষীণ-জীবন হইলেও নাগপত্নীরা কহিল :;_ভগবন্‌ 1 আপনি এই 
তখনও প্রাণভয়ে পলায়ন:পর হইতেছিল। কালিয় পাপাস্মার কৃত পাপের যে দগুবিধান করিলেন, 
সর্পের একশত প্রধান মস্তক ভল্মধ্যে যে যে মস্তক, ইহ! উপযুক্তই হুইয়াছে।--খলদিগকে দণ্ডিত করি: 


৬৩৪ জীমন্তাগবত । 


বার নিমিন্ই আপনার অবতার! সন্তানে এবং বলিতেই হইবে যে, ইনি ধন্য পুরুষ ভগবান্‌ 
শক্রতে আপনার তুলাদৃদ্টি; ফলের প্রতি দৃষ্টি | আপনি, অন্তধধ্যামির্ূপে প্রত্যেক প্রাণির অন্তরে 
রাখিয়াই আপনি দণ্ুবিধান করিয়া থাকেন। এ দণ্ড | বিরাজমান হইয়াও এ সকল প্রাণী-দেহুদ্বার৷ পরিছিন্ 
নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ; | নহেন; কেন না, আপনি আদি কারণ-_স্ৃতরাং 
কেন না, অসৎ জনের প্রতি আপনার যে দগুবিধি, ৷ তা- কাজেই আকাশাদি 
তাহাতে তাহারই পাপ নষ্ট হয়। অতএব আপনার | সৰ্ববভূতেরই আপনি আশ্রয়। আপনি কারনাতীত, 
এই ক্রোধ আমাদেরই মঙ্গল-বিধায়ক । হে হরে! ; আপনাকে আমাদের নমস্কার। আপনি কালস্বরূপ, 
আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার সহৃত্তর কালশক্তির আশ্রয় এবং কালাবয়ব-সমূহের সাক্ষী; 
আপনি প্রদান করুন । আমরা জানিতে ইচ্ছা | স্থৃুতরাং আপনি বিশ্বরূপ, বিশ্বদ্রষ্টা, বিশ্বকর্ত্া. ও 
করি__-এই সর্প কি জন্মান্তরে নিজে নিরভিমান হইয়। ৰ বিশ্বহেতু । ভূত, পঞ্চতম্মাত্র, ইন্জরিয়, ইক্জিমরক্টি প্রাণ, 


অন্যের সম্মান বাড়াইয়াছি.লন ?--সেই অবস্থায়ই 
কি ইনি তপশ্য। করিয়াছিলেন ? না, সর্বলোকে 
দয়া বিতরণ করিয়া ধণ্ সঞ্চয় করিয়াছিলেন? 
এই জন্যই কি, সকলের জাীবনদাতা আপনি দয়া 
করিয়া ইহার প্রতি এক্ষণে তুষ্ট হইলেন ? আপনার 
চরণরেণুলাভের অভিলাষে লক্ষ্মী আপনার সহ- 
ধন্মিণা হুইয়া সর্বববামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্রত. 
ধারিণী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এই 
সর্প আজ কোন্‌ মহাপুণ্যবলে কমলাবাঞ্ছিত আপনার 
সেই পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে পারিল? হে দেব! 
ইহা আমাদের অভ্ঞেয়। জীবগণ আপনার পদরেণ- 
লাভের অধিকারী হইতে পারিলে স্বর্গবাস, চক্রবস্তি্, 


ব্ৰহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিন্ধি বা মুক্তি | 


ইহার কোনটাই কামনা করেন না। জীব সংসার- 
চক্রে অনবরত ভ্রঘণ করিতে করিতে ভগবতপদরজঃই 
আমার সেবনীয়* এই মনে করিয়া যদি তাহা কায়মনো- 
বাক্যে প্রার্থনা রুরে, তাহা হইলেই সে জর্ববসমৃদ্ধি- 
লাভের অধিকারী হইতে পারে । অপিচ--প্রেম, স্নেহ, 
সখ্য প্রভৃতি যে সকল উপায়েও ভবদীয় যে পদরেণু- 
লাভ প্রায়শঃ অসম্ভব, প্রভো ! এই সর্পরাজ ঘোর- 
তমোগুণাক্রাস্ত ও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়াও আপনার 
দেই পদরেণুঞলাভের অধিকারী হইলেন { সুতরাং 


মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, এই সকলই *ঞ্জাশনার স্বরূপ । 
আত্মসকল আপনারই অংশতূত ; সিন জিগুণাভিমানে 
আচ্ছন্ন রাখিয়া উহাদিগকে আপনি জানিতে দিতেছেন 
না। আপনি অনন্ত, সুক্ষম, কুটম্ম, সর্ববঞ্ঞ' এবং নানা 
বাদানুবাদের অনুবর্তনকারী | শব্দ ও অর্থ আপনার 
শক্তি; আপনাকে নমস্কার করি । আপনি প্রমাগ- 
সমূহের মূল, চক্ষুরাদিরও চক্ষুরাদি; আপনি কৰি 
বা-নিরপেক্ষ, জ্ঞানী এবং শান্ত্রসমুহের যোনি ; আপনি 
প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এবং চরম বস্তু ; আপনাকে নমস্কার 
করি। আপনি সর্ধবান্তঃকরণের প্রকাশকর্তী , অ।পনিই 
আপনাকে সর্ববাস্তঃকরণে আচ্ছন্ন করিয়া নানারূপে 
প্রকাশমান। অস্তঃকরণসমুহের বৃত্তি দ্বারাই আপনার 
। অনুমান করা হয়! আপনি: সর্ববান্তঃকরণের 'ভ্রষ্টা, 


| স্থতরাং স্বগোচর, আপনাকে: নমস্কার করি। 


ভগবন্‌ ! আপনি অতর্ক্যমহিমা এবং সর্ববকার্ষ্যোত 
পত্তির প্রকাশহেতু, তাই আপনি অমুমানযোগ্য ৷ 
আপনি ইন্দ্রয়সমূহেরও. প্রবর্তক এবং আত্মারামতাই 
আপনার স্বভাব; আপনাকে নমস্কার ।' প্রো ! 
আপনি স্ুল-সুক্সেমর গতি সকলেরই অধিষ্ঠাতা । 
এ বিশ্ব আপনাতে অধিষ্ঠিত নয় ; আপনিই -বিশ্বরূপ, 
বিশ্ব্রষ্টা ও বিশ্ববীজ, আপনাকে . নমস্কার! হে 


দশম সন্ধে । ৃ vot 
ধারণ করিয়া আপনিই গুণগণযোগে এই বিশ্বের আমরা---সর্প-জাতি আপনার দুরপনের মায়া কিরূপে 
সৃপ্তি, স্থিতি ও সংহার সাধন করেন। বিশেষ পরিহার করিতে পারিব ? আপনি সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর, 
বিশেষ স্বভাব-সংক্কাররূপে বর্তমান আপনি, বুদ্ধি এ মায়া পরিত্যাগ করাইতে আপনিই একমাত্র সমর্থ । 
শতক্তিত্বার উহাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া ক্রীড়া আপনার বিবেচনায় দয়! বা দণ্ড যাহাই উচিত মনে 
করিতেছেন ;_আপনার লীলা অমোঘ! এই | হয়, তাহাই আপনি করুন। 
ভ্রিলোকীমধ্যে শান্ত, অশান্ত বা মৃট্যোনিজাত | শুকর্দেব বলিলেন, রাজেন্দ্র! ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
যে সকল জীব আছে, ইহারা কালরূপী আপনারই সর্পের এই সকল উক্তি শুনিলেন এবং তাহাকে 
ক্রীড়োপকরণ ; তথাচ আমাদের ধারণা, শান্তজনেরাই সম্বোধন করিয়া বলিলেন_সর্প! এ স্থানে তুমি 
আপনার প্রিয় পাত্র। আপনি সাধুব্যক্তিদিগের বাস করিতে পারিবে ন1; জ্ঞাতি, পুত্র ও ন্রীগণ 
ধৰ্মরক্ষার জন্যই সচেষ্ট ; স্থৃতরাং শান্তদিগের রক্ষার | লইয়া অবিলম্বে সাগরে গমন কর। গোব্রাঙ্মাণগণ এ 
জন্যই আপনার গ্রীবস্থিতি। আপনি জগতের স্বামী, নদীর জলপান করেন ; তুমি থাকিলে তাহারা এখানে 
আপনার স্ভৃতোর প্রথমাপরাধ ক্ষমা করুন। হে আসিতে পাবিবেন না । আর তোমার প্রতি আমার 
শান্তম্বভাব ]:.মুঢ জীব আপনার স্বরূপ অবগত কৃত এই দণুবিধান-বার্তী ধাহার! সায়ংপ্রাতঃ উভয়- 
নহে; এ আপনার ক্ষমার । ভগবন্‌ ! প্রসন্ন হউন; সন্ধ্যা স্মরণ করিবেন, তাহাদিগকে তোমরা! ভয় প্রদর্শন 
এই সর্পরাজের প্রাণ যে যায়! আমরা যে ইহার করিতে পারিবে না। এই হুদ আমার ক্রীড়া-স্থান ;. 
পত্রী ; ইহার মৃড্যুতে আমাদের দুর্দশার অবধি এখানে স্নান করিয়া ধাহারা দেবপিতৃলোকের তপ্ণ 
থাকিবে না! অতএব আপনি আমাদের পতির করিবেন এবং উপবাস করিয়া এই ঘটনা স্মরণ করিতে 
প্রাণদান করুন। আপনার কিস্করী আমরা-_কি ; করিতে আমার অচ্চন! করিবেন, তাহার! সর্ববপাপ 
করিব, আজ্ঞ! করুন। যে বাক্তি শ্রদ্ধার সহিত | হইতে মুক্ত হইবেন । সাগর-মধো “রমণক” নামে 
ভবদীয় আজ্ঞা পালন করেন, তিনি সর্বব স্থানেই একটা দ্বীপ আছে ; এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়৷ তুমি 
ভয়মুক্ত হুইয়া থাকেন। সেই স্থানে গমন কর ; আমার বাহন গরুড় তোমার 
শুকদেব বলিলেন ;_ মহারাজ! নাগপত্নীর অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তোমার মন্তফে 
এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্‌ পদাহত মৃচ্ছিত যখন আমার পদচিহ্ন অস্কিত রহিল, তখন গরুড় হইতে 
কালিয় সর্পকে পরিত্যগ করিলেন। কালিয় ধীরে : তোমার ভয় একেবারেই অসম্ভব । 
ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ লাভ করিল এবং শুকদেব বলিলেন,__রাজন্‌! অন্কুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ 
অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস মোচন করিতে করিতে ৷ কালিয়কে মুক্ত করিবার পর নাগ ও নাগপত্বীগণ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁতরবচনে প্রীহরিকে কহিল-_প্রাভো ! | আনন্দিতমনে দিবা বসত, মণি, মহামূল্য অলঙ্কার, দিব্য 
আমরা জন্ম হইতেই খলন্বতাব, তমোগুণাচ্ছন্ন গন্ধ, দিব্য অনুলেপন এবং মহতী উৎপলমালা-দ্বাপনা 
এবং অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ। হে বিশ্ববিধাতঃ ! ॥ কৃষ্ণের পুজা করিল। কালিয় গরুড়ধবজের পুজা! 
আপনি এ বিশ্বের সূত্তিকর্তা ; ইহা নানাগুণে স্যষ্ট হয় | করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিল, পরে তাহার 
বলিয়া ইহাতে স্বভাব, বীর্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত ও আজ্ঞানুসারে স্ঠাহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত- 
মাকৃতি নানা প্রকার হইয়াছে এ বিশিস্গিতে পুরঃসর স্ত্রী, পুঁজ, পরিবারাদি 'লইয়! সাগর-মধ্্থ 


৬১৬ 


জ্ীমন্তাগবত । 


সেই রমণকন্ধীপে যাত্রা করিল। ক্রীড়া-মানুষরূপী জল বিষবিরহিত হুইয়া অম্তোপম সুম্বাছ হয়| 


ভগবানের অনুগ্রহগুণে সেই অবধি কালিন্দীর 


আছে। 


ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬॥ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


রাজ| পরীক্ষিত জিজ্ঞাস। করিলেন, ভগবন্‌ ! 
রমণক-ত্বীপ নাগনিকেতন বলিয়া বিখ্যাত ; কালিয় 


সর্প কি জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়াছিল? সে: 


একাকীই বা গরুড়ের কি অপ্রিয় আচরণ করিয়া- 
ছিল? 


গরুড়ের অগম্য হইয়াছিল, তাহাও বলি-- শ্রবণ 
করুন । 

পুরাকালে গরুড় একদিন এঁ হদজলে. একটা 
মৎস্ত ধরিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সৌভরি মুনি 


শুকদেব বলিলেন,--সর্পকুল গরুড়ের ভক্ষ্য | ক্ষুধার্ত গরুড় সে নিষেধ ন! মানিয়া" এ মৎস্য ভক্ষণ 
ছিল; অবশেষে নির্ধারিত হয় যে, সর্পের তাহাদের | করিলেন। মীন-স্বামী নস্ট হওয়ায় “রেচারী” ক্ষুদ্র 


আয়ন্তজন-ঘ্বারা মাসে মাসে কোন বনম্পতিমূলে 
গারুড়ের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে । নাগগণ এই 
নিয়ম-অনুস।রে স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থে পর্বের পর্বের মহাত্মা 
স্থপর্ণকে নিজ নিজ “পালা’মত বলিপ্রদান করিতে 
লাগিল ; কিন্ত কক্রনন্দন বিষবীধ্যয .কালিয় গর্ববভরে 
গরুড়াকে অবজ্ঞা করিয়া সর্পগণ-প্রদত্ত সেই সেই 
বলি নিজেই ভক্ষণ করিত । ভগবানের প্রিয় বাহন 
প্রভু গরুড় এই সংবাদ শুনিয়া কুপিত হইলেন এবং 
কালিয়ের সংহার-কামনায় মহাবেগে সেইস্থানে আগ- 
মন করিলেন । কালিয় বিষাস্ত্রধারী, ভীষণজিহবা-যুত 
ঘূর্ণিত-ভীমনেত্র ও দন্তায়ুধশালী; সে গরুড়কে 
সবেগে আসিতে দেখিয়া অসংখ্য ফণা উত্তোলন 
করিয়া যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইল এবং দস্তদ্বারা 
গরুড়কে দংশন*করিতে লাগিল । ভগবদ্বাহন ভীম- 
বিক্রম £গরুড় শ্বর্ণপ্রভ বামপক্ষ-দ্বারা কক্রেতনয় 
কালিয়কে আহত করিলেন। গরুড়ের পক্ষ-প্রহারে 
কালিয় অতিশয় বিহ্বল হইয়৷ পড়িল এবং গরুড়ের 
যেখানে যাইবার অধিকার নাই, সেই কলিল্দীত্রঙ্গে গিয়া 
'জআশ্রয় গ্রহ করিল । মহারাজ ! যে জন্য ক 


মীনগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দর্শনে সৌভরি সেই. হ্দ- 
স্থানের মঙ্গল-বিধানার্থ কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন-- 
গরুড় অতঃপর এখানে প্রবেশ করিয়া আবার যদি 
কোন প্রাণিহত্যা করে, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ।-_ 
ইহা আমি সত্যসত্যই কহিলাম। সৌভরির এই 
অভিশাপ-কথা কালিয় ব্তীত অন্য কোন সর্পই 
জানিত না; এ কারণ গরুড় হইতে ভীত হুইবার পর 
সে এঁ হৃদ্জলেই বাস .করিতেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাকে নির্বাসিত করেন । 

রাজন! কালিয়-নির্ববাসনের পর শ্রীকৃষ্ণ সেই 
হ্ুদজল হইতে উখ্িত হুইলেন। তৎকালে তাহার 
অবয়ব দিব্য মাল্য, গন্ধ, দিব্য বস্ত্র, মহামণিসমূহ ও 
স্থবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল । গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 
পাইয়৷ প্রাণপ্রাপ্ত ইন্জ্িয়বর্গের ম্যায় উদ্খিত হুইল 
এবং আনন্দসহুকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। 
যশোদা, রোহিণী ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দ কৃষ্ণ সহ 
মিলিত হইয়। পুনরায় চেতন! লাভ করিলেন ।_ 
জী হইয়া উঠিল! জীকৃষ্ণের প্রভাব 


দশম শ্ন্ধ। 


বলরামের অবিদিত ছিল ন! ; তিনি কৃষ্ণতস্ব জানিতেন 
বলিয়াই ততটা উদ্বিগ্ন হন নাই। কৃষ্ণকে পাইয়৷ 
বলরাম পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও হাস্য করিতে 
লাগিলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া বার বার 
তাহার মুখাবলোকন করিলেন । গো, বৃষ ও বৎস- 
গণও যার-পর-নাই আনন্দিত হইল | জন্ত্রীক ব্রাহ্মণ 
গণ আগমন পূর্ববক বলিতে লাগিলেন, গোপ- 
রাজ! তোমার অসীম ভাগ্য, তাই তোমার পু 
কালিয়কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে! কৃষ্ণের 
মুক্তিলাভ-নিমিত্ত ব্রাঙ্মণদিগকে অর্থ প্রদান করুন। 
গোপরাজ নন্দ আনন্দিতমনে ব্রাক্ষণগণকে বহুসংখ্যক 
গেম-ধন ও থু দান করিলেন। ভাগ্যবতী যশোদা 
নষ্ট পুঞ্জ শ্লাভ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন 
এবং ক্রোড়ে লইয়া অজল্ম আনন্দাশ্রয মোচন করিতে 
লাগিলেন । গাভীগণ ও ব্রজবাসিগণ ক্ষুধাতৃষণা- 
জনিত শ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল; কাজেই সে 
রাত্রি তাহাদিগকে কালিন্দীতীরেই বাস করিতে হইল । 


৬৩৭ 


ক্রমে রজনী দ্বিতীয়-প্রহর। ব্রজবাসীরা সকলেই 
নিপ্রিত। ঠিক এমনই সময় এরগু-বন হইতে একটা 
দাবাগ্রি প্রন্বলিত হইয়া ব্রজবাসীদের চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন- 
পূর্বক দাহ করিতে লাগিল। তখন এ দহামান 
ত্রজবাসিগণ শশব্যস্তে গাত্রোথান করিয়া সেই মায়া- 
মানব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল এবং বলিল, হে 
কৃষ্ণ! হে অমিতবল রাম! আমর! তোমাদেরই 
আশ্রিত। এই ভীষণ অগ্নি আমাদিগকে গ্রাস 
করিতে উদ্ভত। প্রভো ! আমরা তোমার আত্মীয়বর্গ ; 
আমাদিগকে এই সুদুস্তর কালাগ্ি হইতে উদ্ধার 
করিয়া দাও। আমরা মৃত্যু-ভয় করি না; কিন্তু 
তোমার চরণযুগল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে 
হয়, এই ভয়েই আমরা ভীত হইতেছি। আমরা 
তোমার অভয় টঢরণযুগল ছাড়িতে পারিতেছি 
না। অনন্তবীধ্য ভগবান স্বজনগণের তাদৃশ 
কাতরতা-দর্শনে সেই ঘোর দাবানল পান করিয়া 
ফেলিলেন । 


সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ 


অফ্টাদশ অধ্যায় । 


শুকদেব কহিলেন ;--অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এ আস্বীয়- | জলকণসমূহে স্মিস্ধ হইয়া অপূর্ব শ্রী-ধারণ করিল। 
স্বজনে পরিবৃত হুইয়া গোকুলমপ্ডিত ব্রজভূমিতে | গ্রামে বৃন্দাবনস্ত তৃণশুন্য স্থানেও সূর্য্য ও অগ্নি 
প্রবেশ করিলেন। জ্ঞাতিবর্গ তাহার কীন্তিকথা গাহিতে । হইতে ত্রজবাসীদের সন্তাপ অনুভূত হইতে লাগিল 
গাছিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে না; কেন না, মন্দ মন্দ সমীরণ--নদী, সর্নোবর ও 
গোপালন-ব্যপদেশে ব্রজধামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।। প্রঅবণের শীতল সিকতাসকল এবং কুমুদ, কহলার, 
ক্রমে মনু্যদিগের নাতিপ্রিয় গ্রীত্ম-ধ্তু উপ- | কমল ও উৎপলের পরাগ রাজি বহন করিয়া ধীরে 


স্থিত হুইল। সাক্ষাৎ ভগবান যথায় বলরাম 
সহ বাস করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের গুণে এ 
শ্রীষ্ষকাল তখন: বসন্তের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। 
তৎকালে নিঝ'র-নিনাদে বিল্লিরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
ন্দাবনের তরু-লত' ঝুঁকি, নিরস্তর' নিররোখ্িত' 


ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। প্রভৃত-জলশালিনী নদদী- 
নিচয়ের তরঙ্গাবলী তট-স্পর্শ. করিয়া পুলিনগত পক্ক+ 
রাশিকে নিয়ত দ্রব করিতেছিল। সৌর কিরণ বিষবৎ 
তীব্র হইলেও তথাবিধ সৈকতশালিনী ব্লম্দাবন-স্থলীর 
রস ও নব নব তৃণরাজি শুক্ক করিতে পারিল না; 


৬৩৮ শ্রীদস্তাগবঙ । 


এটি সপ এ শালি বাবাও টিনএজ শিস এপ্রিল 


উহ্ছ। রমণীয় বনকুম্থম-সমুহে সতত সুশোভিত হুইয়! | ও সরোবর সমূহে রাম-কৃষ্ণ সর্ববদ! ক্রীড়া..করিয়। 
রহিল। নানাজাতীয় মগ ও বিহগগণ শব্দ করিতে বেড়াইয়াছিলেন। 
লাগিল; ময়ুর ও মধুপগণ মধুর রব তুলিল এবং | একদা রাম-কৃষ্ণ গোপগণ সহ বৃন্দাবনে পগুচারণ 
কোকিল ও সারস-গণ কলরব করিতে লাগিল। বলরাম | করিতেছেন, এই সময়ে প্রলম্ম নামে একটা অস্থুর 
সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেণুরব করিতে করিতে ক্রীড়া | রাম-কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইবার জন্য গোপবেশে 
করিবার মানসে সেই বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। ! সেইস্থানে উপস্থিত হইল। সর্ববজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
গোপ ও গো-ধনগণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বন- জানিতে পারিলেন ।- তাহার সংহার-সঙ্কল্প অমনই 
মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবালদল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্প- | স্থির হইয়া গেল। তিনি তাহার সহিত সখ্য স্থাপন 
স্তবকের মালা ও গৈরিকাদি ধাতু-দ্বার! স্ব স্ব ভূষণ | করিয়া ক্রীড়া আরস্ত করিলেন। বিহার-নিপুণ ভগবান্‌ 
বিরচন করিয়া বলরামাদি গোপবালকবুন্দ নৃত্য, বাহুযুদ্ধ ! গোপালদিগকে তথায় আহ্বান করিয়া বলিলেন ;-- 
ও ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যারস্ত গোপগণ ! আইস, সকলে আমরা বয়স:ও বলবিক্রম- 
করিলে কোন কোন গোপাল গান করিতে লাগিল । | অনুসারে ছুই দলে বিভক্ত হইয়৷ ক্রীড়া্রুরিতে থাকি। 
নট-কর্তৃক নটের উপাসনার ন্যায় দেবরূপী গোপজাতি- ! এই নিয়মানুসারে গোপবালকেরা সেইরূপ ক্রীড়ায় 
কর্তৃক গোপালরূপধারী রাম-কুষ্ণ পূজিত হইতে | রাম ও কৃষ্ণকেই নায়ক নির্বধাচন করিল। পরে 
লাগিলেন । তাহাদের কতকগুলি বলরামের ও কতকগুলি কৃষ্ণের 
রাজন! তৎকালে রাম-কৃষ্ণ ক্রীড়ামত্ত হইয়া | পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রীড়' করিতে লাগিল। নিয়ম 
ভ্রমণ, উপ্লিম্ষন, উৎক্ষেপণ, আন্ফোটন, আকর্ষণ ও ূ হইয়াছিল, ক্রীড়ায় যে পক্ষ পরাজিত হইবে, 
বাহুযুদ্ধ করিতে আরস্ত করলেন । কখন কখন অন্যান্য তাহার। জয়ী পক্ষকে পৃষ্ঠে লইয়। বেড়াইবে । গোপ- 
গোপবালকেরা নৃত্য করিতে লাগিলে রাম ও কৃষ্ণ | বালকেরা এইরূপে পরস্পর বাহক ও বাহিত হইয়া 
তখন বাদক ও গায়ক হইয়া সাধুবাদ প্রদান করত | গো-ধন চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে পুরোবর্তী 
তাহাদের প্রশংস। করিতে লাগিলেন । কোথাও বিশ্ব, ূ করিয়া ভাগার-বনের নিকটে উপস্থিত হইল । যখন 
কোথাও কুস্তফল, কোথাও আমলকনুষ্তি নিক্ষেপ | রামপক্ষীয় শ্রীদাম ক্রীড়ায় জয়ী হইল, তখন পরাজিত 
তাহাদের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। তাহারা কখন | শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহাদিগকে বহন করিতে লাগি- 
অস্পৃশ্য হইয়। অন্যকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দৌড়িতে ূ লেন । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে ও 
লাগিলেন; কখন বা চক্ষু বুজিয়া অন্ধেব দভিনয় | প্রলন্ব বলরামকে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। 
করিতে ধাকিলেন । কখন মৃগ-পক্ষিব বিচরণ ও শব্দ : শ্রীকৃষ্ণের তেজ সহা করা যাইবে না মনে করিয়া 
করিয়া ক্রীড়ামন্ত হইতে লাগিলেন ; কখন মণ্ডুকবৎ তদীয়. দৃষ্টিপথ অতিক্ৰম করিবার অভিপ্রায়ে প্রলন্ব- 
লক্ষ প্রদান করিতে লাগিলেন ; কখন হাস্ত-পরিহাস : দানব বলরামকে বহুদূরে লইয়া গেল। দৈত্যদেহ 
করিতে করিতে দোলায় দেল খাইতে ধাকিলেন; ৷ নিবিড় নীয়দন্ভি কৃষ্ণবর্শ, সর্ববাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত; 
কখনও রাজ! সাজিয়া নানা কৌডুকে কাল কাটাইতে পর্ববতবৎ, গুরুভার-যুক্ত বলরামকে বহন করিয়া 
লাগিলেন। এইরূপে লোকপ্রসিদ্ধ বিবিধ ক্রীড়া- | প্রলগ্ব-অন্থুর তড়িদ্মালা-মণ্ডিত মেধের স্যায় শোভা 
পকৌতুকদ্বার| বৃন্দাবনপ্থ গিরি, নদী, গহবর, কুঞ্জকানন | পাইতে. . লাগিল । সে. 'অভিবেগে , আকালপথে 


দশম স্বন্ধ। 


ছুটিতেছিল; তাহার নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফ লিঙ্গ 
বহির্গত হইতেছিল এবং জ্রুকুটাতটে ভীষণ দৃষ্টি 
সংলগ্ন হইয়াছিল; জ্বলন্ত অনলশিখার হ্যায় 
তদীয় কেশকলাপ দেদীপ্যমীন ; উহ! কিরীটকুগুলের 
জ্যোতিশ্ছটায় অপূর্বব ছাতি ধারণ করিল। বলরাম 
প্রলম্বের সেই ভয়ঙ্কর কলেবর দেখিয়! কিঞ্চিৎ ভাত 
হইলেন। পরক্ষণেই তাহার স্মৃতি জাগ্রত হইল ; 
তিনি ভয় বিষর্ভন দিয়া, বজবেগে গিরিবিদারণ- 


৬৩৯ 


হইতে লাগিল, স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
সে প্রাণহীন হুইয়া ইন্দ্রবজ্বাহত পর্ববতবত ভৈরব 
রব করিয়া ভূপতিত হইল। বলবান্‌ বলরামের হস্তে 
প্ৰলম্ব নিহত হইল দেখিয়া গোপবালকের! সবিস্ময়ে 
বারন্বার সাধুবাদ প্রদান করিল। কেহ কেহ 
আশীর্বধাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়া চিরপ্রশংসনীয় 
বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রেমবিহবল 
হইয়৷ মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগতের ন্যায় তাহাকে 


কারী ইন্দ্রের ম্যায় রোষবন্ধ দৃঢ়মুষ্টি-দ্বার সেই | আলিঙ্গন করিল। বলরামহস্তে প্রলম্বের সংহার 


স্বদল হইতে বহুদূরে অপসারণকারী শত্রুর মস্তকে 
আঘাত করিলেন। আঘাতমাত্র অসুরের মস্তক 
বিশীর্ণ হইয়া "গেল; তাহার মুখ হইতে রুধির-বমন 


হইল দেখিয়া দেবগণ শাস্তিলাভ করিলেন এবং 
বলরামোপরি পুষ্পবর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদে 
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 


অষ্টাদশ অন্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮॥ 


উনবিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন, -গোঁপগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে, 
তাহাদের গাভীগুলি স্বেচ্ছাক্রমে দুরবনে বিচরণ 
করিতে করিতে তৃণলোভে এক গহবরে গিয়া প্রবেশ 
করিল। তৎকালে ছাগী, মহিষী ও গাভীগণ বন 
হইতে বনান্তরে গিয়া তৃণ ভোজন করিতে লাগিল 
এবং দাবতাপে তৃষ্ণার্ত হুইয়! চীৎকার করিতে 
করিতে এক ভীষণ ঈধিকারণ্যে প্রবেশ করিল। 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি গোপালের! তাকাইয় 
দেখিলেন-_তীাহাদের পশুগণ নাই। ইহাতে তাহারা 
বড়ই অনুতপ্ত হুইলেন। পশুগণ কোথায়-_-কোন্‌ 
পথে গেল, সকলে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলেন; কিন্তু পশুগণকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন 
না।. পশুগণই গোপজাতির জীবিকার উপায় ; সেই 
উপায়. নষ্ট হওয়ায় সকলেই অচেতন-প্রায় হইয়। 
গেলেজত তাহারা তখন গো-গণের খুর ও দন্ত-্বার! 


ছিন্ন-ভিন্ন তৃণ ও পদ-দ্বারা অঙ্কিত ভূভাগ ধরিয়া পাশ 
গণের পথাম্বেষণ করতে লাগিলেন ; অন্বেষণ করিতে 
করিতে অবশেষে দেখিলেন,_-পথজঞ্ট পশুগণ মুপ্রাবন- 
মধ্যে রোদন করিতেছে । গোপগণ পরিশ্রাস্ত হইলেও 
সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইল ন1। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন 
মেঘবৎ গম্তীর-স্বরে গাভীগণকে নাম ধরিয়া আহ্বান 
করিলেন, তখন তাহারা স্ব স্ব নাম-শ্রবণে সকলেই 
মুদিতমনে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। এই সময় 
ভীষণ বনবহ্ছি বায়ুবিচালিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে 
চারিদিক হইতে প্রাদুর্ভুত হইল। এই বহ্নি বনবাসী- 
দিগের ক্ষয়কারী; উহা প্রচণ্ড লেলিহান শিখা- 
সমূহ-দ্বার নিখিল চরাচর গ্রাস করিতেই যেন উদ্ভত 1. 
গে-গোপগণ এই দাবানলকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া 
ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মৃত্যুভয়ে ভীত ছইয়া . 
মানবগণ যেমন ভগবান্কে ডাকিয়া থা, গোপগণ 


৬৪ 


সেইরূপ ভয়কাতর রাম ও কৃষ্ণকে সন্বোধন করিয়। 
কহিলেন ;- ছে কৃষ্ণ! হে রাম! 
দাহ-ভয়ে কাতর হইয়াছি; আমাদিগকে রক্ষা কর। 
হে মহাবীর্যয কৃষ্ণ ! তোমার বন্ধুগণকে অবসন্ন হইতে 
দেওয়া তোমার উচিত হইতেছে না । হে সর্ববধর্ম্মজ্ঞ ! 
তুমিই আমাদের নাথ--তুমিই আমাদের একমাত্র 
আশ্রয় ! 

শুকদেব বলিলেন, - ভগবান্‌ হরি বন্ধুগণের 
কাতর উক্তি শুনিয়া কহিলেন,--ভয় করিও না; স্ব 
স্ব নয়ন নিমীলন কর। কৃষ্ণের কথায় গোপগণ নয়ন 
নিমীলন করিল ; যোগেশ্বর হরি মুখদ্বারা সেই ভয়ঙ্কর 
অগ্নি পান করিয়। নির্ববাপিত করিলেন । এইরূপে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে গোপগণ বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হইল। 
অতঃপর গোপগণ চক্ষু চাহিয়। দেখিল- পুনরায় 


আমরা দাবাগ্ি- 


জীমন্তাগবত । 


তাহারা ভাণ্তীর-বনে আনীত হইয়াছে এবং গো-গণের 
সহিত আপনারা ভীষণ দাবান্মি-গ্রাস হইতে মুক্ত 
হইয়াছে দেখিয়া সকলেই মনে মনে বিশ্বয়াপন্ন হইল। 
শ্রীকৃষ্ণের অনির্ববচনীয় যোগবল, ষোগমায়ার অদ্ভুত 
প্রভাব, নিজেদের দাবাগ্নিমোচন প্রভৃতি মাঙ্গলিক 
বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ কে তাহারা দেবতা 
বলিয়াই স্থির করিল। ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিল। 
বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ বংশীধবনি করিয়! গোপালদিগকে 
ফিরাইয়া লইয়া গোষ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন; 
গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তৃতিগীতি করিতে করিতে তাহার 
পশ্চাৎ, পশ্চাৎ চলিল। গোবিন্দ-দর্শনে গোপ- 
কামিনীদিগের পরম আনন্দ উথলিয়া ॥ষ্টঠিল ।|---কেন 
না, গোবিন্দ বিনা গোপীগণের ক্ষণকাল্পও শত যুগ 
বলিয়া বোধ হইত ! 


উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 


বিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন ;__মহারাজ! গোপগণ পাইল। দিবাকর করনিকর-দ্বারা আকর্ষণ করিয়া 
ভাগ্ডীর-বন হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দাবাঞ্জি বিগত আট মাস ধরিয়া যে সলিল-সম্পত্তি সঞ্চয় 
হইতে তাহাদের নিজের নিজের রক্ষার কথা এবং করিয়াছিলেন, বর্ষাকাল আসিলে স্বীয় কর-দ্বারা তাহা! 
প্রলম্ব-দানবের বধরূপ রাম-কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম-কীর্ত্তি মোচন করিতে লাগিলেন। বিছ্যুন্মালা-মপ্ডিত প্রবল- 
গোপরমণীদিগের নিকট উল্লেখ করিল। বুদ্ধ গোপ- | বায়ু-বিচালিত মহামেঘসকল যেন করুণাপরবশ হুইয়াই 
গোপীর! তশু-শ্রবণে আশ্টর্য্যান্থিত হইয়! গেল। | গ্রীক্মতাপতপ্ত বিশ্বের শ্রীতিকর জলরাশি ঢালিতে 
তাহারা বুঝিল, _রাম ও কৃষ্ণ দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা, শুধু  লাগিল। কাম্য-তপস্যাকারী তাপস ব্যক্তির দেহ সেই 
লীলার নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ! ৷ তপস্তার ফললাভে পুষ্ট হুইয়া উঠে; এই গ্রীক 

রাজন! অতঃপর বর্ষা আসিল। বর্ষায় সকল [ মেদিনীও তেমনি বর্ধাভিষিস্ত হইয়া পুষ্টি লাভ করিল। 


প্রাণীরই সমুন্তব হয়।-_-দিঘ্যগুল উজ্জ্বল হুইয়া উঠে, 
নভোমগুল বিস্ফ,ভিজত হইতে থাকে । আকাশ নিবিড় 
নীল বিছ্যুদ্গর্জজনময় নীরদ-নিচয়-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়। 


জস্পৃষ্টজ্যোতিঃ সগুণ ব্রহ্ষের ম্যায় তখন প্রকাশ 


নিশাগমে গ্রহগণ আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, খতভোতশ্রেণী 
স্বলিতে লাগিল-_মনে. হইল, কলিযুগে যেন ব্রহ্ম 
ত্রাহ্মণের৷ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল এবং পাষ্ণ্ডেরা 
পাপবলে প্রদীপ্য হইতে লাগিল | যেমন নিত্যকর্টোর 


দশম স্কন্ধ। * ৬৪১ 


অবসানে আচার্য্যের কষ্ঠোখিত বেদনাদ শুনিয়া জ্ঞাপন করিতে লাগিল-__মনে হুইল, যেন গৃহবাসে 
তদীয় শিষ্যমগুলী বেদাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, সন্তগু-চিত্ত বিরাগিগণ হরিভক্তকে গৃহাগত দর্শনে 
তেমনি ইতিপূর্বে্ব যে সকল ভেক মৌনী হইয়াছিল, আনন্দিত হইলেন। নিদাঘতাপতগ্ বিশীণ বৃক্ষগুলি 
মেঘধ্বনিশ্রুবণে তাহার! শব্দ করিতে আরস্ত করিল। স্ব স্ব মুল-দ্বারা জলপান করিয়া বিবিধরূপ দেহ ধারণে 
শুক্ষপ্রায় তটিনীকুল উদ্ভাসিত হইয়! উৎপথে ধাবিত শোভিত হইল--মনে হইল, কঠোর তপস্যা-শ্রমে 
হইল-_মনে হইতে লাগিল, ইন্দরিয়লম্পট পুরুষের কৃশকায় খধিগণ যেন তপঃসিন্ধ কাম সকল উপভোগ 
জীবন, যৌবন ও ধন-সম্পত্তি যেন উচ্ছ জ্বল পথে করিয়া নানারূপ দেহ ধারণ করিলেন। মহারাজ! 
চলিল। পৃথিবী কোথাও তৃণরাজি-দারা নীলীকৃত, | গৃহাশ্রমে অশান্তিপূর্ণ ঘোর কর্মের অভাব নাই 

কোথাও বা ছত্রাকদ্বারা কুতচ্ছায়৷ হইয়া নরপতি- | তথাপি নীচ ব্যক্তিরা ছুরাশাবশে তাহাতেই যেমন বাস 
গণের সেনাসম্পত্তির হ্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। , করিতে ভালবাসে, সেইরূপ পঙ্ক ও কণ্টকার্দিপরিব্যাপ্ত 
ক্ষেত্রসকল শন্যাসম্পত্তি-সম্তারে কৃষক্দিগের আনন্দ ' সরোবরতীরে চক্রবাকের৷ বাস করিতে লাগিল। 
জন্মাতে লাগিল। হরিসেবার ফলে লোক যেমন ! ইন্দ্রদেব বর্মণারস্ত করিলে দেতুসকল সলিলবেগে' 
রূপবান হয়, সমস্ত অল-্থলবাসীরাও সেইরূপ | বিভিন্ন হইয়া গেল__কলিতে পাষগুগণের কুতর্কে 
নবজলধারায় অভিষিক্ত হইয়া ন্িগ্ব-শ্রী ধারণ করিল । | বেদমার্গ যেন নষ্ট হইল । পবন-পরিচালিত নীরদ- 
অপরু রোগীর চিত্ত দেমন ভোগসঙ্গত হুইয়া কাম- | নিচয় প্রাণীদিগের উপর অস্ৃত-ধারা-বর্ষণে প্রবৃত্ত 
বাসনায় উন্নত হয়, বায়ুসঙ্গত তরঙ্গায়িত সিন্ধু তেমনি | হইল ;_-মনে হুইল পুরোহিত-প্রেরিত পাধিবগণ 
নদীর সহিত সন্মিলনে ক্ষোভিত হুইয়৷ উঠিল। ৰ যেন ষথাকালে জনগণকে বিবিধ কাম প্রদান করিতে- 
ভগবদাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যেমন বাসনাপন্ন হইয়াও | ছিল। এইরূপে বন ও উপবনাদি উত্তম সম্পৎ- 
বাথিত হন না, সেইরূপ পর্ববতশ্রেণী অবিরল সম্তারে পুর্ণ হইল; খঙ্ছুর ও জন্বু সকল পাকিয়া 
বর্দাধারায় আহত -হইয়াও ক্লিট হইল না। যেমন উঠিল। শ্রীহরি এই সময়ে বলরামকে সঙ্গে লইয়া 
্রাঙ্মণগণের অনভ্যাসে শ্রুতিসকল লুপ্রপ্রায় হুইয়া গো-গোপাল সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত 
যায়, তেমনি পূর্ববতন পথগুলি তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় দুর্গম সেই বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ধেনুগণ ম্বভাবতঃই 
ও দুৰ্ব্বোধ হইয়া পড়িল। গুণবান্‌ পুরুষে পুংশ্চলীর স্ব স্ব স্তনমণ্ডল-ভারে ধীরে ধীরে গমন করিত; 
গ্যায় জনহিতৈধী জলধরবৃন্দে সৌদামিনী স্থির এক্ষণে ভগবানের আহ্বানে তাহার! গ্রীতিবশে 
হইয়া রহিল না। মেঘগ্জন-পূর্ণ আকাশে নিগু পূর্ববাপেক্ষা ক্রতবেগে ছুটিল ।--গমনকালে তাহাদের 
ইন্ধন শোভ। পাইতে লাগিল-_বেন গুণসমষ্টির স্তন হইতে ছুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল। ভগবান্‌ 
প্রপঞ্চে নিগুণ পুরুষ বিরাজ করিতে লাগিল। হরি বনের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন__বনবানি- 
চন্দ্ৰমা স্বীয় জোোৎস্সাবিকশিত জলদজালে আবৃত গণ সকলেই প্রফুল্লচিত্ত। পাদপশ্রেণী মধুবর্মণ 
হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন না ।-_-মনে হইল, করিতেছে এবং গিরিগাত্র হইতে জলধারা নির্গত 
জীব রন স্বীয় চৈতন্যত্বারাই প্রকাশিত অহঙ্কারে হইতেছে; ধারাপতনশব্দে গুছাগুলি আপুরিত 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। হইতেছে। রাজন! বনমধ্যে যখন বৃষ্টিপাত হুইতে-. 
ময়ুরগণ মেধ-সমাগমে হৃষ্ট হুইয়া তথ্প্রতি আনন্দ ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরাম সহ কখন বনস্পাঁতি-ভলে 

৮১ 


ভা 


বসিয়া, কখন বা গিরিগুহ৷ আশ্রয় করিয়া কন্দ, মূল ও 
ফলাহারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যখন দধি-; 
অন্ন আনীত হইত, তখন বলরাম সহ জলসমীপব্তী 
শিলাতলে বসিয়! আহার করিতেন ; সহভোজা গেোপ- 
বালকেরাও তাহার সঙ্গে মাহার করিত। আপানস্তন- 
অগুলগারে পরিশ্রান্ত গাভীগণ এবং বৃষ ও সংসগণ 


: করিল-_-মনে হইল, 


পরিতৃপ্ত হইয়া 'নবতৃণোপরি শয়নপুর্ননক নিমালিত- 


নয়নে রোমন্থন কিতেছিল ; 


বন্ধিত সেই বর্ম-শীকে সমাদর করিলেন । রাম ও 
কেশব এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হইয়| ব্রজ- 
মধো দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

_ ক্ৰমে বৰ্মা অপগত হুইল; ' শরৎ, খতুর অভ্ভাদয় 
ঘটিল। 
হইল; জলসকল নিম্পলাকার ধারণ করিল; বায়ু 
উদ্ধাতভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হইল। 


যোগীর চিন্ত যেমন পুনরায় যোগাভ্যাসে প্রকৃতিস্থ ' 


ছয়, শরৎ-সমাগমে সরোবরগুলিও তেমনি আপনাদের 
পদ্মমণ্ডিত পূর্ববভাব লাভ করিল। শ্রীরুষে ভক্তি 


হয়, অভ্যদিত শরৎ, তেমনি আকাশস্থ মেঘ, বর্ধা- 
ধিকো. প্রাণীর একত্র বাস, পৃথিবীর পঙ্ক এবং 
' দলিলের কালুত্য নাশ করিল।. মেঘদল সর্বস্ব 
হিস: দিয়া শুদ্র-কলেবরে শোভা পাইতে 
লাগিল ।-_মনে হইল, মুক্তপাপ মুনিগণ যেন বাসনা 
পরিত্যাগ করিয়া প্রশাস্ত কান্তি ধারণ করিল । বর্মা- ; 


ভগবান্‌ সেই সকলকে ' সলিলরাশি নিশ্চল হওয়ায় তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিল 


দেখিয়া এবং সর্বদকালীন স্থখদায়িনী বর্মা-স্রীর প্রতি ' 


দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং স্বশক্তি- ৷ বেদপাঠ হইতে বিরত হইলেন । কৃষকগণ একালে দৃঢ় 


শীমন্তাগবতত | 


: তেমনি স্বল্ণ-জলচারী জলচরগণ শরতে জঙ্রাশির 


| ক্রমিক হ্ৰাস বুঝিতে পারিতেছিল না । দীন দরিদ্র 
৷ অজিতেন্দ্রিয় সংসারীদিগের স্বপ্প-জলচারী জললচরবৃন্দ 
। শরতের সৌর তাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল । ভূমি তল, 


পঙ্করাজি ও লতাসকল এ সময়ে অপকৃতা৷ পরিত্যাগ 
ধার বক্তি যেন আত্মনিন্ন 
দেহাদিতে মমতা পরিতাগ করিলেন । শরং-কালে 


মনে হইল, ক্রিয়ার সম্পূর্ণতায় বেদপাঠনিরত মুনি যেন 


৷ আলবাল রচিয়া জল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল -- 
। মনে হইল, যোগিগণ যেন ইন্দিয়পথ রুদ্ধ “করিয়া 
৷ ক্ষরণশীল প্রাণকে ধারণ করিতে লাগিলেন। নিশাগমে 
: সুধাংশুদেব শরতের সৌরকরতপ্ত জীবগণের সন্তাপ 


তখন মেঘবিরচিভত আকাশ-তল পরিস্কার ! 


অপনয়ন করিতে লাগিলেন,_মনে হইল, ত্রহ্মাবিষ্যা 


৷ যেন দেহাভিমানীর এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন যেন গোপ- 


জট 


নারীর তাপ প্রশমন করিল। সন্তবগুণাবলন্বি চিত 
যেমন বেদমার্গ সকল দেখাইয়া দিয়া শোভিত হয়, শরৎ- 


ৰ সমাগমে আকাশও তেমনি নিৰ্ম্মল নক্ষত্ররাজি প্রকাশ 


। করিয়া! নিশাকালে শোন্ত। পাইতে লাগিল । 


হইলে আশ্রমী ব্যক্তিগণের যেমন অমঙ্গল নষ্ট : নিশাপতি তারকা-নিকর-পরিবৃত অখণগুমণগুল-দ্বারা 


আকাশে 


' দীপ্ডিযুক্ত হইয়া! উঠিলেন ;--মনে হুইল, চক্রধারী 
ীকৃষ্ণ যেন যদুকুলে পরিবৃত হইয়া প্রতিভাত হই- 
: লেন। একালে লোকমাত্রই কুম্থমিত কাননসমূহের সম- 
1 শীতোষ্ণ বায়ু সেবন করিয়া তাপ পরিহার করিল,_ 


ৰ 


মনে হইল, কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপরমণীরা যেন মনোদ্বারা 
৷ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াই স্ব স্ব সন্তাপ অপনয়ন 


'পগমে গিরি, সকল কোথাও নিৰ্ম্মল বারি মোচন | করিল। এ কালে গাভী, স্বগী, পক্ষিণী ও নারীগণ, 
করিল, কোথাও বা করিল না ;-_মনে হইল, হু্বানিগণ | | অনিচ্ছাসস্বেও স্বামিগণ বলপূর্ববক সঙ্গত হওয়ায় 
বেন যথাকালে চিৎ জ্ঞানামৃত বর্ষণ করিলেন এবং | গর্ভিণী হইয়া উঠিল ,_মনে হুইল, ভগবদারাধনাতেই 
কোথাও তাহা করিলেন না। যেমন রগিবার[ বিবার ক্রিয়া যেন বলপূর্ববক বিধি- 
 মনুষ্তেরা পরমাযুর দৈনন্দিন ক্ষয় বুঝিতে পারে না, ৷ ফলের জনুগমনে- যাবতীয় ভোগে পূর্ণ হইয়া উঠিল। 


দশম দন্ধ। 
একালে সূর্যোদয়ে কুমুদ-ব্যতীত যাবতীয় কুম্ুম 


হাসিল--মনে হুইল,যেন রাজার অভাদয়ে দস্থ্য ব্যতীত 
যাবতীয় লোক প্রফুল হইল। এ সময়ে গ্রামে গ্রামে 
নগরে নগরে নবান্ন-ভোজনের নিমিত্ত বৈদিক উৎসব 
এবং ইন্ড্রিয়চরিতার্থতার নিমিত্ত নানা লৌকিক 


৬৪৩ 


: দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলে পৃথিবী অতি চমৎকার 
' শোভা ধারণ করিলেন। বণিক্‌, মুনি, রাজা ও 


স্নাতক ব্রাঙ্গণেরা বর্ষার জন্য স্ব স্ব স্থানে রুদ্ধ 
ছিলেন ; অধুনা বর্মাপগমে শরতের অভ্ভাদয়ে সেই 


। সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়। স্ব স্ব ব্যবসায় 


উৎসন হইতে লাগিল । কৃষ্ণ-বলরাম তাহ! দেখিয়া ' অবলম্বন করিলেন। 


বিংশ মদ য় সমাধ্থ ॥ ২০ ॥ 


একবিংশ 

শুকদেব ব'ললেন ;-_রাজন ! এইরূপে শরৎ- 
সমাগমে বনভূমির জল স্বচ্ছ হইয়া উঠিল; বায় 
পদ্মাকর-সঙ্গে সুগন্ধি হইয়া বহিতে লাগিল। শ্রীহরি, 
গোপালগণ সহ এ হেন বনে প্রবিষ্ট হইলেন । 
কুশ্তমিত বনরাজির উপর বসিয়া মত্ত মধুকর ও 
বিহঙ্গমকুল রব করিতেছিল | তাহাদের কলরবে 
বনের সরোবর , নদী ও পর্বত সকল প্রতিধ্বনিত 
হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সে বনে প্রবেশ করিয়া গামাদি 
সহ গোচারণ করিতে করতে বেণু বাজাইতে লাগি- 
লেন। কোন কোন ত্রজ্জরমণীরা সেই কামোদ্দীপক 
বেণুরব শুনিয়া কৃষ্ণের পরোক্ষে নিজ নিজ সখীদিগের 
নিকট তাহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিল ; তাহার! বর্ণন 
করিতে গিয়া কৃষ্ণ-চরিতাবলি স্মরণ হওয়ায় কামবেগে 
ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সে বর্ণন-চেষ্টা 
সফল হইল না; তাহাদের মনে হইল-_নটবর 
শ্রীকৃষ্ণ অধরন্থধায় বেণুরন্ধ, পূরণ করিয়া বৃন্দারণো 


প্রবেশ করিতেছেন ।-_তীহার মস্তকে ময়ুরপুচ্ছ- 


প্রস্তুত মুকুট , কর্ণযুগলে কর্ণিকার কুম্থম, পরিধানে 
কনকবত কপিশবর্প বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী 
মালা*শোভ! পাইতেছিল ; গোপগণ কীন্তি-গাথা গান 


করিতেছিল রর বৃন্দাবন তাহার পদচিন্কে] চিহ্নিত 


হইয়। মনোরম হইয়া উঠিল। 


| গোপাঙ্গনার 


অধ্যায় 


মহারাজ ! আীকু-ঞওর সেই বেবুরব- সকল 
প্রাণীরই মনোহর । উভা শ্রবণ করিয়া ক্রঙ্গ- 
বনিতাগণ সকলেই এ প্রকার বর্ণন করিতে করিতে 
পরমানন্দমুন্তি শ্রীকৃষ্ণণক যেন পদে পদে আলিঙ্গন 
করতে থাবিল। তাহারা সখীদিগকে সন্োধন 
করিয়। কহিল :---সখীগণ ! এক্ষণে ব্রজপতি রাম-কৃষ 
উভয় ভ্রাত৷ বয়স্তগণ সহ পঞ্পাল লইয়া বনে প্রবেশ 
করিত.ছন; তাহাদের বদনে বেণু সংলগ্ন আছে 
এবং উহ। হইতে স্নিস্ধ কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। 
যাঁহারা সেই দুই ভ্রাতার বদনারবিন্দের মকরন্দ পান 
করিতেছেন, তাহাদের প্রাপ্ত ফল চক্ষুত্মান্দিগের চক্ষুর 
চরম ফল, সন্দেহ নাই | উহা! শুনিয়া অন্যান্য 
কহিল, _ওহে ! গোপীদিগের কি 
অসামান্য পুণ্য ! যেহেডু রাম-কৃষ্ণ এক এক সময়ে 
তাহাদের সভামধো নীল-পীতাম্বরে বিচিত্র বেশ 
ধারণ করিয়া অপূর্বব শোভায় স্থশোভিত হইয়া 
থাকেন। তাহাদের নীল ও পীত-পটে আত্মুকুল, 
মযুরপুচ্ছ, উৎপল ও পল্মমাল৷ কখন কখন কিঞ্চিৎ 
সংলগ্ন থাকিত; তাহাতে তীহারা -অনির্ধবচনীয় 
শোভায় শোভ। পাইতেন । গোপীগণ পরস্পর 
কহিতে লাগিল--আহা, বংশী. কি অসীম পুণাই 
করিয়াছিল! কেন না, দামোদরের ঘে হ'ধরন্ুধা 


৬৪৪ স্্ীমস্তাগবত ৷. 
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গোপীদিগের ভোগা, এ বংশী তাহার রসমাত্র অবশিষ্ট | বায় এবং নয়নও এ প্রকারেই অশ্রুধারায় পুর্ণ হইয় 
রাখিয়া একাকী তৎসমস্তই ভোগ করিতেছে। : উঠে। সখি রে! বৃন্দাবনের পক্ষিগণও মুনি হুইবার 
যে সকল নদীর জলে ইহার পুষ্টি হইয়াছিল, বংশীর | যোগা ; কেন না, এ দেখ, _জীকৃষ্ণ যেরূপ-রূপে দৃষ্ট 
এই অপূর্বৰ সৌভাগ্য দেখিয়া তাহাদের বিকশিত হইয়! থাকেন, ইহার! সেই প্রকার মনোহর পত্র-নির্শ্মিত 
কমলরূপ রোমরাজি শিহরিয়া উঠিয়াছে। বংশে বৃক্ষসমূহে বসিয়া বসিয়া অন্য কথা-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া 
যদি ভগবন্তক্ত পুজররত্ব উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে | মুদদিতনয়নে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বেণুধবনি গুনিতেছে। 


er আর জা উদ tng উনি ও হত পা ne তত = এন ap 2. ওকি 


দেখিয়া কুলবৃদ্ধগণ যেমন আনন্দাশ্রমোচন করিতে 


সচেতনের ত’ কথাই নাই, এঁ দেখ,_-অচেতন 


থাকেন, এই বংশীর এতাদৃশ ন্ুকৃতি-দর্শনে ইহার | নদী-নিচয়ও শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব-শ্রুবণে আবর্তচ্ছলে 


বংশপতি বৃক্ষগণও তেমনি মধু-ধারারূপ অক্রুবর্ষণ 
করিতেছে । কোন কোন গোপকামিনী কহিল, 
আহা, দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-স্পর্শে শ্রীবৃন্দাবন 
কেমন শোভা ধারণ করিতেছে! শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব- 
শ্রাবণে মত্ত হুইয়া মযুর-দল নাচিতেছে। উহাদের 
নৃত্যদর্শনে অন্যান্য প্রাণিবৃন্দ নিশ্চেষ্ট হুইয়া দলে 


কামোচ্ছ্াসই প্রকাশ করিতেছে ; কামোদ্রেক-বশতঃ 
উহাদের বেগ প্রতিহত হইয়া যাইতেছে ; উহারা 
তরঙ্গরূপ বাহু-দ্বারা কমলোপহার লইয়া আলিঙ্গনে 
আচ্ছাদনপুর্ববক মুরারির চরণযুগল ধারণ করিতেছে । 
শ্রীকষ্চ রাম ও গোপালগণ সহ বেণুরব করিতে 
করিতে আতপতাপে ব্রজের পগুপাল চারণ করিয়া 


দলে পর্ববতের সামুসমূহে দাড়াইয়া আছে। সখি! | বেড়াইতেছেন দেখিয়া মেঘবুন্দ তদীয় মন্তকোপরি 
জীবৃদ্দাবন এরূপে ভূতলের কীর্ডি-বিস্তারই করিতেছে। উদ্দিত হইতেছে এবং প্রেমোতফুল্প হইয়া কুম্মসমূহঃ 
অন্য কোন গোপকামিনী কহিল,_সখি ! হরণীগণ সদৃশ তুষারসংপৃক্ত স্ব স্ব দেহ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ছত্র 
পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কৃষ্ণসার-ম্থগদিগের রচনা করিতেছে । দেখ, বনের শবরকামিনীরাও 
সহিত একযোগে বিচিত্রবেশী শ্রীনন্দ-নন্দনকে প্রণয়দৃষ্ি- চরিতার্থ! কেন না, যে কুহ্কুম বনিতাগণের স্তনযুগে 
বিরচিত পূজ| প্রদান করিতেছে । অন্য গোপী কহিল, অমুলিপ্ত হইয়| পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজরাগে রঞ্জিত 


সখীগণ ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও চরিত্র দর্শনে কে এমন | হয়, হরির পুনঃ পুনঃ বনভ্রমণে তদীয় চরণ 


মহিলা আছে, যাহার না আনন্দ জন্মে? বলিতে কি, 
শ্রীকচকে দেখিয়া ও তাহার বেণুরব শুনিয়া 
বিমানবিহারিণী প্রিয়াহ্ুশেয়িত৷ দেবকামিনীরাও মদনা- 
বেগে অস্থির হুইয়া উঠেন ।--তখন তাঁহাদের কবরী 
হইতে কুসুম খসিয়া৷ পড়ে ; নীবীবন্ধন শ্রথ হইয়া যায়। 
গাভীগণ উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃস্থত 
গীতাম্ৃত পান করিয়া নেত্রত্বার তাঁহাকে আলিঙ্গন 
করে এবং বনমধ্যে স্থির হইয়া অশ্রপপূর্ণলোচনে 
দাড়াইয়া থাকে । বশুসগণ দুগ্ধপান করিতে করিতে 
বদি এ গীত-সুধা কর্ণপুটে পান করে, তাহা হইলে 
সেই স্তনক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস তাহাদের মুখেই থাকিয়া 


হইতে স্বলিত হইয়া উহ| তৃণরাজিতে সংলগ্ন হইয়াছে; 
উক্ত কুহুম-দর্শনে শবরকামিনীরা কামব্যথায় ব্যথিত 
হওয়ায়, উহা লইয়া তাহারা বদনে কুচতটে 
অনুলেপন করত তাহাদের কামব্যথা অপনীত করি- 
তেছে। সখীগণ! এ দেখ--গোবঘ্ধন-গিরিই 
হরি-দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কেন না, রাম-কৃষ্ণকে এ 
গিরি আনন্দিত হইয়া স্বচ্ছ পানীয়, সুন্দর তৃণ, কন্দর, 
কন্দ ও মূল-দ্বারা গোপালগণ সহ রাম-কৃষ্ণের পুজা 
করিতেছে । হে সখীগণ ! আশ্চর্য্য দেখ, _রাম-কৃষ 
গাভীগণের পাদবন্ধনরজ্ছু লইয়া গোপালদিগের সহিত 
গাক্ভীগণকে এক বন হইতে বনান্তরে লইয়া যাইতেছে । 


এল কে লতি? 


EE শীত? 


শ্বীকুষ্ণ কত্তৃক গেপীগণের বস হরণ । 


দশম স্কন্ধ ৷ 


ইহাদের দূর-বেণুরব শুনিয়া জঙ্গমদিগের নিশ্চলতা ও 
বৃক্ষগণের পুলকোদগম হুইতেছে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিতে করিতে 


৬৪৫ 


ষে যে কাৰ্য্য করিয়াছিলেন, গোপকামিনীরা এইরূপে 
তৎসমুদয় বর্ণন করিতে করিতে তম্ময়তা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । 


একবিংশ অধ্যায় সমাধ্ ৷ ২১ 


দ্বাবিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব 


বলিলেন ;__অনস্তর হেমস্তকালের | 
প্রথম মাসেই নন্দরব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন । 


করিলেন এবং তিনি আসিয়। ক্রমে ক্রমে কুমারীদিগের 
বন্মগুলি অপহরণ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ 


করিয়া সকলেই কাত্যায়নীর পুজা-ব্রত আচরণ করিতে ! করিলেন। বয়স্তগণ হাসিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহা- 


লাগিল। রাজন! এই গোপ-কুমারীরা অরুণোদয়ে 
কালিন্দীজলে স্নান করিয়া জলসম্মিকটে দেবীর 
বালুকাময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিল; পরে সুগন্ধি 
মাল্য, নৈবেছ্, ধূপ, দীপ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ. 
সামগ্রী এবং তাম্বুল-দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করত 
কাত্যায়নী-দেবীর পুজ্ঞা করিতে লাগিল। তাহাদের 
পুজার মন্ত্র যথা-_হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! 
হে মহাযোগিনি ! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দ- 
গোপ-নন্দনকে আমাদের স্বামী করিয়া দিউন ; 
আপনাকে নমস্কার করি।? রাজন্‌ ! এই কুমারীগণ 
শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করিয়া তীহাতেই অপিত- 
চিত্ত হইয়া এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত ভদ্রকালীর অর্চন| 
করিল । তাহার! প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া 
পরস্পর পরস্পরের বানু ধারণ করিতে করিতে 
কালিন্দীতে যখন স্নান করিতে যাইত, তখন নিজ নিজ 
নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে থাকিত। 
একদিন গোপ-কুমারীরা নদী-তীরে উপস্থিত হইল 
এবং অন্যান্য দিনের হ্যায় স্ব স্ব বস্ত্র তীরে রাখিয়। 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে সানন্দে জল-ক্রীড়। 
করিতে লাগিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উদ্দেশ্য 
অবগত হইলেন, তাহাদের কর্মের ফল প্রদান করিবার 
নিমিত্ত বয়স্তগণে পরিবৃত হইয়া সেই বনে আগমন 


দের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাসচ্ছলে কহিলেন; 
-_ওহে অবলাগণ ! তোমরা তীরে আসিয়! স্যচ্ছন্দে 
নিজ নিজ বসন গ্রহণ কর। ইহা পরিহাস নহে, আমি 
সত্য করিয়াই বলিতেছি। কারণ, ব্রতাচরণে তোমরা 
কৃশ হইয়া গিয়াছ; তোমাদের সহিত পরিহাস 
অনুচিত। আর আমি যে মিথা। কথা কহি না, 
তাহা আমার সঙ্গী এই বয়স্তগণ বিশেষরূপে বিদিত 
আছে। তাই বলি, হে ম্ন্দরীগণ! তোমরা 
একে একে হউক অথবা এক সঙ্গেই হউক 
এখানে আসিয়া যে যাহার বন্দ লইয়৷ যাও । 

শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস-দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের 
চিত্ত প্রেম-বিহবল হইয়া গেল। তাহার সলজ্ঞভাবে 
পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল ; 
লজ্জায় জল হইতে উঠিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের 
পরিহাস-বাক্যে গোপাদিগের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইল। 
এদিকে শীতলজলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া তাহাদের 
অঙ্গযগ্রিও কম্পিত হইতে লাগিল। শরীক যখন 
বার বার এই একই কথা কহিতে লাগিলেন, তখন 
তাহার! শীতে কাপিতে কাপিতে উত্তর করিল ;-- ছে 
কৃষ্ণ! অন্যায় করিও না। তুমি নন্দ-নন্দন ; তোমায় 
আমর! ভালবাসি । আমরা জানি, এই ব্রেজমধ্যে 


তুমিই সকলের অপেক্ষা ভদ্র । আমর! শীত-কম্পিত 


৬৪৬ 
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হইতেছি, আমাদের বন্গগুলি তুমি প্রতার্পণ কর। ওহে 
শ্যামনুন্দর ! আমরা যে তোমার কিঙ্করী !--তুমি যেরূপ 
আদেশ কর, আমর! তাহাই পালন করি । হে ধর্ম্মজ্ঞ ! 
যদি আমাদের বন্ত্রগুলি না দাও, তবে অগত্যা রাজার 
নিকট আমরা অভিযোগ করিব । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; 
হে স্ৃহাসিনীগণ ! ভোমরা যদি আমার দাসী, তবে 
আমি আদেশ করিতেছি-_তোমরা এই খানে আসিয়া 
যার ধার বন লইয়া যাও । ইহার অন্যথা হইলে আমি 
বন দিব না। তোমাদের বুদ্ধ রাজ! আমার কি 
করিবেন ? 

শ্রীকৃষ্ণের এই কথার পর গোপস্থুন্দরীরা 
আর কি করিবে? তাহারা অগত্যা শীতে কাপিতে 
কাপিতে পাণিদ্বারা স্ব স্ব যোনিদেশ আচ্ছাদন 
করিয়া জল হইতে তীরে উঠিল। ভগবান্‌ তাহা- 
দিগকে ঈষত-মক্ষতযোনি দর্শন করিয়া এবং তাহাদের 
পবিভ্রভাবে প্রসাদিত হইয়া প্রীত হইলেন; পরে 
গোপীদিগের বস্ত্ররাশি ক্ন্গে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন,-_-তোমরা ব্রতাচরণে নিরত হইয়া বিবস্তু- 
অবস্থায় জলে অবতরণ করিয়াছ ; ইহাতে নিশ্চয়ই 
দেবতাকে অবচ্| করা-হইয়াছে। অতএব এই পাপ 
অপনোদের নিমিত্ত মস্তকে অগ্রলিবন্ধন করিয়া বিনীত- 
ভাবে শ্ব স্ব বস্ত্র প্রার্থনা কর। 

মহারাজ ! ভগবান যখন বিবন্ত্র-স্নানের এইরূপ 
দোষ কীর্তন করিলেন, তখন কুমারীগণ ভাবিল,_ 
এরূপ স্নানে নিশ্চয়ই তাহাদের দোষ হইয়াছে, 
তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে । তখন তাহার! তাহাদের 
ব্রত পুর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত সেই ব্রত এবং অন্য 


বিবিধ-কর্ম্মময় ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিল; 


কেন না, তাহার৷ জানিত যে, শ্ৰীকৃষ্ণই সকল পাপের 
প্রশমনকারী । গোপ-কুমারীরা প্রণত হইল, তাহা 
দেখিয়। দেবকী- নন্দন ভগবান্‌ প্রীত হইলেন এবং সদয় 
হইয়া তাহাদিগের নিজ নিজ বন্ধু প্রদান করিলেন । 


শ্রীমন্তাগবত ' 
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রাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনুন্দরীদিগকে বঞ্চনা করিলেন; 
তাহাদের লজ্জাশীলতার হানি করিলেন ; তাহাদিগকে 
উপহাসাস্পদ করিলেন ; বন্ত্রহরণ করিলেন, বল! 
বাহুলা, তাহাদিগকে তিনি ক্রীড়া-পুস্তলিকার ম্যায়ই 
পরিচালিত করিলেন, তথাচ সেই অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণের 
ব্যবহারে কোনই দোষ গ্রহণ করিল না; কেন না, 
প্রিয়জন-সঙ্গবশে তাহারা বড়ই স্তখান্ুভব করিয়াছিল! 
মহারাজ ব্রজকুমারীরা স্ব স্ব বসন লইয়া পরিধান 
করিল বটে, কিন্তু সে স্থান হইতে তাহারা একটুও 
নড়িল না; কারণ, প্রিয়সঙ্গবশতঃ তাহাদের চিত্ত 
একান্তই আকৃষ্ট হইয়াছিল! সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাহারা সলজ্জ-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগ্নিল। 
এই অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ কামনা করিয়া 
ব্রতাচরণ করিয়াছিল ; তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত 
হইয়া ভগবান্‌ তাহাদিগকে কহিলেন ;_হে সাধুশীলা 
ললনাগণ ! আমার অর্চনা করাই যে তোমাদের 
সঙ্কল্প, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ সঙ্ধল্প 
আমার অনুমোদিত ; সুতরাং উহার সাফল্যলাভ উচিত 
হইতেছে । যাহাদের চিত্ত আমাতেই অভিনিবিষট, 
তাহাদের বাসনাকে পুনর্ববার ফলভোগ করিতে হয় 
না। যে বীজ ভজ্জিত বা পক্ষ, তাহাতে অস্কুর-উদগম 
প্রায়শঃই হয় না। তাই বলি, অবলাগণ ! তোমরা 
সিদ্ধ হইয়াছ; এক্ষণে ত্রজে গমন কর। হে 
সতীগণ ! আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া তোমরা ভগবতীর 
পুজা ব্রত করিয়াছ ; অতএব আগামিনী যামিনীতে 
আমার »হিত তোমরা বিহার করিতে পারিবে। 
শুকদেব বলিলেন ;-_রাজন্‌ ! কৃতকৃত্য কুমারী- 
গণ ভগবানের এই আদেশ পাইয়া তাঁহার চরণকমল 
ধ্যান করিতে করিতে অতিকষ্টে ব্রজধামে গমন 
করিল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অগ্রন্দ বলরাম ও অন্যান্য 
গোপবয়স্তদিগের সহিত গো-চারণ করিতে বৃন্দাবন 
হইতে দুরবনে গমন করিল্নে। সেখানে 
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দশম দা । 
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শিপন ৪ = আদি জী = শত চা রি পিপি = aurora এ 


দেখিলেন--হেমস্তের প্রধর আতপে পাদপ-কুল | ইহার| পত্র, পুষ্প, কল, ছায়া, মূল, বন্গল, গন্ধ, 


আপনাদের মস্তকে ছত্রচ্ছায়া দান করিতেছে । | 
ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ ব্রজব'সী বয়স্তাদিগিকে কহিলেন 7 


ওহে স্তোককৃ-ফ ! ওহে অংশ হেশ্রীদাম! হে 
সুবল! হে অর্জুন! হে বিশাল! হে বুষভ! 
হে ওজস্বিন ! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! এই 


সকল মহাভাগ বুক্ষকে অবলোকন কর। ইহারা 
নিজ মস্তকে বায়ু, বর্ম, হিম, আতপ সহা করিতেছে ; 
কিন্তু আমাদিগকে এই সকল হইতে রক্ষা করিতেছে । 
ইহাদের জন্ম অতি প্রশংসনীয় । ইহারা সকল 
প্রাণীরই উপজীবা। ষাচক যেমন দয়াল বাক্তির 
নিকট হউতে নিরাশ হয়া ফিরে না, ইহাদের 
নিকটেও প্রাণিগণ (তেমনি বিফলমনোরথ হয় না। 


নির্যাস, ভন্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্গুর-দ্বারা 
সতত সকলেরই বাসনা পূরণ করে। প্রাণ, সম্পদ 
ও বাকা-দ্বারা প্রাণিগণের মঙ্গলাচরণই জীবজন্মের 
ফল। 

এইরূপে প্রশংসা করিতে করিতে প্রবাল, পুষ্প, 


. পত্ৰ ও ফলভরাধনত পাদপশ্রেণির মধ্য দিয়া ভগবান্‌ 


যমুনাঁপুলিনে উপস্থিত হইলেন । তথায় গিয়া গোপগণ 
যমুনার স্বচ্ছ জল গাভীদগাক পান করাইলেন এবং 
নিজেরাও যথেচ্ছ পান করিলেন। যমুনাতীরে 
গোচারণ করিতে করিতে গোপগণ ক্ষুধার্ত হইয়া 
পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়। বক্ষা- 
মাণ বাকা বলিতে লাগিলেন । 


স্বানিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


গোপগণ কহিল,হে মহাবীধ্য রাম! ওহে 
দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ ! ক্ষুধায় আমরা ক্রিস্ট হইয়াছি ; 
তোমরা ইহার শান্তিবিধান কর । 

শুকদেব বলিলেন ;_-গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভাহা- 
দের এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেহানুরক্ত 
ব্রা্মণ-পত্বীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই 
তাহাদিগকে বলিলেন,_-অদূরে দেবযজ্ঞ হইতেছে, 
তোমরা তথায় গমন কর । বেদবাদী ব্রাহ্মণের! স্বর্গ- 
কামনায় আঙ্গিরস নামক স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে- 
ছেন। গোপগণ । তোমাদ্দগকে আমরা সেই স্থানে 
পাঠাইতেছি ; তথায় গিয়া আৰ্য্য বলরামের ও আমার 
নাম্‌ উল্লেখ করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর। 

গোপগণ ভগবানের ' আদেশামুসারে সেই 
স্থানে গিয়া * ভূ-পতিত হুইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গ 
ভিক্ষা! করিল এবং . বলিল__ব্রাঙ্গণগণ আমরা 


শ্রীকৃষ্ণের আদেশমত তাহারই নিকট হইতে আসিয়াছি। 
আমরা গোপজাতি ; বলরামও আমাদিগকে এই 


| স্থানে আসিতে বলিয়াছেন। রাম-কৃষ্ণ এইস্থানেরই 


সন্নিকটে গো-গারণ করিতেছেন, তাহারাও ক্ষুধার্ত; 
তাতা,দরও ইচ্ছা এই যে, আপনাদের প্রদত্ত অন্ন 
তাহারাও ভোজন করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞপ্রধান ব্রাঙ্গণ- 
গণ! আপনাদের শ্রদ্ধা! হইলে তাহাদিগকেও আপনারা 
অন্নদান করিতে পারেন । তীহারাও অদ্নপ্রার্থী। হে 
সাধুশ্রেষ্ঠটগণ ! দীক্ষারস্তে অগ্রিঘোমীয় পশু-মারণের 
পুর্বে দীক্ষিত বাক্তির অক্নগ্রহণে দোষ হইয়া থাকে, 
কিন্তু সৌত্রামণী দীক্ষা বা অন্যান্য দীক্ষায় দীক্ষিত 
ব্যক্তির অম্নগ্রহণে দোষ হয় না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে 
দান ও গ্রহণ কোনটাই দোষাবহ নহে। 

শুকদেব বলিলেন ;- রাজন! সেই ব্রাহ্মণের 
ভগবানের এই প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিলেন না। 


৬৪৮ 


তাহার] সামান্য স্বর্গা্দি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়। ৰ 


শ্রীমন্তাগবত । 


আকৃষ্ট; স্থৃতরাং কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য তাহার! উৎ- 


ক্লেশাধীন কর্ম্মই করিতেন এবং আপনাদিগকে বৃ্ণ | স্থুক হুইয়াই ছিলেন । এক্ষণে যেইমাত্র শুনিলেন-_ 


জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া বুঝিতেন ; কাজেই ভগবানের এই | 
এই দুষ্পরজ্ঞ | 


আদেশ শুনিয়াও শুনিলেন না। 
ব্রান্মণগণের চিত্ত মত্ত্য-বিষয়েই লিপ্ত হইয়াছিল; 
কাজেই দেশ, কাল, পাত্র, বিভিন্ন দ্রেবা, মন্ত্র, তন্ত্র, 
ধত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধৰ্ম্ম এই 
সকল ধাহার স্বরূপ, সেই পরত্রন্ম সাক্ষাৎ ভগবানকে 
তাহার! মর্ত্য জ্ঞানে মানিলেন না। 
হে অরিন্দম ! ব্রাহ্মণের! যখন “হা” বা 'না” কোন 
কথাই কহিলেন না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া রাম- 
কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাহাদের নিকট 
সকল ঘটনা বলিল। জগদীশ্বর হরি তাহা শুনিলেন, 
হাসিলেন এবং পুনরায় গোপদিগকে বলিলেন ;__- 
বয়স্তাগণ ! পরাজ্মুখ কে না হুইয়া থাকে? যাহারা 
কার্য্যসাধন করিতে চাহেন, বিরক্ত হওয়া তাহাদের 
পক্ষে অন্ুচিত। দ্বিজপত্বীগণ আমাকে ভালবাসেন, 
তোমরা তাহাদিগকে গিয়া ‘আমি রাম সহ উপস্থিত’ 
ইহা বলিলেই তাহারা তোমার্দিগকে অন্নদান 
করিবেন। 
গোপগণ তাহাই করিল । তাহার! ছ্বিজ- 
পত্বীগণের আবাসগুহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া 
দেখিল--দিজপতীর! সুন্দর সুন্দর আভরণ পরিয়া 
বসিয়া আছে। তখন বালকেরা তাহাদিগকে প্রণাম- 
পূর্বক বলিল, বিপ্রপত্বীগণ! আপনাদিগকে 
নমস্কার করি; আমাদের একট! কথা আপনারা 
গুমুন ।__-এই স্থানেরই সন্গিকটে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ 
করিতেছেন । তিনি বয়স্ক গোপালগণ ও বলরাম সহ 
গো-চাঁরণ করিতে করিতে দুরে আসিয়া বড়ই ক্ষুধার্ত 
হইয়া পড়িয়ছেন। আপনার! তাহাকে . এবং 
আমাদিগকে অন্ন বিতরণ করুন। 
শ্রীকৃষ্ণ-কথায় দ্বিজপত্বীগণের মন পুর্বব হইতেই 


কৃষ্ণ আসিয়াছেন, অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
বন্ধ দিন শুনিয়! শুনিয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের 
প্রতিই আবদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই পতি, পিতা, 
ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের নিষেধ-সন্ত্বেও পাত্রে চর্বব্য চুষা, 
লেহা, পেয়-_চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া! প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশ্যে চলিলেন--নদী যেন সাগরাভিমুখে ছুটিল। 

তাহারা যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন-_ 
তত্রত্য উপবনভূমি অশোক-তরুরাজির নব-কিশলয়দলে 
শোভিত হইয়া রহিয়াছে; কেশব বলরাম ও গোপ- 
গণ সহ সেইখানেই বিচরণ করিতেছেন । কেশবের 
শ্যামকান্তি, পরিধানে পীতবসন, গলে বনমালা; 
মযুরপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবাল-দ্বার! তাহার বেশ বিরচিত ; 
তাই তিনি নটের ন্যায় শোভমান। কেশব জনৈক 
অনুচরের স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া অপর হস্তে একটা 
লীলাকমল ঘুরাইতেছেন;  কর্ণুগলে উৎপল, 
উভয়গণ্ডে অলকাবলী এবং মুখকমলে হাস্তচ্ছট! 
বিকশিত হইতেছে । ব্রাক্গণপতীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
যে সকল উত্তম উত্তম কর্ম বার বার কর্ণকুছরে 
শুনিয়াছলেন, তাহাতেই তাহাদের মন শ্রীকৃষে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে চক্ষুরন্ধ যোগে অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
প্রাজ্ঞ-পুরুষের অহংবুদ্ধির স্যায় সর্বব সন্ভাপ পরি- 
ত্যাগ করিলেন। তাহারা সকল আশা ছাড়িয়া 
আসিয়াছিলেন, অখিলদর্শী ভগবান্‌ তাহা! জানিতে 
পারিয়াও সহাস্য-আন্যে কহিলেন; -ভাগ্যবতীগণ! 
আপনাদের স্থখাগমন হইয়াছে ত? আপনারা 
উপবেশন করুন। কি করিব, আজ্ঞা করুন ? 
আপনার! যে আমাদের দর্শনার্থ এস্থানে আগিয়া- 
ছেন, ইহা সমুচিতই হইয়াছে । বিবেক-ঘার! স্ব স্ব 
প্রয়োজনদর্শী বাক্তিগণ, সকলের প্রিয় আত্মা আমি 


দশম স্বন্ধ। 


আমার প্রতি ফলবাঞ্ছাবিরহিত যথোচিত ভক্তি 


করিয়া থাকেন। যাহার সম্পর্কীয় বলিয়া প্রাণ, ' 


বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, আত্মা, জায়া, পুর ও সম্পত্তি 
প্রভৃতি সকলেরই. প্রিয়, তদপেক্ষা প্রিয় আর কে 
আছে? অতএব কৃতার্থ আপনারা, এক্ষণে 
দেব-যজ্ঞে গমন করুন| যদিও আপনাদের যাগ- 


. করিলেন । 
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ফিরিয়! আসিলেন। ব্রাহ্মণগণও তাহাদের কোন 
দোষ দশন করিলেন না; শ্ত্রীগণকে লইয়া যজ্ঞ সাজ 
দ্বিজপত্বীগণের এক জন স্বামি-কর্তৃক ধৃত 


হইয়া কৃষ্ণ-দর্শনে আসিতে'অসমর্থ হইয়াছিলেন; সেই 
' জন্য তিনি কৃষ্ণের যাদৃশ রূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে 


যজ্ঞের আর প্রয়োজন নাই, তথাপি আপনাদের ! 
স্বামিগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ_তাহারা আপনাদিগকে লই- 
। গণকে ভোজন করাইয়া নিজেও ভোজন করিলেন। 
বিভো ! এইরূপ নিষ্ঠ,র বাক্য বলা অনুচিত হইতেছে । : 
আপনি বেদ-বাক্য সফল করুন । আমরা সমস্ত আত্মীয়- . 


য়াই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবেন। দ্বিজপত্বীগণ কহিলেন ;-- 


বন্ধুকে অবজ্ঞা করিয়া, আপনার উদ্দেশে হেলায় 
প্রদত্ত ভুলসীদাম কেশ-পাশে বহিয়া আপনার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি। ‘অন্যে পরে কা কথা,+__-আমাদের 


স্বীয় পতি, পিতা, মাত৷, পুন্ৰ, ভ্রাতা, জ্ঞাতি এবং ' 


বন্ধুগণও. আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না। অতএব, 
হে রিপুদমন ! 
গত্যস্তর না হয়, তাহাই করিয়া দ্রিউন; 
আপনারই শরণাপন্ন । 

ভগবান্‌ বল্মিলেন--পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুজাদি 


আমরা 


যাহাতে আপনি ছিন্ন মামাদের আর ! 


চে ১42 শত শা 


ও লোকেও আপনাদিগকে দোষ দিতে পারিবে না। : 
আমার আঙ্ঞায় দেবতারাও তোমাদের আচরণে প্রীত | 


হইবেন। এ জগতে অঙ্গে অঙ্গ-মিলনেই যে সুখ বা 
ন্েহাতিশয় হয়, এরূণ নহে। আপনারা আমাতেই 
অপিভচিত্ত; আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 
আমার নাম কীর্তন, নাম শ্রবণ, আমাকে দর্শন ও 
চিন্তন 'এবং আমার গুণ কীর্তন করিলে আমাতে 
যেরূপ প্রেম সঞ্চাৰ হয়, নিরন্তর আমার নিকট 


থাকিঘ্নাও সেরূপ প্রেমসঞ্চার অসম্ভব । তাই 
বলিতেছি, তোমরা গৃহে যাও। 
শুকদেব বলিলেন :_রাজন্‌! শ্রীকৃষ্ণের এই 


কথার পর দ্বিজপত্ীগণ সকলেই পুনরায় যজ্ঞবাটিকায় 
৮২ 


ভগবান্‌কে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় কল্মামুগত 
দেহ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, 
ত্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রদত্ত সেই চতুর্বিনধ অন্ন গোপ- 


লীলা-নিমিত্ত নরদেহধারী_ভগবান্‌ এইরূপে নরলোকের 
অনুকরণ করিতে করিতে রূপ, বাক্য ও ক্রীড়া 
দ্বারা গো-গোপ ও গোপস্থন্দরীদিগকে ক্রীড়া 
করাইয়া স্বয়ং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ব্রাগ্ধণের এই বলিয়া অনুতাপ করিতে 
ছিলেন যে, আহ! ! আমর! সেই ছুই নররূগী বিশ্বপতির 
প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধী হইয়াছি। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্ব স্ব পত্ঠীগণের অবিচল ভক্তি এবং 
আপনাদিগকে সেই ভক্তি হইতে হীন দর্শন করিয়া 
তাহারা অনুতগু-হৃদয়ে আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া 
কহিতে লাগিলেন,_-আমরা ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা- 
হীন ; স্থৃতরাং ধিক্‌ আমাদের জন্মে, ধিক্‌ আমাদের 
ব্ৰতে, ধিক আমাদের বহুজ্ঞতায়, ধিক্‌ আমাদের কুলে, 
কর্মে ও নৈপুণ্যে। আমর! নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, ভাগবতী 
মায়া যোগিগণকেও মোহিত করে। আমর! বর্ণগুরু 


ব্রাহ্মণ, তথাচ প্রকৃত স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম 
: না। অহে! ! 


চরাচর-গুরু শীকৃষ্ণে শ্রীগণেরও কি 
ভক্তি! এই কৃষ্ণ ভক্তি উহাদের গৃহরূপ মৃত্যুপাশ ছেদন 
করিয়াছে ! ত্রাহ্মণদিগের ম্যায় ইহাদের উপনয়ন সংস্কার 
নাই; ইহার! গুরুগৃহে বাস করেন নাই, তপস্যা 
করেন নাই, আত্মতন্তের অনুসন্ধান করেন নাই; 
ইহাদের শৌচ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নাই ; তথাচ যোগেশ্বরের 
ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষে। -ইহাঙ্গের অচল! ভক্তি। আমর! 


৬৫ 


সংস্কার সম্পন্ন হইয়াও ' ভাদৃশ ভক্তি-নিষ্ঠ হইতে 
পারি না। নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আমরা প্রকৃত স্বার্থ 


ভুলিয়া বৃখা গৃহচেষ্টায় প্রমন্ত ছিলাম ! সাধুজন-শরণ্য ' 


ভগবান গোপগণের কথায় আমাদিগকে সদগতি স্মরণ 
করাইয়া দিলেন ; তা” যদি না হইবে, তবে কৈবল্যাদি 
কল্যাণদাত! পূৰ্ণকাম ভগবান্‌ আমাদিগের নিকট 
যান! করিবেন কেন ? ইহা নিশ্চয়ই ভগবানের 
ছলন।। লগক্মমী চপলম্বভাবা হইয়াও ধাঁভার পাদ- 
স্পর্শকামনায় অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া! 
নিয়ত একমনে ধাহাকে ভজন! করেন, সেই ভগবান্‌ 
শ্রীহরির যাক্কা' দেখিয়া মনুষ্যদিগের কেবল বিস্ময়ই 
জন্মিয়া থাকে । কাল বিভিন্ন ভ্রবা, মন্ত্র, তন্ত্র, খত্তিক্‌, 
অগ্নি, দেবতা, জমান, যজ্ঞ ও ধৰ্ম্ম এই সকল ধাহার 
স্বরূপ, সেই যোগেশ্বরেশখর ভগবান্‌ বিষ্ণুই যদুকুলে 
আবিভূতি হুইয়াছেন--আমরা এ সংবাদ অগ্রেই 
শুনিয়াছি ; তথাচ আমাদের এমনই মৃঢ়তা যে, আমরা 


গ্রীমন্তাগবত । 


তাহাকে জানিতে পারিলাম না । অহো! ধীহাদের 
তক্তিগুণে শ্রীহরিতে আমাদের স্থিরমতি প্রতিষ্ঠিত 
হইল, সেই সকল রমণীর পতি আমরা, আমাদের 
অপেক্ষা ধন্য পুরুষ আর কে আছে ? ধাহার মায়ায় 
মতি আমাদের মোহিত হওয়ায় কর্্মমার্গে আমর! 
খুরিয়া বেড়াইতেছি,__যিনি অকুগ্ঠ'মেধাশালী ভগবান্‌, 
হে কৃষ্ণ! তুমি তিনিই; তোমাকে আমরা নমস্কার 
করি। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আছ্পুরুষ ; তাহার মায়ায় 
আমাদের আত্মা মোহিত ছিল বলিয়৷ তদীয় প্রভাব 
আমরা কিছুই বুঝি নাই। সে জন্য আমাদের অপরাধ 
হইয়াছে; এক্ষণে তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন । 

মহারাজ ! উল্লিখিত ব্রাক্মণগণ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে 
অবন্ঞ৷ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন-_ইহ! তাহাদের 
অপরাধ হইয়াছে, তখন তাহারা সকলেই ব্রজদর্শনে 
সমুৎস্ুক হইলেন; কিন্তু কংসের ভয়ে ব্রজে যাইতে 
পারিলেন না। 


অরয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩। 


চতুর্বিংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;__রাজন্‌! এই ব্রাহ্ষণগণ 
ংসভয়ে ব্রজে যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু স্ব 
স্ব আশ্রমে থাকিয়াই ভগবদর্চন।৷ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত ব্রজে যাইতে 
যাইতে দেখিতে পাইলেন-_-গোপগণ ইন্দ্রষ্জঞ করিবার 
নিমিত্ত আয়োজন করিতেছেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান 
সে সকল তত্ব বিদিত ছিলেন; তথাচ বিনয়বিনম্র 
হুইয়। নম্দাদি গোপবুন্দকে জিজ্ঞাসিলেন ;--পিতঃ! 
আপনারা আজ এত ব্যস্ত কেন? এ যজ্ঞ কাহার 
উদ্দেশে কি দিয়া সম্পন্ন হইবে? এ যজ্ঞের ফলই 
বাকি? ইহ! গুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল 


জন্মিয়াছে ; অতএব আমার নিকট বলুন। যাহার! 
সকলকেই আত্মতুল্য অবলোকন করেন--আত্ম-পর 
ভেদভ্ঞান ধাহাদের নাই, সেই হেতু যীহাদের অমিত্রও 
কেহ নাই--উদাসীনও. কেহ নাই, তাহাদের 
কোন কার্যাই গোপনীয় নহে। যদি ভেগজ্ঞান থাকে, 
তবে উদাসীনও শক্রুর ন্যায় পরিত্যাজ্য, সুহৃদ্বর্গ 
আত্মপ্রতিম ; স্থৃতরাং মন্ত্রণা-ব্যাপারে তাহার্দিগকে 
পরিত্যাগ করিতে নাই । মনুষ্য-সমাজে কেহ জানিয়া 
কর্ম করে, কেহ না জানিয়া করে। যিনি জানিয়া 
শুনিয়! কর্ম করেন, তীহার কণ্মই স্ু-সিদ্ধ হইয়া থাকে ; 
আর বিনি না জানিয়া অন্তানে কর্ণ্ম করেছ, তাহার 


দশম '্ন্ধ | ৬৫১ 
কর্ম সেরূপ সফল হয় না। আপনারা যে কর | কা করে, সেই কর্ণবশেই তাহাদিগকে উচ্চ বা নীচ 
করিতে যাইতেছেন, ইহা! কি শাস্ত্রানুসারে রাস দেহ লাভ করিতে হয়ঃ আবার কম্মবশেই তাহারা 
করিয়া করা হইতেছে? ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর র তাহা পরিত্যাগ করে। শক্র, মিত্র বা উদাসীন, এ 
জামাকে প্রদান করুন । | সকল মানুষের কর্ম্মেরই ফল। অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর ; 

নন্দ বলিলেন ; বগুস! ভগবান্‌ ইন্দ্র পর্জজন্য- : কাজেই স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকারী জীব সেই কর্ম্মেরই পুজা 
দেবতা £ মেঘবৃন্দ তাহার প্রিয়তম মুক্তি | করিবে। যাহ! দ্বারা সত্যসত্যই জীবন ধারণ করা 
উহার। জীবগণের শ্রীতিবিধান করেন এবং | যায়, তাহাই ইহার দেবতা । অসতী স্ত্রী যেমন নিজ 
প্রাণপ্রদ জল বর্ষণ করিয়া! থাকেন। বৎস! সেই: পতি হইতে সুখলাভ করিতে পারে না, তেমনি যাহার 
মেঘসকল সর্বত্র যে জলবর্ষণ করেন, তাহাতে যে ' যাহা অবলম্বন, তিনি যদি তাহা ছাড়িয়া অন্য কাহারও 
দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা আমরা মেঘ-দেবতার ; সেবা করেন, তবে তাহা হইতে তাহার মঙ্গললাভ হয় 
প্রীতির জন্য বর্ষে বর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান করি। যন্ঞাবশেষ : না। ব্রাহ্মণ বেদপাঠনাদি, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষণা- 
যাহা কিছু থাকে, _-ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সিদ্ষির নিমিত্ত. বেক্ষণ, বৈশ্য বার্তী বা কুষিবাণিজ্যাদি এবং শুভ্র 
মনুষ্য তন্দারা জীবন ধারণ করে। বর্ষা-খতু পুরুষ-  ত্রিবর্ণের সেবা-দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ করিবেন। 
দিগের যাবতীয় বৃত্তিব্যবসায়রই ফলদায়ক। এইরূপ ৰ বৈশ্ব-বৃত্তি বার্তা চতুর্বিবধ ; যথা-_কৃষি, বাণিজ্য, 
ধৰ্ম্মকর্ম্ম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । কাম, | গোরক্ষা ও কুসীদ। ইহার মধ্যে আমরা গো-পালন 
দ্বেষ, ভয় বা! লোভের বশে যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ ৃ করিয়া থাকি। স্ষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ 
করে, তাহাব কখন মঙ্গল হয় না। । যথাক্রমে সন্ত, রজঃ 'ও তমঃ। এ বিশ্ব ও অন্যান্য 

শুকদেব বলিলেন ; রাজন! শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ! জগৎ রজঃ হইতে উৎপন্ন । মেঘবৃন্দ রজোগুণে 
প্রভৃতি গোপবৃন্দের 'এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রের প্রতি | পরিচালিত হইয়৷ বারি বর্ষণ করে, বারি হইতে শস্য 
কোপোশুপাদনের নিমিত্ত পিতা নন্দকে বলিলেন, ৃ জন্মে, সেই শহ্ত দ্বারা জনগণ জীবন ধারণ করে; 
পিতঃ! স্থখ, দুঃখ, ভয় বা মঙ্গল এ সকল ভোগ ৰ স্বতরাং ইন্দ্রের আবশ্যকতা কি? আমরা বনবাসী, 
জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মবশেই করিয়া থাকে । আর যদি | আমাদের পুর, নগর ও জনপদ কিছুই নাই ; অতএব 
কর্ম্মফল-দাতা কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে | গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ববতোদ্দেশেই আমাদের যজ্ঞ করা 
তিনিও কর্্মকর্তীরই ভজন করেন; কেন না, যে ব্যক্তি | কর্তৃব্য। ইন্দ্র-যচ্ঞার্থ যে দ্রব্য-সম্তার ' সংগৃহীত 
কৰ্ম্ম করে না, তাহাকে তিনি ফলদান করিতে অক্ষম । ৰ হইয়াছে, তাহা দ্বারাই উক্ত যচ্জ্ধ সম্পাদন করুন। 
অতএব জীবগণকে যখন কর্ম্মানুবর্তনই করিতে | সুপ, বিবিধ পক্ধান্ন ও পায়স, অপুপ, সংযাব ও শন্কুলী 
হইতেছে, তখন আর ইন্দ্র-ত্বার৷ তাহাদের প্রয়োজন প্রস্তুত করা যাউক ; সমস্ত গাভীকেই দোহন করা 
কি? প্রাক্তন সংক্কার-ক্রমে মনুষ্যগণের অদৃষ্টে হউক ; ত্রহ্মবেদী ব্রাঙ্মাণেরা অগ্রিতে হোম করিতে 
যাহা বিছিতি আছে, তাহার অন্যথা কখনই তিনি থাকুন; আপনারা তাহাদিগকে দক্ষিণান্বরূপ প্রচুর 
করিতে পারেন না। মনুষ্য স্বভাবাধীন, স্বভাবেরই অন্ন ও ধেনু দান করুন। শ্বপচ ও পতিতদ্দিগের মধ্যে 
অনুলরণ ডাহাকে করিতে হয়। স্ুরাস্থুর, নর যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তদনুসারে অন্ন প্রদান করুন। 
সকলেই স্বভাবস্থিতি । জীবগণ ভাল-মন্দ যে যেমন গোগণকে তৃণগ্রাস ও পর্ববতকে বলিপ্রদান করা ছউক। 


চর 


a” = টা ও লন পাশ df জি সপ পরি © জাল পি আন 


ভোজনাবসানে উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও ও বস্তু নর পরিয়। 
এবং চন্দন-লিপ্ত 


প্রদক্ষিণ করুন। পিতঃ! ইহাই আমার অভিমত । 


আপনারা ইহা যদি ভাল বোধ করেন, তবে ইন্দ্যজ্ঞ 
ছাড়িয়া এই যজ্ঞই করুন । এই যজ্ঞ ব্রাঙ্গণদিগের ও । 


আমারও অভীগ্লিত। 

গুকদেব বলিলেন ;- মহারাজ ! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নন্দাদি গোপ- 
বৃন্দকে যে কথা কহিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই 
সম্ভষট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বার বার সাধুবাদ 
প্রদান করিয়া তাহারই কথামুসারে যজ্ঞারস্ত করিয়া 
দিলেন । যজ্ঞের স্বস্তিবচন করা হইল । গোপগণ গো, 
ব্রাহ্মণ ও গিরিকে আদরে সেই সেই দ্রব্য উপহার 
দিলেন; গোগণকে তৃণগ্রাস প্রদত্ত হইল এবং গোধন- 
দিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া তাহারা গিরি-প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন । উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কৃতা গোপাঙ্গনা- 


রাও উত্তম উত্তম বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করিয়া 


হইয়া গো, বিপ্র ও পর্ববতকে ূ ক্ষিণ করিতে লাগিল। 
৷ লাগিলেন । 


শ্ীমন্তাগবত । 


০০০০০ 


tae উর hie Nye অপার পি ৯৬০০1 


প্রীকফের কীর্তিকলাপ গাহিতে গাহছিতে গিরি প্রদ- 
ব্রাহ্মণগণ আশীৰ্ববাদ করিতে 
শ্রীকৃষ্ণ অন্থপ্রকার রূপ ধারণ করিলেন, 
বলিলেন আমি পর্ববত। গোপগণ তাহাতে বিশ্বাস 
করিল; শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে পর্ববতোদ্দেশে রাশি রাশি 
বলি ভোজন করিলেন। কৃষ্ণ তখন বিশাল-কলেবর 
হইয়া উঠিলেন। অতঃপর গোপবেশী কৃষ্ণ ব্রজবাসী- 
দিগের স'হত মিলিয়া নিজেরই রূপান্তর সেই পর্ববত- 
পুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; দেখ কি 
আশ্চর্য্য ! পর্বত মুত্তিমান্‌ হইয়া আমাদের প্রতি 
দয়া প্রকাশ করিলেন। ইনি কামরূপধারী পর্ববত ; 
মনুষ্যেরা ইহাকে অবজ্ঞা করে, একারণ ইনি তাহা- 
দিগকে বিনাশ করেন। আমরা আমাদের ও সমুদয় 
গোপজাতির মঙ্গলের জন্য ইহাকে নমস্কার করি। 
শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে গোপগণ এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় ব্রজধামে 
প্রত্যাগত হইলেন 


চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪। 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন; রাজন! ইন্দ্র জানিতে 
পারিলেন, ত্রজে তাহার পুজা রহিত হুইয়াছে। ইহা 
জানিয়া তিনি কৃষ্ণাধীন নন্দাদি গোপবুন্দের উপর 
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সংবর্তক-পামক প্রলয়ঙ্কর মেঘ- 
দিগকে প্রেরণ করিয়৷ স্বীয় এশধ্যগর্বেব বলিলেন, 
অন! ! বনবাসী গোপগণের কি এশর্য্য-মদমহাত্মা। 
তাহারা কিন! সাধারণ মানব কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া 
দেবতার অবজ্ঞা করিল। যেমন আম্বীক্ষিকী বা 
আত্মস্মতিরপা বিদ্কা পরিত্যাগ করিয়া নামমাত্র 
নৌকান্বরূপ কর্মময় যন্ঞত্বারা লোকে ভবসাগর পার 


হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ গোপগণ মানব 
কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আমার অপ্রিয় আচরণ 
করিল। কৃষ্ণ কে? সে ত অবিনীত অজ্ঞ, বৃথা- 
পাণ্ডিত্যাভিমানী, বাচাল, বালকমাত্র ! এঁশ্বর্য্যমদমত্ত 
গোপগণ কৃষ্ণের সহায়তায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে ; 
ংবর্তক ! তুমি ইহাদের এশ্বর্য্যগর্বৰ চূর্ণ কর, পণ্ড- 
সমূহকে সংহার কর। আমিও এরাবতে আরোছণ 


| করিয়া দেবগণের সহিত মহাবেগে: গোপরাজ নন্দের 


গোষ্ঠধ্বংংস করিবার জন্য অবিলম্বেই যাইতেছি। 
গুকদেব বলিলেন ; মহারাজ! এেঘদল ইন্সের 


দশম বন্ধে । 


এইরূপ আদেশ পাইয়া বথেচ্ছ-গমনে নন্দ.গোকুলে 
প্রচুর বর্ষণ-স্বারা অত্যন্ত উৎপাত আরম্ত করিল। 
উহারা প্রচগুবায়ু-কর্তক পরিচালিত ও বিছ্যুন্মালায় 
উজ্দ্বলীকৃত হইয়া বজনির্খোষ করিতে করিতে প্রচুর 
জল-শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল । জলদজল অবিরল 
স্তম্তাকৃতি স্ুল জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ত করিলে 
পৃথিবী জলরাশিতে পরিপূর্ণ হুইয়া গেল। জলে জলে 
সর্ববস্থান সমান হইল; কোথাও নতোন্নত ভাব 
রহিল না। মহাবর্ষণে ও মহাবায়ু-প্রবাহে পশু সকল 
কাপিতে লাগিল, গোপ ও গোপীগণ শীতার্ত ও 
কম্পিত হইয়া প্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইল; 
জলধারা পীড়িত গোপীগণ স্ব স্ব মস্তক ও শিশু 
সন্তানদিগকে কোনরূপে আচ্ছাদিত করিয়। শীতে 
কাপিতে কাপিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত 


হইল। গোপগণ কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া 
কহিল ;-_হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! তুমিই 
গোকুলের রক্ষক । হে ভক্তবশুসল ! ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের : 


অত্যাচার হইতে আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। 


' গিরিধারী হইয়া রহিলেন। 


গোকুল ঘোর 'শিলাবর্ধণে ও প্রচণ্ডবাতে বিধ্বস্ত : 
প্রায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই জানিয়াছিলেন যে, এ! 


কাৰ্য্য কুপিত ইন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নহে। ইন্দ্রের 
যজ্ঞ নট করা হইয়াছে, তাই তিনি কুপিত হইয়া 
অকালে অত্যুগ্র অতিবাত-সহকৃত শিলাময় জলধারা বর্ষণ 
করিতেছেন। আমি স্বীয় ক্ষমতায় এই সমস্ত উপদ্রব 
নিবারণ করিব। মোহ শতঃ লোকেশ্বর বলিয়া 
ইহাদের একটা অভিমান আছে; ইহাদের এশরা- 
গর্ধরূপ তমঃ আমি টুর্ণ করিব। মৎপ্রতি বীহাদের 


সন্তাৰ আছে, সেই দেবতারা কখন গর্ববান্ধ হইয়া: 
আপনাদিগকে ঈশর মনে করেন না। আমি অসাধুগণের : 
অভিমান-ভঙ্গকারী ; আমার এই কার্য তাহাদের বিনয়- ' 


সৌজন্ঠেরই নিমিত্ত 'হইয়া থাকে । গোষ্ঠের শরণ্য 


৬৫৩ 
অতএব আমি আত্মযোগবলে এই গোষ্ঠকে অন্ধ 
আমি রঙ্গ] করিব; ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। 
শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বালকের ছত্র-ধারণের হ্যায় 
অংলীলাক্রহে গোব্দ্ধন গিরিকে উত্তোলন করিলেন 
এবং ব্রজবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 7--+ 
হে মাতঃ ! হে পিতঃ ! হে ব্রজবাসিগণ ! আপনারা 
গো-ধন সহ শ্রচ্ছন্দে এই গিরিকন্দরে প্রবেশ 
করুন। আমার হস্ত হইতে এই পর্ববত পড়িয়া 
যাইবার ভয় আপনারা করিবেন না; বাত ও 
বৃষ্টির জন্য ভীত হইবেন না । আপনাদিগের উদ্ধার- 
সাধনের উপায় ইহাই এক্ষণে করা হইল । ব্রজবাসি- 
গণ কৃষ্ণের আশ্বাসনায় আশ্বস্ত হইলেন এবং স্ব স্ব 
গো-ধন, শকট, ভৃত্য, পুরোহিত ও উপজীবীদিগকে 
লইয়া স্বচ্ছন্দে সেই গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা বাথা ও সুখেচ্ছ। পরিহার করিয়া 
এইরূপে সপ্তাহ কাল গিরিধারণ করিয়া রহিলেন। 
মুহূর্তের জন্যও বিরাম নাই; অবিচল-ভাবে তিনি 
ব্রজবাসীরা সকলেই এই 
অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল ; দেখিয়! বিস্ময়াপন্ন হইল ! 
শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন ; দেখিয়া 
তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । কাহার গর্ব ও 
অভিমান দূরীভূত হইল :₹ তিনি মেঘদলকে বারি- 
বর্ষণে বারণ করিলেন । আকাশ নির্ম্মেঘ হইল ; সূর্য্য 
প্রকাশ পাইলেন। দারুণ বাত-বর্মণ থামিল। 
গোবদ্ধনধারী হরি তাহা দেখিয়া গোপদিগকে বলিলেন 
গোপগণ ! ভয় নাই; স্ত্রী, ধন, সম্পদ ও বালক- 
বালিকাদিগকে লইয়। গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হও | 
বাত ও বর্মণ নাই ; নদী-জল কমিয়াছে। প্রীকৃষের 
এই কথার পর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ গোপগণ শকটো- 
পরি জ স্ব দ্রবা-সামগ্রী চাপাইয়া ধীরে ধীরে তথ! 
হইতে নিষ্ান্ত হইল। ভগবান্‌ জীকৃষ্ণ সর্ববজনসমক্ষে 


গু নাথ একমাত্র আমিই ; গোষ্ঠ আমারই পরিবার | | পুনর্ববার এ পর্ববতকে ধথাস্থানে রাখিয়॥আসিলেন। 


৬৫৪ উমন্তাগবত 


এইবার প্রেমপরিপূর্ণ ব্রজবাসিবৃন্ন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও তৎপ্রতি পুষ্পবর্ষণ করিতে 
আসিয়! যথোচিতরূপে প্রতোকেই তাহাকে আলিঙ্গন লাগিলেন ; শঙ্খ ও ছুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং 
করিতে লাগিল। আনন্দিত গোপাঙ্গনারাও নেহ- দেবগণের আদেশ পাইয়া তুদ্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব- 
তরে দধি, আতপ-তগুল ও পানীয় দ্বারা তাহার পুজা | পতিগণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর 
করিল এবং তাহার প্রতি উত্তম উত্তম আশীর্ববাদ বর্ষণ | অনুরক্ত গোপালগণে পরিবৃত হুইয়া বলরাম সহ 
করিতে লাগিল । যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং | শ্রীহরি ব্রজধামে যাত্রা করিলেন। গোপাঙ্গনাগণ 
বলশালীদিগের অগ্রগণ্য রাম স্সেহবিহবল হইয়া ূ আনন্দিত্মনে শ্রীকফের তপাবিধ হুদয়গ্রাহিণী 
আলিঙ্গনপূর্ববক কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিলেন। স্বর্গ-; কার্যাবলী . গান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে 
বাসী দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্বব ও চারণগণ আনন্দিত চলিল । 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ 


ষড়বিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;_রাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য 
গোপগণের অজ্ঞেয় ছিল। তাহারা উল্লিখিত-রূপ 
কাৰ্য্যকলাপ দেখিয়া একান্তই বিস্ময়াপন্ন হইল এবং 
সকলে আসিয়া পরস্পর একত্র হইয়া বলিল ; 
দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বালক হইলেও তাহার কম্ম সকল 
অতি অদ্ভুত! এ বালক কিরূপে গ্রাম্য গোপজাতির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল? এরূপ জন্ম ত’ ইহার যোগ্য 
নহে । এ বালকের অদ্ভুত কর্ম! সপ্তবর্ষীয় বালক লীলা- 
ক্রমে একটা কর-দ্বারা, গজরাজের পদ্মধারণের ন্যায়, 
কি করিয়া গোবর্ধন-গিরি ধারণ করিল ? কালকর্তৃক 
জীবের প্রাণ-হরণের হ্যায় কিরূপেই বা এ বালক 
নিমীলিতনেত্রে মহাবলশালিনী পুতনার প্রাণের সহিত 
স্তন পান করিল ? এ বালকের বয়ঃক্রম যখন তিনমাস 
মাত্র, তখন শকটের নীচে শুইয়া থাকিয়া কাদিতে 
কাদিতে বালক পদদ্ধয় উর্ধে তুলিয়াছিল ; তাহাতে 
ইহার পদাগ্রে আহত হুইয়া কিরূপেই বা সে শকট 
উল্টিয়া পড়িয়াছিল? বয়স যখন একবর্ষ মাত, 


আকাশমার্গে উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠ ধরিয়া 
ব্যথা প্রদান করত কিরূপেই বা তাহাকে সংহার 
করিল ? আর একদিন নবনীত-হরণের জন্য ইহার 
জননী যশোদ] ইহাকে বন্ধন করেন ; কিন্তু, কি জানি, 
কিরূপে এই বালক বন্ধন-অবস্থায় দুইটা অর্ভুন- 
বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া বাহুযুগ-দ্বারা কি করিয়া সেই 
বৃক্ষত্বয়কে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করেন? বলরামও 
অন্যান্য বালকদিগের সহিত একদিন গোচারণ. 
করিতেছিল ; সেই সময় শক্ত বকান্থর ইহাকে বধ 
করিতে উদ্ভত হইলে কিরূপেই ব৷ বালক তাহার মুখ 
ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল? বৎসাস্থুর স্বীয় 
মৃত্যুর জন্যই বৎসরূপ ধরিয়া বগুসপাল-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল; এই বালক কেমন করিয়া তাহাকে 
সংহার করিল এবং কিরূপেই বা তাহার দেহ নিক্ষেপ 
করিয়া কপিখসকল পাড়িল ? শরীক বলরাম সহ 
একযোগে তালবনে গিয়া কিরূপেই বা গর্দভানুর 
ও তাহার জ্ঞাতিবর্গের :সংহার সাধন করিয়া পরিপক্ক 


তখন দৈত্য তৃগাবর্ত একদিন ইহাকে লইয়! বেগে |ত ল ফলপূর্ণ তালবন নিরাপদ করিয়াছিল? কেমন 


দশম দন্ধ | 


করিয়াই বা বলরাম-দ্বারা এ বালক প্রলম্ান্রকে 
বধ করাইল এবং কিরূপেই বা দাবাগ্মিদাহ হইতে 
ব্রজের বালক ও পশুর্দিগকে বাঁচাইল ? কালিয় অতি 
তীক্ষুবিব-ধর সর্প ; কি করিয়াই বা তাহাকে বলপুর্ববক 
পরাজিত ও গর্ববহীন করিয়া হুদ হইতে নির্ববাসিত 
করিয়া দিল এবং যমুনাজল বিষবর্জ্জিত করিল? 
ওহে নন্দ! তোমার বালকের প্রতি আমাদের অপরিহার্ধ্য 
অনুরাগ, আর এই বালকেরও আমাদের উপর কেন যেন 
একটা নৈসগিক অনুরাগ ? কোথায় এই সপ্তমবর্ষীয় 
বালক, আর কোথা সেই উন্নত গোবর্ধন মহাগিরি ! 
তথাপি বালক তাহা অবলীলাক্রমে করে ধারণ করিল! 


৬৫৫ 


সকল বিপদ্‌ হইতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। পূর্বের 
দস্থযদল যখন সাধুগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ত 
করিয়াছিল এবং দেশ অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল, 
তখন ইনিই সমুদয়কে রক্ষা করিয়াছিলেন । ইঁছার 
অনুগ্রহগুণে প্রজাবর্গ সমৃদ্ধিশালী হইয়া দন্ুদলকে 
পরাজিত করে । যে সকল মানব এই মহাভাগ পুরুষে 
প্রেমস্থাপন করেন, যেমন বিষুঃপক্ষীয়দিগকে পরাস্ত 
করিতে পারে না, সেইরূপ শক্রগণও তাহদ্দিগকে 
অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না । তাই বলিতেছি, ওহে 
নন্দ! তোমার এই কুমার গুণ, শ্রী, কীত্তি ও প্রভাব 
সকল বিষয়েই ভগবান্‌ নারায়ণেরই তুল্য |” স্থৃতরাং 


হে'ব্রজরাজ! তোমার এ বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি | হে গোপবৃন্দ! এই বালকের কার্যকলাপ দেখিয়া 
আমাদের সন্দেহ হইতেছে । নন্দ বলিলেন, | আশ্চর্য্যান্িত হইবার কারণ কিছুই নাই। গর্গমুনি 
গোপগণ এই বালকের প্রতি যদি তোমাদের সন্দেহ । আমাকে এই সকল কথা কহিয়৷ স্বীয় আশ্রমে গমন 
হইয়া থাকে, তবে তাহ পরিহার কর। গ্গ মুনি ৰ করিলে সেই দিন হইতে বালককে আমি নারায়ণের 
এই বালককে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, | অংশ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছি। 
বণ কর £-- ।  ব্ৰজ্বাসীরা নন্দগোপমুখে গর্গমুনির কথিত বৃত্তান্ত 

“তাঁহার কথা এই যে, এই বালক যুগে যুগে দেহ শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বিসর্জন করিল এবং আনন্দের 
ধারণ করেন । শুক্ল, রক্ত, গীত এই ত্রিবর্ণ ইহার পূর্বের । সহিত নন্দ ও নন্দনন্দন কৃষ্ণের পুজা! করিতে লাগিল। 
দেখা গিয়াছে,অধুনা ইনি কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ পুর্ববক অবতীর্ণ । | ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ হইলে ক্রোধবশে ইন্দ্র যখন বর্ষণ করিতে 
তোমার এই পুত্র একদা বস্ুদেব-ওঁরসে জন্মিয়াছিলেন, ' আরম্ত করিয়াছিলেন, __বজ, করকা ও পরুষবাতে 
তাই ইহার একটি নাম বাস্থুদেব। তোমার এই পুত্রের | ব্রজের গোপগোপী ও গোবৎসগণ যখন অবসন্ন হইয়া 
গুপকর্্ানুরূপ বিবিধ রূপ ও নানা নামের কথা শুনিতে ! পড়িয়াছিল, তখন দয়া করিয়া, বালকের ছত্র-ধারণের 
পাওয়া যায়; সে সকল নাম ও রূপ জামার অপরিজ্ঞাত | ম্যায়, যিনি অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্ধন উৎপাটন- 
এবং অন্য কেহও তাহা জম্যক্-রূপে জানেন না । এই ' পূর্বক উর্দ্ধে তুলিয়া! ধরিয়৷ নিজরক্ষিত ব্রজভূমির রক্ষা 
বালক গো-গোপকুলের আনন্দবর্ধন করিয়। তোমা- | বিধান করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রগর্বব-খর্বনকারী 
দের সকলেরই কল্যাণ সাধন করিবেন । ইহার সাহায্যে | গোবিন্দ আমাদের প্রতি দয়াবান্‌ হউন । 

বড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬। 


সপ্তবিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;-_রাজন্! কৃষ্ণ গোবর্ধন 


অবজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সেই জন্য তিনি লজ্জিত হইয়া 
নির্জনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মস্তক 


পাদ-যুগল স্পর্শ করিলেন। “একমাত্র আমিই এই 


তাহ তাহার নক্ট হইয়াছিল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে : 
কহিতে লাগিলেন,_গ্রভো ! আপনার স্বরূপে রজঃ ও 

তমোগুণের সত্তা নাই, উহা শান্ত ও একরূপে বিরাজ- 
মান; তাই প্রচুর-জ্ঞানশালী ও সর্বজ্ঞ বলিয়াই বিদিত। 
এ সংসার মায়ার কাৰ্য্য ইহা! আপনাতে নাই ; কেন 
না, ইহার উৎপত্তি অজ্ঞান হইতেই হয়। হে ঈশ! 


উহার সম্তাব-দর্শনে তাহাকে অজ্ঞান বলিয়াই অবগত 
হওয়। যায়; সুতরাং এ সকল লোভাদি আপনাতে 
থাকিতেই পারে না। তবে যে আপনি দণ্ড ধারণ 
করেন, সে কেবল ধর্ম্মরক্ষ। ও খলব্যক্তির নিগ্রহের 
জন্যই করিয়া থাকেন। 
আমার প্রভুত্বের অভিমান চুর্ণ করিলেন। আপনি । 
নিখিলজগতের পিতা, গুরু, অধীশ্বর এবং ছু্ি-! 
বার কাল; এ জগতের হিতের নিমিত্তই আপনি ! 


ৃ চেষ্টাই খলজনের জন্য । 
৷ হইয়াছিলাম__আপনার যে কি প্রভাব, তাহা! আমি 
অবনত করিয়া রবিকরপ্রভ কিরীট-দ্বার শ্রীকৃষ্ণের : 


। আপনাকে আমি নমস্কার করি। 


অতএব দণ্ড দিবার জন্যই | 


৷ তাহারা আপনাকে ভয়কালেও নির্ভীক দেখিয়া এঁ 
গিরি ধারণ ও প্রবল বর্মণ হইতে ব্রজভূমির রক্ষাবিধান ; 
করিলে, গোলোক হইতে সুরভি এবং স্বর্গ হইতে ইন্দ্র 
ব্রজে কৃষ্ণদকাশে আগমন করিলেন । ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে : 


অভিমান বিসর্ভজন দেয়, গর্বিবতভাব পরিহার করে 
এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্‌ হইবার নিমিত্ত 
আর্্যজনাচরিত পথ অবলম্বন করে। অতএব আপনার 
এশর্্যমদে আমি মত্ত 


কিছুই জানিতাম না; আমার অপরাধ হইয়াছে। 


চিত্ত আমার অক্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল; হে 
ত্রিলোকের অধীশ্বর' এই বলিয়! ইন্দ্রের যে একট৷ গর্বব । 
ছিল, অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দেখিয়! শুনিয়া । র 


প্রভো ! আমাকে আপনি ক্ষম! .করুন। হে.ঈশ! 
আমি যে কুবুদ্ধির আশ্রয়, উহা যেন আমার আর 
কখনই না হয়। হে দেব! যাহার! স্বয়ং পৃথিবীর 
৷ ভারভূত ও বহুবিধ ভার-সাধনের হেতুস্বরূপ, সেই 


৷ সেনাপতি-সমূহের সংহারের নিমিত্ত এবং আপনার 
 চরণসেবীদিগের মঙ্গলার্থ এ পৃথিবীতে আপনি 


নররূপে অবভীর্ণ। আপনি: অন্তর্ধ্যামী, সর্বত্রই 


৷ আপনার বসতি; তাই আপনি অপরিচ্ছিন্ন। যছু- 
লোভাদি, অন্ঞান ও দেহ-সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন__জীবে । 


গণের আপনি আঅধিপতি- সাক্ষাত ভগবান্‌ কৃষ্ণ, 
বিশুদ্ধ জ্ঞানই 
আপনার মুগ্ডি, তথাচ নিজের ইচ্ছায় আপনি দেহ 
ধারণ করিয়। থাকেন; আপনি সর্ববরূপ, সর্ববাতীত 
ও সর্ববভূতন্দবরূপ ; আপনাকে নমস্কার -করি। 
প্রভো ! আমি অভিমানী বলিয়া অতি কোপন- 
স্বভাব; তাই আমার যন্ঞভঙ্গে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া 
প্রবল বর্মণ ও বায়ু-প্রভাবে এই ব্রজধাম বিধ্বস্ত 
৷ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। হে বিভো! আমার 


স্বেচ্ছায় নানা দেহ ধারণ করিয়া বৃথা ঈশ্বরাভি- ৃ দর্প চূর্ণ করিয়া আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ-প্রকাশই 
মানীদিগের অভিমান চূর্ণ করিয়া ক্রীড়া করিতে | করিলেন। আমি বার্থচেষ্ট হইয়াছি; গর্ব আমার 
থাকেন। আমি যেমন ঈশ্বরাভিমানী হইয়াছিলাম, | দূরীভূত হইয়াছে । আপনি ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা; 
এইরূপ যাহারা নিজকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, | আমি আপনার শরণাপন্ন হইতে আলিয়াছি। 


দশম স্বন্ধ । 


‘৬৫৭ 


গুকদেব বলিলেন রাজন! ইন্দ্র এইরূপে অভিষিক্ত করিব। হে বিশ্বমূর্তে | এই পৃথিবীর ভার- 
ভগবানের গুণকীর্তন করিলে তিনি সহাসাবদনে হরণের জন্যই আপনি অবতীর্ণ ! 


জলদগন্তীরস্বরে কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি এশর্যা- ৰ 


মদে নিতান্ত মত্ত হইয়াছিলে, আমাকে আর 
তোমার স্মরণ ছিল না; তাই তুমি আমাকে স্মরণ 
করিতে পারিবে বলিয়াই আমি অমুগ্রহপূর্ববক তোমার 
য্ততঙ্গ করিয়াছি । এশবরামদান্ধ লোক আমায় 
ভুলিয়া যায়; আমি যে দণ্ডহস্তে সর্বদাই দণ্ডায়মান, 
তাহ! তাঁহারা দেখিতে পায় না। উহাদের মধ্যে 
যাহাকে আমি অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করি, 
তাহাকে আমি সম্পত্তিচত করিয়া দেই । তাই বলি, 
হে দেবেন্দ্র! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর ; মঙ্গল 
হউক । আমার আদেশ পালন করিতে থাক,-_ 
তোমরা অগর্বিবিত ও অবহিত হইয়া স্ব স্ব পদে অব- 
স্থান কর। 

অতঃপর মনস্থিনী সুরভি স্ববংশীয়দিগের সহিত 
একযোগে গোপবেশী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার-পুরঃ- 
সর সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;--হে কৃষ্ণ! হে 
মহাযোগিন্‌! হে বিশ্ববিধতঃ ! আপনি আমাদিগকে 
ইন্দ্রের ক্রোধজন্ত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন। 
আপনি আমাদের পরম দেব। 'হে জগন্নাথ ! আপনি 
গো, ব্ৰাহ্মণ ও সাধুজন-গণ্র মঙ্গলের জন্য আমাদের 
ইন্দ্ররূপে বিরাজ করুন। ব্রক্ষ! আমাদিগকে আদেশ 
করিয়াছেন ; আপনাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রত্বে 


শুকদেব বলিলেন ;_মহারাজ ! স্থরভি এইরূপে 
সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় দুগ্ধ-দ্বারা ভগবানকে অভিষিক্ত 
করিলেন । অতঃপর ইন্দ্র দেব-মাতৃগণের আদেশা- 


| মুসারে দেবধিগণের সহিত মিলিত হইয়া! এঁরাবত- 


করোদ্ধত আকাশ-গঙ্গার পবিত্র জলরাশি-দ্বারা যছু- 
নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত ও ‘গোবিন্দ’ নামে অভিহিত 
করিলেন । গন্ধবর্ব, বিষ্ভাধর ও চারণগণ সকলেই সেই 
স্থানে সমুপস্থিত হইলেন এবং কলুষনাশন কৃষ্ণ-চরিত্র 
গান করিতে লাগিলেন; স্থর-স্থন্দরীগণ সানন্দে 
নৃত্যারস্ত করিলেন; প্রধান প্রধান দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের 
স্তব ও তদুপরি অতান্তুত পুষ্পবর্দণ করিতে লাগিলেন । 
তখন এই ভ্রিলোকী পরমানন্দে মগ্ন হুইল ; গাভীগণ 
দুগ্ধক্ষরণে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল । সমুদায় 
নদীগর্ভে নানারসের প্রবাহ বহিয়া চলিল; তরুগণ 
মধু-ক্ষরণ করিতে লাগিল ; বর্ষণ-ব্যতিরেকেও ওষধি- 
সমূহ পাকিয়! উঠিল এবং মণিগণ স্চৃগর্ভ হইতে উত্খিত 
হইয়া পর্ববতশিখরে বিরাজ করিতে লাগিল। যে 
সকল প্রাণী স্বভাবতঃ ক্রুর, শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে 
তাহারাও সহজাত বৈরিতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। 
গো-গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ অভিষেক করিয়া 
ইন্দ্র তাহার আজ্ঞানুসারে দেবগণ সহ স্বর্গাভিমুখে গমন 
করিলেন। 


সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 1২৭ 


অফ্টাবিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব কহিলেন ; রাজন্‌! নন্দ একাদশীতে ; পিতা নন্দকে লইয়া বরুণালয় হইতে ব্রজে আসিলেন। 
উপবাসী থাকিয়া জনার্দনের অচ্চনা করিলেন এবং | এই ব্যাপারে তীহার বন্ধুগণ পরম আনন্দিত হুইলেন। 
দ্বাদশীতে স্নান করিবার নিমিত্ত যমুনার জলে নামিলেন।  গোপরাজ নন্দ লোকপাল বরুণের অনৃষ্টপূরবব এশর্যয 
তিনি আস্থুরী বেলা গ্রাহ করেন নাই; রাব্রিতেই । এবং তৎকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহতী অর্চনা দেখিয়া বিস্মিত 
যমুনাজলে স্নানার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন । সেই হেতু | হুইয়াছিলেন। তিনি সেই সকল ব্যাপার জ্ঞাতিদিগের 
জলাধিপতি বরুণের ভতা তাহাকে ধরিয়া বরুণ- | নিকট বর্ণন করিলেন। গোপগণ ওৎস্থুক্ের সহিত এ 
সমীপে লইয়া গেল। নন্দের অদর্শনে গোপগণ “হা | সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলিয়। 
রাম! হা কৃষ্ণ !! বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগি- মনে করিলেন, আর বলিলেন--আহা ! এই ভগবান্‌ 
লেন। পিত নন্দ বরুণালয়ে নীত হইয়াছেন, শুনিয়া আমাদিগকেও কি তাহার সুক্ষ গতি প্রদান করিবেন? 
শ্রীক্চ গোপদিগকে অভয় দিলেন এবং পিতার ৷ অখিলদর্শী ভগবান্‌ স্বীয় বন্ধুবর্গের এই মনোগত 
উদ্ধারের জন্য স্বয়ং বরুণালয়ে যাত্রা করিলেন। | অভিপ্রায় অবগত হইয়! তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য 
লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া অত্যান্ত ৷ অনুকম্পাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন--এ জগতে 
আনন্দিত হইলেন এবং প্রচুর পুজোপকরণ দ্বারা ৷ মানুষ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম-দ্বারা বিবিধ গতি প্রাপ্ত 
তাঁহার অর্চনা করিয়া কহিলেন ;-_হে প্রভো ! অন্ত ৰ হইয় নিজের উত্তম গতি কি,তাহ। জানিতে পারে না। 
আমার দেহধারণ সার্থক ও পরমার্থ অধিগত হইল। | পরমকারুণিক হরি এইরূপ চিন্ত। করিয়৷ নিজের 
হে ভগবন্‌ ! আপনার পাদপদ্ম যাঁহারা সেবা করেন, ূ প্রকৃতির পরপারবর্তী স্বীয় বৈকুঞ্ঠলোক তাহাদিগকে 
নিশ্চয়ই তাহারা ভবসাগরের পরপারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত | দর্শন করাইলেন। যান শবাধ অজর, অপরিচ্ছিন্ 
হইয়া থাকেন । এ কারণ আমারও আজ সংসার-নিবৃত্তি | স্বপ্রকাশ এবং যিনি নিত্য ও সমাহিত, জ্ঞানিগণ 
ঘটিল। ভ্রমোতপাদনের নিমিত্ত যে'মায়া ভ্রিলোকস্থগ্ি গুণাপায়ে ধীহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ 
কল্পনা করে, সে মায়ার আপনি অতীত। আপনি | শ্রীকৃষ্ণ দয়াপরবশ হইয়া গোপদিগকে সর্বাগ্রে সেই 
পরমাত্মা পরত্রন্ম, নিখিল এশ্বর্য্যাই আপনাতে বিষ্ভমান/; ব্রহ্মরূপ দেখাইলেন ; পরে তাহাদিগকে ব্রন্মহদ-সমীপে 
আপনাকে আমার নমক্কার। আমার কাধ্্যানভিজ্ঞ লইয়া গেলেন। তাঁহারা সেই হুদ-জলে মগ্ন হইয়া 
মূঢ়ভূত্য ন। বুঝিয়া আপনার পিতা নন্দকে হেথায় বৈকুণ-লোক দর্শন করিলেন। পূর্বের অক্রুর এই হ্রদ 
আনিয়াছে। আপনি এ অপরাধ ক্ষমা! করুন। আপনি হইতেই কৃষ্ণ-কৃপায় এ লোক দেখিয়াছিলেন। অনন্তর 
সর্ববদর্শী ভগবান; আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ৃ শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে সেই হ্দজল হইতে উত্তোলন 
করুন। হে গোবিন্দ! হে পিতৃবতুসল! আপনার | করিলেন। তাহারা উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বের হ্যায় 
পিতা নন্দকে আপনি লইয়া যান। দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। নন্দাদি 

শুককেব বলিলেন ;-_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরেরও গোপবৃন্দ তখন পরমানন্দে নির্বধৃত হইয়া বিবিধ বেদ- 
ঈশ্খর; তিনি বরুণ-কর্তক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া বাক্য-দারা তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। 

অগ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮". 


উনত্রিংশ অধ্যায় । 


গুকদেব বলিলেন ;-_রাজন্‌! ভগবান গোপ- 
ললনাদিগের নিকট ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুত ছিলেন থে 
--'আগামিনী যামিনাতে তোমরা আমার সহিত পিহাঁর 
করিতে পারিবে । সেই সকল যামিনী উগ'স্থত 
শরতের সেই স্থুখযাঁমিনীতে মল্লিকাপুপ্পদল প্রস্ফ,টিত 
হইয়া উঠিল। তগবান্‌ তাহ। দেখিয়া যোগমায়া 
অবলম্বন করিয়! বিহার করিতে মানস করিলেন । 
তৎকালে স্বধাকর সমুদত হইলেন; তিনি সুখময় 
করদ্বার| অরুণরাগে পুর্ববদকের মুখমণ্ডল রঞ্জিত 
করত জনগণের ক্লেশাপনোদন করিতে লাগিলেন 1 
মনে হুইল, বন্তদিনের পর প্রবাস হইতে আসিয়া নায়ক 
যেন স্বীয় প্রেয়সীর মুখ কুস্কুমরাগে রঞ্জিত করিলেন । 
লক্মনী-দেবীর মুখমগুলপ্রতিম কুমুরদিনী-কান্ত অখণ্ড- 
মণ্ডল ও নবকুঙ্ধুম-রাগবৎ, অরুণবণ হুইয়| সমুদিত 
হইলেন ; তদীয় স্লিগ্ধ কিরণচ্ছটায় বনরাজি রঞ্জিত 
হইয়। উঠিল। 

ইহ! দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপস্ুন্দরা- 
গণের মনোবিমোহনকর মধুর সঙ্গীত আরম্ভ 
করিলেন । ব্রজনুন্দরীগণের মন শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আকর্ষণ 
করিয়া লইলেন। তাহারা সেই কৃষ্জকঞ্ঠোখিত 
কমোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিয়া প্মম্পর পরস্পরকে 
নিজ নিজ উদ্যোগ ন| জ'নাইমাই প্রাণকানস্ত কৃষ্ণের 
কাছে যাইতে লাগিল। গমনবেগে তাহাদের কর্ণ" 
কুগুলগুলি দোদুল্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন 
গোপাঙ্গনা দুগ্ধ দোহন করিতেছিল, কিন্তু ্রীকৃষেের 
গান শুনিবামাত্র আরব কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া 
উৎস্থকচিত্তে তদভিমুখে ছুটিয়। চলিল। কেহ 
চুলীতে দুগ্ধ চাপাইয়াছিল, কাহারও চুললীতে গোধুম- 
কণার জন্ন দর হইতেছিল; তাহার! ভাহ। না নামাইয়াই 


প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পরিবেশন-কার্ষো ব্যাপৃত 
ছিল, কেহ শিশুদের স্তন্যপান করাইতেছিল, কেছ 
কেহ স্বামিসেবায় নিযুক্ত ছিল এবং কেহ কেহ 
ভোজন করিতে বসিয়াছিল; তাহারা সে সকল কার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল। কোন গোপললন। 
অন্ুলেপন, কেহ গাত্রমাজ্জন এবং কেহ কেহ বা 
নয়নে অঞ্জনদান করিতেছিল; তাহারা সেই সেই কাৰ্য্য 
অসমাপ্ত রাখিয়।ই ধাবিহ হইল । কোন কোন কামিনী 
নন ও অলমঙ্কারে সজ্জিতচ হইয়া কৃষ্ণোঁদ্দেশে যাত্রা 
করিল। তাহার! স্বর যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল; 
সেই ব্যস্ততার দরুণ তাহাদের বসন-ভূষণ যথা যথ-স্থানে 
বিন্যস্ত হয় নাই। তাহারা সেই অবস্থায়ই ছুটিয়া 
চলিল। তাহাদের পিত, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ 
তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । 
তথাচ তাহারা ফিরিল না; কেন না, গোবিন্দ তাহাদের 
মনোহরণ করিয়াছিলেন,_তাই তাহার। মোহিত 
হইয়াছিল। অন্তঃপুরস্থি ত। কোন কোন গোপবধু বাহিরে 
যাইতে না পারিয়া নিমীলিতনয়নে নিরন্তর কৃষ্ণকেই 
চিন্তা করিতে লাগিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ- 
বিরহে তাহাদের যে তীব্র সন্তাপ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, তাহাতেই তাহাদের অশুভ ক্ষয় পাইয়াছিল। 
তাহার! চিন্তাযোগ-প্রাপ্ত অন্তরে অচু;তরে আলিঙ্গন 
করিতেছিল; তাহাতেই তাহাদের যে স্থখ-সস্তোগ হইল, 
তাহা-দ্বারাই এই সকল গোপবধূর পুণ্যেরও অবসান 
হইল । যদিও কৃষ্ণে তাহাদের উপপতি-বোধ.ছিল, 
তথাচ সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাৎকালিক 
সুখ-দুঃখ দ্বার! তৎক্ষণাৎ নিখিল কর্ম ক্ষয় করিয়! স্ব 
স্ব দেহ পরিত্যাগ করিল। 

পরাক্ষি জিজ্ঞাস! ধরিলের হে... শু 


(চাস চসিক, বি খা জা ৬০৭ ৮ পি ক পাও সক” তর 


৬৬৪ স্্রীমন্তাগবত । 


০০০০০ ০ P00 Pp? 


গোপিকারা প্রীকৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিত-__ ৃ  শ্্রীক্ফের এই বাক্য গুনিয়া গোপাঙ্গনার৷ 
তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল না; এ | কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপের সহিত অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
অবস্থায় কিরূপে সেই গুণাসক্তবুদ্ধি গোঁপ- | করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন; 


বনিতাদ্দিগের সংসার-বিরতি ঘটিল ? 

শুকদেব বলিলেন; রাজন! চেদিপতি শিশু- 
পাল যেরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে কথা 
পূর্বের আপনাকে বলিয়াছি। এই চেদ্দিপতি হৃষী- 
কেশের সহিত শত্রুত। করিত; সে শক্ত হইয়াও 
যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তখন হৃষীকেশের যাহারা 


প্রিয়তমা, তাহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিব ? হে নৃপ! ৰ 


ভগবান্‌ অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাতীত ও গুণনিয়স্তা ; 
জনমমাজের শ্রেয়ংসাধণের জন্যই তাহার রূপ- 
প্রকাশ হইয়া থাকে। কামে, ক্রোধে, লোভে, ভয়ে, 
ন্লেহে, ভক্তিতে বা সম্বন্ধে যে কোন একটা দ্বারাই 
চিত্ত ধাহার অচ্যুত-চিন্তায় নিবিষ্ট, তিনিই তম্ময়ত। 


৷ সুন্দরীগণ ! তোমরা বন্দি পূর্ণিমার পুর্ণচন্দ্রের শুভ্র- 
| কর-নিকরে রঞ্জিত কুস্থমিত কানন ও মমুনানিলেব 
| গতিভঙ্গিমায় উহার তরুপল্লবদলের কম্পন-শোভা 
৷ দেখিতে আসিয়া থাক, তাহা তোমাদের দেখা হইয়াছে; 
ূ গোষ্ঠাভিমুখে গমন কর-_-কালবিলম্ব করিও না। 
| সতী তোমরা, গৃহে গিয়া স্ব স্ব পতির সেবা কর। 
তোমাদের বৎস ও বালকগণ রোদন করিতেছে, 
তাহাদিগকে গিয়৷ দুগ্ধ পান করাও। তোমরা যদি 
আমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়াও আসিয়া থাক, তাহা- 
তেও কোন দোষ হয় নাই ; কেন না, নিখিল জস্তুই 
আমাতে প্রীত হইয়া থাকে । হে কল্যাণী-গণ ! অকপট- 
ভাবে পতি ও পতিবন্ধুগণের শুঙীষ! ও স্ব স্ব সম্ভান- 


প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অজর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর | পালনই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম । অপাপবিদ্ধ পতি 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌; তাহার সম্বন্ধে এরূপ বিস্ময় | দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধন যাহাই 
প্রকাশ তুমি করিও না । সেই ভগবান্‌ হইতে স্থাবরা- | হউন, সদগতিকাঙ্জক্ষণী পত্নী তাহাকে কখনই পরি- 
দিরও মুক্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, তিনি সেই | ত্যাগ করিবেন না। কুলকামিনীগণের উপপতি-সেবা 


ব্রজবনিতাদ্দিগকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়! 
বাক্চাতুরীতে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া কহিলেন, 
--হে মহাভাগা মহিলাগণ ! তোমাদের সুখে আগমন 
হইল ত’? এক্ষণে আমি তোমাদের কি ইচ্ছা 


ঃ 
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স্বর্গগতির অন্তরায় ; ইহা অযশম্কর, অসার, দুঃখজনক, 
ভয়াবহ ও সর্বত্র নিন্দনীয় । আমার নাম-শ্রবণে, 
আমাকে দর্শনে, ধ্যানে এবং মদীয় গুণকীর্তনে 
আমাতে যেরূপ: প্রীতি বন্ধন হয়, আমার নিকটে 


সাধন করিব, প্রকাশ করিয়া বল। ব্রজভূমির মঙ্গল | থাকিলে সেক্প হয় না। অতএব তোমরা! স্ব স্ব গৃহে 
ত? তোমাদের হেথায় আগমনের কারণ কি? | প্রস্থান কর। 


এই রাত্রি অতি ঘোররূপা, ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ 
ইতস্ততঃ বিচরণশীল ; অতএব তোমরা এক্ষণে ব্রজে 
ফিরিয়া যাও। হে স্থন্দরীগণ ! এ স্থানে অবলাজনের 
অবস্থান উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, স্বামী, 
ভ্রাতা ও পুত্র তোমাদিগেকে দেখিতে না পাইয়া সক- 
লেই নিশ্চয় তোমাদের অশ্বেষণ করিতেছেন; তোমরা 
বন্ধুগণের আশঙ্কা বা সন্দেহ উৎপাদন করিও না। 


শুকদেব বলিলেন ;_-রাজন্! গোপললনারা 
গোবিন্দের মুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভগ্রমনোরথে বিষধ্নহৃদয়ে দুর্বার চিন্তায় মগ্ন 
হইল। শোকাবেগে গোপীদের নিশ্বাস ঘন ঘন 
বহিতে লাগিল, বিশ্বাধর বিগুফ হুইল; তাহারা 
দুর্ববহ-হুঃখতরে আক্রান্ত'হইয়া! অবনতবদনে চরথনখরে 
ভূ-বিলেখন ও অঞ্জনাক্ত অশ্রুধারায়, কুচতটলিগ 


দশন শ্বহ্ধ ৷ . ৬৬১ 


কুগ্ধমরাগ ধোঁত করিয়া নীরবে দীড়াইয়া রহিল। | দর্থদেহ হইয়া ধ্যানবলে তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইব । 
গোপিকাদের মন গ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল ৷ হে অন্বুদাক্ষ ! তোমার চরণতল কমলার অন - 
এবং তাহারই জন্য তাহারা অন্য সকল অভিলাষ | জনক। তুমি অরণ্যজনপ্রিয় ; অরণো তোমার সেই 
ছাড়িয়াছিল। তিনি গোপীদের একান্তই প্রিয়তম ; সেই চরণতল যে অবধি স্পর্শ করিয়াছি এবং যে অবধি 
প্রিয়তমের মুখে শক্রজনোচিত বাক্য শুনিয়া এক্ষণে অরণ্যে তুমি আমাদিকে আনন্দিত করিয়াছ, তদবধি 
তাহার! কিঞ্চিৎ কুপিত হইল । কোপে গোপিকাদের | আমরা আর অন্যের নিকট থাকিতে পারিতেছি না। 
ক রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহারা অক্রুপ্নত লোচন যে কমলার কটাক্ষলাভার্থ অন্যান্য দেবতারা নিয়তই 
মুছিয়া লইয়া গদ্গদ্বাকো বলিল ;_হে বিভো! বাগ্র, সেই কমলা তোমার হৃদ্য়স্থ হুইয়াও তুলসীর 
এরূপ কটু-কঠোর বাক্য বল! আপনার উচিত হইতেছে : সহিত একত্র ভৃত্যসেবিত যে পদরজঃ কামনা করেন, 
না। আমরা সর্বববিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে ' আমরা তীহারই ম্যায় সেই চরণরেণুর আশ্রয় লইলাম। 
তোমারই পাদমূল ভজন! করিয়াছি । হে স্বাধীন! দেব অতএব, হে পাপহারিন্‌! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। 
আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করেন, | আমর! আসিয়াছি তোমাকে উপাসনা! করিব বলিয়া; 
আপনিও আমাদিগকে সেইরূপ গ্রহণ করুন। ূ তোমার মনোজ্ঞ হ.স্য অবলোকন করিয়া আমাদের 
হে কৃষ্ণ ! পতি, পুত্র, বন্ধুবর্গের অনুবর্তন করাই | যে তীব্র কামাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, আমরা তাহাতে 
ত্রীগণেয় স্বধৰ্ম্ম -_ধৰ্ম্মনজ্ঞ আপনি এই যে উপদেশ | তাপিত হইতেছি। হে পুরুষরত্ব! আমাদিগকে 
প্রদান করিলেন, ইহা সত্য ; আমরা ইহাই করিব। | তোমার দাসী হইতে দাও । তোমার বদনমগুল স্থুললিত 
এই উপদেশ-কর্ত ঈশ্বর তুমি, তোমাকে সেবা | অলকদামে আবৃত; উহার উভয়গণ্ডে উজ্জ্বল 
করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে; কুগুলযুগল দোদুল্যমান এবং অধরে ম্ধারাশি সঞ্চিত; 
কেন না, তুমিই দেহীদিগের প্রিয়তম বন্ধু, আত্মা তোমার এ বদন হইতে হাম্যসহকৃত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত 
ও নিত্য প্রিয়। পণ্ডিতগণ তোমাতেই প্রেম করিয়া | হস্টতৈছে; তোমার ভুজদগুঘ্বয় অতয়দানে উদ্ভত ; 
থাকেন। পতিস্তাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর একমাত্র গ্রীতিকর। এই সকল 
দিয়াকি হইবে? অতএব, হে পরমেশ ! আমাদের দেখিয়া! শুনিয়াই আমরা তোমার দাসী। এই 
প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমলাক্ষ ! বহুকাল হইতে | ত্রিলোকী-মধ্যে এমন কোন্‌ কামিনী আছে, যে 
যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছিন্ন | তোমার মধুরপদযুক্ত অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হইয়া 
করিও না। আমাদের যে চিত্ত ও করযুগল এত- | সৎপথ হইতে বিচলিত না হয়? ত্রেলোক্য-মোহনরূপ 
দিন গৃহকারধ্যে লিপ্ত ছিল, তুমি তাহা হরণ করিয়া তোমার এ রূপ-দর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগগণেরও 
লইয়াছ। তোমার পদসাল্লিধ্য হইতে পদদ্বয় এক- পুলকোদগম হইয়া থাকে। আদিপুরুষ যেমন 
পদ্‌ ও চলিতে চাহে না; স্থৃতরাং ব্রজে গমন করি কেমন দেবলোকের রক্ষকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা 
করিয়া? তোমার সহান্ত দৃষ্টি ও মধুর গীতরবে নিশ্চয় জানিতেছি, আপনিও সেইরূপ ব্রজের গীড়া- 
আমাদের যে মদনামি ত্বলিয়া উঠিয়াছে, তোমার অধর- নাশক হইয়! জম্ম লইয়াছেন। অতএব, হে পীড়িতজন- 
সুধাধারায় তাহা তুমি সিঞ্চন কর। তা” যদি না করিবে, বন্ধু! তোমার করকমল আমাদের উত্তপ্ত স্তনমণ্ডলে 
তাহা - হইলে, ছে সখে ! আমরা তোমার বিরাহনলে | এবং মস্তকে অর্পণ কর; আমরা তোমার চিরফিল্করী 
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শুকদেব ধলিলেন ;- রাজন! হরি যোগে- 
শ্বরেরও ঈশ্বর তিনি আত্মারাম হইয়াও এই সকল 
গোপিকার কাতরোক্তি-শ্রবণে দয়! কযিয়| সহাস্য- 
আস্তে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন । 
উদারকর্ম্মা শ্রীহরির হাস্য ও দস্তপংক্তি হইতে কুন্দ- 
কুস্বমের আভা কিচ্ছুরিত হইতেছিল। তিনি 
প্রিয়দশন, তাই উৎফুল্লপবদনে সেই গোপস্থুন্দরীগণে 
বেষ্টিত হুইয়া ত'রকামণ্ডলম্ডিত শশাঙ্কবত স্থশোভিত 
হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শতসংখ্যক 
গোপকামিনী-মধ্যে যুখপতি হইয়া কখনও স্বয়ং গান 
করিতে লাগিলেন, কখনও গান শুনিতে লাগিলেন : 
কখনও বৈজয়ন্তীমাল। ধারণ করিয়া বনভূমি উদ্ভাসিত 
করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালিন্দীর 
কৌমুদবীন্সাত পুলিনদেশ শীতল বালুকাসমূহে পরিপূর্ণ 


জীমস্তাগবত 


ছিল; কুমুদগন্ধ বহিয়া'শীতল গন্ধবহ তথায় মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত হইতেছিল; শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোরম পুলিন- 
প্রদেশে গমন করিয়া বাহু-প্রসারণে গোপকামিনীগণকে 
আলিঙ্গন এবং তাহাদের কর, অলক, উরু, নীবী ও 
স্তন স্পর্শ করিলেন ; অপিচ--পরিহ।স, নখাগ্রপাত, 
কেলিকটাক্ষ-বিক্ষেপ ও হাশ্যচ্ছটায় ব্রজসুম্দরীগণের 
কাম উদ্দীপিত করত তাহাদিগকে বিহার করাইতে 
লাগিলেন। এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট মান প্রাপ্ত হুইয়া গোপসুন্দরীর৷ মানিনী হইয়া 
উঠিলেন এবং আপনাদ্দিগকে পৃথিবীর মধ্যে স্ত্রীসমাজে 
শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। গোগীগণের সেই 
সৌভাগা, গর্বব ও অভিমান দর্শন করিয়া ভগবান্‌ 
তাহাদের শান্তিবিধান করিবার ও তাহাদের প্রতি 
প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। 


উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯। 


ত্রিশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ; -মহারাজ! ভগবান্‌ শ্রীহরি | হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে করিতে 
সহসা! অন্তৰ্ধান করিলে ত্রজকামিনীর| তাহাকে ন! | কৃষ্ণের অন্বেষণার্থ উন্মন্থপ্রায় হইয়া বনে বনে বিচরণ 
দেখিয়া, যুখপতির অদর্শনে হরিণীগণের ন্যায়, একান্ত | করিতে লাগিল। যিনি প্রাণিগণের অন্তরে-বাহিরে 
সম্তপ্ত হুইলেন। শ্রীকৃষ্ণের গতি, অনুরাগ, হাস্য, | আকাশবৎ বিরাজমান, সেই পরমপুরুষের কথা 
বিজ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ ও বিলাস-বিভ্রম দ্বারা ৰ গোপীগণ তখন বনম্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে 
প্রমদাগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাই তাহারা লাগিল। তাহারা বলিল ;__হে অশ্বখ ! হে প্রক্ষ! 
ত্দাত্বা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি রমা-পতির বিবিধ চেষ্টার | হে স্যগ্রোধ ! নন্দছুলাল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ও হাস্তবিলসিত 
অনুকরণ করিতে লাগিল । প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গি, | কটাক্ষ-নিক্ষেপে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া 
ঈষত হান্ট বিলোকন ও সন্তাষণাদিতে প্রিয়াগণের চিত্ত | পলাইয়াছে; তোমর|. তাহাকে দেখিয়াছ কি? 
আবিষ্ট হইয়াছিল; স্থতরাং সেই সকল ত্রজবনিতার ূ ওহে কুরুবক ! হে অশোক ! হে নাগ! হে পুল্লাগ! 
বিহার ও বিভ্রম প্রভৃতি কৃষ্ণের স্যায়ই হইল। তাহারা ূ হে চম্পক ! যাহার হাস্কচ্ছটায় মানিনীদিগের মান- 
কুষ্ণাত্মিকা হইয়! পরস্পর ‘আমিই কৃষ্ণ এই কথাই হরণ হয়, সেই রামানুজ কৃষ্ণ কি এই দিক্‌ দিয়! গিয়া- 
কছিতে লাগিল । অতঃপর তাহারা সকলেই মিলিত ছেন? হে গোবিন্দ-প্রিয়ে কল্যাণি তুলসি ! তোমার 


৪ 
ভলিবল স্পপপপ পপ পপ 
একান্ত প্রিয় অচ্যুত তোমায় অলিকুল সহ ধারণ | “হে নৃপ! কৃষ্কাত্মিকা গোপিকার! কৃষ্ণাস্বেষণে 

করেন ; তুমি তাহাকে দেখিয়া কি? হে মালতি! | বিহ্বল হুইয়া এইরূপ উন্ত্তপ্রলাপ করিতে করিতে 
৮০ হে জাতি! হে যুথকে! করম্পর্শে। অবশেষে কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া অনুকরণ করিতে 
তোমাদের আনন্দ বিধান করিয়া, মাধব কি এই | লাগিল। কোন গোগী কৃষ্ণ হইল ; অপর কোন গোপী 
পথ ধরিয়াই গিয়াছেন? হে চুত! হে প্রিয়াল! | পূতন! হইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। 


হে জনম্ব! । 


দশম স্বন্ধ ৷ 


হে পনস ! হে অসন। হে কেবিদার ! | কেহ শকট হইল; অন্য কেহ তাহাকে পাদ-প্রহারে 

হে অর্ক! হে বিশ্ব! হে বকুল! হে আত্ম! | পাতিত করিল। কোন গোপিকা বালকরূপী কৃষ্ণ 

হে কদন্ব ! হেনীপ! আর হে, পরার্থসাধনের | হইল; অপর কোন গোপী দৈত্য হইয়। তাহাকে হরণ 
| 


| করিল। কোন গোগী গোপগণের রবে ‘হামাগুড়ি’ 
দিয়া চলিতে লাগিল, দুইজন গোপী কৃষ্ণ ও রামের 
 ভূমিক গ্রহণ করিল, কতকগুলি গোপাঙ্গনা গোপ 
ূ সাজল। একজন বগসাস্থরের বেশধারিণী গোপীকে, 


জন্যই লক্কজন্ম যমুনীতীরবাসী তরুগণ! তোমরা 
কি দেখিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ পথ দিয়! গিয়াছেন? 
তাহার অদর্শনে আমাদের প্রাণ যে যায়-যায় হই- ' 
য়াছে1 ওহে ধরিত্রি! কি অপুর্বব তপস্তাই ভূমি 


করিয়াছিলে ! আহা! কেশবের পদম্পর্শে তোমার 


আনন্দোদগম হইয়াছে ; তাই বুঝি ভূমি তৃণতরুরাজি- ' 


দ্বারা রোমাঞ্চিতব লক্ষিত হইতেছ। এ আনন্দ, 
কি তোমার কেশবপদম্পর্শে ঘটিল? না-_ত্রিবিক্রমের | 
পদ-বিক্ষেপে ঘটিয়াছে ? অথবা তাহারও বনুপুর্বের | 
বরাহদেহ-সম্পর্কে ঘটিয়াছিল? হে হরিণীগণ ! 
আমাদের অচ্যুত স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তোমাদের নেত্র- 
তৃপ্তি বিধান করিয়ুঃ প্রিয়া সহ এই স্থানে আসিয়াছিলেন 
কি? এই যে হেথায় কুলপতি কৃষ্ণের প্রেয়সী- 
অঙ্গ-সঙঈ্গ হেতু কুচকুক্ধুসরপণ্জিত কুন্দকুন্থম-দামের গন্ধ 

নিঃস্থত হুইতেছে ! কমলাক্ষ হরি করে কমল ধারণ 
করিয়। প্রেয়সীর স্বন্ধে বাহু সমর্পণ করিয়া তুলসী 
গন্ধাকৃ্ট অলিকুল সহ বিচরণ করিতে করিতে সপ্রণয় 


দৃষ্টি-্বারা কি এই স্থানে তোমাদের প্রণাম অভিনন্দন: 
' করিতে করিতে কহিল - রে দুষ্ট সর্প! একস্থান হইতে 


করিয়াছেন? সখি! যে সকল লতা আছে, 


ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; এই লতারাজি স্ব স্ব | 


প্রিয়তমের বাহুবেম্টন গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বটে, 


কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা 


। আর একজন বকান্থরের অনুকারিনী গোপিকাকে 
নিহত করিল। এক গোপিকা কৃষ্ণের ম্যায় বেপু- 
৷ রব করিতে করিতে দুরাগত গাভাদিগকে আহ্বান 
৷ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। অপর অনেকে “সাধু, 
৷ সাধু’ বলিয়৷ সে অনুকরণের প্রশংস। করিতে লাগিল। 
৷ শরীকৃষ্ণাসক্তমনা কোন গোপাঙ্গনা অপর এক 
_গোপিকার স্বন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া বিচরণ করিতে 
করিতে অন্য গোপবধুগণকে বলিতে লাগিল--এই 
দেখ, আমিই কৃষ্ণ; কেমন ললিত-গতিতে গমন 
করিতেছি । তোমর! বাত ও বর্ধ-ভয়ে ভীত হুইও না, 
আমি উহ! হইতে তোমাদের রক্ষার উপায় স্থির 
করিয়াছি । এই বলিয়া সেই গোপাঙ্গন! আপন 
উত্তরীয় এক হস্তে লইয়া উদ্ধে ধারণ করিল। এক 
গোপী অন্য কোন গোপীর মন্তকে উঠিয়া পদাঘাত 


প্রস্থান কর। আমি খলম্বভাবদিগের দণ্ডদাত| হইয়! 
জন্যিয়াছি। কোন গোপী অন্যান্য গোপীদিগকে সন্বে|- 
ধন করিয়া কহিল--ওহে গোপগণ ! এ দেখ ভীষণ 


ইহাদের অঙ্গম্পর্শ করিয়াছিলেন। আহা! সেই | দাবানল উদ্বিত। তোমরা চক্ষু যুত্রিত কর ; জামি এই- 
জন্যই ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকপূর্ণ রহিয়াছে!  : ক্ষণেই তৌমাদিগকে ইহা হুইতে পরিত্রাণ করিতেছি । 


৬৬৪ 


এক কুরঙ্গাক্ষী ক্ষীণাঙ্গী গোপরমণী অন্য এক গোপিকা- 
কর্তৃক মাল্য-্বার৷ উদৃখলে আবদ্ধ হুইয়া ভীতার ম্যায় 
বদন আবৃত করত ভয়ের অভিনয়*করিতে লাগিল। 
এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নানাচেষ্টার 
অনুকরণ করিয়া পুনরায় বুন্দাবনস্থ তরুলতাদিগকে 
কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাস! করিতে 'করিতে ধ্নভূমির উপর 
সহসা সেই পরমাত্মার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। 
দেখিবামাত্র তাহার। আলোচনা করিতে লাগিল-_-এই 
পল্প,বন্্জ ও অঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝ! যাইতেছে, 
এ পদ-চিহ্ন সেই মহাত্মা শ্রীনন্দনন্দনের । মহারাজ ! 
গোপবালাগণ সেই সকল পদচিহ্ন ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদবী 
অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিল-_-এঁ পদ- 
চিহ্ুগুলির সহিত কামিনীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে । 
তদ্দর্শনে কাতর হইয়া গোপাঙ্গনারা কহিতে লাগিল, 
সঅহো ! এই পদপংক্তিসকল কোন্‌ কামিনীব ? 
কোন্‌ করিণীপ্রতিমা কামিনী করিপ্রতিম শ্রীনন্দ- 
নম্দনের অনুসরণ করিয়াছে ? নিশ্চয়ই সেই কামিনীর 
স্কন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকোন্ঠ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। যাহাই হউক, সে কামিনী ধন্যা ! নিশ্চয়ই 
সে আরাধনা-বলে ভগবান্‌ হরিকে তুষ্ট করিয়াছে । 
তা' যদি না হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে 


ফেলিয়া কেবল এ কামিনীকেই লইয়া যাইবেন কেন? | 
ওহে সখাগণ ! এ সকল কৃষ্ণপদরেণু অতি পবিত্র: 


বস্তু । ব্ৰহ্মা, মহেশ ও লল্মমীদেবী পাপক্ষালনের 
নিমিত্ত এ সকল রেণু মস্তকে ধারণ করেন। আইস, 
আমর! সকলে এই পুণ্যপুত চরণরেণুপুঞ্জে গড়াগড়ি 
দেই। সেই সৌভাগ্যবতী কামিনীর এই পদচিহ্ন 
সকল ন্সামাদিগকে ক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে'; 
কেন না, সে আমাদিগকে লুকাইয়। নির্জনে একাকিনী 
অচ্যুতের অধর-নূধা পান করিতেছে । এই ত’ 
এই স্থানে দেখিতেছি, সেই কামেনী-পন-চিহ্ন নাই। 
ইহ। দ্বারাই অনুমান হইতেছে ধে, কুণাঞুরে কামিনীর 


হ্ীমন্ভাগব্ত 


সেই স্থুগঠন পদতল এইম্থানে বিক্ষত হইয়াছিল; 
তাই প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়তমাকে এই স্থান হইতে স্থন্ধে 
বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। দেখ, দেখ গোপীগণ! 
কামী শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বহন করিয়া নিশ্চয়ই 
ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন ; তাহারই নিমিত্ত এই স্থানে 
তীয় পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হইয়া গিয়াছে । এই স্থানে 
কমলাপতি কুম্মচয়নার্থ কান্তাকে নামাইয়াছিলেন। 
প্রিয় প্রিয়ার জন্য এখানে নিশ্চয়ই পুষ্প চয়ন করিয়া- 
ছেন; কারণ এ দেখ ভূপৃষ্ঠে তাহার পদদ্ধয়ের অল্লাংশ 
মাত্র রহিয়াছে । কামী কেশব এখানে বসিয়া কামি- 
নীর কেশবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাই নিশ্চয়ই 
এ সকল পুষ্প চূড়াকারে বন্ধন করা হইয়াছিল।” 
শুকদেব বলিলেন ;- রাজন! শ্রীকৃষ্ণ আত্মা- 
রাম-_আত্মা-দ্বারা আত্মাতেই ক্রীড়াপরায়ণ, স্ত্রী- 
গণের বিভ্রম তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; 
তথাচ কামিজনের দৈন্য ও স্ত্রীদিগের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন 
করিতে করিতে তিনি প্রেয়সী সহ ক্রীড়। করিয়া- 
ছিলেন। ফলকথা, এ গোপিকাসকল এইরূপে কৃষ্ণও 
কৃষ্ণ-কামিনীর পদচিহ্চাদি প্রদর্শন করিতে করিতে 
হতচেতনার হ্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। মহারাজ! 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়। করিতে করিতে অন্যান্য কামিনীদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যে কামিনীকে বনাত্যান্তরে লইয়া 
শিয়াছিলেন, তিনি মনে করিতে লাগিলেন--সকল 
গোপিকাই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি অভিলাধিণী, তথাচ 
কৃষ্ণ আর আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়৷ আমাকেই 
ভজনা করিতেছেন ; অতএব আমিই কামিনী-সমাজে 
শ্রেষ্ঠা। এই মনে করিয়! তিনি গর্বিত! হইলেন এবং 
বনপ্রদেশে চলিতে চলিতে কৃষ্ণকে কহিলেন--আমি 
আর চলিতে পারি না; অতএব আমার বথেচ্ছস্থানে 
তুমি আমাকে বন করিয়া! লইয়া চল। এ কথা 
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন,---আচ্ছা, তুমি 
আমার ক্বন্ধে জারোহণ কর। অতঃপর যেমন তিনি 


দশম গ্ষন্ধ। 


আরোহণ করিতে যাইবেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তহিত 
হইলেন। তখন অনুতগ্তচিন্তে সেই কৃষ্ণ-কামিনী 
কহিতে লাগিলেন,_হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা 
রমণ ! হা মহাভুজ ! কোথায় গেলে, কোথায় রিলে! 
সখে ! দুঃখিনী আমি তোমারই কিন্করী! কোথায় 
আছ তুমি, আমায় দেখা দাও। 

রাজন! এ দিকে অন্যান্য গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ. 
পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিল, তাহা- 
দের সেই ভাগ্যবতী সখী কৃষ্ণবিচ্ছেদে কাতর হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন । তাহার মুখে মাধবের নিকট 
মানপ্রাপ্তি ও দৌরাত্মা-হেতু অবমাননাপ্রাপ্তির কথা 
শ্রবণ করিয়া তাহারা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্িত হইল । 


শর 


পরে যতক্ষণ জ্যোৎস্সার স্থিতি, ততক্ষণ তাহার! বনে 
বনে ভ্রমণ করিল। অবশেষে যখন দেখিল, অন্ধকার 
উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা কৃষ্ণান্বেণে বিরত 
হইল; কিন্তু নিজের গৃহাদি কাহারও মনে পড়িল না। 
কেন না, সকলেই গ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের 
কাধ্যকলাপের অনুকরণ করিতে করিতে কৃষ্ণময় হইয়া 
উঠিয়াছিল; সুতরাং সকল গোপিকাই তদ্গুণ-গানে 
ব্যাপৃতা ছিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাসকল কৃষ্চ-চিন্তা 
করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে উপস্থিত 
হইল এবং কৃষ্তাগমনের অভিলাষিণী হইয়া সকলে 
এক-যোগে কৃষ্ণেরই গুণগান করিতে আরস্ত 
করিল। 


ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০ । 


একত্রিংশ অধ্যায় 


গোপীগণ কহিল,--হে দয়িত! তুমি জন্ম 
লইয়াছ বলিয়া আমাদের এই ব্রজভূমি সাতিশয় 
উৎকর্মশালিনী হুইয়াছে,লক্ষ্মীদেবী নিত্য এখানে 
বাস করিতেছেন? ত্রজ্জবাসীর! সকলেই সুখভোগ করি- 
তেছে। কিন্তু, হে প্রাণকান্ত! যাহারা তোমারই নিমিত্ত 
প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ-_তোমার 
বিরহকাতর অভাগিনীরা আজ দিকে দিকে তোমার 
অন্বেষণ করিতেছে। হে স্বরথনাথ ! তোমার নেত্র 
শরৎকালের স্থৃজাত-নুন্দর সরোজের অভ্যন্তর-কাস্তি 
হরণ করিয়াছে। তোমার অবৈতনিক কিন্করী আমরা, 
আমাদিগকে এ নেত্র-ত্বারা তুমি আহত করিয়াছ; 
তাঁহাতেই, কি বধ করা হয় নাই? হেবরদ! তুমি 
আমাদিগকে . বিষ-জল-পান-জনিত বিনাশ, মঘান্থুরের 
প্রভৃতি উপজ্রব, বর্ষা, ঝাঞ্চাবাত,, বজ্রপাত, অগ্নি, বৃষা- 
স্থর ও ব্যোমান্থুরের ভয় এবং অন্তান্য সকল প্রকার 

৮৪ 


ভয় হইতে বহুবার রক্ষা করিয়া ; এক্ষণে উপেক্ষা 
করিতেছ কেন ? হে সখে! বাস্তবিক তুমি যশোদার 
নন্দন নহ ; নিখিল প্রাণীরই তুমি অন্তরাতনদর্শী। 
বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্‌ ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, 
তুমি যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছ। আমরাও তোমার 
ভক্ত; আমাদেরও প্রার্থনা পুরণ কর। হে বুধি- 
বংশধুরদ্ধর! সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া যাহারা 
তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তোমার করকমল 
তাহাদিগকে অভয় দিয়া তাহাদের অভিলাষ পুরণ 
করে। এ করকমল কমলার হস্ত ধারণ করিয়া 
থাকে; আমাদিগের মন্তকেও এ করকমল তুমি 
অর্পণ কর। হে ব্রজবাসীদিগের আত্তিহারিন্‌ | ছে 
বীর! তোমার ঈষৎ হাহ্য ভবদীয় ভক্তজনেরও 
গর্ধব-ধর্ববকারী । হে সখে! আমরা তোমার দামী, 
আমাদিগকে ভজনা কর--তোমার সগ্য শান্ত 


৩৬৬ 


বঙ্গন-কমল আমাদিগকে দর্শন করাও। তোমার 
পা্বপল্স প্রণত প্রাণিগণের পাপ-প্রশমন ; উহা! পশু- 
দিগেরও অনুগামী ;_-লক্ষমীরও উহা! বাসভূমি । তুমি 
ফণীর ফণা-মগুলে উহা অর্পণ করিয়াছিলে ; এক্ষণে 
তোমার এ পাদপদ্ম আমাদের কুচতটে অর্পণ করিয়া 
উদ্দীপিত মনোভবকে বিনাশ কর। হে পল্মপলাশ- 
লোচন! তোমার বাক্য মধুরপদ-রচনায় নিবন্ধ, 
উহা! বধূগণেরও হৃদয়হারী; আমরা তোমার এ 
মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার কিন্করী আমরা, 
আমাদিগকে অধরন্থধাদানে আপ্যায়িত কর। ভবদীয় 
কথামৃত সন্ভগু জনের জীবনপ্রদ ; উহা পগ্ডিতগণের 
পরিস্তুত, পাপহরণে দক্ষ, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলাবহ এবং 
কাম ও কম্ম-প্রবাহের নিবারক । যাহারা আপনার 
এ স্সিষ্চ কথামৃত উচ্চারণ করেন, পুর্ববজন্মে নিশ্চয়ই 
তাহার! প্রভূত দান করিয়াছেন! হে কপট প্রিয়! 
যাহ! মনে মনে চিন্তা করিলেও মঙ্গলোদয় হয়, তোমার 
সেই প্রকৃষ্ট হাস্য, প্রেমপুর্ণ কটাক্ষ, সেই বিহার এবং 
হৃদয়স্পর্শিনী নিভৃত সঙ্কেত'ক্রীড়া স্মরণ করিয়া চিত্ত 


ভ্রীযন্তাগবত । 


বিপদে চিন্তনীয় এবং সেবা-কালে হ্ুখপ্রম; 
এক্ষণে এ চরণকমল আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর। 
হে বীর! তোমার অধর-ম্থধা স্ুরতবর্ধন ও শোক- 
নাশন ; শব্দায়মান বেণু উহ! সুন্দররূপে চুন্বন করে 
মানবের সার্ববভৌমাদি ন্থখেচ্ছাও উহাতে বিস্মৃত 
হইয়া যায়। হেন অধর-নধা আমাদিগকে তুমি 
বিতরণ কর। দিবাভাগে তুমি যখন বৃন্দাবনে বিচরণ 
কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ-কালও যুগ বলিয়া 
মনে হয়; তদনন্তর দিনান্তে যখন তুমি ফিরিয়া আইস, 
তখনও তোমার সেই কুটিলকুস্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল 
যে অনিমিষনয়নে কেহ নিরীক্ষণ করিবে তাহাতেও 
অন্তরায় ; কেন না, সৃষ্টিকর্তা মানব-চক্ষের পক্ষম রচনা 
বরিয়! দ্রিয়াছেন। স্থৃতরাং ধিক্‌ সে স্ষ্টিকর্তায় ! হে 
অচাত ! আমাদের আগমন-কারণ তোমার অবিদিত 


| নাই; আমরা তোমার উচ্চ গীতরব শ্রবণে মোহিত 


হইয়াই পতি, পুত্র, জ্ঞাতি ভ্রাতা ও বান্ধবর্দিগকে 
উপেক্ষা করিয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 
হে শঠ! তুমি ব্যতীত রাত্রিকালে শরণাগতা 


আমাদের আলোড়িত হইতেছে । হে কান্ত! হে কামিনীদিগকে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? 
নাথ! পশুচারণ করিতে করিতে যৎকালে তুমি কামোদ্দীপনী নিভৃত সন্কেত-ক্রীড়া, সহাস্য আস্ত, 
ত্রজ হইতে চলিয়া যাও, "তোমার কমল-কোমল চরণ- | প্রেমপুর্ণ কটাক্ষ এবং লক্ষমীবিলসিত বিশাল 
যুগল করক ও তৃণাঙ্কুর হইতে যন্ত্রণা পাইবে এই | বঙষস্থেল দেখিয় আমাদের একান্ত স্পৃহা হয়” 
চিন্তায় তখন আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। | মন তাহাতে মুহু্মুহুঃ মুগ্ধ হইয়া যায়। হে 
আর; হে বীর! .দিবাবসানে যখন তুমি গাভী বিভে।! তোমার উদ্ভব ব্রজবনবাসীদ্দিগের 
লইয়া প্রত্যাবর্তন কর, তখন নিবিড় ধুলিপটল- ূ এঁকাস্তিক ছুঃখহর এবং নিখিল মঙ্গলের 
ধূসরিত নীল-কুন্তলাবৃত তোমার বদনকমল | নিদান। তোমাকে পাইবার আশায় চিত্ত আমাদের 
আমাদিগকে দেখাইয়া আমাদের অন্তরে অনঙ্গপীড়া ! ব্যাকুল হুইয়াছে ; অতএব তোমার আত্মীয় জনের 
উদ্ভাবন করিয়া দাও-- কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ : হৃদরোগ-নাশক কিঞ্চিৎ ওষধ অকাতরে ' আমা- 
দান কর না; ম্থৃতরাং তোমাকে কপট বলিব না | দিগকে অর্পণ কর। হে প্রিয়! তুমি ' আমাদের 
ত’কি? হেরমণ! হে মনোৰেদনাহর ! তোমার | জীবনস্বরূপ; পাছে তোমার বেদদন! লাগে, এই 
এঁ চরণ-কমল প্রণত জনের কামনা-পুরক, | ভয়ে তোমার 'কোমল চরণ-কমল আমাদের ‘কঠিন 
কমলালয়ার করকমল-ন্বারা সেবিত, ভূবন-ভূষণ | স্তনতট-সমূহে সন্তপ্পণে ধারণ করি। "তুমি সেই 


দশম স্বন্ধ। 


চরণকমল-দ্বার কাননে কাননে জ্রনণ করিতেছ। 


৬৬৭ 


হইতেছে না? ইহ। ভাবিরহি মনে আমাদের কট 


সুক্ষ সুন্মম পাধাণাদি হইতে কি উহার বেদনা! লাগিতেছে! 


একত্রিংশ অধ্যায় সমাগ্ধ ॥ ৩১ ॥ 


দ্বাত্রিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;--রাজন্‌ ! গোপাঙ্গনাগণ 
কৃষ্দর্শন-লালসায় এইরূপ গান ও বন্ধ বিলাপ করিয়া 
স্ুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে পীতাম্বর- 
ধারী বনমালী সাক্ষাৎ মম্মথেরও মন্মথরূপী হরি সহাম্য- 
বদনে তাহার্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই/লন। 
প্রিয়তম কৃষ্ণকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া গোপীগণের 
নয়নাবলী আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তাহার। সকলেই 
যুগপৎ উঠিয়। দাড়াইলেন।---মনে হুইল, অচেতনদেহে 
যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল! কোন গোপী হর্ষভরে হাত 
বাড়াইয়৷ হরির করব মল ধারণ করিল; কেহ ব! তদীয় 
চন্দনচচ্চিত বাহু স্বীয় স্বন্ধদেশে অর্পণ করিল। 
কোন গোপিকা কৃষ্ণের চর্বিবত তাম্বুল হাত পাতিয়৷ 
গ্রহণ করিল।. কোন বিরহতাপ-তগ্তা গোপবাল৷ 
তদীয় পদযুগল স্বীয় স্তনযুগলোপরি রাখিল। প্রণর 
কোপবিহবল! কোন অবলা ভ্রকুটীবিরচনে ওস্ঠাধর 
শন করত কৃষ্ণের দিকে তীত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। নিণিমেষনয়ন। কোন ললনা 
কৃষ্ণের মুখকমল দৃষ্টি-দবারা মনের সাধে পুনঃ পুনঃ 
পান করিতে লাগিল; কিন্তু কৃষ্ণচরণ দর্শন করিয়া 
করিয়া সাধুগণের যেমন তৃপ্তিশেষ হয় না, সেইরূপ 
ললনারও দর্শনপিপাসা কিছুতেই মিটিল না। কোন 
গোপকামিনী তাহাকে নেত্রপথে হৃদয়ে লইয়া গিয়া 
নেত্রত্বয় নিমীলন করিল এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন 
করিয়া পুলকিতগাত্রে আনন্দময়ী হুইয়া যোগিজনের 
ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মহারাজ! মুমুক্ষু 


বাক্তিগণ যেমন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সংসার- 
তাপ হইতে মুক্ত হন, সেইরূপ কেশব্দশন-জনিত 
পরমানন্দে স্থখিনী গোপ-কামিনীরাও সকলে বিরহজাত 
সন্তাপ পরিত্যাগ করিল। 

হে সেহাম্পদ নৃপ! ভগবান্‌ অচ্যুত সেই 
বিধৃতপাপা গোপললনাগণে পরিবৃত হুইয়া সত্বাদি' 
গুণবেষ্টিত পরমাত্মার ম্যায় অতিমাত্র প্রতিভাত 
হইতে লাগিলেন। তখন সেই মদনমোহন, সেই 
সকল গোপবালাকে লইয়া কালিন্দীর সুখময় 
পুলিনে গমন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
মনোরম যমুনাপুলিন ! তথায় বিকাসোশ্মুধ কুন্দ ও 
মন্দার-সংসর্গে স্থুরভিত সমীরণ-কর্তক অলিকুল 
চালিত হইতেছিল। শরচ্চন্দ্রের ্সিগ্ধশুদ্র কিরণ- 
চ্ছটায় তন্রৈত্য নৈশ অন্ধকার অপসারিত হইয়াছিল । 
আর কালিন্দী তাহার তরঙ্গ-হস্তে সেখানে কোমল 
বালকারাশি বিছাইয়া রাখিয়াছিল ! শ্রীকৃষেের দর্শন- 
মাত্রেই গোপীগণের মনোযাতন! হ্রাস পাইয়াছিল। 
শর্তসমূহ যেমন কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ-সাক্ষাতকার না 
পাইয়া কর্মের অনুসরণ করিতে করিতে যেন অপূর্ণ- 
কামার ন্যায় অবস্থান করেন--পরে জ্ঞানকাণ্ডে 
পরমেশ-সাক্ষাকারে আহলাদিত ও পূর্ণকাম হইয়া 
কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করে, সেখানে জী দর্শনে 
গোপাঙ্গনাগণের কামও তেমন পূর্ণ হইয়া গেল। 
তাহার! কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় বসন স্বার! 
সেই অন্তর্ধামী ভগবান্‌ হরির আসন রচন! করিয়। দিল। 
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৬৬ 
বাহার আসন যোগেশ্বরের হৃদয়ে য়ে বিস্তৃত, সেই সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপী-সভা-গত হইয়া ডঁহাদের রচিত 
সেই আসনে উপবেশন করিলেন। এই ত্ৰৈলোক্যে যে 
কিছু শোভা আছে, সেই সকল শোভার একমাত্র 
আম্পদ দেহ তিনি ধারণ করিয়া গোপীমগুলীর মধ্যে 
সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। গোপ- 
ললনাগণ সহাস্য লীলাকটাক্ষ-বিভ্রম-যুক্ত জর এবং 
অন্কগ্গাপিত কর-চরণ মর্দন-দ্বারা সেই অনঙ্গোদ্দীপক 
গোবিন্দকে অভিনন্দিত করিয়। ঈষৎ কোপ সহকারে 
কহিতে লাগিল ;- কৃষ্ণ হে, কেহ ভজন করিলে 
কেহ তাহাকে ভজন! করেন, কেহ বা ইহার 
বৈপরীত্য করিয়া থাকেন, আর কেহব! উল্লিখিত 


উভয়ের কাহাকেই ভজনা করেন না। হে সথে! 
ইহ! কিরূপ, আমাদিগকে বলিয়া দাও । 
ভগবান বলিলেন-_সধীগণ ! স্বার্থ-সাধনই 


যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহারাই পরস্পরকে ভজন! 
করেন; তাহাতে ধর্ম বা সৌহার্দ কোন কিছুই 
নাই- স্বার্থ ভিন্ন অন্ত উদ্দেশ্য তাহাতে নাই। 
কিন্তু হে স্বন্দরীগণ ! ভজন! যাহারা করেন না, 
তীাহাদগকে যাহারা ভজন! করেন, তাহারা 
পতামাতার ন্যায় দয়ালু ও স্সেহময়ভেদে দ্বিব্ধি। 
উল্লিখিত ভজনা-দ্বার৷ দয়ালু যাহারা, তাহারা নিষ্কৃতি 
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ীমন্তাগৰত। 


৩ পু ত. 


ধৰ্ম্ম এবং স্মেহময় ধাহারা, তাহার! সৌহার্দ লাত 
করেন। ধীহারা আত্মারাম, আপগ্তকাম, অকৃতজ্ঞ 
বা গুরুজ্রোহী, তাহারা-_-অভজনকারীদের কথা দুরে 
থাকুক, ভজ্নাকারীদিগকেও ভঞ্জনা করেন না; কেন 
না, সেরূপ ধারণা করিলে নিরস্তর তাহারা আমাকেই 
ধ্যান করিতে থাকিবেন। নির্ধন বক্তি ধনলাভ করিয়া 
সেই ধন হারাইয়া ফেলিলে নিরন্তর যেমন তাহার 
চিন্তা করে--অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়, হে অবলাগণ ! 
তোমরাও তেমনি আমারই নিমিত্ত ধণ্মাধদ্ম চিন্তা 
কর নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ। অন্য 
চিন্তা ভুলিয়া নিরস্তর আমাকেই তোমরা চিন্তা 
করিবে, এই জন্যই আমি অন্তদ্ধীন করিয়াছিলাম; 
অথচ তোমরা আমাকে না দেখিতে পাও, এইরূপে 
তোমার্দিগকে ভজন করিতেছিলাম । অতএব, হে 
প্রিয়াগণ ! প্রিয়জনের প্রতি দোষারোপ তোমাদের 
অনুচিত। যাহা হউক, তোমাদের সুদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল 
তোমরা! ছেদন করিয়া আমার সহিত এক্ষণে মিলিত 
হইলে । এ মিলন অনিন্দনীয়। আমি দেবতার শ্যায় 
পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের কৃত উপকারের 
প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। সুতরাং তোমাদের 
স্থশীলতাই আশার খণ মোচনের কারণ হুইল 
প্রসাপকারঘ্বারা অ-ণী হইতে পারিলাম না । 


ছাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ 


ত্রয়ন্ত্িৎশ অধ্যায় 


গুকদেব বলিলেন ;-_হে নৃপ! গোপীগণ 
ভগবানের এইরূপ সুকোমল সাস্বনারাক্য শ্রাবণ 
করিয়া পূর্ণকাম হুইল এবং তাঁহার অজ-সঙ্গে 
উৎফুল্ল হুইয়া বিরহজনিত সকল সন্তাপ পরিত্যাগ 
করিল। তাহার৷ তখন পরমানন্দে পরস্পর বাহুত্বার! 


বাহু বন্ধন করিল। শ্রীমান গোবিন্দ সেই সকল 
রমণীরত্বে বেষ্িত হইয়া রাস-লীলা করিতে 
লাগিলেন। রাসোৎসব আরম্ভ হইল। গোগী- 
মগ্ডল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রতি ছুই ছুই জন গোগীর 
মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক গোপীরই ক্ঠোপরি 


দশম ক্ষদ্ধঈী। 


হন্ত স্থাপন করিলেন । ইহাতে প্রত্যেক গোপাঙ্গনাই রাসশ্রানস্ত/ কোন গোপীর বলয় ও মল্লিকা শ্লাথ 
ভাবিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছেই অবস্থান হুইয়া গেল; সে বাহুবেষ্টনে পার্থ মাধবের ক 
করিতেছেন । ধারণ করিল। কোন গোগী স্বীয় গলবেন্তিত 

এইরূপে যখন রাস আরম্ভ হইল, তখন চন্দনচচ্চিত উৎপলগন্ধি কৃষ্ণ-করকমলের আস্তাণ 
সন্ত্রীক দেবগণ নভোমগ্ুলে সমবেত হইলেন । ূ লইয়া পুলকপূর্ণ দেহে তাহ। চুম্বন করিল। নৃত্া- 
তাহাদের বিমান শ্রেণীতে গগনমণ্ডুল পরিব্যাপ্ত হইল, | নিরতা কামিনী-কুলের কুম্তলদল দুলিতে লাগিল: 
আকাশে ছুন্দুভি-ধবনি হইতে লাগিল; দেবতার! | সেই কুস্তলপ্রভায় ভগবানের গণ্ু্ছল শোভিত হইল । 
এজজ্ব পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; গন্ধর্বব- | ভগবানের উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে কোন গোপী তাহার 
পতিগণ স্ব স্ব পত্নী সহ গান আরম্ভ করিলেন। | গণ্ড যোজন! করিল; ভগবান্‌ তাহাকে চর্বিবিত 
রাসমগুলস্থিত| প্রিয়সঙ্গতা কামিনীগণের বলয়, নূপুর ূ তাম্বুল অর্পণ করিলেন। অন্য কোন গোপিকা 
ও কিস্কিনী-সমুহের তুমুল শিপ্রন হইতে লাগিল। ৷ গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছিল; তাহার 
সুবর্ণবর্ণ মণিগণ-মধ্যে মরকতের ন্যায় ভগবান্‌ | পদঘ্ন্ের নুপুর-মেখলা বাজিতেছিল; সে শ্রান্ত 
শ্রীকৃষ্ণ, সেই সকল গোপললনা-মধ্যে সাতিশয় | ক্লান্ত হইয়া অবশেষে মাধবের মঙ্গলকর করকমল 


৬৬৯ 


শোভিত হইতে লাগিলেন। সেই রাসমগুলগত! | স্বীয় স্তনযুগে স্থাপন করিল। 


কৃষ্ণকামিনীরা পদন্যাস, ভুজকম্পন, সহাস্ ভ্রবিলাস, 
বঙ্কিম কটিতট, কম্পিত-কুচমণ্ডল, বিস্রন্ত বসন এবং 
গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুগুল-ঘারা অতিমাত্র শোভা 


অচ্যুত কমলার 
একান্ত প্রিয় এবং গোগীগণেরও প্রাণকান্ত ; 
গোপীর! তাহাকে পাইয়া এবং তদীয় বান্তবেষ্টনে 
কণ্ঠদেশে গৃহীত হইয়া গান করিতে করিতে বিহার 


ধারণ করিলেন। তাহাদের বদনকমল ঘর্শ্মাক্ত | করিতে লাগিল। সে রাস-সভায় ভ্রমরেরাও গীত- 


হইল, কবরী ও কাদ্ধী শ্লথ. হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের 
গুণগান করিতে -ক্ররিতে মেঘচক্রে তড়িম্মালার হ্যায় 
তাহারা বিরাজ করিতে লাগিল। নানা রাগরঞ্জিত- 
কষ্ঠী গোপকামিনীরা নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য 
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গম্পর্শে আনন্দিত 
হইল এবং উচ্চকণ্ে গান আরম্ভ করিল। সেই গান- 
রবে ব্ৰহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে যে 
সকল স্বরালাপ করিতেছিলেন,- গোপবধূগণ তাহাদের 
সমবেত স্বর-লহরী সে স্বরে না মিলাইয়া নিজেরাই 
বিভিন্ন স্বরালাপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই 
আনন্দিত হইলেন এবং “সাধু সাধু” বলিয়া গায়িকা 
গোপীদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন 
গোগী স্বীয় কণ্ঠম্বর -ঞ্রবতালে পরিণত করিয়া গান 
ধরিল; শরীক তাহাকে যথেষ্ট সমাদর. করিলেন। 


বঙ্কার তুলিয়াছিল। গোপকামিনীরা বলয়, নুপুর ও 
কিঙ্কিনীর বঙ্কার সহ বশুকালে শ্রীকৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে 
নৃত্য করিতে লাগিল, তখন কর্ণকমল, অলকমণ্ডিত 
কপোল ও বদনমগ্ডল ঘন্মবিন্দু দ্বারা অপূর্বব শোভা 
ধারণ করিল; তাহাদের চঞ্চল কেশপাশ হইতে পুষ্প- 
মালা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। হে রাজন্‌ ! রমাপতি 
শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন, করমার্দন, স্থম্সিষ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং 
উদ্দাম বিলাস ও হাস্য দ্বারা ব্রজহৃন্দরীদিগের সহিত 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।__মনে হুইল, বালক যেন 
আপনার প্রতিবিদ্ব লইয়া খেলা করিতে লাগিল । 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-জনিত যে আনন্দ ব্রজাঙ্গনারা 
উপভোগ করিল, তাহাতে তাহাদের ইন্সিয়কুল 
একান্ত আকুল হুইয়া পড়িল। তাহারা! তাহাদের 
বিজ্রন্ত মাল্যান্ডরণ, কেশপাশ, ছুকুল ও ঝুঁচকা- 


৬৭৭ জীমন্তাগবত'। 


সকল পুর্ববব যথাযথ ভাবে ধারণ করিতে পারিল ৃ স্থলজ, জলজ দ্বিবিধ কুস্থম-গন্ধ প্রবাহিত হইতে 
না। শ্রীকৃষ্ণের সেই রাস-বিহার দেখিয়। খেচর- | লাগিল। হেরাজন্! অ; "গিনী রমণীগণে পরিবৃত 
সুন্দরীরাও স্মরশরে জর্জরিত ও মোহিতা হইলেন ; | সত্যসন্বল্ল শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র রুদ্ধ করিয় 
তারকাগণ সহ চন্দ্রমাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেলেন। ৰ নিশাকর-করশোভিত,.কবিকথা-বণিত, নিখিল রসাশ্রুয়িণী 
তিনি এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে নিজ : শরদ্যামিনী সকল সম্তোগ করিতে লাগিল। 

গতিও ভুলিয়া গেলেন; কাজেই রাত্রি অতি দীর্ঘা হইল, : রাজ! জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রহ্মন্! ধর্দের 
রাসবিহারও দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। ভগবান্‌ যদিও : সংস্থাপন এবং অধর্ম্মদমনের নিমিত্তই ভগবান্‌ অবনীতে 
আত্মারাম, তথাচ যতগুলি গোপী, আপনাকে লীল।- অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌; তিনি 
বশতঃ তত সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া তাহাদের সহিত | ধর্্ম-বক্তা, ধর্্মকর্ত। ও ধর্মের রক্ষা-কর্তা হইয়া কিরূপে 
বিহার করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! বহছক্ষণ ৃ পরদার-সেবারূপ অধর্্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন? 
বিহার করিয়া ব্রজাঙ্গনার৷ যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল, : যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও এরূপ নিন্দনীয় 
দয়াবান্‌ ভগবান্‌ তখন ্রমবশতঃ স্বীয় শুভ-হস্তে আচরণ করিলেন কোন্‌ অভিপ্রায়ে ? এক্ষণে. এই 
তাহাদের মুখ মুছাইয়া দিলেন । শ্রীকৃষ্ণের নখরম্পর্শে ৃ সংশয়ই আমাদের উপস্থিত; সদুত্তরে আপনি এ 
গোপকামিনীদিগের অতীব আনন্দ জন্মিল। তাহারা ৷ সংশয় নিরাস করুন । 

উদ্দ্বল স্বর্ণকুণ্ডুল ও তাহার দীপ্তি-মণ্ডিত কুস্তল ও ৰ শুকদেব বলিলেন ;--রাজন্‌! ধাহারা ঈশ্বর, 
গণুস্থল-শোভায় এবং সুন্দর হাস্য ও কটাক্ষ-বিক্ষেপে ! তাহাদের এরূপ ধর্ম্মলভ্ঘন ও অতি সাহস দৃষ্ট হইয় 
ভগধানূকে সম্মানিত করিয়া তদীয় কার্তিকলাপ গান | থাকে। যাহারা বাস্তবিকই তেজস্বী, সর্ববভুক্‌ অগ্নির 
করিতে লাগিল। অতঃপর ভগবান্‌, করিণীগণ পরিবৃত | ম্যায় তাহাদের কিছুই দোষের হয় না। অনীশ্বর মন- 
পরিশ্রান্ত গজরাজের হ্যায়, শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত | দ্বারাও কদাচ এরূপ ধন্ম-গৃহিত আচরণ করিবেন না। 
সেই সকল গোঁপিকার সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। | রুত্র বিষপান করিতে সমর্থ, তপ্তি অস্ে মূর্থতাবশতঃ 
গোপাঙ্গনাদিগের অঙ্গ-সঙগ-মদ্দিত কুচকুক্কুম-রপ্জিত বিষপান করিলে তাহার মৃতা নিশ্চিত। ঈশ্বরদিগের 
মাল্যদামের মধুকরবুন্দ গন্ধর্ববপতিগণের ন্যায় গীত বাক্য সত্য, আচরণও ক্কচিৎ সত্য; স্থৃতরাং 
বঙ্কার তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চা অনুসরণ করিল। | তাহাদের কথিত বাক্যই বুদ্ধিমান্দিগের পালনীয় । 
মহারাজ ! জলাবতীর্ণ যুবতীগণ হাসিতে হাসিতে র হে প্রভো! ইহাদের অহঙ্কার নাই; এই ধরাধামে 
চতুদ্দিক্‌ হইতে প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলক্ষেপণ মঙ্গলানুষ্ঠান হইতে ইহাদের কোন স্বার্থ সম্ভাবনাও 
করিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল; দেবগণ নাই, আর অমঞ্জলাচরণ হইতেও ইহাদের কোন 
প্রসূন বর্ষণ করিয়া তাহার পুজ! করিতে লাগিলেন। | অনিষ্টাশঙ্ক! নাই। সুতরাং যিনি দেব, নর, ও 
শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও এইরূপে গজরাজ-লীলার. তির্ধ্যগাদি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যাবতীয় এঁখ্বর্য্যে 
অনুকরণে বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর উপরই ধীাহার আধিপতা, তাহার আবার 
শ্রীকৃঞ্ণ তীরে উঠিলেন। পরে ভ্রমরকুল ও প্রমদাগণে মঙ্গলামঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? যাহার 
পরিবৃত হইয়া করিণীগণযুক্ত মদত্রাবী করীর ম্যায়, পদকমল-যুগলে সেবারত তৃপ্ত-তুম্ট ভক্তগণ ও 
উপবনে বিচরণ করিতে লাখিলেন। এ উপরনে জ্ঞানিগণ যোগবলে নিখিল কর্ম্মবন্ধ* দন করিয়া 
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১০০০৪, 


স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন-_-কদাচ সংসার বন্ধ হন না, 
সেই ভগবান্‌ স্বেচ্ছা-দেহধারী ; তাহার আবার সংসার- 
বন্ধন কি?--কিরূপেই বা উহা! সম্ভবপর ? যিনি 
গোপললনাদিগের, তাহাদের পতিদিগের,__বলিতে 
কি, যাবতীয় দেহীরই দেহাত্যন্তরে যিনি বিরাজ 
করিতেছেন এবং যিনি বুদ্ধিপ্রভৃতির সাক্ষিরূপে 
বর্তমান, ক্রীড়াচ্ছলেই তাহার এরূপ দেহধারণ 
হইয়াছিল। জীবের মঙ্গলসাধনার্থ নররূপে অবতীর্ণ 
হইয়া তিনি এইরূপ বিবিধ ক্রীড়াই করিয়া থাকেন ॥ 


৬৭১ 


প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিবে । হেরাজন্! ব্রজ- 
বাসীরা কৃষ্ণের গুণে অসুয়! প্রকাশ করে নাই ; কেন 
না, ভাগবতী মায়ায় মোহিত তাহারা, মনে করিত--- 
তাহাদের স্ব স্ব পত্নী নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিতা 
আছে। ব্রাঙ্গমুহূর্তে কৃষ্ণপ্রিয়৷ গোপিকার! কৃষ্ণকর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া অনিচ্ছাসন্তবেও স্ব স্ব গৃ হে গমন 
করিল। গোপাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই 
ক্রীড়া কথ! যিনি শ্রবণ ও বৰ্ণন করিবেন, তিনি সত্বর 
ভগবৎপদে পরম! ভক্তি লাভ করিয়া অচিরাৎ কামরূপ 


জীব এ সকল চরিতকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের মানসিক পীড়। হইতে মুক্তি পাইতে পারিবেন। 


ভয় স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩। 


চতুম্ত্িংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;-_রাজন্‌! একদা! দেবধাত্রা- | রক্ষা কর।” তাহার চীৎকারধ্বনি শুনিয়া গোপালগণ 
উপলক্ষ্যে কৌতৃহলাক্রান্ত গোপগণ বলীবর্দযুক্ত ৷ সকলেই গাত্রোখান করিল এবং নন্দকে সর্পগ্রস্ত 
শকটসমূহে আরোহণ করিয়া অন্বিকা-বনে গমন : দেখিয়া প্রজ্বলিত উল্ধা-্বারা সর্পদেহ দখ্ধী করিতে 
করিল। সেখানে গিয়! তাহারা সরম্বতী-জলে স্নান | লাগিল। কিন্তু জ্বলিত উদ্ধানলে দগ্ধ হইতে 
করিয়া বিবিধ উপকরণ দ্বারা দেবদেব পশুপতি ও | থাকিয়াও সর্প তাঁহাকে ত্যাগ করিল না । অতঃপর 
অশ্থিকাদেবীর অর্চনা করিল। ‘আমাদের প্রতি ৃ ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু ভগবান আসিয়া চরণ-দ্বারা সর্প- 
দেবতা প্রসন্ন হউন’ এই মানস করিয়া সকলেই তথায় | গাত্রে প্রহার করিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্পম্পর্শে 
শ্রদ্ধাসহকারে বত্রাহ্মণদিগকে গাভী, সুবর্ণ, বসন ও সর্পের সমস্ত অশুভ অপগত হুইল; সে সপর্দেহ 
মধুমিশ্রিত সুমিষ্ট অন্ন দান করিতে লাগিল। নন্দ ও | পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ, বিষ্তাধর-পৃজিত দিব্য 
স্থনন্দাদি গোপবৃন্দ তথায় জলমাত্র পান করিয়া সে পুরুষদেহ ধারণ করিল। এই পুরুষ স্থব্ণমাল্য- 
দিন উপবাসী রহিলেন এবং ব্রতধারণাস্তে সে রাত্রি ধারী; হৃষীকেশ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন__কে তুমি 
সরম্বতী-তীরে বাস করিলেন। নন্দ বনমধ্যে শয়ন দিব্যদেহে স্থশোভিত হইতেছ ? তোমাকে দেখিয়া 
করিয়া আছেন, এমন সময় একটা ক্ষুধিত মহাসর্প | আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে! বল, কিরূপে বিবশভাবে 
যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। সর্প গ্রাস | এ হেন নিন্দিত দশা প্রা হইয়াছিলে ? 
করিতে না করিতেই এই বলিয়া চীৎকার করিয়া | সর্প বলিল, আমি এক বি্ভাধর, কমলার কৃপায় 
উঠিলেন যে, ‘কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই মহাসর্প আমায় গ্রাস ও রূপ-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলাম; সেই হেতু আমার নাম 
করিল। আমার জীবন যায়, এ বিপদ হইতে আমাকে | ছিল-_নুদর্শন। একদা রূপ "গর্ষিবত আমি, বিমানা- 
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রোহণে দিগ দিগন্ত । ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই সময় 
মহধি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত কতিপয় কদাকার খষিকে 
দেখিয়া আমি উপহাস করি। ইহাতে ধধষিগণ আমাকে 
অভিশপ্ত করেন; আমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হই। 
খষিরা দয়ালু কিনা, তাই তাহার! ক্রোধী নহে-_ 
কৃপা করিয়াই আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ; সেই 
জন্যই আপনার ত্রিলোক-পুজিত পদ স্পর্শ করিতে 
পারিলাম ! হে ভ্রিলোকপতে ! ভবদীয় চরণম্পর্শে 
আমার সর্বব অশুভ দূর হইল। হে ছুঃখহর! হে 
ভবভয়-নাশন ! আদেশ করুন, এক্ষণে আমি নিজ 
পুরে গমন করি। হে মহাযোগিন্! মহাপুরুষ ! 
আমি আপনার শরণাপন্ন । হে দেব! হে লোক- 
প্রভু! আমাকে অনুজ্ঞ। প্রদান করুন। হে 
অচ্যুত ! ভবদীয় দর্শনমাত্র ব্রন্মদণ্ড হইতে আমি 
মুক্তিলাভ করিলাম! যাহার নাম-বীর্তনেই লোক 
শ্রোতৃবর্গকে ও নিজেকে পবিত্র করে, তাহার পদস্পর্শ 
পাইয়া সে যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর আশ্চয্যের 
বিষয় কি? মহারাজ! বিষ্ভাধর সুদর্শন এইরূপে 
শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ ও 
নমস্কারান্তে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। 

. গোপরাজ নন্দও বিপন্যুক্ত হইলেন। ব্রজবাসীরা 
কৃষ্ণের অসামান্য বিভূতি-দর্শনে বিল্ময়াপন্ন হইলেন । 
তাহারা তথায় ব্রতসমাপনান্তে কৃষ্ণের সেই বিল্তৃতি 
কহিতে কহিতে পুনরায় ব্রজধামে আসিলেন। 

কিছুদিন পরে রাম-কৃষ্ণ বনে ব্রজবাসিনীদিগের 
সহিত রাত্রিকালে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
নির্মল বসন, সুন্দর অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও অনুলেপন- 
দ্বারা তাহারা উভয়েই স্থশোভিত ছিলেন। বরজ- 
কামিনীরা তগহতমনে সুুললিতকণ্ে তাহাদের গুণগান 
করিতে লাগিল। রাত্রির সেই প্রথম যাম। তারক- 
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আমন্তাগবত । 


নিকর- পরিবৃত পশান্কশোভায় গগনতল সমুন্তাসিত 
কুমুদগন্ধী গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত। রাম-কৃষঃ সেই 
প্রদদোষ-কালের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন। 
তখন তাহারা উভয়ে একযোগে সমুদয় স্বর-মূর্ছ্ন৷ 
করিয়া লইয়া প্রাণিগণের শ্রবণমনোহর গান আরম্ত 
করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গীত-শ্রবণে গোপাজনারা 
এতই মুগ্ধ হইল যে, তাহাদের গাত্রবসন ও কেশ- 
মাল্য কখন যে খসিয়া পড়িল, তাহা তাহার! জ্ঞানিতেই 


পার্ল না। রাম-কৃষ্ণ প্রমত্তভাবে এইরপ স্বেচ্ছা 


মুঘায়ী গান করিতেছেন, ইতিমধ্যে শঙ্খচূড় নামে 
বিখ্যাত কুবেরানুচর হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া 
রাম-কৃষ্ণের সমক্ষেই তাহাদের অনুগত! সেই ব্রজ- 
বালাদিগকে নির্ভীকচিত্তে উত্তরদিকে তাড়াইয়| লইয়া 
চলিল। ব্রজবালাগণ “হে কৃষ্ণ! হে রাম!” 
বলিয়৷ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন রাম ও কৃষ্ণ 
শার্দূলকবলিত গাভীর ন্যায় বিপক্না সেই সমস্ত 
গোপাঙ্গনাদিগের পশ্চাত পশ্চা ধাবিত হইলেন। 
দুর্বৃত্ত শঙ্খচূড় অতিদ্রত গমন করিতেছিল। রাম- 
কৃষ্ণ “মা ভৈঃ মা ভৈঃ’ রবে বিশাল শাল-তরুহস্তে 
প্রবলবেগে উহার পশ্চাৎ দিকে ছুঁটিলেন। মূঢ় শঙ্খচূড় 
তাহাদের উভয়কে কাল মৃত্যুর হ্যায় ধাবিত দেখিয়া 
প্রাণভয়ে উদ্বিগ্ন হইল এবং স্ত্রীলোকদ্দিগকে ফেলিয়া 
প্রাণরঙ্ষার্থ উর্ধশ্নাসে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু 
সে যে যে দিকে যাইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় 
শিরোরত্ব-হরণার্থ সেই সেই স্থানে যাইতে লাগিলেন। 
হে নৃপ! বলরাম ব্রজবালাগণের রক্ষকরূপে 
রহিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অতিদুরে গমন করিয়া 
মুষ্্যাঘাতেই চূড়ামণি সহ সেই ছুরাত্মার মস্তক ছেদন 
করিলেন এবং সেই কুবোন্চারের শিরোমণি আনিয়া 
স্ত্রীগণের সমক্ষেই বলরামকে অর্পন করিলেন। | 


চতুস্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪। 


পঞ্চত্রিঘশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;-মহারাজ্র ! ব্রজবনিতা- 
গণের নিশাভাগ কৃষ্ণ সহ বিহারে পরমানন্দে কাটিত। 
কিন্তু দিবসে কৃষ্ণ যখন বনগমন করিতেন, তখন 
গোপাঙ্গনাদের চিত্ত তাঁহারই অনুসরণ করিত । 
তাহারা কৃষ্ণের লীলাকথা গাছিতে গাহিতে অতিদুঃখে 
দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিল। গোপীগণ 
কহিল ;-_ওহে সখীগণ ! মুকুন্দ যখন বাম বাহু- 
মুলে বাম কপোল রাখিয়া জ্ঞযুগল নাচাইয়া 
নাচাইয়া কোমল অঙ্গুলি-দ্বারা বেণুর সপ্ত-ছিদ্র রোধ 
করত অধরাপিত বেণু বাদন করেন, তখন সেই 
বেণুরব-শ্রবণে সিদ্ধগণ-সমীপস্থ সিদ্ধাঙ্গনাদিগের 
প্রথমতঃ বিস্ময় উৎপন্ন হয়; পরে তাহারা কুম্থমশর- 
শরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া লজ্জিত ও মোহিত 
হইয়া পড়ে, কেন না, তাহাদের কটাতট-পট খসিয়া 
গেলেও তাহারা তাহা বন্ধন করিতে ভুলিয়া বায়। | 
ওছে অবলাগণ ! আশ্চর্য্য-কথা শ্রাবণ কর। হাস্য 
যাহার হারের ন্যায় স্য,রিত হয়, কমল! ধাহার বক্ষঃ- 
স্থলে অচঞ্চল সৌদামিনীবহ বিরাজ করেন এবং ধিনি 
পীড়িতনের আনন্দ জন্মাইয়৷ দেন, সেই শ্রীনন্দনন্দন | 
শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু বাদন করিতে থাকেন, তখন- 
কার দৃশ্ 'অতি চমৎকার ! ব্রজের বৃষ ও গাভীগণ 
দুরে থাকিলেও সে বেণুরবে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট 
হুইয়া যায়; তাহারা দস্তদ্বারা কবল ধারণ করিয়া 
কণযুগল উৰ্দ্ধে তুলিয়া নিজ্রিতের স্যায় চিত্রাপিতবৎ 
দলে দলে দ্রাড়াইয়া থাকে। সখীগণ ! ময়ুরপুচ্ছে, 
ধাডু গু পলাশ-ার! শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপালগণ 
সহ মল্লবেশের অন্গুকরণ করিয়া গোগণকে যখন 
আহ্বান করেন, তখন পবনবাছিন্ত তদীয় পদরজের 
আকাঞঙ্জণয় নদ্নী-নিচয়ের গতি-তল্ হুইয়া বায়'। কিন্ত 

৮ 


শর ms 


আমাদের হ্যায় তাহাদেরও নিশ্চয়ই অল্প পুণ্য; কেন 
না, প্রেমাবেশে তাহাদের তরঙ্গহস্ত একবার কেবল 
কম্পিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই উহা নিশ্চল হুইয়া যায়। 
আদি-পুরুষের শ্যায় শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা ; 
তাহার বার্য্যগাথা দেবতারাও বর্ণন করেন। তিনি 
বনপ্রবেশ করিয়া গিরিতট-বিচরণশীলা গাভীদিগকে 
যখন বেণুরবে আহ্বান করেন, তখন সাক্ষাৎ শ্রীবিষুঃই 
ফলপুষ্পভারাবনত। নঅশাখা বনলতা ও বিটপিগণ 
প্রেমপুলকিভ-দেহে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে? 
বনমালার মধ্যগত স্থগন্ধ তুলসীর মধুপানমস্ত মধুকর- 
কুলের অনুকূল গীতবন্কারের সমাদর করিয়া পরম- 
সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যখন অধরে বেণু যোজ্ঞনা করেন, 
তখন সরোবরস্থ সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গমেরা 
সে মনোহর বেণুগীতে পুলকিত-মনে আসিয়া 
নিমীলিতনয়নে, নীরব ও স্থিরভাবে তীহার উপাসনা 
করিতে থাকে। ওহে গোপাঙ্গনাগণ ! মাল্য-রচিত 
দুইটা কর্ণভূষণ দ্বারা, আহা, তাহার কি অনির্ধবচনীয় 
শোঁতহি না হয় ! তিনি যখন বলরাম সহ ভ্রমণ করিতে 
করিতে শৈলসানুদেশ প্রহধিত করত বংশীবাদন করিতে 
থাকেন, তখন মেঘবৃন্দ মহদ্ব্যক্তির অতিক্রমণে ভীত- 
চিত্ত হইয়া বেপুরবের সঙ্গে সঙ্গে মন্দা মন্দ গর্জন 
করিতে থাকে । গোবিন্দ যেমন বিশ্বাপ্তিনাশন, মে 
নিজেও বিশ্বের তাহাই; সুতরাং সমধর্ন্মিতা হেতু 
সে স্বীয় স্থহৎ, গোবিন্দের প্রতি পুষ্প বর্ষণ করিয়া 
তদ্বারা তদীয় ছত্র রচনা! করিয়া দেয়। ওহে 
যশোদে ! তোমার তনয় বিবিধ গোপাচারে 
স্থপপ্ডিত | বেপু-বাছা বিষয়ে যে সকল স্বরজান্তি তিনি 
শিখিয়াছেন, অধরে বেণু অর্পণ করিয়া তাহা যখন 


৬৭৪ 


আলাপ করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্ৰহ্মাদি 
হৃরেশ্বরগণ পণ্ডিত হুইয়াও ভ্রন্ব, মধ্য ও দীর্ঘ ভেদে 
সেই সকল গীতালাপ শ্রবণে মোহিত হুইয়া পড়েন। 
তৎকালীন সেই গীতরবরাগে তাহাদের কন্ধর ও শির 
জানত হইয়া পড়ে; সেই স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় 
তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন না। ওহে গোপী 
সকল! শ্রীকৃষ্ণ যখন পল্ম ও অঙ্কুণ-চিহ্নিত নিজ 
পদ্দপদ্ষজ-্থার! ব্রজভূমির গোখুর-্ষত বেদনা প্রশমিত 
করিয়া গজরাজ-লীলায় গমন করেন, তখন তাহার 
সবিলাস বঙ্কিম কটাক্ষ আমাদের কামবেগ উৎপাদন 
করে, _-তখন আমরা বৃক্ষবৎ নিশ্চল অবস্থায় উপনীত 
হুইয়। আমাদের বসন ও কবরী বন্ধন করিতে বিস্মৃত 
হুইয়া বাই। তিনি গাভী-গণনার্থ গ্রথিত মণিনিচয় 
ও প্রিয়গন্ধ! ভুলসীর মাল! ধারণ করেন! যখন স্রিস্ধ 
ভুজ গ্চস্ত করিয়া চতুদ্দিক্স্থ গো-গণনা আরম্ত করত 
গান করিতে থাকেন, তখন বাদিত-বেণুর রব্-শ্রবণে 
হৃষ্ট, আকৃষ্ট হুইয়া কৃষ্ণসার-প্রেয়সী হরিণীগণ গুণের 
লাগর কৃষ্ণের নিকট চুটিয়া আইসে এবং ত্যক্তগৃহ- 
'চুখাশ! গোপিকাদিগের হ্যায় তাহারই কাছে কাছে 
দীড়াইয়া থাকে । অয়ি অপাপ-বিদ্ধে, যশোদে ! তব 
তনয় শ্রীকৃষ্ণ যখন কুন্দকুহথম-মালায় কেশ রচনা 
করিয়! গোধন-সমভিব্যাহারে প্রণয়ীদিগকে আনন্দিত 
ফরিতে করিতে বমুনাপুলিনে ভ্রমণ করেন, তখন 
স্বদুমন্দ মলয়সমীরণ চন্দনস্পর্শে তাহাকে সম্মানিত 
করিয়া অনুকূলভাবে প্রবাহিত হয় এবং উপদেরৃতার 
গ্তিপাঠক-রূপে অবস্থিত হইয়া বা, গীত ও পুজো 


প্রমস্তাগবত। 


পহার-দ্বারা চতুর্দিক্‌ হইতে তীহার উপাসনা করেন। 
ওহে সখীসকল ! এক্ষণে দিব! অবসঙ্গ-প্রায়। এ 
দেখ, আমাদের শ্রীনন্দনন্বন গোকুলচন্্র সমস্ত গোধন 
একত্র, করিয়া আমাদের মনোরথ-পুরণীর্থ বংহী- 
ধ্বনি করিতে করিতে এ আসিতেছেন। উনি 
ছিলেন। ব্রজে এই যে গাভীগণ বন্ধ আছে, ইহাদের 
প্রতি সর্বদাই ইনি সদয় হুইয়াই আছেন। মনে 
লয়, ব্ৰহ্মাদি, বৃদ্ধবর্গ পথে উহার চরণ বন্দনা 
করিতেছেন। এ শুন, অনুচরবর্গ উহার কীত্তিকথা 
গাহিতেছে। দেখ, দেখ-্-কৃষ্ণের কায়কাস্তি ম্লান 
হইয়া গিয়াছে ; তথাচ অতীব নয়নানন্দ জন্মাইতেছে। 
উহার মাল্যদাম গাভীখুরোদ্ধত ধুলিপটলে আচ্ছন্ন 
হইয়া আছে। দেখ, দেখ-_দিনাবসানে প্রফুল্লবদন 
নিশাপতির ন্যায় যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্ত গাী- 
দিগের দুরন্ত দিনতাপ অপনোদিত করিয়া গজরাজ- 
লীলায় ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছেন। এঁ দেখ, উহার 
নেত্রযুগ্ম ঈষৎ, মদঘূৃণিত। উনি নিজ বন্ধুবর্গের আনন্দ 
আনয়ন করিতেছেন । 'উঁহার কণ্ঠবিলম্িনী বনমালা, 
গণুস্থল দুইটা কর্ণকুগুলের কাস্তিচ্ছটায় সুশোভন ; 
তাই ইহার বন্ধনমগুল ঈষৎপরু বদরের স্থায় 
পাণুরাভ। 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন! ব্রজকামিনীদিগের 
চিত্ত শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পিত ছিল; তাহাদের পরমানন্দ বোধ 
হইত বলিয়া বিচ্ছেদ-কালেও এইরূপে তাহার! কৃষ্ণ 
লীলাকথ! গান করিয়া সুখান্ুভব করিত। .. 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫। 


যট্ত্রিংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন ;--হে নৃপ ! তৎকালে অরিষট 
নামে কোন অস্থর বৃঘভাকার ধারণ করিয়া খুর- 
প্রহারে মহীতল ক্ষত-বিক্ষত ও কম্পিত করত 
্রজ-গোষ্ঠে আগমন করিল। তাহার স্বন্ধ ও কলেবর 
প্রকাণ্ড ; সে বিকট শব করিয়া ভ-বিলেখন ও 
পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গাগ-প্রহারে প্রাচীর ভঙ্গ 
করিতে লাগিল । তাহার গুহা দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে 
অল্প অল্প পুরীষ নির্গত হইতেছিল; তাহার চক্ষু্বয় 
স্ববিস্তৃত ৷ সে এরূপ ভীষণ শক করিতেছিল যে, 
তচ্ছ্‌ বণে গাভীগণ ও নারীগণের অফালেই গর্ভপাত 
হইয়| যাইত। তাহার সমুস্নত বিশাল স্বন্ধদেশকে 
পর্ধধত মনে করিয়া মেঘবুদ্দ তাহাতে অবস্থান করিতে- 
ছিল। সেই তীক্মশৃঙ্গ বৃষযকে দেখিয়া গোপ- 
গোগীগণ ভয়ে ত্রাসান্বিত হইয়াছিল; পণুগণ ভীত- 
চকিত হইয়া গোকুল ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। 
গোকুলবাসীরা সকলেই গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল 
এবং “হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! এই 
কথাই কেবল বলিতে লাগিল । ভগবান্‌ দেখিলেন, 
সমস্ত গোকুল ভয়-বিহবল হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি 
মা ভৈঃ নী ভৈঃ’ বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত 
করিলেন এবং বৃষভাস্বরকে ডাকিয়া বলিলেন-_ওরে 
দুর্বৃত্ত! তোর ম্যায় 'দুষ্ট-হুরাত্মাদ্িগের শাসনকর্তী 
আমি বিস্মান রহিয়াছি; এক্ষেত্রে তুই বৃখাই গর্জন 
করিতেছিস্‌। 
মহারাজ!  শ্রীহরি এই কথা কহিয়া বাহবা- 
স্কোটন করিয়া করতলন্ে তাহাকে কুপিত 
করিয়া লইলেন এবং স্বীয় ডুূজগ-প্রতিম বাহ কোন 
বয়স্তের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দাড়ায়, রহিলেন। 
অধীন” এুরাঘাতে তু-বিলেখন “এবং উৎক্ষিপ্ 


পুচ্ছ মেঘ-দগুলে বর্ণিত করত শ্রীহর়ির দিকে ধাবিত 
হইল; তাঁহার শৃঙ্গাগ্ত অগ্রভাগে আয়ত করিল । 
সে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীহরির দিকে বক্র 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, ইন্দ্নিক্ফিগ্ত বঞ্জের 
ন্যায়, ভীমবেগে আপতিত হইল। শ্রীহরি প্রতিধন্বী 
গজের গ্যায় তদীয শৃঙ্গরয় খারণ করিয়া তাহাকে 
তাহার পশ্চাতে অষ্টাদশ পদ দুরে-নিক্ষেপ করিলেন। 
জীহরি-নিক্ষিগ্ত অরিষ্টাত্‌র পুনর্ববার উদিত : এবং 
হরির দিকে ধাবিত হইল। তগবান্‌ হরি বৃষ 
পূর্বক তাহাকে ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন এফং 
জলার্ড বন্ত্খণ্ডের ম্যায় তাহাকে নিষ্পীড়ন করিতে 
লাগিলেন । অতঃপর বৃষতের শৃঙ্গোৎপাটন করিয়া 
পতিত হইয়া রুধির বমন করিল এবং মধ্যে মধ্যে 
মূত্তাগ করিতে লাগিল। তদীয়পাচতুউয ইত 
বিক্ষিপ্ত ও চক্ষুর্থয় ঘৃর্ণিত হুইতে লাগিল। এই 
প্রয়াণ করিল। এই ঘটনা দেখিয়া স্থুরগণ পুষ্পবর্ধণ 
করিতে করিতে প্রীহরির শ্ব করিতে লাগিলেন | 
গোপীজন-নয়ন-নন্দন শীকৃষ্ণ এইরূপে অিষ্টাহথরকে 
সংহার করিয়া বলরাম সহ গোষ্ঠে গমন করিলেন 
গোপগণ ভীহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। " 

মহারাজ! অরিহীহুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে 
দেবি নারদ একদিন কংসের নিকট উগস্থিত হইয়া 
বলিলেন ;--হে অন্ুরপতে ! দেবকীর অক্টমগর্ভে যে 
কন্যা জশ্মিয়াছিল, এ কন্যা বশোদার। : ন্যেষীর পুত্র 


৬৭৬ শীমন্তাগবতত। 
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জীকৃষ্ণ এবং রোছিণার পুক্র বলরাম । দেবকী ও বস্ু- 
দেব ভয়ে ভয়ে এ ছুই পুত্রকে স্বীয় বন্ধু নন্দের নিকট 
রাখিয়া আসিয়া ছিলেন। তোমার প্রেরিত চরগণ এ ছুই 
জ্বাতার হস্তেই নিহত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে 
ভোজপতি. কংসের সর্ব্বন্দ্রিয় কোপকম্পিত হুইল 
এবং সে স্ুবদেবকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শাণিত খড়গ 
গ্রহণ: করিল ;. কিন্তু নারদ সে কার্য করিতে কংসকে 
নিষেধ করিলেন। কংস বন্থদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলা- 
হন্ধ করিয়! কারাগৃহে রাখিয়া! দিল। 

দেবি চলিয়া গেলেন । কংস কেশী নামক একটা 
দৈত্যকে ডাকাইল এবং তাহাকে আদেশ করিল যে 
ভুমি রাম ও কেশবকে সংহার করিয়া আইস। ভোজ- 
রাজ কংস অতঃপর মুষ্টিক, চাণুর, শল ও তোশলাদি 
অমাত্য ও হুস্তিপকদিগকে ডাকাইয়! আনাইয়া 
কহিল ;--বীর চাণুর ! বীর মুপ্তিক। আমার কথা 
আবণ কর। রাম-কৃষ্ণ নামে বন্থদেবের ছুই পুক্তর 
নন্দত্রজে বাস করিতেছে । দেবধি নারদের কথায় 
জানিলাম, তাহাদের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে । এই 
কথ গুনিবামাক্র চাণ্‌র ও মুষ্টিক তৎক্ষণাৎ, ব্রজগমনে 
উদ্ধত, হইল; কিন্তু অন্থরপতি কংস তাহাদের গমনে 
ৰ্াধ৷ . দিয়া কছিল--তোমাদের সেখানে যাইবার 
প্রয়োজন নাই; সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে এই স্ঘানে 
আনাইয়। মল্লক্রীড়ায় তাহাদের সংহার সাধন করিব । 
ভোমরা বিবিধ মঞ্চ ও মন্লরঙ্গভূমি নিন্দাণ কর। 
পুরজনপদ্রাসীর! এই স্বেচ্ছাযুদ্ধ অবলোকন করুক! 
হে.ভত্র মহামাত্র ! তুমি কুবলয়াপীড় নামক হুস্তীকে 
রলতারে রাখিয়া দিয়া আমার ছুই শত্রুকে সংহার 
কর। চতুর্দশী তিথিতে যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ কর! 
বাউক। এ উপলক্ষে নিসার বানা 
কর! হইবে। . 

টুন HE CEERI ETE যদু- 
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ধারণ পূর্বক কহিল ;-_'অক্তুর হে, তুমি আমার 
সৃহৃদ্‌ ; এক্ষণে একটী নুহাদ্‌-কার্য্য তোমাকে করিতে 
হুউবে। যদু ও ভোজগণের মধ্যে তোমা অপেক্ষা. 
হিতকারী বন্ধু আমার আর কেহই নাই। হে সৌম্য! 
যেমন সর্ববশক্কিশালী শক্ত বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি তোমার 
আশ্রয় লইয়। কোন কার্য সাধন করিবার অভিপ্রায় 
করিয়াছি । তুমি নন্দত্রজে গমন কর। তথায় 
বন্থদেবের কৃষ্ণ-বলরাম নামে তুই পুজ আছে; সেই 
দুইজনকে রথে করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস 
কালবিলম্ব করিও না। বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতার! সেই 
ছুই বস্তুদ্নেব-স্থতকে আমার মৃত্যুরূপে স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন। তুমি বাও; উপঢৌকন সহ নন্দাদি গোপ- 
বন্দকে এবং সেই কৃষ্ণ-বলরামকে এই স্থানে লইয়। 
আইস। তাহাদিগকে কালোপম গজ-্বারা শমন- 
ভবনে প্রেরণ করাইব। যদি গজের মাক্রমণ হইতে 
তাহার! মুক্ত হুয়, তাহ! হইলে বজ্জতুল্য দেহধারী 
মদীয় মল্লগণদ্বারা তাহাদিগের সংহার সাধন করাইব। 
তাহার! বিনষ্ট হইলে তাহাদের শোকসন্ভপ্ত বান্ধব 
বসুদেবাদি বৃষ্ণি, ভোজ ও দশারদিগকে সহজেই 
সংহার করিতে পারিব। আমার বৃদ্ধ পিতা রাজ্যকামী 
উগ্রসেন, তদীয় ভ্রাতা দেবক ও অপরাপর যে সমস্ত 
আমার বিদ্রোহী আছে, তাহাদিগেরও স্বংহার সাধন 
করিব। হে সখে! এইরূপ করিতে . পারিলেই 
এ রাজ্য আমার নি্ষণ্টক হইবে । জরাসন্ধ আমার 
পুজনীয় শ্বশুর, দ্বিবিদ. আমার প্রিয়সখা, এতন্তির 
শব্বথর, নরক ও বাণ প্রভৃতি আমার সহিত. বন্ধুতা- 
সূত্রে আবদ্ধ ।. আমি ইহাদের সাহায্যে দেবপক্ষীয় 
রাজাদিগকে নিপাতিত করিয়া সুখে. রাজ্য :-ভোগ 
করিব । . ইহাই আমার মন্ত্রণা। এক্ষণে এই :সঙ্রপ! 


সিদ্ধি করিবার. .নিমিত্ব সত্বর সেই: বালকযুগল রাম 


শ্রেষ্ঠ আরুরকে ডাকাইয়া আনিল, এন কাহার কর: | কৃষ্ণকে এই: স্থানে: লইয়া. াইস-।: /ভাহারা বৃদ্ধার 
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ও. বসুপুরীর শোভা লন্দর্শন করিবে, এই বলিয়! 
তাহাদিগক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আইস। 

,  অক্রের বলিলেন ;- হে রাজন! আপনি বিচার 
করিয়া যাহ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উত্তমই হুইয়াছে। 
এই উপায় অবলম্বনে আপনার মরণ নিবারণ হইতে 
পারিবে। কিন্তু এ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা যেরূপ আছে, বিশ্ন হইবার সম্তাবনাও সেই 
রূপই ; কেন না, দৈবই কার্ধ্যের কলসাধন-কর্তা-- 


উচ্চাভিলাষ দৈব কর্তৃকই- প্রতিহত : হয়? তথাচ 
লোক উচ্চাত্তিলায পরিত্যাগ করে না; ইহাতে কখন 
হৃষ্ট হয়, কখন বা দুঃখ ভোগ করে। যাহাই হউক, 
আপনার আজ্ঞা অবশ্যই আমার পালনীয়। 
শুকদেব বলিলেন ; --মহারাজ! কংস মন্ত্ি- 
বর্গকে ও অক্রুরকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া 
তাহাদের বিদ্ায়-সম্তাষণান্তে স্বীয় ভবনে প্রবেশ 
করিল। | 


ষটুতিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥ 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 


গুকদেব বলিলেন ;--রাজন্‌ ! এদিকে কংস- 
প্রেরিত কেশী এক মনোহর অশ্বমূত্তি ধারণ করিল। 
তাহার প্রকাণ্ড দেহু-দর্শনে সকলেই ত্রাসান্বিত। 
সে খুরাঘাতে ভূতল জর্জরিত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে 
গোক্কুলে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত মেঘ ও বিমানশ্রেণি-হ্বারা নভোমগুল ব্যাপ্ত 
হইল। অশ্বরূপী কেশীর 'ভয়াবহ স্রেষা-রব শ্রুবণে 
বিশ্ব-ব্যোম ভীত ছইল। তাদৃশ ভীষণ বেগে অশ্বকে 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভগবান্‌ শ্রীহরি সর্ববাগ্রে 
বহি হইলেন এবং “এস, নিকটে এস’ বলিয়া অশ্ব- 
বেশী:কেশীকে আহবান করিলেন । কেশী তখন সিংহ- 
গর্ধজনে গঞ্জিদ্তয়। উঠিল। কেনী প্রচগুবেগশালী 
জঙ্গনপী দুর্দান্ত অসুর ; সে ‘হ!? করিয়া যেন আকাশ 
পান করিতে করিতে শ্রীহুরির দিকে ছুটিয়| আসিল 
এবং অতিমাত্র কোপবশতঃ পশ্চাদিকের পদদ্বয় 
দ্বারা কমলাক্ষ কৃষ্ণের গাত্রে প্রহার করিল । কিন্তু কৃষ্ণ 
অৰলীযাক্ৰমে সেই, প্রহার হইতে. এড়াইয়া গেলেন। 


পদ ধরিয়া ফেলিলেন এবং স্থপর্ণ যেমন সর্প নিক্ষেপ 
করে, সেইরূপ হেলায় তাহাকে শতধনু দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া সেই স্থানেই . ঠাড়াইয়া রহিলেন। কেশী 
অন্থর অচৈতস্য হইয়া পড়িয়াছিল। সে চৈতন্য লাত 
করিয়া! পুনর্ববার উত্থিত হইল এবং মুখ ব্যাদান করিয়া 
সবেগে কৃষ্ণাভিমুখে দৌঁড়িয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ 
হাসিতে হাসিতে তাহার মুখাভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশ 
করাইলেন-_মনে হুইল, যেন বিবরমধ্যে সর্প প্রবেশ 
করিল। তগ্তলৌহু-স্পর্শের ম্যায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে 
কেশীর দস্তস্পর্শ হুইবামাত্র তাহার দস্তদকল পতিত 
হইল । মহাত্মা কৃষ্ণের বাহু কেশী-উদরে. প্রবিষ্ট 
হইলে উপেক্ষিত জলোদর রোগের ম্যায় উহা 
বন্ধিত হইল। শ্রীকফ্ের বাহুও বদ্ধিত হইতে 
লাগিল; তাহাতে কেশীর উদর-বাযু রুদ্ধ হুইয়া গেল, 
গাত্র ঘর্ম্ম-প্লাবিত হইল এবং চক্ষু ছুইটা উল্টিয়া 
পড়িল। সে চরণ-চতুষ্টয় বিচ্ছুরিত করিয়া পুরীষ 
পরিত্যাগ করিতে করিতে গতাস্থ হইয়া ভু-পতিত 
হইল। মহারাজ! পক কর্কটা যেষন বিদীর্ণ হয়, 
কেশীর কলেবরও তেমনি বিদীর্ণ হইল । . অহাবা- 


৬৭৮ 


কৃষ্ণ 'কেশীর উদ্নত্নমধ্য হইতে বাছ- বাছির করিয়া 
লইলেন। গ্রীকৃষ্ণের মুখমগ্ডুলে কিছুমাত্র বিশ্ময়চিহ্ন 
প্রকাশ পাইল না; তিনি যেন বিনা আয়াসেই শত্রু 
সংহার করিলেন । দেবগণ পুষ্পবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার স্তুতি গান করিতে লাগিলেন । 

' হে নৃপ! এই সময় ভাগবত-প্রধান দেবি নার? 
নির্জনে শীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;__ 
হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ! হে অমিতবল! হে যোগেশ! 
হে জগদীশ ! হে বাসুদেব ! হেবিশ্বাবাস ! হে ষছু- 


৷ চরণে আমরা শরণাপন্ন । 


জীমপ্তাগবভ । 


গোয় বিষয়' হইবে। অবশেষে তৃতারহরগের 'অভি- 
প্রায়ে 'অর্ছুনের সারখ্যগ্রহণ করিয়া বে আক্ষোছিলী 
সেনা সকল বিনাশ করিবেন, তাহাও আমরা দেখিব। 
হরি, আপনি জ্ঞানময় ; জ্ঞানই আপনার প্রধান 
মুর্তি। অতএব আপনি পরমানন্দরূপে নিখিল অর্থই 
অধিগত হইয়াছেন । আপনার কামনা সাফল্যমণ্চিত ; 
কিন্তু স্বীয় তেজ দ্বারা আপনার মায়াগুণপ্প্রবাহ 
নিয়তই নিবৃত্তিপ্রাপ্ত। আপনি ভগবান, আপনার 
আপনি ঈশ্বর, নিজেই 


শ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্‌! কাণ্ঠান্তর্গত জ্যোতির ম্যায়; নিজের অধীন, অশেষ বিশেষ কল্পনা সকল ভবদীয় 
তাম একমাত্র সববভূতের আত্মা; আপান গৃঢ় কারণ, | মায়াদ্বারাহ রাচত হুহয়া থাকে । আপনার মনুস্যাদেহ- 
আপনি গুহাশয়, সর্ববসাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বর । পূর্বের | ধারণ ক্রীড়ার নিমিত্তই হইয়াছে । হে যদু, বুফি 


ভবদীয় মায়ায় গুণগণ স্ষ্ট হইয়াছিল; আপনি 
সেই গুণ - দ্বারাই এই বিশ্বের স্থষ্বি, স্থিতি ও বিনাশ 
করিতেছেন । রজোরূপী দৈত্য ও রাক্ষসদ্দিগকে ধ্বংস : 
করিয়া সাধুগণের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। আহা! কি সৌভাগ্য! যাহার 
প্রচণ্ড হেষারবে সন্ত্রস্ত হুইয়া দেবগণ স্বর্গবাস পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বাকৃতি দৈত্য আপনার 
হস্তে অনায়াসেই বিনষ্ট হইল ! আমরা শীপ্রই দেখিব, 
চাঁপুর, মুষ্তিক প্রভৃতি শক্রগণ এবং স্বয়ং কংসও 
জাপনার হস্তে নিহত হইয়াছে! হে জগদীশ! 
অতঃপর শঙ্খ, বন, মুর ও নরক-নিধন, পারিজাত- 
হরণ, বাসবের পরাজয়, বী্য্যশুক্কা বীরকন্যাদিগকে 
বিষাহ, হ্বারকায় নৃগ-নরপতির শাপমোচন, ভার্্যা সহ 
স্ঠমস্কমণি গ্রহণ ; মহাকালপুরী হইতে ব্রাহ্মণের 
স্ৃতপুত্র আনিয়া অপণ, পৌতগুক-বধ, কাশীপুরীর 
দীপন এবং মহাযন্ঞে দন্তবক্র ও শিশুপালের বিনাশ 
আপনার দ্বারা সাধিত হইবে; এ সকলও আমরা 
দেখিব। আপনি দ্বারকাবাসী হুইয়! যে প্রভাব-প্রতি- 


RS তোমার চরণে আমার 


শুকদেব বলিলেন; রাজন! ভাগবত প্রধান 
দেবধি নারদ এই বলিয়! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত 
করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়! অভীষ্ট স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। এদিকে ভগবান্‌ গোবিন্দ কেন্দী 
অন্তরকে বিনাশ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত ও গোপালগণের 
সহিত পুনরায় পশু-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজ- 
ভূমি তাহা-দ্বারা ক্রমশঃ নিঘণ্টক হইয়। উঠিল। 

একদা গোপালগণ গিরিসামুদেশে পশুচারণ 
করিতে করিতে চৌর ও পশুপালের ' অনুকরণেচ্ছায় 
নীলায়ন খেলা আরম্ত করিল । তখন কেহ চোর হুইল, 
কেহ পশুপাল হইল এবং কতকগুলি বালক মেধ 
হইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে লাগিল । ময়দানবের পু 
ব্যোম নামে এক অতি মায়াবী অস্থর এই সময় 
গোপালবেশ ধারণ করিয়! চৌর্য্য-অবলব্বনে সেই 
মেষায়মান বালকদ্দিগকে হরণ করিতে লাগিল। 
বছ বালক অপহৃত হইতে লাগিল । বোসান্ুয় বার 
বার লইয়া শিয়া তাহাদিগকে গিরিগুহা-মধো .লুকীইয় 


রাখিয়া: একটা শিলাখগু-ছারা গুহাতার 'রুব্ধ করিয়া 


দশম ব্রন । 


দিল। গোপবালকগণের মধ্যে এক্ষণে মাত্র চারি পাঁচ 
অন. অবশিষ্ট রহিল। সাধুগণের আশ্রয়-দাতা হরি 
অসুরের কৃত কর্শ্ম বুঝিতে পারিলেন। তখন, সিংহ 
যেমন বৃককে সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ তিনিও 
সেই গোপাপহারী দানবকে আক্রমণ করিলেন । দানব 
এইবার গিরিৰরতুল্য নিজরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে 
কৃষ্ণকবল হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু 
কৃষ্ণের আক্রমণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, 


, ভীত 


তাহার সেই ইচ্ছা' ফলব্তী হইল না। জীকৃষ্ণ তাহাকে 
ৰাহুযুগল-দ্বারা নিগৃহীত করিয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন 
এবং পশুৰৎ সংহার করিলেন। দেবগণ স্বর্গে থাকিয়া 
এই ঘটনা দেখিতে পাইলেন । অতঃপর কৃষ্ণ সেই 
গুহাদ্বাররোধি শিলাখণ্ড অপসারিত করিয়া তল্মধ্যপ্থ 
গোপবালকদিগকে বাহিরে আনিলেন এবং স্বরগণ 


ও গোপগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া গোকুলে প্রবেশ 
করিলেন। 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ & 


অফীত্রিংশ অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন,_রাজন্‌! মহামতি অক্রুর 
সেই রাত্রি মধুরায় বাস করিয়া পর দিন রথারোহখে 
নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে 


প্রভৃতি পূর্বতন মহাত্মগণ এ পদপক্কজের নখর- 
নিকরের কাস্তিচ্ছটায় ঘোর ভবান্ধকার পার হইয়! 
গিয়াছেন। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, স্বয়ং 


মহাভাগ অক্রুর ভগবান্‌ পুণুরীকাক্ষে পরমভক্তি- লক্ষমীদেবী, মুনিগণ ও ভক্তসম্প্রদায় এ পাদগক্পের 
নিষ্ঠ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, | অর্চনা করেন।-_-গোচারণার্থ অনুচরগণ সহ বনবিচনশ- 


অহে|! আমি কি পুণ্য করিয়াছি, কোন কঠোর তপস্যা 
করিয়াছি এবং পূজনীয় জনে কি দানই বা করিয়াছি, 
যাহার ফলে অন্য আমি কেশব দর্শন করিব! আমি 
বিষয়াসক্ত,_আমার পক্ষে ভগবন্দর্শন শুকরের বেদা- 
ধায়নের প্যায় অতি ছুল'ভ বলিয়াই মনে করিতেছি । 
অথবা! আমি অধম হইলেও আমার পক্ষে ভগবন্দর্শন 
অসম্ভব নাও হইতে পারে? কেন না, কালল্সোতে 
ভাসিতে ভাসিতে কচিত কেহ, উত্তীর্ণ হইতেও পারে। 
আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইয়াছে।__-জন্ম সার্থক 
বোধ করিতেছি; ; যে হেতু যোগিজন-চিন্তনীয় ভগবানের 
পাদপতে আজ আমি নমস্কার করিতে পারির 1. এঅছো। 
কি আশ্চর্য । কংস আমার প্রতি সত্যসত্যই আজ 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিল!. আমি কৃংসপ্রেরিত হয়! 
কৃষ্ণাবতার খ্রীহরির পদপঙ্কজ দর্শন.করিব! জদ্মরীষ 


কালে গোপাগণের কুচকুস্কুমে উহ! অঙ্কিত রহিয়াছে। 
অহো৷ ! মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করি- 
তেছে; সুতরাং সুন্দর কপোল ও নাসিকা'শোভিত 
মুকুন্দের বদনকমল আজ আমি নিশ্চয়ই দেখিতে 
পাইব। আহা, সে বদনে অনুদিন সহাম্য দৃষ্টি 
বিরাজমান !-_-উহা! অরুণকমলাভনয়নে অলঙ্কত এবং 
কুটিলকুস্তলদলে আবৃত ! 

অক্তুর অতঃপর অন্তরে আরও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন যে,'- শ্রীহরি. আপন ইচ্ছার তৃতার- 
হরণের জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছের,; 
আমি আজ কি তাহার সে লাক্গপূর্ণ দেহ দর্শন 
করিতে পারিব 1. যদি পারি, তবে নিশ্চই আমার 
নেত্র সফল হইবে। যিনি কার্য কারণের রঞ্টী-- 
তথাচ যাহার অহস্কারলেশ. নহি, যিনিশনিল, তেজ- 


৮ 
বারা তমোজনিত তেদভ্রম দুরীকৃত করিয়াছেন, কিন্ত 
স্বাধীন মায়াবশে এঁ ভেদভ্রম সকল দেখিবার অভি- 
পায়ে প্রাণ, ইন্সিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আত্মরচিত জীবগণ 
সহ বৃন্দাবনে বনে বনে গোপাঙ্গনাগণের গৃহে গৃহে 
লীলাবশে কর্ণ্ম করিতে করিতে আসক্তবত বিরাজ 
করিতেছেন, যদিও তাহার জন্ম, গুণ ও কর্ম্ম-কথা 
নিখিল পাপ প্রশমন করে, আঁগতকে জীবিত, শোভিত 
ও পুণ্য-পুত করিয়া থাকে, তথাচ এ সমুদায়ে রহিত 
ছইয়। এ জগৎ সাধুজনের নিকট বন্ত্রাদি-পরিশোভিত 
শববশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অপিচ, যিনি 
স্বরচিত বর্ণাশ্রমধর্শ্মের পালনকর্তা! দেবপ্রধানদিগের 
হৃখসাধন করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বর সাত্বতরংশে 
শ্ীকৃফরূপে অবতীর্ণ হুইয়। ত্রজে বাস করত যশো- 
বিস্তার করিতেছেন । তাহার সেই যশোরাশি অশেষ- 
মজলাবহছ ; দেবগণ উহা গান করিয়া থাকেন। 
পরীকৃষ্ণ শ্রজধামে যাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া আছেন, উহা 
কমলার বাঞ্ছিত, ত্রৈলোক্যে একমাত্র কমনীয় এবং 


শীমভাগবিত । 


অর্পণ করিয়াই ভ্রিজগতের ইন্ন্ব লতি করিয়া ছিলেন; 
রাসলীলায় স্পর্শ-ারা উহাই ত্রজাঙ্গনাদিগের শমাপ- 
নোদন করিয়াছিল। অতএব ভগবানের এ 
করপল্প মুযুক্ষুদিগের সংসার-ভয়হর, . ভোগস্ুখাৰধী- 
দিগের অড্যুদয়প্রদ এবং তক্তব্যক্তির আনন্দপ্রদ। 
আমি কংসপ্রেরিত হুইয়া আসিয়াছি, স্থৃতরাং কংসের 
দূত বলিয়া সেই পত্মপলাশনয়ন ভগবান্‌ নিশ্চয়ই 
আমাকে শত্রু জ্ঞান করিবেন না; কেন না, তিনি যে 


'সর্ধবদর্শী! অতএব আমার আন্তরিক ও বাহক সর্বৰ 


চেষ্টাই তিনি নির্ধ্পলনয়নে দেখিতেছেন। অহো! 
আমি যখন তাহার পদ-প্রান্তে পতিত হুইয়৷ কৃতা- 
গ্রলিপুটে তাহার সম্মুখে দাড়াইব, তখন কি তিনি 
সহাস্তয-আস্তে সদয় দৃষ্টিপাতে আমাকে অনুগৃহীত 
করিবেন না ?__-করিলে, তখনি যে আমার সর্ব পাপ 
নষ্ট হইয়া যাইবে! আমি নিঃশক্কচিত্তে উপচিত 
আনন্দ উপভোগ করিব। আমি তাহার প্রধান সুহবৎ 
ও জ্ঞাতি, একমাত্র তিনিই আমার দেবতা ; যদি দীর্ঘ- 


দৃষ্টিশীলীদিগের পরমানন্দপ্রদ। আহা, মহদ্ব্যক্তি- | ভুজযুগ দ্বারা তিনি অন্ত আমায় আলিঙ্গন করেন, 


গণের গতিপ্রদ সেই পূজনীয় ভগবান্কে আজ আমি | 
নিশ্চই দেখিব! কেন না, অগ্তকার প্রভাত আমার 
বড়ই শুভদর্শন হুইয়াছে। আহা, আমি তাহাকে 
দেখিবামাত্র রথ হইতে অবতরণ করিব এবং, যোগিগণ : 


তবেই আত্মা, আমার পবিত্র হইবে, তৎক্ষণাৎ 
এ দেহ হইতে কর্শা-বন্ধন খসিয়া যাইবে। 
আমি বখন তদীয় অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়া প্রণত ও 
৷ বন্ধা্জলি হুইয়া অৱস্থিত হুইব, তগবান্‌ গ্ীকৃষ্ণ বি 


নিঞ্জলাত-নিমিস্ত সেই প্রধান পুরুষ রামকৃষ্ণের বে ; তখন আমায় “অকুর' বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তাহা 


চরণ-কমল ধ্যানযোগে ধারণ করেন, আমি তাহাকে | 
নমপ্ধার করিব। রানুর CEN UG 
তাঁহাদের বনচর সখাদিগকে অভিবাদন করিব । কাল- 
হইয়া খাকে, ভগবানের প্রীকরপন্প তাহাদিগকে 
অয় দান করে। আহা, আমি সেই ভগবানেব পদ- 
প্রান্তে পতিত হইলে' তিনি কি ঠাহার সেই 'করপ্ 
আমার মন্তকে স্পর্শ ফয়াইবেন না? দেবরাজ 
ইস এবং অন্ররাজ বলি: ভগবানের করগঞ্জে পুজা |. 


হইলে আমার জন্ম সার্থক হইবে ! আহা, পুজাস্পদ 
ব্যক্তি ধীহাকে শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন না, 


ধিক্‌ তাহার জন্ম! তগধান্‌ সৰ্ববসমদী._-ভাহার কেহ 


প্রিয় বা একাস্তমিত্র নাই, কিংবা কেহই তাঁহার অপ্রিয়, 
দ্বেষ্য বা উপৈক্ষণীয় নাই; তথাচ কল্পঙরু যেমন 
আরিতদিগকে অভীষ্ট দান করে, তেমনি তিনি 


দিগের যনোরথ পুরণ ধরা থাঁকেন। আমি ধখন 


অসি প্রভু বলরাম হয় ত’ 


দশম স্বন্ধ । 


যাইবেন। অভ্যর্থনাযোগ্য সকল বস্তুই আমাকে 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, এইরূপ সংবাদই 
হয় ত’ আমায় তিনি জিজ্ঞাসিবেন। 

গুকদেব বলিলেন, মহারাজ! অক্রুর পথে 
যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ*-বিষয়ে এইরূপ অনেক চিন্তা! 
করিলেন । ক্রমে তিনি রথ লইয়া গোকুলে উপস্থিত হুই- 
লেন। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যও অন্তগিরি-শিখরে পৌঁছিলেন। 
লোকপালগণ মস্তকম্থ কিরীট-দ্বারা ধাহার পবিত্র পদ- 
রেণু ধারণ করেন, অক্রুর গোন্ঠে গিয়। শ্রীকৃষ্ণের পল্পু- 


| লিপ্ত। 


৬৮৯ 


: নিবাসভূমি ; তাহাদের বাহু আজানুলম্বিত ; ভীহারা 
প্রদত্ত হইবে; পরে কংস তাহার আত্মীয়-স্বজনগণের : 


মনোজ্-মুখমণ্ডলশালী, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ও জলহস্তীর 
ন্যায় বিক্রমযুক্ত । সেই মহাপুরুষত্বয় ধ্বল, বজ, 
অন্কুশাদি পদচিহ্নত্বারা ব্রজ্ঞভূমি অলঙ্কৃত করিতেছেন। 
তাহাদের দৃষ্টি, দয়া ও ঈষৎ হাস্য-বিলসিত ; তীহারা 
উদ্দার-স্ুন্দর ক্রীড়া-কুশল ; তাহাদের গলে রতুৃহার ও 
বনমালা দোছুলামান ; তাহাদের গাত্র পবিত্র চন্দন- 
তাহারা স্ানান্তে নিন্মল বসন পরিয়া 
আছেন। তীহার। প্রধান পুরুষ ; জগদাদি, জগৎ 
কারণ ও জগৎ পালক-_ভূভারহরণার্থ বিভিন্ন 


যবাদি চিহ্নিত পৃথিবীর ভূষণভূত সেই পদচিহ্ন সকল মুক্তিতে রাম-কেশবরূপে অবতীর্ণ । হে রাজন! কনক- 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল | খচিত মরকত ও রজতপর্ববতের ন্যায় তাহার! স্বীয় 
পদচিহ্নদর্শনে অক্রুর অন্তরে যে আহুলাদ অন্মুতব ৰ প্রভাপটল-দ্বারা৷ দিত্মগুল উদ্ভাসিত করত বিরাজ 
করিলেন, তাহাতে তাহার সম্ভ্রম আসিল, দেহ প্রেম ূ করিতভেছিলেন । অক্র,র সেই উভয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণকে 
বশে রোমাঞ্চিত ও নয়নযুগল অশ্রুভরে আকুলিত র দেখিবামান্র সহসা রথ হইতে নামিলেন এবং স্সেহ- 
হইল। “আহা, প্রভুর আমার এই ত’ সকল পদরজঃ, বিহ্বল হইয়া তাহাদের চরণপ্রান্তে গিয়া দণ্ডবৎ 
এই বলিয়৷ রথ হইতে নামিয়াউ তিনি তাহাতে : পতিত হইলেন। ভগবদর্শনজনিত আহলাদবশে 
বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন । ৷ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত এবং গাত্র পুলক-পূর্ণ 

মহারাজ ! অক্রুরের ভগবত প্রেম-সন্ত্রমে ফলোদ্দেশ | হইল। তিনি উৎকণঠাবশতঃ স্বীয় পরিচয় প্রদা- 
নাই; তাঁহার .হরি-চরণে লুণ্ঠিত হইবার কারণ কি, ূ নেও অক্ষম হইলেন। প্রণতজন-বগুসল ভগবান্‌ 
ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে _কংসের আদেশ | জানিতে পারিলেন,_ইনি অক্র,র, এই কারণে আসিয়াঁ- 
হইতে আরম্ভ করিয়া হরিচরণচিহূদর্শন ও শ্রবণাদি : ছেন; জানিয়! শ্রীতিভরে চক্রচিহ্নিত পাণিযুগল-দ্বারা 
দ্বারা অক্রুরের এই যে আচরণ বণিত হুইল, দস্ত ও ৷ তীহাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মনস্থী 
শোক পরিহার করিয়া এরূপ আচরণই দেহীদিগের ৷ বলরামও অক্র,রকে আলিঙ্গন করিয়। হস্তুদ্বার! তাহার 
পুরুষার্থ ; স্থৃতরাং অক্রুরও দেহী, তাহার পক্ষে এরূপ ৷ হস্ত ধরিয়া কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে গৃহে লইয়। আসিলেন 
আচরণ অশোভন হয় নাই। হে নৃপ! অক্রুর গিয়া এবং স্বাগত প্রশ্মান্তে ঠাহাকে বসিবার উত্তম আসন 
দেখিলেন,_ত্রজমধ্যে রখায় গোদোহন ব্যাপার হইয়া : প্রদান করিলেন। অক্রুর উপবিষ্ট হইলে তাঁহার 
থাকে, রামকৃষ্ণ সেইস্থানে অবস্থান করিতেছেন পাদ-প্রক্ষালন করা হইল। বলরাম তাহাকে যথাবিধি 
তাহাদের একের পরিধানে পীতপট, অন্যের পরিধানে ৷ মধুপর্ক অর্পণ করিলেন। অতিথিকে গাভীদান করা 
নীল বসন। তাহাদের উত্তয়েরই চক্ষু শরৎকালীন . হইল; ভার শ্রমাপনোদনের জন্য প্রভু স্বহস্তে 
কমলের ম্যায় হুশোভন। তাহারা কিশোরবয়ন্ক : : ডাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। অতপর শ্রদ্ধার 
বর্ণ উীছাদের, শ্বেত-শ্টান। তীহারা লক্ষমীদেবীর ৷ সহিত বহুগুণমুক্ত অন ঠাহাকে পরাস্ত. ছইল। 

রর ৃ 


৬৮২ 


অক্ষরের আহার-কাধ্য সমাপ্ত হইল। পরমধ্ম্মজ্ঞ 
রাম শ্রীতিবশতঃ তাহাকে মুখশুদ্ধি ও গন্ধমাল্য অর্পন 
করিয়। তাহার আরও প্রীতি উৎপাদন করিলেন। 
গোপরাজ নন্দ আসিয়া অবক্রুরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন, বলিলেন--'হে দাশার্হ ! নির্দয় কংস 
জীবিত থাকিতে তোমরা কেমন করিয়৷ জীবন ধারণ 
করিতেছে ? কংস খলম্বভাব, স্বীয় প্রাণ-পরিপোষণেই 


শ্রীমন্তাগৰত 


সর্ববদ! যত্বশীল ; তাহার ভগিনী দেবকী কাতরভাবে 
ক্রন্দন করিতে থাকিলেও তাহার সন্তানগুলি বধ 
করিয়াছিল। সেই কংসেরই তোমরা! প্রল্জা,_-তীছ্বার 
নিকট তোমাদের বাঁচিয়। "থাকাই যথেষ্ট; স্থৃতরাং 
তোমাদের কুশলাকুশল বিষয়ে কি আলোচন! করিব। 
রাজন্‌ ! নন্দের এইরূপ স্পষ্ট কথায় অক্রু,র আপ্যা- 
য়িত হইলেন ; অক্রুরের পথশ্রম অপনোদিত হইল । 


অষ্ট/ব্রিংশ অধ্যার সমাপ্ত ॥৩৮॥ 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
স্বজনের বা কংসের প্রজাবৃন্দের কুশল কোথায় 


শুকদেব বলিলেন, অক্রুর পপে আসিতে 


আসিতে মনে মনে যে যে বাসন! করিয়াচিলেন, ব্রজে : 


আসিয়! রামকৃষ্ণের নিকট সম্মানত ও  পর্য্যস্কোপরি 
সৃখোপবিষ্ট হুইয়া তাহার সাফল্য লাভ করিলেন। 
ভগবান্‌ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কোন্‌ বস্তু অলভ্য 
থাকিতে পারে? তথাচ, হে রাজন! ধাঁহারা ভগবৎ- 
পরায়ণ, তাহাদের বাঞ্ছনীয় অন্য কিছুই নাই। সে 
যাহাই হউক, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালীন ভোজন 
সমাপন করিয়া পুনরায় অক্ররসমীপে আগমন 
করিলেন এবং কংস বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি বর্তমানে 
কিরূপ ব্যবহার করিতেছে ও ভবিষ্যতেই বা কিরূপ 
করিবার অভিপ্রায় করিতেছে, সেই সকল বিষয়ই 
অক্ররের নিকট জানিবার জন্য সমুংস্থক হইলেন । 
শগবান্‌ বলিলেন,_-তাত ! হে প্রিয়দর্শন! আপ- 
নার সুখাগমন হইয়াছে ত ? আপনি নিজে কুশলে 
জাছেন ত? সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই নিরাময় 
দেছে হৃখে-ম্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন ত? অথবা সকলের 
কুশল সংবাদ লিজ্ঞাসাই ব| করি কি? মাডুল কংস 
আমাদের কুলের রোগম্বরূপ ; সেই রোগ যখন দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন আর আমাদের আত্মীয়- 


অহো ! আমার নিরপরাধ পিতা-মাতা আমারই জন্য 
নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন । তাহাদের পুজ্র মরণ ও 
কারাকক্ষে বাস আমারই জন্য ঘটিয়াছে। হে সৌম্য! 
ভাগ্যবশে অন্য আপনার ম্যায় আত্মীয় জ্ঞাতিজনের 
সাক্ষাৎ পাইলাম। এরূপ সাক্ষাত্লাভ আমার অনেক 
দিনেরই আকাঞ্জক্ষিত ছিল। যাহাই হউক, তাত! 
এক্ষণে আপনার আগমনকারণ প্রকাশ করিয়া বলুন । 

শুকদেব বলিলেন,__যছুবংশজাত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের 
প্রশ্ন শুনিয়। সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। যছ্ুগণের 
প্রতি কংসের শক্রতামূলক অত্যাচার, বন্থদেবকে 
হত্যা করিবার চেষ্টা, কি প্রয়োজনে__কি সংবাদ 
বহন করিয়া দূতরূপে তাহার নিজের আগমন, এবং 
বন্থদেব হইতেই যে, আপনার উৎপত্তি, নারদের 
এই উক্তি-_-এই সমস্তই অক্রুর শীকৃষ্ণের নিকট বর্ণন 
করিলেন। অক্রুরের এই সকল কথা শুনিয়া পরবীর- 
হাতী কুচ ও বলরাম উভয়েই হাস্য করিলেন এবং 
পিতা নন্দের নিকট রাজ! কংপের আদেশ জ্ঞাপন 
করিলেন।, নন্দ সেই অনুসারে গোপদ্িগকে বলিয়া 
দিলেন আগামী কল্য মথুরাপুক্লীতে যাইতে হইবে। 


দশম সন্ধ | 


সেখানে গিয়া একটা রাজকীয় মহোৎসব দর্শন 
করিব। জতএব যাবতীয় গোছুগ্ধ সংগ্রহ কর; 
নানা উপহার সঙ্গে লও এবং শকট সকল যোজন৷ 
কর। মধুপুরীতে গিয়া খু সংগৃহীত গোছুগ্ধ সকল 
রাজাকে অর্পণ করিতে হইবে । কেবল আমরাই 
নহে--জনপদবাসী সকলেই এ উৎসব দর্শনে গমন 
করিবে। 

নন্দগোপ গোকুলের সর্বত্র এইরূপই ঘোষণা 
প্রচার করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণকে মথুরা- 
পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য অক্র,র আসিয়াছেন, এই 
সংবান যপন গোপকামিনীদিগের কাণে পৌছিল, তখন ! 
তাহারা একান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িল। এই | 
ধবাদ শাবণে যে হৃদয়তাপ জন্মিল, তাহাতে 
কোন কোন গোপার মুখস্্ী। শ্বাস-প্রশ্বাসে মান হইয়া 
গেল। কাহারও কাহারও ছুকুল, বলয় ও কেশগ্রন্থি 
বিশ্রন্ত হইয়া পড়িল। অন্য অনেক গোপী কৃষ্ণের 
চিন্তায় অন্য সকল চিন্তা ভুলিয়া গেল ।-_তাহারা যেন 
মুক্ত হুইয়াই এ লোকতৃত্বান্ত কিছুই জানিল না। 
কোন কোন গোপী কৃষ্ণের অনুরাগ ও সহাম্ত- 
উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র পদময় বাকা সকল স্মরণ 
করিয়া করিয়া মোহিত হইল । গোবিন্দের স্থূললিত 
গতি, সেই সেই চেষ্টা, স্বিদ্ধ হাস্য ও দৃষ্টিপাত, 
শোকাবহ কর্ম সকল ও অপুর্বব চরিতাবলী চিন্তা 
করিতে করিতে গোপীগণের যখন মনে হইল-_-এই 
গোবিন্দের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, তখন তাহারা 
ভীত ও কাতর হইয়া সকলেই*একত্র মিলিয়! ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। গোপকামিনীরা কহিল,-_হ! বিধাতঃ! 
তুমি অতি নির্দয়; তুমি দেহীদিগকে প্রণয়সূত্রে 
গাখিয়া দিয়! তাহাদের বাসনা চরিতার্থ হইতে না 
হইতেই অনর্থক তাহাদের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া 
দাও। মুর্খ তুমি, তোমার ক্রিয়াকলাপ বালকোচিত । 


আহা, মুকুন্দেরসেই মুখখানি কৃষ্ণকুটিল-কুস্তলাবলী- 


৬৮৩ 


দ্বার আবৃত এবং সুন্দর কপোল ও নাসিকায় 
প্রতিভাত ঈষং হাস্তচ্ছটায় সে মুখমণ্ডল কতই 
মনোহর ! তুমি সেই মুখখানি আমাদিগকে দেখাইয়া 
পুনরায় নয়ন-পথের অতীত করিয়া দিতেছ ; হৃতরাং 
তোমার কাৰ্য্য একান্তই নিন্দনীয় । তুমি বাস্তবিকই 
ক্রুর, নহিলে যে চক্ষু আমাদিগকে দিয়াছিলে, তাহা- 
দ্বার তোমার নিখিল স্থষ্টি সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার 
-_মুরারির স্বরূপ আমরা দেখিতে ছলাম, তুমি অক্রর 
নাম ধরিয়া সে চক্ষু আমাদের হরণ করিলে কেন ? 
আহা, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমরা যে অন্ধ হইয়া যাইব । 
গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 
ওহে সখীগণ ! শ্রীনন্দনন্দনের ভালবাস! ক্ষণভঙ্গুর, 
তিনি নিত্য নূতন ভালবাসেন। কিন্তু আমরা 
উাহারই ব্যবহারে-_ত্তাহারই হাস্য রহস্যালাপে এমনি 
বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহ, স্বজন, স্বামী, পুল 
সমস্ত ছাড়িয়া সম্পূর্ন তীাহারই দাসী হইয়াছি। 
আহা, সে নন্দের দুলাল আমাদের প্রতি কি আর 
দৃষ্টিপাত করিবেন না? না আমরা তাহাকে যাইতে 
দিব না; গমনে বাধা জন্মাইব। আজ শিশ্চয়ই 
মধুপুর-বাসিনী রমণী'দগের সুপ্রভাত ; কেন না, 
অদ্য তাহার! পুর প্রবিষ্ট ব্রজপতির নয়নপ্রান্ত- 
বিলসিত কটাক্ষলক্ষিত মুখ-মধু পান করিবে। 
সেই রমণীগণের মধুর-মোহন বচনে কৃষ্ণের মন 
আকৃষ্ট হইবে; তাহারা যে সলজ্জ হাস্য বিজ্রম 
দেখাইবে, তাহাতে তিনি ভ্রান্ত হইণ্নে। কৃষ্ণ 
বীর প্রকৃতি এবং পিতা-মাতার অধীনও বটেন, কিন্তু 
তা’ হইলেও ব্রজে আমাদের নিকট তিনি আর 
ফিরিবেন কি? হায়! আমাদের ভোগ্য উৎসব 
আজ অপরে ভোগ করিবে? আজ নিশ্চয়ই মধু- 
পুরীস্থিত দশারহ, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্িবংশীয়দিগের 
নয়ন-মহোশুসব হুইবে; কেন না, বিনি কমলার 
জানন্দদাতা ও নিখিল গুণের আধার, সেঁই “কপবকে 


৬৮৪ লীমস্জাগবত । 


০৪০ 


আজ তাহার! দর্শন করিবে। আহা! ধন্য মধুপুর- অহরহঃ আমাদের মনোহরণ করেন, তাহাকে 
বাসী ! অন্ত মধুরিপু যখন নগরের পথ ধরিয়া গমন | ছাড়িয়া কিরূপে আমরা. জীবন ধারণ করিক? . - 
করিবেন; তখন যে তাহাকে দেখিবে, সেই আনন্দ ৃ শুকরদেব বলিলেন, রাজন! জ্ীকৃফোকমনা, 
উপভোগ করিবে। অহো ! অক্রুর কি নির্দয়-_কি | গোপাঙ্গনারা বিরহকাতর হইয়া লঙ্জাশীলত| পরি- 
নিষ্ঠুর ! ছুংখমগ্ন আমরা, আমাদিগকে একট! আশ্বাস ; ত্যাগ করিল এবং ‘গোবিন্দ ! দামোদর! মাধব? 
না দিয়াই আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়জনকে ' বলিয়া! উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্ধ্য- 
আমাদের দৃষ্টিপথের অতিদূরে লইয়া যাইতেছে! : দেব সমুদিত হইলেন, তথাচ গোপীদিগের রোদনধ্ষনি 
সুতরাং নিরর্থক ইহার 'অক্রুর, নাম। কঠিন হৃদয় | থামিল না। অক্রুর সে দিকে আর মন দিলেন না; 
অক্রুব রথে উঠিয়াছে, আর দুৰ্ম্মদ গোপগণ শকট- ; তিনি সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া মথুরার দিকে রথ 
যানে আরোহণ করিয়া উহার পশ্চাদমুসরণে ব্যগ্র | চালাইয়া দিলেন । নন্দাদি গোপবৃদ্দ, গোৃন্ধপূর্ণ 
হইয়াছে ; বৃদ্ধের নিষেধ করিতেছেন না। দৈবই অসংখ্য কলস উপঢোকন লইয়া শকটারোহণে 
শস্ত আমাদের প্রতিকূল আচরণ করিতেছেন। তা | অন্তুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোপাজনারা 
যদি না হইবে, তবে দৈবামুকুল্যে এই সমুদয়ের মধ্যে | প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে তাহার 
নিশ্চয়ই একজন মরিত, অথবা একটা বঞ্জপাতও । প্রেমপূর্ণ বিলোকনাদি দ্বারা কতকট। আশ্বস্ত হইয়। 
হইতে পারিত, এইরূপ অপর কোন একটা অনিষ্ট ৃ তাহার প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষায় দীাড়াইয়৷। রহিল। 
ঘটনাও অসম্ভব হইত না; কিন্তু এ ব্যাপারে কৈ | যহুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন--গোপিকারা নিতান্তই 
তাহার ত কিছুই দেখিতেছি না। অতএব দৈবই দুঃখিত ; তদ্দর্শনে ‘আবার আসিব’ এই আশ্বাস 
আমাদের অনুকূল নহে। তথাপি চল, আমর! সকলে বাক্যে তাহাদিগকে সাস্বূনা করিলেন। গো।পকা- 
মিলিয়া গিয়া কৃষ্ণকে যাইতে নিষেধ করি। কুলবৃদ্ধ ৷ দিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ, পশ্চাৎ, ছুটিয়াছিল; 
বান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন? আমর! যে অর্ধ- ৷ যে পর্য্যন্ত রথচত্রধূলি ও রথকেতন লক্ষিত হুইল, 
নিমেষের জন্য মুকুন্দসঙ্গ পরিহার করিতে পারিব | ততক্ষণ তাহার! চিত্রাপিতবৎ ঈাড়াইয়াছিল। অবশেষে 
না! আজ দুরদৃষ্টক্রমে আমাদিগকে মুকুন্দ হইতে ! যখন দেখিল-_-গোবিন্দ আর ফিরিলেন না, তখন 
বিষুক্ত হইতে হইবে; তাই আমাদের চিত্ত নিতান্তই | তাহার! নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিল এবং প্রিয়" 
কাতর হইয়াছে । ওহে গোপীগণ ! রাসলীলা-প্রসঙ্গে : তমের চরিতাবলী গাহিতে গাহিতে শোকাপনোদন 
খাঁছার সামুরাগ মধুর আলাপ, লীলাসহকৃত কটাক্ষ- | করিয়া দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিল। 

'বিক্ষেপ এবং আলিঙ্গন-দ্বারা সেই সেই রাত্রিগুলি মহারাজ ! এদিকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম 
ক্ষণকাঁলের মত আমরা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, | অক্রুরের সহিত বায়ুবেগগামী রথে আরোহণ করিয়া 
তাহাকে--সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া কিরূপে আমর! | পাপাপহারিণী যমুনার তীরে উপস্থিত হুইলেন। 
দুরন্ত বিরহদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইব? যিনি | সেখানে গিয়া তাহারা যমুনার জলে স্নান করিয়া 
দিনাবসানে সমুদ্ধিত ধূলিপটল-ধুসরিত অলক্ত ও ৃ মার্জিিশুমণি-প্রতিম জলপান করিলেন। অতঃপর 
মাল্য ধারণ করিয়া গোপগণ সহ বেণু বাজাইতে | শ্রীকৃষ্ণ তীরতরুদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রাম সহ পুন- 
রাজাইতে ত্রজে আসিয়া সহাস্য কটাক্ষবিক্ষেপে | রায় রখে গিয়া বসিলেন। অক্র'র রাম-কৃষ্ণকে লবড়ে 
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রথে বসাইয়া তাহাদের অনুমতি লইয়া নিজে কালিন্দী- । | সুগঠিত, অধর গার রাজ: মাংসল ও ও দীর্ঘ 
হুদে নামিলেন এবং যথাবিধি স্মানক্রিয়া সমাপন ক্ষন সমুন্নত, বক্ষ; লক্ষমী-বিলসিত, কণ্ঠ কন্বু- 
করিলেন। অক্রর জলমগ্ন হইয়া সনাতন ব্রহ্ম জপ ৷ তুল্য, নাভি গভীর, উদর বলিযুক্ত ও অশ্বখদল- 
করিতে লাগিলেন জপ করিতে করিতে দেখিলেন, | সদৃশ ; তদীয় কটিতট ও শ্রোণি স্থৃবিশাল, : উরুযুগল 
__রাম-কৃষণ তথায় একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। অক্রর | করভোপম, 'জানুযুগল সুদৃশ্য এবং অভবাঘয় 
সভাঁবিলেন, -বনস্থদেবের তনয়্বয় ত’ যমুনাতীরে ৃ মনোরম ; তদীয় পাদপদ্ম ঈষদুন্নত গুল্ফন্বয় ও অরুণ 
রখোপরি বসিয়া আছেন ; তাহারা এখানে জাসিলেন ; বর্ণ নখর-নিকরের কিরণচ্ছটায় এবং নবদলতুল্য 
কেন? তবে কি তাহারা রখোপরি নাই? এই ' ৷ নবীন অঙ্গু'লসমূহ ও অঙুষ্ঠ-দ্বারা শোভিত হইতেছে 
ভাবিয়া অক্র,র আশ্চর্যযাস্থিত হইলেন এবং উত্থিত হইয়া | তাহার মস্তকে মহামুল্য মণিরাজি-রাজিত কিরীট এবং 
দেখিলেন, তাহারা পূর্বববৎ রথের উপরই বসিয়া | অন্যান্য অঙ্গে কটক, অঙ্গদ, কটীসূত্র, ক্রক্াসূত্র, হায়, 
আছেন। দেখিয়া অক্র,র ভাবিলেন__-তবে যে আমি নূপুর ও কুণ্ডল বিরাজমান। তিনি হস্তদ্বার| শঙ্খ, চক্র, 
ইঁহাদিগকে এইমাত্র জলমধ্যে দেখিয়া আসিলাম, উহ! ; গদা, পদ্ম ধারণ করিতেছেন। তাহার বক্ষঃস্থলে 
কি মিথ্যা ? ॥ শ্ৰীবৎস কৌস্তভ ও বনমাল৷| দেদীপ্যমান। শুদ্ধচিত্ত 
অক্রুর এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া আবার ৷ স্থনন্দ, নন্দ ও সনকাদি পার্মদবৃন্দ, ব্রহ্মা ও রুত্লাদ্দি 
সেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আবার : স্তুরেশ্বরগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং নারদ ও 
দেখিলেন,--তথায়' অনন্তদেব সেইরূপেই অবস্থান বন্থ্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভাগবতগণ বিভিন্নভাবে 
করিতেছেন । সিদ্ধ, উরগ ও অঙ্গুচরবর্গ অবনত- বিভিন্ন বচনরচনায় ভাহার স্গ্রতি-গীতি করিতেছেন. 
মস্তকে তাহার স্তব করিতেছেন। অনস্তদেবের সহস্র এতন্তিয় শী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, 
শির; সহজ শিরে সহস্র কিরীট দেদীপ্যমান । উর্জজা, বিদ্যা ও অবিষ্তা শক্তি এবং মায়! সতত তীহার 
হার পরিধান নীল কসন, অঙ্গ মৃণালধবল ; স্তরাং । ৷ সেবাপরায়ণা । 
শিখররাজি বিরাজিভ কৈলাসগিরির গ্যায় তিনি : 'শুকদেব বলিলেন,__হে ভারত! অক্র,র বহুক্ষণ 
বিরাজমান । তাঁহার ক্রোড়দেশে এক ঘনশ্যাম-: পর্য্যস্ত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিলেন। তাহার অন্তরে 
কান্তি পীত-কৌষেয়-বসন-ধারী পুরুষ অবস্থিত ; ৷ নিতান্ত গ্রীতিসঞ্চার হইল ; গাত্র পুলকপূর্ণ এবং চিত্ত 
তিনি চতুভূ্জ মণ্ডিত, আকৃতি তাঁহার প্রশান্ত, নয়ন- ও নয়ন ভাবাবেশে আর্্র হইয়া গেল। তিনি সন্তগুণ 
ঘ্বয় পল্পপত্রের ম্যায় আরক্ত, বদনমণ্ডল সুন্দর ও : আশ্রয় করিলেন ; ভগবত-প্রেমে মন আকৃষ্ট হইল; 
সুপ্ৰসন্ন, দৃষ্টি মনোজ্ঞ-হাস্তজড়িত ; জর সুদৃশ্য, | মনস্তকত্বার সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন এবং 
নাসিকা সমুন্নত, কর্ণযুগল মনোরম, কপোল : ভাবগদ্গদ-বাক্য ধীরে ধীরে স্তব করিতে নীরা 
উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ £৯ ॥ 


চত্বারিংশ অধ্যায় । 


অক্র,য় কহিলেন,__ভগবন্‌ ! আপনাকে নমস্কার | থাকেন। হে প্রভো! সর্বক-দেবময় ! জন্য নানা 
করি। আপনি বাস্তবিকই বালক নহেন ; এ বিশ্বের ; দেবভক্ত ব্যক্তগণের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবে আসক্ত, 
আস্ত পুরুষ-__নিখিল কারণের কারণ। আপনিই | তথাচ তাহাদের কৃত পূজ| সর্ব্বশ্বর আপনি, 
সেই অবায় নারায়ণ। আপনার নাভিস্থদ হইতে যে, আপনারই উদ্দেশে কর! হইয়া থাকে । প্রভু ছে, 
পদ্ম প্রকাশ পাইয়াছিল, ব্রহ্মা তাহা হইতেই উৎপন্ন হন : যেমন গিরি-নদী সকল বর্ধাবারি-প্রবাহে উদ্বেলিত 
এবং এই দৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব বিরচন করেন । সেই | হইয়া সর্ববদিক হইতে গিয়। সাগরে পতিত হয়, 
আপনি সকলের আদি, আপনাকে নমস্কার । পৃথিবী, | তেমনি সর্ঘবগতিই অন্তে আপনাতে পর্যাবসিত হইয়া 
জল, অগ্নি, বায় ও আকাশ, অহঙ্কার তত্ব ও মায়াদি ! থাকে। সম্ব, রজঃ, তমঃ আপনার প্রকৃতি গুণ, 
এবং মন, ইন্জ্রিয়বর্গ ইন্ড্রিয়ের বিষয়সমূহ ও সমুদায় ; : আত্রহ্ম স্তন্বপর্য্যস্ত চরাচরাদি সমস্ত প্রকৃতি-কার্ধযই এ 
দেবতা, ইহারা এ জগতের কারণ ; এই সকল কারণই ৰ গুণগণের অন্তভূতি। অতএব আপনাকে নমস্কার 
আপনার আঙ্গোতুপক্প। প্রকুতি প্রভৃতি এই সকল  করি। আপনি সর্ষবাত্মা, সর্ববসাক্ষী ; আপনার বুদ্ধি 
প্রত্যক্ষ দুষ্ট; স্থতরাং জড় ইহার! আত্মস্বরূপ | কোন কিছুতেই লি হইবার নহে। নিখিল বুদ্ধির 
আপনার তত্ব অবগত হইতে পারে নাই। যিনি : সাক্ষী আপনাকেই বলা হয়। প্রভো হে, যাহার 
ব্রহ্মা, তিনিও প্রকৃতিগুণে আচ্ছন্ন ; অতএব গুণাতীত ! সবর, নর, তির্ধ্যগাদি শরীরাভিমানী, আপনার এই 
আপনি, আপনার স্বরূপ ত্রহ্মাও জানিতে পারেন নাই। | মায়াকৃত গুণপ্রবাহ তাহাদের মধ্যে প্রবর্তমান ; কিন্ত 
যোগমগ্র সাধু পুরুষেরা আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিদৈব | তাহাদের হইতে প্রভেদ, আপনার অনেক। হে 
ও অধিভূত সাক্ষী মহাপুরুষরূপে সাক্ষাৎ আরাধনা | ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য্য-_ 
করিয়া থাকেন; তীহারা জানেন আপনি সর্বব- | নয়ন, আকাশ নাভিমণ্ডল, দিক্‌পাল কর্ণ, স্বর্গ = 
নিযস্তা। কোন কোন সাধু বেদবিষ্যান্বারা মন্তক, দেবপ্রধানগণ ৰাহু, সমুদ্রগণ কুক্ষি, বায়ু 


আপনার উপাসনা করেন। ধাহারা কর্ম যোগী, 
তাহারা নানারূপে নানানামে নানা বিস্তৃত যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া আপনার অর্চনা করিয়া থাকেন। 
জ্ঞানিগণ সর্ববকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে কেবল 
জ্ঞানবজ্ঞ-ঘার আপনার অচ্চন! করেন। শৈব ও 
বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত অন্যান্য উপাসকগণ আপনারই 
উপদিষ্ট পঞ্চরাত্রাদি বিধি-অন্ুসারে আপনারই 
বহুরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। অনেকে 
শিবোক্ত বিধি-অন্ুসারে বিবিধ-আচার্যতেদে শিব- 


প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধিগণ কেশপাশ, পর্ববতগণ 
অস্থি ও নখ, দিন ও রাত্রি নিমেষ, প্রজাপতি 
মেট এবং বৃষ্টি বীর্য্য। আপনি অব্যয়াত্মা মনোময় 
পুরুষ ; জলে যেমন জলচরগণ এবং কেশরে যেমন 
মশকদল, সেইরূপ বছজীব-সঙ্কুল লোকপাল সহ 
সর্বলোক আপনাতেই বিরচিত হুইয়া আপনাতেই 
বিচরণ করিতেছে । আপনার স্বরূপ-_আপনার 
তত্ব এইরূপে ছুরধিগম্য বলিয়াই সাধুগণ আপনার 
অবতার কথামৃত পান করিয়া থাকেন। আপনি 


রূপী ভগবান আপনি, আপনারই অর্চনা করিয়া | লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে যে যে রূপ 


দশম স্বন্ধ। 


ধারণ করেন, লোক সকল সেই সেই রূপেরই 
আঁরাধনায় মুক্তশোক হুইয়া পরমানন্দে আপনার 
বশোগান করিয়া থাকে । আপনি আদি মৎস্য হইয়া 
প্রলয়পয়োধি-জলে বিচরণ করিয়াছেন; আপনাকে 
নমস্কার করি। আপনি হয়গ্রীব মুস্তি ধরিয়াছিলেন; 
মধু ও কৈটভের সংহারকর্তী আপনিই ; আপনাকে 
নমস্কার। আপনিই বিরাট কমঠরূপে পৃষ্ঠে মন্দর গিরি- 
ধারণ করেন ; আপনাকে নমক্কার করি। আপনিই 
বরাহরূপে পৃথিবীর উদ্ধারকারী ; আপনাকে নমক্ষার 
করি। হে সাধুজন.ভয়নিবারণ ! অদ্ভুত নৃসিংহদেহ 
ধারণ করিয়া দৈত্য হিরগ্যকশিপুকে আপনি বধ 
করিয়াছিলেন ; আপনাকে নমসক্কার। বামনরূপে এই 
ত্ৰিভুবন আক্রমণ আপনিই করিয়াছিলেন ; আপনাকে 
নমস্কার করি। আপনি ভূগুশ্রে্ঠ পরশুরাম হইয়! 
দর্পিত ক্ষজ্রিয়জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়| ছিলেন; 
আপনাকে নমস্কার । আপনিই রথুকুল-ধুরন্ধর রাম 


হইয়া রাবণের সংহার সাধন করেন,_-আপনাকে | 


৬৮৭ 
সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অজ্ঞানে চিত্ত জামার 
আচ্ছন্ন ; সেই জন্যই অনিত্যে নিত্যবোধ, অনাত্রে 
আত্মবোধ ও হুঃখসমুহে স্খবোধ করিতেছি 
হৃখছৃঃখাদি ঘ্ন্ছবে ক্রীড় করিতেছি। আপনি 
প্রিয় আত্মা, আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না। 
অজ্ঞ জন যেমন তৃণদাম-সমাচ্ছাদিত স্বচ্ছ জল 
পরিত্যাগ করিয়া মরু-মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, 
আমিও তেমনি আপনাকে পরিহার করিয়! দেহাদির 
দিকে উদ্মুখীন হইয়াছি। বুদ্ধি আমার বিষয়- 
বাসনায় বিভ্রান্ত, মন আমার ইন্স্রিয়গণ দ্বারা ইতন্ততঃ 
পরিচালিত ; স্থুতরাং উহাকে সংযত করিবার শক্তি 
আমার নাই । কেন না, আমি কামকর্ণ্ম-দ্বার| ক্ষুভিত 
ও একান্তই উন্মত্ত । এইরূপেই আমি পরের বপতাপক্গঃ 
স্থতরাং আপনারই আমি শরণাপন্ন । হে অন্তর্ধামিন্‌ ! 
অসজ্জন কখনও আপনার চরণে জাশ্রয় পাইতে 
পারে না; স্থৃতরাং আমি মনে করি, আমার প্রতি 
ইহা আপনার অন্ুগ্রহই বটে। হে নলিননাত! 


নমস্কার করি॥ আপনিই বান্ুদেব, আপনিই সঙ্কর্ষণ; | পুরুষের যখন সংসারনিবৃস্তি হইয়৷ আইসে, তখনই 


আপনিই প্রদ্ান্স, আপনিই অনিরুদ্ধ এবং আপনিই 
সাত্বতকুলের বরেণ্য ; আপনাকে নমস্কার । আপনিই 
দৈত্য-্বানবকুলের মোছোৎপাদক, শুদ্ধ বুদ্ধ মহাপুরুষ, 
আপনাকে. নমস্কার করি। আপনিই কক্ষিরূপে ম্লেচ্ছ- 
প্রায় রাজগণের লংহারকর্তা ; আপনাকে নমস্কার 
করি। 

হে ভগবন! এই লোক সকল ভবদীয় মায়ায় 
মোহিত রহিয়াছে ; তাই “আমি+ও ‘আমার’ ইত্যাকার 
অসৎ, আগ্রহবশে নিয়ত ইহারা কণ্মমার্গে বিচরণ- 
শীল। প্রভু হে, আমিও এ পথেরই পথিক রহি- 
য়াছি; মূঢ আমি, _তাই স্বপ্লোপম দেহ, পুত্ৰ, কলত্র, 
গুহ, অর্থ ও স্বজন প্রসৃতিকে বাস্তব মনে করিয়া 


সাধুসেব করিতে করিতে আপনার প্রতি তাহার মন 
আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধু সেবাই কি, আর আপনার 
প্রতি মতিগতিই বা কি, ইহার কোনটাই আপনার 
কৃপা ব্যতীত হইবার নহে; সৃতরাং সংসারমুক্তিও 
ঘটে না। আপনি ৰিজ্ঞানমাত, নিখিল জ্ঞানেরই 
আপনি কারণ; পরিপূর্ণ আপনি, আপনি অনন্ত 
শক্তি; স্থতরাং সর্ব্বেশ্বর সর্ববনিয়ন্তা আপনি; 
আপনাকে নমক্কার। আপনি চিত্তাধিষ্ঠাত| বাস্থুদ্ের 
ও সর্ববভৃতাশ্রয় সঙ্কর্ধয, আপনাকে নমস্কার করি; 
হৃষীকেশ আপনি, বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাতা৷ প্রস্থাঙ্গ ও 
অনিরুদ্ধ আপনি ; আপনার চরণে জামি শরণাপন্ন । 
প্রভু হে, আমায় আপনি পরিত্রাণ করুন। 


চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ 


একচত্বারিংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন, _মহারাজ ! অক্র,ুর এইরূপে 
স্তব করিতেছেন, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নট-নাট্যের 
ন্যায় জঙাভ্যন্তরে আপনার স্বরূপ দেখাইলেন এবং 
আবার তাহ! সংবরণ করিয়া লইলেন। তখন অক্রুর 
ভাহাকে লেই জলমধ্যে দেখিয়া তথা হইতে তীরে 
উঠিলেন এবং অবশ্য কর্তব্য কর্ম্মদকল সমাপন 
রুরিয়া আশ্চর্যের সহিত রথে ফিরিয়া আসিলেন। 
দ্ধবীকেশ জিজ্ঞাসিলেন, অক্রুর ! তোমাকে দেখিয়া 
মনে হয়, তুমি যেন ভূতলে, জলে বা আকাশতলে 
কোন একট! অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছ। অত্রুর বলিলেন, 
ছে, স্থলে, জলে বা আকাশতলে যে কিছু 
অপূর্ব দৃশ্য আছে, সে সকল ত’ আপনাতেই 
বিরাজিত; আপনাকে যখন বিশেষরূপে দেখিতে 
পাইয়াছি, তখন কোন্‌ অন্ভুত বা অপুর্বব দৃশ্য আমার 
অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে ? হে পরমেশ ! যত কিছু অন্তুত 
সমস্তই .আপনাতে অবস্থিত; স্থৃতরাং আপনাকে 
সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে, স্থল, জল বা আকাশের 
কোন অদ্ভুতই আমার দৃষ্টিগোচর হইত না। 
ছে'রাজন্‌ ! অক্রুর এই কথ! কহিয়া রথ চালাইয়া 
ধিলেন এবং রাম-কৃ্ণকে লইয়া দিনাবসানে মথুরায় 
জাপিয়। পৌঁছিলেন। রামকৃষ্ণ রথারোহণ করিয়া আসি- 
বার সময় পথের উভয় পাৰ্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা আসিয়া 
তাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল? 
গ্রামবাসীদের নয়ন তাহাদের শ্রীমুখচ্ছবি দর্শন হইতে 
বিরত হয় নাই। নন্দাদি গোপবুন্দ পূর্বেইই আসিয়া- 
ছিলেন৷ তাহার! সখন শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় 
মধুরানগরীর উপবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরেই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেইম্থানে উপস্থিত 
হুইলেন। তিনি বিনীত অক্রুরের হস্ত শ্বহস্তে ধারণ 


করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আপনি রথ সহ 
আগ্রে পুরী প্রবেশ করিয়া স্বগৃহে গমন করুন ; আমরা 
এইস্থানে বিশ্রাম লইয়! পরে মথুরাপুরী দর্শন করিব । 
অক্র,র বলিলেন, প্রড়ু হে, আমি আপনাদিগকে 
সঙ্গে না লইয়া পুরী প্রবেশ করিব না। হে ভক্ত- 
বসল! আপনার ভক্ত আমি; আমাকে ত্যাগ 
করিয়া থাকা আপনার উচিত হুইবে না। অতএব 
আনুন, আমরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বগৃহে 
গমন করি। জোষ্ঠ রাম, অন্যান্য গোপালগণও সুন্ধদ্‌- 
ব্ধুদিগের সহিত আমাদের ভবনে আসিয়া আমা- 
দিগকে সনাথ করুন। গৃহস্থ আমরা, পদধূলি-দানে 
আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। এ ধুলিক্ষালন-জলে 
পিতৃগণ, অগ্নিগণ ও দেবগণ তপিত হইয়া থাকেন। 
মহাত্মা বলি এ পদ প্রক্ষালিত করিয়া এ জগতে 
"পবিত্র কীর্তি, আপনার এশর্য্য ও ভক্তজনের গতি 
লাভ করিয়াছেন। আপনার পদ-প্রক্ষালনের পুণ্য 
সলিলে ত্ৰিলোক পবিত্র হইয়াছে । ওঁ পবিত্র জল 
শঙ্কর স্বীয় শিরে ধারণ করেন এবং কপিলকোপদগ্ধ 
সগর-সন্তানেরা এ জলের মাহাত্ম্যেই ন্বর্গলোক লাভে 
অধিকারী হইয়াছিল । হেদেবদেব! ছে পুগ্যশ্রবণ- 
কীর্তন, নারায়ণ"! আপনাকে নমস্কার করি। | 
তগবান্‌ বলিলেন,_-অক্র,র ! আৰ্য্য রামের সহিত 
তোমার গৃহে যাইব এবং যহুকুলের প্রিয় কার্য করিৰ 
নিশ্চিতই। অক্রুর ভগবানের এই কথা শ্রবণে আর 
প্রতিবাদ করিলেন না; তিনি কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া 
পুরী-প্রবেশ করিলেন এবং কংসকে স্বীয় কৃত-কার্য 
নিবেদন করিয়া নিজগৃহে যাত্রা করিলেন। . 
অতঃপর দিবসের অপরাছে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও 
গোপালগণে পরিবৃত হইয়! মধুরানগরী "দেখিবার অভি- 


দশম স্বন্ধ ৷ ‘৬৮৯ 


প্রায়ে তন্মধ্যে প্রবেশ 'করিলেন।; দেখিলেন,-_পুরীর পরিয়া অপর নেত্রে না পরিয়াই ধাবিত হুইল; 
উচ্চ গোপুর-দ্বার সকল স্ফটিকময়, তদুপরি বৃহৎ, বৃহ কেহ কেহ ভোজনে বসিয়াছিল, অর্ধ ভোজন হইতে 
তোরণ বিরাজমান। কবাট সকল কনকনির্টিত; | না হইতেই ভোজনপাত্র ফেলিয়া চলিল; কেহ 
তত্রত্য ধান্যাগার ও অশ্বশালা সকল তাম্র ও পিত্তল- অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেছিল, সে অন্নাত অবস্থায়ই 
বিরচিত। পরিখাবেষ্িত এ পুরী শত্রুপক্ষের অনা- | কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হইল; কেহ কেহ নিজ্রামগ্ন ছিল, 
ক্রমণীয়; রম্য রম্য উদ্ভান এবং উপবনশ্রেণী উহার | ূ সে শব্দ শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিল; জননীগণ স্ব স্ব 
শোভা বিস্তার করিতেছে। স্থৃবর্ণময় চতুষ্পথ, জা ঠিক স্তন্ধ পান করাইতে ছিলেন, তাহারা 
হৰ্ম্মা, গৃহোচিত উপবন, একজাতীয় শিল্পব্যবসায়ী- তাহাদিগকে ফেলিয়াই কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হইলেন । 
দিগের উপবেশন স্থান এবং অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র মহারাজ ! মত্ত গজেন্দ্রগামী পদ্মপলাশ-নয়ন 
ভবন-দ্বারা এঁ পুরী অলঙ্কত। উহার বলভী ও হরি প্রগল্ভ লীলা-সহকারে সহাম্য কটাক্ষ নিক্ষেপ 
বেদী সকল বৈধুর্া, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্ত মণি, করিতে করিতে লক্ষ্মীর আনন্দজনক স্বীয় শ্রীর- 
বিদ্রুম, মুক্তা, ও মরকতমণি-দ্বারা খচিত! এ শোতায় নারীগণের নয়নানন্দ সম্পাদন করিয়া 
সমুদায়ে এবং গবাক্ষরদ্ধ, ও কুট্টিমসমূহে উপবিষ্ট ; তাহাদের মনোহরণ করিলেন। রাজন! হরিয় 
হইয়া পারাবত ও ময়ূর সকল রব করিতেছে । তত্রত্য : চরিতাবলী শুনিয়া শুনিয়া সেই অবলাগণের চিন্ত 
রাজপথ, পণ্যবীথি, সাধারণ পথ ও প্রাঙ্গণ সকল ৃ তাহারই' প্রতি ধাবিত হইয়াছিল; সম্প্রতি তাহাকে 
জলসিক্ত ; উহার কোথাও মালাদাম, কোথাও বা দেখিয়া এবং তাঁহার সকটাক্ষ হাম্য-সধায় অভিষিক্ত 
অঙ্কুর ও লাজসমূহ এবং কোথাও কোথাও তুল | হইয়া তাহার! সম্মানিত হইল। কৃষ্ণের সেই আনন্দ- 
সকল বিকীর্ণ ; উহার গৃহদ্বার সকল পূর্ণকুস্তসমূহে ৰ মুদ্তি নেত্রপথে তাহাদের হৃদয়মধো তাহারা প্রাপ্ত 
সমলঙ্কত,_এঁ সকল কুম্ত দধ ও চন্দনাক্ত, না| | হইয়াছিল; এ মূর্তির আলিঙ্গনে তাহাদের গাত্র 
দীপমালায় সুসজ্জিত, পল্পবপরিশোভিত, সবৃম্তক-দলী ' ৷ আনন্দে পুলকিত হইল। সেই প্রমদাগণের মুখপল্স 
ও গুবাক-যুক্ত এবং ধবজ ও পটিকায় পরিশোভিত | :  শ্রীতিভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহার৷ স্ব স্ব প্রাসাদ 
হে নৃপ ! রামকৃষ্ণ সেই রাজপথ ধরিয়া বয়স্তযাগণ শিখরে আরোহণ করিয়া রাম-কৃষ্ণোপরি পুষ্প বর্ষণ 
সহ এ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীগণ ভাহা- ! করিতে লাগিল। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণও সানন্দে জল- 
দিগকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাসাদোপরি আরো- পাত, অক্ষত, মাল্য, গন্ধ ও উপকরণ দ্বার! স্থানে 
হণ করিল। : তাহারা এতই ব্যস্ত হইয়াছিল যে, ; স্থানে তীহাদেরই পুজা করিতে লাগিলেন। পুরস্ত্রীগণ 
তাহাদের বসন-ভূষণও যথাযথ স্থানে বিশ্যন্ত করিতে | বলাবলি করিতে লাগিল,--অহো! গোপরমণীরা কি 
বিশ্বৃত হইল । . কেহ কেহ বন্ত্র ও অলঙ্কার বিপরীত | মহাতপস্তাই করিয়াছিল !--তাহারই ফলে এই ছুই 
ভাবে পরিল, কেহ কঙ্কণ ও বলয় পরিতে গিয়া | নরলোক-মহোৎসব পুরুষবরকে পুনঃ পুনঃ তাহার! 
একখানি ভুলিয়া গেল, কেহ 81787 সত্যকে দায় 
রচনা করিতেছিল--কিন্ত এক কর্ণে- অসমাপ্ত রহিয়া ; রাজন! সেই রাজপথ ধরিয়া এক রজক 
গেল, কেহ কেহ মাত্র এক পদেই'নৃপুর পরিয়া চুটিয়া | আসিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট উত্তম উত্তম 
চলিল এবং- কোল কোন নারী এক নেত্রে অঞ্জন ! ধৌত বসন চাছিলেন; বলিলেন।_-ওহে “বলক । 


৯ 


আমাদের উভয়ের উপযুক্ত উত্তম উত্তম বস্তু তুমি 


সীমন্তাগবত 


£পর রামকৃষ্ণ দাম! নামক জনৈক মালাকায়ের 


প্রদান কর। এই বস্তরদানে তোমার পরম মঙ্গল গৃহে উপস্থিত হইলেন । সুদামা তীহ্ছাদিগকে দর্শন 


হইবে, সন্দেহ নাই। এ রজক রাজা কংসের 
ভৃত্য; স্বতরাং অতি দপিত। বন্ধপ্রার্থী যে স্বয়ং 
পুর্ণব্রঙ্গ, সে তত্ব সে বুঝিল না। 


অতিমাত্র কুপিত হইয়া ভৎসনার সহিত কহিল,-_রে ' 


উদ্ধতগণ ! তোরা গিরি-কাননে নিয়ত পরিভ্রমণ 


বটে! তোদের সাহসও তে| কম নয়, তোর! ব্লাজকীয় 


বস্তু চাহিতেছিস্‌ ! স্বর পলায়ন কর্‌ । অরে মূর্খ! | 


যদি বাঁচিয়৷ থাকিতে চাহিস্‌, তবে এইরূপ প্রার্থনা 
আর কখনও করিস্‌ না । রাজপুরুষের! দপিত ব্যক্তির 
বধ, বন্ধন বা সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে। 

রাজন! রজ্জক এইরূপ তিরস্কার করিলে 
দেবকীনন্দন কুপিত হুইয়া হত্তঘ্বারা তাহার মস্তক 
দেহচ্যুত করিলেন । তাহার সঙ্গে অন্য যাহার! ছিল, 
তাহারা সেই সেই কৌষেয়বসনাদি. পরিত্যাগ করিয়া 
যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন 
সেই সকল বন্জ্র গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম 
নিজেদের “পছন্দমত বক্স সকল বাছিয়। লইয়। পরিধান 
করিলেন, কতকগুলি ভূতলে ছড়াইয়া দিলেন এবং 
অবশিষ্ট বন্ত্রগুলি গোপালদিগকে পরিতে দিলেন । 
অতঃপর এক তন্তবায় স্বেচ্ছায় রামকৃষ্ণ-সমীপে 
আগমন করিল এবং যাহাতে তাহাদের সৌষ্ঠব-সাধন 


হইতে পারে, এইরূপে তাহাদিগকে বিবিধবন্ধ্ে ; 


সজ্দিত করিয়াছিল । রাম-কৃঞ্চ সেই পর্ববদনে ! 
এইরূপে বিবিধ বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়! কৃষ্ণ ও 
শুভ্রব্ণ কিশোর করিষুগলের ম্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । ভগবান সেই তন্তবায়ের প্রতি প্রসন্ন 
হুইয়াছিলেন ; তাই তাহাকে ইহ-কালে পরম লক্ষ্মী, 
বল, এশর্য্য, স্মৃতিশক্তি ও হন্সিয়পটুতা প্রদান করিয়। 
কাস্তে নিজ সারূপ্য প্রদান করিলেন । 


স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিল। 
সে আপন দৰ্পে ' 


করিবামাত্র উঠিয়া দীড়াইল এবং মস্তক-্বারা ভূতল 
পরে সে 
তাহাদিগকে বসিঝার নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া 
পান, অর্থ, পুজোপকরণ, মাল্য, তাম্বুল ও চন্দন দ্বারা 


ৃ তাহাদের অন্ুচরগণের অর্চনা করিল এবং কৃষ্ণকে 
করিস্‌, এইরূপ বন্ত্রই নিত্য তোর! পরিয়া থাকিস্‌ । 


: 


সম্বোধন করিয়া কহিল,--প্রভে| ! আপনাদের আগ- 
মনে আমাদের জন্ম ধন্য এবং কুল পুণ্যপৃত হইল 1 
দেব-পিতৃগণ মত্প্রতি তুণ্ট হুইলেন। এ জগত্তের 


| চরম কারণ আপনারাই । এ পৃথিবীতে আপনাদের 
| অংশাবতার কেবল মঙ্গলের জন্যই হুইয়াছে।. 
, হে, যদিও ভজনাকারী ব্যক্তিকে আপনারা ভজন! 


প্রভূ 


করেন, তথাচ আপনাদের অসমান দৃষ্টি নাই; কেন 
না, আপনারাই জগতের আত্মা, বন্ধু এবং সর্ববভুতেই 
সমান দৃষ্টি । ভৃত্য আমি, আজ্ঞা করুন-__আপনাদের 
কোন্‌ কার্য্য আমি সাধন করিব? 

হে রাজশ্রেষ্ঠ ! সুদামা এইরূপ নিবেদন জানাইয়া 
তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হুইল এবং সানন্দে সুগন্ধি 
কুম্থুম-সমূহে মাল্য রচনা করিয়৷ ভাহাদিগকে অর্পণ 
করিল। রাম-কৃষ্ণ অনুচরগণ সহ সেই সকল মালো 


৷ সমসন্কৃত হুইয়া প্রণত প্রসঙ্গ সুদামাকে বিবিধ বরলাভে 


\ 


| উত্তরোৱর প্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তোমার আয়ু, বল, বশ 


অধিকারী করিলেন। স্থদদাম| প্রার্থনা করিল, _অখি- 
লাত্ম৷ ভগবানের প্রতি তাহার যেন একান্ত ভক্তি থাকে, 
আর ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ এবং সর্ববভূতের 
প্রতি যেন সদয়ভাব.তাহার নিত্য থাকিয়! বায়। কীকৃষ্ণ 
তাহার প্রাথিত বর সমস্তই তাহাকে প্রদান করিলেন 
এবং সে প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ আপনা হইতেই 
তাহাকে বলিলেন,--ছে মালাকার ! তোমার বংশে 


ও কান্তি, বৃদ্ধি পাইবে । এইরূপ বরদান করিয়া 
পপ 


একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৪১ ॥ 


দ্বিচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন, -জঅনন্তর সুখদাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই নবদেহধারিণী রূপে, গুণে ও ওুদার্যো অস্থিত 
রাজপথ ধরিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক হুইয়া মনোভবের বশবর্তিনী হইয়া পড়িল এবং সগর্বে 
বরাঙ্গনা যুবতী হস্তে বিলেপন-পাত্র লইয়া সেই পথে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়-প্রান্ত টানিয়া ধরিয়া কহিল, এস 
চলিয়াছে । রমনী দেখিতে সুন্দরী বটে, কিন্ত কুজা। বীর! গৃহে যাই, তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইতে 
গ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,_হে আমি অসমর্থ। হে পুরুষবর! আমার চিত্ত তুমি 
বরগাত্রি! কে তুমি ? কাঁহারই বা এই অনুলেপন ? | মপিত করিয়াছ । আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। 
আমাদের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বল। এই রমণী এই কথা কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরাম 
অনুলেপন আমাদের উভয়কে তুমি অর্পণ কর, করিলে ও অন্যান্য অনুচরগণের সমক্ষে হাসিতে হাসিতে 
তোমারই মঙ্গল হইবে । কুন্জ। কছিল-_হে স্বন্দর! বলিলেন, __হ্থন্দরি! আমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধন 
নামটা আমার ত্রিবক্রা, কংসের আমি দাসী ; আমি করি, পরে তোমার মনঃপীড়। প্রাশমনের জন্য তোমার 
তাহার অনুলেপন-কার্যে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহে আসিব। শুভে ! অকৃতদার প্রবাসী পুরুষদ্দিগের 
নিযুক্তা আছি। রাজা আমার প্রস্তুত অঙ্গলেপন তুমিই পরম আশ্রয় । শ্রীকৃষ্ঃ এইরূপে মধুরবাক্যে 
বড়ই পছন্দ করেন; এই অনুলেপন আপনারা বুঝাইয়! তাহাকে বিদায় দিলেন এবং সঙ্গিগণ সহ বণিক্‌- 


ব্যতীত অন্যের উপভোগা হইবার নহে। হে রাজন্‌ ! পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলেন । বণিক্‌-বৃন্দ বিবিধ উপ- 
রাম-কৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব, কোমলতা, রসিকতা, হাস্য, হার, তাম্বুল, মালা ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা কৃষ্ণ-বলরামকে 
আলাপ ও দৃষ্টি দান-দ্বারা বশীতূতা কু তাহাদের | পুজা করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীগণের মনোভব 
উভয়কে সেই গাচ অনুলেপন অর্পণ করিল। সেই | উদ্ভুত হইল; মদনাবেশে তাহাদের বসন, বলয় ও 
গীতলোহিতাদি অঙ্গরাগে রঞ্জিত হুইয়া ভ্রাতৃযুগল | কবরী খসিয়৷ পড়িল। তাহার! চিত্রাপিতবশ অবস্থিত 
রামকৃষ্ণ পরম শোভা ধারণ করিলেন । ভগবান্‌ | হইয়া নিজেদের অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলিল। মহারাজ! 
শ্ীকৃষঃ প্রসন্ন হুইয়াছিলেন ; তিনি তীহ্ার সাক্ষাৎ ৰ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কংসের ধনুর্যজ্ঞশাল। কোথায়, 
লাভের ফল-প্রদর্শনের জন্য সেই ত্রিবক্রণ স্থন্দরবদন! পৌরগণের নিকট তাহা জিজ্ঞাস! করিয়া লইয়া সেই 


কুজজাকে সরল করিতে মনস্ঘ করিলেন । তিনি উভয় 
'পদ-ারা কুল্জার পদদ্ধয়ের অগ্রভাগি চাপিয়া ধরিলেন 
এবং হুস্তের ছুই অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তদ্বারা 
চিবুক ধারণ করিলেন ; এইরূপে কৃষ্ণকর্তৃক কুজার 
অঙ্গ উত্তোলিত হুইল । কুষ্ণ-করম্পর্শে তত্ক্ষণাৎ 
কুন্ধার“কলেবর সরল ও সমান-সৃংস্থান হইল, তাহার 
নিতম্ব সুবৃহৎ’ ও পয়োধর পীনোক্নত হুইয়া উঠিল।__ 
কু্ধ। তখন এক উত্তম স্ত্রী হইয়া দীড়াইল ।. রাজন ! 


স্থানে প্রবেশ করিলেন ; গিয়া দেখিলেন-__-ইন্দ্র-ধনুর 
ম্যায় এক দিব্য ধনু তথায় অবস্থিত আছে। এ ধনু 
অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পয় ; বহু লোক উহার রক্ষা ও 
অচ্নাকার্ষো নিযুক্ত আছে । শ্রীকৃষ্ণ অনেকের নিষেধ 
সত্বেও সহাহ্যবদনে এ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং 
তত্রত্য দর্শকমগুলীর সমক্ষেই অবলীলাক্রমে উহা! বাম 
করে ধরিয়া নিমেষমধ্যে উহাতে জ্যারোপণ করিলেন। 
মদ-মত্ত করিকর্তৃক ইক্ষুদণ্ড যেমন ভগ্ন হয়, . প্ীকৃষঃ- 


৬০২ 


কর্তৃক মধ্যভাগে আকৃষ্ট হইয়া এ ধনু সেইরূপ ভগ্ন 
হইয়া গেল। সেই ধনুর্ডগ্নের শব্দ আকাশ ও দিষ্কাগুল 
পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ শবে ফংসের হৃদয় 
শিহরিয়া উঠিল !-_-কংস অত্যন্ত ভীত হইল। ধনুর 
যাহারা রক্ষক ছিল, তাহারা এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া 
সানুচর কৃষ্ণকে ধরিবার মানসে বলিল--'ধর, ধর-_ 
বধ কর।” এই বলিয়। তাহার দিকে ধাবিত হইল। 
রাম-কৃষ্ণ তাহাদের দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিলেন এবং সেই 
ছুই খণ্ড ধনু লইয়া আক্রমণকারীদিগকে সংহার 
করিতে লাগিলেন। কংসপ্রেকিত সৈন্যদিগকে 
অবিলম্বে সংহার করিয়া তাহারা সেই যজ্ঞশাল| হইতে 
নিঙ্ান্ত হইলেন এবং পুরীর সমৃদ্ধি দেখিয়া দেখিয়া 
হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
উভয়ের সেই অদ্ভুত বীর্ধ্য, তেজঃ, ধৃষ্টতা ও রূপ- 
সম্পদ দর্শন করিয়। প্রবাসীরা তাহাদিগকে সাক্ষাৎ 
দেবতা বলিয়াই স্থির করিল। রামকৃষ্ণের স্বেচ্ছা- 
ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। 
গোপগণের সহিত শকটসমূহ যে স্থানে স্থাপিত 
হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ অতঃপর সেইস্থানে গমন 
করিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনকালে 
গোপীগণ মধুপুরীর যে যেরূপ সৌভাগা কল্পনা 
করিয়াছিল, সেই সমস্তভই একে একে ফলিল। কারণ, 
ভ্রহ্মাদি দেবগণ কৃপাকটাক্ষের পাত্র হইবার নিমিত্ত 
বে কমলার আরাধনা! করেন, সেই কমলার নিত্য সেব্য 
পুরুষ-পুজবের গাত্রশোভা মধুপুরবাসীর আজ নয়ন 
ভরিয়া দেখিতে লাগিল। 

রাজন! রাম-কৃষ্ণ অতঃপর পদপ্রক্ষালনাস্তে 
সেই স্থানে ক্ষীরমিশ্র অন্ন ভোজন কারলেন এবং কংস 
কি করিতেছে না করিতেছে, তাহার সংবাদ লইয়া 
সে রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন । মহারাজ ! 
কংস যখন শুনিল যে, রামকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ধর্নুর্ভঙ্গ 
করিয়াছেন এবং ধনুর যাহারা রক্ষক ছিল কিংবা কংস 


 পীমন্তাগবত। 


নিজে যে সৈন্যদল পাঠাইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই 
তাহারা সংহার করিয়াছেন, তখন আর তাহার 
ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। সে রাত্রি তাহার নিদ্রাও 
হইল না। স্বপ্নে কি জাগরণে, সকল সময়ই কংস 
তাহার মৃত্যুর দৃতস্বরূপ ছুনিমিত্ত সকল দেখিতে 
লাগিল। কংস জলে তাহার মস্তকহীন প্রতিবিশ্ব 
দেখিল। অঙ্গুলি প্রভৃতি আবরণ না থাকিলেও 
প্রতোক জ্যোতিঃ-পদার্থ, তাহার চক্ষে ছুই ছুই রূপে 
প্রতিভাত হইল; প্রতিবিদ্বে ছিত্র-প্রতীতি হইতে 
লাগিল; প্রাণস্পন্দন শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল 
না; বৃক্ষসমূহ ন্বর্ণবর্ণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
ধূলি ও কর্দীম প্রভৃতিতে নিজের পদচিহ্ন দেখ! যাইতে 
লাগিল না; স্বপ্ন অবস্থায় প্রেত সহ আলিঙ্গন করা 
হইল, গর্দদভপৃষ্ঠে চরিয়! প্রয়াণ করিতে লাগিল, যেন 
হাতে ধরিয়া বিষ ভক্ষণ করিল! দেখিল_ জনৈক 
তৈলাক্তদেহ দিগম্বর পুরুষ জবাকুন্মের মাল্য-মণ্ডিত 
হইয়৷ নিজের দিকে আসিতেছে! স্বপ্নে ও জাগরণে 
এইরূপ বিবিধ ছুনিমিত্ত দর্শন করিয়া কংস সাতিশয় 
ভীত হইল; বিষম দ্র্ভাবনায় কোনরূপেই তাহার 
নিদ্রা হইল না। 

হে কুরুবংশাবতংস ! ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, 
- দেখিতে দেখিতে দিবাকর জলাভ্যন্তর হইতে 
আত্মপ্রকাশ করিলেন। কংস তখন মল্লক্রীড়ারূপ 
মহোৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন । মন্লম্থান 
পুজিত হুইল। তুরী, ভেরী প্রভৃতি . বাস্োন্ধম 
হইতে লাগিল। পুর্বব-নির্িত মঞ্চগুলি মাল্য, চৈল, 
তোরণ ও পতাকায় পরিশোভিত হুইল। পুরজন- 
পদবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সেই সকল মঞ্চে 
স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিলেন। রাজগণ স্ব স্ব আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। কংস অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া 
মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যভাগে রাজকীয় মঞ্চে সন্তগুচিতে 
উপবেশন করিল । অতঃপর বানধরবনির সঙ্গে সঙ্গে 


দশম শ্স্ধ । 


মল্লতাল পরিশ্রুত হইতে লাগিল। তখন দর্পিত 
মল্লগণ স্ব স্ব অধ্যাপকের সহিত সুসজ্জিতবেশে একে 
একে র্গস্থলে প্রবেশ করিল। চাণ্‌র, মুষ্টিক, কুট, 
শল ও তোশল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মল্লগণ সেই 


৬০৯৩ 


মনোরম বা হৃষ্ট হুইয়া মল্লরঙ্গে অবতীর্ণ হুইল । 
নন্দাদি গোপবৃন্দ ভোজরাজের আহ্বানে আনীত 
উপঢৌকন সকল প্রদান করিয়। এক দিকটা 
উপবেশন করিলেন । 


দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৪২ ॥ 


ব্রিচত্বারিৎশ অধায়। 


শুকদেব বলিলেন,-হে অরিন্দম! 


নিমিত্ত সেই মল্লরঙ্গে গমন. করিলেন । তাহারা পূর্বব- 
দিনেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা ধনুর্ভঙ্গাদি 
কাৰ্য্য করিয়া নিজেদের এশ্বর্য্য প্রকাশ করিলাম, 
তথাচ দুর্বৃত্ত কংস আমাদের পিতা-মাতা প্রভৃতিকে 
মোচন করিল না,_অধিকন্ত আমাদিগকেও বধ 
করিবার চক্রান্ত করিয়াছে; স্থুতরাং কংস মাতুল 
হইলেও সর্ববদ। আমাদের বধ্য। এইরূপ স্থির সংকল্প 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
হস্তিপক-চালিত হস্ত কুবলয়াপাড় তথায় অবস্থিত 
আছে। তাহা দেখিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যোদ্ধু বেশ 
রচনা করিলেন এবং কুটিল অলকাবলী বন্ধন করিয়া 
সেই হস্তিপককে জলদগস্তীর-স্বরে বলিলেন, “ওহে 
হস্তিপক ! আমাদের পথ ছাড়িয়া দাও,__-শীত্র 
স্থান ত্যাগ কর, অন্যথা ইস্তী সহ তোমাকেও শমন 
স্দনে প্রেরণ করিব। হুস্তিপক কৃষ্ণের তিরস্কার 
বাক্যে কুপিত হইয়া কালান্তক-বমোপম হস্তীকে 
প্রমত্ত করিয়া কৃষ্জাভিমুখে.চালাইয়া দিল। গজরাজ 
ক্রতগতি উপস্থিত হুইয়! স্বীয় শুগু-দ্বারা সবলে 
কৃষককে গ্রহণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ শুগু-বেষ্টন হইতে 
অপস্থত হইয়! হস্তীকে পাদদেশে আঁহত কনিলেন 
এবং স্বয়ং ঝুদৃষ্য হইয়া গেলেন। কন্ধ হস্তী কৃষ্ণকে 


রাম-কৃষ্ণ । না দেখিয়া ত্রাণদ্বারা তাহাকে ঠিক করিয়া লইল এবং 
মল্লহুন্দুভি-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মল্লক্রীড়া দেখিবার | শুগুদ্বার আবার তাহারে বেম্টন করিল। 


কৃষ্ণ 
এবারও সবলে হস্তীর আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। 
গরুড় যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ভুজঙ্গ আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণ 
সেইরূপ সেই অতিবল হস্তীর পুচ্ছ ধরিয়৷ পঞ্চবিংশতি 
ধনু দুরে আকর্ষণ করিয়! লইয়া গেলেন । হস্তী বামে 
ও দক্ষিণে যেমন যেমন ভ্রমণ করিতে লাগিল, কৃষ্ণ 
তাহার সহিত তেমনি তেমনি - ঘুরিতে লাগিলেন; 
মনে হুইল, গোবৎস সহ বালক যেন ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপাড়ের পুচ্ছ ধরিয়াছিলেন। 
কুবলয়াপীড় কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন বামদিকে 
ফিরিল, কৃষ্ণ তেমনি তাহাকে দক্ষিণদিকে এবং হস্তী 
দক্ষিণদিকে যাইলে কৃষ্ণ তাহাকে বাম'দকে ঘুরাইতে 
লাগিলেন। পরে সম্মুখে আাসিয়৷ হস্তদ্বার সেই বর- 

বারণকে আহত করিলেন এবং চারিদিকে দৌড়িয়া 
দৌড়িয়! পদপুষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন; কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্তেই উঠিয়। দাড়াইলেন। পীর 
ভূতলে পতিত আছেন মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তী তাহার 
উভয় দন্তদ্বার ভুপুষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিল: 
স্বীয় বিক্রম ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়৷ গজেন্দ্র অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ এবং মহামাত্র-প্রেরিত হইয়া রোষভরে শ্রীকৃষ্কের 
প্রতি ধাবিত হইল । সে দৌড়াইয়৷ গিয়া যেইমাত্র 
কৃষ্ণাভিমুখে উপস্থিত হুইল, শরীক ডৎক্ষগ্থাৎ উভয় 


গীনন্তাগবত । 

হস্তস্বারা তদীয় হস্ত ধরিয়া সবলে তাহাকে ভূলে | হইয়া উঠিল; EE EES THEE 
পাঁতিত করিলেন। হস্তী পতিত হইবামাত্র জীকবৃষ্ণ | মুখ পান করিতে লাগিলেন,--কিন্তু পিপাসার শেষ 
সিংহের স্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে পাদদ্বার| | কিছুতেই হইল না। তীহার! রাম-কৃষ্ণকে নেত্রেদ্বার! 
আক্রমণ করিলেন এবং তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন ৷ যেন পান, জিহবাদ্বারা যেন লেহন, নাসাদ্বারা যেন 
করিয়া লইলেন। সেই উৎপাটিত দস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ | আত্রাণ এবং বাহুযুগলদ্বার যেন আলিঙ্গন করিয়াই 


৬৯৪ 


শী কপ PRA আদ টি Det A BHP MTs “en নরম AGA Bar toad ০০ 


কুবলয়াপীড় ও তাহার হন্তিপকদ্িগকে সংদার 


করিলেন। মৃতহুস্তী পরিত্যক্ত হইল । জ্রীক্চ সেই 
ছুই বিশাল হস্তিদস্ত লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন । তাহার ক্ষদ্ধদেশে গজদন্ত স্থাপিত, 
সর্ববাঙ্গ রুধির ও গজ-মদকণায় পরিপ্লীত এবং 
বদনান্ুজে ঘর্ম্মবিন্দু বিগলিত; এই অবস্থায় তাহার 
জপূর্বব শোভা হইয়াছিল । 

রাজন! বলরাম ও অন্য কতিপয় গোপ-পরিবৃত 
হইয়! গীকৃষ্ণ সেই গজদস্তরূপ উত্তম অন্তর ধারণপূর্ববক 
রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অগ্রজের সহিত 


রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া মল্লগণের পক্ষে বজ্ঞ, নর-; 


গণের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, স্্রীগণের চক্ষে মুক্তিমান্‌ কন্দপ, 
গোপগণের স্বজন, অসাধু নরপতিগণের শাসনকর্তা, 
স্বীয় পিতামাতার নিকট শিশু, ভোজপতির চক্ষে 
সাক্ষাৎ মৃত্যু, অচ্জানীদিগের বিরাট্‌ পুরুষ, যোগীদিগের 
পরম তত্ব এবং বৃষ্চিবংশীয়দিগের পরম দেবতারূপে 
প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । 

মহারাজ! কুবলয়াপীড় নিহত হুইয়াছে, কংস 
এই সংবাদ শুনিয়া মনে করিল, রামকৃষ্ণ ছুর্জেেয় ; 
ভাবিয়া কংস অত্যন্ত ভীত হুইল। মহাবাছ ভ্রাতৃ- 
যুগল রাম ও কৃষ্ণ বিচিত্র বেশ, সুন্দর আভরণ, সুগন্ধি 


মাল্য ও সুদৃশ্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন । সেই । 
অবস্থায় তাহার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া, উত্তম- 


যেমন যেমন দেখিয়াছিলেন ও যেরূপ যেরূপ গুনিয়া- 
ছিলেন, পরস্পর সেইরূপেই আলোচনা করিতে 
লাগিলেন । রাম-কৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য, ও প্রগল- 
ভতাই তাহাদের আলোচ্য বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। 
তীহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, -সাঁক্ষা হরির 
অংশে উহার! উভয়ে বস্থুদেব-সদনে জন্ম লইয়াছেন। 
এই ইনি দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করেন ; ই'ঁহাকেই 
গোপনে গোকুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । সেখানে 
এতদিন গুপগ্তভাবে বস-বাস করিয়া ইনিই নন্দগৃহে 
বন্ধিত হুইয়াছেন। পূতনা, চক্রবাত দানব, যমলার্জ্দুন, 
ধেনুক, কেশী, শঙ্খচুড় ও তথ্বিধ অধাস্থুরাদি ই'হারই 
হস্তে নিহত হুইয়াছে। ইনি গোপাল ও গাভীপ্দিগকে 
দাবানল হইতে রক্ষা করিয়াছেন ; ইহাদ্বারাই কালিয় 
সর্প দমিত হইয়াছে ; ইন্দ্রের, গর্বব খর্বব ইনিই করিয়া- 
ছেন ; গিরিরাজ গোবর্ধনকে সাত দিন ধরিয়া একটা 
হস্তে ইনিই ধরিয়াছিলেন ; বর্ষা, বাত ও বজ্ঞ হইতে 
গোকুল ইহাদ্বারাই রক্ষিত হুইয়াছিল। ইহারই মুখে 
সঙ্থাস্ কটাক্ষ নিত্য বিরাজিত ; গোপাঙ্গনারা হ'হারই 
কিঞ্চিৎ-শ্রান্ত মুখমগুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা- 


| দের সকল সন্তাপ প্রশমিত করিয়া থাকে । বছ-বিখ্যাত 


যদুবংশ ইছ!-ঘ্বারাই সুরক্ষিত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি,যশ ও মহত্ব- 
মণ্ডিত হইবে । কমলাক্ষ বলরাম ইছারই অগ্রজাত ; 
ইনিই প্রলম্ঘের সংহারকর্তাঃ বশুস-বকাদি অন্ধ্র 


বেশশালী নটযুগের হ্যায়, নিজেদের অসাধারণ প্রন্ভায় | ইঁহারই হস্তে নিগৃহীত হুইয়াছে। 


দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত জাকর্ষণ করিলেন। মঞ্চোপরি 


সেই লোক সকল এইরূপ বলাবলি করিতেছি, 


যে গকল নাগরিক ও রাহ্রীক পুরুধ ছিলেন, রাম- | আর ওদিকে নরা-রঙ্ভূমির বাভোডম হইতেছিল। এই 
কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ও মুখ হর্ধাবেশে উৎফুল্ল ' সমধ প্রসিদ্ধ মুল্প চাণ,র রাম-কৃষ্টকে আহ্বান করিয়া 
| : 1 | টু 


দশম কন্ধ। 


বলিল,_-ওহে নন্দতনয় রাম-কৃষ্ণ! তোমবা। উভয়ে | পতি কংসেরই প্রজা । রাজার ই সাধন করিতে 


বীর বলিয়! প্রসিদ্ধ । বাহ্যুক্ধে তোমরা না কি সুদক্ষ, 
রাজা ইহ! শুনিরাছেন ; শুনিয়া দর্শনার্থ তোমাদ্দিগকে 
হেথায় আনাইয়াছেন। প্রজার কায়-কর্-বাক্যে 
রাজার প্রিয়াচরণ করিয়াই শুভ লাভ করে; অন্যথা, 


উ্তার্‌, বৈপরীত্যই ঘটিয়। থাকে । বিশেষতঃ, গোপ- 
: সভ্যদ্িগকে অধৰ্ম্ম স্পর্শ করিবে না । চাণ_র কহিল, 


গণের এইরূপ একটা খ্যাতি রটিয়াছে যে, তাহারা 
নিত্য সন্তুষ্টচিত্তে বনে গিয়া মল্লযুদ্ধ করে; সেইরূপ 
করিয়াই গোচারণ করিয়া বেড়ায়। অতএব আইস, 
তোমর! এবং আমর! সকলে মিলিয়া রাজার প্রিয় 
সাধন করি। এইরূপ করিলে আমর! সকল প্রাণীরই 
প্ৰসন্নতা বিধান করিতে পারিব; কারণ, নরপতিই 
সর্ববভূত-মুগ্তি । 

বাহুযুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল; তাই তিনি 
মল্লের উক্তি অভিনন্দিত করিয়া দেশ ও কালোচিত 
বাক্যে বলিলেন--আমর। বনচর হইলেও, ভোজ- 


৬০৯৫ 


হইবে, এই আদেশ আমাদের প্রতি অনুগ্রহই মনে 
করি। কিন্তু আমরা বালক; স্থুতরাং আমা” 


' দের তুল্য বলশালী বালকদদিগের সহিত যেরূপ 


বাহ্ুযুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধ করিয়াই ক্রীড়া 
করিতে চাই। এইরূপ ক্রীড়া চলিলেই মল্লসভার 


তুমি কিংবা বলরাম উভয়ের কেহই বালক নহ, 
কিশোরও নহ; তোমরা বলশালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলবান্‌। যে হস্তী সহজ হস্তীর বলধারণ করিত, 


৷ ইতিপূর্বে তুমি তাহাকে সংহার করিয়াছ। অতএব 


বলবান্দিগেরই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়, 
ইহাতে কোনই অধর্্-সম্তাবনা নাই। হে বৃষ্িবীর! 
আইস, তুমিই আমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, 
আর বলভদ্র মুষ্টিকের সহিত মন্লযুদ্ধে প্রহৃত্ব 
হউন। 


ভিচত্বারিংশ অধ্যার সমাপ্ত ॥ ৪৩॥ 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! এইরূপ স্থির নিশ্চয় 
হইলে ভগবান্‌ ভ্রীকৃষ্ণ চাণ্‌রকে এবং বলদেব মুষ্তিককে 
ধরিলেন। তখন উভয়েই জয়েচ্ছু হইয়| পরস্পর হস্ত 
দ্বার হস্তত্বয় পদদ্বারা পদঘ্থয় বন্ধন করিয়৷ পরম্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । একে 
অরত্ধি দ্বারা অন্যের জরদ্ধি, ছুই জানু ত্বারা জানুত্বয়, 
মস্তক দ্বারা মস্তক এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা বঙ্গচস্থলে 
পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরিভ্রমণ, 
বাহুতে বাহুতে তাড়ন, অধঃক্ষেপণ, উৎস্পণ ও 
অপসর্পণ .ঘারা পরস্পরকে খুরাইতে. লাগিলেন । 
তাছার৷ পরল্পর জিশীযু হইয়া উত্থাপন, উন্নয়ন, 


চালন ও স্থাপন দ্বারা উভয়েই উভয়ের জপকার 
সাধন করিলেন। 

হে নৃপ! এ যুদ্ধের এক দিকে অল্লনল ও অন্য 
দিকে বলাধিক্য দেখিয়া সমবেত মহিলাবৃন্দ দলবদ্ধ 
হুইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,-_-আছা ! 
এ যুদ্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর ; ইহা! রাজ-সভাসদ্দিগের একান্তই 
অধর্ম। বালক সহ বলবানের যুদ্ধ দেখিয়া কোথায় 
রাজ! তাহার অসঙ্গত বোধে নিবারণ করিয়া দিবেন, 
তাহা না করিয়া নিজেই এই যুদ্ধ অনুমোদন, 
করিলেন। গিরিবর-তুল্য এই ছুই মলের . অর্ধধাজ, 
বঞ্জসারময় ; আর. এই. বালকময় সুঞ্ধুমারগাত্র,- 


শা te শা হাটা © এসির বই, এজ জিত - 


৬৯৬ ঈীমন্তাগবত । 
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ইহারা এখনও যৌবন-সীমায় উপনীত হয়. নাই। বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোপগণ সহ পরাতে ভ্রজ 
সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ কখনই. ৷ হইতে বহির্গত হন এবং সায়ংকালে ন্রজে.আগমন 
সমীচীন নহে; উঠাতে. নিশ্চয়ই সমাজের ধর্ম্মহানি | করেন। তৎকালে ইহার বেণুধবনি শুনিয়া অবলাঠেণ 
ঘটিবে। যথায় অধর্্মের প্রশ্রয় দেওয়! হয়, তথায় | সত্বর গৃহ হইতে বাহিরে আইসে এবং পথিমধ্যেই 
অবস্থান কখই যুক্তিযুক্ত নয়। সভাক্ষেত্রে মিলিত ূ সন্সেহ-নয়নে ইহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে থারে। 
হইয়া. যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, যিনি জানিয়া | অহো! সেই গোপ-কামিনীরাই অশেষ পুণ্যের ভাজন ! 
শুনিয়াও বিপরীত মত প্রকাশ করেন, কিংবা যিনি; হে ভরতবংশাবতংস! তথায় উপস্থিত স্ত্রীগণ 
জানিয়াও কিছুই জানি না বলেন, তাঁহারা সকলেই | যখন এই কথ! কহিতেছিলেন, যোগেশ্বরের ঈশ্বর হরি 
সমদোষ-ভাজন হন। অতএব দেখা যাইতেছে, এ | তখন শক্র-সংহারে মনোনিবেশ করিলেন। স্ত্রীগণের 
সভার সভ্যাগণ দোষদৃষ্ট স্থৃতরাং ইহা স্মরণ করিয়া এই ভীতি-বিজড়িত বাক্য শুনিয়া রাম-কৃষ্ণের পিতা- 
প্রাজ্জনের এ সভায় প্রবেশ অনুচিত। এ দেখ, : মাতা পুত্রস্সেহ'বশে শোককাতর হইয়া পড়িলেন এবং 
শত্রুদল চতুদ্দিকে বিচরণ করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণের মুখ- ! ৷ পুক্রত্বয়ের বল-বিক্রম সম্যক অবগত নহেন বলিয়৷ 
খানি জলসিক্ত অন্ভুজ-কোষের ম্থায় শ্রমবারি-দ্বার। | | অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে চাণুর ও কেশব 
আগ্লীত হইতেছে । তখন অন্য সখীরা কহিল, | বাহযুদ্ধের বিশেষ বিশেষ বিধি-অনুসারে যেরূপ যেরূপ 
তোমরা এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? দেখিতেছ না কি, ! যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বলরাম ও মুষ্টিকও সেইরূপই 
রামের আতাম্রনয়ন-শোভিত মুখমণ্ডল মুষ্টিকের প্রতি | বুদ্ধাভিনয় আরম্্ করিলেন। ভগবানের বজ্পপাতোপম 
ক্রুদ্ধ হইয়! হাম্তাবেগে প্রদীপ্ত হইতেছে। ব্রজভূমি | কঠিন অঙ্গাঘাতে আহত হইয়! চাণ র পুনঃপুনঃ বেদনা 
পুণ্য-শালিনী; কেন না, শিব ও লন্মমীসেবিত-পাদপন্স | পাইতে লাগিল। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগবান্‌ চাণুর 
--সেই পুরাণ পুরুষ মনুহ্যচিহ্ছে গুপ্তমূর্ততি হইয়া বন- | | স্বীয় উভয় কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়৷ লক্ষ দিয়া আসিয়। 
জাত মনোরম মালা ধারণ ও বেণু বাদন করিতে করিতে ৰ সক্রোধে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল; কিন্ত 
বলরাম সহ গোচারণচ্ছলে সেখানে .ভ্রমণ করেন। | মাল্যাহত মাতঙ্গের ম্যায় ভগবান্‌ সে প্রহারে কিছুমাত্র 
গ্বোগীরা, না জানি, কি তপস্তাই করিয়াছিল !--তাই বিচলিত হইলেন না। তিনি চাণুরের উভয় বাহু ধরিয়া 
প্রতিদিন তাহারা ঈশ্বরের এই অভিনব রূপ নেত্রত্বারা বারংবার ঘুরাইতে লাগিলেন । সেই ঘূর্ণনে ক্রমে 
পান করে। এরূপ লাবণ্যময় শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর নাই ; 
ইনি লক্ষ্মীর নিশ্চিত নিলয় এবং যশোরাশির একান্ত শ্রীকৃষ্ণ সজোরে ভূতলে তাহাকে আহত করিতে 
আম্পদ। ধন্য সেই ব্রজাঙগনাগণ ! তাহার! দোহন, লাগিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে চাণুরেরকেশ-বন্ধন 
অবস্থান, মন্থন, উপলেপন, দোলায় আন্দোলন, | বিজ্বস্ত, বেশ-বিন্তাস প্রত্থলিত ও; মাল্যদাম ছিন্প-বিচ্ছিন্ন 
বালকের রোদন, সেবন ও মার্জনাদি সকল | হইল; সে ইন্ত্রধবজের ন্যায় ভূতলগত হইয়া রহিল। 
সময়েই অশ্রুকঠ্ঠী হইয়া ইহার পবিত্র কীর্তি, গান | এদ্বিকে মল্ল মুষ্টিকও. মুষ্টিত্বার বল্ভদত্রকে দারুণ 
করে। তাহাদের মতি . এই জরীকৃষ্ণেই নিত্য আঘাত করিয়াছিল; কিন্তু বলভদ্রও এক চপেটাঘাতে 
অনুরক্ত ; : সুতরাং তাহাদের, : চিত্ত কৃষ্ণাপিত হস 
বলিয়া সব ময়েই তাহারা লাভবতী। এইচ চপেটাঘাতে সুষ্ধিক কম্পিত হইতে লাগ্তি এবং ব্যথিত 


দশন বন্ধ । ৬৯৭ 

হইয়া মুখারা রক্ত বমন করিতে লাগিল। বাতাহত হইল এবং অসি-চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দক্ষিণে, বামে ও 
বৃক্ষ যেমন ভূপতিত হয়, মুষ্টিক তখন সেইরূপ পতিত ৷ | শূন্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ দুর্বিবযহ উগ্র- 
হইয়া প্রাণশৃহ্য হইল । মহারাজ ! মুষ্টিক মৃত্যাকবলিত তেজঃশালী ; তিনিসবলে কংসকে ধরিয়া ফলিলেন ।-__ 
হইলে কুট-নামক মল্ল বলভদ্রের সম্মুখীন হইল । প্রহার- ৰ মনে হুইল, গরুড় যেন সর্প গ্রহণ করিল। কংসের 
পটু বলরাম তাহাকে অবসজ্ঞার সহিত বামমুষ্টি-প্রহারেই ৷ কেশ ধৃত হইবামাত্র মন্তকস্থ কিরীট স্থলিত হইল; 
শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। বলরামের হস্তে কূট- | সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে উচ্চমঞ্চ হইতে ভূপষ্ঠে 
মল্ল যখন নিহত হয়, ঠিক এ সময়েই শল ও তোশল | ফেলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বস্তর তিনি মঞ্চ হইতে 
নামক মল্লত্বয় শ্রীকৃষ্ণের পদাগ্রদ্বারা মস্তকে আহত | তদুপরি লক্ষ দিয়া পড়িলেন। অন্ুররাজ কংস কৃষ্ণের 
ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। সবেগ পতনে নিম্পিষ্ট হইয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিল । 

চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তখন সর্ববসমক্ষে কৃষ্ণ সেই কংসদেহ আকর্ষণ 
মল্লগণ রাম-কৃষ্ণের হস্তে একে একে নিহত হইল দেখিয়া করিতে লাগিলেন ; মনে হুইল, সিংহ যেন গজরাজকে 
অবশিষ্ট মল্লগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল । ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। হে নৃপবর ! কংস নিহত 
সেই মল্ল-রঙ্গভূমির বাদ্যযন্ত্র সকল তখনও বাদিত হইতে- হইলে লোকমুখে হাহাকার ধ্বনি উদ্ঘিত হইল । সেই 
ছিল। রাম-কেশব চরণে তখন রত্বনুপুর পরিলেন ধ্বনি ক্রমে তুমুল হইয়। উঠিল। কংস উদ্বিগচিত্তে 
এবং গোপদিগকে টানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত তথায় পান, ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল অবস্থায় 
নৃত্যারস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণাদি সভাসদ্গণ সকলেই সর্বদাই চক্রপাণি নারায়ণকে সম্মুখে দর্শন করিত; 
রাম-কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে ‘সাধু’ ‘সাধু’ বাকো এক্ষণে তীহারই হস্তে জীবন হারাইয়া ত্াছারই 

ংসা করিতে লাগিলেন । কিন্তু কংস হিংসাপরতন্ত্র ; দুরধিগম্য রূপ প্রাপ্ত হইল। 
তাহার মুখে রাম-কৃষ্ণের প্রশংসা-বাণী পরিশ্রুত হইল. এই সময় কঙ্ক ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট 
না। প্রধান প্রধান মল্লগণের মধ্যে যখন কতক হত ও : কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের খণ-পরিশোধার্থ অতি ক্রোধে 
কতক পলায়িত হইল । তখন ভোজরাজ কংস আদেশ  শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। তাহারা অতি বেগবান্‌ ও 
করিল,__বাস্তোস্ম বন্ধ কর; আর বন্থদেবের এ ! উদ্ঘমশীল ছিল; কিন্তু বলরাম একটা পরিঘ লইয়া, 
বৃত্ত পুর্রদ্বয়কে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। । সিংহকর্তৃক পশুপাল-সংহারের গ্ভায়, তাহাদিগকে 
গোপগণের যে কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, ততসমস্ত বাজে- | প্রহারজর্তভরিত করত নিহত করিলেন। আকাশে 
আগ্ত কর ।' দুশ্মতি নন্দকে বন্দী কর; অসদভিসন্ধি র ছুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল ; ব্রহ্ম! ও রুদ্রাদি দেবগণ 
অসাধু বহুদেবকে বধ কর ১ পরপক্ষপাতী পিতা ! প্রীতিচিত্তে প্রসূন বর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে 
উগ্রসেনকে তাহার অনুচরগণ সহ সংহার কর। ৷ লাগিলেন ; অদ্পরোগণ নৃত্যারস্ত করিল । 

মহারাজ ! কংস যখন এইরূপ সাহঙ্কার উক্তি. রাজন্! নিহত কংস প্রভৃতির পতীগণ স্ব স্ব 
করিতেছিল, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তখন অতান্ত ক্রুদ্ধ হই- । ভর্তার মরণে দুঃখিত হুইয়া কপালে করাধাত করিতে 
লেন এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সবলে লক্ষ প্রদান করিয়া ূ করিতে অশ্বপুর্ণনয়নে সেই স্থানে জপিয়! উপস্থিত 
মঞ্চারোহণ করিলেন । মনন্বী কংস স্বীয় মৃতারূপী | হইল। রমণীগণ বীরশব্যাগত নিজ নিজ স্বামীকে 
জ্ীকৃষ্ণকে মঞ্গত দেখিয়া সহসা আসন হইতে উদ্িত : আলিঙ্গন করিয়া শোক প্রকাশ করিতে, লাস্বিল 

৮৮ . ।: et 


৬৯৮ কীমন্তাগবত 


এবং কাদিয়া কীদিয়া করুণকণ্ঠে কতই ন! বিলাপ সংহারকর্তা; ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া কেহই কখনও 
করিতে লাগিল ! তাহারা আর্তবনাদ্দ করিয়া কহিল, স্থখলাভ করিতে পারে না। 

হা নাথ! হা প্রিয়! হা ধৰ্ম্মজ্ঞ ! হা দয়ালো! শুকদেব বলিলেন, রাজন্‌! লোকভাবন সগবান্‌ 
হা দীনবুসল! তুমি নিহত হইয়া গৃহ ও পুত্ৰগণ সহ রাজপত্বীদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের দ্বারা নিহত- 
আমাদিগকেও নিহত করিলে! স্বামী তুমি, তোমার দিগের অস্তোষ্টিক্রিয়া করাইলেন। অনন্তর রাম-কৃষ্ণ 
বিরহে সমস্ত মঙ্গলোৎসব নষ্ট হইয়াছে; আমাদেরই পিতা-মাতাকে বন্ধনমুস্ত করিয়া দিলেন এবং মস্তক- 
ন্যায় এ নগরী আজ নিশ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বারা পাঁদস্পর্শ করিয়৷ তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন । 
স্বামিন! নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গের প্রতি তুমি বিষম বন্ুদেব ও দেবকী এইবার জানিতে পারিলেন, তাহাদের 
প্রোহাচরণ করিয়াছিল ; সেই কারণেই এই দশা পুত্রদ্বয় সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। 
তোমার ঘটিল। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া কোন্‌ সুতরাং তাহার! যখন বন্দনা করিলেন, তখন শঙ্কাবশতঃ 
ব্যক্তিই বা মঙ্গল লাভ করিতে পারে? তোমার যিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না,__কেবল 
সংহারকর্তী, ইনিই যাবতীয় জীবেরই স্ষ্রি, স্থিতি ও বন্ধাঞ্জলি হইয়! সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল্নে। 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ 


পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,_মহারাজ ! শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে | জন্য সর্বদাই আপনার! উৎক্ঠিত হুইয়া ছিলেন; 
পারিলেন যে,--তাহার জনক-জননী সংসার-স্তুখানু- র আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থার অন্ুভব- 
ভূতির পূর্বেই তাহাদের উভয় ভ্রাতাকে ঈশ্বর বলিয়া | জনিত স্তুখ কিছুমাত্র উপভোগ করিতে পারেন নাই। 
জানিতে পারিয়াছেন। “আমার প্রসন্নতায় এরূপ | আমাদেরই মন্দভাগ্য, তাই পিতা-মাতার নিকট আমরা 
জ্ঞানলাভ ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে; তবে ইহাতে | বাস করিতে পারি নাই। বালকের পিতৃগ্ুহে লালিত- 
হইবে এই যে, আমাকে পুত্জ্ঞানে ইহারা যে প্রেমানন্দ | পালিত হুইয়া যে আনন্দান্ুভব করে, সে আনন্দ 
লাভ করিতে ছিলেন, তাহাই দুর্ল'ভ হইয়া যাইবে । ; আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যে দেহ দ্বারা সমস্ত 
অতএব মৎপ্রতি ইহাদের ঈশ্বরজ্ঞান যাহাতে না ৷ ধর্ম্মার্থ সাধিত হয়, এই সেই দেহ যে জনক-জননী 
থাকে, তাহাই করিতে হুইবে’ এইরূপ অভিপ্রায় | হইতে উৎপন ও যীহাদের বারা পোষিত, মনুষ্য শত 
করিয়া ভগবান্‌ তাহার জনমোহিনী মায়া বিস্তার ; শত বৎসর বাচিয়া থাকিয়াও তাহাদের খণ পরিশোধ 
করিলেন । তিনি অ্রের সহিত পিতা-মাতার নিকট | করিতে অক্ষম পুত্র যোগ্য হইয়া যদি দেহ ও অর্থ- 
গেলেন। তথায় গিয়৷ সাদরে “মাতঃ! পিতঃ!' | দ্বারা পিতা-মাতার জীবিকার ব্যবস্থা না করেন, লোকা- 
বলিয়া! সবিনয়ে সম্বোধন করিলেন। ইহাতে পিতা- ৷ স্তরে যমদুতের! তাহাকে তীহার নিজের মাংসই আহার 
মাতার সন্তোষ জন্মিল । তখন তাহার! পিতা-মাতাকে | করাইয়| থাকে । সমর্থ ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ 
কছিলেন-_পিতঃ! আপনাদের পুত্র আমরা, আমাদের ৷ ভার্্যা, শিশু-সম্ভান, ব্রাহ্মণ ও শরণাঁগত ব্যক্তিকে 


দশম ক্ষ্ধ। 


= পাছিত? আলা জল "জন সি বলা এপ অল পি দিল ৭ এলে অবাক সিএ "তত০ আনি শত সি হি আলা শপ তত ভাল আলা দিলা অপ অনা দিলা এপ পল ্ = 


be 


এত ৭৩ কিল শি পকা খল তি দি শব জগত Et আজ অল দিলা আলী পাবি 


তরণ-পোষণ না করিলে জীবন্মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া | রা রামকুষের প্রভাবে তাহাদের অর্বব-লন্তাপ রত 


ধাকে। অতএব এতদিন আমাদের বৃথাই গিয়াছে; 
আমাদের সামর্থ সত্বেও এতদিন কংস-ভয়ে আপনাদের 


সেবা করিতে পারি নাই । সুতরাং, হে জনক-জননি ! । 
আমর! পরাধীনতা ভোগ 


আমাদিগকে ক্ষমা করুন। 
করিয়াছি, তাই আপনাদের গুশ্ধা করিতে পারি 
নাই। ছুষ্টাশয় কংস হইতেই আমরা বহুর্রেশ 
পাইয়াছিলাম । 


র 
ূ 


মায়ামনুষ্য বিশ্বাত্মা হরির ঈদৃশ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া । 


গেলেন। তাহার! তাহাকে টানিয়া ক্রোড়ে লইলেন 
এবং. আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন । 
তাঁহাদের কণ্ঠ বাস্পে পুর্ণ হইল; স্নেহছপাশবদ্ধ ও 


মোহিত হইয়া তাহার। অশ্রুধারায় তাহাদিগকে কেবল ৰ 


সিক্ত করিত লাগিলেন ; তীহাদের বাক্যস্ফুপ্তি কিছুই 
হইল ন৷া। ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ এইরূপে পিতা-মাতাকে! 
আশ্বস্ত করিয়া অতঃপর মাত! সহ উগ্রাসেনকে মথুরা- 
রাজ্যে যাদবগণের রাজাসনে বসাইলেন। 

জীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারোজ ! আপনি আমাদের 
উপর শাসন পুরিচালন করিতে থাকুন, আমরা 
আপনার প্রজা । যধাতি-শাপে যছুগণ রাজাসনে 
বসিবার অধিকারী নহেন। আমি আপনার সাহায্য 
কারী রহিয়াছি; সুতরাং অন্যান্য রাজগণের কথা৷ 


হইল । তাহার! মুকুন্দের মুদিত শ্রীসম্পন্ন সদয়ছাস্য- 
কটাক্ষ- শোভিত বদন অহরহঃ দর্শন করিয়া আনন্দের 
সহিত সকলেই স্ব স্ব গৃহে সুখে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন । তত্রতা বুদ্ধগণও মুকুন্দের মুখপঞ্জ- 
সুধা বার বার নয়নে পান করিয়া যুবকোচিত.. তেজো- 
বলশালী হইলেন । 
রাজন্‌ ! 


অতঃপর কুষ্-বলরাম নন্দসমীপে 


শুকদেব বলিলেন;_রাজন্‌ ! বস্তুদেব ও দেবকী ৷ উপস্থিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ববক বলিলেন, 


পিতঃ ! আপনারা সেহপুণ-হৃদয়ে আমাদিগকে আপনা 
অপেক্ষাও অধিক পালন করিয়াছেন সন্তানের উপর 
পিতা-মাতার নিজ দেহ হইতেও অধিক প্রীতি সঞ্চার 
হইয়। থাকে । অসমর্থ বন্ধুগণ পরিত্যক্ত শিশুদিগকে 
ধাহার! পালন পোষণ করেন, তাহারাই নিশ্চয় পিতা- 

মাতা । পিত: { আপনার! এখন ত্রজে গমন. করুন । 
আমরা আত্মীয়-বন্ধুগণের সুখ সম্পাদন করিয়া পরে 


ৃ । আপনাদিগকে দেখিবার জন্য ব্রজধামে গমন করিব। 
' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদিগকে 
. এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বনু, অলঙ্কার ও 


কাংস্যাদি পত্র দ্বারা তাহাদিগকে সাদরে সতকৃত করি- 
লেন) স্েহবিহ্বল নন্দ রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়! 


1 অশ্রপুর্ণনয়নে গোপগণ সহ ব্রজধামে প্রত্যাবর্তন 
' করিলেন । 


কি-স্বর্গের দেবতারাও অবনত-শিরে আপনার প্রতি ' 
ৃ ব্রাঙ্মণগণ দ্বার! পুত্র রাম কৃষ্ণের যথাবিধি উপনয়ন- 


রাজ-সম্মান প্রদর্শন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি- 
বান্ধব-_বছু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু দশা, ও কুকুরাদি | 
কংসতয়ে ভীত হইয়া দূরদেশে গিয়া দুঃসহ ক্লেশ 


পর বস্সুদেন পুরোহিত গর্গাচাষ্য ও অন্যান্য 


ংস্কার করাইলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণের! বন্ুদেব- 
৷ কর্তৃক অলঙ্কৃত ও অঙ্চিত হইলেন। বন্থুদেব তীহা- 


ভোগ করিতেছিলেন। বিশ্ববিধাতা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ | দিগকে শ্বর্ণমাল্যমণ্ডিতা, সালঙ্কারা, সবৎসা, ক্ষৌস- 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা ও অর্থ সাহাযা করিয়া সেই | বসন-বেষ্টিতা বহু ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন । 


সেই স্থান হইতে মধুরায় আনাইলেন এবং 


তাহাদের মহামতি বন্থদেব রামকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে মনে মনে 


স্ব স্ব গৃহে বাস করাইলেন।' যাদবগণ' রামকৃষ্চ- সঙ্কল্প করিয়া যে সকল ধেনু দান করিয়াছিলেন; “এই 
কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সকলেই সফলমনোরথ_ হইলেন | | সময় তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। কংস জ্বলে 


9৬ ্রীমন্তাগবত | 


ধস্থদেবের সমস্ত ধেল্গু অপহুরণ করিয়াছিল; বস্তুদেব | কৃষ্ণের অন্তত মহিমা , ও অভিমানী বুদ্ধি দেখিয় 
রাজকীয় গোষ্ঠ হইতে এক্ষণে তাঁহার সেই অপহৃত পত্নীর পরামর্শে সেই পুত্রকেই দক্ষিণাস্বরূপ চাহিলেন। 

সমস্ত ধেনু লইয়া আসিলেন এবং সেই সকল ধেনু । ' মহাপ্রতাব রাম-কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ, “তথাস্ত' বলিয়া 
ত্রাক্মাণসাৎ, করিয়া দিলেন। স্থুত্রত রাম-কৃষ্ণ ুকুল- ৷ রথারোহণে অবিলম্বে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন 
চা্্য গর্গ হইতে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দবিজত্ব । ৷ এবং ক্ষণকাল সমুদ্রতীরে অবস্থান করিলেন। সমুদ্র 
লাভ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিলেন । ' জানিতে পারিয়া সশরীরে আসিয়! তাহাদিগকে সৎকার 

রামকৃ্*- _জগদীশ্বর, সর্বনবিদ্যার জনক; স্থৃতরাং . করিলে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বাললেন,-_সমূক্র! তুমি 
তাহার! সর্বজ্ঞ হুইয়াও মন্ুয্যলীলা-বশে নিজেদের : ৷ আমার গুরুপুত্রকে এইস্থানেই বিশালতরজে গ্রাস 
সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ; ৷ করিয়া ; এক্ষণে তাহাকে আমাদের নিকট আনিয়৷ 
খুরুকুলবাসে সমুৎস্থক হুইয়া তাহারা অঁবত্তিপুরে | | দ্বাও। সমুদ্র বলিলেন,-দেব! সেই বালককে অমি 
গমন করিলেন এবং তত্রত্য কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপণি ৷ ৷ অপহরণ করি নাই। পঞ্চজন নামে এক মহান্থয় শঙ্খ- 
মুনির নিকট উপস্থিত হুইলেন। তাহার! সান্দী- ' ৷ রূপ ধারণ করিয়া আমার জলাভান্তরে বাস করে, 
পণিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া স্থুসংযতভাবে তাঁহার | | সেই মহাহথরই উক্ত বালককে অপহরণ করিয়াছে। এই 
প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গুরুর ৰ কথা শুনিবামাত্র প্রভু কৃষ্ণ জলধিজলে প্রবেশ করিয়া 
প্রতি কিন্পপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহাদের ব্যবহার ৷ ৷ তৎক্ষণাৎ পঞ্চজনকে সংহার করিলেন। কিন্তু তাহার 
দেখিয়া অনেকেই তাহা! শিখিল। রামকৃষ্ণ গুরুর । | উদরে সেই গুরুবালককে দেখিতে পাইলেন না। তখন 
একান্ত বশীভূত ও তশুপ্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তি- তাহার অঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া তিনি রথে প্রত্যা- 
তাবে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। | বর্তন করিলেন এবং বলরাম সহ যমের সংঘমনী-নাস্্ী 
দ্বিজবর সান্দীপণি তাহাদের পবিভ্রভক্তিমিশ্রিত | প্রিয় পুরীতে গমন করিয়া শঙ্ঘধ্বনি করিলেন। 
সেবা গুশ্রাষায় তৃপ্ত হইয়৷ তাহাদিগকে অঙ্গ ও উপ- রাজন! বমরাজ সেই প্রচণ্ড শঙ্খধবনি শুনিয়া সন্বর 
নিষ সহ সমগ্র বেদ অধায়ন করাইলেন। রামকৃষ্ণ ৷ আসিয়া তাহাদের বিপুল সংবর্ধনা করিলেন। পরে 
তাহার "নিকট মন্ত্র ও দেবতা-জ্ঞান সহ সমস্ত ধনু- | তিনি অবনত হুইয়| সর্ববভূত-হৃদয়নিবাসী গ্ৰীকৃষ্ণকে 
বেদ, বিবিধ ধৰ্ম্ম, নানা নীতি-পদ্ধতি, আম্বীক্ষিকী বিদ্ধ বলিলেন, _প্রভু হে, আপনার! উভয়েই সাক্ষাৎ বিষ্ণুর 
ও ষড় বিধ রাজ-নীতিও শিক্ষা করিলেন। সর্বববিষ্তার অবতার ; লীলা প্রকাশের নিমত্তই সম্প্রতি আপনারা 
প্রবর্তক সেই ছুই দেবপ্রধান একবার মাত্র শ্রবণেই মানবর্ূপে অবভীর্ণ। আজ্ঞা করুন, আমি আপনা- 
সমস্ত বিস্তা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার! সংযত- দিগের কি প্রিয় কার্য সাধন করিব ? তগবান্‌ বলিলেন, 
ভাবে গুরুণৃছে থাকিয়া চতুংযস্তটি অহোরাত্র মধ্যেই -_মহারাজ! আমার গুরুপুত্র স্বীয় কর্শ-ফলেই এই 
যাবতীয় কল! শিখিয়া লইলেন। স্থানে আনীত হুইয়াছেন। এক্ষণে আমার আদেশে 

রাজন ! টানার ব্রি তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন! বম 'তথাস্ত 
অবশেষে গুরুদক্ষিণা-গ্রহণের জন্য আচার্যযকে প্রলো- বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলেন। 
ভিত করিলেন। সান্দীপণি মুনির পুত্র প্রভাসক্ষেত্রের তখন রাম-কৃষ্ণ সে গুরুপুত্রকে লইয়া গুরুর নিকট 
সমুক্রগর্ভে মৃত্যুকবলিত হুইয়াছিল। লান্দীপণি রাম আসিলেন এবং তাহাকে গুরুকরে অর্পন করিয়। 


দশম গদ্ধ। 


কহিলেন)গুরুদেব। আর কি আপনার প্রার্থনীয় 
আছে? গুরু সান্দীপণি বলিলেন,__-বশুস ! তোমর! 
উভয়ে সম্পূর্ণ গুরুদক্ষিণাই দিয়াছ । তোমাদের হ্যায় 
শিহ্যের বাহার! গুরু, তাহাদের কোন্‌ অভিলাষ অপূর্ণ 
থাকে ? হে বীরযুগল ! তোমর৷ স্বচ্ছন্দে গমন কর-_ 
তোমাদের যশোবিস্তারে জগৎ পবিত্র হউক। 
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শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! গুরুর অনুজ্ঞা 
লইয়া রাম-কৃষ্ণ বায়ুবেগগামী রথারোহণে সত্বর 
স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাবর্গ বহু- 
দিনের পর রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, যেন নষ্ট 
ধন পুনরায় লাভ করিয়া, আনন্দ-সাগরে নিম 
হইল । | 


পঞ্চচত্বারিংশ আপ্যার় মাধ ॥ 9৫ ॥ 


ষট চত্ব'রিৎশ অধ্যায় 


শুঁকদেব বলিলেন,--রাজন্‌! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয় সখা, বৃহস্পতির শিষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও বৃষি- 
বংশীয়দিগের মান্য মন্ত্রী ছিলেন। শরণাগতগণের 
দুঃখহারী হরি এক দিন তাহার সেই অনুরক্ত ভক্ত 
উদ্ধবের হাত ধরিয়া কহিলেন, _উদ্ধব | সন্বর তুমি 


সেই আশ্বাস বাক্যে অদ্যাপি তাহারা কফ্টে-স্যষ্টে প্রাণ 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে । তাহাদের দেহে মাত্মা নাই, 
থাকিলে আমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া যাইত। 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌! উদ্ধব এই কথা 
শুনিবামাত্র প্রীত হইলেন এবং সাদরে প্রভুর 


ব্ৰজে যাও ; সেখানে গিয়া আমাদের পিতা-মাতার | সংবাদ লইয়া! সত্বর নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন। 
আনন্দ বিধান কর। আমার বিরহে গোপীগণ তথায় | সূর্যা যখন অন্তমিত প্রায়, তখন তিনি নন্দত্রজে 
মনস্তাপ পাইতেছে; আমার সংবাদ-দানে তাহাদিগকে ৃ গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় ধেনুগণ গোষ্ঠে 
মাশ্বস্ত করিয়া আইস্‌ । তাহাদের চিত্ত আমাতে ; ফিরিতেছিল। তাহাদের খুরোদ্ধত ধুলিজালে 
অপিত ; অমিই তাহাদের প্রাণস্বূপ । আমারই ৷ উদ্ধবের রখপথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ব্রজের 
নিমিত্ত তাহারা পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করি- | বৃষগণ রজন্বল| গাভীপ্দগের জন্য প্রমত্ত হুইয়া শব্দ 


রাছে। প্রিয়তম আত্মা আমি; আমাকেই তাহারা 
মনোত্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে । যাহারা আমার নিমিত্ত 
ইহ-পরকালের সুখ বিসর্জভ্রন করে, আমি তাহা:দগকে 
সখী করিয়া থাকি। উদ্ধব! গোপীর! সমস্ত প্রিয় 
বস্তু অপেক্ষা আমাকেই অধিকতর ভালবাসে । আমি 
তাহাদের দূরে রহিয়াছি ; আমাকে নিরন্তর তাহার! 
স্মরণ করিতেছে, আর আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় 
তাহারা মোহিত হইতেছে । গোকুল হইতে আমি 
যখন মথুরায় আইসি, তখন -'আবার আসিব’ বলিয়া 
গোপীদ্দিগকে, সামি আশ্বাস দিয়! আসিয়াছিলাম ; 


করিতেছিল; উধোভারনত গাভীগণ বতসদিগের 
জন্য সাবগে আসিতেছিল। শুভ্রবর্ণ গোবৎসবৃন্দ 
ইতস্তত: লক্ষ প্রদান করিতে করিতে ব্রজভূমির শোভা 
সম্পাদন করিতেছিল। গোদোহন এবং বেণুবাদন, 
এই ছুই কাৰ্য্যে ব্রজের চতুদ্দিকে একরূপ শব্দ হুইতে- 
ছিল। সুসজ্জিত গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ-বলরামের 
শুভকীপ্তি-কলাপ গাহিতেছিল ; ব্রজভূমি তাহাদের 
দ্বারা শোভিত হইতেছিল। অগ্নি, সূর্য্য, অতিথি, গো, 
ব্রাহ্মণ, পিতৃ ও দেবগণ গোপগণের গৃহে গুহে অঙ্ছিত 
হইতেছিলেন। ধৃপ-দ্বীপ দ্বারা জের গুহ সকল 


৭০২ না | 
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মনোরম হইয়াছিল। ব্রজের ত কানন | মল্লকে চ ও হন্তীকে, পণ্ডরাজ-কৃত পণুবধের স্যায়, অব. 
সকল কুন্থমিত; উহাতে বিহঙ্গ ও ভ্রমরগণ গান ৷ লীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন । গজরাজকৃত ঘষ্তিভঙের 
করিতেছিল। হুংস-কারগুবাকীর্ণ কমলকুলে উহার ৷ স্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কংসের তালত্রয়-পরিমিত ধনুর্ডঙ্গ করেন। 
সমধিক শোভ। হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্ররিয়ামুচর : এই ব্রজ বাতবর্ধায় বিধ্বস্ত হইতেছিল ; কৃষ্ণ সপ্তাহ- 
উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া নন্দ আনন্দে তাহার নিকট : কাল ইহার উপর গিরি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রলন্ব, 
আসিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃ্ণ- ৷ ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত ও বক প্রভৃতি বনু বিখ্যাত 
জ্ঞানেই তাহার অর্চনা! করিলেন। উদ্ধব পরসান্ন | দৈত্য শ্রীকৃষেঃর হস্তে সহজেই নিহত হইয়াছে। 

ভোজন করিয়া! শয্যাতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গুকদেব বলিলেন মহারাজ ! কৃষ্ণগতগ্রাণ 
পদসম্মাহনাদি দ্বারা যখন তাহার শ্রম দূর হইল, : নন্দগোপ এই সকল কৃষ্ণচরিত বারংবার স্মরণ করিয়া 
তখন নন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,-- হে মহাভাগ! । | প্রেমগদ্গ্দভাবে অশ্রপূর্ণনয়নে নিম্তব হুইয়! 
সখা বন্ুদেব কারামুক্ত হইয়। পুত্র-স্ুহৃদ্গণ সহ কুশলী | | রহিলেন। পুত্রের চরিতবর্ণন শ্রবণ করিয়া বশোদা 
আছেন ত? পাপাত্মা কংস ধর্ম্মশীল সাধুগণের ও | স্নোর্জ হইলেন ; তাহার পয়োধর হইতে ক্ষ্ীর-ক্ষরণ 
বছুগণের প্রতি সর্বদাই বেষ প্রকাশ করিত। সৌভাগ্য-  লাগিল,__-তিনি অবিরল-ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে 
ক্রমে সে নিজের পাপেই অনুজগণের সহিত নিহত : লাগিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও বশ্পোদার 
হুইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদিগকে স্মরণ করেন? : একান্ত অমুরাগ দর্শনে উদ্ধব আনন্দের সহিত নন্দকে 
তাহার সৃহৃৎ-সখথা গোপগণকে কি তাহার স্মরণ ! ৷ কহিলেন-_হে মানদ ! নিখিলগুরু নারায়ণে বখন 
আছে? তিনি নিজে যাহার নাথ, সেই গোকুল ও: ৷ আপনাদের ঈদৃশী মতি, তখন ইহলোকে আপনারাই 
বৃন্দাবন কি তাহার মনে পরে ? গোবিন্দ গ্জনদিগকে | শ্লাধ্যতম। রাম-কৃষ্ণ এ বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান,তীহার! 
দর্শন করিবার জন্য গোকুলে কি একবার আসিবেন না? | অনাদি পুরাণ পুরুষ ; ভূতসমূহে অনুপ্রাবিষ্ট হইয়া 
তাহার সুনাস-সুন্দর মুখমণ্ডল কবে আমরা দেখিতে | তছুপহিত বিবিধ ভেদ ও জীরের নিয়ন্তা তাহারাই। 
পাইব? মহাত্মা শীকৃষ্ণ গোকুলে আমাদিগকে লোকে প্রাণবিসর্জ্জন-কালে ক্ষণমাত্র ধাহাতে মন ও 
দাবানল, বাত, বর্ষা, বৃষ, সর্প এবং অপরাপর ছুরতি- | বুদ্ধি সমাবেশিত করিয়া, কর্ম্মবাসন! দগ্ধ করে এবং 
ক্রম মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। বলিব কি, : স্বরূপ সাক্ষা্কার-ফলে শুদ্ধ সন্তমুত্তি লাভ করিয়া 
উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিক্রম, সলীল-বস্িম দৃষ্টি এবং ঈ পরম গতি প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, যিনি অখিলাত্মা ও 
হাস্য ও বাকা স্মরণ করিলে আমাদের সর্বব কার্য্যেই | অখিলকারণ এবং প্রয়োজন-বশে মানবরূপে বহার 
অনাস্থা আসিয়া পরে। মুকুন্দ-পদচিহৃ-মণ্ডিত নদী, ৃ অবতার গ্রহণ, আপনারা.স্ত্রী-পুরুষ সেই ভগবান্‌ নারা- 
গিরি, বনপ্রদেশ ও বিহারস্থান সকলের দিকে দৃষ্টিপাত | য়ণে একাস্ত-ভক্তিনিষ্ঠ; স্বৃতরাং আপনাদের স্বকার্ধ 
করিলে আমাদের মন তন্ময় হইয়া যায়। গর্গমুনির, ৷ অবশিষ্ট আর কি থাকিতে পারে? যাহাই হউক, 
বচনানুসারে ইহাই স্থির বলিয়া মনে হয় যে, রাম-কৃষ্ণ ! ৷ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরকাল-মধ্যেই ব্রজে আসিবেন এবং 
উভয়েই দেবশ্রেষ্ঠ ; উষ্নারা দেবকার্ধ্য-সাধনের তই | পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করিবেন। কংস বধের 
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংস নাগাযুত-বলধারী | পর সাত্বতগণ্রের সমক্ষে আীকৃষ্ণ আপনাদিগের নিট 
ছিল; রাম ও কৃষ্ণ সেই দুরস্ত কংসকে, তাহার দুই | উপস্থিত হইয়া যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা, মিথ্যা হুইবে 
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না। আপনারা খেদ করিবেন না; শ্রীকৃষ্ষকে হুইল। রাত্রির অবসানে গোপবধূগণ গাত্রোখান ও 
অচিরাৎ নিজেদের কাছে দেখিতে পাইবেন । কান্ঠ- প্রদীপ প্রক্কালন করিয়া স্ব স্ব গৃহদেহলী প্রভৃতি 
মধ্যগত অগ্নির হ্যায় তিনি ভূতগণের অন্তরে বিরাজ- মার্ডভ্রন করিল এবং দধিমন্থনে প্রবৃত্ত হইল। গোপীদের 
মান। তিনি নিরভিমান ; সর্ববত্রই তাঁহার সমভাব-_ মুখমগুলে অরুণাভ কুঙ্কুম ও কর্ণ-কুগুলের কিরণচ্ছটায় 
সাতিশয় প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই তাহার নাই. কাহার কপোলতল দীপ্তি পাইতেছিল; তাহাদের কাঞ্চী 
নিকট উত্তম-অধম নাই,_-পিতা। মাতা, ভাৰ্য্যা, পুত্রাদি, প্রভৃতি অলঙ্কারনিকরের মণিগণ প্রজ্বলিত দীপের 
, পর, দেহ, জন্ম, কর্ম্ম, কোন কিছুই তাহার আভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। গোগীদের কন্কণা- 
নাই। তাহার জন্ম-কর্ম্ম না থকিলেও, তিনি ক্রীড়াবশে ! লঙ্কৃত ভূজযুগ-ভ্বার! মন্থুনরজ্ঞু আকৃষ্ট হইতে থাকিলে 
সাধুদিগের রক্ষার নিমিত্ত এ জগতে দেব-মৎস্তাদি : তাহাদের নিতন্ব, স্তন ও হারগুচ্ছ সকল হেলিতে 
যোনিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি ক্রীড়াতীত : ভুলিতে লাগিল; তাহাতে গোপকামিনীগণের এক 
ও গুণবিরহিত হইয়াও ক্রীড়া করিয়া সত্ব, রজঃ ও র ৷ অপূর্বব শে।ভ। হইয়া উঠিল। এই সময় ব্রজবনিভাগণ 
তমোগুণের ভঙ্জনা করেন এবং এ সকল গুণদ্বারাই ৃ পল্পপলাশলোচন হরিকে উদ্দেশ করিয়া যখন গান 
সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-লীলা সম্পাদন করেন। | ৰ আরম্ত করিল, তখন সেই গান-ধবনি দধি-মন্থন শব্দের 
যেমন চক্ষুর ভ্রমে পৃথিবীর ভ্রম অনুমিত হয়, তেমনি | ৷ সহিত মিশিয়া গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। সেই গান- 
চিত্তের কর্তৃ্ব-সন্বেও উহা আত্মার অধ্যাসহেতু আত্মাই : ধ্বনির এমনি শক্তি, তাহাতে সর্ব অমঙ্গল দূরীভূত হয়। 
কর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়৷ থাকেন। ভগবান্‌ | অতঃপর প্রভাতে ভগবান্‌ মরীচিমালী যখন পুর্ববদ্দিকে 
কেশব শুধু আপনাদিগেরই পুত্র নহেন,_তিনি | ৷ সমুদিত হইলেন, তখন দিবালোকে ব্রজকামিণীর! 
সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতা, মাতা ও বিধাতা । ;  অ্রজের দ্বারে স্থুবর্ণমপ্ডিত রথ দেখিয়া কহিল,--এ রথ 
একমাত্র অচ্যুত ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত, বর্তমান, ভবিষ্য, আবার কাহার ? কংসের প্রয়োজন-সাধনের জন্য 
চর, অচর, মহৎ বা অল্প এমন কোন বস্তই নাই, । ৷: যিনি আমাদের কমললোচন কৃষ্ণকে লইয়া গিয়- 
যাহা নামানুরূপ বা নামের উপযুক্ত হইতে পারে; : ছিলেন, সেই অক্র'র আবার আসিলেন নাকি ? তিনি 
স্থতরাং অচ্যুতই নামের উপযুক্ত বস্তু । তিনিই ; ৷ কি আমাদের মাংসপিণ্ড-ববারা পরলোকগত স্বামীর 
প্রমাত্মস্বরূপ । _ ওঁন্ধদেহিক ক্রিয়| সম্পাদন করিবেন? গোপরমণীরা 
হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব নন্দকে : এইরূপ বলাবলি করিতেছে, ইতিমধ্যে উদ্ধব কৃতাহ্নিক 
এই সকল কথ! কহিতে কহিতেই সে রাত্রি অতিবাহিত : হইয়া আসিলেন। 
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সপ্তচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! কৃষ্ণামুচর উদ্ধবের ' 
' সস্তোগান্তে অনুরক্ত কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া 
: যায়। সচরাচর এইরূপ ব্যবহারই দৃষ্ট হুইয়া থাকে। 
বিকশিত এবং কর্ণ-কুগুল-যুগল মার্ডিিত। ব্রজ- 
কামিনীর এ হেন উদ্ধবকে দেখিয়! বিস্ময়াপন্ন হইল 
 স্ীকৃষ্ণের বালা ও কৈশোর অবস্থার কার্য্য সকল 
হইতে আসিলেন ? কাহারই বা ইনি দূত ? ইহার ' 
' পারিল না--তাহাদের লৌকিক ব্যবহারও পরিত্যক্ত 
ম্যায়! এইরূপ বলাবলি করিয়া সকলে সমূত্স্থক-। 
চিত্তে উত্তমশ্লোকের পদাদ্ুজাশ্রয়ী সেই উদ্ধবের 


বা্ত্বয় আজামুলশ্বিত ; নয়ন নবীননীরদ-নিভ ; 
পরিধানে পীত পট; গলে বনমাল! ; বধনারবিন্দ 


এবং বলিল--কে এই সুদর্শন পুরুষ? ইনি কোথা 


বেশডৃষা সবই দেখিতেছি আমাদের কেশবের 


চারিদিকে ঘিরিয়া দীড়াইল। যখন তাহারা বুঝিতে 
পারিল, তিনি লক্ষ্মীপতির সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, 
তখন বিনয়াবনত হইয়া, ব্রজকামিনীরা সলঙজ্জ হাস্য, 
গ্ৃমিষ্ট বাক্য ও কটাক্ষনিক্ষেপাদি দ্বারা তাঁহার 
অচ্চনা করিল। উদ্ধব আসনে সমাসীন হইলেন । 
গোপীরা তাঁহাকে নিরাময় প্রশ্ন করিয়া কহিল,__ 
আমরা জানিয়াছি, ধছুপতির আপনি সেবক ; পিতা- 
মাতার প্রিয়সাধনের জন্যই আপনার প্রভু আপনাকে 
এখানে পাঠাইয়াছেন,--অন্যথা এ ব্রজে তাহার স্মর- 
পীয় আর কিছুই দেখি না। যাহার! সংসার-বিরাগী 
মুনিবৃত্তিশালী, বন্ধুর প্রতি স্সেহাকর্ষণ তাহাদেরও 
থাকে, _সে স্মেহ তাহারাও ত্যাগ করিতে পারেন না; 
অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল কাধ্যান্ুরোধেই করা 


হয়। স্ত্ীগণের সহিত পুরুষের মিত্রতা, পুষ্পরাজির । 
সছিত ভ্রেমরদিগের মিত্রতারই অনুরূপ । বারবধূ-- | 


করেন, মৃগগণ দাবদগ্ধ অরণ্য ছাড়িয়া যায় এবং জারগণ 


হে রাজন্‌! ব্রজবনিতাগণের কায়, মন বাক্য 
ও শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল। কৃষ্ণদূত উদ্ধব আসিলে 


স্মরণ করিয়া তাহারা আর লজ্জার আবরণ রাখিতে 


হইল; তাহার! প্রিয় কৃষ্ণের কর্ম সকল উল্লেখ 
করিয়া কাদিতে কাদিতে জিজ্ঞাসা করিল,-_প্রিয়- 
সমাগম চিন্তায় বিহবল হুইয়া কোন গোপী মধুকর- 
দর্শনে কৃষ্তদূত মনে করিয়া কহিল,__ওহে ধূর্তের বন্ধু ! 
আমাদের চরণম্পর্শ করিও না। দেখিতেছি, তোমার 
শ্মশ্তে সপত্বীর কুচমগ্ুল-লুষ্ঠেত মাল্য-কুস্কুম 
রহিয়াছে ; মধুপতিই যদ্রুসভায় বসিয়া সেই সকল 
মানিনীর উপহাসাম্পদ, প্রসাদ বহন করুন। 
আমাদিগকে প্রসন্ন করিয়া কি ফল হইবে? ভূঙ্গ হে, 
ভূমি ত’ যুপতির দূত? এখানে আগমন কেন ? 
তিনি যে তোমারই জন্য যছুসভায় উপহাসিত 
হইবেন! তোমার স্যার দুষ্টমতি যেমন পুষ্পসমূহকে 
পরিত্যাগ করে, সেই যদুপতিও, তেমনি আমাদিগকে 
তাহার মোহিনী অধর-সুধা পান করাইয়া পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। ভগবতী পল্পা এখনও তাহার পাদপল্স 
সেবিকা কেন? অহে|! বুবিয়াছি, জীকৃষ্ণের বৃথা 
চাটবাদে তাহার বিত্ত ভ্বত, আকৃষ্ট হুইয়াছে। 


নির্ধন ব্যক্তিকে, প্রজাগণ- _-অক্গম রাজাকে, লববি | হে যট্পদ ! যছুপতিকে আমরা বহুবার. জঙুতব 


যাক্তি--গুরুকে এবং পুরোছিত- দক্ষিণাদানাস্তে 
যঙ্গমানকে পরিত্যাগ করেন ; বিহঙ্গেরা ফলশুন্য বৃক্ষ 


ছাড়িয়া যায়, অতিথি আহারাস্তেই গৃহ পরিত্যাগ 


করিয়াছি ; আমাদের নিকট তিনি নূতন নহেন_ 
পুরাতন, সুতরাং তীহার গুপগান কেন তুমি বার বার 
আমাদের নিকট. করিতেছ ? আমরা. তীছার প্রিয় 
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mmm 
নহি; বাহার! তাহার আধুনিক সখী, এ গান তাহাদের ; এবং পক্ষিগণবৎ কেবল প্রাণমাত্র, ধারণ ক্ররিয্নাই 
নিকটই গিয়া ভূমি করিতে থাক। সম্প্রতি তাহারাই | বিচরণ করেন। সেই হরি-কথ৷ এইরূপই সর্বব- 
তাহার প্রিয়া, তীহার আলিঙ্গনেই সেই সব প্রেয়সী- নাশিনী, ইহা জানিতে পারিয়াও আমরা তাহ! 
দিগের কুচতাপ শান্ত হইয়াছে; স্থৃতরাং তাহারাই ছাড়িতে পারিতেছি না। যেমন অবোধ হরিণ- 
তোমাকে অভীষ্ট দান করিবে। স্বর্গে, মর্ভে বা | বধূগণ ব্যাধের গানে বিশ্বাস করিয়া বেদনা পাইয়া 


রসাতলে কে আছে এমন কামিনী, যাহাকে তিনি ! থাকে, আমরাও তেমনি সেই কুটিল-কপটের কথায় 


পাইতে না পারেন ? তিনি যে অতি বড় ধূর্ত! তাহার 
জ্রবিলাস কপট-মনোজ্ঞহান্যে প্রকাশমান। কমলা 
বীহার চরণরেণুর সেবিকা, আমরা ত’ তাহার নিকট 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ । তথাচ বলিব, '‘উত্তমঃশ্লোক’ এই 
শব্দটী দুঃখী জনের প্রতি দয়াশীল পুরুষই প্রযোজ্য 
হইয়া থাকে। যাহাই হউক, তুমি মস্তকে যে পদ 


বিশ্বস্ত হইয়া বারংবার তীব্র মদনব্যথ| সঙ্থা করি- 
য়াছি। তাই বলিতেছি, ওহে দুত! তুমি কৃষ্ালাপ 
ছাড়িয়া৷ অন্য আলাপ কর। তুমি প্রিয় কৃষ্ণের সখা । 
ভূঙ্গ হে, জিড্ভাসা করি, কৃষ্ণ কি তোমায় পুনর্ববার 
প্রেরণ করিলেন? ভূঙ্গ হে, তুমি আমার পুজ্য ব্যক্তি, 
তোমার অভিলাষ কি বল। যাহার সাহচর্য 


অপরিহার্য, তুমি আমাদিগকে এস্থান হইতে তাহার 
নিকট কেনই বা না লইয়া যাইবে? হে সৌম্য 


ধরিয়াছ, তাহা! পরিত্যাগ কর। তোমার এই বিনয়, 
তুমি কি মুকুন্দের নিকট শিখিয়াছ ? দৌত্য এবং 
চাটুবাদ দ্বারা প্রার্থনা জানাইতে তোমার পটুতা ূ কমল৷ তাহার বক্ষংস্থলস্থ হইয়া সতত সহবাসনীলা, 
বিলক্ষণ আছে। তোমার সকল বিষয়েই আমি | সেই আর্ধীপুত্র এক্ষণে কি মধুপুরীতে বিরাজ 
অভিজ্ঞ। অহো! তুমি যদি বলিতে চাও যে, ৷ করিতেছেন? সৌমা হে, পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু ও 
শ্রীকষ্চের অপরাধ কি1-__মামি বলি, তুমি তাহা | গোপদিগকে তিনি ত’ স্মরণ করিয়া থাকেন; কিন্ত 
উল্লেখই করিও না। কেন না, বুঝিয়া দেখ,__ | জিজ্ঞাসা করি, তাহার এই কিন্বরী্দিগকে তিনি কি 
আমরা ধাহার পন্য পতি-পুত্র, ইহ-পরলোক পরি- ৃ কখনও স্মরণ করেন? অহো! অগুরুচন্দনব 


ত্যাগ করিয়াছি, তাহার চিত্ত এমনই অব্যবস্থিত যে, 
তিনি সহজেই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাহাকে 
বিশ্বাস করিবাৰ আর কি আছে? ওঃ, তিনি কি 
ক্রুর! তিনি রামাবতারে বনবাসী হইয়া ব্যাধের ন্যায় 
বালীকে সংহার করিয়াছিলেন, স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া, 
শুর্পণখাকে বিক্ৃতবদনা করিয়াছিলেন এবং বামনা- 
রতারে ছল করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। 
অতএব তাঁহার সৌখ্য-সৌহার্দে প্রয়োজন নাই। 
দেখ, সাহার চরিত-লীল! কর্ণাম্ৃত-স্বরূপ ; উহার 
ফণিকামাত্র পানে ধীর ব্যক্তিগণের রাগাদি ঘন্ 
দূরীভূত হইয়া বায়_ভাহারা সহসা এই দুঃখপূর্ণ 
গৃহলংসার পরিহার করিয়া ভোগবিরত হইয়া থাকেন 


তাহার সেই স্ত্গন্ধি বাহু কবে তিনি আমাদের মব্তকে 
অর্পণ করিবেন ? 
শুকদেব 'বলিলেন,--মহারাজ ! উদ্ধব এই 

সকল কথা “শ্রবণ করিয়া -কৃষ্ণদর্শনকাঙজিক্ণী গোপ- 

কামিনীদিগকে সাস্ত্বনা দান করত বলিতে লাগিলেন, 

অহো ! ভগবান্‌ বাস্থদেবে তোমাদের চিত্ত“সমর্পিত ; 

স্থৃতরাং তোমারাই পুজনীয়। । অহ্ো! দান, অত, 

তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, "*ইন্ড্রিয়দমন এরং 
অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান -্বাপ্না “হার ভক্তি 
সাধন করিতে হয়, সেই ভগবান্‌ উত্তমঃল্লোকে মুনি- 
জন-দুর্ল'ভ ভক্তি তোমাদের প্রবাহিত হইনেছে ; ইহা 
তোমাদের অসীম সৌভাগ্যেরই পরিচয় £ তোমরা 
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পতি, পুত্র, দেহ, স্বজন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া 
সলৌভাগ্যবলেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছ। 
জ্ীকৃষে, তোমাদের প্রগাচ ভক্তি জন্মিয়াছে। হে 
স্াগ্যবতীগণ |] তোমাদ্দেরর বিরহ আমার প্রতি প্রচুর 
অনুগ্রহ বিতরণ করিল; কারণ, উহারই জন্য আমি 
ভগবৎপ্রেমিকার মুখদর্শন করিতে পারিলাম। প্রভুর 
গুপ্ত কাৰ্য্য আমি সাধন করিয়া থাকি; তাই তোমাদের 
প্রিয়তমের সংবাদ-বাহক হইয়া আসিয়াছি। যে 
সংবাদ আনিয়াছি, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর; শুনিয়া 
দুখ লাভ করিতে পারিবে। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
»-গোগীদিগের সহিত আমার বিচ্ছেদ কখনও ঘটে 
মাই; কেন না, আমি সকলেরই আত্মা; যেমন 
ক্ষতি, জলং, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত 
নিখিলভূতে অবস্থিত, আমিও তেমনি মন, প্রাণ, 
বুদ্ধি, ইন্সিয় ও গুণগণের আশ্রয়তৃত। আমি 


শ্রীদ্খাগবর্ত 


সন্নিবেশ করত সতত আমাকে ধ্যান করিতে' থাক; 
এইরূপ করিলেই, অচিরাত আমায় প্রাপ্ত ছুইবে। 
আমি ব্রজবাসকালে ' রাত্রিতে ক্রীড়াসক্ত . হইলে 
যে সকল রমণী পতি প্রভৃতি গুরুজন-কর্তৃক বাধা 
প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত মিলিত হইতে পারে 
নাই, সেই কল্যাণভাজন রমণীরাও আমার ধ্যানে 
তন্ময় হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে । 

শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! .ব্রজবনিতাগণ 
উদ্ধবের মুখে প্রিয়তমের . এই আদেশবার্ত/' শুনিতে 
পাইয়া আনন্দিত হইল এবং বলিল, _ছে সৌম্য ! 
ভাগ্যক্রমে সামুচর কংস নিধন প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণ এখন সর্ববার্থ লাভ করিয়া কুশলী রহিয়াছেন, 
ইহাই আমাদের যথেষ্ট সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। 
একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ আমাদিগকে 
যেরূপ ভালবাধিতেন, পুরকামিনীদিগের স্নিগ্ধ সলজ্জ 


নী নিজ মায়ার প্রভাবে 'আপন! | হাস্য ও উদার কটাক্ষবিক্ষেপে সতকৃত হুইয়া 


দ্বার! আপনাতেই আপনার কৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার 
সীধন করিয়া থাকি । আত্মা! শুদ্ধ জ্ঞানময় ; স্থৃতরাং 
ভিন্ন বলিয়া গুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিছুই 
নাই। তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও ন্ুযুণ্তি-সংজ্ঞক 
মনোবৃত্বি-্বারাই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে প্রতীয়- 
মান। নিদ্রোখিত ব্যক্তির অলীক স্বপ্প-চিন্তার 
সভায়, ' ইন্ড্রিয়গণের' বিষয়সমূহ-চিন্ত। ও উহাদের 
বিশ্রামলাত্তের যাহা কারণ, সেই মনকেই সর্ববচেষ্টায় 


তাহাদিগকেও কি সেইরূপ ভালবাসিতেছেন ? 
তিনি রতিপারিপাট্যে সুপণ্ডিত, পুরকাঁমিনীদিগের 
প্রিয়জনও বটেন; সুতরাং তাহাদের বাক্য ও 
বিভ্রম-ঘ্বার৷ অর্চিত হইয়া তাহাদের প্রতি কেনই 
বানা অনুরক্ত হইবেন? হে সাধো! আমর! 
গ্রাম্যরমণী, কিন্তু পুরনারীদিগের সভায়, কথাপ্রসঙ্গে 
তিনি কি আমাদিগকে একবার স্মরণ করিয়! থাকেন? 
কুন্দ, কুমুদ ও চন্দ্রমা দ্বারা মনোরম সেই সেই 


দমন করা কর্তব্য। আমি তোমাদের নয়নপ্রিয় : যামিনীতে রাসমগ্ডলে প্রেযসীগণ সহ প্রীকৃষ্ণ যখন 


হইয়া ঘে দূরে বাস করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য এই 
যে, তোমরা আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া মানস- 
ঈঙ্গিকর্ষ লাভ করিবে। প্রিয়তম ব্যক্তি দূরে থাকিলে 
ট্রীলোকের চিত্ত যেমন তাহার প্রতি আবিষ্ট 
হইয়া থাকে, নিকটে নেত্রগোচরে অবস্থান করিলে 
সেরূপ কখনই হয় না। তাই বলিতেছি, তোমরা 
অপর সমস্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জমাতেই মনঃ- 


| বিহার করিয়াছিলেন; তখন তাহার চরণে নুপুর- 
শিঞ্জন হইতেছিল,-আমর! তাহার মনোরম -কীর্তি- 
কথ৷ শুনিয়াছিলাম ; তিনি কি সেই লেই বামিনীর 
কথা কখনও স্মরণ করিয়া থাকেন ? আমরা নিশিদিন 
তাহারই কারণে শোকুসন্তণ্ড। অসৃতব্শ-ছার ইন্ 
বেমন নিদীঘতপ্ত বনরাজিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলেন, 
জীকৃষ্ণ রি তেমনি এখানে আলিয়া করম্পর্শনাদি 


দশম সান + ৭০৭ 


দ্বারা: আবার . আমাদিগকে  সম্তাগন্থীন করিয়া শুকদেব বলিলেন,--রাঞ্জন্‌! শ্রীকৃষ্ণের সাৰাদ- 
বাঁচাইবেন? অন্য- কোন .গোগী . কহিল,_-সখি ! শরবণে গোপান্রনাদিগের বিরহন্ধর প্রশমিত. হইল । 
তাও কি কখনও হয় ? তিনি শত্রু সংহার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ জানিতে পারিয়|া উদ্ধবকে 
রাজ্য পাইয়াছেন, রাজ-কন্ািগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহারা. যথেষ্ট সাদর সৎকার করিল। উদ্ধব 
বন্ু-বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া সুখে ন্বচ্ছম্দে রহিয়াছেন; গোপরমণীদিগের শোকাপনোদন করিয়া কয়েক মান 
তেমন শঁদ্ধর্য--তেমন ভোগন্খ পরিত্যাগ করিয়৷ গোকুলে বাস করিলেন এবং. কৃষ্ণলীলা-কথা গাহিয়া 
এখানে তিনি কেনই বা আসিবেন? অপর কোন গাহিয়! সকলকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন 
কামিনী : কহিল,-সখি! তোমর! প্রকৃত তত্ব উদ্ধব গোকুলে বহুদিন বাস করিলেন বটে, . কিন্তু 
অবগত নহ ; শ্রীকৃষ্ণ শ্ৰীপতি । তিনি নিজে নিজেই ৷ শ্ীকৃষণ-বিষয়িণী কথায় বার্তায় ব্রজবাসীদিগের... নিরুট 
সরববকীম -লাভ করিয়াছেন; স্থুতরাং তিনি সর্ববথ৷ | তাহা যেন ক্ষণকালবৎ, প্রতীয়মান. হইল ।উদ্ধর ব্রচ্থে 
পরিপূর্ণ । আমর! বনবাঁসিনী তাহার কোন্‌, অভিলাষ ; নদী, বন, পর্বত ও কুন্মিত কানন দেখিয়া দেখিয়া 
পুরণ করিতে পারিব ? রাঁজনন্দিনীই হউন, আর ; : ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া আনন্দের 
অন্য যে কোন কামিনীই হউন, কে তাহার কোন্‌ | সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। গোপীদিগের 
অভিলাষ পুরণ করিবে? সুতরাং নিরাশ হওয়াই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্বই: তাহায়া 
কর্বদ্য। পিন্গলানাম্বী কোন কামচারিণী বলিয়াছিল__ ব্যাকুলিত কৃষ্ণবিরহে তাহাদের *ঁদৃশ ফাতরতা- 
'আশা বিসর্জন করাই পরম সুখ ; নৈরাশ্য যে সুখ, দর্শনে উদ্ধব তাহাদিগকে অভিবাদন করিবার. পূর্বের 
তাহা আমর! জানি, কিন্তু আশা ছাড়িতে পারি কৈ?” | এইরূপ গান করিয়াছিলেন যে, এই .. গোপবধূগণ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের আশা এমনই বদ্ধমূল যে, | সেই অধিলাত্মা ভগবানে এই প্রকার প্রেম্রতী:; 
তাহাকে ছাড়িতে কিছুতেই পারি না। যিনি না ও 
চাহিলে লক্ষ্মী ধাহাকে কখনই ছাড়িতে চাহেন না, ূ সাধারণ প্রেম নহে; ধাঁহারা সংসারবিরক্ত মুমুক্ষু 
তাহার সহিতঁ রহস্যালাপ পরিহার করিতে কে সমুৎ- | পুরুষ, তাদৃশ মুনিগণ ইহা বা! করিয়া থাকেন। হুরি- 
সুক হইতে পারে? প্রভো! এই. সকল ধেনু, | কথানুরক্ত ভক্ত ব্যক্তির ত্রিবিধ ব্রঙ্মাজপ্মোর প্রয়োজন 
বেণু, নদী, নদ ও বন প্রদেশ রাম-কৃষ্জ সেবা করিয়া | নাই। এই ব্যভিচারিণী বনবিহারিণী গোপকামিনীরাই 
ছিলেন। আঁহা, শ্রীনন্দ-নন্দনের সেই শ্রীনিবাস বা কোথায় 1--আর শ্রীকৃষবিষয়ে উৎপন্ন: এই 
পদচিহ্ন-দ্বারা' এই:সকল গিরিনদী ও .বনভূমি বারম্বার পরম প্রেমভাবই বা কোথায়? অহো 1 তন্বানভির 
তাঁহাকে, ম্মরণ করাইয়া, দিতেছে; সুতরাং কিছুতেই ব্যক্তিও যদি ভগবানের ভজনা করে, ভগবান্‌, তাহাকে 
ত’-ভুলিতে পারিতেছি না . শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতি, পরম মঙ্গল দান করেন। অজ্ঞতাবশে অমৃত পান 
উদার হস্ত ও লীল! অবলোকন ও মধুর বচন আমাদের করিলে তাহাতে মঙ্জলই হুইয়| থাকে । রাসোৎসবে 
মনোহরণ করিয়াছে). স্ৃতরাং ভুলিব তাহাকে কেমন ভগবানের তুঙ্গদণ্ড যাহাদের কণ্ঠার্পিত হইয়াছিল, 
করিয়া? হে কৃষ্ণ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! যাহারা পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছিল, সেই সকল 
হে সার্কিনাশক ! ' ছে গোবিন্ব! একবার আসিয়া অ্রজহুন্দরীরা তৎকালে ভগবানের বে প্রসার..ব! 
ছেখিয়া বাও; ছুঃখসাগর-মপ্প গোকুলকে উদ্ধার কর। অনুগ্রহ পাইয়াছিল-_অন্কের কথ! দুরে গীঁুকে, 


oy 
বীছরির যিনি একান্ত অনুরাগভাজন হইয়া তদীয় 
বন্মধস্থলে বাস করিতেছেন, সেই পরম সৌভাগ্য- 
শাঁলিনী লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ প্রসাদলাভে অধিকারিনী 
হইতে পারেন নাই।. অহে|! এই গোপীরা 
আব্ধীয়-স্বজন :ও . আর্যাধন্দ্ পরিত্যাগ করিয়! বেদ- 
বৈষ্ট..গোবিন্দপদবী ..ভজনা করিয়াছেন ; সুতরাং 
হন্সাবনস্থ যে সকল তরুলতা, গুল্ম ও ওষধি ইহাদের 
চরণরেণু সেবা করিতেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি 
ধেন সেই সকলেরই অন্যতম হইতে পারি । লক্ষ্মী- 
দেবী” শ্রীকফের যে চরণ-কমলের সেবা-রতা এবং 
তরঙ্ষাদি আণগ্তকাম মুনিগণ মানসমন্দিরে বাহার অর্চনা- 
পরায়ণ, ভগষানের সেই চরণ-কমল ইহারা রাসোশুসবে 
ফুচমগ্ডলে আলিঙ্গন করিয়া সম্তাপ দূর করিয়াছিলেন । 
ভগবানের  অনুগ্রহভাজন এ হেন ব্রজস্বন্দরীগণের 
চর়ণরেণু বারংবার আমি বন্দনা করি। এই স্ুন্দরীগণের 
-কষ্ঠোখিত হরিকথাগানে ত্রিজগৎ পবিত্র হইয়াছে। 

:*  শুকদেন বলিলেন, মহারাজ ! উদ্ধব এইরূপে 
কয় মাস শ্রজে বাস করিলেন । পরে গোপীগণ, নন্দ ও 


জীমাগবত । 


করিবার নিমিত্ত রথে আরোহণ করিলেন. তাঁহার 
যাত্ৰাকালে নন্দাদি গোপবৃদ্দ. নানা উপহার-হন্তে 
উদ্ধরসমীপে আগমন করিলেন এবং জনুরাগতরে 
অশ্রদমোচন করিতে করিতে কহিলেন, _জামান্দের 
মনোবৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদপক্ম আশ্রয় কর্নিয়! 
থাকে, বাক্য যেন তাহার নাম কীর্তন করে এবং বাসনা 
যেন তীহারই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে । কর্শ্বের 
ফলে ভ্রমণ করিতে করিতে ভগব্দিচ্ছায় যে কোন 
যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি, মঙ্গলকার্যোর অনুষ্ঠান ও 
দানাদি দ্বারা ভগবান্‌ শ্ীকৃষ্ণেই যেন আমাদের. মতি 
থাকে । রাজন! গোপগণের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি 
দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া যদুনন্দন উদ্ধব পুনরায় মথুরা- 
পুরে আগমন করিলেন। তিনি ম্ুরায় আসিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসীর্দিগের এঁকাস্তিক ভক্তির 
কথা জানাইলেন এবং তাহাদের প্রদত্ত উপহার 
সকল বাসুদেব, বলরাম ও রাজার সমীপে অর্পণ 
করিলেন । 


সপ্টচত্থারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥ 


অফ্টচত্বারিৎশ অধ্যায় 


- শুকম্দেব বলিলেন, রাজন! : অতঃপর সর্ববাত্মা 
সর্ধবদর্পী শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া মনোভীষ্ট-পূরণের এ 
জন্য .কামতাপতঞ্তা সৈরিন্ধী কুজার ভবনে গমন 
করিলেন । এ গৃহ বিবিধ মুলাবান্‌ গৃহোপকরণ ও 
ফামোদদীপক নানা ত্রব্যসামগ্রীদ্বারা পরিপূর্ণ; 
মুজ্জাদাম, পতাকা, চন্দ্ৰাতপ, শযা। ও আসন উহার 
ঘখাবথ স্থানে সজ্জিত; সুগন্ধি ধূপ; দীপ, মাল্য ও 
চঙ্দসাদি গন্ধপ্রবা- দ্বারা ওঁ গৃহ সৃবাসিত। কুল্জা 
শীত্ৃঞ্চকে -গৃহাগত দেখিয়া সখীগণ সহ লসস্মে 


উত্থিত হুইয়৷ তাহার বসিবার আসন নির্দেশ করিল 

বং তাহাকে ও তৎসহাগত উদ্ধবকে পুজা! করিল। 
হরিভক্ত উদ্ধব কুজাগুছে হুপুজিত হুইয়া আসন 
স্পর্শ করত মৃত্তিকাতেই বসিলেন। লোকাচারের 
অন্ুবর্তনই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য; তাই তিনি 
কুক্জাগৃহস্থিত মহার্হ শধ্যার' উপরই উপবেশন 
করিলেন। কুক্জা তখন মজ্জন, আলেপন, দুকুল, 
ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, তাম্বুল, সুধা ও আসবাদি 'দ্বারা 
শরীরের বেশতৃষ! করিয়াছিল; লে, তখন: সলক্জ 


১০১০১ 


LLY 


লীলাহা্ট-সহকারে লপ্রপয়্ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে জত্রংরকে : প্রত্যতিবাদন . করিয়া তৎপ্রদ্বত্ত আসনে 


করিতে মাধয-সমীপে গমন করিল । সুন্দরী কুজা 


উপবেশন করিলেন। রাজন! অক্রর রামকুফের 


নবসঙগম লজ্জায়: কিঞ্চিত শঙ্কিতা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে |. পাঁদ প্রক্ষালন করিয়াদিলেন, পরে সেই পাদোদক 


আহ্বান করিয়া তীয় কম্কণালঙ্কৃত করত গ্রহণ 
করিলেন এবং তাহাকে শব্যায় শায়িত করিয়া 'তৎসহ 
ক্রীড়া করিতে, -লাগিলেন।  কুজ্া . শরীকৃষ্ণকে 
অনুলেপন দান করিয়াছিল; তাহারই ফলে তাহার যে 
লেশমান্র পুণা-সঞ্চয় হয়, সেই পুণ্য-বলেই তাহার 


মন্তকে ধারণ করিয়া দিব্য দিব্য পুজোপকরণ বন্ধ উত্তম 
গন্ধ মাল্য :ও ভূষণ দ্বারা তাহাদের অর্চনা করিলেন: । 
অতঃপর তিনি নমক্কারপূর্ধবক তাহাযের পদযুগল 
মুছাইয়। দিয়া বিনীতভাষে রামকৃষ্ণকে বলিলেন, 
ভাগাক্রমে সামুর কংস ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াছে এবং 


এ সৌভাগ্য ঘটিল! কুজা শ্রীকৃষ্ণের .পাদপল্ের ! ভাগ্যক্রমেই আপনারা উভয়ে আপনাদের এই বংশক 
আজ্মাণ লইয়া তাহার কামতাপতগ্ত কুচযুগল, বক্ষঃস্থল । যলেশমুক্ত ও brig ots করিয়াছেন। আপনার 
ও নয়নদ্বয়ের বেদনা অপনোদন করিল এবং স্তন- : উভয়েই জগৎ-কারণ, প্রধান পুরুষ; 
যুগলের অভ্যন্তরে পতিত সেই আনন্দমূত্তি OK মারি কিছুই নাই । হে 
আলিঙ্গন করিয়া তাহার 'চিরসম্তাপ দূর করিতে : ব্রহ্মস্বকূপ ! আপনি এই আত্মস্থম্ট বিশ্বপ্রপঞ্চের 
পারিল। আহা! হতভাগিনী কুজ্জ! অঙ্গরাগদান-.| অভ্যন্তরে স্বীয় শক্তিত্বারা অনুপ্রবিউ না হইয়াও 
দ্বার কৈবল্যপতি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হুইয়া এইরূপ. প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং শ্রচত ও প্রত্যক্ষ- 
প্রার্থনা করিল, _হে প্রিয়তম! তুমি এইস্থানে | গোচরভাবে বরণে বিরাজ ক্ধিতেছেন। চরাচর 
কিছুদিন বাস করিয়া আমার সহিত বিহার করিতে, | ভূতগণ রূপাস্যরে অভিব্যস্ত হইবার ক্ষেত্র স্বরূপ ; 
থাক হে কমলনেত্র! তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ | উহাতে পৃথিব্যাদি কারণ সকল যেমন নানারূপে 
করিতে আমার ইচ্ছা নাই। মানপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ তখন | প্রকাশ পায়, তেমনি নিরবচ্ছিন্ জাত স্বতন্ত্র হুইয়াও 
কুজাকে অভীষ্ট বর দান ও অলঙ্কারাদি অর্পণে | অপনি নিজে যে সকলের কারণ, সেই সমস্ত ভূত- 
সন্মানিত করিয়া উদ্ধব সহ. স্বগৃহে প্রত্যাগত হহলেন। জো পা বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন,। 
বিষ্ণু দুরারাধ্য সর্বেবশ্বর ; তাছাকে.আরাধন! করিয়া যে | আপনার নিজশক্তি সত্ব, রজঃ ও তমোগুগ-্বার| স্পট, 
ব্যক্তি বি প্রার্থনা করে, নে একান্তই কুজঞানী__ | স্থিতি ও সংহার-লীলা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল 
কেন না. বিষয়ন্তৃখ বে. অতি তুচ্ছ সামগ্রী । | গুণ-কৰ্ম্ম-্বার আপনি বন্ধ নহেন, যে হেতু আপনি 

হে রাজন! এই ঘটনার পর শ্রীকৃ্চ অক্র'রের | জ্ঞানম্বরূপ; স্থৃতরাং বন্ধনহেতু অবিস্ধা বা মায়া 
প্রিয়-সাধনার্থ তাহাকে হস্তিনাপুরে পাঠাইবার সহ জানিনা কখনই তিষটিতে পারে না। দেহাদি 
করিলেন এবং বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্র,রের ভবনে উপাধির বাস্তবত! বিচারদ্বারা স্থির করা যায় নাঃ 
গমন করিলেন। অক্র,র দুর হইতে দেখিলেন, তাঁহার কাজেই জন্ম বা জম্ম-মূলক ভেদ জীবাত্মারও হইতে 


আত্মযাঞ্ধর গ্রীন প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠ তাহার গৃহাভিমুখে 
আমিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাহাদিগকে প্র়াদগমন 
করিয়া আনন্দের সহিত আলিঙ্গন ও অভিনূন্দন-পূর্ববক 
অভিবাদন কর্লেন। জ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অভ্যাগতগণও 


পারে না, সুতরাং বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই আপনার নাই । 
আপনার বন্ধমোক্ষ কল্পনা শুধু আমাদের অজ্ঞান- 
হেতুই হয়। জগতের হিতের নিমিত্ত আপনি যে 
পুরাণ বেদপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, জগৎ পাষগ- 


নিক 
মার্গ ছারা" পথ যখন বাধিত. হয়, শখনই আগনি 
সন্বগুণ. আশয় করেন । . জগবন্‌! এ হেন আপনি 
সন্ুরাংশ রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী 'সংছার 
;করিযা' তৃতারহরণের নিমিত্ত অধুনা বস্গুদেবগৃহে 
'অবজীর্ণ | আপনাদ্বারাই এ বংশের যশোবিস্তার হই- 
'ভেছে। ছে ঈশ'] সমস্ত বেদ, পিতৃপুরুষ, ভূত, নর 
"গু দেব ধাঁহার অবয়ব এবং বদীয় পদ-প্রক্ষালন-্জল 
'ক্রিলোক পবিত্র করিতেছে, সেই চরাচরগুরু ভগবান্‌ 
আপনি আমাদের আবাসসমূহে পদার্পণ করিলেন ; 
' জতএব এ সকল..ভূমি অন্ত পুণ্যাদপি পুণ্য হইয়া 
গোল ! শবদাগমনে আজ আমর! চরিতার্থ হইলাম ! 
ভক্তপ্রিয় আপনি, সুতরাং আপনার বাক্য সত্য ; কৃতজ্ঞ 
আপনি, সুতরাং প্রকৃত সুন্ধৎ । আপনার ক্ষয়োদয় 
“নাই । বে সকল সুস্বদ্ব্যক্তি আপনার সেবা-পরায়ণ, 
"“বজ্গীপনি তাহাদের মনোবাসন! সর্ববদিক্‌ হইতেই পূরণ 
ক্রিয়া থাকেন; অধিক কি, তাহাদিগকে আপনি আত্ম 
জীন করিতেও অকুচঠিত। অতএব কে এমন পণ্ডিত, 
ধিনি আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবেন ? 
-জাপনার স্বরূপ বোগেশ্বর সুরেন্গণেরও অবিদিত । 
‘এহেন আপনি বধে আমাদের নয়নগোচর হইবেন, 
ইছা আমাদের সৌভাগোরই সুবিকাশ মাত্র! যে 
মায়ার পুত্র, .কলত্র, ধনন্বজন, গৃহ ও দেহাদিরূপ 
মৌহোতপাধন, কলে, তং যা তা 
“দিউন। , LS 

j Ee FEE MEE তক জর এই- 
পপ স্বস্তি করিলে, ভগবান ঈষৎ হাস্য সহকারে 
: ধাগ্হিস্যাসে যেন. মোহিত করিয়াই কহিলেন, 
তাঁত! আপনি আমাদের একাধারে গুরু, পিতৃব্য 
ও প্রশান্ত বন্ধু; আমরা . আপনাদিগের রক্ষণীয়, 


'লাঙ্গত নহে; কেন না, 


প্ীদ্তাগবন্ঠ । 


পোষা ও অনুক্ষল্পার্ক মরলকামী  বুত্তগপের পক্ষে 
আপনাদের ভ্যার 'পুজ্যতদ মহাভাগ: ব্যক্তি- 
'ৰর্গের সেবা! করাই নিত্য কর্তব্য। দেবতার! স্থার্থ- 
সাধন-তশুপর, কিন্তু সাধুগণের ব্যবহার অন্যরূপ-. 
তাহারা সর্বদাই পরাশ্ুগ্রহশীল ; স্ৃতরাং প্রসৃত- 


পক্ষে সাধুরাই দেবতা, --উাহারাই সেব্য। তবে, 


কি জলময় তীর্থ তীর্থ নয়. ?--এবং মৃত্প্রস্তর নির্পিত 
দেবতার! দেবতা নহেন?. এরূপ মনে বর! 
নিশ্চয়ই উদ্ধার! তীর্থ ও 
দেবতা, তথাচ '' সাধুদিগের সহিত উচ্ছান্ের 
মহান্‌ প্রভেদ লক্ষিত হয়; কারণ দীর্ঘ কাল সেবায় 
তীর্থ ও দেবতা হইতে পবিত্রতা লভে হয়। কিন্ত 
যাহারা সাধু, তাহাদের দর্শন মাত্রেই পবিত্র. হও 


“যায় । 'বাহাই হউক, আমাদের যে সকল আতল্ীয়-বন্ধু 
জাছেন, তাহাদের মধ্যে আপনিই লর্ববশ্রেষ্ঠ ১ সুতরাং 


পাগুবদিগের ' মঙ্গলসাধনার্থ তাহাদের সংবাদাদি 


জানিতে আপনি হস্তিনাপুরে গমন করুন । পাগুবেরা 


বালক ; গুন! যায় পিতার স্বর্গারোহণে মাতার সহিত 
তাহার! ন! কি অতি. দুঃখের সহিত কালঘাপন. করিতে 
ছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে-তীাহাদিগকে নিজপুরে 
আনাইয়াছেন; সেই খানেই তাহারা বাস করিতেছেন। 
স্বতরাষ্ট্রী অন্ধ ;. স্বীয় কুসস্তানদিগের প্রতি স্মেহপ্রবণ, 


'ভ্রাতুষ্পূত্ৰগণের প্রতি তাঁহার : সুবিবেচনা নাই । 


অতএব এক্ষণে আপনি -হস্তিনাপুরে গিয়া জানিয়া 
আসুন, ডীহারা কিরূপ কুশলে বা আকুশলে কাল 
কাটাইতেছেন। এ. বিষয় বিশেষ অবগত-'হইয়া 
যাহাতে আত্মীয়বর্গের মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই আমি 
করিব । . ভগৰান্‌ হরি অক্র,'রকে এইরূপ আদেশ দিয়া 
বলরাম ও উদ্ধব সহ স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।- 


অঞ্টচত্বারিংশ অধ্যার সমাধ্য ॥ ৪৮ ॥ 


উনপঞ্চাশ অধ্যায় । 


শুকদেব- বলিলেন ,-_মহারাজ ! অক্রুর কুরু- 
শ্রেন্ঠগণের কীত্তিপরিব্যাপ্ত হুস্তিনাপুরে উপস্থিত 
হইলেন । সেখানে গিয়া তিনি ধৃতরাষ্টর, ভীশ্ন, কুন্তী, 
বাহলীক ও তাহার পুত্রগণ, ভরদ্বাজ, কর্ণ, .দুর্য্যোধন, 
অশ্বন্থামা, পাগুবগণ ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। তীহারা জক্রুরকে পাইয়! 
সকলেই স্বহৃদ্বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; 
অক্রুরও তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জানিয়া আপ্যায়িত 
হইলেন। অতঃপর ছুর্ববদ্ধি রাজ! ধৃতরাষ্ট্রে 
অভিপ্রায় অবগত হওয়াই অক্রুরের উদ্দেশ্য ছিল; 


তিনি সেই উদ্দেশ্টু-সিদ্ধির জন্য কয়েক মাস)ুহস্তিলাপুরে, 


রহিলেন। টার রাজ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র- 
বিশেষতঃ খল-স্বভাব কর্ণ প্রভৃতিরই তিনি মতানগুবর্তী। 
অন্যদিকে অক্রুর কুন্তী ও বিদুরের মুখে পাগুবগণের 
অশেষ গুণ শুনিতে পাইলেন,_তাহাদের শল্স্াদি- 
পরিচালনার নৈপুণ্য, "তেজ, বল, বীধ্য, বিনয়াদি 
সদ্গুণ ও তাহাদের প্রতি প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ 
ইত্যাদি নানা গুণেরই পরিচয় লইলেন। দুর্ববৃত্ত 
ধতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পাগুবদিগের এ সকল গুণগ্রামে 
অসহিযুঃ হুইয়া বিষদানাদি যে কিছু অন্যায় কাৰ্য্য 
করিয়াছিল এবং আরও বে কিছু কুকার্য্য করিবার 
সঙ্কল্প তাহারা করিয়াছে, তৎসমন্তই বিহুর অক্রুরের 
নিকট খুলিয়া বলিলেন। কুন্তী জ্রাত| অক্রুরের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়া কাদিতে 
কীদিতে কছিলেন।-__হে সৌম্য! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
ভগিনী, জাতৃ-পুত্র, কুলস্ত্রী ও সখীগণের আমাকে স্মরণ 
আছে ত’ ? .ভক্তবৎসল শ্রাতুষ্পূত্ তগবান্‌ জীকৃষ্ণ ও 
কমলাক্ষ বলগঞ্জ কি তাহাদের পৈডৃঘল্রেয়দিগকে | 


স্মরণ করিয়া থাকেন? আমি শক্রগণের মধ্যে 
মধ্যে হরিণের ম্যায় আমার অবস্থ। ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ 
কি আমাকে বা পিতৃহীন বালকদিগকে বাক্যদ্বারাও 
সাস্বন| করিবেন? হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্‌ ! ছে 
বিশ্বাত্মন্‌ ! হে বিশ্বপালক ! আমি তোমার শরণাপন্ন । 


আমার শিশুসন্তানদ্িগকে লইয়া বড়ই ক্লেশে কাল-. 


যাপন করিতেছি ; গোবিন্দ !. . আমায় পরিত্রাণ কর। 
কৃষ্ণ! তুমিই ঈশ্বর; মৃত্যু ও ভবভয়ভীত মনুব্যদিগের 
পক্ষে তোমার মোক্ষপ্রদ চরণকমল ভিন্ন অন্য শরণ্য 
নাই । তুমিই ধৰ্ম্মাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, জীবসখা, অণিমাদি- 
গুপ-সম্পন্ন ও জ্ঞানাত্মা; তোমাকে নমক্কার। 
শুকদেব বলিলেন, হে নরপতে | এইরূপে 
আপনাদের প্রপিতামহী কুস্তা স্বজন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ 
করিয়া ঢুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সম. 
ছঃখভাজন অক্রুর ও বিছুর তাহার পুত্রগণের জনক 
ইন্দ্রা্দির উল্লেখ করিয়! তাহাকে সাস্বন| করিলেন। 
অতঃপর অক্রুর মধুরায় প্রত্যাবর্তনকালে পুত্রবাৎসল্যে 
রামকৃষ্ণ স্থম্বদূভাবে যাহা! বলিয়! দিয়াছেন, তাহ! 
তাকে বলিলেন ;-_হে বিচিত্র-বী্যাত্বজ ! ভবদীয় 
ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোকগমনের পর আপনি রাজাসনে 
সমাসীন . হুইয়াছন। আত্মীয়জনের প্রতি সমব্যবহার 
ও সচ্চরিত্রবলে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়| বদি 
ধর্ম্মাুলারে রাজ্য পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই কুশল ও কীর্তি লাভ করিতে পারিবেন; 


অন্থ! সকলের নিন্দনীয় হইয়া নিরয়গামী হইতে 


হুইবে। ০ 


৭১২ 


রাজন! ভাবিয়া দেখুন ইহ সংসারে চিরকাল 
একত্র বাস কাহারও সহিতই ঘটে না। শ্ত্রীপুাদিত' 
দূরের কথা, নিজ দেহের সহিতই চিরকাল একত্র বাস 
অসম্ভব। জীব একাকীই জন্মলাভ করে, একাকীই 
বিনষ্ট হয় এবং একাকীই সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মুঢ়- 
ব্যক্তির অধন্মার্জিত বিত্ত তাহার শক্ররূপ পুত্রগণ 
হরণ করিয়া লয়। যে মূর্খ আপনার মনে করিয়া প্রাণ, 
অর্থ ও পুত্রাদিকে অধন্মানুসারে পোষণ করে, সে 
ভোগ চরিতার্থ হইতে না হইতেই, তাহারা তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়। যায় । তাহাদের পরিত্যাগের পর 
সেই স্বধর্ণ্মবিমুখ মুর্খ অপূর্ণকাম হুইয়া পাপের ফলে 
আন্ধতামস নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, 
ছে রাজন! স্বপ্ন, ময়া ও মনোরথের গ্যায় এই 
জগত্টাকে অবধারণ করুন, আর আত্মার সাহায্যে 
আত্মাকে দমন করিয়া শাস্ত ও সর্ববত্র সমদর্শী হইবার 
চেষ্টা করুন। 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন, অক্রুর। অমৃত প্রাপ্ত ব্যক্তি 
যেমন ‘যথেষ্ট হইয়াছে, আর চাহিনা” এরূপ বলিতে 
পারে না, সেইরূপ আমিও আপনার এই মঙ্গলময় 


জমকাগবত । 


বাক্য শুনিয়া ‘আর শুনিতে স্টাহিন” একথা বলিতে 
পারিতেছি না। কিন্তু হৃদয় আমার গুত্রানুরাগে চির 
চঞ্চল, তাই ভবদীয় বাক্য সত্য হইলেও উহ, বিদ্যুৎ- 
বিস্ফ_রণের স্যায় আমার হৃদয়ে স্থিরছইতে পারিতেছে 
না। যিনি ভূভারভরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম লইয়া- 
ছেন, তাহার বিহিত-বিধান কাহার এমন শক্তি আছে, 
যে লঙ্ঘন করিতে পারে ? যিনি অভাবনীয় মায়াদ্বারা 
এই বিশ্ব রচন! করিয়া লইয়৷ ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়া কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল সকল বিভাগ করিয়া দেন, 
আমি সেই পরমেশ্বরকে নমক্ষার করি। তদীয় 
অচিস্তনীয় দুরধিগম লীলাখেলাই এ সংসারের কারণ। 
এ সংসারগতি সেই লীলা বশেই হইয়া থাকে। ' 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌ ! যদুনন্দন অক্রুর 
ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কথা-বার্তায় তাহার মনোভাব যতদুর 
যাহ! বুবিলেন, বুঝিয়া সুহৃদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া 
হস্তিনাপুর হইতে পুনরায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের উপর কিরূপ আচরণ 
করিতেছেন, তাহা ০ সমীপে নিবেদন 
করিলেন। 


উনপঞ্চাণ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥ 


পঞ্চাশ অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন,_-হে ভরতপুঙব ! অস্তি ও 
প্রাপ্তি নামে কংসের ছুই ভাৰ্য্যা ছিল। কংসের মৃত্যুর 
পর তাহার! পিতৃগৃহে গিয়া পিতা--মগধপতি জরা" 
সন্ধয় নিকট নিজেদের বৈধব্যের কারণ বর্ণন করিলেন! 
জরাবন্ধ এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে দুঃখিত ও ক্রক্ধ হইয়া 
বহুবংপ সমূলে উচ্ছেদ করিবার আয়োজন করিলেন! 
ড্রয়োবিংশতি 'আক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল; তিনি 
এই বিরাট্‌ বাহিনী লইয়া আসিয়া যাদব-রাজধানী 


মথুরা চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। ভগবান্‌ 
হরি দেখিলেন,-_উদ্বেলিত উদধির গ্যায় সেই মাগধী 
সেনা দ্বার! মধুরাপুরী চারিদিকেই অবরুদ্ধ হইয়াছে 
এবং আত্মীয়-স্বনগণ সকলেই ভয়ে ব্যাকুল 'হইয়৷ 
পড়িয়াছে। দেখিয়া দেশকালোপযোগী স্বীয় অরতারের 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, “অগধুরাজ 
জরাসন্ধ নিজের ও অধীনস্থ নরপতিগণের এই 'যে রী, 
পদাতি, গৃজারোহী, অশ্বারোহী, প্রস্ভৃতি কয়েক 


০১০০১ 


অক্ষৌহিণী সেন! লইয়া মদীয় মথুরাপুরী আক্রমণ করিল, 


মগধরাজ জরাসন্ধ বলিলেন,--আরে রে নরাধম কৃষ্ণ ! 


ইহাই পৃথিবীর সঞ্চিত ভারম্বরপ। আমি এই অব- ৷ তুই ত’ বালক মাত্র! তোর সহিত বুদ্ধ করিবার সাধ 


রোধকারী সৈন্যদল সংহার করিব । মগধরাজকে বধ 
কর! সমীচীন হইবে না; কেন না, সে জীবিত থাকিলে 
ক্রোধের বশে অপর সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে পারিবে । 
উহা করিলেই আমার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে; কেন না, 

র ভার-অপনোদন, সাধুগণের রক্ষণ ও অসাধু- 
গণের বিনাশের জন্যই আমার অবতার-গ্রহণ। উপযুক্ত- 
কালে :আমি জন্ম লই; ধর্্দের রক্ষা ও অধর্দ্দের 
উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই দেহান্তর ধারণ করি । 

গোবিন্দ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে- 
ছেন, ইতিমধ্যে সারথি-সমদ্থিত ছুই খানি দিব্য রথ 
যদৃচ্ছাক্রমে আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিল। 
--এ রথঘয় পরিচ্ছদ-পরিবৃত, বিচিত্র ধ্বজ-পতাকায় 
অলঙ্কৃত ও নান! অন্ত্র-শঙ্কে অস্বিত হইয়া সূর্যয-কিরণের 
ন্যায় বিষ্োভিত হুইতেছিল। তদ্দর্শনে হৃষীকেশ 
বলরামকে বলিলেন,_-আর্য্য ! আপনি যাহাদের 
রক্ষক ও পালক, সেই যদুবংশীয়দিগের সম্প্রতি 
ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত। আপনি এই সমাগত প্রিয় | 
রথে আরোহণ করিয়া আক্রমণকারী শক্রসৈন্যা- 
দিগকে সংহার করুন এবং স্বজনদিগকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিয়৷ দিউন। প্রভো ! সাধু-সজ্জনগণের 
মজলার্থই আমাদের জন্মগ্রহণ । অতএব পৃথিবীর 
ভাল্পভূত ভ্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী শক্রসেনা সংহার 
করুন। 

এই বলিয়া উভয় যছুবীরই বশ্ম ধারণ করিলেন 
এবং উত্তম উত্তম অন্ত্রশপ্ম লইয়া রখারোহণে 
অল্লমাত্র সৈন্য সদভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্রান্ত 
'ছইলেন। দারুক শ্রীকৃষের রখসারধ্য করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হহিগত হইয়া ঘোর শঙ্ 
ধ্বনি করিলেন ; সেই শঙ্খ-শব্দে শ্হ্রসৈক্ের ছাদয় 
কম্পিত. হটুল। তখন কৃক-যরামকে দেখিয়া 
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আমার নাই ; কেন না, বালকের সহিত যুদ্ধ করিতে 
কজ্জা হয়। ওরে বান্ধব-নাশক ! তুই লুকান্ধিত 
হইয়াই থাক। রে মন্দ! তোর সহিত ফুদ্ধ করিব 
না; তুই চলিয়া য৷’ । রাম ! তোমায় বলি--বদি ইচ্ছা 
হয়, তুমি আমার সহিত্ত যুদ্ধ করিতে পার; 'ভ্ 
পাইও না। আমার আন্মে বিচ্ছিমদেহ হুইয়া, হয়, 
স্বর্গে গমন কর-_না হয়, শক্তি থাকে, আমাকেই 
বিনাশ কর। ভগবান বলিলেন, রাজন! বীর 
পুরুষেরা আত্ম-শ্লাঘা করেন না, পুরুষকারই প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। তোমার মৃত্যুকাল আসঙ্,' তাই 
তুমি উন্মত্তের প্রলাপ বকিতেছ ; তোমার এ প্রলাপ- 
বাক্য আমি গ্রাহ্য করি না। 

শুকদেব বলিলেন,--হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! মগধরাজ 
জরাসন্ধ সমরে সম্মুখীন হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনী- 
দ্বারা সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথি সহ মধুবংশাধ- 
তংস রাম-কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ; মনে হইল, 


| ৰায়ু যেন মেঘঙ্জালে দিবাকরকে অথব! ধূলিপুঞ্জ যেন 
ূ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিল । পুরনারীগণ অট্ালক, 


হন্ম্য ও গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই যুদ্ধ দর্শন 
করিতেছিলেন। তাহারা তখন রাম-কৃষ্ণেব তাল- 
ধ্বয্যা ও গরুড়-চিহ্নিত রথ সমরক্ষেত্রে না দেখিয়া 
শোকসন্তপ্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত ছইতে লাগিলেন। 
তৎকালে শক্রসৈম্তরূপ জলধর-পটল হইতে :অজল 
শরধারা বর্ষণ হুইতে লাগিল । শ্রীহরি দেখিজেন, 
শত্রুপক্ষের শরবর্ষণে নিজসৈন্যদল নিপীড়িত 
হইতেছে । তদ্দর্শনে অঙ্গারচক্র-প্রতিম স্বীয় শাঙ্গধ্মু 
ধারণ করিয়া নিশিত শরসমুহ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । প্রীহরির শরাধাতে শক্রপক্ষীয় রথ, গঞ্জ, 
অশ্ব ও পদ্রাতি সৈন্য সকল নিরস্তয় নিপতিত হইতে 


ূ লাগিল। গজগগ ভিন্নকুন্ত হইয়া, “জর্থগণ_ চিয়া কন্ধ 


ক 
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: হইয়া এবং রথ সমূহ হতাশ্ব, হতসারথি, হঙনায়ক | হইয়াছিল কেবল প্রাণ মাত্র. তখন অবশিষ্ট । 
ও ছিন্নধ্বজ হুইয়া নিপতিতহইল ; পদাতি সৈন্যদল | বলদেব বারুণ ও মানুষ পাশ-দ্বারা তাহাতে বন্ধন 
ছিন্নবাহু, ছিম্লোরু ও ছিন্নকন্ধর হইয়া রণক্ষেত্রে | করিতে উদ্ধত হইলেন; কিন্তু কোন এক কার্ধ্যসাধন 
নিপতিত হইল। অমিততেজা বলদেব রণক্ষেত্র | উদ্দেশে কৃষ্ণ তাহাকে নিবারণ করিলেন । যিনি বীর- 
দুৰ্ম্মদ শক্রদিগকে মুষলাঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ | সমাজের মান্-গণা, সেই রাজা জরাসন্ধ রাম-কৃষণ 
করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও পদাতিক | কর্তৃক তৎকালে এরূপে পরিত্যক্ত হইয়া একান্তই 

' সৈন্য ছিঙ্ন-ভিন্ন হইল; তাহাদের দেহক্ষরিত শোণিত- | লজ্জিত হইলেন। তাহার বিবেক-উদয় হুইল ; তিনি 
ধারায় ভীষণ রোমহর্ষণ নদী সকল উৎপন্ন হইতে ! তপস্ত। করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পথে অন্যান্য 
লাগিল। এ সকল শোণিত-নদী পরস্পর পরস্পরের | রাজগণ তাহাকে অনেক ধর্োপদেশ-কথা শুনাই- 
দিকে বেগে.ছুটিয়া চলিল। বীরগণের বিচ্ছিন্ন ভুজ- : লেন; লৌকিক নীতিতত্ব বুঝাইলেন। এইরূপে 
বন্দ এ সকল নদীর ভূজঙ্গরূপে প্রতিভাত এবং | তাহারা জরাসন্ধকে নিরস্ত করিতে উদ্যত হইয়া 
'পুরুষগণের মস্তক সমূহ উহাতে কুণ্মরূপে শোভিত কহিলেন, মহারাজ ! আপনি স্বীয় কর্ম্ম-বন্ধ হেতুই 
হুইতেছিল। এইরপে যুদ্ধ-নিহত গজগণ উহার দ্বীপ- যছ্ুগণের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়ীছেন। 
শ্রেণী, হতাহত তুরঙ্গদল জলজন্ত, কর ও উরু সকল শুকদেব বলিলেন, _হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! জরাসন্ধের 
'মীনদল, নরগণের কেশরাশি শৈবালদাম, ধনু সর্বসৈম্ত যখন নিহত হইল, তখন ভগবান্‌ যদুপতি 
 মুহ তরজশ্রেণী, অন্তর সকল গুল্মজাল, চর্ম্ম সকল উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই 
ভীষণ আবর্ত এবং উত্তম উত্তম মণি ও আভরণ-শ্রেণী ! অবমাননায় জরাসন্ধের মন সর্বদাই অশীস্তিপৃর্ণ 
“উহার প্রস্তরখণ্ডরূগে বিরাজিত হইয়াছিল। মহা- | হইতেছিল ; এই অবস্থায় অগত্যা তিনি মগপদেশেই 
“বলশালী: বলদেবের হস্তে শত শত শত্রসৈম্ত ভবলীল! প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে মুকুন্দ, শত্রু পক্ষের 
সাঙ্গ করিল। এইরূপে মগধরাজ-রক্ষিত অগণিত অপার সৈম্য-সাগর পার হুইয়া প্রফুল্লচিত্ত মথুরা- 
“ভীষণ সৈম্য-সাগর বলদেবের বীর বিক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত বাসীদিগের সহিত নিজ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

ছইল। বসুদেবনন্দন রাম-কৃষ্ণের পক্ষে এরূপ তদীয় অমৃত দৃষ্টিগুণে আপনার সৈম্যদল-মধ্যে 

 আংার-কার্যা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে; কেন না, ৰ কাহারও গাত্রে কোন ক্ষতমাত্র রহিল না। দেবগণ 

-, ছুাছারা, উভয়েই ঈশ্বর,_ভাহাদের ইহ! ক্রীড়া মাত্র। | তাহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন এবং ‘সাধু সাধু’ 
করস্ত্ডণ: ভগবান লীলাবশে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি | বাক্যে তদীয় কার্য অনুমোদন করিতে' লাগিলেন। 
- শপ্বধহার বিধান করেন; সামান্য শত্রু নিগ্রহ তাহার ৰ সূত, মাগধ ও বন্দিগ্ণ তাহার বিজয় গান করিতে 

পেকে আশ্চর্য্য কিছুই নহে । তবে থে তাহার শক্র- লাগিল। তিনি . নগরে প্রবেশ করিলে, চতুদ্দিক 
সংসারের চেস্টা-বর্ণনা, সে কেবল তিনি মানবতার | হইতে অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, বীণা, ও মা 
এখ্মমুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কর! হইল। যাহাই বাজিয়া উঠিল। নগরীয় প্রশস্ত প্রশস্ত পথ 

.্উক, তৎকালে মগাবল রাম জরাসম্ধকে আক্রমণ লকল . জলসিক্ত ও নানা ধ্বজ-পতাকায় ' অলঙ্কৃত 
করিলেন ;---এক সিংহ যেন অপর সিংহকে আক্রমণ হুইয়াছিল; নগরবাসীরা ' সকলেই: . হৃষ্টচিত্ত ; 
'কুরিল। জরালদ্ফের রথ. ও সৈন্যদল. সকলই নম্ট নগরের সর্ববন্ত বেদধ্বনি পরিশ্রত হইতে লাগিল । 
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দশম স্বন্ধ। ৭১৫ 


উৎসবহেতু নগরের চারিকেই তোরণশ্রেণী নির্মিত 
হইয়াছিল। কৃষ্ণ যখন পুরপ্রেবেশ করেন, পুর- 
বাসিণী মহিলাগণ তখন তীহার উপর মাল্য, দধি, 
অক্ষত ও দুৰ্ববান্ধুর নিক্ষেপ করিয়া গ্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে রাশি রাশি 
ধনসম্পত্তি ও বীরগণের অঙ্গাভরণ ইতস্ততঃ পতিত 


লইয়া যাইবে । অতএব অগ্ভই পদ্দাতিগ্ণের অনাক্র- 
মণীয় একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞাতিগণকে 
রক্ষা করা যাউক ; পরে যবনকে বিনাশ করা হউক । : 

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মন্ত্রণ। করিয়া! সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ- 
যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। সেই 
দুর্গমধ্যে এক আশ্চর্যা-নগর নির্শ্মিত হইল । উহাতে 


ছিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহা আহরণ করিয়া আনিয়! যদ্ু- | বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রত্যক্ষ 


রাজকে অর্পণ করিলেন। 
হে কুরুবর ! ' মগধরাজ পরাজিত হইয়াও নিরুৎ- 


সাহ হইলেন না। তিনি অগণিত সৈন্যদল লইয়া 
গীকৃষ্ণপালিত যদুগণ সহ ক্রমশঃ সপ্তদশ বার 


হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে বাস্তগৃহ-নির্ম্মাণের স্থান 


৷ সুরক্ষিত এবং রাজমাগ, উপমার্গ ও চত্বর সকল 


যুদ্ধ. করিলেন; যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে : 


প্রত্যেক বারই জরাসন্ধের সৈন্যাদল বিধ্বস্ত করিয়া 
বিজয়ী লাভ করিলেন। জরাসন্ধ প্রতিবারই 
প্ররাজিত হুইয়া ক.৩ব্দনে স্বপুরে প্রত্যাবর্তন 
করিতে লাগিলেল। খন অস্টাদশ বাবের যুদ্ধ 
উপস্থিত : হইল; ত ৭ নারদ-প্রেরিত কালযবন সেই 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখ! দিল! কালযবন জানিত, 
পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই, সে 
শুনিয়ছিল, যদুগণ তাহার সমকক্ষ ; তাই তিন কোটি 
ফ্লেচ্ছসৈম্য লইয়া কাল-যবন মথুরাপুরী অবরোধ 
করিল। শ্রীকৃষ্ণ তদর্শনে বলরাম সহ মন্ত্রণায় 
প্ৰবৃত্ত হইলেন, বলিলেন বড়ই আশ্চর্য্য যে, যদুগণ 
এখন ছুই দিক্‌ হইতেই আক্রান্ত ; সুতরাং দেখি- 
তেছি, ঘোর' ছুঃখ উপস্থিত হইল) মহাবল যবন 
আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । অগ্, কাল বা 
পরশ্ব আসিয়| মগধরাজও আক্রমণ করিবেন । এক্ষণে 
আমবা উভয়ে যদি কাল যবনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
হই, আর জরাসন্ধ যদি তখনই আসিয়া আক্রমণ 
করে, তাহ! হইলে আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণের বিনাশ 
অবস্স্তাবী ৷. অথর! যদি তাহার! বিনষ্ট৪ না হয়, 
জরাসন্ধ তাহ্দ্রিগকে বন্দী করিয়। নিজ নগরে নিশ্চয়ই 


প্রস্তুত হইল। স্বগীয় তরুলতা মণ্ডিত উদ্যানবৎ, ৰহু 
উদ্যান-উপবন তথায় শোভা পাইতে লাগিল 1. স্থানে; 
স্থানে স্বর্ণশৃঙ্গ-মপ্ডিত গগনম্পর্শা . অট্রালিকা্রেণী' 


নির্মিত অশ্বশালা, জন্নশালা! ৷ রত্বখচিত শিখরশালট 
মহা-মরকতময় কুটিমযুক্ত স্থবর্ণগৃহ সকল এবং ঝাল” 
দেবতাগণের রলভীযুক্ত গৃহাবলী কত যে.. তক; 
নিশ্মিত প্রতিভাত হইল--তাহার আর রয়! 
রহিল ন|। চতুর্ববর্ণের লোকই তথায় বার ফরিকে, 
লাগিল। স্ুররাজ ইন্দ্র সেখানে দেবসভা ও পারি” 
জাত পাদপ প্রেরণ ' করিলেন । বরুণ পাঠাইলেন--এ. 
বহুসংখ্যক অশ্ব; এই অশ্গণ শ্েতবর্ণ ও. মনো, 
বেগশালী, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক. - এক :কর্ম 
শ্যামবর্ণ। নিধিপতি কুবের অন্টনিধি;,. এরং, 
অপর লোকপালগণ স্ব স্ব বিভূতি : প্রেরণ 
করিলেন। স্বীয় অধিকার-সাধনার্থ ইতিপূর্বে জীহক্কিঃ 
সিদ্ধগণকে মে :যে আধিপত্য দান -করিয়া:, 
ছিলেন, তিনি ভূতলে. অবতীর্ণ হইলে ডাহারাণ্ড 
সে সকল আধিপত্য প্রত্যর্পণ করিলেন । . ভগবান, 
হরি আপনার অলৌকিক যোগ-প্রভাবে. কাল, 
ববন ও অন্যান্য লোকের অজঙ্ছাতপ্রারে " আদায়, 
স্বজনদিগকে . এ নব নির্মিত নগরে লইয়া, ধনের ।. 
তথা হতে সাবার তিনি মধুরায় কিরিয় আলিল্রে, 


EE 


এবং বলরামের সহিত মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন। 


বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বার হইতে নিঙ্ষাস্ত হইলেন । এ 


বলিযেন, দাদা তুমি এইখানে থাকিয়া প্রজাপালন সময়ে তাহার গলে একগাছি পল্পমাল! মাত্রই ছুলিতে 
কর ; আমি কালযবনকে বিনাশ করিয়া আসি। এই ছিল; হস্তে কোনরূপ অন্ত্রশন্ত্রই ছিল না। 
পঞ্চাশ অধ্যায় সমাধি । ৫৯ ॥ 


একপঞ্চাশ অধ্যায় 


গুকদেব বলিলেন,__মহ্ারাঁজ ! জ্রীহরি উদদীয়- 
মান দিবাকরের হ্যায়, পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। 
তিনি:ুন্দরবর শ্যামবর্ণ; তাছার পরিধানে পীত 
পট, বক্ষংস্থলে জ্রীবশুস-চিহ্ছ এবং গলে উজ্জ্বল 
কৌন্তত দোছুলযমান। তাহার ভুজচতুষ্টয় গুল ও 
আজাগুলন্ঘিত, নয়ন নবীন-শীরজনিভ অফণবর্ণ ) 
ভিনি লর্ববদাই আনন্দপুর্ণ। তীহার কপোলম্বয় 
হুশোভন ; তদীয় হাস্যমণ্ডিত মুখারবিন্দ মকর- 
কুগডুলের কিরণচ্ছটায় উল্ভাসিত। কালযবন দূর 
হইতে প্রীহরির সেই অপূর্ববরূপ দেখিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিল, "আহা, দেবর্ধি নারদ যে রূপের কথ] 
কহিয়া ছিলেন, এই পুরুষবরের রূপ ত’ ঠিক সেই- 
প্লপই দেখিতেছি। তিনি শীবৎস-চিহ্নিত পরম সুন্দর 
নর়বর। ইহার চতুভুর্জ; নয়ন পল্প-পলাশবৎ 
এবং. গলদেশে বনমালা । হ্ৃতরাং যে সকল চিহ্ন 
দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, ইনিই নিশ্চয় বাসুদেব । 
ইনি নিরপ্্র হইয়া পদ ব্রজেই লিয়াছেন ; অতএব আমিও 
নিরন্তর ্ইয়াই ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকি। 

" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কালঘবন শ্রীহরির পশ্চাতে 
ধাবমান হইল অহো, যিনি যোগিগণেরও সুলভ, 
সেই প্রীহরি পরান্মুখ হইয়া! পলায্সমান__আর তাহাকে 
ধরিবার জপ্য ধবনের আজ এই প্রয়াস! 
পদে পদে দেখাইতে লাগিলেন, তিনি যেন যবনের 
ষ্ঠ তীপাই হইলেন জার কি! ঠিক এই তাবে সুটিয়া 


তিনি যবনকে দূরবস্তী গিরিকন্দরে লইয়৷ গেলেন। 
যবন তিরস্কার করিতে লাগিল- যছুকুলে তেমার জন্ম 
হইয়াছে, পলায়ন তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না । 
এইরূপ তিরস্কার করিতে করিতে যবন শ্রীকৃষ্ণের 
পশ্চাণ্ড পশ্চা ছুটিল। কিন্তু ধবনের কর্ম্মক্ষয় 
তখন পধ্যস্তও হয় নাই; সুতরাং সে শ্রীকৃষ্ণকে 
পাইয়াও পাইতে লাগিল না--ধরিয়াও ধরিতে 
পারিল না। ভগবান্‌ প্রীহরি বনের তিরক্কার-বাক্য 
শুনিয়াও গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন । তথায় 
ববনও প্রবেশ করিল ! দেখিল, সেই কন্দরাত্যন্তরে 
এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। মুঢ় যবন মনে করিল, 
নিশ্চয় শ্রীকষ্ণই আমাকে এই দূরদেশে আনিয়া 
এক্ষণে সাধুর ম্যায় শয়ন করিয়া আছে। এই ধারণা 
করিয়া মুঢ় তাহাকে পাদপ্রহার করিল। সেই শয়ালু 
পুরুষ বহুকাল নিজ্রিত; তাই পদাহত হইয়া অল়ে 
- অল্পে নেত্র উন্মীলন করিলেন, চারিদিকে চাছিলেন 
দেখিলেন-_পার্ে সেই পাদপ্রহারকারী পুরুষ দণ্ডায়- 
মান। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ 
হইতে অনলরাশি উদ্‌গীর্ণ হইল। কালধবন তাহা- 
তেই দগ্ধ হইয়! সেই মুহূর্তে ভল্মসাৎ হইয়া গেল। 
পরাক্ষিৎ জিড্ঞাসিলেন,--ভগবন 1! কে সেই 
পুরুষ, বিনি ববনকে দগ্ধ করিলেন? কোন বংশে 
তাহার জন্ম হইয়াছিল ? তাহার নামুই বা কি? 
ফাঙ্ছারই বা স্ডিনি. পুত্র ? তাঁহার গঁতাব-প্রতিপত্তি 


দশ ক্ষদ্ধ। 
কিরূপই বা ছিল? কেনই বা তিনি শ্িরিগুহায় | বলিলেন__“তথাস্ত' 


শয়ান ছিলেন ? 


শুকদেব বলিলেন,--হে রাজন! এ শয়ান 


৭১৭ 


পর মুচুকুন্দ এ গিরিগুহায় 


শিয়া দেবদত্ত নিদ্রায় নিদ্ৰিত হুইয়া রহিলেন। 


গুকদেব বলিলেন, _-হে কুরুবর ! কালযবন এইরূপে 


পুরুষের নাম মুচুকুন্দ; ইক্ষাকুবংশে মান্ধাতার মুচুকুন্দের প্রভাবে ভস্মীভূত হইলে, ভগবান্‌ মুকুন্দ 
পুত্রর্ূপে তিনি উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। মুচুকুন্দ অতি | তাহাকে নিজমুর্্তি প্রদর্শন করাইলেন। আহা! সে 


মহাশয় ব্যক্তি ; ত্রাঙ্গণগণের তিনি একান্ত হিতকারী। 
যুদ্ধে তিনি অমোঘপ্রতিজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণ অস্থরভয়ে 
ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, 
তিনি অনেক বার তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
অতঃপর দেবগণ যখন কান্তিকেয়কে সেনাপতি-রূপে 
প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহার মুচুকুন্দকে বলিলেন, _ 
রাজন! আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট হইতে 
এক্ষণে আপনি বিরত হউন। 
মর্ততূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন ; নিঞ্চণটক রাজ্যভোগ- 
সখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের রক্ষাকার্্যে 
নিযুক্ত থাকায় যাবতীয় ভোগন্খ হইতেই আপনি 
বিরত আছেন । আপনার পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, অমাত্য, 
মন্ত্রী এবং প্রজাবর্গ কালবশে সকলই ম্ৃড্যুমুখে পতিত 
হুইয়াছে। কালই সর্বাপেক্ষা বলবান্, কালই 
ভগবান, তিনিই.অব্যয় ঈশ্বর ; পশুরাজ যেমন ক্রীড়া- 
চ্ছলে পশুদিগকে পরিচালিত করে, কালই তেমনি 
সকলকে পরিচালিত করিতেছেন । আপনার মঙ্গল 
হউক; মুক্তি ব্যতীত যে কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা 
করুন, এখনই আমরা অর্পণ করিতেছি । আমরা মুক্তি- 
দাত| নাহি; একমাত্র ভগবান্‌ নারায়ণই জীবের 
মুক্তিদাতা! | দেবগণের এই , কথা শুনিয়া মহাযশা 
মুচুকুন্দ তাহাদিগকে অভিবাদন কারিলেন এবং শ্রম 
শ্রাস্ত তিনি একমাত্র নিদ্রা বড়ই চাহিয়া লইলেন। 
মুচুকুন্দ দেবগণের নিকট আরও বলিলেন, আমি 
নি্রিত হইয়াই থাকিব; যদি কেহ আমার নিদ্রা ভঙ্গ 
করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ, তন্মীহৃত হুইবে--আপনারা 
আমাকে এইরূপ বয়ও প্রদান করুন। দেবগণ 


হে বীর! আপনি | 


মুত্তি নবীন নীরদের শ্যায় শ্যামকান্তি, পরিধান গীতাম্বর, 
বক্ষ-স্থলে গ্রীবুস- দীপ্ত কৌস্তুভ উহাতে বিরাজিত ! 
তিনি চতুভূর্জ গণে বৈজয়ন্তী মাল! বিলম্বিত ! মুখ- 
মণ্ডল কি মুন্দর-_কি মধুর প্রসাদপূর্ণ ! উহাতে মকর- 
কুণুলের মনোজ দ্যুতি বিচ্ছুরিত। সে মুখমগুল মনু্য- 
লোকে দর্শনীয়; অনুরাগ ও হাস্য-সহকৃত কটাক্ষ উহ! 
হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। বয়সে তিনি নবীন এবং 
বিক্রম তাহার মন্তমাতঙ্গের হ্যায় উদ্দার। মহাবুদ্ধি 


| মুচুকুন্দ এ মুর্তি দেখিয়া তীয় তেজে অভিভূত ও 


ভীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই নবঘন-শ্যামকলেধর 
পুরুষবরকে জিজ্ঞাসিলেন,__কে আপনি এই কণ্টকা- 
কীর্ণ বনমধাস্থ গিরিগহবরে আগমন করিয়া পদ্মপত্র- 
কোমল পদযুগল-দ্বার৷ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন ? 
আপনি কি তেজন্বীদিগের তেজ? অথবা ভগবান্‌ 
বিভাবন্থ, সুৰ্য্য, চন্দ্র, মহেন্দ্র বা লোকপাল, ইহাদের 
মধ্যে কেহ ? আমার অন্ুমান--আপনি দেবত্রয়-মধ্যে 
গ্রীবিষ্ণু; কারণ, আপনার নৈসর্গিক প্রভায় এই 
গুহান্ধকার অপসারিত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ ! ভব- 
দীয় জন্ম, কর্ম ও গোত্র শুনিবার আমায় বড়ই ইচ্ছা 
হইয়াছে; আপনার অভিরুচি হইলে প্রকাশ করিয়া 
বলুন। প্রভু হে, ইক্ষণাকুবংশীয় বিখ্যাত ক্ষত্িয়- 
সন্তান আমি, যুবনাশ্ব-নন্দন মান্ধাত| আমার জনক; 
আমার নাম মুচুকুন্দ। আমি বহু দিন জাগরণ 
করিয়াছিলাম, তাই শ্রান্ত ও শিখিলেন্দ্র হুইয়া এই 
গিরিগুহায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলাম ; কিন্তু 
কিছু পূর্বেন কে আমার নিজ্রা! ভঙ্গ করিল ; সে হুত- 
ভাগ্য নিশ্চয়ই নিজ পাপে ভস্মীডৃত ভইয়ীছে ! সেই 
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৭১৮ 


TAAL ৩ এ শালা 
এগ শেপ তালা = সর পর ক “age ges শা up = পরপর “i 


ঘটনার পর মুহূর্তেই অরিন্দম শ্রীমান আপনি দর্শন 
দান করিলেন । আপনার দুঃসহ তেজে আমার তেজো- 
হ্রাস হইয়াছে, তাই অনেক কথ। আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারিতেছি না! 

ভূতভাবন ভগবান্‌ মুচুকুন্দের কর্থা শুনিয়া সহাস্ত- 
আস্তে মেঘগম্ভীর-বাক্যে বলিলেন, রাজন্‌। আমার 
জম্ম, কণ্ম ও নাম সহস্র সহত্র- উহার অন্ত নাই; 
কাজেই আমি নিজেও উহার সংখ্যা করিতে অক্ষম। 
পার্থিব ধুলিকণার গণনা বরং সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু 
জন্ম ধরিয়াও কেহ আমার গুণ, কর্শ্ম, নাম ও জন্ম 
বহু জন্ম গণনা করিতে পারে না। প্রম-খষিগণ 
আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম, কম্ম ও নাম বণন করিতে 
গিয়া তাহার অন্ত খুজিয়া পান না। তথাচ, মহারাজ ! 
আমি আমার বর্তমান জন্ম-কন্ম-কথা আপনার নিকট 
কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুণ । পদ্মযোনি ব্রঙ্গা, 
ধর্্ম-রক্ষা ও ভূমির ভারভূত অস্থুরদিগের সংহার- 
নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্য 
আমি যদুকুলে বস্ুদেবগুহে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি 
বন্থুদেবের পুত্র বলিয়া লোকে বাস্থদেব নামে বিখ্যাত । 
সাধুত্বেধী কালনেমি, কংস, বক ও প্রলম্বাদি অন্ুরগণ 
আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি এই কালযবন- 
কেও আমিই বিনষ্ট করিলাম । আপনর নিদ্রীভঙ্গের 
স্ৃতীক্ষু দৃষ্টি ইহার নিধন-ব্যাপারে নিমিত্তগাত্র। এ 
গিরি-গুহায় আমার আগমন শুধু তোমায় অনুগ্রহ 
করিবারই কারণ । ভক্তবশসল আম, আমাকে তুমি 
পূর্ববকালে বহুবার প্রার্থনা করিয়াছিলে। তাই বলি 
তেছি, হে রাজর্ষে! এক্ষণে বর প্রার্থনা কর । আমি 
নিখিল-কামদাতা; আমাকে পাইয়া কাহাকেও আর 
বৃথা শোকমগ্ন থাকিতে হয় না। 


শুকদেব বলিলেন, _মহারাজ ! শ্রীহরির এই 


কথা শুনিয়া মুচুকুন্দ আনন্দিত হইলেন; অক্টাবিংশতি : 


যুগে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইবেন- বুদ্ধগর্গের এই বাক্য 


বিল সিএ সন পি জবর 


গ্ীমন্তাগবত 


বর শি শাল উরি ওত শপ oe ds ইনার পান্তা পরান 


তাহার স্মরণ হুইল । তখন তিনি সেই ৎ গুহাগত পুরুষ 
বরকে দেবদেব নারায়ণ বলিয়াই বুঝিতে পারয়! 
প্রণাম করিলেন এবং তাহার স্তব করিতে লাগিলেন । 
হে ঈশ! স্ত্রীপুরুষ এই দ্বিধা বিভক্ত লোক 
আপনার মায়া-মুগ্ধ ;. সুতরাং আপনাকে পরমার্থ 
স্থখম্বরূপে তাহারা দেখিতে পার না, মাপনার 
ভজন! করে না। পরস্পর বঞ্চিত হইয়া স্থখের 
আশায় দুঃখমূলক সংসারেই আসক্ত হইয়া থাকে । 
হে পবিত্র! এই কর্ম্মভূমিতে ছুলভ মনুষ্য-জন্ম 
লাভ করিয়া অবিকলদেহে থাকিয়াও মানুষ বিষয়- 
সুখের জন্যই লালায়িত হয়; আপনার চরণ-কমল 
সেবা করিবার বাসন! তাহাদের জাগে না। পশুগণ 
তৃণলোভে তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে পতিত হইয়৷ থাকে, 
হায়, মনুষ্যেরাও এরূপ গৃহান্ধকুপে পতিত আছে; 
তাই আপনার ঢরণ-কমলের সেবা তাহারা করে না। 
আমি একজন রাজ! ছিলাম; রাজ্যভোগ-সম্পর্কে 
গর্বিবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অনাত্ম দেহাদ্দিতেই 
আমার আত্মবোধ হইয়াছিল ; স্থতরাং দুরন্ত চিন্তা- 
ক্রান্ত চিত্তে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতেই আসক্ত 
ছিলাম । আমি 'নরদে্ এই অভিমান আমার 
হইয়াছিল ; তাই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক-বিরচিত 
সেনাসমূহে পরিবৃত, হুইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে 
নিতান্তই গর্বনান্ধ হইয়াছিলাম। অহো!! সেকালে 
আপনাকে ভাবিয়া দেখি নাই; স্তরাং এতকাল 
আমার বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে । অদ্য ইহা করিলাম, 
পরে উহা করিতে হইবে--এইরূপ চিন্তায় যাহার! 
প্রমন্ত, বিষয়বাসনায় ব্যাকুলচিত্ত এবং প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণায় 
যাহারা অন্থিত, অপ্রমত্ত অন্তক আপনি ক্ষুধিত ভুজ- 
জলের মুষিক-গ্রাসের স্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া 
থাকেন। যে কলেবর পূর্বের রাজা নামে গর্বিত হইয়! 
স্ববর্ণমপ্ডিত রথে বা গন্ধে ভ্রমণ করিত, আপনার দুরন্ত 
কালমুস্তির প্রভাবে সেই কলেবর অবশেষে বিষ্টা, 


০ 


কৃমি বা ভস্ম নামে নিরূপিত হইয়া থাকে । হেঈশ! 
যিনি দিগ্‌দিগন্ত জয় করেন, নরপতিবৃন্দ ধাহার নিকট 
অবনত হন এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ আসনে সমাসীন 
হইয়া সমধন্ম্মী রাজগণের পুজাস্পন হইয়৷ থাকেন, 
ক্রীড়াম্থগবড তিনিও এক কামিনীর গৃহ হইতে 
গৃহান্তরে নীত হন। মিথুনধর্ম্মই এ সকল গৃহের 
সুখ বলা হইয়া থাকে! এই সখ এখন পরিত্যাগ 
করিলাম, কিন্তু জন্মান্তরে যেন আবার রাজটক্রবর্ত- 
পদ পাইতে পারি-_-এই সঙ্কল্প করিয়াই ভোগনিবুত্ত 
মানব সেই ভোগেরই অপেক্ষায় একান্ত সংঘতমনে 
তপন্থা করিতে থাকে। তাহার তৃষ্ণা এইরূপই 
উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে; স্তৃতরাং সে আর 
স্থখলাভ করিতে পারে না। অচাত হে, আপনার 
অনুগ্রহেই সংসারীর সংসারভোগ শেষ হইয়া আইসে ; 
তখন তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গের পরই, 
সাধুগণের আশ্রয়-_আপনাতেই ভক্তি জন্মে । হে 
ভগবন্‌! বিবেকী রাজচক্রবর্ডিগণ তপস্তার্থ বনগমনে 
অভিলাষী হইয়া ভবৎ-সমীপে ষাহা প্রার্থনা করেন, 
সেই রাজ্যানুরাগ হইতেই. যদৃচ্ছাক্রমে আমার এই 
বিচ্যুতি ঘটিয়াছে; আমি ইহা আপনারই অনুগ্রহ 
বলিয়া মনে করি। প্রভু হে, ভবদীয় পাদপন্স-সেবাই 
নিরভিমান মনুষ্যাদিগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষ। ; আমিও 
আপনার নিকট সেইরূপ বরই প্রার্থনা করি। হরি 
হে, আপনি মুক্তিদ্বাতা ; কে এমন বিবেকী আছে যে, 
আপনাকে আরাধনা করিয়া আত্মবন্ধনকর বর প্রার্থনা 
করে”? অতএব, হে পরমেশ! আপনি নিরঞ্জন, নিগুণ, 
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অদ্ধয়, শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞীনমাত্র পুরুষ; আমি গুণত্রয়ের 
অনুরন্ধী সর্বববিধ মঙ্গল পরিহার করিয়া আপনারই 
চরণে শরণ লইলাম। হে পরমাত্সন্! এ সংসারে বন্ধ্‌- 
কালের কণ্মফল-নিপীড়িত আমি বহুদিন সেই সমুদয়ের 
বাসনায় তপ্যমান হইতেছি, তথাচ ষড়রিপুর তৃষ্ণা 
আমার নিঃশেষ হয় নাই; স্থতরাং কিছুতেই শাস্তি 
সখ না পাইয়া আপনারই অভয় চরণ আশ্রয় করি- 
য়াছি। আমাকে আপনি পরিত্রাণ করুন । 

ভগবান্‌ বলিলেন,_হে রাজচক্রবপ্তিন! আপনাকে 
বরদানে কতই প্রলোভিত করিলাম, তথাচ আপনার 
বুদ্ধি বাসনায় বিমুগ্ধ হইল না; সুতরাং আপনি 
নাস্তবিকই বিমল ও বিশুদ্ধ-বুদ্ধিশালী । যাহাই হউক, 
আমি যে তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছিলাম, উহা! নিশ্চ- 
য়ই তোমাকে প্রমাদে পতিত করিবার অভিপ্রায় নহে ৷ 
যাহারা প্রকৃতই ভক্তজন, ভোগ-স্থখের অবসানেও 
তাহাদের বুদ্ধি সে সমুদয়ে লিপ্ত হয় না; কিন্তু হে 
নৃপ! যাহারা তাদৃশ ভক্ত নহে, প্রাণায়ামাদি দ্বারা 
তাহাদের মন মণ্প্রতি আকৃষ্ট হইলেও কখন কখন 
বিষয়াভিমুখ হইয়া থাকে । যাহা হউক, তুমি আমাতেই 
মনঃসন্নিবেশ করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ কর; 
ম্প্রতি তোমার এইরূপই নিশ্চল। ভক্তি থাকুক। 
ক্ষত্রিয়ধর্ম্ধের অবলম্বনে ম্বগয়াব্যাপারে তুমি বহু জীব- 
জন্তুর প্রাণসংহার করিয়াছ, সুতরাং আমাকে আশ্রয় 
করিয়াই তপন্যাদ্বারা সেই হিংসাজনিত পাপক্ষয় করিয়া 
লও। রাজন! ভাবি-জন্মে ভুমি সর্ববভূত-হিত-নিরত 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া কেবল আমাকেই লাভ করিবে । 
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. শুকদেব বলিলেন,-_কুরাশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
এইরূপ অনমুগ্রহ-লাভাস্তে ইক্ষা কুকুলনন্দন মুচুকুন্দ 
ভাহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়। সেই গুহা 
গহবর হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। বাহিরে আসিয়া 
দেখিলেন--পশু, লতা ও ব্নস্পতিসকল ক্ষুত্র 


দেখিয়া রথ ও সৈম্য-সমভিব্যাহারে তাহাদের 
পশ্চাৎ, পশ্চাৎ ধাবিত হুইল। রাম-কৃষ্ণ দৌড়িয়া 
দৌড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে প্রবর্ষণ 
নামক উচ্চ পর্বত ছিল; তাহারা বিশ্রামার্থ 
তথায় গিয়া আশ্রয় লইলেন ।--ইন্দ্র সর্বদা এ 


কষপ্রাকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া প্রবর্ষণ পর্ববতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। জরাসন্ধ 
তিনি বুঝিলেন, কলিযুগের আরম্ত হইয়াছে; বুঝিয়া | লক্ষ্য করিয়া দেখিল, রাম-কৃষণ এ পর্বধতে গিয়া 
মুচুকুন্দ বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। | লুক্কায়িত হুইলেন। জরাসন্ধ তাহাদের সন্ধান 
তপন্তায় তিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেন, মন তাহার | পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই 
গ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষউট হইল ; তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া | যখন সন্ধান মিলিল না। তখন কান্তরাশি-যোগে 
একাগ্রমনে গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। তথায়; অগ্নি প্রদ্থালিত করিয়া পর্বতে অগুন ধরাইয়! 
নয়-নারায়ণের নিবাস-নিলয় বদরিকাশ্রম প্রাপ্ত | দিল। রাম-কৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া সেই দহমান 
হইয়া কঠোর-তপন্তাবলম্ঘনে শ্রীহরির আরাধন! ৷ পর্ববত তট হইতে উল্লম্ষন দ্বারা একাদশ যোজন 
করিতে লাগিলেন । ৷ নিন্ম ভূমিতে পতিত হইলেন এবং শক্রসৈম্ত- 
হে নৃপ! এদিকে কালযবন নিহত হইলে, ; দিগের অলক্ষিত ভাবে সাগরপরিব্তা স্বীয় দ্বারকা- 
গ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ফিয়িয়া আসিলেন। যবনের সমভিব্যা- | পুরীতে প্রবেশ করিলেন । জরাসন্ধ স্থির করিল-_ 
হারী য্লেচ্ছসৈন্যদল নিহত হুইল; তাহার সমস্ত ধন- | রাম-কৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছেন ।, ইহা! মনে করিয়৷ সে 
সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ ত্বারকায় লইয়া! গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ | তাহার সৈন্যদল গুছাইয়!৷ লইয়া পুনরায় মগধরাজ্যে 
নিযুক্ত রক্ষীদল গোঁযান সাহায্যে ধনরাশি | প্রতিগমন করিল । 
অপহরণ করিতেছে, ইত্যবসরে জরাসন্ধ ত্রয়ো- | হে ভারতশ্রেষ্ঠ { আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আনর্ত- 
বিংশতি অনীকিনীর অধিনায়ক হইয়া পুনরায় | দেশের অধিপতি শ্রীমান্‌ রৈবত ব্রহ্মার আদেশানুসারে 
মধুরাপুরী আক্রমণ করিল | হে রাজন্‌] রাম-কৃষ্ণ | স্বীয় দুহিতা রেবতীকে বলরামের হস্তে সম্প্রদান 
শক্রেনৈন্-প্রবাহের বেগাধিক্য দেখিয়া মানব-লীলার | করেন। প্রীক্ৃষ্ণের সহিত বিদর্ভরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীর 
অনুকরণে অতি ক্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন । | বিবাহ হুইয়াছিল। বিনতানন্দন গরুড় যেমন দেব- 
তাহার স্বভাবতঃ নির্ভীক হইলেও ভীতিগ্রন্তের গণকে পরাজিত করিয়া! সবলে অস্ত হরণ করিয়া" 
ন্যায় সেই ধনরাশি পরিত্যাগ. করিয়া পল্স-পলাশ- ছিলেন, ভগবান গোবিন্দও তেমনি সর্ববজন-সমক্গে 
হৎ, কোমল পদধুগল-ভ্বারা বহুদূর অতিক্রম শিশুপালপন্ষীয় শা প্রভৃতি রাজগণকে পরাভূত 
করিলেন। প্রবল মগধরাজ রাম-কৃষ্ণকে ঈশ্বর করিয়া লৃঙ্মীর জংশভূত! ভীশ্মকসুত|। রুক্সিদীর 
হলি বুবিত ‘ না) সে তাহাদিগকে পলায়নপর পাঁণিগীড়ন করেন । ২8 
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রাজা পরীক্ষিত বলিলেন,_-ত্রন্মন্‌! বুঝিলাম, 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসবিধি-অনুসারে ভীত্মক-নন্দিনী 
চারুবদনা রুক্সিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
পিজ্ঞাস| করি, একাকী তিনি কিরূপে জরাসন্ধ 
ও শানু প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজাদিগকে 
জয় করিয়। কণ্যাহরণে কৃতকার্য হুইয়াছিলেন ? 
তাহ! এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবন্‌! কৃষ্ণ- 
কথা মহাফল-জননী ; উহা শ্রবণে পরমাননদ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। কৃষ্ণকথ! পাপহারিণী এবং নিত্যই 
নৃতনত্বের উন্তাবনী; উহা শ্রবণে কোন শ্রুতঙ্ঞ 
ব্যক্তির তৃষ্ণাপগম হয়? ফলে, উহা যতই শুনা 
যায়, তৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যাইতে থাকে । 

গুকদেব বলিলেন, রাজন! বিদর্ভরাজ্যের 
সিংহাসনে ভীম্মক নামে এক শ্রেষ্ঠ রাজ! সমাসীন 
ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং একটা মাত্র 
সুন্দরী কন্যা । এই সকল সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠের 
নাম কুক্ী, অন্য ভ্রাতৃগণের নাম যথাক্রমে রুক্সরথ, 
রুক্সবাহু, রুক্পকেশ ও রুক্সমালা ; ইহাদের সাধুশীলা 
ভগ্নার নাম রুক্মিণী । রুক্সিণী গৃহাগত ব্যক্তিগণের 
মুখে শ্রীকৃষ্ণের, রূপ, .গুণ, বীর্ষ্য ও শ্রীবৃদ্ধির কথ! 
শুনিয়া মনে মনে তাহাকেই আত্মোত্সর্গ করিয়া- 
ছিলেন। এদিকে শ্ীকঃও রুঝ্সিলীর বুদ্ধি, লক্ষণ, 
ওঁদার্যয, রূপ, গুণ ও শীলের পরিচয় পাইয়া তাহাকেই 
আপনার যোগ্য পাত্রী জ্ঞানে বিবাহ করিতে 
সঙ্কল্প করেন। ভীগ্মক-পুত্রগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ 
করে ভগিনী সম্গ্রদানের ইচ্ছ। করিয়াছিলেন? কিন্তু 
শ্রীকফঘ্েধী জ্যেষ্ঠ রুল্পী প্রতিবাদী হুইলেন। 
তিনি ভ্রাতার্দিগকে তাহাদের সঙ্কল্প হইতে নিবারিত 
করিয়া নিজের মতানুসারে চেদিপতি শিশুপালের 
সহিত রুক্সিনীর বিবাহ-স্বন্ধ স্থির করিলেন। 
হুনয়না ফ্লক্সিনী এই. সংবাদ জানিতে পারিয়! 


৭২১ 
জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে প্রীকৃফ-সমীপে প্রেরণ 
করিলেন। ব্রাক্ষণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া 
দ্বৌবারিক-সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নীত হুইলেন ; 
দেখিলেন,--কৃষণ কনকসিনে বসিয়া আছেন। 
ব্ৰহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণ দেখিয়া সিংহাসন হইতে 
অবতরণ করিলেন এবং তাহাকে নিজাসনে বসাইয়া, 
দেবগণকৃত নিজ পুজার ম্যায় পুঁজ! করিলেন। 
ব্রাহ্মণের ভোজনব্যাপার সমাধা হুইল; তখন 
তিনি সুস্থ হুইয়াছেন মনে করিয়া সাধুজন-শরপ্য 
শ্রীকৃষ্ণ ত্রাঙ্গণের পাদসম্বাহন করিতে করিতে 
“আস্তে আস্তে’ জিজ্জাসিলেন হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! 
সর্বদা প্রসন্নমনে বৃদ্ধসন্মত ধন্মানুষ্ঠান আপনার 
হইতেছে ত’ ? ব্রাহ্মণ বদি স্যধর্্চ্যত ন। হইয়া 
সন্্ষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে 
ধর্মই তাহার নিখিল অভীষ্ট পূরণ করিয়া দেন। 
অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্র হইয়াও উত্তম উত্তম লোক 
লাভ করিতে পারেন না। যিনি সন্তুষ্ট, তিনি 
অকিঞ্চন হইয়াও পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে 
থাকেন। যাহার স্বল্প-লাভে সন্তুম্টচিত্ত, সেই সকল 
সাধুচরিত্র ভূতহিতরত নিরভিমান বত্রাহ্মণদিগকে মামি 
অবনত-মস্তকে বারম্বার প্রণাম করি। যাহা হউক, 
ব্র্ধন! আপনাদের কুশল ত’? যে রাজার 
রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ রক্ষিত হইয়৷ সুখে বাস করে, 
সেই রাজা আমার শ্রীতি-পাত্র। আপনি যে 
অভিপ্রায়ে সমুদ্র পার হইয়া দ্বারকায় আগমন 
করিয়াছেন, উদ্ধা গোপনীয় না হইলে, আমার নিকট 
প্রকাশ করিতে পারেন। বলুন, আমরা আপনার 
কোন্‌ কাৰ্য্য সাধন করিব? | 
লীল।-বিগ্হধানী হরি ত্রাক্গণকে এইরূপ প্রশ্ন 
করিলে, ত্রাক্মণ তাহার নিকট সমস্ত বৃতান্ত 
খুলিয়া বলিলেন। রুক্সিনী. নিভৃতে ত্রান্মণের নিকট 


অত্যন্ত উদ্বিষ্ন হইলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া | একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন ; আপ, এইবার 


৭২২ 


আমন্তাগবত | t 


এসেই পত্রের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিয়া আীকৃষ্ণকে সেই ভগবানের মারাধনা করিয়া থাকি, তাহ! ল'ইলে দম 
প্রেমচিহ্ন দেখাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি  ঘোষনন্দন শিশুপাল প্রভৃতি কেহই আমাকে নিশ্চয় 


ক্রমে নিজেই উহা পাঠ করিতে লাগিলেন । 
সেই পত্রে লিখিত ছিল,_-হে ভুবনমুন্দর ! 
আপনার গুণ-রাশি কর্ণকুহব-পথে প্রবেন্ট হইয়। 
শ্রোতৃবর্গের অঙ্গতাপ প্রশমিত করে? আপনার 
রূপ-_দৃষ্টিশক্তিশালী ঝক্তিগণের দৃষ্টির নিখিল 
অর্থের লাভস্বরূপ । আপনার সেই রূপগুণের কথ। 
শুনিয়া অবধি নিলজ্জিচত্ত আমার আপনাতেই 
'আসক্তি হুইয়াছে। হে মুকুন্দ! রূপ, গুণ, কুল, 
শীল, বিদ্যা, বয়ওক্রম, দ্রব্যসম্পত্ত ও প্রভাবাতি- 
শয্যে আপনার তুলনা মিলে না,__আপ'ন নিজেই 
নিজের তুলনা । হে নরবর! আপন! হইতেই 
লোকের আনন্দলাভ হয়। এ জগতে কে এমন রূপ- 
গুণবতী ললনা আছে, যে বিবাহকাল উপস্থিত 
হইলে আপনাকে না পতিত্বে বরণ করিতে চায়? 
হে বিভো! এই জন্যই আমি আপনাকে পতিত্বে 
বরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি । অতএব আমার 
প্রার্থনা, আপনি এইস্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে 
পত্বীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমলনয়ন ! শৃগাল 
যেন সিংহের ভাগ গ্রহণ করিতে না পারে,_চেদিপতি 
শিশুপাল যেন অগ্রে আসিয়া বীরের অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে না। আমি যদি পূর্ত, ইষ্ট, দ।ন, নিয়ম 
ব্রত এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ 'ও গুরুর অচ্চনাদি করিয়া 


। আসিয়। আমার পাণিগ্রহণ করুন । 


গদাগ্রা অবিলচে 
হে অপরাজিত 


স্পর্শ করিতে পারিবে না। 


। আগামা কলা বিববাহদিন স্থির হইয়াছে; অতএ 


আজই আপনি প্রথমটা গোপনে আগমন করুন, প্‌ 
সেনাপতিগণে উন্নাত হইয়া চেদি ও মগধ-রাজে 
সেন£দল মন্থন করিয়া বীর্ষয-শুক্ক দানে রাক্ষসবিধাত 
আমাকে বিবাহ করুন। আপনি বলিতে পারে, 
তুমি অন্তঃপুরবাসিনী; তোমার বদ্ধুবর্গের রিনা: 
সাধন ন! করিয়া কিরূপে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে 
পারি? ইহার একট। উপায় বলিন্তেছি। আমাদে: 
কুলপ্রথ। এই যে, বিবাহের পূর্বের মহাসমারোে 
কুলদেবতাযাত্রা করিতে হয়। এ যাত্রায় নব বধূ পুরী 
বহির্ভাগস্থিত। অন্থিকাদেবীর মন্দিরে গমন 'করিঃ 
থাকে। হে নলিনাক্ষ! উমাপতি-ভুল্য মহামুত 
ব্যক্তিগণ আত্মার অন্ঞাননাশের নিমিত্ত আপনার ৫ 
চরণরজঃকণ! প্রার্থনা করেন, আমি যদি আপনা; 
সেই প্রসাদকণিকা লাভ করিতে না পারি, তাহা হই 
নিশ্চয়ই ব্রতন্কশা হইয়| জীবন বিসৰ্জন করিব 
শতজন্মাবসানেও আপনার অনুগ্রহ পাইতে পারব । 

আগন্তক ব্রাহ্মণ বলিলেন,__হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ আঁ 
এই সকল সংবাদ লইয়া আসিয়াছি ; এক্ষণে বিচা 
করিয়৷ যাহা কর্তব্য হয়, সত্বর করুন । 


ছ্বিপঞ্চ।শ অন্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ 


ত্রিপধশাশ অধ্যায়। 


শুকদেব ষলিলেন - রাজন! যছুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
রুক্সিণীয় প্রেরিত সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হস্তদ্বারা 
ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিলেন এবং সহাস্য-আস্য 
ত্রাঙ্গণকে বলিলেন , ব্রক্ষন! রুক্মিণীর প্রতি 
আমার চিত্তও এইরূপই আসক্ত ; তাই রাত্রে আমি 
নিদ্রা যাই না। রুল্ী যে বিদ্বেষবশহঃ বিবাহের 
প্রতিবন্ধকতা ঘটা ইয়াছে, তাহ! আমার অবিদিত নাই | 
সে যাহা হউক, আমি যুদ্ধে সেই সকল ক্ষল্রিয়াধমকে 
দলিঙ-মধিত করিয়া মণ্পরায়ণ অনিন্দাসুন্দরী রঝ্রি- 
ধীকে, কাষ্ঠ হইতে অগ্নিশিখার হ্যায়, অচিরেই আনয়ন 
করিব। কুষ্ণ জানিলেন, আগামী পরশ্ব দিন কুল্সিণীর 
বিবাহ হইবে । উহা! জানিযা তিনি তৎক্ষণাৎ, উহার 
সারথি দারুককে ডাকিয়া বলিলেন, _সারথে ! সত্বর 
রথ যোজন] কর। আল্ঞামাত্র দারুক শৈবা, স্থগীব, 
মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামক অশ্রচতৃন্টয়-যোজিত রথ 
আনয়ন করিয়া কৃতাগ্রলিপুটে কৃষ্ণ -সম্যুখে দাড়াইলেন। 
গ্রীক সেই রথে ক্রান্মাণকে *আরোহণ করায়! পরে 
নিজে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগামী জশ্বচতুষ্টায়ের 
সাহায্যে একরাত্র মধ্যেই আনর্ত দেশ হইতে বিদর্ভে 
গিয়া পৌঁছিলেন 

এদিকে ‘বিদর্ভরাজ ভীত্মক জোষ্ঠ পুত্র রুল্দীর 
সহে আকৃষ্ট. হইয়া চেদদিপতি শিশুপাঁলকেই কণ্যা- 


সকলেই মাল্য, চন্দন,আভরণ ও নির্মল বসনে সুসজ্জিত 
হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। স্ুপরিষ্কত সুন্দর 
গৃহগুলি অগুরুগন্ধে আমোদিত হইল । | 
হে নৃপ! রাজা তীত্মক যথাবিধি দেব-পিতৃগণের '- 
তর্চ্চন| করিয়া ত্রাহ্বণদিগকে ভোজন করাইলেন।' 
ব্রাহ্মণেরা যথোচিত মঙ্গল-বাচন করিতে লাগিলেন ।: 
শোভনাঙগী রুক্সিণী তখন উত্তমরূপে স্নান করিয়া কৃত-. 
কৌউ্টকমঙ্গলা হইয়া নব বসন ও মনোরম অলঙ্কার- 
নিকরে বিভূষিতা হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ 'খক্‌, বজুঃ 
ও সাম মন্ত্রে কন্যার রক্ষা বিধান করিলেন । অথর্যব" 
বেদবি পুরোহিত গ্রাহ-শান্তির নিমিত্ত হোম করিতে 
লাগিলেন। নুপবর ভীম্মক ব্রান্মণদ্দিগকে বর্ণ, 
রৌপা, বন্ধ, গুড়মিশ্র তিল ও ধেনুসকল দান করিতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। এদিকে চেদিরাজ দমঘোষ মন্ত্রবিগু 
ব্রাঙ্গাণগণদ্বারা সন্তানের মঙ্গলোচিত সমস্ত কার্য্য : 
করাইলেন; পরে মদমত্ত মাতঙগগণ, অ্বর্ণমালা- : 
মণ্ডিত রথনিচয়, পদাতিক ও অশবৃন্দে পরিহৃত সৈম্মা- 
সমূহে বেষ্টিত হইয়া কুণ্ডিন নগরে গমন করিলেন । 
বিদর্ভপতি ভীশ্বক অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুদ্‌- 
গগন ও অভিবাদন করিলেন। চেদিপতির ভম্য 


৷ বাসভবন পূর্বেই নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; বিদ্ভরাজ 
৷ তাহাদিগকে সেই স্থানেই লইয়া গেলেন। তথায়, 


দানে মনন্থ করিয়াছিলেন; তাই বিবাহবিহিত ; শা, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌতু. প্রভৃতি 


কর্তব্য কণ্ম সকল সম্পাদন করাইলেন। 


'গরের প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্রপথ ও চত্বর সকল জল- 


তীত্মকের | 
নাজধানীর নাম কুণ্ডিন। বিবাহ. উপলক্ষে এই কুণ্ডিন | হইলেন। 


চেদ্িপতিপক্ষীয় সহত্র সহত্র রাজা আসিয়া সম্মিলিত 
শিশুপালই যাহাতে ভীগ্রক-দুহিতার 
পাণিগীড়ন করিতে পারেন, ইহাই রাম-কৃষ্ণঘেধী : 


সক্ত ও মার্জিত হইল ; নগরের নান! স্থানে ধবজ- | রাজগণের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য । এই কৃষ্ণদ্বেৰী ' 


ভাকা উওডীন ও. বিবিধ তোরণ নির্ল্মিত হুইল 
গর অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। নগরের স্বী-পুরুষ | 


রাজ্জগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়াছিল যে, কৃষ্ণ যদিও 
বলরামাদি যাদবগণের সহিত আসিয়া কক্কায়ণে;” 
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উদ্ধৃত হয়, তাহ! হইলে আমর! সকলে মিলিয়াই তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। এইরূপ স্থির করিয়াই তাহার! 
স্ব স্ব বল-বাহন লইয়া কুণ্ডিন নগরে আগমন করিল। 

'বিগক্ষপক্ষের এইরূপ উদ্ধম, এদিকে কৃষ্ণ একাকী 
ফন্যাহুরণে প্রস্থিত-_-এই সকল সংবাদ শুনিয়া প্রভু 


বলরাম বিবাদের আশঙ্কায় ভ্রাতৃন্সেহে পরিপ্ত হুইয় | 
স্তদীয় লাছাব্যার্থ গজ, অশ্ব, রথ. ও পদাতি-পরিবৃত ' 


মহতী সেন| সমভিব্যাহারে কুণ্ডিন নগরাভিমুখে যাত্রা 
কফরিলেন। সর্ববাঙ্গিনুন্দরী ভীত্ষকনন্দিনী শ্রীতরির জন্যই 
উৎকন্টিতা! ; সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, অথচ সেই প্রেরিত 
ত্রান্মাণের কোনই উদ্দেশ নাই। তিনি চিন্তা করিতে 
লাগিলেন,-_-অহে। ! রাত্রি প্রভাত হইলেই ত’ এই 
মন্দভাগিনীর বিবাহ সঙ্গিকট, কিন্তু সেই পল্পপলাশ- 
লোচন এখনও অনুপস্থিত ; ইহার কারণ কিছুই বুঝি- 
তেছি না। ব্ৰাহ্মণ সংবাদ লইয়া গেলেন, তিনিও 
প্রত্যাবর্তন করিলেন না। চিয়-অনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণ কি 
আমার নিন্দার কিছু শুনিয়াছেন ? এই জন্যই কি 
আমার পাণিগ্রহণে উদ্ভোগী হইতেছেন না? আমি 
মন্গভাগিনী, বিধাতা আমার বাম ; শৈলনন্দিনী সতী 
গৌরী দেবী কি মামার অনুকূল! নহেন ? শ্রীকৃষ্ণা- 
পদ্ধতচিত্ব। কালাতিজ্ঞা রাজবাল! এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে অশ্রুপুর্ণ নয়নযুগল নিমলীন করিলেন ।' 
রাজম্‌ ! ভীশ্মক-দুহ্ধিত এইরূপ চিন্তা করিতে- 
ছেন_-ইতিমধো সহসা তাহার মঙ্গলসূচক বাম উরু, 
বাম বাহু ও বাম নেত্র স্পন্দিত হুইয়া উঠিল। 
পরক্ষণেই জরীকৃষ্ণাদিষ্ট সেই ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া রাজনন্দিনী রুক্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। লক্ষণাভিজ্ঞা -সাধুশীলা রুক্মিণী ব্রাহ্মণের 
গ্লতি অব্যগ্র ও বদন উৎফুল্ল দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত- 
মনে তাহার নিকট জীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাস! করি- 
লেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই 
বলিয়া, কৃষ্ণ যে ভাবে রুক্িণীকে লইয়া যাইবেন, সে 


জীমন্তাগবত। 


কথাও তিনি খুলিয়া বলিলেন। প্রীকৃফ্ের জাগমন- 
সংবাদ পাইয়া বিদর্ভনন্দিনীর মন আনন্দিত হুইল। 


তিনি তখন নিকটে অগ্য কোন প্রিয় বস্তু না দেখিয়া 


সংবাদদাতা ব্রাজ্মাণকে পুনঃ পুনঃ প্রণামই করিতে 
লাগিলেন।. অতঃপর ত্রাঙ্মাণকে প্রভৃত ধনসম্পত্তি 
প্রদান করিলেন। 

বিদর্ভরাজ শুনিলেন, তীহার কন্যার বিবাহোৎসব 
দর্শনে সমুৎস্থক হইয়। রাম-কৃষ আগমন করিয়াছেন। 
এ সংবাদ শুনিয়া তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। 
তিনি তীহাদের অভ্যর্থনা করিষার জন্য পূজোপহার 
লইয়া অগ্রসর হইলেন। তৎকালে তুরীর ধ্বনি হুইতে 
লাগিল। রাজ! ভীস্মক মধুপর্ক, বিশুদ্ধ বসন ও রম্য 
রম্য কাম্য উপায়ন সকল প্রদান করিয়া ধথাবিধি 
তাহাদিগকে পুজা! করিলেন । বলরাম সৈন্য ও অনুচর- 
বুন্দে পরিবৃত হুইয়া আসিয়াছিলেন। বিদর্তরাজ সেই 
যদুবারের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া ধধোচিত 
অতিথি-সৎকার করাইলেন। এইরূপে রাজ! ভীক্মক 
বীর্যা, বল ও গৌরবানুসারে প্রত্যেক অভ্যাগত বাক্তি- 
কেই অভীষ্ট বস্তু দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, শুনিতে পাইয়া বিদর্ভনগরবাসী 
জনগণ নেত্রাঞ্জলি-যোগে তাহার মুখ-পল্প পান করিতে 
করিতে বলিতে লাগিল, _আমার্দের রাজনন্দিনী 
রুকিণীই ইহার ভার্ষ্যা হইবার যোগ্য ; এ যোগ্যতা 
অন্য কামিনীর নাই। অপিচ, ওই অনিশ্দিতমুত্ত 
গ্রীকৃষ্ণই রাজকন্যার যোগ্য পাত্র। আমাদের বদি কিছু 
স্থকৃতি-সঞ্চয় থাকে,,৩বে এঁ ত্রিলোকবর্তা তাহা-দ্বারা 
তুষ্ট হুইয়া আমাদের রাজনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিয়া 
অনুগৃহীত করুন। 

পুরবাসিগণ প্রেমাক্রুপুর্ণ হুইয়া এইরূপ মনোভাব 
প্রকাশ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাজকন্তা। রুক্সিণী রক্ষী- 
সৈগ্দলে, পরিবৃতা হুইয়া অন্তঃপুর হইতে অস্বিকা 
মম্দিয়ে যাত্রা . করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত বীর রাজ" 
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পার পা রুক্ষিণী ' ব্যক্তিরও মোহ জন্মিত। তিনি স্থরিতন্বশালিনী, ত্দীয় 
সখীগণ. ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে মৌনাবলম্বনে মুকু- | বদন কুগুলপ্রভায় উন্তাসিত হইতেছিল ; তখনও ' ভিনি 
ন্দের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে ভবানীর চরণার- : রজোদর্শন করেন নাই। তাহার নিতম্বতটে কাঞ্চন- 
বিন্দ-দর্শনার্থ যেমন পাদসঞ্চার করিলেন, অমনি তুরী, ৰ কাঞ্চী শোভিত ছিল, স্তনযুগল কিঞ্চিদুদ্ভিক্ন হইয়াছিল, 
ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধবনিত হুইয়া উঠিল । বহু সহজতর ৰ নয়নদ্বয় যেন কুগুলভয়ে ভীত হইয়! চাঞ্চল্য প্রকাশ 
রাজ-বমিতা অদ্থিকা-পুজার্থ বিবিধ পুজোপহার লইয়া | করিতেছিল; বদন স্বনির্শ্মল হাস্য-রেখার রঞ্জিত এবং 
চলিল ; ত্ৰাহ্মণ-পত্নীগণ মাল্য, চন্দন ও ৰক্মাভরণ দন্তমুকুল বিদ্বাধরের কান্তিচ্ছটায় রক্তাভ হুইতেছিল। 
লইয়া রাজনন্দিনী রুক্সিণীকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। তিনি কলহুংসগমনে শনৈঃ শনৈঃ পাদসঞ্চার করিতে- 
গায়ক, বাদক এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্্রতিগীতি ছিলেন; স্থশোভন শব্দায়মান নুপুর-প্রভায় তদীয় 
করিতে করিতে চারিদিকে দলবদ্ধ হইয়া চলিল । রাজ- পদযুগ্ম শোভিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া এবং 
কুমারী দেবালয়েছুউপনীত হইয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালনান্তে | তদুদ্ভাবিত কাম-মোহিত হুইয়া যশস্বী বীরগণও মুগ্ধ 
পরিত্র ও সংবতভাবে অন্থিকা-সমীপে গমন করিলেন । ূ হইয়া গেলেন। অশ, গজ ও রথারূঢ রাজক্যগণ 
সমভিব্যাহারিণী জনৈক! বর্ষীয়সী বিধিজ্ঞা ত্রাহ্মণী রাজ- | রুক্সিণীর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাতে হৃতচিত্ত 
কুমারীকে দিয়া ভব-ভবানীরপুজা করাইলেন। রাজ- হইয়া অন্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপুর্ববক বিমূঢ়বৎ ভূপতিত 
কন্যা কছিলেন,__হে দেবি অশ্থিকে ! তুমি মঙ্গলময়ী; হইতে লাগিলেন। রুক্মিণী গমনচ্ছলে তীহার সমস্ত 
আমি তোমাকে এবং তোমার গণেশাদি সম্তানদিগকে সৌন্দর্যযরাশি শ্ীহরিকে অর্পণ করিতেছিলেন। তিনি 
নমস্কার করি। মা, তুমি অনুমোদন কর, ভগবান অলকাবলি উত্তোলন করিয়া সলজ্জ কটাক্ষবিক্ষেপে 
শ্ৰীকৃষ্ণই যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন । এই বলিয়া | উপস্থিত নরপতিগণকে এবং অচ্যুতকেও অবলোকন, 
কুমারী রুক্সিণী পা, অর্থা, মাল্য, চন্দন, ধূপ, দীপ, | করিতে লাগিলেন । 

বন, ভূষণ ও নৈবেষ্ঠাদি বিবিধ পুজা-সামগ্রী একে | শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! রুক্সিণী রথারো- 
একে নিবেদন করিয়া অশ্বিকার অর্চনা করিলেন; | হণের উপক্রম করিতেছিলেন_ এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ 
পৃথক্‌-ভাবে দীপমাল! নিবেদিত হইল । যে সকল সধবা দর্শক শক্রমগ্ডলীর সমক্ষেই তাহাকে স্বীয় গরুড়ধ্বজ 
ব্ৰাহ্মণপত্রী রাজনন্দিনীর সঙ্গিনী হইয়া আসিয়াছিলেন, রথে তুলিয়া লইলেন এবং ক্ষত্রিয়বৃন্দকে পরাভূত 
তাহারাও এ সকল দ্রবা এবং লবণ, অপুপ, তাম্বুল, করিয়া রুঝিণীকে হরণ করিলেন। অনন্তর শীকৃষ্ণ 
কণ্ঠসূত্র, ফলা ও ইক্ষুঘ্বারা অন্বিকার অর্চনা করিলেন। | ফেরুপালের মধ্য হইতে, ভাগছারী সিংহের শ্যায়, অগ্রজ 
অতঃপর -স্্রীগণ রুক্সিণীকে নিৰ্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া আশী- | বলরামকে অগ্রে করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগি- 
বরবাদ করিলেন। কুমারী রুল্সিণী দেবীকে নমস্কার | লেন। জরাসন্ধাদি অভিমানী শত্রগণ নিজেদের সেই 
করিয়া পরে! ব্রাঙ্মণপত্বীগণকেও নমন্কার করিলেন | পরাভৱ ও অপযশ সহা করিতে না পারিয়৷ জাজোশ- 
এবং তাহাদের জাশীর্ববাদ ‘লইয়া মৌনভাব পরিহার- | ভরে কহিল,--অহো | ধিক্‌ আমাদিগকে. স্বগপাল 
পূর্বক সহচরীসঙ্গেঃঅন্থিকা-মন্দির হইতে নিজ্রান্ত সিংহের বলি অপহরণ করিল; আজ গোপগণ কিনে! 
হইলেন |; ভাঁহাকে দেখিয়া অতি বড় খীরপ্রকৃতি ধনুর্ধারী হইয়া আমাদের যশোহরণ করিয়া! লা্টল। 

জিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩॥ 


প্রত শপ জু 


চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় । 


গুকদেব বলিলেন,-_.হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! জরাসন্ধাদি | হইয়া কহিলেন,--ওহে রাজপ্রবর! মানসিক উতকষ্ঠা 
রাজগগতখন এঁরূপে মাক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ ৷ পরিতাগ কর। রাজন্‌ ! দেহধারীদিগের ইষ্ট কিংবা 


ভরে বর্ণ্মপরিধানান্তে স্ব স্ব বাহনে আরোহিণ করিল । 
এবং স্ব শ্বসৈস্যাদলে পরিবুত হইয়া শরাসনহস্তে শক্র- 
পক্ষের পশ্চাঙ্ধাবিত হইল । তাহাদিগকে আসিতে 
দেখিয়া সেনাযুখপতি যাদবগণ নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার 


দিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। অন্ত্র-শস্্রাভিজ্ঞ 
শত্রু রাজগণ অশে, গলে ও রথে আরোহণ করিয়া 


পর্ববতোপরি মেঘবৃন্দের বারিবর্ষণের ন্যায় যাদব- ' 
সৈস্যোপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বামীর সৈন্যদল : 


বিপঙ্গশরে আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া রুক্সিণীর নয়নযুগল 


বিহ্বল হুইল; তিনি সলজ্জদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে ' 


তাকাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,_-অয়ি 


সুনয়নে ! ভীত হইও না; তোমার পক্ষের বল-দ্বারা : 
এই, শক্রবল এখনই নষ্ট হইয়া যাইবে। গদ! 


ও সন্বর্ষনাদি বীরগণ শত্রসৈগ্যেয় সেই আক্রমণ সহা 


করিতে না পারিয়া নারাচ-দ্বার| অশ্ব, গজ ও রথোপরি : 
প্রহার করিতে লাগিলেন। গজ, অশ্ব ও রথস্থিত 
' যোদ্ধমণ্ডলীর কিরাট-কুগুলযুত উষ্জীষমণ্ডিত মস্তক 


' এবং গদা, অসি ও শরাসনধারী হস্ত, প্রকোষ্ঠ উরু ও 


. অজ্বিপকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। অঙ্গ, 


শি 


; অশ্বতর, হস্তী, উদ ও পদাতিদিগের পতিত মস্তকসমূহে 
| ভূতল আচ্ছন্ন হুইয়াট্ুগেল। যাদবগণ জিগীযাপরতন্ত্ 


' হইয়া শাক্ৰপক্ষীয় সৈগ্থাসামস্ত মথিত করিতে লাগিলে, 
: জরাসন্ধপ্রমুধ্ধ নরপূতিগণ সমরে বিমুখ হুইয়া. পলায়ন 
করিল. 


অনিষ্ট টির-স্থির নহে। কাণ্ঠময়ী কামিনী যেমন কুহ- 
কীর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, দেহীও তেমনি ঈশ্বরাধীন 
হইয়া সুখ-দুখের ভিতর বিচরণ করিয়া থাকে । আমি 
জরাসন্ধ, ত্রয়োবিংশতি অনীকিনী লইয়| শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিয়াছি--সকল বারেই 
পরাজিত হইয়াছি, কেবল একটা 'মাত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ 
আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে । আমি কখনও. 
জয়-পরাজয়ে হর্ষ বা শোক প্রকাশ করি নাই। ছে 


| নৃপ! দৈবপ্রেরিত কাল এই বিশ্ব-সংসার আক্রমণ 


করিয়া আছে। কৃষ্ণপালিত যাদবগণ স্বল্প সৈন্য লইয়া 
আসিয়াছিল, অথচ বিপুল বীর-বাহিনীর অধিপতি 
আমরা সকলেই অদ্য তাহাদের নিকট পরাজিত 
হইলাম । কাল অধুনা শত্ৰুগণের অনুকূল, তাই তাহারা 


'বিজয়-প্রী লাভ করিল; কিন্তু কাল যখন আবার 


আমাদের অনুকূল হইবে, তখন আমরাই জয়লক্ষমী 
লাভ করিতে পারিব। 

শিশুপাল মিত্ররাজগণের প্রবোধ-বাক্যে সাস্ববন৷ 
পাইয়া স্বীয় অন্মুচর-সহচর. সহ নিজ নগরে বাজ 
করিল। হতাঁবশিষ্ট অন্যান্য রাজগণও নিজ নিজ 
নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

প্যকদেব বলিলেন, মহারাজ ! কৃষ্ণত্বেধী রুন্ধী 
ভগিনীর এই রাক্ষস-বিবাহ সহা করিতে না পারিয়া 
অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চান্ধাবন 
করিল। ক্রোধনস্বভাব রাজা রুমী এই ব্যাপারে 


এদিকে শিশুপাল হৃতদার ব্যক্তির হ্যায় কাতর, | অতিমাতর রুদ্ধ হইয়া কবচ ও ধনুর পূর্বক রাজগাগ- 
নইপ্রভ' ও নিরুৎযাহ হইয়া গুক্ষবদনে অবস্থান | সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক্রিয়া বসিল--আমি সত্য করিতেছি, 
কুরিতেছিল। পলায়িত্‌ রাজগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত | কৃষ্ণকে সংহার ও ভগিনীকে উদ্ধার না করিয়া আমি, 


দশম স্বন্ধ ১ ৭২৭ 
আর কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাগমন করিব না। এই বলিয়া ৷ তাহার দিকে ছুটিল ।--পতঙ্গ যেন. বন্ধি-সভ্তিমুখে 
কর্লন্পী রথারোহণ করিল এবং ত্বরান্বিত হুইয়৷ সারথিকে ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বাণপ্রহারে রুক্সীর হস্তস্থিত 
বলিল, কৃষ্ণ যেদিকে গিয়াছে, রথাশ্ব সকল সেই | খড়গ তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিলেন. এবং 


দিকেই পরিচালিত কর; আমি তাহার সহিতই | নিজেও খড়গ লইয়া তাহার মস্তক-ছেদনে উদ্ভত 


যুদ্ধ করিব। ছুর্্ঘতি গোপ-নন্দন বীধ্যমদে গর্বিত 
হইয়া ভগিনীকে আমার হরণ করিয়াছে ; আমি নিশিত 
শরনিকর বর্ষণ করিয়া আজ তাহার সেই বীরত্ব-গর্বব 


হইলেন। ভ্রাতু-বধের উপক্রম মেখিয়া ভয়বিহ্বলা 
রুক্মিণী স্বামীর পদযুগলে পতিত হইলেন এবং কাতর- 
কণ্ঠে কহিলেন,_-হে যোগেশ্বর ! হে দেবদেব ! হে 


চূর্ণ করিব। জগদীশ ! আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না । 
মহারাজ! দুর্্মতি রুত্ধী ঈশ্বরের পরিমাণ জানিত শুকদেব বলিলেন,-মহারাজ ! ত্রাসে রুক্মিণীর 
না; সেই জন্যই এইরূপ আত্মশ্ল।ঘ। করিতে করিতে | দেহ কম্পিত, বদন বিশু ও ক বাস্পরুদ্ধ হইল 
একরথারোহী রুল্পী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ৰ বিক্লবতা-হেতু তদীয় হেম-কগ্ঠমালা খসিয়া পড়িল 
-_রে যছুকুল-পাংসন ! থাক্‌ থাক্‌, কাককৃত ঘ্ব তহরণের | এই অবস্থায় পতির পদযুগল গ্রহণ করায় শ্রীকৃষ্ণ 
ন্যায় তুই আমার ভগিনীকে অপহরণ করিয়ছিস্; । ৰ দয়াপরবশ হইয়া বধে বিরত হইলেন, কিন্তু জপকারী 
এক্ষণে কোথায় যাইবি ? আজ তোর গর্ব চুর্ণ করিব; ; | রুক্সীকে তিনি ছাড়িলেন না; তাহাকে বন্ুখগু-দ্বার! 
তুই কেমন কূটযোদ্ধা--কেমন মায়াবী, তাহ! আজ | বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার শ্মশ্র-কেশ অসম্পূর্ণভাবে 
দেখিয়া লইব। যদি জীবনে সাধ থাকে, তবে আমার | মুড়াইয়৷ দিলেন। করিগণ যেমন কমলবন দলন 
বাণাঘাতে নিহত হইবার পূর্বেবই আমার ভগিনীকে করে, যদুবীরগণ তৎকালে উদ্ধত শক্রসৈম্তদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যা'। রুল্পী এই বলিয়া তিনটা শর | তেমনি মর্দন করিলেন। অনন্তর তাহারা শীকৃষ্ণের 
শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে নিক্ষেপ করিল! শ্রীকৃষঃ ঈষৎ, : নিকট আসিলেন এবং রুষ্পীকে সে অবস্থায় দেখিতে 
হাস্য করিলেন এবং বাণক্ষেপে রুক্সীর ধনুশ্ছেদন পাইলেন। বলরামের দয়া হইল; তিনি রুক্সীকে 
করিয়া ছয় শরে তাহাকে, আট বাণে তাহার রথাশ্ব- র তদবস্থায় মৃতপ্রায় দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন 
_দিগকে, তিন বাণে ধ্বজদগুকে ও ছুই বাণে তদীয় | এবং শরীকৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ । কাজটা অন্যায় 
সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রুল্পী তখন অপর ধনু হইয়াছে; বন্ধুজনের শ্মশ্র-কেশ মুসন, তাহাকে বিরূপ- 
গ্রহণ করিয়া পঞ্চ বাণে শ্রীক্বষ্ণকে আহত করিল। | করণ বা তাহার বধ-সাধন আমাদের পক্ষে নিন্দনীয়, 
বাণাহুত' অচ্যুত শরনিকর বর্মণ-দ্বার৷ রুব্নীর এই দ্বিতীয় ৷ সন্দেহ নাই। পরে কুক্সিণাকেও সম্বোধন করিয়া 
ধন্থও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী আবার অন্য ধনু ূ বলিলেন,--মাতঃ! ভ্রাতার বৈরাগ্য সম্পাদন. কর! 


গ্রহণ করিল'; অচ্যুত আবার তাহা ছেদন করিলেন। । 


ক্রমে রুক্সী পরিঘ, পট্িশ, তোমর়, শুল, চর্ম, অসি 
ও শক্তি প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল, 
প্রীরি একে একে সমস্তই ছেদন করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে রুক্মী রথ হইতে লক্ষ দিয়া .ভুতলে, পতিত 
হইল এবং .জরীফৃষ্ণক্কে বধ করিবার নিমিত্ত খড়গা-হত্তে 


হইয়াছে বলিয়া তুমি আমাদের প্রতি রিরূপ! হইও 
না। কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে 
না; কেন না, মনুঝ্ুগণ' নিজ নিজ : কর্ম. ফলেই ভোগ 
করিয়! থাকে । কৃষ্ণের প্রতি রহিলেন, দেখ, বন্ধু 
জন প্রাণদগুভোগের অপরাধী হইলেও তাহার, প্রাণ 
বধ কর্তব্য নহে। ভ্রাতঃ! যে নিঝের.ফোঁধেই নিহত 


৭২৮ 
তাঁহাকে কি আর পুনরায় বধ করিতে হয়? অয়ি 
ভীত্বকনন্দিনি! ইহাই ক্ষত্জিয়গণের ধর্ম্ম, প্রজাপতি 
এই ধৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা অতি দারুণ ধৰ্ম্ম 
ইহাতে ভ্রাতাও জাতাকে বধ করিতে দ্বিধা বোধ 
করে না; স্থৃতরাং এই ধর্ম্মসেবী আমরা সম্পূর্ণই 
‘নিরপরাধ । এঁশ্বর্য্য-মদগর্বিবত মানবেরাই রাজ্য, ধন, 

লক্ষ্মী, মান, তেজ বা অন্যান্য কারণে মানী 
ব্যক্তির ডিরক্ষার করিয়া থাকে । অয়ি সাধিব! তোমার 
যে যে জ্ঞাতা সর্ধবদ! সর্ববভূতের অনিষ্টাচরণ করে, তুমি 
'অপণ্ডিভার ম্যায় তাহাদেরই মঙ্গল কামন। কর; অতএব 
তোমার বুদ্ধি অভ্রাস্ত বলা বায় না। দেহাত্সবাদী 


্ীদপ্ভাগবত টিন ) 


হইয়া গেল, কেবল প্রাণটী মাত্র রহিল; স্তৃতরাং 
রুক্মীর অভীষ্ট পূর্ণ হুইল না। ছৃর্্দতি রুক্মী রোষবশে 
বলিয়াছিল, শীকৃষ্ণ বধ ও ভগিনী রুঝিণীকে উদ্ধার না 
করিয়া আমি আর কুগ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না। 
এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হওয়ায় সে'আর কুণ্ডিনে প্রবেশ 
করিল না; ভোজকট নামে একটি পুরী নিৰ্ব্বাণ করিয়া 
সেইখানেই বাস করিতে লাগিল । : 

হে কুরুবর! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ভীশ্মক-দুহিভাকে 
স্বীয় নগরে আনয়ন করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন । 
হে নৃপ ! শ্রীকৃষ্ণ বাদবগণের অতীব প্রিয় জন ছিলেন; 
স্থৃতরাং তৎকালে তাহাদের গৃহেগৃহে আনন্দোৎসব 


 'নুষ্যদিগের, ইনি মিত্র, ইনি শত্রু, ইনি উদ্াসীন-_ : হইতে লাগিল । নর-নারীগণ মার্জিত মণিকুগুল সকল 
এইরূপ যে আত্মমোহ আছে, উহু! দৈৰী-মায়াদ্বারাই | পরিয়া বিচিত্রবসনপরিহিভ বধুনরকে যৌতুক দিবার 
বিরচিত ; নিখিল দেহীরই অন্তরে সেই একমাত্র ৷ নিমিত্ত সানন্দে নান! সামগ্রী আনয়ন করিতে লাগি- 
বিশুদ্ধাত্থা বিরাজমান । যেমন জলে চন্দ্র ও ঘটাদিতে | লেন। সেই যাদবনগরী তৎকালে উদ্ভত ইন্তধবজ, 
আকাশের বহত্ব উপলবি হয়, তেমনি যুঢ় ব্যক্তিগণের | বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্রতোরণ-সমূহে হুসজ্ভিত হুইল; 
বুদ্ধিতেই তাহার নানাত্ব ধারণা হইয়া থাকে। RAC Sak পুষ্প ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক ভ্রব্য, পুর্ণকুস্ত, 
ভুত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই ত্ৰিব্ধাত্মক দেহ আদি | অগ্ুরু, ধূপ ও দীপসকল দ্বারা পুরী অপূর্বব শোভা 
ও অন্তযুক্ত ; ইহ! অবিষ্ভার কর্তৃত্বে স'হার-দশায় | ধারণ করিল। এই বিবাহে বহু বন্ধুরাজা নিমন্ত্ৰিত 
আত্মায় রচিত হইয়! দেহীকে লইয়া যায়। যেমন চকু | হইয়া আসিয়াছিলেন।; তাহাদের মদমত্ত মাতজবৃঙ্গের 
ও রূপের বিকাশ সূর্য্য হইতে হয়, সেইরূপ অধিভূতার্দির | মদধারায় পুরীর প্রশস্ত প্রশম্ত পথ সিক্ত হইতে 
প্রকাশ আত্মা হইতেই হইয়া থাকে ; সুতরাং এ সকল | লাখিল। কদলী ও পুগতরু প্রতিষ্থারে রোপিত ছইয়। 
জসৎ বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই পুরীর চমৎকার শোত| সম্পাদন করিল। পুরীমধ্যে 
নাই। জন্মাদি আত্মার নহে, উহা দেহেরই বিকার | পুরু,: জয়, কৈকয়, বিদর্ত, বনু ও কুস্তি-বংলীয়েরা 
'মাত্র। অতএব, হে শুচিশ্মিতে! আত্মার অন্তক ও ওঁত্কা-বশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,_ 
মোহজনক অজ্ঞান হইতে যে'শোকের উৎপত্তি, সে পরম্পর সানন্দে মিলিত হইতে লাগিলেন চতুর্দিকে 
শোক তুমি জ্ঞানবলে নষ্ট করিয়া হ্খভাগিনী হও। রু্সিণী-হরণবার্ত। গীত হইতে লাগিল ; তচ্ছ বণে রাজা 
'_ শুকর্দেব .বলিলেন,--রাজন্‌! অপুগাত্রী রুক্সিনী | ও রাজন্যগণ চমৎকৃত হইতে লাগিলেন'।: মহারাজ! 
'স্কায়ামৈর নিকট এইরূপ প্রবোধ পাইয়া মানসিক দুঃখ ।  লঙ্গনী-নপিনী রুক্মিণী যখন ছারকাঁয়: উর . সহিত 
পরিত্যাগ করিলেন; বুদ্ধিবলে তীর মন স্টিক; “সম্মিলিত হইলেন, ররর রা 
১০০ কর বল ও প্রভাব সমস্তই শর্তে নট: VON ছিল লা! ORE 
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পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,_নৃপবর ! 
কামদেব পূর্বে হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন ; তিনি 


এক্ষণে দেহলাভার্থ পুনরায় বাস্থদেবকেই আশ্রয় করি- 


লেন এবং শ্রীকৃঞ্চবার্যো রুক্মিণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া 
প্রহ্ন্ধ নামে.বিখ্যাঠ হইলেন । প্রনাম পিতা অপেক্ষ। 
কোন অংশেই হীন হইলেন না। কামরূপী শম্বরান্থর 
প্রদ্বাঙ্কে নিজের শত্রু বলিয়৷ জানিতে পারিয়। বালা- 


কালেই তাহাকে হরণ করিয়! সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া- | 


ছিল । একটা বলবান্‌ মৎস্য এ বালককে গ্রাস করিয়া- 
ছিল। অনন্তর অন্যান্য মৎসোর সহিত এ মৎস্য 
ধীবরদিগের বৃহৎ জালে জড়িত হইয়া ধৃত হইয়াছিল । 


বান্থদেবাংশ | হুন্দর নরবর! কি আজানুলম্মিত বাহু! কি ধা 
| কমলদল-তুলিত আয়ত নেত্র! কৃষ্ণ-নন্দন ভগবান্‌ 


্রদান্ন মায়াবতীকে দেখিয়া বলিলেন,_মাতঃ | তোমার 
মতি বিকৃত হইয়াছে; তুমি মাতৃভাব ছাড়িয়া দিয়! 


৷ কামিনীর ম্যায় অবস্থান করিতেছ। রতি কহিলেন, 


তুমি নারায়ণ-নন্দন। শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া 
আনিয়াছে; আমিই যে তোমার অধিকৃতা পত্নী! প্রভু 
হে, আমি রতি,-তুমি কাম। তোমার বাল্াবস্থায় 
শন্বরাস্থর তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে; পরে এক 
মৎস্য তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মৎস্তল্জীবিগণের 
হস্তে এ মৎস্য ধৃত হয়; পরে তাহারই উদরে তোমাকে 


মত্স্যজীবী ধীবরেরা এ মৎস্ট! শ্বরান্থরকেই উপহার ৰ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শম্বর শত শত মায়াভিজ্ঞ, এ 
প্রদান করিল। শম্বরের পাঁচকগণ উহাকে মহানসে | অস্থুর তোমার দুরন্ত শত্রু; ইহাকে মোহনাদি মায়া- 
লইয়া গিয়া ছুরিকা-দ্বারা কর্তন করিলে, উহার উদরে ! ৃ বলে অচিরে বিনাশ কর। পুত্রনাশে তোমার মাত৷ 
এক বালক দৃষ্ট হইল। তখন তাহার! উহাকে পাচিকা ৷ বিনৎসা গাভীর ন্যায় স্নেহাকুল হইয়া কুররীর গায় 
মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করিল। এঁ বালক দর্শনে | ৷ কীদিতেছেন। 
মায়াবতীর মন “শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; দেবধি নারদ । ূ মায়াবতী এই সকল কথ কহিয়৷ সকল মায়া- 
তাহাকে বালকের উৎপত্তি ও মৎস্য-উদরে প্রবেশ-_ | নাশিনী মহামায় বিদ্যা প্রদ্বান্নকে প্রদান করিলেন। 
ইত্যাদি তত্ব বুঝাইয়া বলিলেন!  প্রছ্যা্দ শন্বরসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অঙ্গন্ধ 
রাজন! এই ময়াবতীই কামপত্ী রতি; ইনি | বাকো তাহাকে তিরক্ষার করিতে লাগিলেন।' এই- 
ভন্মীভূত স্বামিদেহের পুনরুৎপত্তির প্রতীক্ষা করিতে ভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ আরম্ত হইল। কটুকথায় 
ছিলেন। শন্বরান্থর ইহাকে পাচিকার পদে নিযুক্ত তিরস্কৃত শম্বর পদাহত সর্পের ম্যায় কোপ-রক্রনেত্র 
করিয়াছিল। মায়াবতী যখন জানিতে পারিলেন, এ | হইয়া উঠিল। সে গদাহস্তে বহির্গত হইল এবং সবলে 
শিশুই কামদেব, তখন তিনি তৎপ্রতি স্নেহাকৃষ্ট ৷ গদাঃধূর্ণন করাইয়া প্রছ্যন্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিল; 
হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরেই কৃষ্ণনন্দন প্রছ্যন্! ৷ উহাতে বন্তুনির্থাত-ভুল্য কঠোর শব্দ উত্থিত হুইল । 
যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়| দর্শনকারিণী রমণীদিগের ! ৷ ভগবান্‌ প্রন স্বীয় গদাত্বারা সেই শাখ্বরী গদ| প্রতি- 
বিজ্ঞ জন্মাইতে লাগিলেন। রতি মায়াবতী সলজ্জ- | হত করিলেন এবং সক্রোধে উচ্চ সিংহনাদ ক্রি 
ান্তচ্ছটা! প্রকাশ করিয়া পতির প্রতি দৃষ্টিপাত | শক্ৰ শব্বরের প্রতি নিজ গদা নিক্ষেপ্ঠ করিলেন। 
করিতে: লাগিলেন; দেখিলেন--কি চমতকার ভূবন- ূ তখন সেই জন্ুর ময়দানব প্রদর্শিত আন্্রী মায়ার 


৪৩০ শ্রীমস্তাগবত | 
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আশ্রয় লইল এবং আকাশে থাকিয়া কৃষ্ণ-নন্দনের | করিয়াছেন? এই পুরুষের সঙ্গিনী এই রমণীই ব। 
প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহারথ প্রদ্থান্গ কে? আহা, সূতিকাগৃহ হইতে আমার যে পুত্রটা 
্রস্তর-বর্ষণে গীড়িত হইয়া তখন সেই নিখিল মায়া- | অপহৃত হইয়াছিল, সে বদি জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে 
বিনাশিনী সন্বগুণময়ী মহাবিষ্ভ। প্রয়োগ করিলেন। ূ বয়ঃক্রমে ও রূপ-লাবণো ইঁছারই অনুরূপ হইয়াছে ! 
পর শন্বর গুহাক, গন্র্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস- | আমি বুবিতেছি না-_মাকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, 
সম্বন্ধিনী শত শত মায়া বিস্তার করিল ; কৃষ্ণ-নন্দন ' হাম্তও অবলোকন-বিষয়ে কেমন করিয়! শ্রীকৃষ্ণেরই 
তগুসমস্তই সংহার করিলেন। অবশেষে শাণিত খড়গ তুল্য হইলেন? অথবা যে শিশুকে আমি প্রসব করিয়া- 
উত্তোলন করিয়া শহ্ঘরের কিরীট-কুণগুলমণ্ডিত তাত্রাভ ছিলাম, ইনিই কি আমার সেই শিশু? ইহার প্রতি 
শ্মশ্রুরাজি-রাজিত মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া | আমার অতীব প্রীতি-সঞ্চার হইতেছে এবং জামার 
ফেলিলেন। দেবগণ প্রছান্সের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে ! বাম বান কাপিতেছে। 
করিতে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ! হে রাজন্! বিদর্ভনন্দিনী এইরূপ সিদ্ধান্ত 
মায়াবতী মায়াবলে অম্বরচারিণী হইয়া তাহাকে ূ করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বন্ুদেব ও দেবকী সহ 
ঘারকায় লইয়া গেল। সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্‌ 
শুকদেব বলিলেন,-_রাজন্‌! দ্বারকার অন্তঃপুর | জনার্দনের অবিদিত কিছুই ছিল না; তথাচ তিনি 
শত শত গলনায় সমাকুল ছিল; প্রদ্যুন্ন পত্নীর সহিত ূ মৌনাবলম্বনে রহিলেন। এই সময় নারদ শন্বর- 
বিছ্বাদ্যুক্ত মেঘের ন্যায় তথায় প্রবেশ করিলেন। ৷ কর্তৃক শিশু-হরণাদি যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। 
রহ নব জলধরবৎ শ্টামবর্ণ ; তদীয় পরিধান পীত | কৃষ্ণ-কামিনী গণ সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়! 
বসন, বাহুযুগল বিলম্বিত, নয়নদ্বয় তাত্রাভ ও হান্- | বহু বৎসরের অনুদ্দি্ট পুত্র প্র্যন্বকে যমালয় হইতে 
বিলসিত ; বদনমগ্ডল মনোরম নীলকমলবৎ নীলচ্ছবি | প্রত্যাগত ব্যক্তির স্যায় আদর-যত্ব করিতে লাগিলেন । 
ও অলকরূপ অলিকুলে সমলঙ্কত। ভ্ত্রীগণ তাহাকে ৷ তখন রাম, কৃষ্ণ, বসুদেব, 'দেবকী, রুক্মিণী প্রভৃতি 
শরীক মনে করিয়া লজ্জিত হইলেন। পরে ক্রমে | সকলেই সেই নব দম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়| অতীব 
যখন শ্রীকৃষ্ণ সহ তদীয় বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলেন, : আনন্দিত হইলেন। অনুদ্দিষ্ট পুজ্র প্রহ্যন্ ফিরিয়া 
তখন তাহারা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন এবং সেই ; আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়! দ্বারকাবাসিগণ বলাবলি 
জপূর্বব ভ্্রী-রত্ দর্শনে আশ্চর্যের সহিত একে একে ! করিতে লাগিল,_সৌভাগক্রমে মৃত ব্যক্তির, ন্যায় 
নিকটে আদিলেন। অতঃপর মধুরভ'ধিণী অসিতাপাঙ্গী | এ বালক পুনরাগমন করিয়াছেন। প্রছ্ান্দের আক্কৃতি 
রুক্মিণী তথায় আগমন করিয়া আপনার সেই অনুদ্িম্ট | আকৃষ্ণেরই অনুরূপ ছিল; এই জন্য তাহার মাতৃগণ 
পুত্রকে স্মরণ করিলেন। স্সেহবশে তদীয় পয়োধর- | সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হুইয়| নির্জ্জনে 
যুগল হুইতে ক্ষীর-ক্ষরণ হইতে লাগিল । তিনি বলিতে | তীহাকে যে ভজনা করিতেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই 
লাগিলেন, কে এই পুরুষবর ? এই কমলাক্ষ কাহার | নাই। সাক্ষাৎ কামদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া অস্থ 
পুত্র ? কে সে কামিনী, যিনি ইহাকে জঠরে ধারণ | নারীগণও ভজনা করিত, সে কথ! আর বলাই বাহুল্য । 
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ষট পঞ্চাশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,__মহারাজ ! 


করেন। 


রাজা পরীক্ষিত জিডভ্তাসিলেন,__ব্রচ্মান ! সত্রাজিৎ র 
৷ উক্ত মণি দেবগুহে স্থাপন করাইলেন। 


শ্রীকৃষ্ণের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলেন? কোথায় 


তিনি স্তমন্তক মণি পাইয়াছিলেন? কেনই বা নিজ ; 


কন্যা শ্রীহরির করে অর্পণ করেন? 

_ শুকদেব বলিলেন, -সত্রাজিত সূর্যযতক্ত ছিলেন। 
সূর্য্য স্বীয় ভক্তের সর্বদাই হিতাকাগক্ষী ; সবতরাং 
তিনি প্রীত ও সন্তস্ট মনে সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি 
দান করিয়াছিলেন ৷ সত্রাজিৎ সেই সূর্ধ্যপ্রদত্ত মণি 
কণ্ঠে পরিয়! সূর্ধাবত প্রদীপু-দেহে ছ্বারকায় প্রবেশ 
করিলেন। এ মণি হইতে এতই তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত 
হইতেছল যে, মণিমণ্ডিত ব্যক্তিকে কেহই সত্রাজিৎ 
বলিয়৷ চিনিতে পারিতেছিল না । তাহাকে দূর হইতে 
দর্শনমাত্র জনগণের নেত্র প্রতিহত হইতেছিল। 
ভগবান্‌ এই সময় অক্ষক্রীড়। করিতেছিলেন। জনগণ 
, আগস্ত্বককে সাক্ষাৎ সূর্য্য মনে করিয়া তাহার. নিকট 
গিয়া নিবেদন করিল,--ছে নারায়ণ ! হে শঙ্খ-চক্র- 
গদ।-পল্পধারিন্‌! ভগবন্‌ { আপনাকে নমস্কার করি। 
হে জগদীশ ! 'ভগবান্‌ প্রখরকর দিবাকর কর-নিকরে 
মানব জাতির দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত করিয়া আপনাকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। দেবশ্রেষ্ঠগণ 
ত্রিজগতে আপনারই পদবীর অন্বেষণ করিয়। থাকেন। 
প্রভু হে, আপনি যদুকুলে লুকায়িত আছেন-_জানিতে 
পারিয়াই দিবাকর আপনার দর্শনার্থ আসিতেছেন। 

শুকদেব বলিলেন,_রাজন্‌!' অজ্ঞ জনসাধারণের 
বাক্য শুনিয়া কমলাক্ষ 'সহাস্য-আস্যো কহিলেন 


কৃতাপরাধ ৃ 
সত্রাজিৎ স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের নিমিত্ত স্যমন্তক-মণির : 


সহিত স্বীয় কন্যাকে সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণকরে সম্প্রদদান : 
 ইতিমধো সত্রাজিতও স্বীয় স্থশোভন গৃহে প্রবেশ 


আগন্তক সুর্ম্যদেব নহেন, ইনিই রাজা সত্াজিত। 
ইহার কণ্ঠে স্যমন্তক মণি, তাহারই দীপ্ডি-পুঞ্জে ইনি 
দীপ্যমান হইতেছেন। এইরূপ কথা-বার্তা হইতেছে, 


বিপ্রগণঘ্ধারা মঞ্জলাচরণ করাইয়! 
এ মণি 
প্রত্যহ অষ্টভার স্থবর্ণ প্রসব করিত। উহ্থা পূজিত 
হইয়া যে স্থানে থাকিত, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, সর্প 
ভয়, আধি-ব্যাধি বা মারিভয় ইত্যাদি কোন রূপ 
দুঃখের কারণই সে দেশে থাকিত না। 

একদ। দেবকী নন্দন যাদবগণের রাজার নিমিত্ত 
সত্রাজিতের নিকট এ মণি চাহিলেন ; কিন্তু স্বার্থালিগল, 
সত্রাজিত দেবকী-নন্দনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। 
তিনি যছুরাজকে মণি প্রদান করিলেন না। একদা 
সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ এ মণি কণ্ঠলগ্ন করিয়া 
অশ্বীরোহণে মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন। সেখানে এক 
সিংহ অশ্ব সহ প্রসেনকে বধ করিয়া উক্ত মণি গ্রহণ 
করিল এ1ং তত্রত্য পার্বতা গুহাগৃহে গিয়া আশ্রয় 
লইতে উদ্ভত হইল। এই সময় জান্ববান্‌ এ মণি গ্রহণে 
অভিলাষী হইয়া উক্ত সিংহকে বিনাশ করিল এবং 
সেই মণি লইয়৷ গুহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ববক স্বীয় 
সন্তানের ক্রীড়নক করিয়া দিল। 

এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে ন! দেখিয়া সম্ভগুমনে 
বলিতে লাগিলেন,-_ভ্রাতা আমার সমপ্তক মণি কণে 
পরিয়া মৃগয়ার্থ বনে গিয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই মণিলোডে 
কৃষ্ণ তাহাকে সংহার করিয়াছেন। অন্যান্য লোকেরাও . 
এই কথ! কাণাকাণি করিতে লাগিল। এই মিথ্যা 
জনরব ভগবানের শ্রতিগোচর হইল; ভিনি ্বীয় কলঙ্ক- 
ক্ষালনের নিমিত্ত নাগরিকদিগের সহিত ' প্রংসনে্ব 


করিলেন এবং 


৭৩২ হীমন্কাগবত। 


পদবী অনুসরণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ | আপনি কাল, সংহারকদিগেরও অধীশ্বর ; আতা, 
করিলেন। তথায় বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে ূ পরমাত্মা ইতা।দি সংজ্ঞাও আপনারই । প্রভু হে, 
দেখিলেন, প্রসেন অশ্ব সহ নিহত অবস্থায় রহিয়াছেন আপনারই ঈষছুদ্দীপ্ত রোষকযায়িত কটাক্ষপাতে 
এবং কিয়দ্দুরেই একট! সিংহ নিহত রহিয়াছে । এ | সমুদ্রচারী মকর, কুস্তীর ও তিমিজিলাদি ক্ষুতিত-হইয় 
স্থানে একটা ভয়ানক ভন্মুকবিল দৃষ্ট হইল। ভগব৷ন্‌ টঠিযান্থিল; তখন সমুদ্র আপনাকে পথ প্রদান 
স্বীয় অনুচর-সহচরগণকে সেই বিলোপরি রাখিয়া স্বয়ং ' করিয়াছলেন। আপনি তদুপরি সেডু-বন্ধন করিয়া 
ঘোর অন্ধকারারৃত গভীর গর্তে প্রবেশ করিলেন । | স্বীয় যশঃপ্রভায় লঙ্কানগরী উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন । 
সেখানে দেখিলেন, মণিটা এক বালকের ক্রীড়া- ' আপনারই বাণচ্ছিন্ন হইয়া রাক্ষসপতি রাবণের মুগ 
সামগ্রা হইয়া আছে। দেখিবামাত্র তিনি উহা গ্রহণ ৷ সকল ভূতল-পতিত হইয়াছিল। 

করিবার নক্ল্প করিলেন এবং বালকের নিকট দাড়াইয় মহারাজ! খক্ষরাজ যখন এইরূপ পূর্তি 
রহিলেন। অপরিচিত মনুয্য দর্শনে ধাত্রী চীৎকার : লাভ করিল, ভগবান্‌ শীকৃষ্ণ তখন স্বীয় কর-কমল. 
করিয়া উঠিল। তচছবশে বলিশ্রেষ্ঠ জান্ববান্‌ দ্বারা স্বীয় ভক্তকে স্পর্শ করিয়া গন্তীরম্বরে কহিলেন, 
সক্রোধে দৌড়াইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই _ ওহে খক্ষরাজ। আমি এই মণিটীর নিমিত্তই 
স্থানেই দাড়াইয়াছিলেন ; তিনি যে জান্ববানের প্রভু, এই গভীর-গর্তে প্রবেশ করিয়াছি; এই মণিস্বার 
সে তত্ব ভ্ান্ববান্‌ জানিতে পারেন নাই। তিনি মামার উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক আমি ক্ষালন 
শ্রীকষ্ণকে মনুষ্যবেধে তাঁহার সহিত ুদধারসত। করিব। এই কথা গুনিয়া জাম্ববান্‌ প্রীত হইলেন 
ফরিলেন। তখন মাংসখপণ্ডের নিমিত্ত শ্রেনযুগলের | এবং মণি সহ স্বীয় দুহিতা জান্ববতীকে তাহার করে 
ম্যায় উভয়েই জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া অন্্-শস্ত্ প্রস্তর- সম্প্রদান করিলেন। 


স্পা শী 


পাষাণ, বৃক্ষ ও বাহুদ্বার ঘোরতর দ্বন্দযুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ অধফ্টাবিংশতি দিন 
ধরিয়া চলিল। রাত্রিদিনমধ্যে যুদ্ধের বিরাম ছিলনা, 


এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যাহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া 
গিয়াছিলেন, সেই সকল .'প্রজা ও অনুচরবৃন্দ গর্ত- 
প্রবৃষ্ট শ্রীকফ্ের-জগ্াত্ঘাদশ দিন অপেক্ষা করিল; 


প্রত্যহই উভয়ে অবিশ্রান্ত বজ্নির্ধাত তুলা কঠিন কিন্তু তখন পর্যন্তও তিনি যখন বহিগঁত হইলেন, 
যু্টি-প্রহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি করিয়াছিলেন | না, তখন তাহারা হ্ঃখিতচিত্তে স্বীয় নগরে প্রত্যা- 
ক্রমে একের মুষ্ট্যাঘাতে যেন জাম্ববানের সর্ববাঙ্গ | বর্তন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গভীর গর্তে প্রবেশ করিয়া- 
শিথিল হইয়া আসিল, গাত্র ঘর্ম্াস্ত হইয়া পড়িল। | ছেন-_্বাদশ দিন-মধ্যেও বহির্গত হন নাই, এই 
জান্ববাম্‌ অত্যন্ত বিন্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, | কথ! শুনিয়া বন্থুদেব, দেবকী ও রুক্িণী এবং 
জামি এতক্ষণে বুঝিলাম, আপনি সেই পুরাণ পুরুষ, সুহৃদ্‌-জ্ঞাতিবৰ্গ সকলেই শোকমগ্ন হইয়া পড়িলেন। 
সর্বশক্তিমান শরীবিষ্ণু ! সর্ববভূতের প্রাণ, ইন্দ্রিয় | দ্বারকাবাসী সকলেই দুঃখিত হুইয়া সত্রাজিৎকে অভি: 
বল, মনোবল ও দেহবল এক মাত্র আপনিই ! আপনি | সম্পাত কয়িতে লাগিলেন এবং গরীকৃষ্ণকে পাইবার 
বিশ্বজ্ফ্টাদিগেরও স্থষ্টিকর্তা, স্্-পদদার্থ-পরম্পরার | নিমিত্ত চন্দ্রচাগ। নানী দুর্গার পুঁজ করিতে প্রবৃত্ত 
উপাদান কারণ আপনাকেই বলা হইয়া থাকে; হইলেন, তাহাদের পুজান্তে দর্গাদেবী বেন মাত 
সুতরাং নিঃসন্দেহ আপনিই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ জাপীর্বধাদ করিলেন, রেষ্ট জদর্বধারের সঙ্গে সরে 


দশম শ্ৰক্ধ ৷ ৩৫ 
হরি শ্বকার্য্য-সাধনাস্ডে পত্নী জান্ববতী সহ দ্বারকায় কি প্রকারেই বা আমার মঙ্গল-সাধন হইতে পারে? 
জানিয়া উপস্থিত হুইয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করি- আমি কৃপণ, মন্দবুদ্ধি, অবিবেচক ও ধনলোলুপ--এই 
লেন। জীহরির গলদেশে মণি এবং সঙ্গে পত্নী বলিয়া লোকে আমার অপযশ করিবে? কি ফরিলে 
জান্ঘবতী, এই অবস্থায় পুনরাগত মৃত ব্যক্তির ন্যায় এই দুন মের হাত হইতে আমি অব্যাহতি পাইতে 
তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাকে পারিব ? যাহাই হউক, আমার তনয়৷ স্ত্রীরত্বতৃতা; 
পাইয়া সকলেই আনন্দ-সাগরে ভাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে এই মণিরত্বের সহিত শ্রীকৃঞ্করে 
ভগবান্‌ সভভাশ্থ রাক্তগণের সমক্ষে সত্রাজিতকে আহবান সম্প্রদান করিব। আমার ধারণায় অপরাধ-জপ- 
করিলেন 'এবং মণিপ্রাপ্তির আমুল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া নয়নের ইহাই উপযুক্ত উপায়, ইছ| ভিন্ন অপরাধ 
উহ! তাহাকে অর্পণ করিলেন । সত্রাজিত লজ্জায় শাস্তির উপায়ান্তর নাই। সত্রাজিতৎ মনে মনে এই- 
অধোবদন হুইয়| এ মনি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু রূপ স্থির করিয়া এ মণিসহ স্বীয় মজলরূপিণী কন্যা! 
আত্মাপরাধে অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। এই | শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি সত্রা 
অবস্থায় তিনি মণি লইয়া নিজ-ভবনে আগমন জিৎ-নন্দিনী সতাভামার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
করিলেন ! সত্যভামা- রূপে, গুণে, শীলে সমলঙ্কৃতা ছিলেন; 

সত্রাজিৎ স্বীয় অপরাধের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা তাই অনেকেই ইহার পাণিপ্রার্থা হইয়াছিলেন। 
করিতে লাগিলেন এবং বলবানের সহিত বিরোধ- শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিয়া সত্রাজিকে 
ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতে বলিলেন,--আপনার প্রদত্ত এই মণি আমরা লইব 
লাগিলেন, এই অপরাধ ক্ষালন কেমন করিয়া করি না। আপনি সূর্য্যভক্ত, এই সূর্য্যদত্ত মণি আপনারই 
এবং কিরূপেই বা অচ্যুতকে প্রসন্ন করিতে পারি? থাকুক; আমর! মাত্র উহার ফলভোগ করিব। 
যটুপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ 


সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,-_মহারাজ ! দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র কৃপ, বিদুর ও গান্ধারী সহ মিলিত হইয়! তাহাদের 
করিয়|। পাগুবগপকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা ৷ সহিত সমবেদন! প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
করিয়াছিল, কিন্তু পাগুবগণ স্বরঙ্গপথে নির্বিবত্রে জতু- | হা কি কষ্ট! 
গৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন,_এ এইরূপে হন্তিনায় গিয়া পাগুবগণের জন্য দুঃখ 
সংবাদ যদিও শ্রীকৃষ্ণের অবিদিত ছিল না, তথাচ প্রকাশ করিতেছেন__এদিকে ইত্যবসরে অক্রু'র ও 
জননী কুন্তী সহ পঞ্চ পাগুব সত্যসত্যই যেন জতুগুহে কৃতবর্ম্মা শতধনুকে বলিলেন, সত্রাজিতের মণি .কি 
দ্ধ হুইয়াছেন-_এই সংবাদ পাইবামাত্র কুলোচিত জন্য এখনও গ্রহণ করা হইতেছে না? সত্রাজিৎ 
বাবছার প্রদর্শনের নিমিত্ত ভ্রোতা বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট অঙ্গীকারাবন্ধ হইয়া অরশেষে 

কুরুরা্ধধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং তীন্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণকে কগ্া সন্প্রদান করিল; . কিন্ত মধি 


৭৩৪ জীমন্তাগবত। 


পথানুসরণ না করিবে কেন? তাহাদের এইরুপই | যে তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে পারে ? খিনি 
বুদ্ধি-বিপর্যায় ঘটিল; ক্ষীণজীবী পাপাচারী অসাধু । লীলাচ্ছলে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন 
শতধনু তখন লোভের বশেই নিদ্রিতাবস্থায় সত্রা- | করেন, যাহার মায়া-মুগ্ধ বিশ্বশ্রষ্ট্‌গণ তদীয় চেস্টা 
জিতের প্রাণ সংহার করিল। স্ত্রীগণ অনাথার ন্যায় : পর্যান্তও অবগত হুইতে পারেন না, মিনি সপ্তম বর্ষ- 
আর্তনাদ করিয়। উঠিল। শতধনু সত্রাজিতের হতা | বয়সে শিশুর ছত্রাক-ধারণের হ্যায় অবলীলাক্রমে 
সাধন করিয়া ভীহার মণি লইয়া প্রস্থান করিল। : গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অন্ভুতকর্্মা আছ অনন্ত 
সতাভাম! পিতাকে নিহত দেখিয়া ‘হা! তাত, হা পিতঃ!” | ভগবানকে আমি নমস্কার করি । টং. কী 
বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন! অতঃপর একটা! , শুকদেব নকিজেন,_রাজন্! শতধনু অক্ররের 
চৈলভ্রোধীমধ্যে পিতার মৃত দেহ স্থাপন করিয়া স্বয়ং ্‌ সাহাযালানে বঞ্চিত হইয়াও তাহারই হস্তে শ্যমস্তক- 
হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে । মণি-সমর্পণ করিল এবং শতযোজনগামী তেজস্বী 
পিতার নিধন-বার্তী জানাইলেন। শ্রীরুষ্ণের অবশ্য ূ অশে আরোহণ করিয়! প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে 
এ দুৰ্ঘটনা অবিদিত ছিল না । ৰ লাগিল । এদিকে রাম-কৃষ্ণও গরুড়ধ্বজ-চিন্ছিত 

. গুকদেব বলিলেন,_-রাজন্‌ ! রাম-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ , রথে আরোহণ করিয়া জ্রুতৰেগে সেই. গুরুত্রোহীর 
ঈশ্বর হইলেও মানব-চরিত্রের অনুসরণ করিতে গিয়া ! পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শন্তধনুর অশ্ব শতযোজন 
বলিলেন--অহে।! আমাদের কি কষ্ট উপস্থিত! ' অতিক্রম করিয়া মিথিলার কোন উপবনে গিয়া পতিত 
এই বলিয়া উভয়েই অশ্রু মোচন করিতে করিতে ! হইল । শতধনু অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্রস্তচিত্তে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। ' অতঃপর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ' পদব্রজেই দৌড়িতে লাগিল। বিপক্ষকে পদত্রজে 
পত্নী ও অগ্রজের সহিত হস্তিনা হইতে দ্বারকায় পলায়নপর দেখিয়া ভগবান্‌ নিজেও পাদচারী হইলেন 
প্রত্যাগমন করিলেন এবং শতধনুকে বিনাশ করিয়া ৷ এবং দৌড়িয়া গিয়া তীক্ষধার চত্রদ্বারা তাহার শির- 
অপহৃত মণি-আহরণে কৃতসন্বল্ল হইালন। দুর্বব ত্ত : শ্ছেদন পূর্ববক তদীয় বস্তরাভ্যস্তরে মণির জন্ধান করিতে 
শতধনু শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগাবার্তা শুনিতে পাইয়া ভয়ে ! লাগিলেন । কিন্তু মণি মিলিল না । শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের 
প্রাণ-রক্ষার্থ কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কৃত- ' নিকট আসিয়া বলিলেন,_-অকারণ শতধনুকে বধ 
বৰ্ম্মা তাহাকে জানাইলেন- রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ৷ করিয়াছি; তাহার নিকট মনি নাই। ; বলরাম বলি- 
আমি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না । কংস | লেন,_তাহা হইলে শতধনু নিশ্চই অন্যের নিকট মণি 
তাহাদের বিদ্বেষী হইয়াছিল, তাই সে রাজলক্দমী হইতে | রাখিয়াছে। অতএব সেই মণিরক্ষকেরই অনুসন্ধান 
বিচ ও নিহত হইয়াছে; জরাসন্ধের স্যাঁয় বলবান্‌ । কর,_ নগরে ফিরিয়া বাও। আমি প্রিয়তম বিদেছ' 
রাজা সপ্তদশ বার সংগ্রামে পরাজিত হুইয়! প্রস্থান | রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 
করিয়াছে । এহেন রাম-কৃষ্ণের অপ্রিয়াচরণে অপরাধী ূ যদুনন্দন রাম এই কথা কহিয়া মিথিলায় প্রবেশ করি- 
হইয়া কে বল’ মঙ্গল সাধন করিতে পারে ? শতধনু লেন। মিথিলেশ্বর পুজার্হ বলরামকে আসিতে দেখিয়া 
কৃতবৰ্ম্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্ররের সাহায্য প্রফুল্লচিত্তে সহসা গাত্রোথান করিলেন এবং নানী 
চাছিল। অক্রুর উত্তর করিলেন।- রাম-কৃষ্ণ ঈশ্বর; । পু 


দশম ক্ঞ্ধ । 


বলরাম সেই স্থানে কতিপয় বর্ষ সুখে অবস্থান 
করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন 
দুৰ্য্যোধন মিথিলায় আগমন করেন এবং মিথিলাপতি 
জনককর্তৃক অভ্যর্থিত ও সতকৃত হইয়া সেই স্থানেই 
বলরামের নিকট গদাধুদ্ধ শিক্ষা করেন । 

এদিকে প্রেয়সীর প্রিয়কর্তা কেশব দ্বারকায় উপ- 
স্থিত হইয়া শতধনুর নিধন ও মণির অপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত 
প্রেয়সী সত্যভামার নিকট বলিলেন এবং স্ুুহাদ্বর্গের 
সহিত মিলিয়া নিহত বন্ধুর পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা 
করিলেন। এদিকে মণিহরণার্থ শতধমুকে ধাহারা 
প্ররোচিত করিয়াছিলেন, সেই অক্রুর ও কৃতবন্মা 
শতধনুর নিধনবার্তা শুনিয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন 
করিলেন । অক্রুরের দ্বারকাপুরী-ত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে তত্রত্য জনগণ সর্বদাই শারীরিক, মানসিক, 
দৈবিক ও ভৌতিক নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে 
লাগিল । তখন অনেকে ্রীকুঞ্ণ-মাহাত্য বিস্মৃত 
হইয়া অক্রুরের নগর-পরিত্যাগই সমস্ত দুনিমিত্তের 
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিল । কিন্তু এরূপ 
ধারণা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না; কেননা, 
মুনিগণ যে ভগবাদীশ্রয়ে' বাস করেন, সেই ভগবান্‌ 
হরি বথায় নিত্য সন্নিহিত, তথায় কখনই ঈদৃশ 
অনর্থ-সঙ্ঘটন হইতেই পারে না। একদ! ইন্দ্রের 
অবর্ধণে কাশীরাজ্যে ঘোর অনাবুষ্টি দেখা দিয়াছিল। 
এঁ সময় শ্বফল্ক তথায় সমাগত হইলে, কাশীরাজ স্বীয় 
কন্যা গান্দিনীকে তাহার করে সম্প্রদান করেন; এই 
ব্যাপারে কাশীরাজোর সর্ববত্র' সুবৃষ্তি হইয়াছিল। 
অক্রর শ্বকক্ষেরই আত্মজ ; স্থতরাং তাহার প্রভাবও 
সেইরূপই.! এঞ্জন্য অক্রুর যেখানেই অবস্থান করুন, 


লেইখানেই স্থবৃষ্তি হয়, মারিভয় থাকে না| এবং ' 
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কেহই কোনরূপ হুঃখ-সম্তাপ ভোগ করে না। বুদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের মুখে উল্লিখিত বাক্য সকল শুনিয়া গ্রীক 
ভাবিলেন, অক্ররের অনুপস্থিতি এই অনিষপাতের 
কারণ নহে; মণির অপগমই ইহার কারণ। ইহা 
স্থির করিয়া তিনি অক্রুরকে আনাইলেন এবং যথা- 
বিধি সৎকার পূর্ববক নান! মনোহর কথার অবতারণা 
করিয়া সাহাস্ত-আস্তযে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, 
ওহে দানপতে ! শতধনু তোমারই নিকট স্যমন্তক 
মণি রাখিয়৷ গিয়াছে, একথা আমি পূর্বেই অবগত 
আছি। সত্ৰাজিৎ অপুত্ৰক, অতএব তাহার 
দৌহিত্রই এই মণির প্রকৃত উত্তরাধিকারী ; কেন না, 
যে বাক্তি পিতৃপুরুষকে শেষ খণ হইতে মুক্ত করিয়া 
তাহাকে জলপিগু প্রদান করে, শান্ত্রামুসারে সেই 
ব্যক্তিই দায়ভাগী হইয়! থাকে । সে যাহাই হউক, 
এ মণি ধারণ করা অন্যের পক্ষে দুর কর্ম; 
স্থতরাং আমার মতে উহা! তোমার শ্যায় হ্যুত্রত 
ব্যক্তির নিকটেই থাকুক । কিন্তু এই মণিব্যাপারে 
আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন 
না; অতএব তুমি তাহা অন্ততঃ একবার মাত্রও 
দেখাইয়া বন্ধুদিগের শাস্তি বিধান কর। শ্রীকৃষ্ণ- 
কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়! অক্রুর স্বীয় বসনারৃত 
সেই সৃর্যযপ্রভ স্যমন্তক মণি শ্রীকষ্ণকে অর্পণ 
করিলেন । ভগবান্‌ সেই মণি জ্ঞাতিদিগকে দেখাইয়া 
আত্মকলঙ্ক ক্ষালন করিলেন এবং পুনরার অক্র,রেব 
হস্তেই উহা দিয়া দিলেন । 

এই আখ্যান_-ভগবানের বীধ্যগাথা-সমম্িত, 
অনিষ্টনিবারক ও মঙ্গলাবহ । যে ব্যক্তি ইহা পঠন, 


' শ্রাবণ ও কীর্তন করেন, তিনি অকীত্তি ও দুক্ধতরাশি 


হইতে মুক্ত হুইয়| নিরস্তর শান্তি লাভ করেন। 
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শুকদেব বলিলেন, রাজন্‌ ! . একদা পুরুষোত্তম 
শ্রীকফ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া 
দুবিদিত পাগুবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
ইন্দ্রপ্রন্থে গমন করিলেন । দেহে প্রাণ কিরিয়। 
আসিলে ইন্দ্রিয়াণ যেমন ক্রিয়াবান্‌ হুইয়া উঠে, 
বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া! বীর 
পাগুবগণ তেমনি সকলেই এককালে গাত্রোখান 
করিলেন এবং সকলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
অচ্যুতের অঙ্গম্পর্শে পাগুবগণ নিষ্পাপ হইলেন। 
জ্ীকফের অনুরাগ-রঞ্জিত সহান্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহারা অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ও ভীমসেনের চরণ বন্দনা করিয়া অর্জুনকে 
আলিঙ্গন দিলেন ; যমজ নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে 
পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তমাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন; নবপরিণীত| দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা আসিয়া 
সলজ্জভাবে তাহার পাদ-বন্দনা করিলেন। পার্থগণ 
কৃষ্ণসহচর সাত্যকিকেও যথোচিত পূজা ও বন্দনা 
করিলেন । সাত্যকি পরমাসনে উপবেশন করিলেন । 
প্রীকৃ্ণ-সমভিব্যাহারী অন্য সকলেও ঘথাযোগ্য পুজা 
প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর শ্লোক পাগুব-জননী 
কুস্তীর নিকট গিয়া তাহার চরণ বন্দনা! করিলেন । 
ঘীকৃষ্ণ-দর্শনে কুস্তীর নয়নদ্বয় স্েহার্জ হুইয়! গেল। 
গনি যছুনন্দনকে স্মেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার 
নিকট বদ্ধু-বান্ধবগণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। জ্রীকৃষ্ণও পিতৃসা কুন্তী ও তদীয় 
নব বধুর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। প্রেমাবেশে 
কুন্তীর ক রুদ্ধ হুইল, তিনি সজল-নয়নে পুর্ব পূৰ্ব 
অশেষ ক্লেশ স্মরণ করিয়| শ্রীকষ্চকে কহিলেন, _হে 
কৃষ্ণ! আমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমাদের তত্ব 


লইবার জন্য যখন তুমি অক্রুরকে হস্তিনায় পাঠাইয়া- 
ছিলে, তখনই আমাদের অকুশল-সম্ভাবনা ঘুটির়া 
গিয়াছে । আমরা অনাথ হইলেও তখন হইতেই 
তোমা-কর্তক সনাথ হুইয়াছি। তুমি বিশ্ববন্ধু ও 
বিশ্বাত্মা, স্থতরাং আত্ম-পর ভেদজ্ঞান তোমার নাই ; 
তথাচ নিরন্তর তোমাকে যাহারা স্মরণ করে, তাহাদের 
মানশ-ক্রেশ তুমি প্রশমিত করিয়া থাক । 
খষ্ঠির বলিলেন, হে সর্ববাধীশ্বর! জানি না, 
আমর! কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে 
ঘোগি-জন-ছুলভ তুমি মাদৃশ বিষয়াসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি 
দিগকে দর্শন দান করিলেন। এইরূপে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
 ঠর-কর্তৃক অভ্যর্থিত ও সতকৃত হইয়া ইন্দ্র প্রন্থ- 
বাসীদিগের নয়নানন্দ উৎপাদন করত বর্ধার কয়েক 
মাস স্বখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে 
অরিন্দম অর্জুন বন্মারৃত হুইয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ স্বীয় 
কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন; অক্ষধ্য তৃণীর-দ্বয় ও 
গাণ্তীব-ধন্্ সঙ্গে লইলেন ৷ এই অবস্থায় বিহার-মানসে 


| বহু শ্বাপদসঙন্কুল ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন 


তথায় গিয়া শরাঘাতে অসংখ্য ব্যাম্্, শুকর, মহিষ 
রুরু, শরভ, গবয়, খড়গী, হরিণ ও শল্লকদিগকে বধ 
করিতে লাগিলেন । কিস্করগণ এ সকল নিহত বজ্জীয় 
পশুদিগকে রাগ্র-সমীপে লইয়া! গেল। এদিকে 
আন্ত ও তৃষ্ণার্ত কৃষ্ঠার্জধুন যমুনাতীরে উপস্থিত 
হইলেন । তথায় গিয়া নির্শ্বল যমুনা-জল স্পর্শ ও 
পান করিয়া অদূরে দেখিলেন--এক সুন্দরী কামিনী 
বিচরণ করিতেছেন। অঞ্ঞুন শরীকৃষ্ণের প্রেরণায় 
সেই ললনা-ললামভূত! ছুল্দরীকে জিড্ঞাসিলেন,_ 
অগ্নি সুশ্রোণি! কেতুমি? কাহার গৃহিনী ? কি 
বাসনায় ভুমি হেথায় ভ্রমণ করিতেন ? জামাদের 
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নে, হয়, এখনও তোমার বিবাহ হয় নাই--অন্তরে | ও অনুবিল্দ নামে দুই জন অবস্তীরাজ দুর্্োষনের 
তুমি পতি কামন! করিতেছ। সুন্দরী কহিল, ' বশীভূত ছিলেন। তাহাদের ভগিনী মিত্রবিন্দা! শ্বয়ংবর- 
আমার নাম কালিন্দী, ভগবান্‌ সূর্যের আমি নন্দিনী সভায় শ্রীকৃষ্কে বরমাল্য অর্পণে অভিলাধিদী হুইয়া- 
আমি বরেণ্য বরদ ভ্রীবিষুটকে পতি কামনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃতয় তাহাকে এ কার্য 
কঠোর তপনস্যায় মগ্ন হইয়াছিলাম। সেই শ্্রীপতি | করিতে নিষেধ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত 
ব্যতীত অন্য স্বামী আমি চাছি না; অতএব সেই | নরপতির সমক্ষেই মিত্রবিন্দাকে হরণ করিয়া লইয়া 
তগবান্‌ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই | আইসেন। 
আমার প্রীর্ঘনা। এই যমুনা-জল-মধ্যে পিতা আমাকে | শুকদেব বলিলেন, রাজন! কোশলদেশে 
এক ভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়! দিয়াছেন; যতদিন না আমি ' নগ্নজি নামে এক ধার্শ্মিক রাজা ছিলেন; তাহার 
সেই. অভীষ্ট স্বামীর দর্শন পাই, ততদিন এ ভবনেই একটী কন্যা ছিল, উহার নাম সত্যা । এই সত্যার 
আমি বাস করিব। বন্থদেবনন্দন পুর্বব হইতেই | পিতৃ-নামানুযায়ী মার একটি নাম নাগ্রজিতী। এই 
এরিবরণ বিদিত ছিলেন ; এক্ষণে অর্জুনের নিকটও | স্থানে সাতটা গো-বুষ ছিল ; এ বৃষগণ তীক্মশৃঙ্গ, খল- 
এ কন্যা-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হুইলেন। তখন ' স্বভাব, অতি দুর্দর্ম এবং ৰীরগণের গন্ধ সহা করিতেও 
শ্ীকণ সথা অঙ্গন সহ এ কুমারীকে রথে আরোপণ অক্ষম। ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে ন| পারিলে 
করিয়া ইন্প্রন্থে যুধিষ্টির-সমীপে আগমন করিলেন। কেহই নাগ্রজিতীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না, 
শুকদেব বলিলেন, রাজন্‌! অনস্তর 'শ্রীকৃষ্ণ ৷ এইরূপই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছিল। জীকৃষঃ এ 
অর্জুনের: অনুরোধক্রমে বিশ্বকর্মা-বারা বিচিত্র: সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহু সেনা-সমভিব্যাহারে কোশল 
ইন্সপ্রস্থ. নগরী নির্মাণ করাইলেন। . পরে আত্মীয় : রাজধানীতে গমন করেন। কোশলরাজ প্রীকৃষ্ণের 
গণের উপকারার্থ এ নগরে বাস করিয়া ভগবান আগমনে প্রীত হইয়৷ প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন পূর্ববক 
অগ্নিকে খাগুব্বন নান করিবার নিনিত রুলের | তাহাকে বসিবার আসন ও অর্থ্য প্রদান করিলেন । 
সারথ্যকর্শো ব্যাপৃত হইলেন। খাগুব-বন-দাহে ৰ নরেন্দ্-নন্দিনী সত্যা স্বীয় মনোমত পতি সমাগত 
অগ্নি পরিভুম্ট হুইয়াছিলেন ; তাই তিনি অৰ্চ্ছুনকে ' হইয়াছেন দেখিয়া তাহাকেই পতি কামনা করিলেন 
ধনু, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ, দুই অক্ষয় তৃণ এবং অভেম্ক ৷ এবং নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, যদি আমি 
স্থচারু বর্ম্ম-অর্পণ করেন। ময়দানব অগ্নিদাহ হইতে প্রত ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নিদেব 
মুক্তি পাইয়৷ অর্্ছুনকে অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ | ৰ ৷ আশীর্বাদ করুণ, ইহাকেই যেন আমি পতিত্বে বরণ 
করিয়া দিলেন। সেই বিচির সভা সন্দর্শনে দুর্য্যো- | করিতে পারি। এদিকে নারায়ণ উপবিষ্ট ও আর্টিত 
ধনের স্থলে জল এবং জলে স্থল ভ্রম হইয়াছিল। অন-; হইলে কোশলরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে 
স্তর বর্ষার অবসান হইল । গ্রীকৃষ্ণ পাঁগুবাদি আত্মীয়- | ৷ লাগিলেন, _কে জগশুপতে নারায়ণ! আপনি পূর্ণানন্দ-. 
্বজনের সম্মতি লইয়! সাত্যকি-প্রমুখ সহচর-সমভি- Loe আমি ক্ষুত্র জন; ; আপনার কি কায করিতে 
ব্যাছারে থ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন। তত্রত্য স্বজন- আমি সমর্থ হইব ? লক্ষ্মী, র্ষা, গিরিশ ও লোকপাঁল- 
গণ আনন্দিত হইল; পরে "শুভ খড়্‌.ও শুভ লগ্নে | গণ ধীহার চরণ-কমলরেণু স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করেন, 
কালিলীকে কৃষ্ণ বিবাহ করিলেন। হে নৃপ! বিন্দ | যিনি আত্মকৃত ঘর্ধ্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বথাকাঁড়লা লীলা- 
চি | 


৩৮ 
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সন্তোষ কির্নপে উৎপন্ন হইবে ? | হইলেন । তৎকালে শঙ্খ, ভেরী ও পটহু সকল ধ্বনিত 

শুকদেব বলিলেন._হে কুরুবংশীবতংস! | হইতে লাগিল, গীত ও অন্যান্য বান্তধবনি. জারস্ত 
প্রীকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়া কোশলরাজকে ধীর- হুইল, বিপ্রগণ আশীর্বশদ বাক্য উচ্চারণ করিতে 
গন্তীরবাক্যে বলিলেন,-হে নরেন্দ্র! স্বধর্ম্মনিষ্ঠ লাগিলেন; নর-নারীগণ স্থন্দর বসন ও মাল্যদামে 
ক্ষল্সিয়গণেব যাচ ঞ| একান্তই নিন্দনীয়--তথাপি অলঙ্কৃত হয়া প্রমোদ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
আপনার সহিত সৌইহার্দলাভ-লালসায় আপনার কোশলরাজ এই বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ অলঙ্কৃত 
কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছি ; কিন্তু শুল্ক প্রদান আমর! ছশ সহত্র ধেনু এবং নিক্ষকণ্ঠী স্থুবসনধারিণী তিন 
ফ্রিতে পারিব না। কোশলরাজ কহিলেন,_হে | সহস্র যুবতী দান ফরিলেন। এতন্তির নব সহত্র 
ঈশ! আপনি সর্বগুণের আধার এবং আপনার র হস্তী, হুস্তীর শতগুণ রথ, রথের শতগুণ অশ্ব এবং 
ভঙ্গে নিত্য. কমলার বাস; সুতরাং প্রভু হে, | অশ্বের শতগুণ ভূত্য প্রদান করিলেন। কোশল- 
আমার কন্যার জন্য আপনা অপেক্ষা কোন্‌ বর অধিক রাজ বর-কন্যাকে রথে আরোহণ করাইলেন ; বিপুল 
প্রার্থনীয় ? কিন্তু, হে পুরুষবর ! কন্যাটার জন্য যোগ্য সেনাদল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। তখন কন্ঠা- 
বর যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারি, এই নিমিত্ত পাত্র- | ন্েহে কোশলরাজের হৃদয় আগ্লূত হইল ; তিনি এই 
গাণেয় কাধ্য-পরীক্ষার্থ পূর্বেবেই একট! প্রতিজ্ঞা-বন্ধন ৰ অবস্থায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে 
ফরিয়াছি। হে বীর! এঁ সপ্ত দুর্ধর্ষ গো-বৃষ অন্যের | যে সকল রাজ! সেই সপ্ত ছুর্ঘর্ধ গো-বুষের নিকট 


জনায়ত্ত; ইহাদের নিকট বহু ক্ষত্রিয় বীর ভিন্নগাত্র 
ও ভগ্নোৎসাহ হুইয়| গিয়াছেন। কিন্তু, হে প্রীপতে ! 
হে. যদুবংশাবতংস ! ইহারা যদি আপনার হস্তে 
পরাজিত হয়, তাহা হইলে আপনিই আমার কন্যার 
মনোমত বর হইবেন। 

রাজন! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া বর্ম্মাবৃত 
হইলেন এবং স্বদেহ সপ্তধা বিভক্ত করিয়া 
সহজেই বৃষদিগকে দমন করিলেন । বালক যেমন 


পরাজিত ও' ভগ্নবীর্ষ্যা হইয়ান্ধিলেন এবং যছুগণের 
সহিত পূর্বেই ধাঁহাদের মনোমালিন্য ছিল, তাহারা 
নাগ্রজিতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-সংবাদ শুনিয়! 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজকন্যা নাগ্রজিভীকে 
বিবাহাস্তে লইয়া যাইবার সময় পথি মধ্যে জ্রীকৃষ্ণকে 
আক্রমণ করিলেন। শক্ররাঞ্জগণ চতুর্দ্দিক্‌ হুইতে 
অগণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তখন 
গাণ্ডীবধন্বা অৰ্জ্জুন বন্ধুর প্রিয়কামনায় তাহাদিগকে 


জীড়াচ্ছলে দারু-নির্ল্দিত গো-বৃযদিগকে বন্ধন | সম্পূর্ণ ৰিতাড়িত করিলেন; মনে হইল---সিংহ যেন 


করিয়া টানিতে থাকে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তেমনি উচা- 
দিগকে হেলায় রজ্জুবদ্ধ করিয়া হতদর্প ও তেজোহীন 
অবস্থায় আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে 
কোশলপতি প্রীত হইলেন এবং স্বীয় কন্যা সত্যা বা 
নাগ্নজিতীকে প্রীকৃষ্ণ-করে সম্প্রদান' করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মানুরূপা কোশলরাজ-কন্যার যথাবিধি পাণি- 
পীড়ন করিলেন। রাজমহিযীগণ গ্রীকৃষ্ণকে কন্যার 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুগদলকে বিতাড়িত করিয়া দিল। তৎকালে 
যদুপততি রাজোচিত পরিচ্ছদ-পরিহিত হুইয়া পরী 
সত্যার সহিত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার 
সহিত পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন । অতঃপর 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতকীর্তির কন্যা তন্ত্রাকে বিবাহ করেন। 
এ প্রদেশেই কৈকেয়ী নামে আর একটা কন্যা, ছিল, 
তাহার সন্তর্দনাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে, প্রীকৃষ্ণ-করে 


দশম শ্বন্ধ। 


অর্পণ করিলেন। লক্ষণা নামে মজ্ররাজের এক 
সুলক্ষণ! কন্তা ছিলেন; গরুড়কৃত সুধা-হরণের ন্যায় 
এই লক্ষণাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ 


৭৩৯১ 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সহজ: সহশ্র ' ভার্ধী 


ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ নরকানরকে নিহত করিয়া তাহার 
অন্তঃপুর হইতে বহু সুন্দরী আহরণ করিয়াছিলেন। 


অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮। 


উনযষ্টিতম অধ্যায়। 


রাজ। পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন,-_মহাত্মন্‌ | 
নরকান্থর স্্রীগণকে কি জন্য আবদ্ধ রাখিয়াছিল ? 
তগবান্‌ তাহাকে কি জন্য নিহত কারিয়াছিলেন ? 
শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম আপনি সবিস্তারে বর্ণন করুন । 

গুকদেব বলিলেন,--নরকাস্থর ইন্দ্রজননী অদি- 
তির কুগুলযুগল ও ইন্দ্রের ছত্র হরণ করিয়াছিল, ইন্দ্র 
নরক-কর্তৃক অমরাত্রি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, 
এই জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া নারকীয় 
অত্যাচার-কাহিনী কীর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা 
শুনিয়া ভাৰ্য্যা সত্যভামার সহিত প্রাগ জ্যোতিষ পুরে 
আগমন করিলেন । এ প্লুরী-_-গিরিছুর্গে ও শঙ্ত্র- 
দুর্গে সুদৃঢ় ; উদার চতুর্দিকে ভাল, অগ্নি ও বায়ু 
বিস্মান, তাই উহ অতীব দুর্গম ; এতঘ্যতীত মুরনামে 
যে এক অনুর ছিল, তাহার দশসহঅ প্রচণ্ড পাশ- 
দ্বারা এ পুরীর চতুদ্দিক্‌ সুরক্ষিত । গদাধারী হরি 
গদ্াধাতে গিরিদুর্গ, বাপনিক্ষেপে শল্্দর্গ, চক্র 
নিক্ষেপে অগ্নি, জল ও বায়ুদুর্গ, খড়গ-ত্বার মুর 
দৈত্যের বিখ্যাত পাশরাশি, শঙ্খনাদে দুর্গপ্থ যন্ত্র ও 
মনস্বিগণের হৃদয় এবং গুরুগদা-ক্ষেপে ছূর্গপ্রাকার 
তেদ করিলেন। পঞ্চশিরা মুরদৈত্য জলাভ্যন্তরে 
শধ্যাশায়ী হুইয়া থাকিত; সে যুগান্তকালীন ব্জ- 
ধ্বনির স্যায় গ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
শয্যা হইতে গাতোদ্ধান করিল। তাহার 'মুরতি প্রলয় 
কালীন সূর্ধ্যাগ্নির ম্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল; সে 


একটা ভয়ঙ্কর ত্রিশুল-হস্তে লইয়া তাহার পঞ্চ বদন 
ব্যাদান করিয়া-_-যেন এই ত্রিলোক ভঙ্ষণার্থই উদ্যত 
হইয়া সর্বাগ্রে শ্রীরষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল এবং শূল 
উত্তোলন করিয়া বেগে গরুড়গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া 
পঞ্চ মুখে সিংহনাদ করিতে লাগিল। সে সিংহনাদে 
গগন, দিত্মগ্ুল ও স্বর্গ-স্থান পরিপূর্ণ হইল-_এমন কি, 
এই নিখিল ব্রক্মাণ্ডই পুর্ণ হস্বয়া গেল। মুর-নিক্ষিপ্ত 
সেই শুল গরুড়াভিমুখে আসিতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ 
তাহা দেখিয়া সকৌশলে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন । তাঁহার নিক্ষিপ্ত দুইটা বাণে সেই শূল 
খণ্ডখণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর তিনি মুরদৈত্যের মুখ- 
মণ্ডলের প্রতি শর তাড়না করিতে লাগিলেন । তখন 
মুরদৈত্য একটা গদা নিক্ষেপ করিল; গদাগ্রজ 
গvাঘাতে উহা! সহত্রধা চরণ করিয়া ফেলিলেন 
অতঃপর মুর উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণাভিমুখে 
ধাবিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ, চত্রপ্রহারে তদীয় 
মন্তকাবলী ছেদন করিলেন। মুর ছিন্নমুণ্ড ও গত- 
প্রাণ হইয়া ইন্দ্রবজ-ভগ্ন পর্বতের ন্যায় জলমধ্যে 
পতিত হইল । তখন তাত্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবস্থ, 
বস্তু, 'নভস্বান্‌ও বরুণ নামে মুরদৈত্যের সপ্ত পুত্র 
নরকাম্থরের আদেশে পিতৃ-ঘাতী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিল। তাহারা পীঠনামক জনৈক 
বীরকে সেনাপতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুগপৎ বাণ, 
খঙ্গ, গদা, শক্তি, খণি ও শূল বৃষ্টি করিকে. লাঁগিল.। 


ge 


আঅমোঘবীধ্য ভগবান শত্ৰু-নিক্ষিণ্ত সেই সকল অন্তর 
তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
ভগবানের বাণে মুরতনয়গণের মধ্যে কেহ ছিন্নশিরা, 
কেহ ছিন্নস্বন্ধ, কেহ ছিন্নভুজ, কেহ ছিন্নচরণ এবং 
কেহ বা ছিন্নবন্মা হইল ; তাহার! তাহাদিগের অধি- 
নায়ক গীঠের সহিত অচিরেই যমভবনে প্রয়াণ 
করিল । 

ধরা-নন্দন নরকের (সেনা ও সেনাপতিগণ এইরূপে 
অচ্যুত-শরে নিহত হইলে সে অত্যন্ত কোপাক্রান্ত 
হইল। তাহার একটা সমুদ্রজাত অতি প্রকাণ্ড 
মদাধী হস্তী ছিল; সে তদুপরি আরোহণ করিয়! 
ু্ধার্থ শীকৃষ্ণাভিমুখে ছুটিল। শ্রীকৃষ্ণ সত্যতামার 
সহিত গরুড়োপরি উপবিষ্ট ছিলেন,__সূর্্যোপরি 
ৰিদ্যুদ্বিজড়িত মেঘের ন্যায় তাহার "শোভা হইয়াছিল! 
নরকান্থুর শ্রীকৃষ্ণকে এহেন অবস্থায় দেখিয়া তাহার 
প্রতি শতত্বরী অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অন্যান্য শত্র- 
যোক্ধ গণও নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ, বিচিত্রপক্ষ বাণবুন্দ নিক্ষেপ 
করিয়া ভৌমসৈম্যদলের অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিহত 
করিলেন; তীহার অজত্র যাণবর্ষণে ভৌমসৈন্য-সমূহের 
ৰা, উরু, মন্তক, কম্ধর এবং দেহ সকল ছিন্ন-ভিন্ন 
হুইল । 

হে কুরুবর! শক্রপক্ষ হইতে যত পরিমাণ 
অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, ততসমস্ত উপস্থিত হইবার 
পুর্বে হরি তত পরিমাণ শক্র-সৈম্য সংহার করিয়া 
ভিন তিনটা তীক্ষ বাণে সেই সকল শক্র-শন্ত্র ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বাহন গরুড়ও তাহার 
পক্ষত্বয়ের আঘাতে শত্রুপক্ষের বহু হস্তী বিনাশ 
করিলেন। তুণ্ড, পক্ষ ও নখদ্বারা গরুড় যখন অধাত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শত্রুপক্ষের হস্তী-দল 
কাতর হুইয়া নগরে প্রবেশ করিল! তখন নরকান্তুর 
একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। গরুড়ের আক্রমণে 


হ্বীমতাগবত । 


নরকের সৈগ্যাদল ছত্রভঙ্গ হুইল গ্দখিয়া, নরক গরুড়ের 
প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ব্্রব্যাঘাতকারী 
গরুড়ের অঙ্গে এ শক্তি নিক্ষিপ্ত হইলে, মাল্যতাড়িত 
গজের ন্যায়, গরুড়ের কিছুমাত্র ক্রেশানুভব হইল ন]। 
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভৌমাস্থর 
শুল নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হুইয়া গেল; 
কেন না, শুল-নিক্ষেপের অগ্রেই শরীর ক্ষুরধার চক্র- 
নিক্ষেপে নরকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। 
তাহার কুগুল-মগ্ডিত সুন্দর মস্তক তৃপৃষ্ঠে পতিত 
হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।. তখন চতুর্দিকে 
হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। দেব ও খধিগণ “সাধু 
সাধু’ বাক্য উচ্চারণ করিয়া মুকুন্দ-মস্তকে মাল্য'. বর্ষণ 
করত তাহার স্ততিগীতি করিতে লাগিলেন । তখন 
পৃথিবী বলিলেন,-হে দেবদেব ! হে ঈশ্বর! হে 
শঙ্ঘ-চক্র-গদা-ধারিন! হে ভক্তজনের ইচ্ছানুরূপ 
আকারধারিন! তোমাকে নমস্কার করি। হে 
পদ্মনাভ ! পুগুরীকাক্গ, পত্মমালিন্‌ 1 পদ্মাঙ্কিত- 
পদদ্বন্থ ! তোমাকে নমস্কার । হে ভগবন্‌! বন্থুদেব- 
নন্দন ! পুরুষ প্রবর ! আদিবীজ ! পুর্ণ বোধ ! বিষ্ো। 
তোমাকে নমস্কার । তুমি. বিরাট্‌, তুমি অনন্ত- 
শক্তি ; তুমি জন্ম-রহিত হইয়াও সকলের জন্মদাত! ; 
এ জগতের উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট সকলেরই তুমি 
পরমাত্মা ; তোমাকে নমস্কার । তুমি নিজে নিলিগু; 
অথচ বিষ্বস্থপ্টি-কল্লে উৎকট রজোগুণ, বিশপালনার্থ 
সম্বগুণ এবং বিশ্বসংহারার্৫থ তমোগুণ ধারণ কর। হে 
বিশ্বপতে ! কাল, প্রকৃতি ও পরম পুরুষ তোমাকেই 
বল! হয়। হে ভগবন্‌ ! বস্তুতঃ অদ্বিতীয় আপনি ; তথাচ 
ক্ষিতি, জল, তেজ্জঃ, বায়, আকাশ, মন, ইন্সিয় এবং 
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতিরাপে এই নিখিল জগৎ 
প্রতিভাত--ইত্যা'কার ভ্রম আপনাতেই হছইতেছে। .হে 
শরণাগতবৎসল ! এই নরকনন্দন ভগদও ভীত হইয়া 
আপনার পাদপত্মে শঙ্মণ গ্রহণ করিতে; ইহাকে 


দশম স্বন্ধ। 


আপনি রক্ষা করুন। আপনার কলিকলুষহর পবিত্র 
হস্ত ইছার মস্তকে অর্পণ করুন । 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌! ভগবান্‌ ভূমি- 
কর্তৃক এইরূপ বিনীত বাক্যে অর্চিত হইয়া অভয় দান 
করিলেন এবং অবিলম্েই সর্ববসমৃদ্ধিপূর্ণ ভৌমভবনে 
প্রবেশ করিলেন। হে নৃপ! ভৌমান্থর স্বীয় 
বিক্ৰমে বহু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে যোড়শসহম্স কন্যা আনয়ন করিয়াছিল; 
শ্রীকৃষ্ণ ভৌমভবনে গিয়া অস্তঃপুরে সেই সকল রাজ- 
কন্যাকে দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিবামাত্র 
তাহাকে দেখিয়া ললনাগণ মুগ্ধ হুইল এবং সেই 
পুরুষবরকেই দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট পতি মনে করিয়া 


উৎপাত করিয়া স্থায় বাহন গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন 
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করিলেন । এই উপলক্ষে দেবগণের সহিত গরীষ্বুষ্ণের 
তুমুল যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হুইলেন। 
কৃষ্ণ নিজ রাজধানী দ্বারকায় পারিজাত পাদপ লইয়া 
আসিলেন। সত্যভামার . গুহোছানে উহা স্থাপিত 
হইল এবং অপূর্বব শোভ। ছড়াইতে লাগিল । স্ব 
ভ্রমরকুল উহার সৌরভ-মদিরায় আকৃষ্ট হইয়া লম্পট- 
দলের ন্যায় নিয়ত উহার অনুগমন করিতে লাগিল । 
এইবার শ্রীকৃষ্ণ তৌমাস্রের অন্তঃপুর হইন্ডে আনীত 
রমণীবৃন্দের সংখ্যান্ুপাতে স্বীয় দেহ সংখ্যা কল্লিত 
করিয়া মুহূর্তমধ্যে সকল গৃহে সম্পূর্ণরূপে অবস্থান 
করিলেন এবং একই সময়ে সেই সকল রমণীর 


মনে মনে ত্াহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। ললনাগণ | পাঁণিপীড়ন করিলেন। এই নববিবাহিতা স্ত্রীগণের 


ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিল,-হে বিধাতঃ ! এই ূ 


জন্য যে সকল গুহ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা 


শ্রীকৃষ্ণই যেন আমাদের পাণিগ্রহণ করেন ; আপনি ৰ উৎকৃষ্ট বা তৎসমান গৃহ কোথাও ছিল না। 
ইহাই অনুমোদন করুন। বিধাতৃ-সমীপে এইরূপ | অচিন্ত্য-কর্ম্মা আত্মানন্দপূর্ণ শীকৃষ্ণ সেই সকল গৃহে 
প্রার্থন| জানাইয়| সেই সকল রাজকন্যা অনুরাগভরে | নিয়ত বাস করিয়! গার্হস্থাধর্ম্মী সাধারণ মানবের স্যায় 
প্রীকৃষ্ণকেই-পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে | কামাকুলচিত্তে এ সকল রমণীর সহিত রমণ করিতে 


লাগিলেন । শ্ত্রীকৃষণ নরযান-সমুহে আরোহণ করাইয়! | 


সেই পত্বীগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন । তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে মহাকোব, রথ, অশ্ব, অতুল এঁশর্য্য ও 
এরাবতকুলোগুপন্ন শুক্লবর্ণ চতুরদস্ত বেগবান্‌ হস্তি- 
সমূহ পাঠাইলেন। উহার মধ্য হইতে চতুঃযষ্টি 
হস্তী পাগুরদিগকে উপহার প্রেরণ করিলেন। 
অতঃপর সপত্বীক ইন্দ্রালয়ে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
অদ্নিতিকে তাহার কুণ্ডল দান করিলেন । তথায় শচীর 
সহিত ইন্দ্র তাহাদিগকে পুজা-সন্বপ্ধনা করিলেন । 
সত্যভামার অনুরোধে কৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ 


লাগিলেন। বাহার অবস্থান ব্রহ্মাদিরও অবিদিত, 
রমণীগণ সেই অকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া 
হৃষ্টান্তঃকরণে অন্ুরাগভরে হাস্য, অবলোকন, নবসঙ্গম 
ও জল্লনাবিষয়ে লজ্জা সহকারে অনবরত তাহার 
ভজনা করিতে লাগিল । 

হে রাজন্‌ ! আদেশ-পালনার্থ শত শত দাসী 
থাকিতেও নব-পরিণীতা রমণীগণ নিজেরাই শ্রীকৃফের 
প্রত্যুদ্গমন,সমাদর,উৎকৃষ্ট আসন,পা-প্রক্ষালন, তাঁঞ্চুল, 
পাদ-মর্দন, বীজন, গন্ধ, মাল্য, কেশ-সংস্করণ, অভিষেক 
ও উপহার প্রদান দ্বার! তাহার দাহ্য করিয়াছিলেন ।.. 


উনযটিভম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ । 


যষ্টিতম অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন, _মহারাজ ! এক দিন শ্রীকৃষ্ণ | রাজনন্দিনি ! 


ভীত্মক-নন্দিনী রুক্সিণীর শয্যায় স্খাসীন রহিয়াছেন ; 
রুক্মিণী সখীগণ সহ বীজন করিয়া চরাচরগুরু পতি- 
দেবতার সেবা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; 
তিনি লীলাক্রমে এজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার- 
কর্তা, তাহার জন্ম নাই--তিনি;অনাদি, তথাচ আত্মকৃত 
মর্ধ্যাদারক্ষার্থ যদুকুলে তিনি অবতীণ হইয়াছিলেন । 
হে রাজন! রুক্সিণীর সু প্রসিদ্ধ গুহ-_-প্রভূত মুক্তাদাম- 
শোভিত বিতাঁন, মণিপ্রদ্দীপ, অলিকুল-গুধীরিত পুষ্প 
ও বুল মলিকাদাম-সমলক্কৃত । শুভ্র জ্যোৎস্ন। ও 
উদ্ভানস্থিত পারিজাতপুস্পের সৌরভ প্রবাহ এ গৃহের 
গবাক্ষরন্ধ দিয়া প্রবেশ করিত এবং অগুরুধুপ- 


লোকপালদিগের হ্যায় এশ্র্যযশালী, 
মহামুভব, রূপ-বল-সমৃদ্ধ শ্রীমান্‌ রাজগণ তোমাকে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কামোম্মত চেদিপতি শিশুপাল 
তোমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন। তোমার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি তাহারই হস্তে 
তোমাকে সম্প্রদান করিতে স্বল্প করিয়াছিলেন; অথচ 
তাদৃশ রাজগণকে ছাড়িয়া কি নিমিত্ত তুমি মাদৃশ 
ব্যক্তিকে বরণ করিয়াছিলে ? অয়ি সুন্দরি ! আমর! 
রাজগণের ভয়ে সমুদ্রের শরণাপন্ন হইয়াছি ; বলবানের 
সহিত বিরোধিতা কর! হইয়াছে; সর্বব প্রকার রাজাসন 
আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। যীহাদের আচার-ব্যবহার 
দুক্ঞে'য় এবং যাহার! স্ত্রীপরতন্ত্র নহেন, রমণীগণ 


গন্ধে গৃহাভ্যন্তর নিয়ত আমোদিত হইত। জগদীশ্বর ! তাহাদের পদামুসরণ করিলে দুঃখ-ভোগ অনিবার্ধ্য 
জীকৃষ্ণ রুক্িণীর তাতৃশ গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি দুস্ধফেন- | হইয়া থাকে । আমর অকিঞ্চন; অকিঞ্চনেরাই 
নিভ শব্যয় সমাসীন হইলে, রুক্মিণী তাহার সেবা- | আমাদিগকে ভালবাসেন । অয়ি স্থশ্রোণি! ধাঁহা- 
পরায়ণ হইলেন। রুক্সিণী দেবী সহচরীর হস্ত হইতে দের জন্ম, আকৃতি, ধন ও প্রতিপত্তি পরস্পর সমান, 
নিজেই ব্যজন লইয়া বীজন করিতে করিতে জগৎপতি বিবাহ ও বন্ধুত তাঁহাদেরই পরস্পরের মধ্যে শোভন 
স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। রুক্সিনীর দক্ষিণ : হইয়। থাকে ; অসমানে অর্থাৎ, উত্তমে অধমে পরিণয় 
হন্তে অঙ্গুরী, বলয় ও ব্যজন এবং পদযুগলে মণিময় | বা মিত্রতা-বন্ধন কখনই শোভন হইতে পারে না। 
নুপুর শোভা পাইতে লাগিল; বীজনকালে এ নৃপুরের | অয়ি বিদর্ভনন্দিনি! তুমি অনুরদপ্পিনী ; তাই না 
রূণু রুণু ধ্বনি উত্থিত হইল। রুক্সিণী সেই নুপুর- | জানিয়াই মাদৃশ গুণহীনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। 
যুগলে, বন্থাচ্ছাদিত কুচকুক্কুমারুণিত হারগুচ্ছের | ভিক্ষুকেরাই আমাদের বৃথা স্তৃতিগান করিয়া থাকে ; 
কাস্তিচ্ছটায় এবং নিতন্ববেষ্টিত অমূল্য কাঞ্চাদামে | স্থৃতরাং বাহার সহিত ঈশ্মিলিত হয়! ইহ-পরকালে 
অপূর্বব শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। রুক্সিণীর ম্থখলাভ করিতে পারিবে, এখনও তাদৃশ কোন এক 
রূপ মায়াদেহধারী শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ । রুক্সিণীর নিজানুরূপ ক্ষত্রিয়কে ভূমি ভজনা কর। হে গুতে ! 
কণ্ঠপ্রদেশ অলকাবলী, কুগুলযুগল ও পদকপ্রভায় শিশুপাল, শান, জরাসন্ধ, ধপ্তবত্রণদি রাজগণ- এমন 
অলঙ্কৃত ; তদীয় মুখমণ্ডল সর্ববথ৷ শোভাম্বিত হইতে- কি, তোমার ভ্রাতা রুল্সীও তোমার প্রতি বিদ্বেষ 
ছিল। শ্রীকৃ্ণ সেই ্রীকৃষ্ণিকশরণ! মুক্তিমতী কমলার পরায়ণ। হৈ ভক্তে! অসতের তেজ অপহরণ করাই 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,-_অগরি ! আমার কার্য, তাই সেই সফল বীর্ধ্যমদান্ধ ও দর্পিত 
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রাজগণের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্যই আমি তোমাকে | হস্তে তদীয় মুখ-পল্ল মুছাইয়া দিলেন। হে রাজন্‌! 


আনিয়াছি। আমরা দেহে-_ গৃহে উদাসীন ; দ্রী-পুত্র 
বা ধনকামন| আমাদের নাই; আত্মলাভেই আমরা 
পরিপূর্ণ | স্থৃতরাং দীপাদির 'জ্যোতির হ্যায় আমরা 
নিষ্কিয়। 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌ ! রুক্সিণীর সহিত 
গ্রীককৃষ্ণর কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই --শ্রীকৃষ্ণ*নিতাই 
তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন; এইজন্য রুক্মিণীর মনে 
এইরূপ দর্প হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ আমারই, আমাকেই 
কেবল তিনি ভালবাসেন। রুক্সিণীর এইটু দর্প বা 
অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকেইএ:সকল 
কথা কছিয়|৷ মৌনাবলম্বন করিলেন। জগৎপতি পতির 
মুখে রুক্সিণী যখন এই সকল কথা শুনিলেন, তখন 
ভয়ে তাহার অন্তর কম্পিত হইল; তিনি একান্ত 
চিন্তাগ্রন্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তাহার 
চরণযুগল সুজাত নখপ্রভায় অরুণ-কান্তি ধারণ করিতে- 
ছিল : তিনি তাহা-দ্বারা ভূবিলিখন ও অগ্জনাক্ত অশ্রু- 
দ্বারা স্তনযুগল ধৌত করিতে করিতে অবনতবদনে 


সাম্বনাভিজ্ঞ, সাধুজনশরণা ভগবান্‌ দেবকীনম্দন ঈয়া- 
পরবশ হইয়া রুক্সিণীর অশ্রললাবিল নয়ন-যুগল ও 
শোকাহত কুচষুখা মুছাইয়া দিয়া পতিগত প্রাণ! সতী 
শিয়োমণিকে বাহু দ্বার আলিঙ্গনান্তে বহু সাস্বন৷ 
প্রদান করিলেন। রুক্সিণী গৃঢ় পরিহাসরসে অনভিজ্ঞ, 
কাজেই তাহার চিত্ত কৃষ্ণের উপহাস-কথায় বিভ্রান্ত 
হইয়াছিল। 

ভগবান্‌ ইহা বুঝিয়া রুক্সিণীকে বলিলেন, দেবি ! 
কোপ করিও না; জানি আমি, আমা'-ভিন্ন অন্যকে তুমি 
জান না। অয়ি শুভে ! আমি তোমারই কথা শুনিব; 
তোমার প্রেম-কুপিত স্ফরিতাধর, কটাক্ষবিক্ষেপ- 
যুত আরক্ত অপাঙ্গ এবং জ্রকুটি-প্রকটিত কুটিল- 
সুন্দর মুখখানি দেখিব বলিয়াই পরিহাসচ্ছলে এরূপ 
উক্তি করিয়াছিলাম। অয়ি ভীরু! গৃহস্থাশ্রমে 
গৃহী ব্যক্তির! প্রণয়িনীর সহিত যে হাস্য-পরিহাসে 
দিনাতিপাত করেন, তাহাই তাহাদের পরম লাত। 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌! বিদর্ভ-রাজনন্দিনী 


অবস্থান করিতে লাগিলেন) মনোবেদনার আতিশযো ূ ভগবানের নিকট এইরূপ সাস্ত্বনা পাইয়া যখন শুনি- 
তাহার বাক্য রুদ্ধ হুইল; ভয়ে, দুঃখে ও শোকে | লেন-_পরিহাসচ্ছলেই পতিদেবতা এরূপ উক্তি 
বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল; হস্তবলয় শ্ীথ হইয়া গেল এবং : করিয়াছেন, তখন তিনি আশ্বস্ত হইলেন; সুতরাং 
করধৃত বাজন "্খলিত হুইল। তীয় চিত্ত চঞ্চল | প্রিয়পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে 
হইয়া উঠিল; দেহ চেতনা-শুষ্য হুইল; কেশপাশ ৷ শঙ্কা তাহার হুইয়াছিল, তাহা তিনি পরিহার 
বিশ্রম্ত/ হুইয়া পড়িল; তিনি বাতাহত কদলীর হ্যায় | করিলেন । হে ভারত! দেবী রুন্সিনীর এইবার 
ভূপতিতা হইলেন। প্রভাত উপহ্থাসের গভীরতা সলজ্জহাস্ত স্ফ.রিত হুইল; তিনি স্সিগ্ধ কটাক্ষপাতে 
ভীম্মকনন্দিনী বুঝিলেন না।, শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, পতিদেবতার বিভূতিময় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া 
প্রিয়তমা রুল্সিণীর প্রেমবন্ধন অপূর্ব ; উহাতে কটু- তাহাকে বলিতে লাগিলেন,_হে পুণগুরীকাক্ষ ! 
কপটতার স্থান নাই, দেখিয়| হৃদয় তাহার দয়ার্জ আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, অসমানবিগ্রহ তগবান্‌ 
হইল। তিনি রুক্মিণীর প্রতি অনুকস্পাপরায়ণ | আমি, আমার তুমি তুল্যা নহ ; কেন না, ত্রহ্মাদি 
হইলেন। ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ পর্যন্ক হইতে নামিলেন দেবত্রয়ের অধীশ্বর নিজ মহিমায় বিরাজমান আপনিই 
এবং সত্বর তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন।. রুক্দিণীর বাঁ কোথায় ?--আর গু৭-প্রকৃতি মুঢ়গণ-পুঁজনীয়া 
বিশ্বস্ত ফেশরাশি স্বহস্তে বাঁধিয়া দিলেন এপং পদ্ম- আমিই বা কোথায়? হে অসীমবিক্রম জা 
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নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-ঘন আত্ম; রাজগণের ভয়েই ধেন 
সমুদ্রে আপনার বসতি--একথাও মিথ্যা নহে; কেন 
না, ইন্দ্রিয় ধাহাদের বহির্শ্ম.খ, আপনি নিত্যই তাহাদের 
বিদ্বেষী । রাজপদ প্রগাঢ় অজ্ঞানময়; আপনার 
সেবকেরাও ধখন এ পদের প্রত্যাশী নহেন, তখন 
আপনার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? আপনার পাদপস্স- 
মকরন্দসেবী মুনিগণেরও আচরণ ছুর্বেবাধ্য,_-নর- 
পশুগণ তাহা! বুঝিতেই পারে না; স্থৃতরাং আপনার 
অগুবর্তনশীল ব্যক্তিবর্গেরই চরিতাবলী যখন অলৌকিক 
তখন, ছে ভুমন্‌ ! ঈশ্বর আপনি, আপনার চরিতাবলী 
যে অলৌকিক, তাহাতে আর সংশয়ের বিষয় কি? 
ব্রচ্মা্দি দেবগণ সকলেরই পুজাম্পদ, কিন্তু তাহারাও 
আপনার পুজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন; স্থৃতরাং 
আপনি কখনও অকিঞ্চন হইতে পারেন না। আবার 
জকিঞ্চনও আপনি বটেন ; কেন না, আপনি ব্যতীত 
আর ত’ কিছুই নাই। ধনমদ-গর্ব্বিত ব্যক্তিবর্গ 
আপনাকে অন্তক বলিয়া বুঝিতে পারে না; যে 
বলিভোজীদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি, তাহারাও আপনাকে 
জানে না । প্রকাগু-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ ধাহাকে চাহিয়া 
নিখিল কামা পরিত্যাগ করেন, আপনিই সেই সকল 
পুরুষার্থ ও পরমার্থ-স্বরূপ । হে বিভো ! পূর্বেবাল্লিখিত 
অরহ্মাদি দেবগণের সহিত সন্বন্ধই আপনার যোগা সম্বন্ধ । 
আমাদের হ্যায় স্ত্রী-পুরুষের সহিত সম্বন্ধ সর্ববথা 
আপনার অযোগ্য ; কেন না, আমরা সুখ-হুঃখের দাস। 
হ্যন্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব অবগত আছেন। 
‘আপনি জগদাত্সা, আত্মপ্রদ’ ইহ! জানিয়াই ব্রক্মাদিকে 
পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই বরণ করিয়াছি । হে 
গন্াগ্রজ ! সিংহ যেমন গর্জনরবে পগুপালদিগকে 
বিভাড়িত করিয়া আহার গ্রহণ করে, আপনিই তেমনি 
শাঙ্গ-নিনাদে রাজগণকে বিস্রাবিষ্ত করিয়া আপনার 
স্বীয় অংশ-আমাকে হরণ করিয়াছিলেন । সেই 
জাপনি সেই নকল পলায়িত রাজগণের ভয়েই যে 
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সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছেন, একথা কি কখনও, সম্ভব 
পর? হে কমলাক্ষ! অঙ্গ, পৃথু, ভরত, বযাতি ও 
গয় প্রভৃতি রাজচক্রবর্তিগণ স্ব স্ব একচ্ছত্র রাক্ষ্য 
পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদ-যুগলের সেবাতিলাযে 
অন্তে অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহার! তদবদ্থায় 
কতই না কষ্ট পাইয়াছিলেন! আপনি গুণাকার ; 
আপনার পাদপপ্ম-সৌরভ কমলার সেবনীয়, সাধুজনের 
বর্ণনা বিষয় এবং জনসহুহের মোক্ষপ্রদ ; এ সৌরভ 
আত্বাণ করিয়া কোন্‌ কামিনী ঈঘৃশ অন্য ব্যক্তি- 
দিগকে আশ্রয় করিবে যে, যাহারা সতত মরণনীল 
'ও নিয়ত সমধিক ভয়ে ভীত-চকিত। আপনি জগদীশ্বর 
ও জর্ববাত্বা এবং ইহ-পরকালের অভিলাধ-পুরক ; 
তাই আপনার গ্যায় অনন্যসদৃশ পতিকেই বরণ 
করিয়াছিলাম। আমি দেবতিষ্যগাদি নানা পথে 
ঘুরিয়! খুরিয়া অবশেষে আপনার চরণপন্কজের শরণ 
লইয়াছি। আপনার সেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে আপনি 
আপনার করিয়া লয়েন এবং আপনা হইতেই সকলের 
সংসার-নাশ হয়। হে অচ্যুত! হে অরিন্দম! 
হর-বিরিষ্চি-সভায় আপনার যে কীর্ডিকথা সম্যক্‌- 
রূপে গীত হুইয়া থাকে, যে, হতভাগিনীর কর্ণবিবরে 
সেই কথা প্রবেশ করে নাই, _গার্দভ, গো, কুক্কুর, 
নিড়াল ও ভৃৃত্যের হ্যায় আচরণশীল নিন্দিত 
রাজগণ তাদৃশ হতভাগিনী রমণীদিগেরই পতি হউক। 
আপনার চরণারবিন্দের আত্মাণ-বিমুখ বিমূঢ় রমণী- 
গণই কান্ত মনে করিয়া ত্বক, শ্শ্রু, 'রোম,. নখ ও 
কেশ-্বারা উপরে আবৃত এবং ভিতরে 'মাংস, অস্থি, 
রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতপুর্ণ জীবিত শব" 
দিগকে ভজন! করিয়া থাকে। আপনি আত্মরতি--. 
আতস্মাতেই রমণ করেন ; আমার প্রতিই আপনার 
অত্যধিক দৃষ্টি হইতে পারে না। তথাপি, হে পক্মনেত্র! 
আপনারই চরণে যেন আমার রতি হয়। এ জঁগত্তের 
রজোগুণ বুদ্ধি করিয়া আপনি যখন আদার প্রতি 
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কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন, তখন তাহাই আমি আপনার 
অনুকম্প! বলিয়। বুঝিব। ছে মধুসূদন! আপনি আমায় 
বলিয়াছেন,--তুমি অন্য অনুরূপ ক্ষজিয়কে বরণ কর। 
আপনার একথা আমি অলীক মনে করি না; কেন না, 
জগতে এরূপ রমণীর অভাব নাই, যাহারা পতি-সত্বেও 
পত্ানস্তর ভজনা করে । শাহ্বরাজের প্রতি কাশিরাজ- 
নন্দিনী অন্বার হ্যায় কন্যা-অবস্থাতই কোন কোন 
বসণীর পুরুধান্তরে অনুরাগ হুইয়া থাকে। পুংশ্চলী 
পরিণীত৷ হইলেও “নিতুষ্ট* নব নব পুরুষে আসন্ত হয়। 
পণ্ডিত বাক্তি অসতীর পাঁণিপীডন কদাচ করিবেন না; 
করিলে, ইহ-পরলোক হইতে বিচাত হইতে হয় । 
ভগবান বলিলেন,_হে সাধিব, রাজনন্দিনি ৷ 
তোমার মুখে এই সকল কথা শুনিবার জন্যাই 
তোমাকে আমি উপহাস করিয়াছিলাম। আমার 
কথার পৃষ্ঠে তুমি যাহা বলিলে, তাহ সত্যই বটে। 
৫ দেবি। ভুমি নিয়ত আমাতে অন্ুরক্তা; 
স্ব ৪রাং মুক্তি ব| নির্ববাণ-সাধনার্থ তুমি যে যে বর 
চাহিতেচ, তোমাব জন্য তাহা সর্বদাই প্রস্থত 
রহিয়াছে। হে পবিভ্রচিত্তে। তুমি অকপট পতিপ্রেম 
ও পাতিত্রত্যধর্শ্বের প্রকৃত নধিকারিণী হইলে ; কারণ 
এই যে আমি বাক্যদ্বার তোমার ক্রোধের উদ্রেক 
করিলেও তোমার মন আমাতেই অটল রহিয়াছে । 
আমি মোক্ষাধিপতি; যে সকল কামাম্মা কামিনী 
সর্ববিধ তপশ্ঠা ও ব্রতাচরণ-দ্বার। দম্পতিজন-ভোগা 
সুখের লালসায় আমাকে ভজন! করে, নিশ্চয়ই তাহারা 
মামার মায়ায় মুগ্ধ হুইয়া থাকে । ময়ি মানিনি ! 
মুক্তিই বল আর সম্পত্তিই বল, সকলই আমাতে 
অবস্থিত,_-আমি সর্ব সম্পত্তিরই অধীশ্বর । যাহারা 
আমাকে পাইয়া আমার নিকট শুধু সম্পত্তি আাকাণ্ক্ষ! 
করে, তাচ্ছার! নিতাস্তই মন্দভাগ্য। সম্পত্তি-সস্তোগ 
নিকৃষ্ট যোনিতেও সম্ভব হুইয়া থাকে; কেন না, 
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তাদ্বৃশ জনের আত্মা বিষয়রসেই লিপ্ত, স্থৃতরাং নিকৃষ্ট 
যোনি সস্তোগই উহাদের পক্ষে সুশোভন। তাই 
ৰলিতেছি, হে গৃহেশরি! তুমি যে বার বাঁর জামার 
নিক্কাম সেবা করিয়াছ, তাহা একান্তই মঙ্গলাবহ। 
অন্যের পক্ষে এরূপ সেবা অসম্ভব । বিশেধতঃ 
যাতার! ঢস্টাশয়া--স্বীয় প্রাণতোষণেই তৎপর, তাদৃশ 
বঞ্চননিপুণা ললনার পক্ষে এরূপ সেবা স্ৃহৃক্ষর। 
মানিনি ৷ গৃহস্যা শ্রমে তোমার হ্যায় প্রণয়িনী গুহিণী 
দেখা যায় না। তুমি আমার প্রশংসা শুনিয়া বিবাহ- 
বালে অভ্যাগত অন্তান্য রাজাদিগকে অগ্রাহা করিয়া 
গোপনে আমার নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ 
কগ্যাছিলে। যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বিস্বপীকরণ 
এবং উদ্বাহুপর্বেব দ্যুতসভায় তাহার ব্ধমাধন শ্রাবণ 
করিয়া বার বার মানসিক ক্লেশ পাইয়াও আমাদের 
সহিত বিচ্ছেদ-জাশঙ্কায় তুমি তাহা! সহজেই রহ 
করিয়াছ-_-কোন কথাই মুখ ফুটিয়া বল নাই; তোমার 
এই ব্যবহারই আমাদিগকে বশীভূত করিয়াঞ্ছে। 
আমাকে লাভ করিবার অভিপ্রাযে তোমার মনোাৰ 
উত্তম রূপেই বিবৃত করিয়া আমার নিকট ভুমি দুত 
পাঠাইয়াছিলে। আমার আসিতে বিলম্ব হইতেছিল, 
এই নিমিত্ত এ জগৎ তোমার নিকট শুন্য বোর 
হইয়াছিল-__তুমি প্রাণ পরিত্যাগে উদ্ধত হঈয়াছিলে ; 
তোমার সেই বাযগ্রতার কার্ধা তোমাতে রহিল, আমর! 
তাহার প্রতিকারে অশন্তই রশ্লাম। আমরা আর 
কি করিব, তোমার তুণ্টি-সাধনেই বত্ববান হউব। 
শুকদেব বলিলেন, রাজন! ভগবান এইরূপে 
রতিবিষয়িণী নানা আলাপ-মালোচনা করিতে করিতে 
ন্খ-সন্তোগে লিপ্ত হইয়। নরলোকের অনুকরণে রমা 
সহ রমণপরায়ণ হইলেন । অন্যান্য যে সকল মানিনী 
ছিলেন, চরাচরগুরু হবি গৃহস্থধর্লা অবলম্বন করিয়! 
তাহাদের গৃছেও অবস্থান করিতে লাগিলেন । 


যষটিতম অধ্যায় সমাধ ॥ ** ॥ 


একবষ্টিতম অধ্যার। 


শুকদেৰ বলিলেন, রাজন্‌। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ 
প্রত্যেকেই দশ দশটী করিয়া পুত্রসন্তান প্রসব 
করেন। এ পুত্রগণ সকলেই সর্বপ্রকার অর্থ- 
সম্পদে পিতার তুলা ছিলেন। ভগবান আত্মারাম, 
আত্মতেই ডাঁহার রতি; এ পরম তত্ব কৃষ্ণ-কামিনীগণ 
জানিতেন না, তাই প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহে পতিকে 
নিয়ত অবস্থিত দেখিয়া ভাবিতেন--শ্রীকৃষজ আমাকেই 
-জাধিক ভালবাসেন । ভগবান পরিপুর্ণ-্বরূপ, সুজাত 
পঙ্কজকোষের হ্যায় তদীয় মুখমগুল, দীর্ঘ বাহু ও 
নেত্র, 'সপ্রেম হাম্যরসোল্পসিত দৃষ্টি ও মনোরম 
'যাক্যালাপে কৃষ্ণকামিনীগণ এতই সম্মোহিত হইয়া 
'ঘাইতেন যে, তাহারা স্ব শ্ব বিদ্রমবিলাস প্রকটিত 
ক্রিয়া ' শ্রীকৃষ্ণের মন বশীভূত করিতে পারিয়া 
'উঠিতেন না। কৃষ্ণ-কামিনীগণের সংখ্যা যোড়শসহঅ 
'ছইলেও তাহাদের মধ্যে কেহই কৃষ্ণকে অনঙ্গবাণে 
আহত বা মোহিত করিতে পারেন নাই ; তাঁহারা গৃঢ় 
ছান্যময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতে তাহাদের 
সুচিত অভিপ্ৰায়ে মনোরম জ্রমণ্ডলদ্বারা যে সকল স্ুরত- 
মন্ত্র প্রেরিত হুইত, তাহার পরিচালনায় সেই সকল 
জনঙ্গবাণ সুনিপুণ হইলেও কৃষ্ণকামিনীগণ কুষ্ণের 
মন টলাইতে পারিতেন না। যাহার পদবীর সন্ধান 
ব্রচ্ধাদিও পান না, সেই রমাপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত 
“হইয়া এ-কামিনীগণ' নিয়ত বৰ্দ্ধিত আনন্দ-হিল্লোলের 
সহিত সামুরাগ হাস্য, কটাক্ষনিক্ষেপ ও নবসঙ্গমের 
ওহমুক্যাদি-জনিত বিবিধ বিদ্রম সন্তোগ করিতে 
লাগিলেন। প্রত্যেক কামিনী এক এক শত দাসীর 


গন্ধ, মালা, কেশসংস্করণ, শয়ন, অভিষেক ও 
উপকরণ দানাদি দ্বার! তীহার দাস্য করিতেন। হে 
নৃপ! শ্রীকৃষ্ণমহিষীদিগের মধ্যে পূর্বের যে অষ্ট 
প্রধান মহিষীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে 
তাহাদের পুত্র প্রহান্গার্দির বিবরণ বর্ণন করিতেছি 
শ্রবণ করুন। রুক্মিণীর গর্ভে প্রছান্ন, চারুদেফ, 
স্থদেহ, বীধ্যশালী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপু, ভদ্রচার 
চারুচন্দ্র, বিচার ও চারু নামে দশ পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল; এই পুত্রগণের মধ্যে কেহই পিত 
অপেক্ষ। নান ছিলেন না। সত্যভামার গর্ভে ভানু, 
স্থভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্‌, চন্দ্রভামু, বৃহস্তামু, 
অতিভানু, গ্ীভানু ও প্রতিভানু-_-এই দশটা পুত্র জন্ম 
গ্রহণ করেন। সাম্ব, স্ুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, 
সহত্রজিত, বিজয়, চিত্রকেতু, ত্রবিড়, বস্মান্‌, ৪ জ্তু-- 
এই দশ পুত্র জান্ববতীর গর্ভ-জাত ; এই পুঞ্্রগণও 
সকলেই পিতার মনোমত হইয়াছিলেন। নাগর" 
জিতীর গর্ভে শ্রীমান্‌ বীর, চন্দ্র, অশ্থসেন, চিত্ত, 
বেগবান্‌, বুধ, আম, শঙ্কু, বস ও কুন্তি নামে দশ পুত্র 
উৎপন্ন হয়। শুক, কবি, বৃষ, বীর, স্থুবানছ, ভদ্র, ৷ 
শাস্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক ইহারা কালিন্দীর 
গর্ভ-জাত। মাত্রীর গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্‌, সিংহ, 
বল, প্রবল, উদ্ধীগ, মহাশক্তি, সুহ, ভুজ 'ও অপরাজিত 
নামে দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃর, 
বর্ধন, অল্লাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি ও ক্ষুধি, ইছারাই 
মিত্রবিন্দার প্ুত্র। ভন্ত্রার গর্ভে সংগ্রামজিত, 
বৃহত্সেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভত্র, রাম, 


অধীগরী হইয়া ছিলেন; তথাপি গ্রীকবৃফের আগমন | আয়ু ও সত্য--এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ রেন। 
মাত্র তাহার! নিজেরাই প্রডাদ্গমন,. আসন, উৎকৃষ্ট রোহিমী না পত্থীর গর্ভে প্রীকৃফের দাত্্তণত প্রভৃতি 
পুঙ্ছানামতরী, পাদক্ষালন, তান্ব.ল, পাদমন্দন,.বীজন, | তেজন্বী পুত্রগণ জল! গ্রহণ করেনও হে..রাজন্‌,। 


দশম স্কন্ধ । 


. ৭8৭- 


ভোজকট নগরে রুক্পিতনয়া রুক্সবতীর গর্ভে প্রদ্যন্গের | কারণ, বলরাম পাশ-ক্রীড়ায় একেবারেই অনাভন্ঞ । 


অনিরুদ্ধ নামে এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-পুত্রগণের কোটি কোটি পুত্র-পৌত্র 
জন্ম গ্রহণ করে। 

রাজ। পরীক্ষিড জিজ্ঞাসিলেন,__ব্রহ্মন্‌ ! পরাজিত 
রুপী কৃষ্ণকে ব্ধ করিবার নিমিত্ত সর্বদাই 
ছিত্রান্থেষণে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি শক্রর পুত্রকে 
কন্যা দান করিলেন কেন? পরস্পর শত্রুতা-সত্তববেও 
এরূপ বৈবাছিক সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিল, তাহা আমার 
নিকট সবিস্তারে বলুন । আপনারা যোগী ব্যক্তি; 
অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অতীন্দ্ৰিয়, দুরস্থিত ও 
ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই আপনাদিগের দৃষ্টি-পথে সমাক্‌ 
পতিত হুইয়! থাকে । 

গুকদেব বলিলেন হে নরপতে! 
কর্তৃক অপমানিত রুল্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বদা 
শত্রভাবাপন্ন হইলেও, ভগিনী রুক্মিণীর ইষ্ট সাধন 
করিতে গিয়! ভাগিনেয় প্রহ্যন্সের করে কন্যা সম্প্রদান 
করিতে অসম্মত হন নাই। প্রদ্বাঙ্গ সাক্ষাৎ কন্দর্প, 
তিনি স্বয়ংবর-সভায় রুক্সিতনয়া-কর্তৃক বৃত হইয়া 
একাকীই সমবেত রাজগণকে সমরে পরাজিত করেন 
এবং ক্লক্সবতীকে হরণ করিয়া লইয়া আসেন । 
' রুক্টিণীর চারুমতী নামে এক স্থুনয়না কন্যা ছিল; 
কৃতবর্দার- জনৈক বলবান্‌ পুত্র তাহার পাণিগ্রহণ 
করেন। শ্রীহরির প্রতি রুল্সীর শত্রুভাব বন্ধমূল 
থাকিলেও তহুপৌত্র অনিরুদ্ধের হস্তে স্বীয় পত্রী 
রোচনাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন । এই বিবাহ- 
উৎসব উপলক্ষে রুক্মিণী, রাম, কেশব এবং প্রন্ান্গ 
প্রভৃতি ভোজকট নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে 
যথারীতি বিবাহোৎসব সম্পন্ন হুইয়া গেলে, কালিঙ্গ 
প্রভৃতি কতিপয় গর্ৰিবত রাজা কুল্পীকে কহিলেন,_ 
রাজন! জাপনি  বলয়ামের ‘সহিত পাশ-ক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হুইয়া সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করুন'; 


রুষ্জী এইরূপ পরামর্শ পাইয়া বলদেবকে আহ্বান 
করিলেন এবং পাশক্রীড়ায় বসিয়া গেলেন। রাম 
এই ক্রীড়ায় একলক্ষ দশসহল্র স্বর্ণমুদ্রা পণ 
ধরিলেন। রুক্দী খেলায় বসিয়া সে সমস্তই জিতিয়া 
লইলেন। কালিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশ করিয়া বলদেবকে 
উপহাস করিলেন । হলায়ুধের নিকট এ উপহাস 
অসহা হইয়া.;উঠিল।॥ যাহাই হউক, রুগী অনন্তর 
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন। বলরাম তাহ! জিতিয়া 
লইলেন । কিন্তু রুষ্মী ছল করিয়া কহিলেন,_-_এবারও 
আমিই জিতিয়াছি। শ্রীমান্‌ রাম তখন পর্বকালীন 
সমুদ্রব্ড ক্ষুভিত হইয়া দশকোটি ন্ুবণমুত্রা পণ 
ধরিলেন ;. তাহার নয়ন ক্রোধে অরুণবর্ণ হুইল । 
রাম খেলার রীতি-অনুসারে এ সকল মুস্রাও জয় 
করিলেন। কিন্তু ছলচতুর রুল্মী বলিলেন,_-এবারের 
খেলায়ও আমিই জিতিয়াছি ; পার্খস্থ আপনারা, ঠিক 
কিনা বলুন। তখন আকাশবাণী হইল, _বলগরামই 
ধৰ্শ্মতঃ জয়ী হইয়াছেন ; তাহার উক্তি সত্য--রুব্নীর 
কথা মিথ্যা । কাল-প্রেরিত বিদর্ভপুত্র এই 'দ্ৈব- 
বাণী অগ্রাহা করিল এবং পূর্ব পরামর্শ-মত - বলরামকে 
উপহাস করিয়া কহিল, গোপাল তোমরা বনে বনে 
বিচরণ কর,পাশক্রীড়ায় অভিজ্ঞতা তোমাদের কোথায়? 
পাশ ও বাণঘার! ক্রীড়া কর! রাজাদেরই কাৰ্য্য, তোমা- 
দের নহে । রুল্লীর এইরূপ তিরক্ষারে এবং রাজগণের 
উপহাসে বলরাম ভ্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পরিঘ উত্তোলন 
করিয়া সেই মাঙ্গলিক সভায় রুল্পীকে বধ করিলেন। 
যে কালিঙ্গরাজ দন্ড বিকাশ করিয়া বলদেবকে উপহাস 
করিতেছিলেন, রাম দশম পদক্ষেপে তাহাকে সবলে 
ধরিয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে তদীয় দস্তরাজি উৎপাটিত 
করিলেন । অন্যান্য রাজগণ বলরামের পরিধাঘাতে 
গীড়িত এবং ভগ্নবাছ, ভগ্মোরু, ভ্ঞগ্রশির! ও শোপিতা- 
প্রত হয়া ভয়ে যে যাহার পলায়ন করিলে :.৮ 


৯৪৮ 


| জ্রীমন্তাগবত | 


ছে নৃপ! শ্যালক রুন্মী বলদেকহস্তে নিহত বলরাম ও আশ্রিত যদুগণের সহিত গ্রীকৃষ্ণ পৌঁহ 
হইলে, শীকৃষ্ণ স্নেহভঙ্গ-ভয়ে রুক্মিণী বা বলদেবকে অনিরুদ্ধকে তশুপত্বী সহ রথে আরোহণ করাইয়া 
ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। এই ঘটনার পর | ভোজকট হইতে কুশস্থলীতে আগমন করিলেন। 


একষট্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত 1 ৬১ ॥ 


দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! মহাত্মা বলির 
শত পুজ্ের মধ্যে বাণ সর্বব জ্যেষ্ঠ । ইনি সহশ্রবাহু 
ছিলেন। তাগুব-নৃত্যকালে বাচ্চাধধনি করিয়া গিরিজা- 
পতিকে ৰাণ পরিতুষ্ট করিতেন। নিখিল-ভূতপতি 
তগবান্‌ মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বাণকে বর প্রার্থনা করিতে 
বলিলে, বাণ মহেশ্বরকে তাঁহার পুররক্ষক-রূপে 
প্রার্থনা করেন । এই বাণ বীর্যযমদে অতিমাত্র গর্বিবিত 
হইয়াছিলেন ; তিনি একদা! তদীয় সূর্য্সক্লিভ কিরীটাগ্র- 
দ্বারা ভগবান্‌ গিরিজাপতির পদপঙ্কজ স্পর্শ করিয়া 
প্রণামপূর্বক কহিলেন,__হে মহাদেব! অপূর্ণ 
মনোরথ ব্যক্তিবর্গের আপনিই একমাত্র মনোরথ-পুরক 
কল্পপাদক ; হে চরাচর-গুরে। ! আপনাকে নমস্কার । 
আপনি আমাকে সহজ্বাহ্-যুস্ত করিয়াছেন, এই বাহ- 
গুলি আমার একান্তই ভারভূত হইয়াছে। এ ত্রিলোকে 
আপনি ব্যতীত আমার যোগা প্রতিযোদ্ধ! কাহাকেও 
দেখিতে পাইতেছি না। কর-বগুতিনিবন্ধন এই ভার- 
ভূত বানছদ্বারা বত পর্ববত চুৰ্ণ করিয়াছি; অবশেষে 
ঘুদ্ধার্থ দিগগজদিগের নিকটও গিয়াছি, কিন্তু তাহারা 
যুদ্ধ করে নাই--ভয়ে পলায়ন করিয়াছে । ভগবান্‌ 
শঙ্কর এই কথ! শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন-_. 
ঘেদিন তোমার কেতু ভগ্ন হইবে, সেই দিনই আমার 
সমান ব্যক্তির সহিত তোমার সংঘর্ষ বাধিবে ; তোমার 
দর্প এ সময়ই চূর্ণ হুইয়া বাইবে। 


রাজন্‌ । কুবুদ্ধি বাণ এই কথা শুনিয়া সবষ্টাম্তঃ- 


করণে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল এবং গিরিজাপতির 
নির্দিষ্ট নিজ দর্পনাশের প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে 
লাগিল। বাণরাজের উধানামে এক কন্া ছিল। সুনয়ন৷ 
উষ! প্রতরান্মপুত্র অনিরুদ্ধকে কখনও দেখেন নাই, 
তাহার নামও কখন শুনেন নাই । একদিন স্বপ্পষোগে 
সেই অনিরুদ্ধের সহিত তাহার বিহারন্তখ লাভ হুইল ' 
কিন্তু স্বপ্রভঙ্গে উষ| অনিরুদ্ধকে না দেখিয়! ‘সখে : 
কোথায় গেলে’ বলিয়া করুণধ্বনি করিলেন; শধ্য 
হইতে উঠিয়া বসিলেন। সখীগণমধ্যে সে দৃশ্য বড়ই 
লজ্জাকর হইয়৷ পড়িল । বাণরাজের জনৈক অমাত্যেঃ 
নাম কুস্তাণ্ড ; কুস্তাণ্ডের এক দুহিতার নাম চিত্রলেখ! 
চিত্ৰলেখা বাগনন্দিনী 'উধার সহচরী; চিত্রলেখ 
কুতৃহলাক্রান্ত হইয়া সখীকে জিড্ভাসিলেন,_সখি 
ভুমি কি চাও? কাহার অনুসন্ধান করিতেছ ? উষ্ট 
কহিলেন, _সখি ! আমি স্বপ্নে এক শ্যামকাস্তি পুরু 


কুলের মনোমোহূন। 
করিতেছি । সেই সুপুরুষ তীহার অধরস্থধা পা 
করাইয়া আমার অতৃপ্ত অবস্থাতেই আমাংে 
ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন! চিত্ৰলেখা উত্ত 
করিলেন,-..সখি ! তোমার দুঃখ দূর আমি করিব 
তোমার মনোহরণকর্তা যদি এই জিলোকমধ্যে কোথা 
থাকেন, তবে তাহাকে আমি জানির। চিত্রলেখা এ 


উষা-হলিরদ্ব-সাবাদ । 


দশম '্ব্ধ | 


Nn ত দত, "her Bo ne 


কথ! কহিয়া, 
বদ্ভাধর, যক্ষ ও মনুব্যাদগের [ক্স ভয় জাতত অ]বকল, 
অঙ্কিত করিলেন। নরগণের মধ্যে হাব 
কৃষ্ণ ও প্রহ্যুন্স প্রভৃতি বীরগণের চিত্র অঙ্কিত হইল। 
রাজপুত্রী উষ! প্রছান্সের চিত্রে বৃষ্টিপাত করিয়াই 
লঙজ্জিতা হইলেন। অতঃপর চিত্রে যখন অনিরুদ্ধ- 
মুৰ্তি দেখিতে পাইলেন, তখন লজ্জায় একেবারেই 
নতব্দন! হইয়! ঈধৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন,--এই 
সেই স্বপ্রদৃষ্ট সুপুরুষ । 

হে নৃপ! যোগিনী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে 
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বলিয়া অবগত হইলেন এবং আকাশ- 
পথে দ্বারকায় গিয়া পর্য্যক্কোপরি নিব্রিত অনিরুদ্ধকে 
দেখিয়া, তথা হুইতে বরাবর তাহাকে শোণিতপুরে 
লইয়া আসিলেন। চির্রেলেখা সখীকে ডাকিয়া 
আনীত নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে দেখাইলেন। সেই, 
পরমনূন্মর পুরুষকে দেখিবামাত্র তাহার নয়নপল্প 
প্রফুল্ল হইল। তিনি পুরুষদৃষ্টির বহিভূর্তি নিজগৃহে 
থাকিয় প্রত্যুঙ্গ-নন্দন অনিরুদ্ধের সহিত বিহার 
করিতে লাগিলেন । অনিরুদ্ধ মহামুল্য বসন, মাল্য 
ও চন্দন প্রভৃতি 'দ্বারা সতকৃত ও আপ্যায়িত হইয়া 
গুগ্ততাবে রাজাস্তঃপুরে বাম করিতে লাগিলেন। 
অনিরুদ্ধের প্রতি উবার প্রেম নিত্যই উপচিত হইতে 
লাগিল। উবার প্রেমে যদু-যুবক অনিরুদ্ধেরও ইন্দ্িয়- 
বর্গ মোহিত হইয়াছিল; হৃতরাং কতদিন যে এ 
অবস্থায় জাছেন, তাহা তাহার ধারণায়ই আসিল না। 
হন্তুবীয়ের অঙ্গ-সঙ্গে ও 'সন্তোগ-চচ্চায় রাজনন্দিনী 
উধার ' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাতিশয় স্ফুত্তিযুক্ত হুইল; 
সাঁছার দৈহিক উদ্নতির লক্ষণাদি গুপ্ত রহিল ন1। 


৭8৭ 
ঃপুরের রক্ষিবদ্দ এ সকল লক্ষণাদিদ্বারা সন্দিহান 
ছু? সজল ।লঞ্। নল কু ভসসহ সাজন্দ 1 
আপনার অনুচ়া কন্যার আচরণ কুলদুষণ বলিয়াই 
অনুমান হুইতেছে। প্রভে|! আমর! সর্বদাই 
উপস্থিত থাকিয়া তাহার রক্ষা-কার্য্য করিতেছি; 
পুরুষমাত্রেই তাহাকে দর্শন করিতে পারে না, তথাচ 
কিরূপে যে এ অঘটন. ঘটিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির 
অগমা। কন্যা দূষিত হইয়াছে-_-এ কথা শ্রবণে বাণর'জ 
দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ, কন্যা-গুহে প্রবেশ 
করিলেন ; দেখিলেন,--এক ভূবননুন্দর শ্টামকলেবর 
পল্প-পলাশ-নয়ন সুপুরুষ তাহার কন্তার সহিত পাশ- 
ক্রীড়া করিতেছেন !-_কুগুল-কুস্তলের প্রভায় ও সহাপ্ত 
দৃষ্টিপাতে তাহার বদন-মগ্ডুল অপূর্ব শোভায় 
উদ্ভাসিত হইতেছে! রাজ! বাণ স্ব দুহিতার সম্মুখে 
ঈদৃশ পুরুষকে সমাসীন দেখিয়া বিস্মিত হুইলেন। 
যদুনন্দন শক্ত্রপাণি সৈম্যাগণবঞ্ভিত বাণ-রাজাকে গৃহ- 
প্রবিষ্ট দেখিয়া একটা লৌহুপরিঘ হস্তে লইয়! 
দগ্ডধর অন্তাকের হ্যায় সংহারার্থ দণ্ডায়মান হইলেন ॥. 
রাজসৈম্থগণ তাঁহাকে ধরিতে উদ্ভত হইলে, বীর 
অনিরুদ্ধ তাহাদিগকে কুকুরপালের ম্যায় সংহার করিতে 
লাগিলেন । অনিরুদ্ধের পরিঘাঘাতে ভগ্নোরু, ভগ্মশিরা 
ও ভগ্নবাছ হুইয়া তাহারা সকলেই পলায়ন করিল। 
তখন ক্রুদ্ধ বাণরাজ! স্বীয় সৈম্য-সংহারী জনিরদ্ধকে 
নাগপাশে বন্ধন করিলেন। অনিরুদ্ধ পাশবদ্ধ 
হইয়াছেন শুনিয়া বাণ-নন্দিনী উষা, শোক ও 
বিষাদ-ধিছ্বল। হইলেন; তাহার নয়ন বাম্পপুণ 
হইল। তদবস্থায় তিনি উচ্চকণ্ে রোদন করিতে 


লাগিলেন । 


ছিবইিতম অধ্যাক় সমাৎ৷ ॥ ৬৫ ॥ 


্রিষাষ্টিতম অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন,_-হে ভারত ! এদিকে ত্বারকায় | হইতে লাগিল। পিনাকপাণি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
অনিরুদ্ধের বন্ধু-বান্ধবের! তাহাকে না দেখিয়া বর্দার | শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য দিব্য অন্্শপ্্র নিক্ষেপ করিতে 


মাসচতুষ্টয় শোকে দুঃখে অতিবাহিত করিলেন। 
অতঃপর তাহারা যখন নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন- 
বার্তা শুনিলেন, তখন সকলেই শোণিতপুরে চলিলেন। 
এই যুক্ধাতিযানে কৃষ্ণদৈবত সমস্ত বৃষ্টিবীরই যোগদান 
করিলেন। প্রদ্যুন্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, 
উপানন্দ ও ভদ্রাদি যাবতীয় যদুশ্রেষ্ঠই রাম-কৃষ্ণের 
জন্তগামী হইয়া দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেন! সমভিন্যাহারে 
শোণিতপুরে পেৌছিলেন এবং চতুদ্দিক্‌ হতে বাণপুরী 
অবরোধ করিলেন। তাহাদের আক্রমণে বাণরাজের 
নগরোষ্ঠান, প্রাকার, অট্টালক ও গোপুর সকল ভগ্ন 
হইতে লাগিল। বাণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়| তুল্য- 
সংখ্যক সৈন্য সহ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন । এই যুদ্ধে 
বাণের পক্ষে স্বয়ং রুদ্রদেব বৃষারূচ হুইয়া নন্দী ও 
শ্রমথগণ সহ অবতীর্ণ হইলেন এবং রাম-কৃষ্ণ সহ 
যুদ্ধারস্ত করিলেন । 

ছে রাজন! রুদ্র ওশ্রীকষ্ণচ এবং কর্তিকেয় ও 
প্রহ্যন্গ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । সে অতি 
ভীষণ যুদ্ধ !-_-শুনিলেও গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। এদিকে 
কুস্তাণ্ড ও কুপকর্ণের সহিত বলরামের, বাণপুঞ্জের 
সহিত সান্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ 
চলিতে লাগিল । ব্ৰহ্মাদি দেবপ্রধানগণ, মুনি, সিদ্ধ, 
চারণ, গন্ধর্বব, অগ্লরা ও যক্ষগণ এই মহাযুদ্ধের দর্শক- 
রূপে বিমানারোহণে উপস্থিত হুইলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
শাঙ্গ-শরাসন হইতে তীক্ষ তাক্ষু বাণ বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ; তাহাতে আহত হুইয়! শঙ্করানুচর ভূত, 
প্রমথ, গুস্থক, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, 
ভূতমাতা, পিশাচ, কুত্বাণ্ড ও ত্রক্মরাক্ষসগণ বিতাড়িত 


লাগিলেন। শাঙ্গ ধস্বা এ সকল দিব্যান্ত্ে বিস্মিত হইয় 
স্বীয় অস্ত্র সমূহ দ্বারা তৎসমস্ত প্রতিহত করিলেন । 
ভ্রহ্মান্ত্রে ব্রহ্মান্ত্র, বায়ব্যান্ত্রে পর্ববতান্ত্র, আগ্নেয়ানে 
পর্ডন্যান্্র এবং পাশুপতান্ত্রে নারায়ণাত্্র নিক্ষিপ্ত 
হইল। 
অনন্তর রুদ্রদেব বদন ব্যাদান করিয়া সর্ববগ্রাসে 
উদ্ধত হইলে, শুকুষ্ সম্মোহনাস্ত্রত্বারা তাহাকে 
মোহিত করিয়া খড়গ, গদ্দ। ও বাণদ্বারা বাণসৈন্যদিগকে 
আহত করিলেন। কুমার কার্তিকেয় চতুদ্দিক্‌ হইতে 
প্রহ্যন্সের বাণবর্ষণে ব্যথিত হুইয়া পড়িলেন। তাহার 
সর্ববগাত্র রুধিরাক্ত হুইল; তিনি ময়ুরবাহনে পলায়ন 
করিলেন। কুস্তাণ্ড ও কৃপকর্ণ হলায়ুধের মুষলাহত 
হুইয়! রণক্ষেত্রে পতিত হুইলেন। তাহাদের সৈন্যদল 
নিৰ্ণায়ক হইয়া 5তুদ্দিকে পলায়ন করিল। স্বীয় সৈম্ত- 
দলকে পলায়ন করিতে দেখিয়! রথারোহী বাণরাজ! 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সাত্যকির সহিত যুদ্ধ 
না করিয়! বরাবর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন ৷ রণদুর্ম্মদ 
রাজা যুগপৎ পঞ্চশত ধন্সু আকর্ষণ করিয়া প্রত্যোফ 
ছুই দুই বাণ যোজনা করিলেন। ভগবান্‌ শ্ীহরি 
বাণের সেই সকল ধনু ও বাণ একই কালে ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। বাণের রথ, অশ্ব ও সারথি 
শ্রীকৃষ্ণের বাণে নিহত হুইল, শ্রীকৃষঃ শঙ্খধ্বনি করিয়া 


' উঠিলেন। কোটরা নাস্নী বাগ-জননী তখন: উলজ্ ও 


মুক্তকেশী হুইয়া বাণের প্রাণরক্ষার্থ তাঁহার . সম্মুখে 
ধীড়াইলেন। আঁহরি নগ্ন! স্ত্রী দর্শন করিবেন না বলিয়া 
পশ্চাতে মুখ, ফিরাইলেন। ইত্যবসরে. হতাশ্ব-রখ- 
সারথি বাণ-রজা নগরমধ্যে প্রস্যাগত হইবেন। 


দশম স্বন্ধ। 


ভূতবৃন্দের পলায়নের পর ত্রিশিরা ত্রিপাদ জ্বর 
ুদ্ধাথ ভছুটিয়া আসিল । নারায়ণ তন্দর্শনে শীতত্বরের 
পতি করিলেন। মাহেশ্বরন্ধরে ও বৈষ্যবস্তরে 
পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল । মাহেশ্বরন্বর বহু যুদ্ধ 
করিয়া অবশেষে বৈফ্যব-স্বরে লর্জ্করিত হইয়া পড়িল; 
তখন অন্য কোথাও অভয় না পাইয়া হৃধীকেশের 
শরগাপন্প হইল এবং যুক্তকরে স্তব আরস্ত করিল," 
হে অনস্তরশক্তি পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার । 
আপনি ব্ৰহ্মাদিরও টীশ্বর, বিশ্বাত্বা ও নিরবচ্ছিন্ 
বিজ্ঞান মাত্র । এই বিশ্বোৎপত্তির, বিশ্বস্থষ্টির ও 
বিশ্বসংহারের আপনিই এক মাত্র কারণ । আপনি 
ফর্ম্মব্ডিত, বেদ-প্রতিপান্ত ব্রহ্ম এক মাত্র 
আপনাকেই বলা হয়; আপনাকে আমার নমস্কার । 
কাল, দৈব, কৰ্ম্ম, জীব, স্বভাব, সুন্ষমভূতগণ, প্রাণ, 
অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাড়ুত, দেহ এবং 
দেহের বীজপ্ররোহ-প্রবাহ বলিয়া যাহা! কিছু প্রাথিত 
আছে, এতৎ সমস্তই আপনার মায়া ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে; কিন্তু উল্লিখিত বস্ত-পরম্পরার বাস্তব সন্তাব 
আপনাতে নাই। এহেন আপনার আমি শরণাপন্ন 
হইলাম । আপুনি লীলাবশেই মতস্য-কৃর্মাদি অবতার 
স্বীকার করেন; লীলাবশেই দেবগণ, সাধুগণ ও 
লোকমর্ধ্যাদ! সকল পালন করেন এবং হিংসাস্বভাব 
উচ্ছৃঙ্খল দৈত্যাদির নিগ্রহ সাধন করেন। আপনার 
এই জবতার তৃভার-হরণের জন্যই হইয়াছে। আপনার 
শান্ত অথচ উগ্রতেজে আমি প্রতপ্ত হইয়াছি। আশা- 
বন্ধ জীবগণ যে পর্য্যন্ত না আপনার পাদপল্লানুসরণ 
করে, ততদিনই তাহার তাপ থাকিয়া যায়। ভগবান্‌ 
বলিলেন,--ছে ত্রিশির! স্বর! আমি প্রসন্ন হইলাম ; 
আমার সফট স্বর হইতে তোমার ভয় নাই। যে ব্যক্তি 
আমাদের এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, অন্ত হইতে তোম! 
হইতেও তাহার ভয় থাকিবে'ন! 1. মারেশ্বর স্বর এই 
কথা প্যানিয়া হিঝুকে প্রণামান্তে প্রস্থান করিলা। 


৭৫১ 
শুকদেব বলিলেন, _-হে রাজন! এদিকে জনাৰ্দন 
সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাণরাজা রথারোহণে 
আবার অগ্রসর হইলেন। তাহার সহত্র বাছুতে 
বিবিধ অন্ত্র-শগ্্র শোভিত হইল; তিনি অতিমান্র 
কুদ্ধ হইয়া চক্রধারী হরির প্রতি ততুসমস্ত নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। দৈত্যপতি বারংবার বাণবর্ষণে 
প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান হরি ক্ষুরধার চত্র-দ্বার! 
মহাতরুর শাখাসমূহের ম্যায় তদীয় বাহু সকল ছেদন 
করিতে উদ্ধত হুইলেন। বাণের বাহুচ্ছেদ হইতে 
লাগিল; তখন ভগবান্‌ আশুতোষ দয়াপরবশ হুইয়া 


'চক্রধারীর নিকটে গিয়া বলিলেন,--হে ব্রজ্মন্! তুমি 


বেদগুড় পরম জ্যোতিঃ, পরম ব্রহ্ম ; নির্ম্মলাত্মা সাধুগণ 
তোমাকে স্বচ্ছ আকাশবগ অবলোকন করেন । তুমি 
বিরাট পুরুষ; এই আকাশ--তোমার নাভি, অগ্নি 
মুখ, জল- শুক্র, স্বর্গ-_মন্তক, দিক সকল--কণ, 
পৃথিবী-_আত্মা, সমুদ্র--উদর, ইন্দ্র__বাহুসমূহ, ওষধি- 
বর্গ_রোমরাজি, মেঘসকল- -কেশপাশ, বিবিঞি - 
বুদ্ধি, প্রজাপতি-_মেঢ, এবং ধৰ্ম্ম তোমার হৃদয়। এই 
জন্যই লোকে তুমি বিরাট আখ্যায় অভিহিত। ছে 
অবিনশ্বর ! ধর্ম্মরক্ষা ও বিশ্বমঙ্গলের নিমিত্তই তোমার 
অবতার গ্রহণ। আমরা তোমারি রক্ষণাবেক্ষণে 
থাকিয়া সপ্ত ভুবন পালন করিয়া থাকি। তুমি 
স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ স্ব, সর্ববাদি, অদ্বিতীয় তুরীয় পুরুষ । 
তুমি নিজে কারণবর্জ্জ্িত হইয়া সকলেরই কারণরূপে 
বিরাজমান, তুমি ঈশ্বর অদ্বিতীয়; ' তথাপি সর্বব- 
বিষয় প্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয় মায়াবলে প্রতি- 
দেহে বিভিল্নাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাক। 
নিজচ্ছায়াচ্ছন্ন সূর্য্য যেমন ছায়ারপ সকল প্রকাশ 
করেন, হে ভূমন্! তুমিও তেমনি স্ব-প্রকাশ হইয়াও 
গুণাচ্ছন্গরাপে গুণ-গুণীদিগকে প্রকাশ কর।. ছে. 
ভগবন্‌ ! তোমারি মায়া-মুগ্ধ জীবনিবহ পুত্র, ঈারও, 
গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া এই দুঃখময় বাকি প্রধীহে 


৭৫২ 


বারংবার উলদ্ময ও নিমগ্ন হইতেছে। দেবদত 
নরলোকে জন্ম লইয়াও যে ছজিতেন্দ্রিয় বাতি 
তোমার পাদযুগলের প্রতি শ্রন্ধা-ভক্তি প্রদর্শন না 
করে, সে আত্মবঞ্চক- সকলেরই শোচনীয়। তুমি 
সর্ধবপ্রিয়, সর্ববাত্মা ঈশ্বর ; যে মানব বিষয়ভোগের 
নিষিত তোমাকে পরিত্যাগ করে, তাহার এই আচরণ 
অন্বভ ত্যাগ করিয়া বিষপানবহ হইয়া থাকে । ভুমি 
' প্রিয়তম আত্মা ; আমি ও ব্রদ্ধা এবং যাবতীয় মুনি 
তোমারই শরণাপন্ন । হে দেব! আপনি জগতের স্থষ্তি, 
স্থিতি ও কারণ; আপনি প্রশান্ত, কাজেই কণ্মবর্জিদ্রত। 
আপনি সুন্ধদ আত্মা, দৈব ও জগদাত্মার আধারস্থলী, 
স্বৃতরাং অন্তান্ত অদ্বিতীয় একমাত্র; সংসারমুক্তির 
নিমিত্ত এহেন আপনাকে ভজন করি । এই বাণ আমার 
: প্রিয় ভক্ত, ইহাকে আমি অভয়দান করিয়াছি; অতএব 
দৈত্যপতি বলির প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ বিতরণ 
করিয়াছিলে, ইহার প্রতিও তেমনি অনুগ্রহবান্‌ হও । 

ভগবান বলিলেন,-ছে ভগবন্! আপনার 
অভিপ্রেভ প্রিয় সাধন আমি করিব। এই বাণ- 
রাজার “সম্বন্ধে আপনি বাহা কিছু করিয়াছেন, 
তগুলমন্তই আমার অনুমোদিত। এই বলি-নন্দন 
ৰাণ আমার অবধ্য ; আমি প্রহলাদ-সমীপে বরদানে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তোমার বংশধর 


স্লীমন্তাগবত । 


কাহাকেই আমি বধ করিব না। তবে য়ে রাণরাজের 
বাহচ্ছেদন, ইহ! উহার দর্প নাশের নিমিত্তই, কৃর! 
হইয়াছে। ইহার দৈহিক বল পৃথিবীর ভারুতূত 
হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট করিয়াছি। ইহার এক্ষণে 
চারিটা মাত্র বানু অবশিষ্ট আছে। এই বাণান্ুর 
আপনার অজর অমর পার্ধদরূপে বিরাজ করিবে; 
কোন প্রাণী হইতেই ইহার ভয় থাকিবে ন|। 

বাণরাজ। এই কথা শুনিয়া অবনতমন্তকে প্রণি- 
পাত করিলেন । বন্দী অনিরুদ্ধ মুক্ত হইলেন। বাণের 
আদেশে উষা সহ অনিরুদ্ধকে অন্তঃপুর হইতে 
রথারোহণে আনয়ন কর! হইল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের 
অনুমোদন-ক্রমে সুন্দর বসন-ডূষণে সুসজ্জিত সপতীক 
অনিরুদ্ধকে লইয়| অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে 
দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। দ্বারক। সুন্দর সুন্দর ধবজ- 
পতাকায় স্থসজ্দিত হইয়াছিল; উহার পথ, প্রাঙ্গণ 
সমস্তই অভিনব শোভায় শোভ। পাইতেছিল। ভগবান্‌ 
সেই শোভাশালিনী দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। 
পুরবাদিগণ, বন্ধু-বান্ধবগণ ও দ্বিজগণ শঙ্ঘ-কাদি 
বিবিধ বাছধবনর সহিত অগ্রসর হুইয়া তাহাকে 
প্রত্যুদ্গমন করিলেন। যিনি, প্রভাতে গাত্রোান 
করিয়া হরিহরের এই বিজয়-বার্তী স্মরণ করেন, 
তাহার কখনও পরাজয় ঘটে না। 


ভ্রিষটি তম অধ্যার সমাধ ॥ ৬৩॥ 


চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। 


. ুঁকদেব বলিলেন,--মহারাজ | একদা! সাম্থ, 
প্রন্থাস্থ, চারু, ভানু -ও গদাদি বছুকুমারগণ ক্রীড়া 
নিমিত্ত উপবনে গিয়াছিলেন । বহুন্ষণ সেথায় ক্রীড়া 
করিয়া তাহার! পিপাসার্ত হুইয়া পড়িলেন; জল 
আাঙ্েইণ করিতে করিতে একটা কৃপ-সমীপে গমন 


করিলেন। কুপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী দৃষ্ট হইল এ 
প্রাণী একটা কৃকলাস, উহার আকার পর্ববত-পরিমাণ; 
উহ্‌] দেখিয়। যদুকুমারগণ আশ্চর্য্যান্বিত হুইরোন। 
তাহাদের দয়া হুইল ;, তাহারা সেই কৃক্লালের 
উদ্ধার-সাধনে . সচেষ্ট হইলেন । চৰ্ম্ম ও বন্জুনির্মিত 


দৃশম শ্বন্ধ। 
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পাশদ্বারা তাহাকে বন্ধন করা হইল, কিন্তু কিছুতেই 
তাহার উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহারা 
ওৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত 
জ্ঞাপন করিলেন । ভগবান পুশুরীকাক্ষ তচ্ছ বণে সেই 
কুপসমীপে গিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র অবলীলাক্রমে 
বামহস্তে উত্তোলন করিলেন। কৃকলাস ভগবানের 
করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করিল 
এবং, কি বর্ণ, কি বস্রালঙ্কারাদি আহার্ম্যশোভা, সর্বব- 
প্রকারেই শোভিত-_-এক তণ্তকাঞ্চনকাস্তি দেবমুক্তিতে 
পরিণত হইল! মুকুন্দ দেব এই মুস্তি-পরিবর্তনের 
কারণ পুর্বব হইতেই অবগত ছিলেন, তথাচ জনসমাজে 
প্রচার করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসিলেন,__হে মহাভাগ ! 
কে আপনি এমন হ্ৃন্দর সুপুরুষ ? আপনাকে 
দেবোত্তম বলিয়াই বোধ হইতেছে। ভদ্র! কোন্‌ 
কর্ম্ম-বিপাকে আপনার এরূপ দশা! ঘটিয়াছিল ? এই 
অবস্থা-ভোগের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আপনাকে মনে 
হইতেছে না। যাহা হউক, বলিবার যোগ্য হইলে 
প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করুন; জানিবার জন্য আমার 
ওৎুনুক্য হইয়াছে। 

. শুকদেব বলিলেন,_মহারাজ ! সেই দিবামুত্তি 
পুরুষ তখন তদীয় মন্তরুষ্থ সূর্যা-করোজ্ছল কিরীটাগ্র 
অবনত করিয়া! শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামান্তে কহিলেন,__প্রভু 
হে, আমি ইক্ষাকুবংশীয় নৃগরাজ! । দানশীলগণের 
নাম শ্রবণ-কালে নিশ্চয়ই আপনি আমার নাম শ্রবণ 
করিয়াছেন্‌। আপনি সর্ববভূতের বুদ্ধি-সাক্ষী, কাল 
আপনার দৃষ্টি-নাশে সমর্থ নহে । আপনার অবিদিত 
কিছুই নাই; তথাচ আপনি আদেশ করিলেন, তাই 
বলিতেছি,--বাহারা শ্রীতকণ্মাস্থিত, বেদাধ্যয়ন-হেতু 
উদ্দারচরিত্র, বহু পরিজনের প্রতিপালক, গুণ-শীল ও 
সদাচার-সম্পন্ন এবং তপস্তানিরত, ঈদৃশ তরুণৰযক্ক 
ভিজশ্রেষ্ঠগণকে পৃথিবীর ধূলি, আকাশের নক্ষত্র ও 
বর্ষার . খারাসঙ্ঘ্যানুপাতে ছুষ্ধবতী গুগ-দীলশালিনী 
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তরুণী কপিলা ধেন্ু আমি দান করিয়াছি। এ দানীয় 
ধেনুগণ সকলেই স্বণমগ্ডিত শৃঙ্গশালিনী ও স্যায়-সঙ্গত 
উপায়ে সংগৃহীতা হইয়াছিল ; উহাদের প্রত্যেকেরই 
খুরচতুষ্টয় রজতমপ্তিত, সকলেই বৎসবতী ও সকলেই 
বন্ত্রমাল্যে বিভূষিতা ছিল। এতত্যতীত গো, হিরণা, 
আয়তন, অশ্ব, হস্তী, দাসীর সহিত কন্যা, তিল, রৌপা, 
শয্যা, বস্ত্র, রত, পরিচ্ছদ ও রথসমূহও প্রভূত পরিমাণে 
আমি দান করিতাম, নানা যজ্ঞ করিভাম এবং স্থানে 
স্থানে কুপ-তড়াগাদি প্রস্তুত করাইয়া দিতাম ; .এই- 
রূপেই আমার কালাতিপাত হইতেছিল। একদিন 
জনৈক ঘ্বিজ্ঞপ্রবরের গাভী আমার গাভীসমুছের মধ্যে 
মিলিয়া যায়। আমি অজ্ঞাতসারে অন্য এক 
ব্রাঙ্মণকে সেই গাভী দান করিয়া ফেলি। রাক্ষাণ 
সেই প্রদত্ত গাভী লইয়। যাইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে 
এ গাভীর পুর্ব স্বামী উহ! দেখিতে পাইয়া স্রাঙ্ধণকে 
বলিলেন,--এ আমার গাভী । প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ 
কহিলেন,-_রাজ! নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়াছেন; 
স্ধতরাং এ গাভীর স্বামী এখন আমি। এইরূপে 
বিবদমান ব্ৰাহ্মাণত্বয় স্ব স্ব কাধ্য-সাধনার্থ আমাকে 
আসিয়। বলিলেন,__আপনি দাতা এবং প্রতিহ্তা । 
তচ্ছবণে আমি ব্যাকুল হুইয়া পড়িলাম। এই 
ধর্মাসঙ্কটকালে আমি উভয় ব্রাক্ষণকেই সামুনয়ে 
কহিলাম,_-একলক্ষ উত্কৃষ্ট গাভী প্রদান করিতেছি, 
আপনাদের উভয়ের যে কেহ এই গাভীটাীর স্বত্ব 
পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাদের দাসানুদাস, 
অভ্ভাতসারে এ দোষ করিয়া ফেলিয়াছি ; অতএব 
আপনার! মণুপ্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। আমি 
প্রতপ্তড নরকে পতনোম্ুখ হইয়াছি) আপনারা 
আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। আমাক 
অনুরোধে কেহই কর্ণপাত করিলেন না । গাভীর পূর্ব 
স্বামী বলিলেন-_-আমি রাজার দান গ্রহণ করিধ না; 
এই বলিয়া চলিয়া গেলেন । গাভীর বর্তস্কান স্বামীও 
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এই বলিয়! চলিয়। গেলেন যে,__এই গাভীর বিনিময়ে 
আমি দশ লক্ষ গাভীও লইতে ইচ্ছা করি না। এই 
যোগে যমদূতগণ-কর্তক আমি শমন-সদনে নীত 
হইলাম। ্‌ 

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! যমালয়ে 
যম আমাকে জিজ্ঞাসিলেন- রাজন! অগ্রে আপনি 
শুভ বা অশুভ কোন্‌ ফল ভোগ করিবেন? 
ধন্মানুষ্ঠানে ও দানকার্য্যে যে উজ্জ্বল লোক লব হইয়া 
থাকে, আপনার পক্ষে তাহার অন্ত নাই। আমি 
উত্তর করিলাম, হে দেব! অগ্রে আমি অশুভ 
ফলই তোগ করিব। যমরাজ বলিলেন,-_তবে পতিত 
হউন । তাহার কথা মাত্র তৎক্ষণাৎ, অনুভব করিলাম 
আমি কৃকলাস হুইয়া পতিত হইতেছি । হে কেশব ! 
আমি ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী, ভূরি-দাতা ও আপনারই 
দাস ছিলাম ; আজ পর্য্যন্ত আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত 
ছয় নাই। আপনাকে দর্শন করিবার বাসন! আমার 
বহুদিন হইতেই ছিল; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য কিরূপে 
আপনি নিজেই আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন! আপনি 
ইন্দিয়-জ্ঞানের অতীত, স্থতরাং কেবল যোগেশ্বরগণই 
উপনিষদ্রূপ চক্ষু-দ্বার তাঁহাদের নির্্মলহৃদয়ে 


আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; এই জন্যই আপনি , 


পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত। যে সকল ব্যক্তি সংসার- 
মুক্ত হইয়াছেন, তাহারাই আপনাকে দর্শন করিতে 
পারেন। আমি সংসারছুঃখে অন্ধ হইয়া গেলেও, হে 
ভগবন্‌ ! আপনি অন্য আমার নেত্রগোচর হুইলেন। 
হে দেবদেৰ !. হে জগতপ্ূতে! হে গোবিন্দ! হে 
পুরুষপ্রবর ! হে নারায়ণ ! আপনি অনুমতি করুন, 


আমি দেবলোকে প্রয়াণ করি। প্রভু হে, যেখানেই, 


আমি থাকি, আমার চিত্ত যেন আপনারই চরণকমলে 
নিবিষ্ট থাকে। আপনা হইতেই যাবতীয় বিশ্ব-বন্তুর 
সমুস্তব, অথচ আপনি স্বয়ং নির্ব্বকার; মায়া 
জাপনার শক্তি, তাহা হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি । 


শ্রীমন্তাগবত ৷ 


স্বয়ং আপনি সর্ববডৃতের আশয়, আনন্দমুর্্ধি 
ইন্টাপূর্তাদি কর্ম্মসমূহের ফলদাত| ' এক মাত্র 
আপনিই ; আপনাকে আমার নমস্কার । | 
নৃগরাজা এই সকল কথা কহিয়া স্বীয় .মস্তকা গ্র- 
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদ-পন্কজ স্পর্শ করিয়া তাহার 
অনুমতিক্ৰমে সর্ববসমক্ষে বিমানোপরি আরোহণ 
করিলেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ব্রক্মণ্যদেব ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষজরিয়বর্গের শিক্ষার নিমিত্ত পরিজনবর্গকে 
বলিলেন,_অহো ! যীহার! অগ্নির ম্যায় তেজন্বা, অপু- 
মাত্র ব্ৰহ্মস্ব হরণ করিয়া জীর্ণ করা তাহাদের পক্ষে 
দুরহ । আমি হলাহলকে বিষজ্ঞান করি না; কেন না, 
তাহার একট! প্রতিক্রিয়া করা যায়। কিন্তু যাহার 
যথার্থ প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবিধান নাই, আমার মতে 
সেই ব্রহ্গস্বই বিষ। বিষ তাহার ভোক্তাকে মাত্র নাশ 
করে এবং অগ্নি জলসেকে শান্ত হইয়া যায়; কিন্তু 
ব্ৰহ্মস্ব-রূপ ইন্ধন হইতে যে বিষবহ্ছি প্রন্ধলিত হইয়! 
উঠে, উহা! বংশপরম্পরার মূল পর্যান্ত দগ্ধ করিয়া থাকে। 
যদি যথাবিধি অনুমতি ব্যতীত ত্ৰন্মস্বভোগ কর! হয়, 
তাহা হইলে উহা! অধস্তন তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত নাশ 
করে। যদি সহসা বলপুর্ববক'্রন্ষাস্ব হরণ করা হয়, তবে 
তাহাতে অধঃ ও উর্দ্ধতন দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অধঃ- 
পতিত হইয়া থাকে। যাহার! ব্রন্ষমন্যে লোভ করিয়া 
থাকে, তাহার! নরক-বাসেরই কামনা করে। অনেক 
অন্ত রাজ! রাজ্ঞ্রীর সহিতই পতিত হুইয়া থাকেন; 
ইহ! যে ্ৰহ্মস্ব-হরণেরই ফল, ইহা তাহার! বুঝিয়াও 
বুঝিতে .চাহেন না। দানশীল, বহুকুটুম্বী ব্রাহ্মণের 
বৃত্তিহরণে তাহার যখন অশ্র্পাত হইতে থাকে, সেই. 
অশ্রুবিন্দু-দ্ধারা যত পরিমাণ ধুলি-কণ! সিক্ত হইয়া 
যায়, ব্রহ্ষস্বহারী, নিরঙ্কুশ রাজা ও রাজপরিবার বর্গ 
তত বর্ষ কুস্তীপাক নরকে পচিতে থাকেন। .স্বদ্দত্ত বা 
পরদতত ব্রহ্ষস্বের অপহরণ্র্তা যষ্টিসহশ্র বৎসর বিষ্ঠা- 
স্তুপের কৃমি হুইয়া থাকে । আমি যেন কখনও বর্ষন্থ 


দশম সন্ধা । 


| করি, তোমরাও সেইরূপ করিও। ইহার অন্যথা 


অপহরণ না করি। রাজারা ব্রক্গম্বহরণের কল্পনা 
করিয়াও আল্লায়, পরাজিত, পদচ্যুত ও অতিমাত্র 
ক্লিষ্ট হইয়! থাকেন। 

ছে বন্ধ বন্ধৰ ।-ও নিয়া রাখ কিন জনিত: 
কারী হইলেও, কদাচ তাহার অনিষ্ট করিবে না। 
তিনি বধোষ্ভত বা অভিসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেও, 
নিত্য তাহাকে নমস্কার করিবে । হে বন্ধুগণ ! আমি 
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করিলে সে ব্যক্তি আমার দগুনীয়। অন্ঞাতসারে 
ব্রঙ্গস্বহরণেও নরকবাস নিশ্চিত। এই কারণেই 
নৃগ রাজা কৃকলাস-কলেবরে কুপ-পতিত হুইয়া- 
ছিলেন । 

হে রাজন্! জগশুপবিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বারকাবাসী জনগণকে এইরূপ সহপদেশ প্রদান 


যেমন সতত সমাহিত হইয়! ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার | করিয়া নি্-নিকেহনে প্রবেশ করিলেন । 
চতুঃবষ্টিতম অধ্যায় সমাঞ্চ ॥ ৬ ॥ 


পঞ্চষফ্টিতম অধ্যায় 


ঞুকদেব বলিলেন,--হে কুরুবর! একদ৷ 
ভগবান্‌ বলদেব বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিমিন্ত উত্কিত-চিত্তে রথারোহণে নন্দ-গোকুলে 
যাত্রা করিলেন! সেখানে গিয়া উৎকঠিত গোপ- 
গোপীগণ কর্তৃক আলঙজিত হইলেন; পিতামাতার 
দর্শন মিলিল, তাহাদিগকে বন্দনা করিয়া বলরাম 
তাহাদের আশীর্রাদ লইলেন । পিতা-মাতা বলরামকে 
অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,_হে দাশাহ! তুমি 
তোমার বিশ্ব-পতি অনুজের সহিত আমাদিগকে নিরন্তর 
পালন করিতেছ।-_-এই বলিয়া তাহাকে কোলে লইয়া 
নেত্রজলে তাহার গাত্র সিক্ত করিতে লাগিলেন। 
গোপবৃদ্ধগণ সকলেই বলদেব-কর্তক বন্দিত 
হইলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ গোপগণ, বলরামকে অভিনন্দন 
করিতে লাগিল । বলরাম বয়ঃক্রম, বন্ধুতা ও সম্থন্ধ 
অনুসারে হাস্য ও করমর্দনাদি দ্বার গোপালদিগের 
সহিত জআালাপ-আপ্যায়নে সুখাসীন হইয়া প্রেম- 
গদ্গদ-ম্বরে তাহাদের কায়িক কুশল জিজ্ঞাসিলেন। 
তখন কৃষ্চার্পিতসর্ধবন্ব গোপগণ কহিহোন,--রাম ! 
আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণ ভাল আছেন ত’ ? তোমরা 


উভয় ভ্রাতাই স্ত্রী-পুত্রলাভ করিয়াছ; এক্ষণে আমা- 


দিগকে কি আর স্মরণ করিয়া থাক ? সৌভাগ্য 


ক্রমে কংসের নিধন ও বন্ধুবর্গের মোচন হইয়াছে। 
ভাগ্যক্রমেই তোমরা শত্রু জয় করিয়া ছৃগগাশ্রয় 
করিয়াছ। রাম-দর্শনানন্দিত গোপীগণ হাসিতে 
হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,__নাগর-নারীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ 
স্থখে আছেন ত’ ? পিতা-মাতা ও বন্ধুবর্গকে তিনি 
স্মরণ করেন ত’ ? সেই মহাবাহু আমাদের সেবা- 
শুশ্রাধার কথ! কখনও মনে করেন কি? ছে 
যদুনন্দন! আমর। তাহারই জন্য দুস্ত্যজ মাতা, পিতা, 
ভ্রাতা, ভগ্না ও পতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি; 
তথাচ তিনি আমাদের মৈত্রীবন্ধন সহসা ছিন্ন করিয়। 
আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় 
যে যে কথা কহিয়া ছিলেন, স্ত্রীগণের তাহাতে অবিশ্বাস 
করিবার কোনই হেতু নাই। কোন গোপী কহি- 
লেন, নাগরিক নারীগণ স্বভাবতঃই স্থচতুর, তাহার 
কৃতত্মের বাক্যে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিতেছে ? অথবা 
তীর মনোহারিণী কথায় ও সুন্দর হাস্যযুক্ত কটাক্ষ- 
নিক্ষেপে তাহারাও চঞ্চলীকৃত মদনাবেশে হিঁবশ হুইয়। 
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পড়ে; তাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেও পারে। অন্য 
কোন গোপাঞ্জনা কহিল,--ওছে গোগীগণ! অন্ত 
ফথায় আলোচনা কর, কৃষ্ণককথার আমাদের কি 
প্রয়োজন ? যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া কৃঞ্চই কাল 
ফাটাইতে পারেন, তবে আমরাও না পারিব কেন? 
এই কথ৷ কহিতে কহিতে গোপিকার! শ্রীকৃষ্ণের 
হাস্য, আলাপ, সুন্দর দৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ 
করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল! বিজ্ঞ বলরাম বিবিধ 
জনুনয়-বিনয়ের সহিত শ্রীকষ্জের প্রিয় সংবাদদানে 
ভাহাদিগকে সাম্বন/! করিলেন। রোহিণী-নন্দন 
গোগীদিগের সাগ্রহ আকাঞ্ক্ায় চেত্র--বৈশাখ দুই 
মাস কাল তথায় বাস করিলেন । স্ত্রীগণ-পরিবৃত 
ছলায়ুধ চন্দ্রকরোজ্ল কুমুদিনীগন্ধবাহী-সমীর- 
সেবিত যমুনার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন । 
বরুণের আজ্ঞানুসায়ে বৃক্ষকোটর-নিঃশ্হত বারুণী দেবী 
মৃগক্জে সফল বন আমোদিত করিলেন। বলদেব 
সেই মধু-ধারার বায়ুবাহিত গন্ধের আত্মাণ লইয়া সেই 
স্থানে গমন করিলেন এবং ললনাগণের সহিত সেই 
মধু পান করিতে লাগিলেন। হুলধর মধুপানে উন্মত্ত 
হইলেন, তাহার নয়ন ঘৃণিত হইতে লাগিল। সেই 
অবস্থায় তিনি বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
বনিতাগণ তদীয় চরিত গাথা গাছিতে লাগিল। রাজন্‌ ! 
বলদেবের গলায় বৈজয়ন্তী মাল! লঙ্ঘিত ছিল; তাহার 
একটা করণে কুগুল, স্বেদরূপ হিমকণায় তাঁহার সহাস্ত 
আন্ত আগ্লীত। তিনি মদনোন্মত্ত হুইয়া জলক্রীড়ার্থ 
ধমুনাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু যমুনা সেখানে 
জালিলেন না। বলদেব ভাবিলেন, আমি মত্ত মনে 
কৃরিয়াই যমুন! হেথায় আসিল না। ইহা স্থির করিয়া 


জীমন্তাগবত 


বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হুলাগ্র দ্বার! বমুনাকে 
আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, পাপিনি! আমার আহ্বান 
তুমি অগ্রাহ্থ করিলে ? হেথায় আসিতে পারিলে না ? 
তোমার ইচ্ছান্ুযায়ী কাধ্যই তুমি করিলে ? অতএব 
এই লাঙ্গল-চালনায় তোমাকে শতধা খণ্ডিত করিয়া 
ফেলিব। ৃ 

ছে নৃপ | বলরামের ঈদৃশ ভণ্ু সনা-বাক্যে যমুনা 
ভীত, চকিত ও পদপ্রান্তে পতিত হইয়! বলিলেন, 
হে মহাড়ুজ রাম! আপনার “বিক্রম আমি বিদিত 
নহি। হে বিশ্বপতে ! ভবদীয় এক অংশ এই ধরা 
ধারণ করিতেছেন । ভগবন্‌! আপনার অপার মহিম 
আমার অপরিজ্ঞাত । হে ভৃক্তবুসল ! আমি শরণ!- 
গত! ; আমাকে মুক্ত করুন। যমুনার এইরূপ 
প্রার্থনায় বলদেব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং 
হস্তিনীদিগের সহিত হস্তীর ন্যায় যমুনার জলে ক্রীড়া 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যথেচ্ছ বিহারক্রিয়! নিষ্পন্ন 
হইল; জল হইতে তিনি উত্থিত হইলেন। ভগব্তী 
লক্ষ্মী তাহাকে নীল বসন, নীল উত্তরীয় ও মহামৃল্য 
অলঙ্কার ও মঙ্গলময়ী মালা অর্পন করিলেন । সেই 
সকল বসন, ভূষণ ও মাল্য পরিয়া চন্দনলিগুদেছে 
বলদেব ইন্সের স্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

হে রাজন! যমুনা হুলায়ুধের সেই আকর্ষণপথে 
প্রয়াণ করিয়া অদ্যাপি সেই অনস্তবীর্য্য অনস্তের 
অনস্ত বীর্য্যই প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে 
ব্রজাঙ্গনাগণের মাধুর্য্য-বিলাস-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত বলদেব 
তাহাদের সহিত রমণ* করিলেন। সেই রমণকালের 
রাত্রিগুলি যেন একটা রাত্রির ম্যায় অতিবাহিত 
হইল । | 


পঞ্চয্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ 


যটষষ্টিতম অধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন, রাজন! বলরাম নন্দ-ব্রজে 
যাইবার পর করূষদেশের অধিপতি অজ্ঞানান্ধ পৌণ্ু.ক 
স্থির করিল,-আমি বাসুদেব, অন্য কেহ বাসুদেব 
হইতে পারে না। এইরূপ স্মথিরনিশ্চয় হইয়া 
পৌগু.ক দ্বারকায় বান্থদেবের নিকট দূত প্রেরণ 
করিল। অজ্ঞ জনেরা তোষামোদ করিয়া বলিত, 
আপনি ভূতলারতীর্ণ বিশ্বপতি বান্থদেব। এইরূপ 
তোষামোদ-বাক্যে করুষরাজ সত্য-সত্যই মনে করিয়া- 
ছিল,-_-আমিই বটে বাস্থদেব। এইরূপ ধারণার ফলেই 
বালক-কল্লিত রাজার হ্যায় অজ্ঞ করবরাজ দ্বারকায় 
দূত-প্রেরণেও কুষ্িত হয় নাই। দূত দ্বারকার রাজ- 
সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কমলাক্ষ কৃষ্ণকে 
লক্ষ্য করিয়া কহিল, _-করূষরাজ আমাকে দূতরূপে 
প্রেরণ করিয়া সংবাদ জানাইতেছেন যে, জগতে 
আমিই একমাত্র বাস্থদেব,---এ নামে পরিচিত হইবার 
অধিকার অন্য কাহারও. নাই; আমি প্রাণীদিগের 
প্রতি দয়া-প্রদর্শনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি 
যদুবংশে জন্মিয়া বৃথা বাসুদেব নাম ধারণ করিতেছ। 
তাই বলিতেছি,-হে যদুনন্দন! তুমি মুঢ়তাবশে 
মদীয় যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, অবিলম্বে 
তগুসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও; 
নচেৎ, আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাক । 

শুকদেব বলিলেন,__তে কুরুবর ! দৃতমুখে অল্প- 
বুদ্ধি পৌগু কের সেই আত্ম্লাঘার কথা শুনিয়া উগ্র- 
সেনাদি সভ্যবৃন্দ সকলেই উচ্চৈঃম্বরে হাসিয়া উঠি- 
লেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে দূতকে বলিলেন, 
ৰত ! তুমি তোমার রাজাকে বলিও,-_তিনি যাহা- 
দের সহায়তাত্ম এরূপ আত্মশ্লাঘ| প্রকাশ ' করিতেছেন, 
কামার সুদর্শনাদি চিজ তাহাদিগের এবং তোমাদের 


রাজার প্রতি আমি অচিরেই পরিত্যাগ করিব। 
তোমাদের রাজা যে মুখে এই সকল কথা বলিয়া 
পাঠাইয়াছেন, তাহার সেই মুখ আচ্ছাদন করিয়া 
সমরাঙ্গনে তিনি শয়ন করিলে কঙ্ক, গৃখ ও বকজাতীয় 
পক্ষীরাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে । তথায় 
কুক্ুরগণই তাহার শরণাগত হুইবে । 

করূষরাজের দূত, এই সকল তিরস্কার বাক্য বহিয়া! 
তাহার প্রভুর নিকট লইয়া গেল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও 
রথারোহণ করিয়া কাশিরাজ্যে গমন করিলেন। মহারথ 
পৌগু ক নিজপুরেই অবস্থিত ছিল; শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভোগ- 
আয়োজন দর্শন করিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনা 
সমভিব্যাহারে সত্বরই সে নগর হইতে নিজ্রান্ত হুইল । 
পৌগুকের মিত্র কাশিরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনা 
লইয়। মিত্রের সানায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। শ্রীহরি 
দেখিলেন, পৌগুক শঙ্খ, খড়গ, গদা, শাজ ধনু 
ও শ্রীবতসচিহ্তে চিহ্নিত হইয়াছে ; কৌস্তভ ধারণ 
করিয়াছে, বনমালায় মণ্ডিত হইয়াছে, গীতপট ও 
গীত উত্তরীয়পট্র ধারণ করিয়াছে এবং অমুল্য 
চুড়াভরণ পরিয়াছে, তাহার কর্ণে মকরকুগুল 
দোদুল্যমান হইতেছে ; সে একট! কৃত্রিম গরুড়োপরি 
বসিয়া আছে। পৌগু.ক যেন রঙ্গপ্রবিষ্ট নটের ম্যায় 
বিরাজ করিতেছিল। শ্রীহরি তাহার আকৃতি আস্মতুল্য 
দর্শন করিয়া উচ্চ-হাম্ত করিলেন। তখন শত্রুপক্ষ-_ 
শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, খষ্চি, প্রাস, তোমর, খড়গ, 
পট্টিশ ও বাণসমূহ দ্বারা হরিকে প্রহার করিতে লাগিল। 
যুগাস্তকালীন জ্বলন যেমন প্রজার্দিগকে একে একে 
নিগীড়িত কবিতে থাকেন, শ্রীকফও তেমনি গদা, চক্র 
ও বাণঘ্বারা পৌগুক ও কাশীরাজের চতুয়জিলী 
সেনা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নিপীড়িত করিতে*লাগিলেন। 


৭৫৮ 


তখন রথ, অশ্ব, কুঞ্জর, মনুষ্য, গর্দভ ও উষ্টু সকল 
শ্রীকৃষ্চচক্রে খগ্ড-বিখণ্ড হুইয়া রণস্থল পরিব্যাপ্ত 
করিল। মনস্বিগণ এই ব্যাপারে আনন্দিত 'ভইলেন ; 
রণভূমি যেন ভগবান ভূতপতির জ্রীড়াস্থলীর ন্যায় 
হইয়! উঠিল। তৎকালে প্রীহরি পৌগুককে বলিলেন, 
--ওহে পৌগুক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে সকল 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলিয়। পাঠাইয়াছিলে, আমি 
'সেই সকল অস্ত্র এক্ষণে তোমার প্রতি পরিত্যাগ 
করিতেছি এবং তুমি যে বৃথা আমার “বাস্থুদেব' নাম 
ধারণ করিয়াছ, তাহাও পরিত্যাগ করাইয়া দিতেছি । 
বল৷ বাহুল্য, আমি যদি তোমার সহিত যুদ্ধের আকাঙক্গণ 
না রাখি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার শরণাপন্ন 
হুইব। এই কথ! কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৌগু ককে শরাধাতে 
রথহীন করিলেন এবং চক্রাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন মনে হইল, ইন্দ্র যেন 
বন্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করিলেন । এরূপে কাশী- 
রাজের মস্তকও অক্্রাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দিলেন; এ মস্তক বায়ুবাহিত পদ্মপত্রবৎ কাশীপুর- 
মধ্যে গিয়া নিপতিত হুইল। এইরূপে গর্বিত 
পৌগুককে তদীয় মিত্র সহ সংহার করিয়া কৃষ্ণ 
দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন । সিদ্ধগণ তদীয় হ্বধাসম 
কীর্তিকথ! গান করিতে লাগিলেন । 


হে নৃপ! 
কৃষ্ণ ধ্যান করিত; সেই কারণ, তাহার নিখিল 
বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। এদিকে কাশীপুরীর | 


দ্বারে একটা সকুগুল মুণ্ড আসিয়৷ পতিত হইল 
দেখিয়া সকলেই ‘একি! এ কাহার মুণ্ড' বলিয়। 
নালা তর্ক-আলোচনা করিতে লাগিল। পরে যখন 
জানিল যে, ইহ! কাশিপতিরই ছিরমুগু, তখন তদীয় 
মহিয়ী, পু, বান্ধব ও প্রজাবর্গ সকলেই ‘হা হতোহন্মি! 
হ রাজন! হা নাথ । বলিয়!. উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিল। অতঃপর রাজপুত্র হুক্ষিণ, পিতার 


জীমন্তাগবত। 


অস্ত্ো্িক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং এইরূপ প্রৃতিজ। 
করিলেন যে, আমি আমার পিতৃহস্তাকে সংহার 
করিয়া পিতৃ-খণ হইতে মুক্ত হুইব।' এই অভিসন্ধি 
অনুসারে রাজকুমার স্থদক্ষিণ, তদীয় উপাধ্যায় সহ 
পরম সমাধিযোগে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে 
লাগিল। ভগবান্‌ ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়! বলিলেন, 
অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। তখন স্ুদক্ষিণ তাহার 
পিতৃহন্তার বধোপায়রূপ বর প্রার্থনা করিল। শঙ্কর 
বলিলেন, তুমি খত্বিক্‌ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আভি- 
চারিক-বিধি অনুসারে দক্ষিণাগ্রির উপাসনা কর; 
তাহা হইলেই এ অগ্নি প্রমথবুন্দে পরিবৃত হইয়া 
হিংসাকার্য্যে নিযুক্ত হইবে এবং তোমার প্রয়োজন 
সাধন করিবে। ্ুদ্রক্ষিণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া 
ব্রতাবলম্বন-পুর্ববক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আভিচারিক 
কার্যের অনুষ্ঠান করিল। অনন্তর অতি ভীষণ অগ্নি 
মুণ্তিমান্‌ হইয়া কুণ্ড হইতে উদ্‌গত হুইল। উহার 
শিখা-শ্মশ্র প্রতপ্ত-তাত্রবর্ণ, নয়ন জ্বলন্ত অঙ্গার- 
উদ্‌গারকারী এবং দংষ্টু। সকল প্রচপ্ডাকৃতি ; এঁ অগ্নির 
প্রচণ্ড জকুটা-ভঙ্গ-ঘারা বদনমণ্ডল অতি দুনিরীক্ষ। 
উহা স্বীয় জিহ্বাদ্বার স্বক্ষণীত্॥় লেহন, তাল- 
তরু-প্রমাণ পদযুগদ্বারা মেদিনী প্রকম্পন ও দিজ্যাগুল 
দগ্ধ করিতে করিতে প্রমথগণ সহ উলঙ্গবেশে ভ্বলিতে 


পৌগুক বিদ্বেববশে সর্ধবদাই | স্বলিতে দ্বারকার দিকে ধাবিত হইল । - অভিচারোৎ 


পন্ন সেই ভীষণ অগ্নি আসিতেছে দেখিয়া বনদাহ- 
কালীন মৃগপালের ন্যায় সমগ্র দ্বারকাবাসী সন্তস্ত 
হইয়া পড়িল। ভগরান্‌ শ্রীকঃ$ঃ এ সময় পাশ- 
ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। শরণার্থী প্রজাগণ তখন 
সভয়ে কাতরকঠে ভগবানকে ডাকিয়া ডাকিয়া 
বলিতে লাগিল-সহে ভ্রিলোকপতে ! নগর অগ্নিদগ্ধ 
হইতে বসিয়াছে; আপনি উদ্ধার করুন। শ্রীকৃ 
প্রকৃতিপুল্জের সেই ব্যাকুল বাক্য শ্রবণ ও আঁসমীয় 
স্বজনের ভয় দর্শন করিয়া সহান্তবদনে বলিলেন, 


দশম স্বন্ধ 


| ভৈঃ মা ভৈঃ’ ; আমিই তোমাদের আশ্রয়দাতা । 
সকলের- বহিরস্তরদর্শী ভগবান্‌ বুঝিতে পারিলেন, 
এ কৃত্য যাহেশরী কৃত্যা। ইহ! জানিয়া উহাকে প্রতি- 
হত করিবার নিমিত্ত পার্থস্থ সুদর্শন চক্রকে আদেশ 
করিলেন।. সেই শ্রীকৃষ্ণান্র সুদর্শন কোটি মার্তপ্ডের 
স্ঠায় প্রভাপুঞ্জ-মণ্ডিত ; উহ প্রলয়কালীন হুতাখনের 
ন্যায় জান্বল্যমান হুইয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জে আকাশ, 
অন্তরাক্ষ ও দিখাগুল প্রগ্ভোতিত করত সেই সমাগত 
আভিচারিক অগ্নিকে অত্যন্ত নিগৃহীত করিল। হে 
রাজন! এ কৃত্যাগ্ি তখন চক্রপাণির অন্ত্রতেজে 
প্রতিহত ও ভগ্নোষ্যম হইয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন 


, ৭৫৯ 
করিল এবং । খিক ও অন্তান্য জনগণ সহ 
সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিষুঃচক্রও সেই 
অগ্নির পম্চা পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল; সে অট্টালিকা, 
মণ্ডপ, আপণশ্রেণী, গোপুর, কোষাগার, হস্তিশালা, 
অশ্বশীলা ও অক্পশালা-পরিশোভিতা বারাণসীতে 
প্রবেশ করিল এবং সমগ্র বারাণসী দগ্ধ করিয়া 
পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হুইল ! 
হে নৃপ! যে মানব মনোযোগের সহিত উত্তমঃ- 
শ্লোক ভগবানের এই বিক্রমবার্তী শ্রবণ বা অন্যের 
নিকট কীর্তন করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া থাকে। 


যট্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত | ৬৬ 


সপ্তযষ্টিতম অধ্যায় 


রাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে ব্রহ্গন্! অন্তভুতকর্ম্মা 
বলরাম অন্য যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি পুনরায় 
তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 

শুকদেব বলিলেন,--রাজন্‌ ! দ্বিবিদি নামে এক 
বীৰ্য্যবান বানর ছিল; এ বানর সৃগ্রীবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ 
মৈন্দ বানরের ভ্রাতা ও নরকান্ুরের সখা ছিল। 
"বানর হিবিদ, সখা নরকের খণ-পদ্ধিশৌধার্থ একট 
রাষট্রবি্নব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে গোকুলে গ্রাম, 
নগর ও ঘোয়াবাস সকল অগ্রিপ্রয়োগে দগ্ধ করিতে 
লাগিল। নাগাযুত-বলশালী দ্বিবিদ বানর গিরিশৃঙ্গ 
সকল উৎপাটন .করিয়া সকল দেশ-_বিশেষতঃ 
শীহয়িয় অধ্যুষিত আনর্ত দেশ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। 
কখন বা সমুদ্রজলে অবগাহনপুর্ধবক বিশাল বাছ- 
খুগলদ্বার৷ জলরাশি তুলিয়া সমুদ্রের উপকুলপ্থ 
দেশ সকল প্লাবিত করিতে লাগিল। খলন্বভাব 
বানর, খষিগণের আশ্রম-তরু সকল উৎপাটন করিয়া 


তাহাদের আহবনীয়. অগ্নিসমূহকে বিষ্ঠামুত্র-নিক্ষেপে 
দুষিত করিতে লাগিল। ভ্রমর যেমন কীটদিগকে 
ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় গর্তমধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখে, এ বানরও তেমনি নর-নারীদিগকে লইয়া 
গিয়া পর্ববতের গুহাগহবরে নিক্ষেপ করত শিলাম্তর' 
দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে দেশের 
পর দেশ উৎসম্ন ও কুলকামিনীদিগকে দুষিত করত 
বানর দ্বিবিদ] একদা! সুললিত সঙ্গীত শুনিয়া রৈবতক 
পর্ববতে প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সে বলরামকে 
দেখিতে পাইল ; দেখিল, বলরামের গলে বনমালা, 
বলরাম সর্ববাঙ্গন্থন্দর। তিনি ললনাগণের মধ্যস্থলে 
উপবিষ্ট হইয়া বারুণী পান করিতে করিতে 
মদবিহবল-নয়নে গান করিতেছেন । তাহার দেহ- 
দর্শনে মনে হয়, যেন একটা মস্ত মাতঙ্গ। দুফ্টাশয় 
দ্বিবিদ বানর বৃক্ষ সকল কম্পিত করিয়া এবং নিজেকে" 
প্রদর্শন করিয়া কিল-কিলা শব্দ করিয়া *উঠিল। 


৪৬৩ 
স্বভাবচপলা বলদেব-বনিতাগণ বানরের সেই ধৃষ্টতা 
দেখিয়া ছাসিয়া উঠিলেন | বানর, দর্শক বলরামকে 
স্বীয় গুহাদেশ দেখাইল এবং জক্ষেপ ও মুখভঙ্গী 
করিয়া তীয় মছিলাদিগকে বারংবার অবজ্ঞা করিতে 
লাগিল। বীরেন্দ্র বলরাম ইহাতে ক্রুক্ধ হইলেন 
এবং এঁ বানরের প্রতি প্রস্তরখণ্ড সকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কপিশ্রেষ্ঠ রাম-নিক্ষিগ্ত 
শিলাখণ্ড সকল এড়াইয়া চলিয়া মদিরা-কলস গ্রহুণ- 
পুর্ধধক দূরে অপস্থত হুইল ; ইহাতে বলয়াম কুপিত 
হইলেন । কপি হাসিতে লাগিল। তাহার দৌরাজ্ম্যের 
বিরাম নাই,__সে মদ্দিরা-কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিল, 
স্ত্রীগশের বসন আকর্ষণ করিয়। ছিড়িয়া ফেলিতে 
লাগিল এবং অন্যান্য কুৎসিত ব্যবহার করিয়া বলদেব 
সহ বিরোধে প্রন্বৃত্ত হইল! বলদেব বানরের 
ছুরধিধনীত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহার 
সংহার-সাধনার্থ হল ও মুষল গ্রহণ করিলেন। 
মহাবীর্ষ্য দ্বিবিদ বানর হস্তাকর্ষণে শালবৃক্ষ উৎপাটন 
করিয়া সবলে বলদেব-মন্তকে প্রহার করিল। কিন্তু 
ভগৰান্‌ বলরাম অচলের ম্যায় অচঞ্চল রহিলেন। 
বৃক্ষ যখন মস্তকে পতিত হুইতেছিল, তিনি তখন 
হস্ত-ত্বারা উহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং মুষল-তার! সেই 
বানরের মস্তকে প্রহার করিলেন । মুষলাহত বানর 
টৈরিক-ধারা-রজিত পর্বতের ন্যায় রুধির-ধারায় 
শোভা পাইতে লাগিল। সে পুনরায় বৃক্ষাস্তর 


প্রীমন্তাগবত । 


বলরামকে প্রহার করিল। বলরাম এঁ পতনোশ্মুখ 
বৃক্ষকে শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বানর জন্য 
আর একটা বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল, বলদেব তাহাও শতধ। 
ভগ্ন করিলেন। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বানরবর 
বার বার ভগ্নোস্ম হইলেও বৃক্ষের পর বৃক্ষ উৎপাটন 
করিতে করিতে সেই বনপ্রদেশ বৃক্ষহীন করিয়। 
তুলিল ; অবশেষে ক্রোধভরে বলরামের প্রতি নিরন্তর 
শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। মুষলী রাম অবলীলাক্রমে 
সেই নিক্ষিপ্ত শিলা! সকল চুর্ণবিচুর্ণ করিতে লাগিলেন । 
অতঃপর প্রবল বানর তালত র-তুলা বাহুত্বয় মৃষ্ঠি- 
বন্ধ করিয়া বলরামের দিকে দৌড়িয়! আসিল এবং 
তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল । যাদবেন্দ্র বূলদেব 
এইবার হুল-মুষল পরিত্যাগ করিয়া তাহার উভয় কণ্ঠায় 
সজোরে মুস্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্টিপ্রহারে বানর 
রুধির বমন করিতে করিতে তূপৃষ্ঠে পতিত হইল । 
হে কুরুবর! দ্বিবিদ পতিত হুইলে সমুত্র-বক্ষঃস্থিত 
বাতাহুত তরণীর স্যায় পাদপাদি সহ সমগ্র পর্ববত- 
প্রদেশ কাপিয়া উঠিল। দেবগণ আকাশ হইতে 
পুষ্প বর্ণ করিতে লাগিলেন; সিদ্ধ মুনিগণ 
জয়-শব্দ ও নমঃ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া বারংবার ‘সাধু 
সাধু’ বাক্য বলিতে লাগিলেন । হে. রাজন্‌! 
জগতের উপপ্লবকারী দ্বিবিদ বান্রকে এইরূপে 
সংহার করিয়া ভগবান্‌ সংকর্ষণ নিজ-নগরে প্রবেশ 
করিলেন; দেবগ্রণ তীহার স্ততি-গীতি করিতে 
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সপ্যযষ্টিতয অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ | 


অফ্টষাষ্টতম অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,_রাজন! দুর্ধ্যোধনস্থত! 
লক্ষণ! স্বয়ংবরা হুইয়াছিল; জাম্ববতী-নন্দন সান্ব 
তাহাকে শ্বয়ংবর-সভ! হইতে হরণ করেন। এই 
ঘটনায় কৌরবগণ কুপিত হুইয়া কহিলেন,_এঁ যছু- 
বালক বড়ই দুর্বিবনীত ; আমাদের কন্যার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তাহাকে বলপূর্ববক হরণ করিয়াছে । অতএব 


রথাকে একই সময়ে ছয়টা বাণে পৃথক পৃথক বিদ্ধ 
করিলেন। তখন শক্রপক্ষীয় মহাধনুক্ধর রখিগণও 
সাম্থের সেই বীরোচিত কর্থের প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। এ সময় কুরুবীরগণও কৃষ্ণ-নন্দনকে রথহীন 
করিলেন, _তীহার চারি অশ্ব ও সারথি নিহত হইল ; 
একজনে তাহার শরাসন ছেদন করিলেন। এইরূপে 


উহাকে বন্দী কর; বৃষ্ণিগণ কি করিতে পারিবে? | কৌরবগণ বহু আয়াসে সাম্বকে রথহীন করিয়া যুদ্ধ- 


তাহার! ত’ আমাদেরই প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে। | 
আমাদের অনুগ্রহেই , ও সাম্বকে লইয়া তৎকালে নিজ-নগরে প্রত্যাববত্ 
| হইলেন । 


বৃষ্চিগণ স্বয়ং রাজা নহে; 
তাহাদের অধ্যুষিত রাজ্য স্ৃসমৃদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ 
নন্দন নিগৃহীত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া বদিও ৷ 
তাহার! যুদ্ধার্থ আগমন করে, তথাচ প্রাণায়ামাদি দ্বারা 


ক্ষেত্রে বন্দী করিল; বিজয়ী কুরুগণ কুমারী লক্ষণ! 


রাজন! এদিকে বৃঞ্িবীরগণ, নারদের মুখে 
| এই ঘটনা অবগত হইয়া সকলেই ক্ৰুদ্ধ হইলেন 


ইন্সিয়বর্গের ম্যায় আমাদের হস্তে দমিত ও ভগরদর্প এবং উগ্রসেনের আদেশ পাইয়! কুরুগণের বিপক্ষে 


হুইয়া অবশেষে এ অবিনীত বালকেরই তুল্যাবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উহাকে এখনই বন্দী কর! 
হউক। কুরুবৃদ্ধ ভীশ্মও এই প্রস্তাবের অনুমোদন 
করিলেন। তখন ভীম্মুকে অগ্রবর্তী করিয়া কণ, শলা, 
ভূরি, যৃজ্ঞকেতু ও হুর্য্যোধন সাম্বকে বন্দী করিবার 
নিমিত্ত তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন। কুরুগণকে 
পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবল 
সাম্ব ধনুর্ধারণ-পূর্ববক একাকী সিংহের গ্যায় দণ্ডায়মান 


অবিলম্বে যুদ্ধাভিযান করিলেন। এই উপলক্ষে কুরু ও 
যছুগণের মধ্যে একটা বিবাদ বাধিয়া যায়। বলরামের 
ইহ। ইচ্ছ! ছিল না; তাই তিনি যাদবগণকে সাস্বনা- 
বাক্যে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং কুলবৃদ্ধ ব্রাঙ্মণগণে পৰিবৃত 
হইয়া, গ্রহগণ-বেষ্তিত নিশাকরের ন্যায় সৌরকিরণ- 
শালী রথ-যোগে হস্তিনায় গমন করিলেন । তথায় 
গিয়া তিনি নগরের বহির্ভাগস্থ উপবনে অবস্থান-পুর্ববক 
ধতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য প্রথমতঃ উদ্ধবকে 


হইলেন। .কৌরবগণ সাস্বকে ধরিবার নিমিত্ত সমুভ্ভত । পাঠাইয় দিলেন। উদ্ধব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
হইয়া 'থাক্‌, থাক্‌’ বলিয়া বেগে অগ্রসর হইল এবং ধনু | করিয়া ভীন্ম, দ্রোণ, বাহলীক ও ছুষ্যোধনকে বন্দনা 


আকর্ষণ করিয়া বাণে বাগে সান্বকে ছাইয়া ফেলিল। 

হে কুরুনদ্দন ! তৎকালে সেই বীর 'কৃষ্ণ-নন্দন 
প্রথমতঃ ফতকট। বিষ হুইয়া পড়িলেন ; কিন্তু ক্ষুদ্র 
মৃগদল-কর্ৃক উপত্রুত সিংহের ন্যায় পরক্ষণেই সে 
আজ্রমণ সঙ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার 
সুন্দর শরসিন গ্রহণ করিয়া করশপ্রভৃতি ছয় জন 


করিলেন এবং বলিলেন,_-বলরাম আসিয়াছেন। 
উদ্ধবের মুখে রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া উদ্ধবকে 
তাহারা সৎকার করিলেন এবং হস্তে মাঙ্গল্য শ্রধ্য 
সকল লইয়। সকলেই বলরাম-উদ্দেশে হাই 
লাগিলেন। তাহার তৎ-সমীপে উপস্থিত. হইয়া 
সর্ববাগ্রে তাহাকে গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। 
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উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বলদেবের প্রভাব যাহারা প্রতিকূল; হৃতরাং ভুজঙ্গের অ্বৃতের শ্যায় উহাদের 
জানিতেন, তাহার অবনতমস্তকে তাঁহাকে নমক্ষার | এ সকল কাড়িয়৷ লওয়া হউক । ভাক্ম-প্রোণ প্রভৃতি 
করিলেন। তখন পরস্পর অনাময়-প্রশ্নের পর | কৌরবপক্ষীয়ের যদি ইচ্ছা করিয়া না দেন, তাহা 
পরস্পরের কুশল সংবাদ আদান-প্রদান হুইয়া গেলে হইলে স্বর্গের ইন্দ্রও কি কিছু গ্রহণ করিতে পারেন ? 
বলরাম ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, আমাদের প্রভু!  শুকদেব বলিলেন,_রাজন্‌! জন্ম, বন্ধু ও 
রাজাধিরাজ উগ্রসেন যেরূপ যাহা আদেশ করিয়াছেন, । | শ্ীসম্পদে যাহাদের গর্ব চরমে চড়িয়াছিল, সেই 
তোমরা স্থিরচিত্তে তাহা আলোচনা করিয়| সত্বর | শ্রেণীর অসভ্য কৌরবেরা বলরামকে এরূপ কটুক্তি 
অনুরূপ কার্যাই করিবে__এইরূপই আমি আশ! শুনাইয়া পুনরায় নগরে প্রবেশ করিল। বলরাম 
করি। তিনি বলিয়াছেন- “তোমরা যে অনেকে মিলিত | কুরুগণের দুর্ব্যবহার দর্শন ও উক্তি সকল শ্রবণ 
হইয়া অন্যায়-পূর্বক একজন ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিকে ৷ করিয়া কুপিত হইলেন। কোপে তিনি ছুণিরীক্ষ 
পরাজিত ও বন্দী করিয়াছ, বন্ধুগণের পরস্পর একতা | হুইয়া উঠিলেন এবং সু্াস্ত-আস্তে বলিলেন,--তাহাই 
রক্ষার্থ আমরা তাহা সহা করিলাম ; কিন্তু আমাদিগের | বটে, নানাগর্বব-গর্বিবত অসাধু লোকেরা শান্তি কামনা 
যে পুত্রকে তোমরা বন্দী করিয়াছ, তাহাকে এখনই করে না; তাহারা পশুর ন্যায় একমাত্র দণ্ডাখাতেই 
আনিয়া অর্পণ করিতে হইবে |» ৷ শান্ত ভাব ধারণ করে। অহে|! কুপিত বছুগণকে 

শুকদের বলিলেন, _রাজন্! বলদেবের উক্তি | ও শ্রীর্কে আস্তে আস্তে বুঝাইয়া স্থুঝাইয় উভয় 
তাহার শক্তির অনুরূপ; স্ৃতরাং প্রভাব, উৎসাহ; পক্ষে শাস্তি-্থাপনার্থ এন্থানে আমি আসিয়া- 
ও বলের উল্লেখ থাকায় উহা অতিমাত্র গর্বিত । ' ৷ ছিলাম । কিন্তু ইহারা মন্দবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও খল- 
কাজেই কুরুগণ তচ্ছ.বণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,_অহো | স্বভাব; ইহাদের এতই গর্বৰ হইয়াছে যে, আমাকে 
কি আশ্চর্য্য! কালের গতি দুরন্ত ! পাদুকা! ক্রমে : ৷ অবজ্ঞা করিক্না কতই দুর্ববাক্য প্রয়োগ করিল! 
মুকুট-মণ্ডিত মন্তকে আরোহণ করিতে চাহিতেছে ! : ৷ উগ্রসেন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর, ইন্দ্রাদি লোক- 
পৃথার বিবাহসূত্রে বৃষ্ণিগণের সহিত আমাদের যৌন | পালগণও তাহার আজ্ঞা পালনে তৎপর; কিন্ত 
সম্বন্ধ মাত্র স্থাপিত হইয়াছে ; সেই জন্যই তাহার; ইহারা তাহার প্রতৃত্ব একেবারেই উড়াইয়া দিল! 
আমাদের সহিত একত্র শয়ন-ভোজন করিবার ৷ যিনি দেবসভা আক্রমণ করিয়াছিলেন, স্বর্গোষ্ঠানের 
অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, ইহারা : :পারিজাত আনাইয়া স্বীয় উদ্ধানে উপভোগ করিতে- 
এতদূর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, আমাদের প্রদত্ত: | ছেন, তাহার ন্যায় ব্যক্তি, অধিপতি হইবার যোগ্য 
রাজাসন লাভ করিয়া এক্ষণে আমাদেরই সমান হইতে | নহেন! সর্বেবশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বাহার চরণান্ুজ 
চাহিতেছে ! চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতচ্বত্র, কিরীট, | সেব। করেন, সেই ল্রক্মমী-পতি . রাজপরিচ্ছদের 
আসন ও শব্যা-এই সকল দ্রব্য উচ্থারা আমাদের অযোগ্যই বটে! লোকপালগণ মণিমপ্ডিত মস্তক 
অনুগ্রছথেই ভোগ করিতেছে । অহে|! যাদবের অবনত করিয়া যোগিগখেরও পবিত্র তীর্থ--বদীর 
আমাদেরই অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হুইল,. এখন আমাদেরই পাদপক্স-পরাগ ধারণ ও সেবন করেন এবং বদীয় 
উপর আদেশ চালাইতেছে; অতএব উহ্বাদিগকে ূ অংশের অংশ ব্রহ্মা, ভব, লক্ষী, এবং আমিও যীঁরার 
ধাহ! কিছু দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্ত, দানকর্তীরই | চরণ বহন করি, সেই ঈশ্বরের আবার : নৃপাসন 


(জে এসপি শর! শন জানত এস পর 


দশম স্বন্ধ । 


en Sk ne ত শর 


৭৬৩: 
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কোথায়! সতাই বটে, বাবের কৌিবদিগের প্রদত্ত | | অনস্তশয্যায় ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই বিভু আপনি 


রাজাসন ভোগ করিতেছে! আমর] পাদুকা, আর 


কৌরবের! মন্তকই বটে! অহো! এঁশ্ব্্যমত্ত মানী । 
ব্যক্তিরা প্রমত্তের ম্যায়ই প্রলাপকারী,__তাহাদের | ছেন। 
বাঞ্য একান্তই অসম্বদ্ধ ও রক্ষতাদোষে দুষিত । যে 


ব্যক্তি স্বয়ং দণ্ডদানে সমর্থ__এমন কে আছেন, এই | 
সকল৷ উক্তি সহা করিতে পারেন? আমি আজই | 
এ ধরাপৃষ্ঠ কৌরব-শৃন্য করিব। 

এই বলিয়া বলদেৰ ক্রোধভরে যেন ত্রিভুবন দদ্ধ | 
করিয়াই হলহন্তে উত্থিত হইলেন এবং লাঙ্গলাগ্ দ্বারা 
হস্তিনাপুরীকে উৎপাটিত করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত 


করিবার উদ্যোগ করিলেন। হলাকৃষ্ট হস্তিনা গঙ্গাগর্ভে : 
পতনোশ্মুখ এবং উহ! জলযানবৎ ঘূর্ণমান দেখিয়া ব 
কৌরবগণ ভয়াকুল হল এবং প্রাণরক্ষার্থ কুটুন্বগণ- 

: রথ এবং পদককণ্ঠী সহজ্র দাসী কন্যা-জামাতার 


সমভিন্]াহারে লক্ষণা ও সাম্বকে লইয়া আসিয়া 
কৃতাঞলিপুটে সেই হলধরের শরণাপন্ন হইয়া কহিল 
হে রাম! হে সর্বাধার! তোমার প্রভাব আমরা 
অবগত নহি। মূঢ় ও কুবুদ্ধি আমরা, আমাদিগকে 
ক্ষমা করা ভবাদৃশ অধীশ্বর জনের উচিত কার্য্যই বটে। 
কৃষি, স্থিতি ও” ধ্বংসের আপনিই একমাত্র কারণ। 
আপনি নিরাধার হইয়াও সর্ববাধার ; আপনি ক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হইলে, এই সমস্তলোক আপনার ক্রীড়াসামগ্রী- 
রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে । হে দেব! আপনি 
সহত্বশীর্য অনস্তরূপে লীলাবশে এই বিশব-ত্রঙ্গাণ্ড 
মন্তকে ধারণ করিতেছেন। অস্তে যিনি আত্মাতেই 
বিশ্ব সংহার করিয়া একাকী বিদ্যমান থাকেন এবং 


ব্যতীত. অপর কেহই নহে। স্থিতি ও পালন- 


ব্যাপারে আপনি সন্বগুণশালী হইয়া বিরাজ করিতে- 
আপনার ক্রোধসঞ্চার দ্বেষ বা' মীংসর্ধ্য- 
বশে হয় না; উহা লোকশিক্ষার নিমিহই হইয়া 
থাকে। হে সর্বভূতাত্বন! হে সর্ববশক্তিধারিন্‌'! 
হে বিশ্বকন্মন! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার 
৷ চরণেই আমর! শরণ গহণ করিলাম । 

শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! কুরুগণের নগর 
কম্পিত হইতেছিল; তাহারা ভীতচিত্ত ও বিপক্স 
হইয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। ভগবান্‌ বলদেব 
তখন তাহাদিগকে অভয় দিলেন। অতঃপর দুহিতৃ- 
২সল দুৰ্য্যোধন যণ্ভিবর্ধ-বয়স্ক দ্বাদশ-শত হস্তী, অযুত- 
সংখ্যক অশ্ব, স্বর্ণনির্দিত সৌরকরসমুজ্জ্ল যট্‌-সহজর 


যৌতুকম্বরূপ অর্পণ করিলেন। যছুশ্রেষ্ঠ বলরাম 
সেই সকল যৌতুক লইয়৷ পুত্রবধূ লহ প্রস্থান 
করিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে অভিনন্দিত 
করিলেন। 

অতঃপর নিজনগরী দ্বারকায় পৌছিয়া অন্ুরঞ্ত 
বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত হলায়ুধ মিলিত হইলেন এবং 
যদুপ্রধানগণের সশ্মিলন-সভায় কৌরবগণের পূর্ধবাপর 
আচরণ সকল কীর্তন করিলেন। | 

শুকদেব বলিলেন, রাজন! এই হস্তিনা-নগরী 
দক্ষিণদিকে গঙ্গাভিমুখে কিঞ্চিৎ, উন্নত হইয়া অদ্যাপি 
হলধরের সেই বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। | 


অ্বহিতম অধ্যক়্ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥ 


উনসপ্ততিতম অধ্যায় । 


' শুকদেৰ বলিলেন,--রাজন্‌! নরকের নিধন ও 
শকৃষ্ঝকর্তৃক বহু-স্রীর পাণি গ্রহণ, এই দুইটা সংবাদ 
শুনিয়া তাছা দেখিবার নিমিত্ত নারদের অভিলাষ 
হুইল। এক কৃষ্ণ এক কালে ভিন্ন তিন্ন গৃহে যোড়শ- 
সছত্র মহিলার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, ইহ! ভাবিয়া 
নারদ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তাই তিনি 
ঈর্শনার্থ সমুত্সৃক হুইয়া স্বারকায় উপস্থিত হইলেন। 
স্বারকার পুশ্পিত উপবন-সমূহে বিহগকুল কলরব 
ফরিতেছিল, অলিকুল বাস্কার তুলিতেছিল; তত্রত্য 
সরোবয়গুলি প্রস্ফ.টিত কমল, কছলার, ইন্দীবর, 
কূমুদ ও উৎপলে সমাকুল রহিয়াছিল; হংস ও 
সারসকুল এ সকল সরোবর-সলিলে থাকিয়া থাকিয়া 
মিনা করিতেছিল। দ্বারকায়:নবনির্দিত লক্ষ লক্ষ 
স্কটিক ও রজত-প্রাসাদ প্রতিভাত হুইতেছিল ; 
এঁ সকল প্রাসাদ্স্থিত মহামরকত-সমূছে দ্বারকাপুরী 
প্রকাশ পাইতেছিল এবং অগণিত রত্বপর্্যন্ক 
প্রতিগৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া পুরীর 'অপূর্ববশোভা 
সম্পাদন করিয়াছিল। পরস্পর বিভক্ত প্রশস্ত 
প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুত্রপথ, চত্বর, আপণ, অন্পশালা 
এবং দেবালয়-সমূহে এ নগরী মনোহর হুইয়াছিল। 
এঁ পুরীর পথ, আপণ, বীথী ও দেহলী সকল সর্বদাই 
জলসিক্ত হইত ; এত ধ্বজ-পতাকা উহাতে উডভীন 
হুইতেছিল যে, তাহাতে সমগ্র নগরী সৌরতাপ-শৃন্ত 
হইয়া শোভা পাইতেছিল। দ্বারকার অভ্যন্তুর্থ 
শ্রীহরির অন্তঃপুর অপূর্বব প্রীসম্পন্প এবং লোকপাল- 
সমূহের পূজিত ; বিশ্ববর্্ার কর্শ-কুশলতা উহাতে 
বিশেধরূপই প্রদর্শিত হুইয়াছিল। যোড়শসহ্র গৃহ 
এ অন্তঃপুরের অলস্কাররূপে প্রতিভাত হুইতেছিল। 


পুরে এক মহাগুছে গিয়া উপবেশন করিলেন; 
ওঁ গৃহের স্তত্তগুলি বিক্রম-রচিত ; উচ্ছাতে নৈপূর্হা- 
মণি-খচিত অত্যুত্তম ফলকাবলি স্থশোতিত । ইছার 
ভিত্তি ও ভিত্তিভূমি সমন্তই ইন্দ্রনীল রচিত ' ৪ 
অপ্রতিহত-প্রভাপুঞ্জাময় ; বিশ্বকর্শ্ম-বিলস্বিত মুক্তাদাস- 
শোভিত বিতান এবং উত্তম মণিমাল! দ্বারা বিভূষিত 
গজদস্ত-নিৰ্প্মিত পর্যক্ক সকল এ গৃহাভ্যন্তরে শোভা 
পাইতেছিল। ন্ুুবসনা সমলঙ্কত। সুন্দরী দাষীগণ 
এবং উষ্ণীষ ও মণিময়-কুগুল-মণ্ডিত দাসগণ এ গৃহের 
শোঁভা বর্ধন করিতেছিল। অসংখ্য রত্বপ্রধীপ 
গৃহান্কার অপসারিত করিয়া প্রোজ্জবলিত হইতেছিল । 
এ গৃহের অত্যন্তর হইতে অগুরুধূমপুঞ্জ নির্গত হুইতে- 
ছিল; ময়ুরগণ তদ্দর্শনে মেঘ মনে করিয়া উচ্চ 
কেকারব করিতে করিতে বিচিত্র বলভী-সমূছে নৃত্য 
করিতেছিল। নারদ যহুপতিকে সেই গৃহমধ্যে 
দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন-_রূপে, গুণে, বয়সে 
সমানরূপা! স্থবেশো সহত্্রদাসীৎপরিবৃতা প্রধান মহিষী 
রুক্মিণী কাঞ্চনদণ্ডশালী চামর-দ্বার! যহুপতিকে সর্ব! 
বীজন করিতেছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে 
আসিতে দেখিয়া রুক্মিণীর পর্যান্ক হইতে সহসা 
গাত্রোরান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কিরীট- 
মণ্ডিষ্-মস্তকে প্রণিপাত-পূর্ববক তাহাকে নিজাসনে 
বসাইলেন। যাহার. চরণচ্যুতা গঙ্গা নিখিলতীচর্থরি 
আকর ৰলিয়! যিনি জগতের সর্বব-প্রধান গুরু, সেই 
তাহার পাদোদক মস্তকের সর্বত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
শ্ীক্চ সত্য-সভাই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ;' “অন্ষাণ[ুদেব' 


এই. নাম তাহারই উপযুক্ধ। পুরাখ-গ্নাহি 'নরসখা 


দশম ক্ষন্ধ। 


বলিলেন,---দেবর্ধে! সৌভাগ্যক্রমেই অন্ত ক্াপনার 
শুভাগমন হইল। প্রভো। ' আপনার আমি কি 
কাৰ্য্য করিব, আদেশ করুন । 

নারদ বলিলেন,--হে বিভে|! সকলের সহিত 
মৈত্রী এবং.খলজনের নিগ্রহ, এই উত্তয়ই আপনার 
কার্ম্য ; ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। হে প্রশস্ত- 
কীর্তে! এই জগতের ..স্থিতি ও রক্ষার নিমিত্ত 
আপনার আবির্ভাব, ইহা! আমরা' বিলক্ষণই জালি। 
ভক্ত্জনের মুক্তির নিমিন্তই আপনার চরপধুগল ; 


, ৫ 


শ্রফ আহবনীয় প্রভৃতি জগতে হোন ও. পঞ্চ নহা- 
যজ্ঞন্থারা যাগ করিতেছেন ; কোথাও বা আান্মণরিযাকে. 
ভোজন" করাইয়া স্বয়ং তাহাদের ভুক্তাবশিউ ভোজন, 
করিতেছেন । কোথাও-বা গ্রীক সান্ধা-উপাসরা 
বসিয়াছেন এবং বাগষত হুইয়া গায়ত্রীজপ' করিবে- 
ছেন। এরস্থানে- দেখিলেন-_স্রীকফ। . অসি চারা 
লইয়া ধাবিত হইতেছেন ;. কোথাও. বা তিনি অশে; 
গজে বা রথে আরোহণ করিয়। বিচরণ করিতেছেন। 
কোথাও শ্রীকৃষ্ণ. পর্ধ্যক্কোপরি শর়িত-- বন্দিগাগ 


ব্ৰহ্মাদি যোগেশ্বরগণ সর্বদা ছাদয়ে উহ! ধ্যান করেন; নানান কোথাও ৰ! তিনি উদ্ধবাদি মন্ত্িগগ 


যাঁছারা সংসার-কূপে নিপতিত, তাহাদের উহ একমাত্র | 


সহ মন্ত্রণাকাধ্যে ব্যাপৃত; কোথাও বারবনিতাবৃ্দ 


অবলম্বন । আপনার এহেন চরণযুগল আমি দর্শন : বেণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ায় নিরত। 'নাঙ্গদ 


করিয়াছি-্্কৃভার্থ হইয়াছি ! তথাচ, এ চরণদ্বয়। 
যাহাতে সতত আমার স্মরণীয় হইয়া থাকে, আপনি 
আমাকে এইরূপ অনুগ্রহই করুন! মামি ইছারই 
জন্য এ চরণ ধান করিয়া বিচরণ করিতেছি । 

রাজন! অতঃপর নারদ যোগমায়' জানিবার 


নিমিত্ত যোগেশ্বর শ্রীকফের অপর এক পত্নীর গৃহে ৰ 


প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,_সে গৃহেও শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেয়সী ও উদ্ধব.সহ পাশত্রীড়ায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ! 
শীকৃফ'সমাগত নারদকে প্রত্যুখান ও. আপনদানাদি- 


দেখিলেন--শ্রীকৃষ্ণ কোথাও: সমলম্কৃতা ধেমুলহুহ 
ত্রাঙ্মণদিগকে দান করিতেছেন, কোথা বা ইতিহায় 
ও পুরাণাদি মঙ্গলকথা শ্রবণ এবং কোথাও বা ক্ষোস 


| প্ৰেয়সী সহ পরিহাসচ্ছলে হাস্য করিতেছেন'। 
র কোথাও বা তিনি ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম-সেবায় তৎপর 


রহিয়াছেন। একত্থানে দেখিলেন-- শ্রীকৃষ্ণ প্রক্কজির 
পরবর্তী পুঞ্রষকে ধ্যান করিতেছেন; কোথাও: ৰা 
কামনা-পূরণ, ভোগপ্রদান ও পুজা-ঘ্বারা গুরুগণের 
সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কাহারও 


দ্বার! পুজা করিলেন এবং যেন কিছুই জানেন না,এমনি- | কাহারও সহিত বিগ্রহ করিতেছেন, কোথাও হা 


ভাবে নারদকে জিজ্ঞাসিলেন--কখন আপনি আগমন 
করিলেন? মাদৃশ অপূর্ণ ব্যক্তিগণ ভবাদৃশ পূর্ণ 
ব্ক্তিগণের কোন্‌ অভীষ্ট সাধন করিবে? তথাপি 
আমি বলিতেছি, হে ত্রহ্মন্‌ 1, আমাদিগকে আদেশ 
করুন” জমাদিগের জন্ম সার্থক হউক। 

নারদ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; তিনি কোন কিছু না 


বলিয়াই উঠিয়া অন্য গৃহে গেলেন । গিয়া দেখিলেন, 


“স্সুকুন্দ তথায় কতকগুলি শিশুসন্কানকে লালন 
করিতেছেন.।. অন্য গৃছে গিয়া দেখিবেন- ভীকৃষ। 


অবগাহন করিতেছেন। এইরূপ কোথাও দেবিলেন--! 


কাহারও সহিত সন্ধি স্থাপন করিতেছেন ; কোথাও 
বলরাম সহ তিনি সাধুজনের মঙ্গল-চিন্তা করিতেছেন, 
কোথাও যথাকালে পুক্জ-কম্যাগণের অনুরূপ বিযাহ- 
সম্বন্ধ যথাবিধি ঘটাইতেছেন, কোথাও বা কন্ঠা- 
জামাতার প্রেরণ ও আনয়ন-ব্যাপারে মহোৎসের 
সুচনা করিতেছেন ;--যোগেশ্ববের পুজ-পৌন্রার্ির 
& সমুদয় মহোৎসব দেখিয়া : সকলে বিশ্বাাগীর 
হইতেছে । কোথাও বা জীকৃষ্ণ সমৃদ্ধ বজ্ঞাঞন্ঠাই- 
দ্বারা স্বীয় অংশভূত দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ ' কাছি 
ছেন; কৃপ, আয়াম "$' দেবলয়াদি তাড়ি কাদির 


৬ 
কোথাও ব। ভিনি ইন্টাপর্তাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। 
শারদ আরও  দেখিলেন, গ্রীক যদুশ্রেষ্ঠগণে 
খেত হুইয়া কোথাও ব৷ সিন্ধুদেশীয়-অশ্বে আরোহণ 
করিয়া মৃগয় করিতে করিতে যজ্জিয় পশ্সকল 
সংহার করিতেছেন ; কোথাও বা. তিনি প্রচ্ছঙ্নবেশে 
বিশেষ বিশেষ ভাব সস্তোগ করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে, 
গৃহাত্যন্তবে স্রীসমূছের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন । 
নারদ এইয়পে মানবী লীলা-প্রাণ্ড শ্রীহরির 
ধোগনায়! দর্শন করিয়া ঈষৎ ছাখ্রিলেন এবং তাহাকে 
বছিলেন,--বিভে। ! আপনার পোগমায়া যোগেশ্বর- 
বিগেরও দুর্দর্শনীয় ; কিন্তু আপনার পদসেবা-পরায়ণ 
দাদার মনোদধ্যে এ সমস্তই প্রতীয়মান হইতেছে । 
সুতরাং এ সকলই আমি বুঝিতে পারিতেছি। হে 
দেব! আমায় অনুজ্ঞা করুন, আপনার ভূবনপাবনী 
লীলাকথা গাহিতে গাহিতে ভবদীয় বশোরাশি- 
পরিধ্যাপ্ত নানা লোকে জামি বিচরণ করি। 
:_ ভগবান্‌ বলিলেন, _ব্রক্ষন্‌! ধর্দ্ের বক্তা, কর্তা 
ও জন্ুমন্ত! আমিই, সতরাং লোকশিক্ষার জন্যই আমি 
. রহিয়াছি। অতএব আপনি মোহপ্রাপ্ত হইবেন না । 


শীন্তাগব । 


কদেব বলিলেন, রাজন! নারদ দর্শন 
ক জী সকল গৃহে গৃহিগণের পবিত্রতা 
জনক ধর্্মাচরপ করিতেছেন । গ্রীকৃষ্ঃ অনন্তবীর্ষা 
তাহার মহাসমৃদ্ধিশালিনী যোগমায়! মুহমুছঃ 
অনলোকন করিয়া নারদ বিস্মিত ও রৌতূহলাদ্বিত 
হইলেন। এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম-সেবায় 
শ্রন্ধাবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সন্মানিত হুইয়া মহর্ষি নারদ 
শ্রীতচিত্তে ডীহাকেই ল্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান 
করিলেন। 
ছে রাজন! নিখিললৌকের মঙ্গলের নিমিত্ত 
যিনি শক্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান নারায়ণ 
এইরূপে মানবী লীলার অনুকরণ করিয়া ফোড়শ- 
সহক্স উৎকৃষ্ট কামিনীর সলজ্জ সৌহৃতের সহিত 
অবলোকন ও ছাস্ত উপভোগ করিয়া বিহার করিয়া- 
ছিলেন। বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু 
জ্ীহরি যে সমস্ত অসাধারণ!কর্ম্ম করিয়াছিলেন- _বিনি 
সেই সমুদয় গান, শ্রবণ ও অনুমোদন করেন, 
মোক্ষপ্রদ ভগবানে তাহার নিন ভক্তি জন্গিয়। 
ধাকে। 


উনসপ্ততিতম অ'যায় সম'গ ॥ *2॥ 


সপ্ততিতম অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন,-_ও্ঁকৃষণ একদ৷ স্বীয় বাছ- | 
দ্বারা বনিতাগপের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া শুইয়া 
আছেন, ইতিমধ্যে উবাগমে কুকুটগণ ডাকিয়া উঠিল । 
কুকুটধিগকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
অলিবুযে : মন্দারগন্ধবাহী মন্দবায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্চার করিয়া উঠিল ; পক্ষিগণ জাগারিত হইল, তাহারা 
ধঁদদিগপের ভায় নিকিত জীকৃষ্ণকে জাগাইয়। ভুলিয়া 


| উচ্চ রব করিতে লাগিল। এ রব অতি. স্থৃমধুর 


হইলেও কৃষ্ণকঠলয়| রুক্মিণী প্রভৃতি কামিনীগণ 


আলিঙ্গনের বিশ্লেষণ-হেডু মুহূর্তমাত্রও উহ! .সহিতে 
পারিলেন না। মাধব আঙ্গমুহূর্তে গাত্রোখ্খান করিয়া 
বারি-সপর্শে আচমনাদি করিলেন; তাহাতে তাহার 
সর্ববন্ির প্রসয় হুইল, তিনি নির্মল মুর্তি ধারণ 
করিলেন । . বিনি উপাধিবর্জ্জিত, আাতুস্থিত, জখণ্ড 
অবায় পুরুষ, অজ্ঞানবিরহিত্ব বলিয়া সাক্ষাৎ, জোন 


ধন হন. 


স্বরূপে যিনি প্রতিভাত এবং এই বিশ্বের উৎপত্তি- 
বিনাশের হেতুতূত, স্বীয় শক্তিসমুহদ্বারা সন্ত! ও 


৭a 


তাহার সমভিব্যাহারী হইতের। অন্তঃপুরবাসিনীগণ 
সলজ্জ প্রেমতৃষ্টিপাতে ডাঁহাকে অবলোকন. করিছে, 


আনন্দ যীহার পরিলক্ষিত, সেই ত্রহ্ম-নামক নিত্যানন্দ- লাগিল। সে জন্য কিয়ংক্ষণ তিনি বিলম্ব করিলেদ$. 
ময় আপন ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণ অনস্তর নিমগ্ন হইলেন।.: পরে অতিকফে সেই সকল দৃষ্ছিপথ অতিক্রম করিয়া. 


সাধুগণের অগ্রনী শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে নির্শাল জলে 


স্নান করিলেন, বসন ও উত্তরীয় পরিধান করিলেন, 


ান্তচ্ছটায় কামিনীগণের মনোহরপ-প্বক: অথ 
গ্রীকৃ্চ পৃথক্‌, পৃথক্‌ গর, 


যথাবিধি সান্ধা-উপাসনাদি ক্রিয়া. ও অগ্নিতে হোম হইতে বহির্গত হুইয়া পরে একীভূত হইলেন. আৰত 
করিলেন এবং বাগ্যত হুইয়া গায়ত্রী জপ করিতে যদুগণ-বেষ্টিত হইয়া! স্ুধর্ম্মানাস্তরী স্বীয় সভায় প্রবিষ্ট 


লাগিলেন । ' | 
অনন্তর তিনি উদীয়মান দিবাকরকে প্রণাম 


হইলেন ; এই সভাপ্রবিষ্ট সভ্যগণ কখনও বড় রিপুর, 
হ’ন না। যছুশ্রেষ্ঠ শ্রী সেই সভায় 


করিলেন। পরে স্বীয় অংশ দেব, ধষি ও পিতৃগণ, | প্রবিষ্ট হুইয়া পরমাসনে উপবেশন করিলেন, 


বৃদ্ধ ও ব্রাক্মণদিগকে অর্চনা করিয়া বিপ্রদিগকে 
পট্টবস্তর, মৃগচর্ম্ম ও তিল সহ ত্রয়োদশাধিক চতুরশীতি- 
সহস্র নব-প্রসূতা ছুদ্ধবতী গাভী প্রদান করিলেন? এ 
সমস্ত গাভীর শৃঙ্গ স্থব্ণময়, পরিধানে সুন্দর বসন, 
সকলেরই খুরাগ্র রৌপ্যমণ্ডিত এবং সকলেই বৎসধুক্তা, 
সতস্বভাবা ও মৌক্তিক-মাল্যমণ্ডিতা । অতঃপর নিজের 
বিভৃতিম্বরূপ গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, গুরু ও সন্তান প্রাণি- 
বৃদ্দকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কপিল! ধেন্গু প্রভৃতি 
মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দিব্য 
মাল্য ও অনুলেপন দ্বার! নরলোকের তুষণস্বরূপ স্বীয় 
দেহ বিভূষিত করিলেন। পরে স্ব, দর্পণ, গোৃষ, 
"দ্বিজ ও দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া সর্বববণীয় 
পুরবাসী .ও অস্তঃপুরচারীদিগকে অভিলধিত . বন্ত 


'নরশ্রেষ্ঠ বছুবীরগণ তাহার চতুর্দিকে উপৰিক, 


হইলেন; শরীক তখন নক্ষত্রনিকরবেক্টিত চক্জাদার, 
ন্যায় স্বীয় প্রভার দিগ্কাগ্ুল উদ্ভাসিত করত বিরাজ 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরিহাস-রসিকগণ' 
নানা রসকথার অবতারণায় এবং নটাচার্য্য ও নর্তবীগগ, 
নান! নর্তনক্রিয়ার তাহার উপাসনা করিতে লাগিল।, 
সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেগুঃ, 
করতাল ও শঙ্খ-শব্দ সহ নৃত্য-গীত করিয়া তাহার. 

সাধন করিতে লাগিল। তথায় উপবিষ্ট 
কতিপয় বাক্‌পটু ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করিসে 
লাগিলেন এবং পূর্বতন পুণ্যকীন্তি রাজগণের বিবরণ 
বলিতে লাগিলেন । 

ছে নৃপ! এই সময়ে এক অন্ভুতার্শন বামণ 


প্রদান করাইলেন এবং প্রকৃতিপু্জকে অভীষ্ট্রানে তথায় আসিলেন। ভগবানের নিকট সেই সংবাদ 
সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হইলেন। অনন্তর | বিজ্ঞাপিত হইল) . প্রৃতিহারী ত্রাহ্মণকে লইয়৷ সঙ, 
গীকৃষ্ণ সর্বাগ্রে .্রাহ্মণদিগকে' মাল্য, চন্দন, ও. ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। আগন্তক ব্রাহ্মণ পরেশ" 
তা্ুল দান করিয়া পরে শ্বয়ং সুন্ধছ্গ,. ্রজাপুজ শ্রীকৃ্কে প্রণাম করিয়া অরাসন্ধধর্তৃক রাফাগণের: 
ও মহ্যীগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তখন বন্ধনহুঃখ . নিবেদন, করিলেন; বলিলেন, জয়া 
সারথি সুগ্রীবাদি, অশযুক্ত রথ লইয়া উপস্থিত হুইল; দিছিজয়ে বহিগত হইলে যে সকল রাজ। তাহার বন্ড: 
গীকৃষ্ণ হত্তত্বরা সারখির হন্ত গ্রহণ করিয়া যেই, শ্বীকার করেন নাই, দুর্দান্ত দগধরাজ তরীয় সিরিজ. 
রথে জারোহণ “করিলেন. সাত্যকি, এবং উদ্ধব. নামক তর্গমধ্যে তাহাদিগকে. আনিয়া আব করিয়া; 


্রমষ্ঠাগবর্ঠ 
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রাখিয়াছে। এই বন্দীকৃত রালগণের সংখ্যা ছুই অযুত। 
লেই রাজগণ বলিয়া দিয়াছেন--"হে কৃষ্ণ! ছে 
শরণাগত-ভয়ভগ্রন ! আমরা ভয়ভীত হইয়! আপনার 
শরণাপন্ন হইতেছি। কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে আসক্ত 
হইয়া লোকসকল যখন ভবৎকথিত ভবদীয়- অঙ্চনা- 
রূপ আত্মমঙ্গল কর্মে অনবহিত হুইয়া পড়ে, 
তৎক্ষণাৎ যে বলবান্‌ পুরুষ আসিয়!' তাহাদের 
জীরনাশ! ছেদন করিয়া ফেলেন, আপনিই সেই কাল- 
গ্বক্লাপ ; আপনাকে আমাদের নমস্কার। আপনি 
জগদীশ্বর ! সাধুগণের পালন ও অসাধু খল ব্যক্তি- 
গণের নিগ্রহবিধানের জন্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
ছে ঈশ ! কে যে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে 
এবং কাহারাই বা স্ব স্ব কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেছে, 
কিছুই আমর! জানিতে পারিতেছি না। রাজন্ুখ 
ধিষয়-নিষ্পান্থ, কাজেই তাহা আমাদের নিকট 
স্বপ্রব হইয়া দীড়াইয়াছে; আমরা নিরন্তর ভয়ভীত 
দেহভার বহন করিতেছি । নিক্ষাম ব্যক্তিগণ আপনা 
হইতে যে স্বতঃসিদ্ধ সুখ পাইয়া থাকেন, আপনার 
মায়াবশে সে স্থখ পরিহার করিয়া আমর! অশেষ 
ক্লেশ পাইতেছি। ভবদীয় চরণযুগ্ম প্রণত জনগণের 
শোকছারী। মগধরাজ জরাসন্ধ সিংহের ন্যায় বিক্রমী 
এবং একাঁকীই অযুতনাগতুল্য বলশালী; এ 
বলদপিত নিষ্ঠ,র রাজ! আমাদিগকে মেষপালবৎ স্বীয় 
ভবনে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আপনি আমাদিগকে 
এই বন্ধন হইতে মোচন করুন। হে চক্রধর। 
জরাসন্ধ অধ্টাদশ বার আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া 
শা বারই পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু একবার 
মাত্র আপনাকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া 
“টো এক্ষণে অতিদর্পে আপনার লোকদিগকে পীড়ন 


' ঈগধরা্জরদ্ধ  রাঁজগণ ” আপনার 


হয, করন». 


সনা হইয়া এইয়পে জঁপনারই পদদুলের আশ্রয় 


তঁছে। ছে অজিত. এ বিষয়ে যাহ! কর্তব্য 


নিউ ও ও রিলে Sef এল ভি এট সিউল RAP RP অর বসি লি 
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লইয়াছেন; আপনি দীনগণের মক :বিধান 


'করুন। 


আগন্তক রাজদুত এই পর্যন্ত বলিয়াছেন, 
ইতিমধ্যে পিঙ্গলবর্ণ জটাভার-ধারী দেবধি নারদ 
সূর্যোর ম্যায় সেইস্থানে অভ্যাগত হইলেন । নিখিল- 
লোকপতি শরীক মহধিকে দেখিবামাত্র সভাসদ্‌- 


'গণের সহিত উঠিয়া .ফ্াড়াইলেন এবং আনন্দের 
'সহিত তাহার বন্দনা করিলেন । মুনিবর বথাবিধি 


পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন; জরীকৃষ্ণ 
শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে তাহাকে তুষ্ট করিয়া মিষ্টবাক্যে 
বলিলেন,__দেবর্ষে। বর্তমানে ত্রিজগতের কোন 


'কিছু হইতেই ভয় নাই ত’ ? আপনি নিখিললোকে 


বিচরণ করেন, ইহা আমাদের পরমলাভের বিষয়। 
এই লোক-সমূহে আপনার অবিদিত কিছুই নাই; 
স্থতরাং জানিতে ইচ্ছা করি--পাগুবগণ সম্প্রতি 
কি করিতেছেন ? 

নারদ বলিলেন--প্রভু হে, আপনিই সাক্ষাৎ 
রঙ্গ; তথাচ মোহজনক ও আচ্ছন্নহ্যতি অগ্নির হ্যায় 
বীর শক্তিসমৃহ-দার অন্তর্যামিরপে ভূতগণে বিরাজ 
করিতেছেন । আপনার মায়া বহুবার দেখিয়াছি, 
হৃতরাং আমার নিকট আপনার এইরূপ প্রশ্ন আশ্চর্য্যের 
কিছুই নহে । এই বিশ্ব বাস্তবিক অবিষ্কমান হুইলেও 
আপনারই মায়াগুণে ইহা বিদ্কমান বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইতেছে; আপনি নিজ মায়াতেই ইহ! সৃতি 
করিভেছেন---ধবংস করিতেছেন; সুতরাং ভবদীয় চেষ্টা 
জানিবার শক্তি আছে কাহার ? আপনি অচিন্ত্যব্বরূপ, 
সুতরাং আপনাকে কেবল নমস্কার। সংসারনিবন্ধ 
জীবগণ মুক্তিবিষয়ে অনভিত্তত, আপনি তাছাদেরই 
জন্য জাপনার লীলাবতার সকল-ঘারা ধ্ঞানোৎপাঁদক 
নিজ যশ প্রকাশ 'করিয়াছেস। আদি আপনার 
শরণাপন্প।, হে ভগবদ্‌! আগনি সাক্ষাৎ আরন্ধ 
হইয়া নরলোকের অনুচিকীযু' হইয়াছেন ; ; বিএ 


দশম সন্ধে । 


আপনার ভক্ত পিতৃঘতরেয়দিগের রাজকার্ধ্য শ্রাবণ 
করুন। জ্যেষ্ঠ পাণডুনন্দন্‌ রাজা যুধিষ্ঠির আপনার 
তৃপ্তিকামনায় শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়-্বার আপনার 
অর্চনা করিবেন, আপনি উষ্চা অনুমোদন করুন। এ 
শ্রেষ্ঠ বজ্ঞে দেবতারা এবং যশস্বী রাজারাও আপনাকে 
দেখিবার নিমিত্ত আসিবেন। চগ্ডালেরাও যখন 
আপনার নাম ও কর্ম শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করিয়া 
পবিত্র হয়, তখন যাঁহার৷ আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ 
করেন, তাহাদের কথা আর কি বলিব ? হে ভুবন- 
মঙ্গল! স্বর্গে, মর্তে, পাতালে, দিত্মগুলে আপনার বশ 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; ভবদীয় পাদ্দোদক- মন্দাকিনী, 
গঙগ1'ও ভোগবতী নামে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল পবিত্র 
করিতেছে । 


ণডউ& 


শুকদেব বলিলেন-_রাজন! নারদ যে সফল 
কথার অবতারণা করিলেন, তন্মধ্যে জরাসন্ধ-জয়ের 
কথাও “ছিল; কিন্ত শ্রীকৃষণপক্ষীয়েরা তাহ! বুঝিতে 
পারেন নাই । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেন ইতিকর্ততব্াতা 
স্থির করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রঞ্ধাশ 
করিয়াই বাগ বিশ্যাস-কৌশলে ভূত্য উদ্ধবকে বলিলেন 
_উদ্ধব! তুমি আমাদের বন্ধু এবং মন্ত্রণা বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ; স্ুতরাং তোমার কথায় আমি শদ্ধাবান্‌। 
অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য হয়, প্রকাশ করিয়া 
বল ; তাহাই আমি করিব। 

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও অন্তর ম্যায় উদ্ধাবের 
নিকট এইরূপ মন্ত্রণা জানিতে চাহিলে উদ্ধব তদীয় 
আন্ঞ| শিরোধার্য্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। - ' 


সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭, 


একমগ্তুতিতম অধ্যায় | 
শুকদের বলিলেন__রাজন্‌! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের | জরাসন্ধ নাগাযুত-বলশালা, সমবল ভীমসেন ব্যতীত 


কথ৷ শুনিয়া এবুং দেবুধির, সভ্যগণের ও শ্রীকৃষ্ণের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! বলিলেন--দেব! আপনার 
পিতৃঘজ্রের় রাজসুয় যজ্ঞ করিবেন, আপনার সে 
বিষয়ে সাহায্য কর! কর্তব্য; অন্যদিকে আশায়প্রার্থা 
রাজগপকে রক্ষাকরাও আপনার বর্তব্য। হে 
প্রভে|! বুধিষ্ঠিরকে দিগ্বাগুল জয় করিয়াই রাজসুয় 
যজ্ঞ করিতে হইবে; স্থৃতরাং আমার মতে দিথিজয় 
করিতে হইলে জরাসন্ধকে জর করা অবশ্যই কর্তব্য। 
এই জয়ব্যাপারে দুইটা প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে 
একটা রাজসূয় যজ্ঞ, অন্তটা রাজগণের উদ্ধার-সাধন। 
ছে গ্রোকিদ |. ইহাতে, আমাদেরও মহৎ উদ্দেশ্য 


অন্য বলবান্দিগের পক্ষে দুর্দর্স। দ্বৈরথযুদ্ধে 
জরাসন্ধকে পরাস্ত কর! প্রয়োজন, অন্যথ। শত শত 
আক্ষৌহিণনী লইয়াও তাহাকে পরাজয় করা অসম্ভব । 
ব্রাহ্মণের প্রার্থনা জরাসন্ধ কখনও প্রত্যাখান 
করে না; ভীমসেন ব্রাক্মণবেশে গিয়া তাহার সহিত 
যুদ্ধ প্রার্থনা করিবেন এবং ভবৎ-সমক্ষে ঘন্বযুদ্ধে 
তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। আপনি রূপবিরহিত্ত কালম্বরূপ; বিশ্বের 
স্গ্ি-সংহারব্যাপারে ব্রহ্মা ও রুদ্র যেমন আপনার 
নিমিত্তমাত্র, জরাসন্ধের বধবিষয়ে ভীমসেন সেইরূপ 
নিমিত্র- আপনিই হুইবেন প্রকৃত কর্তা। গোলীগগ 
যেমন শঙ্খচূড় হইতে, গজরাছ যেমন কুত্তার হইতে, 
জানকী যেমন দশানন হইতে এবং বন্দে ধেমন 


৭৭৩ 


ংস হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তত্বিষয় গান করিয়া- 
ছিলেন, মুনিগণ ও আমরা যেমন আপনার শরণাপন্ন 
হইয়া সর্বদাই মুক্তির বিষয় কীর্তন . করিতেছি, 
এইরূপ সেই রুদ্ধ রাজগণও মুক্ত হইলে তাহাদের 
মহিষীগণও স্ব স্ব পতির মুক্তি-গান গৃহে গৃহে গাহিবেন। 
স্থতরাং, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধের বধসাধনে অনেক 
প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে। রাজসুয় যজ্ঞ রাজগণের 
পুণ্য-পরিগতিরই হেতু ; ইহা আপনারও অনুমোদিত 
হউক । 
শুকদেব বলিলেন, রাজন! দেবধি নারদ, 
জ্রীক এবং অন্যান্থ। যদুপ্রধানগণ সকলেই উদ্ধবের 
উক্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্যের সমাদর করিলেন । অতঃপর 
ভগবান্‌ দেবকীনন্দন গুরুজনকে জানাইয়া যাত্রার 
নিমিত্ত দারুক প্রভৃতি ভূত্যদিগকে আদেশ করিলেন, 
অরিন্দম বলদেবের আজ্ঞা লইলেন, পুত্র ও 
পরিচ্ছদাদি সহ মহিষীগণকে পুরোভাগে পাঠাইলেন। 
সারধি শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথ আনয়ন করিল; 
শীষ তাহাতে আরোহণ করিলেন। রবী, 
গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদ্দাতিগণ-দ্বার। বিরচিত 
বিশাল বাহিনী তাহার সঙ্গে চলিল; মৃদঙ্গ, ভেরী, 
চকা, শঙ্খ ও গোমুখ-সমুহের প্রচগ্ডরবে দিক্‌-সমূহ 
নিনাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পুরী হুইতে 
নির্গত হইলেন। পতিব্রতা মহিষীগণ উত্তম উত্তম 
বসন-ভূষণ ও মাল্য-চন্দনে ভূষিতা এবং অসিচর্ম্মধারী 
বীরবৃন্দ-দ্বারা স্থুরক্ষিত৷ হইয়া স্ব স্ব পুল্র সহ নরযানে, 
অশ্ববানে ও কাঞ্চননির্শ্মিত শিবিকারোহণে পতি 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগামিনী হইলেন। পরিচারিকাগণ ও 
বারবিলাসিনীগণও উশীরাদি তৃণনিশ্মিত গৃহ এবং 
কন্বল ও বন্ত্রাদি গুহসামগ্রী সকল বলীবর্দ প্রভৃতির 
পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া 
নর, উদ্টু, গো, মহিষ, গর্দাভ, অশ্বতরী, শকট ও হস্তিনী- 
সাহায্যে সর্বব্দিক, ব্যাপিয়া চলিতে লাগিল। 


শ্রীমন্তাগব্ ৷ 


শ্রীকৃষ্ণের সহযাত্রী সৈন্যদল সুবৃহৎ ধৰদ্রপতকা, ছত্ৰ 
চামর, উৎকৃষ্ট অন্্-শস্ত, কিরীট ও রথ-ারা সুসজ্জিত 
হইয়া গমন করিল। 'দ্বিবাভাগে' রবিকরনিকরে 
তাহারা উন্তাসিত হইতে লাগিল; মনে হুইল, 
তিমিঙ্গিল-তরঙ্গপরিব্যাপ্ত মহাসাগর যেন শোভ৷ 
পাইতে লাগিল । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণপুজিত দেবধি 
নারদ শ্রীকৃষ্ের উদ্ভোগ-মায়োজনের কথা বণ 
করিয়া তাহাকে প্রণাম করিজেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
করিয়! মহধির সর্ব্বেন্দ্রিয় পুলকিত হইয়াছিল ; তিনি 
মানস-মাঝে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে আকাশ- 
পথে প্রস্থান করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ আগন্তক রাজদুতকে অভয় দিয় বলিতে 
লাগিলেন,--বিপ্র ! ভয় করিবেন না, আপনাদের 
মঙ্গল হুইবে; জরাসন্ধকে আমি নিশ্চিতই বিনাশ 
করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই অভয়বাণী শুনিয়া সেই 
রাজদুত সত্বর প্রস্থান করিয়| বন্দী রাজগণকে গিয়া 
সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজগণ নিজেদের 
মুক্তির জন্য সমুত্নুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন- 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে শ্রীহরি আন্ত, 
সৌবীর, মরুপ্রদেশ ও কুরমূক্ষত্র অতিক্রম করিয়। 
গিরি, নগর, গ্রাম, ত্র ও আকরাদি আতিক্রম 
করিলেন; . তৎপরে তিনি সরস্বতী ও. দৃষদ্বতী নদী 
উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাল ও মতস্যদেশ ছাড়িয়া ইন্দ্রপ্রন্থে 
উপনীত হইলেন। নরগণের ছুল'ভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ 
আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া যুধিত্তির 
সানন্দে উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গের সহিত পুরী 
হইতে নির্গত হইলেন ৷ প্রাণ যেমন ইন্সিয়সমূহের 
গতি, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি পাগুবগণের আশ্রয় ; স্থৃতরাং 
যুধিষ্ঠির গীত, বাষ্যা ও বেদ্র-ধবনি প্রভৃতি মাঙ্জলিক.শরূ 
করিতে করিতে সাদরে শ্রীকৃষ্সমীপে আগমন 
করিলেন । , কৃষ্ণদর্শনে, পাণডুনন্দনের হায়. পেঁহার্ড 
হইল; তিনি বহুকাল পরে প্রিয়জন ধর্শন করিয়া 


দশম শন্ধ। * জণ১ 


বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৰ পুরবাসিনী যুবর্তীগণ নয়নাতিরাম গ্রীকৃ জাসিয়াছেন 
রমার পবিত্র আশ্রয় রয়াপতির দেহ আলিঙ্গনে | শুনিয়া ওৎসুক্যের সহিত শ্লথ কেশ ও নীবী বন্ধন 
মরপতির সর্বব অমঙ্গল দূরীভূত হইল, নয়নদ্বয়ে করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্্ম পরিত্যাগ করিয়! 
'আনন্দাশ্রু বহিল, দেহ রোমার্রিত হইয়া উঠিল; তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজপথে ছুটিয়া 
লোকাচার ভুলিয়া গিয়া পরমানন্দ লাভ আসিল। রাজমার্গ হস্তী, অশ্খ, রথ ও পদাতি-বৃদ্দে 
করিলেন। মাতুল-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তথায় পত্তীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে 
ভীম সহাস্য-আস্তে প্রেমীশ্রুধারায় আগ্লত হুইলেন। দর্শন করিয়া! গৃহোপরি অবস্থিত অবলাগণ তদুপরি 
অরুন, নকুল ও সহদেব, ইঁহারাও ক্রমশঃ শরীকৃষ্ণকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল, আর মনে মনে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন; তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রেমাশ্র আলিঙ্গন করিয়া সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করত তাহার 
্রীকষ্ণগাত্র অভিষিক্ত করিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উদ্দেশে স্বাগত বাক্য বলিল। চন্দ্রসঙ্গিনী তারকা” 
' আলিঙ্গিত .ও পৃজিত হইয়া ব্ৰাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগকে মালার ম্যায় কৃষ্ণমহিযীদিগকে দেখিয়া স্ত্রীগণ বলাবলি 
যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন এবং কুরু, স্যপ্তায় ও করিতে লাগিল,-__পুরুঘবর শ্রীকৃষ্ণ উদার ছাস্ত ও 
'কেকয়বংশী় ‘যে সকল মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, লীলাবলোকন-হ্বারা এই ঘে সকল কামিনীর আনন্দ 
তাহাদের প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করিলেন। বিস্তার করিতেছেন, এই কামিনীগণ, না জানি, কত্ত 
সূত, মাগধ ও বন্দি-গণ এবং উপাসকগণ-_এমন কি, কি পুণ্যই করিয়াছিল! তৎকালে এক এফ সম্প্র 
ত্রাঙ্মণগণও মুদজগ, শব্ধ, পটহ, বীণা, পণব ও বেণুরবের দায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে 
সহিত নৃত্য-গীত করিয়া কমলাক্ষ কৃষ্ণের সন্ভোষ- | মঙ্গলত্রব্য হস্তে লইয়া জীকৃষ্ণের পুজা করিতে 
সাধন করিতে লাগিলেন। বাঁহাদের নাম-গুণকীর্তনে ! লাগিলেন। এইরূপে মুকুন্দ প্রীতি প্রফুলপ-নয়ন অস্তঃ- 
পবিত্র হওয়| যায়, সেই সুকল মহাত্মগণের অগ্রণী : ৷ পুরজন-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ক্রমে রাজমন্দিরে 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে বন্ধুগণবেষ্তিত ও স্তত । প্রবেশ করিলেন.। কুম্তীদেবী ভ্রাতুম্পুত্র দেখিয়! 
হয়া সুসজ্জিত পাগুবপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ূ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুজ্রবধূ সহ পর্য্যক্ক 
মাতঙ্গগণের মদজলধারায় নগর-পথ সিক্ত হইয়াছিল ; | হইতে উত্থিত হইয়! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
বিচিত্র ধ্বজপতাকা, কনকতোরণ ও পূর্ণকুস্ত-দ্বারা | রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেব মুকুন্দকে সাদরে গৃহে আনিয়া 
পাপ্তবনগরী শোভিত হইতেছিল ; পবিভ্রচেতা নর-। আমোদাতিশযো পূজার প্রকারভেদ ভুলিয়া গেলেন।, 
নারীবৃন্দ নববসন, নানা অলঙ্কার ও মাল্য-চন্দনাদি ৰ হে নৃপ! শ্রীকৃষ্চ তখন পিতৃ্সা ও গুরুপত্ী- 
ধারণ করিয়া নগরের সর্বন্র «বিরাজ করিতেছিল। | দিগকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজে দ্রৌপদী ও 
গ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজের বাস-ভবন' অবলোকন চুকরিলেন ; | ভগিনী স্ুভদ্রাকর্তক বন্দিত হইলেন। দ্রৌপদী 
দেখিলেন, উহার প্রত্যেক গৃহের অভ্যন্তরেই দীপ্ত | শ্বশ্মর উপদেশমত রুল্পিণী, সত্যা, ভদ্রা, জান্ববতী, 
দীপাবলী ও পুজোপহার প্রস্তুত রহিয়াছে, প্রত্যেক “কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং 
গৃহের গবাক্ষ হইতে ধূপধূম নির্গত হইতেছে, পতাকা- গ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্থীদিগকে পুজা করিলেন; 
সকল শোভা .প্রাইতেছে, শিরোভাগে হেম-কলসা্বিত । ইহাদের সঙ্গে অন্ত যে সকল রমণী আসিয়াছিলেন, 
রজতশূর্গ-শো্চিত বহু গৃহ হুসজ্ফিত রহিয়াছে | বন্প, মালা ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভীহারাও আর্চিত 


৭৭২ 


হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিতির জনার্দনকে এবং 
ডাহার সৈন্যদল, অমাত্যবর্গ ও মহিষীর্দিগকে নিত্য 
নুতন নূতন সুখসস্ডোগে সুখী করিতে বাগিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ রাজার শ্রীতিসাধনের নিমিত্ব কয়েক মাস 
হত্তিনায় বাস করিলেন । এই সময়মধ্যে প্রায়ই তিনি 


উরমন্তাগবত । 


সসৈন্যে অর্ছদুনের সহিত রখারোহণে বিহ্বার-করিতেন। 
তিনি এই সময়েই অঙ্ছুনের সমতিব্যাহারী হইয়। 
খাগুববন-প্রদানে অগ্নি্কে সন্তন্ট করিয়া ময়দ্থানবকে 
মোচন করেন; পরে এ ময়দানবদ্বার একটা দিব্য 
সভা রাজাকে রচনা করাইয়া দিলেন । 


একসধ্বতিতম অধ্যায় সমাধ ॥ ৭১॥ 


দ্বিলপ্ততিতম অধ্যায় 


._ শুকদেব বলিলেন---একদা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে 
উপবিষ্ট আছেন; মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- 
গণ, ভ্রাতৃগণ, আচার্য্য ও কুলবৃত্ধগণ, সন্বন্ধী ও বান্ধবগণ 
ডাহার চতু্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; যুধিষ্ঠির 
সকলের শর্তিগোচর করাইয়াই শ্রীকষ্ণকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! যজ্ঞমধ্যে রাজসুয় 
যন্তই শ্রেষ্ঠ যন্ঞ, আমি এওঁ যজ্ঞ করিয়া তোমার 
পবিত্র বিভূতিসমূহের অর্চনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; 
ভুমি উহা সম্পাদন কর। হে পদ্মনাভ! যে সকল 
পবিভ্রচেতা ব্যক্তি নিরন্তর তোমার পাদযুগল-সমীপে 
বিচরণ করেন এবং অন্তরে উহা ধ্যান করেন কিংবা 
অগুভনাশের নিমিত্ত তোমার নামোচ্চারণ করেন, 
স্বাহারাই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। 
মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি মঙ্গললাভে সমর্থ হন; তোমার 
ধ্যানার্চন ব্যতীত রাল্চক্রবন্তীও উহা! লাভ করিতে 
পারেন না। তাই বলিতেছি, ছে দেব! এই 
লোকসকল আপনার চরণারবিন্দ-সেবধার মহিমা 
অবলোকন করুন।. হে বিভো! কুরু ও স্পীয়- 
দিগের মধ্যে ধাহারা তোমার সেবক এবং বীঙ্গারা 
তোমার সেবায় পরাস্থুখ, তাঁহাদের উভয়েরই মর্যাদা 
তুমি দেখাইয়া দেও। তুমি নিরুপাধি, সর্ববাত্া- 
স্ৃতরাং সমদর্শা আত্মারাম? কাজেই নিজ-পর তে- 


জ্ঞান তোমার নাই, তথাচ যাহার! তোমার সেবক, 
কল্পপাদদপের ম্যায় তুমি সর্বদাই তাহাদের প্রতি 
প্রসন্ন । যে যেমন তোমার সেব! করে, তুমি তাহাকে 
সেইরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাক-__কদাচ তাহার 
ব্যত্যয় ঘটে না । 

ভগবান্‌ বলিলেন,--হে রাজন্‌ অরিন্দম! আপনার 
সঙ্কল্লিত বিষয় অতি উত্তম; এই যজ্জজনিত ভবদীয় 
মঙ্গলদায়িনী কীর্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইবে। এই 
মহাযচ্্ঞ যাবতীয় খষি, পিতৃপুরুষ, বন্ধু-বান্ধব ও প্রাণি- 
গণের, বলিতে কি, আমাঁদিগের সকলেরই অভিপ্রেত। 
আপনি সমস্ত রাজ! ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া 
নিখিলদ্রব্যসস্তারের সমাবেশে এই যন্ত্রের অনুষ্ঠান 
করুন। রাজন! আপনার এই ভ্রাতৃগণ সকলেই 
লোকপালদিগের অংশোত্পন্ন ; ইহাদের হস্তে সমস্ত 
নরপতিই পরাস্ত হইবেন। আজিতেক্দিয়গণের অজেয় 
আমি, আপনি জিতেন্দ্ৰিয় বলিয়া আমাকেও বশীভূত 
করিয়াছেন । মত্ত্য . রাজগণের . কথা দুরে, থাক্‌ 
প্রভাব, যশ, শ্রী-সমৃদ্ধি বা সৈন্যাদি সামগ্রী দ্বার 
স্বর্গের দেবতারাও  মণ্পরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত 
করিতে পারেন না । 

শুকদেব বলিলেন---হে -রাজন্‌.!. ভগবছুতি 
শ্রবণ করির! রাজা বখিতিরের বল্ল শত 


দশম স্বদ্ধ । ৭৭৩ 


হইয়| উঠিল: শি বিষ্ণুবীর্য্য-বন্ধিত ্াতাদিগকে | ভাবিলেন- নিশ্চয়ই ইহারা ক্ষত্রিয়, ত্রাহ্মণ-চিন্ছ 
দি্িজয়ে নিযুক্ত করিলেন। স্ষ্জয়দিগের সহিত | ধারণ কবিয়। আসিয়াছেন। যাহাই হউক, আমি 
সহদেৰ দক্ষিণদিকে, মৎস্যদ্দিগের সহিত নকুল পশ্চিম- প্রাধিত হইয়া দুস্তাজ আত্মাও সই'হাদিগকে দান 
দিকে, কেকয়দিগের সহিত ধনগ্রয় উত্তরদিকে এবং । করিতে" প্রস্তুত আছি। পুবাকালে বিষ্ণু ইন্দ্রের 
মন্ত্রকদিগের সহিত ভীমসেন পূর্বদিকে প্রেরিত এশ্বর্যাউদ্ধারকল্পে ত্রাঙ্গণবেশে গিয়। বলিকে রালজ্যৈশ্বর্যা 
হইলেন। হে মৃপ ! এই বীরগণ রাজগণকে পরাস্ত হইতে বিচাত করিয়াছিলেন, তথাচ অদ্যাপি বলির 


করিয়া চতু্দিক হইতে ধনরাশি আনয়ন করিতে 
লাগিলেন । সমস্ত রাজাই পরাস্ত হইয়াছেন 
একমাত্র জরাসন্ধ অবশিষ্ট আছে, শুনিয়া যুধিষ্ঠির 
চিন্তিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কথিত উপায় প্রস্তাব 
করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল । শ্রীকৃষ্ণ, অরুন ও 
ভীমসেন তিন জনেই ত্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধ- 
নগরী গিরিবক্জে গমন করিলেন! জরাসন্ধ গৃহস্থ, 
্রাহ্মণবেশী ক্ষত্রিয়ত্রয় তাহার গৃহে আতিথ্য-বেলায় 
উপনীত হুইয়া ব্রাহ্ষণসেব যাক্র। করিলেন; 
বলিলেন--রাজন্‌। 


আপনার নিকট যাহা চাহিতেছি, আপনি তাহ! 


প্রদান করুন; ক্ষমাশীল ব্যক্তির অসহনীয় কিছুই । 


নাই, কদর্য্যগণের অকাধ্্য কিছুই হইতে পাবে না, 
দ্ানশীলগণেরও অদেয় কিছুই থাকে না, আর বাহার! 
সমদর্পা, তাহাদের নিকট কেহই পর হয় না। সাধু 


গণের যশ চিরস্থির, সুতরাং তাহা চিরকীর্তনীয়; ! 


যিনি সমর্থ হুইয়াও এই অনিত্য দেহ-ঘবার! সেই যশ- 
অর্জনে পরাঘুখ হন, তিনি নিন্দাভাজন হইয়া 
থাকেন-_তীহার জন্য শোকই একমাত্র কর্তৃব্য। 
হরিশ্চন্স, রন্তিদেব, মুদগল, শিবি, ব্যাধ, কপোত 


সর্বত্র বিমল কীর্তি ঘোষিত হইন্ছে। বিষুঃই 
ব্রাহ্মণকপে আসিয়াছেন, ইহা দৈত্যবাজত কতকটা 
বুঝযাছিলেন, শুক্রাচার্ষ্য তাহাকে নিবারণ করিয়া- 
ছিলেন; তথাপি ব্রাঙ্গণবেশী বিষ্ণুকে বলি পৃথিবী 
দান করিযাছিলেন। এ দেহ ক্ষয়স্থভাঁব ; বিশেষতঃ 
ক্ষলিযেব দেহ ত্রাঙ্গণেব বার্ধ্যোদ্ধার করিয়া বিপুল 
যশোলাভে যদি সচেষ্ট ন| তয়, তাহা হইলে সে দেহ- 
রক্ষায় কল কি? উদ্দাবচেত। ব্বরাসন্ধা এইরূপ 
আলোচন করিয়া! আগন্তক শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতিকে বলিল 


বহুদুরাগত অতিথি আমরা, । বিপ্রগণ ! আপনাদের কাম্য বিষয় প্রার্থনা করুন; 


বল। বানহুলা, আমার মস্তক চাহিলেও মামি তাহা 
অর্পণ করিব । 

ভগবান্‌ বলিলেন--শমুন, রাজেন্দ্র! শ্ষল্রিয় 
আমবা, যুদ্ধপ্রার্থনায আসিয়াছি; অন্য কিছুই কাম্য 
আমাদের নাই । আপনাব ইচ্ছা হইলে আমাদের 
সহিত দ্বন্দযুদ্ধ আরম্ভ কবিতে পারেন। ইনি কুম্তী- 
নন্দন বুকোদর, অপর জন উহার ভ্রাতা নর্দ্দ্ধন, আর 
আমি ই'হদেব মাতুলপুন্র--আপনার চিবশত্র জীকৃষ্ণ। 

মগধাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ এ কথা 
শুনিয়া উচ্চৈংস্ববে হাসিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 


এবং অপর অনেকেই এই" অনিত্য-দেহ-দ্বারা নিত্য । ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,_বে মন্দবুদ্ধিগণণ । আইস, 
লোক লাভ করিয়াছেন। ৷ তোমাদিগকে যুদ্ধ দান কবি। কৃষ্ণ! তুমি ত’ 

শুকদেব বলিলেন--জরাঁসন্ধ স্বর, আকৃতি ও | ভীরু! যুদ্ধে তোমাৰ সৈনা নাই, তুমি নিজপুরী 
জ্যাঘাতচিহ্ছিত হত্ত-_এই সকলম্বারা টুআগস্ভকদিগকে । মথুরা ছাড়িয়া সমুদ্রের শরণ লইয়া ; আমি তোমার 
ক্ষরিয় বলিয়া মনে করিলেন; তীহার্দিগকে যেন পূর্বের | সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। অর্জুন আমার 
দেখিয়াছেন বলিয়াই তীহার মনে হইল। জরাসন্ধ, বয়ঃকনিষ্ঠ, ইনার দেহও আমার দেহের অনুরূপ 


৭৭8 
মছে--বলও অধিক নহে; সুতরাং ইহার সন্ছিতও 
যুদ্ধ হইতে পারে না। তবে ভীম আমার সম-বল- 
শালী ; ইহারই সহিত আমি যুঝিব। 

রাজা জরাসন্ধ এই কথা কহিয়া ভীমসেনের হস্তে 
এক প্রকাণ্ড গদ! প্রদান করিল এবং নিজে অপর 
একটা গদ! লইয়া গৃহ হইতে নিঙ্জান্ত হইল। উভয়- 
বীরই রণদুর্শ্মদ ; উভয়েই ব্জতুল্য গদ! গ্রহণ করিয়া | 
পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। বামে, দক্ষিণে ৷ 
বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলে, সেই ভীষণ 
যুদ্ধ রঙ্গাবতীর্ণ নটদ্বয়ের যুদ্ধেব ন্যায় প্রতিভাত 
হুইল । তখন উভয়বীর-নিক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের ব্জনির্ঘাত- 
তুল্য চটচটাশব্দ গজদন্তযুগলের আঘাতশব্দের ম্যায় 
পরিশ্রুত হইতে লাগিল। যেমন দুই অর্কবৃক্ষ-শাখার 
সহিত যুদ্ধপ্রবৃত্ত ক্রুদ্ধ হস্তি-ঘয়ের শুগ্াদগ্ডাঘাতে 


উীমন্তাগবত 


বেগ বিহত হইল না। তীছারা উল্লিখিত্তরূপে 
প্রহারনিরত হইলে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই লক্ষিত 
হইল না। প্রীহরি জরাসঙ্ছেয় জনন, মরণ ও জীবন 
তত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন; তিনি স্বীয় তেজে পৃথা- 
নন্দনকে আপ্যায়িত করিয়। জরা-রাক্ষসীর অতীত কার্য 
চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং একটা বৃক্ষপত্র বিদীর্ণ 


করিয়া সঙ্কেতে জরাসন্ধের বধোপায় ভীমকে হলিয়া 
৷ দিলেন। প্রহারপটু ভীম উহা বুঝিতে পারিয়া 


পদঘ্বয়-ধারণপুর্ববক শত্রুকে ভূপৃন্ঠে পাতিত করিলেন । 
জরাসন্ধের একপদ ভীম স্বীয় পদ-দ্বারা চাপিয়া 
ধরিলেন, অন্য পদ উভয় হস্ত-দ্বার! ধরিয়া মহাগজ- 
বিদারিত শাখার হ্যায় গুহাদেশ হইতে আরম্ত করিয়া 
বিদারণ করিলেন । এই উপায়ে জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ড 
হইয়! ছুইদিকে পতিত হইল। প্রত্যেক খণ্ডে এক পদ, 


উভয় শাখাই ভগ্ন হইয়া যায়, তেমনি উভয়বীরের | এক বৃষণ, এক কটা, এক স্তন, এক স্বন্ধ, এক বাছ, 
ভুজবেগ-বিক্ষিণ্ড গদাছয় পরস্পরের স্বন্ধ, কটী, হস্ত, : এক চক্ষু, এক ভ্রে ও এক কর্ণ রহিল; লোক 
উরু ও চক্রতে আহত হইয়া চুর্ণাকৃত হইয়া গেল। | সকল তদ্দর্শনে চমৎকৃত হুইয়া গেল। মগধরাজের 
গন্াত্বয় চূর্ণ হইলে সেই ছুই নরবীর জুুন্ধ হইয়া স্ব স্ব নিধনে একটা মহা-হাহাকার উত্থিত হইল। অর্জুন 
লৌহ-কঠিন মুগ্তি-প্রহারে পরস্পরকে আহত করিতে শ্রীকষ্ণকে আলিঙ্গন দিয়া অগ্রজ ভীমকে পুজা 
লাগিল । গজছ্ধয়ের ন্যায় প্রহারনিরত উভয়বীরের করিলেন । ভূতভাবন তগবান্‌ জরাসন্ধ-পুক্র স্‌হ- 
তলতাড়ন হইতে বজ্জনির্ঘাতবৎ কঠোর শব্দ উত্থিত । | দেবকে মগধ-রাজোর সিংহাসনে অভিষিক্ত 'করিয়া 
হইতে লাগিল। রাজন! জরাসন্ধ ও ভীম উভয়েরই গিরিত্রজহুর্গে বন্দীকৃত ক্ষত্রিয় রাজগণকে মুক্ত করিয়া 
শিক্ষা, বল ও প্রভাব তুল্য ছিল, স্বতরাং কাহারই ' দিলেন। 
দ্বিসপ্তরতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ | 


ত্রিলগুতিতম অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন--হে ভূপতে ! দুই অযুত 
অফ্টশত-সংখ্যক রাজ! যুদ্ধে দরাসন্ধের হস্তে পরাস্ত 
হইয়াছিলেন $ জরাসন্ধ তাহাদিগকে গিরিত্র্হূর্গে বন্দী 
রাখিয়াছিল। দীর্ঘকালের অবরোধে তীহার! অত্যন্ত 


ক্লিট হইয়াছিলেন, তাহাদের মুখঞ্রী ম্লান হইয়াছিল, 
তাহার! ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন। বিশীর্ণ- 
কলেষরে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার! সন্মুখ 


'ঘনশ্যাগ শ্ীকৃ্ণকে দর্শন করিলেন । দেখিলেন-- 


দশম ধন্ধ । ৭৭৫. 


ক পপি উপ =! Eee Gets পাজি জ 


উাহার পরিধানে পীতপট, : বক্ষে ক জীবৎসচিহ্ন ; | করিতেও আমাদের কুষ্ঠাবোধ হ হ্য় য় নাই; আপি আপনি 
তিনি চতুভূজি, ত্দীয় নয়নত্বয় কমলোদরবৎ অখণ্ড কালরূপে দণ্ডায়মান রহিলেও তাহা গ্রান্থ না 
অরুণবর্ণ, বদন" সুশোভন ও প্রসন্ন, তীহার কর্ণে ৰ করিয়া আপন আপন প্রজাগণের প্রাণদণ্ড করিয়াছি । 
' মকরকুগ্ুল উন্তাসমান, ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, [হে কৃষ্ণ! তুমি গভীরবেগশালী দুরন্তবীর্য্য কাল- 
গদা, পল্ম বিরাজিত; তিনি কিরীট, হার, কটক, | স্বরূপ, তোমার সেই কাল-স্বরূপের কর্তৃত্বেই আমর! 
কটীসূত্র ও অঙ্গদত্বার শোভমান ; তীহার কণে ৷ শ্রীভ্রন্ট হইয়াছি; আঞ্জ আপনার কিকিম্মাত্র অনুগ্রহ- 
কৌন্তভমণি বিষ্তোতিত এবং বনমালা বিলম্বিত গুণে আমাদের দর্প-দস্ত নষ্ট হইয়াছে, আমরা 
হইতেছে। এহেন কুষ্ণদর্শনে রাজগণের যে আপনার চরণ্যুগল স্মরণ করিতেছি। রাজ্যকামনা 
আহলাদ হইল, তাহাতেই তাহাদের কারাক্লেশ ঘুচিয়া আর আমাদের নাই; রাজ্য মরুমরীচিকা-ভুল্য, 
গেল-_-পাপরাশিও নষ্ট হুইল। রাজগণ নয়নযুগল- নানারোগের আকর, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ-ত্বারা নিত্য 
দ্বারা যেন পান করিয়া, জিহবাত্বারা যেন লেহন করিয়া, : উহার উপাসনা করিতে হয় । হে বিভো! বলিতে 
নাসিক্লাছারা যেন ত্রাণ লইয়া এবং বাহুযুগল দ্বার | কি, পরলোকে কর্মফল-লভ্য ন্বর্গাদি-কামনাও 
যেন আলিঙ্গন করিয়াই মস্তক-সমুহঘারা শ্রীহরি-চরণে | আমাদের নাই, উহা! কেবল শ্রুতিস্থুখকর বলিয়াই 
প্রণত হইলেন এবং বন্ধাঞ্জলি হুইয়! হৃধীকেশের স্তব মনে হইতেছে ; অতএব আমাদিগকে এমন একটা 
করিতে লাগিলেন । উপায় করিয়া! দিন, যাহা-দ্বার আমাদিগকে সংসারে 
রাজগণ বলিলেন হে দেবদেব! আপনাকে থাকিতে হইলেও যেন আপনার চরণযুগল-্মরণে 
নমস্কার । কৃষ্ণ হে, আমরা আপনার শ্রণাপন্ন; | আমাদের প্রবৃত্তি থাকিয়া যায় আমরা এক্ষণে 
আমাদের নির্বেদদ উপস্থিত হইয়াছে, এ ঘোর ' শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব হরি পরমাত্মা-_প্রণতজনের ক্লেশ 
ভবসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। : নাশক-_গোবিন্দকেই নমস্কার করি । 
হে নাথ! হে মধুসূদন; আমরা সত্যই বলিতেছি, ৷! শুকদেব বলিলেন-_রাজন্‌! শরণাগতবৎসল 
মগধরান্জের প্রতি আমাদের অণুমাত্রও অসুয়া নাই ; ! জ্গবান্‌ মুক্তবন্ধন রাজগণবর্তৃক স্তত হইয়া 
রাজগণের রাজ্যচ্যুক্ঠি আপনার অনুগ্রহ বলিয়াই তাহাদিগকে মধুরবাক্যে বলিলেন-_রাজগণ ! আপনা- 
আমর! মনে করি। রাজ্য ও এশ্বর্যমদদে উদ্মার্গগামী | দের অভিলাষ-মত অখিল-পতি আমাতে আপনাদের 
রাজা কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না; তিনি অবিচল ভক্তি উৎপন্ন হইবে। হে নরেন্দ্রগণ ! 
ভবনীয় মায়ায় মোহিত হুইয়া অনিত্য বস্তুকে আপনারা উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনাদের 
নিত্য মনে করিয়া গর্বিবিত হুইয়া থাকেন। বালকগণ উক্তি সম্পূর্ণই সত্য । আমার মতে, সৌভাগ্যমদের 
যেমন মুগতৃফকাকে জলাশয় * মনে করে, তেমনি ৷ অভ্যুদয়ই মানবের উন্মাদনার কারণ। কার্তবীরধ্য, 
অবিবেকিগণ বৈকারিক মায়ায় বন্তজ্ঞান করিয়৷ | নহুয, বেণ, রাবণ, নরক এবং অন্যান্য দেব, দৈত্য ও 
থাকে। অগ্রে এঁশ্র্য্যগর্ব্রে আমাদের বুদ্ধি বিগড়াইয়! রাজগণ সকলেই একমাত্র এঁশর্যমদে অন্ধ হুইয়াই 
ছিল, : রাজ্যের পর রাল্যজয়ে সমূত্স্বক হইয়া স্ব স্ব পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই দেহাদি 
পরস্পরের প্রতি. আমরা স্পর্ধা প্রকাশ, করিভাম, অনিত্য বস্তু, ইহা বুঝিয়াই আপনারা আমার অর্চনা 
অতি নির্ ও দুর্প্ভাবে পরস্পরের, প্রতি ব্যবস্থা করিয়া সতর্কতার সহিত ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন 'ঁরিবেন। 


৭৭৬ 


সন্তান-সন্ততি, সুখ-দুঃখ, মঙ্গলামঙঈগল যেমন যেমন 
ঘটিবে, তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিয়া এবং আমাতেই 
চিত্তার্পণ করিয়া বিচরণ করিবেন । দৈহাদিতে 
উদ্দাসীন থাকিবেন, আনন্দেই নিমগ্ন রহিবেন এবং 
ধুতব্রত হইয়া আমাতেই সম্পূর্ণরূপে মনঃসঙ্সিবেশ 
করিয়া অন্তে ব্রহ্মহ্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। 
শুকদ্দেব বলিলেন-__মহারাজ ! ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণ 
রাজাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাহাদের অভ্যঙ্গ- 
স্বানাদির নিমিত্ত দাসদাসী নিয়োগ করিলেন । 
তাহারা উত্তমরূপে স্নাত ও অলঙ্কৃত হইলে প্রীহরির 
আদেশে জরাসন্ধ-নন্দন সহদেব রাজোচিত বসন- 
ভূষণ, মাল্য-চন্দন ও উত্তম উত্তম আহারসামগ্রা 
দ্বারা তাহাদিগকে আপায়িত করিলেন। রাজগণ 


জীমন্তাগবত 


প্রস্থান করিলেন এবং নিজ নিজ নগরে গিয়া নাগরিক- 
দিগের নিকট মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণন 
করিলেন। ভগবানের উপদেশ তাহাদের. স্মরণ 
ছিল; তাহারা তদনুসারে খলজন-শাসনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ক" 

হে পাওুবংশধর ! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে 
ভীমসেন-দ্বারা জরাসন্ধের সংহার সাধন করিয়া পুঁজ! 
গ্রহণপুর্ববক কুস্তীনন্দন-দ্বয়ের সহিত গিরি বজ হইতে 
যাত্রা করিলেন । শক্রুজয়ী বীরত্রয় ইন্দরপ্রন্থে উপস্থিত 
হইলেন এবং বন্ধুদিগকে আনন্দিত ও শক্রুদিগকে 
দুঃখিত করিয়া শঙ্ঘধবনি করিতে লাগিলেন। ইন্দর- 
প্রস্থের অধিবাসীরা শঙ্ঘধবনি-শ্রবণে বুঝিল, মগধরাজ 
হত হইয়াছেন । এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরও সে ধ্বনি 


শগবদ্‌-অনুগ্রহে ক্লেশমুক্ত ও পুর্জত হইয়া উজ্দ্বল । | শুনিয়া পুণমনোরথ হুইলেন। ভীম, অর্জুন ও 
ফুগুল ধারণ-পূর্ববক মেঘমুক্ত গ্রহগণের ন্যায় দীপ্তি | জনার্দন আসিয়া রাজা যুধিষ্তিরকে বন্দনা করিলেন; 
পাইতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে ! ৷ কৃষ্ণের কৃত কর্ম সকল ভীমার্জুন বণন করিলেন । 
নানা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত রথ | | ধৰ্মারাজ বন্দী রাজগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ 
ও উত্তম উত্তম অশ্ব-সাহায্যে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ : ৷ অনুকম্পার কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রুবিন্দু মোচন 
করিলেন। রাজগণ এইরূপে অতি বড় উদারচিত্ত | | করিতে করিতে প্রেম-গদ্গদ হইয়া উঠিলেন ; গভীর 
শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ক্রেশমুক্ত হইয়া তাহাকে এবং | ৷ আনন্দোচ্ছাসে তাহার আর' বাক্য-্ফ,! তির অবসর 

তীয় কার্যাবলী চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব রাজ্যে . ঘটিল না। 


ভ্রিসগ্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥ 


চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। . 

 মন্তুকে উহা বহন করেন। হে পুগুরীকাক্ষ! হে 
' ভগবন্‌ ! হে ভূমন্! সেই তুমি, আমরা দীন ও 
প্রভাববার্তী শ্রাবণ করিয়৷ শ্রীতচিত্তে কিঞ্চিহপরে | প্রভুস্বাভিমানী হইলেও আমাদের আজ্ঞা বহন 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_-হে ব্রহ্মন্! ৰ করিতেছ--ইহা! একান্তই বিড়ম্বনার বিষয় - - তুমি 
ভ্রিলোকগুরু সনকাদি খিবৃন্দ এবং সমস্ত লোকপাল । | এক, অদ্বিতীয় ্রন্ম ও পরমাত্া; উদয়ান্তি-ছেঁকু সৌর 
ভবদীয় দুল'ভ' আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বহুমানপুরঃসর ' (িরংপুঞ্জের ছাস-বৃক্ধি আছে, কিন্তু“ তোগীরী"মিদা 


শুকদেব বলিলেন--হে ভূপ! রাজা যুধিষ্ঠির 
'উল্লিখিতরূপে জরাসন্ধের বধ ও শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ : 


দশম শ্ৰঞ্ধ ৷ , ৭৭৭ 


Em cnt nnn aA Bag Canc PNT উরস পা, ন্ট রশ GPR tn, LIL টি a a পচ সলনি” এ এসি জিপ এ রা 


অসীম, রিনি কোন কর্ম্ম-দ্বারাই উহার হ্রাস- | হইয়া কৃষ্ণভক্ত রাজ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ স্থসম্পন্ 
বৃদ্ধি নাই। হে মাধৰ! অজ্ঞান পশুগণ দ্ৰেহাদি | বলিয়াই স্বীকার করিলেন। দেবগণ যেমন বরুণের 
ব্যাপারে ‘আমি-_আমার’, 'তুমি__তোমার' ইত্যাদি | যাজকতা' করিয়াছিলেন, দেবদ্যুতিশালা যাজক বত্রাহ্মাণ- 
ভেদবুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমার | গণও সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়যন্ডেঠ 
ভক্তগণের এরূপ ভেদবৃদ্ধি নষ্ট হইয়াই যায়। | বিধিবৎ যাজন করিলেন। অনন্তর সোমাভিষবের 
স্থতরাং তোমার সম্বন্ধে এ বিষয়ে আর কি বলিব? ! দিনে মহীপতি যুধিষ্ঠির সমাহিতচিত্তে মহাভাগ যাজক- 
কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির এই সকল কথা 'কহিয়া দিগকে ও বরেণ্য সদস্তগণকে যথাবিধি পুজা করিলেন। 
শ্লীকৃষের অনুমোদন-ক্রমে যজ্ঞের যথাযোগ্য কালে. হে রাজন্‌ ! এইরূপ মহাসভায় অগ্রে অর্থ্য পাইতে 
যজ্ঞকণ্্মকুশল বেদবাদী খরত্বিগ গণকে বরণ করিলেন। ূ পারেন, ঈদৃশ বহু ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন 
হে রাজন! সেই রাজসুয় মহাযজ্ঞ দর্শনার্থ নিম্নোক্ত ' স্থতরাং কোন্‌ মহাত্মাকে অগ্রে অর্থা প্রদান করা যায়, 
সর্ববজনমান্য বরেণ্য খষি-মহধিগণ এবং বনহুমানাম্পদ ৷ সদস্যগণ সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে ল:গিলেন। 
শ্রেষ্ঠ ব্রান্ষমণ-ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, যথা__ : তখন সহদেব প্রস্তাব করিলেন,_যদুগণের অধিপতি 
দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, স্বমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, : ভগবান্‌ অচ্যুতই আগ্রে পৃ্জা পাইবার যোগ্য ; দেশঃ 
চ্যবন, কথ, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্ৰ, বামদেব, | কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই বান্থু- 
জৈমিনি, স্থুমতি, ক্ৰতহু, পৈল, পরাশর, গর্গ, | দেবের পুজা করিলেই সর্ববুদেবতার পৃঙ্গা করা হইবে ! 
বৈশম্পায়ন, অথর্ববা, কশ্যপ, ধোৌমা, ভার্গব, রাম, : ইনি বিশ্বাত্মা এবং যন্ঞাত্রা ; অগ্নি, আহুতি, মন্ত্রসমূহ, 
আম্থরি, বীতিহো ত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন ও অকৃতব্রণ ; | জ্ঞান বা যোগ, সমস্তই ইনি- ইনিই জ্ঞান-যোগের 
অন্যদিকে দ্রোণ, ভীগ্য, কৃপার্দি, সপুক্র ধৃতরাষ্ট্র ও ৷ চরম-সীম। ; উনি জগদাত্রা, এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ । 
মহামতি বিদ্ুর। ইহ! ভিন্ন আরও অনেক মুনি. | হে সভ্যবৃন্দ! এই আত্মাশ্রয় অনাদি পুরুষই এ 
খাবি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়. বৈশ্য, শুত্র, সামন্ত রাজ। ও | জগতের স্প্রি, পুষ্টি ও সংহার করিতেছেন ; এই 
রাজপ্রকৃতিবর্গ এ মহাযজ্ঞের দর্শকরূপে উপস্থিত ; জগ্তই এ সংসারে লোক সকল ইহারই অনুগ্রহে 
হইয়াছিলেন। নানা কৰ্ম্ম করিয়া ধন্মার্জনাদি মঙগলসাধন করিতে 
ব্রতী ব্রান্মণগণ স্বর্ণলাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ | পারে । অতএব মহাত্মা শরীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ পুজা 
করিয়া বেদবিহিত বিধি-অনুসারে রাজাকে যজ্ঞদীক্ষিত | দান করুন। এইরূপ করিলেই সর্ববভূতাত্মার অঙ্চন!1 
করিলেন। ' পুরাকালে বরুণকৃত যজ্ঞে যেরূপ হৈম: ৷ হুইবে। যিনি দানের অনস্তফল কামন! করেন, তাহার 
উপকরণ ' সকল প্রদত্ত হইয়াছিল, যুধিষ্টিরের প্রারৰূ | পক্ষে সর্ববভৃতের আত্মভূত, ভেদজ্ানবিরহিত, শাস্ত, 
এই মন্কাবজ্ছে দান করিবার নিমিত্ত সেইরূপ হৈম | পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেই দান করা কর্তব্য 
উপকরণ সকল প্রস্তুত হইল। ইন্দ্রাদি লোকপাঁলবৃন্দ, | সহদেবের এই প্রস্তাব শুনিয় সাধুশরেন্ত সভাগণ 
সগণ শঙ্কর, বিরিঞ্চি, সিদ্ধ, গন্ধর্বব, বি্ভাধর, মহোরগ- | বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন। রাজা যুধিতির 
. গণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রক্ষোগণ। পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, | ব্রাঙ্মণগণের সাধুবাদ শ্রাবণ করিয়া এবং সভ্যবৃন্দের 
চারপগণ এবং নান। দিগ দেশ হইতে নিম্ন্িত হইয়া | অভিমত অবগত হুইয়! প্রগয়ানন্দে বিহবল হইলেন 
সমাগত রাঁজা ও রাজপুত্রীগণ, সকলেই বিল্ময়বিরহিত | এবং হাবীকেশকেই অগ্র-পূজ। প্রদান করিলৈল.। তিনি 


-— ত 


re এ ইরা পনির caf ne aaa, ua উপ শন 


৭৭৮ শীমন্তাগবত । 


১ পল সপ লা পা কন শি পা রি এ সা প্রসার আস লোপ ভাপ সপ বর উস সিএ = পার? সি পপি বশির ৬ “পাপ পাশপরীপাশ সি পি এ লি স্পা BS. 


শীকৃষ্ণের পদযুগল প্রক্ষালন করিয় দিলেন এবং সাধুগণের পরিত্যক্ত এবং নিয়ত পানদোষে দুষ্ট, সেই 
ভাৰ্য্যা, ভ্রাতা, অমাত্য ও কুটুম্ষগণের সহিত সানন্দে | যদুকুল কি প্রকারে সম্মান পাইবার উপযুক্ত ?. মাদ- 
সেই লোকপাবন পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন | | বেরা ব্রন্মর্ধিসেবিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সাগরছুর্গের 
পীত কৌশেয় বসন ও বন্ুমূল্য ভূষণসমূহ দ্বার! কৃষ্ণের | আশ্রয় লইয়! দশ্থ্যবত প্রজাপীড়নে নিরত রহিয়াছে! 
পুজা করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বয় অঞ্রুপূর্ণ হইয়া প্রন্টমঙ্গল শিশুপাল এইরূপ বিবিধ পরুষ বাক্য 
গেল; তিনি ভাল করিয়া দর্শন করিতেও পারিলেন | কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। কিন্তু সিংহ যেমন 
না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ পুজিত হইতেছেন দেখিয়! সর্বব- | শৃগালশ্রবে কর্ণপাত করে না, ভগবান্‌ শ্ীককঃও 
লোক কৃতাঞ্জলিপুটে “জয় জয়, নমো নমঃ’ বলিয়া ৷ তেমনি এ সকল শুনিয়াও শুনিলেন ন৷--কোন 
তাহাকে নমস্কার করিতে লাগিল; আকাশ হইতে | কথারই উত্তর দিলেন না। সভ্যগণ ভগবানের 
পুষ্পবর্ষণ হইল । ূ নিন্দাবাক্য শুনিয়া কর্ণদ্বয় চাপিয়া ধরিয়! ক্রোধ- 
হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণবর্ণন করা ৷ ভরে শিশুপালকে অভিসম্পাত করিতে করিতে 
হইল, তচ্ছ,বণে দমঘোষনন্দন শিশুপাল ক্রুদ্ধ হুইয়া ' ' সভাগৃহ হুইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যে র্যক্তি 
উঠিল। জীহরির এই অসাধারণ সম্মান তাহার সহ ৷ ভগবান, বা ভগব্দ্‌-ভক্তগণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া 
হইল না। সে সক্রোধে আসন হইতে উখ্িত হইয়া ূ সেস্থান পরিত্যাগ ন! করে, সে পুণ্যচ্যুত হইয়া নরক 
হস্ত উত্তোলনপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণকে কটুকথা কহিতে | প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পাগুব, মৎস্ত, স্প্রয় ও কেকয়- 
লাগিল। শিশুপাল বলিল,_-কি দুরন্ত কালের | গণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ববক শিশুপালকে 
আধিপত্য উপস্থিত হইয়াছে! এ কালে জনপ্রবাদও | বধ করিবার নিমিনু উদ্থিত হইলেন। কিন্তু চেদিরাজ 
সত্য হুইয়া উঠে; তা” যদি না হইবে, তবে এক ৰ শিশুপাল তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; 
বালকের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও বুদ্ধি"বিপর্যায় ঘটিবে ৷ সে কৃষ্ণের পক্ষসমথক রাজগণকে তিরস্কার করিয়া 
কেন? হে সন্ভান্থ প্রধানগণ! আপনারা পাত্রা- ! নিজেও অসিচর্ম্ম গ্রহণ কুরিল। তখন ভগবান, 
পাত্র বিবেচনায় অভিজ্ঞ, স্থৃতরাং 'শ্রীকৃ্ণই পুজাহ, ৃ উঠিয়। ধাড়াইয়। স্ব পক্ষীয় রাজগণকে নিবারিত করি- 
এই বালকোচিত ৰাক্য গ্রাহ্য করিবেন না। তপস্যা, ! লেন এবং শিশুপাল অগ্রসর হইতে না হইতে 
ভ্রতনিষ্ঠা, বিঘা ও জ্ঞানার্জন-দ্বারা যাঁহাদের পাপ ৰ সক্রোধে ক্ষুরধার চক্রনিক্ষেপে তাহার মস্তক ছেদন 
প্রশমিত ও অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, যীহার! ত্রহ্মনিষ্ঠ | করিয়া ফেলিলেন। শিশুপাল নিহত হুইবামাত্র 
হইয়াছেন, লোকপালগণ-কর্তৃকও যাহারা পূজিত | একটা মহাকোলাহল উত্থিত হুইল । 'শিশুপালের 
হইয়া থাকেন, সেই সকল খধিশ্রেষ্ঠ প্রধান প্রধান | অনুবর্তী রাজগণ প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে লাগিল । 
সভ্যকে অতিক্রম করিয়া কুলকলঙ্ক গোপাল কিরূপে | যেমন আকাশচ্যুত উন্ক। 'ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, .তেমনি 
পুজার্হ হইতে পারে ?-_বায়স কি পুরোডাশ-ভোজ- | চেদিরাজের দেহ হইতে উত্থিত একটা জ্যোতি 
নের যোগ্য পাত্র ? যে ব্যক্তি বর্ণাঅরমচ্যুত, কুলভ্রষট, : সর্ববজন-সমক্ষে বাস্থুদেব-দেহে প্রবেশ করিল । অতীত 
সর্ববধর্ম্ম-বহিষ্কত, স্বেচ্ছাচার-রত, এবং যে ব্যক্তি | জন্মত্রয়ে বৈরিভাবে যে চিন্তা করা হইয়াছিল, সেই 
সম্পূণই গুপবঞ্জিত, সেই কৃষ্ণ কিরূপে পুজা! প্রাপ্ত | ক্রোধযুক্ত চিন্তার ফলে শিশুপাল হরির স্বারপ্য 
ছইবার যোগ্য? যে কুল যফাতিকর্তক অভিশগু, ' লাভ কফি! . . ge Ee Bae 


পোপ পপ শা স্পা শী সী পপ পপ পপ পা সস 


দশম স্বন্ধ । 


হে রাজন! ধ্যেয়বন্তর স্বরূপতা-লাভের 
কারণই হুইল ধ্যানা সে যাহাই হউক, যুধিষ্ঠির 
তাহার মহাজন ধত্বিক্‌ ও সস্যাদিগকে প্রভূত দক্ষিণা 
দান করিলেন এবং সকলকেই যথোচিত পুজা করিয়া 
অবভূথ-ন্নান করিলেন । যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা 
যুধিপ্তিরের যজ্ঞ সমাধা করাইয়া বন্ধুগণের অনুরোধে 
কয়েক মাস পাগুবভবনে বাস করিলেন; পরে 
রাজা যুধিষ্টিরের অনিচ্ছাসস্বেও তাহার অভিমত লইয়া 
অমাত্য ও ভার্য্যাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ নিজনগরীতে প্রস্থান 
করিলেন। 


ব্রাহ্মণের অভিশাপবশত: নৈকৃগবাসী দ্বারপাল- ূ 
দ্য়ের বারংবার জন্ম হইয়াছিল, এই বহুবিস্তৃত | 


উপাখ্যান তোমার নিকট আমি বলিলাম। রাজসুয়- 
যজ্ঞের অবসানে রাজা যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া ত্রাণ, 


, ৭৭৯ 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ-মধ্যে দেবরাজবশ শোভা, পাইতে 
লাগিলেন। দেবতা, মনুষ্য ও খেচরছিগের মধ্যে 
ধাহারা ঘ্লাজসূয় মহাষজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন, 
সাহারা সকলেই যুধিষ্টিরকর্তৃক সতকৃত হইয়া যজ্ঞ 
ও বাস্থদেবের প্রশংসা করিতে করিতে সানন্দে 
স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন; কিন্তু একব্যক্তি এ 
মহাযপ্রের প্রশংসা বা সৎকারে আনন্দলাভ করিতে 
পারিল না-সে কেবল্‌ কুরুকুলব্যাধি কলিরগী 
পাপিষ্ঠ দূর্যোধন । পাণুপুত্র যুধিষ্টিরের তখনকার 
সেই শ্রী-সমৃদ্ধি বা বাদি বৃদ্ধি ছুর্যোধন সহা করিতে 
পারিল না। যে বাক্তি শ্রীকৃষ্ফকৃত এই শিশুপাল- 
বধাদি কার্য্য এবং রাজগণের মোঢন-বিবরণ কীর্তন 
করিবেন, তিনি নিখিল পাপ হইতেই মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবেন । 


চতুঃসঞ্চতিতম অপ য় সমাপ্ত ॥ ৪ 


পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় 


রাজা পরীন্ষিৎ জিজ্ঞাসিলেন---বহ্গান্‌ ! মহারাজ 
যুধিষ্ঠির * অজাতশক্র ; তাঁহার অনুষ্টিত রাজসুয়- 
* যন দর্শনার্থ যে সকল দেব, খষি ও রাজগণ আসিয়া- 
ছিলেন, তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন । 
কিন্তু একমাত্র রাজ! ছূর্যোধন বিমর্ষ ও নিরানন্দ 
হইয়াছিলেন 'কেন? তাহার "এরূপ বিসদৃশ ভাব 
হইবার কারণ কি? | 

শুকদেব বলিলেন--রাজন্‌ ! তোমার সেই 
মহাত্মা পিতামহের যজ্ঞ বান্ধবগণ প্রেমানুরক্ত হইয়া 
পরিচর্য্যা ও পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ভীম 
পাকশালার, দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষতার, সহদেব অত্যর্থনা- 
কার্যের, নকুল . ব্যাদি-প্রস্ত-করণের, অর্জুন সাধু- 
গণের পরিচর্ধার, শ্রাক্ষ্ণ ব্রাহ্মপগণের পাদ প্রক্ষা- 


লনের, দ্রৌপদী পরিবেশনের এবং মনস্বী কণ দান-. 
কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতম্িন্ন, হে 
রাজেন্দ্র! যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দিকা, বিদুর, বাহলীক- 
পুজগণ ও সন্ভার্দন প্রভৃতি-্যাহারা সেই ষজ্ঞোপলক্ষে 
উপস্থিত ছিলেন, তাহারা মহারাজ যুধিষ্টিরের প্রিয়- 
কামনায় সেই মহাযজ্জের নানাকার্যে নিরত 
হইয়াছিলেন। এ যজ্ঞে খত্বিগগণ, সদস্যগণ, বহুজ্ঞ- 
গণ এবং প্রধান প্রধান বন্ধুগণ সকলেই মিষ্টৰাকা, 
অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণ! দ্বারা সম্যগ রূপে আপ্যায়িত 
হইয়াছিলেন । শিশুপাল যখন ষদুপতির চরণে প্রবিষ্ট 
হইল--মহাযন্ঞ যখন পূর্ণ হইল, তখন রাজা 

যজ্ঞান্ত-স্নানের নিমিত্ত গঙ্গায় গমন করিলে । 
স্বানোৎসবউপলক্ষে মদত, শঙ্খ, পণব, ধুধুরী, টকা 


সী জীমন্তাগবত ) 


ও গোমুখ প্রভৃতি বান্ধযন্র সকল বাদিত হইতে | করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুষিষ্ঠির তখন পতীগণ 
লাগিল, নর্তকীবৃন্দ সানন্দে নৃত্যারস্ত করিল এবং | সমভিব্যাহারে উত্তমাশ্ববাহিত রত্মমালামণ্ডিত রথোপরি 
গায়কেরা দলে দলে গান করিতে লাগিল; বেণু, | আরোহণ করিয়া ক্রিয়াকাগুমণ্ডিত সাক্ষাৎ রাজসূয় 
বীণ। ও করতালি হইতে উৎপন্ন শব্দ গগনতল স্পর্শ : মহাযজ্ঞের ষ্যায় শোভ! পাইতে লাগিলেন। খত্বিগ- 
করিল। যন, স্থপ্রীয়, কান্বোজ, করু, কেকয় ও ' গণ পত্নবী.সংযাজ ও যঙ্ঞান্ত-ন্নান-সংক্রান্ত যাবতীয় 
কোশল-বংশীয় নরপতিবুন্দ কনকমালায় মণ্ডিত হুইয়! 1 কার্য্য সমাধা! করিয়া আচমনান্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে 
বজমান যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধবর্ণের ! প্রৌপদী সহ গঙ্গায় স্নান করাইলেন.। দেব-নরদুন্দুভি 
ধ্বল-পতাকাম্দিত গজরাজ, অশ্ব, রথ এবং সুসজ্জিত ; সকল একযোগে ধ্বনিত হইল এবং দেব, খধষি ও 
সৈম্যাদলের সহিত ভূতল কম্পিত করত বহির্গত পিতৃগণ এবং মৰ্ত্তবাসী মনুষাগণ পুপ্পবর্ষণ করিতে 
হইলেন। সদম্যগণ, খন্বিগগণ এবং অপরাপর ব্রাঙ্মণ- : লাগিলেন। সেইস্থানে তখন সর্বববর্ণ ও সর্ববাশ্রম- 
শ্রেষ্ঠগণ উচ্চ বেদধ্বনি করিয়া নির্গত হইলেন। দেব, বাসী জনগণ স্বান করিলেন। হে রাজন্‌.! স্থানে 
খষি, গন্ধৰ্ব্ব ও পিঠৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে স্থান করিয়া মহাপাপীও তৎক্ষণাৎ, পাপমুক্ত -হয়। 
স্তুতিগীতি গাহিতে লাগিলেন। নর-নারী সকল গন্ধ, ; এই কার্য্যর পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নূতন ক্ষৌমবসন-দ্বয় 
মাল্য ও উত্তম উত্ম আভরণে সুসজ্জিত হইয়া বিবিধ ! পরিধান করিয়া সম্যগ-রূপে অলঙ্কৃত হইয়া বস্বাভরণ 
ক্স নিক্ষেপে পরস্পরকে সেচন ও লেপন করিয়া : দ্বারা খত্িক্‌ ও সদশ্যবর্গকে পূজা করিলেন । নারায়ণ- 
পরস্পর ক্রীড়া করিতে লাগিল; তৈল, গোরস, : পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধু, জ্ঞাতি, রাজা, মিত্র, স্থহৃৎ 
গন্ধোদক, হরিদ্রা ও গাঢ়-কুস্কুমরস-দ্বারা এরূপ ক্রীড়া : ও অন্যান্য সকলকেও সতত পুজা করিতে লাগিলেন । 
চলিতে লাগিল । ৷ লোক সকল দেবছুাতিশালী হইয়া মণিকু গুল, মাল্য, 
_ এই সকল আনন্দোশুসব দেখিবার নিমিত্ত দেবী- | উষ্ণীষ, কঞ্চুক, দুকুল ও মহার্থ হার ধারণে অপূর্ব 
গুণ যেমন আকাশে উৱম-উত্তম বিমানে আরোহণ র শোভা ধারণ করিল। কামিনীগণের মুখারবিন্দ 
করিয়া আসিলেন, প্রহরি রক্ষিত রাজাজনাগণও তেমনি ৰ সকল কুগুল-সুগল দ্বারা শোভিত হইল ; তাহারা 

ৃ 


রথাদি-যানে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। ৷ কনক-মেখলায় মণ্ডিত হুইয়৷ বিরাজ করিতে লাগিল । 
গঙ্গাজলাবভীর্ণ সখীগণ যখন তীহাদিগকে সেচন | অনন্তর আদর্শচরিত্র খত্বিগ গণ ত্রক্ষবাদী সদস্যগণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল, লজ্জা-সহকৃত হাসচ্ছটায় তীহা- ! এবং ত্রাঙ্গাণ, ক্ষজিয়, বৈশ্ব ও শৃদ্রগণ, রাজগণ, দেবধি- 
দের মুখপদ্ম তখন বিকসিত হইয়। উঠিল; তাহার | গণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, সামুচর লোকপালগণ-_-এততস্তির 
একরূপ চর্ম্মপাত্র-সাহায্যে দেবর ও সখীগণকে সেচন ' আরও ধাঁহারা যক্জক্ষেত্রে উপস্থিত “হইয়াছিলেন, 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ জলক্রীড়ায় তাহাদের বস্তু ! তাঁহারা সকলেই স্থপূজিত হইয়া মহারাজের রে 
সিক্ত হইল; হুতরাং গাত্র, কুচ, উরু ও মধ্যভাগ | ক্রমে সানন্দে স্ব প্ৰ ভবনে প্রয়াণ করিলেন। 

প্রকাশিত হুইয়া পড়িল; ওৎস্থক্যের আতিশয্যে মর্তবাসী স্ধাপান করিতে করিতে তৃত্ঠিশেষ ঠা 
কবরীবন্ধন খুলিয়া গেল এবং তৎসংলগ্ন মালা করিতে পারে না, তেমনি তাহারাও ভক্ত 'রাজধির 
সকল খসিয়া গেল। এইরূপে নানা মনোহর রাজসুয় মহাঘজ্ঞের ‘অশেষ প্রশংসা . কীর্তন. করিতে 
বিহার-্বার তাহারা কামিগণের চিত্বচাঞ্চল্য উত্পাদন করিতে তৃপ্তির চরম-সীমায় পৌছ্ধিতে পারিলেন না 


দশম হক্ব । 


অতঃপর রাজধি যুধিতির প্রেমাকুল ও কাতরভাবে 
সৃহৃৎ, সন্বন্ধী ও বান্ধব-_এমন কি, শ্রীকৃষ্ণকেও বিদায় 
দিলেন। হে রাজন্‌ ! ভগবান্‌ শ্রাকৃষ্ণ যুধিষ্টিরের 
কাতরোক্তি শুনিয়া দয়ার্ হইলেন এবং যছুবীর সাম্ব 
প্রভৃতিকেই কুশস্বলীতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আরও 
কিয়দ্দিন যুধিষ্টির-নিকটে বাস করিলেন। ধর্ম্মনন্দন 
মৃধিন্ঠির এইবূপে শরীকৃষ্ণ-সাহাযে। দুষ্পার মনোরথ-সাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন! ছুর্যোধন একদিন কৃষ্ণাপিতচিত্ত 
রাজ! যুধিষ্টিরের রাক্তলক্মমী ও রাজসুয় মহাযজ্জের 
প্রশংসা! শ্রবণ করিয়া অন্তরে সন্তপ্ত হইলেন। 
অন্থুরশিল্পী ময়দানব যথায় নরেন্দ্র, দৈতোন্দ্র ও 
স্বরেন্দ্র-গণের যাবতীয় সমৃদ্ধিসন্তার বিশ্যাস্ত করিয়া- 
ছিলেন, পাঁগুবমহিষী দ্রৌপদী সেই অন্তঃপুরে পতির 
সহিত সেই সহল উপভোগ করিতেছিলেন ; ইত! 
দেখিয়া দেখিয়া দুৰ্যোধন অন্তরে বড়ই সন্তাপ ভোগ 
করিলেন। এ স্থানে তখন শ্রীকৃষ্ণমহিষীরাও বিরাজ 
করিতেছিলেন। শ্রোণীর গুরুত্ব ও চরণালঙ্কারের 
ঝঙ্কার-নিবঙ্গন তাহাদের আরও শোভা হইয়াছিল; 
তাহাদদিগের মধ্যন্তাগ, মনোহর, কণ্ঠলগ্ন হারগুচ্ছ 


৭৮১ 


চঞ্চল কুন্তল-কুগুলে শোভমান হইতেন্িল। একদিন 
রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণ, বন্ধুগণ এবং স্বীয় 
নেক্ররলপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ময়বিরচিত সভাস্লে সাক্ষাৎ 
দেবরাজবশ বসিয়া আছেন, বন্দিগণ স্তব করিতেছে, 
ইত্যবসরে অভিমানী রাজ! দুর্য্যোধন স্বীয় ভ্রাতৃগণ 
সহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিতে করিতে 
খড়গ হন্তে তথায় প্রবেশ করিলেন। ময়মায়ামোহিত 
দুর্যোধনকে তখন স্থলে জলভ্রমে বন্ত্প্রান্ত সংযত 
করিতে হইল এবং স্থলভ্রমে জলে তাহার পতন 
হইতে লাগিল। হে রাজন! যুধিষ্ঠির নিষেধ 
করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনে ভীমসেন, শ্ত্রীনকল ও 
অন্যান্য নরপতিগণ তাহাকে দেখিয়! হাস্য করিলেন। 
দুর্যোধন লজ্জায় অধোবদন হইয়া রোষানলে স্বলিতে 
জ্বলিতে নীরবে হস্তিনায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
এঁ সময়ে সাধুগণের উচ্চ হাহাকার উত্থিত হুইল; 
যুধিষ্ঠির দুর্শ্মনা হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ মৌনী হইয়া 
রছিলেন। পৃথিবীর ভারহরণ করাই তাহার 
অভিপ্রায়, তাই সাহার দৃ্টিপাতেই ছুর্য্যোধন ভ্রমচ্ছন্ 
হইয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি যে দুর্য্যোধনের 
দৌরাত্মোর বিষয় জিজ্ঞাসিয়াছিলে, আমি তোমায় 


স্তনকুক্ধুমের সন্নিকটে রক্তাভ এবং শ্রীযুক্ত মুখপদ্ম | এই তাহ! কীর্তন করিলাম 
পঞ্চস্ধতিতম অধ্যায় সমাধ্য ! ৭৫ ॥ 


যটসপ্ততিতম অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন-_হে রাজন! লীলানিমিত্ত 
নর-শরীরধারী শীকৃষ্ণের আরও একট! অন্ভুতকর্ষম 
কীর্তন. করিতেছি । উহ! সৌভপতি শান্বের নিধন- 
ব্যাপার ; এক্ষণে আপনি উহ! শ্রবণ করুন। 
' সৌতভ্তপতি শিশুপালের সখা ছিল; রুক্মিণীর 
বিবাছ-উপলক্ষে বুগণকর্তৃক জরাসন্ধ যেমন পরাজিত 


হইয়াছিল, সৌভরাজ শাল্বেরও তেমনি পরাজয় 
ঘটিয়াছিল। পরাজিত শাল্ব সর্ববজনসমক্ষে প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিল_-সকলে আমার পুরুষকার প্রত্যক্ষ করিও, 
পৃথিবীকে আমি যাদবশুন্। করিব। মুঢ় শান্বরাজ 
এইরূপ প্রতিদ্রা কবিয়া প্রত্যহ একমৃষ্টি ধূলি আছার 
করিয়া দেবদেব পশুপতির আরাধনায় প্লবৃত্ত হইল। 


ed 


সংবহুসর এইরূপ কঠোর তপস্যার পর 'উমাপতি | 
আশুতোষ তুষ্ট হইয়া শান্বকে বলিলেন-__ভক্ত ! । 
বর প্রার্থনা! কর। 
আমাকে এমন একটা যান প্রদান করুন, যাহা 
' যদুগণের ভীতিজনক ও দেবগণের অভেষ্ঠ। 
গিরিজাপতি ‘তথাস্ত’ 


শাল্ব প্রার্থনা করিল-_দ্বেবদেব ! : 


ঈীমন্ধাগবত । 


a a এ ও ০৫ লন জি ওলালি ও সাত লা পরশ ডর তিল আদ 


শ্রাবণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কা দিবাকর 
যেমন নৈশ তামোরাশি অপসারণ করেন, রুন্ধিণীনন্দন 
প্রহান্ন তেমনি দিব্যা্্-প্রভাবে সৌভপতির স্থবিখ্যাত 


' মায়াজাল ক্ষণমধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং 


ভগবান | 
বলিয়া ময়-দানবকে আদেশ . 


করায় এ দানব সৌভনামক এক লোৌহময় যান : 


নিশ্দাণ করিয়। শাল্গকে অর্পণ করিলেন । 


শান্ব সেই: 


কামচারী দুর্লভ যান প্রাপ্ত হইয়া যদুগণের কৃত বৈর । 
স্মরণ করিল এবং এঁ যানারোহণে সত্বর দ্বারকায় ' 
আসিয়া উপস্থিত হইল। শাল্তরাজের সঙ্গে বিপুল : 


সেনা আমিয়াছিল; তাহারা দ্বারকা অবরোধ 


' করিয়া পুরী, উদ্ভান ও উপবন সকল ইতস্ততঃ ভগ্ন : 


করিতে লাগিল । 
অট্টালিকা ও তোলিকা সকল শান্বরাজ ভাঙ্গিয়া 
ফেলিল ; 


দ্বারকার প্রধান দ্বার, প্রাসাদ, : 


সৌভরাজের বিমান হইতে অনবরত | 


অন্তর, শিলা, বৃক্ষ, বজ, সর্প ও অজ করকা-পাত : 
, দৃষ্ট হইতে লাগিল, যদুযুথপতিগণ সেই সেই স্থানেই 


হইতে লাগিল; প্রথর ঝগ্জাবাত বহিয়া চলিল এবং 
ধূলিপটলে দিখ্মগুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে রাজন্‌ ! 
এই পৃথিবী এক সময়ে ত্রিপুর-দ্বারা যেমন পীড়িত 
হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণনগরী দ্বারকা তেমনি শাল্ব-দ্বারা 
উৎপীড়িত হইতে লাগিল; দ্বারকাবাসীদিগের 


| শরনিকর বর্ণ করিতে লাগিলেন। 


সুখ-শান্তি একেবারেই ঘুচিয়া গেল। তখন বীর: 


প্রদান স্বীয় উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জীকে অভয় দিয়া 
রথারোহণে ধানিত হইলেন। তৎকালে টুল 
চারুদেষট, সান্ব, অক্রুর, সানুচর হাদ্দিকা, 

বিন্দ, শুক ও সারণ এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর রে 
পতিগণও চর্ম্ম-বর্ম্ম পরিধান করিয়া রথ, গজ, অশ্ব :। 
ও পদাতি-বৃন্দে পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থ নগর হইতে 
নিষ্ষাস্ত হইলেন । পর দেবান্ুর-যুদ্ধের স্যায় 
শান্বপক্ষীয়দিগের সহিত যাদবগণের তুমুল যুদ্ধ আর্ত 
হুইল । হে রাজন্‌ ! সেই ভয়াবহ যুদ্ধের বিবরণ 


সপ পদ শপ পপ পাপা সত ২৪ 


| 


পঞ্চবিংশতি লৌহমুখ স্বর্ণপুঙ্গ শর-নিক্ষেপে শান্তের 
সেনাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রছান্সের শঙ্চবাঁণে 
শাল্বরাজ, এক এক বাণে ইহার সৈন্যগণ, দশ দশ 
বাণে সেনানীগণ এবং তিন [তিন বাণে বাহন সকল 
আহত হইল। মহাত্মা প্ৰঠ্যুন্ের সেই অস্তুত বীরত্ব 
দেখিয়া শত্ৰু-মিত্ৰ উভভয়পক্ষীয় সেনামণ্ডলীই সাধুবাদ 
করিতে লাগিল । মায়াবী ময়দানব-বিরটিত সেই 
সৌভবিমান কখন বনুরূগী, কখন একরূপী, কখন 
দৃষ্ এবং কখন বা অদৃষ্ট হইতে লাগিল; যাদবগণ 
উহা বুঝিতে পারিলেন না। শান্বরাজের সেই 
অপূর্ণ যান কখন ভূতলে, কখন গগনতলে, কখন 
জলে, কখন বা গিরিশিখরে অলাতচক্রব ঘুরিতে 
লাগিল। সসৈন্যে শান্বরাজ যথায় যথায় সৌভ-সহ 


শক্রগগের 
নিক্ষিপ্ত সুর্নাগ্নির ন্যায় ভীব্ৰজ্পর্শ আশীবিষ- "দুঃসহ 

শরনিকর দ্বার! শান্বের পুর ও সৈশ্য বিপাটিত হুইতে 
লাগিল; শাল্ব মুচ্ছিত হুইয়া পড়িল । তখন 
শাল্পপক্ষীয় সেনাগণের অন্ত্রশন্্লাথাতে অত্যন্ত পীড়িত 
হউয়াও যদুবীরগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না; 
মনে হইল, তাহারা যেন উভয় লোক জয় করিতেই 
উদ্ভত। ছ্যমান্‌ নামে জনৈক শাল্ব-অমাত্য ইতিপূর্বে 
্রছ্য্গকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিল; ' এক্ষণে . সে 
৷ নিকটে গিয়া লৌহনিৰ্ল্মিত গদা-দ্বার! প্রছান্কে প্রহার 
করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। গদাঘাতে 
প্রদানের বক্ষ: বিদীর্ণ হইলে প্রহ্যঙ্গের রথসারখি 
দাঁরুকনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহাকে রণস্থল হৃইতে অন্যত্র 
লইয়া গেল মুহূর্তমাধো প্রদ্বান্গ চেতদাপ্রাথ 


দশম স্কন্ধ । 


হইলেন এবং সারথিকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন__ 
সারথে! তুমি আমাকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত 
করিয়া জনুচিত কাৰ্য্যই করিয়াছ। ধিক্‌, ধিক্‌ ! 
আমি দুর্ববলচিত্ত সারথি-কর্তৃক রণক্ষেত্র হইতে 
অপবাহিত হুইয়া অবৈধকর্শাকারী হইয়া পড়িলাম। 
আমি ব্যতীত যদুবংশের কেহই কখনও রণাঙ্গন হইতে 


পলায়ন করিয়াছেন এরূপ কখন শুনা যায় না। | 


. ৭৮৩ 


্রাতৃভাধ্যার উপহাস করিয়া কহিবে,__'বল বীর, 
কিরূপে শত্রু তোমার বীধ্যলোপ ঘটাইয়াছিল ।” 
এই কলিয়া আমার ব্লীবতার কথাই কহিবে! 
সারথি প্রতাত্তরে বলিল-_হে আয়ুত্সন্‌! হে প্রভে!! 
সারথি বিপন্ন রধীকে এবং রথী বিপন্ন সারথিকে 
রক্ষ। করিবেন, ইহাই সনাতন ধৰ্ম্ম; আমি সেই 
ধর্ম্মামুসারেই এই কার্য করিয়াছি। আপনি যখন 


ধর্মযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া পুজা রাম ও | শত্রুর গদাঘাতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখনই 


কেশব-সমীপে গিয়া কিরূপে আমার এই অযোগ্যতার 
কথা কহিব? আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমার 


আমি আপনাকে রণাঙগন হইতে অপসারিত 
করিয়াছি। 


ষসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 1 ৭৬॥ 


সগ্তসগ্ততিতম অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন-_-রাজন্! অতঃপর প্রছান্স | 


জল গ্রহণ করিয়া আচমন করিলেন; 
পরিধান ও ধনুরধধারণ করিয়| সারথিকে কহিলেন, 
সারথে! আমাকে সত্বর শক্রবীর দ্রামানের নিকট 
লইয়া চল। ছ্যমান্‌ এ সময়ে প্রছান্দের সৈন্যদল 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছিলেন ; রূক্সিণী-নন্দন প্রত্যু্ 
তাহাতে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে অষ্ট শরে 
তীহ্াকে বিদ্ধ করিলেন, চারি শরে তদীয় অশ্ব এবং 
এক শরে সারথিকে ভেদ করিলেন। অতঃপর তিনি 
ছুই শরে ছামানের ধনু ও কেতু এবং একটা শরে 
তাহার মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে গদ, 
সাত্যকি ও সাম্ব প্রভৃতি যছুবীরগণ শান্বের সৈন্যদল 
মধিত-মর্দিত করিতেছিলেন ; শান্ব-সৈনিকগণ ছিঙ্ন- 
মস্তক হুইয়া প্রায় সকলেই সমুদ্রসলিলে পতিত 
হইতেছিল.। এইরূপে পরস্পর-সংহারী যাদব ও 
শান্বপক্ষীয়দিগ্রে ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ সপ্ত দিবস 
ব্যাপিয়। চলিতেছিল।। | 


ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণে শ্রীকৃষ্ণ ইন্রপ্রস্থে 


তৎপরে বর্ম্ম | গিয়াছিলেন। রাজসূয় সমাপ্ত ও শিশুপাল নিহত 


হইবার পর তিনি তখায় অতি ভয়াবহ দুনিমিত্ত 
সকল দে'খতেছিলেন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ 
কুন্তী ও কুন্তীনন্দনগণ এবং মুনিগণ ও কুরুগণের 
নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকাতিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। পথিমধ্যে মনে মনে আলোচনা করিতে 
লাগিলেন, _আমি অগ্রজ বলদেব সহ ইন্দ্রপ্রশে বাস 
করিতেছিলাম; নিশ্চয়ই শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ 
আমার নগরীতে উত্পাত-&পডুব আরম্ভ করিয়াছে। 
ক্রমে কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,-- 
শক্রগণকর্তৃক স্বজনগণের তাদৃশ সংহার-লীলা 
চলিতেছে । দেখিয়াই তিনি নগর-রক্ষার্থ বলরামকে 
নিযুক্ত করিলেন এবং সৌভ ও শান্বরাজকে দেখিতে 
পাইয়া স্ব-সারথি দারুককে কছিলেন,__সারথে ! 
সত্বর শান্বমমীপে আমাকে লইয়। চল; সৌসগতি 
শাল্ব অতি বড় মায়াবী বুঝিয়া মনে মলে? কিছুমাত্র 


৭৮ 


প্মন্ভাগ বত | 
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সন্ত্রম বা সঙ্কোচ বোধ করিও না। দারুক এইরূপ ' শান্ব তাহাতে রুধির বমন করিতে করিতে কীপিতে 
আদেশ পাইয়া রথোপরি স্বদৃঢ়-ভাবে বসিয়া রথ. 


পরিচালনা! করিতে লাগিল; 
লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। তখন 


স্ব-পরপক্ষণয় সমস্ত । 


পরে গদাধাত-ব্যথা কিঞ্চিৎ প্রশমিত 
অনন্তর 


লাগিল। 
হইলে শাম্ব কোথায় অন্তধধন করিল! 


 মুহূর্তিমধ্যে জনৈক . পুরুষ আসিয়া মন্তক-্ারা 


হতাবশিষ্ট সৈন্যদলের অধিপতি শাল্বরাজ যুদ্ধে 


কৃষ্ণসারথির প্রতি ভৈরব-রবকারিণী শক্তি নিক্ষেপ 
করিল। 


হে ভ্ৰন্মন্‌! 
সেই প্রচণ্ড শক্তি ভীষণ উক্কার ন্যায় ! 


দিগদিগন্ত বিষ্তোতিত করিয়া বেগে আকাশপথে : 


ধাবিত হুইল । 
ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; ষোড়শ বাণে শান্বকেও 
বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্য যেমন কিরণপুঞপ্রপাতে 
আকাশ ভেদ করেন, শ্রীকৃঃ$ও তেমনি শ্রনিকর- 
দ্বারা অন্তরীক্ষচারী সৌভকে ভেদ করিয়া ফেলিলেন। 
এদিকে শাহ্বরাজও শাঙ্গধারী শৌরির শাঙ্গ সমেত 
বাম বাছ বাণ-বিদ্ধ করিল; শাঙ্গ তৎক্ষণাৎ হস্ত 
হইতে পতিত হুইল। ধীহারা সেই তুমুল যুদ্ধের 
দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই 
হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সৌভপতি তখন 
সিংহনাদ ছাড়িয়া জনার্দনকে কহিল”-_ওরে মূঢ়! 
তুই আমাদের সমক্ষেই আমাদের সখার ও তোর 
জ্রাতার পত্নী হরণ করিয়াছিস্‌ এবং সখা আমাদের 
অতর্কিত থাকায় তুই তাহাকে বধ করিতে সমর্থ 


শ্রীকৃষ্ণ বাণপ্রহারে এ শক্তি শতধা : 


্রীকষ্ণকে প্রণামপপর্্বক কাঁদিতে কাদিতে কহিল 
দেবী দেবকী আমাকে পাঠাইয়াছেন 
এবং বলিয়া দিয়াছেন যে হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! 
হে মহাভুজ, পিতৃবুসল ! সৌনিককৃত পশুবন্ধনের 
ন্যায় শাল্ব তোমার পিতাকে বন্ধন করয়া লইয়া 
গিয়াছে । নরলীলানুকারী দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ এই অশুভ 
সংবাদ শ্রবণমাত্র স্নেহাবেশে বিবশ হইয়া পড়িলেন 
এবং সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিলেন-_ 


: অপ্ৰমাদী বলরাম স্তুরাস্থরগণের অজেয়; তাহাকে 
' জয় করিয়া ক্ষুদ্র শাহ আমার পিতাকে কি প্রকারে 
। লইয়া গেল ? শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে 
' সৌভপতি শাম্ব উপস্থিত হইয়া ব্মুদেবের ম্যায় কোন 
এক ব্যক্তিকে আনিয়! কৃষ্ণকে কহিল - এই ত’ তোর 
৷ জন্মদাতা পিতা--যাহার জন্য এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া 


হইয়াছিস্‌; আজ যদি তুই আমার সম্মুখে তিডিতে | 


পারিস্‌, তবে আজই তোকে শাণিত-শরে শমন-সদনে 
প্রেরণ করিব। তুই মনে মনে শ্লাঘ| করিয়া থাকিস 
তোকে কেহই পরাভূত করিতে পারে না। 

ভগবান্‌ বলিলেন__রে মন্দবুদ্ধে! তোর এই 
আত্মপ্রশংস। বৃথাই কর! হইতেছে; কেন না, তোর 
সম্মুখে শমন দাড়াইয়া আছে, তুই তাহা দেখিতেছিস্‌ 
না] প্রকৃত বীরগণ 'বৃথা বাক্যব্যর় করেন না; তাহারা 
পৌরুষই প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 'এই বলিয়া ভগবান্‌ 


প্রবল-বেগশালিনী গদ৷-দ্বারা শাহকে প্রহ্থার করিলেন। | 


আছিস্‌। আমি তোরই সমক্ষে তাহাকে বধ করিতেছি; 
ওরে মুঢ় ! শক্তি থাকে, রক্ষাকর্‌। 

মায়াবী শাহ্বরাজ এই কথা কহিয়া খড়গ-দ্বারা সেই 
মায়া-বন্থুদেবের মস্তক ছেদন করিল এবং তাহাকে 
লইয়া আকাশস্থ সৌভবিমানে আরোহণ করিল। 
শরীক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানী, তথাচ মানুষ-্বভাববশে 
স্বজনন্সেহে মুহূর্তমাত্র বিকল হইয়া রহিলেন। পরে 
মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন,__উহা! শাহরাজের আস্থুরী 
মায়া-বিস্তার ব্যতীত 'আর কিছুই নহে ।. তিনি 
ক্ষণমধ্যেই দেখিলেন,--সে দূত নাই, সে 'পিতৃ- 
কলেবরও অন্তহিত ; একমাত্র তাহার শত্রু শান্খ সেই 
সৌভবিমানে অবস্থিত হইয়া আকাশে বিচরণশীল ; 
দেখিয়াই তাহাকে বধ ্ষরিতে উদ্ভত হইলেন। ' 

হে রাজর্ষে! এই ধে বিষয় বণিত হইল, ইছাই 


কতিপয় - খধির মত। কিন্তু ইহাতে যে তাহাদের 
বাঁফ্যেরই -বিরুদ্ধতা হয়, ইহা তাহারা ভণ্বয়াই 
দেখেন নাই ।  অজ্ঞজনাশ্রয়ী শোক, মোহ, স্মেহ বা 
'স--এক কথা, আর অখগ্ু-জ্ঞানবিজ্ঞানশালী দেবগণ- 
শত জীকৃষ্ণের তত্ব_-অন্য কথা । সাধুগণ জীকৃষ্ণ- 
'গদ-সেবা করিয়াই আত্মবিষ্ঞা পরিবর্ধিত করেন, 
'তাঁছা-ঘ্বারাট ' আত্ধ-অনাত্ধ-বস্তু বিচার করিয়া লয়েন 
এবং অবশেষে অনন্ত এশ্বরপদ লাভ করিয়া থাকেন ; 
এছেন সাধুজনাশ্রয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মোহ- 
(সম্ভাবনা! কোথায়? স্থতরাং এরূপ বর্ণনকারী 
খ্রধিগণের . মতের মুল্য কিছুই নাই। শাল্বরাজ 
শশ্মলমূহ-দ্বার! সবলে প্রহার করিতেছিল ; অমোঘ- 
বিক্রম গ্রীকৃষ্ণ বাণবর্ষণে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া 
তীয় বর, ধঙন্দু ও শিরোমণি ছেদন করিলেন এবং 
পীদাপ্রহ্থারে শত্রুর সৌভনামক বিমান ভগ্ন করিয়া 
ফেলিলেন। শান্বের সেই মায়াবিমান গদাহত হইয়া 
সহজ্বধা চুর্ণ-বিুর্ণ ও জলমধ্যে পতিত হইল । শাল 


শির 


ভগ্ন বিমান পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবতরণ করিল 
এবং গদ্ধাহস্তে শ্রীকৃষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ 
সন্মুখাগত শান্বের গদা সহ বাহু ভল্লাধাতে ছেদন 
করিলেন; পরে তাহার সংহার-নিমিত্ত প্রলয়কালোদিত 
প্রচণ্ড মার্তৃগুবৎ স্বীয় সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া 
সূর্ধ্যোন্তাসিত উদয়াদ্রির ম্যায় দীপ্তি পাইতে 
লাগিলেন। তখন শ্ত্রীকৃষ্ণ-কর্তক চক্রপ্রহারে সেই 
বছুমায়াবী শান্বের মস্তক ছেদিত হইল--_মনে 
হইল, ইন্দ্র যেন বজ্ত্রাঘাতে বৃত্রাস্থারের সংহার- 


সাধন করিলেন । দানবেরা হাহাকারধবনি করিয়া 
উঠিল। 
হে রাজন! পাপ শাল্ব বিনষ্ট হইল, তাহার 


সৌভবিমান গদাঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল, দেখিয়! 
দেবতার! দুন্দুভিধ্বনি সহ পুষ্পবর্মণ করিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে দন্তবক্র তাহার সখা শিশুপালাদ্দির খণ- 
পরিশোধের নিমিত্ত সক্রোধে কৃষ্তাভিমুখে ধাবিত 
হইল । 


সপ্তসপ্ধতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ 


অফ্টসপ্ততিতম অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন--রাজন্‌! পরলোকগত ! পথিক হইয়াছ। আমাদিগের মাতুল-পুঞ্জ ও মিত্র 
শিশুপাল, শা ও পৌগু কের সহিত যে গুপ্তবন্ধুত্ব : বধ তুমি করিয়াছ, আমাকেও বধ করিবার অভিলাষ 
ছিল, তাহা 'দেখাইবার নিমিত্ত দুৰ্ম্মতি দন্তবক্র একাকী | তোমার হইয়াছে । রে মন্দবুদ্ধে! আজ তোমার 
পাদচারে তূতল- কম্পিত করত সক্রোধে ধাবিত নিস্তার নাই; এই বজ্ততুল্য গদা-প্রহারে তোমাকে 
'হইল।, দন্তবক্র উদ্ত গর্দাহস্তে আসিতেছে দেখিয়া সংহার করিব । রে অন্য ! মিত্রবৎসল আমি 
জীকৃষ্ণ- তৎক্ষণাৎ: রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া দেহচর ব্যাধির গ্ায় বন্ধুরূপী শত্রুকে সংহার করিয়! 
ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং বেল! যেমন সিন্ধুকে ূ মিত্রগণের খশ পরিশোধ করিব। 
অবরোধ - করে, তেমনি তাহার গতি রোধ করিলেন। . অস্কুশাঘাতে গজের স্যায় দস্তবক্রের রূক্ষ-বাক্যে 
ছন্দ জস্তবক্র পানা, উত্তোলন. করিয়া কৃষ্ণকে কহিল-_ ূ ঞরীকৃষ্ণ পীড়িত হইলেন; দন্তবক্র গদাদ্বারা- নয় 
“ভাল রে ভাল) কৃষ্ণ ! ভুমি অন্ত. আমার দৃপ্টিপথের | মস্তকে প্রহার করিল এবং সিংহের যায় গঙ্ন 

৯৯) 


৮৬ ঞরীসন্ধাগবত । 
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করিয়া ভঠিল। বতুশ্েষ্ঠ কৃষ্ণ গদাহত হয়া | স্বণাণডে ভাসে গমন করিলেন এবং তথায় সাক 
মুহুর্তের জন্য বিচলিত হইলেন না; তৎক্ষণাৎ | | দেব, বি ও পিডৃ-তরপণ করিয়া রাহ্ষণনিগের . সহিত 
কৌমোদকী গদ উত্তোলন করিয়া দন্তবক্রের রক্ষঃনস্থলে ' প্রতিক্োতা সরস্বতীর তীর্থে উপনীত হইলেন। 
প্রহার করিলেন । সেই প্রচণ্ড গদাঘাতে ন্তবক্রের | ক্রমে পৃথুদক, বিন্ুসরোবর, ব্রিতকৃপ, সুদর্শন, বিশাল, 
বক্ষ বিদীর্ণ হইল, সে রুধির বমন করিতে লাগিল ; অন্তর চত্রুতীৰ্থ ও পূর্ববাহিনী সরস্বতীতে তিনি 
তাহার কেশ, বাছ ও পদ-দ্বয় বিস্তৃত করিয়া সে : গমন করিলেন। তথা হইতে গঙ্গা-যমুনার নিকটবর্তী 
তৎক্ষণাৎ, প্রাণহীন-দেহে ভূতলে পতিত হুইল । [জীন পর্যটন করিয়া নৈমিযারণ্যে উপস্থিত 
হে নৃপ! যেমন শিশুপালের দেহজ্যোতিঃ ' হইলেন। সেখানে খধিগণ দ্বাদশবর্ধাধ্য এক- 
কৃষ্ণপদে বিলীন হইয়াছিল, তেমনি দস্তবক্রের | হজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হুইয়াছিলেন। বলরাম সেই স্থানে 
দেহ হইতেও এক সুল্গম জ্যোতিঃ বহির্গত হুইয়া । উপস্থিত হইলে সেই দীর্ঘঘজ্জে প্রবৃত্ত মুনিগণ 
সর্ববজন-সমক্ষে কৃষ্ণপদে প্রবেশ করিল। দন্ত- | তাহাকে যথোচিত অভিনন্দন ও পূজা, করিলেন। 
বক্রের ভ্রাতা বিদুরথ ভ্রাতৃশোকে আচ্ছন্ন হইয়৷ | বলরাম সঙ্গিগণের সহিত পুজিত হুইয়া আসনে 
সক্রোধে অসি-চর্শ্ম গ্রহণ-পূর্ববক শ্রীকৃষ্কে বধ উপবেশন-পুর্ববক দেখিলেন,_মহুধি ব্যাসের শিল্ত 
করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল । জীকৃষ্ণ ক্ষুরধার- | লোমহ্ষণ উপবিষ্ট আছেন। তিনি জাতিতে সূত 
চক্রনিক্ষেপে আক্রমণোস্ভত বিদুরথের কিরীট-কুগুল- ৷ হইয়াও বলরামকে দেখিয়া উঠিয়া ঈাড়াইলেন ন! 
মণ্ডিত মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে এবং প্রণাম বা অঞ্জলিবন্ধনও. করিলেন না, বিশেষতঃ, 
যদুবীর শ্রীকৃষ্ণ সৌভ, শাহ এবং সানুজ দত্তবক্রাদি | ত্রাহ্মণগণ. অপেক্ষা উচ্চাসনে সমাসীন রহিয়াছেন.! 
তুর্ঘর্ধ বীরগণের বধ-সাধনাস্তে বহুশ্রেষ্ঠগণে বেষ্টিত | এ দৃশ্য দেখিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইলেন ; মনে মনে 
হুইয়া স্বীয় সুসজ্জিত দ্বারকা-নগরীতে প্রবেশ | আলোচনা করিলেন--এ ব্যক্তি প্রতিলোমজাত 
করিলেন। স্থরনরগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন; | হইয়াও ব্রাক্মণগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে বসিয়া আছে 
মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধবর্গণ, বিষ্ভাধরগণ, মহোরগগণ, | কেন ?. অতএব এ ছুর্দমতিকে বধ করাই .উচিত। 
অপ্লরোগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, কিন্গরগণ ও চারণগণ | এ ব্যক্তি বেদব্যাসের শিশ্বা বটে, অনেক পুরাণ, 
তাঁহার চরিত্রকীন্তি গাহিতে লাগিলেন; দেবগণ | ইতিহাস ও সমগ্র ধৰ্ম্মশাপ্রও অধ্যয়ন করিয়াছে বটে, 
তাহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ভগবান্‌ ্ীকঞ্ণ | কিন্তু জিতেন্দ্ৰিয় ও বিনয়ী হইতে শিখে নাই । এ 
যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর; এইরূপে অবলীলাক্রনে ব্যক্তি পণ্ডিতন্মন্য হুইয়াছে, আত্মজয়ী -হইতে পারে 
তাহার শক্রুজয় নিত্যসিদ্ধ, তথাচ কতকগুলি পশুদৃষ্টি নাই; অতএব ইহার যে কিছু গুণ, নটের গুণের ম্যায় 
লোক বলিয়| থাকে যে, তিনি জরাসন্ধের হুন্ডে সে সকল গুণের নিশ্িত্ত হয়. .নাই।. ধর্ম্মধবজী 
পরাস্ত হইয়াছিলেন। : : ব্যক্তিরা সর্ববাপেক্ষ। অধিক পাপী; এইরূপ ধণ্মদহজী 
হে রাজেন্দ্র ! কৃষ্ঠাগ্রজ বলদেব যখন শুনিলেন, দিগের বধ-সাধনের নিমিত্তই আমার অবতার । .. 
-কুরু-পাগুবদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-সম্ভাবনা ভগবান্‌ বলরাম অস্তের বৃধকার্ধ্য হইতডেও. বিত্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের বিবাদে | হইয়াছিলেন ; কিন্তু ভবিঙৰ্যতা-নিবন্ধন -তিনি ' মনে 
নিরপেক্ষ খাকিবার অভিপ্রায়ে ভীর্থস্নানচ্ছলে : মনে উল্লিখিতন্নূপ আলোচন! করিয়| হস্ত'হ কুশাগ্র- 


শন গন্ধ । পে 
বাজ পৃতকে বধ কর্সিজেন।- মুনিগণ এই দুর্ঘটনায় : অধিক কি বলিব? আপনার অন্ত, বীর্য, সৃতের মরণ 
হাছাঞ্চার "করিয়া" উঠিলেন এবং নিতান্ত খিল্পমনে | ও আমাদের বাক্য যাহাতে সভা হয়, আপনি তাহাই 
বয়াথকে বলিলেন,--তগবন্‌ ! আপনি বড়ই অধৰ্ম্ম : করুন|» ভগবান্‌ বলরাম বলিলেন---আত্মা পুজরূগে 
করিলেন। - যন্ঞসমাপ্তি-পর্য্যন্ত: জামর। এই সতকে উৎপন্ন হুইয়া থাকেন, ইহাই বেদের উপদেশ; 
অঁক্জাসনে বলাইয়াছি এবং ইহাকে নিরাময় করিয়া | অতএব এই রোমহ্ষণপুভ্র উগ্রশ্রব৷ আপনাদের বস্তু 
দীর্ঘাঘু দান করিয়াছি; আপনি না জানিয়! ব্রহ্মহত্যার- | হইবেন এবং তিনিও আয়ু, ইন্দ্িয়পটুত। ও বল 
ম্যায় ইন্থার হত্যাকার্ধ্য করিলেন। আপনি যোগেশ্বর ; প্রাপ্ত হইবেন। হে মুনীন্দ্রগণ ! অতঃপর আমাকে 
বেদ আপনার নিয়ামক নহে সত্য, কিন্তু আপনি ' আপনাদের কোন্‌. কার্য্য করিতে হইবে, আদেশ: 
ব্বতঃপ্রসৃত্ত হইয়া এই ব্রক্গহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্তন, . করুন। আমি যে অন্তানে এই ব্রঙ্গাবধ 'করিলাম; 
তাহ! হইলেই উহা লোকসংগ্রহার্থ বা লোকশিক্ষার : ইহারই বা প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহাও আপনারা চিন্ত! 
নি হইবে; লোকে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেখুন। : 
করিয়া চলিবে। মুনিগণ বলিলেন-দেব! ইন্থলের পুজ বহুল, 
বলরাম বলিলেন, মামি লোকানুগ্রহার্থ এই নামে এক দানব-পর্বেব পর্বের আসিয়া আমাদের যজ্ঞ- 
ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব; প্রধান কল্পে যে যে ' বিক্ন করে; হে যদুনন্দন! আপনি সেই পাপিষ্ঠ 
দিবদ জাছে, আপনারা তাহার ব্যবস্থ। দান করুন। | দানবকে সংহার করিলে আমর! বিশেষ উপকৃত হইব । 
হে মুনিগণ! এই নিহত সূতের দীর্ঘায়ু বল, ! এ দানব পৃষ, শোণিত, সুরা ও মাংস বর্ষণ করিয়া 
ইন্স্িয়পটুতা বা অন্য যাহা কিছু আপনাদের প্রার্থনীয় আমাদের আরন্ধ যজ্ঞ অপবিত্র করিয়৷ থাকে'। 
আছে, প্রকাশ করিয়া! বলুন, আমি যোগমায়া-প্রভাবে । আপনি তাহাকে সংহার করিয়া, কামক্রোধবিরছিত 
তৎলমন্তই সাধন করিয়া দিব। | হইয়া ভারতব্ পরিভ্রমণ করুন এবং সন্বৎসর কট 
খাবিগণ কছিলেন--হে রাম! আপনাকে আর ' করিয়া তীর্থন্নানান্তে বিশুদ্ধ হউন । RS 
| অঞ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ *৮॥ 
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' ছকদের বলিলেন-_রাজন্‌। অতঃপর পর্ববদিন. দর্শনভীষণ জ্রকুটাভঙগীময় মুখমণ্ডল দেখিলে: 
উপস্থিত হইলা। নৈমিধারণো, পাংশুবর্ধা প্রচণ্ড বায়ু ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই দানবকে দেখিয়া বলদেক, 
বছিতে. মাগিল ; সর্ববদিক্‌ দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। শক্রসংহারক মুষল ও দৈত্যদমন হল স্মরণ করিলেন; 
বন্ধল ক্লানব..ঞ্েষিণের বজ্রশালায় পৃতিগন্ধময় দ্রব্য স্মরগমাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল.। বলরাম 
সকজ, কাপ করিয়া স্বয়ং শূলহস্তে তথায় উপস্থিত তৎক্ষণাৎ, : সেই ব্রাহ্মণদ্বেবী বন্ধলকে লাঙ্গলন্ধারা 
হইল । বঞ্ধল ব্বহৎকায় ও জ্নপুজের স্ভায় কৃষ্ণব্ণ ; আকর্ষণ করিয়! মুষলত্বারা প্রহার করিলেন। নেই, 
ভান, শি: পাশ এত্ত তাঞপ্রতিম। তাহার প্রহারে বহুলের ললাট-ফলক চুর্ণ-বিচূ্ণ হইছ।.গেল ৫" 


এ ীমন্ধাগবন | 


বল কুধির বমন ও আর্তনাদ করিতে করিতে ৷ লাভীন্তে তথা হইতে দক্ষিণ সমূরে বাজ করিলেন 
বজ্জাহত অরুণবর্ণ পর্ববতবৎ, ভূপৃষ্ঠে পতিত হুইল । তথায় গিয়া কন্যানা্দ্ী দুর্গার়েবীর দর্শনশাত হইল 
তাহা দেখিয়া নৈমিষারণ্যবাসী খধিগণ ব্পরামের অতঃপর অনন্তপুরে আসিয়া - পরিজ পঞ্চাণ্সর: 
স্তব ও তগুপ্রতি অমোঘ আশিষ বর্ণ করিতে সরোবরে স্নান করিলেন ৷ এই স্থানে বলরাম কর্তৃক 
লাগিলেন; বৃত্রহস্তা দেবরাজের শ্যায় বলদেবকে | তৎকালে দশসহক্র ধেনু প্রদত্ত হইল; ভগবান 
ডহারা অভিষিক্ত করিলেন । পরে ভীহার! বল- | বিষ্ণু এইস্থানে নিয়তই সঙ্লিহিত। অনন্তর “রান 
দেবকে অক্লানপঙ্থজা শীসম্পল্লা বৈজয়ন্তী মালা, দিব্য | কেরল, ত্রিগর্ত ও শিবসন্গিহিত গোকর্ণতীর্ঘে গণনাত 
বস্তু, দিব্য উত্তরীয় ও দিব্য আভরণ সকল প্রদান | আর্ধ্যা দ্বৈপায়নীকে দশন করিয়া শুর্পারকতীর্খে গহন 
করিলেন। | করিলেন। এইস্থান হইতে তিনি তাপী, পয়োঙ্কী ' 
অতঃপর রাম খধিগণের অনুজ্ঞা লইয়া | নির্বিবন্ধযায় গিয়া স্নান করিলেন; পরে দশুকারখ্যে 
আ্রাহ্মণগণ সহ কৌশিকীতে আসিয়া স্নান করিলেন। | প্রবেশ করিয়া মাহিম্মতীপুরীর স্িছিতা দার 
যে স্থান হইতে সরযূনদী নির্গত হুইয়াছে, সেই পুণ্য ৷ গমন করিলেন। 
সয়োবরেও তিনি স্থান করিলেন। সরযুজলে স্মান | - অতঃপর রাম নি ররর Nt 
করিয়া পরে অনুলোমত্রদ্মে বলরাম প্রয়াগতীর্থে : প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন। এইস্থানে জাসিয়া 
আসিলেন; সেখানে সান ও দেবতপর্ণাদি করিয়া . ব্রাহ্মণগণের পরস্পর আন্দোলন-আলোচনায় 
তথা হইতে পুলছাশ্রমে পৌছিলেন। অতঃপর ! শুনিতে পাইলেন-_কুরু-পাগুবযুদ্ধে ভারতের প্রায় 
ক্রমশঃ গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা ও শোপনদে স্নান | সমস্ত ক্ষজ্রিয় নিহত হইয়াছে । তচ্ছবণে বলদেব 
করিয়া গয়ায় গিয়া পিতৃপুজা করিলেন। অনন্তর | বুঝিয়া লইলেন, পৃথিবীর ভার হরণ করা হইয়াছে । 
গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্থান করিয়া তিনি মহেন্দ্রাচলে | এ সময়ে ভীম ও দুর্য্যোধন ফুরুঙ্গেত্রে পরস্পর 
উপস্থিত হইলেন । তথায় পরশুরামকে সন্গর্শন ৷ গদাযুদ্ধ করিতেছিলেন। রাম এই সংবাদ জানিয়! 
ও প্রণাম করিয়া সপ্ত-গোদাবরী, বেণা, পম্পা ও | তীহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্র বাত্র! 
ভীমরখীতে স্নান করিলেন। পরে কার্তিকেয়কে | করিলেন। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হুইবামাত্র 
দর্শন করিয়া বলরাম গিগ্শ-নিবাস শ্রীশৈলে গমন | অর্জুন, নকুল, সহদেব ও জীকৃষ্ণ তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন। তিনি ড্রাবিড়ে অতিপবিত্র বেঙ্কটাচল ূ করিলেন, এবং বলরাম কি নিমিত্ত এন্থানে' উপস্থিত 
দর্শন করিলেন; পরে কামকোষ্ণী, কাক্ষীপুরী, | হইলেন, ইহা ভাবিয়া সকলেই নিস্তব্ রহিলেন। 
সরিদ্বরা কাবেরী, শ্রীহরি-নিবাস এীরঙ্গপত্তন, হরিক্ষেত্র | রাম দেখিলেন,__ভভীম ও ছূর্যোধন পরম্পর জিগীযু 
খাবভগিরি ও দক্ষিণ মধুরা দর্শন করিয়া মহাপাপহর | হইয়া গ্ণাহস্তে বিবিধ' মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন ; 
সেতুবন্ধে উপস্থিত হুইলেন। এই স্থানে আসিয়া ৷ | দেখিয়া বলিলেন--ওহে রাজন্‌ ! আর হে বৃকোদর ! 
হলায়ধ ব্রাহ্মণদিগকে দশসহত্র ধেনু প্রদান করিলেন । তোমাদের উভয়েরই তুল্য বল- উভয়ই . ভূল্যবীর। 
পরে কৃতমালা ও তাত্রপ্ণীতে নান করিয়া তিনি তোমাদের মধ্যে একজনকে জামি বলাধিক তি জঁপর- 
মলয়াচলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া অগস্ত্যকে | জনকে শিক্ষায় অধিক মনে করি; সুতরাং” এ খুঙ্ধে 
খতিবাদন করিয়া তাঁহার আপীর্ববাদ ও অনুঞা- | তোমাদের উভয়ের ফাঁহারই 'উয়-পবাঞায. লক্ষিত 


দশম দা 


হইতেছে না। . কাজেই এ নিল বুদ্ধ, এ যুদ্ধ হইতে 
রাজারা ; 5, 

* ছেন্নাজন। ভীম ও ছুর্যোধন পরস্পর শক্রতা" 
বন) তাহার পরস্পরের দুর্ববাক্য ও অপকার স্মরণ 
করিয়া বয়াদেবের সেই সার্থক বাক্যে কেহই কর্ণপাত 
বারিজেন না। ইহ! দেখিয়া রাম মনে করিলেন 
অনৃষ্টাই প্রবল; অতএব এস্ানে থাকা নি প্রয়োজন 


৭৮৪ 


ছিংসা.বা ভেদজ্ঞান নাই, তিনি যজ্ঞমুৰ্ততি ; খষিগণ 
হাউ হইয়া তাহা-দ্বারা সর্ববহজ্ঞ করাইলেন। তখন 
ভগবান্‌ বলরাম থযিগণকে যে জ্ঞান বিতরণ করিলেন, 

তাহা-দ্বারা তাঁহারা এই নিখিল বিশ্ব আত্মাতে এরং 
আত্মা সর্বত্র স্থিত দেখিতে লাগিলেন । বলরাম জ্ঞাতি, 
বন্ধু ও নুহ্ৃদ্বর্গে বেষ্টিত হুইয়া স্বীয় পত্নী সহ বজ্ঞান্ত 
স্নান করিলেন এবং সুন্দর বসন পরিধান করিয়া 


ডিসি সবারকায় প্রস্থান করিলেন । তথায় গিয়া তিনি | মনোরম মালায় মণ্ডিত হইয়| কৌমুদীযুক্ত চক্দ্রমার 
জ্ঞান্তিবর্গ ও রাজ! উগ্রসেনাদির সহিতি মিলিত | ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । হে রাজন! বলদেব 


হইলেন। 
হইল । 


জাসিলেন। এ সময়ে তীহার অন্তরে আর দ্বেষ, 


তাহার আগমনে সকলেরই আনন্দ | মায়ামনুষ্য, অতি বলশালী, 

সাহার এবন্মিধ প্রভৃত কর্ম্ম রহিয়াছে; যিনি পরাতে 
ছে মহারাজ! বলদেব আরও একবার নৈমিষারণ্যে ৷ 
স্মরণ করেন, তিনি বিষ্ণুর প্রীতিভাজন হন । 


অপ্রমেয় ও অনস্ত, 


ও সন্ধ্যায় সেই অদ্ভুতকর্ম্ম, অনন্তদেবের অনন্ত কর্ণ 


ডনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ | 


অশীতিতম অধ্যায় 


রাজ! পরীক্ষিত বলিলেন,-_.ভগবন্‌! অনন্তবীর্য। 
মহাত্মা মুকুন্দের অপরাপর যে সকল বিক্রমবৃত্তান্ত 
আছে, আমর! তাহা গুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে 
ভ্রক্মন্‌ ! ভগবদ্বিষরিণী সৎকথা শ্রবণ করিয়া 
এমন বিশেষজ্ঞ বা! বাসনাবাণ-বিষঞ্জ ব্যক্তি কে আছেন, 
বিনি তাহা হইতে বিরত হুইয়া থাকেন ? যে বাক্য 
উহার গুণকীর্তন করে, সেই বাক্যই বাক্য; যে 
কর তাছার সেবাকার্য্যে নিরত, সেই করই কর; 
যে চিত্ত চরাচরবাসী ভগবানের স্মরণে নিমগ্ন, সেই 
চিত্তই- চিন্ত ; আর বে কর্ণ তদীয় পুণ্য কথা শ্রবণ 
কনে, সেই কণই কর্ণ; বে মস্তক তাহার চরাচর- 
রূপকে নমস্কার করে, সেই মস্তকই মস্তক ; যে 
চক্ষু তীহার উক্ত উভ্তয়রূপ দর্শন করে, সেই চক্ষুই 
কু ;.'-টুরী য্রুসকল অঙ্ক ভগবানের ও ভগবন্ধক্ত | 


জনের পাদোদক নিত্য সেব৷ করে, সেই অঙ্গই 
প্রকৃত অঙ্গ । 
সূত কহিলেন, রাজা বিষ্ণু-রাত পরীক্ষিৎ 
বেদব্যাস-নন্দন ভগবান্‌ শুকদেবকে এ কথা জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তিনি ভগবান্‌ বাস্থদেবে চিত্ত সমর্পন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন। 
শুকদেব বলিলেন, রাজন! কোন এক শ্রেষ্ঠ 
বেদবিৎ ত্রান্দাণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দরয়- 
ভোগ্য বিষয়-সমুহে বিরক্ত হইয়া জিতেজ্দিয় ও 
প্রশাস্তাত্মা হইয়াছিলেন। যদৃচ্ছাক্রমে যে কিছু দ্রব্য 
উপস্থিত হইত, তাহা দ্বারাই সেই ব্রক্ষজ্ঞ ত্রাঙ্গণ 
জীবনধারণ করিতেন । একখণ্ড মলিন চীর়বসন 


2০০ পরিধানে থাকিত। তিনি এই . অবস্থায়ই 


গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন । তাহার যিন্চ্পিত্ধী | ছিলেন, 


৭৯০ 


ভিনিও এরূপই একখণ্ড বন পরিধান করিতেন । 


এবং নিরন্তর ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন। এক দিন 
সেই পতিব্রতা ক্ষুধায় কাপিতে কীপিতে  মলিন- 
হানে স্বামীকে বলিলেন, _ব্রহ্ান! আমি শুনিয়াছি, 
ত্রান্থাণহিতকারী শরণাগতবগুসল স্বয়ং লক্ষ্মীপতি 
বুপতি আপনার সখা, তিনি সাধুগণের পরমগতি ; 
আপমি সাহার নিকট গমন করুন। আপনি সপরি- 
ধাঁয়ে ক্লিউ হইতেছেন দেখিয়া তিনি আপনাকে প্রচুর 
ধন প্রদান করিবেন। সেই যদুপতি অধুনা ভোজ, 
বৃঁধি ও ন্ধকগণের রাজ হুইয়! দ্বারকায় বাস করিতে- 
ছেন। তিনি চরাচর-গুরু ; যে জন তাহার পাদপন্প 
চিন্তা করে, 
নছেন। সুতরাং তাহাকে ভঞ্জন| করিলে তিনি যে 


অতীষ্টদান অবশ্য করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ ! 


মাত্র নাই। 

সেই দরিত্র ব্রাহ্মণ এইরূপে ভার্ষ্যাকর্তক বহুবার ! 
প্রার্ধিত হইলেন; ভাবিলেন--এ ব্যাপারে আর 
ফোন লাভ হউক বা না হউক, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
ফরিতে পারিলে তাহাই পরমলাভ হুইয়া দাড়াইবে। 
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়! ত্রাহ্মণ দ্বারকাগমনে 
কৃতলঙ্কল্প হইলেন; বলিলেন--কল্যাণি! সখার 
দর্শনে যাইব ; গৃহে যদি কোন উপহার-সামগ্রী থাকে, 


শীদন্তাগবত 


মহিত্বীর একতমার গৃহে গিয়! উপস্থিত হইলেন ২.. চিডি. 
যে স্থানে গমন করিলেন, বৃঝি। ও অন্ধক-দ:লীয় গনেরস্ 
তথায় গতিবিধি নাই । ব্রাহ্মণের মনে কই, তিনি 
যেন ব্রজ্জানন্দ লাভ “করিলেন! জীকৃ্চ-: প্রিয়ার 
পর্যযক্কোপরি শয়িত ছিলেন; তিনি দুর হইতে 
্রাহ্মাণকে আসিতে দেখিয়া সহসা গাত্রোখখান ফছিয়া 
তাহার নিকটে গেলেন এবং দুই বানু প্রসারিত এবি 
সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । প্রিয়-পঙ্ধা 
্রাঙ্মাণের অঙ্গসঙ্গে কমলাক্ষ আনন্দিত হইলেন; তীহান 
নয়নদ্বয় হইতে আনন্দে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হুইল}: - 

হে রাজন! অতঃপর অচাত সখা ব্রাহ্মণাকে 


তিনি তাঁহাকে আত্মদানেও কুঠিত | পর্যযঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়! স্বয়ং তাহার পুজোপ- 
৷ করণ আনয়ন করিলেন; পরে ব্রাহ্মণের পাদদ্বর্ন 


প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক মস্তকে 
ধারণ করিলেন । অনন্তর সুগন্ধ চন্দন, অগুর ও 
কুষ্কুম-দ্বারা প্রিয় বিপ্রের গাত্র তিনি লেপন করিয়া 
দিলেন এবং স্তুগন্ধ ধূপ-দীপাদির দ্বারা হৃষ্টচিত্তে 
তাহার পুজা করিয়া তাম্বুল ও গো-নিবেদনান্তে 
তাহাকে স্বাগত-প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণের প্নিধানে 
ক্ষীণ মলিন বসন ছিল এবং দেহ পিরাজালে পরিধ্যাব্থ 
হইয়াছিল; স্বয়ং কৃষ্ণমহিধী সখীগণ সহ বাজন বীজ 
দ্বারা তদীয় পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। bi 


দাও, আমি লইয়া যাই। ব্ৰাহ্মণী তখন জ্যান্ত পুণ্যকীর্তি শরীক স্বহস্তে গ্রীতিভ্তরে সেই 
আন্ষণণৃহ হইতে চারিমুষ্টি চিপিটক যাচিয়া আনিয়া | জাগন্তক ব্যক্তিকে পুজা করিলেন দেখিয়! জন্য 
বস্তরথণ্ডে বীধিয়৷ স্বামীর হস্তে তদীয় সখার উদ্দেশে | বাসিগণ সকলেই আম্চর্যান্বিত হইল ; তাহার 
উপহার প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই ঢারিদূঠা : ভাবি আগন্তক একটা ভিন বিশ্রী লোকের 
চিপিটক লইয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন-_ | অশ্রন্ধেয় ও নিকৃষ্ট ; এ নীত্তি' কোন্‌ পুণাঝলৈ 
PERILS SCRE AO CETUS PP SBT ME} শরীফ পর্যা্বশীড্নিনী 
ক্রমে তিনি দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় CE RE ONT 
পর পর তিন গুল্ম ও তিন কক্ষ অতিক্রম করিলেন।. ছে রাজন্‌ ! অতঃপর কৃষ্ণ ও বশর পরস্পর 
খনার সেই দরিজ ব্রাহ্মণ শীকৃষ্ণের যোডৃসাটা হান ধরীধরি' করিয়া, নিষেরা। ধখন খুলে খাল 


দশম জন্ধে। 


করিতেন, তখনকার মনোরম গল্প সকল বলিতে 
লাগিলেন! ভগবান্‌ জিজ্ঞাসিলেন,---হে ভ্রন্মান্‌ ! তুমি 
দক্ষিপার্দানাস্তে গুরুকুল হইতে গৃহে আসিয়া অনুরূপা 
পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছ কি না? জানি আমি, 
ডোমার মন গৃহবাসেও কামবিহত হয় না; হে বিদ্বন্‌ ! 
তাই ধনে তোমার স্পৃহা! বা প্রীতি নাই। এমন 
অনেক লোক আছেন, বাহার! কামাহুত-চিত্ত না হইয়া 
ঈশমায়া-রচিত বাগনারাশি বিসর্জন দিয়া থাকেন; 
আমি যেমন লোকসংগ্রহার্থ কর্শ্ম করিয়৷ থাকি, তাহারা 
সেইরূপই কণ্ম করেন। ব্রহ্মন্! যে গুরুর নিকট 
জ্ঞাতব্য তত্ব অবগত হইয়া ব্রাহ্মণের অজ্ঞানের পর- 
পারে.গমন করিয়া থাকেন, আমাদের উভয়ের সেই 
গুরুর নিকট বসবাস আপনার কি স্মরণ আছে? 
ছে সখে! ইহ সংসারে যাহা হইতে জন্মলাভ 
হয়, তিনি হইলেন প্রথম গুরু; উপনেতা আচার্য্য 
দ্বিতীয় গুরু এবং নিখিল বর্ণাশ্রমীর যিনি জ্জানদাতা 
গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ আমি। হে সখে! আমি 


গুরুরূপে উপদেশ দিলে যাহার! অনায়াসে ভবসিন্ধু | তোমাদের সকল মনোরথ পুর্ণ হউক; ইহকালেই 
পার হুইয়া যান, এই পৃথিবীস্থ আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে । 


ভীহারাই প্রকৃত_প্রয়োজন-সাধনে, স্ুপপ্ডিত। গুরু- ূ 


* ৭৯১ 
ফেলিল; নতোন্নত সকল স্থানই জলমগ্র হইল, কোন 
দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল না। লেই 
জলপ্নাবিত অরণ্যে আমরা প্রচণ্ডবায় ও প্রবল 
জল-বেগে বার বার আহত হুইতে লাগিলাম ;' তখন 
দিও নির্ণয় করিতে ন! পারিয়া আমরা পরস্পরের হাত 
ধরাধরি করিয়া কাতরভাবে ভারবহনে প্রবৃত্ত হইলাম.। 
সূর্ধ্যোদয় হইতে না হুইতেই আচার্য্যদেবর গুরু 
সান্দীপনি আমাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া 
আমাদিগকে বনমধ্যে কাতর অবস্থায় দেখিয়া কছি- 
লেন- অন্ধ! রে, বগুসগণ ! প্রাণিগণের পক্ষে 
আত্মাই শ্রেষ্ঠ বস্তু; তোমরা সেই আত্মাকে না. 
মানিয়া গুরু ও গুরুপত্বীকে শ্রেষ্ঠ বুঝিয়৷ নিজেরা 
ছুঃখভোগ করিতেছ ! যাহার! গুরুর জন্য সর্ববার্থ- 
সাধক দেহ সমর্পণ করেন এবং যাহারা সৎশিব্যমঞ্যে 
পরিগণিত, তাহারা এইরূপ আচরণ দ্বারাই গুরুর 
প্রত্যুপকার সাধন করেন । যাহা হউক, হে দ্বিজপুজ- 
গণ! আমি তোমাদের উপর সম্ভষ্ট হইয়াচি, 


কি, আর পরকালেই কি, কোন কালেই যেন আমার 
নিকট অধীত বেদতন্ব তোমাদের অন্তর হইতে বিলপ্ত 


সেবায় আমি যেরূপ সম্ভোষলাভ করি গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, | না হয়। ছে ব্রহ্মন্‌! গুরুকুলে বাসকালে জমাঙেকর 


বানপ্রস্থ ও যতিধর্শ্মের অনুষ্ঠানেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হই 
না। হে ভ্ৰহ্মন্‌! গুরুকুল-বাসকালে আমাদের 
সম্বন্ধে যে একটা ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহা! কি তোমার 
স্মরণ আছে-? হে দ্বিজ ! একদা গুরুপত্বী আদেশ 
করিয়াছিলেন, ছাল্রগণ ! তোমরা কান্ট লইয়া আইস । 
তাহার আদেশ মত, কাষ্ঠসংস্াহার্থ আমর! মহারণ্যে 
প্রবেশ  করিয়াছিলাম। : অকালে প্রখর বাত-বৃষ্টি 
হল, নিষ্ঠুর মেঘ ভীষগ গর্জন করিতে লাগিল, 
সূৰ্য্যুদ্ের অন্তাচলে গেলেন, . দশদিক অন্ধকারে ছাইয়া 


সম্বন্ধে এইরূপ বতকিছু ঘটন! ঘটিয়াছিল, সে সকল 
আপনার মনে আছে ত’? গুরুর কপাতেই পু 
শান্তিপূর্ণ হইতে পারে। 

ব্রাহ্মণ বলিলেন--হে দেবদেব ! তুমি পূৰ্ণকাম; 
তোমার সহিত একসঙ্গে গুরুকুলে যখন আমরা রাজ 
করিয়াছি, তখন আমার্দিগের কি আর অপূর্ণ রহিয়াছে? 
হে প্রভো ! দেহ যাঁহার বেদাভিধেয় অক্ষ এবং বিগিল 
মঙ্গলের জাকর, তাহার পক্ষে গঠিত 
বৈজার কি? 


, অনীতিতম অধ্যায় সন্মাগ্ত। 


শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! চর্চার রিগাতারারালারাননিসিনধক 
হরি সেই আগন্তক দ্বিজবরের সহিত এইরূপ কথা- | মুষ্টি গ্রহণের উপক্রম করিলেন । তৎঙগাৎ লক্ষ্ীদেৰ 
বার্তা কহিতে কহিতে সহসা ঈষৎ হাসিলেন এবং | সাগ্রহে পরমত্রক্গের হস্তধারণ করিয়া ছিলেন, ছে 
ছিজবরফে আবার বলিতে লাগিলেন। হরি ব্রাহ্মণ- | বিশ্বাত্মন্‌ ! ইহ-পরকালে মানুষের সর্ববসম্পত্তি পাঁইযরি 

গণের হিতকারী ; তিনি ত্রাহ্মণকে সপ্রেম-ৃষ্টিতেই । পক্ষে আপনার এই একমুগ্ি চিপিটক-ভোজনজনিত 
লাস ক হাস্য করিয়া কহিলেন, ; সস্তোষই যথেষ্ট, আপনি আর দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজন 
রন্ধন! আপনি স্বগৃহ হইতে আমার জন্য কি; করিবেন না ; উহা করিয়া আমাকে আর মানুষের 
উপহার আনিয়াছেন? ভক্তগণের আনীত কাথা | নিকট চিরিলী করিয়া দিবেন না । 
জব্যও আমি প্রেমবশে প্রচুর মনে করিয়া থাকি। | লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীপতির এইরূপ কথাবার্ী হইল; 
জভক্তের আনীত প্রভূত বস্তুও আমার প্রীতিকর | ব্রাহ্মণ সে রাত্রি কৃষ্ণালয়ে বাস করিলেন এবং পরম 
হয় না। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল-_তক্তিভরে যে যাহ! . তৃত্তির সহিত পান-ভোজন করিয়া নিজেকে বেন স্বর্গ 
জামাকে দান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া | বলিয়! মনে করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত 
থাকি । হইল ; ; রাহ্মাণ নিজগৃহে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। 

হে রাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনোভাব প্রকাশ ! বিশ্বস্ত্রষ্টী শীকৃষ্ণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া 
ফরিলেও আগন্তক ত্রান্মণ লঙ্ডায় তাহার আনীত ' প্রণাম ও বিনয়বচন-দ্বারা তীহাকে আপ্যায়িত 
সেই চারিমুঠ! চিপিটক কৃষ্ণকে কিছুতেই দান করিতে ' করিলেন। ব্রাহ্মণ সখার নিকট ধন পাইলেন না 
পারিতেছিলেন না; তিনি কেবল অধোবদনেই | এবং নিজেও মুখ ফুটিয়া কিছুই চাহিলেন না; তিনি 
রছিলেন। তখন সর্ববপ্রাণীর অস্তঃকরণসাক্ষী শরীক | | শীকৃষ্ণের আদরে আপ্যায়িত হইয়৷ কতকটা 'লঙ্জিত 
ব্রাহ্মণের আগমন-কারণ অবগত হুইয়া ভাবিলেন-_ এবং মহাজনদর্শনে নিবৃ্ত হুইয়াই স্বীয় গৃহাভিমুখে 
ইসি লক্ষ্মীলাভ-লালসায় পূর্বের আমার ভজন! : যাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে ধাইতে ভাবিলেন, 
ফরেন নাই; এক্ষণে পতিত্রত| পরীর রিফসাধনারথই | অহ! ব্রঙ্মণ্যদেবের কি অ্রহ্মণাতা দেখিলাম ; 
এস্থানে সখা আসিয়াছেন। যাহাই হুইক, ইহাকে । | তিনি বন্ধঃস্থলে লক্ষ্মীধারণ করিতেছেন, অথচ এই 
আমার দেবছুল'ভ সম্পত্তি দান করিতে হুইবে।  রিদ্রতম ব্যক্তিকে . আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠাবোধ 
 শ্্রীক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণের । করিলেন না। কোথায় আমি দীননদরির্র নীচ জন 
ব্খণ্ড বন্ধ সেই চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইলেন এবং | জার কোথায় সেই কমলার আবাসভূমি জীষৃষ্ণ { জামি 
বলিলেন,-_-সখে ! একি? এই ত’ আমার পীতি-। শ্রেষ্ট ব্রাঙ্গণ, এই বলিয়াই তিনি আমাকে আলি 
সাধক উপহার বস্তু রহিয়াছে । আমি বিশ্বাত্মা, এই দাস কগিলেন। তিনি জ্রাতায় সায় লক্ষী -শৌতিও 
চিপিটকগুলি খারাই আমার শ্রীতিসাধন হুইল। পর্ধাঞ্কে আমাকে বসাইলেন; তাহার মহিৰী স্বয়ং 
প্রীকফ এই বলিয়া উহার একমুষ্ঠি আহার করিয়া লঙ্মীদেদী আমাকে চামরহার! বাতাস করিতে 


দশম হনব ৭৯৩ 


লাগিলেন। ত্রাক্ষণ যেমন দেবসেবা করেন, সেই দেব- | দেবীর ম্যায় দীপ্তি পাইতেছেন ; পদককঠী দাসীগণ 
দেব তেমনি যথেষ্ট সেবা-_-এমন কি পাদসম্বাহনাদি- ৰ তাহার চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে ! দেখিয়া ব্রাহ্মণ 
দ্বারাও আমাকে পুঞ্ক! করিলেন। মানুষের স্বর্গ | বিন্য়াপন্ন হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার আনন্দ ছইল ; 
বা মুক্তি, মর্তে প্রভৃত সম্পত্তি ও সর্ববসিদ্ধি-- | তিনি পত্নী সহ সম্মিলিত হইয়া মহেন্দ্রতবনবৎ স্বীয় 
এ সফলের মুল একমাত্র ভগবানের চরণসেবা । | শতন্তস্ত-রাঞজিত সুন্দর ভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখি-. 


তথাপি তিনি যে আমায় কিছু ধন-সম্পত্তি দান 
করিলেন না, ইহার কারণ এই যে,_-মামি নির্দ্ধন, : 
ধন-সম্পত্তি পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া যাইব। এই 
ভাবিয়াই হয় ত’ .সেই পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে | 
ধনদান করেন নাই। 

স্রাঙ্গণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় বাস- 
গৃহের, নিকটবর্তী হইলেন ; দেখিলেন, সে স্থানে চন্দ, 
সূর্যা ও অগ্নির ম্যায় দীপ্ডিশালী বিমান সকল শোভা 
পাইতেছে। বিচিত্র উদ্যান ও উপবন-শ্রেণী বিরাজ 
করিতেছে ; সেই সকল উপবনের তর-শাখায় বসিয়া 
বিবিধ বিহঙ্গ সুখে গান করিতেছে । নিম্ে কত সুন্দর 
সরোবর আছে ; তাহাতে কুমুদ, কহলার, কমল ও 
উৎপল প্রভৃতি নানা জলজাত-পুস্প শোভা পাই- 
তেছে। সুন্দর বদন-ভূষণ-সভ্জিত নর-নারীগণ উহার 
সেবাকার্যে নিরভ্‌ রহিয়াছে । ‘এ কি? এ কাহার 
আবাদ? কিরূপে ইহা এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়| 


= তত স শপ 


লেন-_গৃহশয্য। দুগ্ধফেমনিভ ; পর্যাঙ্ক সকল কাঞ্চন- 
পরিচ্ছদশোভিত ও গজদন্তনির্ন্মিত ; গৃহাভ্যন্তরে 
রত্ব-প্রদীপ সকল প্রস্থলিত হুইতেছে। আরও 
দেখিলেন”_-কত ন্বর্ণদগ্ড, চামর, বাজন, কোমল 
আস্তরণাচ্ছাদিত বহু আসন এবং মুক্তাদামশোতিত 
স্থন্দর সুন্দর বিমান তথায় বিরাজমান! ব্রাহ্মণ 
নিজগৃহের এইরূপ সর্বব-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে 
এই আকম্মিকী সমৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; 
ভাখিলেন,-_-আমি বড়ই দুর্ভাগ্য ও চিরদরিদ্র ; আমার 
যে এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পদ্‌ ইহার একমাত্র কারণ 
সেই যদুপতির দর্শন-লাভ ব্যতীত আর কিছুই হুইতে 
পারে না। সখ আমার ফছুশ্রেষ্ট, তিনি তুরি- 
ভোজ ও ভূরি দান করিয়াও স্বয়ং উহা অকিঞ্চিৎ- 
কর মনে করেন এবং কাহাকে কিছু না বলিয়াই- 
পঙ্জন্যোর ন্যায় ঘাচককে প্রভূত দান করিয়। থাকেন | 
তাহার সুহৃজ্জন যদি কিছু দান করে, তবে তাহা' 


উঠিল? ত্ৰাহ্মণ মনে মনে এইরূপ নানা তর্ক-বিতর্ক ! তুচ্ছ হইলেও বহু বলিয়াই তিনি মনে করেন। এই 
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেবছ্যুতিসম্পন্ন ূ কারণেই আমার উপহারীকৃত চিপিটক-মুষ্তি, সেই 
নর-নারীগণ আসিয়া গীত-বাদিব্র-সহকারে আনন্দের | মহাত্মা প্রীতিচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনি 
সহিত বিবিধ উপায়ন-দানে ত্রাহ্মণকে আপ্যায়িত : প্রতিজন্মে যেন তীহারই সখ্য, সৌহার্দ বা! মৈত্রী 
করিলেন। ‘স্বামী আসিয়াছেন” শুনিয়া সতী ব্রাহ্মণ- ৃ অথবা তীহার দাস্তা লাভ করিতে পারি। জামি 
পত্নীর আনন্দ হইল। তিনি'মুর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় | যেন সেই গুণাকর মহানুভাব মহাপুরুষের বিশেষ, 
স্বামীকে .সাদরে . অভ্র্থনার নিমিত্ত আলয় হুইতে সঙ্গ প্রাপ্ত হই ; তাহার ভক্তজনের সহিত জন্মে জন্মে 
নিতি, হছইলেন। পতিদর্শনে প্রেমোৎকষ্ঠায় পতিত্রতার | যেন আমার মিলন ঘটে। ভগবান্‌ স্বয়ং বিবেকধান্‌, 
নয়ন-হইতে - আানন্দাশ্ ৰহিল; তিনি চক্ষু বুজিয়া : তিনি ধনশালীদিগের গর্ববজনিত অধঃপাত-দর্পনে 
মনে 'অনে পত্যিক.সমস্কার-ও আলিঙ্গন করিলেন । . ৷ তাহার অবিবেকী ভক্তদিগকে ধনশালী রুরিতে 

আকা দেখিলেদ-াহায পত্রী বিমান-বিহারিনী | চাহেন না। এ 
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:- আ্াহ্মণ বুদ্ধিবলে এইরূপ আলোচন! করিয়া 
ভগবান্‌ জনার্দনের প্রতি আরও ভক্তিমান্‌ হইলেন। 
তিনি ক্রমে ক্রমে ত্যাগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন 
এবং অনাসক্তচিত্তে পত্নী সহ বিষয়সকল উপভোগ 
করিতে থাকিলেন। ভগবান্‌ শ্রীহরি দেবদেব এবং 
যন্ধেশর ব্রান্ষণগণই তাহার প্রভু এবং দেবতা = 
তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই । সেই ভগবৎ- 
সং! ব্রাহ্মণ এইরূপে অন্যের অপরাজেয় ও স্বীয় 


শ্রীমন্কাগব 


বিভুতি-জিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে খ্যান 
করিতে করিতে অহঙ্কার-পাশ ছেদন করিলেন এবং 
'শচিরকাল-মধ্যেই ব্রহ্ম-বেদিগণের গন্তব্য সেই শুদ্ধ 
ধাম প্রাপ্ত হইলেন। 

হে রাজন! যিনি ব্রহ্ষণ্যদেবের এই ব্রাহ্ণ- 
শ্রীতি-বিবরণ শ্রবণ করেন, তাহার ভগবদ্ভক্তি লাভ 
হয়; তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়৷ 
থাকেন। 


একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১॥ 


দ্যশীতিতম অধ্যায় 


৷ শুকদেব, বলিলেন, _রাজন্। একদা রাম-কৃষণ 
উভয়েই ঘ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন--ইতিমধ্যে 
একদিন কল্পক্ষয়ের ন্যায় সর্বগ্রাসী সূর্য্য গ্রহণ 
হইল। এইরূপ গ্রহণ হইবার কথ! পুর্ব হইতেই 
সর্বত্র সকলে অবগত হইয়াছিল; স্থতরাং গ্রহণোপ- 
লক্ষে. মাঙ্গলিক কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত তাহারা 
সমন্তপঞ্চকে গমন করিল। এই সমন্তপঞ্চকে 
শত্ত্রধীরিগণের অগ্রণী পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়-শুন্ত 
করিয়া রাজন্যগণের রুধিরদ্বারা হ্রদ প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌ ঈশ্বর, সুতরাং 
কুষ্রম্পৃষ্ট না হুইয়াও পাপক্ষালন ও লোকশিক্ষার্থ 
সামান্য ব্যক্তির ম্যায় এ স্থানে এক ধজ্ঞানুষ্ঠান করেন। 
সবাক হউক, সেই গ্রহণোপলক্ষিত তীর্থযাত্রায় ভারত- 
বর্ষের সমস্তলোক সমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হুইল। 
ধন্ুদেব, অক্তুর ও আহুফাদি বুষ্বংলীয় ব্যক্তিগণ ও 
স্ব স্ব পাপক্ষালনার্থ দ্বারকা হইতে এ স্থানে আগমন 
করিলেন । এদিকে গদ, প্রন্থান্, সাম্ব, সুচন্সর, শুক, 
লাখ, অনিরুদ্ধ ও সেনানী কৃতবন্মা দ্বারকার রক্ষা- 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। যে সকল যাদক্শ্রষ্ঠ 


তার্থ-পর্যাটনে বহির্গত হইলেন, তাহারা দিব্য দিব্য 
মাল্য, বস্ত্র ও বন্মভূষিত; তাহাদের প্রত্যেকের গলে 
কাঞ্চনমালা দোদুল্যমান ; তাহারা সকলেই তেজ: 
পুঞ্রশালী ; সকলেরই সঙ্গে স্ব স্ব পত়ী। এই যাদব 
শ্রেষ্ঠগণ পথিমধ্যে বিমান প্রতিম রথ, তরল-তরঙ্গতুল্য 
বেগবান অশ্ব, জলদসদূশ গর্জনকারী মাতঙ্গ. ও 
বিদ্ভাধরছ্যুতি মনুষ্গণ সহ, দেবগণের হ্যায় দীপ্তি 
পাইতে লাগিলেন । | 

হে মহাভাগ বৃষ্ণিগণ ক্রমে সমন্তপঞ্চকে পৌছি- 
লেন। সেখানে গিয়া স্নানান্তে সকলেই সেই গ্রহণদিনে 
উপবাস করিয়া রহিলেন; পরে ব্রাহ্মণদিগকে বন্ধ 
মাল্য ও কাঞ্চনমাল্য-মগ্ডিতা ধেনুদান করিলেন। 
অতঃপর তাহারা রামহৃদ সকলে পুনর্ববার যথাবিধি 
মুক্তিন্নান করিয়া “আমাদের কৃষ্ণভক্তি বন্ধিত ছউক' 


| এই সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজাতিগণকে ন্বস্বাছ 


প্রদান .করিলেন। তৎপরে কুষ্$দৈবত, বৃষিগণ 
ত্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞ। লইয়া নিজেরাও ভোজন-ব্যাপার 
সমাধ। করিলেন এবং ভোজনান্তে ভত্রত্য ঙগিষ্ধচ্ছায় 
তরুসমূহের মূলে যথেচ্ছ বাস করিতে লাগিলৈন। 


যি হি 38৯৫ 


রী 


₹ হে রাজন্‌। এ স্থানে তখন ‘মৎস্ত, উদদীন, 


০ 


| আমরা * কংসের { অত্যাচারে অতিমাত্র পীড়িত: হইয়! 


কৌশল্য, বিদরর্ড, কুরু, স্গ্রয়, কাম্বোল, কেকয়, | দশদিকে পলায়ন করিয়াছিলাম। যাহ! - হউক, 


যর, কুস্তি, আন্ত, কেরল প্রভৃতি শ্রীকৃষেরর সুহৃদ্‌ 
ও সন্বন্ধী রাজগণ, অন্যান্য শত শত স্ব-পক্ষীয় রাজগণ 
এবং নন্দাদি বন্ধু গোপগণ ও উৎকঠিত গোপীগণ ও 
আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। তাহাদের পরস্পর 
দর্শনে যে হর্যাবেগে জন্মিল, তাহাতে তাহাদের 


সকলেরই সুন্দর মুখকমল উৎফুল্ল হইয়া উচিল। ৷ 


গাঢ় আলিঙ্গনে তাহাদের পরম্পরের নয়নাস্রাঃ বিগলিত 


হইতে লাগিল; তাহারা অপার আনন্দ উপলব্ধি করিতে ূ 
লাগিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎকারের ফলে স্ত্রীগণের : 


সৌহার্দ-জনিত ঈষৎ হাস্য বিকসিত হইল ; পরস্পর 
নিশ্মল কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তাহার 
পরস্পর স্তন-দ্বার স্তনকুঙ্কুস পেষণ করিয়া 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন ; তাহাদের নেত্র 
সমূহে প্রণয়াশ্রঃ প্রবাহিত হইল । তাহারা বুদ্ধগণকে 


অভিবাদন করিলেন, কনিষ্ঠগণ-কর্তৃক বন্দিত হইলেন ' 
এবং স্বাগত প্রশ্ন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃষ্ণকথা । 
কহিতে লাগিলেন । ভ্রাতৃগণু, ভগিনীগণ ও তাহাদের ৰ 
পুত্ৰগণ, স্বীয় পিতা-মাতা; ভ্রাতৃপত্বীগণ এবং মুকুন্দকে ! 


দর্শন করিয়া কুস্তীদেবী নানা কথা-বার্তীয় 
শোফাপনোদন করিলেন। অতঃপর তিনি বস্্রদেবকে 
বলিলেন__আর্ধ্য ভ্রাতঃ! আমি নিজেকে অপুর 
মনোরথ -বলিয়াই- মনে করিতেছি ; কারণ, তোমরা 
অতি সাধূতম হুইয়াও আপতকালে আমার কোনই 
তন্ব লও না। দৈব যাহার প্রতিকূল, সে আত্মজন 
হইলেও সুহৃদ, জ্ঞাতি, পুর, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা 
কেহই তাহাকে স্মরণমাত্রও করে না। 

বন্দে বলিলেন,--স্মেহভাজন ভগিনি ! আমা- 
দিগকে দোষ দিও না; নর আমরা--দেবাধীন, 


দেবতার ক্রীড়নক মাত্র। ঈশর-বশেই নর কার্য্য করে, 


অথবা ঈশ্বয়ই নরকে নর-্বারা কার্ষা করাইয়া ধাকেন। 


অধুনা দেবের বশেই এখানে আসিয়া: দিলিঞ্ট 
হইয়াছি । AS 
৷ শুকদেব বলিলেন,_রাজন্!  পূর্ব্বোল্িশিক্ত 
| রাজগণ বস্তুদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগগ 
কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত পরমানন্ছে 
৷ পুলকপুর্ণ হইলেন। ক্রমে ভীম্ম, প্রোণ, ধৃতরাষট 
| গাক্গারী, ত্পুক্রগণ, সন্ত্রীক পাগুবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, 
কূপ, কুম্তিভোজ, বিরাট, ভীম্মক, নরশ্রেষ্ঠ নগ্রজি) 
পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, 
ৃ বিশালাক্ষ মৈথিল, মন্ত্র, কেকয়, যুধামন্তা, শর্মা; 
' সপুত্ৰ বাহলীকাদি ও যুধিষ্টিরের অনুগত অন্যান্ 
নরপতিগণ-_ইঁহার! সকলই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিবাস - দেহ 
দর্শন করিয়া বিশ্ময়াপন্ন হছইলেন। অতঃপর তাহারা 
কৃষ্ণ-বলরামের নিকট পুজা পাইয়া আনন্দের সহিত 
যদুবংশীয়গণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভোজ: 
রাজকে সম্বোধন করিয়া তাহারা বলিলেন,--অহো 
ভোজপতে ! ইহলোকে মানবসমাজে আপনাদের 
৷ জন্মই সার্থক; কেন না, আপনারা যোগিজনেরও 


০০০ ie me BC পপ পপ পপ = 


| ছুল্লক্ষা শ্রীকুষ্ণকে সর্বদাই দর্শন করিতেছেন? 
| শ্ৃতিসমূহ যাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, লীক্ষাঞ্রে্ 
সেই পাদ-প্রক্ষালন জল ও বচনরূপ অনুশাসন ছা 
এই বিশ্ব অতিমাত্র পবিত্র হইতেছে। কালধ্শে 
পৃথিবীব মাহাত্ম্য লুপ্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পাদগ্জ 
সম্ভূত শক্তির প্রভাবে ইহা! আমাদিগকে নিখিল 
অর্থ অর্পণ করিতেছে। এই সংসার- কারাগীরে, 
| যদিও আপনারা বসতি করিতেছেন__তথাচ দর্শন 
স্পৰ্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, 
বিবাহ ও দৈহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও দেই 
গ্রীকৃষ্ণই অপবর্গদানে আপনাদিগকে তৃষা 
করিয়াছেন 


১ সীমন্তাগবত । 


শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! প্রীকৃষ্ণাদি যদুগণ ূ শুকদেব বলিলেন = গোপীগণ বন্ধকাল 
সেই স্থানে উপস্থিত হুইয়াছেন জানিতে পারিয়া | পরে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পূর্ণমনোরথ হুইয়া উৎফুল্ল হইল ; 
শ্রীনন্দ তাহাদিগকে দর্শন করিবার আশায় শকটে | কিন্তু চক্ষুর পন্মমকৃত ব্যবধানহেতু কৃষ্ণদর্শনে বিশ্ব 
অর্থাদি লইয়া গোপগণ সহ তথায় আগমন করিলেন। | মনে করিয়া পক্ষানির্ম্মাত| বিধাতাকে নিন্দা করিতে 
গ্রীনন্দকে দর্শন করিয়া চিরদর্শনকাতর যদুগণ লাগিল। আজ বহুদিন পরে দুল'ভ-দর্শন জীকৃষ্ণকে 
আনন্দিত হুইল্প৷ গাত্রোখান করিলেন এবং তাহাকে | চক্ষুর সহায়তায় হৃদয়স্থ করিয়া আলিঙ্গন করিতে 
গাঁচ আলিঙ্গনে আবজ্ধ করিতে লাগিলেন। কংসের করিতে গোপীগণ প্রেমাবেশে গদ্গদ হুইল । ভগবান্‌ 
কৃত সেই সেই অত্যাচার ও গোকুলে গিয়া বালক ' শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন গোপীগণকে নির্জনে আলিঙ্গন 
গোপনে গচ্ছিত রাখা, এই সকল বিষয় করিয়া অনাময়-প্রশ্ন করিলেন এবং. হাসিতে হাসিতে 
ল্মরণ করিয়া বন্দে নন্দকে আলিঙ্গন-দানে অত্যধিক বলিলেন,_-হে সখীগণ ! আমাদিগকে তোমার স্মরণ 
আনন্দিত ও প্রেম-বিহবল হুইলেন। হেকুরুবর! আছে ত’? আমর! বন্ধু-বাহ্ধবগণের প্রয়োজন 
রাম-কৃষ্ণ পিতা-মাতাকে আলিঙ্গল ও অভিবাদন সাধনার্থ তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম ; তাই কি 
করিলেন ; তাহাদের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুভরে রুদ্ধ আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া 
ছইল---ডাহারা কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। থাক? দেখ--ভগবান্ই প্রাণীদিগের সংযোগ- 
ভাগ্যবতী যশোদা পুত্ৰদ্বয়কে স্বীয় আসনে বসাইলেন | বিয়োগের কারণ। বায় যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও 
এবং বাহ্যুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সকল শোক | ধুলিকণা-সমুহের সংযোগ-বিয়োগ ঘটায়, সৃপ্ি-কর্তাও 
পরিহার লরিলেন। তখন রোহিণী ও দেবকী | তেমনি প্রাণিগণকে সেইরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া 
অজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার ; থাকেন। আমার প্রতি ভক্তি রাখিলে প্রাণিগণ 
ক্কত মিত্রা স্মরণ করিয়া বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে উভয়ই | মুক্তি পাইতে পারে। , ভাগ্যবশে আমার প্রতি 
একযোগে বলিতে লাগিলেন,হে ব্রজেশ্বরি ! | তোমাদের স্সেহসঞ্চার হইয়াছিল; এরূপ স্মেহই 
তোম্ষ্ুদর পতি-পত্বীর মিত্রতা কে ভুলিতে পারে? | আমাকে লাভ করাইয়া দেয়। হে অঙ্গনাগণ ! 
ইন্দ্রের স্থায় এঁশ্র্য দান করিলেও তাহার প্রতি- | ভৌতিক পদার্থ-সমূহের আদি, অন্ত, মধ্য এবং বাহা 
ক্রিয়া হইতে পারে না। এই ছুই বালক স্বীয় | যেমন আকাশ, জল, পৃথিবী, বায় ও তেজ, এই 
জনক-জননীর দর্শন লাভ করিতে পারে নাই ; | নিলিখভৃতের আদি, অন্ত, মধ্য ও বাহাও তেমনি 
ইছার৷ শ্বীয় পিতা-মাতাকর্তৃক তোমাদের হস্তে ন্যস্ত | আমিই। ভূতস্থিতি এইরূপই, এই সকল ভূত আত্মা- 
হুইয়াছিল। পক্মত্বয় যেমন নেতকে রক্ষা করে, | ছারা আত্মাতেই বনু; ' আমি পরম পুরুষ, আমাতে 
তোমরাও তেমনি পালন ও পোষণাদিত্বারা ইছা- : এ উভয়ই প্রকাশমান দর্শন কর। ' 
দিগকে রক্ষা করিয়াছ; তোমাদের রা শুকদেব বলিলেন,_-শ্রীকষের নিকট এইরূপ 
খাকিয়। ইহার অকুতোভয়ে বদ্ধিত হুইয়াছে। স্বরূপ-শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণ তাহাকেই ধ্যান 
তোমাদের পক্ষে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ উপযুক্তই করিতে করিতে লিঙ্গ-দেহরূপ উপাধি-নাশে সমর্থ 
হইয়াছে; কেন না, সাধুগণের আত্ম-পর ভেদজ্ঞান হইয়া তাহাকেই প্রাপ্ত হইল। তাহারা বলিল, _ 
নাই। ছে পল্মনাভ! আমরা গৃহবাসিনী হইলেও; 'জখাঁধ- 
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বোধসম্পন্ন যোগিগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করেন এবং অবলম্বন, আপনার সেই চরণারবিন্দ রি যেন 


সংসার-কৃপ-নিপতিত প্রাণিগণের উদ্ধারের যাহা আমাদের অন্তরে জাগরূক থাকে। 
ছ্বানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 1৮২। 


ত্রাশীতিতম অধ্যায় 


শুকদেব বলিলেন -_হে কুরুনন্দন! গোপীগণের 
একমাত্র গতি চরাচরগুরু হরি গোপীগণকে এরূপে 
মনুগৃহীত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি বন্ধু-বান্ধবগণের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত ৪ পূজিত 
হইয়া আনন্দের সহিত প্রত্যুত্তরে বলিতে লগিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ সন্দর্শনে তভাহাদিগের নিখিল 


রাজন! অধুনা তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। সর্বাগ্রে দ্রৌপদী বলিলেন,--অয়ি বিদর্ড- 
নন্দিনি! অয়ি ভদ্র! অয়িজান্ববতি ! কোশল- 
নন্দিনি! সত্যভামে! কালিন্দি!। মিত্রবিন্দে! 
রোহিণি ! লক্ষণে! আর, হে অন্যান্য কৃষ্ণকামিনী- 
গণ? ভগবান্‌ শীকৃষ্ণ নিজমায়ায় মানবতার অনুকরণ 


পাপ নস্ট হইয়াছিল; তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন. | করিয়া! যেরূপে আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 
প্রভু হে, ভবদীয় চরণারবিন্দ-মকরন্দ দেহিগণের | তাহা আপনার! কীর্তন করুন। 

দেহোশুপার্দিনী অবিদ্ধ| নষ্ট করিয়া দেয়; উহা মহতের | বিদর্ভনন্দিনী রুক্সিণী বলিতে লাগিলেন, জরা সন্ধ 
মন হইতে মুখদ্বারা নিঃস্থত হয়। যাহার! কর্ণপুটে | | প্রভৃতি রাজগণ চেদিরাজ শিশুপালের হস্তে আমাকে 
করিয়া কোনও সময়ের জন্য এ মকরন্দ পান করেন, বি করাইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহাদের আর অমঙ্গল-সম্ভাবন! কোথায় ? আপনি ূ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্জয় যোদ্ধ গণের মস্তকে স্বীয় চিরজয়ী 
স্বীয় তেজে আপুনা-দ্বার! আপনাতে নিজকৃত জাগরণ, চরণ বিন্যস্ত করিয়। ফেরুপালের মধ্য হইতে ভাগহারী 


স্বপ্ন ও.সুযুণ্ডি--এই তিন অবস্থা দূরীভূত করিয়াছেন; 
স্থৃতরাং আপনিই সর্ববানন্দ-সন্দোহ -মুত্তি । আপনাকে 
নমস্কার করি। আপনি জকুগ্ঠশক্কি, তাই অখণ্ড 
স্বরূপ; কালবশে বেদ সকল বিলুপ্ত হইলে আপনি 
যোগমায়ার সাহায্যে বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন 
পরমহংসগণের আপনিই একমাত্র গতি। 

গুকদেব বলিলেন,--রাঁজন্‌! 
শালিগণের শিরোমণি ; উপস্থিত জনগণ তাহাকে 
এরূপে *ম্তব করিতে থাকিলে অন্ধক ও কৌরব- 
রম্ণীগণও মিলিত হইয়া মুকুন্দের ত্রিলোক-কীর্তিত 
মাহাত্ব্-কথার আলোচনা. করিতে , লাগিলেন। 
তাহার মুকুন্দসন্বস্ধে বাহা যাহা! বলিয়। ছিলেন, হে 


মৃগেন্দ্ের ম্যায় আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। সেই 
বিজয়্রীমপ্ডিত শ্রীনিবাস আমার চির-আরাধ্য। 
সত্যভামা বলিলেন, _মদীয় ভ্রাতা প্রসেন স্থমন্তক- 
মণির জন্য অরণ্যে সিংহের কবলে পতিত হইয়া সৃত্ধু- 
গ্রস্ত হন। আমার পিতা পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর 
হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের যোগ আছে, 
এইরূপ একট! অপযশ রটিয়া যায়। শ্রীকৃষ্$ সেই 
অপবশ-ক্ষালনের নিমিত্ত বনে গিয়া ভল্ল.করাজকে 
পরাস্ত করেন, তথা হইতে সেই স্যমন্তক লইয়া! আসেন 
এবং আমার পিতাকে উহা প্রদান করেন। এই 
ঘটনায় আমার পিতা আত্মকৃত অপরাধ মনে করিয়া 
ভীত হুইয়া পড়েন এবং যদিও আমি বা দস্তা হুইয়। 
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ছিলাম, তথাপি এই প্রভুর হস্তে আমাকে অপণ 
করেন। 

জান্ববতী কহিলেন, আমার পিতা ভল্লুকরাজ ; 
সীতাপতি রামচন্দ্র তাহার আরাধ্য দেব। কিন্তু এই 
প্রভৃই যে সেই সীতাপতি, ইহা না জানিয়া পিত৷ 
আমার সপ্ডবিংশতি দিবস ইহার সহিত যুদ্ধ করেন। 
পরে যখন প্রভুর তত্ব জানিতে পারিলেন, তখন 
পিতা প্রভুর পদঘয় ধরিয়া পুজার সামগ্রী-স্বরূপ 
মণির সহিত আমাকেও অর্পণ করেন। সেই হইতে 
আমি ইহার দাসী । 


শ্রীমন্তাগবত । 


মিত্রবিন্দা বলিলেন, -অয়ি কৃষ্ণে! আমি আঁবাল্য 
শ্রীকৃষ্ণামুরাগিনী, ক্তাহাতেই চিত্তাপণ করিয়াছি--ইছা 
জানিতে পারিয়া পিতা আনাকে অক্ষৌহিণী সেনা ও 
সখীগণের সহিত মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ-করে অর্পণ করেন। 
আমি কর্ম্মচক্রে পড়িয়া সংসারে সতত ঘুরিতেছি ; তাই 
কামনা করি, জন্মে জন্মে যেন কৃষ্ণের চরণস্পর্শ 
করিতেই পারি। তাহাতেই আমার মঙ্গল । 

লক্ষণ! কহিলেন, হে রাজমহিষি ! আমি মহধি 
নারদের মুখে বারংবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ণ্ম-বিৰরণ 
শ্রাবণ করিয়াছিলাম ; তাহাতে আমার চিত্ত লোকপাল- 


কালিন্দী কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্থজ- | দিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত হইয়াছিল। হে 


স্পর্শ কামন। করিয়া তপস্য। করিতে ছিলাম। 
অভিপ্রায় অবগত হইয়া সখা অর্ননের সহিত তিনি 
গিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন। 

ভদ্র/ বলিলেন,--আমি স্বয়ংবরা হইয়া ছিলাম । 
শ্রীনিবাস নিজে ন্বয়ংবরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত রাজ- 
গণকে এবং মদীয়'অপকারী ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া 


আমার | সতি! 


কমলা বহু বিবেচনার পর ধাহাকে ধরণ 
করিয়াছিলেন, আমি তীঁহারই দাসী হইবার জু একান্ত 
উৎস্থক হইয়াছিলাম। দুহিতৃবৎসল পিতা বৃহৎসেন 
আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহারই উপায় 
উদ্ভাবন করেন । অয়ি রাজি! যেমন অজ্জুনকে প্রাপ্ত 
হইবার আশায় আপনার স্বয়ংবর-সভায় একটা মৎস্য 


সারমেয়-কুলের মধ্যগত সিংহের ম্যায় আমাকে লইয়া : নির্মিত ও রক্ষিত হইয়াছিল, আমার শ্বয়ংবর-কালেও 
আসিয়াছিলেন। সেই অবধি আমি কৃষ্ণের পদসেবিকা। ূ সেইরূপই করা হয় । তবে বিশেষত্ব এই যে, এঁ মৎস্য 


জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁহার সেবিকা হইতে পারি। 

সত্যা কহিলেন, _রাজগণের বলপরীক্ষার্থ মদীয় 
পিতা সাতটা তীক্ষশৃঙ্গ বীর্যাবান্‌ বৃষ পালন করিয়া- 
ছিলেন। আমাকে লাভ করিবার লালসায় যে সকল 
রাজা আসিয়া এ বুষভদিগের সহিত অগ্রে বল- 
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন, দুর্ম্মদ বৃষভগণ তাহাদের 
সকলকে হারাইয়! দিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া 


স্তম্তঘূলে রক্ষিত কলসের জলে কেবল দৃষ্ট হইত ; 

স্থৃতরাং নিন্সের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধে লক্ষ্য ভেদ 
করিতে হইয়াছিল। গ্রকৃষ্ণ বাতীত সে দুরূহ কার্ধ্য 
করিবার শক্তি আর কাহারও ছিল: না। কন্যার 
স্বয়ংবর-ব্যাপারে পিতার এইরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিতে 
পাইয়া নিখিল-অস্্-শন্ত্র-কুশল সহজ সহস্র রাজা স্ব শব 
উপাধ্যায়দিগের সহিত. দিগদিগন্ত হইতে আমার 


বালককৃত ছাগ-বন্ধনের ন্যায় এ সকল বৃষকে | পিতার রাজধানীতে আগমন করেন । 'বীর্য্য ও বয়ঃক্রম 


অনায়াসেই পরাস্ত করেন ও বন্ধন করিয়া ফেলেন । 
এইরূপে তিনি রাজগণকেও পরাস্ত করিয়া বীর্য্য-গুল্ধ- 
দানে চতুরঙ্গিণী সেন! ও দ্বাসীগণ সহ আমাকে লইয়া 
আদেন। আমি চাই, চিরদিন যেন তাহার দাসী 
হুইয়ীই থাকি। 


অনুসারে পিতা সেই সকল রাজাকে পূজা করিলে 
রাজগণ আমাকে লাভ করিবার লালসায় একে একে 
সকলেই লক্ষ্যবেধার্থ সশর শরাসন গ্রহণ করিলেন; 
কিন্তু কেহই *ধন্গুতে সম কৃ-রূপে জ্যারোপণ করিতে 
পারিলেন না। মাগধ, অন্বষ্ঠ, চেদ্নিপতি ও অষ্তাহা 


দশম স্বন্ধ । 


বীরগণ এবং ভীম, ছুর্য্যোধন ও কর্ণ, ইহারা শরাসনে 
জারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই লক্ষ্য স্থির 
করিতে পারিলেন না । অতঃপর অর্জুন উঠিলেন; 
তিনি জলে মৎস্যের ছায়া ও মৎস্তের অবস্থান অবগত 
হইয়া সতর্কতার সহিত শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু 
উচ্ভা ছেদন করিতে পারিলেন না--শরদ্বারা কেবল উহা 


৭৯৯ 


রথে আরোহণ করাইয়! স্বয়ং বর্ম্ম পরিধান ও শাঙ্গ ধঙ্গ 
গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিলেন। কৃষ্চসারথি 
দারুক,, স্বর্ণ পরিচ্ছদ-সজ্জত রথ পরিচালন করি- 
লেন। ম্ৃগপালমধ্যে যেমন মবগরাজ, তেমনি হরি তখন 
সেই রাজগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । রাজগণ 
সকলেই তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ত করিলেন । 


স্পর্শ করিলেন মাত্র। এইরূপে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর | কতিপয় রাজ! কৃষ্ণের গতি-রোধ করিতে সচেষ্ট 
হতোছ্ভম ও সম্মানী বাক্তিগণ হতমান হইলে ভগবান্‌ ূ হইলেন ; তাহার! স্ব স্ব ধনু উত্তোলন করিয়া সম্মুখে 


ধন্ুগ্রহুণ করিয়া হেলায় উহাতে জ্যারোপণ করিলেন 
এবং অবিলম্বে শরযোজন। করিয়! জলমধ্যে একটাবার 
মাত্র মৎস্তের ছায়! দেখিবামাত্র অভিজিত্ুমুহূর্ডে শর- 
নিক্ষেপে এ মতম্তকে ছিন্নপাতিত করিলেন । তখন 
স্বর্গে ছুন্দুভি-ধবনি হইতে লাগিল; মর্তেও জয়ধ্বনির 
সহিত দুন্দুভি সকল বাদিত হইল; দেবগণ হর্যাবেশে 
বিহ্বল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । এঁ সময় 
আমি নব পট্টবন্ত্র-যুগল পরিলাম, স্বর্ণোজ্দ্বলা রত্ব- 
মালায় মণ্ডিত হইলাম এবং নৃপুরশিঞ্তীন করিতে 
করিতে সেই স্বয়ংবর-সভায় প্রবেশ করিলাম। 
আমার কেশপাশে মাল্যদাম ও বদনে সলজ্জ হাস্য 
শোভ। পাইতেছিল; কুস্তল-কাস্তিচ্ছটায় মদীয় গণ্ডত্বয় 
মণ্ডিত হইতেছিল। আমি তখন মুখ তুলিয়| নিগ্ধ- 
হাস্য-সহকৃত কটাক্ষ-নিক্ষেপে সমাগত রাজগণকে 
দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ অগ্রসম হইয়া ভগবান্‌ 
মুকুন্দের. গলেই বরমাল্য অর্পণ করিলাম ।-__-আমার 
সদয় সেই 'মুকুন্দচরণেই অনুরক্ত ছিল । আমি মুকুন্দে 
মাল/ধান করিবামাত্র মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও ঢক্ক। 
প্রভৃতি বাস্যন্ত্র "সকল বার্জিয়৷ উঠিল; নট ও নর্তকী 
সকল. নৃত্য করিতে লাগিল; গায়কদল গীত আরম্ত 
করিল।. অয়ি যাজ্ঞসোন] আমি যখন শ্রীকৃষ্ণকেই 
'পতিত্বে বরণ করিলাম, তখন কামাকুল স্পঞ্ধিত 
রাজধুখপতিগ্ণ তাহা সহা করিতে পারিলেন না। 
তৎকালে মুকুন্দ আমাকে চারিটী উত্তমাশ্বযুক্ত একটা 


| 


আসিয় দীড়াইলেন। তাহাদের এই চেষ্টা সিংহ 
উদ্দেশে সারমেয়-কুলের চেষ্টার ন্যায় দৃষ্ট হইল। 
আক্রমণকারী রাজগণের অনেকেই শাঙ্গ নিক্ষিপ্ত শরে 
ছিন্নবাহু, ছিন্পদ ও ছিন্ন-কলেবর হুইয়া ভূপতিত 
হইল; কেহ কেহ রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে 
লাগিল। অনন্তর, রবি যেমন স্বীয় মগুলে প্রবেশ 
করেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি স্বর্গ-মর্ত-স্থুবিখ্যাত সুসজ্জিত 
স্বীয় নগরী কুশস্থলীতে প্রবেশ করিলেন । এই 
কুশস্থলী তখন ধবজপট-মগ্ডিত বিবিধ তোরণ- 
সমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আমার পিতা বৃহৎসেন 
স্বয়ংবর-দর্শনার্থ সমাগত সুহৃদ্‌, সন্বন্ধী ও বান্ধব- 
দিগকে মহামূল্য বসন, ভূষণ ও শধ্যা প্রভৃতি দানে 
পূজা করিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববপূর্ণ হইলেও, 
পিতা আমার সহিত তাহাকে দাস-দাসী, বিবিধ অন্তর 
শপ, সেনা, গজ, অশ্ব ইত্যাদি সর্বব সম্পত্তি. প্রদান 
করিয়াছিলেন। ফলকথা, আমল্লা সকলেই সর্ববসঙ্গ 
ছাড়িয়াছিলাম, স্বধর্শ্ম প্রতিপালন করিতেছিলাম ; 
এইরূপ করিয়াই সেই আত্মা-রাম শ্রীকৃফের গৃহ-দাসী 
হইতে পারিয়াছি। | 

অন্যান্য কৃষ্ণচভামিনীর কহিলেন, নরঙ্ষাুরের 
দিগবিজয়-বাপারে যে সকল রাজ তাহাল্প হস্তে 
পরাজিত হুইয়াছিলেন, আমর! সেই সকল রাজার 
তুহিতা । নরকাস্থর আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, 
শ্রীকৃঘঃ তাহাকে যখন নিহত করিলেন, গুধন জমরা 


৮৬৩ 


শ্রীমন্তাগবত 


মুক্তি পাইয়৷ চিরাভিলবিত শ্্রীকু্ককেই পতিরূপে র মোক্ষপদ চাহি ন! ; লক্ষ্মীর কুচ-কুঙ্কুম-গন্ধযুত-গদাধর- 


বরণ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আগুকাম হইলেও তাহার | 
সংসার-বিমোচন চরণযুগলের চিরাভিলাধিণী আামরা-_ 
আমাদিগকে তিনি বিবাহ করিলেন। অয়ি রান্তি ! 
আমর! সাম্রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, ভোজ্য, বৈরাজ্য, ব্রহ্মণদ বা 


পদরজঃই চিরদিন মস্তকে বহন - করিতে চাই। 
গোচারণচ্ছলে যমুনাপুলিনে তিনি যখন বিচরণ করি" 
তেন, তখন গোপ-গোপীগণ যাহা চাহিয়াছিল, আমরা 
মুরারির সেই পবিত্র পাঁদম্পর্শই কেবল কামনা করি। 


জ্াশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 1০৩1 


চতুরশীতিতম অধ্যায় । 


শুকদেব বলিলেন,-_হে রাজন্‌! কুন্তী, গান্ধারী, 
দ্রৌপদী, সুভদ্ৰা, অন্য রাজপত্বীগণ ও শ্রীকৃফভক্তা 
গোপীগণ বিশ্বাত্মা। শ্রীকুষ্ণের প্রতি কৃষ্ণমহিষীগণের 
তাদৃশ. প্রণয়বন্ধন-বার্ত। শ্রবণ করিয়। সকলেই অশ্রু" 


পুর্ণনয়নে একান্ত বিস্ময়রসে ময় হইলেন। কৃষ্ণ- ' 


সহিত কথারম্ত করিলেন। সেই মহতী সভা অবহিত 
হুইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন । 

. ভগবান বলিলেন,_-অহো৷ ! আজ আমাদের জন্ম 
সার্থক হইল! আমরা অন্ত দেবছুলভ যোগেশ্বর- 
দিগকে সন্দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকতা প্রাপ্ত 


পত্ভীগণের এই প্রণয়বার্তা স্ত্রীগণ স্ত্রীদিগের নিকট : হইলাম ! মনুষ্যদিগের তপস্যা অতি অল্প; তাহার! 
এবং পুরুষগণ পুরুষগণের প্রতি পরস্পর বলাবলি : সাক্ষাৎ দেবদর্শনে অসমমর্থ, তাই প্রতিমাদিতেই 
করিতেছেন, ইতি মধ্যে ব্যাস, নারদ, চ/বন, দেবল, | দেবতা দর্শন করে। যোগেশ্বরদিগকে দর্শন, স্পর্শন, 
অসিত, বিশ্বামিত্ৰ, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, রাম, ৷ তাহাদের প্রতি প্রশ্নকরণ, তাহাদিগকে নমস্কার ব! 
সশিয্য ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্তয, কশ্যপ, : তীহাদের পাদপুজ! করা, এ, সমস্ত ব্যাপার মনুস্- 
অত্রি, মাৰ্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ব্রিত, একত, ত্রহ্ম- | দিগের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে কি? 'জলময় 
পুত্ৰগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যান্ঞবল্ক্য ও বামদেবাদি স্থানমাত্রই তীৰ্থ নহে; মৃন্ময় বা শিলাময় পদার্থমাত্রই 
খধষিগণ রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে ৷ দেবতা নহেন। যদিও তাহা হয়, তাহারা বহুকাল 
আগমন করিলেন । পূর্ব হইতেই যাহারা সম্মিলিত | পরে মানবকে পবিত্র করিয়া থাকেন; কিন্তু সাধুগণের 
হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজা, পাণগুবগণ এবং রাম- দর্শনলা্ মাত্রই পবিত্র হওয়া ঘায়। অগ্নি, সূর্য, 
কৃষণ-_ইহার! সকলেই সেই বিশ্ববন্দিত ধষিগণকে | চনত, তারকা, পৃথ্বী, জল, আকাশ, বায়ু এবং বাক্য ও 
দর্শন করিয়া সহসা গাত্রোখান. ও প্রণাম করিলেন ! ৷ মন, এ সকল ভেদবুদ্ধি লইয়া উপাসন!| করিলে 
এবং সকলে তাহাদিগকে যথাবিধি পুজা করিতে | অঙ্ঞাননাশ হয় না; কিন্ত সাধুসেব৷ মুহুর্তদাত্র 
লাগিলেন। রাম-কৃষ্চ--উভয় ভ্রাতা খধিগণের | করিলেই অন্ঞানরাশি নষ্ট হুইয়া যায়। এই. জ্রিধাডু 
প্রত্যেককেই স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া পা, অর্থ্য, মাল্য , | ময় দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, ভার্যা প্রভৃতিতে জাতীয় 
চন্দন, ও ধুপ-হার! পুজা করিলেন। বিণ, সকলেই বুদ্ধি, ভূ-বিকারে দেবতাবুদ্ধি এবং জুলে তীর্থরুদ্ধি 
সবথাসীন হইলেন; তখন ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্‌ তাহাদের ৷ আছে - পরন্তু সাধুগণের প্রতি সেরূপ. সদ্কুক্ষি নাই, 


দশম কন্ধ। 


রি ১ 


এই শ্রেণীর মানব তৃণবাহী গর্দভ ব্যতীত আর কিছুই | গণের আপনিই অগ্রণী; আপনিই ব্রহ্মণ্যদ্বে। 


নছে। 


| আপনি নিখিল মঙ্গলের উদ্তব-স্থান ; সেইজন্য অষ্ঠ 


শুকদেব বলিলেন-_হে রাজন্‌ ! সমাগত খবি- | আপন্মর সহিত সন্মিলনে আমাদের জন্ম, বিস্তা, 
গণ অকুগ্ঠ-বীশক্তিশালী ভগবান্‌ বৈকুষ্ঠনাথের মুখে | তপস্যা ও দর্শনের সাফল্য লাভ হইল। আপনার 
ঈদৃশ অনুচিত উক্তি শ্রবণ করিয়া ভ্রমবুদ্ধিবশে | যোগমায়ায় যদিও মহিমা সমাচ্ছন্ন ; মেধা যাহার 
কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তাহার! অনেক- | অকুষ্ঠিত; এই সন্মিলিত রাজগণ ও যদুগণ যদিও 
ূ মায়াবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যাঁহাকে কালস্বরূপ 
উক্তির বিষয় আলোচনা করিলেন; পরে বিশেষ | পরমাত্মা পরমেশ্বর বলিয়! বিদিত নহেন, আমর! সেই 


ক্ষণ ধরিয়া ঈশ্বরের মুখে সেই অনীশ্বরভাবের 


বিবেচনা করিয়া দেখিলেন,-_-ভগবান্‌ লোকসংগ্রহ বা 
লোকশিক্ষার্থ ই এ সকল উক্তি করিয়াছেন । তখন 


সকলেরই মুখে হাস্য বিকসিত হইল; তাহার! চরাচর- | 


গুরু উদ্দেশে প্রকাশ্যে বলিলেন_ আমরা তত্ববিদ. 
গণের অগ্রণী ও বিশ্বশ্রষ্টাদিগের অধিপতি ; তথাচ 


ধাহার মায়ায় আজ মোহিত হইলাম, যিনি মনুষ্ত- | 


ব্যবহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শনীশ্বরব ব্যবহার 


' ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। 


যেমন নিদ্রিত 


। পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় কত অনন্ত বিষয় দর্শন করিয়া 


করিতেছেন, মহো ! সেই ভগবানের চেষ্টা অচিস্তনীয়! : 


প্রভু হে, আপনি একমাত ও অবিকৃত হইয়াও 
মৃত্তিকা-বিকার ঘট-শরাবাদি নান! নামরূপ-শালিনী 
ভূমির ন্যায় নানাকারে এ জগতের স্থগ্ি, স্থিতি ও 
প্রলয় বিধান করিতেছেন | পরস্ত আপনি স্বযং কোন 
কিছুতেই বন্ধ নহেন। পরিপূর্ণ পরমেশ্বর আপনি, 
আপনার জন্মাদি চরিতাবলী নিড়ম্বনমাত্র। আপনি 


যথাকালে স্বজনগণের রক্ষা ও খলস্বভাবদ্দগের . 


নিগ্রহের নিমিত্ত শুদ্ধ সত্বস্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। 
আপনিই .বর্ণাশ্রমাত্মক ভগবান; আপনার স্বীয় 


আচারে বেদবিধিও প্রতিপালিত হয়। তপন্য॥ ৷ 
বেদাধায়ন ও সংঘমন্বারা যাহাতে কাধ্য-কারণ এবং ! 


তদতীত সম্মাত্র ব্ৰহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই 


বেদাভিধেয় ত্রক্ষই আপনার বিশুদ্ধ চিত্ত । এই জন্যই ৰ 


আপনাকে শাস্রযোনি বলিয়া অভিহিত কর হয়। 
্াক্মীণসন্প্রদায় আপনার প্রধান উপলদ্ধি-হ্থান ; ভাই 


সেইগুলিকে যথার্থ জ্ঞান করে এবং নিজেকে নাম 
মাত্রে প্রকাশমানরূপে বুঝিতে থাকে- তন্তিন্ন অন্ত- 
রূপে বুঝে না, তেমনি এই মায়াবিত্রান্ত লোক. সরল 
স্মৃতিশক্তির অভাবে ইন্দ্রিয় ও নাম-দ্বারা প্রকাশিত- 
রূপেই আপনাকে উপলব্বি করে, কিন্তু আপনার 
প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। অহো! 
আঙ্গ আমরা কি দেখিলাম! দেখিলাম, আপনার 
সেই পবিত্র পাদপল্স-যাহা নিখিল কলুষহর গঙ্গা- 
তীর্থের উদ্ভাবক এবং পরিপক্কযোগ যোগিগণের হৃদয়ে 
চিরবিরাজিত। মামরা আপনার ভক্ত; বিভু হে, 
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন; ভগবনু ! 
প্রবল ভন্তযোণে ধীহাদের বাসনাকোশ নষ্ট 
হইয়াছে, মাপনার আশ্রয়লাভ, তাহারাই করিতে 
পারিয়াছে । ূ 

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! খাষগণ এই 
সকল কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ধুতরা ও যুধিষ্টিরের 
নিকট বিদায় লইয়। স্ব স্ব আশ্রমে যাইতে উচ্চ 


| হইলেন। তাহারা প্রস্থানোগ্ভত হইলে বঙ্তুদ্েব 


নিকটে গিয়া হস্তদ্বারা তাঁহাদের চরণ ধারণ করিলেন 
এবং সবিনয়ে তীহাদিগকে কহিলেন, হে খধিণ ! 
আপনার। সর্ণব-দেবাজ্মক, 'সাপনার্দিগকে নমস্কার। 


ঝাক্ষণকুলের সমাপনি পুজা! করেন । অতএব ব্রন্ধণ্য- | আপনারা আমার নিবেদন শ্রাবণ করুন ; ধাপ যে 


১৩৯ 


৮৪২ গ্রীমন্তাগবত । 
কর্ন্মত্বার আমাদের কর্ধক্ষয় হইতে পারে, তাহা বিসর্জন করিয়া পশ্চা তপোবন আশ্রয় করিয়া- 
জাপনারা উপদেশ করুন। নারদ অন্যান্য খষিদিগকে ছেন। দ্বিজাতি ব্যক্তি দেব-ধণ, পিতৃ-খাণ ও ধবি-খণ 
বুঝাইয়া বলিলেন,__ওহে খধিগণ ! ইনি ' শ্রীকৃষ্ণ --এই ত্রিবিধ খণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন ; সৃতরাং 
পিতা বস্ুদেৰ ; ইনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া মনে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা তাহা হইতে 
করেন, অথচ আমাদের নিকট যে নিজের মঙ্গলের : ভুত লা হালে পতিত হইতে হয়। হে মহামতে ৷ 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই | আপনি দ্বিবিধ খণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, অধুনা 
নাই। কেন না, মনুস্দিগের পক্ষে সঙ্গিকর্ষই অনাদরের ; যজ্ঞদ্বারা দেব-ধণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ 
কারণ হইয়া থাকে। ইহার নিদর্শন__গঙ্গাতীরবাসী | করুন। বন্থুদেব ! আপনি নিশ্চয়ই জগদীশ্বর ছরির 
ব্যক্তি শুদ্ধিলাভার্থ জলান্তরের সেবা করিতে যায়। প্রকৃষ্ট পুজা করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি আপনাদের 
এ জগতে সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়-__যাহাই হউক, কালে পুত্ররূপে প্রাহুর্ূত হইবেন কেন? 
কিংবা স্বতঃ, পরতঃ বা গুণ তঃ, কোন কিছুতেই কৃষ্ণানু- : শুকদেব বলিলেন,--খধিগণ এই কথা কহিলে 
ভূতির বিকাশ নাই। লোকে যেমন সূর্ধোরই স্বীয় ! মহামনা বন্থদেব তাহাদের চরণে মস্তক অবনত. করি- 
কাৰ্য্য মেঘ, হিম ও রাহু-ন্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন মনে : লেন এবং ভীহার্দিগকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠেয় 
করে, প্রকৃত ব্যক্তিও তেমনি জ্ঞানময় অদ্বিতীয় ' যজ্ঞের খন্ধিক-কর্্ে তাহাদ্িগকেই বরণ করিলেন । 
ঈশ্বরকে তাহার নিজেরই কার্য্য ক্লেশ, কর্ম, কর্ম্ম- | হে কুরুনন্দন ! খধিগণ যথাবিধি যজ্ঞ ব্রতী হইয়া 
পরিপাক, গুণপ্রবাহ এবং প্রাণপ্রভৃতির দ্বার সেই পুণ্যক্ষেত্রেই নান! ষঙ্ঞ-দ্বারা ধাণ্মিক বন্ুদেবাকে 
আচ্ছন্ন বলিয়া অবধারণ করিয়া লয় । যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যজ্জ-দীক্ষা আরব 
যাহ! ছউক, হে কুরুনন্দন | তৎকালে খধিগণ হইল ; যদুগণ ও রাজগণ স্মানান্তে পল্পমাল! ও সুন্দর 
তত্রত্া রাজগণকে ও রাম-কৃষ্ণপ্রভৃতিকে শুনাইয়া বসন পরিয়া সুসজ্জিতভাবে যজ্জস্থলে আমিলেন। 
ঠাহাদের সমক্ষেই বন্্দেবকে কহিলেন,__হে | তাহাদের পদককণী মহিষীরাও শুদ্ধ বসন পরিয়া হস্তে 
মঙ্গলার্থিন্‌! কর্ম্দ্বারাই কর্ণ্ক্ষয় হয়__ইহা সাধু- ! বিবিধ পুজা-মামগ্রী লইয়া হাষ্টচিত্তে দীক্ষাগৃহে 
গণের চিরন্তন মত। শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ করিয়া | উপস্থিত হইলেন। মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ঢকা ও. 
সর্ববযন্তরেশ্বর পরীহরির অর্চনা কণ্্নব্ধন-চ্ছেদনের ' দুন্দুভি ধ্বনিত হুইল; নর্তকী সকল নৃত্যারস্ত করিল; 
প্রকৃষ্ট উপায়।' শাস্ত্রদর্শী সাধুগণ দেখাইয়াছেন-_ | সূত ও মাগধগণ স্তুতিগীতি করিতে লাগিল; স্ুক্ঠ 
এই যাগরূপ কর্্মই চিত্তোপশমের হেতু, মোক্ষ- | গন্ধবর্বাগণ স্ব স্ব স্বামীদিগের সহিত সঙ্গীত আর্ত 
লাভের সহজ উপায়, আত্মার আনন্দপ্রদ এবং | | করিল। খত্বিগ গণ, তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্রমার শ্যায় 
লাক্ষাৎ ধর্শস্বরপ। বিশুদ্ধচিত্তে পরমপুরুষের ৷ বহুদেবকে তদীয় অধ্টাদশ পত্নী সহ অভিষিক্ত করি- 
যাগানুষ্ঠান করিতে হইবে; দ্রিজাতি গৃহস্থ-সম্প্র- ! লেন। তাঁহার পত্বীগণ নান! বসন-ভূষণে ভূঘিতা; 
দায়ের এইয়াপ যাগসাধন পথই মঙ্গলাবহ। হে | তিনি তাহাদের সহিত যজ্ঞদীক্ষিত ও . অজিনাবৃত 
বসুদেব! জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞ ও দান প্রভৃতি দ্বারা হুইয়া সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন । মহারাজ ! 
ধনাদি সকল বাসনাই বিসর্জন করিয়া থাকেন। এই যজ্ঞের খ্বিগ বর্গ---ও সংস্তগপ লীত-কৌধেয 
ধীর ব্যক্তিগণ অগ্রে গ্রামবাসী হইয়া সকল বাসনা বলন পরিধান করিয়া, ইশরাবজজে ব্রতী, খত্বিক্‌ প্রভৃতির 


দশম ক্ষহ্ধ। | ‘Wes 
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ন্যায় প্রতিত্তাত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে হইলেন এবং সানন্দে শ্রীনন্দের করধারণ : করিকা! 
সর্বেষশ্বর রাষ-কৃষ্ণ, বন্ধুবর্গে পরিবৃত হুইয়া স্বীয় স্ত্রী কহিলেন,--ভ্াতঃ! ইশ্বর সেহপাশ চুম্পরি- 
পুত্র ও এঁস্ব্্যড়ন্বরের সহিত শোভা পাইতে লাগি- হাধ্য ;. বীরগণের বলে ব| জ্ঞানিগণের জ্ঞানে উহা 
লেন। তখন অগ্নিহোত্রা দি-লক্ষিত প্রাকৃত-বৈকৃত ছিন্ন হইবার নছে। অকৃতজ্ঞ আমরা, আমাদের 
বিবিধ যজ্ঞ্রত্বার৷ দ্রব্জ্ঞান ও ক্রিয়ার অধিপতি । সহিত সাধুতম তোমরা যে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছ, 
যঙ্পতি সেই যজ্ঞে অর্চিত হইলেন। অনন্তর তাহ! অতুলনীয়__এ মৈত্রী কখনও ব্যর্থ ছইবার নছে। 
বন্দে বেদবিধি-অনুসারে সম্যক সমলম্কৃত ত্রাহ্মণ- ভাই, আমর! অদামর্থ্যবশতঃ পূর্বের তোমাদের প্রতি- 
দিগকে অর্চনা করিলেন এবং দক্ষিণা-দানের সহিত | বিধান করিতে পারি নাই; বর্তমানেও সৌভাগ্যমদে 
গো, ভূমি, কণ্ঠা ও মহাধন সকল প্রদান করিলেন। ' অন্ধ আমরা তোমাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তির প্রতি 
তখন যজ্ঞ সম্পাদক খষগণ পত্বীসংযাজ ও যজ্ঞান্ত- ৃ সমাক্‌ দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। হে মান ! 
ক্ান-বিষয়ক ষথীকপ্তবা সমাধা করিয়। যজমান সহ ' যে ব্যক্তি রাজলন্দনী-লাতে অন্ধ হইয়া, স্বজন-বন্ধুমিগের। . 
নামহে সান করিলেন। যজ্ঞাস্তস্সান সমাধা করিয়া | প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, দে যদি প্রকৃত মঙ্গল 
সুসজ্জিত বস্থাদেব বন্দীদিগকে নানা বসন-ভূষণ ও | চায়, তবে যেন তাহার এঁ রাজলব্মী লাভ ঘটে 
বনিত। সকল প্রদান করিলেন। এই যজ্ঞের সর্ধববর্ণীয় না। বন্তুদেব এইরূপে পুর্বব মৈত্রী স্মরণ করিয়। 
লোক-_-এমন কি __কুরুরাদি জীবগণও অন্নপানে | আনন্দজড়িত চিত্তে অশ্রমমোচন করিতে লাগিলেন । 
আপ্যায়িত হইল। অতঃপর বনস্তুদেব প্রীতিসহকারে | যাহা হউক, শ্রীনন্দ যছুগণকর্তৃক পূজিত হুইয়! স্বীয় 
গজ, অশ্ব ও রথাঁদি পরিচ্ছদ ত্বার| সন্ত্রীক বন্ধুবর্গের_ ৷ সখ! বস্তুদেবের ও রাম-কৃষ্ণের সম্ভোষের নিমিত্ত 
বিদর্ভ কোশল, কুরু, কাশি, কেকয় ও স্থঞ্য়গণের-_ : সসন্তোষে ‘যাই যাই’ করিয়া তিন মাস তথায় 
মনুষ্য, ভূত, পিতৃ ও চারণগণের পূজা করিলেন। কাটাইলেন। 

তাহারা পুঞ্জা প্রাপ্ত “হইয়া! শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে | : অনন্তর গ্রীনন্দ মহা বসন-ভূষণ ও নান! 
যজ্ঞে্ সুখ্যাতি করিতে করিতে নিজ নিজ নিকেতনে পরিচ্ছদাদি, বিবিধ ভোগ্য সামগ্রী, ব্রজবাসিগণ 
প্রয়াণ করিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্, 'বিছুর, ভীক্ম, | ও বন্ধু-বান্ধবগণে পরিপূরিত হয়! স্বদেশাতিমুখে 
জ্রোণ, পৃথানন্বনগণ, পৃথা, নকুল, সহদেব, মহর্ষি নারদ, | যার করিলেন।  বন্থদেব, উগ্রসেন, গীকৃফ, 
ভগবান্‌ দ্বৈপায়ন এবং সুহৃদ্‌, সম্বন্ধী ও বাহ্ধাবগণ__ ৃ উদ্ধব ও বলরাম প্রভৃতি যহুপ্রধানগণ তাহাকে 
ছারা সকলেই বন্ধু যাদবগণকে আলিঙ্গন করিলেন ; পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান 
এবং সৌহার্দবশতঃ বিরহকাঁতর হইয়। স্বদেশাভিমুখে | করিলেন। মহতী যাদবী সেনা তাহার সঙ্গে. সঙ্গে 
প্রস্থান করিলেন। অন্তান্ত সকলেও চলিয়া! গেলেন, | চলিল। প্রীনন্দ এবং গোপ-গোপীগণ কারণে 
কিন্তু বন্ধুবৎসল গোপরাক্ত নন্দ ও গোঁপালগণ গমন | চিন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে, ভোছা 
করিলেন না; তীহার! রাম-কৃষ্ণ, উগ্রসেনাদি যছু- অতিকষ্টে আহরণ . করিয়। মথুরাভিমুখে প্রস্থান 
প্রধানগণকর্তৃক বিশিষ্ট পূজায় পুজিত হইয়| সেই | করিলেন। হি 
স্থানে বাস.করিতে লাগিলেন। বন্ধুদের জটিরকাল | হে নৃপ! বন্ধুবান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে চলিয়া 
মধ্োই মনোরথ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধুগণে পরিবৃত | গেলেন; এদিকে বর্বাকাল, উপস্থিতগ হুইল রেখির! 


৮৪ 
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শ্রীমস্ত্াগবত। 


জীকৃঞ্$দৈবত যদুগণ পুনরায় দ্বারাবতী নগরীতে গমন ূ তীর্থধাত্রায়, সুহৃত-সন্দর্শন ও বন্থুদেবের হজ্ঞানুষ্ঠান 
করিলেন। তথায় গিয়া সকলেই লোকদিগের নিকট । প্রভৃতি বিবরণ বর্ণন করিলেন 
চতুরলীতিতন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ । 


পঞ্চাশীতিতম 


- শুকদেব বলিলেন,-হে রাজন! বস্থদেব 
খষিগণের মুখে রাম-কৃষ্ণের প্রভাৰ-বৈভবাদির কথা 
শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন । 
একদিন রামকৃষ্ণ স্টাহার নিকট উস্থিত হইয়া 
পাষবন্গানড করিলেন; বস্ুদের শ্রীতিভরে অভিনন্দন 
করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,--হে মহাযোগিন্‌ 
কৃষ্ণ! আর, হে সনাতন পুরুষ সঙ্ককর্ণ! আমি 
তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই এ জগতের সাক্ষাৎ কারণ 
প্রধান পুরুষ ও তংকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানি। হে 
কৃষ্ণ! এ জগতের আখার-আধেয়, কার্যা-কারণ, 
সম্প্ৰদান, অপাদান, সবক এ সকলই তুমি, তুমিই 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর। হে ভসীম! তুমি অনাদি; এ বিশ্ব 
তোমারই স্ষ্ট, ইহ! নানা বদরূপে প্রতিভাত; তুমি 
আত্মশক্তি-দ্বারা ইহাতে অনুপ্রাবিষ হইয়া ক্রিয়াশক্তি 
ও জ্ঞানশক্তি-রূপে ইহাকে ধারণ ও পালন করিতেছ। 
ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিশ্বকারণসমূহের শক্তি-_ 


অধ্যায় । 


বল! হয়। এই নিখিল দিশঘ্মণুল ও তৎসমুদায়ের 
অবকাশ তুমিই ; আকাশ ও উহার আশায় শব্দতম্মাত্র 
তোমাকেই বল! হয়; নাদ, ওঙ্কার, বর্ণ ও পদার্থ- 
সমূহের নামকারণ ভুমিই; সকলের ইন্দ্রিয়, দেবত। 
এবং তাহাদের অনুষ্ঠানশক্তি যাহা, তাহাও তুমিই ; 
বুদ্ধির অধ্যবসায়শক্তি ও উত্তম অনুসন্ধানশক্তি 
তোমাকেই বলা যায়। ভূতগণের কারণ তামস অহঙ্কার, 
ইন্ড্রিয়বর্গের কারণ রাজস অহঙ্কার এবং দেবতাদিগের 
কারণ সত্বিক অহসঙ্কার--এ সকল ভূমিই। জীবগণের 
ংহার-কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তুমি বই আর 
কেহই নহেন। ঘটকুগুলাদি মৃত স্থবর্ণাদির বিকারমাত্র, 
বস্তুতঃ উহা! অনিত্য ; এঁ অনিতা পদার্থের ভিতর 
যেমন উহার টপাদান মৃত্তিকা? ও ন্ুনর্ণাদি সতা, 
তেমনি এই সকল নশ্বর ভাব-প্রবাঁহেহ মধ্যে তুমি 
একমাত্র নিতা-সত্য | সত্ব, র?ঃ ও তমঃ---এই গুণত্রয় 
ও ইহাদের মহুদাদি পরিণাম, ইহ যোগমায়! বলে 


এশ্বরিক-শক্তি ; কেন না, তাহাদের স্বতন্ত্রতা নাঃ, | সাক্ষাৎ পরত্রহ্ম,__তোমাতেই কল্পিত হুইয়াছে। 
সাদৃষ্যও নাই, হৃতরাং ঈশ্বরের সত্তামাত্রেই তাহাদের | স্থৃতরাং এ সকল ভাব--বিকারের তুমি 'অতীত-_ 


কাৰ্য্য. হইয়া থাকে, ইহ! নিশ্চয়ই | চত্রের কান্তি, 
আগ্সির কেজঃ) সুর্যের জোতিঃ, নক্ষত্রের প্রভা ও 
'বিছ্বাতের স্করণ এ সফল তুমিই; তুমিই রাজগণের 
'স্ৈধ্য ও ক্ষিতির গন্ধ ; জলের তৃপ্তিজনকতা ও জীবন- 


হেতুতা তুমিই ; জল ও জলের রসরূপে তুমিই প্রতি“! 


'ভাত হইতেছ। ইন্ত্িয়ল, মনোবল ও দেহবল 
সফল ব্লই তুমি; বায়ুর চেষ্ট| ও গতি তোমাকেই 


তোমাতে এ সকল কিছুই নাই। যখন তোমাতে এই 
সকপ বিকল্পন। হয়, তখনই' তুমি এ সঈমুদয়ের অনুগত 
হইয়া থাক ; এতন্তিম সময়ে তুমি নির্ব্বিকল্প ! তুমি 
অখিলাত্মা, গুণপ্রবাহে তোমার নি ্প্রপঞ্চ গতি জীব 
বুঝিতে পারে না; তাই দেহাভিমানজনিত কৃতকর্প্ম- 
সমুহদ্বারা জীব' এই সংসারে নিঃরণ করিয়া থাকে। 
ছে ঈশ্বর! ছুলত মানবজন্ম ও *ইন্দিয়সোঠব 


দশম স্বন্ধ ৷ 
াচছাক্রমে লাভ করিয়া যে বাকি স্থা্ান্ধ হইয়া 


পড়ে, তোমার মায়াযবনিকার . অন্তরালে থাকিয়া 
তাহার জীবনকাল ফুরাইয়। যায়। “এই আমি”, 
‘আমারই সকল’ এইরূপ স্সেহপাশে তুমিই এই 
নিখিল জগৎকে দেহে এবং দেহোৎপাদিত পুত্র- 
(পৌজাদিতে বন্ধন করিয়া দাও। তোমরা উভয়ে 
আমার পুর নহ, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর বই 
তোমা'দগকে আর কিছুই বলা যায় না; অতএব সত্য 
করিয়া বল, ভূমির ভার-ভূত ক্ষজিয়দিগের উচ্ছেদ- 
সাধনের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব কি না? যাহাই 
হউক, হে দীনবন্ধে।! এক্ষণে আমরা আপন্নগণের 
ভবভয়হারী ভবদীয় পাদপদ্মের শরণ 'লইলাম। আমি 
ইন্দিয়-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া এই মর্ত্য-দেহকে যে 
আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছি এবং পরমেশ্বর 
তোমরা, তোমাদিগকে যে পুজ্রঙ্ঞান করিয়াছি, ইহা 
যথেষ্ট হইয়াছে । তুমি জন্মে জম্মে সূতিকাগৃহে 
জামাদিগকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়াছ__-আমি 
অনাদি, ঈশ্বর নিজধর্ম-রক্ষার নিমিত্তই জন্মস্বীকার 
করিয়াছি । তৃমি গগনবণ নন! তনু গ্রহণ কর এবং 
পরিত্যাগ কর। হে উর্দারকীর্তে! হে সর্ববব্যাপিন্‌ ! 
তোমার বিভূতি-মায়া কে বুঝিতে সমর্থ ? 

৯ শুকদেব বলিলেন -রাজন্‌ ! যদুনন্দন ভগবান্‌ 
পিতার এই সকল কথা শুনিয়া বিনয়াবনতরূপে 
স্বিঞ্ধৰাক্যে’ উত্তর করিলেন, আপনাদের পুত্র 
আমর! ; আপনার! আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল 
বাক্যে তত্ব নির্ণয় করিলেন, আপনাদের সেই সকল 
বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। আর্ধা ! 
আমি, আৰ্য্য বলদেব, আপনারা সকলে, এই দ্বারকা- 
বাসীরা--ঙমন কি, এই নিখিল চরাচর বিশ্বই ব্রহ্ম, 
এইরূপই অবধারণ কর! উচিত। ব্রহ্ম একমাত্র পরম 
জ্যোতিঃ, নিত্য, অনন্য ও গুণবর্জিজিত ; তিনি আত্ধ- 


wed 


১ nat qr Pr pr ATO ACN নদ ন রস ও পনির লা ৷ মরন ও 


প্রতীত হইয়া থাকেন। আকাশ, বায়; তেজ, জল ও 
পৃথিবী--ইহারা উপাধি-অনুসারে স্বনির্ল্মিত ঘটাদি 
পদার্থ নিচয়ে আবিভূতি, তিরোতূত, অল্লীভূত, বহুলী- 
ভূত হইয়া বিবিধপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে) 
আত্মার অবস্থাও এইরূপই । 
শুকদেব বলিলেন,_মহারাজ। এই সকল 
তগবদুক্তি-শ্রঝণে বন্থুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইল ; 
তিনি শ্লীতচিত্তে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়। রহিলেন। 
হে কুরুবর। রাম-কৃষ্ণ মৃত গুরুপুত্রকে আনি 
দিয়াছিলেন_-এই সংবাদশ্রবণে দেবকীর বিস্ময় 
জগ্মিাছিল। এক্ষণে কংসনিহত তাহার পুত্র 
গণের কথ! স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখিতা হুইয়া- 
ছিলেন, বৈরুবাবশতঃ তাহার অশ্রুপাত হুইতেছিল ; 
দেবকী রাম-কুঞ্চকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--ছে 
অপ্রমেয় রাম! হে যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ! আমি 
বুঝিলাম, তোমরা উভয়ে বিশ্ববিধাতৃগণের ঈশ্বর ও 
আদি পুরুষ। কালবশে রাজগণ হীনবল, উচ্ছ্‌জ্খল 
ও ভূমির ভারভৃত হওয়ায় তোমরা তাহাদের সংহারের 
নিমিত্তই মদীয় গর্ভে আবিভূ্তি হইয়াছ। তোমরা 
বমপুরী হইতে গুরুপুত্রকে আনিয়৷ গুরুদক্ষিণা 
দিয়াছিলে,_তোমরা ষোগেশ্বরেব ঈশ্বর; স্থতরাং 
আমারও অভিলাষ সেইরূপেই পুর্ণ কর। ভোজরাজ 
ংস আমার সকল পুত্র নিহত করিয়াছে, তাহাদি- 


গকে ভোমর। আনিয়া দাও; তাহাদিগকে টনি 
আমার একান্তিক ইচ্ছ। হইয়াছে। 
খধষি কহিলেন,_-হে ভারত ! রাম-কৃষ্ণ মাতার 


এইরূপ আদেশ পাইয়া ধোগমায়া-মবলম্বনে সৃতলে 
প্রবেশ করিলেন। দৈত্যরাজ বলি এইস্থানে বার 
সেই দুই ভ্রাতাকে তথায় প্রবিষ্ট দেখিয়া তাহার 
দর্শনজনিত . আহলাদে আগত : হইলেন]: + বলি 


সুনি গুধগণন্বারা গুপকৃত ভূত-পরম্পরায় নানাকারে। তৎক্ষণাৎ: সমস্ত আত্মজন যহ। উদিত হইয়া প্রণাম 


৮০৬ 


করিলেন এবং সানন্দচিত্তে তাহাদিগকে উত্তম আসন 
আনিয়া দিলেন। অতঃপর মহাত্মা রাম-কৃষ্ণ তাহাতে 
উপবিষ্ট হইলে দৈত্যরাজ তাহাদের পদযুগল ধৌত 
করিয়া দিয়া সেই জল সপরিবারে মস্তকে ধারণ 
করিলেন। অনন্তর মহৈশ্বর্য্য, মহামূল্য বস্পাভরণ, 
সুগন্ধ চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, বিত্ত ও আত্মসমর্পণ 
দ্বারা তাহাদিগকে তিনি পুজ। করিলেন। 

হে রাজন! ভগবদর্শনে বলির চিত্ত প্রেমবিহবল 
হইয়াছিল; তিনি সাদরে ভগবানের চরণযুগল স্বীয় 
বক্ষে ধারণ করিলেন। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত 
হইল, নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাঞ্রচ অবিরলধারে 
বহধিতে লাগিল; তিনি গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন 
মান অনন্তদেবকে নমস্কার; বিধাতা কৃষ্ণকে 
নমক্কার; যিনি সাংখ্যযোগের বিস্তৃত কারণ, সেই 
এই পরমাত্মাকে আমার নমস্কার। হে ভগবন্‌ ! 
আপনাদের পুরুষযুগলের দর্শন লাভ প্রাণীদিগের 
পক্ষে সৃদুক্ধর, পক্ষান্তরে আপনাদের দর্শন স্থূলভও 
বটে; কেন না, আমর! রজস্তমঃ-প্রকৃতি হইলেও 
আমাদের নিকট আজ আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত। 
আপনি বিশুদ্ধসত্বাশ্রয় শান্্রময় পুরুষ ; দৈত্য, দানব, 
গন্ধর্বব, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, 
প্রমথনায়ক--ইহারা সকলেই আপনাতে শকন্রতা 
বন্ধন করিয়াছে ; আমরাও তাহাদেরই তুল্যপ্রকৃতি। 
কোন কোন দৈত্য ঘোরতর বৈরিভাবে আপনাকে 
পাইয়াছে, গোপিকারা কামভাবে আপনাকে লাভ 
করিয়াছে ; তাঁহাদের এই যে লাভ-_ইছা শুদ্ধ সত্ব 
দেবগণের পক্ষেও হ্ৃছুল্ভ। হে যোগেশ্বরেশর ! 
যোগেশ্বরগণও যখন ভব্দীয় যোগমায়ার প্রভাব 
অবগত হইতে পারেন না, তখন আর আমাদের কথা 
কি? তাই বলি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হুউন। 
ভবদীয় পদারবিন্দ আগ্যকাম মুনিগণেরও আকাতিঙত 
ও আশ্রয়তৃত, আনি তাহাই জাশ্রয় করিব; তত্যতীত 


জীমন্তাগবত 


এই গৃহাদি যে কিছু, সমস্তই জন্ধকৃপপ্রায়। আমি 
ইহা হুইতে নিষ্গন্ত হুইয়| বিশ্ববিধাডার পাদমূলে 
শাস্তি লাভ করিব, অথবা সর্বধজনপ্রিয় মহদ্ব্যক্তি- 
দিগের সহিত বিচরণ করিতে থাকিব । হে সর্বব- 
জীবের অধীশ্বর! আমাদিগকে উপদেশ দিউন, 
নিষ্পাপ করুন; আপনার অন্ুশীসনমতে চলিয়া 
মানব অন্য সকল বিধি-নিষেধের হস্ত হইতেই নিদ্কু'ভ 
পায়। 

ভগবান বলিলেন, _পূর্বেব -ম্বায়স্ুব মন্বস্তরে 
উর্ণার গর্ভে মরীচির ছয় পুত্র হইয়াছিল'। সেই 
দেবপ্রতিম খাষিপুত্রগণ ভ্রহ্মাকে স্ব-হুহিতায় উপগত 
হইতে দেখিয়। উপহাস করিয়াছিলেন; এই অপরাধে 
তাহারা তৎক্ষণাৎ, জান্থরী যোনি প্রাপ্ত হন এবং 
হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

অতঃপর যোগমায়া-প্রেরিত হইয়া হারা 
দেবকী-গর্ডে জন্ম লয়েন। কংস তীহাদিগকেই 
সংহার করেন। দেবী দেবকী পুত্রবোধে ডাহাদেরই 
জন্য শোক করিতেছেন; দেবকীর সেই সকল পুত্র 
অধুনা! তোমারই নিকট ক্াবস্থিত। মাতার শোকাপ- 
নোদনের জন্য আমি তীহার্দিগকে এস্থান হইতে লইয়া 
যাইব; পরে তাঁহার৷ পাপমুক্ত ও প্রীশান্তচিত্ত 
হুইয়। দেবলোকে প্রয়াণ করিবেন । আমার প্রসাদে- 
স্বর, উদগীথ, পরিধঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্‌ ও ঘ্বণিনামক 
এই ছয় খধিকুমার পুনরায় মোক্ষলাভ করিবেন। 
এই কথা কহিয়! বলিপুজিত কৃষ্ণ তাহাদিগকে লইয়া 
দ্বারকায় আসিলেন ৷ তথায় আসিয়া মাতাকে তাহার 
পূর্বব-পুত্রগণ সমর্পন করিলেন। সেই সকল বালক- 
দর্শনে পুত্রস্মেহবশে দেবকীর স্তন হইতে দুগ্ধ্ষরণ 
হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে আলিজন ও 


ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বারংবার মন্তক আজাণ 


করিতে লাগিলেন।" স্থষ্টি-প্রবর্ত্তিনী, বৈষ্ণধী মারায় 


যোহিত দেবকী পুত্ৰম্পৰ্শ-হেতু দুখক্ষরগকারী সেই 


দশম স্বন্ধ । 


স্তন পুত্রদিগকে প্রাতমনে পান করাইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট সেই অমৃতময় দুর্ধঈপান ও 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-লাভ, এই দুই কারণে সেই 
বালকদিগের আত্মন্ঞান উৎপন্ন হুইল! বালকগণ 
পিতা, মাতা, গোবিন্দ ও বলরামকে নমক্ষার 
করিয়া সর্বব-সমক্ষেই আকাশপথে দেবলোকে প্রয়াণ 
করিলেন। 

হে রাজন! দেবকী মৃত পুত্রগণের আগমন ও 
তাহাদের ন্বর্গগমন অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়া- 
পল্ন হইলেন এবং এ সকলই যে কৃষ্ণমায়া, ইহাই 


৮৬৭ 


অবধারণ করিলেন। হে ভারত! শ্রী জনন্ত- 
বীর্য্যশালী পরমাতু! ; তাঁহার এবন্বিধ অনেকানেক 
অদ্ভুত কাৰ্য্য আছে। 

সূত বলিলেন,__অমৃত কীন্তি মুরারির এই 
অন্ভুতকাধ্য পূজ্যপাদ বাাস-নন্দন বর্ণন করিয়াছেন; 
ইহা! জগতের পাপহরণ-ক্ষম এবং মুরারি ভক্তগণের 
স্থখোৎপাদক কর্ণভূষণস্বরূপ । যিনি ইহা নিরন্তর 
নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিবেন ব! করাইবেন ; ভগবানে 
তাহার চিত্ত আবিষ্ট হইবে--তদীয় মঙ্গলময় ধামে 
তিনি প্রয়াণ করিবেন। 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ 


ষড়শীতিতম অধ্যায়। 


রাজা পরীক্ষিত বলিলেন, ব্রক্ষন। রাম-কৃষ্চের | নিমন্ত্রণ করিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বিবিধ 


ভগিনী মদীয় পিতামহী ছিলেন; পিতামহ অর্চ্ছুন | 


ভক্ষ্যসামগ্রী আনিয়া দিলেন। অৰ্জ্জুন আহার করিতে 


যেরূপে তাহার পাণিগ্রহণ করেন, অধুনা তাহা আমি । প্রবৃত্ত হইলেন; ইত্যবসরে ধীর-অনোহির৷ বরাননা 


শুনিতে ইচ্ছা! করি । 

শুকদেব বলিলেন, _রাজন্‌! প্রভাববান্‌ অর্জুন 
তীর্থবাত্রায় বহির্গত হুইয়া পৃথিবী পৰ্য্যটন করিতে 
করিতে ক্রমে প্রভাস-তীর্ঘে আসিলেন। এই স্থানে 
আসিয়। শুনিলেন, তীহার মাতুলপুত্রী সুজন্রাকে 
বলরাম ছুর্য্যোধনের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্ধত 
হইয়াছে ।. অর্চধুন ইচ্ছা করিলেন, তিনি স্বভদ্রার 
পাণিগ্রহণ করেন। তদনুসারে তিনি ত্রিদণ্তী যতির 
বেশ ধারণ করিয়া তথা, হইতে দ্বারকায় যাত্র' 


| সুভদ্ৰা তাহার নয়ন-পথে পতিতা হইলেন। তাহাকে 


দেখিয়া অঙ্ভুনের নেত্র আনন্দোৎফুল হইল” তিনি 
তত্প্রতি সানুরাগ চিত্ত স্থাপন করিলেন । কৃষ্ণ- 
ভগিনী সুভদ্রাও নারীজনের হাদয়রঞ্জন ধনঞ্জয়কে 
কমনা করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, সঙজ্জ 
কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং 
অর্জ্জুনকেই হৃদয়-সমর্পণ করিয়া রাখিলেন। অঙ্জুন 
বলবান্‌ হইলেও অনুক্ষণ সৃভদ্রাকে চিন্তা করিতে 
করিতে তাহার চিত্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠিল, তিনি 


করিলেন । পুরবাসীর1-_-এমন কি, স্বয়ং বলরামও | কিছুতেই শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না; স্থৃতরাং 


স্বারকাগত 'অর্চ্ছুনকে চিনিতে পারিলেন না। 
অর্জুন ত্বারকাবাসীদিগের সাদর অভ্যর্থনা ও 
পূজা পাইয়া সুভত্ৰা-লাভ-লালসায় সংবৎসর সেখানে 
বাস "করিলেন! একদিন বলভদ্র অর্জুনকে 


সৃভদ্রাকে হরণ করিবার অবসরই তিনি খুজিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে সুভদ্ৰা একদিন পিতা-মাতা 
ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দেবারশনার্থ 
রধারোহণে দুর্গ হইতে বহিগগত হুইলে ঈঙ্ুর্ধারী 


৮০৮ 
অঞ্জন তদীয় রক্ষী সৈশ্যদলকে বিতাড়িত করিয়া 
চীৎকারনিরত স্বজনগণের মধ্য হইতে স্থ্তদ্রাকে 
হরণ করিলেন; মনে হুইল, সিংহ যেন শুগালগণের 
মধ্য হইতে তাহার নিজের ভাগ হরণ করিল । রাম 
'তচ্ছবণে পর্ববকালীন মহাসমুদ্রের ম্যায় শ্ষুভিত 
হুইয়া উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যাগ্য বন্ধুগণ 
তাহার চরণ ধরিয়া তাহাকে সাস্তবনা করিলেন । 
বলদেবের ক্রোধের পরিবর্তে আনন্দ হইল। তখন 
তিনি বর-বধূকে মহার্থা গৃহ-সামগ্রী, হস্তী, রথ, 
অশ্ব এবং দাস-দাসী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ 
করিলেন । 

শুকদেব বলিলেন,_-মহারাজ ! শ্রুতদেব নামে 
জনৈক মিথিলাবাসী ব্রাঙ্গণ বড়ই কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন । 
'ক্ৃষ্ণভক্তিবলে তীহার নিখিল প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইয়াছিল ; তিনি শান্ত-স্বভাব স্থপণ্ডিত ও লোভ- 
বিরহিত ছিলেন। বিন! চেস্টায় যদৃচ্ছাক্রমে যে 
কিছু ভোজ্য সামগ্রী উপস্থিত হইত, বিপ্ৰ শ্রুতদেব 
তাহার দ্বারাই স্বীয় ব্যাপার সমাধা করিতেন । যাহাতে 
দেহরক্ষাদি হইতে পারে, প্রতিদিন দৈবক্রমে তাহাই 
মাত্র তাঁহার নিকট আসিত, তদধিক কিছুই আসিত 
ন! ; তিনি তাহাতেই সন্তুমন্ট থাকিতেন এবং যথাযথ 
ক্রিয়। নির্বধাহ করিতেন। হে নৃপ! মৈথিল-বংশীয় 
বহুলাশ্ব মিথিলায় তখন রাজত্ব করিতেছিলেন ; তাহার 
অহঙ্কার মাত্র ছিল ন|। বিপ্র শ্রুতদেবের ন্যায় 
তিনিও একান্ত কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণ-প্রিয় ছিলেন। 
প্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং 
দারুকানীত রথে আরোহণ করিয়া মুনিগণ সহ মিথিলায় 
যাত্রা করিলেন। এ সঙ্গে নারদ, বামদের, জব্রি, 
কফ, রাম, অসিত, আরুণি, বৃহস্পতি, কথ, মৈত্রেয় ও 
চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণ এবং আমিও গমন করিলাম। 
'শ্রীকৃষ। রথারোছণে যে যে দেশের মধ্য দিয়া যাইতে 


লাগিলেন, সেই সেই দেশেরই অধিবাসিবৃন্দ হন্তে | 


গ্রীমন্তাগবত । 


অর্থ্য লইয়া গ্রহগণ সহ উদীয়মান আদ্দিত্য-প্রতিম 
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আসিতে লাগিল। 

হে নরপাল! আনর্ক, মরু, 'কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, 
মৎপ্ত, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণ-_ 
এই সকল এবং অন্যান্য দেশেরও নর-নারীগণ নেত্রদ্বারা 
তদীয় উদারহাস্ত-রঞ্জিত স্িবদৃষ্টিযুত মুখপদ্ম পান 
করিতে লাগিল। চরাচরগুরু শীহরিকে দেখিবামাত্র 
যাহাদের অভ্ঞানরাশি নষ্ট হইয়া গেল, তিনি 
তাহাদিগকে অভয়-তশ্বজ্ঞান দান করিলেন এবং স্থুর- 
নরগীত দিগন্ত-ব্যাপ্ত মঙ্গলাবহ নিজ যশোবার্তী শুনিতে 
শুনিতে ক্রমশঃ বিদেহ-নগরে প্রবিষ্ট হইলেন । 

হে নৃপ ! তৎকালে পৌর-জানপদবর্গ অচ্যুতের 
আগমন-সংবাদ শুনিয়া সানন্দে পুজাসামগ্রী-হস্তে 
তীহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অগ্রসর হইল | উত্তমঃ-. 
শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে তাহাদের মুখ ও মন 
প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহারা »স্ত.কে অঞ্জলিবন্ধন 
করিয়া শীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল এবং যে সকল 
খষির নাম ইতিপূর্বের তাহাদের শ্রর্মগগোচর হইয়া- 
ছিল, তীহাদিগকেও সাক্ষাৎ, দর্শন করিয়া বন্দনা 
করিল। জগদ্গুরু অনুগ্রহ-বিতরণার্থই উপস্থিত 
হইয়াছেন--এইরূপ ধারণ। করিয়াই ধিপ্র শ্রত্তদেব 
ও মিথিলাপতি বন্ুলাশ্ব প্রভুর পাদযুগলে পতিত, 
হইলেন ; তাহারা উভয়ে যুগপৎ অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্ক 
আতিথেয়ত। গ্রহণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ সহ যছু- 
নন্দনকে নিমন্ত্রণ করিলেন । ভগবান্‌ আতিথ্য স্বীকার 
করিলেন এবং উভয়েরই প্রিয়সাধনার্থ অলক্ষ্যে 
উভয়েরই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। 

অতঃপর নরপতি বহুলাম্ব, দুরাগত শ্রাম্ত অতিথি- 
দিগকে উত্তম উত্তম আসন আনিয়া দিলেন। অতিথিগণ 
আসনে সমাসীন হইয়া শ্রম-শুন্য হইলে ভক্তির প্রাবলোো 
রাজার হৃদয়ে আনন্দ উদ্বেলিত হইল, নেব আনন্দা- 
শৰতে পরিপূর্ণ হইল । তিনি প্রণতিপূর্ববক তীহাদের 


রি দশম শ্বন্ধ। 


- নস রী লা লন কি জী তত লক লা অক সার কে 
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প্রতোকের পদ- পরক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সেই ! পত্ী-সহ একযোগে তাহাদের চরণ প্রক্ষালদ ন করিরা- 
জগৎ-পবিত্র পাদোদক সপরিবারে মন্তকে ধারণ দিলেন। ভাগ্যবান্‌ শ্রুতদেব নিখিল মনোরথ প্রাপ্ত 
করিয়া গন্ধ, মালা, বস্তু, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্থা ও | ও পরমহষ্ট হইয়া সেই পাদোদক-দ্বারা আপনাকে, 
গো-বৃম সকল দ্বারা তাঁহাদের অর্চনা করিলেন। | গৃহকে এবং নিজবংশকে পৰিত্র করিলেন। 


তঃপর তাহারা যখন অন্ন, জল ও ত'ম্বুলাদি দানে 
পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন মিথিলারাজ শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমলযুগল বক্ষে ধারণ করিয়৷ গ্রীতি-প্রফুল্প-চিত্তে 
মধুর-বচনে ধীরে ধীরে বলিলেন, প্রভু হে, আপনি 
স্বপ্রকাশ, সর্ববজীবের চৈতম্থাপ্রদ ও প্রকাশকর্ত! ; 


| 


: --অহো ! 


আমরা ভবদীয় পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছিলাম, তাই : 


আপনি মামাদিগকে দর্শন দান করিলেন । 


আপনি ৷ 


বলিয়া থাকেন, -ভক্ত অপেক্ষা অনন্ত লক্ষ্মী এবং ৃ 


ব্রহ্মা আমার প্রিয় নহেন ; আপনার সেই উক্তি 


সত্য করিবার নিমিত্তই আমাদিগকে দর্শন দান ! 


করিলেন। অকিঞ্চন শান্ত মুনিগণেরও আপনি ! 


আত্মপ্রদ--ইহ| বুঝিয়া কে আপনার চরণকমল 
পরিত্যাগ করিতে চাহে ? 
সংসার-মগ্ন মানবসমাজে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন; 
সংসার-শাস্তির নিমিত্ত ভ্রিলোকপবিত্র যশোরাশি 
বিস্তার করিয়াছেন। অকুগ্ঠমেধাশালী শান্ত-তপন্থী 
সেই যে নারায়ণ' খধি, তিনি আর কেহই নহেন__ 
তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ আপনিই । আপনি দ্বিজগণ সহ 
কিয়ন্দিন এখানে বাস করিয়া পদধূলি-দানে এই 
নিমিরাজ-বংশ পবিত্র করুন। ভূবনভাবন হুরি রাজার 
এইরূপ ্রার্থনানুসারে মিথিলাবাসী নর-নারীবৃন্দের 
কল্যাণবিধান করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 
হে রাজন! এদিকে বিপ্র শ্রচতদেবও মুনিগণ সহ 
অচ্যুতক্ে নিজালয়ে উপস্থিত দেখিয়! নমস্কীর করিলেন 


আপনি এই ভূতলে ' 


পর সেই বিপ্র ফল, উশীর, হবালিত 
অমৃতজল, স্থগন্ধি মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পল্ম' এবং 
সম্ববিবর্ধন অঙ্--এই সকল অনায়াসলভা পুঞ্জাত্রব্য 
দ্বারা সগণ ভগবানকে অর্চনা করিয়৷ চিন্তা করিলেন, 
আমি গৃহান্ধকূপে পতিত; ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ আমার কোথা হইতে হুইল! 
আহ৷! যাহার! শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থল এবং ধাহাদের 
পদধূলিকণ| সর্নবতীর্থের আম্পদ, এই সেই সকল 


রা কি পুণ্যে ঘটিল! 


মহারাজ! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্থখোপবিষ্ট হইলে 
ভক্ত শ্রতদেব ফি ও পুত্রগণ সগভিব্যাহারে তদীয় 
চরণ মর্দন করিতে করিতে কহিলেন,--ছে পরম- 
পুরুষ! আপনি যে আজই আমাদিগের আয়ত্ত 
হইলেন, তাহা নহে ; যখন স্বীয় সর্ববশক্তি-বলে এই 
বিশ্ব স্থষ্টি করিয়া স্বীয় সম্তাযোগে এই বিশ্বাভ্যন্তরে 
প্রৰিষ্ট হইয়াছেন, আমাদিগের আয়ত্ত তখনই 
আপনি হুইয়াছেন। পরন্ত নিপ্রানিমগ্ন মনুষ্য যেমন 
আত্মমায়া-জড়িত মন-দ্বারা স্বপ্নজগত্ রচন! করিয়া 
তাহাতে প্রবেশ পূর্বক প্রতিভাত হয়, আপনিও 
তেমনি অদ্য আমাদের নয়নপথে প্রতিভৃত হইলেন। 
যে সকল নিন্মলচিত্ত নর নিয়ত আপনার গুণ-কর্ম্মাদি 
শ্রবণ ও গান করেন,_মআপনাকে পুজ। ও বনানা 
করেন, -ম্সাপনার সহিত মিলিত হন, আপনি 


৷ তাহাদিগেরই হৃদয়মধ্যে প্রকাশমান হুইয়। থাকেন। 


এবং সানন্দে বস্ত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া নৃত্য করিতে ৰ যাহাদের চিত্ত কর্ম্মবিক্ষিপ্ত, আপনি হাদয়স্থ হইয়াও 
লাগিলেন । তৃণপীঠ ও কুশময় আসন সকল আনীত ৰ তাহাদের নিকট দুরস্থিত। যে সকল নিরভিমার' 


হ’ল; বিপ্র প্তদেব সেই সকল আসনে তাহাদিগকে র ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভবদীয় গুণ শ্রবণ- কীর্জনে : 


উপবেশন করালেন এবং স্বাগত প্রশ্নান্তে সানন্দে | হুইয়া থাকে আপনি তীহাদেরই নিকট ছির-বিয 


১৪২ 
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আপনাকে আমাদের. নমস্কার । আপনি অধ্যাত্ধ- 
'. বেদিগণের পরমাত্মা, আপনিই আবার অনাত্মা । 
:. নিজমায়াদ্থারা দৃষ্টির সংবরণ ও আবরণ আপনিই 
করিয়৷ রাখিয়াছেন ; স্থতরাং সকারণ ও অকারণ 
“ উপাধি--এই দ্বিবিধ উপাধি আপনার বিদ্যমান । 
:। এই জন্যই নিজ-নিকট হইতে আপনি সংসার বিতরণ 
ফরেন। দেব! আপনার ভৃত্য আমরা, আমাদিগকে 
. আদেশ করুন, আপনার কোন্‌ কার্য সাধন করিব। 
ততদিন পর্য্যস্তই মানবদ্দিগের ক্লেশ, যতদিন না আপনি 
. ভাহাদের দৃষ্টিগোচর হন। 

শুকদেব বলিলেন,--মহারাজ! প্রণত-জনগণের 
. গীড়াছারী হরি শ্র্তদেবের এই সকল উক্তি শ্রবণ 
করিয়৷ হস্তত্বারা তদীয় হুস্তধারণ-পূর্ববক সহাস্ত- 
'" বনে বলিলেন, ব্রক্মন্‌! এই মুনিগণ তোমাকে 
-জ্নুগ্রহ বিতরণ করিবার জন্যই উপস্থিত। ইহারা 
পদধূলি-কণায় সর্বলোক পবিত্রিত করিয়াই আমার 
- সহিত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দেবতা, পুণাক্ষেত্র 
- "ও তীর্থ সকল দর্শন করিয়া লোক অল্পে অল্পে পবিত্রতা 
লাভ করে; কিন্তু সন্ভ পবিভ্রতালাভ একমাত্র 
' ত্রাহ্মণেরই পদস্পর্শে হইয়া থাকে। ইহলোকে 
ত্রান্থাণই শ্রেষ্ঠ ; ইহার মধ্যে আবার যীহারা তপস্থা, 
। বিষ্তা, সন্তোষ ও মদীয় উপাসনায় ব্যাপৃত, তাহাদের 


ীমস্তাগবত 


শ্রেষ্ঠতার কথা বলাই বাহুল্য । আমার এই চতুভূজি- 
রূপের আরাধনা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-আরাধনাই আমার 
একান্তপ্রিয়; কারণ, ব্রাহ্মণ সর্বববেদময়, আর 
আমি সর্ববদেবময়। দুর্ববদ্ধি নর এই তত্ব না জানিয় 
দোষ-প্রদর্শন করত অবজ্ঞা প্রকাশ করে। কিন্তু 
ধাহারা প্রশস্তবুদ্ধিশীলী, তাহার! অর্চনা-ব্যাপারে 
ত্রাঙ্মণকে গুরু এবং আমাকে আত্ম। বলিয়া অবগত 
হন। এই নিখিল চরাচর এবং মহদার্দি ভীব সকল, 
সর্বত্রই আমার দৃষ্টি নিবন্ধ আছে.; তাই ব্রাহ্মণ 
এই সমুদয়কে আমারই রূপ বলিয়া অবধারণ করেন। 
তাই বলি, হে ত্ৰহ্মন্‌ ! এই সকল ব্রঙ্গাধিকে শ্রদ্ধার 
সহিত অর্চনা কর। ইহাদের অর্চনায় সাক্ষাৎ 
আমাকেই অর্চনা করা হয়; অন্যথা প্রভূত 
সম্পত্তি-দ্বার মহতী পুজা করিলেও আমি পূজিত 
হুই না। 

শুকদেব বলিলেন,--বিপ্র শ্রুতদেব শআকৃষ্ণের 
আদেশে এঁকাস্তিক-ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
ব্ৰাহ্মণদিগকে অভিন্নভাবে অর্চনা করিয়া সদ্গতি লাভ 
করিলেন। হে রাজন্‌ ! 'ভক্তবৎসল ভগবান্‌ এইরূপে 
মিথিলাবাসী উভয় ভক্তকেই শ্রুতিবিহিত ব্রক্মপরতা- 
রূপ মুক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগত 
হইলেন । 


ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥ 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় 


রাজা জিজ্ঞাসিলেন;__অ্রগ্নান্‌ ! ধীহাকে প্রত্যক্ষ- কাম ও মুক্তির নিমিত্ত ভগবান্‌ নারায়ণ বুদ্ধি 
কঁপে নির্দেশ করা যায় না, ধিনি গুণাতীত এবং কার্য্য- ইন্সিয়, মন এবং প্রাণ শৃষ্টি করিয়াছেন। এই 


কারণের অন্পৃষ্ট, সেই নিগুণ পরর্রহ্ষের স্বরূপ সগুণ উপনিষদ্‌-বাক্য পরব্রক্ষতৎপর ; ইহা পূৰ্ব্ব * পূর্বব 


শ্রুতিসমূহের বর্গনীয় কিরূপে হইয়া থাকে 


আচার্যা-পরস্পর৷ স্বীকার করিয়াছেন 1 ' গিনি আন্ধার 


শুকদেব বলিলেন; -রাজন্‌ ! মানবের ধৰ্ম্ম, অর্থ সহিত ইহ! হাদয়জম করেন, দেহাদি-উপাধি তীহার 


দশম স্বন্ধ। - | 
নিরন্ত হুইয়া বায়-_তিনি পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ নিদ্রায় নিদ্ৰিত হুইয়! থাকেন, সেই ঈশ্বরকে প্রলয়ান্তে 


লা কন "চ-াশ, চত এ তি. অজ জলত হিল তত দয বাল জঃ কা জলা 


হন। এ সম্বন্ধে আামি . একটা ইতিহাজ-বার্তী বলি- 
তেছি। এই ইতিহাসের বক্তা---স্বয়ং নারায়ণ; 
নারদ ও নারায়ণের কথোপকথন লইয়াই এই 
ইতিহাস-কথা নিবন্ধ । | 

একদা ভগবৎপ্রিয় দেবি নারদ, নিখিল লোক 
পর্যটন করিতে করিতে সনাতন খধির দর্শনলাভার্থ 
নারায়ণাশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, ভারত- 
বর্ষস্থ নিখিল মানবের মঙ্গল-নিমিত্ত এ সনাতন খষি 
কল্পারস্ত হইতে ' ধৰ্্মজ্ঞান-সম্পন্ন ও শমগুণাবলম্বী 
হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তথায় কলাপগ্রামবাসী 
খধিগণ্‌ তাহার চতুদ্দিকে উপবিষ্ট আছেন । দেবর্ধি 
দর্নিমাত্র তীহাকে নমস্কার করিলেন এবং পূর্বের্বা- 
প্লিখিত বিষয়ই জিজ্ঞাসিলেন। তখন ভগবান্‌ নারায়ণ 
সর্ববসমক্ষে পূর্ববতন জনলোক-বাসীদিগের ব্রক্মবাদ 
নারদের নিকট বিবৃত করিলেন । 

ভগবান্‌ বলিলেন, হে ব্রহ্মনন্দন ! পুরাকালে 
জনলোকস্য উদ্ধী্রেত৷ খাধিগণ ক্রক্মসত্র নামে এক 
জ্ঞানুষ্ঠান করেন । এ সময় আমারই অংশভূত অনি- 
রু্ধ-ৃর্তঠি দেখিবার নিমিত্ত তুমি শ্বেততীপে গিয়াছিলে। 
এক্ষণে আমার নিকট যাহ! জিজ্ঞাসিলে, তত্রত্য খাষি- 
সমাজে তখন এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল। যদিও এ 
খধিরা সকলেই শান্গ্জ্ঞানসম্পন্ন এবং সকলেরই 
তপস্যা ও স্বভাব সমান ছিল- শত্রু, মিত্র, উদাসীন, 
সর্বত্রই তাঁহারা, সমদর্শী ছিলেন, তথাচ কৌতৃল- 
বশতঃ তাহারা একজন খাধিকে বক্তৃপদে বরণ করিয়া 
অন্য সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন । তখন তীহা- 
দের মধ্য হইতে সনন্দন বলিলেন,--যেমন অনুজীবী 
বন্দিগণ প্রতিদিন প্রত্যুষে আসিয়া নিব্রিত রাজচক্র- 
ব্তীর স্থকীন্তিমণ্ডিত পরাক্রম সকল বর্ণন করিয়া 
তাহাকে জাগরিত করে, শ্রতিগণ সেইরূপ, স্ব-সুষ্ট 
বিশ্ব-নংছারাস্তৈ হয শ্ক্তিসমূহের সহিত বিনি যোগ- 


টি ৮১১ 


একদা বিবিধ বাক্যে প্রবোধিত করিতেছিলেন।: 
শ্রচতিগণ কৃহিলেন,_-জয় জয় হে অজিত জচ্যুত !. 
আপনি এই চরাচরাত্মক জীবনিবহের অবিষ্া অপসারণ 
করুন। হে প্রভো! আপনি নিখিল এঁশ্বর্ধ্যের 
অধীশ্বর। অবিদ্যা জীবের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই 
সগুণরূপে বিরাজিত; সুতরাং এই পরপ্রতারিনী 
স্বৈরিণীর সংহার সাধন আপনার অবশ্যকাধ্য | 
হে বিভো! আপনি সর্ববান্তর্ধ্যানী, সর্ববর্জীবের 
সর্ববশক্তির উদ্বোধনকর্তী আপনিই । অতএব আপনি 
ব্যতীত অবিস্ভানাশের শক্তি আর কাহার বিদ্ধমান ? 
প্রভু হে, এ তত্ব-বার্তা' আমাদের অবিদিত নাই। 
স্য্ট্যাদিকাঁলীন ভবদীয় মায়া-্বরূপ এবং সত্য জ্জানা” 
নন্দমময় অখগু-নিত্য-্বরূপ বেদবাক্যই প্রতিপান্ধিত 
হইয়াছে। বেদে ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি দেববৃন্দেরও প্রাধান্ক 
প্রতিপাদিত আছে বটে, কিন্তু এ সকল বেদমন্ত 
ইন্দাদিকেও আপনারই স্বরূপে অবধারণ করিয়াছেন । 
যেমন মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তিলয় হুয় এবং সৃত্তি: 
কাই ঘটের শেষাবস্থা হইয়া দাড়ায়, স্থতরাং ঘট 
যেমন মৃত্তিকাতিরিক্ত নয়, সেইরূপ অবিকারী অঙ্গা 
অর্থাৎ আপন! হইতেই সর্ববজীবের উৎপত্তিলয় হয় 
এবং সকলেরই শেষাবন্থা আপনিই । এই জন্যই বলা 
যায়, ইন্দ্রাদিও আপনা হইতে অনতিরিক্ত ; এই 
কারণেই বেদমন্ত্র ও খধিগণ আপনাতেই বাচিক ও 
মানসিক কর্ম সকল স্থাপন করেন। ফলতঃ, ভূচর 
প্রাণিবৃন্দ পাষাণ ব৷ ইস্টকাদি পদার্থের যাহার উপরই 
পদবিষ্যাস করিতে পারিবে, তাহাই যেমন পৃথিবী 
আর এই সিদ্ধান্তই যেমন ভ্রান্ত, সেইরূপ রে 
কথা বা যে অক্ষরই কেন উচ্চারিত হউক না, তাহ! 
আপনারই প্রতিপাদক। হে ত্রিপগ্ুগেশ্বর! তুমিই 
প্রকৃত পরমার্থ__ইহা বুবিয়াই বিবেকিগণ, 'তবদীয 
নিখিল লোক-পাপহারিনী কথামৃত সাগরে গজব 


৯১২. 


করেন এবং তৎক্ষণাৎ পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া 


রাগছেষাদি যাবতীয় অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম ও জরা-যৌবনাদি 
কালধার্দের হস্ত হইতে অব্যাহতি" পাইয়াছেন এবং 
অখপ্ডানন্দ অমুভবস্বরূপ ভবদীয় স্বরূপ ভজনা 


তত্বিযয়ে মার সন্দেহ আছে কি ? মনুষাগণ আপনার : 
ভক্ত হইলেই তাহাদের জীবন ধন্ হইয়া থাকে, 
অন্যথা ভন্্রার হ্যায় শুধুই কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস-বহন- 
লীল। কারণ, যাঁহার অনুগ্রহে মহত্ত্ব ও অহঙ্কার 
প্রভৃতি সমষ্ি ও বাষ্টিরূপে জীবদেহ উৎপাদন করে, 


জন্পময়াদি পঞ্চকোশরূপে অনুভূত হুন, ধাঁহাকে 
অঙ্লময়াদি পঞ্চকোশের মূল বলিয়া অভিহিত করা হয়, 
যিনি স্থূল-সুহ্মম পঞ্চকোশাতিরিক্ত এবং উহার সাক্ষি- 
স্বরূপে প্রতিভাত, এই পঞ্চকোশের চরম পরিণতি 
তিনিই। তিনিই সত্া-_তিনিই সেই আপনি; 
স্থতরাং আপনিই জীবের দেহ, অস্তঃকরণ প্রভৃতিতে 
ওত-প্রোতভাবে বিরাজমান । এহেন অনস্তরাত্মা পুরুষ 


শ্রীমস্তাগবত । 
' মান হইয়া পাকেন এবং অগ্নি যেমন নির্বিবশেষরূপে 
থাকেন। সুতরাং ধাহারা আত্ম-তন্বজ্কানের প্রভাবে | 


ইন্ধনের আকারভেদে নানারূপে প্রকাশমান হন, 
সেইরূপ আপনিও নুনাতিরিক্ত-রূপে প্রকাশ পাইয়া 


| থাকেন। নির্শ্মলচিত্ত বিবেকিগণ এঁহিক-পারলোৌকিক 
' কর্ম্মফলজনিত সেই সেই দেহাদিকে মিথ্যা এবং 
করিতেছেন, তাহারা যে পাপ-তাপ হইতে চিরমুক্ত, | 


তদবস্থিত নির্বিবশেষ সন্মাত্র ভব্দীয় স্বরূপকেই 
: সত্য বলিয়া বিদিত হন। আপনি সর্বব-শক্তি- 


' মান্‌ ; যিনি মনুষ্যাদি জীবের স্ব স্ব কন্মার্জিিত দেহ 
৷ প্রভৃতিতে বিরাজিত ও যাবতীয়, কার্যয-কারণরূপ 
ূ আচরণ-শৃন্য, পণ্ডিতগণ সেই পুরুষকে আপনারই 
| | অংশস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। পৃথিবীর পণ্ডিত- 
অল্পময়াদি পঞ্চকোশের সহিত মিলিয়া গিয়া যিনি : 


সম্প্রদায় এইরূপ মমুয্যতস্ত অবগত আছেন, . তথাচ 
বিচার-আলোচন৷! করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভবদীয় চরণই 
সেবা করেন ; কেন না, উছাই সংসারনিবৃত্তির কারণ 
এবং নিখিল কর্ম্ম-সমর্পণের একমাত্র স্থান । 

হেঈশ! আপনি ছুরধিগম আত্মতত্ব প্রকাশের 
নিমিত্ত মানবরূপে অবতীর্ণ । ভবদীয় পবিভ্রচরিত্র- 
রূপ মহাস্থধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ধাহারা শ্রান্তি- 
বিরহিত হইয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণ-কমলের 


আপনি, আপনার অভক্ত জন কামাদি তুচ্ছ ফলেরও | 
ধিকারী হইতে পারে না। খধিসম্প্রদায়ের পথে ূ 


হংসরূপী ভক্ত প্রবরদিগের সঙ্গ-লাতে ধীহার! গৃহতাগ 
করিতে পারিয়াছেন, তাহারা মুক্তি কামনাও করেন 


যাহারা রজঃরুণাচ্ছন্ন দৃ্টি-সম্পন্ন, তাহারাই মণিপুরকস্থ ৷ 


ব্রঙ্গের উপাসনাপরায়ণ ; আরুণি-সম্প্রদায় বন্ধ- 
নাড়ীময় হৃদয়ে বিরাজিত সুন্সম পরব্রক্মের উপাসনা- 
শীল। হে অনন্ত! জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ শুযুন্ধা 
নাঞ্জীই আপনার উপলব্ধিক্ষেত্র উহা! হুদয় হইতে 
মন্তকে সমুখিত; এ নাড়ীপথ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় 
আর সংসার-পতন হয় না। হে ভগবন্! ভবৎস্থম্ট 


না। ভবদীয় সেবাকার্য্ের উপযুক্ত এই দেহকেই 
তাহারা আত্মার ম্যায়, বন্ধুর হ্যায় ও প্রিয়জনের ন্যায় 
বিবেচনা করেন। কিন্তু লোক সকল এতই মুঢ় যে, 
আপনি অনুগ্রহশীল, হিতৈষী ও পরমশ্রিয় আত্মা হই- 
লেও তাহারা দেহাদি উপাসনায় প্রমত্ত হুইয়া আপনার 
উপাসনায় পরান্থুখ হয়। আহা রে, নিন্দিতকর্ম্ম 
দেহিগণ এই দেহাদি অসৎপদার্থের পরিচধ্যায় তম্ময 


দেহাদি নানাশ্বানের আপনিই উপাদান-কারণ; এই হইয়াই সতত সংসারচক্রে ঘুরিতেছে! প্রাণ, মন ও 
হেতু তৎসমুদায়ের পুর্ব হইতেই আপনার সম্বন্ধসূত্র | ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মুনিগণ হুদ বোগালম্মনে হাদয় 
গ্রাথিত। উহাতে আপনার বাস্তবিক প্রবেশ- মধ্যে যে পরমতন্ব খ্যান করিয়া থাকেন, 'জাপনাৰে 
সন্তাবনা যদিও নাই, তথাচ আপনি প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়- | বহুবার স্মরণ.করিয়া আপনার শক্পুগণও সে তথ্বলাভে 


দশম স্বন্ধ। 


বঞ্চিত নহে। আপনার স্ুদীর্ঘ-ডুজযুগলালিঙ্গিত৷ 
মদনাবেশ-বিবশা রমণীগণ, আর আপনার চরণকমলের 
হুধারস-লু্ধ সমদৰ্শী আমরা--এই উভয় শ্রেণীর 
লোকই আপনার নিকট তুল্য। আপনি স্থষ্টিরও 
পূর্ববর্তী পুরুষ ; যাহার! পরবর্তী কালে উৎপন্ন ও 
বিনাশশীল, তাহাদের মধ্যে কেই ব| আপনাকে অবগত 
হইতে পারে ? ব্রহ্মা আদি খষি; আপনিই তাহার 
উতপাদক। ব্রক্গার পর ধাঁহারা আধ্যাত্মিক ও 
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প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করে না; কেন না, 
উহা! কনকেরই রূপাস্তর মাত্র । 

হে ঈশ! আপনি নিখিলভূতের নিবাসভূত- 
এইরূপ মনে করিয়া ধাহার আপনার পরিচর্ধ্যায় 
নিরত, তাহারাই হেলায় মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া 
থাকেন। আর যাহাদের আপনার প্রতি ভক্তি নাই, 
তাহারা যতই পণ্ডিত হউক, আপনি তাহাদিগকে 
পশুবৎ বন্ধন করিয়া থাকেন। আপনার প্রতি 


আধিদৈবিক . দেবতা, তীহাদেরও উৎপাদন-কর্তা | যাহারা প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজেকে 


আপনিই। 
উপসংহৃত করিয়! নিদ্রিত হন, তখন প্কল-সুক্ষম, প্ডুল- 
সুক্মমাত্মক দেহ, কালকৃত বৈষমা বা ইন্সিয় প্রভৃতি 
কিছুই থাকে না, শান্ত্রশাসনও অস্তছিত হুইয়া যায়। 
ধাহারা অসৎ জগতের উৎপত্তিবাদী, যাহার! ব্রহ্মাত্বের 


ছুঃখ-ধবংসই ধাহাদের মতে মুক্তি, বাঁহারা আত্মাকে 
জগৎ হইতে পৃথক্‌ নির্দেশ করেন এবং ফাহাদের মতে 
কর্ম্মফলই সত্য, সেই সেই বৈশেষিক, পাতঞ্জল, 
সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা-মতবাদিগণের উপদেশ 
আরোপিত ভ্ান্তিরই ফলমাত্র ; উহার ভিতর বস্তগত্যা 
তন্ব নির্ণয় নাই। এরূপ ভেদজ্ঞান আপনার স্বরূপ- 
জ্ঞানের অভাবে দ্রান্তপুরুষেরই ত্রিগুণময়ত্ব প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে; কিন্তু আপনি জ্ঞানঘন সঙ্গ-শুন্য । এই 
জড়জীব-প্রপঞ্চ মনোমাত্র বিলসিত ত্রিগুণজড়িত, 
উহ প্রকৃতপক্ষে অসত্য হইলেও আপনাতে অধিষ্ঠিত 
বলিয়াই আপনার জত্যতাঁয় সত্যবশ অনুভূত হয়। 
যাঁছারা আত্মৃতত্ববেতা, “তাহারা এই প্রপঞ্চ আত্মা 
হইতে অভিন্ন জানিয়া ইহাকে আত্মম্বরূপেই সত্য 
বলিয়া অনুভব করেন। আত্মা খন. এই স্বপরিচিত 
জগতের কারণরূপে অনুপ্রবিষ্ট, তখন ইহা ত? আত্ম- 
স্বরূপে অবধারিত হওয়াই সম্ভবপর,। যে ব্যক্তি 
কনক অনেরণ করে, সে যদি কনকবিকার কুগুলাদি 


' আপনি যখন প্রলয়ে এই ত্ৰৈলোক্য | এবং অন্যকে পবিত্র করেন; অন্যের পক্ষে তাহা 


অসম্ভব। আপনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও নিখিল ইন্ড্িয়- 
শক্তির প্রবর্তক ; কেন না, অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই 
স্বয়ং আপনি দীক্তিমান্। মগুলাধিপতিগণ প্রজার 


| নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া যেমন সার্ববভৌম 
উৎপত্তিবক্তা, শ্বরূপতঃ অবস্থিত একবিংশতি প্রকার | 


সম্াটকে কর প্রদান করেন, লোক প্রদত্ত হবা-কব্য- 
ভোজী অবিষ্যাবিজড়িত ইন্দ্রাদিদেবগণ ও ব্রদ্মাদি- 
প্রজাপতিগণও সেইরূপ আপনাকে পুজোপহার 
অর্পণ করিয়া থাকেন। আপনার নিযুক্ত লোক- 
পালগণ আপনার ভয়েই স্ব স্ব অধিকার রক্ষা 
করেন। হে নিত্যযুক্ত! আপনি মায়াতীত ; 
প্রস্থ এ মায়ার সহিত দর্শনলেশমাত্রে যখন 
আপনার ক্রীড়া হয়; তখনই এই চরাচরাত্মক 
জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে । আপনার এই 
মায়াদর্শনজনিত কৰ্ম্ম বা লিজশরীরে জীবগণের মুক্তি 
ঘটিয়া থাকে। কর্ম বা লিঙ্গশরীরের আবির্ভাব 
ব্যতিরেকে জীবস্থষ্টির এরূপ বৈষম্য ঘটিত না; 
কারণ, আপনি পরমকারুণিক, আকাশবত সর্বত্রই 
আপনার সমভাব, আপনি নির্লিপ্ত ও অবাউ ন্গ- 
গোঁচর, আপনার আত্মীয় বা অনাত্মীয় ত’ কেহই নাই! 
হে সনাতন ! জীবাত্মগণ যদি অনন্ত ও ভীবন্বরূপে 
নিত্য, তবে ত? তাঁহাদের সকলেরই সমতা হইত... 
শান্ত-শাসকভাৰ থাকিত না। আপঞ্ীকেও তাঁহাদে; 
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সস সত জা পরত রিস্ক = 


জরীমন্তাগব্ত । 


Aneta FC SP ব্রি 


নিয়ন্তা বলা যাইত না। কিন্তু ইহার বৈপরীতোই | বহিরিজ্তিয় ও প্রাণজয় করিয়াও 'যাহাকে বশীভূত 


জাপনার নিয়ন্ত ত্ব স্বীকার্য্য ; ' কেন না, ধাহ। হইতে | 


কর! যায় নাই, শরীগুরুচরণের শরণাপন্ন না হুইয়া 


জীৱের জন্মলাভ, তিনি ‘ত’ জীবের অপরিহার্যা : ৷ তাহাকে জয় করিতে যাইলে, সমুদ্রবন্দে কর্ণধারহীন 
কারণ, এবং জীবের নিয়ন্তা বলিতে তীহাকেই বলা ৃ পোতস্থ নিরুপায় বণিগবৃন্দের হ্যায় বহুবিস্ন-সঙ্কুল 
বায়। তিনি যে কে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে | অবস্থায় পড়িয়া “সংসারপ্রবাহে তাহাকে ভাসিয়া 
আমর! অক্ষম; তবে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি ' | 
সর্বব্রই বিভ্ভমান ; জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণও জানেন . 


না।. তিনি বাস্তবিকই অজ্ঞাত বস্তু, এ বিষয়ে আরও : 


একট! কারণ এই যে, জ্জাতবস্ত্র মাত্রেরই কোন না 
কোন দোষ বিদ্যমান ; তিনি কিন্তু নির্দোষ । বস্তুতঃ 


প্রকৃতি ব পুরুষ এ উভয়ের কেহই জীবরূপে উৎপন্ন : 
হন না) কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন__প্রকৃতি-পুরুষ : 


জজ; এ সম্বন্ধে অন্য যুক্তিও আছে । প্রকৃতি-পুরুষের 
পরস্পর সম্বন্ধ বৈশিষ্ট্য-বশেই প্রাণাদি-যুক্ত জীবের 
উৎপত্তি হুইয়া থাকে। 


ক্ুৱা যায়। জীবের বাস্তব জন্ম নাই, আপনি 
কারণাত্ধ৷ ; জীব আপনাতেই বিবিধ নাম, গুণ ও 
নানা কাৰ্য্য উপাধির সহিত বিলীন হইয়া থাকে। 
মধুমক্ষিক। নান! কুন্থমরন আহরণ করিয়া একত্র 
বঞ্চয় করে; কিন্তু এ সঞ্চিত মধুরাশিতে যেমন 
কুস্থমরসের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয় না, স্থযৃপ্তি ও 
প্রলয়ে আপনাতে যে জীবসমুহের নিলয়, স্তাহাও 
সেইরূপই ! তন্বভ্তানফলে আপন।তে যে উহাদের 
বিলয়, তাহা সাগরে সরিত-সম্মিলনেরই অনুরূপ । 
ভবদীয় মায়াবিলসিত এ সংসারচক্রে সমস্ত জীবই 
ঘুরিতেছে-এই অবস্থা দর্শনে বিবেকিগণ আপনারই 
অনুৱর্তন, করেন; কেন না, আপনিই যে সংসার- 
নিবর্তক |. আপনার অন্গুবর্তনে সংসারভয় ঘুছিয়া 


ইহার দৃষটন্তত্বরূপ জল : 
ও হায় এই উভয়ন্বারাই উৎপন্ন জলবুদ্বুদের উল্লেখ : 


বেড়াইতে হয়। আপনি সর্ববানন্দময় পরমাত্ধা ; 
আপনি থাকিতে আপনার 'ভক্ত-সম্প্রদায়ের স্বজন, 
পুত্র, দেহ, পত্নী, ধন, গৃহ, পৃথিবী, প্রাণ এবং যানাদি 
তুচ্ছ বস্তুসমুহে আর প্রয়োজন কি? এই নিগুঢ় 
তত্ব না জানিয়া৷ যাহার! স্্রী-সঙ্গ-সুখে ' প্রমত্ত. হয়, 
এই নিসর্গনশ্বর অসার সংসারে তাহাদিগকে প্রকৃত 
স্থখী কারবার শক্তি কাহারও নাই। যে সকল 
নিরহস্কার খধষি সতত হৃদয়ে আপনার পদারবিন্দের 
ধ্যান-পারণ! করেন, এবং ভবদীয় পাদোদক ধাহাদের 
পাপরাশির বিনাশক, ভগবস্তক্তগণের অগ্রণী গুরুগণের 
আশ্রমে তীহারাও সর্বদা উপস্থিত হইয়া থাকেন । 
তাহারা গৃহে বাস করেন না; কেন না, চুউহাই 
পুরুষের বিবেকাদি অন্তঃসার নাশ করিয়! দেয়। 
বল! বাহুল্য, আপনি শিত্যানন্দময় পরমাত্ধ- 
পুরুষ; আপনাতে যাহার! ' একবারও মনোনিবেশ 
করিয়াছেন, পাপগুহে আসক্ত তাহারাও আর হইতে 
চাহেন না। এ জগত ‘সৎ’ হইতেই. উৎপন্ন; 
সুতরাং ইহাও ‘সং’ অর্থাৎ ব্রহ্ম । এইরূপ ব্যাপ্তি 
তর্কবিরুদ্ধ ; কারণ, ইহাতে ব্রহ্ম ও জগতের কার্য্য- 
কারণ-ভাব-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদসিদ্ধি হইয়া 
দাড়ায় । বদি কেহ তর্ক তুলেন যে, এ ব্যাণ্তিদ্বারা 
্রপ্পা জগতের অভেদ-প্রদর্শনই জামাদের উদ্দেশ্য 
নহে, পরম্ত কার্য্য-কারণের অভিন্নতাই : আমরা 
দেখাইতে চাই। এইরূপ উক্তিতেও আমাদের বক্তব্য, 


বায়। এক একটা সংবতসর ভবদীয় জ্রকুটাভঙ্গী- | এই ব্যাপ্তি অব্যভিচারী হইতে পারে না; স্কৃতরাং 
স্বরূপ ; উহা জাপনাতে ভক্তিবিমুখ- ব্যক্তিগণেরই এই ব্যাপ্তি অফিদ্ধ। পুজ্র, পিতা হইতে উৎপন্ন হই, 
তয়োৎপাদন করে। বে চিন্ত তুর অভিচ্চল-__ | লেও পে পিতা হইতে ভিন্ন-_এই প্থলেই এ'ব্যাত্ধির 


রর দশম 


matinee Te ও পি আত ff aps Care. পা তত Me লালা "whe পলা 


ব্যভিচার দেখা যায়। যদি! কেহ বলেন  যে__উৎপন্ 


৮১৫ 


নিজদেহদ্থ কুঞ্চুককে আপনার বঙ্গিয়া তৎপ্রতি আন্থা 


শব্দে উপাদান কারণ হইতে যে প্রসূত হয়, তাহাকেই রাখে না, আপনিও তেমনি আপনার আত্মস্থ মায়াকে 


বুঝায়,__ফলে উপাদান-কারণ কার্য হইতে অভিন্ন, । 
ইহাই বল! যায়, এরূপ উক্তিতেও বাধ আছে, 
বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত--রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়-; এই | 


৷ মগ বলিয়া অপেক্ষা করেন না। হে অপার 
| অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে প্রসিদ্ধ অধৈশর্া, 


৷ তাহাদেরও আপনি পূজিত । 
ভ্রম সর্পের উপাদান রজ্জু ‘সৎ’,. এন্থলে এ সর্পকেও : 


ভগবন্‌! যিনি যতই সংযমী হউন, হৃদয়ের বাসনা 


কি ‘সৎ’ বল৷ যাইবে ? বস্তুতঃ তাহা বল! যায় না। ূ যদি তিরোহিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে কণ্ঠ 
উত্তরে কেহ যদি আপত্তি করিয়া বলেন, এক্ষেত্রে | লগ্ন বিস্মৃত মণি যেমন অপ্রাপ্তের হ্যায়ই রহিয়া যার, 


রজ্জুই যে কেবল সর্পের উপাদান, সেরূপ বল! চলে : 


সেইরূপ আপনি হৃদয়স্থ রহিলেও, তাদৃশ কুষোগি- 


না"_এ রজ্জুর সহিত অবিষ্তার সম্বন্ধ আছে, ইহাই গণের পক্ষে দু্ল'ভই থাকিয়া যান। তথাবিধ ইন্সিয়া- 
বলিতে হইবে; সুতরাং সর্পের অসত্তাই সিদ্ধান্ত । এক | সন্ত অথচ যোগাভ্যাসশীল ব্যক্তিবর্গের উভয়দিকেই 


কথায় আমরাও বলিতে পারি,--জগতের যাহা উপা- ৃ দুঃখভোগ অনিবার্য ; 


ধনার্জজনাদ্ির ক্লেশ ও ভোগ" 


দান, তাহাও অবিষ্ঠাযুক্ত ; স্থৃতরাং ভ্রমাত্মক সর্পের | বৈভবের আবির্ভাবাশঙ্কায় ইহলোকে দুঃখ, আর স্বীয় 


ন্যায় এই জগতেরও মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্ত । তবে জগত ! 


স্বরূপ-প্রাপ্তির অঘটনায় ধর্ম্মপরিছার-নিবন্ধন ভবদীয় 


সম্বন্ধে অন্ধ-পরম্পরাক্রমে সংসারের প্রচলিত ব্যবহার- | দণ্ডানুষায়ী পরলোকে নরকভোগ- এই ছুইদিকেই 
নির্ববাহুক যে একটা ভ্রম আছে, তাহা আমরা অস্বী-। দ্বিবিধ দুঃখ-ভোগ হইয়। থাকে । হে বড়ৈশ্বর্য্যশালিন্‌ ! 
কার করি না। হে ভগবন্‌ ! ভবছুক্ত বেদবাক্য ৃ আপনাকে যিনি জানিয়াছেন, আপনার স্হষ্ট কর্ম্মফল-.. 
কর্ম্মশ্রন্ধাভারে আক্রান্ত মন্দমতিদিগের মোহোৎপাদন | সুখ-দুঃখ সন্বন্ধের তিনি অতীত । তিনি দেহাভিমানী- 
করে। এই বিশ্ব স্থুষ্টির পূর্বের ছিল না, প্রলয়েও দিগের বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যের অন্গুবত্তন করেন নাঃ 

থাকিবে না ; সুতরাং সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তী কালে | কেন না, আপনি সাধুসম্প্রদায়ান্থুসারে মানবগণের 
আপনাতে যে ইহার প্রকাশ, এই প্রকাশও স্বরূপতঃ | কর্ণপথগত হইয়াও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। 


মিথ্যা বই আর কিছুই নয়। এই কারণেই শ্রুভিতে 
ইহার উপম!  স্বত্তিকা-স্বর্ণাদির বিকার ঘট-কুগুলাদির 
সহিতই প্রদত্ত হইয়াছে । ফলে ঘটকুগুলাদির সত! 
যেমন নাম মাত্র, এই জগতের সন্তাও সেইরূপই। 
এই জগৎ মনোবিজ্‌ভ্ভিত সত্য; ইহাকে যাহারা সত্য 
বলিয়৷ ধারণ! করে, তাহার! মুঢ় বই আর কি? জীব 
আত্মস্বক্লপ জ্ঞান করিয়া তাহাদেরই স্বারূপ্য ভজনা 
করেন ;. এই কারণেই তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ- 
স্ব্নপত! আধৃত থাকিয়া বায়. এবং 'সংসারে তিনি 
ঘুরিষ্ঠে থাকেন। হে সর্বেশ্্যশালিন্‌! সর্প যেমন 


স্বতরাং বিধিনিষেধবাক্য না মানিলেও তাহাদের বাস্তব 
ক্ষতি নাই। অনন্ত আপনি, ব্রচ্ষাদিলেকেরাও 
আপনার অন্ত পাইতে পারেন নাই; বলিতে 'ক্ষিঃ 
আপনি নিজেও নিজের অন্ত পান নাই। হে দেব ! 
ব্ৰহ্মাণ্ড সপ্তাবরণময়, ইহা আকাশগত ধূলিকণার সকার 
আপনাতেই যুগপৎ ভ্রমণ-পরায়ণ। শ্রুতিবাক্য সকল 
আপনাতেই পরিসমাপ্ত; তাহার! ‘অন্ন জা করিয়া 
তাৎপৰ্য্যক্ৰমে আপনাকেই প্রতিপা্দন করিতেছেন 
ভগবান বলিলেন,--ব্রহ্মনন্দনগণ . a 
আত্মানুশাসন শ্রাবণ করিয়া আত্মার গতি অব্ধাত্রণ- 
পূর্বক সনন্দনকে অভিনন্দন ও বন্দনা .করিতে 


৮১৬. 
লাগিলেন। পূর্বতন ব্যোমচারী খধষিগণ এইরূপে 
অশেষ শ্রুতি-পুরাণ রহস্যের তাশুপর্য্য উদ্ধৃত .করিয়া- 
ছেন। হে নারদ! তুমি শ্রদ্ধার সহিত, যদুবংশীয়- 
দিগের এই নিখিল কানপ্রদ আত্মানুশীসন হাদয়ে 
অবধারণ করিয়া পৃথিবী পর্ম্যটন করিতে থাক । 
শুকদেব বলিলেন,-_-মহারাজ ! নৈষ্ঠিক ব্রতচারী 
দেবধি নারদ গুরুর আদেশক্রমে শ্রদ্ধার সহিত 
'আতার্থ সকল হৃদয়ে অবধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন 
এবং বলিলেন,-_যিনি জর্ববপ্রাণীর সংসারবন্ধান ছিন্ন 
করিবার নিমিত্ত অংশ-কল! ধারণ করিয়া অবতীর্ণ, 
সেই পুণ্যকীর্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে আমার নমস্কার | 
এই বলিয়া দেবধি নারদ তখন আছ্ভ খবষি নারায়ণ 
ও তাহার মহানুভব শিশ্যদিগকে প্রণাম করিয়া 


শ্রীমন্তাগবত । 
সেখানে গিয়া মৎপিতা-কর্তৃক সৎকৃত হইলেন এবং 


ঘোগাঁলনে উপবেশন করিয়া সমস্ত 'কৃষ্ণচরিত বৰ্ণন 
4(রতে লাগিলেন । হে রাজন! অনির্দেশ্য নিগুণ 
পরব্রহ্মে মন কিরূপে বিচরণ করিয়া থাকে, আপনার 
এই কৃতপর্বৰ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বিবৃত করিলাম। 
এই বিশ্বের বিনি' সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্তী, যিনি 
প্রকৃতি-পুরুষের মূল কারণ, এই বিশ্ব স্থষ্টি করিয়৷ 
ইহাতে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, স্বনির্ল্মিত ভোগায়তনের 
যিনি শান্তা, ধাহার চরণকমল লাভ করিয়া জীবগণ 
মায়া-মুক্ত হন এবং সুপ! ব্যক্তি যেমন অন্য-কর্তৃক 
দৃষ্ট হয়_নিজে কাহাকেও দেখিতে পায় না, 
ষেইরূপ যিনি সর্ববদশী ও অপ্রচাত-স্বরূপ অবস্থায় 
মায়াতীত, সেই অভয়বরদাত শ্রীহরিকে আমি নিয়ত 


মত-পিতা ধৈপায়নের আশ্রমে গমন করিলেন । ূ ধ্যান করি । 
সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ । 


অধ্টাশীতিতম অধ্যায় 


রাজা পরীক্ষিত জিড্ঞাসিলেন,--হে ব্রহ্মন্‌ ! সুর, 
অন্থুর ও নরগণের মধো যাঁহারা ভোগ-বাসনা-বঞ্জিত 
ভবদেবের ভজনা করেন, তীহারাই প্রায়শঃ ধনী ও 
ভোগী হইয়া থাকেন; পরন্ক ধীহারা নিখিল ভোগা- 
স্পদ কমলা-পতির ভজন! করেন, তাহারা ত’ সেরূপ 
নহেন। বলুন, ইহার কারণ কি? আমর! এবিষয়ে 
'জঁতীব সন্দিহান হইতেছি। বিরুদ্ধ-চরিত্র প্রভুদদিগের 
সেবানিরত ব্যক্তিগণের এইরূপ বিরুদ্ধ কললাভ কেন 
হইয়া থাকে? ূ 

শুকদেধ বলিলেন,__হে নৃপ |. শিব সতত শক্তি- 
যুক্ত, গুণাচ্ছন্ন ও ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কার ত্রিবিধ,_ 
বৈকারিক, তৈজষ ও তামস ; একারণ . মহাদেব 
শ্রিলিঙ্গ নামে জতিছিত। ইহা! হইতেই দশ ইন্দ্রিয়, 


পঞ্চভূত ‘ও মন, এই যোড়শ বিকার সমুৎপন্প। এই 
সমুদয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকারোপাধির ভজনাতেই 
উপাধির অনুরূপ বিভুতি-সমূহের লাভ করা . যায়। 
প্রীহরি গুণাতীত, প্রকৃতির পরপারবর্তী, সর্ধবদর্শা ও 
সর্ধবসাক্ষী ; তীহার সেবায় নিগুণতাই প্রাপ্ত হওয়া 
বায়। . আপনার পিতামহের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবদ্ধপ্ শ্রবণ করেন; এঁ সময় 
তিনি অচ্যুতকে এ বিষয় জিন্ঞাস। করিয়াছিলেন । 
অচ্যুত মানকমুক্তির জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ, তিনিই 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ; তিনি যুধিতিরের প্রশ্ন শুনিয়া 
প্রীতচিত্তে তৎসমীপে তাহা বর্ণন করিয়াছিজেন। 
ভগরান্‌ বলিয়াছিলেন---আমি যাহার' প্রতি ' অনু- 
গ্রহ করি, অল্পে অল্লে তাহার ধন  হরগ কৌ 
ধ্‌ 4 


দশন 'বন্ধ । ৮১৭ 
লই, দুঃখের উপর দুঃখভোগই তাহার হইতে থাকে, | সন্তোষ বা প্রসন্নতার ফলে তীাহাকেই অবশেষে 
তখন উহার আত্মীয়-স্বজন আপনা হইতেই উহাকে | সঙ্কটে পতিত হইতে হুইয়াছিল। দেবধির মুখে 
ছাড়িয়া যায়। অতঃপর সে যখন ধন-চেষ্টায় ব্যর্থ- | এই তথ্য শুনিয়া বৃকান্থুর কেদারভীর্থে গমন করিল 
মনোরথ হয় এবং নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া মদেকনিষ্ঠ | এবং তথায় প্রদ্বলিত অনলে স্বীয় গাত্রমাংস আহুতি 
ব্যক্তিদিগের সহিত মৈত্রী-বন্ধন করে, আমি তখনই | প্রদান করিয়া শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিল। 
সাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণ করিয়৷ থাকি। ৷ সপ্তাহ-কাল দৈত্য এইরূপ আরাধনা করিল, তথাপি 
ব্রহ্মা পরম সুক্ষ, জ্ঞানমাত্র, সৎ ও অমৃত ; ধীর ব্যক্তি মহাদেব-দর্শন মিলিল না; তখন নির্ব্ষেদবশতঃ 


তাহাকেই আত্মস্বরূপে অবগত হইয়। সংসার-মুক্ত হন। 
আমি ছুরাঁরাধ্য বলিয়াই লোকে আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যান্য আশু-বরপ্রদ দেবতার আরাধনা-পরায়ণ 
হয়। আগু প্রসন্ন দেবগণের নিকট রাজশ্রী লাভ 
করিয়া সেই সেই দেব-সেবকের! উদ্ধত, মত্ত ও প্রমত্ত 
হইয়া উঠে, অবশেষে সেই সেই বরদাতাদ্দিগকে ও 
বিস্মৃত হয়; এমন কি, অনেকে অনজ্ভাঁও কয় 
থাকে। 

শুকদেব বলিলেন, নরেন্দ্র! ব্রচ্মাই কি, বিষ্ণুই 
কি, মহাদেবই কি, সকল দেবতাই শাপ-প্রসাদ বা 


নিগ্রহ-অনুগ্রহের অধীশ্বর ; তন্মধ্যে ব্রহ্ম ও শঙ্কর: 
সর্বদাই শাপ বা. প্রসাদ বিতরণে উন্মুখ, কিন্তু 
বিষ্ণুর ব্যবহার বরিপরীত। পুরাতত্বচ্ত ব্যক্তিবর্গ | 


বুকান্ুর কেদার-তীর্থজ্জলসিক্ত স্বীয় মস্তক কুঠার-দ্বারা 
ছেদন করিতে উদ্যত হইল । পরমকারুণিক খূর্জ্জ্টি, 
তৎক্ষণাৎ, হোমানল হইতে অনলের স্তায় উত্থিত হইয়া 
উভয় হস্তে তদীয় উভয় হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ 
করিলেন । শঙ্কর-কর-স্প’র্শ বুকানুর আনন্দোতফু 
হইল। শঙ্কর কহিলেন,--অস্থর ! নিবৃত্ত হত, নিবৃত্ত 
হও; তোমার অভিলধিত বর আমি প্রদান করিতেছি! 
শরণাপন্নগণের প্রতি নিয়তই আমি দয়াবান্‌। অহো ! 
বুথ আত্মক্লেশে তুমি উদ্ভত। ইহা শুনিয়া সেই 
পাপিষ্ঠ অন্তুর শঙ্করের নিকট সর্ববভ্ভূত-ভয়াবহ বর 
প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনীয় বর হইল 
আমি যাহার মস্তক স্পর্শ করিব, সেই যেন মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 


এ বিষয়ে এক্ট! ইতিহাস বলিয়া থাকেন। পুরাকালে | হে কুরুবর! মহাদেব এই কথা শুনিয়া 
গিরিজাপতি বৃকান্থরকে বরদান করিয়াছিলেন ; এই ৰ ক্ষণকাল দুর্ম্মন৷ হইয়া রহিলেন; পরে “তথাস্ত” বলিয়া 
বরদনের ফলে তিনি যে সঙ্কট-অবস্থায় পড়িয়া- র এ বরই তাহাকে প্রদান করিলেন । এই বরদান- 
ছিলেন, সেই ইতিহাসই ব্ণন করিতেছি, শ্রাবণ কর। ৷ ব্যাপার সর্পকেঃঅমৃতদানের হ্যায় হইয়! গেল। বর- 
দুৰ্ম্মতি বৃকান্থর শকু।ণর পুত্র; সে একদিন পথিমধ্যে | প্রাপ্ত অস্থুর তখন পরীক্ষার নিমিত্ত বরদাত৷ শক্ষরের 
দেবি নারদকে দেখিয়া জিড্ঞাসিল,-_-্্ষা, বিষ্ণু ও | মস্তকেই করম্পর্শ করিতে উদ্ভত হুইল। শঙ্কর 
শ্বি, এই দেবত্রয়ের মধ্যে কোন দেব আশুতোষ ? | আত্মকৃত কর্ম্ম-হেডুই ভীত হুইলেন। তিনি ভীত-ত্স্ত 
নারদ উত্তর করিলেন,--দেব গিরিশের আরাধনা : হইয়। কম্পিতকায়ে উত্তর দিক্‌ ধরিয়া ধাবিত হইতে 
কর, সন্বর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে; তাহার লাগিলেন, ক্রমে ভূতল ও স্বর্গের অন্তসীমায় গমন 
সন্তোষ বা ক্রোধ আল্লমাত্র গুণ-দোষেই হয়। শঙ্কর ] করিলেন।, অন্থুরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
দশানন ও বাঁণান্থুরের প্রতি সন্তষট হুইয়াছিলেন, | করিল। অন্য স্রেশ্বরগণ ইহার প্রতিবিধান. কিছুই 
তাহাদিগকে অতুল এঁশ্বর্য্য 'দিয়াছিলেন; কিন্তু এই | না দেখিয়। মিস্তক রছিলেন। যয্বায়.  সরব্ধত্যাগী 


১০৩ 


৮১৬৮ 


শান্ত-__সাধুগণের পরমগতি সাক্ষাৎ নারায়ণ বিরাজ- 
মান এবং যেখানে যাইতে পারিলে জীবের আর 
পুনরাবৃত্তি ঘটে না, দেবদেব আশুতোষ অবশেষে 
সেই বৈকুষ্ঠধামে উপস্থিত হইলেন। ছুঃখহারী হরি 
শঙ্করকে তথাবিধ ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
যোগমায়াবলে বটুকবেশ ধারণ করিলেন এবং মেখলা, 
জঅজিন, কুশ, দণ্ড ও অক্ষ লইয়া তেজঃ-প্রোজ্ভল- 
দেহে অন্ুর-সমীপে আসিলেন। অন্্রর তাহাকে 
সবিনয়ে অভিবাদন করিল। ভগবান বলিলেন,__ 
ছে শকুনি-নন্দন ! তুমি দুরপথ-পধ্যটনে পরিশ্রস্ত 
বলিয়াই লক্ষিত হইতেছে ; এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 
কর। আত্মাই পুরুষের সর্ববাভীষ্টপুরক ; অতএব 
তাহাকে র্লিষ্ট করিও না! হে পুরুষবর ! কি কার্য 
তোমার অভীষ্ট ? বদি আমাদিগকে শুনাইতে কোন 
বাধ! না থাকে, তবে প্রকাশ করিয়া বল; আমি 
তাহ! পুর্ণ করিব। 


ীমন্তাগবত 


তৰে নিজ মস্তকে হস্তাৰ্পণ করিয়াও ত’ পরীক্ষা 
করিতে পার । যদি শঙ্ধরদত্ত বর মিথ্যা হইয়া যায়, 
তবে পরীক্ষান্তে সেই অসত্যবাদী শঙ্করকে তোমার 
পরাস্ত করাও ত’ অসম্ভব হইবে না। তোমার হস্তে 
পরাস্ত হইলে এরূপ অনৃত বাক্য তিনি আর বলিবেনও 
না। ভগবদুক্ত ঈদৃশ কোমল ও বিচিত্র বাক্যে অস্থর 
হতবুদ্ধি হইল; সে বিশ্মিতভাবে নিজমস্তকেই হস্ত 
স্থাপন করিল। তত্ক্ষণমাত্রই অসুরের মস্তক ছিন্ন 
হইল, সে বজ্মাহতের গ্ভায় তূপৃষ্ঠে পতিত হুইল। 
এই ব্যাপারে স্বর্গে ‘জয় জয়’ ধ্বনি, “সাধু সাধু’ বাণী 
ও “নমো নমঃ’ শব্দ উত্থিত হুইল; পাপ বৃকাস্থরের 
পতনে প্রহৃষ্ট হইয়া! দেব, খষি, পিতৃ ও গন্ধবর্বগণ 
পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করও সম্কট-মুক্ত 
হইলেন। তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু শঙ্করসমীপে 
আসিয়া কহিলেন,--অহো ! পাপ বৃকান্থর নিজ 
| পাপেই নষ্ট হইয়াছে! হে ঈশ্বর! মহদ্ব্যক্কি- 


শুকদেব বলিলেন,--ভগবানের অম্বতবধিণী ৰ দিগের প্রতি অপরাধ করিয়া কোন্‌, ব্যক্তি শ্রেয়ো- 


কথায় এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অপনীত-শ্রম অস্থুর লাভ করিতে পারে ? আপনি চরাচরগুরু ; আপনার 
তাহার অতীত ও বর্তমান কার্য্য ভগবানের নিকট নিকট যে দুর্ববৃত্ত অপরাধী হয়, তাহার কথা আর 
নিবেন করিল । ভগবান্‌ তত শ্রবণে বলিলেন,_-এ | বলাই বাহুল্য । | 

অসম্ভব বর; শঙ্কর সত্যই যদি এরূপ বর দিয়া হে নৃপ ! জ্রীহরি অবান্ধনসগোচর অসীম শক্তিধর 
থাকেন, তবে তাহার কথায় আমরা আর বিশ্বাস করিব | সাক্ষাৎ, পরমাসত্মা পরমেশ্বর । তৎক্কৃত এই শিবমোচন- 
না। শঙ্কর দক্ষশাপে পৈশাচিকবৃত্তি অবলম্বনে | বার্ড যিনি শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তিনি শক্রচস্ত 
পিশাচদ্িগেরই রাজ! হইয়াছেন। তাহাকে জগদ্‌- | হইতে-_ এমন কি, এই ভব-ন্ধন হইতেই মুক্ত হুইয়! 
গুরু-জ্ঞানে যদি তাহার কথায় তোমার আস্থা থাকে, ' পরমগতি প্রাপ্ত হুইয়া থাকেন। 


অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥ 


উননবতিতম অধ্যায় । 


গুকদেব বলিলেন __হে ভূপতে। একদা সরস্বতী- 


তারে খধিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে 
এইরূপ এক বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
শিব-_এই দেবত্রয়ের মধ্যে ্রেষ্ঠ দেব কে? খধিরা 
এই তত্ব জানিতে সমুৎস্থক হইয়! ব্রহ্ম-নন্দন ভূগুকে 
এই বলিয়! প্রেরণ করিলেন যে, আপনি এই বিষয় 


অবগত. হুইয়া আন্থৃন । বিজ হত 
ব্রক্মাসভায়. গমন করিলেন এবং পরীক্ষার্থ ভ্রহ্মাকে | 


স্তব.বা প্রণাম কিছুই করিলেন না। ইহাতে কমল- 
যোনি ব্রহ্মা নিজতেজে অতিমাত্র প্রস্থলিত হুইয়! 
ভৃগুর প্রতি কুপিত হছইলেন। আত্মজের প্রতি আত্ব- 
যোনি ব্রক্মার যে কোপ উত্রিক্ত হইল, তাহ! জলঘ্বারা 
অগ্নির হ্যায় আপনা-দ্বারাই আপনি প্রশমিত করিলেন। 
ভূগ্ড অতঃপর ব্রন্মলোক হইতে কৈলাসে গমন 
করিলেন । মহেশ্বর দেব ভূগুকে দেখিয়া সানন্দে 


উত্থিত হইলেন এবং ভ্রাতা ভূগুকে আলিঙ্গন করিতে 


গেলেন; কিন্তু. ভৃগু *ত্রাহাকে উচ্ছ জ্বল বলিয়! 
তিরস্কার করিলেন। ইহাতে রুদ্র অত্যন্ত কুদ্ধ 
হইলেন এবং ক্রোধকযায়িত-নয়নে শূল উচ্ভত 
করিয়া ভূগুকে বধ করিতে উপক্রম করিলেন। দেবী 
শঙ্করী তখন পতি-পাদ-তলে পতিত হইয়া বাক্য- 
দ্বারা তীহাকে সাস্তবনা করিলেন। ভৃগু এইবার 
বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন। সেখানে দেবদেব জনার্দন 
তখন .কমলার জ্রোড়ে শয়ান ছিলেন। ভৃগু তথায় 
উপস্থিত হুইয়াই তাহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন! 
তখন মাধুজন-শরণ্য ভগবান্‌ লক্ষ্মীপতি লক্ষ্মীর 
সহিত গাত্রোখান করিয়া সহস! শয্যা হইতে নামিলেন 
এবং সঙন্ত্রমে ভৃগুমুনিকে : নমস্কার, করিলেন ; 


বলিলেন।-_হে ব্রক্ষন! আপনার্ধ সুখাগমন হইয়াছে র 


ত’? এই আসনে উপবেশন করুন। আপনার 
আগমনবার্তী পূৰ্বেৰ আমরা জানি নাই। প্রভু হে, 
আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ভগবন! আপনাদের 
পাদোদক তীর্থ-সমুহেরও পবিভ্রতাকর; আপনি 
সেই পাদোদক-দানে আমাকে এবং আমার অনুগত 
লোক-পালদিগকে পবিত্র করুন। অদ্য আমি একমাত্র 
শোভা-সৌন্দর্যের আস্পদ হইলাম; আপনার এই 
পদ-চিহ্ন মদীয় বক্ষঃস্থলে বিভূতিরূপে বিরাজ 
| করিবে ! 

শুকদেব বলিলেন,--মহারাজ ! বিষ্ণু এইকথ! 
কহিলে ভৃগু তদীয় গভীর বাক্যে তপিত ও আনন্দিত 


| হুইয়া মৌনাবলন্বনে রহিলেন। তাহার চিত্ত ভক্তি- 
| চঞ্চল হইল ; নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। 
' অতঃপর তিনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ত্ৰহ্মাবাদী 
| খধিগণ-সমক্ষে স্বীয় পরীক্ষালক ফল নিঃশেষরূপে 
| বৰ্ণন করিলেন। খবিগণ তত-শ্রুবণে আশ্চর্য্যান্বিত ও 


সন্দেহমুক্ত হইলেন। তাহারা অভয়দাতা ও শাস্তি" 
বিধাতা! সেই একমাত্র বিষ্ণুকেই প্রধানতম বলিয়া 
নিশ্চয় করিলেন এবং বলিলেন, যিনি সাক্ষাৎ ধর্্ম- 
মুর্তি, যাহ! হইতে জ্ঞানসঞ্চার হয়,_চতুর্ববিধ বৈরাগ্য 
অফ্টবিধ এঁশ্র্য্য ও আত্মমালিগ্যহর যশ ধীহারই 
প্রসাদে লাভ কর! যায়,যিনি শান্ত, সমচিত্ত, 
অকিঞ্চন মুনিগণের একমাত্র আশ্রয়, সত্ব বাহার 
প্রিয়-মুণ্ডি, ব্রাহ্মণ ধাহার ইম্টদেবত| এবং নিঞ্ধাম, 
শীস্ত, নিপুণ-বুদ্ধি মহাত্মগণ যাহার ভজন! করেন, 
সেই ভগবানের গুণময়ী মায়াত্বারাই রাক্ষস, অসুর ও 
দেবতা- এই ত্ৰিবিধ আকার শৃষ্ট হইয়াছে; তিনিই 
সকল পুরুষার্থের হেতু । 

শুকরেব বলিলেন, _সরম্বতী:তীরবীনী . মুনিগণ 


৮২৬ 


মনুয্যগণের তবভয়-নাশের নিমিত্ত এইরূপই নিশ্চয় 
করিয়া সেই পরমপুরুযের পাদপদ্ম-সেবনেই মুক্তিলাত 
করিয়াছিলেন ৭ 

সূত বলিলেন, -ব্রহ্মন্‌ ! 
বশোরাশি ব্যাস-নন্দনের মুখ কমল-সৌরভে আমোদিত 
অমৃতন্সরূপ ; উহা ভবভয়-নাশের একমাত্র মহৌষধ ! 
সেই প্রশস্ত যশ যে পথিক শ্রবণপুটে পান করেন, 


তাহাকে আর সংসারপথে ভ্রমণহেতু শ্রম-শ্রান্ত হইতে | 


হয় না। 
শুকদেব বলিলেন, -হে ভরতবংশাবংস । একদা 
দ্বারকাবাসিনী জনৈক! বিগ্রপত্বীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা- 


মাত্র মৃত্যমুখে পতিত হুইল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতপুত্র ৷ 


সেই পরমপুরুষের | 


EADY | 
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| নির্বাহ করিতে পারে, তাহ! আমি করিব। যে রাজার 
জীবদ্দশায় ব্রাহ্মণের! পত্নী, পুত্র ও ধন-বিরহিত হইয়া 
শোক প্রকাশ করেন, সে রাল্জা প্রাণপোষক নট 
মাত্র--ক্ষজিয়বেশে জীবিত। তগবন্‌! আপন।র! 
সন্তান-বিরহে ছুংখার্ত ব্রাঙ্ষণ-দম্পতি ১ আমি 
আপনাদের সন্তান রক্ষা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞ। 


৷ রক্ষা করিতে ন! পারি, তবে প্রায়শ্চিত্তার্থ অগ্থি- 


প্রবেশ করিব। 
স্রান্মণ বলিলেন,_-ধনুর্ঘারীদিগের বরেণ্য পুরুষ 


| বলরাম, বাস্থদেব, প্রদ্থান্স ও অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধ, 


কহাদের মধ্যে কে আপনি ? ইহারা যাহা রক্ষা 
করিতে অসমর্থ হইতেছেন, তুমি মুঢ়তাবশতঃ কিরূপে 


লইয়া রাজবারে উপস্থিত হইলেন এবং করুণকণ্ঠে | সেই জগৎপতিরও ছুক্ধর কন করিতে চাহিতেছ? 


বিলাপ করিতে করিতে দুঃখের সহিত কহিতে লাগি- 


" রাজা ক্ষজিিয়াধম ; তিনি ত্ৰহ্মদ্বেধী, শঠমতি ও ৷ 
লোতাসক্তচিত্ত হইয়াছেন, তাহারই কর্ম্মদোযে আমার | আমি গান্তীবধস্বা__বলদেব, 


' আমরা এ বিষয়ে বিশ্বাসবান্‌ হইতে পারিতেছি না । 


অন্ভ্বন বলিলেন, _ ব্রাঙ্গাণ ! আমার নাম অর্জভুন; 
বাসুদেব বা তহুপুত্র 


পুত্র অকালে মৃষ্্্রস্ত হইয়াছে। হিংসারত দুশ্চরিত্র ' পৌত্র নহি। তাহা হইলেও আমার বিক্ৰমে অবজ্ঞা 
অজিতেক্দ্িয় রাজাকে ভজন! করিলে প্রজাগণ দরিদ্র ; করিবেন না; আমার বিক্রমে সাক্ষাৎ ভ্রিলোচনও 
ও দুঃখিত হইয়া দারুণ কষ্টে কাল যাপন করে। এই ' তুষ্ট হুইয়াছিলেন। প্রভো! নিশ্চিন্ত হউন; 
ত্রা্মণের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্রও এঁরূপে মৃতুগ্রস্ত ' ' আমি মৃত্যুকে যুদ্ধে জয় যা আপনার পুত্র 


হইলে তিনি তাহাদিগকেও রাজত্বারে ফেলিয়া রাখিয়া ! র ৷ আনিয়া দিব। 


পূর্বববৎ, ভৎ‘সনা বাক্যই প্রয়োগ করিলেন। ক্রমে 
এক একটা করিয়া ব্রাহ্মণের নয়টা সন্তান মৃতামুখে 
পতিত হইল; ব্ৰাহ্মণ প্রত্যেক বারই ক্ষত্রিয় রাজার | 
নিন্দ করিতে লাগিলেন । এই নবম-বার যখন ব্রাহ্মণ 
নিন্দ। করিতেছিলেন, তখন কেশব-সমীপে উপবিষ্ট 
অর্জুন তাহা শুনিতে পাইলেন এবং ত্রাহ্মণকে বলি- 
লেন,__-ব্রহ্মন্‌ { বৃথা কেন রোদন করিতেছেন? 
আপনার বাসস্থানের সঙ্গিকটে এমন কোন নিকৃষ্ট 
ক্ষর্জিয় সন্তানও কি নাই, যে ধনুপ্ধারণ মাত্র করিতে 
পারে? আচ্ছা, এইবার ফে পুঞ্র-সম্তভান জম্মিবে, 
তাহারা যাহাতে যোগ্য ব্রাক্মণ হইয়া যজ্ঞকার্য্য | 


হে অরিন্দম ! ব্রাহ্মণ অর্জুনের কথায় আন্ত 


[রি ননদ 


নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন । কিয়ৎকাল পরে ক্রাহ্মণ- 
| পত্নীর পুনরায় প্রসবকাল উপস্থিত হইল ব্রাঙ্মাণ 
এইবার অঞ্ছুনকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন; কাতরভাবে কহিলেন, _অজ্জন! এইবার 
তুমি মৃত্যু-কবল হুইতে আমার সন্তান রক্ষা কর! 
অর্জুন তখন পবিত্র জলে আচমন করিলেন এবং 
মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্বীয় দিব্যান্ত্র সকল প্মুরণ- 
পূৰ্ব্বক জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিভলন | পার্থ 
সুতিকাগারের উদ, অধঃ--সর্ববদিক্‌ বণিবেধিত করিয়া 


দশম স্বহ্ধ । ৮২১ 


একটা : বাণপিঞ্জর প্রস্তুত করিলেন। বিপ্রপস্নীর ৷ প্রদীপ্ত নিজচক্রু সেই নিবিড় তমোরাশি-মধ্যে নিক্ষেপ 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কয়েকবার ক্রন্দন করিল; কিন্তু | করিলেন। যেমন জ্যা-নির্ম,ক্ত রামশর পরসৈগ্য-দল 
তদ্দণ্ডেই আকাশপথে .সশরীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। | বিদারণ করিয়া আকাশপথে ধাবিত হয়, সেইরূপ 
তখন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ-সমীপে গিয়া অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ ৰ মনোবেগগামী স্থদর্শন চক্র স্বীয় তেজঃপুজে প্রকৃতির 
করিয়া কহিলেন,-_আমার মূর্খতা দেখুন! আমি, পরিপামভূত ঘন-ঘোর অন্ধকারপুর্ধী ভেদ করিয়া 
একটা ব্লীবের আস্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; | তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রের পশ্চাদ্বর্তী পথের 
তাহারই উচিত ফল.লাভ করিয়াছি | প্রত্যু্, অনিরুদ্ধ, | দিকে চাহিয়া সেই অন্ধকার-পুঞ্জের পরপারগত 
রাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাহার রক্ষাবিধানে অক্ষম হইয়াছেন, ূ অসীম অনন্ত পরমজ্যোতিঃ স্থবিস্তৃত দেখিয়া অর্জুন 
অন্য কাহার সাধ্য, কে তাহাকে রক্ষা করিবে ? অসত্য- | নেত্র নিমীলন করিলেন; সে অম্ল জ্যোতিশ্ছটায় 
বাদী অর্জুনকে ধিক্‌! দেবত্যক্ত পুত্রআনয়নেচ্ছু ৷ তাহার চক্ষু ধাধিয়া গেল। 
সেই আত্মপ্লাধীর গাণ্ডীবকেও ধিক্‌! ব্রাহ্মণের এইরূপ ! অতঃপর তাহারা আকাশপথ হইতে অবতরণ 
তিরক্ষারবাক্যে বিক্ষু অন্ন বিষ্যাবৈভবে সংযমনী- : করিলেন এবং মহোর্টিমালা-ক্ষোভিত অতি গম্ভীর 
পুরে ঘমের নিকট গমন করিলেন । সেস্থানে ব্রাহ্মণ- : জলরাশিমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিলেন । তথায় অতি- 
পুত্রকে না দেখিয়া ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। প্ৰদীপ্ত সহজ মণিময়স্তস্ত-শোভিত এক অপূর্বব ভবন 
ক্রমে তিনি শক্্রপাণি হইয়া অগ্নি, বায়, নিতি, ৷ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল । সেই ভবন-মধ্যে তাহারা 
চন্দ্র ও বরণের আলয়ে এবং রসাতলে ও স্বর্গাদি : ভগবান্‌ অনস্তদদেবকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন-- 
নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কুত্রাপি | তিনি সহস্র ফণা! বিস্তার করিয়! বিরাজ করিতেছেন । 
্রাঙ্মণ-নন্দনদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অর্জন ! এ ফণা সকল মণিগণের প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত এবং 
তখন প্রতিজ্ঞারক্ষায় অসমর্থ হইয়! অসিপ্রবেশে !  দ্বিসহত্র নয়নদ্বারা ভীষণাকারে বিভাত। অনন্ত 
উদ্যত হইলেন ।- জীকৃষ্ণ নিষেধ করিলেন ; বলিলেন, ' ৷ স্কটিকপর্র্বতের ন্যায় শুদ্রাকৃতি; তিনি নীলক, 
_ তুমি নিজেকে 'অবজ্ঞা করিও না। তোমাকে আমি | নীলজিহব ও স্ুদীর্ঘদেহ। তাঁহার সে আকৃতি 
ছ্বিজপুত্র দেখাইব ; মনুধ্যলোকে তোমার অতুলকীত্তি | ূ অতীব অদ্ভুত। তাহারা আরও দেখিলেন, সেই 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনস্তের দেহাসনে মহানুভব মহৈশ্র্য্যশালী পরমেষ্ঠি- 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা কহিয়া ৷ পতি পুরুষোত্তম সমাসান। তাহার দেহপ্রভা নিবিড়- 
উতসমভিব্যাহারে দিব্যাশ্বযুক্ত রথারোহণে পশ্চিম- | নীরদনিভ; বস্তু মনোজ্ঞ পীতবর্ণ ; বদন প্রসন্ন, নয়ন- 
দিকে যাত্রা করিলেন। তাহারা সসমুদ্র সপ্ত- ঘয় বিস্তৃত ও মনোরম; তাঁহার আজানুলম্থিত 
দ্বীপ,. সপ্তপর্বত ও লোকালোক অতিক্রম করিয়া | স্থশোভন অষ্ট বাহু; বনু সহস্র কুণ্ডল ও মহামখি- 
চলিলেন; ক্রমে ঘন-ঘোর অন্ধকারে তীহারা প্রবিষ্ট | ধচিত কিরীট.প্রভায় সর্ববদিক্‌ দেদীপ্যমান হইতেছে; 
হইলেন'। তখন শৈব্য, সুগ্ৰীব, মেঘপুষ্প ও বলা- গলে কৌত্ততমণি ও বনমালা এবং বক্ষে ভ্রীবৎস-চিহ্ন 
হক--এই কৃষ্ণাম্থচতুউয় সেদিকে যাইতে সমর্থ হুইল বিরাজ করিতেছে। স্ুনন্দ-নন্দাদি পার্ধদগণ, চক্রাদি 
না। তৎকালে মহাবোগেশরেশ্বর ভগ্নবান্‌ ad মর্তিমান্‌ অপ্র-শন্র এবং কীর্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও সঁবধি- < 
অশ্বদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সহত্সূর্যবৎ প্রভা- | সমৃদ্ধি এবং সাক্ষাৎ জীদেবীও সেই *পরমেষ্টিপতির 


৯২২ 


সেবানিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। কৃষণার্জজূন তাহাকে 
দর্শনমাত্র সসম্্রমে প্রণিপাত করিলেন এবং যুক্ত- 
করে তাহার অগ্রে দীড়াইলেন। তখন সেই পরমেষ্ঠি- 
গণেরও অধিপতি অনন্ত তাহাদিগকে সহান্তমুখে 
বলিলেন,--হে নর-নারায়ণ ! আমি তোমাদের উভয়কে 
দেখিবার নিমিত্ত ছ্বিজপুত্রগণকে এইস্থানে আনিয়াছি 
তোমর! ধণ্মরক্ষার্থ ভূমণ্ডলে মদীয় অংশে অবতীর্ণ 
হইয়াছ; ভূতারভূত অস্থ্রদিগের সংহার সাধন করিয়া 
পুনরায় তোমরা মৎসমীপে অচিরাৎ আগমন কর। 
হে নরনারায়ণ! যদিও তোমরা পুর্ণকাম, তথাচ 
লোকমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তথাবিধ ধন্মাচরণ করি- 
তেছ। কৃষ্টার্জন ভগবান অনন্তের আদেশমত 
‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া নমস্ষারান্তে সেই ব্রাহ্মণের পুত্র- 
দিগকে লইয়| সানন্দে তথা হইতে স্বীয় আলয় 


গীয়ড়াগবত 


প্রত্যাগত. হইলেন; দ্বারকায় আমিয়! .ব্রাহ্মণকে 
তাহার পুত্রদিগকে প্রদান করিলেন। . পার্থও. সেই 
বিষুঃস্থান দেখিয়া আসিয়া অত্যন্ত আশ্চর্স্যের সহিত 
বলিলেন,__পুরুষের নিখিল পুরুষকারই জীকৃষ্ণামু- 
গ্রহ। 

কৃ এইরূপে এই পৃথিবীতলে বন বিক্রম 
প্রদর্শন করিয়া সর্বববিধ বিষয় সকল উপভোগ 
করিয়াছিলেন; তৎকর্তৃক মহাযজ্ঞ সম্পাদিত 
হইয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্‌ 
ত্রাহ্মণাদি প্রজা পুঞ্জের প্রতি ইন্দ্রের স্যার অভীষ্ট ফল 
বর্ণ করিতেন। তিনি স্বয়ং অনেক . অধাণ্মিক 
রাজাকে বধ করিয়াছেন, অজ্জুনাদি-দ্বারাও করাইয়া- 
ছেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মপথকে উন্মুক্ত 
রাখিয়াছেন। 


উন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ 


নবতিতম হধ্যায়। 


শুকদেব বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! বৃষ্ণি ও | 


একমাত্র প্রিয় হুইয়া যোড়ণসহল্র মুভিতে তাহাদের 


বছুবংশীয় পুরুষ প্রধানগণ সম্পত্-সমৃদ্ধিশালিনী মনঃ- | সহিত বিহার করিতেন। সেই সকল সুন্দরীর সহিত 


প্রমোদজননী দ্বারকানগরীতে বাস করিতেন । দ্বার- 
কার স্বমার্ফিজ্ত পথে পথে বিঢ়াদ্বরণী নবযৌবন- 
সুন্দরী সুসজ্জিত ললনাগণ সানন্দে কন্দুকক্রীড়া 
করিত; মদল্সাধী মাতঙ্গ, সুসজ্জিত যোদ্ধ বৃন্দ এবং 
স্থশোভন রথ ও অশ্ব-সমূহদ্বার৷ এ দ্বারকার পথশ্রেণী 
নিয়ত পরিব্যাপ্ত থাকিত। উহা বিবিধ উদ্ভান ও 
উপবন-সমুহে সমলম্কৃত ; চতুর্দিকৃস্থিত পুষ্পিত পাদপ- 
সমূহে বসিয়া বিহঙ্গের গান করিত, মধুকর-কুল 
মধুর গুঞ্জনধ্বনি তুলিত। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই 
* মনোরম পুরে বাস করিতেন ( যোড়শসহল্র যুবতী 
সুন্দরী তাহার পত্নী ছিলেন; গ্ীকৃফই তাহাদের 


কৃষ্ণ কখনও কখনও সরোবর সমুহের প্রস্ফ্‌টিত 
কুমুদ-কহলার ও পদ্মোৎপল-রেণুরঞ্জিত সুবাসিত স্বচ্ছ 
সলিল সমুহে অবগাহন করিতে করিতে অলিকুল-গুঞ্জন 
শুনিতেন এবং স্বচ্ছন্দে জলবিহার করিতেন। তটস্মথিত 
তরুশাখায় বসিয়া বিহঙ্গমেরা গান করিতে থাকিত; 
গন্ধ্ববগণ মৃদঙ্গ, পণব ও টক্কা প্রভৃতি বা্যযন্ত্র বাজাইত ; 
সূত, মাগধ ও বন্দি-গণ কৃষ্ণগুণগানে নিরত থাকিত। 
সুন্দরী রমণীগণ হাসিতে হাসিতে অচ্যুতগাত্রে জল 
সেচন করিতেন; বিনিময়ে খরীকৃষ্ণও তাঁহাদের গাত্রে 
জল নিক্ষেপ করিয়া যক্ষীদিগের সহিত বক্ষরাজের 
্ায় কেলি করিতেন।.. জল-সেচন কর্নিকে 'কুরিত্তে 


দশম স্বন্ধ । * ৮২৩ 


রমনীগণের বসন স্থানচ্যুত, কুচমগুল প্রকাশিত এবং | সমুদ্র! সর্বদাই তুমি শব্দায়মান, তোমার ছিপ 
কেশবন্ধ কুম্থম-সমূহ "্খলিত হইত; স্ব স্ব জল-সেচনী নাই ; তাই কি তুমি জাগ্রত রহিয়াছ ? অথবা মুকুন্দ 
কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত তাঁহারা অচযুতকে আলিজন তোমার ' গ্রীকৌস্তভাদি চিহৃগুলি আত্মসাৎ করায় 
করিতেন; তাহাতে কামভাব উদ্দীপ্ত হওয়ায় তাহা- | আমাদের স্যায় তুমিও কি দুর্দশাগ্রস্ত ? চন্দ্র হে, তুমি 
এত ক্ষীণ হইয়াছ ? 
রমণীদিগের শোভা তখন শতগুণে বাড়িয়া রা | সেইজন্াই কি করনিকরদ্ধার অন্ধকার-নাশে সমর্থ 
যুবতীগণ কৃষ্ঞগাত্রে জলসেক করিতেন, প্রতিদান | হইতেছ না? হে শশাঙ্ক! মুকুদ্দের কথা ভুলিয়া 
কৃষ্ণও তাহাদের গাত্রে জলসেক করিতেন; এইভাবে | গিয়াই কি তুমি নির্ববাক্‌ হইয়াছ ? আমাদের চক্ষে 
জলক্রীড়ারত কৃষ্ণ করিণীগণ সহ করিরাজের ন্যায় তুমি সেইরূপই প্রতিভাত হুইতেছ। ওহে মলয়া- 
ক্রীড়া করিতে থাঁকিতেন। যুবতীগণের স্তনপেষণে নিল! আমরা তোমার কি অপ্রিয় করিয়াছিলাম, 
কৃষ্ণের কুক্ুমাক্ত কুন্থুমমাল৷ ছিন্ন হইয়া যাইত এবং যাহার জন্য আমাদের গোবিন্দকটাক্ষ-বিক্ষেপ-বিদ্ধ- 
জলক্রীড়ায় এঁকাস্তিকতায় তাহার গ্রথিত কেশ বিশ্রস্ত হৃদয়ে কামানল জ্বালাইয়া দিতেছ? হে মেঘ! 
হইত। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকামিনীগণ ন, নর্তকী এবং | নিশ্চয়ই তুমি যাদবেন্দ্রের প্রিয় পাত্র; তাই কি 
গান-বাগ্তোপজীবীদিগকে ক্রীড়াকালোচিত বস্ত্রালঙ্কার | প্রেমবন্ধ তুমি আমাদের ন্যায় সেই শীবৎস-লাঞ্ছনের 
দান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ গতি, আলাপ, হাস্য, চিন্তামগ্ন রহিয়াছ এবং আমাদেরই ন্যায় তীহার 
পরিহাস, দৃণ্টি, ক্রীড়া ও আলিঙ্গন দ্বারা এইরূপ প্রসঙ্গ-্মরণে অতিমাত্র উৎকঠিত হইতেছ, আর 
বিহার-নিরত হইয়া কামিনীগণের মনোহরণ করিতেন । সরলমনে বাষ্পবারি বর্ণ করিতেছ? কোকিল 
মুকুন্দাপ্পিতিচিত্তা কামিনীর! সেই পুগুরীকাক্ষকে চিন্তা হে, তোমার ম্বৃতসঞ্জীবনী স্বর-লহরী তুলিয়। প্রিয়ংবর 
করিতে করিতে উন্মত্তার ম্যায় কতই প্রলাপ বকি- | গোবিন্দের সথললিত বচন-বিন্যাসের স্তায় ‘কুহু কুছ’ 
তেন; আমি তশুসম্ত বলিয়া যাইতেছি, শ্রবণ করুন| ধ্বনি করিতেই। হে কলকণ্ঠ! বল, তোমার ক্কি 
কৃষ্ণফামিনীরা- কহিতেন,_অয়ি সখি কুররি! ইষ্ট সাধন আমি করিব? হেতৃধর | তুমি অগাধ- 
»এই রাত্রিকাল, কৃষ্ণ গাড় নিদ্রায় নিমগ্ন ; আমরা বুদ্ধি, তাই কি কোন গুরুতর বিষয় ভাবিতেছ? 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি বলিয়াই কি তুমি তোমার সাড়া, সংজ্ঞ। নাই ; মুখে কথাটী মাত্ৰও 
বিলাপ করিতেছ ? তোমার কি নিদ্র। নাই, তুমিও ফুটিতেছে না। অহো! তুমি কি আমাদেরই ম্যাক 
কি শয়ন 'করিতেছ না? অয়ি সখি! পদ্ম- | যচুনন্দনের পদ-পঙ্কজ হৃদয়ে বহিতে চাছিতেছ'? 
পলাশ-নয়নের হাস্য-বিলসিত উদার লীলাবলোকন- | হে সিন্ধুপ্রিয় সরিৎ, সকল! তোমাদের গতী 
দ্বারা আমাদের গ্াঁয় তোমার চিন্তও. কি গাঢ় বিদ্ধ | তলদেশ শুকাইয়াছে ; কমলশোষ্ডা নষ্ট হইয়াছে; 
হইয়াছে? আহ! রে চক্রবাকি ! তুই কি নিজকান্তের : ৷ তোমর! অতি মাত্র কৃশ হইয়! গিয়াছ ! এই নিদারুণ 
আর্শনে নিশাযোগে নেত্রনিমীলন করিতেছিস্‌ না, ' নিদাঘে প্রিয়তম সমুদ্র তোমাঞ্জের আনন্দবঙ্ধনে 
করুণকণ্ঠে কেবল ক্রন্দনই করিতেছিস্‌। অথবা তুই বিরত! অছো | আমর! যেমন প্রিয়তম পতি মাধবের 
কি মদ “কিঙ্কররীর 'স্যায় জাতের চরণ চুদ্ঘিত মালা প্রাণয়াবলোকনে বঞ্চিত হইয়া শ্ন্হদয়ে কান্ত 
কেশপাশে 'বহিবার নিমিত্তং কীদিতেছিস? ওহে কৃশ হইয়! থাকি, তোমরা অধুনা ভেমনি কৃষ্ণ হইয়াছ । 


৮২৪ 
ওহে হংস! তোমাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতেছি; 
এখানে বসিয়া দুগ্ধপান কর, আর শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 
বল। মনে হইতেছে, তুমি কৃষ্ণদূত; তাই জিন্ঞাস। 
করি, কৃষ্ণ স্থখে আছেন ত’ ? আমাদিগকে পুর্বে 
তিনি যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এক তাহার 
স্মরণ আছে ? বোধ হয়, নাই; কেন না, তাহার 
সৌহার্দ চির-চঞ্চল। কেমন করিয়া আমর! তাহার 
সেব| করিব? হে ক্ষুদ্রজন-দূত ! লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া 
একমাত্র কামদাতা কৃষ্ণকেই এখানে ডাকিয়া আন ; 
জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মধ্যে একমাত্র লক্গমীই কি 
তাহার সেবা-পরায়ণা ? 


গুকদেব বলিলেন,--মহারাজ ! কৃষ্ককামিনীগণ 


শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অটুট আসক্তি-নিনন্ধন সকলেই 


বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়াছিলেন । যে কোন ব্যক্তি 
যে কোনরূপেই কৃষ্ণগুণগান করুক, তাহ! শ্রুতমাত্র 
রমণীগণের মন অপহৃত হয়-_চিতু কৃষ্ণাসক্ত হইয়া 
যায়। এ অবস্থায় যে সকল রমণী তাহাকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করে, তাঁহাদের মন যে একেবারেই অপহৃত 
হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহই থাকিতে 
পারে না। যাহারা পতিজ্ঞানে প্রেমভরে সেই জগদ্‌- 
গুরুর চরণ সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে কত 
তপস্তা সঞ্চিত ছিল, সে কথা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণ 
সাধুদিগের শরণা; তিনি বেদবিহিত ধর্ম্মানুন্ঠান 
করিয়া! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম--এই ত্রিবর্গের পণ বারংবার 
দেখাইয়াছিলেন । গৃহাশ্রমীদিগের পরমধর্ম্মাচরণ- 
পরায়খ শ্রীকৃষ্ণের যোড়শস্হজ অফ্টশত অষ্ট 
মহিষী ছিলেন; উল্লিখিত সমস্ত কৃষ্ণমহিষীই শ্ত্রী- 
রত্বড়ৃতা। ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি যে অষ্ট 
প্রধান মহিষী ছিলেন, তাঁহাদের কথ! পূর্বেই 
আমি উল্লেখ করিয়াছি । তাহাদের ধাহারা পুত্র, 


ভাহাদেরও আনুপুরিবক বিবরণ বলিয়াছি। অমোঘ-. 
রমণ ম্দনমোহনের বতগুলি ভার্যযা ছিলেন তাহাদের ৷ - 


জারা 


প্রত্যেকের গর্ভেই তদীয় দশ দশটা পুত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল। সেই সকল উৎকটবীর্ধ্য পুত্রের মধ্যে 
অষ্টাদশ জন মহাষশা মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া- 
ছিলেন; তীহাদের নাম এক্ষণে শ্রবণ করুন,-- 
প্রহ্যন্থ, অনিরুদ্ধ, দীপ্ডিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহস্তাম, 
ভান্ুবুন্দ, বুক, অরুণ, পুত্র, বেদবানু, শ্রুতদেব, 
স্থনন্দন, চিত্রবহি, বরূথ, কবি ও. ন্যগ্রোধ। এই 
অক্টাদশ কৃষ্ণপুত্র প্রসিদ্ধ । 

হে রাজন্‌ ! ইহাদের মধ্যে রুক্সিী-নন্দন প্রদ্যন্সই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ; সেই মহারথ প্রদ্যুন্সই রুক্সিছুহিতার পাণি- 
গ্রহণ করেন। প্রদ্যন্স হইতে রুল্সিতুহিতার গর্ভে নাগা- 
যুতবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। জনিরুত্ধ 
রুক্লীর দৌহিত্ত হুইয়াও তীয় পৌত্রীর পাণিগীড়ন 
করেন। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ; মৌষল যুদ্ধের অবসানে 
বৃষ্ণিবংশে এই একমাত্র ব্জই অবশিষ্ট ছিলেন। 
বজের পুত্র প্রতিবাহু ; তৎপুত্র সুবাহু ; তৎপুত্ 
উপসেন ; তৎপুত্র ভদ্রসেন। এই কুলোশুপন্ন ক্ষজিয় 
রাজগণ নিধন, অল্প প্রজ, অল্লায়ু, অল্লবীর্য্য বা ব্রাহ্মণ 
জাতির অহিতকারী হন নাই। যছুবংশে যে সকল 
বিখ্যাতকীত্তি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহাদের 
সংখ্য! নির্দেশ শত বর্ষে করা ‘যায় না ।' শুনা যায় 
সেই সংখ্যাতীত কুমারদিগের অধ্যাপনার নিমিত্ত তিন্ত- 
কোটি একশত অষ্টাশীতি জন আচাৰ্য্য নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন । মহামুভব যাদবগণের সংখ্যা করিতে পারে, 
এরূপ শক্তিমান কে আছেন ? এ কুলোৎপন্ন আহুক 
সর্বদা অযুত লক্ষ অযুত যাদবগণের সহিত বাম 
করিতেন ৷ দেবাস্থরযুদ্ধে যে 'সকল দারুণ দৈত্য 
প্রাণশুন্য হইয়াছিল, তাহার! মানবসমাজে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া মদগর্বে গর্বিত হুইয়া সতত প্রজা 
পীড়ন করিতেছিল; তাহার্দিগেরই . নিগ্রহের নিমিত্ত 
শ্রীহরির, আদেশে দেবগণ যতুকুলে জ্‌ন্ম লইয়াঁছিলেন | 

হে রাজন্‌ ! যাদবগণের কুল একশত এক সংখ্যায় 


দশম স্বন্ধ। 


বিভক্ত হইয়াছিল । স্বয়ং জীহরি তাহাদের প্রভুত্ব- 
ব্যাপারে প্রমাণ-স্বরূপ ছিলেন। যাদবগণ সকলেই 


কুষ্ণানুবর্তী হুইয়! বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন 1: -কৃধ্ধালিত- 


চেত। যদুগণ শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন, সম্ভাষণ, ক্রীড়ন, 


স্সান ও ভোজনাদি ব্যাপারে নিজেদের অস্তিত্বই 
অবগত ছিলেন না । হে রাজন্! শ্রীকৃষের-কীর্তি- 


ভার্থ যদুকুলে উদ্ভুত হইয়া তদীয় পাদোদক্রূপ 
গঙ্জতীর্থকেও যে. খর্বব.. করিয়াছিল, ইহাতে. আর 
আশ্চধ্যের.বিষয় কি? শ্রীকৃষে্জর শত্র-মিত্র সকলেই 
মে তাহার সারূপ্য লাভে অধিকারী হঈরে, তাহাতে ও 
বৈচিত্র্য কিছু নাই ৷. বাহার জন্য অন্য সকলে কতই 
চেষ্টা করে, যাহার আগমন সহজ প্রাপ্য নহে, সেই 
পুর্ণ লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণকেই পূণ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 
লক্ষ্মীর এই শ্রীকৃষ্ণপরায়ণভায় ও বিচিত্রতা কিছুই 
নাই; কেন না, শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্ুত ও উচ্চারিত 
হইলেও সর্বর অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ 
ঝষিকুলে.& গোত্রধন্ম প্রবর্তন করেন; এহেন 
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পাত লাল, তা বলত ক অ জান জা 


শ্রী যে । ভু-ভার হরণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই 
কৰ্ম্ম আশ্চর্যজনক নহে। বহার অন্তর কালচক্র, 
ক্রীরসমুহের. নিনি আশ্রয়, দেবকীর গর্ভে জন্ম 
বাহার অপবাদ, যছুশ্রেষ্টগণ বাহার, আন্ধরাবহ, 
নিজভুজবলে যিনি অধর্শ্মধবংসী, বিনি চরাচর জীবের 
ভবভয়হারী এবং যিনি ঈষৎ হাস্যচ্ছটায় ব্রজাজনাগণের 


যিনি পরষেণচ্চরগ্রযুগলের : অনুরস্বা হইবার অভিলাষ 


করিবেন, তাঁহার .পক্ষে স্বধর্ণ্ম-রক্ষার্থ : দেন্ৃষান্‌ 


জ.রানের খেই সেই দেহের-বিশেষতঃ যদুনন্দন- 
মুত্তির অনুরূপ,.. অনুকৃত কর্ম সকল শ্রবণ করা 
কর্তব্য ।. যাহার নিমিত্ত নগর পরিত্যাগ কৰিয়া 
রাজারা৪ বনগমন করিয়াছিলেন, . তাদৃশ অনুবর্তীন- 
সন্বর্ধিত . মুকুন্দকথার শ্রবণ, বীর্ভন ও. চিষ্/ন- 
দ্বারা সাধারণ .মানবও তাহার সালোক্য-লাতে সমুর্থ 
হয় এবং দুরন্ত কৃতান্তকেও পরাভূত করিতে 
পারে। 
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